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লেখকগণের নাখানুক্রমিক সুচী 


প্ীঅঘোরনাথ ঘোষ 
১১। আচার্য হরিনাথ ৩২৫ 
২। আদর্শ ধনপতি (গল্প) * $৮৪ 
৩। একটি ঘড়ির কাহিনী (গগ্স) ৪৫৩ 
৪। প্রত্থতত্বের একপৃষ্ঠা ( ইংরেজীর অন্কখণে ) ৫ ১৫৮ 
ভ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
১। অর্ধকালী রঃ ২৪৬ 
২। সাধক মৃতুপ্পয স্টিও 
৩। সেনাকান্দাণ হর্গ হি ৬৫৩ 
ভ্রীঅনাথবন্ধু সেন 
বডববগ দ১৬ 
শ্রীঅনুকূলচন্দ্র দরকার, এম, এ, এফ সি, এস্‌, পি, আর, এল,, 
১। শোমযেব ব্যবহাৰ ৫ ১৯২ 
২। দুগ্ধ ও বীঞ্জাণু ৩৬৯ 
প্রীঅবিনাশ চন্দ্র মন্ুমদার এম্‌, এ, বি, এল 
চু চু সাহিত্য সম্মিলন ৪ 
স্মীঅশ্বিনীকৃম।র দেন 
খাণ্জধাপিখ মস্জিদি ( ঢাক1) রি ২৪৮ 


্ীঅ।মোদিনী ঘোষ 
*গুছদৃষ্টি (কবিত।) রি ১৩৯ 
প্রীআশুতোষ চটোপাধ্যায় এম্‌, এ, 
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প্ীউপে্দ্র্দ্র গুহ এম্‌, এ, বি, এল 


ইতিহাস বিজ্ঞান এবং মানব জাতির আশা... 
ঞপ্রউপেন্দ্রন্দ্র গুহ বি, এ১ বি, টি 


চন্দ্র সিংহ ভ্রিপুর ব। চন্্রসেন 


শ্রীউপেন্্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 


অদ্ভুতাচার্য্য বিরচিত রামার়ণ-_নুন্দর কাণ্ড 
দ্িজ মুকুন্দ ও তদীয় গ্রন্থ চতুষ্টয় 


প্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবত্তা 
আলোক, বানু ও স্বাস্থ্য 


ভ্রীকামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায় বি, এ, 


হাঁরদার আলি খা বাহাছুরের দৈনিক শীবন 


ঞ্কালিদাস রায় বি, এ, 


ড'য়ে এক ( কবিতা) 
প্রতীক্ষ! ( কবিত]) 
ঞেমের স্বতি (কবিতা) 
মান ও অপমান ( কবিত। ) 
ফুলশয্যা (কবিত1) 
পাহাড়িয়। ( কবিত। ) 


ঞ্ীকালী*দ বন্দ্যোপাধ্যায় 


সাধ (কবিত1) 


শ্রীবু লচন্জর পে 
পহেল্] আবাড় ( কৰিত]) 
বিক্রমপুরে বর্ষা ( কবিত]) 
মা (কবিতা ) 
শারদ মঙ্গল ( কবিতা ). 
ঘাত্‌ যৃত্তি (কবিতা) 
. প্রীগপপতি রা 


খাজয়াণির মস্জিদ (খুল.ন1) 
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৩৪৬ 


২৪৯ 


১। গুভদৃষ্টি (গল্প) 


২। পুজার ছুটি (গল্প) 


মত্ন্য তক্ষণ 
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১। নিবেদন ( কবিতা ) 
২। কেতুমি( এ ) 


বর্ষ বিদায় ( কবিত। ) 


৯। 
) 
৩। 
৪ । 
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8/* | 
গ্রীগিবীজ্জ্ নাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম, এ, বি) এল 


প্ীগিরিশচন্দ্ বেদাস্ততীর্থ 


ঞগরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য বি, এ, 
জাতি 2 . 

৭ জাতির প্রাচীন ইতিহাস, সমাঞঙ্জ ও পারখার 

ক 

কাঞাড়ীর বিবাহ ও বিবাহচ্ছেদ 

কান্ধড়ীর ধর্ম 

কাছাড়ে হিন্দু প্রভাব 

পরী-রানী ( কাব্য গল্প) 

প্রত্যাখ্যাত! ( গল্প) 

প্রতিশোধ ( গল্প) 

ব্রহ্মচর্য্য ও বৌদ্ধ ধর্ম 

বৌদ্ধ ধর্শে ভিক্ষুত্রত 

বৌদ্ধ ধর্ঘ্ে পবিক্রাবশেষাদি 

শক্ত, ব্রত 

সোনা বারইর গান 

বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে যংকিঞ্চিৎ 

গাড়ে ব্রত 


প্রীগোবিন্দ চন্দ্র দাস 
সন্র্যাপী ( কবিতা ) 


্ীচারুবালা গুপ্ত 


্রীচারহাপিনী দেবী 
শ্ীদীবেন্দ্র কুমার দত্ত 

অমর প্রেমিক ( কবিত। ) ১১, 

কল্পনা ( কবিতা ) 

ঘুদুপাথী ( কবিতা) 


শেফালিক। ( কবিত। .) 
সার্থক খিলন ( কবিভ1) 


৬ 


&৮৮: 


্ 
১৬৩ 
২৩৪ 


৬১৩ 
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. ২৪ 


দুঞ্তি, 


[ ৮, 1 
গজ্ঞানেন্্ নারায়ণ বাগ.চি.এল, এম, এস, 


৯। গভিনীর স্বাস্থ্য ক এ ৪৩৬ 
২। প্রস্থতি ও সৃতিকাগুহ ক এ ৪৪৯ 
৩। সন্তান পালন রা রী ১০৩, ৫১৪ 
৪| শিশুর খাণ্ে বিশেষ ব্যসস্থ! বা 8 ৬৪৬ 
«| শিশু চিকিৎস। রর রি ৭২৩ 

| স্রীতারক নাথ দেব 
শাক র | ৫৯৭ 
শ্রীছুর্গামোহন কুশারী 

১। বর্ষা আবাহন (কবিতা ) রঃ | ১৮৮ 
২। শেন কগ1 ( কবিতা) রর | ২৯২ 

| ভ্রীদেবকূমার রায় চৌধুরী 

১। পৰিক্রাণ ( কবিতা ) বৃ : ৫৭ 
২। বখাইয়া উস ১১ ৪৪৭ 
৩1 আমন্ণ ( করিত ) হি রি ৬৩৩ 

| প্রীদেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর 

নমস্কার ( করিত] ) রঃ সু ৩৩৪ 

শ্রীদেবেক্্র নাথ মহিস্ত। | 

১। গিলগিটদিগের বিনাহে। সব 4 রঃ ৮২ 
২। জ্ঞানী ও অজ্ঞান (কবিতা) হী রি ৯৬৯ 

জ্রীদুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী | 
দীর্ঘাযুন্স | রী ৬৮২ 
স্রীনকুলেশ্বর তট্টাচার্ধ্য বিগ্ভাভূষণ 
বাঙ্গাল! ভাবার প্রসর বুদ্ধি নন রি ৩১৩ 
ভীনগেন্দ নাথ চৌধুরী 
পল্লীম! ( কবিত। ) রর . এ ২৯৮ 
প্রীননীগোপাল মঙ্জুমদার 
রাঙা চিত্ত সেন নায় রি রঃ ৩১১ 
প্রীনরেন্্র নাথ মজুমদার 
৮একাচোরা ব্রত টার ৪৩৩ 
প্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী এম, এ 


রশীঙ্জ নাধের কাব্যে মৃস্যুকল্পন। . ... ্ঃ ৩৯২ 


[ 8৬৭ ] 


শ্রীনলিনী রঞ্জন পঞঙ্চিত 
শ্রীমদ বঘনাথ দাস গোস্বামী ও াছার শ্ীীপাট 
জ্ীণিরপম। দেবী 
+বাগ্কমাব ও রাজকৃমারী রা 
ঞীনিশিকাস্ত বিশ্বাস 
বাঙ্গাল বচন ন্‌ 
শ্রীপরিষল কুমার ঘোষ 
১। জগ্রাবা ( কবিতা) 
২। স্মতি (কবিতা) ,. 
শ্ীপুষ্পকুম্তল! দন্ত 
উদ! / কবিত।) রি 
ীপূর্ণচন্্র ভট্ট চার্ধ্য 
১। অলিবাঞ্জ বা হল্দে পার্ী (২) 
২। গ্বঘপাপী 
৩। পাপিঘ। 
৪ বাবুষ্ট 
৫ | মধুকব 
৬। সহদেব 
৭। হলদেপার্ণী 
৮1 খোকা হন 
৯। ছ্বিপ্জ বামপ্রসাদ 
ভ্রীপ্রতিভাময়ী দেবী 
কবিষ্তার প্রতি (কবিত। ) 
জ্ীপ্রমধনাথ রায় চৌধুরী 
মেখ রাজ্যের সংবাদ ( কবিতা ) 
প্রাপ্তি স্বীকার 


২৬৮ কতভিপধ পুস্তক 


প্রীপ্রিযদ। রঞ্জন রায় এম, এ, 
জড জগতের অস্তিষ উপাদান ও ! 
বাসায়নিক পদার্থ নিচষের উৎপত্তি ( "" 


৪৯৩ 


৭98 


৬৬ 


৩৩৬ 
৪৬৮ 


২৬৯ 


8৩8 
৪৯৬ 

5৫ 
৯৯২ 
২১৩ 
ইট . 
৩৬ 
৬৬৪ 
৬৪৬ 


উচঠও 


৮] 


শ্রবনমালি বেদাস্ততীর্ঘ এম, এ 
সনাতনী (সমালোচনা ) রর 
প্রীবাণীনাথ নন্দী 
বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রসার ও উন্নতি ... 
শ্রীবিজর কুমার রায় বি, এ, 
সাভারের প্রাচীন কান্তি ৃ 
প্রীবিজয় কান্ত লাহিড়ী চৌধুরী 
স্বৃতি (কবিতা) রি 
০৪ ঘোষ 
“ সন্ধ্যামৌনীর ব্রত 


্ীধিমন্ন কুমার সরকার এম, এ, ও প্ীযোগেন্দ্র কুমার ঝবাংখ্যতীর্ঘ 
স্লাজ তরঙিনী 


শ্রীবিপিন বিহারী চক্রুব্তা 
ভগবতী ভাঙ্গা রর ূ 
প্রবীরেন্্র নাথ বস্তু 
পূর্ব্ববঙ্গে পালরাজগণ 
পূর্ববঙ্গ পালরাজগণের প্রতিবাদের উত্তর 
প্রীবৈকৃ্ নাথ দত্ত 
প্ময়নামতির গান যি 
এগ্রজকুমার সেন 
পৃথিখী ও সৌররাস ৪ 
জ্ীমহিম চন্দ্র নন্দী 
প্নীগ্রামে উত্তরা়ণ সংক্রান্তি 
শমেঘনাদ সাহা 
ধামরাই গ্রামস্থ বশোমাধব 
শ্রীষঙ্েশ্বর বল্দযোপাধ্যায় 


বাঙ্গালা ও স্রাবিকী তাখা 


৬৯ 


৬২ 


১২৩ 


৪৭৮ ৫২৬ 
৬৭৬ ৰ 


৬১৭ 


৬৭৬ 


ডা 
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শ্রীততীল্্র নাথ সেন গুপ্ত 
১। নবনিদাখ ( কবিত।1) সি ১৭৩ 
২। প্রবাসী ( কবিতা) রা রী ৫৪২ 
79) মিনির ঘটকালী (গল্প) রী রর ২৩৫ 
৪1৮ যথাস্থানে সংস্কার (কবিও]) :... ৪, ৬৯১ 
' প্ীতীন্দ্রমোহন রায় 
১। জিজির। নে রঃ ২৮৮ 
্। ঢাকার বস্ত্রশিল্প ৪? ১৯ ১১০১ ১৭৩ 
৩। পূর্ববঙ্গ মগ ও ফিরিঙি দন্থা রর ৩৯১ 
প্ীষশোদালাল ঝণিকৃ বি, এল 
১। বঝঞ্চা (কবিতা) ঠা ৪২২ 


২। নববর্ষ (কবিতা ) রা পি ” ১৫ 


। বর্ষশেধ ( কবিতা ) নর ১৫ 
প্ীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি, এ, এফ, আর, হিষ্ট এস্‌ 

১। চৈনিক পরিব্রাজক ছিউয়েন সাং ... ৩৯ 

২। সি-ইউ-কি 8 ৫১৬ 
শ্রীযোগেন্জকিশোর রক্ষিত 

৬তাটিয়াল গান রর ১৪৯, হউক 

প্রীযোগেন্দ্রন্দ্র চৌধুরী এম্‌, এ, বি, এল, 
১। ঘন খোর বরিধায় ( কবিত। ) ৫ ২৭৯ 
২। পেজাঞ্জকোথান্ন (কবিতা) ০ রঃ ন্ট 
প্ীরবীন্দ্রনাথ সেন 
১।,, আমার ভ্রমণ রি ৃ ১৮৯ 
২। রৈবতক পর্বত রঃ ৩৪ 
শ্রীরমণীমোহন ঘোষ বি, এল, 

সন্ধান (কবিতা) 2 ৯১৪৮ 
শ্রীরমণীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় 

মূঢ় (কবিত। ) ৩০৬ 


প্রললিতকুমার বন্দে পাধ্যায় এম্‌, এ 0. 
বিভাঙন্দিরে অন্প্াদ রর মর শন 


? ৪৯ 


শ্ীশশাঙ্কমোহুন সেন বি, এল 
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হয় বর্ষ 
রাজতরজিণী । 
পঞ্চম তরঙ্গ । 
মঙ্গলাচরণ-_ 


দেহার্ঘঘটিত হরপার্ধতী অভিনব শরীরে প্রকাশ- 
মান, অর্ধাংশ পার্বতী ও অর্ধাংশ মহেশখর। উভয়ের 
উক্তি প্রত্যুক্তিতে প্রিহব1! একভাবে শ্পন্দিত হইয়া! একটি 
বাক্যই উচ্চারণ করিতেছে, কিন্তু প্রতিপাদ্য বিভিন্ন 
প্রকার। মহাদেব বলিতেছেন, “পার্ধতী |! তোমার 
কেশকলাপে ফণীর তায় কুটিলত। ও কষ্ণকাস্তি; কোকিল- 
কণ্ঠ উচ্চারিত বচনাবলী চক্ষুঃশ্রব। ফণীর চক্ষুর তৃণ্তিসাধন 
করিতেছে ।” পার্বতী বগিতেছেন, “হে মহেখর, তোমার 
জটাজাল ফণিমণ্ডিত, ও কণঠতটে কোকিলকালিষ! চগ্ষুঃ- 
শ্রবা ফপিকুলের নয়ন পরিতৃণ্ধ করিতেছে ।” হুরপার্বাতীর 
এই উক্তি প্রত্যৃক্তি শ্োতৃ-মগুলের রক্ষা বিধান করুন । 


মহারাজ অবস্তিবর্পা ৫ 

শক্রকুলারাতি অবস্তিবর্থার রাজ্যলাভে সজ্জনের আন- 
শ্বিত হইলেন । রার্জমন্ত্রী যেমন সছৃগুণ বিভূষিত 
ছিলেন, রাজাও তদনুরূপ । ইহারা উভয়েই ক্ষমাশীল, 
নিরহস্কার, উসস্বম্পর অন্ুরত্ত ছিলেন। বিবেকী অবস্তিবর্ধবা 
রাঞালাত করি! রাঞ্জসম্পদ্দে বীতন্পৃহ হুন, রাজশ্রীর 
চাঞ্চল্যের বিষয় চিন্তা করিয়া! ব্যথিত অন্তঃকরণে পূর্ব 


বৈশাখ ১৩১৯ 





১ম সংখ্যা ।' 





পি আপে অপ পাসে 


রাঁজগণ কর্ডুক সঞ্চিত রৌপ্য ন্থুবর্ণ প্রভৃতি ধনরাশি ব্রাঙ্গণ 








গণকে বিতরণ করেন । রাঞ্জা এরূপ ভাবে স্বীয় ধনরশি 
বিতরণ করিগ্লাছিলেন যে, রাজচিহ্ুশ্বরপ তীহার ছক 
ও চামর মাত্র অবশিষ্ট ছিল। ইনি রাজ্যলাত করিয়। 
প্রথমতঃ নিশ্চিন্ত হইতে পায়েন নাই কারণ দুসমুদ্ধ 
জাতিবর্গ ইহার প্রতিকূলতা করিতে আরম 
করেন। কিন্তু যুদ্ধে সকলকে পরাজিত বরিয়। 
ইনি শেষে রাঞ্জা নিষ্ঘপ্টক করেন। ইনি ব্তিশহ 
বাৎসশ্যসম্পন্ন ছিলেন। বন্ধু ও তৃত্যগণকে সম্পদের 
অংশভাগী করিধাছিলেন। বৈষাত্রের আ্রাত৷ ধীমান 
শ্রবন্াকে যুবরাজ পদে প্রতিঠিত করিলেন। যুবরাজ 
খাধুয়। ও হস্তীকর্ণ নামক ছুইটী স্থান অগ্রহার প্রদ্ধান করেন, 
শরবর্শস্বমমী নামে বিষুর মন্দির ও একটি গোতুল 
নির্শাণ করেন, “মত্ত্য মাহাত্ম যন্দির"” নাষক মঠ স্থাপন 
করেন। রাজভ্রাতা “সদর? চতুর্ব্যহসমদ্িত বিষুঃ স্থাপন 
করেন। শুরবন্মীর অপর ছুই ভ্রাতুন্পুত্র (% শুরাবরজো 
ক্লোক ২৬) ধীর ও বিশ্লপ কর্তৃক শ্বস্ম নাষে ছুইটী দেবালযঃ 
প্রতিষিত হয় । রাজদৌবারিক মহোদয় মহোদয়ন্বামী 
নাধক বিজুমৃত্ঠির স্থাপয়িতা। বৈয়াকরণ রাষজোপাধ্যায 
ব্যাকরণ অধ্যাপনার জন্ত নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 

মন্ত্রী গ্রভাকরবন্মা “প্রভাকর স্বামী” নাষক বিজু 
ৃততি স্থাপন করেন। মন্ত্রীবু একটী শুক পক্ষী ছিল। এ 
পঙ্গী মুক্তা সংগ্রহ কন্যা মন্ত্রীকে প্রদান করিত। 


প্রতি ূ ( 
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সস পিস তত পিসিিস্টিত পিন পস্ি পিজািস পি পপি পা 


প্রভাকর শুকের চারি শুকাবলী” রচন। করেন । 

এই সময়ে কাশ্শীরে বিদ্যাচচ্চ৷ বিলুপ্ত হইয়াছিল। 
(মন্ত্রী শুর নানা স্কান হইতে পঞ্গিতগণকে আনয়ন করেন 
ও রাজযোগ্য সম্মানে সম্মানিত করেম। অবশ্তিবর্মার 
রাজত্বকালে মুক্তাকণ, শিবন্বামী, আনন্দবর্ধন ও রত্বাকর 
এই চারি জন বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। শ্রবর্ধ। 
বহুসংখ্যক দেবালয় ও মঠ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। 

অবস্তিবর্থ৷ নির্ম্সর ছিলেন । তিনি সহোদরদিগের 
_ প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিতেন, শুরবন্মী ও তাহার পুত্র 
গণের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিতেন। রাজ বিষুণতক্ত 
ছিলেন। শুরবন্ধী শৈব ছিলেন । অবপ্তিবন্মী অবস্তি- 
পুর নামক নগর স্থাপন করিয়৷ তাহাতে অবস্তিস্বামী 
নামক বিষুমু্তি স্থাপন করেন। 

শুরবর্্মা বাজার প্রতি অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন । 
এখন কি তিনি রাজার প্রীতির জন্য জীবন পর্যন্ত 
পরিত্যাগ করিতে পারিতেন। 

অবস্তি বন্শীর রাজত্বকালে “ভট্টকল্পট” প্রভৃতি সিদ্ধগণ 
অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মহাপন্ম হদের জল নদীর জলের 
সহিত মিশ্রিত হইয়া এ দেশ জলপ্লাবিভ করিত : 
সেই জন্য অতি অল্প পরিমাণ শশ্য উৎপন্ন হইত 
ললিতাদিত্যের চেষ্টার জলপ্লাবনের গতি কিঞ্চিৎ 
মন্দীভূত হইয়াছিল। কিন্ত জয়াপীড়ের পরবর্তী রাজগণ 
হীনবীর্যয হওয়াতে দেশ পুনর্ধার জলপ্লাবিত হইলে প্রবল 
ছুতিক্ষ উপস্থিত হয় । এই সময়ে অসাধারণকর্ম৷ “নুষা? 
অসাধান্বণ বুদ্ধিকৌশলে রাজ-সাহাবা গ্রহণ করিয়া দেশে 
,জলপ্লাবন নিব করেন। তাহার কলে দেশে প্রচুর শস্ত 
হইয়াছিল। তিনি কোথাও প্রস্তরসেতু কোথাও বা বনু 
সংখ্যক খাল কাটিয়। প্লাবনের গতি মন্দীভূত করেন ও 
নদীমুখ পরিক্কত করিয়া! জলনির্গমের স্ুবন্দোবন্ত করেন। 
স্ু্ধ্য এইরূপে বহু জলমগ্র স্থানের উদ্ধার সাধন করেন। 





: নর্দীমাতৃক স্থানসমূহ পরীক্ষা করিয়া উপযুক্ত পরিমাণ 


আদল গমনের ব্যবস্থা করেন। নানা স্থানের মৃত্তিকা 
পরীক্ষা করিয়া যতখানি সময়ে যে ভুমিতে যে পরিমাণ 
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জল এ: হইতে পারে, তথায় ন্গি নাগ জল 
' প্নেকের ব্যবস্থা করেন। চানুল!* প্রভৃতি নদ্দীর জল 


চতুদ্দিকে প্রবাহিত করিয়া! সর্বত্র শস্যোৎপত্তির সুব্যবস্থা 
করেন। 

স্ুযু বিতস্তা নদীতীরে শ্বনামাখ্যাত এক ন্ুসমৃদ্ধ নগর 
স্থাপন করেন ও মহাপল্প সরোবরে মৎস্য ও পক্ষীকুলের 
হিংসানিবারক মর্যাদ। নিক্পপণ করেন। জন্বপ্লাবন 
হইতে দেশ উদ্ধার হইলে অবস্ভিবন্থা কর্তৃক জয়স্থল 
প্রভৃতি বহু গ্রাম স্থাপিত হয়। যখন রাজ! রোগগ্রস্ত 
হইয়া! আপনার আমুঃশেষ বুঝিতে পারিলেন তখন 
ত্রিপুরেশ পর্বতগ্িত জ্যেষ্টেশ্বর ক্ষেত্রে গমন পূর্বক 
ভগবদগীতা শ্রবণ ও বিষুল্মরণ করিতে করিতে প্রাণ ত্যাগ 
করিলেন। অবস্তিব্ম। ৫৯ বৎসর বয়সে আবাঢ় শুরু 
পঙ্ষীয় তৃতীয়। তিথিতে ইহলোক পরিত্যাগ করেন | 


মহারাজ শঙ্কর বন্মী। ৪ 

মহারাজ অবস্তিবশ্বীর পুর শক্কববর্মী রাজ্য গ্রহণ 
করেন। বিশ্নপামাত্য কর্ণক কর্তৃক শ্রবর্মার পুজ্র জুথবর্ম। 
যুবরাজপদে অভিষিস্ত হন। যুবরাঞ্জের সহিত রাজার 
মনোমালিন্য উপস্থিত হয়; পরিশেষে ঘোরতর বিবাদ 
উপস্থিত হইলে বহু কণ্ঠে সুখবন্াকে পরাজিত করিয়া 
শক্করবর্থী বিজয়ী হন। অনস্তর শক্করবর্্। দিখ্বিজয় 
অভিলাধী হইয়া নয় লক্ষ সৈন্যের সহিত কাশ্মীর হইতে 
যাত্রা করেন। অনভিজ্ঞ সৈচ্্গণকে ্ীয় বুদ্ধি-কৌশলে 
সুশিক্ষিত করিয়া লন। অন্টান্ত নৃপতিগণের সাহায্য 
পাইয়া শঙঞ্ষরবর্মার সৈন্যসংখা ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাণ্ড হইতে 
লাশিল। দার্বাতিসার-রাঞজ শঙক্ষরবর্মার আগমনে ভীত 
হইয়। পলায়ন করেন। তাহার অশ্ব সমূহ শঙ্ষরবর্মার 
হস্তগত হইল। এই সময়ে শক্করবর্থার সৈন্ত-সংখ্যা 
অনেক বৃদ্ধি পাইয়। নয় লক্ষ পদাতি, তিন শত হস্তী, ও 
একলক্ষ  অঙবারোধী সৈন্তে পরিণত হইল 
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ভ্রিগর্ভরার্ ভীত: হইয়। পলায়ন করেন, গুর্জররাজ 


অল্রধান যুদ্ধে পরাজিত হইয়া শক্করবন্মীকে টকদেশ 
প্রদান করেন' 

তোজরাঁজ কর্তৃক হাত থক্ষিয়ক রাঙ্গ্য গ্রহণ করিয়া 
থক্িয়রংণীয় নৃপতিগণকে প্রদান করেন। প্রবল 
প্রতাপান্থিত লঙ্লীয়শাহি শঙ্করবর্মাকে বিতাড়িত করিতে 
গিয়! পরাছ্জধিত হন। 

এইরূপে দিগ্িজয় সমাপ্ত করিয়া শঙ্ষরবর্ধা কাশ্ীরে 
প্রত্যাগত হইলেন ও নানাবিধ সতকার্ষ্যের অনুষ্ঠান 
করিলেন। 

অনন্তর রাজ] অত্যন্ত .লাভ-পরবশ হইয়! প্রজ্জাপীড়নে 
উদ্যুক্ত হন। নৃপতি ব্যসনাসক্ত হওয়াতে রাজকোষ 
ক্রমে ক্ষীণ হইতে লাগিল । তখন তিনি; দেবতরাদি 
অপহরণ করিয়! ক্ষতিপূরণ করিতে লাগিলেন। রাজা মাত্র 
৬৪টী দেবালয়ের তন্বাবধান-তার স্বীয় হস্তে করিয়। অন্য 
দেবালয়সমুহ পরিত্যাগ করিলেন, কর্মচারিগণের বেতন 
কমাইয়! দ্রিলেন ও প্রঙ্গাপুঞ্জের উপর নান প্রকার 
অত্যাচার করিয়া রাজকোষ পূর্ণ করিবার. সুবিধা 
করিলেন। 

প্রজ্গাপুঞ্জের অসাধারণ ক্রেশ প্রত্যক্ষ করিয়া রাজপুত্র 
গোপালবর্ম। অত্যন্ত মর্মাহত হন ও প্রঙ্গাগণের প্রতি 
সদয় ব্যবহার করিতে পিতার নিকট প্রার্থনা করেন। 
কিন্ত তাহাতে কোনও ফল হয় নাই। 

রা] হৃবত্ত হইলেও ভল্পট প্রভৃতি কবিবৃন্দ রাঁজভয়ে 
ভীত হুয়া রাজ-সংঅব পরিত্যাগ করেন নখই। রাজা 
তিশয় ব্যসনাসক্ত ছিলেন। দ্রোহ আশঙ্কা করিয়। 
দার্বাতিসার-বাঞ্ধ নরবাহনকে অন্ুচরগণের সহিত নিহত 
করিয়াছিলেন । উত্তরাপথে সিন্ধুতীরস্থ নৃপতিবৃন্দকে পরা- 
জিত করির। প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন, পথে উরশ। ন।মক 
স্থানে রাজটৈস্তগণের সহিত উরশাবাপিগণের কলহ উপ- 
স্থিত হয়। এই সময় একজন ব্যাধ পর্বতণূঙ্গে আরোহণ 
পূর্বক রাজাকে লক্ষ্য করিয়। তীর নিক্ষেপ করে। এ 
তীর রাজার গলদেশে বিদ্ধ হওয়ায় শক্ষরবর্ধা মুমূর্ষু হন 


৩ ) রাজতরঙ্গিণী। 


বিশ্বস্ত সেনাপতির হাতে সৈশ্ত রক্ষার ভার প্রদান করিয়। 
কর্ণারথে আরোহণ করিয়া তথা হইতে বহির্গত হন। 
আসন্নমৃত্যু রাজা রাজ্জী সুগন্ধার প্রতি স্বীয় অপ্রাপ্তবয়স্ক 
পুল গোপালবন্থার রক্ষার ভার অর্পণ করিলেন ও 
পথিমধ্যেই ৭৭ বৎসরে ফাল্বনের কৃষ্ণ সপ্তষীতে মৃত্যুমুখে 
পতিত হইলেন। স্ুখরাজ প্রভৃতি সেনাপতিগণ সৈন্ঠ 
লইয়া গমন করিতে লাগিলেন; পররাজ্যে বাস করিতে- 
ছিলেন বলিয় রাজার মৃত্যু-সংবাদ প্রকাশ করিলেন ন। 
রাজার মৃতুার ছয় দিন পরে স্বীয় অধিকারে উপস্থিত হইলে 
বোল্লাসক নামক স্থানে বাজার অস্তো্টিক্রিয়া সম্পন্ন 
হইল। সুরেকন্দ্রবতী প্রভৃতি তিনঙ্জন রাজী বাজার 
অন্গগমন করিলেন। জয়সিংহ লাড় ও ব্রঙ্গসার নামক 
ভৃত্যব্রয়ও রাঙ্জার অন্থগমন করিলেন । 
মহারাজ গোপালবন্ম। £_ 

গোপালবরন্শা মাতার তত্বাবধানে থাকিয়া টতৃক 
সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ইনিধার্িক ও সত্য- 
বাদী ছিলে ব। দুর স্তগণের যধ্যে বাস করিয়াও কুসংস্ক।রা- 
পন্ন হন নাই। রাজমাত। স্ুগন্ধ। মন্ত্রী প্রভাকরের প্রতি 
আসক্ত হইলেন। মন্ত্রী প্রভাকর নিভয়ে কোযাগার 
লুন করিতে লাগিল। ভাগাপুরের (? ২৩১ শ্লোক) 
শাহি আজ্ঞাতিক্রম করাতে প্রভাকর সসৈন্তে তথায় 
উপস্থিত হইয়া শাহিকে রাজাচু/ত করিলেন ও তক্রত্য 
লল্লিয়পুজ তোমরাণকে কমলক নাম প্রদান করিয়া! তাছার 
হস্তে রাজ্য অর্পণ করিয়া কাশ্মীরে প্রত্যাস্ত হইলেন ও 
অত্যন্ত গর্বিত হইয়া উঠিলেন। গোপালবর্মা সমস্ত 
অবগত হুইয়৷ কোবগণনায় উদ্ভত হইলে প্রভাকর “নুদ্ধে 
সমস্ত ব/য়িত হইন্নাছে” বলিয়। রাজাকে নিরম্ত করিলেন, 
ও স্বীয় অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়। অতিচারবিৎ রামদেব দ্বারা 
অভিচার করাইয়া! রাজাকে নিহত করিলেন। ইছার 
বাজাকাল মাত্র ছুই বৎসর । 
মহারাজ শঙ্কট £-_ 

গোপাল বর্মার ভ্রাতা । 
করিয়। গতাস্ু হম। 


ইনি দশ দিন মাত রাজন 


প্রতিভা : (৪ 
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রাজ্জী হগন্ধ। £-_ 

প্রজাবন্দের প্রার্থনান্ুপারে রাজ্ঞী সুগন্ধা স্বহপ্তে রাজ্য- 
তার গ্রহণ করেন। ইনি গোপালপুর, গোপালমঠ ও 
গোপালকেশব স্থাপন কবেন। হ্বীয় নামে একটী নগরীও 


' প্রতিষঠিত করেন। গোপালবর্্ার পত্বী নন্দ মঠ ও 
বিষুমৃত্তি স্থাপন করেন। গোপালবর্্মার মৃতুকালে 
তদীয় অপর পত্রী জয়লক্ষ্ী অন্বত্ধী ছিলেন। কালক্রমে 


তিনি একটী পুত্র প্রসব করেন। এ পুত্র ভূমিষ্ঠ হইরাই 
মৃত্যুমুখে পতিত হয়। রাজ্জী সুগন্ধা নিতান্ত দুঃখিত 
হইয়া এই বংশীয় অন্য এক ব্যক্তিকে বাজ্যপ্রদান করিতে 
উদ্যত হন। এই সময় কাশ্সীরে তন্ত্রী ও একাঙ্গ নামে 
ছুই সম্প্রদায় অত্যধিক প্রবল হইয়া! উঠে। ইহার] বাার 
প্রতিও অন্ুগ্রহনিগ্রহ করিতে সমর্থ ছিল। ইহাদের 
অনুগ্রহে রাজী সুগন্ধা! ছুই বৎসর রাজত্ব করেন। [২০৭-৭] 

রাজী শুরবর্্ার পৌত্র স্থখবর্শার পুত্র নির্দিত- 
বর্মাকে রাঙ্যপ্রদান করিতে ইচ্ছ। প্রকাশ করেন। 
কিন্তু নির্জিতবন্মী অকর্ণ্য বলিয়া তন্ত্রী ও একাঙ্গ 
সম্প্রদায় অসম্মতি প্রকাশ করেন। অনন্তর তন্থ্রী সম্প্রদায় 
মিলিত হইয়। নির্জিত বন্দীর দশ বৎসর বয়স্ক পুক্র পার্কে 
ঝ্বাজ্য প্রদান করিলেন। 
মহারাজ পার্থ 2 

তত্ত্রী সম্প্রদায়ের অনুগ্রহে নির্জিতবর্শর পুত 
পার্থ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। বাজী নুগন্ধ! 
রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইলেন। একাঙ্গী সৈনিক- 
বন্দ মিলিত হইয়।”৮৯ লৌকিক অবে হুক্ষপুর হইতে সু- 
গন্ধাকে আনয়ন করিল। ইহাতে তস্ত্রী দলের সহিত একাগ 
সম্প্রদায়ের সঙ্র্ষ উপস্থিত হয়। একাঙ্গ সৈনিকগণ 
পরাঙছ্িত হইল। রাজ্জী তনম্ত্রাদিগের হস্তে বন্দিনী 
হইয়া! এক নির্জন বিহারে নীতা হইলেন এবং সেই 
.বিহারেই রুদ্ধ অবস্থায় থাকিয়া গতাস্থ হইলেন। 
পনিজ্জিতবর্্। পুত্র পার্থবন্মার রক্ষকরূপে থাকিয়া ছুষ্ট 
অধাত্যগণের সহিত মিলিত হইয়| উৎকোচ গ্রহণ করিতে 


) ৰ ২য় বর্ষ। 


শি সা 


আরম্ভ করিলেন। তন্দ্রীদিগকে হুপ্ডিকাগ্রদানই পরা- 


ক্রান্ত সামন্ত নৃপতিগণের জীবিকা হইয়াছিল । যেরু- 
বর্ধনের পুজগণ বাজ্যলাভেচ্ছু হইয়! প্রজাপীড়ন দ্বারা 
অর্থার্জন করিতে লাগিল। কাশ্ারের এই ছুরবস্থার 
সময় জলপ্লাবনে শরতকালীন শালিধান্য বিনষ্ট হইয়া 
ঘোরতর ছুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। এই ছুত্িক্ষে বহুলোক 
ক্ষয় হয়। এই সময় তন্রীগণের চক্রান্তে কখন পার্থকে 
পরাজিত করিয়া পিত৷ নির্জিতবর্শ। রাজ্য গ্রহণ 
করিতেন. কখনও ব৷ নির্জিতবর্মাকে রাজাচ্যুত করিয়। 
পার্থ রাজ্য গ্রহণ করিতেন । | 
মহারাজ নির্ভ্জিতবন্ম! ( পঙ্ু ) £-- 

তন্ত্রিগণের সাহাযো নির্জিত বন্মা পার্থকে বাজ্যচ্যুত 
করিয়া '৯৭ অন্দে পৌষ মাসে রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। 
পঙ্গুর পত্দীগণ অতিশয় ছুশ্রিত্রা ছিলেন। রাজ্জী বপ্পট 
দেবী ও মৃগাবতী মন্ত্রী স্থগদ্ধািত্যের সহিত অবৈধ প্রণয় 
পাশে বদ্ধ হইয়া স্বীক্পপুভ্রের রাজাপ্রাপ্তির জন্ত মন্ত্রী 
সুগন্ধা্দিত্যকে বছ অর্থ প্রদান করেন। '৯৮ অবে মাঘ 
মাসে স্বীয় পুজ শিশু চক্রবন্মীকে রাজ্য প্রদান করিয়। 
রাজ। পরলোকগত হন। 
মহারাজ চক্রবন্মী ৪ 

ইহার পিতার নাম নির্গিতবন্্], মাতার নাম বগ্পট 
দেবী। |পতার মৃত্যুর পর দশ বৎসর চক্রবর্দা মাতা ও 
মাতামহী ক্ষিল্লিকদেবীর তবাবধানে অবস্থান করেন। 
পিতৃরাজ্যলাভেচ্ছ পার্থের অনুচর তস্ত্রিগণের সহিত একাঙ্গ 
সম্প্রদায়ের যুদ্ধ হয়। ৯ম (লৌকিক ৪০০৯) অক্ে 
মন্্িবন্দ চক্রবর্শাকে রাজ্যচাত করিয়া রাজী মগাবতীর 
গর্ভঞাত নিঞ্জিতবন্্মার অপর পুজ্র শবরবন্মীকে অভিষিক 
করেন। 
মহারাজ শুরবণ্মা £-_- 

নির্দিতবর্শার পুঞ্র, মুগাবতীর গর্ভজাত । রাজমাত। 


মৃগাবতী মন্ত্রা মেরুবর্ধনের ছুহিতা ছিলেন। মেরুবর্ধনের 
পুত্রগণ স্বার্থসিদ্ধির জন্ত শ্বীয় তগিনীকে গন্গু নির্ছিতবর্ধার 


হয় সংখ্যা] 


শে সির উবার শিস ৯ জলি বনি পেশ ০ পি পিল তে সডিও পিল জপ্পাি পা া ৬৮ শী জ্ শাত 


চারিতায় তন্ত্রী সম্প্রদায় উপযুক্ত অর্থ প্রাপ্ত ন। হয়! 
শূরবর্্মাকে সিংহাসনচুুত করিল ও বহ্নর্থপ্রদ্দ পার্থকে 
পুনর্ধার রাঙ্জা প্রদান করিল। 
মহারাজ পার্থ (২য় বার )£-- 

মহারাজ পার্থ তন্্_ীগণের সাহায্যে পুনর্ধার রাজ্য লাভ 
করিয়া সাম্ববতী নায়ী এক বেগ্ঠার প্রণয়পাশে আবদ্ধ 
হয়েন। এই বেগ্ত। তন্ত্রীগণের সমস্ত চক্রান্ত অবগত ছিল। 
তজ্জন্য তন্মী সম্প্রদায় পার্পের প্রতি অসন্তষ্ট হয়। এই 
অবসরে চক্রবশ্শ্! তস্ত্রীরিগকে বহুল অর্থ প্রদানে সম্মত 
হইয়। তাহাদ্দিগের সাহাযে, ১১ অন্দে আষাঢ় মাসে 
সিংহাসন আরোহণ করেন। 


মহারাজ চক্রবন্ম৷ (২য় বার) 

চক্রবর্শ। রাজ্য লাও করিয়া মেরু ধনের পুত্রগণকে 
প্রধান প্রধান রাঞ্জকার্যো নিযুক্ত করেন। শক্ষরবর্ধন 
অক্ষপটলাধীশ হইলেন, শঙ্জুবন্ধা গৃহকার্ষ্যে নিযুক্ত 
হইলেন। চক্রবর্ম। রাঙ্জপ্রাপ্তির বৎ্সরেই তশ্বীগণের 
কথিত হুগ্িক! প্রদানে অসমর্থ হন ও বাজ্য হইতে 
পলায়ন করিয়। মড়ব রাজ্যে গমন করেন। 
মহারাজ শল্তৃবর্ধন ৫_ 

মহারাজ চক্রবন্শার পলায়ণের পর শঙ্করবর্ধন রাজ্যার্থী 
হইয়া তন্ত্রীদিগের নিকট শত্তৃবর্ধনকে দৃতরূপে প্রেরণ 
করেন; শত্তৃবর্ধন তন্্রীদিগকে অধিক উৎকোচ প্রদাশে 
সম্মত হইয়। তাহাদিগের সাহায্যে সিংহাসন অধিকার 
কররেন।, 
মহারাজ চক্রবন্মীর রাজ্যপ্রাপ্তি 8 

একদ] রাঙ্যত্রষ্ট চক্রবর্শ1! ঢক্কবাসী ডামরাধিপতি 
সংগ্রামের গৃহে গমন করিয়া তাহার নিকট সাহাষ্য 
প্রার্থনা করেন। ডামরাধিপতির সহিত ব্লাজার বু 
কধোপকথনের'' পর ভামরপতি সংগ্রাম রাজার 
সাহাধ্য করিতে সম্মত হুন। অনঞগ্তর অসংখ্য ভামর 
সৈন্ত পরিবেষ্টিত হুইয়া চক্রবর্ণা রাজধানী অভিমুখে 


(৫ ) 


শে তি শানশ ও টিআর সানি বজ্িশ সি ক চি ৬ লি "৮ - ও সপ সপ তা পপ আট» ওটি হজ পরা এস কা পে ও পি সাল আজ 


সহিত বিবাহ প্রদান করিয়াছিল। মাতুলগণের স্বেচ্ছা-: 


রাজতরঙ্গিণী। 
গমন করেন। শক্করবর্ধন তত্ত্রীদিগের সেনাপতি 
হইয়া যুদ্ধার্ঘ বহির্গত হন। চৈত্র শু্লাষ্টমীতে পন্মপুরের 
বহির্ভাগে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। শক্করবর্ধন মহারাজ 
চক্রবর্ধনের হস্তে নিহত হয়েন। তস্ত্রীসৈত ভয়ে 
ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে । এই যুদ্ধে ৫1৬ সহত্র তন্ত্রী সৈন্য 
নিহত হয়। এদিকে মন্ত্রীবর্গ ও একাঙ্গ সম্প্রদায় চক্র- 
বন্মার সহিত মিলিত হইল। শস্তৃবর্ধন হতাবশি্ট তন্ত্র 
সৈন্যগণের সংগ্রহে প্রবন্ত হইলে মহারাঙ্জ চক্রবর্শী মহ! 
সমারোহে রাজধানীতে প্রবেশ করিয়। সিংহাসনারোহণ 
করিলেন। রাজার সিংহাসারোহণের পর ভূতট কর্তৃক 
শন্তুবর্ধন ধৃত হইয়। রাঞজসমীপে আনীত হইয়া! চগ্ডাল 
কর্তৃক নিহত হইলেন। চক্রব্র্ম! রাজ্য প্রাপ্ত হইয়! ক্রমে 
গর্বিত হইয়া! উঠিলেন। এহ সময় রঙ্গ নামক একজন 
বৈদেশিক প্রসিদ্ধ গায়ক রাজধানীতে আগমন করে। 
এই গায়ক জাতিতে ডোষম। এই গায়কের হংসী ও 
নাগলতা নায়ী অসাধারণ রূপবতী ছ্ুইটী কন্ঠ। ছিশ। 
রাঞ্জা কন্ঠান্বয়ের সঙ্গীত শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া) তাহাদের 
প্রণয় পাশে আবদ্ধ হন। বাঞ্জ। অনুরাগাদ্ধ হইয়! হংসীকে 
পট্টমহিষী করেন। ভোমগণ রাজানুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়। 
অত্যধিক ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে। রাজা! চক্রবর্থী 
বছু অসৎ কার্য্ের অনুষ্ঠান করিয়া! নৃপাসন কলগ্ষিত 
করিয়াছিলেন । তিনি পূর্ব উপকার বিস্থৃত হৃইয়া নিরপরাধ 
ডামরগণকে গোপনে নিহত করিতে লাগিপেন। ভামর- 
গণও অবসর ক্রমে একদা শৌচগৃহে একাকী দেখিতে 
পাইয়া ”১৩ অন্দে জৈষ্ঠ শুয়াই্টমী রাত্রিতে তাহাকে 
নিহত করিল। 


মহারাজ উন্মত্তাবস্তি £-- 

শর্বট প্রন্ৃতি মন্ত্রীগণ পার্থের ছুরাশঘধ পুত্র 
উন্মস্তাবস্তীকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিল। ইনি 
চত্তরবর্পা হইতেও পাপিষ্ঠ ছিলেশ । ইনি শ্ীকন পিতৃ- 
পুরুষের বিনাশ সাধন করিয়াছিলেন । পর্বগ্তগড নাষক 
এক ধূর্ত রাজ্য আত্মসাৎ করিবার মানসে শর্বট। ছোজ, 
কুমুদ, ও অন্বতাকার এই পাঁচ জন মন্ত্রীর সহিত বন্ধত্বস্তধে 


ভাস ও ৩ সি পাশ 


প্রতিভা । ( ৬ ) ২য় বধ 
আবদ্ধ হয় ও রাজাকে কুপরামর্শ প্রদান করিয়া কুলক্ষয়ে কমলবর্ধন বৃত্তান্ত $__ 


প্রবর্তিত করে। উন্মত্তাবস্তি স্বীয় পিতা পার্ধের সর্বস্ব 
আত্মসাৎ করিয়া লইলে পার্থ নিরুপায় হইয়া পত্বীর 
সহিত শ্রীজয়েন্র বিহারে আশ্রয় লইয়। অতিকষ্টে 
কালাতিপাত করিতে থাকেন। একদা উন্মর্তাবস্তি 
সামস্ত ও সৈনিকগণের সহিত মিলিত হইয়া জয়েন্্র- 
বিহার আক্রমণ করেন ও শক্করবর্থী প্রভৃতি শিশু 
সম্তানগণের সহিত পার্থ ও পার্ষপত্বীকে বীভৎস ভাবে 
নিহত করেন। এই সময় ডভ'মর ও কায়স্থগণ 
দেশলুঠনে প্রবত্ত হয়। উন্মত্তাবস্তি যুবতীগণের স্তনচ্ছেদ। 
গর্ভবতীর উদরবিদারণ প্রভৃতি অতি নৃশংস ব্যাপা- 
রের অন্ুষ্ঠান করিতেন। এই বাজার চৌদ্দ জন 
পত্বী ছিল। উন্মস্তাবস্তি বিষম যন্ত্রণা ভোগ; করিয়া 
কয়রোগে প্রাণত্যাগ করেন। রাঙ্গার মূতাকালে 
পরিচারিকাগণ কোথা হইতে এক শিশুকে আনিয়া 
রাজপুত বলিয় মিথ্যা প্রকাশ করে। উন্মত্তাবস্তি এই 
শিশুকে শুরবর্্থী নামে অভিহিত করিয়া সিংহাসন 
প্রদান করেন ও অমাতা একাঙ্গ ও তন্্ীদিগের হস্তে 
প্ক্ষার ভার প্রদান করিয়া ১৫ অবে আধাঢ় মাপে 
মৃত্যুমুথে পতিত হুন। কম্পনাধিপতি (সেনাপতি) কমল- 
বর্ধনের সহিত উন্মত্তাবস্তির শত্রুতা ছিপ । কমলবর্দন 
মুড়ব রাজ্যে অবস্থান করিতেছিলেন। 
মহারাজ শুরবর্শ| £-_ 

পিতৃতাতীর পুত্র শিশুরাজা . শুরবর্ধী আবাঢ় 
শুরু সপ্তমীতে “জয়ম্বামী বিরোচন” দর্শন 
করিবার জন্ত যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে চরমুখে কমল 
বর্ধনের সসৈন্তে নগরাগমন বার! শ্রবণ করিয়৷ একাঙ্গ 
তন্ত্রী ও অশ্বারোহী সৈন্যের সহিত প্রত্যান্তত হইতেছিলেন। 
পধিমধ্যে কমলবর্ধনের সহিত রাজসৈন্সের যুদ্ধ হয়। 
কমলবর্ধন বিজয়ী হইয়। নগরে গ্রবেশ করিলেন । শিশু 
রাঞাকে পরিত্যাগ করিয়া তদীয় সৈন্তগণ পলায়ন 
করিল। রাজমাতা শিশুরাজাকে স্থানান্তরিত করিয়া 
স্নাখিলেন। 


মুঢ কমলবর্ধন রাজ্য লাভ করিয়াও সিংহা- 
সনারোহণ করেন নাই। তিনি ব্রাঙ্ধণগণকে একত্র 
করিয়া কঙিলেন, “ আপনার! স্বদেশজাত কোনও 
সমর্থ ব্যক্তিকে বাজ-সিংহাসন প্রদান করুন।” কমল- 
বর্ধনের ধারণ] ছিল, ব্রাহ্মণের! তাহাকেই মনোনীত 
করিবেন। কিন্তু ব্রাহ্ণগণের পরম্পর মতের অনৈকা 
হওয়াতে তাহার। কাহাকেও নির্দিষ্ট করিতে পারিলেন 
না। এদিকে পিতৃঘাতীর পতী শিশু শ্রবর্মার রাজ্য 
প্রাপ্তির জন্য ব্রাঙ্গণগণের নিকট রাজকর্ধচারিগণকে 
প্রেরণ করিলেন । কর্ধচারিবন্দ যশস্কর নামক এক বাণী 
বাক্তিকে সঙ্গে করি! ব্রাহ্মণগণের নিকট উপস্থিত হইল । 
ব্রাঙ্গণগণ যশন্করকে দেখিতে পাইবামাব্রই তাহাকে রাজ্য 
প্রধান করিতে সম্বত হইলেন ও তাহারা সত্বর হইয়া 
বিঘান যশস্করকে লিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন । 

যশক্করের গরিচয়- পিশাচকপুরে বীরদেব নামক 
এক গৃহস্থ বাস করিতেন। তাহার কামদেব নামক 
এক পুত্র ছিলেন। কামদেব শিক্ষিত সদগুণসম্পন্ন 
ব্যক্তি। তিনি মন্ত্রী মেরুবর্ধনের গৃহে বালকদিগকে শিক্ষ 
প্রদান করিতেন। ক্রমে ইনি শক্ষরবন্থার কোবাধ্যক্ষ 
হন। কামদেবের পুত্র প্রভাকর। ইনি মূর্খ ছিলেন। 
রাজী দুগন্ধার সহিত অবৈধ প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়! প্রচুর 
অর্থশালী হন। দেশ বিপ্লবে সমস্ত ধনরাশি বিনষ্ট হয়। 
প্রতাকরের পুত্র যশন্কর । ইনি অতিশয় দরিদ্র ছিলেন। 
ফন্তনক নামক এক বন্ধুর সহিত দেশাস্তরে গমন করেন। 
একদ। স্বপ্ন দর্শন করিয়। ষশস্কর স্বদেশে প্রত্যারনত হন। 

পঞ্চম তরঙ্গ সমাপ্ত । 

পঞ্চম তরঙ্গের নৃপতিগণের নাম । 
মহারাজ অবস্তিবর্ম] | 
মহারাজ শক্বরবর্থা। 
গোপাল বর্ম । 
মহারাজ শঙ্ষট। 
রাজী সুগন্ধা। 
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মহারাজ পার্থ। 


মহারান্গ নির্জিতবর্্মা। 
মহারাজ চক্রবর্ম | 
মহারাজ শুরবর্্মা | 

মহারাজ পার্থ ২য় বার । 
মহারাজ চক্রবন্্ম৷ ২য় বার। 
মহারাজ শম্তৃবর্্মা | 

মহারাজ উন্মত্ত বন্তী। 

২য় মহারাজ শরবর্্ম। | 
মহারাজ যশস্কর । 


কবি। 


( একটি জাপানী কবিতার ইংরাজি হইতে ) 
আধার অতঙগ হ'তে সে এসেছে 
উজল মুকুতা মুঠায় তরি+, 
বেকত-গোপন সতা-সপন 
নব জাগরণে জাগিল, মরি ! 
নিশ্বাসে তার ফুল-সৌরভ 
বিহরিছে নিতি দিবস নিশা, 
পপহার। যত গগনের তারা 
তার ইঙ্গিতে পায় গো দিশা ! 
সম্মুখে তার দিন পবন, 
পশ্চাতে তার আলোক-ছটা।, 
' স্বপন আবেশে ফিরে দেশে দেশে 
নিরবলম্ব নীরদ-ঘট! ! 
হদক্স তাহার নৃত্য করিছে 
দুঃখ সুখের অনাদি তালে, 
সে বেধেছে নীড় সুর্যয-কিরণে 
সকলের আগে আদিম কালে। 
ক তাহার মধুর হয়েছে 
নিশীথ শশীর অমৃত পিয়ে 


(৭). পুরা । 


শপ তাস্সাপা ৩ পিতা ৩১১ শীত শনি কাতলা তত 


তার কটাক্ষে চিতার ভন্ম 
নবীন জীবনে উঠে গো জীয়ে! 
শ্রীসচ্েন্্র নাথ দত্ত 


পুরী। 


স্বরণাতীত কাল হইতে হিন্দুর দেশে তীর্থযাত্রীর 
অভাব কখনো হয় নাই। যখন রেল ছিল ন।. গ্বীার 
ছিল না; পথ যখন ছুর্গম বিপদ সম্কুল ছিল; ষখন তীর্থে 
য।ওগ1 আর প্রাণ হাতে করিয়৷ লইয়। যাওয়! এক কথা 
ছিল, তখনেো। কত সহস্র, লক্ষ পুরুষ ও রমণী তীর্থে 
গিয়াছে । ক্লান্ত চরণ যখন আর চলিতে চাহে নাই, 
শ্রাস্ত অবসন্ন দেহ যখন ভূমিতে লুটাইতে চাহিয়াছে, 
তখনো তাহারা ভগ্রমনোরথ হয় নাই। আত্মীয় কুটুম্ব ব৷ 
প্রিয়জন রোগে কাতর হইয়াছে, তাহাকে পাস্থনিবাসে 
রাখিয়া যাত্রীর দণ ছুটিয়া চলিয়াছে; কত লোক, €য পথে. 
গিয়াছে সে পথে আর ফিরে নাই, তাদের দেহাগ্ি 
তীর্থপথের ধুলির সহিত মিশিয়াছে! তার পর যেদিন 
দীর্ঘ পথের অবসানে রৌদ্রদপ্ধ ধুলিধূলরিত যাত্রীদের 
চোখের সামনে মন্দিরের চূড়া উদ্ভাসিত হইয়া! উঠিত, 
তখন তাদের অন্তর হইতে যে পুলকিত জয়ধ্বনি উিত . 
হইত, তাহা যে জগন্নাথের কর্ণে পৌছিত তাহাতে 
সন্দেহ কি! | 

পুরী হিন্দুর একটী প্রধান তীর্ঘ--বলিলে বোধ হয় 
অতুযুক্তি হয় না, ইহাই হিন্দুর সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্ঘ। কারণ 
জগন্নাথের ক্ষেত্রে ব্রাঙ্গণ, চগ্ডাল, শুদ্্ চামারে ভেদ নাই-_ 
এখানে সব এক। ভারতবর্ষের অন্যত্র তথাকথিত. 
উচ্চ জাতীয়েরা যে সব লোকের স্পশিত জণ পর্য্যন্ত গ্রহণ 
করেন না, এখানে তাহারাই সেই সব লোকের দ্বার! 
বিক্রীত অন্ন বাঞ্জনাদি তক্ষণেও দ্বিধা করেন না! বিশ্বেশ্বরেন 
নিকট তার সকল সন্ভানই সমান; সন্ধীর্ণ চিত মানব 
তাহাকে অবমাননা! করিয়! পরম্পবের মধ্যে দেওয়াল 
তুলিয়াছে, গণ্ডী দিয়াছে। থেদিন আমরা! বুঝিব জগন্নাথ 


প্রতিভা 
বৈশাখ ১৩৯ ১৩১৯. 
কেবল রর বিরা্িত নহেন, তিনি » সার। জারা 
ব্যাপিয়া বিরাজিত, সেদিন আর আমাদের একতা 
প্রমাণিত করিবার জন্য কংগ্রেস্‌-কন্কারেহ্গ আহ্বানের 
প্রয়োজন হইবে না, এবং আমাদের সকল অন্ুষ্ঠান 
লঙ্জাকর ব্যর্থতায় শেষ হইবে না। কিন্তু আমর! বাড়ী 
ফিরিয়া আবার 'পুনমুর্ধিক' হই, তাই আমাদের আহ্বান 
কারো কানে পৌছায় না, তাই আমাদের “একতা 
আলেয়ার মতো! কেবল দূরেই সরিয়া যায়, কোনো ক্রমে 
ধর। দেয় না। 
আজকাল পথ সুগম হইয়াছে সপ্তাহ মধ্যে দুর তীর্থে 
গিয়। ফির! যায়, আর সেই জন্তই যাত্রীর সংখ্যা অনেক 
বাড়িয়াছে। কিন্ত আজকাল ধার] পুরী যান তাদের মধ্ো 
সকলে তীর্ঘদর্শনে যান না। কেহ যান এঁতিহাসিক 
তত্বানুসন্ধানে, কেহ যান স্বাস্থ্যের জন্যঃ আর কেহ যান 
বেড়াইতে। রেল, হ্রীযার স্থাপিত হওয়ায় অনেক 
স্থবিধ্া হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এই সঙ্গে হিন্দুর 
. কষ্টুসহিষুুতা, ও দীর্ঘপথ পদত্রজে যাইবার সময় বিধাতার 
মুক্ত আকাশ ও বাতাস ও প্রকৃতির নিত্য নূতন অভিনব 
সৌন্দর্য্যের সহিত পরিচয়ের স্থববিধা যে অনেকাংশে লোপ 
হইয়াছে সে কথ! কেহ বোধ হয় অস্বীকার করিবেন না । 
কিন্ত যেখানেই সুবিধা সেথানেই কতক অসুবিধা, সকল 
সুবিধা .ণক সঙ্গে হয় না। 


জগমাথ মন্দিরের 


চারিটি প্রবেশপথ আছে। পূর্বে সিংহত্বার, উত্তরে 
হপ্তিদ্বার, পশ্চিমে খাঞ্রাদ্বার, দক্ষিণে অশ্বদ্বার | 

বাহিরের প্রাচীর ২৪ ফাঁট বা ১৬ হাত উচু। উত্তর 
হইতে দক্ষিণের টৈর্ঘ্য ৬৭৬ ফীট, ও পূর্বব হইতে পশ্চিমে 
৬৮৭ ফীট। বাহিরের প্রাচীরে পশ্চিম দিকে যে ফটক 
তাহার সামনাসামনি ভিতরের প্রাচীরেও একটা ফটক। 
এই ফটকের মধ্য দিম্না যে প্রাঙ্গণে প্রধান মন্দির সেখানে 
প্রবেশ লাত কর! যায়। 
.... গশ্চিষের ফটক দিয় প্রবেশ করিয়াই দক্ষিণে ফুলের 


রী 


» এ এস ৪৮ লিন পি ৮ পি পা জা "কিস্তি "শিস পা শি ৮ সপ্ত ৮ আশ বত তত 


[ রি বর্ষ 
বাগান। বেল, , মল্লিকা, হই, গোলাপ পারার গাছ। 
তুলসী গাছও বিদ্কমান ; উদ্তানটির একেবারেই যত্র করা 
হয় না। উগ্ভানের দক্ষিণপূর্ব কোপে ফুল গাছে জল 
দ্বিবার জন্য সম্প্রতি একটি কূপ খমিত হইয়াছিল ও 
মানেঞ্জগার একটি 'পম্প' বসাইয়া৷ জল তুলিবার সুবিধা 
করিষ। দিবেন স্থির করিয়াছিলেন; কিন্তু পাগ্ডার। পম্প 
বপাইতে একান্ত নারাজ । কারণ ওটি বিলাতী জিনিষ। 
অথচ পুজার জন্য বিলাতী কাপড় গ্রহণে বাধা নাই ! 

তিতরকার প্রাচীরের অংশ ঠিক বিমলা-মন্দিয়ের 
পশ্চাতে, সেই অংশটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। 

দক্ষিণদিকের ভিতরকার প্রাচীরের ঠিক পশ্চাতে, 
১২ হাত চওড়া ও ২৪ হাত লম্বা একটি চাতাল। 
চাতালটি দক্ষিণ পশ্চিম কোণ হইতে আরম্ভ হইয়।ছে।- 
ইছার উপর জগন্নাথের প্রসাদ, ভাত শুকানো হয়। এবং 
পরে এই ভাত যাঞ্ীদের জন্য আনন্দ বাঞ্গার ও অন্যান্য 
বাজারে বিক্রীত হুয়। 

পশ্চিমের ফটক দিয় প্রবেশ করিয়। বামদিকে 
বাহিরের প্রাচীর ও ঠিতরের প্রাচীরের মাঝে( ১) 
একটি নবনিন্সিত কাঠের দ্োতাল৷ গোল বাড়ী, আন্দাজ 
৭৫ ফীট লম্বা ও ২* ফাঁট চওড1। গোলাবাড়ীটি 
কয়েকটি ঘরে বিভক্ত । দরজ্াগুলি কাঠের, খুব মজবুত 
ও তালাবন্ধ। 

(২) একটি অপরিচ্ছন্ন চালাঘর। এটি টেকিশাল। 
গোলাবাড়ীর ধান 'কুটিয়া, এখানে চাউল প্রস্তত করা 
হয়। এ ঘরটিরও কাঠের দরজ।। 

(৩) একটি মাঝারি আকারের পাক! 
ইহার উপর ধান শুকা!ন হুয়। 

পুরী হইতে ১২-১৪ ক্রোশ দূরে গনেশ ভারতী নামক 
এক সাধু বাস করিতেন। তাহার একটি মঠ ছিল ও 
ধানী জমিও অনেক ছিগ। প্রার ৪ বদর পুর্বে মৃত্যু- 
কালে তিনি সম্পতি জগন্নাথকে দিয়। যান। সেই ধান 
রাখিবার ও কুটিবার জন্য মন্দিরের ম্যানেজার গোলাবাড়ী 
ও ঢে'কিঘর প্রস্তত করাইয়াছেন। এ 


'চাতাল। 


১ সংখ্যা] € 


- তা অিস্পসিনত সি আজ ১ ৮ শপ আপি পি সপ আসিনি ৯৩ পপ শি 


মুনি রি দির । প্রবেশ টিনার পি ফটকের 
দিকে কয়েক পগ অগ্রসর হইলেই দক্ষিণে দেখিবেন একটি 
পাকা দেয়ালের গায়ে তালাবন্ধ একটি ছোট কাঠের দরজা, 
একটি কপাটের গায়ে একটি ক্ষুদ্র ছিব্র, এবং সেই ছিদ্র 
দিয়] লোকে! উকি দিয়া দেখিতেছে। এই ছিদ্র দিয়া 
দেখিলে দেখিবেন একটি কুপ। কুপের মুখ করেকখানা 
পুরাণে তক্তা দিয়! ঢাকা ; কুপের পশ্চাতে উচ্চভুমি | 

এই কূপের জলে শ্নানযাব্রার দিন জগন্নাথ, সার ভণ্ী 
ক্ৃতদ্র। ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরাম শ্লান করেন। বৎসরে 
কেধলম:ত্র সেই এক দিন দরজা খোল! হয়, কূপের মুখ- 
হইতে তক্তাগুল সরান হয়; দৈত;পতি পাগারা তিন 
ঘড়। জল তুলে ও ন্নানমণ্ডপে_ বেখানে বিগ্রহ কটিকে 
আন! হইয়াছে-_লইয়া যায়। জলতোল। হইলেই তক্তা- 
গুলি দ্বস্থানে স্থাপিত হয়, ও আর এক বৎসরের জন্য দ্বার 

বন্ধ কর! হয়। 

্নানঘাকার পর নিয়মিতরূপে জগন্নাথ ও তীর ভত্রাতা- 
ভগ্রীর চতুর্দশ দিবস ব্যাপী জর হয়। 

এই ফুগের বন্ধ, দূষিত জলে নান করিয়াই যে এরূপ 
হয় তাহাতে সন্দেহ কি! 

উত্তরে ছই প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থানটি খুব উচ্চভূমি। 
এই অংশের বিশ্বৃতি প্রায় ২০* ফীট। এই উচ্চসূমিতে 
উঠিয়। কিছু দয় অগ্রপর হইলেই একটি দোতালা বাড়ী। 
বাড়ীর ঘে অংশটি ভিতরের প্রাচীরের দিকে এবং পূর্ব- 
মুখো তাছ। পড়িয। গিয়াছিল। সেই হেতু নুতন দালংন 
ও বারান্দা দির্টিত হইতেছে। এই বাড়ীটিই বৈকুষ্ঠধাম, 
য়েখানে বিগ্রহের! ফলেবর ত্যাগ করিলে নীচেকার ঘরে 
তাহাদিগকে সমাহিত কর] হয়। স্থানটি সেই হেতু 
পবিজ। 

যাআীর] ম্বপ্য সামর্থ্য অনুনারে পাগডার হাতে অর্থ 
দির] ধান়। সেই অর্থের আয় হইতে প্রত্যহ জগন্নাথের 
ভোগ দ্িগ্না, লেই ভোগে এক জন ছুই জম বা ততোধিক 
ত্রাঙ্গণ ভোজন ক্াইতে বলে। বৈকু্টধানেই টাকা দেওয়ার 


নি ইার নাম'আটকে বাধা'। বল! বাছুলয, টাকা গুলো 


৯) 


পুরী। 


৯২ ২৭৯২৩ ৯ লা শশস্পি ছা শিক ০ পণ স্মিত স্পা পপ সস বি স্পা হস শি সপোন আস্ত 


পাণ্ড1 ও তাহার মুক্কাা সটান ব্যয়িত হয়। 


পাগ্ডার বৈকুঠধাযে যাইয়া টাকা লইতে নারাজ, কারণ 
তাহ! হইলে সেখানকার পাগাদিগকে তাগ দিতে হুয়। 
নিরক্ষর যাত্রীদিগের নিকট টাকা লইয়। পাণ্ডার! প্রতিজ্ঞ 
করে “এই অর্থে অমুক পণ্ড ভোজন করিবে!” বৈকৃঠ- 
ধামের পর ঠিক পশ্চিম দিকে শিয়াললতার বন। পাণার! 
বলে. সগর রাজা এই লতাদ্বারা একটি ধনুকের ছিলা 

প্রস্কত করেন ও সেই ধনুনিক্ষিপ্ত বাণে শ্রীকৃষ্ণ বা জগবস্থুর 

মৃতা হয়। সেই হেতু জগবন্ধুর শেষ বিশ্রামের স্থান 

বৈকুষ্ঠধায়ের সন্গিকটেই শিয়াললতার বন। 

এই লতাবনের পশ্চিমের ভূমিটি ভাঙা খে।লায় পরি- 


প্রর্ণ, একান্ত অযত্বে পড়িক়। আছে । লক্মীদেবীর মন্দিরের 


রন্ধনশালাটি এই উত্তরের ভিতরকার প্রাচীরের উপর । 
রদ্ধনশালার পশ্চ/তের দেওয়ালে ধৃম নির্গমের জন্য 
কয়েকটি ছিদ্র আছে। 

উত্তরের ফটক দিয়! প্রবেশ করিয়া! বাম দিকে যাইলে 
উচ্চভূমি । আনন্দবাজার,_যাহ1 পূর্বে পূর্বদিকের ফটক 
দিয়া প্রবেশ করিয়। প্রধান পথের ভান দিকে, স্নানযগুপের 
দক্ষিণে ছিল-_-এই তূমির উপর অবস্থিত। 

উত্তর দ্বিকের বাহিরের প্রাচীরের সহিত লম্বালঘ্বিতাবে 
একটি লম্ব। ঘর। কয়েকটি ছোট ঘরে বিভক্ত। প্রত্যেক 
ঘরের ভি ভিন্ন দরজ। ৷ ছাতটি ঢালু, রাণীগঞ্জ টা্লি 
দ্বার আচ্ছাদিত। ইহার নিকট আর একটি চার চালা 
বিশিষ্ট বাড়ী। পাকা ভিত, চারিদিক খোল।, দেওয়াল 
নাই। এই বাড়ীটি পূর্বমুখো, উত্তরের বাহিত্ব ও 
ভিতরের প্রাচীরের মাঝাষাবি স্থানে অবস্থিত। 

এই ছুটি বাড়ী আনন্দবাজার । এ বাজারে যার। খা 
ক্রয় করে তাদের জন্য নিকটেই একটি কূপ খনন করা 
হইয়াছে। এই সব ঘরের সামনে অনেকটা খালি জনি । 
এখানে বহু লোক ঘুরিয়! বেড়াইতে পারে। 

আননাবাজার বোধ হয় সর্ধবৃহৎ হিম্ু হোটেল, 
যেখানে হিন্দুর যার তার হস্ত হইতে পাক করা খাত গর 
করে। হিন্দু বিধবা এখানে অন্ন ক্রয় করিয়। কপাহার 


প্রতিভা ( 


খেক হে) 
বৈশাখ ১৩১৯ 


এসি ওস্মিত বন্ধ রাজ এন এসি চি ৮৯ সি 


করিতে দ্বিধা বোধ করেন না, এমন কি পুরীতে তাহাকে 
একাদশীর উপবাস কারতে হয় না! একাদশী দেবী 
যন্দিরের পশ্চাতে বাধা আছেন। 

ইহাই ত সত্যক।র বিশ্বেশ্বরের মন্দির, যেখানে 
আসিলে হিন্দুকে আর পাঁজি-পু'থি দেখিয়া! চলিতে হয় না, 
নির্ধম জাতিবিচার ও অর্থহীন সামাজিক নিয়ম মানিয়। 
চলিতে হয় না! 

প্রত্যুবষ হইতে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত এ স্থানটি বাল, 
যুবা, বৃদ্ধ, 'ব্রাহ্মণে' পরিপূর্ণ থাকে। তারা প্রত্যেক 
যাত্রীর নিকট হইতে এক পয়সার প্রসাদ তিক্ষা করে। 
পুরীর আসেপাশে তিন ক্রোশের মধ্যে প্রায় তিন সহত্র 
এরূপ ব্রাহ্মণের বাঁস, যার] পুরুষাচুক্রমে পরদত্ত অল্নে 
জীবন ধারণ করিয়! আছে । কোনে। যাত্রী ব্রাঙ্গণ ভোজন 
করাইতে ইচ্ছুক হুইলে পাগ্ডাকে বলে কয় জন ব্রাহ্মণ 
তোজন করাইবে। পাণগডাও তত জন লোকের উপযুক্ত 
অন্নব্যঞনাদি (প্রসাদ ) কিনিয়! সেই সঙ্গে উপরিউক্ত 
ব্রাহ্মণ পাঠাইয়! দেয়। যাত্রীর বাড়ীতে খাস্ত ও খাদক 
একই সময়ে উপস্থিত হয়। 

একদিন নৃপতি যে ব্রাহ্মণের পদধূলি লইয়া ধন্ট হইতেন, 
সে ব্রাহ্মণের কি শোচনীয় অধঃপতন ! 

পূর্ব প্রার্চীরের সিংহত্বার দিয়া প্রবেশ করিযা, 
আঠারোটি পাথরের সিঁড়ি উঠিয়া ডানদিকের একটি দ্বার 
দিয়। প্রবেশ করিতে হইবে । তারপর আগে যেখানে 
আনন্দবাজার ছিল সেই উচ্চ সমতল ভূমি অতিক্রম করিয়া 
উদ্ভর পূর্ব দিকে কয়েকটি ধাপ উঠিলেই-_ 


স্বানমগ্ডপ। 


ইহা! একটি সমুচ্চ বেদী, চারিদিক লোহার রেলিং 
দিয়। তেরা । এই বেদী হইতে কয়েকটি ধাপ উঠিলে 
আর একটি বেদী । এই বেদীর উপর তিনটি গোল বৈঠক, 
ঈক্ষিণের বৈঠক বলরামের, মধ্যেরটি স্ৃতদ্রার ও উত্ত- 
রেরটি জগনাথের | 

আষাঢ় পূর্ণিমার দিন দ্গানযাএ | এ দিন প্রাতঃ- 


১) 


[খ্য়বর্ষ 


সি তি সি ওকি এটি | আসি শি ওজিউি স্ব জগ এ, সি এসি 


কালে বিগ্রহ তিনটিকে ক্নানযগ্ডপে আনিয়া বসান হয় ও 
সহত্ম সহস্র যাত্রীর বিল্ময়বিন্ফারিত মেত্রসন্থথে তাহা- 
দিগকে স্নান করাইয়া! পোবাক পরাইয়। দেওয়! হয়। 
তারপর যাত্রীর] বেদী-স্পর্শ করিবার জন্য ধাবিত হয়। 

তার পর বেদীর উপর পুগ্জা এবং ভোগ ।' সন্ধ্যা- 
রতির পর ঠাকুরের ভিতরে যান; কিন্তু রত্ববেদীতে ন। 
যাইয়। নাটনন্দিরের চাতালে. বিছানায় শয়ন করেন। 
এই সময হইতেই ঠাকুরদের জর আবস্ত। এ জর 
পনের দ্রিন থাকে । এ সময় মন্দিরের দ্বারগুল বন্ধ 
থাকে এবং জগন্নাথের ভ্ত্য 'দৈত্যপতি' পাগ্ড ব্যতীত 
কেহ মন্দিরে প্রন্বেশে করিতে পায় না। জ্বরপীড়িত 
ঠাকুরদের যত্রের জ্রুটি হয় না, বৈদ্ধের! তাহাদিগকে 
নিয়মিতরূপে জোর্শাপ ও ওধধাদি দিষ| থ'কেন! 

পনের দিনের পব ম'ন্দরের দ্বাব খোল! হয় এবং সুস্থ 
ঠাকুবের! “নট বব ৰেশে"সাধারণেব সমক্ষে প্রকাশিত হছন। 
বল! বাহুল্য,.এ সময় ভার! বত্রবেদীর পর উপবিষ্ট থাকেন। 

তার পর লোকবিশ্রুত 


রথযাত্রা | 

সর্বসমেত শ্নিথানি বথ। প্রতিবতসর নূতন রথ 
নিশ্মিত হয। সিংহঘারের সামনে বখযাত্রার দুই মাস বা 
ততোধিক কাল পূর্ব হইতেই নৃথগুলি সহস্র ব ততোধিক 
কারিগরদিগের দ্বার। নির্মিত হয়। রথগুলি টানিবার 
জন্য নূতন রজ্জু ব)ৰলত হয। 

জগন্নাথের রথ গকুড়ধ্বজ, বলরামের তালধবজ, ও 
সুতদ্রার পগ্মধবর্জ। 

সর্বপ্রথম বলরামের রথ, তারপর ত্মী সুদ্রার রথ, 
ও সর্বশেষে জগল্লাথদেবের রথ । জগয়।থদেৰ যেবেশ 
বিনয়ী, ও নারীর মর্ধ্যদ রক্ষা! করেন, ইহা হইতেই স্পষ্ট 
বুঝ! যায় ! 

রথগুলি পাক! ও সালু কাপড় দিয়! সজ্জিত কর হয়। 

যাত্রীরা জগল্লাথমন্দি9 হইতে গুঙিচ। বাড়ী পর্যযস্ত রাস্তার 
উতর পার্থে হাজারে হাঞ্জারে কাতার দিয়! দাড়! 
তাহাদের জয়ধবনির মধ্যে ঠাফুরদিগকে বাহিরে আনিয়া 


১ম সংখ্যা । ] 


সপ কাত পাত পিতা ০ পি সি তত দা 


দিসি ৯ সাত ৩ পাও শক কী » কন্পিউত ও ও পালত লা ৩ পি পিক সপ ক বক আপ শি শত পতিত ৩ ০ পিস ০৩৭ ৩৭০ 


রথমধ্যে স্থাপন কর হয়, ও দূর সঙ্গে সহঅ সহজ পরী 
রথ ও রথের রজ্জু স্পর্শ করিবার জন্য ধাবিত হয়। 

রথ টানিবার ঠিন্চ পূর্বেই পুরীর রাক্ষা, জনসাধারণ 
ধাহাকে নারায়ণের অবতার জ্ঞানে ভক্তিশ্রন্ধা করে, পান্ছি 
চড়িয়! "আসেন। তিনি মন্দিরের নিকটেই তার সাধা- 
সিধে বাড়ীতে থাকেন। তিনি আসির1 রথ স্পর্শ করেন 
ও রধ টানিবার আজ্ঞা দেন। 

লোকে এই রাজাকে “চলস্তি বিষুঃ” বলে। ভিড়ের 
মধ্য দিয়! যখন ঠঁহার পাহী যায়, শ্রী পুরুষ পান্ধী ম্পর্শ 
করিবার জলা উদগীব হইয়] উঠে। 

কথিত অ।ছে, বাঙ্গ। ইন্দ্রায় নীলাচল পর্বঙের পাদ- 
দেশে একটি মন্দির (এখন আর নাই) নিশ্শাণ করান ও 
এই তিনটি বিগ্রহ স্থাপনা! করেন। তিনি আজ্ঞা 
প্রচার করেন যে. মেখর, চগ্াঙ্প প্রভৃতি নিয়শেণীর 
লোকেরা মন্দিরমধ্যে প্রবেশ কবিয় দেবদর্শন করিতে 
পারিবে না। দেবদর্শনে ই মুক্তি, রাজা তার নিষ্ঠুর আজ্ঞ' 
দ্বার] তাদের মুক্ষির পথ বর্ধ করিয়! দিলেন। রাজমহিষী 
*গুপ্ডিচার? মাতৃহৃদয় এই অবিচারে ব্যধিত হইয়া 
উঠিল। তিনি স্বামীকে অস্ুরৌধ করিলেন যে, যখন 
এত লোকের মন্দির প্রবেশের অধিকার পহিল না, তখন 
নিয়ম কর! হৌক যে কোনো এক নির্দিষ্ট দিনে দেবত! 
নিজেই বাহিরে আসিবেন, যাহাতে উচ্চ নীচ সকলেই 
দেবদর্শন লাত করে ও মুক্তি প্রাপ্ত হয়। উদরহৃদয়। 
মহিষীর অনুরোধ রাজা রক্ষ।/ করিয়।ছিলেন। এই 
রূপেই রথযাত্রার উৎপত্তি। | 

ঠাকুপ্লের] “গণ্ডি চা' বাড়ীতে সাত দিন থাকেন ও 
অষ্টম দিনে প্রত্যাবর্তন করেন। 

জগন্নাথের মন্দির হইতে “গুগিচা' বাড়ীর ফটক প্রায় 
দেড় মাইল বাস্ত!। “গু” বাড়ীর প্রধান ফটকটি দক্ষিণ 
দিকে। “গুণ্ডিচ' বাড়ী জগন্নাথমন্দিরের ক্ষুঙ্জ সংস্করণ। 
এখানে সাত দিন ধরিয়া নি মিতরূপে পৃজা , দর্শন, তোগ 
গ্রসৃতি হইয়া! থাকে। যাআীরা এ কটা দিন আসেপাশে 
থাকিয়া দবেবদর্শন ও প্রসাদ-তক্ষণ করে। 


নর 


*২ তত শত 


০০ - ০ পরত আজ ১৯০ ০০ ০৯৫০৯, ও. সা, ০, পপ ৩ তর সত আসত শত পারিস ঈসা শান শত শি, 


পর্বপ্রাচীরের ঠিক্ক উপরে সিংহ স্বারের অল্প দক্ষিণে 
একটি ঘর, সেটিকে চাহনি কোঠা বলে। এই ঘরের 
দ্বারে দাড়াইলে সিংহম্বারের সন্গুখস্থ ভূমিটি সমস্ত 
দৃষ্টিগোচর হয়। *গুঙিচ? বাড়ী হইতে রথ ফিরিয়া 
আসিলে এখানে গবাক্ষে দীড়াইয়া লক্ষী জগন্নাথকে 
দেখেন ও ক্রোধপরবশ হইয়া তৎক্ষণাৎ মন্দিরের 
প্রধান দরজা বন্ধ করিয়া দিতে আজা। করেন! 
'দৈত্যপতি' পাগারা জগন্নাগের পক্ষ অবলগ্ধন করিষ! 
দ্বার খুলিবার জন্য অনেক অনুনয় বিনয় করে, ও মন্দিরের 
সেবাদাসীর। লক্ষী ঠাকুরাদীর পক্ষ অবলন্বন করির়। বধাধথ 
উত্তর প্রদ্দান করে। উভয় পক্ষে প্রচুর বাক্বিতগ্ডার 
পর লক্ষ্মীর ক্রোধের কিছু উপশম হয় ও দ্বার খুলিয়া! দেওয় 
হয়। এখান হইতে ভ্রত পদে গিয়া লক্ষ্মী যণিকোঠার 
( যেঘরে জগন্নাথ থাকেন) দ্বার বন্ধ করিয়। দেন। 
আবার বাকৃযুদ্ধ আরম্ভ হয়; * ও অনেক সাধ্যসাধনার পর 
জগন্নাথ শ্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত হন। শোন, রথের সময় 
পুরাণো উনানগুলি ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া গড়া হয়। 
প|গার] যাত্রীদ্বিগকে বলে লক্মীঠাকুরুণ রাগ করিয়া 
উনান ভাঙ্গিয়। দিয়াছেন। 

দক্ষিণের ফটকের ডান দ্বিকে বাহির প্রাচীরের বহি- 
ভাগে মহাবীর হনুষানের কষঃপ্রস্তর নির্ষিত প্রকাণ্ড ষৃত্তি । 
এই দণ্ডায়মান মৃত্তিটি ভীবণ-দর্শন; পুচ্ছটি পশ্চান্তাগে 
খাড়া হইয়। উঠিয়! মাথার কাছাকাছি পৌছিয়াছে। 


* নমুনা স্বরূপ নিয়ে লক্্লীর পক্ষ হইতে কথিত একটি 
শ্নেফ উদ্ধৃত করা গেল। 
অযাদিহসযাগতো!,ন তব গুণিচামগুপঃ 
সনাকযুবতীবৃতো বিবিধবৃত্যগীতোৎসবঃ 
ইদং বিরহিনী-ৃহং নয়ননীর পুরাস্্তং 
ন চনগননুবাসিতং পি তত্র যাহি প্রতো ॥. | 
“এখানে আপনি ভূল করিয়া আসিয়াছেন। এ ভ চন্দন গন্ধে 
আনোদিত যুবতী নর্তকীর নৃতযদীতমুঘরিত গুভ্িচামণ ময়। 


.. এ হি কুঞ্জ এখানে জাছে কেবল নয়নের জল। 


তি 
বৈশাখ ১৩১৯ 
রহ্ধনশালা। 
আরে! কিছু পূর্বে প্রাচীরের ভিতরের রন্ধনশালার 
মাফাযাঝি একটি পাক! নর্দামা, প্রায় ১৫ হাত লম্বা, 
৩৪ হাত চওড়া ও প্রান ৭ হাত গভীর । রন্ধনশাল। 
হইতে অন্যান্য নিমার মধ্য দিয়া সমস্ত ভাতের ফ্যান 
এখানে আসিয়। পড়ে। রন্ধনশালায় ৭৫*টি উনান। 
রদ্ধনশাল। হইতে ছাব্রভোগ মন্দিরের দ্বার পর্যযস্ত একটি 
ঢানুছাতবিশিষ্ট গলিপথ। এই থানেই “কুটনা কোট'' 
বাটন বাটা' প্রভৃতি কাজ হইয়। থাকে ।. 
গলিপথের পশ্চিম দিকে একটি বৃহৎ কূপ) প্রস্তরে 
বাধানে। এই কূপ ও গলিপথের পূর্ব দিকে আর একটি 
অপেক্ষাকৃত ছোট কূপের জলে চাউল ও তরিতরকারি 
ধোয়া ও রন্ধনকার্যয সম্পন্ন হপ্ন। এক সারি খোঁড়ো চাল 
ও. ছোট পাঁকা ঘর ভাগার ঘ্বররপে ব্যবহৃত হয়। 
"এ ঘরগুলির মধ্যে চাউল, ভাল হাড়ি, কুমড়া, কচু 
ঘটি প্রভৃতি জিনিস রাখা হয়। কতকগুলি ঘরে দৈনিক 
রাজতোগের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি রাখা হয়। 
রন্ধনশালায় লক্ষ] ও সরিষার তৈল লইয়া যাইবার 
নিয়ম নাই । ডালের মধ্যে অড়হর, মুগ ও মসুর; 'কণিক। 
ব। খী-ভাত, খিচুড়ি, মালপো, খাজা, সর প্রভৃতি ভোগ 
' দেওয় হয়। 
দক্ষিণের ফটক দিয়! প্রবেশ করিতে পূর্ব ও পশ্চিম 
দিকের দেয়ালের গায়ে “কষেের অনন্তশব্যা" অক্ষিত 
আছে। ইহ!র চারি দিকে ব্রঙ্গা, বিষু প্রভৃতি ধানমগ্ন, 
জপর দিকে ধঙ্গুকধারী রামচন্দ্র রাবণের সহিত যুদ্ধে 
টলিরাছেন। ফটক পার হুইয়! নিয়ভূমিতে নামিলে ডান- 
_দ্বিকে একটি ছোট পাকা বাড়ীতে বড় ভুজ চৈতন্যের মৃষ্ধি, 
ও বাম দিকে আর একটি পাক! বাড়ীতে মহাবীর অঙ্গদ, 
নল, নীল প্রসৃতির মুর্তি। কিছুদূর অগ্রপর হলেই 
ভিতবের ফটক ও প্রাচীর । এ ফটকটি পার হইলেই বাম 
দিকে ভিতরের প্রাচীরের গায়ে এক স্লারি ছোট খর। 
: প্রত্ধোক ঘরের ভিন্ন তিন্ন দূরঙ1। পাণ্ড। ও পেবকের। 
এই শ্বরগুলিতে তাদের জিনিসপঅ রাখে। 


(১২) 
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[যব 
মুক্তিমগুপ ও মানমগ্ডপ। 


মুক্তিমগ্ডপ, পাথরের থামের উপর একটি ছা'তবিশিষ্ট 
চতুর্দিক খোল! ঘর। এই ঘরের মেঝে প্রায় ৪ হাভ ৬ণ্চু। 
এই মেঝের উপর ও ধারে ধারে বহু লোক প্রত্যুষ হইতে 
অনেক রাত পর্য্যন্ত বসিয়। থাকে ও হাক্সীগণকে 
এই মুভি-মণ্ডুপ স্পর্শ করিতে বলে ও তাদের 
নিকট আহার প্রার্থনা করে। নিকটে একটি প্রকাণ্ড 
বটগাছ। ইহার গু'ড়ির চারিদিক সানধাধানো | 
পাগার]। বলে এটি অক্ষয় বট! অক্ষযবট যে কোন্‌ 
তীর্থে নাই ত। জাম। ?ঃসাধ্য! 

মুক্তিমগুপের পশ্চিম দিকে একটি ছোট চ।রিদ্িক- 
খোল পাকাছাতবিশিষ্ট স্থান। ইহার থেঝে সমুচ্চ ও 
মেঝের উপর গ্রকী উচু বৈঠক। ইহাই দান-মগুপ। 
কথিত আছে ন্নাৰমগ্পে প্রতিনিধি দেবতাগণকে আনিয়া 
পান করানহয়। 

অক্ষয়তৃতীয়ায় দিন চন্দনযাঞ্রা উৎসবের আরম্ত। 
প্রতিনিধি দেবতা গণের স্নানের পর, গোপাল, সত্যভাষ। 
রুক্সিণী গ্রসৃতির ছোট ছোট মূর্তি নরেন্্রসরোবরের মধ্য- 
বন্ধ মন্দিরে লইটস। যাওয়া! হয়। ইহাকেই চন্দনধাত্র। বলে । 

নরেন্ত্রমরোধর একটি বৃহৎ পুষ্করিণী। ইহার 
পশ্চিমে মহাতস। বিজয়কুষণ গোস্বামীর সমাধি। 

ভিতরকার বেষ্টনীর মধ্যে জগন্নাথ ব্যতীত বিষলা- 
দেবীর ও লক্ষমীর মন্দির আছে। 

ইহ] ব্যতীত হৃর্যানারায়ণ, সত্যনাগ্নায়ণ, সত্যভাষা, 
সরন্বতী, শীতলাদেবী, কালী, যাখনচোয়, গোপীমথ, বড় 
গণেশ, রাধারুফ্জ, বদরিনারায়ণ, ভূধতিফাক প্রস্ভৃতির 
মন্দির আছে। 

বারান্দ। দিয়! দেবতা ধর্শনে যাইবাগ পম গঞচলফে 
গরুড় ্তস্ত স্পর্শ করিয়া! যাইতে হয়। . 

জগল্লাণমন্গিরের পশ্চাতের দেয়ালে, ইঞ্চের “গমব- 
শয্যা” খোধিত আছে। বিস্তারিত্ণা ভুরগের উপর 
কষ অর্ধশায়িত অবস্থায় রহিয়্াছেন, তার মণ্তক ও মুখ 
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১ম সখ্যা। এ 
কশাগুলির স্লো শ্রকষফের মু্ট শরিযশন, স্পট 
সুন্দর, সমণ্ত কারুকার্য; অতি চমৎকার । 

অরুণস্তত্ত চারিটি তিন্ন ভিন্ন আকারের পাদভূমির 
উপর অবস্থিত। সকলের নীচে চতুক্ষোণ পাদভূমি । 
এইটি সর্বাপেক্ষা ব্বহৎ। উপরের পাদ-ভূমিগুলি ক্রষ- 
সন্থুচিত' ও বৃত্তাকার । সমস্ত পাদ-তুমিটি পাথরের 
রেলিং দিয়! ঘেরা । যাত্রীদের ম্পর্শ হইতে কারু-কার্যয 
গুলিকে রক্ষ। করিবার জন্য এরূপ কর] হইয়াছে । 

সিংহদ্বাবের 'ভোমে'র ডানদিকে বাহির প্রাচীরের ঠিক 
পশ্চাতে পাকা ঢানুছাদবিশিষ্ট নহবতখানা। নহবত- 
খানার বপসিবার মঞ্চটি প্রাচীরের খাড়াইয়েরও উপরে। 
ন্ন।নযাআ্রার দিন এখানে নহবত বাজে । 

কার্তিকমাসে যাত্রীরা রত্ববেদী স্পর্শ করিতে ব 
ম্ণিকোঠ! হইতে ঠাকুর দর্শন করিতে পারে না। অবশ্য 
নাটমদ্দির হইতে দর্শনে বাধ। নাই। 

পূর্ণিমার দিন মন্দিরপ্রাজণে সন্কীর্তন হয়। 

রত্ববেদীর উপর জগন্নাথের ডানদিকে লক্গীর ক্ষুদ্র 
মুর্তি, বামদিকে সত্যতামা) নীলমাধব (প্রায় অদৃশ্য ) 
জগন্নাথের পশ্চাতে । 


দৈনিক পুজার নির্ঘণ্ট । 


প্রত্যুষ ৫ টায়--মঙ্গল আরতি। 
তৎপরে, 
জগন্নাথের বেশ হু! ; দস্তধোয়। প্রভৃতি । 
প্রাতে সাড়ে আটটা হইতে দর্শন। 
দশটার সময় ছোয়! মহাক্সান। বিভিম্ন জাতির 
লোকের! ঘণিকোঠায় প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া! স্নানের 
এয়োজন। এ ন্গানটি একটু বিচিত্র ধরণের । তিনখানি 
দর্পণ তিন ঠাকুরের সামূনে ধর] হয় ও সেই দর্পণ তিন- 
খানি ধুইয়া ফেলা হয়। 
- তৎপয়ে রাজবেশ পরিধাম। 
তৎপরে বল্পত যুড়কি তোগ। 
৯৯ টাবা ১২ টার সময় রাজভোগ । 


বীর 
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' বার জন্ত পাথ। দেওয়া হয় ও চামর ছলান হুয়। 


পুরী। 
মিঞা ২ চন সময় ছররভোগ । 
বৈকালে ৪ টার সময় মধ্যাহু ভোগ । 
তারপর পনুড় বা আহারের পর একটু তন্ত্রা। 
তন্দ্রাবসানে আবার দর্শন। 


সন্ধ্যা টা হইতে ৯টা পর্য্যস্ত মণিকোঠার মধ 
যাইবার নিয়য নাই। 


সাড়ে ৬ টাঁবা ৭ টার সময় সন্ধ্যারতি। 
রাত্রি প্রায় ৯» টার সথয় সন্ধ্যাধূপ ব! সন্ধ্যার আহার। 


এই আহারে ডাল: ভাত প্রভৃতি দেওয়! হয়। তারপর 
মণিকোঠ! দর্শন । 


রাঝ্সি ১১ টার সময় মন্্শ্নান, অর্থাৎ ঠাকুরকে মন্ত্র বারা 
শান করান হয়। রাঝ্রিকালে শীতল জলে স্নান করিয়া 
পাছে ঠাকুরের ঠাণ্ডা! লাগে! 

রাত্রি ১ টার সময় বড় শিঙার বেশ। তারপর 
অগুরু চন্দন লেপ? আলট লাগি--ঠাকুরকে বাতাগ খাই- 
বন্দা- 
পন।--একটি পান্রে কর্পুর জালাইগ্ ঠাকুরের সাম্নে ধরা 


হয় ও পুপ্পাগ্তলি দেওয়া হয়। পুপ্পাঞ্জলির পর ডাব ও 
পান অর্পত হয়। 


তারপর ঠাকুঞদের শয়ন। তিন খানি খাট মণি- 
কোঠায় আন। হয় ও তার উপর স্ুকোনল রেশমী বিছান। 
পাতা হয়। মশারি টাঙানো হয় না। | 


পাণ্ডা। 


আজ কাল প্রায় ১৪৭* পরিবার পাণ্ডা আছে। পাও 
অনেক রকম £__ 


পৃজারি পাণ্া, শিঙ্গারী পা, রসুইদার পাও! 
হাঞ্জুরি পাও, দৈত্যপতি পা, নিকাব পাণ্ড। ( ইহাদের 
হাতে ভাগ্ারের চাবি ও জগবদ্ধুর সোনার হাত, পোষাক ": 
পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারাদি থাকে ), খুৰ্তিস্া পাণ্ডা ও প্রতি- 
ছারী পা ( ইছার। বন্দরের মধ্যে ঘারের নিকট ছড়ি 
হস্তে দাড়ায় ও যাত্রীদের পিঠের উপর এক এক থা প্রহার 
করে ), গোরাবারী পাও ( ইহার! পুজার সময় পৃজারি 


পাগাদিগকে জল জানির দেব), নিঙোগ পাগা। 


_ প্রতিভা, 


বৈশীখ ১৩১৯ এ ৯৮৫১ ৪5৯ 
অবিবান্থিত পা | পুঝারি 4 পারে না। যে 


স্পা ভা শি 


ব্যক্তি জেল খাটিয়াছে সে পাণ্ড। হইতে পারে না। 


যন্দিব সংক্রান্ত কোনো কাজ সে করিতে পারে না। 

দেত্যপতি পা ব্যহত আর সমস্ত পাণ্ডা ব্রাহ্মণ । 
পাগ্ডার] মৎস্য ভক্ষণ করে, অনেকে পেয়াঙ্জ ভক্ষণ করে। 
ইহার! ইংরাজি পড়ে না, কারণ যে ব্যক্তি ইংরাজী পড়ে 
তাহার পাণ। হইবার অধিকার নাই। 

পুরুষ পাগারাই মন্দিরের সমস্ত কাছ করে। পুঞ্জ 
করে, ঠাছর সাজায় রন্ধন করে, ভোগ বহন করে ইতা:দ 
ইত্যাদি । এ প্রথা মন্দ নয়. কর্মক্রাস্ত ভারত রমণী 
'একটু হাফ ছাড়িয়া বাচে। 

পাণ্ত। পরিবারের স্ত্রীলোকের। তিনটি কাজ করে ন]। 
(১) কূপ হইতে জালের কলস কাকালে আনে না (২) 
টেকিতে ধান কুটে না (৩) দ্িধাভাগে রাস্তা দিয়া যায় 
না। 

ভোগের ক্ুগ্র শাক সবজির যধ্যে কুমড়া, কচু, থোর, 
তেঁতুগ প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। 

সাধারণত ২** পাচক ভোগ রন্ধন করে। দোল, 
নানযাত্রা, রখয'ত্রা প্রভৃতি দিনে যাত্রীর ভিড় খুব বেশী 
হয়, তখন সময়ে সময়ে ৭৫০ পাচক নিযুক্ত হয়। 

ক্রিক্রিয়ান, মুসলমান, বাওরি, শবর, পান, হাড়ী, 

চামার, ভোম, চগডাল, পাকমার।, শু'ড়ি, ধীবর, সুলিয়া, 
কাগার, সাধারণ বারধণিত।, রজক, কুম্তকার প্রভৃতির 
যন্দিরে প্রবেশের অধিকার নাই। এ নিয়য বিদেশী 
যাত্রীর প্রতি প্রযোজ্য হয় নাঃ কারণ তাদের মধ্যে কেকি 
তাহা জানিবার উপায় নাই। 

মন্দিরে ১২* জন নর্তকী আছে। 
সময় ও অন্যান্ত সময়ে নৃত্য করে। 

্াছায় সরোবরে 'অনেক বৃহৎকায় কচ্ছপ বাস 
করে। নুড়কি ধা অন্ত কোন আহার্ধ) ভ্ব্য প্রদত্ত হইলে 
তার! উঠিয়া আসে। নরেন্্রসয়োবর একটি রুহৎ 
পুষ্করিণী। 


তার! ভোগের 
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২য় বর্ষ। 


মিজি, সত ক পি 


পুরীর টন দিকে লোকালয়ের মুদি হট 
মহাবীর মূর্তি আছে। ইহাদের মধ্যে একটি “সমুদ্রের 
মহাবীর” ইনি সমুদ্রে পাহারা দেন! উড়িষ্যার লোকের! 
পুরীতে আপিলেই এই স্থানে আসেন। পুরীতে চাট 
বড় সর্বসমেত ৭৫২টি মঠ আছে। সর্বাপেশ্বা বৃহৎ 
মঠটির আয় বৎসরে তিন লক্ষ টাকা । এই মঠের নাষ 
এষ মঠ। 

বর্ণ দ্বারে যাইবার পথের পূর্ব দিকে রাধাফান্ত মঠ। 
এটি কাণী মিশ্রের বাটা । এখানে চৈতন্যদেবের খড়ম ও 
কমগুলু আছে। কৃষ্ণের একটি প্রস্তরমুর্তি আছে। 
কাশী মিশ্রের বাগ।ন বাড়ীতে সেই সিদ্ধ বকুল গাছ. যার 
তলে বসিয়। ্রা-চৈতন্যের প্রিয়-শিষ্য হত্রিদাস (যিনি 
প্রথমে মুসলমান ছিলেন, ) পরে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত 
হইয়াছিলেন, ধ্যান করিতেন। শঙ্করাচাধ্য-মঠ সমুদ্রের 


তীরে অবস্থিত । এখানে শঙ্কর|চার্য্যর মার্বেল পাথরের 


মৃত্তি আছে। সংস্কত পুস্তক ও হম্তলিখিত পু'ধির 
একটি ছোট লাইব্রেরি আছে। 

সমুদ্রতীরে একটি ছোট বাটীতে হরিদাসের সমাধি। 
সেই বাটাতেই বলরামের গেতপ্রস্তর যৃ্তি। তার হাতে 
নাশী। 

টোটা গোপীনাথ, প্রস্তপ্রযুত্তি। সিংহাসনের 
উপর উপবিষ্ট । রণীন-কাপড়-পরা। কধিত আছে 
চৈতন্ত গোপীনাথের উরুদেশ দিয়! তার প্রস্তরময় দেহে 
প্রবেশ করেন। সেই হেতু উরুদেশ দেহের অন্যান্ত 
অংশ অপেক্ষা শাদা! উহা] দেখিতে হইলে পাগাকে 
এক টাকা চারি আন! দিতে হয়। 

দোকানে জিনিস কিনিলে তাহা কাগজে কী 
সন্তর। গাছের সুতা বা দড়ি দিয়া বধিয়া দেয়। 
সন্তরা গাছ আঙ্গুলের মতো! মোটা হয়। ইহা চিরিয়। 
গিড়া দিয়! বাধিয়! লম্বা কর। হয়। এই সুতার বাঙ্িগ 
দোকানে বিক্রীত হয়। 

পুরীতে স্ত্রীলোকের কাপড়কে রণপুরী সাড়ী বলে। 


১ম সংখ্যা] 


কি শি এ ০ লন সপ তি 


প্রধাণ মাপের হইলে ইহা প্রস্থে ছুই হাত ও লম্বায় বারে। 
হাত হয়। লাল রঙ্গে কাজ করা খুব চওড়া পাড়, অঞ্চলও 
প্রায় ছুই হাত চওড়া, নকৃপা-কর11 মৃ্গ্য ৭-৮ টাক1। 
হাতে খড়ির সময় যে প্রকার খড়ি ব্যবহৃত হয় 
সেইরূপ*(-10) খড়ি পুরীর সর্বত্র বিক্রষ হয়। উহ! 
গর্জট জঙ্গল মহল হইতে আসে। সেখানে খডির 
ছোট ছোট পাহাড় আছে । 
পুরীতে ধান্ত, তিসি, সরিষা, তিল ধনে. গম, ইক্ষু 
তামাক, পেঁধাজ, অরহর, মুগ ও মাষকলাই উৎপন্ন হয। 
উপসংহার 
পুরীতে দেখিবার জিনিস, উপভোগ করিবার জিনিসের 
মধ্যে সাগর-দৃশাই শ্রেষ্ঠ বলিষ! মনে হয়। সকাল সন্ধ্যাব 
আবীর-রাঙ্গা জল-স্থল-আকাশের মাধুরী, সদাচঞ্চল 
ঢেটষের উপর বসিষ! গাঙ্গচীলের দোল খাওষ।, সফেন 
বারিরাশির অবিশ্রাম গর্জন-__-এসমল্ত উপতভোগা, কিন্ত 
অবর্ণনীয়। বিশ্বেশ্বরেব বিরাটত্ব উপলদ্ধি করিতে হইলে 
সাগর দেখ! প্রয়োজন । 
স্ববেশচন্জ্র বন্দ্যোপাধ্যায । 


চি পট পা | এসি | ছি | পি 





বষশেষ 
৩১শে চেত্রঃ ১৩১৮ সন। 

কোন্‌ দূর তমসার গর্ভ বিদারিষ। 
নির্দয়! নিষতি দেবী হইলা বাছির; 
পরে তীব্রগাষী কাল ম্যন্দনে চড়িয়া 
ছুটিল' সৃষ্টির কোন্‌ অন্ধকার তীর। 
চক্রসঞ্চালনে বেগে বহিল সে রথ ;-- 
আজি শেষ তার এক চক্র আবর্তন; 
সম্মুখে সথজনগর্ভে অন্ধকার পথ 
উজলি আঘাতি পুনঃ ছটিল স্যন্দন ! 
এই আবর্তনে নিয়শায়ী কত জন 
অদৃষ্টের উচ্চ চুড়ে উঠিল বসিয়।; 


(১৫) 


শপ পদটি | ভি এ শস্ি 


এটি শি ৩৬ আপ এছ তা এডি | রিস্ক 


উচ্চ হু'তে নিয়ে কত হইল পতন, 
নিশ্পেষণে কত গেল বিচুর্ণ হইয়। ! 
পাসরিল কত আধি অশ্রু বরিষণ.-- 
ভুটিল নিঝর কত নয়ম বহিয়। ! 


নববর্ষ 


১ল! বৈশাখ, ১৩১৯ সন। 

সম্মথে স্ক্গন-গে অন্ধকার পথ-_ 
উজলি আশাতাদীপ্ত ছুটিল স্ন্দন ং 
সেআলোকে কত হুঃখী ভুলিল ক্রন্দন, 
গড়িল নূতন করি কত মনোরথ! 
ভূজবলে ফিরাইবে নিষতির বথ 
দর্পে কত জন হেন করিল মনন; 
নিম্পেষিত বক্ষ দিষা, পুনঃ কত জন 
ভাবিল: ঠেলিবে চক্র স্বীয শক্তিষমত ! 
কত পুষ্পবাশি গেছে বরষে বাঁরিয, 
পাদপ মুকুল-গুচ্ছ ধরিল আবার : 
হাদযেব কত আশা গিযাছে তাঙ্গিয়া। 
তৃষিতে পরাণে তাই পে'তে শাস্তিধার, 
কি ওৎসুক্যে উর্ধপানে নমি আব্বার, 
দাডাইল বিশ্ব খুলে আশার ভাণ্ডার ! 

শ্রীষশোদালাল বণিক । 


০৯৫ পর (টি “০৮৮ 


পাপিয়া ।* 


পাপিয়াকে কোনও কোনও স্থানে "চোখ. গেল, আব 
“চেষ্টাকর' পক্ষী বলে। 

পাপিয়া কোকিলেরই মত বড়হয়। ইহাদের পাল- 
খেব রং ধূসর; লেজটী কোকিলের লেঙ্গেব চেশ্বে একটু 
বিস্তৃতাগ্রবিশিষ্ট : লেজের নীচের দ্িকটায় সাদ! রুল- 


*লেখকের অপ্রকাশিত “গায়ক পাখী” হইতে 
গৃহীত। প্রঃ সঃ 


গ্রতিভা। 
তৈশাখ ১৩১ ১৩১৯... 
টানা) বুকের ও গলার পালখ জো সাদ! ' পাপিয়ার 
ভান! অত্যন্ত মজবৃত নহে, তাহাকে অনেক সময় পর্য্যস্ত 
শূন্যে রাখিবার পক্ষে ডান। একটু ছর্ধাল। দেহের তুলনায় 
ভান একটু খর্বও বটে। 

পাপিয়ার চক্ষু দুটীর চারিদিকে ফিকে সাদ] বর্ণের 
অতি পাতল। চর্মের একথানি বেষ্টনী আছে (এই বেষ্টনী 
সকল পাধীরই আছে )। চগ্ষুত্বয় গাঢ় কষ্ণবর্ণ। ঠোট 
সরু ও পাতলা-__ছাইএর রং। পা! ছুটি বৌ-কথ। ক'র 
পা'রই মতন। 

পাপিয়। কোকিলেরই মত নির্জনতা-প্রিয়! ঘন 
পাতার আড়ালে আত্ম-গোপন করিয়া থাকার অভ্যাস 
পাপিয়ার নাই, কিন্তু এ ঘন পাতার নিকট একটু খোলা 
জায়গায় বসিয়! পাপিয়া গান গায়। পাপিয়ার গান 
সম্বদ্ধে নান! জনের নানা মত। কেহ বলেন পাপিয়া 
“চোক্‌ গেল”"বলে- কেহ বলেন “চেষ্টা কর» বলে, আর 
কেহ বা বলেন পাপিয়া “পি--পি- পিয়- হো--পিয় 
হো” বলে! মোট কথা পাপিয়া যাহাই বলুক, তাহার 
স্বর অতি মিষ্ট, চড়া এবং মিহি; প্রথমে কোমল নিখাদ 
হইতে আরস্ত করিয়। স্বর অনেক উচ্চে চড়াইয়! তোলে। 
আমাদের মনে হয় পাপিয়ার গান কোকিলের গান অপে- 
ক্ষীও মনমাতান ! ঘৎসরের উৎকৃষ্ট সময় বসস্ত কালে 
যখন কবির কল্পন! খুব উধাও হুইয়| এক স্বপ্ন রাজ্যে ভ্রমণ 
করিতে থাকে, সেই সময় কোকিলের গানে প্রকৃতির বাহ 
সৌন্দর্যের সহিত কেমন একটা অন্তঃসৌন্দর্য্যের চিত্র 
ফুটিয়া উঠে); সেই সময় বাহ্‌ জগতের বহিতূতি কবি 
আগন তু'লকায় কে!কিলকে অঙ্কিত করিয়ছেন। 
' কোকিল মহাকবির কাব্যে আশ্রয় পাইরা রাজ-সম্মান 
লাত করিয়াছে পাপিয়া পেছনে পড়িয়াছে। 
মহাকবির আমলেই ইহার সুক্পাত, নতুব। পাপিয়ার 
তুলনায় কোকিলকে অত উপরে তুলিবার 
কোনও সঙ্গত কারণ দেখা যায়না ! পাপিয়ার 
'্রর-লহরী:খেমষন মিষ্ট) তেমন আনন্দদায়ক ! সকালে 
সন্ধ্যায় গত গভীর নিশীথে পাপিয়া যখন স্বরনুধাবৃষ্ট 


স্তিত সপ এ পি তত শশা তি 
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রি 
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করে, তখন হৃদয়ে নাগ সুখের আন্বাদ লাভ করা 


যায়! পঙল্লী-জননীর নীরব ন্গিগ্ধ গ্যাষল শোভার যধ্য 
হইতে যখন প্রকৃতি-রাণীর এই সাধা বীণা চারিদিক 
ছাপাইয়া বাজিয়! উঠে তখন আত্মহার। হইয়। যাইতে 
হয়! মধ্য রাব্রিতে যখন চন্ত্রকিরণমালা ' ধরণী 
উপর এক ন্নেহাবরণ বিস্তর করিয়া দেয় তখন 
চারি দিকে পাপিয়ার "পি_পিহে! পিওহো” খবনি 
কর্ণে যেন মদ্দিরা ঢালিয় হৃদয়ে এক অনন্ুতৃতপূর্ব 
শান্তির ধার! প্রবাহিত করে। শেষ রাত্রিতে পাপিয়ার 
সঙ্গীত বড়ই মনোরম । পাপিয়া অন্ধকার রাত্রিতে 
গান করে না! অন্ধকারকে বুঝি সৌখিন কেহই ভালবাসে 
ন1! বৃষ্টির সময় পাপিয়া চুপ করিয়া থাকে, বৃষ্টির পরেও 
অ।কাশ যতক্ষণ মেঘাচ্ছ্ল থাকে ততক্ষণ ইহার 
অস্তিত্ই অনুভূত হয় না। কিন্তু বর্ষণের পর যখন 
পশ্চিমাকাশের প্রান্তে রবির ম্বর্ণকিরণে বক্ষপত্ের 
শেষ জলকণ। ঝরিয়! পড়ে, তখন পাপিয়! আনন্দে বিভোর 
হইয়া রাগিণী আলাপ করে! যখন মধ্যাহ্ু-হর্য্যের 
কিরণে পৃথিবীর জীবগ্রাম নীরবে ছায়াতলে আশ্রয় লয় 
_তখনও কদাচিৎ পাপিয়। তৈরবীতে তান ধরিয়া 
থাকে! রাগরাগিণীর ধরানীধা নিয়মের অনুসরণ না 
করিলেও-_ছুপ্রহরে পাপিয়ার তৈরবী নিতান্তই অতুপ্তি- 
কর মনে হয় না। 

পাপিয়! বারমাস এদেশে অবস্থান করে ন1। শীতের 
অবসানের সময় সে এ দেশে আসে, হেমন্তে প্রস্থান 
করে। বর্যারস্তেই দেশে পাপিক়্ার আমদানী খুব কমিয়! 
যায়! তবে এ কথ! ঠিক যে, পাপিয়! ক্রমে এ দেশে 
উপনিবেশ স্থাপন করিতেছে! সারা বৎসরই কিন্তু ছু 
চারিটি পাপিয়ার সাক্ষাৎ পাওয়! গিয়া থাকে । 
. আমি বহু অনুপন্ধানেও পাপিয়ার বাসা বাছির 
করিতে পানি নাই। কেহ কেহ বলেন ইহারাও" 
কোকিলের মত অন্ত-পুষ্ট ! ইহাদের ছানা যখন উড়িতে 
শিখে, তখন ছানাগুলির চেহার। প্রায় কোকিলের ছানা" 
রই মত দ্বেখাযায়। পাপিয়ার ছানা! প্রাতপালঙগেনর 


হব সংখ্যা | | .(€ ১৭) কথা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ 


৪ ৮ 
গোনা আাসিসি্উিশী পর পভ সপটাস্ ও পপ ০7 পা -মপাশিলীশ্পিসিশা সত শী 
নি 


আগ্রহ বু লোকেরই আছে, কিন্তু কাহাকেও ছান। 
সংগ্রহে কৃতকার্য হইতে দেখি নাই। 

পাপিপ্না কদাচিৎ লোকচক্ষুর সমক্ষে আত্মপ্রকাশ 
কৰে) ' গাছের উচ্চ শাখার ধরিয়া গান করাই তাহার 
প্রধান ধ্যবসায়। গান করিবার সময় ইহার] মুখ ঈষৎ 
'উর্ধাদিকে তুলিয়। লন। তখন গলার নীচের ক্ষুদ্র শু 
পালখগুলি একটু বিস্তৃত হওয়ায় অতি সুন্দর দেখায় । 

পাপিয়। পোকা], পতঙ্গ প্রভৃতি খাইয়া! জীবন ধারণ 
করে; কিন্তু থাঙ্য অনুসন্ধানের জন্য ত!হাকে ভূতলে 
পদার্পণ করিতে দেখাযায় না! সে লমেও কোথায়ও 
লোকালয়ে আগমন করে না! এই কারণে দেখার 
সাধারণ লোক পাঁপিয়াকে “ আসল জঙ্গলী পাখী বলে। 

অনেকে বলেন পাপিয়। পাহাড়ে ডিম পাডে এবং সেই 
থানেই উহার ছান। হয়। কিন্তু এ কথ! সম্পূর্ণ সত্য নহে! 
পাপিয়া ডিম পাড়িবার সময় আমাদের দেশেই অবস্থান 
করে! তবে অত্যন্ত নির্জন স্থানে ডিম পাড়ে বলিয়াই 
খোঞ্জ করা ছু্ধর হইয়া ওঠে! ছাঁন।ও একটু সক্ষম না! 
হইলে পাপিয়া তাহাকে গভীর জঙ্গল হইতে বাহির 
করে না। 

শীপুর্ণচন্দ্র তট্টাচার্য্য । 


কথ সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ 
নৌকাড়ুৰি 
( পুর্ববানুবৃত্তি ) 
অন্নদ! ও চক্রবর্তী খুণচ1 এই দুইটি প্রবীণের উপন্তাসিক 
জীবন জুড়িয়া যে তিনি নবীন] বিরাঙ্জগ করতেছেন, এখন 
তাহাদের কথ। কিছু বলিব। হেমনলিনী. কমলা ও শৈশ- 


বাল৷ বাংলার সমা্দ-দরীবনের তিনটি নবীনার মুত্তিৎ_ 
একটি, শিক্ষিত ব্রাহ্ম মেয়ে, একটি জটিলজীবনসমস্তা গ্রস্ত 


উপগ্গাসের নায়িকা এবং আদর্শ হিন্দু পত্রী, আর 


শপ 


একটি ঘরাণো, দাম্পতেঃর ছবি-দ্বিতীয়। নৌকাডুবি 
হুর্ষ্যযুখা, তৃতীয়। কমলমণি, প্রথমার কোনে প্রতিরূপ 
বিষবৃক্ষে নাহ । 
হেমনলিনী শান্ত মিপ্ধয তাহার অগ্ুগুতি তাঁক্ষ এবং প্রবল; 
উচ্চ চিন্তায় তাহার অধিকার আছে 
হেমন(লনা। অক্ষরের শাণিত ব্যঙ্গের প্রত্যুত্তর 
করিতে সে জানে, কিন্ত তাতে কখনো 
সে অশোভন |কন্ব। প্রগল্ত নয় । রমেশের মত হৃদয়- 
বিশিষ্ট প্রাণীকেই ভালবাসা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক, 
বপ্ত।বচারকা অঞ্ষয়কে নয়। তাহার প্রেমে একট। 
বিশ্বাসের দৃঢ়তা আছে। বযোগেন্দ্র-অক্ষয় রমেশকে চোখ 
দিয়। দেখে বাঁলয়াহই শাহাবা ভুল দেখে, হেমনলিনী 
হৃদয় দির। দেখে বশিয়াই তাহাকে নির্দোষ বালয়। জানে । 
যোগেন্দ্র-অক্ষরের প্রত্যক্ষ প্রমাণ সন্ত্েও রমেশের নিজে 
মুখের একট! কথ।র যুল্য তাহার নিকট বেশা ; চারি 
দকের শন্দেহ-গুপধ্কনের নিবিডতার সমরও বমেশের নিকট 
হইতে কোঁফয়ৎ গ্রহণ কারবার সে কোনে। দরকার বোধ 
করে না। উদ্দাপ্ত তেজে সে আবশ্বাসা অক্ষয়কে “বাইরের 
লোক” বলির। দিয়? তাহার নিকট হইতে কোনে। পরা- 
মশ গ্রহণ করিতে তাহার প্রবল বিমুখত। জানায়। ছুই 
এক বার বাহিরের প্রবল অঘাতে তাহার এই উদ্দীপ্ততাব্র 
পারচম় আমরা পাইয়াছি; কিন্ত সাধারণতঃ তাহার অন্ত- 
নিহিত দৃঢ়তার আশয়ের বাহিরে তাহার প্রেমের প্রকাশ 
বরাখর শান্ত এবং সংযত। হেমনলিনীর সুখের দিনে 
এই প্রেম শ্রিপ্*-কৌতুকে এবং আনন্দে: অথব। অবিদ্রোহী 
অভিমানে ফুটিয়া উঠিয়া, এবং “ছুঃখ-দিনের ঝড়েও” 
যখন সে ব্যক্তিগত চিন্তায় অন্নদার চিন্তা তথা 
সমাজ-টিন্তাকে হারাহরা ফেলিতেছিল, তখন 
তাহার স্বভাবস্থুলত সংযষ অনদার সঙ্গ এবং সেবায় 
তাহাকে 1ধ্রাহয়। আনিয়াছে। কিন্তু শ্রেষ্ঠ অবলম্বন 
যখন ভিতর হইতে থমিয় পড়িয়াছে. তথন অক্ষয়- 
যোগেন্্ররপ বহিঃ-সমাজের সহিত তাহার এবং সকলেরই 


প্রতিভা 
বৈশাখ ১৩১৯. 


সহজ সঙ্গতি রক্ষা করা অসম্ভব। এই মানসিক শূন্য গার 
সময়ই নলিনাক্ষকে হেমনজিনীর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রয়োজন । 
নিরামিষ আহার, শুচিশুত্রতা এবং সকল প্রকার খাহ্য 
কচ্ছ সাধনের মধ্যে তাহার বেদনাতুর নিরবলম্ব চিত্ত 
একটা বণিষ্ঠ আশ্রন পাইল।-নদনার তীব্রতা কমিয়' 
গেগ ; এখন তাহার গম্ভীর মুখে ন্নি্ধ করুণ হাসি ফুটিয়। 
উঠ এবং অক্ষয়কেও স্বহস্তে চারের পেপ়াল। দেওয়, 
তাহার পক্ষে অসস্তব নহে। নলিনাক্ষ তাহার গুরু; 
নলিনাক্ষের মুখের প্রসন্ন দীপ্তিই ভাহার চিত্তের একমাত্র 
বল। ভাই নলিনাক্ষ যখন কাশী চলিয়া গেজেন, তখন 
হেমনলিনীদেরও কাশী যাত্রা! ছাড়া কোন উপায় ব্ুহিল 
ন।। চক্রবন্তা-অক্ষর আপিয়। রমেশের বিবাহ নিঃপন্দেহে 
প্রমাণিত করিয়া গেলেন, _হেমনলিনী বমেশের চিন্তাকে 
লজ্জাকব বলিয়। নিঙ্গের চিত্ত হইতে ঠেলিয়া ফেলিয়া 
দিতে চেষ্টা করিল, পারিল কি? নলিনাক্ষের সহিত 
তাহার বিবাহের প্রস্তাব উঠিল । এইরূপ আ!শ্র হীন 
অবস্থার আর কত দিন থাক। যায়! তাহা চিভের 
দতার পক্ষে নলিনাক্ষের সঙ্গ অবশ্যন্তাবী। না থাকুক 
তাব্র স্থধছঃখমর প্রেমের উত্তাপ: সে নলিনাক্ষকে পেবা 


এবং তক্তি করিয়াই জীবন কাটাহয়া দিবে। আর 
পিত!! এই বৃদ্ধ বরসে তাহার হেমপন্বন্দায় নিদাকণ 


- ছুঃংখ এবং তজ্জনিত রোগ-যন্্ণান্র সময় হেমের গৃহ্‌- 
প্রতিষ্ঠ| তাহার পক্ষে কতমূলাবান! হেমনণিনা দরের 
দৌর্ধল্যের উপর আবরণ টানিঘ্বা দিন দুঢ়তায় বুক 
বাধিয়া বিবাহে সম্মতি দিল! কিন্ত হঠাজ রসে আোঙের 
মত বহিয়। 'মাসিয়া এই দৃঢ়ভার বাধের উপর আঘাত 
করিল, হেমনলিনী ক্ষণক।লের জন্ঠক আপনার 
ফিরিয়া অ!সিয়। মরণাহত সর্দশের প্রচেক্টা দ্বার] সে 
জোতকে ঠেলির। ছিল; প্রত্যাগত নো ত পাশ কাটাইম়। 
আপনার গতিবেগে অন্ত দিকে বাহয়! গেল। ততক্ষণে 
দৃঢ়তার বাধ কাপিয়া কাপিয় ধীরে ধীরে বসিয়। গিয়াছে। 
ক্ষেমক্করীর উপহৃত বালাজোড়ার ক্গীণ ভগ্নাবশেষ- 
..ষ্টুকুতে সজ্জিত হইয়া যুদ্ধ অপেক্ষা! বেশীর ভাগ যুদ্ধ না 


কক্ষে 


[ ২য় বধ 
করিয়াই আত্মসমর্পণের জন্য যখন হেম সমর।ঙ্গনে আসিয়। 
নামিল তখন সেই শআ্োত আর নাই! তাহাকে জয় 
করিয়াও ভাহার নিকট সে সম্পূর্ণ ভাবে পরাঞ্জিত হইয়। 
গেল- যদিও নিজের এই পরাঞ্জয়ের বেদনাট! রমেশের 
শেষ চিঠি পাইয়াই হেমের নিকট পরিশ্কুট হইয়া 
উঠিয়াছিল। কমলাকে হেম কমলা অগব। নলিনাক্ষের 
স্ত্রী বলিয়া! জানিল, তাহার নিকট শেষ বিদায় লইল। 
“আঞ্জ হেমনলিনীর জন্য কমল! ঘনের মধ্যে বড় একট 
বেদনা অনুভব করিতে লাগিল।” পাঠকের হৃদয়ও 
বেদনায় ফাটিয়। যাইবার উপক্রম হইল । *হেমনলিনীর 
প্রশান্ত মুখে কি একটা হাব ছিল, যাহ] দেখিয়। কমলার 
চোখে যেন জল ভরিয়া আপিতে ঢাহিতেছিল,” এবং 
পাঠকের চোথও অশ্রহান ছিল না। “কিন্তু হেম- 
নলিনীর কেমন একট দুরত্ব আছে-_তাহাকে কোনো 
কথা বলা যেন চলে না, তাহাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে 
যেন বাধে । আজ কমলার সকল কথাই হেমনলিনীর 
কাছে প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্ত সে আপনার সুগভীর 
নিস্তব্বতার মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া চলিয়া গেল, কেবল একটা 
কি রাখিয়া গেল, যাহা) বিলীয়যান গোধূলির মত 
অপরিমেয় বিষাদের বৈর্(গ্যে পরিপূর্ণ 

মা-বাপ-মর। কমলা বালাকালে মামার বাড়ীতে 
দানত। এবং স্সেহহীন কঠোরতার 
মধো পালিত হইয়াছিল। বিবাহ 
লইয়? গোলমাল, এবং বিবাহ হইলেও 
পথে নৌকাডুবি, ইত্যাদি কারণে কমল। নিঙ্জকে অপয়মন্ত 
মনে করিত । এক সময়ে তাহার চরিক্ে একট। দীনতার 
সঙ্ষোচ চিল, কিন্তু রমেশের আদার তাহ] কাটিয়া গেল। 
ঘরে রমেশের পিতাষাতা নাই. বধূন্থুলত সঞ্ষোচ 
শিখ।ইবার মত আর কেহ ছিলেন কিনা গ্রচ্থে তাহার 
উল্লেখ নাই। দেখিলাম' প্রথম পরিচয়ের পর কমল।- 
রমেশে ছাদের উপর দিবা এবং পাদ্ধ্য সাক্ষাৎ চলে। 
নৌকাড়ুবির পর এমন তাবে, এমন জীবন- 
মরণের সঙ্থিক্ষণের মিলনে, যাহাকে নিকটতম আত্মীয় 


কমলা। 


হয় সংখ্যা। ] 


করিয়া দিয়াছে, যাহাকে কমলা সর্বাস্তঃকরণে আপন 
শ্বামী বলিয়। জানে, তাহার কাছে তীরে ধারে সে হৃদয় 
খুলিয়া দ্রিতে লাগিল__জদয়ে? ধর্ম এবং হিন্দু-পত্বীর 
স্থতাবস্থলভ সংস্কার বশে । প্রমেশের কাছে এখন আর 
তাহার লজ্জ। সঙ্গোচ নাই, সহজ-সরল ভাবে কথা 
কহিতেও তাহার কিছু মাত্র বাধে না। ব্রমেশ তাহার 
একমাত্ত আপন, একমাত্র নিভন্-লমেশকে ছাড়িয়া 
বোর্ডিঙে সে একা থাকিবে, এ কথা তাহার মনেই আসে 
ন1। ছুটিতেও ভাহাকে আপনার কাছে ডাকিয়া 


গোলগাল মুছির মধ্যে যুবতীর ম্লান লাবণ্য ফুটাইয়। 
কমলা বমেশের কাছে আমিলশ. অভিমানে এবং মাঝ- 
খানকার বিচ্ছেদের লঙ্জায় মুখ ফিরাইয়। রহিল, দাম্পত্য 
প্রেমের মুকল তাহাতে ইতিমধো আরে। একটু বিকশিত 
হইয়। উঠিয়াছে এই খবরটি তখন আর আমাদের নিকট 
গেপন থাকে না। রমেশ সহজ স্সেহের স্বরে এটা 
ওট। ধরিয়! কথ ফীর্দিয়া বসিল, অতিমান কাঁটিম্। গেল, 
কমলা জদয় খুলিয়। কথার উত্তর দিতে লাগিল, 
উৎসাহ সহকারে তাহার নবলন্ধ ভৌগোলিক জ্ঞানের 
পরিচয় দিম] রমেশকে বিস্মিত করিম দিতি চাহল, 
রমেশের আপেল কাট। দেখিয়) খিল. খিল, করিষ! হাসিল, 
এবং নিঞ্জ হতে নিপুণতাবে আপেল কাটির! বুমেশকে 
থাওয়াইয়৷ তাহার গৃহিণী-গীণনের সুচনা করিল। 
তারপর পশ্চিম যাঞা। কলিকাত। যাইবার পথে অক্ষ- 
মের চাদর টানাটানি দেখিয়া আবার কমলার স্বাঙ্গের 
এবং সব্বাস্থঃকরণের খিল্‌ খিল. হাসি. চিগ্তাতার গ্রস্ত 
সুগম্ভীর রমেশের পাশেই একটি পতিনিভরশীলী হিন্দু 
বালিকাপত্বীর নিশ্চিগ্ত সরল হাশ্যসীল1--বিরুদ্ধতার একক্র 
সমাবেশের সুন্দর ছবি। ক্টামারে আমরা কমলাকে পরিস্ধুট 
গৃহিণী রূপে দেখিতে পাই._-কমল। রমেশ্র সাংসারিক 
অনভিজ্ঞতায় হাসে, রমেশের মত একটি গম্ভীর লোককে 
মান৷ কাজের জন্ত নির্দেশ করিয়া তাহার ক্ষুদ্র ঘরকন। 


(১৯) 


কথা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ 


পাতে এবং ব্ুমেশকে থালের পরিবর্তে একটি সরায় 
তপ্তিপূর্নক আহার করাইয়। রমেশের বিস্তর আপত্তি 
সন্ধেও মেই পরিত্যক্ত মরায় আপনার আহার কার্ষা " 
সমাপন করে। দাম্পতা জীবনের আম ও খাস” হাত 
ধাধা করিত চলে । গাভগ্কা চিত্রের ভিতর দির 
বাহিরের দিকট। যণ্ন পূর্ণতার প্রকাশিত হইয়। উঠিয়াছে 
তখন তাভাপ্ প্রতিফলিত আলোকে ভিতরের দিক 
হইতে ও কমলা শাশিয়! উঠিল, কিন্ত দেখিল সে সেখানে 
] পত্রের ঘবনিক। টানিয়। দিয়া তাহ। 
হইতে বিশ্ব-সংস্ারাকে লিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়! হইয়াছে 

নার দর ধোপা? থাকা স্ন্বেও সেই আবলম্বন- 
হান শিঃসক্ তার কিছুমাত বাতার খটিতেছে না । রজনীর 
পুগ্নমেঘ সকালে ছুষ্ট একটা অন্তমানের অভিনয় করিয়। 
কাটিয়া গেল, দিবসের ভীবন সহজ হইয়! আসিল; কিন্তু 
নিধাথে আবার সেই মন্্ান্তঃপুরের নিগুঢ় বেদনা-মন্থন,বাহি- 
দের অৰ্বিরাম ধারাপাত এবং প্রলয় কদ্রতার সঙ্গে সঙ্গে 
আঅগ্ুরের গুমার -ক্রন্দন, এবং আকুল বিদ্রোহ! কমলার 
এ বিদ্রোহ একট মিথান কুহকজালকে ছিন্নবিচ্ছিন 
করিয়া দিব সতো উপনীত হইবার জন্য উচ্যম, মায়া- 
(নগডরুদ্: প্রকৃতির বঞ্চাবিক্ষুন্দ বক্ষোদেশ হইতে উত্থিত 
আকাজ্ষার্ই মত অন্ধ এবং অপবিশ্দুট । এই ধিদ্রোহের 
বর্ণনায় রণান্দ্রনা৭ একটু 17১11 হইয়াছেন, কিন্ত তাক্ষ 
অএনুতবক্ষম ব্যক্তগণের জীবনেতিহাসে আসন্ন ভাবী 
ঘটনার চায়াপাতের এই রুহস্তমন্তা পরীক্ষিত বস্ত-সত্য 
না হইলেও. অস্বাভাবিক কম্থা মধ্য নহে। কমলার 
৬ নিনাথ বিদ্রোহ ধারে ধারে দিবসের মম্মের মাঝেও 
যে একটা আঞ্োড়ন কুষ্টি করিয়া তুলিতে পাবিত তাহ। 
(নাশ্চত. 'কণ্ত চক্রব্ত্তীব সহিত ঘরকন্নার কাজ কারয়। 
এবং উন্েশকফে শ্েহ করিয়া কমষল। একটি দিবস-রাজ্য 
গড়িয়া তুলিল. যেখান হইতে রমেশ নিব্বাসিত এবং 
যেখানে "লাউ-ডগী "টক-পালং” ও “সজ নে-খাড়া"র 
ভিতর দিরা রমেশের চিশ্তা কথনেো৷ উকি মারিয়াছে 
বালরা আমাদের মনেই হয় না। সব বিষয়ে রমেশের 


নি 
এখি 
পি 
- 
4 
রঃ 
৫ 


প্রতিভ। 
বৈশাখ ১৩১৯... 


অনুগত রূপেই কমলাকে এ পর্যাস্ত আমর! দেখিয়! 
আসিয়াছি,কিন্ত এখন দেখি রমেশের উপর নির্ভর সে প্রায় 
সম্পূর্ণতাবেই কাটাইয়। উঠিয়।ছে, এবং রমেশের ইচ্ছ 7 
বিরুদ্ধে উমেশকে সঙ্গে নিতে এবং চক্রবস্তীর সঙ্গে 
গ[জিপুরে যাইতে অভিলাষ প্রকাশ করায় তাহার 
বিদ্রোহের সংযত প্রকাশে আমরা তাহার চিত্তে একটা 
স্বাধীনতার বিকাশ উপলব্ধি কবি । 

্ামাবে গৃহিণী কমলারই প্রাধান্ত। গাজিপুরে 
চক্রবস্তার লাঁড়ীতে কমলাকে ঘরকন্নার কোনো কাঙ্গ 
করিতে হইত না. এখানে আমরা প্রেমিক! কমলাকেই 
পরিস্দুটরূপে দেখিতে পাই। গ্রামারে নিশীগের বুকে 
যে মুকুলটি পালিত হইয়াছিল, গাঞ্জিপুদ্ের দিবসে তাহ! 
পূর্ণ বিকশিত গোলাপ হইয়া দেখ! দিয়াছে--এ গোলাপের 
প্রত্যেকটি পাপড়ি গন্ধে এবং কোমলতায় মনোহব, 
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কমলার এই চিত্তবিকাশে তিনটি ক্সিনিষ তাহাকে 
সাহাযা করিয়াছিল)-গাহ্স্থ্য অবলম্বনের অভাব, 
রমেশের বহির্পাটিতে অবস্থান-জনিত তাহার সহিত 
কমলার পরিপূর্ণ বিচ্ছেদ, এবং সর্ধোপরি শৈলরু প্রভাব 
শৈলর পরিশ্দুট আত্মনিঝিড় দাম্প্য-প্রেমের অভিনয় 
তাহার চোগের সামনে যখন নিয়তই অভিনীত হইতে 
লাগিল, তখন কমলা তাহাতেও একট! ক্রিয়াচঞ্চল প্রাণের 
স্পন্দন অন্থুভব করিল। শেলর উচ্ছল দাম্পত্য-চিত্র 
হইতে একট প্রতিফলিত আলোক-উত্তপে কমলা 
অন্তরে অন্তরে এক মুহুর্তে বিকশিত হইয়া উঠিয়া তাহার 
নব-জাগ্রত ব্যাকুল আকাঙ্ষারাজির নিকট হইতে খবর 
পাইল যে, তাহাদের দাম্পত্য জীবন কেমন দীন এবং 
অসংলগ্ন, রমেশের সহিত তাহার অন্তরহ্ম পরিচয়ে 
: পথে কেমন একটা বাধ! আছে, রমেশের প্রেম-ব্যবহারে 
কেমন একটা বিশেষ সীমা আছে,যাহা! সে কিছুতেই ছাড়া- 
ইয়। আসিতেছে ন1। গাঙ্গিপুরের এই কয়ট। দ্রিন কমলার 
রুদ্ধ অভিমান এবং অঞ্গর্ভ বেদনার ইতিহাস। এই 
রুদ্ধ অভিমান-ব্দনাকে আমরা এক দিন রমেশের 
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প্রত্যাখ্যানে উদ্দীপ্ত বিদ্রোহে এবং পর ক্ষণেই বাধা- 


নিন্মুক্ত অঞ্রবেগে ফুটিরা উঠিতে দেখিয়াছিলাম। 
রমেশের সহিত সহঞ্জ মিশনের কোনে। উপায় ন। থাকায় 
এ অবস্থাট। কষলাতে অনেক দিন ব্যাপিয়। ছিল। এই 
অবস্থাই কমল! তাহার ম। নাই, বাপ নাই. তাহার শ্বশুর 
শাশুড়ী নাই, এই কথা মনে করিয়া মর্খপীড়া অন্তব 
করিয়াছিল। রমেশকে আত্ম-পরীক্ষা হইতে কিছু 
অবসর দিবার জন্য যেমনষ্ট হউক, কমলাকে পৃথক কবিয়! 
ফুটাইয়া তাহাতে অভিমান জাগাইয়। তুলিবার জন্তাই 
চরুবন্তীর বাড়ীতে রমেশকে কমলা হইতে অবচ্ছিন্ন 
রাখার দরকার ছিঙ্স। রমেশ যখন সংযমের দুটতাকে একটু 
শিথিল করিয়! ভিতর বাটীতে কমলার সহিত দেখা করিতে 
আসিয়াছিল, তখন কমলার পক্ষ হইতে এই অভিমানা- 
ঘাতের থুব প্রয়োঞ্জন ছিল। গ্রীমারে প্রেমিক। কমল? যখন 
রমেশকে আহ্বান করিয়াছিল তখন রমেশ তাহাকে 
আপন স্ত্রী নয়জানিয়৷ প্রত্যাখ্যান করে, আঙ্গ রমেশ 
যখন দ্বার-প্রাস্তে অতিথি তথন কমলা তাহাকে 
স্বামী জানিয়া অভিমান ছাড়া আর কিছু দ্বার! 
ফিল (ইয়া দিতে পারে নায-অভিমানের প্রয়োজন, 
কারণ ফিরাণে| চাই-ই | স্বাভাবিক জীবন-যাত্রার় এই 
ছাট চরিত্রকে পাশ।প।শি রাখিরাও এমন পাপম্পর্শ- 
শুন্য রাখার নিপুণতার আম[দিগকে মুগ্ধ হইতে হয়। 
প্রেমিকা কমল! প্রেমিক রমেশের নিকট হইতে 
ফিরিয়া আসে, প্রেমিক! কমলা প্রোমক রমেশকে 
ফিরাইয়। দেয়”-এক দিকে রমেশের মহত্বের বাধা, 
আর এক দিকে তাহার নিজের অভিষানের বাধা 
প্রেমের ক্ষেত্রে তাহাদের মিলনের উপর বিধাত। এবং 
সমাজ বজ উগ্ভত করিয়। রাখিয়াছেন, এখানে তাহাদের 
মিলন নাই। গৃহিণী কমলার সহিত গৃহন্যামী রমেশের 
মিলন সহজ এবং বাধামুক্ত, এখানে এক দিকে অভিমানের 
আঘাত এবং অন্ত দিকে মহত্ের পরীক্ষা! নাই ;--তাই 
তাহাদের জন্য নুতন গৃহরচনায় প্রবও কমলার সহিত 
রমেশের শিগ্*সবস কথোপকথন চলে; এই ক্ষেত্র 
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তাহাদের পরম্পর আদর-যত্র এবং ন্েহজ্গাপন, এই 


খানেই তাহাদের মিপ্লন। এই মিলনে প্রেম নাই 
তাহা বল যায় না, তবে প্রেষ এখানে গৃহকে অবলম্বন 
করিয়া একট সঙ্কোচহীন ভিন্ন মুর্ধিতে প্রকািত হইয়া 
উঠিয়াছে,---এই তিন্নতাকে “গৃহিণী” কগ।র যধো ধবিতে 
চেষ্টা কর। গেল । 

গাজিপুরে বাংলায় গৃহরচনায় কমল! মাবার গৃহিণী- 
রূপে ফুটিয়! উঠিল, কর্মের আনন্দের তিতর দিয়া তাহার 
প্রেম প্রকাশের কোনো প্রতিবন্ধক বহিল না। রমেশও 
গৃহকর্শের মধো কমলার বিচিত্র সৌন্দর্য দেখিনা বিশেষ- 
ভাবে মুগ্ধ হইল এবং প্র্যাকটিসের সমস্ত আরোজনের 
জন্য এলাহাবধাদ গিয়া! কমলাকে শ্লীরূপে স্বীকার করিয়াই 
গাঞজিপুরে অবস্থান করিবে স্থির করিয়া কমলাকে চিঠি 
লিখিল। সবদিক দিয়া সব বাধা সবিয়। গিয়াছে__গৃহ 
এবং প্রেম-জীবনের জন্য পরিপূর্ণ আয়োজন, এমন সময় 
কমলার নিকট চিঠিব্র একটি ছিন্্র অংশ তাহার জীবনের 
সমস্ত রহস্যকে ফাশ করিয়া দ্িল। এক মুহুর্তে তাহার 
অতীত জীবন একট। তাব আঘাতে আগাগোড়া নড়িয়। 
উঠিল, এক মুহূর্তে ছাদের উপরের সদ্ধ্যালাপ হইতে 
এই নূতন গৃহসজ্জ। পর্য্যন্ত উচ্ছ,জ্মল পরমাণুপমষ্থির মত 
সমস্ত এলোমেলে। ঘটনাবলী যেন একট বাজীকরের 
মায়াম্পর্শে আপন আপন গ্ৰানে সাজ্জত হইয়। বহস্যহীন 
প্রত্ক্ষতায় প্রকাশ পাইয়া উঠিপ--স প্রত্যক্ষতা কি 
বীভৎস! কি লজ্জাকর! সেখানে বরাবর একট! 
অনধিকারী পরপুরুষের কাছে সে প্রেম নিবেদন করিয়। 
আসিয়াছে, আর সেই ব্যক্তি তাহার প্রতি কপাপরবশ 
হইয়। শুধু মৌখিক আদরে তাহার প্রতিদান করিয়াছে ! 
এ লঙ্জ।, এ অপমান সে কি করিয়া ধুইরা-_মুছিয়। 
ফেলিবে ! রমেশ-সম্পর্কিত তাহার সমস্ত অতীত জীবনটা 
এক মুহূর্তে একট! ভিত্তিহীন মায়ার প্রাসাদের মত শুন্তে 
মিলাহয়। গেল; জীবনের সেই অতীত অংশ একটা 
আগন্তকের মত তাহার অস্তিত্ব হইতে খদসয়। পাড়ল। 
কমল। চক্রবর্তীর বাড়ীতে ফিরিয়। আসিল, পর দিন 


) কথা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ 
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ঘর সাঞ্জানে। শেষ হইঞ্বা] গিয়াছে 1?" কমল] উত্তর করিল 
“হা. ভাই, শেষ হইর। গিয়।ছে।” «প্রিয়তমা সন্বোধন 
এবং প্রেম-জ্ঞাপন। লইন্ন। রমেশের চিঠি আয়! কমলার 
হাতে পৌ ছলে কমল! তাহ। পড়ি বিষের. মত দুরে 
দু'ড়িপ্াা ফেলিয়া দ্রিল। চক্রবর্তী বাড়ীতে নাই, যাহাকে 
তাহার স্বাঘ। নলর] পরিচন দম্লা আপিয়ছে সে তাহার 
সামী নয় শৈসকে এ কথা সে কিছুতেই খুলিয়৷ বলিতে 
পারিল না; এদিকে আবার পরদিন সকালেই রমেশ 
দাম্পন্য গৃহধাসের বিতীঘিক লইয়া উপস্থিত হইবে। 
কমলা শৈলন মেয়ে উমিকে আদর করিম ব্রেসলেট দিল, 
উমেশকে টাকা-কাপড় উপহ।র দিল, শৈলকে প্রণাম 
করিল এবং বলিস. তোমাদের নিকট বড় স্থখে ছিলাম*-_ 
তারপর বাংলাগৃহ-যাত্রাব ছলে যে গঙ্গা হইতে তাহার 
জীবনে মিথ্যার ক্জাল জড়াইয়। গিরাছিল সেই গঙ্গাতেই 
রযেশের উপহারদন্ত হারের সঙ্গে সঙ্গে রমেশ-সম্পর্কিত 
মিথা। জীবনকে সম্পূর্ণভাবে বিসর্ষ্মন দিল: এবং নৌকা- 
ডুবির পুর্বন্তী জীবনের সুত্র ধরিয়া সেখানকার অন্ত ম্পর্শ- 
পরিচয়ের অত।বে শুন একটু নাম ও ঠিকানাকে পাথেয়: 
করিয়া সতোর অভিয।নে বাহির হইয়। পড়িল । 

কমলার গৃহত 'গকে তাহ।র বিশেষ অবস্থার কথ] 
স্বরণ করিয়। আদর্শ হিন্দু পত্রীর পক্ষে মোটেই অস্বাভা- 
বিক বলাষায় না, লরং উপ্ট। এই গৃহতযাগই তাহার 
আদর্শ হিন্দু পরীর দাবীকেই সপ্রমাণ করিয়। দেয়। 
কমলার গৃহত্যাগ পাঠকসাধারণের মনের অগ্রি-পরীক্ষ! 
পার হইয়া আসিতে পারিলেও কমলার হঠাৎ রযেশ 
হইতে মন তুলিয়। লওয়ার ব্যাপারট] তাহ] পারে না। 
কেহ কেহ ইহ] হইতেই সমস্ত বইটাকেই অস্বাভাবিক আখ্যা 
দির? থাকেন, কেহ বা এই ব্যাপারটাকে একট। মস্ত মনো: 
বৈজ্ঞানিক সমস্য। ঠাওরাইযা গন্ভীরতাবে চিন্ত। করিতে 
বসেন.--কিন্তু খটুক! খটুকাই থাকিয়া যায়। আসল কথা. 
থটুক] পাগিলেই তাহ ঘুচানে। মুক্ধিল। কিন্তু খটক! 
লাগিবেই ব1 কেন? হিন্দু রমণী স্বামীকে স্বামী বলিয়াই 


প্রতিভা ূ 
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ভালবাসে, ধমলাও রমেশকে সেই ভাবে রানার | 
হিন্দু-পত্বীর স্বভাব-সংদ্।র কেমন দু এবং ঘজ্জাগত, সেই 
সংস্কারে আঘাত পড়িছগে তাহান অস্তিত্বের যুলদেশেই কেমন 
. নাড়া পড়িয়া যায়, তাহা আম 1 বেশভ্তানি। রমেশের 
 স্বামত্বের ভিত্তির উপরই কষমণ।র ভালবাসা দাড়ায় ছিল। 
সেই ভিত্তই যখন শুগ্ে মিলাইয়। গেল, তখন হঠাৎ 
তাহার ভালবাসাকে কমল।র ফির1ইয়া আনিতে হইল। 
_ হিন্দু পত্বীর পক্ষে এত বড় একটা দ্বিতীয় মানসিক বিপ্রব 
অসন্তবু। রমেশকে কমলা স্বামীর মত ব্যবহার করিয়া 
আসিয়াছে--এই অজ্ঞানাশ্লীল অবস্থার সুগছীর লজ্জায় 
এবং রমেশ তাহাকে অন্তরের সহিত ভাল ন1 বাসয়। 
তাহার নিরাশ্রয় ছুঃস্ছ অবস্থার জন্য কৃতজ্ঞতা-পরবশ হইয়। 
এত দিন শুধু মৌখিক আদর দেখাইয়া আসিয়াছে.কমলার 
এইরূপ মনে করায় তাহার ব্রমেশ-প্রত্যাখযানের 
নিকটতম কারণ নিহিত আছে। হিন্দু রষণীর পত্বীজী বনে 
এই বৃহৎ ঘটনার আকন্মিকতায় তাহার চিত্তবেগ থে 
প্রতিক্রিয়ায় প্রকাশ পাইয়! উঠিবে তাহ]৷ কিছুমাত্র 
অস্বাভাবিক নহে । কমলাও যে রমেশ হইতে শুধু তাহার 
প্রেম ফিরাইয়। নিয়াছিল তাহা নহে, সে প্রথমে যে 
রমেশকে একটু বিরুদ্ধভাবে দেখিয়াছিল, একথাও ঠিক। 

কিন্ত এ বিরুদ্ধত1? তাহার গৃহত্যাগের পৃর্ব পথ্যন্ত, 
কারণ তখনও তাহার রমেশ সম্পর্কিত জীবনের জের 
টুকু ফুরাইয়া যার নাই। গৃহত্যাগের পর যে জীবন 
সম্পূর্ণভাবে মিথ্য। হুইয়। গেল, তাহ।র প্রতি বিরুদ্ধতার 
ভাবটাই তখন টি'কিবে কি করিয়া? মিখ্যার বর্ণজ্ছট। 
গাজিপুবের সন্ধ্যায় এটিকে বিলীন হইয়। গেল, ওদিকে 
কাশীর নিশীথে নবীনকালীর গৃহে কমলার সত্য জীবনের 
ছুঃখম্পর্শ অন্ধকারের যত তাহার চারি দিকে ঘনাইয়। 
আমিতে লাগিল। পথে গৃহে তখন অন্ধকার; চোখেও 
অন্ধকার জড়াইয়া আসিয়াছে-_-তবুও কমলা তাহার 
অন্তরের নিভৃত কোণে যে নামের প্রদীপটি জালাইয়া 
বাখিয়াছিলঃ তাহারই আলোক বাহিরের একরাশ 
অন্ধকারকে একেবারে অপহ হইতে দেয় নাই। নবীন- 
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তপ অশ্াস৯ পান্জিত জঞ্গ 
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কানীদের লিট এক দিন নিিনিন কমলার ক 
অরুপণের আভাস লইয়। আসিয়। উপস্থি চ হইলেন,_-কমলা; 
হাতের লঠন কণাপিয়! উঠিল. তাহার অন্তরের দীপটি 
কাপিয়া কীপিয়া নিবিয়! গেল-অরুণের সন্ধান পাওয়া 
গেল, তখন দীপের আর কোনে প্রয়োজন রহিল ন্বা। 
কিন্তু বাধ! তখনও রুহিয়া গিয়াছে, অন্ধকার তখনও 
কাটে নাই । ধীরে ধীরে উমেশ, চক্রবর্তী, শৈল প্রভৃতি 
তো'রের পাখীরা পক্ষতাড়নায় বাকী অন্ধকারটুক তাড়া- 
ঈ্বা দিয়া কলকগে আকাশকে মুখর করিয়া তুলিয়া 
অরুণকে আবাহন করিয়া লইল)১--“নলিনী" তখন 
“আখি খুলিয়া দেখে তাহারি “রবি” তাহারই দ্বারে 
দ'ডাষ্টয়া প্রেষ-স্নত 'আয়ভোচ্দল দৃ্টিতে তাহারই পানে 
চাহি! আছে । আমাদের জগতপুরলক্মী কমলাটির 
সহিত পদ্পপলাশলোচন নলিনাক্ষেত্র মিলন দেখিয়া 
আমন! সুখী হষঈটলাম। 

স্বামী কমলার ঈপ্সিত | এই ঈপ্সিতলাঁক্ষের পথে নবীন- 
কালীর গৃহে আমর! কমলার কষ্টসহিষুণতা এবং শত 
নির্যাতনের মধ্যেও তাহার অবিদ্রোহীতাব দেখিতে পাই; 
দেখিতে পাই, সেই বাড়ীর তৃত্যেরাও কর্তভা-গৃহণীর 
বিরুদ্ধে গিয়। এই বামুনঠাকরুণ কমলার কেমন 
বশ। নিরুদ্দছ্ট অপরিচিত স্বামীর প্রতি হিন্দু পত্রী কমলার 
পূর্বেই “ভক্তিপ্রেষ* ছিল, তবে নবীনকালীদের বাড়ীতে 
নলিনাক্ষের যত এমন “সৌমানুন্দর দেবতার মত” 
স্বামীকে দেখিয়াই কমলার প্রথম “অন্ুরাগ' হইয়াছিল 
এ কথা ঠিক। হরিদাপীরূপে নলিনাক্ষদের বাড়ীতে 
আপিয়াই কমল! তাহার লক্গমীর মত মুখ ও লক্ষ্মীর যত 
সেবা ও গিত্লিপন। দ্বারা নলিনাক্ষের মাতা ক্ষেমন্ষরীকে 
বশ করিয়। লইল। বশ করিবার মন্ত্র তাহার বেশজানা 
আছে, তাহার সংস্পর্শে বে আসে সেই তাহার পরিচয় 
না পাইয়া যায় না; স্ীমারে খুড়ো চক্রবর্তী পাইয়াছিলেন 
ও উমেশ পাইয়াছিল, গাজিপুরে সধী এবং দিদি 
শৈগজ। ও উমি পাইয়/ছিল, হেমনলিনীর মত এত 
বড় একট! প্রতিঘ্বন্বিনীব স্বতির কবচ আটিয়াও 
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কথা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ 


না ৩৭১ তল ৩ 


রমেশ সেই মন্ত্রবাণ হইতে রক্ষা পায় নাইঃ সরল এবং প্রকাশধনাঁ। তাহার অশিক্ষিত সারল্য দোষের 


এই মন্ত্রে শিক্ষিতা হেমনলিনী তাহার চিত্তকে কমলানর 
শ্সেহে ধরিয়]! দিয়াছিল, আর স্বয়ং ওঝা! স্বামী নলি- 
নাক্ষের সাত্বিকতা ভেদ করিয়। তাহার ভিতরেও এ মন্্ব 
কেমন কাজ করিয়াছিল, তাহা আমর] নলিনাক্ষের চরিত্র- 
বিশ্লেষণে দেখিতে পাইব। কমলার এত বড় শনি, 
সে ইচ্ছা করিয়া কখনো শক্তি খাটায় না। তাহার 
আজন্ম ছুঃখকঞ্টের গুণে সে তাহার আকাক্ষাকে থন্ব 
করিতে শিখিয়াছে, মিলনের প্রধান সহায় দীনতা 
তাহার অন্তরের চির অলঙ্কার ₹ বহুদ্িনবযাপী ছুর্ভিক্ষের 
পর আসন্ন ভোজের কাছেও তাহার সংখম অপাধারণ, 
নলিনাক্ষকে শুধু দেখ এবং সেবার অধিকারেহ তাহার 
সন্তোষ অপরিমিত। ছুঃখের ভিতর দিয়া কমলা আসি- 
য়াছে, অন্যের ছুঃধকে আপনর বলিয়া অনুভব করিতে 
সে জানে, বিদায়ের বেল। হেমনলিনীর বিষ্ঞ-মলিনতার 
জন্য তাহার প্রতি কমলার তীব্র সহানুভূতির ভিতর দিয়াই 
আমর। বেদন1 অনুভব করি । বরমেশের সহিত কমল।র 
শেষ-বিদায়ে রমেশের জগ্ঠ কমলার কোনে হুঃখপ্রকাশ 
আমর। দেখিনা। কিন্তু নলিনাক্ষের সহিত কমলার 
মিলনের অন্তরায় রমেশ যখন সীমাহীনতায় নিঃশেষে 
হারাইয়। গিয়াছে, নলিনাক্ষ ও কমলার মিলন যখন পূর্ণ 
হইয়া! গিয়াছে, তখন কমলার দাম্পত্য জীবনের সেই 
গোপন অধ্যায়ের মন্মদেশে হেমনলিনীর সহিত এই পিতৃ- 
মাতৃহীন নিন্নাশ্রয়া যুখধকটিরও সকরুণ স্বৃতি, তক্তি ও 
দ্েহঅশ্গর সঙজলতায় চিরদিন অভিসিঞ্চিত আছে, তাহ] 
মন্মনে মর্্দে আমরা অনুভব করিতে পারি। 

হেমনলিনী আচারে. ব্যবহারে এবং কথায় কতকটা 


প্রচ্ছন্ন । রমণী সমাজের সহিত যথেষ্ট 
হেমনলিনী ও মেলামেশার অভাব, তাহার উন্নত 
কমল।। দু হৃদয়, এবং উচ্চ শিক্ষাই তাহার 


প্রধান কারপ। কমলার মধ্যে যে একটু 
প্রচ্ছন্নতা নাই তাহা নহে, এই প্রচ্ছন্নতা তাহার জটিল 
জীবন-সমস্য! হইতে উত্তত। তবে যূলে কমলা-চরিত্র 


নহে বরং সুপ্দব্র এবং মধুর । শিক্ষিত হেমের সহিত 
অল্প পরিচয়েহ তাহাকে আমরা দ্বউচিত্তা বলির) অন্ুতব 
করিতে পারি; অশিক্ষিতা কমলার দৃট চিতা বাহিন্গে 
সচরাচর প্রকাশ পায় না,কিন্ত বড় প্রয়োজনের ডাকে দেখা 
দেয় । হেমের হাস্তালাপ এবং তীক্ষু ব্যঙ্গ আমর! উপভোগ 
করি, কমঙ্গার হাণি এবং সরল প্রয়োঙনের আলাপও 
কিছুমাত্র কঘ উপভোগ করি না। ব্রাহ্মসমাঞ্জের শিক্ষিত 
স্বাধীন প্রেম এবং হিশ্কু সমাজের নিঠরশীল দাম্পত্য 
প্রেম, ব্রাহ্ম হেমনলিনী ও হিন্দু কমলা স্ব স্ব স্থানে উভয়ই 
প্রধান, ০্শিষ্ট সৌন্দর্যে এবং মাধুর্ষেয মণ্ডিত। তবু সব 
দিক দিয় ধিচার করিতে গেলে কমলাকেই আমরা 
বেশা পরিণত বর্লতে,বাধ্য। কমলা-চরিত্রের বিচিপ্রত। 
হেমে নাই। কমলার হৃদয় হীরকথণ্ডের মত তার বিভিন্ন 
দিক দ্িয়। সরল ওজ্জ্ল্যে প্রকাশ লাভ করিয়াছে । 
হেমনলিনী অনেক দিক দিয়! প্রচ্ছন্্, ফুটিয়াছে শুধু কণ্ঠ! 
এবং প্রেমক। রূপে । কমল! কন্ারূপে ফুটিয়াছে চক্রবর্তী 
এবং ক্ষেয্ধত্রীর কাছে। হেমের পৃর্বরাগ কমলাতেও 
আছে, কমলার দাম্পত্য চিত্র হেমে নাই অথব। অঙ্কিত 
হইবার অণকাশ ঘটে নাই। চ1 বিতরণে হেমের সেব1- 
পরারণতার পরিচয় পাওর়। যায়, কিন্তু রুহিত-মুড়োর 
সেবাপরাঃণতাঁর কাছে তাহা টিকিতে পারে না।" হেম 
সংসারের তারের কথা তাবিলে শুর পায়, কমণা পাকা 
গৃহিণী । উমেশ এবং উমিতে মিল্য়! কষলার মাতৃত্বের 
দিক বিকশিত করিম! তুপিয়াছে' চাকরদের সঙ্গে তাহার 
বাবহারে অন্ুগতবা২সলোর পারচয় পাওয়। যায়; হেমে 
এসব দিক আদৌ নাই । হেম সঙ্জানে উচ্চ চিন্তা করে, 
অনেকট। শিক্ষার 'ততর দিয়াই জীবনের অভিজ্ঞতা আদায় 
করিয়া লয়; কমল] অজ্ঞান তাবেই সমস্ত হৃদয়ে অন্থতব 
করিতে পারে । হেমন!লনী বাহিরের শিক্ষার ভিতর 
দিয়া৷ পরিণাঁতর পথে অগ্রপর হইতেছে বলিয়াই তাহাকে 
ধীরে ধীরে পথ কাটিয়া লইতে হয়, এবং প্রেমিকারূপেহ 
এই পুস্তকে অথবা এই জীবনে তাহাকে থা(মতে হইয়াছে; 


প্রতিভা 


বৈশাখি ১৩১৯ ১৩১৯, 


সনি পি শি শিস শি পসিও শি পি সত ৩ 


০৬ জপ এ সি শা - 


আর কমণা আপন অন্তরের ঞ্বতায় প্রতিটি বনিয়াই 
এক মুসুর্তে প্রেমিকা, পত্ধী, এবং মাশারূপে ফুটিয়। উঠিতে 
পারিয়াছে। তবে কমলাকে কমলার এবং হেমনলিনীকে 
হেমনালন)টর পথ দিয়াই আসিতে হইবে। 
হিন্দু পত্ধীর আদর্শ চিত্রণে এবং তাহাদের গৃহত্যাগে 
সুর্য/মুখী ও কমলার সাদৃশ্ত আছে। তবে কমলাতে 
অভিনব জীবন-সমস্তা এখং নিপুণ মনস্তত্ব- 
বিশ্লেষণের ভিতর দির) হিন্দু দাম্পত্য- 
প্রেমের আদর্শট। এমনই সুন্দর ভাবে 
প্রকাশিত হইয়াছে যে, কুর্যামুখীতে 
কিন্ব। অন্য কোনে। চরিত্রে তাহ] হয় নাই: হইবার স্থযোগ 
ঘটে নাই, অথব। ঘটানো হয় নাই। অসামান্য সরলত। 
ও উন্নত সহজ জ্ঞান, হিন্দু বালিকাপত্বীর স্বভাঁব- 
দুর্বলতা ও অসাধারণ দৃঢ়তা, ব্রীড়াসচ্ছুচিতা বালিকার 
গ্রথম প্রেমস্ফুরণ ও বযস্থা গৃহিনীর সেবাপরার়ণতা, 
কন্ঠার ভক্তিন্সেহ, এবং মাতার মাতৃত্ব ইত্যাদি বিরুদ্ধ 
এবং বিচিত্র সৌন্দর্যের সংমিশ্রণে কমগা-চরিত্র যেমন 
মধুর এবং মন্বস্পর্শা, হ্র্য্যমুখী সেরূপ নহে। আদর্শ 
হিসাবে সূর্যমুখী কমলা-চরিজ্রের সমকক্ষ হইলেও গ্াত্য- 
হিক জীবনচিত্রণে কু্য্মুখী অনেক থাটো। কমলা- 
চরিত্রে প্রতিদিন এবং চিরদিন, সংসার এবং আদর্শ এ 
ছু'টা! দ্িকই এমন স্ুন্বর ভাবে মিশিয়াছে যে, তাহা 
অ।মাদের বেশী সহানুভূতি আকর্ষণ করে। কমলাতে 
বিচিতুতার মধ্য দিয় আদর্শের এককে পাই খলিয়াই 
আমা দিগকে বেশী মুগ্ধ হইতে হয়। 

প্রথম জীবনে আশ! ও কমলার পিতৃমাতৃহীন পর- 
গৃহবাস, সারল্য, দদিগ্চতা এবং সতীমাহাম্মযে তাহাদের 
সাদৃশ্য আছে। তবে কমলায় আশার 
পরিণতি । আশ! অস্তধূদ্ধের ভিতর 
পিয়া গৃহিণীরপে প্রকাশ লাভ 
করিয়াছিল, কমলাতে জন্মিয়া তাই প্রথমেই সে গৃহিণী- 
রূপে এবিকশিত হইয়। উঠিয়াছে। পূর্ব জন্মে তাহার 
মুখে কথা নাই; পরজন্মে বেশ ফুটিয়াছে পুর্বব জন্মে 


সূর্যমুখী ও 
কমলা । 


আশ ও কমলা । 


( ২৪ ০ 


৮. শি তাস আও সত ১ শর শপ নাশ স্পা শট ৭৯৯ শত ২ আনা শা ০ শ্মপশ পপ আপা "শী সরা সি সি ৬ 


২য় বর্ষ 
টিনার মুখ ঢ!কা, পরজন্মে রা মাথার চ্রীতী 
লঙ্জ! সঙ্কোচও অনেকট! কাটিয়া! গিয়াছে? পুর্ব জঙ্মে 
সে সংকীর্ণতাঁয় সরল, পর জন্মে বিরুদ্ধতা ও বিচিব্রতার 
সমম্মলনে নরল। 
(ক্রমশঃ) 
শ্রীস্থখরঞজ নরায়। 


সন্ধযামালত 


শৈশবে ঘুবিত যবে হে শঙ্খ, তোমার তীরে তীরে 
বাতুল বালক এক মনাবেগে অঞ্জান] খুঁজিরা, 

ঘুরিতে বনানী -পথে, মাঝে মাঝে সন্ধ্যার সমীরে 
গহনের দেশ হতে গন্ধ এক আমিত বহিয়। ! 


অজানা ফুলের গন্ধ, অঙ্জানা নিকুপ্ততল হ'তে! 

কত খুজি কত ঘুরি পাইত নাধাহার সন্ধান! 
ভুলে ভুলে" তাবিত সে, আপে গন্ধ তব বক্ষ হতে-__ 
“আছে অধু এই মাত্র প্রাণে যার আভাসে প্রমাণ। 


কোথায় নিকুপ্র-বক্ষে ক্ষুদ্র ফুল আধার আগারে 
বিন্দু হতে তুলিরাছে পরিব্যাণ্ত গন্ধের ফোয়ারা 

খ্জিত আকুল হয়ে তন্ন তন্ন গোধুলি আ'ধারে-_ 
প্রাণেরে জাগা তে চাহে, ব্যক্তরূপে নাহি দিত ধর]। 


খুজিত বৃক্ষের বৃযুহে__জাগে যারা নিদ্রার মাঝারে; 
নির্বাক নিশ্চল, তবু অগ্জঃপুরে আছে যার প্রাণ ! 
খজিত পল্লব-কুঞ্জে--চিবরকাল শিযুক্ যেন রে 
দীর্ঘ নিশ্বাসিতে যারা, জন্মেনি করিতে কতু গান! 


খ.জিত শিখরে, শৈলে, পাষাণের স্ত,পে সমুচ্চয়ে, 
অঠতন্য মাঝে তবু দেয় যার! চিত্ত-পরিচয়, 
অচল বাড়িতে থাকে--কত মধু. শিশুর বিস্ময়ে ! 
কি মি সে ঘোরাঘুরি পুরী যার নিত্য দুরে রয়। 


১ম সংখ্যা | 


আজি এই এত দুরে যৌবনের মধ্যানু-প্রকাশে 
হিয়। শুধু দহেযাহে, বিন্দুমাত্র করে না উজ্জ্বল! 
কোথা হ'তে আসেভামসি- _বাত।সে,কি তাবের আবেশে! 
পুরাণ সে পরিচিত মনোমথ গুপ্ত পরিমল । 


মনে হয়, শঙ্খ-তীরে সে শৈশবে মজিতাম মাতে 
বস্ত সে ছিল না কতু-_স্বপনের অমৃত-আতাপ ! 

মনে হয়, ওতপ্রোত মিশে গেছে শৈশবের সাথে! 
শৈশবেরি গন্ধ তাহা. আস্মা-পুরে উৎসব উচ্ছাস! 


সে সন্ধ্যামালতী যম, নিবাসিনী সন্ধ্যার অন্তরে ! 
ছায়া আর আলো যবে পরম্পরে মজি' একাকার! 

ছরাশার দাব-দগ্ধ এ জীবন-মরুপ্ন প্রান্তরে 
সন্ধ্যামালতীরে মম পাব কে।থা__পাইবকি আর ' 


শ্ীশশান্কমোহন সেন। 


শৈব ধর্মের ইতিহাঁস 


বৈদিক যুগের শেধাবস্থায় পৌরাণিক যুগারস্ত-কাল 
ধর] হয়, কিন্তু এই উভয় যুগের মধ্যে বিভাগ-সচক রেখা- 
পাতের সম্ভাবনা নাই। বৈদিক 
বৈদ্দিক যুগে শৈব প্রভাব । যুগের শেষ ভাগে ধীরপদবিক্ষেপে 
পৌরাণিক শিশুর আবিভাব 
হইয়াছিল, এবং ক্রমে বদ্ধিত ও পৌরাণিক মুহ্িতে বিকাশ 
প্রাপ্ত হইয়াছে । ভারতে শিব-পৃজা ও শৈবগণের 
আবির্ভার এই প্রকার বৈদিক যুগাবসানের পুর্ব হইতেই 
হইয়াছে। প্রথমে যে ভাবে শিব মানব-হৃদয় অধিকার 
করেন, পরবন্তী কালে তাহার আমুল পরিবস্তন সাধিত 
হয়। 
পৌরাণিক লক্ষণাক্রান্ত বৈদিকগণ শিব-দেবতাকে 


রামাক়ণে শৈবধর্ঘের প্রভাব । 4588 
গণের পিত1] বলিয়। হির 
কয়েন। ক্রমে কালী, করালী, হুর্খী নামক 


( ২৫ ) 


অগ্নিশিখাগুলি রুদ্রপত্বী ব1 শিব-ভার্ধযার পদ্দ 


শৈব ধর্মের ইতিহাস 


আছি 


প্রাপ্ত হন। ক্রমে রামায়ণী যুগের আবির্ভাব-কাল 
উপস্থিত হইলে শিব মুত্তিমান সংসারী মানবের ন্যায় 
কল্পিত হন। মধু ও লবণ দৈত্য হইলেও পরম শৈব। 
লক্ষেশ্বর রাবণ শৈবধর্ম।বলন্বী ছিলেন এবং শক্তির 
উপাসনা করিতেন। 'রামেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠা এবং 
শ্রীরাম কর্তৃক শক্তি-আরাধনা যদ্দি সত্য হয়, তবে শৈব 
ধন্ম থে কত পুরাতন তাহ উপলন্ধি হইবে । * 
শৈব-ধর্শের ও শিব-শক্তির প্রসঙ্গ রামায়ণ অপেক্ষা 
মহাভারতে অধিক। কংস, জরাসন্ধ ইত্যাদি 
রাজন্ঠগণ বৈদিকাচারী হইলেও 
শৈব ছিলেন। পাগুব-শিবির- 
রক্ষা এবং কিরাত-বেশধারী শিবের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ 
ও পাশ্ুপাতাস্বলাভ শৈব ধর্্ের পরিচায়ক । 
মিলিন্দের ( ১1510710101) প্রত্যাবর্তনকালে পুষ্পমিত্র 
বিছ্যমান ছিলেন এবং অশ্বমেধ 
যজ্ঞ সমাধ। করেন। "মালবি- 
কাগ্রিমিত্রে ইহার বিবরণ 
বধিত রহিরাছে। 
সেই সময়ে শৈব ধর্ম বর্তমান 
ছিল। ২৭ খুঃ পৃঃ পর্য্যস্ত কান্ব 
বংশের নিদর্শন বিদ্ভমান ছিল। 
প্রচারার্ধে সবিশেষ আগ্রহ 
প্রকাশ করিয়াছিলেন । তিনি 


মন্থাভারঠে শৈব প্রভান। 


শৃক্গবংশ ও শৈবধশ্ব। 
(১৮৪ খং পৃঃ) 


কাঙবংশ ও শব প্রভাল। 
1২ খ.ঃ পৃঃ 


কদপাস্‌ শিবপুজা 


কদপীস (01711)1), 


৯* সঃ] স্বয়ং শিবপূজা করিতেন। 
যানি কাহার মুদ্রায় হিন্দু দেবদেবীর 
ঘুতি আন্ত ছল। 
শিব শী ( মত্স্যা পুরাণ ॥] ১০৩ খৃষ্ঠান্দে এবং " 


(শবস্কন্দ শতকর্ণ] (মৎচ্য) ১১৭ 
খৃষ্টাব্দে রাঁজত করিস ছিলেন । 
তাহারা শৈব ধন্মাবলম্বী 


শিবশ্রী, শিবস্কন্দ ও শৈব 
প্রভাব । ১৭ থ্‌ঃ। 
ছিলেন। 

* রামায়ণে রামের শক্তি-আবাধনার প্রসঙ্গ নাই, 
কিন্ত পুরাণা্দিতে শক্তি-পুজার প্রসঙ্গ আছে। 


প্রতিভ! 
১ 


সি ০ শালা 


শক রাজগণ পরম জাহে রব শিলাণি [পিতে 


উল্লিখিত আছে । সেই সময়ে শৈব ধর্মের সবিশেষ উন্নতি 
সাধিত হইয়াছিল । 

্‌ গপ্তরাজগণ পরম মাহেশ্বর ও বৈষ্ণব ছিলেন,তাহাদের 
সময়ে বৌদ্ধ ও জৈন ধন্ম সাত- 

শয় হীনতাব ধারণ করে। 

চন্দ্রণ্প্ত (২য়) বিক্রম।দিজ্যের 

সময়ে শৈব ধর্মের প্রবলতা পরিলক্ষিত হয়। ক্বন্দগুপ্ডের 
সময় বিষুরমুর্তি প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। তিনি সৌর 
. ও শৈব ধর্মেও অনুরাগী ছিলেন। গুপ্তরাজগণের সমে 
শৈব ও বিষুপুজকগণের 
একতা সম্পাদিত হয়। হরি- 


গপ্তরাজগণও শৈব প্রভাব । 
৪৫৫-৬০১ খ.| 


হরিহর সম্মিলন । 


হর মৃত্তির পৃক্গা সম্ভবতঃ এই সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 
পু দেশে স্কন্দ-গোবিন্দের পুঙ্জার প্রচলন এই সময়ে 
আরম্ত হইয়াছে। 

“হন্দেগুপ্ত প্রভৃতি কোন কোন গুন্তরাজবংশধর 
মাতৃক! ব1! শঁক্তর উপানক ছিলেন । ঠাহাদের যঙ্হে 


শক্তি ভিন্ন কেহ শিব পু! 
গৌড়মগ্ডলে গুপ্তরাজ- 


রতে পারিবেন ন।। ইত্যাদি 
পাতিভিত বির করিতে পারিবেন ন।, হত্যা 


পৌরাণিক মত প্রচারিত হয় । 
গুপ্তরাজগণের সময়ে কাণাজাধিপতি পন্নম মাহে 
হর্ধদেবেপ যত্বে মথুরা মগুলে বহুতর শিব-মন্দির নির্মিত 
হইয়াছিল ।” « 
বর্ধমান মালদহের পাওুর। নামক প্রাচীন স্থানে 
গুপ্তরাঞ্গণের বহু নিদর্শন ও হুরগৌরী (বান্রবীকান্। ) 
মৃষ্ঠি বিদ্ধমান রহিয়াছে । বর্তমান কালে মালদহের 
প্রাচীন চিহ্বে চিন্তিত বনভূমে বে সমুদয় দেবদেবীর 
মৃঙ্ঠি (বিঝু, ভবানী, কালী) বিগ্ভমান রহিয়াছে, উহার 
উপরিস্থ “শ্রীনুখ” চিহ্ন দর্শনে কোনগুলি গুপ্তরাজগণের 
সময়ে প্রতিষ্ঠিত, ভাহ1 অবগত হওয়া যায়। 
'তোরামন' মহারাজের সহিত বঙ্গের বিশেষ কোন 


ভার ০০০০ পাপা পাক এ পল রসি ও) শশা সপ সপ জা 


॥ ব্রুজ রাতের পুরাবন্ত ১/০ পৃষ্ঠা | 


৭ সিসপ 





০০ সারার এরা, ০ 


(২৬) 


| ২য় বর্ধ 


সম্বন্ধ বর্তমান না থাকিলেও 
তিনি শৈবধর্ে সবিশেষ 
আম্থাবান ছিলেন বলিয়া এ 
স্থলে তাহার নামোল্লেখ কর! হইল। 

শ্রীহর্ধদেবের সময় শৈব প্রভাব বিছ্ধমান ছিল। 
তাহার বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের 
প্রকৃতিপুঞ্জের মধ্যে অনেকে 
শৈবধন্মাবলম্বী ছিলেন বলিয়। 
শিব মৃত্তি প্রতিষ্ঠা এবং বৌদ্ধ-উৎসবের সহিত উৎসব 
আমোদের অন্ুষ্ঠান হইয়াছিল । 

গোঁড়ের দক্ষিণস্থ উত্তর রাঢ়ে শশাঙ্কনবেন্্রগুপ্ত নামে 


ভোরামন রাজ গু শৈব 
ধর্ম । (৫০০ পঃ)। 


শ্ীহর্বর্ধীন ও শব প্রভাব 


৬৯৬-৬৪৮ খ 2 | 


টিলার এক জন পশৈবধর্মাবলন্ব! 
শঙ্গরাচামোর আবিতাব । 
০ নরপতি ছিলেন। সেই সময়ে 
শশাঙ্কনরেন্দ্র গুপ্ত পু 

গৌড়ের কিয়দংশ ও ব্রা 


(৬৮৬খঃ)। 
মগ্ডলে শৈব প্রভাব অক্ষু্ধ 


ছিল। এই শশাঙ্ক গয়াস্থ বোধি-তরু কর্তন এবং তথায় 
শিব প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময়ে দাক্ষিণাত্য 
প্রদেশে নন্ববি গ্রামে শঙ্করাচ।র্য্ের প্রছর্ডাব হইরাছিল 
বলিয়া ধতিহাসিকগণের মধো কেহ কেহ মত প্রকাশ 
করিয়াছেন। * 

শ্ীমৎ-শঙ্ষরাচার্যা কেবল যে শৈব ধর্ম পুনঃ প্রচার ও 
(বীদ্ধ ধর্মের আমূল উৎপাটনে 
বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, তাহা 
তাহার জীবনী পাঠে বোধ হয় 
ন1। তিনি বুঝিয়াছিলেন বৌদ্ধ ধর্ম বিনাশ , করিতে 
হইলে কেবল শৈন ধর্ম প্রচার করিলে চলিবে না। 
তৎ্কালে ভারতে বিষণ ও শিবাদি দেবতার 
আরাধনাও প্রচলিত ছিল। বিতিন্ন হিন্দু ধর্্মো- 
পাসকগণের মধ্যে বিরুদ্ধ ভাব দুরীকরপাতিপ্রায়ে তাহার 
শিষ্যগণের মধ্যে তিনি শৈব ও বৈধব ধর্ম প্রচারার্থ 
আজ্ঞ। প্রদান করেন। 
কাটি কাছ পর্রিকা--২য় সংখ্যা, সম ১৩১৫--শ্রীশঙ্কর! 
চার্ধা। 


কবৌছিধন্ধ বিনাশার্থ শঙ্গর! 
চার্ষ্যের ফৌশল। 


- ১ সখ্যা।। 

মাধব।চার্য্যে শঙঞ্চর-দিপিজয় অন্থলারে, শঙ্করাচারর্য অঙ্গ, 
বঙ্গ ও গৌড়দেশীর নাস্তিক (শৌদ্ধ " মগুগীকে বাক্ষুদ্ে 
পরাস্ত করিয়াছিলেন। সেই সময়ে অনেকে শৈব ধর্শে 
দীক্ষা গ্রহণ করেন। শঙ্করাচার্যা স্বরং গৌড় নগরে 
অবস্থান করিয়াছিলেন। এই সময হইতে গৌড় দেশে শৈব 
ধর্ম প্রবল হয়। শক্ষরাচার্ধয বিপক্ষগণের মতবাদ খণ্ডন 
করিয়া স্বীয় মত প্রচার করেন, এ৭ং বেদান্ত শান্স্রের প্রচার 
ও তরজ্ঞীন প্রচলনের উদ্দেশে 
এবং বৌদ্ধধর্মের ধবংস বাসনায় 
শঙ্গগিরিতে শঙ্গগিরি মঠ. 
দ্বারকায় সারদা মঠ, শ্রীক্ষে তে গোবর্ধন মঠ ও বদরিকাশমে 
জ্যোষি মঠ সংস্থাপন করেন। “যখানে বৌদ্ধ মতের 
প্রাছুর্ভাব এবং প্রচার-কেন্দ্র ছিল, তিনি সেই সেই স্থলেই 
মঠ স্তাপন করিয়। আপন নব মতের প্রচলন করেন। 
তিনি আত্মজ্ঞানে অসমর্থ ন্যক্তিদিগের নিমিত্ত শিবাদির 
উপাসন। প্রচারে উদ্ভাত ছিলেন । শঙ্ষরাচার্ষোর শিষ্যেরা 


বৌদ্ধ-প্রধান স্থানে শঙ্করা 
চার্ধোর মঠ প্রতিষ্ঠা । 


তদীয় আদেশানুপান্রে নান] দেশে ভমণ করিয়া! ও তত্রতা 


পগ্ডিতগণের সহিত বিচার করিয়া শিবাদি সাকার দেব- 
দেবীর উপাসনা প্রচার করেন । ভগবান্‌ শঙ্করাচার্যোর 
শিষ্য পরমত কালানল” অশেষরূপে দিগ্রিদয় করিয়া! সেই 
সেই দেশের অনেক লোককে পঞ্গাক্ষর মান্থের উপদেশ 
দ্বা। ইশব মতাবধলম্দী করিতে 
াকেন । দিপপরকুমার দ্বারা 
শাক মত ও বটুকনাথ দ্বার 
তৈরধ উপাসনা প্রচারিত হয়। 
শঙ্করাচার্যয কাঞ্চী, কর্ণাট, কাশী, কামরূপ প্রন্থৃতি হারতি- 
বর্ষের নান! স্থানে ভ্রমণ কররুয়া্ছলেন। জধনের শষ 
ভাগে তিনি কাশ্মীর রাজোে গমন করেন এবং 
তথায় প্রতিপক্ষদিগকে বিচারে পরাস্ত করিয়া সরস্বতী 
গীঠে অধিষিত হন। শঙ্কর তথা হইতে বদরিকা শ্রমে 
চলিয়। যান ও অবশেষে কেদারনাথে গিয়া! বত্রিশ বৎসর 
বয়ঃক্রমের সমষে প্রাণত্যাগ করেন | 

বৌদ্ধগণের সহিত শঙ্কর-শিষাগণের ঘোর যুদ্ধ হইত। 


ত্রিপুরকুমার শীক্ত মত ও 
বটুকনাথ ভৈরব উপাসনা 
প্রচার করেন। 


( ২৭ ) 


শৈব ধর্মের ইতিহাস 


বেদাত্তাস্থমত তরজ্ঞানের অনুণীলন শঙ্কর-শিষাগণের 
মূল ধর্ম হইলে€ উহারা তস্ত্রোক্ত যোগশাস্ম অবলম্বন 
করিয়া তদনুযায়ী অনুষ্ঠানে 
প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। শৈব 


মতানুবর্তা বহু শাখা দুষ্ট হয়। তন্মধ্যে নাগা সন্ন্যাসীরা | 
(দ্রিগন্বর) বড়ই ভীঘণ। তাহার। গৃহত্যাগ পূর্বক 
সন্নাসাশম গ্রহণ করিয়াও প্ররূত যোদ্ধা। ইহারা 
বিভুতিরাশিকে একত্র করিয়া জমাইয়া রাখে এবং 
গিরিমুত্তিকায় চিত্রিত ও চন্দনাদি জবার! বিলেপিত করিষা 
থাকে | ? 

পু. গৌড় বলগাদি দেশে শৈব ধর অতিশয় প্রাধান্য 
লাভ করিয়াছিল । বর্তমান 
কালে প্রাচীন শিবলিঙ্গ, বিবিধ 
শিনশক্তির পাষাণ ও ধত ময় মূর্ভিসমূহ তাহার প্রমাণ 
প্রনানার্থ বর্তমান রহিয়াঙে। গৌড়ে শৈব ধর্ম অতীব 
প্রবল ছিল তাহ!ধ প্রমাণের অভাব নাই। + 

রন্ধপুরাণান্থুসারে বর্তমান ভুবনেশ্বর তীর্ের নাম 
একাম্র কানন। উতৎকলরাজ 
ললিত কেশরী ৫৭ খৃষ্টাব্দে 
তথায় একটি শিব মন্দির 
গোৌঁড় ও উৎ৩কলে তখন শব প্রভাব 


শেবপশ্থী নাগা। 


ধর্মী? & শব প্রভাব | 


৬৪৭ হুষ্টাঞকে তে ১শল 


প্রভাব । 


অভিষ্ঠ। করেন। 


বিমান ছিল। * 


ক'শ্পীররাঙ্গ জয়াপীড় যখন পৌগু,বর্ধন 
ও গোড়ে আগমন করেন, 

৭৮৫ ৭5৮ খুঃ শব শ্রাভাব- ু (না 
চারি তকূ ভখন পু, বাজধানাতে 


কান্তিকের় নিকেতন দেখিয়। 





৭ শী রশ শশা ও শি ৩ ৭ পপ পিপি সপ * শশা শ্পপস্পীসসস সঃ 


' কারিহারে এই নাগা সন্যাসীগণ বৈদ্পবগণের সংহত ভীষণ 
সংগ্রাম কারয। সহস্ সহ বাক্তির প্রাণবধ করে ।-ভারতবধের 
উপ।পক সম্প্রদায়, শৈব্ধম্ম ! 

+ ফারদপুরে আবিষ্কত ধন্মাধিতোর তাম়শাসন দেখিক্মা বুঝ 
যায় এই সময়ে (খু চতুর্থ শঙানদীতে ) খৌড়ে শৈব ধর্মের সবিশেষ 
বিশার ছিল । 11510) ৮01111777৮5 ৬, সি বুক, 


% 1৬001601011 111101)672 0৮ (800৮, 





প্রতি (২৮) 01২ বর 


বাত্র। 

শ্রবংণীর হৃপতিগণের সময় পৌগু,-গৌড়ে পৌরাণিক 
মতবাদের সহিত বৈদিক প্রভাব বিস্তার লাত করিয়। 
ছিল। কণৌজাগত ত্রাঙ্গণগণ গৌড়-ভূমে বাস করিতেন, 
এবং পৌরাণিক দেবদেবীর পুজা প্রচার করিয়া বৌদ্ধ 
ধর্ম বিনাশের চেষ্টা করিয়াছিলেন । ততপরে-পালরাজ- 
গণ বৌদ্ধ হইলেও শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্মম(চরণ করিয়া 
নাম মাত্র বৌদ্ধ ছিলেন। বাস্তবিক সেই সময়েবৌদ্ধ 
ধর্ম হিন্দু শৈবাদি ধর্মের সহিত মিশিয়। গিয়াছিল। 


শীহরিদাস পালিত। 


নামি-কো 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
£ফার্ণ' সংগ্রহ 


ইকাও হইতে মিভপাওয়1 যাইবার পথ দীর্থে প্রায় তিন 
মাইল হইবে। তৃণগুল্সহীন পাহাড়ের পার্খ দিয় রাস্তাটি 
সাপের মত আকিয়া বাকিয়া গিয়াছে : কেবল এক 
স্বানে উহ1 একট] উপত্যকার মধ্যে ডুব দিয়াছে. অন্ত স্থানে 
একটা কন্দরের মধ্যে প্রবেশ করিয়৷ অপর পার্খে বাহির 
হইয়াছে । নিয়ে ও পশ্চাতে যোমোর সমশুল তুশি 
প্রসারিত। পথের দক্ষিণে ও বামে তৃণাচ্ছাদিত ভূমি । 
যখন বিগত বৎসরের পোড়া ঘাস 'ও আগাছার ভন্মে 
কুষ্ণবর্ণ ভূমির উপর বসন্তসমাগমে কচি ঘাস ও বিচিত্রবর্ণ 
পত্রপুষ্প মাথ! তুলিয়। দাড়ায়. মনে হয় যেন হুক্ক্ম কারুকার্যয- 
খচিত একথান। গালিচা বিছান রহিয়াছে । প্রর্ৃতি- 
প্রেমিকের নিকট এমন স্থানে দীর্ঘ বসন্তের দিনও নিতান্ত 
ছোট বলিয়া! বোধ হয়। 
রৌদ্রালোকিত ?বকাল বেলায় এক দিন তাকেও ও 
মাষি ইকু ও অন্ত একটি পরিচারিক1 সমভিব্যাথারে কচি 
কফার্ণ' সংগ্রথ মানসে এখানে আসিয়াছিল। কিঞ্চিৎ 


কেমন ?, 


ক্লান্ত হইয়। বিশ্রামের জন্য তাহারা একটি সুন্দর স্থান 


নির্বাচিত করিল। পরিচারিক। সেখানে একখানি কম্বল 
বিছাইলে তাকেও ধপ. করিয়া বসিয়া পড়িল। নামি 
কিন্তু খড়ের চটি খুলিয়া রাখিয়া গোলাপী রঙের রুমাল 
দিয়া কিমোনে। আস্তে আস্তে ঝাড়িয়৷ ধীরে ধীরে বসিল 
ও কহিল, *কেমন নরম ! এমন শয্যা! রাজার উপযুক্ত ।' 

“কুমারী_মাপ করুন-__গিন্লী, তোমায় আজ বড় 
সুন্দর দেখাচ্ছে । অনেক দিন তোমায় এমন গান গাইতে 
শুনি নি।” এই কথ। বলিয়া! পুলকোজ্জল চোখে ইকু 
তাহার মুখ পানে চাহিল। 

আজ অনেক গান গেয়েচি, বড় তৃঞ্চ। পেয়েচে।” 
পরিচারিক কহিল, -চ1 আন] হয় নি, বড় অন্যায় হয়ে 
গেছে।” একটি পুলি খুলিয়া সে কমলা লেবু, কেক্‌, 
'স্বষি প্রভৃতি বাহির করিল। 

“কমল! লেবুতেই হবে|” এই বলিয়া! একটি লেবু 
ছাড়াইয! তাকেও কহিল. “নাষি-সান্‌.* তুমি এমন 
ছাড়াতে পার না, পার কি?" 

“পারি নাত কি? নিশ্চয়ই পারি।” 

পরিচারিক! কহিল. “কর্তী আপনি য! 'ফার্ণ তুলেচেন 
তাঃফতযে অনেক আগাছ1।% 

“সাবধান! অন্তটের দোষ দেখিয়ে নিজের দোষ ঢাঁকৃ- 
বার চেষ্ট| কহচে,* তাকেও কহিল । “কি সুন্দর দিন। 
ভারি আনন্দ হচ্ছে। 

'*বাস্তবিকই বড় সুন্দর আকাশ! যেন মেয়েদের 
পোষাকের জন্য সুন্দর একথান। কাপড় রয়েছে" নামি 
কহিল, 'হেয়ত নাবিকের কোর্তী তার চেয়েও ভাল হয়, 

* 'সান্‌", “সামা”, কুন্ একই অর্থবাচক। ইহাদের 
অর্থ 'মহাশয়” 'মহাশয়া' "কুমারী" ইত্যাদি । “কুন কেল 
মাত্র সমবয়সী বন্ধুদের মধ্যে ব্যবহৃত হয় । ভৃত্য গ্রস্ৃকে 
সম্বোধন করিবার সময় 'সাম।” বলে। ইহ] সর্বাপেক্ষা 
শিষ্ট সন্বোধন। স্থাশীত্ত্রী পরম্পরকে সম্বোধন কবিথ'র 
স্ময় অনেক সময় “সান ব্যবহার করেন। 


এত শত পি তা তিশশাসাশি 


“সমস্ত ক্িনিসে কেমন সুন্বর গন্ধ! এ শোন, ভরত 


১ম সংখ্যা | 


সি ৩. শিপন রত তা 


পাখী ভাকচে | 


“অ।মার খুব খাওয়া হয়েচে। আবার কাজ আরন্ত 
করা যাক, কি বল মাতম?” বৃদ্ধা পাত্রী পরিচারিকাঁকে 
বলিল 1" তার পর উত্তয়ে আরও “ফার্ণ সংগ্রহ করিবার 
জন্য প্রস্থান করিল । 


“কতকগুলো “ফার্ণ রেখে দাও. ভুলো নাঁ। নামি, 
সান্‌ তার বয়সের পক্ষে খুব চঞ্চল, ন! ?” 

“ঠিক কথা ৮ 

“নামি-সান্‌, ক্লাপ্তিবোধ কর চ না?” 

“নম! আজকে একেবারেই না। আমার মনে হচ্ছে 


এত আনন্দ কখন পাইনি ।” 


“সমুদ্রে সুন্দর দৃশ্ঠ অনেক সময় দেখা যায়. কিন্তু উচু 
পাহাড় থেকে এই যে ভূতল-দৃগ্ত এ বড় সুন্দর। বেশ 
তোমার আরাম হচ্ছে, ন।; নীচে বা দ্রিকে শাদ। উজ্জ্বল 
একটা দেওয়াল দেখতে পাচ্ছ ? এটে দিবুকণাওয়া, 
ওঠ. বার সময যেখানে আমরা মধ্যাহু ভোজন করেছিলুম। 
আর এই দিকে নীল ফিতের মত একটা কি দেখতে 
পাচ্ছ? ওটা হচ্ছে তোনে নদী। দেখতে পাচ্ছ, 
কেমন? তার পর আকাঙি পাহাড়ের ঢালু পার্খদেশের 
ওধারে দেখ, এ যেখানে ধোয়া উঠচে--নীচে কারা যেন 
বসবাস করচে বলে বোধ হচ্ছে। এটি হচ্ছে ম।য়েবাসী 
নগর। 'ঈ দুরে রূপার সুতার মত ওটাকি? ওটিও 
তোনে নদী । আরে দূরে তুমি দেখতে পাচ্ছ না : ভারী 
ধেশয়াটে। আমাদের একট] দূরবীন্‌ আনা উচিত ছিল, 
কি বগনামি-সান্? হয়ত এ অম্পষ্ট ধোয়াটে পিছনের 
দশ্টাই বেশী সুন্দর |” 


তাকেওর হাটুর উপর হস্ত স্থাপন করিয়া, দার্থ নিশ্বাস 
ফেলিয়া নামি কহিল;“তোমার সঙ্গে যদি এখানে চিরকাল 
থাকৃতে পারতুম 1” 

ছুইটা সোনালী প্রজাপতি দেখ! দিল) তার! নামির 
কম্পিত অঞ্চল স্পর্শ করিয়া উড়িয়া গেল। সেই ক্ষণে 


৬ ২৯ ) 


নামি-কো 
ঘাসের উপরে পদশব্জের মত একটা খস্‌ খস্‌ শবন্দ শুন 
গেল এবং হঠাঁৎ প্রেমিক যুগলের সন্দুখে বক্রভাবে একটা 
ছাষ় পড়িল । 

তাকে ও-সান্‌ 1” ৃঁ 

“এই যে চিজিওয়া-কুন্! এখানে আমাদের খুঁজে 
পেলে কেমন করে?” 

নবাগতের বয়স প্রায় ছাব্বিশ হইবে, লেফটেনান্টের 
পোষাকে সঙ্দিত। যুবকের আরুতি অতি সুদর্শন, এবং 
আশ্চর্যোর বিষয়, তাহার মুখ বৌদ্রদগ্ধ নয়। কিন্ত 
যুবকের মুখে এমন একট! কিছু ছিল যাহাতে তাহার 
মুখ শ্রীত্র্ট বোধ হইতেছিল। তাহার মুখে একটা! 
কেমন-ধারা বিদ্রপের ভাব, আর গাঢ়-রুষ্ণ চক্ষুর একট! 
অগ্ীতিকর চাহনি। যুবকের নাম রাসুহিকো চিজিওয়া, 
সম্পর্কে তাকে ওর ভ্রাতা; এবং তাহার অপেক্ষা নিয়পদস্থ 
হইলেও সে সদরের এক জন যোগাতম কর্মচারী । 

"তুমি এখানে আমাকে দেখে অবাক হয়ে গেছ, 
কেমন? তাকাশাকিতে একটু কাজ ছিল। সেখানেই 
কাল বাত কাটিয়েছি । আঙ্গ সকালে বিরুকাওয় , 
গিয়েছিলুম সেখানে শুনলুম ইকাঁও বেশী দুর নয়। 
তাই এই পথে এসে হোটেলে খোঁজ করে জানলুম 
তোমরা ফার্পণ সংগ্রহে বোড়য়েছে। এই প্রকারে 
এখানে এসে হাজির হয়েছি। কালকেই কিন্ত আমার 
ফিরতে হবে। তোমাদের বিরক্ত করচি না ত?” 

“না, না কিছু না। মার সঙ্গে দেখা করেছিলে না কি?” 

'ই্যা, কাল সকালে করেছিলুম । তাকে বেশ 
ভালোই দেখলুম। কিন্তু তোমার ফেরার জন্য তিনি, 
খুব তাবচেন্‌ বলে বোধ হল।” নামির মুখের উপর 
গাঢ়-কষ্ণ চক্ষুর একটা তাঁক্ষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়! চিজিওয়! 
কহিল. '“আকাশাকার় তোমাদের বাড়ীর মকলেও ভাল 
আছেন ।” ৃ্‌ 

কিছুক্ষণ হইতে নামির মুখ রক্তিম হইতেছিল, 
এবার তাহার মুখ আরে। রক্তিম হইয়া উঠিল; সে 
মুখ নত করিল। 


প্রতিভা 


বৈশাখ, ১৩১৯ হারা রর 





সমস সি আছ এ স্উ শট, সই ৯ শি পস্ত এস্৯ এ ০৯ ৪ হা ৯০০০, 


তাকেও সিনা “দেখ, বত বার আমার বরাদ্ধ 
হয়েচে, আর আমাম হারায় কে? নৌসেনা আর 
স্থল-সেনার স"যোগ । হাজার বীর রমণী এলেও আমাদের 
এখন হারাতে পার্তব না।” সেইক্ষণে প্রত্যাগত ধাত্রী 
ও পরিচারিন্াকে নির্দেশ করিয়া কহিল, “এই এরা, 
আমি যখন একল] ছিলুম, আমায় দোষ দিচ্ছিল : বল্ছিল 
আমি ওদের মত অধিক পরিমাণ “ফার্ণ সংগ্রহ করতে 
পারি নি, আমি ফার্ণের বদলে আগাছ' সংগ্রহ 
কচ্ছিপুম ॥+ 

বৃদ্ধা চযকিয়! উঠিল, ভ্রযুগল ঈবৎ কৃঞ্চিত করিয়। 
কহিল, “চিজিওয়া-সামা, তুমি এখানে? কি আশ্চর্যা ?” 

“কিছুক্ষণ আগে নুতন সৈন্চের জন্য ওর কাছে তার 
পাঠিয়েছিলুম”, তাকেও কহিল । 

“আপনি ঠাট্ট। কর্চেন” 
পাঠিয়েছিলেন ন। কি? আপনি হা 
ফরচেন ? 

“হয, ফেরবার কথায় মনে পড়ে গেল, খাবারের 
জোগাড় করবার গন্য আমাদের আপনাদের আগেই 
ফিরতে হবে।” 

“ই, সে কথা ঠিক। তাই কর। চিঠিওয়া-কুন্‌ 
আমাদের সঙ্গে রাত্রে আহার করবেনঃ তালো কিছু 
তৈরি করে রাপবে। দেখতে পাবে আামাদের নেকড়ে 
বাঘের মত ক্ষিদে পেরেছে। কি- তুমিও যাচ্ছ নাকি 
নামিসান? তুমি আমাদের সঙ্গে থাক। তোমার 
দলবলের সঙ্গে যাবার চেষ্টা নাকি চিন্তা নেই। 
আমপ! তোমাকে বিরক্ত করব ন1।” 

নামি “না" বলিতে পারিল না। ইকু ও পরিচারকা 
সব প্িনিসপত্রগুলি একট! প.টলিতে বাধিয়া রওয়ান। 
হইল । 

তিন ঙ্গনে মাবার “ফার্ণ' সংগ্রহে মনোনিবেশ করিল। 
 তখনে। বেল। ছিল, তাই তাহার! পাহাড় হইতে অবতরণ 
করিবার পূর্বে মিছুণাওয়। পর্য্যন্ত গেল। 

যোনোকিকি পাহাড়ের ধার সন্ধ্য-কর্য-দীপ্ড 


ইকু কহিল । “সততা 
হলে কাল 


চিনি 


ভিন ওত পিসি পি পপ এ সি ৮৯ সস আট - আপ উন সি এ এস আপ সি জজ ক 


ঁ ২য় বর্ষ 


মগ রি ঝাল মল, খরার : পথের বামে 
দক্ষিণে তৃণাচ্ছাদ্দিত ভূমি সেই সোনার কিরণ বুকে ধরিয়' 
একখান আগুনের চাদরের মত জলিতে লাগিগ। 
মাঝে মাঝে পাহাড়ের গায়ে সঙ্গীহীন দেবদার তার দীর্ঘ 
ছায়া! বিস্তার করিয়াছে । দূরে, বহুদূরে পালাড়গুলি 
আলোক-বগ্ায় ভাসিতেছিল; তাহাদের পাদদেশস্থিত 
গ্রষের বহু উনান হইতে ধুম নির্গত হইতেছিল। 
গরুগুলি মন্থরগাষী চ।লকের তাড়নে ডাকিতেছে; তাহা- 
দের হান্বারবে শব্দহীন সন্ধা মুখর হইন্র। উঠিরাছে। 

কথোপকথন করিতে করিতে তাকেও ও চিজিওয়। 
আগে আগে চলিরাছে, নামি তাহাদের পশ্চাতে 
যাইতেছে। তিন জনে ধীর পদ-বিক্ষেপে চলিয়! নিল 
ভূমি অতিক্রম করিয়।, স্্ধযালোকিত উর্দাগ।মী পথের 
নিকটবন্তা হইল। 

হঠাৎ তাকেও থামিল। 

“যাংচ'লে! ছড়িগাছা ফেলে এসেচি। ফেররবার 
সময় যেখানে খানিক ক্ষণ জিব্রিরেছিলুম, সেখানে । 
একটু দাড়াও, নিয়ে আস্চি।" 

আমিও তোমার মঙ্গে যাব, নামি কহিল। 

“ন1 তুমিদাড়াও। বেশীদ্বর নয়, দৌড়ে যাস্ছি।” 

তাকেওর কথায় নামি থাকিতে বাধ্য হইল বলিলেই 
হয়; ফার্ণের গোছ] ভূমিতে ফেলি তাকেও জ্রুতপদে 
নিয় ভূমিতে নামিয়! গেল। 

তাকেও 5লিয়। গেলে নামি চিন্জগিওয়ার নিকট হইতে 
কয়েক পদ দূরে চুপ করিয়া দাড়াইয়া পরহিল। শিম্নভূমির 
পর পারে পাহু.ড়ের উপর তাকেওর চেহার1 অস্গষ্টতাবে 
দেখ! যাইতেছিল. মোড় ফিরিলে তাহাও অবিলম্বে অদৃশ্য 
হইল। 

“নামিহেো-সান্‌ !” 

নামি মুখ ফিরাইয়া ছিল, এরূপ পরিচিতভাবে 
আহুত হইয়া! সে শিহরিয়া উঠিল। 

নিকটে আপিয়া চিজিওয়। 
“নামিকো-সান্‌ !» 


পুনরায় ডাঁকিল, 


£ 


১ম সংখ্যা ] 


সপ পক শি শী স্পালাররীশিত শি 


নামি ছু' এক পদ পিছাইয়! গেল; কিন্তু বাধা হইয়। 


মুখ তুলিয়া সেই গাঢ়-কুষ্ঃ চগ্ষু দ্বয়ের একদৃষ্টে চাহনি 
দেখিয়! মাবার মুখ ফিরাইল। 
«আমি তোমায় অভিনন্দন কর চি!” 

সে মীরব রহিল; তাহার মুখ রক্তিম হইয়' উঠিল। 

“আমি তোমায় অতিনন্দন করচি! তুমি নিশ্চয়ই 
থুব সুখী।” “কিন্তু.” দ্বপার স্বরে সে কহিল, “ভুমি জান, 
এক জন সুখী নয়।” 

ভূমির উপর চক্ষু ন্যস্ত করির। নামি দাড়াস্টয়া রহিল, 
ও ছাতার অগ্রভাগ দিয় ঘাস খোঁচাইতে লাগিল । 

“নাষিকো-সান্‌ 1 

বিষধরের অবিচলিত পশ্চাদ্ধাবনে ভ্রশ্ত কাঠ বিড়ালীর 
মত নামি এই বার শক্রর সম্মখীন হইল। 

“কি ?” ূ 

“ব্যারণের পদ আর টাকা__এ মন্দ নয়, কি ব: ? 
আমি তোমায় অভিনন্দন কর.চি ।” 

“কি তুমি বলছ?” 

“মুর্খ হলেও ধনী সন্বান্তবংশীকে নে করা এবং 
যে ভালবাসে, সে অর্থহীন হলে তাকে ঘ্বণ। কর1--মাজ- 
কালকর উচু ঘরের মেয়ের এই হল নিয়ম অবশ্ত- তু 
বাদ।” 

ধীরপ্রকূৃতি হইলেও নামি বিষম কৃপিত হইয়া উঠিল, 
চিজিওয়ার পানে সে অতি ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চাঁহিল। 

“কি বল্ছ তুমি? কাপুরুষ ! ভাকেওর সামনে 
এ কথা বোলো । আমার বাঁব!কে মানুষের মত জিজ্ঞাসা 
না করে আমাকে এ রকম চিঠি পাঠান! আমি মার 
এ সহ্য কর্ব না।” 

“কি ?” 

চিজিওয়ার মৃপ্তি ভীষণ দেখাইতেছিল। দস্তে 
অধরোষ্ঠ চাপিয়া সে নামির নিকটবর্তী হইবার উপক্রম 
করিল। 

হঠাৎ নিয়ে অশ্থের হ্ষোধবনি শুনা গেল, অশ্বপৃষ্ঠে 


৩১ ) 


নামি-কে। 


হইল। সার়ংকালীন নমস্কার'ধ৫ধে অশ্ব'রোহী টুপি 
উঠাইয়| তাহ।দের পাশ দিয়! চলিয়। গেল ; অগ্রে ধাইতে 
যাইতে মুখ ফিরাইয়্। সে তাহাদিগকে দেখিতে লাগিল ও 
মুবকযুবতী কে তাহাই ভাবিতে লাগিল। 

চি্জওয়া নড়িল না; তাহার মুখের কঠিনভাষ 
কপি অপগত হইল বটে, কিন্তু পরস্পর সংযুক্ত 
ওষ্ঠাধরে একটা বিদ্রপের ভাব প্রকট হইয়া! উঠিপ। 

“হা, ওখানা রাখতে ইচ্ছা! না হয় আমাকে ফেব্রুত 
পাঠিও ।" 

“কি ফেরত পাঠাব ?” 

“যার কগা এখুনি বললে) যা তুমি ত্বণা কর!” 

“সেখান! আমার কাছে নেই ।?, 

“কোথায় তবে 2” 

“মাগুনে ফেলে দিয়েচি।” 

“নিশ্চয়? কেউ দেখে নি ত1” 

“নিশ্চই না।” 

“ঠিক ত?" 

“কথা কোয়ে। না আমার সঙ্গে ।” 

নামির কুপিত দৃষ্টি চিঞ্জিওরার কৃঝঃ চক্ষুর ভয়ানক 
অপ্রীতিকর চাহনি দ্বারা প্রতিহত হইল। সে চাহনি 
তাহার শরীরের মধ্যে একটা শীতার্ত কম্পন জাগাইয়া 
তুলিল ও তাহাকে মুখ ফিরতে বাধা করিল। ঠিক 
সেই সময়ে নিয় ভা'মর পর পারে পাহাডের মাথায় 
তাকেও আবভূতি হইল। তাহার মুখ সান্ধ্য সুর্য্যের 
কিরণানুরঞ্রিত চেরী ফুলের মত রক্তিম দেখাইতেছিল। 

নামি একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। 

“নামিকো-সান্‌ 1” 

চিজিওয়। পুনঃ পুনঃ না'মর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার 
চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু নামির চক্ষু তাহার দৃষ্টি 
এড়াইল । অবশেষে সে কহিল, “নামিকো।-সান্‌, 
তোমার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার আগে একট কথা বলি। 
ভেবে চিন্তে কাক্জ কোরে।। যেমন করে পারো, এ 


এক বৃদ্ধ কৃষকের মস্তক পাহাড়ের উপরে প্রকাশিত $্রুবিবয় তাকেও-সান ও তোমার মাতাপিতার কাছে গোপন 


প্রতিভা ক ৩২ 
বৈশাখ ১৩১৭ ১৩১৯ 
রেখো । যর্দ না রাখ ত অমন্ৃতাপ কর্তে হবে, 


নিশ্চয়।” 

ভীতিপ্রদ একট! চাহনির ঘ্ার। কথাগুলোর গুরুত্ব 
বুঝাইয়। দিয়া চিজ ওয়! সরিয়! গেল, ও কয়েকট। বন্ত ফু 
তুলিবার.জন্য নত হইল। 

'দ্রুতপদবিক্ষেপে ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে তাকেও 
পাহাড়ে উঠিয়া আসল, কহিল, “অ।মি কি তোমাদের 
অনেকক্ষণ দাড় করিয়ে রেখেচি? দয বেরিয়ে গেছে ;সমস্ত 
রাস্তাট! ছুটেচি। ছড়িট। ঠিক পেয়েচি। কি, নামি-সান্‌ 
কি হয়েচে ? তোমাকে ভালে দেখাচ্ছে না ত।” 

সেইমাত্র যে ভায়োলেট_গুলে। তুলিয়াছিল, সে গুলে 
গুচ্ছ বাধিয়। বুকে আটকা ইয়! চিঞ্জিওয়। কহিল; “তোম।নু 
ফিরতে এত দেরী হয়েচে যে, তুমি পথ ভুলে গেছ মনে 
করে উন চিন্তিত হয়ে উঠেচেন।”' এই কথা বালয়া 
সে হাস্য করিল। 

উত্তরে তাকেও হাসিল। 
এস, বাড়ী যাওয়। যাক.।” 

ভূমির উপর দিয়া পাশাপাশি তিনটি ছায়া ইকাও 


অভিমুখে চলিল। 


“তাই নাকি? এইবার 


আহেমনলিনী রার। 


তাপ * 


২ 
তাপ শ্ক্তরই একট। রূপ; কিন্তু পট কি রকম 
তাহ! এখন ঠিক বুঝতে হইবে তাপের. প্রকৃত রূপ লইয়। 
পণ্ডিত সমাজে আঙ্জিও বিতণ্ড] চলিতেছে । হোমরা- 
চোমরাদের মত কতকটা এই রকমের । 
শক্তর প্রধান মুর্তি দুইটা, গ্রছন্ন শাক্ত ও গতি শক্তি। 
তাপ এই গতি-শক্তিরই একট] বশি্ আকতি। গতি 
নান! রকমের হইতে পারে। কামানের গোলার গতির, মত 


শর সপ শপ ৭ পাল সপ শর স্পা পপ ৭ (লী পেপসি শী রিপা | পে স্পশী 


মাখ মাসের ও্রাভ্িজ্ড ভ্ডাম্ম এই প্রবন্ধের 
প্রথমাংশ প্রকাশিত হুইয়াছে। 





হু. নারি 


০ 
--৯ 


সরল রেখায় রডের পারে, টি টি 'মত লিন 


গতি হইতে পারে, পেগুলামের আন্দোলনের ন্যায় 
আন্দোলন বা কম্পন-গতি হইতে পারে। গতিশীল 
পদার্থ মীত্রই শক্তিসম্পন্ন, সে গতি সরল গতিই হউক 
ঘূর্ণন-গতিই হউক, কিংবা কম্পন-গতিই হউক। এই 
কম্পন গতিই তাপের মুর্তি। কেবল কম্পন' বলিলে 
চলিবে না, কম্পনের মধ্যে আবার একট] বিশিষ্ট রকমের 
কম্পনই তাপের প্রকুত মূর্তি। জড় পদার্থের অণুসমূহ 
্বিতিস্থাশক। আবাত পাইলে ইহাদের আকৃতি 
বদলাইয়৷ যায়, চেপ্ট। হুইয়! যায়; পুনরায় ইহায়। 
পৃর্বাকৃতি ধারণ করে বটে, কিন্তু একবারেই পারে না। 
থানিকক্ষণ ধরিয়। একবার এদিকে একবার ওদিকে 
আকুতি দ্রত আন্দোলিত হইতে থাকে। 

কথ গ ঘএকটাজড়ের 
অই, একট স্থিতিস্থাপক 
19 গোলাকার পদার্থ (৯ম 
চিত্র, )। বাদিক হইতে 
আর একট পদার্থ 'প, 
আর একট অণুই হউক 






গো 
১ম চিত্র। 
বা বাহরের কোনও পদার্থ ই হৌক, উহাকে একটা ধাক্কা 
(দল । তাহ।র ফলে ইহ ডান দিকে ছুটিয়। চলিবে। কিন্ত 
কেবল তাহাই নহে; এই স্িতিস্থাপক গোপণপকটার 
আকুতিও পুনঃ পুনঃ বদলাইতে থাকিবে । ধাকার ফলে 
গোলকট। চেপ্ট হইয়া চছ আকার ধারণ করিবে। 
স্থিতস্থাপকতগুণবশতঃই উহা! পুনরায় চেপ্টা হইয় 
জঝ আকার ধারণ করিবে। এইরূপে গোলকের আকৃতি 
চছ হইতেঞজঝ,ওঞজ ঝ হইতে চছতে অতি ভ্রুত 
পরিবর্তিত হইতে থার্কবে। এই আন্দোপন-গতিই 
তাপের প্রকৃত যুর্তি। এই আন্দোলন-গতিবিশিষ্ট 
গোলক স্পর্শ করিলে বা উহার নিকটে হাত রাখলে 
হাতে বেদনা বোধ হইবে, গরমের অন্থভূতি হইবে। 
ধাক। দিবার পুর্বে শক্তি ছিল 'প'তে। উহা! তখন ছিল 


“ম সংখ্যা | 
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দৃশ্য জড়ের দৃণ্য আরুতিতে ; ধাক্কার পরনে কিতা আঁদিল 
কখগঘগোনকে,. টহা তখন ধারণ কর্সিল অদৃশ্য 
অথুর অ্ৃশ্ঠ ম্বান্দোলনের আকার। দৃশ্য গতিশক্তি 
অনৃস্ঠ তাঁপশক্তিতে পরিণত হউগগ। অণুটার গেলা- 
কৃতি ব্যস যতখানি, চ ছ বাক্গ সশ আকরু'ততে এক 
দককার ব্যাস তাহা আপৃপক্ষা বড় । এই ব্যাসের পার্থ 
ক্যের নাম আন্দোলনের দৈর্ঘা। আন্দোলনের দৈর্ঘা 
যতই বাঁড়িয়া যা'বে অণুগুঙ্গ ততই গরম বোধ হইবে। 
যান 'ক' হএণুর আন্দোলন 'খ' 
অণুর আন্দোলন অপেক্ষা দ'ঘ 
হয় তবে 'ক কে'খ অপেক্ষা 





২য় চিত্র। 
উষ্কতর বোধ হইবে (২য় চিত্র)। 


ক 'খ' কাছাকাছি 
একট। হইতে অন্ঠটায় 


বেশী, 


থাকিলে আন্দোলনশক্তি 
যাইবে। কিন্তু “ক' দিবে পাইবে কম, খ 
পাইবে বেণী দিবে কম। মোটের উপর 'ক” এব 
হিসাবে খরচের ঘরে অঙ্ক বসিবে. খ 
হিসাবে অন্ধ বসিবে জমার ঘরে; অর্থাৎ তাপ মোটের 
উপর গরম জিনিষ হইতে ঠাগু জিনিষে যাহবে। 
ফলে 'ক' ঠাণু। হইতে থাকিবে, উহার অন্দোলন ক।'মতে 
থাকবে. 'খ গরম হইতে থাকিবে, উহার আন্দোক্গন 
বাড়িতে থাকিবে । শেষে উভয়ের আন্দোলন-গতি 
সমান হইবে-_দুষ্টট| সমান গরম বা সমান ঠাণ্ডা হইবে। 
তখন 'ক' যত দিবে ততই নিবে. এবং 'থ যত নিবে তত 
দিবে । আদান প্রদান চলিধে বটে কিন্তু উভয় হিসাবেই 
মোটের উপর জমার ঘরে শূন্য,।ও খরচের ঘরে শন 
বনিবে।* 


এ নু 


একটা পাত্রে যদি খানিকটা 
বায়ু আবদ্ধ নরিয়। বাখ। যায়, 
আর যদ এ্রপাত্রের নীচে একট' 
ল্যাম্প বাখা যায় তাহ। 
হইলে ল্যাম্প হইতে খ(নিকটা 
তাপপাঞজ্জের ভিতর দিয় বাযুতে 





( ৩৩ ) 


শক্ত ৬ পি ৮৭ 7 সি পি শীত তল 


তাপ 

প্রবেশ করিবে (৩য় চিত্র )। বায়ুর অণুগুলির আন্দো- 
লন ক্রমেই বাড়িয়। যাইবে, সঙ্গে সঙ্গে তাহার! অধিক 
হইতে অধিকতর বেগে ছুটাছুটি করিতে থাকিবে । ল্যাম্প 
হইতে ঘে শক্তি পারের ন্ভিতর ঢুকিল, তাহা ছুই ভাগ 
হইয়া গেল। খানিকটা শক্তি অণুর আন্দোলনের আকার - 
ধারণ কারল. আর খানিকট! ধারণ করিল ছুটাছুটির 
আকার । এই আন্দোলনের আকারই তাপের আকার । 
এই আন্দোলনের বৃদ্ধিতেই বায়ু ক্রমে গরম হইয়া উঠি- 
তেচ্ছে, আর এই ছুটাছুটি করিয়া অণুগুলি আধার-পাত্রের 
গ[য়ে থে ধাকা। দিতেছে, এই ধাক্কা! হইল এই বামুর 
চাপ। 

আন্দোলন বাড়িবার সঙ্গে ছুটিধার বেগও বাড়িয়। 
যায়। ফলে: গরম হইলে বাদুব্র চাপ বাড়িয়া যায়। যে 
অনুপাতে গরম হইতে থাকে সেই অন্রুপাতে উহার চাপও 
বাড়িতে থাক্চে | এই নিয়ম 'গেলুসাক' পরীক্ষা! ছার। 
প্রথম সাব্যস্ত করেন। চাল'স সাহেব নিয়মট। বিধিবদ্ধ 
করেন। নিবুমট! চাঙ্জস সাহেবের নিয়ম বলিয়া] খ্যাতি- 
পাত করিয়াছে । যদ পাত্রের ঢাকনিটা উপরে উঠিতে 
পারে এইরূপ বন্দোবস্ত করা যায়, তবে ধাক্কার ফলে উহ! 
উপরে উঠিতে থাকবে, অর্থা, গরম হইলে আয়তন 
বাঁড়য়া যাইবে । এখন কিন্তু চাপ আর পূর্বের স্তায় 
বাড়িতে পারিবে না.কেন না, পাজ্জের গায়ে এক বর্গ ইঞ্চি 
জায়গার পৃব্বে যতগুলি অণু ধাকা দিতেছিল, আয়তন 
ধািবার ফলে এখন তাহা অপেক্ষা অল্পসংখ্যক অণু 
ধ.র। দিতে পারিবে। 

রঃ _. মুখটাক। পাত্রে খা।নকটা 

বায়ু থাকিলে উহা! পাত্রের 
প্রাত অংশে চাপ প্রয়োগ 
করিবে (ধর্থ চিত্র )। 
ঢাকনিটা যদ ঠেলিয়। 
নামান যায়, তবে ঢাকনির 


০ পা পাস শি পিটিসি বিল ইউ শপ 








৪র্থ চিজ । 
উপরে যে চাপ পড়িতেছে ভাহার [বিরুদ্ধে খানিকটা কার্য 


প্রতিভা | 
বৈশাখ ১৩১৯ 





২০৮, ০১-২১১৮ 


- শী ২ ২০০৯০ ৩ত পি ত -স্প শতশত 


করিতে হয়---খানিকট' শক্ত ব্যয় করিতে হয়। এখানে 


শক্তি যোগাইবার দন্য প্যাম্প নাই, কিন্তু ঢাঁকাণিযে 
েলিয়। নামাইতেছে সে শক্তি যোগাইতেছে। ফল একই 
হইবে। বায়ুট। গরম হইতে থাকিবে ও তাহার চাপও 
বাড়িতে থাকিবে । বাযুকে সঙ্কুচিত কারলে উহ। গরম 
হইয়া উঠিবে ও উহার চাপ বািয়া যাইবে । 
যেশক্তি বায় কর] যায় উহ! পার হইতে বাহ 
করিয়া লইলে বায়ু আর গরুন হইতে পারিবে না) কিন্ত 
সঙ্জুচিত অনশ্থায় উহার চাপ পূর্বাপেক্ষা বেশী হইবে । 
আয়তন বে মন্ুতাপে কমবে চপ অনুপাতে 
বাড়িয়। য!ইবে। যদি ঢাকনিটা ক খস্তান হইতে পাত্রটা 
মপ্যখানে অর্থাং গ ঘস্থানে আপিয়। দাডার, তাহ। হঠলে 
আয়তন অর্েণ হঈঘা যাইবে । কিন্ত পানের প্রতি বর্গ 
ইঞ্চিতে এখন দ্বিগুণ সংখাক অণুরাশি চাপ দিবে, অর্থাৎ 
বাঘুর চাপ দ্বিগুণ হইর। যাইবে । শক্ত জমিতে লা দেওয়ার 
অণুগুলির আন্দোলনগতি বাড়তে পাপ্রিল না. গরম হইঠে 
পারিল না । উহাদেত্র ছটিবার বেগ বাচতে পারিল ন!. 
কিন্ত অল্প জায়গার মধো বিবার ফলে পারেন গায়ে 
উহাদের সমবেত ধাক্কার পরিমাণ বাড়ি গেগ | অর্থাত 
বাঁয়ুকে যদি সন্চিত করা মায়, কিন্ত গরম হইতে না 
দেওয়। যায়, তাহা হইলে উঠার চাপবািন। যায়। থে 
অনুপাতে আয়তন কমে পেহ অনুপাতে চাশবাড়ে। 
ইহাকে বর়েল সাহে.বর নরম বশে । এই নিয়ম আ:ল- 
সকার করিয়! ইংলগের বূব।ট বঞ্েল খা(তনাধ। হইয়াছেন । 
বায়ুর আদ্নতন কমাইতে গেলেই উহা চাপ বা়িষা 
যায়, কিন্ত ব্যয়িত শক্তিটা ভিতরে আবদ্ধ থাকিলে যত- 
থানি বাড়িবে, বাহির করিয়৷ লইগে ৩তখান বাড়িতে 
পারিবে না; অর্থাৎ তগ আটকাইয়া! রাখিয়া বা়ুকে 
গরম হইতে দিলে উহ। যতখানি স্থিতিষ্কাপক হইবে, তাপ 
বাহিরে যাইতে দিয়। বাগুটাকে গরম না হইতে দিলে 
উহ! তদপেক্ কম স্থিতিস্থাপক হইবে। 
টাকনিট।. “ক থ' স্থানে ধরিয়া রাখিয়া! পাঞ্জের নীচে 
একট! ল্যাম্প জালাইলে বায়ুতে তাপ প্রবেশ করিবে, 


সহ 
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উহ1 গরয হইতে থাকিনে। যখন এক ডিগ্রি পরিমাণে 
গরম হইল তখন ঢাকনিটা ছাড়িয়। দিলে, বায়ুর চাপে 
উহ।কে উপরে ঠেলিয়! তুলিবে, উহ] চ ছস্থানে যাইবে। 
তাঁরী ঢাকনিটা ঠেলিয়। তুলিতে বায়ুকে খানিকট] কাজ 
করিতে হুইবে.উহার অনেকটা শক্তি বায়িত হইয়] যাইবে । 
ফলে, উহ। একটু ঠাণ্ডা হইয়া! পড়িবে । থানিকট? কার্ধ্য 
পাওয়, বাইবে বটে, কিন্তু খানিকটা তাপের লোপ হইবে । 
অতএব বায়ুটা আর এক ডিগ্রি পরিমাণ গরম থাকিবে ন।। 
অ।রও থাঁনকটা তাপ ল্যাম্প হইতে আগসিলে তবে উহ1 এক 
শিখি পরিমাণ গরম হইবে । আয়তন বাড়তে ন। দির] 
এক ডিগ্র পরিমাণ গরম করিতে হইলে বায়ুতে যতখানি 
'ভাপ প্ররোশ করিতে হইবে, আয়তন বাড়তে দিয়! উহা 
দ্বারা কাঁজ করাইয়া লইলে এ এক ডিগ্রি পরিমাণ গরম 
করতে উহাতে তাও চেয়ে বেণী তাপ প্রয়োগ করিতে 
যতখানি শক্তি মোটর উপর পাত হইবে, 
তাপও ঠিক সেই পরিষ!ণে বেনী খর5 করিতে ২ইবে। 

কেবগ বায়বাধ পণার্ধের নহে তরল পদার্থের অথু; 
গুঁলও আন্দোলিত হইতেছে ও সঙ্গে সঙ্গে ছুটাচুটি করিয় 
বেড়াহতেছে, পার্থক্য এই ষে, খায়বীর পদার্থের অুসঘৃহের 
পরস্পর আকর্ষণ অতি সামান্য, এক প্রকার নাই বলিলেও 
চলে। তরপ পদার্ধের অণুপমুহের অল্পপিপ্তর আকর্ষণ: 
আছে। এহ আণবিক আকর্ষণের বিশেষ্য এই যে" যদি 
অণু খুব কাচ্ছাকাছি থাকে তবেই তাহাদের আকর্ষণ 
দুইট। কিঞ্চিৎ প্রব্ থাকে, একটু দুরে দূরে সরাইজেই 
আকষণ এক একার শৃগ্ঠ হয়। 


হঠতে। 


একট. পাজের 
ভিতর জল আছে। 
তের অনুণ্ু।ল 
ছুটাচুটি বায় 


বেড়াইতেছে। 
“ক? একট অগু। 
ছুটির]. উপরে 
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যাইতেছে । “ককে কেপ কর্রয়। একটা অতি ক্ষু্র 
গোলক জাক। গেল (চ)। ইহার ব্যাস এক ইঞ্চির 
লক্ষ ভাগেরও কম। এই গোলকের ভিতর 
যতগুলি অণু আছে তাহারাই কেবল 'ক্কে 
নিজের নিছের দিকে আকষণ করিয়া থাকে | "চ' 
গোলকের ব।হিগের কোটি কোটি অণুর *ক' এর উপর 
কোনও ক্রিয়া নাই। “ক' এর উপর আকষ ণ মেটে 
উপর শূন্য । কারণ চারিদিক হইতে সমান টান পড়ান 
'ক' কোনও টানেরই বশীহৃত নঠহ। "ক? অন্ষেণে উপরে 
ছুটিয়। চলিতেছে । "ক" তথরেখ। পর্যান্ত উঠিল, অর্থাৎ 
জলের পৃষ্ঠে আসিয়! দাডাইল | এখন উপর হইতে “ক 
এর উপর টান শখার মভ অণু নাই, কিন্তু নীচ দিকে 
টান দিবার মত অণু আছে। মোটের উপর 'ক' এব 
উপর টান পড়িল নীচ দিকে। এটু আগে হইতেন 
নীচ দিকে টান পড়িতেছিল, ক্রমে উহার নেগ মন্দ'ভুত 
হইয়া অ।সিতেছিল । “ক? এক্স বেগ খুব বেশী হঈলে 
উহা মন্দীভৃত হইয়াও জনভাগের পৃষ্ঠ ভেদ করিম! 
উপরে উঠিবে। সবগুলি অণুর নেগ সমান নয়, কোনটার 
বেণী, কোনটার কম। ধারশতি শণুগুশি পলাইতে 
পারিবে না, জের পৃষ্ঠে অংসিতেই আটকা পড়িয়া যাইবে 
বেশবান্‌ শণুগুলি জপ ছাড়িয়। পপাইবে। উহার নাম 
জলের বাপ্পে পরিণতি । 
পাত্রট] গভীর ও মুখটা সক হনে এই পরিণন্ত 
আপ্তে হইবে, অগভীর ও ছড়ান হইলে পরিণতি 
গ্রততর হইবে । 0. 
এটি বেগবান অণুগুল পলাহইবাৰ 
ফলে জলটা ঠাণ্ডা হইর 
পড়িবে। জল ব।স্পে পরি- 
ণত হইবার কালে গণ ঠাও। 
হয়। 





আর একটা গাত্রে ঢাক! 


জলের পাব্রটা 
দিলে (৬ষ্ চি) বাশ্পের অণুশলি ঢাকিবার পাজ্রের 
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মধো মধ্যে আটক। পড়িবে, পলাইতে পারিবে 
ন।। এই বদ্ধাবস্থায় উপরে বঃস্পের অণু ন!চে জলের 
অগু ছুটাছুটি করিতে দাকিবে। কতগুলি জলের অণু. 
বাম্পের ভিভন্র প্রণেশ করিলে আলার কাতগ্ত'ল বাশ্পের 
অণু জলের পৃষ্ঠে অপির! নাচের অণুশ্ুলির আকর্ষণে 
জলের তিতর ঢকিবে। যতন বাশ্পের অণু বাড়ি যাইবে, 
তভষ্ উহার পকসংখ্যক অণু জলের ভিতর ঢুকিতে 
গকিছুব। শেষে উঠা নামার সংখ্যা সমান হইয়। যাইবে। 
তখন হইতে জনের পরিমাণ ঠি? রহিয়া ঘাইবে, বাশ্পের 
পরিমান ঠিক হিয়া মাঈবে। এতক্ষণ পর্যন্ত বাশ্পের 
চাপ বাঠিতেক্শ, এখন হইতে আর বাড়িবে না। 
বান্পের এঠ চাপুন এ পহিমাণের গরম জলের পক্ষে বৃহত্তয 
উপ । ইহ নাম এওয়া হউক চি । উপদ্বেহ ঢাকনিটা। যণ্দ 
বড় হতে গাকে এবে পাম্পের আগতনও বাড়িয়া যাইবে, 
আলু9 লাস্প উঠিতে ' ফলে চাপেন পরিমাণ ঈাড়াইবে শচ | 
ঢাকর্নই। যদ চোট হতে গাকে- তবে বান্পের আয়তন 
ক'মন্া যাইবে: কিল উপ চাপ বাড়িতে পাত্িবে না। 
'আনহন যতখানি কমিবে' ততখা।ন স্থানে যে পরিমাণ 
বস্প (হল, তাহ। জলে পরিণত হইয়। যাইবে; চাপ 
নাখাইবে চ। 

এলের নাচে জ্যাম্প রাখিয়া জলটা] যদি গরম 
কবা যায়) তাহ? হহলে গুলের অণুর বেগ বাড়িয়! যাইবে, 
বাস্প/ভবন দ্র5তর হইবে, সঙ্গে সঙ্গে বান্পের চাপও 
বাড়ধা যাহবে। ছল এক (ডগ্রি গপ্ধম অনস্থায় বাম্পের 
বৃহন্তন চাপের একটা [নদ্দিষ্ট পরিমাণ থাকিবে 'চ'। হই 
ড্র গরম অবস্থায় বাপের বৃহত্তম চাপের আর একট! 
রিনা থাকিবে, সানা হইতে বেশী। শেষে 
জসটা এত শরম হহবে যে, উহার বাশ্পের চাপ 
বাহবের বারুর চাপের সমান হইবে । যতটা গরম হইলে 
চাঁপট। এত বড় হয়-+তাহার পরিমাণ ধরা হইয়াছে ৯** 
ডিগ্রা। এই অবস্থার ঢাক নিট তুলিয়া লইলে বাম্পট৷ অতি 
দ্রুত পলাইরা! যাহবে, অতি দ্রুত পুনরায় বাপ উৎপন্ন 
হইবে । জলটাণ উপর আর অন্ত পাজজ ঢাকা না দিলে অতি 
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দ্রুত পলায়ন ও অতি দ্রুত পশ্চান্ধরন সমানে ডা চজেলি | 
ইহার নাম স্ফুটন। শ্চুটন কালে জল গরম হইবে ১*০ 
ডিগ্রী পরিমাণ | তাহার পর আর গরম হইবে না। 
অণুগুলির আন্দোলন গতি ১০, ডিগ্রী অগ্রযায়ী গতি 
বেশী হইবার আগেই উহার! বামুর বাধা অতিক্রম করিয়া 
জল ছাড়িয়। পলাইবে। ল্যাম্প হইতে যে তাপ আসিতে- 
ছিল শ্ছুটনের পূর্ধে তাহার কতকট! জল গরম কাঁরতে 
ব্যয়িত হইয়াছিল, আর কতকটা ব্যয় হইতোছিল অণু- 
গুলিকে তাহাদের পরস্পরের আকর্ষণের বিরুদ্ধে ঠেলিয়া 
নিতে । অর্থাৎ এই তাপকে কার্ধ্য করিতে হইয়াছিল। 
এই ভাগট। তাপথূর্তি ত্যাগ করিয়! প্রচ্ছন্ন শক্তিতে পরিণত 
হইয়াছিল। এই প্রচ্ছন্ন শক্ষির অপর নাম বাম্পী- 
ভবনের প্রচ্ছন্ন তাপ। এই প্রচ্ছন্ন শক্তি তাপ নহে। 
স্দুটন আন্ত হইবার পরে ল্যাম্প হইতে যে তাপ জলে 
প্রবেশ করিতেছিল, তাহার সবটা প্রচ্ছন্ন শক্তিতে 
পরিণত হইয়াছে । এই প্রচ্ছন্ন শক্তির অপর নাম শ্ফুটনে 
প্রচ্ছন্ন তাপ। 

কঠিন পদার্থের অণুসমূহেও স্পন্দন চঙ্লিতেছে। তাই 
তাহার গরষের অনুভূতি গন্মাইতে পারে । কিন্তু বায়বীয় 
বৰ! তরল পদার্থের অণুসধূুহের ন্যায় উহ।রা অত দ্রুত 
ছুটাছুটি করিয়। বেড়াইতেছে ন। । জগে দাগ বসেনা 
ক্িস্ত কাচের গায়ে আচর দিলে তাহ! অবিকৃত অবস্থায় 
থাকিয়া যায়। এ পাড়ার অণু গুলি এ পাড়|য় ওপাড়ার 
অণুগুলি ওপাড়ায়ই ব্হিয়া যায়। কিন্তু চালচগন যে 
এক স্থানেই সীমাবদ্ধ, সকল কঠিন পদার্থের পক্ষে বোধ 
হয় এ কথা খাটে না। কর্পুর কঠিন, আইওডিন কঠিন. 

কিন্ত ই হার! বাম্পাকারে উঠিয়া! যায় । 
নে 2 একট] পদার্থের একপ্রাঞঝচে তাপ 





রর €- 55994, নে ৰ 
বৃ? ০০৫৯ প্রয়োগ করিলে এ প্রান্তের 
ডা ১০০০০৪৫৪১ 1 অণুগলি আন্দোলিত হইতে 
নু ১০০০৮ 
২১১6০ ১০ থাকবে । এ প্রান্ত গরম 


হইয়া উঠিবে। এহ আন্দোপন- 
গতি অণু হইতে অণুতে প্রবেশ 


৭ম চিত্র! 


৩৬ ) [২্য়বর্ষ। 
করিয়া ক্রমে এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে 
ছড়াইয় যাইবে । এই ক্রিয়ার নাম তাপ 


পরিচালন | অপু-সবুহ কি প্রকৃতির, তাহার কিরূপে 
বিন্যস্ত ইহার উপর এই পরিচালন-ক্রিয়। নির্ভর করিবে। 
যে অংশটা অপেক্ষাকৃত গরম উহা! অপেক্ষাকৃত" হাল্কা 
হইবে । পদার্থটা তরল কি বায়বীয় পদার্ হইলে, ষে স্থানে 
তাপ প্রয়োগ করা যায় সেই স্থানের অণুগুলি উপরে 
উঠিয়। যাইবে ।উঠিবার কালে তাহারা আসেপাশে আন্দো- 
লন গতি ছড়াইতে চডাইতে যাইবে । এই প্রঞ্চিয়াকে 
তাপের পরিবাহন বলে। গরম তরল অংশ উঠিয়। যায় 
ঠাণ্ডা ভারী অংশ নাঁমরা আসে। যেটা গরম ছিল সেট। 
ঠা হয়, যেটা ঠাণ্ডা ছিল সেটা গরম হয়। পন্িচালন 
ক্রিয়ার তাপ অণু হইতে অণুতে ছড়াইয়া পড়ে, পরি- 
বাহন্ক্রিয়। ছডাইবার পক্ষে সহায়ত করে । তরল ও বার- 
বায় পদার্ধে প্রধাণতঃ এই পরিবাহন দ্বারাই তাপের 
আদানপ্রদান হইতে থাকে । ইহারই ফলে (01 
১২1155110), 10101110061), 11116016 11)0159 17010171016 ও 
১২(,:1-1১):6,6://,, ও 

কিন্ত পদার্থ কঠিন হউক, তরল হউক ব1 বায়বীয় 
হউক, আন্দোলনগতি এই গড়পদার্ধেই সীমাবদ্ধ থাকে 
না. কেন ন। পদাথ মাত্রই ঈথরে ঘেরা। প্রকাণ্ড ঈথর- 
সাগরের এক একটি ক্ষুদ্র প্রদেশ অধিকার করিয়া এক 
একটি জড় তাহার অণুগ্ডাল লইয়৷ খর করিতেছে । ঈথর- 
সাগরের ক্ষুদ্র এক প্রদেশে যে আন্দোলন উৎপন্ন কর। 
যায় তরঙ্গের আকারে তাহা চতুর্দিকে ছড়াইয়। পড়ে। 
যে বেগে ছড়াইয়। পড়ে তাহ। নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে__বেগ 
সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল । পরিচালন 
ও পারবাহন ক্রিয়া এ বেগের নিকট ঠাই পার না । এই 
এক্রিয়ায় তাপ প্রদেশ হইতে প্রদেশান্তরে অতি ভ্রুত 
ছড়াইয়! পড়িতেছে। এই প্রক্রিয়ার নাম বিকীরণ। 
গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে, এক নক্ষত্র জগৎ হইতে অন্ত 
নক্ষত্র জগতে তাপ হড়াইয়া পড়িতেছে। মানুষ 
দেখিল না, বুঝিল না; নিবারণের চেষ্টা করিল না। 


১ম সংখ্যা । (৩৭ ) মুছে ফেল 


ন্‌ এস্টি সপ সপ পল ক সিটি এ পতি এ শি লোমশ - 
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জড় প্রভৃতি অউ্রহাসে বলিতেছে, “হাঃ হাঃ দিন ভাবিও ন1 অতীতের সহঅ আঘাত, 


আসিতেছে।” যাহে হাদি হয়েছিল ক্ষত; 
শ্রীনুরেন্্রনাথ চট্োপাধ্যায়। মুছে ফেল সেই স্বতি, ভুলে যাও ধীরে 


কি ্রিষাদে হিয়া অবনত। 


মুছে ফেল এ জীবন নহে শুধু বিষাদ লাগিয়া, 
এ জীবনে কত কাঙ্জ আছে, 
মুছে ফেল হৃদয়ের শোণিতের দাগ, 'বধাদ ত কার্যয-পথ রহে আগুলিন্। 
ভুলেযাও শোক যাহ! আছে, নিন িনিরযুদাধার 
অতীতের স্মৃতি টুকু থাক্‌ পিছে পড়ে, 
তারে আর ডাকিও না কাছে। কর্ধের গঞ্ভার মন্ত্রে আকাশ-অবনী 


উস্হ।সিত হতেছে যখন, 
তারি মাঝে আপনার ডুবায়ে রাখিতে 
করা চাই সহ যতন! 


বিদায়ের শেষ বাণী প্রকাশিয়া ধীরে 
অতীত বরষ অই যার, 

তারি সনেযাক্‌ চলি বিষাদ বেদণা।, 
মুছে যাক্‌ স্বপ্ন-ঘোর-ছার ! তাই ধলি- মুছে ফেল হৃদয় হইতে 
পাপ-তাপ অন্ধকার রাশি, 

সহঅ সঙ্গীত-ধব মহতী সাধন! 
উঠিবেক হৃদয়ে প্রকাশি। 


পাপ-তাপ-শোক-ছুঃখ সকলেরে আদি 
পূর্ণ প্রাণে দেও গো বিদায়, 
ধর্মের পবিভ্র আলে থাক্‌ হাদ তরি, 
উঠুক মঙ্গল-গীতি তায়। ভখন সে নব বর্ষে হৃদয় মাঝারে 
উঠিবে সে সঙ্গীতের রব; 
ভাহাতে প্রাবিয়। যাবে এ বিশ্ব সংসার, 
হেথায় নুতন হবে সব। 


যাক দূরে ধনী-দীনে বে প্রভেদ আছে. 
সাম্য ভাব উঠুক জাগিয়া। 
জদয়ের তন্্ী মাঝে সুমহান স্বরে 


নব তান উঠক বাছিয়।। 
নন উঠ নরনের, হৃদয়ের সন্কীর্ণত। রাশি 


নব গানে নব তানে পৃরিধা অন্তর নিমিষেতে যাইবে টুটিয়া._ 
কর্ম-তুমে হও অগসর. কি আপন কিবা পর এক হয়ে যাবে 
হদয়ের সন্ধীর্ণত! করি পরিহার সম ডাব উঠিবে জাগিয়। | 


বিশ্বপ্রেমে মাতাও অন্তর । 


এ জগতে ধাহ। কিছু মহান্‌, উদার. সৈয়দ এমদাদ আলা । 


তাহাবেই লও সাথী ক'রে ; 
খ|হ। কিছু পবিএতা মাথানো। হেথায়, 
লও তারে তুলি নিজ ক্রোড়ে। 


প্রতিভা । 
নৈশ ১৩১৪ 


এ পি লি পট ৬ ভতগ এসি ওটি এপি পতস্িটিসি | শী কউ জানি | সিটি পপি এক্স এসি 


কাছাড়ী জাতি * 


কাছাড় আসাম প্ররেশের একট! জেলা । পার্দত্য 
প্রদেশের সন্পিহিত স্থানকে 
করিপুসার অনেকা*শে “কাছাড়' 
খলে। বোধ হয়, কাগড় গ্গেল। পার্ধতা আসাম প্রদে- 
শের প্রান্তে অবস্থিত বজিষ। লে।কে পর্কাতের সন্ম'হত 
স্বানকেও “কাছাড' নাম দিষা থাকে । অণ্ত প্রাগীন 
“কালে ভারতের উত্তরপূর্ব প্রান্তে বসণ্ত স্থাপন কবে 
এমন কয়েকটা পার্বতা জাতির নাম কাছাড়ী। 
কাছাড়ী জাতির উৎপন্তি-বিবরণের কোনও বিশ্বস্ত 
উতি£স অগ্ভাপি আশিঙ্কঠ হয 
উুৎপতি। নাই। সুতবাং এই বিষষে 
আমাদিগকে অনেকটা অনুমান ও সিদ্ধান্তের আশ্রা 
লইতে হয়। এই জ্াতিব সহিত মন্্গাপীঘ বংশব 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। অতএস এই হিসাবে তিব্বং 
ও চীন এই জাতির আদিম বাসভূমি বল! যাইতে পাণে। 
গারো জাতিকেও নেপাশীর নভ্তায় কাছাড়ীব জ্ঞতি 
বল! যায়, এবং গারো! জাতির উৎ্পত্তি-বিষবে একট! 
সুন্দর প্রবাদ প্রচলিত আছে। 

'এতিহাসিক যুগের বহু শতাব্দী পুর্বে জনৈক 
হিন্ক সন্ন্যাসীর নয়টি পুত্র ও একটি তিব্বঙীয রমণী 
হিমালয় হইতে কোচবিহারে আসে। সেখানে কিছু 
দিন থাকিয়া ন্বোগীম্মোপাল্স উপস্থিত হয় তৎপর 
ব্রক্মপুত্র অতিক্রম করিয়া ভালগো না হহয়। গারে। 
পর্কাতে প্রবেশ করে। ইহারাই গারোজাতির পু 
পুরুষ । এই সকল জনশ্রুতি বিচার কারনা দেখা যায় 
খে, পার্বত্য জাতির উৎপত্তির ইতিহাস অনেকট? প্রবাদ- 
বুলক ; এবং এই সকল প্রবাদের কিছু এঁতিহাসিক ভিত্তি 


'বা বুল আছে কি ন। তাহা! পাঠকগণেরই বিচার্য্য। 
222 


অবস্থান। 


চি] ০ 


(৩৮) 


৯৯ 


, % চীক] সাহিত্য পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত “কাছাড় 


' কাছাড়া” প্রবন্ধের এক অংশ। 


[২য় বধ। 


টু ০ 
পম এমি এট সস ওসি তে এসি এজি ও হত সি এস জি স্স্্প নে ভ্হিিত রি 


ইতিহাস আলোচনা করিলে এই বোধ হয় ঘষে, 
চটি প্রবল জাতি উত্তর ও উত্তরপূর্ব হইতে ভারতে 
প্রবেশ করিয়! ব্রহ্মপুত্রের উর্ধন উপকুপ ভাগে বসতি 
বিস্তার করে। ইহাদের মধ্যে এক জাতি তিত্তা, ধরলা) 
সম্ধশ পড়ছি নদীব উপকপ বাহিযা উত্তব-পূর্বব খক্ষে ও 
পশ্চিম অণসামে প্রবেশ কবে, এবং সম্ভবতঃ প্রাচীন 
কামবপ বাজোব তির? স্থাপন করে। অপর জাতি 
ম্ববনসিবি, ডিবং ও ডিহং প্রন্ভৃতি নদীর উপকূল 
বাহিযা পু আসামে প্রবেশ কবে। এই প্রদেশই 
বনু শতাব্দী ধবিষ] চুটিশা! নামক একটা কাছাড়ী উপ- 
জাতির অর্পিকাবভুক্ত ছিল। পৃর্ভানতেৰ অনেক 
স্থলে এই চুটিঘা ক্াতিব নিস্তান হষ্টযাছে। বর্তমান 
সদিবান অনতিদৃবে চুটিব' লাতিন বাঙ্জধানী ছিল। 
সেখানে প্রাচীন ক'ভ্ডিন বহু ধ্বংসাশশেষ ও একটি প্রাচীন 
মন্দির বা মঞ্প অগ্যাপি দৃষ্টি হয। এই যগডপের ছাত 
ভামনির্থিত প্ৃ্বাং উহাকে “তাম্র গৃহ" বলা হইয়া 
দ্বসাবশেষগ্চলিও তত্বান্থেধী এঁতিহাসিক ও 
প্রগতাত্বিকগণেন আদবেব সমঘ্বী। এই সকল বিষগ্ব 
খিচাব করিযা আমর! এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে 
পাবিষে, যেগ্গাতি আমাদের নিক্ট কাছাড়ী বলিয়। 
পরিচিত প্রাচান কাপে সেই জাতিই আসামে প্রবল 
প্রভাপান্বিত ছিল। ইহ'দের কথিত ,ভাষাব চিহ্ন 
অগ্যাশি অসামেব অনেক িনসগিক পদার্থের নামকরণে 
বিগ্বমান বহিয়াছে। উদাহবণ স্বরূপ প্রধান প্রধান 
নদীর নামোল্লেখ করা যাইতে পারে । এই, সকল 
নামের প্রথমাংশটি জলবচক কাছাড়ী শব--যথা, 
ডি-ক্রুঃ ডি-হং) ভি-বং প্রভৃতি । “ডি' বা “ডৈ' কাছাড়ী 
শক জল অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে | এই সমস্তই সদিয়ার 
নিকটবর্তী, এবং সদিষ। প্রাচীন কালে চুটিয়া বা কাছাড়ীর 
প্রভাব ও সভাতার কেন্দ্র বলিধা পুর্বেই উল্লিখিত 
হইয়াছে। এখানে একটি কথ! বলিয়! রাখা আবশ্তক 
যে, কাচাড়ীর অপর মাম ড়া! এবং তাহারা এই মাষে 
পরিচিত হইতেই ভালবাসে। 


গখকে | 


বিহিত পর রসি আপনা. ৯ সি সপ স্পি পি 


০৭ বলা হইয়াছে কাঙ্াড়ী বা চুর জাতি 


ভারতের পুর্ধবাংশে বেশ বিস্তার 


বিশ্কৃতি। লাভ কাবকাছে | কয়েক বত্দর 


পুর্বেও বড়া জাতির বছল বিস্তার হর নাই বলিয়। 


অনেকের ধারণা ছিল। এখন কিন্তু এই ভ্রম দ্ৃ্ 
হইয়া । উত্তপূর্ধী বঙ্গে, কোচবিহারে এবং পার্স 
জিপুরায়ও অনেক বড়া ভাতার লোক দেখিতে 
পাওয়! ধায় । এই সকল স্থান আসামের বারে ই! 
সকলেই জানেন। একমাব আসামেহ ইহাদের সংখ) 
দশ লক্ষের অধিক বালয়। অনুমিত হইব।ছে। তাছাড়। 
সম্প্রতি বু কাছাড়ী হিন্দু সমাক্গের আশ্রর গ্রহণ করিয়। 
হিন্দুর আচার ও বাবহার অবলধন কার।[হ্রে' এবং এমন 
কি আাপন মাতৃঠ'ব! পর্য/স্ত বিস্বত হঠর।ছে! এই বড়া 
জাতিকে কাছাড়া তন্ববিদেরা ছুই শ্রেখীতে বিভক্ত 
করিয়াহেন। তদগ্রন।রে ব্রনসুত্রের উত্তর পাশ্বন্তা 
কাছাফ়্ীদ্িগকে “উত্তর কাছাড়ী” ও পক্ষিণপার্থবন্তা 
কাছাড়ীদ্িগকে “দক্ষিণ কাছাড়ী” বল। হর। সুতরাং 
বড়া. কাছাড়ী ), রাভা. মেচ, |উমন, কোচ, সোলা- 
নিমিয়। প্রস্ততি শাখ। উত্তর কান্াড়ীব অন্তভুক্ত. এবং 
ভিযাসা, হোজাই, লালু৪, গারো, ইহ্ত পান্মত্য 
জিপুর। জাতি প্রভৃতি দক্ষিণ কাছাড়'র অন্তর্গত। উত্তর 
কাছাড়ী বড়াজ:তি দরাং, ছুরর ও উত্তর কামরূপ, 
রাভা ও মেচেরা গোয়ালপাড়ার. [ঢখলের। ভন্তরপুব্ব 
বঙ্গে, কোচের জলপাইগুড় ও. উত্তরপাশ্চম দারাঙের 
মধ্যবত্তী এদেশে ও সোলানিমিরার৷ মঙ্গলদই মহকুমার 
বাস কব্লিতেছে। দক্ষিণ কাছাড়ী ডিযাসাগণ উত্তর 
কাছাড় পব্ধতে, হোঞ্জাইগণ উত্তর কাছাড় পর্বতে ও 
নওগাঙ্গে, লাদুঙের। দক্ষিণপশ্চিম নওগারঙ্গে ও তন্লিকট- 
বর্তা প্রদেশে, গারোরা গারো পর্বতের অধিহ্যকার 
এবং উপত্যকাতায়, হৈজনঙ্গেরা গারে। পব্ধতের দক্ষিণ 
পার্থস্ব সমতল প্রদেশে, এবং পাব্ধত্য ত্রিপুরা জাতি 


পার্বত্য ব্রিপুর। প্রভৃতি স্থানে বসতি স্থাপন করিয়াছে। 


এই সকল জাতি ব্যতীত.আাম. উপত্যকাবাসা৷ মোরান 


৩৯ ) 


কছাী জাতি 
এবং টযাগও আদার: রংশের শাখা । কিন্ত এই 
ছুই জাতি ক্রমশঃ লয় প্রাপ্ত হইয়। বাইতেছে।, 
বর্তমান মরে হিন্দু মুসলমান ও কাছাড়ী আসামের 
ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে. একত্র বাস 
করে। কিন্তু শারীরিক গঠনে. 
এবং পারিবারিক ও নৈতিক ব্যাপারে কাছাড়ী তাহাদের 
হিন্দু ও মুসলমান ত্রাতৃবর্থ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন । কাছাড়ী 
গৌরকান্তি বা দীর্ঘাকার নহে, বরং অনেকট! উত্তর 
ভারতীয় তাখাদের নেপালী জ্ঞতিবর্গের স্তার 
খর্বঘক!র ও বলিষ্ঠ । কিন্তষাহার। এই উভয় জাতিকে. 
জানেন ঠাহার। অবশ্যই স্বীকার করিবেন কাছাঁড়ী 
নেশালা অপেক্ষা সমধিক শ্রমপরাপ্ণণ এবং কষ্টও শীতাতপ- 
সহিকু। শারারক গঠন ইয়া বিচার করিলে কাছা” 
ড়ীকে মঙ্গোলীন্ জাতার না বলির। উপায় নাই। ইহানের" 
মুখ চেপ্ট।, মাগিক1 অস্থন্নাগ্র ও সু, চক্ষু ছুটি বাদামের, . 
মত, গণ্ডদেশের আগ উন্নত, মুখে শাশ্র- বিরল, ব। একে-. | 
বারেই নাই এবং বর্ট। অনেকট! তামার মত। কারখানা 
ব! মাঠের যে সকল কাজে শুধু শারীরিক সামর্থ্য ব্যতীত, 
অন্ত কোনও কৌশল বা বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না, কাছাড়ী: 
ব্যতীত অন্ত কোনও জাতিই সেই সকল কাজ কারতে 
এতট। পাারয়।৷ উঠে না। রি 
কাছাড়ার হিদদুর তুলনায় জড়-মস্তিষ্ক; তাহাদের 
স্বতি বা কোনও. বিষয় হত-: 
গম করিবার শক্তি আদবেই, 
তীক্ষ নয়। ইহার। বুদ্ধিচালনায় একেবারে অক্ষষ, 
এনং হহাদের উত্তাবন। শক্তিরও একাগ্ত অভাব পার- 
লক্ষিত হুহয়। থাকে । কিন্তু কোনও বিষয় আধপত 
হইগে ইহা তাহাদের মজ্জাগত হইয়া যায়। 
মাবার দুটি গুণ কাছাড়ীর প্রায় প্রক্কতিগত বলিয়াই 
বোধ হর়। প্রথম 5ঃ কাছাড়ীরা মনে করে ব্যজি.এবং 
ইহারা যে সমাঞ্জ বা স্পরনায়হুক্ত এই ছুই অভিন্ন 
এক। প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহার গ্রাম্য সমিতির সহিত 
অবিচ্ছিমভাবে জড়িত ব্যক্তি বিশেষের, অর্থদও 


সপ ২ সত 


দেহ ও গঠন বিশেবত্ব। 


মানসিক শক্তি। 





চা হ রে ১২০৯ 
০০০০০ ০ -পোশপাপানপাসসিস্মিপিস্পানপিিসমি 
শশা শা ৫ ্ রঙ 


করিয়। থাকে । কারখানার কক্ষে কে।নওকাছাড়া যদ 
তাহার সহকর্শিগণের মনে এমন একটা ধারণ! জন্মাইতে 
পারে ঘে, ইহার প্রতি কর্তৃপক্ষ একট। অন্ঠার করিয়াছেন 
তাহ! হইলে কারখনার সমগ্ কাছাড়ী কুপি মানাধিকের 
বেত্তন পর্য্যন্ত ফেলিয়া রাখিয়! চলিয়া! যায়। অভিযোগের 
সত্য বিখ্া। সন্বন্ধেও কে!নও বিচার করে না। 
...দ্বিভীরতঃ তাহাদের সঙ্কল্প অটল। এই গুপকে 
কেহ কেহ একগুয়েমি বলিয়। নিন্দ। আবার কেহ কেছ 
মানসিক দ্ৃ়তা বলয় প্রশংসা! করিয়া থাকে । এই জাতি 
একবার কোনও কার্ধ্য করিতে কৃতপন্ষল্প হইগে যুজি' 
বা তর্কথারা তাহাদিগকে সেই সক্কল্প হইতে বিচপিক্ 
করা অসম্ভব। তবে বল প্রয়োগের ব্যবস্থা! হই 
কিফিৎ ফল-লাত হইয়। থাকে । 
. মোটের উপর কাঞাড়ীর নৈতিক চরিত্র নি্নী 
নহে। হিমালয়ের প্রান্তদেশ 
চরিক্র। বাসী অন্তান্ত পাব্বত্য জাতিগ্র 
স্তন এই জাতিরও পান-প্রিয্নতা দেখা যায়। এটাকে 
আমর) মনে করিলে জাতীয় দোষ বলিয়া ধরিয়। লইতে 
পারি। যদ ব| "ভু কাছাড়ার জাতায় পানায়দ্রধ্য। “কুরু 
গ্রস্ততপ্রণালী বড় অন্ভুত। |নদ্দিষ্ট পরিমাণ চা'পের 
সহিত কাঠাল পাতা এবং “ভটাই' নানক এক প্রকার 
'আগাছার পাতা মিশাইয়। সুন্দগ্রপে গুড়া কর। হয়। 
এই গুড়। এক চিকণ চানুনের সাহাযে। চালিয়। যে চুর্ণ 
পাওয়। যার সেই চুর্পের সাহত জল মিশ্রিত করিলে 
এক প্রকার পিঠালীর মত পদার্থ প্রস্ততহয়। এই 
পদার্থে যধ্যভাগ পুরু এবং ধারের দিকে ক্রমে পাতলা 
এরূপ চক্রাকার পিঃক প্রস্তুত হয়। ইথাদিগকে 'বাখর' 
বা 'এমো' বলে। তিন কি চার গের শুকন। ভাতের 
সহিত শুটি দুই বাখর মাশ্রত কারয়। শুষ্ক কলসী পুরণ 
ক্র হয়, এবং এই কললী চার পাচ দিন মন্দ আগুনের 
জালের তিন চার হাত উপরে বসাহয়! রাখিতে হয় 
ৎপর 'মামাইযা এবং জল মিশ্রিত কির! উত্তমরূপে 
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হইলে অনেক সমদর সমস্ত গ্রাঁঘ তাহাকে অর্থসাহায্য নাড়ির! খড়নির্ষিত অতি অকর্ণাণ্য এক প্রকার ছাকুনির 


সাহায্যে ছাকিয় লইলেই 'ু" প্রশ্তত হইল। 

শ্রাদ্ধ, বিহুতে ও নবান্ন (নুতন ভাত খাওয়1) 
পর্বাদিতে এই মগ্যের অপরিমিত ব্যবহার হুইয়। থাকে, 
এবং কাছাড়ী গ্র/মের স্ত্রী পুরুষ “ভু” সেবন করিয়া জান, 
বুদ্ধ, লজ্জা, সন্্রম প্রভৃতি জলাঞুলি দেয়। ফটিব-নামক 
এক প্রকার-মস্তও কাছাড়ীর। ব্যবহার করে। 'জু? চুয়াইয়া 
ফটিক পাওয়। যায়। ইহা অনেকটা অপরিষ্কত অবস্থার 
হুইক্কির মত একট৷ তীব্র ম্পিরিট। কিন্ত পান-দোষ 
কাছাড়ীর চরিক্রগত নহে, এবং এই 1হসাবে প্রতীচ্য 
দেশীয় শ্রমজীবী অপেক্ষ। কাছাড়ী হীন নহে। পরস্ত 
ইহার] সরল, সত্যবাদী, অকপট ও বিশ্বাসযোগ্য । 
অনেক সময় দেখ! গিয়াছে যেক্ষেত্রে স্বীয় দোষ স্বয়ং 
স্বীকার না করিলে অবাধে অব্যাহতি পাইতে পারে 
সেই ক্ষেত্রে সরলম্বভাব কাছাড়ী ন্যেচ্ছায় শ্ব-রুত 
হত্যাপরাধ নিজ মুখে স্বীকার করিয়! দণ্ডিত হয়। 

বিবাহের পূর্বে কাছাড়ী যুবতীর চরিত্র কলঙ্কিত হয় 
না, এবং বিবাহের পরেও বিবাহ-বন্ধনের পবিক্রতা 
অব্যাহত থাকে। যে সকল কাছাড়ী আজিও সভ্যতার 
আলোকের পথবর্তা হয় নাই, এবং আদিম অবস্থা 
সাদাসিধ। ভাবে গ্রামে বাপ করিতেছে এই প্রশংসার 
অনেকট। তাহাদ্দেরই প্রাপ্য। এইরূপ পবিজ্রত। 
তাহাদের ব্হ্দর্শিতার অভাবজনিত অজ্ঞতার ফল বাঁলতে 
হইবে, কারণ অনেক কাছাড়ী এখনও সত্যতার গণ্ডীতে 
আসিয়া প্রলোভনের প্রভাবের অধীন হয় নাই। সতোর 
অচুরোধে শ্বীকার করিতে হইবেযে, এই জান্তি যতই 
সভাতার সংস্পর্শে আসিতেছে ততই ঢুযুতির পথে 
স্বগিত হইয়া চরিক্রগত পবিআ্রত! ও সারগ্যা্ি 
হারাইতেছে। ইহ পরিতাপের বিষয় কি না বিচার্ষ7। 


শুরু বন্ধু ঙটাচাধ্য। 





৪১০: ০৯ ই উজ " ৪ ৃ 
এ হরর 2857, ও 
৮ হর তত নর 
ই র্যা 1 ৰ | € 
£ চা শি 
কিতা ণ রঙ 


রদ 
নি ০৮০৬ ওা্িএন্উিগিনি নিস এটির ওসির এসি এসসি, ভ্, ০স, ০৯ রি এসি এ এসসি এত শিস ০* ৩১ সি ৮০০ পর এটি বাহ ৫১ বাস ও ৯, এসি, ৮ জ 
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চে 'সাতিত্য-অত্মার অভিব্যক্তি... 
_.... ভারতীয় সমাজে । 
( পূর্ববান্গবৃদ্তি ) 
পরস্ উঠিয়াছে, সাহিত্যের বিচার করিতে যাইয়। 
তন্মধ্যে সমাজ-গতি-নির্ণয়ের আবস্টক কি? সাহিত্য 
মন্্য্-মনের হ্ষ্টি; উহাকে অন্য-নিরপেক্ষতাবে, কেবল 
মঙ্ছস্ত-মনের স্বতন্ত্র ক্রিয়াফল রূপে দৃষ্টি করিলেই ত চুকিয়। 





| যায়! এই প্রশ্নের উত্তরে, 
$5755755 সংপ্রতি এইমাত্র বলিয়।৷ বিরত 
সাহিত্যের অপরিহার্য ৮ 
টা হইব যে. সাহিত্য সামাঞ্জিক 
সৃষ্টি--সমাজবদ্ধ মনুষ্য-মনের 
স্ক্টি;) জ্ুতরাং মনুষ্য-সমাজের বা সমাজবিশেষের 


সমস্ত দোষগুণের লক্ষণ উহার মধ্যে সংক্রামিত না হইয় 
পারে নাঃ এই কারণে সমাঞ-সঙ্গত বিচার প্রণালীই 
সাহিত্য-বিচারের আধুনিক প্রণালী। পরন্ত জাতি- 
বিশেষের পাহিত্য, জাতি-বিশেষের ধর্খা এবং সমাজের 
বাবতীয় দোষে ও গুণে যুগপৎ প্রপারিত এবং সীমাবদ্ধ 
না হইয়া পারে না। জাতীয় হীদয়ের (তাহার সমাজ- 
সত্যতা এবং ধরনের) পরমদর্পণরূপী এই সাহিত্য! 
তাহার ভূত ভবিষ্তৎ এবং বর্তধানের নিগপ়্ামক! কোন 
প্রাচীন সাহিত্যই তাহার সমাজ-সভ্যতার ভূমিটাকে 
সবিশেষ অতিঞ্কদ 'কারিয়! স্কঠি লাভ করিতে পারে নাই। 


সমস্তই নুনীধিক দেশকালের, বিশেষতঃ ধশ্মের আদর্শ-. 


দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল! এই কালে উহাদের বিচার 
করিতে হইলে, কিন্ব। উহাদের রস ভোগ করিতে হইলে 
প্রত্যেকটাকে বিশেষভাবে নিজ নিজ অবস্থার সঙ্গতি- 
সামঞ্তত্তে আনয়ন পূর্বক বিচ।র না করিলেই অবিচার 
হইতেছে ৷ উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে মানব-সত্য তাঃযানবস্ব 
বা নানব-ধর্মা বলিয়া একটা পরিব্যাপক, আদর্শ-সংজা 


কোন দেশেই সবিতরচাবে জন্ম লাত করে লাই। “বিশ 


৪১ ) 
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সাহিত্য” বলিয়া একটা সংজ্ঞাদর্শও সাহিত্যিকগণে 
মনকে পরিচালিত করিতে পারে নাই।.. তৎপূর্বে, 

“বিশ্ব”-আদর্শ-সঙ্গত কোন সাহিত্য গ্রন্থ থে রচিত হয় মাই 

তাহা নহে, কিন্তু ন্যুনাধিক অতর্কিতভাবে। প্রন্কত 

কবিমাত্রেই জগতের মূলগ্রকৃতিস্থ হইয়াই রচনা করেন: 
এই কারণে অতি প্রাচীন কাল হইতেই প্রসারিত বিশ্ব ৃ 
আদর্শের 'ঝ'াঝ” সকল সাহিত্যেই কিছু-না-কিছু আসিক্া- 

গিরাছে। খাক্ষীকি ব। ব্যান, হোমর বা সফোরিস; রই 

কালে এত দুরানস্তরিত হইয়াও আমাদের হদয়ের এত্ত 
নিকটবর্তী হইয়া আছেন।/ তথাপি, তাহাদের গ্রন্থে 
দেশকালের বিশেষ লক্ষণগুলিই ।বশেষভাবে. মুত . 
এবং ওই বিশেধ গুপগু(নিকে তত্তৎভাবে গ্রহণ করিতে মা. 
জানলেই তাহাদের প্রতি আঁবগার হইতে থাকি: 1. 
সুতরাং এই পণরবেশ-সঙ্গত বিচার-প্রপালীই আধুনিক. 
সমালোচনার একট] বিশেষ প্রণালী, এবং উহা! সকল: ৃ 
দিকে এ্তিহা সক প্রণালার অন্তর্গত । প্রাচীন সাহিত্যের? 
বিশেষতঃ জাতায় সাহিত্য-মাত্রের উহাই প্রধান দাবী । 
ওহ দাবী চুকাইতে না পারিলে আলোচনাঁধাজেই: 
[বিড়খষন। বহ নহে। আগে জাতীয় সাহিত্য, এবং ভাহাক্ক- 
পরেই বিশ্ব সাহত্যের আদর্শ; উত্তয়েই উরতিহাসিক 
[ধচার প্রণালীর স্গে অপরিহারধ্যত)বে সন্বন্ধ।” এই. 
প্রাচীন সাহিত্য-আদর্শ কিরপে ধীরে খীরে বিকশিত, 
হহর। বর্তমান সাহত্য-সংজ্ঞার সৃষ্ট করিতেছে__মহুকের 
মনঃ-সমপ্চে, সবিতর্কতাবে স্থির হইয়া দীড়াইতেছে;- 
তাহাই স1হ৩)-আস্মার অভিব্যক্জি দার্ধক এই বৃহৎ অধ্যায় 
মধ্যে আমাধেদ [বচাব্য। এহ অধ্যায়ের উপসংহার. 
করিতে পা।রলেই আমর! [ব্ব-সাহত্য-সংজ্ঞার নির্দেশ . 


ভি রস জ পি (ঞ্বিটস্ত 
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শত ৮ পাশ পা পাপী পাপা তত 


রঃ ভারতায় সমাজ ইাতরত্ত বু (0115)01081 ১০7১০) চিরকাল... 

বল, অথচ এই ইতিহান (এবং ষমাজ-শাস্ত্) মনযয-সত্যতার 

প্রধান শান্ত্র। এই ছুটি মনুয্যমাত্রের প্রধান ধর্ধশাস্র ঘলি্া 

পারগণিত-হুওয়। উচিত, ঝলিলে কথাটা অতুযুক্ি হইবে না। আমরা 

দোখব ভারতীয় সমাজের দিত মধ্যে [এই গ্রোষ অপরিহার্ধয ছিল। 
--লেখক |. 





বেশৰি ১৩১৯ 
ক্ষরিতে চেষ্টা করিব ; এবং উচ্ার পরেই বিভিন্ন কলা- 
সাহিত্যের আদর্শ এবং কল চিস্তা করিতে পারিব |? 
আমরা প্রাচীন আধ্য-হৃদয়ের ন্বভাবজাত মহাকাব্য 
দ্বয় তিস্তা করিয়া আসিয়াছি। উভয়ের মধ্যেই প্রাচীন 
' আর্য সত্যতার যাবতীয় সুস্থ সবল বলিষ্ঠ ভাবের অকঞ্িম 
ছবি মুদ্রিত হইয়াছে। উহার দোষ গুণ বা সংস্ীর্ণতার 
| সীমাটাও আতাসিত করিয়াছি। 
এখন দেখিবেন সবল এবং 
প্রকৃতিস্থ আর্য্য জাতি যাত্রেরই 
এই লক্ষণ । ধাহার] হ্ল্প-পরিমিত হইয়াও পৃথিবী জয় 
করিয়াছিলেন, পৃথিবী-মধ্যে উন্নত সভ্যত-সমাচার 
প্রচারিত করিয়াছিলেন, এবং এখনও যেই জাতি পৃথিবী 
মধো প্রধান হইয়া আছেন, ওই ছুই গ্রন্থে সেই মহা- 
জাতিরই হৃদয় মুদ্রিত হুইয়াছে। কিন্ত, এই অবস্থা 
চির্নদিন থাকিতে পারে নাই । ভারতবর্ষে উপনীত হইয়া, 
পরিবন্তিত দেশ এবং পরিবর্তনীল কালের হস্তে পড়িয়া 
বিজিত অনার্ধ; ব! দ্রাবিড় জাতির সংঅবে নিপীড়িত 
হুইপ) এই জাতি আর্ধ্য-রক্তের মাহাত্ম্য সকল দিকে রক্ষা 
করিতে পারে নাই। | 

আর্য্য-রক্তের প্রবল অভিমান এবং অনস্ত অনার্ধ্য- 
বিদ্বেষ সত্বেও নান! দিকে আপনার জালে পড়িয়া 
_ অাঁপনিই জর্জরিত-হইয়! এবং ভিয়মাণ হইয়া! আসিয়!ছে। 
উহার পর হইতেই, তাহার সমাজ-সভ্যতার যাহ 
ইতিহাস, তাহ! ওই আদিম বলিষ্ঠত। হইতে ক্রম-খ্খল- 
নের ইতিহাস ভিন্ন আর কিছুই নছে। উহার পরেই 





প্রাচীন আর্যা-মাহাত্য 
হইতে ভুখান্বয়ে খলন। 








আমরা বঙদেশীয় সাহিত্যসেবীগণ নিজ নিজ কার্যযাধিকারে 
| প্রতিনিয়ত এতই ভূল কর্সিতেছি ঘষে, উহ চিন্তা করিলে হতাশ 
হইতে হয়। সাহিত্যের দেশকাল-সঙ্গত পূর্বাপর অবস্থা! এবং উহার 
স্কগাধিভাখেব ধিভির দ্বরূপ, অধিকন্ত আপনাদের শক্তি এবং 
: কষর্জাব্যেহ অধিকার বিষয়ে “গোড়ায় ভুল” বলিয়াই আমর! গ্রতিগদে 
বিমা ভোগ করিতেছি। জান্মজঞানলাতের কিঞ্চিৎ, বাহাহ্য 
করিতে .জাশা কমিয়াই, নুকুমার সাহিত্যের দর্শন. দধে? এই নীরস 
্যাগটির অবতারণা) এবং এই আলোচনায় হস্তক্ষেপ! 


(৪২) 


০১০ 


৯ এসি ও ২০ সি স্পস্ট সস. আর্জি ৩ নি ৬ ইল নিত ্ 


ভারতীয় আর্ধ্য-সত্যতার “কনিযুগের' আরম ইহা স্বীকার 
করিতে হয়। জগতের অপর .আর্ধ্-শাখা-নমূহ, বছ 
পরবর্তী কালে নিঞের মৃণ্ত মাহাত্ম্য জাগরিত হইয়া 


থাকিলেও, তাহারা এখন যাবৎ বিশব-সম্াতা সঙ্যতা-মধ্যে 
ওই যাহাত্যটকে নানা দিকে নব নব. ক্ষেত্রে 
প্রসারিত করিয়া এবং উন্নতি প্রদর্শন কৰিয়াই 


চলিতেছে। কিন্ত মধা এলিয়ার আধ্য-সমূহ নিজের অন্থপম 
মাঞ্ধত্বয হইতে ক্থলিত হইয়া, এখন যাবৎ ব্যাপকভাবে 
নির্িতই রহিয়াছেন; ইহাদের পুনর্জাগরণের অধ্যায় 

এখ্ও আরম্ভ হইয়।হে কি না বিধাতাই জানেন। 
আমরা অতঃপর, ভারতীয় জাতির এই ক্রম-গতি 
অস্কীপরণ করিব । বেদের নাষ শ্রুতি। আর্য্য জাতি 
ফেএই ক্রতির অনেক আংশ সঙ্গে লইয়াই তারতবধধে 

প্রবৈশ করেন, তাহা পঙ্ডিতগণ প্রমাণ করিতেছেন। 
শরতীয় আর্ধ্য জাতি পরম জ্যোতিষী ছিলেন; কেবল 
জ্যোতিষী নহে, তাহার! মন্ধ্য্য 


দি সমাজে জাতির শ্রেষ্ঠ বৈয়াকরণ। এই 
ব্রাঙ্গণের মাহাত্ম] মাহায্মের কি করিয়। অব- 
কাশ হইল, তাহা চিন্তা 


ও অপরিহার্যযত' ! 
| করিলেই, ভারতীয় জআর্ধ্য- 
সমাজ-গতির একটা [খন্েষ লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইবে। উহ্ছাও 
প্রচীন গোআ কুল এবং সম্প্রদায় প্রথারই ফল। এই 
জাতির মধ্যে একমাত্র বিস্কা ছিল--উহা। ওই কুল-ক্রমাগত 
শ্রুতি বা অপৌরুতেয়-স্মতির বেদ। কালক্রমে এই বেদের 
ভাব1 এবং অর্থ ই অপ্রচলিত হুইক়্া! এবং ছুর্বোধ্য হইয়। 
পড়িতেছিল; এবং স্টহার সন্ততি-রক্গাকল্পে ক্মারধ্য-মন 
সহজেই চেস্রিত হইতেছিল। উবার গতিকেই বেদাঙের 
উৎপতি-“শিক্ষাকল্পো ব্যাকরণং নিরুভং ছন্দোজ্যোতিব-” 
মিতি। এই হড়দের প্রত্যেকটাই ক্রাতবিস্ভার রক্ষা- 
কয়ে অপরিহার্য হ্‌হ্য়। পড়ে । উহার দরুণই একা 
তাবে বেদ-শ্রমী, বেদ-পাঠব্যবগারী এবং, ধ্জগনীল 
ব্রাহ্মণের” বৈদ্নাকরপ এবং. জ্যোতিবীর অপি রহ 
সিদ্ধ হয় দুতরাং পৌয়োহিতে]র মাহাত্ম্য সর্ঝ-সক্গতি 









লাত করে; অধ্যাপন, অধ্যয়ন, গন, বাজন। এবং দান- 
প্রতিগ্রহণীল ব্রাহ্মণের মাহাম্ম্য আর্ধ্য-সম্প্রদায় মধ্যে 
স্থির প্রতিষ্ঠা অর্জন করিতে থাকে । প্রাচীন গোত্র, কুল 
এবং সম্প্রদায় প্রথার মধ্য স্থলে পূর্বপুরুষীয় বিদ্যা 
এব্৫পীরোহিত্যের মাহাত্ম্য প্রতিঠিত হইলে উহা! অতি 
সহজে জন্মগত হইয়া! যায়? সুতরাং মার্ধামাত্রেই (ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য) ব্রাঙ্গণ থাকিলেও, কথিতরূপ 
বিশেষ কার্য্যের দরুণ বিশেষ জীবন (“ষ্ট' পঙ্ডিত এবং 
বিপ্রের জীবন ) অপরিনার্ধ্য হইয়: যায়। এই অবস্থা 
হইতেই যেমন এক দিকে ব্রাহ্মণ-শাখার উৎপত্তি হইতে 
থাকে, তেমন অন্ত দিকে (নু[মাবিক বেদাচার-বিরোধী ) 
উপনিষদ এবং আরণ!ক সমূহের ম১নাও আরম্ভ হয়। 

এই সমস্ত কথা ন্যুনীধিক ইতিহাসগত, এবং প্রত্যক্ষ- 
| তাবে আমাদের বিচার্ধ্য নহে। 
কিন্ত এই বিপ্রত্ব এবং পৌরো- 
হিতোর বিশেষ আজীবন এবং 
ূ অধিকার হইতেই, পরকালে 
ভারতীয় সমাজে আর একটা মহাবিস্তারিত অথচ 
সাম্প্রদায়িক সাহিত্য-চেষ্টা উদূত হুইয়াছিল। এই 
সমাজের বিদগণের মস্তিষ্ক বছ শ বৎসর ধরিয়া এই 
চেষ্টায় নিরুত থাকিয়া! বিপুল "্বর্তি লাভ করিয়াছিল। 
প্রাচীন গৃহক্জাদির আদর্শে বর্তমানের উনবিংশতি 


ব্রাঙ্মগণ্য হইতে 
পুরাণের উতৎপত্ভি। 


ধর্্-সংহিতাও এই হক্ত্রেই গ্রাথত হইয়াছিল) এবং 


একটা বন্ধ-পরিকর যতবাদ এবং সীমাবদ্ধ 'ধর্কার্ষের' 
আদর্শে পর্কতাকার গ্রন্থ সমূহ বিরচিত এবং সমস্ত 
প্রাচীনতর গ্রস্থাবলীও নান। দিকে রূপান্তরিত হইয়৷ছিল। 
এই বিস্তারিত সাহিত্য-চেষ্টার না+* 'পুরাণ”। এই সংজ্ঞার 
মধ্যে সমস্ত প্রাচীন এবং আধুনিক পুরাণ, এবং আগম, 
মিগন, তত্তরাদিকেও ভুক্ত করিতেছি। 

_..বুনধাবির্ভাবের বধ পুর্ব হইতে, পরবর্তী সার্ধ সহতর 
[ব্ৎসর লইপ্লাই পুরাণ-রচদা চলিয়াছিল। পুতাণ-সমূহের 
. ্যাবীণ শাহিত্য-আত্মা- বিষরে ০৬৫ আভাস 





চি টি 


০ পিক কী আসিস ৯ সমিতি মা সখি *সস৯, এ পা তরি * প৯ এ 





০ । সুতরাং নর ক্ষেত্রে পারি সামাজিক রণ ই 





চিত্ত করিয়া অগ্রসর হইধ। 
হিন্দু সমাজ-গঠনে পুরাণগুলিও পরবর্তী ভারতীয় 
আর্ধ্য-সমাজের মজ্জা-জ্নিত হৃি। 


পুরাণের কার্য । 


চে 


পরিবার এবং গ্রাম সমূছ্রে... 


আদিম অকুত্রিমতা এবং 


বলিষ্ঠতাকে সীমাবদ্ধ করিয়। এ 


পৌরোহিত্য এবং বিশেষ বিশেষ সাশ্প্রদাপ্সিকতাকে বুল- 


উদ্দীপন! রূপে সম্মুখে রাখিয়াই পুরাণের স্থ্টি হইয়াছে। 
বিভিন্নতার প্রধান কারণই কেবল ভারতীয় আর্ধ্য- 
সমূহের আদি এবং অশেষ সাম্প্রদায়িকতা & । 
বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং শাখাপমূহের 
এই শৈব, শাক্ত, 


বেক্টের 
এবং বৈষঝুবতন্ত্রীয় পুরাণাদির.. 


উত্তব। ভারতীয় আর্ধ্-মন যত আঘাত পাইক্াছে, রি 





তাহার প্রাচীন শ্রুতি-বিষ্ভার বিরুদ্ধবাদিগণ হইতে, অধবা- 


বিধন্মট “অনার্ধ্য'গণ হইতে যত বিরোধ বা প্রতিষেধ রাশ টু 
হইয়াছে, সর্কত্র প্রতিঘাতস্বরূপে সমাজের এবং সাস্ড ৃ 
দায়িক স্থার্থরক্ষাকল্পে বিপুল সাহিত্য-চেষ্টা কন্পিরা তত. 
স্থিতিবান্‌ হইবার চেষ্টা করিয়াছে : সাহিত্য বা সারম্বত _. 
যন্ত্রটাকেই মুখ্যতাবে অবলম্বন করিয়াছে! সরন্তী-.. 
মাতার নীরক্ত প্রণালীই ভারতীয় ্রান্মণমন্তি কর্তৃক 





চিরকাল অন্ুক্থত ! 


পরিবার এবং গোত্র প্রধাকেঅখণ্ড 


রাখিয়া; অন্য দিকে গ্রাম-সমাজের সন্কীর্ণতাকে কিছ্টিৎ রর 
বিস্তাহিত করিয়া, এবং সকলের উপর 'ঝ্রাঙ্ছগণোরঃ মাহাত্-. 
মুদ্রা অন্কিত করিয়া, এই পুরাণগুলিই ভারতীয় নরসধাচ্ছ. 
ব্াহ্গণ্য-ধর্্-প্রতাব প্রতিঠঠিত করিয়া গিয়াছে । উহাদের: 
সাহায্যেই 'ব্রা্গণ্য ধর কুস্্াপি 'প্রচারক-ধ্্' না হইরাও ' 


ফলে আত্ম-প্রচার এবং আত্ম-বিস্তার করিয়াছিল ; প্রকৃত ? 


এ 


সশ্মিলনের কোনরূপ চেষ্টা না করিয়! ফলতঃ অনস্ত তেদবাদ, 


এবং সাম্প্রদায়িকতার ঘটন! করিয়াও, পৌরাণিক আতর্শ 


এইরূপে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা পর্পরাশরী 





ক্রিয়া-যোগ এবং স্বার্থের সাম্য আনয়ন ২ 


* বেদাবিভিন্াঃ স্বত্জো। বিভি্না 


নাশৌ মুনির নারি বহাতারগ্ত |. 





সঃ ১৩১৯, ট্বাহ্া রা 


. জুতা পুরাণসমূহ নানা 1 দিকে রণ মনের এক অপরূপ 
গ্রচারাদর্শই খ্যাপিত করিতেছে। উহাদের সাহায্যেই 
_ প্রাচীন পুরোছিতগণ, বেদাচারের সহিত কোন মতে সঙ্গতি 
এবং সন্ততি রঙ্গ! কৰিরা, বিপুল ভারতবর্ষের বিভিন়্ নর- 
শসব্এদায়ের মধ্যে অনন্ত জাতিতে বলবান্‌ বাখিয়াও, 
সমস্তকেই নিজের অধিকারভুত্ত করিয়। রাখিয়া 
গিয়াছেন। | 

| তাং রা মধ্যে াহিভা ল? বা সাহিত্য 
পুজা পদ্ধতিকে নিজের ছায়ায় আনগ্নন পূর্বক বিস্তারিত 
তাবে আর্ধয আদর্শের দ্বারা অধিকার: ব্রাঙ্গণ্যের রক্ষা 
এবং পরিপোষণ,. এবং ও- 
উদ্দেশ্তে ব্রাহ্মণ্যের মাহাত্মা- 
প্রচার; বেদের বছ দেবীয় 
যজ্ঞকাগুকে বহু-পৃক্ধা এবং 
নিত্য-নৈমিতিক ব্রত-নিয়ম ও পুজা পার্বণের মধ্যে 
বিস্তারিত করিয়। সমগ্র ভারত ভ্রাতিটাকে ব্রাহ্মণের 
প্রভাবে আনয়ন পূর্বক “হিন্দু সমাজের' সৃষ্টি ) আর্ধ্য এবং 
অনার্ধ্য আদর্শের অশেষ তেদ-বাদের মধ্যে একটা স্বার্থ- 
সামর প্রচলন ; এই সমস্তই পুরাণ-চেষ্টার প্রধান 
লক্ষ্য, ছিল। সুতরাং ওই লক্ষ্য যে কেবল ব্রাঙ্গণ্যের 
স্বার্থে ই নিয়ন্ত্রিত তাহা নহে; সমগ্র আর্য জাতির, হিন্দু- 
আদর্শের, এবং হিন্দু সমাজের স্বার্থ উহার মধ্যে বিজড়িত 
.ছিল। এই সাম্প্রনাত়িক সাহিতা-চেষ্টার সাহাযোই 
ভারত-ভূমে হিন্দু-আদর্শ বিস্বৃত হইয়া তাহার হিন্দু-স্থান 


পুরাণের দধো হিন্দু 
সমাজের স্থার্থ। 


রি নাম সার্ঘক করে; আর্ধ্য এবং অনার্ধ্য উভয়েই হিন্ু- 


সংজ্ঞা! শিরোধার্ধ্য করিয়া, এবং আপনাকে অনন্ত পার্থকা- 
বিশিষ্ট জাতি-নাষে বিভন্ত করিয়া, ওই সমাজের অন্ভূ-ক্ত 
হইয়া পড়ে। সমস্ত সামাজিকতার অস্তর্বর্তা বিশেষ 
'জক্ষণটাই কেবল উহার অশেধ সাম্প্রদায়িকত।। উহার 
(দরুণ যেমন চাতুর্মপ্য আদর্শ নির্শল তাবে ক্র্তি লাত 
করিক্তে পারে নাই, তেন, ইংলগ কিংবা জাখ প্রভৃতি 

টয় জাতীর কলার, বিতিয় নমরদায় যা জাতি মধ্যে 





“নিট 


সি টি, রি পি ০৯০৯৩ ৯ পি সি ভি জজ এ ৯৩ এ, ব ০২৯০ জে, ৯ ৫৩ ক একস ৩ ও এজি চি, 


নিঝিশেষ সন্িলন ঘটনা করিয়া বা খসে শা 
বিকশিত করিতে পারে নাই। ্‌ 

এই সমা-ধর্ম এবং সাশ্রদািকতার গতিকেই পৌর়া- 
ণিক ভারতের সমাজে ব1 
সাহিত্যে, কোথাও ব্যক্তির 
বিশেষত্ব নুগ্রকট হইতে পারে 
নাই | পুরাণেও নাম! দিকে কেবল পরিবার এবং 
্রান্ব-সমাজের স্বার্থ-আদর্শই পরিস্ফুট) সর্ধেোপরি 
উহ্থার ব্রাহ্ষণা। সময় সময় হয়ত পণ্রবাণের উপরেও 
ব্যক্কির আদর্শ বলবান্‌ হইয়াহে_-যেমন ফর্বপ্রহ্মাদাদির 
ৃষ্টীত্তে। কিন্তু উহার সংখ্যা সামান্যঃ এবং এই সমস্ত ব্যতি- 
ক্রষ্ন্ও কেবল বিশেষ বিশেষ সাম্প্রদায়িকতার প্রতিষ্ঠা 
কু ই পরিকল্পিত। ক্ষত্রিয-বৈপ্যের চরিক্রাদর্শও নান! 
দিকে ব্রাহ্গণ্যের স্বার্থে ই নিয়ন্ত্রিত, হরিশ্চন্রের উপা- 
খান, দাতা কর্ণের উপাধ্যান প্রভৃতি এইরূপে 
কেবল দান-ধর্মের (ব্রাহ্মণের উদ্দেশে দানের ) আদর্শ ই 
বছন করিতেছে । একট! অতি স্বচ্ছ পর্দার অস্ঠান্তরে 
বিপ্রতন্ীয় পৃজা-পদ্ধতি এবং পৃজা-প্রচারের জন্য ব্যাকু- 
লঙ্তাই সরল ভাবে ফুটিয়া উঠিতেছে। গ্রাম-সমাজ অথব। 
পরিবার অথব1! ব্রাঙ্গণ্যের স্বার্থসম্পর্কহীন নিখুত 
যনুষ্যত্বের আদর্শ পুরাণাদিতে কদাচিৎ মিলিবে। প্রাচীন 
রামায়ণ এবং মহাভারত গ্রন্থও যে পৌরাণিক যুগে ওইরূপ 
দৃঢ় গ্রতিজ আদর্শে স্থানে স্থানে সংশোধিত হইয়াছিল, 
রামযুধিিরাদির বিপ্রপ্রিয়তা এবং 'ধার্দিকতার' লফণাদি 
তাহাই খ্যাপিত করিতেছে । সুতরাং পুরাণে বাক্ষি-চিন্ 
মাপ্রই নুযনাধিক অলীয়ত। লাত করিয়াছিল। ব্যজি 
বিশেষের চরিত্রকে উপাখ্যান-বিদয়-রূপে গ্রহণ কর! 
হইলেও উহ্বাকে একটা বিশেধ ভাবের “সাঙ্গের' মধো 
ফেলিয়া কেবল অনুয়প বিশেষ লক্ষণগুলিই পরিস্ফুট 
করা হইত। প্রার্কত 'মানব-চরিক্র' বা 'মানবতা'র আদশ 


পুরাণে ব্যকিত্বের 
জভাব। 


পুরাণের ছিলদা। বিশেধ ভাব হইতেই পৌরাণিক ব্যক্তি 


টরিতের শ্াই; সুতন্বাং সাহিত্যের হিসাে ভারুকতাই 
পুরাণের প্রধান ০ আগর! 0 ভাব ই 








স্টিল ৬ ০ 


টি চাড়া সাহিত্যের, প্রাচ্য সাহিত্যের, মুরোপের 
মধ্যবুগীয় সহিত্যমাত্রের প্রধান ধর্শ। পৌরাণিকতা 
হইতেই উহার ছুত্রেপাত। পৌরাণিক ভাবুকত! যেমন হিন্দু 
সমাজকে, তেমন হিন্দু সাহিত্যকেও চিরকালের জন্য 
বণিত কুরিয়া শিয়াছে। এত কাল পরেও, উহা! বরং 
'অত্যর্তভাবেই প্রকাশ পাইতেছে। ভারতীয় সমাজ বা 
সাহিত্য শত চেষ্টা সন্বেও উহাকে ঝাড়িয়া ফেলিতে 
পারিতেছে ন1। 

এইরূপে পুরাণাদিতে সাম্প্রদায়িক লক্ষণাদি যেই 
পরিমাণে মুখ্যতা লাভ করিয়াছে, সেই পরিষাণেই 
উহ নির্মল সাহিত্যাদর্শ হইতে অত্যাচারী হইয়াছিল। 
বল। বাহুল্য এই পৌরাণিক আদর্শ ভারতবর্ষে যেমন 
সংস্কত ভাষাটাকে দেশের প্রাকৃত জীবন হইতে 
দুরে আনয়ন করিয়! পরিপোষণ এবং প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিল সেইরূপ, প্রার্দেশিক ভাষাগুলিতেও ইংরাজের 
প্রভাব কাল পর্যন্তই প্রবল ছিল। * এখনও যে 
উহার গ্রাভাব সম্পূর্ণ অন্তহিত হইয়াছে, তাহ! নহে। 
সুতরাং বর্তমান কালের সাহিত্য-রসিক পাঠক পুরাণ- 
গুলিকে এই সাশ্রদায়িকতার ছায়া হইতে নিষ্কাশিত 
করিয়া পরিদর্শন করিতে না জানিলেই, উহার। নান! 
অনর্থের উপস্থাপন পুর্ধক নিতাপ্ত ক্লেশকর হইয়াই আত্ম- 
পরিচয় করিতে থাকিবে । বিশেষ ভাবের সহানুত্থৃতি এবং 
অধিকার লাভ না করিয়া পুরাণারণ্যে প্রবেশ করাই 
৷ বিড়ম্বনা ঘই নহে ।/ 

এইরূপ সাম্প্রদায়িকতা এবং ভাবুকতার দিক 
পৌরাণিক তারতের সাহিত্যে বা শিল্পে যেমন ব্যক্তি- 
চরিত্র কুজাপি পরিল্ফুট নহে, তেমন অগ্চদিকে উহাদের 


৫৮ জা | শপ সী সা আপ ৩ গা ০৯ ও সস পপউ৯১-৯০ ও ৮ ৪ ওপার রি এন 


* বাঙ্গালার শ্রধর্মমঙ্গল, নস! কাব্য, চণ্তী কাব্য, 
শীতলামগগল প্রভৃতি পৌরাণিক আদর্শেই বিরচিত। 
নবীনচঞ্জের প্রভাস, বদ্ষিমচঞ্জের দেবীচৌধুরাণী ও 
সীতারাম প্রস্ৃতি মানা দিকে এই পোরাণিক আদর্শের 
ছা বই যৃহন করিতেছে। 





শা রি রর 
ই ইউ ৮ হানি ৯০ 


০ ৭৯ প্িস্িসিিলি 





মধ্যে ব্যক্তি-কর্তৃ্ বা ব্যজি-দায়িবও পরিস্ফুট মহে। ”. 
আবষরা দেখিব, এই সমগ্ ব্যথিত 


পুরাণে লক্ষণের উপরেই আধুনিক সক্যতা 
ব্যক্তি কর্তৃত্বের এবং সাহিত্যের বিশেষত্ব নির্ভর 
অভাব। করিতেছে । পৌরাণিক ' সাজে * 


ব্যক্তির কোথাও .আধিপত্য নাই। 

তাহার ধর্ম যেমন শ্রী কিংবা মংস্দের ন্যায় কোন বিশেষ 
উপদেষ্টা ব! প্রবর্তকের নামে প্রচলিত নহে; তাহার 
সাহিত্যও তেমনি অকর্তৃব বা সমৃহ-কর্তৃত্বেই প্রচারিত 
হইয়াছে ;__পুরাণ-কর্ভা ব্যাস বালীকি প্রভৃতি সমৃহার্থক 
(2970০ ) নাম মাত্র। লেখকগণ সাশ্প্রদারিক স্বার্থে 
গ্রন্থ রচনা করিয়া, নিজের নাষ-মুদ্র। এবং “লারন্বত” 
যশোলাতের লোতটাকে সম্পূর্ণ মুছা! ফেলিয়া, ব্যাসাদির 
নাম-কর্তৃত্েই প্রচার করিম গিয়াছেন। আপাত-দর্শনে ' 
এই নিম্পৃহ ভাব পএম গৌরবাবহ বলিয়াই প্রতীত - হইতে 
থাকে; কিন্তু উহাদের মধ্যে রচগিতার কোনরূপ সাহিত্য- ্ 
স্বার্থ নাই, সাশ্পরদ্বারিকতাই প্রধান। | 
কেবল সাছিতয কেন, এই যুগের শিল্পািও হেন ৃ 
কেমন অকর্তৃত্বের অব। সমূহ-স্বার্থের আদর্শ ই বিজ্ঞাপিত, 
.. করিতেছে! যেই শিল্পী ভুবনেশ্বর 
পৌরাণিক শিল্পাদিতেও অথবা কণারকের মন্দির দির্াণ 
ব্যক্তিত্ব বাকর্ত্বের করিস্নাছিল, কিংবা অনন্ত হা 
অভাব। খোর্দিত করিয়াছিল, যেই হি 
ভারত-সমুদ্রের স্বীপ বক্ষে ব্রন্মদেশে 

ব। শ্বংমদেশে হিন্বু-সভ্যতার বিজয়পতাকা পরিচালিত 
করিয়াছে, যব-্বীপের মন্দির-গাঞ্রে যেই ভারতবাসী 
অনুপম স্থাপত্য-সৃত্তি উৎকীর্ণ করিয়া গিগ্লাছে, ভারতবর্ষ 
তাহাদের নাম কিংব। মাহাক্ম/ স্বরণ ব্রাখা আবশ্তক মনে 
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+ বঙ্গভাবার মধ্যেও চণ্তীকাব্য প্রতৃতির 'স্বপ্নাদেশ' 
বা দেবতার আদেশ প্রভৃতি এইন্রপ পৌরাণিক আঘর্শের 
পরিচয় দ্বিতেছে। অনেক আধুনিক লেখক ওই আদর্শ 
হৃদয়গম না করিয়] ভ্রমে পতিত. হুইয়াছেন। . 








শখ ১৩২৯... 


করে নাষ্ট। অন্ততঃ. ধাহাদের হস্তে লেখনীর ব্যবসায় 
ছিল, তাহার! উহার দরকার অনুভব করেন নাই। এই 
সকল শক্তিধর ব্যক্তি প্রাচীন-সমাজ-তন্ত্রের মধ্যে দৈব ঘটনা 
বা! বিশেষ ঘটনা বই নহেন। তীহার] সামাভ্তিক সমতল- 
নিষ্ঠার মধ্যে এক একটা ওুদ্ধত্যের দৃষ্টান্ত ! প্রাচীন সমাজ- 
তন্ত্রের মধ্যে ওইরূপ দৃষ্টান্ত-স্থান নাই। এই জাতীয় 
দিগ বিজয়িগণের পদতলে সমাজ কিংকর্তব্য-বিমুঢ় হইয়। 
অগত্য! নতশির হইত ! কিন্তু দিগ বিজয় তাহার হদয়ঙ্গম 
আদর্শ নহে। গ্রায-সমাজের চক্ষে গ্রাম-সীমার বাহিরে 
ক্ষোথাও ম্পর্শ-যোগা পবিভ্র-স্থান নাই। ওইরূপ আদর্শের 
গতিকেই প্রাচীন ভারতের প্রত ইতিহাস নাই; রাজ 
কিংবা রাজত্বের ইতিহাস, সমাজ-সভ্যতার বা ধর্্গতির 
ইতিবৃত্ত কিংব। ব্যক্তিগত জীবনী গ্রস্থও নাই-_থাকিতেই 
পারিত না! ব্যক্তি-গত উন্নতিমাত্রকে এই সমাজ 
নুানাধিক ওঁদ্বত্য বলিয়! ( 01)1100178] বলিয়। ) গ্রহণ 
করিতে বাধ্য ছিল! তাহার চক্ষে স্বাস্থ্য লক্ষণ মাত্রেই 
একটা নেন্ম-বৃত্তি বা দশানুক্রবীয় লক্ষণ ভিন আর কিছুই 
মছে। প্রাচীন কালের কোন মহাপুরুষ “হংস' হইলেই বা 
কি? তিনি বক-দযাজে পরম অনিষ্ট পদার্থ! প্রাচীন 
সমাজ ব্যক্তিগত ওদ্ধত্টটাকে কেবল এক দিকে মাত্র 
সন্য করিতে পারিয়াছিল-__উহা! ওই আধ্যাত্মিকতার 
দ্িক। এই ক্ষেত্রেও ভাল হউক বা মন্দ হউক সমাজ 
কোন কালে অভিনবত] পছন্দ করে নাই, বাধ্য হইয়াই 


গ্বীকার করিয়। লইয়াছে। * (ক্রমশঃ) 
শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন। 





* বল। বাহুগ্য সকল প্রাগীন সমাঞ্ছের এবং 
সাধাজিক সংখ-মাত্রের বেশী কম ইহাই রীতি। সংঘ 
ধাত্রেই নুযুনাধিক স্থিতিশীল ন! হইয়া পারে না। পরি- 
বর্জনমা ভ্রকেই দে «বাধা হইয়াই? গ্রহণ করে, অপরিহার্য 
বন্তটাকেস্ই স্বীকার করিতে চায় । মনুষ্য-সভ্যতার স্বাস্থ্য 
ও স্থিতি নান! দিকে এই পরাঠীনতার উপরেই নির্ভর 
করে। তুর্ভাগাগতিকে ভারতীর সমাজে, সংসারে ও 
.. জধ্যাত্বঞ্গগতে উহার অন্ুপাতটাই অত্যধিক হইয়াছে 
- বলিয়াই বর্তমানে আমাদের দুদিশা। লেখক 


(৪৬ ) 


ধু বর্ষ 


১ রর 
সি পচ পি 


নুতন ও পুরাতন 


খরণ-বথের নিশান উড়ায়ে, দাড়ায়ে বিদায়-সাজে 

গ» বরষের জীবন আমার, মরীচিক' সম রাঞে! 
কিবা সকরুণ বেশ! 

ফুল-কাননের প্রান্ত উদ্পি সোনালি হাসির শেষ ! 


সাঝের ছায়ায় ডুবায়ে কামণা, সাধনা ডুবায়ে জলে 


কষ্ট ক-যুখে হিয়ার শোণিত মাধিয! যাবে ডি চ'লে-- 


পল্লপবে দলিয়। পায়? 


হের ছল ছল করে কত মাখি, কিযেমায়। উলার়! 


আশার মুকুল ঝরে পদ-তলে “যেয়ে! না, যেয়ো না” বলি; 


সারা বরষের মমত। চরণে রেখেছে অমিয় ঢালি ! 
যৌবনের ফুল ঝুরে,_ 
কোকিল নীরব শুষ্ক তরু-শাখে, পাপিয়া গিয়াছে উড়ে! 


বনের হরিণী স'পে তব পায়, ছুখভর। অফুরাণ 

আয়ত আখির জলভর] দিঠি,_-দ্িবার মতন দান! 
ফিরিলে তুমি তখনি! 

পৃরবের তটে উঠিল ফুটির। নব আলোকের খনি ! 


নবীন মণ্রপী ফোটে গে! পাবাণে, পুলক নিঝর-বুকে, 

অরুণ-রাঙ্গায় বন মন-লোভা কিবা নব অনুরাগে ! 
চাহিলে যেমনি হেসে, 

পুরাণ ঢাকিল মুখ কিশলয়ে সুমধুর ছত্যবেশে 


মুকুগের মুখে নীহারের জাল তাহে অরুণিত আশ, 

তরুণ তারার মুকুতা-সেচনি, পে তো গে তোমারি নেশ।। 
নৃতনের সমাচার ! 

ফুল ঝরে তাই, কুড়ি উঠে হাসি, ভাঙ্গা-গড়া অনিবার!| 


তাই পুরাতনে লাগ পাই আজ হিন্ায নবীন বেশে? 
তাই না শুকাতে চোখের সলিল? আর চোখ উঠে ছেলে। 


১ম সংখ্য1) 
| সুখ দুখ একাকার | 
যে রাত পোহায়, আসে যে নূতন, জীবন নদীর পার ! 


দেখা! তাছে পাই, মরণ-দেবতা গলে নব ফুল-হার ! 
পুরাতন মম, হে চিরনবীন, লহ মোর নমস্কার ! 
/ মরণ লুটায় পায়, 
চির জীবনের ফুল ফুটি উঠে, প্রাণে প্রাণ মূরছায় ! 
প্রান্বরেশ চন্দ্র সিংহ শর্া । 





চু'চুড়া সাহিত্য সম্মিলন 


অতি প্রত্যুষে গোয়ালন্দ মেলে নৈহাটি আসিয়৷ 
পৌছিলাম। প্লাটফরমে স্থেচ্ছাসেবকরন্দের দর্শন 
প্রতাশায় মুখ বাড়াইতেই, একটি মুসলমান যুবক সন্সি- 
লনে যাইব শুনিয়া সঙ্গীদের ডাকিলেন ও নিজেরাই 
আমার জিনিসপত্র নামাইয়! কুলীর মাথায় তুলিয়। 
দিলেন। নিকটে গঙ্গার ঘাট, সেখানে নৌকায় পার 
হইতে হইবে । 

প্লাটফরমে আরও কয় জন প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎ 
হইগ়াছিল। তাহাদের সঙ্গে কথাবার্তায় প্রভাতের 
গঙ্গাবারি-বিধৌত নির্মল বায়ু সেবন করিতে করিতে 
স্বল্প পথ আরামে অতবাহিত হইল। পথিপার্খস্থ 
দ্বোকান-সমূহে দিবসের কার্যয-কোলাহল তখনও জাগিয়। 
উঠে নাই। নৈহাটির সেই পরিচিত গঙ্গার ঘাটে আমা- 
দিগকে একথানি নৌকায় তুলিয়া! দিয়! ম্যেচ্ছাসেবকগণ 
&্রেসনে ফিরিয়! গেলেন। এত আদরের পর তাহার! 
আমাদিগকে গঙ্গাবক্ষে নির্ভরহীন অবস্থায় ছাড়িক়। 
দিবেন এক্সপ প্রত্যাশ। করি নাই বলিয়া, একটু আশ্র্য্য 
বোধ হইল) সঙ্গীরা কেহ কেহ এট ব্যবস্থার একটু 
নিষ্করণ সমালোচনাও করিলেন । পরে বুঝিয়াছিলাম যে, 
কোন কারণবশতঃ সন্মিলনের স্বেচ্ছাসেবকগণের সংখ্যার 
জল্লত। ঘটাতে এরপ হইয়াছিল। 


(8৭ ) 


মুদুপবন-সধশালিত গঙ্গাবক্ষে চারিদিকের উদ্ভুজতা! 
অনুভবে সকলেরই মনে একটু আনন্দ উপস্থিত হইল। 
পরপারের দৃশ্যপট নয়নের তৃপ্তি সাধন করিতে লাগিল। 
ভাগীরঘীর শীতল জলে হাত মুখ ধুইয়! লইলাম। সঙ্গে 
এক অশীতিপর বৃদ্ধ ছিলেন। ইনি একজন অবসরপ্রাপ্ত 
পত্রিকা-সম্পাদক। অভ্যর্থনাসমিতির সম্পাদক শ্বয়ং 
প্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের বিশেষ নিমন্ত্রণ 
আসিয়াছেন, বোধ হয় তাহার বাড়ীতেই থাকিবেন। 
বোধ হইল ইনি স্থানের নামগত তাবাতত্ব সম্বন্ধীয় 
গবেষণায় আমোদ অন্ুতব করেন। নদী পার হইতে 
হইতে 'চুড়। ও “চিন্স্ুর? এই নাম ছটি সম্বন্ধে মন্তব্য 
প্রকাশ করিয়া মৌলিকত্বের প্রকট পরিচয় দিলেন। 
পরে দেখিয়াছিলাম, প্রবন্ধরচনায়ও ইহার চিস্তা-প্রবাহ 
গগনবিহারী | | 

প্রাতত্রমণার্থ নদীতীরে সমাগত জনৈক প্রতিনিধির 
সঙ্গে ধাড়েশ্বর তলায় ট্,নীং একাডেমিতে উপস্থিত 
হইলাম। যে সকলব্যক্তি নৈহাটি হইতে আিবেন 
তাহাদের জন্য টেনীং একাডেমি, ও বীহার। 
হাওড়া হইতে আসিবেন তাহাদের জন্য “ডাচ, তিল' 
বাসস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল। এস্কানে পৌছিয়! দেখি- 
লাম যে, আমাদের পুর্বে বড় বেশী প্রতিনিধি আসেন 
নাই। কেবল সশিষ্য প্রফুল্লচগ্র রায় যহাশয় পূর্বাধিন 
আপিয়া পৌছিয়াছিলেন। তিনি শিষ্য সঙ্গে স্ছুলগণ্ডীর 
মধ্যে পাদচারণা করিতেছিলেন। কিন্ত কিযৎক্ষণ পরেই 
অক্ষয় বাবুর পুত্র অঞ্জর বাবু ও শ্রীযুক্ত কালীগ্রস় 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উপস্থিত হইলেন। ইহারা উভয়েই 
সম্মিলনের সহকারী সম্পাদক। ট্রেনীং একাডেমির 
অধ্যক্ষ হেমশনী বাবু পূর্ব হইতেই উপস্থিত ছিলেন। 
বল। বাহুলা, সময়োচিত সম্ভাবণ পূর্বক ইহারা অভ্যাগত- 
গণের নানারূপ সুবিধার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। 
অতি অল্পবয়স্ক বালকেরা চা ও মিঠাই আনিয়। প্রাত- 
রাশের যোগাড় করিয়া দিল। | 

দেখিতে দেখিতে পরিচিত অপরিচিত বহু সাহিত্যান্থ- 


প্রতিভ! 
মিশা. 
রাগী পৌছিতে লাগিলেন । স্কুল ঘরের প্রশস্ত কক্ষগুলিতে 
আমাদের বিছান। বিস্তৃত হইল। দস্তর্ন মত একট! 
সাহিত্যিক সাধারণ তন্ত্র প্রতিঠিত হইয়৷ গেল। এই রাজ্যের 
সতাপতি শ্বরূপ প্রফুল্লচন্দ্র ও শশধর রায় মহাশয়ের স্থান 
' একটু দূরে একাডেমীর গ্রবেশদ্বারের উপরিস্থ দোতালায় 
নিদ্দিষ্ট হওয়াতে - একটু সুব্যবস্থা মনে করিলাম। কিন্ত 
শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্তাবিনোদ মহাশয় গল্পগুক্গবে 
এমন আসর জমাইয়। দিলেন যে তাহাকে ছাড়া হইল না। 

ন্নানাহার সারিতে একটু বিলম্ব হইয়াছিল। কারণ, 
বহু দিন পরে ভাগীরধীবক্ষে অবগাহন করিতে পাইয়। 
সেই পুত-ন্িগ্ধ সলিলরাশি ছাড়িয়া উঠিতে ইচ্ছ। 
হইতেছিল না। আমাদের বিলম্ব দেখিয়া অজর বাবু 
আমাদিগকে সভামণ্ডপে আহ্বান করিতে আসিলেন। 
সকলে একসঙ্গে অভিযান করিয়। প্রায় এক মাইল 
দুরস্থিত মণ্ডপে উপস্থিত হইয়। দেখিলাম সভার কার্ধ্য 
সবে আরম্ভ হইয়াছে । 

সভায় লোকসংখ্যা প্রথম অধিক ছিগ্র না। মধ্য- 
যোগে কলিকাতা হইতে বহু সাহিত্যিক সেই মাত্র 
আসিয়া লোকসংখ্যার বৃদ্ধি করিলেন। আবার সভার 
কার্ধ্য শেব হইবার পৃর্বেই ইহার চলিয়া গেলেন। কলি- 
কাতার এরূপ নিকটবর্তী হওয়াতে সম্গিলনের কর্তৃপক্ষ 
দিগকে বোধ হয় অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। 
কারণ এইরূপ অভ্যাগতগণ অনেকেই নির্দি্ট কোন 
বাসস্থানে উপস্থিত হন নাই? সম্মিলনে আসিবেন কি 
নাঃ বা কখন আদিবেন এরূপ সংবাদও বোধ হয়দেন 
নাই। কলিকাতা হইতে নৈহাটি ও চুচুড়ায় দিনে 
ব্হুসংখ্যক গাড়ী আসে। এরূপ অবস্থায় অত্যাগতগণ 
শ্বন্ধ সুবিধাঘতে রোজ যাতায়াত করিলে অত্যর্থনার 
ন্ুবন্দোবস্ত হওয়া সম্ভবপর নহে। 

কার্য্ের প্রারস্তে প্রেরিত কবিতা পাঠের পৌর্বাপর্যয 
লইয়া একটু গোলমাল সভাপতির অমাদ্িকতায় উপ- 
-ক্রষেই নিরাক্কৃত হয়। অক্ষয় বাবুর যিঠে-কড়! রকমের 
১ক্মতিভাবণ ও সভাপতির অভিভাবণ পঠিত হুইবার পর, 
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সভায় উপস্থিত শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালব্য মহাশয় 
সন্মিলন-কার্ধ্য সন্বদ্ধে একটি সুবোধ্য হিন্দী বর্ভৃত। দেন। 

অতঃপর যথাবিহিত প্রবদ্ধাদি পাঠের পর বিষয়- 
নির্বাচন-সমিতি গঠিত হইগ্গ। কোন বিশেষ নিয়ম না 
থাকায় সভাস্থ সকল প্রতিনিধিই এ সমিতির সত্য গণ্য 
হইলেন এবং স্থির হইল যে, ইহাদের মধ্যে কয়জন রাজ 
সভাপতি মহারাজ বাহাদুরের বাস তধনে সমবেত হুইয়! 
কার্য সম্পর করিবেন। সভায় আরও স্থির হইল যে, 
সাধারণ সভার কার্য্যে ক্রটী না হয় এরপ ব্যবস্থায় 
বিশেষজ্ছের আলোচনা-যোগ্য প্রবন্ধগুলি অন্ত সময়ে 
স্বতন্ত্র সভায় পঠিত ও আলোচিত হইবে। 

' বাসায় ফিরিয়া জলযোগ সমাধা করিয়া কয়েক জন 
প্রতিনিধি মহারাজের বাসস্থানে গমন করিলেন। রাস্তায় 
গাক্টীতে পথিপার্্থ বালক নিক্ষিপ্ত এক মুষ্টি ধূলি গায়ে 
পড়িয়া, দোলপুর্ণিমায় পথচারীর বিপদের কথ। স্মরণ 
করাইয়। সাবধান করিয়া দিল। বিষয় নির্বাচন সমিতিতে 
যগ্নে্ট কালক্ষয় করিয় প্রবন্ধ নির্বাচন মাত্র করা 
হইল। পঠিতব্য, পঠিত বলিয়া গৃহীত, একেবারে নিগৃহীত 
এই রূপ তিন শ্রেণীতে প্রবন্ধ গুলি বিত্ত হইল; আর 
বৈজ্ঞানিকগণ কতকগুণ্রি প্রবন্ধ স্বতন্ত্র সভার যোগ্য বলিয়া 
গ্রহণ করিলেন। এই নির্বাচণে কোন বিশেষ নিয়ম 
বোধ হয় অনুস্থত হয় নাই, পরন্ত সতাস্থলে নির্ধারিত 
ব্যবস্থার ব্যতিক্রমও ঘটিয়াছিল। 

সাহিত্য সশ্মিলনে বঙ্গের প্রসিদ্ধ সাহিত্য-সেবীগণের 
আসিবার কথা। এস্থানে প্রবন্ধ-নির্বাচন সম্বন্ধে একটু 
সতর্কতার প্রয়োঙ্জন। কেবল দুরাগত অথব! নবীন 
লেখক বলিয়। প্রবন্ধকারকে উৎসাহ প্রদান জন্য প্রবন্ধ 
পাঠের ব্যবঞ্ধী হইলে সমস্ত ব্যাপারটিকে লঘু করিয়া 
দেওয়া হয়। 

পরদিন প্রাতে আচার্য প্রযুল্পচঞ্জের সভাপতিত্বে 
স্বতন্ত্র বৈজ্নিক অধিবেশন হইল। সাধারণের বোধগম্য 
কয়েকটি নুলিখিত ও সুপঠিত প্রবন্ধ গুনিয়! সকলে তৃপ্ত 
হইলেন। প্ররিভাষ। বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধ বিশেষজগণ 
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কর্তুক পঠিত ও আলোচিত হইল-। প্রাগুক্ত কয়েকটি 


প্রঘন্ধ যদি যূল সভায় পঠিত হুইত তবে আরও বহু লোক 


উপভোগ করিতেন, এবং সর্বসাধারণ সম্মিগনের প্রবন্ধ-. 


সম্পদ এত হীনজ্ঞান করিতেন ন1। নির্বাচন-সময়ে 
পঠিত ন] হইয় শ্রেণীভুক্ত হওয়ায় এরূপ ঘটিয়াছিল। 

আঁমাদের বিজ্ঞানবিদ্গণ যদি যশাকাজ্ষা কথপ্িৎ 
উপেক্ষা! করিয়! শ্ব স্ব গবেষণার বিষয় যুরোপীয় পত্রিকা 
ছাড়িয় বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত করেন তবে তীহাদের 
মহত্বের পরিচয় পাইব, ও বঙ্গ ভাষার উপকার হইবে । 

কিন্ত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্ত্রত দ্রব্যগাতের 
এঁতিহাপিক বিবরণও যদ্দি সম্মিলনের বিশেষ টৈজ্ঞানিক 
অধিবেশনেরই উপযুক্ত বলিয়া! বিবেচিত হয়, তবে ধাহার। 
বিজ্ঞান-সম্পদে মাতৃভাষার উপকার করিতে চাহেন 
তাহাদের উদ্দেপ্ত আঅংয্মঘাতী হইবে । বিশেষজ্ঞগণ গবেষণা- 
মূলক আলোচনার সময় পাইবেন না, আর সাহিত্য-সেবক 
বিজ্ঞানকে সাহিত্য হইতে দ্র জ্ঞান করিবেন। 

৮. এই দিন দ্বিপ্রহরের অধিবেশনে লোকসংখ্য। পৃর্বধদিন 
অপেক্ষাও কম হয়। মধ্যে ঝড় বৃষ্টিতে সকলেই সভা- 
মণ্ডপ পরিত্যাগ কবিয়! চতুর্দিকের চাপার নীচে আশ্রয় 
লইতে বাধ্য হন। এই আকন্ষিষ্ক দৈব ঘটনা 
জমিদার ও সামান্য দর্শককে এক ছত্রের তলে আনিয়। 
একত্রে করিয়। দিল । ঝড়ের অবসান হইলে সভার কার্য 
পুনরায় আরম্ভ হইল। প্রবন্ধের পরে প্রবন্ধ কবন্ধ রূপে 
পঠিত হইতে লাগিল। উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে এই 
ঘটিল যে, পূর্বদিনের বৈঠকে যে একটি প্রবন্ধে ব্রাহ্মণের 
অবমাননা হুচক দৃষ্টান্ত দেওয়! হইয়াছিল তাহার প্রতি- 
বাদ হইল। এই প্রতিবাদের পাল এই খানেই শেষ 
হয় নাই। 

লতা তঙ্গ হইলে সম্মিলনের সম্পাদক রায় বাহাছুরের 
নিষস্তরণে তাহার সুতৃশ্ত ভবনে অত্যাগতগণ সান্ধা সম্মি- 
লনে ঘোগদান করেন। সময়াভাবে রায় বাহাছুরের 
আয়োজনের পূর্ণ সথ্যবহার হইল না, কারণ তারপরেই 
সতানগডপে আলোক-ডিত্ প্রদশিত হইবে । 
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এই চিত্র প্রদর্শন বড়ই মনোরম হইয়াছিল। কণ্ি- 
কাত" মিউজিয়মে রক্ষিত ভারতীয় প্রস্তর-শিলের নিদর্শন, 
বরেন্্র-অনুসন্ধান সমিতির কার্যযফলল্ধ ঁতিহাসিক 
নিদর্শন, পাথর কয়লার প্রকার-তেদ ও ভূগর্ডে _ হস্বান-_ 
পর্যায়, বিহারে আধুনিক নীলকুঠির কার্ধা-প্রণালী | 
ইত্যাদি সুন্দর চিত্র দর্শনে সকলে সম্মিলনের বাস্তবতা 
উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইগসেন। ছুঃখের বিষয় এই ষে। 
শেষোক্ত বিষয়ের প্রদর্শক স্বয়ং উপস্থিত ন। থাকায় চিত্র- 
গুলি বুঝাইয়া দেওয়ার সুব্যবস্থা হয় নাই। সন্সিগনের 
এই অতি প্রয়োজনীয় অংশটি অতি অল্প সময়ে শেষ 
করিবার জন্য অনাবশ্টাক ত্বরা করিতে হইয়াছিল কারণ, 
তাহ! নাহইলে কণ্সকাতায় ফিরিবার গাড়ীর সময় চলিয়! 
যাইত। | 
রাত্রিতে বাসায় ফিরিয়। দেখি জলখাবার ও অতি 
গুরুতর নৈশ আহারের আগ্নোন হইয়াছে । স্দ্া- 
ব্যবহারের ক্রটি হইল না. তারপর রাত জাগিয়! ক্গীরোদ 
প্রসাদের গল্পের আসর বসিল। 
কিছু পরে তিনজন অপরিচিত ভদ্রলোক আসির! 
বলিলেন যে, ঠাহারা “ডাচ ভিলার' অনেকের মত লইয়! 
আসিয়াছেন, আজ যে ব্রাহ্মণগণের পক্ষ হইতে প্রতিবাদ 
হইয়াছে উহাতে প্রবন্ধপাঠক ও-_বাবুর প্রতি আক্রোশ 
আছে, তাহার প্রতিবাদ করিতে হইবে। এই প্রতিবাদ 
প্রসঙ্গে ঘোর তর্ক দেখিয়া শয়ন করিব বলিয়। রখে ভঙ্গ 
দিলাম । কিন্ত অনেক ক্ষণ নিদ্রাহীন অবস্থায় কাটাইয়। 
ফিরিয়া আসিয়া! দেখিলাম যে, আগন্তক তিনটি চলিয়া 
গিয়াছেন। প্রায় ৩০ ঘটিকার সময় আবার শধ্যা গ্রহণ 
করিয়া নিট্রিত হইলাম । | 
প্রীতঃকালে উঠিয়া শুনিলাম যে, বারান্দায় টেবিলে 
অভ্যাগতগণের যে তালিক। ছিল, তাহ] পাওয়। যাইতেছে 
না। অতঃপর কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয্বা' কয়েক জন 
ট,চুড়ায় দ্রষ্টব্য স্বানগুপি দেখিতে বাহির হইলেন, 
আম্র! কয়েক জন শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্ত্র সরকার মহাশয়ের 
বাচীতে তাহার সঙ্গে নিকট পরিচয় করিতে গেলাম 


বৈরি ১৩১৯ 


লিপি উইকি গজ ক লি সরি তত 


কয়েক জন সাহিত্যিক টািত অতিথি ছিলেন | পরম্পর 
আলাপ ও নান বিষয়ে গল্পের পর ফিরিয়া আসিঙ্গা 
ক্লামাহারাস্তে আবার সভামণ্ডপে গেলাম। 

প্রবান্ধদি পাঠের পর নান! বিষয়ে প্রস্তাব উপস্থিত 
স্ইইল। বন বিতর্কের পর আবস্টক অনাবগ্তক অনেক 
প্রস্তাব গৃহীত হইল. সম্মিলন পরিচালন সমিতির সভা- 
সংখ্যা রদ্ধি করা হইল। বোধ হয় ক্ষেব্রাস্তরে 
'অনুস্থত নীতির অন্থুকরণেই এক জন মুললমান ও এক জন 
হিন্দু এই সমিতির সম্পাদকের সহকারী নিযুক্ত হইলেন। 

অতঃপর ধন্তবাদের পালায় পাল ট। বক্তৃতা চলিল। 
এই পরম্পর প্রশংস। ব্যাপাবেের মধ্যেও একটি হ্ৃস্ততার 
ভাব স্পষ্ট অনুভূত হইতে লাগিন। প্রথমে সম্মিলনের 
পক্ষপাতী ন। থাকিয়াও মাতার স্বপ্নাদেশে শেষে কি প্রকারে 
অম্পাদক পর্য্যন্ত হইয়! দাড়াইলেন মহেন্ত্র বাবুর মুখে 
সেই মর্ষোখিত সরল স্বপ্ন ধন্তান্ত শুনিয়। সকলে সম্মিলন 
ব্যাপারে অতিষানবীয় মঙ্গল প্রভাব স্বীকার করিলেন। 

তারপর বাসায় ফিরিয়! সগ্ভঃ প্রস্তুত আহার্য্যে উদর 
পূর্ণ করিয়! গ্রত্যাগমনের উদ্বোগ করিতে লাগিলাম। 
বিদায় গ্রহণ সর্বত্রই নিরানন্দময় । বিশেষতঃ এই কয়দিন 
বহু দুরবাসী সকলে এক সঙ্গে বিশেষ আমোদেই ছিলাম। 
অধ্যক্ষ হেমশশী বাবুও তাহার সহকারী স্কুলের ছোট ছোট 


৯০ ০ ৮ শি সিট শি পাস সপ শি সি ৬০৭ এসসি ২ এ ২০৮ এ ৯, সি আপ জি 


ছাত্রগণসহ এ কয় দিনে আমাদের বড় আত্মীয় হইয়া 


পড়িয়াছিলেন। ইহারা কেহই আমরা শয়ন না৷ করিলে 
আহারাদি করিতে বাড়ী বাইতেন না, ও আবার আমাদের 
নিপ্রাতঙ্গের পূর্বেই হাজির হইতেন। ইহাদের ও দ্বাদশ 
বর্ষের অনধিক বয়সের বালকগণের এই সহৃদয় পরিতর্যযা 
-& জীবনে বিশ্বত হইবার নহে। যাঞ্জার কালে তাড়া 
তাড়িতে কুলী কুটিল ন1 দেধিয়! ইহারা নিজেরাই আমা- 
দের জিনিস পঞ্জে বহিয়। আনিয়া গঙ্গাবঙ্ষে ছুইখান! 
নৌফায় তুলিয়। দিয়া ন্েহ-করুণ বিদায় গ্রহণ করিলেন। 

তারপর কৌদুদী প্লাবিত গঞ্গাবক্ষের শা সুষম! উপভোগ 

২স্ষত্মিতে করিতে নৈহাটির তীরে পৌছিয়া গাড়ীর 
জত প্রতীক্ষা! করিতে লাগিলাম। 


ছি 


সিলিং সপ পপ 


ৰ রী বধ | 
রা ছু একটি গলির উল্লেখ কর! প্রয়োজন | 
শুনিলাম এবারে সন্মিগনকে প্রকৃত সাহিত্যিকের 

সম্মিলনে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা হইয়াছিল। বঙ্গীয় 

সাহিত্য পরিষদের সমস্ত সভ্য নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। 
ইহার সকলেই সাহিতাক ন1 হইলেও সাহিত্য-প্রেমিক 
বটে, ইহ! স্বীকার করিতে হুইবে। কিন্তু সমিতি বিশেষের 
সমস্ত সত্যকে নিমন্ত্রণ করিতে গেলে নিমন্ত্রিতের সংখ্যা 
অন্তাধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া নিমন্ত্রণ-কর্তার ভীতি 

উত্পাদন করিবে না ত? 
 শুনিলাম, চু চুড়া সন্মিলনে আর একটি সুন্দর ব্যবস্থা 

হইয়াছিল । বঙ্গ ভাষার যাবতীয় পত্রিকার লেখকগণকে 

ও. গ্রন্থকারগণকে নিমন্ধণ করা হইম়াছিল। অবশ্য 

উচ্চ্ঠাগ কালীন অবশ্থন্ত।বী ত্রটিতে হয় ত বনু লেখকের 

এই সৌভাগ্য ঘটে নাই. কিন্তু এই রীতি পরিগৃহীত 
হইয়া ক্রমশঃ সম্পূর্ণতা লাভ করিলে অতিশয় আনন্দের 
কণা হইবে সন্দেহ নাই। 

যে সম্মিলন সম্পর্কে এক জন মহিলার সভাপতিত্বের 
কগ! উঠিয়াছিল, যে স্থান কলিকাতার এত নিকটবর্তী 
সে স্থানে সঙাস্থলে মালা দর্শকের অতাব 
লক্ষিত হইয়াছিল। স্থতরাঁং এরপ প্রতীতি হওমছ। বিচিত্র 
নহে যে, মহিল[গণ ইচ্ছ। করিয়াই সন্মিলনে যোগদান 
পরিহার করিয়াছিলেন। 

সন্মিলনের পরিচালন-সমিতি থাকা সত্বেও কার্ধয- 
সম্পাদনে শৃঙ্খলা ও সৌষ্ঠবের ঘোরতর অভাবে অভ্যাগতের 
বিরাগ জন্মে। 

প্রবন্ধ' নির্বাচনে উপযুক্ত সময় প্রদত্ত হুয়' না বলিয়া 
অনেক নির্বাচিত প্রবন্ধ সভার অন্ধপযুক্ক হয়। 

কেবল বৈজ্ঞানিক নৃতন তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধের জঙ্গই স্বতন্ত্র 
বৈঠকের বন্দোবস্ত করিয়। ক্ষান্ত ন। থাকিয়। সকল গ্রবন্ধই 
যথ। সম্ভব বিধয়তেদে পর পর পাঠের ব্যবস্থা! করিলে 
অনেক সুবিধা হয়। বৈজ্ঞানিক গবেধণা-প্রন্থত ফলের 
বিচার সাধারণ সন্মিলনে ন। করিয়৷ তজান্ বৈজ্ঞানিক 


এ তি তা আছ শী বে ল্য ২ সা শব ০০, ৩ আত এ শি ক 


সমিতি ্রডিিত কর! উচিত কি ন। ইহা সাধারণের বিষেচা। 


সংখ্যা] 

রাদিযরার অধিবেশনের কার্-পরণালী পূর্ব হইতে 
স্থিরীকৃত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। যদৃচ্ছাক্রমে পূর্বব 
নির্চি্ট কার্য্য-প্রণালীর পরিবর্তন করিলে নানারূপ 
গোলযোগ উপস্থিত না হইয়া পারে না, এবং ব্যক্তি- 
বিশেষের স্থবিধার অন্থরোধে সাধারণের বিরক্তিকর বা 
অন্ুবিধা জনক ব্যবস্থা কর] পরিতাপের ব্ষিয় হয়। 

কর্ণচারিগণের অভাব না থাকিলেও অতি ক্ষুদ্র ক্ষুত্ত 
কার্য যথাসময়ে অনুষ্ঠিত না হইয়। বিষম অন্ভুবিধ! 
ঘটাইয়াছে। অনেক প্রবন্থলেখক সভাপতি কর্তৃষ্ণ আহত 
হইবার পূর্বে তাহাদের প্রবন্ধ পঠিত হইবে কি না, 
বা কত সময়ের মধ্যে পড়িতে হইবে ইত্যাদি [বিষয় 
জানিতেই পারেন নাই। 

সম্মিলন-পরিচালনার দ্বৈত শাসন-প্রণালী বর্তমান 
ব্যবস্থায় কতকগুলি অস্থবিধার কারণ বলিয়া আমাদের 
মনে হয়। সম্মিলন-সমিতি ও স্থানীয় অভ্যর্থনা-সমিতির 
মধ্যে কার্য্য বিভাগ রেখাক্কিত না থাকাতে কে কোন 
কার্য করিবেন স্থির হয় ন|। সম্মিলনের অধিবেশনের সমস্ত 
ব্যবস্থা স্থানীয় সমিতির হস্তে না থাকিলে সুবন্দোবস্তের 
অভাবের জন্য দায়িত্ব কাহার তাহ] অজ্ঞাত থাকিয়। যাইবে। 
সাধারণে অবশ্ প্রত্যক্ষতঃ য|হার দায়িত্ব, তাহাকেই 
দোষী করিবে। যেস্থানে সম্মিলনের অধিবেশন হর 
তত্রত্য অধিবেশন-কার্ষেযর ব্যব্ধা তাহার। করিতে 
পারিবেন বলিয়াই তাহারা সম্মিলন আহ্বান করিয়া 
থাকেন্। পরিচালন-সমিতির কর্তৃপক্ষ সাহায্য করিঠে 
গেলেও সাধারণের নেক্রপথে তাহাদের অত্যন্ত উপস্থিতি 
ও অগ্রর্গীপদবগ্রহণ সামান্য সতর্কতার অনাবেই কেবল 
অতিথি-প্রকৃতি-বিরুদ্ধ হয় তাহা নহে, অভ্যাগতগণ 
এক বার অগ্রসর হইলেই স্থানীয় কর্ণকর্তাগণ আতিথেয়তা 
ও সৌজন্য ক্ষু& হইবে তয়ে ক্রমেই অগ্রডূমি হইতে সরিয়া 
আসিতে বাধ্য হন। ফলেকোন রূপ ক্রটি ঘটিলে 
সন্বদয় সাহাধ্যকারদীগণ কৃতজ্ঞতার পরিবর্ডে অযথা 
অপ্রীতিকর সমালোচন। প্রাপ্ত হন, এবং লোকলোচনসমক্ষে 
তাহাদের অস্তিত্ব প্রবল না থাকায় নকঠোই স্থানীয় 


পাদ ও সপন ১ ৯ সিসির অসি সস, সত বিশ পাসিশ ৩ তাপ 





চিনা 


০ পালি 


আতা ও ভগিনী 


শসা আসি শা জী পনি সা পপ শি পপ পা পিস তি শীত ২৩ পিসি পোস্ট 7 স্পেল শিস পালা পা পস্সিিসিপ৯, বপা সশসটি ্ি 


ছানা আন্তরিকতা ও টগাগিজর সন্ধে মন্দ 
ধারণা করেন। স্থানীয় শক্তিকে দায়িত্ব বুঝিয়া লইয় 
কাধ্য করিবার অবসর দেওয়া হইলে সার্থকত! স্বদ্ধি 
পাইবে। | | 
সম্মিলনের দিন কয়েকটি এরূপ ব্যাপারবহুল হ-৫খ্য_-" 
সমাগত সাহিত্যসেবীগণের পরস্পরের পরিচয়ের সুযোগ 
ও অবসর একেবারেই থাকে না । এমন কি আরামের 
সহিত দ্নানাহার করিবার সময়েরই অপ্রতুল ঘটিয়া 
থাকে। শৃঙ্খলার সহিত বিধান করিলে এ বিষয়ে অনেক 
স্থবন্দোবস্ত কর যাইতে পারে। সম্মিলনের দৈনিক 
অধিবেশনের সময় স্থির নিয়মিত করিয়া দিলে অবশিষ্ট 
কালে আগন্তগণ নিজের! পরিচয়াদির ব্যবস্থা করিয়া 
লইতে পাবেন। নিমন্ত্রিতগণের নিবাসন্থান দুরে ছুরে 
অবস্থিত হইলে এ বিষয়ে আরও অসুবিধা হয়। সম্মিলনে 
উপস্থিত হইয়া যদি পরস্পর পরিচয়ে প্রকৃত সম্মিলনের 
স্থষোগ না ঘটে তাহা হইলে ছুরস্থ বহু সাহিত্যিক 
ভবিষ্যতে সংবাদপত্রের প্রতি নির্ভর করিয়া থাকিবেন, 
সাম্মলনে সশরীরে যোগদান করিতে পরান্বুধ হইবেন। 





শবীঅবিনাশচন্্র মন্তুমদার । 
ভ্রাতা ও ভশিনী 


১ 

চারিদিকে পূর্ববঙ্গের বিশাল নদীতে বেষ্টিত একটি 
স্বীপের প্রধান সহরে তারানাথ এক জন সঙ্গতিপর্ন 
ব্যবসায়ী । অতি ম্প্টবন্ত1! লোক. কাহারও সহিত তর্ক 
বাধিলে মুখে যা' আসে তাই বলিত। তবু সহরেয় ইতর 
ভদ্র সকলেই তাহাকে ভালবাসিত। 

গোপীনাথ নন্দী সেখানকার শ্রেষ্ঠ মোক্তার । ক্কপণ 
বলির তাহার বেশ খ্যাতি ছিল,এবং তাহার প্রসঙ্গ উঠিলে 
বেহ মন খুলিয়া কথ! বলিত না। মানহানির মোকরদষায় 
এক ব্যজি'র "দ্বার! প্রকান্য আদালতে ক্ষষাপ্রার্থন 


গিরি 


১৩১৬৯ 
করাইয়া সে নিজের মান বজায় রাখিয়াছিল। সহরবাসী 
গোপীনাথকে সেজন্চ সকলে ভয় করিত ও সন্দেহের 
চোখে দেখিত। 

তারানাথের পুক্র বীরেন গোপীনাথের একমাত্র পুত্র 

'-বির্সিনকে খেলিবার লন্ত ডাকিয়া আনিয়াছে। 
অল্প পরিসর খালে ভাটার জল তর্‌ তর, করিয়! চলি- 
তেছে। অনুচ্চ ছোট কাঠের পুলের উপর বসিয়া বীরেন 
ও বিপিন গাছের পাতায় নৌক। তৈয়ার করিয়া ছাড়িয়া 
দিতেছে । বিপিনের নৌক। বারে বাবেই আগে যাইতে 
-আগিল। বীরেন চটিয়া বলিল, “জায়গার দোষ ।” 
ছজনে পরম্পর স্থান পরিবর্তন করিয়া আবার নৌকা 
ছাড়িল। এবার বীরেনের নৌকা থালের বাঁকে পাড়ের 

ভূমিথণ্ডে আট্কাইয়া! গেল। 

একটি গৌরবর্ণা ছয় বংসরের মেয়ে বীরেনকে 
ভাকিয়া বলিল “দাদ” এই দেখ, সন্দেশ আনিয়াছি।+ 
বাণিকার পরিধানে একথানি নীলান্বরী সাড়ী, ঘনকুষ্ঃ 
অলকনাম তাহার মাথার চারিদিকে ছড়াইয় পড়িয়াছে। 

সঙ্গে বিপিনকে দেধিয়। “আর একটা নিয়। আসি” 
বলিয়। চঞ্চল। বালিক! দৌড়িয়! গেশ; ফিরিয়া আদিয়! 
ছোটটি নিজে রাখিয়। বড় ছুটি বীরেন ও বিপিনকে দিল। 

বিপিন বলিল, “দেখ, ছুলি,” বীরেন নি সাধিয়। 
আমার সঙ্গে খেলিতে আয়া হারিয়| গেল ।” 

বীরেন বলিল, “এখনই কি? শেষ হইলে কে 
জিতিবে দেখিব।” 
আরও ছুই চারি বার নৌকা ছাড়া হইল । বীরেনের দুর্ভাগ্য, 
তার সব কথানি পাড়ে লাগিয়। রহিল। বিপিনের নৌক৷ 
বাতাসে অল্প হেগিয়। ছুলিয়। দূরে চগিয়! যাইতে লাগিল । 
এ উপহাস বীরেনের আর সহ হয় না। সে বিপিনের 
নৌক] লক্ষ্য করিয়! ঢিল ছুঁড়িল। টিল নৌক। ছাড়াইয়া 
পড়িল, পাতা ছি'ড়িল না। কতক জল ছিটিয়। উঠিয়া 

. বিপিন ও ছুলালীর হাসির সঙ্গে সঙ্গে বীরেনের গায়ে 
১পড়িল। রাগে ক্ষেপিয়া বীরেন জার একটা টিল 
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ঁডিল। বীরেনের নৌকা জলের, আন্দোলনে বন্ধনমুক্ত 


হইয়া বিপিনের নৌকার সযকক্ষ হইয়াছিল, এই টিলে 
উভয়ের নৌকাই ছিড়িয়! গেল। 

বিপিন বলিল, “আনি আর খেলিব না।” 

খেলা ভাঙ্গিয়া৷ গেল। বালকবালিকার। বাড়ীতে 
চলিয়। গেল। 

পথিপার্্হ ঝাউগাছগুলি পূর্বের মত পো সো করিতে 
লাগিল। | 
্‌ 

, তিন চারি বখসর অতীত হইয়াছে । তারানাথের 
ব্যবসায় পৃর্ববৎ চলিতেছে। গোপীনাথের পসার 
ৃব্ববৎ অঙ্ষু আছে । 

হঠাৎ এক দিন গোপীনাথ আসিয়া তারানাথের 
ঝাগ্ঠার সহিত বিপিনের বিবাহ প্রস্তাব উত্থাপন করিল । 
ভারানাথ হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল, “বলেন কি.. 
বহাশর! আমার ছুলালী অপূর্ব রূপসী |” 

: €গোপীনাথ বলিল, “বিপিন আমার একমাত্র পুজ। 
আমার সমস্ত সম্পত্তির মালিক হইবে।” 

“সম্পত্তিই ত সংসারে সমস্ত নয় 

“সরকার মহাশয়, বিবেচন। করিয়া দেখুন। আপনার 
রুদ্ধ বয়স, তা'তে বাবসায়ে তেমন হইতেছে না। কোথায় 
পাত্র খুঁজিবেন। এমন ভাল বর পাইবেন ন1।” 

“নন্দী মহ।শর, আপনি ছেলের বাপ, বিবাহ প্রস্তাব 
করিরাছেন, মেয়ের বাপ তাহা প্রত্যাথান করিয়াছে। 
ইহ! যর্দি যথেষ্ট মনে ন। করেন, তা" হলে বলিতে হয় যে, 
আমার বৈধয়িক বা পারিবারিক বন্দোবস্তে আপনার 
পরামর্শ চাই না। আপনি যাহাদের মোক্তার তাহা- 
দিগকে পরামর্শ দিলে বরং কিছু লাত হইতে পারে ।৮ 

“লাভ কিছু আপমারই হুইত। সকলের দ্ৃি 
ভুলাইলেও আমার কাছে আপনার কারবারের 
লোকসানের কথ! অজানা নাই। তাবিয়াছিলাম, 
পারেদের ষে (ডক্রীট। কিনিয়াছি, আমার পুত্রবধূ হইলে 
আপনার মেগ্েকে সেই খান! দিয়া মুখ দেখিব--৮' 

“মহাশয, আগে সেখামাই জাবার বেচিয়া ছেলের 
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পিঠের কুঁজটি মেরাঘত ঠ করাই রর | আমার মেয়ে 
অঙ্গহীন। নয় ।” 

গোপীনাধ আর কথা বলিল না, তৎক্ষণাৎ স্থান ত্যাগ 
করিল। 

০ 

ভয়ানক কাণ্ড হইয়! গিয়াছে ৷ তারানাথের বাড়ীতে 
ডিক্রিজারি করাইতে গোপীনাথ স্বয়ং আস্াছিলেন। 
ক্ষোতে ও অপমানে জর্জর হইয়] 'তারানাথ এক লাঠিতে 
তাহার মাথা ফাটাইয়। দিয়াছে। 

সকলে তাহার চিকিৎসায় ব্যতিব্যস্ত । 
হয় নাই। 

পিতা একটু সারিয়া উঠিলে. বিপিন গুনিল, 
কয়েক দিনের প্রবল জ্বরে তারানাথের মাথা! বিগড়াইয়! 
গিয়াছে। 

আঙ্ তার!নাথের অবস্থা একটু তাল, জরের প্রকোপ 
কমিয়াছে, মানসিক অবস্থ। প্র'য় স্বাভাবিক । সকলকে 


থান। পুলিস 


ঘর হইতে সরাইয়। দিয়! কেবল বীরেনকে কাছে ডাকিয়া , 


তারানাথ বলিল, “বীরেন, আমার অবস্থা আজ কিরূপ 
দেখিতেছ ?'" 

“বাবা, তুমি শীঘ্রই সারিয়! উঠিবে।” 

“না, বাবা এই আমার নির্বাণের পুর্ধের সজীব 
অবস্থা । শীত্রই তুমি পিতৃহীন হইবে। তোমার 
বয়স এখন সতেরে। কিন্ত আমার জ্ঞানে তুমি সাবালক । 
তোষার পিতার শেষ করা৷ রাখিও। যে কর্তব্য পালন 
করিতে আমার প্রাণ গেল সে কর্তব্য এখন হইতে 
তোষার হাতে দিয়া গেলাম |" 

কতক্ষণ গৃহে নীরবতা ব্যাপয়া পাহল। বারেনের 
নেজ্রত্বরর অতি কণ্টে অশ্রর।শি পল্লাবের অন্তরালে রাধিবার 
চেষ্টা করিতে লাগিল। 

তারানাথ বলিতে লাগিল, “কয়েক মাস পূর্বে গোপী 
মোক্তার আমার পিতৃন্েহ কিনিতে আসিয়াছিল। আমি 
স্বীকার করিলে তা'র মাথ। ফাটিত না, আমার এ 


অবস্থা হইত না, তোমাকে আর ক' দিন/পরে তিটা 
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ভ্রাতা ও নি 
ছাড়া হইতে চিন্তন না। টে ছলালী ত তাহার অপরূপ 
রূপলাবণ্য লইয়! গোপীনাথের মর্কট পুক্র বিপিনের পর্ধী 

হইত। আমি তাহাতে রাজি হই নাই--ফল এই!” 


বাীরেনের অশ্রঙ্গল আর বাহিরে আনিল না চোখের. 
মধ্যেই শুকাইয়! গেল। এক হাতে পালকের মশার 
খাটাইবার কাষ্ঠথ্ড দৃঢ় রূপে ধরিয়া সে নিশ্চল দীড়াইয়া 
শুনিতে লাগিল। ছুই গণ্ডের মাংস কঠিন হুইয়। উঠিয়। 
ক্রুদ্ধ মনের আবেগ দৈহিক লক্ষণে কথঞ্চিৎ ফুটিযা বাহির 
হইল । 

তারানাথ বলতে জাগিপ, “আমার নিজের 
হাতে করা বাড়ী ঘর, ব্যবসার. নিলাম হইয়া! যাইবে, 
আর ধূর্ত গোপাঁনাথ তাহার মালিক হইয়! 
আমার অপমানে উল্লাস করিবে. ইহার পূর্বে আমার 
মরণই বর। ছুঃখ এইযে, সঙ্গে সঙ্গে তোমাকেও তিটা 
ছাড়া হইতে হইল । কিন্ত পুত্র. ধনসম্পত্তি চিরস্থায়ী নয়। 
দেখিও যেন স্থুধের প্রলোভনে আমার ছুলালীকে সেই 
কুরপের অবতারের হাতে দিও না। আর পার ত. 
আমাদের পেতৃক বাড়ীখানি আবার উদ্ধার করিও |” 


মানসিক উত্তেজনার শ্রান্ত হইয়া তারানাথ নিরদ্জ 
হইল। কিছুক্ষণ পরে বীরেন দেখিল, পিতার তক্জার - 
আবেশ হইয়াছে । নিঃস্বসিত দীর্ঘ বায়ু প্রবাহে এক'বার 
তাহার বন্ষঃ স্ফীত হইয়। উঠিল, আবার টৈশবাতাস্ত 
সুখতভোগের ব্বত্িগুলি অন্তরের মধ্য হইতে তুলিয়া লইয়া 
সেই বাযুবাশি ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল, 
দীর্ঘ শ্বাসের শব্ধ হইল না। ধীর পদে বীরেন পিতার 
শয্যাপরর্খ ত্যাগ কাঁরল। ূ 

নিশাশেষে তারানাথের অন্তিম মুহূর্ত উপস্থিত হইল। 
রোরুগ্চমানা পত্বী ও কন্তাকে আশ্বস্ত করিষ। তারানা 
বলিল, “বীরেন আমার উপযুক্ত পুত্র রহিল । আজ 
হইতে সে-ই সংসারের কর্তী। সে থাকিতে তোমাদের 


কোন চিস্ত। নাই।” 
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তাবানাথের অক্যোষ্টি-ক্রিয়াদি হইক্সা গিয়াছে। 
তাহার বাড়ী ও ব্যবসায়ের স্থান সমস্ত নীলাম হই 
শিয়াছে। কিন্ত ইতিষধ্যে গোপীনাথের মৃত হওয়াতে 
' ঈর্নিষি খরিদ করিয়াছে, প্রতিবাসী উমাঢরণ। বিপিন 
আর প্রায় বাহিরের কোন কাঞঙ্জের মধ্যে থাকে না। 

তিন ক্রোশ দুরে রূপগঞ্ে পিস্ামহাশয় নবীনচন্দ্রের 
তামাকের ব্যবসায়ে বীরেন সামান্ত বেতনে কাজ আরম্ত 
ক্রত্রিয়াছিল। দিনাস্তে আসিয়া যা ও ভগ্লীসহ ক্ষুদ্র 
কুটীরে নিশা! যাপন করিত । 

এক দ্রিন দীর্ঘ দিবসের শ্রমে ক্লান্ত বীরেন বাড়ী 
ফিরিয়া দেখিল যে, বাহিরে বিপিনের ভ্ত্য দীড়াইয়া 
আছে। জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, “বাবু বাড়ীর 
ভিতরে আছেন।” 

বীরেনের ব্রঙ্গরন্ধ, পর্য্যন্ত উষ্ণ হইয়া উঠিল। যে 
ছুপিনে তারানাথের লাঠিতে গোপীনাথ আহত হয়, 
তাহার পরে আর এই ছুই বাপ্যসঙ্গীর পসম্পর 
সাক্ষাৎ ছিল না। 

বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া বীরেন দেখিল; বিপিন বারান্দায় 
বসিকা মার সঙ্গে কথাবার্তী বলিতেছে, ছুলালী ঘঞ্জের 
বারে বসিয়া আছে। | 

, বিপিন, তোমার ও আমার পিতার বধ্যে যাহা 

ঘটিয়াছে_ তাহাতে তোমার এখানে আসা আমরা প্রত্যাশ। 


করি না। 
“না হয় অপ্রত্যাশিত ভাবেই আসিয়াছি। তা 


বলিয়। আমাকে কি তাড়াইয়া দিতে চাও ।” 

“তুমি নিজেই যদি আসা ক্ষান্ত কর, তবে আর 
সেরূপ করার প্রয়োজন হইবে ন।।” 

বিপিনের রুক্তহীন মুখে একটু চমক লাগিল। 
মা সন্ধপ্ত হইয়া! উঠিলেন। ছুলালী দীড়াইয়া উঠিয়া 
'হলজিল, “দাদা, ভদ্রলোকের ছেলেকে নিজের. বাড়ীতে 
রঃ অপমান কর। তদ্রতা নয়।” 
বীরেন ক্রোধরুদ্ধ স্বরে বলিল, “তোষার নিকট আমি 


ভুরবন্থায় কপা দেখাইতে আসিয়াছেণ ! 

“বিপিন, তুমি আর এখানে আসিও না, আর 
এখানে থাকিও না। আমি আর আমাকে থামাইর। 
রাখিতে পারিতেছি না। আবার তোমাকে এখানে 
দেখিলে তোমার দেহের বিকলতাও তোমাকে রক্ষণ 
করিতে পারিবে ন।1” 

.বীরেনের ম। জন্তে আস্তে বিপিনকে টানিয়! লইয়! 
বাক্ধীর ঘারে দিয়া আসিলেন। 

বিপিন চলিয়। গেলে ভাইভগ্লীতে বিষম ঝগড়া 
হইক্সা গেল। ছুলালী রাগ করিয়া বলিল, “তোমার 
আশ্রয়ে থাকা হইতে মরাও ভাল।” 

বীরেন বলিল “বেশ, কাল হইতে আমি পিসির 
বাড়ীতে তোমাকে রাখিয়া দিব ।” 

- পরে বীরেন মাকে বুঝাইয়া দিল যে, বিপিনের 
সাঙ্গে ছুলালীর বিবাহ হইতেই পারে না। পিতার শেষ 
আদেশের কথ বলিল। বাঁরেনের তাব দেখিয়। মা 
কল্সার জন্ত বিপিনের অতুল এখর্ষ্যের আশ! আর 
রাখিলেন না। 

(॥ & ) 

বড় নদীর ওপারে চরে একটা হাট বসিত। পিমি- 
মার অজ্ঞাতে পিসামহা!'শয়ের কিঞিৎ সাহায্য পাইয়। 
বীরেন নিজের সঞ্চিত ধনে সেখানে সামাচ্ কারবার 
আরম্ত করিয়াছিল | তাহাতে বেশ লাত হইতেছে শুনিয়া 
পিসিম! ছুলালী ও তাহার মাতাকে আশ্রয় দিলেন বটে, 
কিন্তু প্রত্যহ কথায় কথায় শুনাইয়া দিতে লাগিলেন, 
তিনি বহু পূর্বেই জানিতেন যে এরূপ হইবে। 

অল্প দিনের মধ্যেই মৃত্যুর ক্রোড়ে জননীর ছুঃখ-বস্ত্রণার 
শান্তি হইল; কিন্তু ছুলালীর জীবন বড়ই হুঃখকর হই 
উঠিল। 

পিসিমা ও পিস মহাশয়ের সঙ্গে তাহার বনিত 
না। পরিবারের মধ্যে পিতাই তাহার পক্ষে ছিল? 
অথচ সেই পিতার অবর্তমানে. তাহার একমাজে সমল 
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দাদার সঙ্গে তাছার সন্ভাব ছি না, বু দিম হইতে 
বাক)লাপ পর্য্যন্ত রহিত হুইয়াছিল। তাহার এই 
সহানুভৃতিহীন গোড়া অগ্রজ্ের ব্যবহার তাহাকে 
বিজ্রোহী করিয়। তুলিয়াছিল। 

দাদ! আশৈশব তাহার প্রতি যে দুর্বাবহার কবিয়াছে 
সেগুলির স্বতি পুঞ্জীভূত হুইয়৷ তাহাকে ক্ষুন্ধ ও ক্রুদ্ধ 
করিয়া তুলিল। 

ছুলালীর উপরে তাহার টিয়! পার্ীটিকে খাওয়াইবার 
ভার দিয়া বীরেন এক বার ছুই মাসের জন্ত মামার বাড়ী 
গিয়াছিল । কেমন করিয়া তাহার ভুলক্রমে অনাহারে 
পাখীটির প্রাণ যায়। বাপ মার কাছে প্রাপ্ত 
পরবীর সমস্ত পয়স! দিয়া আর একটি টিয়া পাখী 
কিনিয়া দিয়া ছুলালী তাহার অনুতাপ ও 
অন্গুশোচনা লাঘব করিতে চাহিয়াছিল। বীরেন 
স্বণা-দৃহিতে তাহ প্রত্যাখ্যান করিল এবং সুগালীর জন্য 
যে মাছ ধরিবার ছিপটি তৈয়ার করিয়াছিল, সেটি 
মান্ুতুত কোনকে দ্বিল। তাহার দিকে জক্ষেপমাত্র 
না করিয়া! শৈলকেই মাছ ধরিবার সাথী করিয়া দুলালীর 
প্রতি সে ভ্রাতৃন্নেহহীনতার যে তীব্র অরোপ করিয়াছিল, 
ছুলালী তাহার বিরুদ্ধে কোন গ্রীহা প্রতিবাদ প্রকাশ্য 
ভাবে দাখিল করিতে পারে নাই 

ছুলালী বাহিরের কোন কাজে দেখাইতে পারে নাই 


যে, ন্নেহে তাহার হৃ?য় পূর্ণ । বরং এই নির্মমতার প্রতিশোধ 


ল'তে নিরপরাধিনী শৈলকে খালে ঠেলিয়া ফেলিয়। 
তাহার পরিধেয় কর্দমলিপ্ত করিবার ফলে বাড়ীর সকলের 
কাছে ছুলাঙ্গী একরাশি গঞ্জন৷ লা্ড করিয়াছিল । 
এইরূপ দাদার শৈশবের ব্যবহারের এক দিক 
আঙ রূপান্তরিত হইয়া তাহাকে বুধাইয়া দিল যে. 
দাদ] তাহার যন কখনও বুঝিবেন না! । ছুলালী স্নেহের 
বশে যাহা করিয়াছে, তাহাই ঘৃষ্টতঃ গ্ষেহের অভাব 
সৃচন! করিয্বা দিয়! তাহাকে লাঞ্ছনা-তাজন করিয়াছে । 
এই দৃঁড়প্রক্কতি দাদাকে সে চিরকাল সর্বাপেক্ষা 
(বেশী ভয় করিয়া আসিয়াছে। সে জানিত তাহার 
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প্রতিজা দু রতি অপরিবর্তনীয | তাহার মনের, 
ভাবের সঙ্গে ছুলালীর যন কখনও খাপ খায় নাই। কিন্ত 
রক্তের টান-ত ভুপিবার নহে! সেত তাহার সম্পর্ক 
ভুলিতে পারিবে না। ক্ষুদ্র বৃহৎ সহত্র ঘটনায় তাহার 
নিকট হইতে স্নেহের পরিবর্তে অটল কর্কশ: ব্যবছার 
পাইয়াছে। কিন্ত তবুসেষে সহোদর! 
৬ 

তোগেচ্ছাগুলি সম্যক দমন করিয়! দূর নদী-তীরে 
রাত্রি দিন সঙ্গীহীন বীরেন ব্যবসা দেখিতহেছে। সমবয়ন্ক 
যুবকদলের আমোদপ্রমোদ তাহাকে কর্ধের গণ্ভীর বাহিরে 
লইয়া যাইতে -শরে নাই। এই কর্মপ্রিয়তা তাহার 
শৈশব-চাপল্যের স্বাভাবিক পত্বিণতি নহে। কিন্তু একটা 
ঘটনার নিম্পেষণে বালোর প্রবৃত্তিগুলি আমূল বদলাইয়া 
গিয়াছে! দীর্ঘ কর্মরান্ত দিবসের অবসানে নির্জন 
কক্ষে সে যখন সন্মুথের বেড়াখানির দিকে চাহিয়। থাকিত 
তখন তাহার তরুণ বদনমগুলে চিস্তার বার্ধকারেখাগুলি 
অপরিচিত সহৃদয় জনকেও সহান্ুভৃতি-কাতর করিয়া 
দিত । | 

কিন্ত আজ বীরেনের মুখের অস্বাতাবিক কঠোরতার 
মধো হর্ষ-চিত্ু দেখাষাইতেছে। আপ্রাণ চেষ্টায় সঞ্চিত 
ধনে সে তাঙ্ছার পৈতৃক বাসস্থান ফিরিয়া পাইয়াছে। 
পিতার মৃত্যুর পর হইতে যে আকাঙ্ষা! অশেধ সংসার- 
ক্লেশ, বিপদ আপদ ও অভাবের মধ্যে তাহাকে 'অবিচলিত 
রাখিয়াছে আঙ্গ তাহার সেই আকাজ্ষা সফল হইয়াছে । 
তাহার পিস! মহাশয়ের প্রেরিত লোক ক্রয়পত্রধানি আজ 
তাহার হস্তে আনিয়। দিয়াছে । এই সফলতার দিনে 
একটি অন্তিম দৃশ্তের শ্বতি তাহার মনে আসিয়! এক বিন্দু 
অস্রজলের সহিত নয়নে প্রতিফলিত হইল। 

রাত্রিতে স্বহস্তে রন্ধন করিয়া আগস্তককে খাওষ়াইয়। 
নিজে খাইয়া সে দেশের কথা প্িজাস। করিতে লাগিল 
নানা কথার পরে লোকটি বলিল ঘে, এখন বীন্পেন বাবুর 
একটি কাজ বাকী, ভপ্দীকে হিপিনের সঙ্গে বিষাহ দিয় 
লোকের ষুখ বন্ধকরা। 





ঃ শখ? ৯৩১৯, 2222 চি িযাটি 
“কিছুক্ষণ থামিয়া বীরেন : প্রশ্ন নুরুল ছানিল যে, 

এক দিন ছুলাপী বিপিনের বাড়ী গিয়াছিল।.. কি. 
এহট্যাছিল লোকটি জানে না। তবে সকলেই বলে যে, 
বিপিন, যে রাজি থাকে, তবে বীরেনের উচিত যে_ 
*শপশপ্থীরেন বলিল, “হরন।থ, তুমি শোও, আমি কালী 
বগিকের নিকট একটা কথ! বলিয়া আসি, দেরী 
করিলে পে হয় ত ধুমাইয়া পড়িবে ।” 
দির | নও ্ 

. প্ভাবিয়াছিলাম তোমাকে কোনও পত্র আমার 
পিখিতে হইবে না। আমার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক বোধ 
না থাকিতে পারে, আমার ইচ্ছ। ভোমার কাছে কিছুই 
না হইতে পারে, কিন্তু তুমি নাবাবাকে বড়ই ভাল 
বাসিতে ! তুমি জান, বিপিনের সঙ্গে তোমার বিবাহ 
হইতে পারে না। এখন তুমি ছোট নও । আমাদেরও 
তাহাদের ছুই পরিবারের মধ্যে ব্যবধান স্থষ্ট হইয়াছে 
তাহা তুমি বুঝিতে পার। তথাপি তুমি সামার কথা 
অযান্ত করিয়! পিতৃ-স্মতির অমর্ধযাদা করিতে কুষ্টিত হও 
নাই। 

যে আমার পিতাকে অবমাননা করে তাহার 
সহিত আমি সম্পর্ক রাখিব না। আমার এ কর্তব্য কঠোর 
হইলেও আমি পালন করিব। তোমার অন্নবস্ত্রের অভাব 
দুর করিব, কিন্ত তোমাকে শামা হইতে দুরে থাকিতে 
হইবে |. 


“আর মনে রাখিও ষে, পিতার যে আভপ্রায় বক্ষ! 


করিতে আমার সমস্ত প্রবৃত্তি আমি অকাতরে ছিড়িয়া 
ফেলিয়া দিপ্নাছি, আমার প্রাণ থাকিতে তাহা লঙ্ঘিত 
হইতে দিব ন।। গোপীনাথের প্রেতাত্মা নএকে বসিয়াও 
আমার পিতার শ্বর্ণস্থ আত্মাকে উপহাস করিবে, এ 
আমি সহ করিব না-_খুন করিতে হইলেও ন1। 

' বদি হীন ইচ্ছা প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা না থাকে 
তবে সৃষ্য বরং বাছনীয়”-_ | 

| গগাদার চিঠি ছলালীর হৃদয়ে বজের মত বাঞিল।, 
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| পে কি টাহ্ির ষে, তাহাকে ট্রি? লঙ্জাকর যোগ 


সি 


৮ ০৯ জেপি, ডা এসি জপ্কি ০ শা লিভ পতি পিস পাত ও পি সে, "চা রি পি পি ভিন, ০ (তা ও 


সহা করিতে হইবে? 

 শবীধেনেক়' নিষেধের পরে বিপিনের সঙ্গে তাহার 
সাক্ষাৎ হয় নাই। কেবপগ একবার বিপিনের যখন 
ছ্বোরতর জ্বরবিকার হয় তখন পাড়ার সকলের সঙ্গে 
ছুলালীও তাহাকে দেখিতে যাটত। সংজ্ঞা থাক্ষিলে 
বিপিন যন্ত্রণায় ছটফট করিত, কাহারও ওয়ধ খাইত না, 
কিন্ত ছলালী ওষধ দিলে আপত্তি করিত ন|। সংসারের 
স্হদমতায় অনভিজ্ঞ! চুলালী জানিত না যে, লোকমুখে 
গ্লাড়িতের সেব1 কতদূর পল্পবিত হইয়াছে ! | 
; ছুলালী ভাবিতে লাগিল, পাঁড়িতের সেব! করিয়া সে ত 
ফ্কোন অপরাধ করে নাই। বাল্যের ক্রীড়াসঙ্গী বিপিনের 
ফরণাপয় অবস্থায় তাহার যন্ত্রণার লাঘব করা কি কর্তব্য 
না ? বিপিনকে ত সে অন্ত চোখে দেখে নাই । 
তাহার দেহের বিকলতার সকলের করুণা'-দৃষ্টি স্মরণ 
করিয়া বিপিন যখন দীন সঙ্কুচিত তাব ধারণ করিত, 
খন বালিকার হৃদয়ের দয়! শত ধারায় তাহার নীরব 
বেদনার জাল! উপশম করিত বটে, কিন্ত সে ত মানবের 
প্রত মানবের কর্তব্য! 

এই সুন্দর পৃথিবীতে যে কেবল প্রয়োজনের অধীন 
হইয়া সব্ধদা আত্মপর প্রভেদের স্পষ্ট বাবধান রচন! 
কারয়৷ রাখিতে হইবে, তাহ! ছুপালী বুঝিতে পারে নাই। 
ছঃখতাপদদ্ধ মানবমাত্রকে সে তাহার বুষণী-হদ- 
য়ের দয়ার উচ্ছবাসে সাস্না মাত দিতে চাহিয়াছে, কিন্ত 
লোকে অন্তরূপ বুঝিয়া তাহাকে তিরস্কার করিয়াছে। 

ছুলালীর অত্যন্ত ক্ষোভ এই হইল যে, পৃথিবীতে সকল 
কার্যে গঞ্জনাই তার লাভ হইল। সমস্ত আত্মীয় বন্ধুকে 
সে আকুল উৎনাহে ভাপবাসিয়াছে, কিন্তু তাহার তাল 
বাসাঞ্জনিত ক্রটিটুকুও কেহ মান্না করে নাই। ছুলালীর 
নিজের প্রাণ পরিচিত বন্ধু সকলের ভালবামা তিচ্ষা 
করিত । . কাহাকেও, স্কুক বা বিপর দেখিলে তাহার, 
বদরের করুণা তাহার দিকে উদ্ধুখ হইয়া ছুটিত। তাই, 


১ম সংখ্যা .. (৫৭) ভাতা ও ভগিনী 
বিকলাঙ্গ বিপিনের প্রতি সে ম্নেহ-ককণ ব্যবহার করিতেছে । আজ নিতাস্ত যে পর সেও তাহার পৈতৃক 
করিত । ধাড়ীতে গিয়া তারানাগের উপযুক্ত পুত্রের সফলতায় 


বীরেন আরও লিখির।ছিল যে, আগামী ভাদ্র মাসে 
পিতার বাৎসরিক শ্রাদ্বতিগিতে সে পুনরায় পৈতৃক 
আবাপে প্রবেশ করিলে । সেখানে ছুলাঙলী উপহঠিভ 
থাকিলে তাহার পিতৃরুতা পণ্ড হইত! সেযেন বুঝিঘা 
কায করে। 

পিতার স্বতি যে তাহার কাছে কি দেবহমণ্িত তাহ] 
সে বাহিরে কি করিয়া! দেখাইবে ! আশ্ররবিহান বালিকার 


ঘে প্রধান আশ্রয় সে-ই তাহাকে এনপ নিশ্বম ভাবে প্রত্যা- 


খ্যান করিতেছে । তবে এখন সকল জ্বাশার অণলান 
মৃত্যু বাতীত তাহার আশ্রয় কোথায়! 

কিন্তু তাহার বাঞ্ধবকুল আবার মথ। ছুলিয়া 
ধিড়াইরাছে, আর তাহ।র ছুঃখিনীর মত প্রতিবাসার 
অযাচিত করুণা পথে দীড়াইতে হইবে শা। এমন 
দিনটি সে তনাদোখয়া যাইতে পারিবে না!-ছলাপী 
স্থির করিল যে, সে দূরে গাকিয়। তাহাদের পৈতৃক 
ভিট।য় আবার তাহাদের বংশের প্রবেশ পেখিবে, তারপর 
মৃত্যুর পরপারে আশ্রগের জন্ত অনুসন্ধান কারবে। 

| এ 

কর মাস কিয়! গেল। আগ বাতেন আসিয়া 
পৈতৃক আবাসে পিঙার বাত্সরিক শ্রান্ধি কদ- 
তেছে। অসভ্তা।বত ক্কচ্ছ, সাধনার বলে বারেন যে সার্থকত। 
গা করিয়াছে, তাহাতে বোধ হইতে.ছ বাস্তাবকই সে 
আত মহ। দৃঢ় অবিচালত প্রতিষ্ঠার পৈতৃক ভদ্রাণন 
পুনরুদ্ধার 'কারয়। সে আঙ পিতার মুখোজ্দ্লকারা 
স্ুসম্তান, আজ সে ছলালার নিশ্েইটতার ঘুখ। কাকতে 
পাপে। তাই আর বীরেনেপাবগত শিুর ব)বহার- 
গু।লর সুতাত্র স্বত ছলালার ধনয়ে ক্ষীণ হইর। গিয়াছে, 
তাহার প্রতি বরূপতা কাঁময় |গরছে। 

তথাপ ছলালীর এক আভমান পুর্ণ জাগ্রত থাকিয়। 
তাহাকে মানসিক শান্ত দিতেছে না। অদূরে তাহার 
পেতৃক বাসন্থানে শ্রাঞ্ধ বাপরে কত লোক যাতায়াত 


সহানুভূতি ভ্ঞাপন করিতেছে । কিন্তু সে সেই তারানাথের 
কন্ঠা, বীরেনের সহোদরা, তাহাকে কেহুন্গেহের 
আহ্বানে সে গৃহে ভাকিতেছেনা, অদ্দুরে পিতৃত্ৃত্য 
আনন্দের বাটীতে থাকিয়া আজ সে এই ব্যাপারের দর্শক 
মা! তাই আকাশের ধূবণণ মেঘগুলির মত নৈবাশ্ঠ 
ও বান্ধবহীনতার ৬রে তাহার হৃদয় আচ্ছন্ন হইগ। গেল । 

বিকাল বেপার দিম্মগুন আরও মেধাচ্ছন্ন হইল । মাঝে 
এক একটা বাঠাস শে শে শব্দ করিয়া চলিয়। যাই- 
তেছিল । পরক্ষণে নিস্তন্গতার মধ্যে বৃক্ষশেনীর উপরে 
পক্ষীকুল ডাঁডতে হিল। 

দেখিতে দোখতে অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতে লাগিগ। 
জাব অন্ত যে বাহার আশ্রঃ গানে ফিরিয়। যাইতে 
লাগিশ। কন্ত কি এক ছুন্ধমনান্ন মনাবেগ ছলা; 
লীকে এই অবসরে তাহার পৈতৃক আবাসের দিকে লই! 
চালিল। টু 
মাত্র ছুহ খান। খড়েন ঘর তোলা হহ্রাছে, 
তাহারও এক খানিতে বেড়া দেওর। হয় নাহ। 

বাঙার দরপায় বকুপ গাঞ্চের ওলাক় দাড়াইর। ছুলালী 
দোখল যে, অপর গুহের বারান্দার বাশের খুটি ধরিরা 
দডাইয়া খাবেন ক চিন্ত। কাৰতেহে। আকাশের অবস্থা, 
তদখয়। চাকরেরা সব শ্বস্ব গৃহে চলিয়া [গরাছে। 

বাড়ীর দ্বাপপেশে তগ্রী, নিকটে গুহমধ্যে ভ্রাতা। 
প্রকাতর এহ তুর্য্যোগে জন প্রাণীর আর সাড়। নাই, 
কেবল আবশাস্ত বা্ট-পতন,. আর মধ্যে মধ্যে বাতাসের 
শব্দ । [কিন্ত এই দুটি নিকটাস্ম'ঘন মানবসন্তানের মধ্যে 
ম।নবলমাজ যে ব)বধ।ন শৃষ্ট কাপয়াছে, তাহার ছুই 
প্রান্তে ভ্রাতা ও ভগিনা--শত শৈশব স্বতি হছুধালীর মনে 
পাড়তে লাগল, 

মনে পাড়ল, তাহার ঝাকড়া চুলগুল লহয়। 
সকলে কত উপহাস কারত, মনে পাড়ল, বাড়ার 
মকলে তাহাকে বোক। বলিলেও তাহার বাপ তাহার 


বি " উলগ০্স৪, 


 প্রতিভ। 
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চালাক মেয়েটির পক্ষ লইতেন ; আরও মনে পড়িল যে. 


এক দিন দাদ বীরেন তাহার পৃঙ্জার মেল! হইতে দুলালীর 


জন্ত একটা পুতুল কিনিয়া আনিয়াছিল, সেটা লইয়া 
বিপিনের জন্য ভ্রাতা ভগিনীতে কি ঝগড়া হইয়াছিল। 
তারপর স্ুখ-স্থৃতি মুছিয়] গিয়া! আবার সে বর্তমান অবস্থার 
বিষাদের মধ্যে ফিরিয়া আসিল। 

ছুলালী এক বার ভাবিল সে গিয়৷ দাদার পায়ে ধরিয়! 
ক্ষমা ভিক্ষা করিয়! সমস্ত বুঝাইয়া বলিবে ৷ হঠাৎ দেখিল 
যে, তাহার পায়ের কাছে গাছের তলায় জল আসিয়াছে। 
তখন সন্ধয1 হইয়াছে । বৃষ্টির ধারাগুলি আরও ঘন 
হইয়া পড়িতেছে। ঈবৎ চমকিত হইয়া বিছ্যাতালোকে 
ছুলালী দেখিল মাঠের মাঝ বৃষ্টির জলে ভরিয়া গিয়াছে । 
এই জল পার হইয়' রাস্তা দিয়! আনন্দের বাড়ী যাইতে 
তাহার ভরস! হইল না। 

বাতাস এখন আর দম. ক হাওয়ায় আমিতেছিল না. 

রীতিমত ঝড় বেগে শে! শে! শবে একটানা বহিতেছিল. 
ঘন ঘন্মেঘগজ্জনের সহিত বিদ্যুৎ চকিতে ছিল। 

ছুলালীর পদতল ভলে ডুবিয়া গেল। 

ছলালী ভয়ে ভয়ে বাড়ীর মধ্য প্রবেশ করিয়৷ দেখিল, 
প্রাঙ্গণ জলে পরিপৃর্ণ। যে ঘরধা নিতে বেড়া নাই সে উঠিয়া 
দেই ঘরে দাড়াইল। দেখিতে দেখিতে অন্ধকার ঘনীভূত 
হুইর়। আসিল, বাঘুর বেগ বৃদ্ধি পাইল, বিছ্াৎ চমকের 
সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের প্রবল ঝাপট? ঘরখানিকে কাপাইয়া 
দিয়। চলিয়া বাইতে লাগিল। জলরাশি চক্ষুর পলকে 
রদ্ধি পাইয়া! ঘরের অনতিউচ্চ ভিটার উপরে উঠিল । 

অপর গৃহে বীরেন কি করে দেখা যাইতেছিল ন1। 
ছলালী ভীত চিত্তে ভাবিল, বৃষ্টির এত জল! বাহিরের 
দিকে তাকাইলে অবিশ্রান্ত বিছ্যতালোকে বোধ হইল 
প্রাণ, দ্বারদেশস্থ রাস্তা, পুকুর, মাঠ, বড় রাস্তা সমস্তই 
জলে ভাসি গিয়াছে । ছুলালী ভাবিল, এ বির জল: 
না বানের জল? তখনই বৃ্টি-বাতাসের শঙ্দে মিলিত 
ব্পিক্প জীব-সংঘের আর্ত কলরোল তাহার সন্দেহ ঘুচাইয়। 
দিল। 


(৫৮) 


হয় বর্ষ] 


নি 
একট] মেঘগজ্জ'ন গুরু গম্ভীর উঠিয়! যেন ভীষণ শব্দে 
আকাশ ফাটাইয়৷ দিল। দুলাশী আপনার অজ্ঞাতসারে 
ডাকিয়া উঠিল, “দাদ।!” সহসা প্রাঙ্গণে জলমধ্য হইতে 
কে ডাকিয়া! বলিল,“ভয়নাই ছুলালী ।/'ছুলালী দেখিল দাঁদ।। 
সেই প্ররূতির সংহার-লীলার অভিনয়ের মধ্যে ভাই বোন 
হাত ধর! ধরি করিয়। পুন্বায় দক্ষিণের গৃহে ফিরিয়া গেল। 
ঘরের যেজেতে জল। “তক্তপোষের উপর বস” বলিয়া 
বীরেন ঝড়ের সঙ্গে যুঝির. দরঙ্গ! আটিতে লাগিল । 
স্ুলালী বলিল, “দাদা, এ তক্তপোষও ডুবিয়! গেল ।” 
বীরেন দেখিল. দরজ। বন্ধ করু! বৃথা । ছুই জনে ধরিয়া 
গৃহস্থ অপর তক্তপোষখানি এ খানির উপরে বাখিল। 
উঠিয়। বসিতে বসিতে সে খানিও ডুবিয়া যায়! ছুলালী 
বলিল 'চাল কাঁটিয়। ন| ফেলিলে যে দাদা জলে বদ্ধ 
ছইয়। মারব ।” 
বীরেন বলিল, “আমি থাকিতে কিছু ভয় নাই।” 
বীরেন চালের বাশ ধনিয়া উঠিয়া যেখানে তিনথানি চালা 
একত্র হয় সেখানকার বন্ধন ছি'ড়িতে চেষ্টা কবিন। 
ঝড়ের বেগে ঘরখানি ভয়ানক কাপিয়। উঠিল । বীরেন 
পড়িয়। গেল, ছুলালী কাদিয়া উঠিল। “ভয় নাই ছুলালী 
কিছুক্ষণ বাশ ধরিয়া ভাসিয়া থাক.” বলিয়া বীরেন আবার 
উঠিয়। কেমন করিয়! ছুই তিনট। বীধ ছি'ড়িল। তারপর 
ছোট চালখানিতে উঠিয়। পড়িতে চেষ্টা করিল। প্রচণ্ড 
বেগে ঝঞ্চা বহিতে লাগিল। কিন্তু পরক্ষণেই দেখা গেল 
ভাই ভগ্ী ধরাধরি করিয়া একথানি চালার উপর বসিয়া 
আছে, চালা জল আোতে ভাপিয়। চপিয়াছে। 
উপরে ঘোর কৃষ্চবর্ণ মেঘরাশি, ঝড়েপ প্রচণ্ড 
বেগে বাহিত হইয়। বৃষ্টিবিন্দুগুল বড় বড় শিলাখণ্ডের ভায় 
পৃষ্ঠে পড়িতেছে, চারদিকে বিপন্ন জীবের মৃত্যু-আর্তনাদ। 
প্রকৃতির রুদ্র শক্তিগুলির এই প্রচণ্ড আহবের সম্মুখে 
তাইভগিনীর পরম্পর বিরূপতা অতলে লুকায়িত হইল। 
সংসার ও সমাজের অগ্তিত্ব ডুবিয়! গিয়াছে, কিন্তু নিয়- 


[ ১ম সংখ্যা ৫ ৫৯ রর 
টনি টি হর প্রলয়ক্ষেত্রে ভাত [তগিনী পন্ম্পরকে 
ফিরিয়। পাইয়াছে। 

কতক্ষণ এই ভাবে কাটিল তাহার নিশ্চর নাই, 
কোথায় যাইতেছে বা চারিদিকে কি হইতেছে তাহ। 
তাবিবার অবসর নাই, ভ্রাতা ভগিনীকে লইয়। চালাথানি 
বারিবক্ষে ভাসিয়া চলিয়াছে। দর হইতে কে ডাকিয়া 
বলিল, “এ-এ-এই চালের উপরের মানুষ, কোন গাছের 
ডাল ধর--নদী সামনে । 

বীরেন চারিদিকের অন্ধকারে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে 
লাগিল। হঠাৎ পাতার মত একটা কি পিঠে লাগিল। 
বীরেন হাতে সাপটিন। ধরিধ, কিন্তু একখানি নারিকেলের 
শুষ্ক শাখা হাতে অ।সিপ, আশ্রয় মিলি না। গতিবেগ 
হইতে বীরেন বুঝিপ, তাহার! নদী্তাতে নামিয়াছে, 
শীপ্ব কিছুতে না বাধিলে আর নিস্তার নাই,-_-একেবারে 
সাগঃমুখে যাইয়া! পড়িতে হইবে। 

সহস! সম্মুখে পুঞ্জীহুত একরাশি অন্ধকার দেখা গেল । 
বীরেন তাবিল, ইহাতে আবদ্ধ হইলে তাহারা রক্ষা 
পাইবে; আর চালাখানি ঠিক ওদিকেই যাইতেছে। 
ছুলালী কিন্তু এই অন্ধকারে হয় পাইঈয়াছিল : দুই জনে 
একই সময়ে চীৎকার করিয়া উঠিল. -এই বারে 
রক্ষা”--*এই বারে মৃত্য!” 

আকাশে তীব্র বিদ্বাৎ থেগিল। দেখ! গেল. জন 
পরিপূর্ণ একখানি নৌক। দাড় বাহিয়া আসিতেছে । 
দু্ালী দাড়া ইয়া উঠিয়! বলিল, "নিশ্চয় বিপিনের নৌকা, 
আমাদিগকে নিতে আসিয়াছে; দাদা, ডাক।” বীরেন বজ- 
মুষ্টিতে তাহার হস্ত চাপিয়া ধরিয়া! বলিল, “প্রাণ থাকিতে 
নয় ।” 

ভীষণ শব্দে মেঘগঞ্জনের মধ্যে ঘন ঘন বিদ্যুৎ 
চমকিতে লাগিল, নৌকারোহীগণ সন্ুুখস্থ চালাখান। 
দেখিল, কিন্তু তখন সময় নাই! আরোহীর! চেঁচাইল, 
“সামাল, সামাল.” . ছুলালী টেঁচাইল, “মার গেলাম, মারা 
গেলাম |” চালাখানি নৌকার তলে পড়িয়া গেল, 
সকলে হা! হা করিয়। উঠিপ এবং সকলে মিলিয়া এক জন 


আতা ও তিন 


ডিন লোককে টি চর সা ও অন্ধকারে চারিদিকে 
চাহিয়! দেখিতে লাগিল। চালাথানি ভাঙগিয়। গিয়া 
পশ্চাৎ দিকে আবার ভাসিয়া উঠিপ। কিন্ত তখন তাহার 
উপরে কেহ নাই! 

” (১০) 

নিশাপগমে জলরাশি কমিয়া গেল। দিবসাগমে 
পণ ঘাট শুদ্ধ হইল। মৃতাবশিষ্ট জনগণ দেখিল, লোক 
পরিপূর্ণ সমৃদ্ধ জনপদ শ্শান হইয়! গিয়াছে ! পশু, পঙ্গী ও 
ম(নবের মৃতদেহ উতত্ততঃ পড়িয়। বহিয়ছে। চালার 
চড়িশন। অনেকে বাচিয়াছে। কতগুলি চাল! জল কমি- 
বার সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষ শাখার উপর আশ্র্ধ্য ভাবে আবদ্ধ 
আছে। ছুলালী ও বীবেনের মৃতদেহ পরস্পর হাত ধরাধরি 
করিয়া তাহাদের পৈতৃক বাড়ীর ঘারদেশস্থ বৃক্ষের শাখায় 
আ(টকাইয়! রহিয়াছে । 

মানবের কার্য্য-কৌশল ও সহৃদয়তা আলিয়। স্বাস্থ্য 
বিধান ও নবপল্লীনংগঠন করিতে লাগিল। প্রকৃতির 
স্বজ্ন-শক্তি আবার হৃত-্রীর পুনর্শঠনে নিয়োজিত হইল । 
কিন্তু ভাবুকের চক্ষে অনেক পুরাতন গ্রিনিস আর ঠিক 
পূর্বের মত হইল না। 

ভীষণ জলগন।বনের পরে সহর পূর্বের মত বড় রহিল 
না। কিন্তুসেই জনপদে গেলে আজিও দেখ। যাইবে 
যে, কুন্জ-দেহ করুণ মুখচ্ছবিসম্পন্ন এক বৃদ্ধ সারাহেপ 
পৃবের কি জিতে খ.জিতে এক ছায়াশঈীতন বকুল তলে 
ছুইটি মঠের পাদ-দেশে আসিয়া যেন বিশ্রাম লাত 
করে। 

শ্রীশিবশশী সান্তাল। 


প্রতিভা . 


বৈশাখ ১৩১৯। 


গ্রন্থ সমালোচনা | 


«“তর্কবিজ্ঞান- শ্রীযুক্ত প্রকাশ চন্্রসিংহ.ম্যায়বাগীশ বি, এ, 


প্রণীত। আমাদের বিশ্বাস বঙ্গ ভাষায় তর্ক-বিজ্ঞানের 
প্রকাশ এই প্রথম। আমরা সেই জগ্য গন্থথানি প্রায় 
আগ্ভোপান্ত ত্র সহকারে পাঠ করিলাম । 

আমাদের মনে হয় যে. গ্রন্থকার ঘদি ইংরাঙ্ি চিন্তা 
ও পদ্ধতির এরূপ অনুবাদ না করিয়া ইংবাজি চিন্তা 
আয়দের দেশী ছ'চে ঢালিতে চেষ্টা করিতেন এবং 
ভারতীয় ও ইউরোপীয় চিষ্তার আরও সামপ্র%ু বিধানে 
প্রয়াস পাঁইতেন তাহ হইলে গ্রন্থধানির উপযোগিতা 
বর্ধিত হইতে পারিত। 

গ্রন্থে 1100106097 (ব্যাপ্তিগ্রথ) এর আলোচন। 
অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হইয়াছে । আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শনের 
প্রয়োজনান্থুসারে তর্ক-গ্রন্থে আজ কাল 11011065116) এরই 
সমধিক আদর। 

আমর! আরও লক্ষ্য করিতেছি, এই প্রকরণটি প্রায়শ: 
মিলের' (81111) সংক্ষিপ্ত কিন্ব অতি সুন্দর অনুবাদ 
রূপ হইয়া পড়িরাছে। পরবর্তী জার্মান ও ইংরাক্ষ 
নৈয়ায়িকগণের মত-সাহ'ঘো বিবরটি আরও বিল্ৃত ও 
স্বাভাবিক ভাবে বুঝাইবার “চষ্টা ন। করিলে গ্রন্ 
অসম্পূর্ণ থাকিবে। 

পারিতাবিক শব্ধ সন্বদ্ধে সর্বত্র গ্রস্থকারের সহিত 
আমাদের মতের একা না থাকিলেও আমরা তাহার 
উদ্ভষের প্রশংস! ন৷ করিয়া! থাকিতে পারি না। মোটের 
উপর তাহার পরিভাষা সংগ্রহ ও গঠন উত্তম হইর়াছে। 

“তর্কবিজ্ঞান নামটির প্রথমাংশ আধুনিক পাঠকের 
মনে বিষয়ের প্রতি অশ্রদ্ধ/ আনয়ন করিতে পারে। 
“তর্ক? শবের প্রয়োগ ও ব্যাপ্তিগ্রহ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত আলো- 
চন! করাতে বর্তমান বঙ্গভাধাত্যস্থ পাঠক মনে করিতে 
পারেন যে, আধুনিক বিজ্ঞানালোচনার প্রণাল৷ সম্পকে 
.স্তায়ের অত্যন্ত প্রয়োঞনী্ত1 এই গ্রন্থে যগোচিত স্বীরত 
হয় নাই। 


(৬৯). 


২য় বর্ধ] 


্রন্থকারের 1)৩৪010107, অর্থ অনুমান” শব্দের ব্যব- 
হার সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। | 

[71011101071 01 উন171 এর পরিভাষ। এপ্রক্কতির 
একরূপতা” আমাদের নিকট ভাল বোধ হইল ন1। [711- 
101101115০1 ২৮107 বলিলে আমরা বুঝি যে, অবস্থার 
সমষ্টি একরূপ থাকিলে প্রকৃতি একই ভাবে কার্যয করিবে। 


প্রকৃতির একরূপতার অর্থও কি এই? “একরূপত্ত।” 
বলিশে আম] [।1610111৮. 481116১110৭ বৃঝ। 
গ্রন্থের প্রথমাংশে সংস্কত ভ্যায়শান্ুর গ্রগ্থপাঠের 


প্রভৃত পরি5য় পাওয়া যায়। গ্রাস্থের ত'ষ। সাধারণতঃ 
সহভধোধ্য ও স্ুলিখিত। 'তনে স্থানে স্থানে স্ংক্ষিপ্তত। 
নিবন্ধন প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে কইবোধা হইবে । 

গ্রন্থখানি আধুনিক ছারগ:ণর পাঠাপুম্কের উপযোগী 
বরিষ্তে হইলে "তর্ক? "অনুমান “মিদ্ধান্ত' প্রভৃতি কয়েকটি 
শব্দব্যবহারে বঙ্গভাষার প্রচলিত শব্দার্থের সহিঠ আরও 
মিল রাখিতে হইবে। 

'৯২1,)217)) এর পরিস্হদ পর়িষ়। আমরা প্রীত হই- 
লাম। এ বিষয়ে যা কিছু বলিবার আছে গ্রন্থক।র প্রাধগ 
ভাষায় তাহ! বুঝাইবার চেষ্ট] করয়াছেন' 

পুস্তকখানি পড়িঘা মোটের উপর আমরা সন্তঃ 
হঈরাছি | পুস্তকখানি যে আমাদের ছাত্র দিগের পক্ষে 
বিশেষ উপকারী ও উপযোগী হইবে সে বিয়ে আমাদের 


সন্দেহ নাই ; আশ!করি ইহার দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থকার 


যথোচিত পরিবর্তিত ও পরিবদ্ধন করিয়। গ্রন্থের উপযোগিতা 
বৃদ্ধি করিবেন । 


২। কুলবোধিনী-_প্রথম ভাগ, শ্রীকামিনী 
কুমার ঘটক কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত, মুল্য 1৮* ছয় 
আন]। আকারে ৬৬ পৃষ্ঠ মাত্র। কাগজ ভাল; ছাপ। 
কদর্ধয। পুস্তকখানির মুপ্য অনেক বেশী বলিয়া বোধ 
হইতেছে। 

কামিনী বাবু ঘটকের সম্সান বিছুপ্তির নিমিত্ত সমা-. 
গকে দোষী সাব্যস্ত করিতেছেন। আমর! কিন্তু তাহার 


[ ১ম সংখ্যা 


নিশি 


এই “সওয়াল জবাব” আইন সঙ্গত মনে করি ন1!। ফলতঃ 
ঘটকগণ এখন প্রায়শই অঘটন-ঘটন পলীয়সী, নিতাযনবো- 
ন্মেবিণী বুদ্ধি অনস্থমুখী প্রততভার পণরচগ্র প্রদান, পক্ষাস্থরে 
ব্রাঙ্গণ সমাঙ্ছের প্রকৃত কশ্যাণ সাধনে অমনোযোগ প্রদর্শন 
করিতেছেন বলিনাই ভাহাবিগের প্রস্লিত ব্যবপারেরও 
আজি এতাদশী অবনতি সংবটি ত হইতেছে ! বাহ হউক 
কুলজ্ঞবর্ণের অবজ্ঞাদর্শানে বাখিত হই! বংশ [বলীর ধারা- 
বাহিক তালিকা ((119)5)075105]171)05) সংরক্ষণের এই 
প্রপ়াস সর্বথ! প্রশংসনীয় । কিন্ত প্রথম ভাগে কেবল 
ঘটকবংশের বিবরণী প্রকাশে সংগ্রহকের পক্ষে কিঞ্চিৎ 
স্বার্থপরতা লক্ষিত হয়না ফি? ভরসা করি. কামি"ী 
বাবু অধিকতর উদ্ভম সহকারে অতি সত্বপ্গ কুলীন ও 
শ্রোক্রিয় প্রভৃতি সমুদয় শ্রেণীর ত্রাঙ্ণগণের বর্তমান সময় 
পর্যান্ত বংশাবলী $+'কাশিত করিয়! ব্রাঙ্গণ মাত্রের ই ধন্ত- 
বাদ ভাজন হইবেন। সদানন্দ। 


৩। রাণী ছুর্গাতী, কানীভূষণ মু'খাপাধণাগ্ 
বিরচিত, কলিকাতা, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস গ্রীট, গুরুদাস 
লাইবেলী হইতে শ্রীগরুদ।স চট্রোপাধায় কর্তৃক প্রকাশিত, 
মূল্য «* আন. বাধান সুন্দর. কগঞ্জ তাল, মুদ্রণ উত্তম | 

মাইকেল প্রবর্তিত ছন্দের অনুকরণ সহক্গ নহে। 
গ্রস্থকার এই অনুকরণে কতকার্ধ্য হইয়াছেন বলিতে 
পারি না। বাকা-বিন্যাস,. তাষা-মাধুর্ধা ও অপক্কার-সন্নি- 
বেশ কোন কোন স্থলে পাঠকের চিত্ত বিনোদন করিতে 
পারে। কিন্ত অনেক স্থলের বচন! পদ্ধতি সেকেলে । 
উদারের সহিত অনুদারের একত্র সমাবেশ কোনও কোনও 
স্থলে কাবোর গুরুত্ব ও সৌন্দর্য নট করিয়াছে । “কবি- 
ত্বের” পাশে "ফোয়ার।” উঠিতেছে, “জুয়ারের ঢগ ঢপায়” 
“বিজলী চমক” পড়িয়াছে, সংসারে “সং দেখ দিয়।ছে। 
কাবে; চলিত কথার সমাবেশ বড় সাবধানে করিতে হয়। 
“একচ্ছুত্রী” "'হিংশ্ক” "নীরোগী” “প্রফুল্লিত" "আোতঃ- 


(৬১) 


গ্রন্থ সমালোচনা । 


বেগ” রজনীর বিশেষণ রূপে “ক্ষ্যোত্নী” শের প্রয়েগ 
ব্যাকরণ দঈট। মুদ্রাকর প্রমানও যবে বৃহিবাগে। ছুই 
একটি স্কলের ভাব সংগ্রহের জন্য গ্রন্থকার প্রাচীন 
কাবগণের শরণ লইয়াছেন £-- 

(১) "কাটির। খনির মাটি কে কোথাখ ভবে 

বৃত্ত তাজি চলি যাগ্ন মাটি মাখ গায়?” 
(২) -ধরাতলে অকলঙ্ক রাঁণী-দুখচন্্র, 

আর নালে চাদ চিব্র কলঙ্কা ছগতে। 

ভাই সে বদন চন্দ্র হেবি সৌধ" তলে 

ক্ষণেক লুকান টাদ মেঘের আরালে | 

'"করর” “নিবেদন” প্রস্থৃতি অপ্রচলিত প্রয়োগের 
ছাছড়িকেনঠ গস্থকারের ছন্দ-জ্ঞান নাই বলিলেই 
হন । 

৪। স্পা লিহহন হঅতুলচপ্্র মুখোপাধ্যায় 
রুত, ঢাক! আলবার্ট লাইব্রেরী হইত শীএন্দাবনচন্ত্র বসাক 
কর্তৃক প্রকাশিত; আকা? ভব ক্লাউন. অষ্টাংশিত, 
১৪" *ষ্ঠার পুর্ণ । কাগঙ্গ উত্তম, সোনার রঙ্গের রেশমী 


মলাট ও £সানার জলে নাম লেখাএক কথার গঠন 


পারিপাট্য চমত্ক্ারু । গ্রীণ কালির ছাপা. লাল রঙ্গের 
বডার, কিন্ত শেষাক্ষেত্ ছাপ। প্রথমার্ধের ভ্টার সুন্দর হয় 
কলিকাতা সংস্কৃত কলেছের অধাক্ষ মহামাক়া- 
পাধাায় পণ্ডিত হীমুদ্র সতীশচন্দ্র বিগ্যাভূষণ মহাশয় 
ভূমিকা বৌদ্ধ ধর্মের করেকটি তবের আলোচন। 
করিনাছেন। র 

গ্রন্থখানিতে সর্বলাকলো এগারটি চিত্র ও কপিলাবস্তর 
একবা ন প্রাসীন মানাচরর সংযো:জত হইয়াছে, তন্মধ্যে 
তিন এলে ছবি চারিটি। প্রায় গু'লই বেশ মনোওম। 
দুই একখান! ছবির পণ্রকল্পনায় শিল্প-সৌষ্ঠবের অভাব 
পরিলক্ষিত হইল । 

এখানি গ্রস্থকারের রচিত ভক্তি গ্রন্থাবলীর অন্যতম । 
পুস্তকের ভাষ! সরল। ধর্মগ্রন্থ হইলেও ইহার একটা 


এতিহাসিক বিশেষহ আছে। সুতর।ং উপহাবের জণ্ত 
এইরূপ পুস্তকের উপহযাগিত। স্ধদ্ধে মত-দ্বৈধ নাই। 


নাহ। 


প্রতিভা 
বৈশাখ ১৩১৯। ... 55050, 
ভগবান বুদ্ধের জীবন-কাহিনী নিবন্তি ও অহিংসার 
পুণ্যম্প: ৫ প্রতি হিন্ুগৃহকে কঙ্গযাণময় করিবে । 

গ্রন্থকার আমাদের বালকবর্গের সন্ভুথে জীবনগঠনের 
যেস্থুন্দর আদর্শ উপস্থাপিত করিয়াছেন তাহা সফল 
হউক। আমরাও তাহার সঙ্গে সঙ্গে বালক বালিকা- 
দিগকে বলি.-“ন্মশীলে। ভব ধর্্মাতআ। সৈত্রঃ প্রাণিহিতে 
রতঃ1৮ এইরূপ গ্রস্থের প্রসার হইলে দেশের মঙ্গল 
হইবে। | | 


৫1 বন তুলসী, শ্রীযুক্ত কুমুদণ রন মল্লিক, বি, এ. 


প্রণীত, ১৫নঃ কলেজ স্কোয়ার, কলিক।তা, দক্রবন্তাঁ চাটার্জি 
এগ কোং কর্তৃক প্রকাশিত । আকার রয়েল ষোড়শাংশিত: 
৪৭ পষ্ঠ! মূল্য 1.০ আনা । কাগজ উত্তম. ছাপা পরিপাটি । 
স্বন্দর রঙ্গিন মোটা কাগজের মলাট. লাল “বিলিফে" 

নাম লেখা । 
এখানি ক্ষুদ্র কিতা গ্রন্থ । বনতুলসী পত্রে পত্রে 
পবিএতার দিব্য গন্ধ লইম্না দেব-তোগের যোগ্য হইনাছে। 
শাতিময়। 


স্মৃতি 


তোমারি ও-স্বতি মনে পড়ে যবে 
ভ'বে উঠে যেন প্রাণ । 
” তোমার মামার মাঝে কত দূর 
তবু নহে বাবধান। 


মনে পড়ে ক্ষণে স্থথের সে দিন, 
পলকের মাঝে বরষ বিলীন 
আর) সময় শি রে সময পাইর1-- 
হয়না যে অনসান! 


( ৬২) 


য় ব্ 
হদয়েরি মাঝে যবে দেখা পাই, 
মনে হয় না ততুমি কাছে নাই, 


কড়ু দাও ধরা প্রেমের বাধনে 
কতু কর অভিমান। 


আকুল রোদন কাপায়ে সুদুর 

ফিরে আসে যবে আমারি সে স্ুর-_ 

মনে ভাবি সুধু চির মিলনের 
তে'মারি এ প্রতিদান । 


শ্রীবিজনাকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী । 


পর এ হহরগস্থ 


দীর্ঘ জীবনের রহস্য 


আহারের দ্বার আমর জীবন ধারণ করিতেছি ইহাই 
আমর পন সত্য বলিয়া এ পর্য্যন্ত ধরিয়। রাখিয়াছি। 


, কিন্তু সম্প্রতি ফরাসি বৈজ্ঞানিক মেরিিকফ প্রচার করিয়।- 


ছেন যে, এই আহরেই আমাদের জীবন নাশের বীজ 
নিহিত রহিয়াছে । তাহার মতে অগ্রে আহারের পচন 
ক্রিয়। হইতে এক প্রকার কীটাণুর উত্তব হয়, এই কাঁটাণু 
ইইতে আবার এক প্রকার বিষের উৎপত্তি হইয়। থাকে। 


এই বিষের দ্বারা জর্জরিত হইয়াইঈ আমাদের অকাল বার্ধক্য 


উপস্থিত হয়। ইহ] যথার্থ হইলে রাবণের মৃত্যু-বাণ যেমন 
তাহার নিজেরই ঘরে ছিল তদ্রপ আমাদের মৃতুার কারণও 
আমাদের নিগ্গ দেহমাব্রেই বর্তমান আছে বলিতে হুইবে। 
খাগ্য দ্রব্য অস্ত্রেযত বেশা কাল বদ্ধ থাকে ততই তাহ! 
অধিক পচিয়া যান, এবং ততই তাহ হইতে অধিক 
কীটাণু জন্মিয়। বিষ উৎপাদন করিয়া পাকে । তাহাতে 
নানা প্রকারের ব্যাধি জন্সিবার যেমন আশঙ্কা অকাগ 
বার্ধকোর আক্রধণেরও তেমনই আশক্ক।। সুতরাং 
বুঝিতে পার যায় যে, অগ্র যত দীর্ঘ হইবে মগও তত দীর্ঘ 


১ম সংখ্যা] প্র 


কাল তাহাতে আবদ্ধ হইয়! থাকিবে । অতএব ইহা 
বিশ্বাস কর। যাইতে পারে সে, অন্ধ যতই সংক্ষিপ্ত হইবে 
বার্ধকা-চিহও ততই কম হইবে ' | 

যদি আমর একটি বুদ্ধ স্তন্যপায়ী জাঁবকে একটি রুদ্ধ 
পাখীর সহিত তুপন। করিয়! দেখি. ভরে আমা ইহাদের 
বাহা আক'তর পার্থকা দেখিয়। বিশ্মিত হইব। কুঙ্সিৎ- 
আরুতি, অলসগতি. ক্ষয় প্রাপ্তদস্ত, শরীরের স্থলবিশেমের 
পলিত অনুজ্জল রোম প্রস্তুতি দ্বারা অ।মরা একটি কুকুরকে 
অনায়াসেই বৃদ্ধ বলিয়া বুঝিতে পারি। একটী ১২ 
কি ১৫ বৎসরের কুকুরে অতি সুস্পষ্টভাবে পুর্পোক্ত জনা- 
লক্ষণ সকল দেধা দেয়। কিন্ত পর্ষীসন্কগ স্তন্যপায়ী 
দিগের অপেক্ষা ভালরপে ও বু কাল আপনাকের বয়স 
বুক্ষা করিয়া থাকে । একটি হাস বিশ বছরের হইলেও 
উহার গতি দ্রুত থাকে এবং বাহাতঃ ইহার বার্দকোর 
কোনও লক্ষণ দৃষ্ট হয় না । তো] ও টির! পাখী বহু কাল 
যৌবন রক্ষ! করির। থাকে । 

অধ্যাপক ম্নের্রিক একটি টিয়া পাখী পুষিতেছেন ; 
বিশ্বস্ত হুত্রে জানা গিয়াছে যে, ইহার ৭ কি ৭৫ 
ব্সর বয়ল' হইখে। িপ্ত ইহার অরুত এরূশই 
্বভাবিক, ও ইহার গতি এবপই অনার়াপসাধা যে. 
ইহাকে এরূপ বায়ান বালয়। মনে করু। সম্ভবপর নহে। 
যে কয়েকটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শত হইল তাহাতে এই সাধারণ 
নিয়মেরই সমর্থন হয় যে, পক্ষীসকল আঁধক্ংশ শুগপায়ী 
'অপেক্ষাই অত্যধিক দীঘঙ্জীবী. কারণ পক্ষা দিশের অন্তরে 
স্তন্যপায়ী দিগের অন্্র অপেক্ষা অনেক কম কাটাণু 
জন্য থাকে। | 

স্তগ্ঠপায়ীদিগের বৃহৎ অগ্রে মল সঞ্চারের প্রশস্ত 
আধার থাকায় তাহাতে সব্ধ প্রকার কাঁটাণু প্রভৃত পরিম।ণে 
উৎপন্ন হর। পক্ষী্দিগের তাদৃণ বৃহৎ অন্রনা থাকায় 
এরূপ চাটাণু জন্মিবারও কারণ নাহ । অতএব ইহা 
আশ্চর্যের বিষয় নহে যে, এরূপ অবস্থায় অন্তর হইতে যে 
বিষ সঞ্জাত হয় তাহা ইন্দ্র ব অপর প্রাগা অপেক্ষা! পক্ষা 
জাতিতে কম হইবে। তাহাতেই আমরা দেখি যে, ইন্দুর 


৬৩ ) 


দীর্ঘ জীবনের রহস্য । 


যে স্কলে কঙ্েক বদর পরেই বৃদ্ধ হয়া পরে এবং উ্ধধ 
পক্ষে কদ।চিৎ পাচ বৎসর ব!চিশ্া থাকে কেনেরী 
ু 11111”) পক্ষী এতদপেক্ষার নেক আধক ক।ল সবল 
থকে. এবং ১৫২৭ বত্সর পর্যন্ত আদু পাইয়া থাকে! 

অন্ুন্তাপণীল মেরুদণ্ডী জন্তু সকল--যেমন কচ্ছপ 
কম্তীর প্রভৃতি-_ কোন বিশিষ্ট বার্ধক্য-লক্ষণ প্রকাশ 
ন। করিরও সুনার্থ জাবন লাঙ করিরা থাকে । ইহাদের 
অতিরিক্ত মাত্রায় দেহক তাপ সংরক্ষণ প্রয়োঙ্গন নহে 
বলয়! ইহাব। অল্প মাত্রার খাঞ্য গ্রহণ করে, সুতরাং তাহা 
সংগ্রহ করিতেও ইহ!দেনু আধক শক্তি ব্যয় কাপতে হয় 
না। যদিও কচ্ছপ কুগ্চ'ক প্রস্াতর জীবন এবং পক্ষা 
জাবনের মধ্যে যথেষ্ট পার্থচা বর্তমান তথাপি ইহাদের 
মধ্যে এই বিষরটি সাধারণ যে. ইগ্থাদের মধ্যে বৃহৎ অন্তর 
আত সামান্য মাত্র বিকশিত হইয়াছে। সুতরাং ইহাদের 
অন্তস্থ কীটাণুও স্বল্প পরিমাণ । 

জবা ব্যাধির হৃত্ত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য মেরুিকফ 
ঘোলের বহুল ব্যবহারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সম্প্রতি 
পাশ্চাত্য জনতে এই সম্বন্ধে বশেষ আন্দোলনই চলিতেছে 
অধ্যাপক মেরিকফ জরা-ব্যাধির কারণ নির্ণর ও 
তাহার তব ববহ্থা কারয়াছেন তাহাতে আমর এই 
করেকটি কথাই খিশেষদূপে লক্ষণীয় মনে করি। 
গ্রধখতঃ পাকাশয়ে আধক ক্ষণ মন বন্ধ হইয়। থাকিলে 
তাহ। হইতে খ্যাধিকীট জান্ময়। শরীর আক্রমণ 
করে। [ধিতার়তঃ পক্ষী প্রস্থাতর অন্তর ক্ষুদ্র বলিয়। মল বদ্ধ 
হওরারসপ্তাবন| কম থাকাতে উহার। বৃহৎ অন্থবিশিই জন্ত 
হইতে অধক দীর্ঘক্াধা হইব] থাকে । তৃতীয়তঃ যাহাদের- 
আহতের পারমাণ কম তল্জন্ত তাহার্ধের চেষ্টাও কম 
করিতে হয়, সুতরাং তাহ।তে শাক্ত হ্রাস কম হয় বলিয়। 
এবং অন্াহার হেতু কীটাণুর উ২পাত্তও কম হয় ঝালয়। 
ইহাদেরও দার্থায়ু হইয়া থাকে। চতুর্থতঃ অন্তন্থ ক।টাণুই 
জনা ব্যাঁধর বীঞ্জ বালয়া এই কীটাুর ধ্বংসেই জরা ব্যাধ 
সম্পূর্ণ রূপে নিশ্,ল হইতে পারে। তক্র বা ঘে!লই সেই 
কীটাণু-বিধ্বংসী মহৌবধ। 


প্রতিভা ্‌ 
বৈশাখ ১৩১ ১৬১৯, | 
এই পাশ্চাতা দারঘ লিঃ রহস্ত যে ািারিনের একে- 
বারে অজ্ঞাতছ্ছিল তাহ! আমাদের নিকট বোধ হয় না। 
প্রথমতঃ বন্ধ মল হইতে রোগোতৎপত্তি সন্বন্ধে আমরা 
আমুর্ধেদ শাস্ত্রের একটি পবীক্ষার -ক্তিই প্রচলিত 
দেখিতে পাই, যগা--“জায়ন্তে বিবিধা রোগ $ প্রঃর়শঃ মল- 
সঞ্চয়াৎ । দ্বিতীয়তঃ পক্ষীঞ্জাতি দীর্ঘজীবী ধলির়া যে 
হিন্দুগণ প্রমাণ পাইরাছিলেন কাকের চিরক্গীবী নামেই 
যেন আমবর। তাহার স্পট নিদর্শন প্রাপ্ত হই । যোগেতে 


নিরাহারে থাকিবার যে নিয়ম খাগ্য-বক্জন দ্বার' পাকাশষের 


পঞ্চারের সম্পূর্ন নিবাত্তি করাই তাহার 
বলিয়। বোধ হয়। সুতরাং ষযোগিগণ 
থে এই উপায়ে মৃহ্ঙ্জয়ীহইতে পারিবেন তাহ। 
সম্ভদপর ব'লঘ্াই মন করা যাইতে পারে। 
চতুর্থতঃ তত্র বা! ঘোলের সমস্ত গুণ আয়ুর্ধেদে বর্ণিত 
আছে। তাহাতে ইহাকে যেমন বিবিধ “রাগপংহারক 
বলিয়। জান। যায় তেমনহ কৃমিপ্ন বলিয়াও জানা যার যথ। 
“তততহস্তি গরছর্দিপ্রসেক বিবমজ্রান। পাওুমেদে। 
রহণার্শে মূত্রগ্রহতগন্দর!ন্। মেহং গুল্সম তীসারং শল 
ললীহোদরারুচীঃ। শ্িত্র কোঠবৃতব্যাধীন্‌ তা 
কমান ॥ ইতি শব্দকল্পদ্রমধূতো। ভাবপ্রকাশঃ ॥ শব্দ 
কল্পদ্রমে কাট 'কমিজাতঠ বালরাহই অ.ভাহত হইয়াছে। 
স্থতুরাং থোলকে কৃমির বলাতে তাহা যে কাঁটাণুরও 
নাশক তাহ! স্পষ্টই বুঝিতে পারা বাইতেছে। (বিশেষতঃ 
ঘোলের রোখনাশক শাক্তপ্রপঙ্গে যেরূপ বর্ণন। পাওয়। 


বিষ 
উদ্দেত্য 


যায তাহ। আমাদের পুণ্পোক্ত কথাকে [বণেধ রূপেহ সপ্রমাণ 


করে-_যথা, 'ন তক্র-সেবা খ্যথতে কদা চন তজদদ্ধাঃ প্রঠ- 
বাস্ত রোগা। ইতি শর্দকল্পদ্রমধূতে। ভবপ্রকাশ।ঃ। 
“তক্রনেবী কখনও কষ্ট পায় না. এবং রোগ সকল তদ্বারা 
তন্মাভুত হহয়! প্রবল হইতে পারে ন। | এখানে ধে।গ- 
বাঞ্জাণু সকল তর্রুদ্বার] সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হওয়াতেহ যে 
রোগের আক্রমণ হইতে পারে ন। তাহাই |ক পরিষার বুঝা 
যাইতেছে না? আযুর্ধেদ তক্রের মাহম। এই পধ)স্ত কান 
একাখয়াহ গান্ত হয় নাই, পরন্ত হহাতে আমুর্ধেদ শান্তর 


লং শট ০ ৩৯৯ ত ৯ সি ভন্ড কা তত ০ বাত ততিতত ৩ ০০ ০৩ লী তিক শি এ 


যথা, 


৬৪ ) টি 


৯ পি পি পিপি ৯ পিজিীত এল পি উপ ৮ তম তা ৩৯ 


দত সপজীবনী শক্তি ৪ নি ভাগিক যে. ইহাকে 


অগ্নিমান্দা অরুচি প্রভৃতি পা্গাশয় সন্বন্ধীয় রোগে অম্ুত- 
কল্প বলিয়া বণিভ করিয়াছে__যথা "প্রীতকালে হন্সিধান্দ্যে 
তথাবাত।ময়েষুচ । অকরুচৌ শ্রোতনাং রোধে তরুং 
শাদগ্কতে(পম” মিতি শন্দকল্পদ্ধমধূতে। ভাবপ্রকাশঃ । 
এই প্রকারে তক্রকে সব্বহোগের ধ্বংসের মূলীভূত জানিয়া 
হিন্দু চিকিৎসা! বিজ্ঞান ইহ।কে মুক্তকণে পৃথিবীতে 
মনুষোর অমৃত” বলিয়। আখ্যাত করিয়াছে যখা-স্ুরাণ।- 
মমৃত: সুখায় তথা নরাণ।ং ভূবিতক্রমানঃ ॥" ইতি শব- 
+ল্পুমধূতো। ভাবপ্রকাশঃ | 

পাণ্চ/তা বিজ্ঞান বাঞ্জাণুনাণের পরীক্ষাদ্বারাই যেমন 
ঘোল দীর্ঘ জীবনের ক।রণ বলিয়। প্রমাণিত হইরাছে 
তদ্রপ [হন্দু বিজ্ঞানেও কামনাশের পরীক্ষা দ্বারাই হইহ। 
জীবনের পক্ষে অধুত বঝণিয়া বিবেচিত হওয়া] অসম্ভব 
নহে। হন্দুগণ জাবন-রক্ষার পক্ষে যেষন ঘোলের 
উপকোগিতা আবিষ্কার করিয়াহিপেন তেমনই ইহার 
পাপ-স্বতেরও ৬পধোগিতা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাই 
কতখদের “আতন্থর ভম্‌? এই প্রসিদ্ধ বাকো] ঘৃত ভীবন বলিয়। 
উক্ত হইয়ছে। ইহা যেমন বিশেষ গীবে ঘোণ ও 
ঘ্বৃতের আমঘুক্ষর গুণ উপলাধ কপ্রিরাছিলেন তেমনই 
সাপারণ ভাবে সমস্ত গব)কেই আঘুধ্য বলরা বুঝিতে 
পারয়ছলেন। তাহাতেহ যেখানে এহ সমস্ত উপ- 
করণের অভাব তাহ। নিকুষ্ট বলিয়। নিন্দিত হইয়াছে। 
-গগবাহীনং কুভোজনম্‌ ॥ : হহা হহৃতে ঘোলে 
লেগ কিটাণুনাশক শক্তি আছে অপর সমন্ত গব্রও 
নৃ্ঠ।ধক মাত্রায় তদ্ধপ শাক্ত আছে ইহ। মনে করা 
বোধ হয় অসঞ্গত হইবে ন।) এবং অভাহাতেই “হবিষ 
আহার বখেষরূপে সান্ধক বলিয়। বিবোচত হইয়। 
থাকে ইহ। বলাও অসঙ্গত হহণে না । 

শরশাতলচন্্র চক্রবস্তী। 


প্রতিভা 


সতত: পতাকা হরতাল 





২য় বর্ষ জ্যেষ্ঠ ১৩৩৯ -: ২য় সংখ্যা। 





সন্যাী। 


৯ 
আমার, সংসারেতে নাই আসক্তি, 
প্রাণে কেবল সেবা ভক্তি, 
জীবণে আর ন।ই বাঘন! 
কেবল, চরণ সেবার অভিলাধী, 
আমি সন্নাসী! 
২ 
আমার, আছে বটে পুক্র দারা, 
আমি তাদের মায়া ছাড়া, 
থাকুক শত ভাই ভগিনী 
থাকুক ম! মাসী! 
আমি একজন কর্ণ দাতা, 
কেটে দেই যে ছেলের মাথা, 
আশায় এসে নিরাশ হয় শা, 
কেহ আমার বাড়ী আসি! 
আমি সন্ন্যাসী! 


পে তা সপ পাজি সপাশপস শপস্সপস ৮ 








শ শপ * ০ ও 





৩ 
আমার বাড়ীর অতিথখানা, 
বিশ্ব ব্ক্ত--জগৎ জান? 
করেঃ নিত্য নিত্য আনাগোন!, 
কত দেশের অধিবাসী, 
তাদেরে, দিয়ে আমার গৃহ অন্ন, 
জীবন করি সফল-ন্, 
গাছ তলাতে রাত. পোহাই, আর 
হরিবাদর করি" হাসি, 
আমি সন্নযাসী ! 
& 
আমার, নাই প্রয়োজন সিংহাসনে, 
নাহ প্রয়োজন রাজ্য ধনে. 
জট] বাকল সার করেছি, 
অঙ্গে মাথি ভস্মরাশি, 
আমার, কৃষি শিল্পে নাই যে মতি, 
অপ্রীতি বানিজ্যের প্রতি, 
কর্মহীন ধর্শ আমার, 
চিৎ আনন্দে সদাভাদি! 
আমি সন্নাসী! 


প্রতিভা . 


869টি 
বৈশাখ ১৩১৯ 


শাসিত এ তি এস পা জট পি এ শা সি. ত পপি শা 


এই পাশ্চ।তা দীর্ঘ জীবন-রহস্ত যে হিন্দুর্িগের একে- 
বারে অজ্।তছিল তাহ! আমাদের নিকট বোধ হয় না। 
প্রথমতঃ বন্ধ মল হইতে রোগোৎপত্তি সম্বন্ধে আমর 
আমুর্ধেদর শাসকের একটি পণীক্ষার এক্তিই প্রচলিত 
দেখিতে পাই, যগা-কজ্জায়ন্তে বিবিধা রোগ ঃ প্র:'য়শঃ মল- 
সঞ্চয়াৎ” | দ্বিতীয়তঃ পক্ষীঙজাতি দীর্ঘজীবী বলির! যে 
হিন্দুগণ প্রমাণ পাইয়াছিলেন কাকের চিরঙ্গীবী নামেই 
যেন আমর তাহার স্পষ্ট নিদর্শন প্রাপ্ত হই। যোগেতে 


10৬৪) 


সত "৯৮ 


নিরাহারে থাকিবার যে নিয়ম খাগ্য-বঞ্জন দ্ব।র' পাকাশয়ের 


বিষ 
উদ্দেগ্ 


পঞ্চারের সম্পূর্ণ নিরন্তি করাই তাহার 
বলিয়া বোধ হয়। স্ুতত্রাং ষেগিগণ 
যে এই পানে মৃহাঙ্জয়ী হইতে পারিবেন তাহা 
সম্ভলপর বণ্লম়াই "মনে করা যাইতে পারে। 
চতুর্থতঃ তক্র বা ঘোলের সমপ্ত গুণ আমঘুর্বেদে বার্ণিত 
আছে। তাহাতে ইহাকে যেমন বিবিধ (বাগপংহারক 
বলিয়। জান যায় তেমনই কৃমিদ্ন বলিয়াও জান] যার, যথা 
“ততুহস্তি গরছর্দিপ্রসেক বিষমজ্ঞরান। পাখুমেদে। 
গ্রহণ্যর্শে মৃত্রগ্রহতগন্দবান। মেহং গুল্ম তীসারং শুল- 
প্লীহোদরারুচীঃ। শ্বিত্র কোঠবৃতপ্যাধীন্‌ কুষ্ঠশোথতৃষা- 
কৃুমীন্‌ ॥ ইতি শবকল্পদ্রমধূতো। ভাবপ্রকাশঃ ॥ শব্দ 
কল্পত্রমে কাট 'কমিজাতঠ বাঁলয়াই অ.তাহত হইয়াছে। 
সুতরাং থঘোলকে কুমিন্ন বলাতে তাহ যে কাঁটাণুরও 
নাশক তাহ] স্প্ই বুঝিতে পারা বাহতেছে। (বিশেষতঃ 
ঘোলের রোশনাশক শক্তিপ্রদঙ্গে যেরূপ বর্ণন। পাওয়। 


যায় তাহা আমাদের পৃনেশোক্ত কথাকে বিশেষ রূপেই সপ্রমাণ 


করে-যথা, “ন তক্র-সেবা বযখতে কদা চন ও৩ঞদ দাঃ প্র ৬- 
বাস্ত রোগা। হাত শব্খকল্পদ্রমধূতে। শাবপ্রকাশ।2। 
শতক্রপেধা কথনও কণ্ত পায় না. এবং রোগ সকল তদ্বারা 
তন্মাভুত হহয়। প্রবল হইতে পারে ন।। এখানে প্নে।গ- 
বাঙ্জাণু সকল তক্রদ্ধার] সমূলে বিনাশ প্রাণ্ড হওয়াণ্ডেহ যে 
রোগের আক্রমণ হইতে পারে না; তাহাই ক পারফ্ার বুঝা 
'যাইতেছে না? আয়ুবেদ তক্রের মাহম। এই পধ)ন্ত কান 
কাএয়াই গা হয় নাই, পরন্ত ইহাতে আছুকোদ শান্ত 


| [ইযব্ 


০ 


, এব্ূপই সঞ্জীবনী শক্তি দেখিতে পাইয়াছে যে, ইহাকে 


অগ্নিমান্দ্য অরুচি প্রভৃতি পাশ্গাশয় সম্বন্ধীয় রোগে অযৃত- 
কল্প বলিয়! বণিত করিয়াছে-যথ। "শীতকালে হগ্সিখান্য্ে 
তথাবাতাময়েষুচ । অকরুচৌ শ্োতদাং রোধে তক্ং. 
শ্যাদদ্থতোপম” মিতি শব্দকল্পদ্ধমপূতো। ভাবপ্রকাশঃ | 
এই প্রকারে তক্রকে সব্বকোগের ধ্বংসের মুলীভূত জানিয়! 
হিন্দুর চিকিৎস] বিজ্ঞান ইহাকে মুক্তকঠে পুথিবীতে 
মনুযোপ্ন 'অমুত* বলিয়। আধ্যাত করিয়াছে যথা-__-ম্রাণা, 
মমৃতং সুখ।য়. তথা নরাণং ভূবিতক্রমাহুঃ ॥” ইতি শব্ধ- 
কল্পঞ্মধ্তো ভাবপ্রকাশঃ | 

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বীঙ্গাণুনাশের পরীক্ষাদ্ধারাই যেমন 
ঘোল দীর্ঘ জীবনের করণ বাঁপয়। প্রমাণিত হইয়াছে 
তদ্রপ হিন্দু বিজ্ঞানেও কুমিনাশের পরীক্ষা দ্বারাই ইহা 
জাবনের পক্ষে অমৃত বলিয়া বিবেচিত হওয়। অসম্ভব 
নহে। [ছন্টুগণ গাৰন-রক্ষার পক্ষে যেমন ঘোলের 
উপ.যাশিতা আবিষ্কার ক্রিয়াডিলেন তেমনই ইহার 
সাপ-ঘ্বতেরও উপযোগিতা আবিক্ক।র করিয়াছিলেন। তাই 
কাগ!দের 'আঘুৰ তম্‌? এহ প্রসিদ্ধ বাক্যে ঘৃত ীবন বলিয়। 
উক্ত হইয়ছে। ইহারা যেমন বিশেষ ভাবে ঘোল ও 
ঘ্বতের আমঘুক্ষর গুণ উপপন্ধি করিরা।ছলেন তেমনই 
সাধারণ তাবে সমন্ত গবকেই আঘুষ্য বালা বুঝিতে 
পারয়।ছলেন। তাহাতেহ বেখান্ে এই সমস্ত উপ- 
করণের অতংব তাহা নিক বলিয়া নিন্দিত হইয়াছে । 
খবা---*গব)হানং কুভোজনম্‌ |. ইহা হহতে ঘোলে 
তোগ কিটাণুনাশক শক্তি আছে অপর সমণ্ত গব্যেরও 
নৃ্।ধক মাত্রায় ৩দ্রপ শাক্ত আছে ইহা ঝনে করা 
বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না) এবং শভাহাতেই “হবিজ 
আহার (বিশেষরূণে সাস্থবক বলিয়া বিবোচত হুহয়। 
থাকে ইহ বলাও অসঙ্গত হহবে না। 

আশীতলচন্্র চক্রবর্তী । 


প্রতিভা 
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২য় বর্ষ 


০৮ পিস ৮ ০ সী শপ তাত টিন 


জ্যেষ্ঠ ১৩১৯ হয় সংখ্যা । 





মো - স্পিড "০ পাটি 





সন্যামী। 


১ 
আমার, সংসারেতে নাই আসক্তি, 
প্রাণে কেবল সেব। ভক্তি, 
জীবণে আর নই বাপন৷ 


কেবল, চরণ সেবার অভিল্াধী, 


আমি সন্নাসী! 
আমার, আছে বটে পুর দারা, 
আমি তাদের মায়া ছাড়া, 
থাকুক শত ভাই ভগিনী 
থাকুক মা মাসী! 
আমি একজন কর্ণ দাতা, 
কেটে দেই যে ছেলের মাথা, 
আশায় এসে নিরাশ হয় না, 
কেহ আমার বাড়ী আসি! 
আমি সন্ন্যাসী! 





৮ 
আমার বাড়ীর অতিথথানা, 
বিশ্ব ব্যক্ত-_-জগৎ জান, 
করে, নিত্য নিত্য আনাগোনা, 
কত দেশের অধিবাসী, 
তাদেরে, দিরে আমার গৃহ অন্ন, 
জীবন করি সফল-ধন্, 
গাছ ৬লাতে রাত. পোহাই, আর 
হরিবাপর করি' হাসি; 
আমি সন্)াসী ! 
১১] 
আমাএ, নাই প্রয়োজন সিংহাসনে, 
নাহ্‌ প্রয়োজন রাজ্য ধনে. 
জটা বাকল সার করেছি, 
অঙ্গে মাথি ভন্মরাশি, 
মামার, কৃষি শিল্পে নাই যে মতি. 
অপ্রীতি বানিজ্যের প্রতি, 
কম্মহীন ধর্ম আমার, 
চিৎ আনন্দে সদাভাসি! 
আমি সন্নাসী ! 


প্রতিভা ( 


জা ১৩১৯... 
যেআমারে মাব্ষে ভুত), 
মাঝে মোরে ঠেঙগা গুতা 
এমি আমাগ সাহিষুতা, 
তারেই আমি ভাপবাস, 
এয়ি আমার শম দম, 
ক্ষম] ধৈর্যা এয়ি মম, 
এক গালে মারলে ৮পও 
আগে গাল ফিপাদে হাসি! 
আমি সশ্ন্যাসী ! 
ঙ 
আমিঃ বিষ্ণচরণ ধরি মাথে, 
রস।তলে যাহ নিনাতে, 
গদাধরের পদধপা্ে 
লি. সা মোক্ষ আখনাশী. 
আহি. গয়ের মত চরভক্ত, 
তিন প্ুরুখের অন্ুরক্ত, 
চরণ তলে শরণ নিছি 
চরণ ছা লে মরণবাদি' 
আমি সন্ন)াসা! 
ণী 
লাইক আমার হিংস।, জোধ, 
নাইক স্বগা লজ্জা! বোধ, 
অ।মি, সেবাবুন্ত বশ্বইত 
অ।মার, বংশে হনে দাস দাস. 
শালগেরাম যেঃ 
হাত পা শূচ্ঠ গোলগন্ুজ। 
তারে করি সেবা পুজা, 
জগতের, মু ব ভূত) ঝাড়.ব মূ 
কেবল, চরণ সেবার অতিলাধী, 
আমি সম্ন]াসী! 
গোবিন্দচন্্র দাস। 


(সপ -. শে নাকি 


নি 


শিপন তি, পি তি শশা পাশা তি জি সি পাম এ 


বাঙাল! ও দ্রাবিডী ভাষা ।* 


লঙ্ক(য় রাবণের অশোক কাননে সীতাকে সব্বপ্রথম 

দর্শন করিয়া মহ।বীর হনুম।ন একদিন ভাবিয়।ছিলেন, 

“অহং হাতিতন্ত শ্ৈব বানরশ্চ বিশেষতঃ | 

বাচং যোদাহবিষ্যামি মানুধষীমিহ সংস্কতাম্। 

যদ বাচং প্রদ্ধান্তামি দ্বিজাতিরিব সংস্কতাম্‌। 

রাবণং মন্তমান। মাং সীতা ভীতা। ভবিষ্যতি ॥ 

অধশ্মেব বক্তখাং মাস্থ্যং বাক্যমর্থবৎ্।। 

ময়। সান্ত্ায়তুং শকটা নান্তথেয়মনিন্দিত॥” 
বাল্ীকীয় ব্লামাযণের এই তিনটি শ্লোকের অভ্যন্তরে 
ছুহটি তদ্ শিহিত পহিয়।ছে ;-মেই দুইটি তত্ব 
জাতভিতধ্ধ ও ভাবাতন্ব। যদি কেহ বামায়ণে।ক্ত ঘটনা 
সমূহ কবিকল্পন্াসগুত অলীক ব্যাপার বলির! ভপেক্গা 
করেন) তাহা হৃহণে তাহ।কে অন্ততঃ এই অনুরোধট। 
কাপতে পারি যে, আদি করবি বালীবিব অভিপ্রায়ট। 
একব|র বুঝিয়া দেখিলে ভ।ল হয় । হনুমান কোন্‌ 
জাতির অন্তর্গত ছিলেন, আর্ধা ন। অনার্য, অথব। ইরাণীয় 
ব। তুরাণীর, কিংব। হামাইত. ব। শাঘাইত। আঙজিকার 
সঞঙার আমার তাহা আলোচ্য নহে। আমি বাঙ্গালা ও 
দ্রাবিড়ী ভাষার পরম্পর সন্বন্ধ সংক্ষেপে নিরণীত করিতে 
০% কারব। 

হনুমানের উপার-উদ্ধত বাক্য হইতে প্পষ্ট বুঝা 

যাইতেছে যে, সাতার ও হনুমানের এবং রাক্গসগণের 
ভ1ম। এক শহে। তাহাদের পরম্পরের ভাষা [ভিন্ন 
আচার |বভিশ্র। হনুমানের তিন্টা ভাষাতেই অতিজ্ঞত। 
ছিল। তিনি অনাধ্যকূলসম্তত হইয়1ও আর্য)কুলললন। 
সীতাকে সাতারই ভাষায় বীর মনোঙাব জানাইয়াছি- 


খবক্ছ শত ও প্র শমসপ উরি 


গতবর্ধে মাদধশিংয সাহিত্য সম্মিলনে এই প্রবন্ধ 
পঠিত হইয়াছিল। পাঠের দিবল হইতে নান! কারণে 
এতদিন ইহ। লেখকের করতলগত না হওয়াতে প্রকাশে 
বিল হইল।.. 


২য় সংখ্যা |] ( 


লেন। হনুমান অনার্ব্য, সুতরাং তাহার ভাষা ও অনার্য্য। 


ভাষাতব্ববিৎ পণ্ডিতগণ কপি কুপের মেই অনার্ধ্য ভাষাকে" 


দ্রাবিড় ভাষা বলিয়। নির্দেশ করিয়া থাকেন। এস্থলে 
তাহাদের সেই মত সমীচীন বলিয়? গৃহীত হইতে পারে। 
এই দ্রাবিড় তাষ। কতদিনের আজিও তাহ। অন্রান্তরূপে 
নির্ণীত হয় নাই। বিদ্কাগিরির দক্ষিণ!ংশ হইতে ভারত 
মহাসাগর পধ্যপ্ত সমন্ত ভুভাগ এক সময়ে মোটামুটি 
দ্রাবিড় দেশ বলিয়। বর্ধিত হইত। রামায়ণ বর্ণিত 
দ্গুকারণ্যের কিয়দংশ এবং জনগ্ভান ও পঞ্চবটী এই 
দেশের অন্তর্ণত ছিল। বিন্ধযাচলের দক্ষিণস্থ প্রদেশ 
সংস্থত এ্রান্ত সমুদযে দক্ষিপারণ্য লা দক্ষিণাপপ কিংবা 
দাক্ষিণাতা দশ নামে পধর্ণিত হয়! গাকে। এই সমগ্র 
দক্ষিণাপগ যে দাধিড দেশ তাহ] কিদ্রতেই অনান্ 
বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না। চিন্পপতিকরণ. মণি 
মেকলা'ই, পুবণ।ন্রু, মেন তামিল প্রহ্নি প্রাচীন তমিল 
গন্যে দ্রাধিও দেশ ভামিলক নামে বর্ণিত ঠযাত়ে। শর্ট, 
মান মান্দাজেণ ১০৭ মাইল উত্তরস্তিঠ বাঙ্চট গিবিকে 
উক্ত এগ্ত সমূহের লেথকগণ তামিলক মির উর সীমা 
এবং কুম।বিক। দ্ষিণসীম| বলিয়! নির্দেশ করিগ(গাকেন। 
কিপ্ত এই সীমা অলাপ্ত বশিযা গৃহীত হইছে পাবে না. 
কারণ ব্যাঙ্কট গিবিংক দ্রাবিড় দেশের স্লো গর সীমা 
রূপে সীকার করিলে বৈ দেশ তাহার বাঠিনে খাইয়া 
পড়ে। কিন্ত্রুনোধ হয সকলেই জানেন টৈণলঙ্গ অর্থাৎ 
তেলু৪ ৬]ষ। দ্রাধিড়ী ভাষার একটী প্রদ!ন শাখা । (স 
যাহা হউক, তৌগলিক' সীম! লইয়া পিক আালোচন। 
অনাবশ্তক । 

উত্তর ভারতের কয়েকজন সংক্কত বৈয়াকরণ ভার ঠ 
বর্ষের অপভাধাগুলিকে দশ ভাগে ধিতক্ত করিয়াছেন, 
যথা! পঞ্চ গৌঁড়ী ও পঞ্চ দ্রাবিড়ী। কিন্তু তাহার! মা, 
রাষ্ী ও গুর্জরী তাষাকে পঞ্চ প্রাবিড়ের অন্তর্নিবিই করিয়। 
এক বিষম গোলযোগের স্চন1 করিয়াছেন। দ্রাবিড়ী 
ভাষার সহিত মরাঠি ও গুজরাতী ভাষার যে তিল মাত্র 
সম্পর্ক “নাই, তাহ! ভাষাতত্ববিৎ পণ্ডিতগণের অবিদিত 


৬৭ 


) বাঙ্গাল! ও দ্রোবিড়ী ভাষা। 


. নখে । প্ররূত পক্ষে ধরিতে গেলে, ভামিল, তেলুগু, 


মলয়ালম্‌. কর্ণাটী ও টরলু এই পাঁচটিই প্রধ'ন পঞ্চ দ্রাবিড়ী 
তাষারপে নির্দিষ্ট হইতে পারে। কেহ কেহ টুড়া, 
কোট।, গণ্ড ও কু এই চারিটী তাষাকেও পঞ্চ দ্রাবিড়ে 
সংযুক্ত করিয়! সর্বলমেত নয়টী দ্রাবিড়ী ভাষার উল্লেখ 
করিয়া থাকেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে সম্প্রদায় বিশেষে মাত- 
তেদ দেখা যায়। এক সময়ে দ্রাবিড়ী ভাখা উত্তর 
তারঠের সংস্গুতজ্ঞ পঞিতগণের দারণ অবজ্ঞারবিময় বলিয়। 
উপেক্ষিত হইত ইহাতে ট-বর্গের বাজ্লা দর্শনে দংষ্টা 
বিথটিভ করিয়া সাহাবা ইহাকে টাগ্ঘ, ডাস্ত। ঢান্ব। 
ডুঢ়ান্ত। অসন্বস্থা বলিরা কতই অশান্ত ভাবে শিষ্টাচারের 
প্রক্রান্ত সীমা অতিরূষ করিতেন। তাহাদের সেই 
অন্যায় উপেক্ষা ও গবহেলার কারণ কি তা সহঙ্জেই 
বুঝ! যাইতে পারে । যে এনার্ধ-বিদ্বেন আর্দা খষি . 
৪ কপিগণের আ্গমন্তান সহিত পিজিত ছিল; 
বৈদিক কাম হইতে মুগযুশাশ্বর পরিব। দন্থা, দানব, 
শাঞ্ষস, ও ঘাতৃদান দিগের ভূর ছার! দর্শনেও যাহ। দ্বিগুণ 
করিয়। উঠিঠ. দবিডবংশে দৈতোর কাযা ও মাধ! 
নিগুখি ততাবিয। তাঠ। আমার ক্ষিছুতেই প্রশমিত হর 
নাই। বেন সেই হারণাক ও হিরণাকশবু. রাবণ ও. 
কন্ঘকর্ণ, দন্তবরু ও শিশ্ুপাল, কংস ও জরাসন্ধের প্রেতাস্মা 
কা:লর গঠীর নবনিকা। ভেদ কংপর। আবার শত সঙ্গত 
বক্তবীজরূপে দাপি ও দেশের সব্ধপর বিচরণ করিতেছে। 
তাই শভাহাদের তান ও ভাববিতবে এত খ্বণা ও 
বিদ্বেষ । 

এক্ষণে এই প্র উাপিত হইতে গারে যে, জ্র/বিড়ী 
ভাষা ণতদিনের ?-উত্তরে বগা যাইতে পারে, জ্রবিড 
জাতি দিনের। এতরেষ ব্রাঙ্গণে যে গ্রবিড় 
জ|তিব্র উল্লেখ আঙে; তগবান মন্ধ যে জাতিকে 
পতিত ক্ষত্রির বপিয়া দৈত্যদানবের নাকারঞঙ্জনক নি 
নিখা £ হইতে উদ্ধার করেয়। গিয়াছেন ; মহাবীর মগরের 
কঠোর শাসন যাহাদের সম্প্রদায়ভুক্ত টিন-হুন দরাদ 
পারদদ্িগকে ভারত হইতে বিতারিত করিয়াছিলঃ--- 


যত 


“প্রতিভা ( ৬৮) 


জোষ্ঠ ১৩১৯ 


ওয়ালেস, হিকেল, শ্লেটার র্যাজেন ওল্ভ হেম প্রভৃতি পা 


শ্চাত্য পঞঙ্ডিতগণ মহাসাগর গ্রস্ত লেমূরিয়ার ধূমময়ী মুক্তি 
জগতের সম্মুখে স্থাপিত করিয়। আঙ্জিকার ছিন্রভিন্ন শত২ 
যোজন দুরে দুরে বিক্ষিপ্ত, দক্ষিণ পূর্র্ব আক্রিক1, মদগস্কবু, 
সিংহল, বোর্ণিয়ে, সুন্দ, অষ্ট্রেলিয়। প্রস্তুতি দ্বীপ সমূহকে 
এক সুত্রে গ্রথিত করিয়! দ্রবিড়, দ্রমিল, দ্রুইড় ( ক্রুমিল। ) 
প্রসৃতির জীর্ণ চিত্র ইতিহাসের কাটদ্ট পত্রে প্রকাশ 
করিতেছেন; সে জাতি কত দিনের তাহ? কে বলিতে 
পারে? চিলগ্পতিক্রণ, যণিমেকলাই প্রভৃতি প্রাচীন 
ভামিল গ্রন্থে লিখিত আছে যে, রাবণ স্বরং তামিল ভাষার 
সুষ্টি করিয়াছিলেন। ব্ত্রলঙ্গ ব৷ তেলুগু ভাষার .প্রথম 
ব্যাকরণকর্তা মহর্ষি কথ বলেন, “তগবান্‌ অন্ধ, বিষুঃ 
নিশুস্ত দৈত্যের বধসাধন করিয়া আমাকে জ্রেলঙ্গ ভাষার 
ব্যাকরণ রচনা করিতে বলয়াছিলেন। সেই ভগবান্‌ 
বিষ্ণুরই আদেশে আমি এই অন্ধ,ব্যাকরণ রচনা করি- 
য়াছি।” আর অধিক দৃষ্টান্ত প্রকঝটিত করা অনাবশ্ত *। 
উদ্ধ,ত বাক্যঘ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, ভ্রাবিড়ী ভাঁষ। 
অতি প্রাচীন। 
গ্রাবিড়ী ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষার কোন্‌ কোন্‌ 
অংশে সাতৃশ্ঠ আছে তাহা প্রদর্শন করা আলোচ্য প্রবন্ধের 
উদ্দেশ নহে । আমাদের বাঙ্গাল ভাবার সহিত তাহার 
কির্দপ সম্বন্ধ আমি এক্ষণে সংক্ষেপে তাহাই দেখাইতে 
চেষ্টা করিব। কতকগুলি কথ। গ্রাবিড়ী ও বাঙ্গাল! ভাষায় 
দেখ! যায়; নিয়ে তম্মধ্য হইতে কয়েকটী উদ্ণত হইল £-_ 
(ক) দাড়ি, দোপাট্রী, পড়ন ( পতন) প্রভৃতি । 
(খ) কতকগুি সংস্কতমূলক বাঙ্গাল৷ শব্দের স হত 
অতি সামান্য পার্থকা দেখ যায়; নিয়ে কয়েকটীর উল্লেখ 
করা যাইতেছে £__ 


বাঙ্গাল ৷ প্রাবিড়ী। 
আম মান্বরম্‌ 
কষ্ট কষ্টম্‌ 
কুমারী কুমারিটি 
জি তিত্রি 


বাঙ্গাল! । 


দিন 
দুর 

নষ্ট 
নিন্দ। 
নিশ্চয় 
পেটিক। 
পেটরা ) 
পুরী 
মঞ্জরী 
মৎস্য 
মীন 
মূলয় 
মহিমা 
মাংস 


মান 


মাস 
মিত্র 

মুখ 

ম্‌ঢ় 
যুচ্ছ? 
মুগ (জীব) 
যেঘ 
যথাথ 
যুগ 
মৌন 
যাচক 
ভিক্ষা ) 


শৌর্য্য 


[২য় বর্ষ। 


গ্রাবিড়ী। 


দিনম্‌ 
ছুরম্‌ 
নষ্টম্‌ 
নিন্দৈ 
নিচ্চয়ম্‌ 


পেটি 


পুটিরী 
মঞ্জরী 
মচ ছম্‌ 
মীনম্‌ 
মলয় 
মহিমৈ 
মাংস, মাঙ্গিষম্‌ 
মানম্‌ 
মাদ 
মিট্টরু 
মুখম্‌ 
খড়ম্‌ 
মুচ্ছে” 
মিরুগম্‌ 
মেগম্‌ 
যতাথ ম্‌ 
সুগম, 
মৌনম্‌' 
যাচগম্‌ 


পিচৈ 
শোৌরীয়ম্‌ 


এরূপ আরও ধনেকগুলি কথ। উদ্ধ,ত করা যাইতে 


পারে, কিন্ত সমালোচ্য প্রবন্ধে তাহ। নিশ্রয়োজন | শবের 
সাহায্য ব্যতীত কোন কোন ক্রিয়ার সহিতও সামান্ত মিল 
দেখা ধার; যথ! ৪--- 


হয় সংখ্যা । ] 


এ রসি উ এলি, সিসি, এ ও. জপ জা তা পা তি পা উল িবাজিলি তি ও আল শা কিল সক 


বাঙ্গাল 

পড়ব 

পড়িয়াছি 

পড়িতে 

পড়িয়। 

(তুই) পড়. 
(ভুমি) পড় 

(আপনি) পড়ন 


বাঙাল 
আসল 
আগে 
আর্জি 
ইলফ। 
ইনাম 
ইজার। 
ইন্তাহার 
হুকুম 
একুন 
কবুল 
কাছার 
কড়াঁর 
কিন্ত 
কিম্তি 
থাজন। 
জমা 
জমি 
জরিমানা 
জরুর 
জারি 
জেল! 


এ ৯ শা লা শী 


সি পপ ওত তি 


তামিল 
পড়িপ্পেন 


পড়িপ্ডেন 
গর়িক 
পড়িক্কম 
পাঁড় 
পড়িমুগল্‌ 


পড়িয়ুম 
(গ) পার্শি ও উদ্দ হইতে অনেকগুলি শব বাঙ্গাল! 

ও তামিল উভয় ভাষাতেই গৃহীত হইয়াছে । এস্বলে 

তন্মধ্য হইতে কয়েকটীর উল্লেখ করা যাইতেছে :__ 


তামিল 
অসল 
আগে 
আর্জি 
ইলফ। 
ইনাম 
ইজার। 
ইন্ডিয়ার 
উক্কুম 
এগুন 
কবুল 
কাচ্চেরী 
কড়ার 
কিন্লি 
কিস্তি 
কঙ্গান। 
জমা 


জমন 


জল্মান। 
জরুর 
জারি 
জিলা: 


.. বাঙ্গাল। 


৬৯ ) বাঙ্গাল। ও দ্রোবিড়ী ভাষা । 


৯ িব্পিজি পট ২৩ শী শশা বক ৮পটি টি জা সপ এ তত সা সত সপন শপ শশী তত 


তামিল 


জোর জোর 
তকর।র (প্রতিবাদ তকরার 
ও তর ) 
তহ শিলদার তাসিলদার 
তালুক তালুক 
নকল নকল 
নমুন। নমুন। 
পেশকার পেশকার 
মাশুল মাশুল 
যকুপ মাপ্স 
বেস উত্তম) বেস, 
মোহর মোহর 
রাজি রাজি 
র্ভু র্জু 
সহর সহর 


উপরি-উদ্ধ'ত শব্দগুলি দেখিলে স্পষ্টই বুঝ] যাইবে 
যে, বঙ্গে ও দ্রাবিডদেশে মুসলমান শাসনকালে টবষর়িক 
ব্যাপার_সংসাধনেএ নিমিত্ত পার্শ ও উর্দ হইতে এ গুলি 
সংগৃহীত হইয়াছিল । অধুনা €সইরূপ ৭৬৮, ১০৬ 
(07111: 7101118705 ৪০010০], ০০110 প্রভৃতি 'শব্ ইংরেজী 
হইতে ভারতের প্রায় সকল তাধাতেই প্রচলিত হইয়াছে । 
জাত নিঝহের পরম্পরের সংঘর্ষে বা সন্সিলনে ভাবের ও. 
ভাষার এরূপ আদান প্রদান জগতের প্রায় সর্বত্রই 
দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপে যে তীধা শব্দ-সম্পদে 
অধিক সমৃদ্ধ, সেই ভাষাই অধিকতর গৌরবান্বিত | 

প্রাচীন ভাষা সমূহের মধ্যে সংস্কৃত ভাষা গরীয়সী। 
তথাপি কেহ কেহ বলেন, দেবভাষ! সংস্কৃত সর্ধাঙগনুন্দর 
হইলেও ইহ! রোমীয় তাষ। হইতে দিনার * এবং তামিল 
ভাষা হতে নীর, শর, মলয়, লক্ষা প্রভৃতি শব্দ পরিগ্রহ 


৮. ২০০৮০ স্পিন ০ "সিসি পপ পাপী সত শি শান তক পি পতল স্প্ম্ি 
৬ শ্ ০ শি শ শসা তা পাপ আহ হর "ওহ এজ 
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৯৩১৯ 
করিপাছে।? তাহাদের ন্নপ উক্তি কতদুর সমীচীন, 
এরস্থলে তাহার আলোচনা হইতে পাবে না। জ্রাবিভ 
ভাবা যে পাঁচটা গধ!ন শাখায় বিভক্ত, তন্মধ্যে তামিল 
সর্বাপেক্ষা অধিক সমুষ্ধ;.অপর চ.রিটী ভাষার অপেক্ষ। 
ইহাতে সংস্কতের প্রভাব অতুনক কম দেখা যায়। ইহার 
কারণ তাষিল ভাষার সৃষ্টি ও পুরি সাধনে দাক্ষিণাত্য 
আর্যগণের অধিক ক₹তিত লক্ষিত হইয়া! থাকে । তাহার। 
সর্ববিষয়ে অযথাভাবে ব্রাঙ্গণ্য প্রভান পরিহার করিতে 
চেষ্ট)। করিয়াছে এবং স্থলবিশেধষে নিরুপার হইয়াই সংস্কৃত 
শব্ধ পরিগ্রহ করিতে বাধ্য হইয়াছে । কিন্তু সংস্কৃত ও 
তামিল সৃশ শব্দসমুদমের তুলন।য় সঘালোচনা বর্মন 
প্রবন্ধের বিষদীভূত নহে ; দাড়ি, দোপাট্রা, ফোটা. কুটীর, 
পড়ন প্রভৃতি শব্দ তামিল হইতে কিরূপে বাঙ্গাল। ভাষার 
সঞ্গে বিদ্তপ্ত হইল, সংক্ষেপে তাহার আলোচনা আবশ্তক। 
ভাষাতত্ববিৎ পগ্ডিতগণ এ সম্বন্ধে নিয়লিখিত তিনটা 
কারণ দেখাইয়া] থাকেন £__ 
" (১) কনকমতৈ পিলে প্রমুখ কতকগুলি তামিল 
পণ্ডিত বলেন, গাচীন »্গের প্রসিদ্ধ তাম্রলিপ্ত জাতি 
খুষ্টঙ্ষন্মের বহু শতাব্দী পূর্বে দক্ষিণ ভারতে উপনিকিষ্ট 
হঃয়াছিল। তদানীন্তন চলিত বাঙ্গাপার় ত'ম্রলপ্তি, তাম- 
লিত্তি এবং পালি ভাষার শামজিটি নামে বিদিত ছিল। £ 
ত্বাষিল শব্দ উক্ত তামলিট শব্দ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। 
পিলে মহাশয়ের অন্থমান যদি ভ্রান্ত না হয়, তাহা হইলে 
এই একটী যুক্তি প্রদর্শিত হইতে পারে যে, তাত্রলিপ্টি 
হইতে দক্ষিণ ভারতে আসিয়া এপনিবেশ স্থাপন করিলে 
তামিলের যে সকল বাঙ্গালা শব্দ সচরাচর ব্যশহার 
করিত, দ।ড়ী, নাড়ী, হাড়ী, ভুড়ি প্রস্ততি তৎসমুদ্য়ের 
অ বডঞ্ষ। 
(২) সিংহপুর রাক্ের স্থাপন কর্তা মহারাজ 
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টু | [ ২য় বর্ষ।, 
সিংহরাজের পৃ বিশ্য়সিংহ পৃঃ পৃঃ পণঃম (শতান্দে দেশ 
হইতে বিতাড়িত হইয়া দক্ষিণ মহাসাগরের অভিমুখে 
যাত্রা করিলে কৃষ্ণ] নদীর তীরে কিছুকাল বিশ্রাম কিক 
ছিলেন। কণিত আছে, তত্রতা বিজ্য়বাটিকা নগর 
তাহার একটী প্রান কীর্তি। স্জিয়বাটীক। এক্ষণে 
বেজোয়াড়া নামে পরিচিত। ইহ ইষ্ট কোষ্ট, বেল্ওয়ে 
লাঈনের একটী প্রসিদ্ধ স্টেশন । তথান্ন বিস্তর বৌদ্ধস্বপ 
ও বিহারের তগ্নাবশেষ (দা যায়! বিজয় সিংহ দক্ষিণ 
ভারতে ও সিংহলে যে বাঙ্গালা ভাব! প্রচলিত করিয়া- 
ছিলেন, তাহা অত্বদ্দেশে বহুদিন অথণ্ড শরীরে সজীব 
ছিল। ক্রমে তাঙ্ার বিস্তর রূপার হইয়াছে ।' 

7 9 অন্ধত্ক্গাগণেশ বঙ্গনিক্ষষ একটী প্রাসিদ্ধ 
এঁতিহাপিক ঘটবা। উক্ত বাপানে জেতা ও বিিতেল 
মধো তান ও তা সম্পর্কে বিস্তর আদান প্রদান ছইয়।- 
ছিল তহ্তীত- যোড. ও বল্লালগণের প্রাচীন প্রভাব 
বঙ্গে বেলুড়, বেঙ্জুন প্রভৃতি শ্রামনামে আজিও দেখ! 
যাইলেছে । *: 

উপরি-উদ্ধ,ত কারণহয়ের মধ্যে প্রথম ছু্টটীতে 
তামিলক দেশে প্রাচীন বঙ্গীয় ভাষার, এবং তৃতীয়টীতে 
বঙ্গে তামিল ভাষার. প্রভাব স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে । যদি 
তামিগ ক্ষার্ত যগার্থই প্রাগীন তাত্রলিপ্তগণের বংশে 
উদ্ভুত এবং তাম্রলিপ্ত হইতে দক্ষিণ সাগরতীরে 'উপনিবিষ্ট 
হয়! থাকে, তাহ] হইলে তাষিল ভাষার উপর প্রাচীন 
বাঙ্গাঙ্ক। ভাষার যথেষ্ট স্বত্ব ও ম্বামিত্ব অবাধে সাবাস্ত 
হইতে পারে। অতীত জাতি গৌরবের ছায়াম়ী চিন্তায় 
স্পন্ধিত না হুইয়া বাঙ্গলী মাত্রের পণ্ডিত 'কনকমট্ভ 
পিলের উক্ত মতের নিরপেক্ষ জালোচনা ঘ্বার৷ প্রকৃত 
তথ/নির পণে সচেষ্ট হওয়া উচিত। 


শ্রিফজেস্বর বন্দেধাপাধ]ায়। | 
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কাাগঙগালু পা মলা পুন 'নবন্ব 
2০03৭ 5 নান মার ধার হব (বায 
বশমল পালে চলে মন খগেএর | 


খ্য় সংখ্যা] 
পরী রাণী। 


কাব্য গল্প। 
(রাজকবি টেনিসনের “লেডি অন সেলট্‌” 
কাব্যের অন্থকরণে )। 


ছ'ধারে শরিষা-ক্ষেত, নদী বষেযায়। 
পাড়ে পাহাড়ের সারি 
উঠেছে আকাশ ছাড়ি' 
কোথা যেন মিশে গেছে । আখি ভেঙ্গে যায়-_ 
ছ'ধারে শরিষা-ক্ষেত. নদী বয়ে যায়। 


ঢালু পাহাড়ের গায়ে অ।কিয়। ঝাকির। 
কন্দরে প্রবেশ করি 
উপতা/ক1 ভেদ করি 
দুরে চলে গেছে পথ 
ঢালু পাহাড়ের গায়ে 


পর্বত বাহিয়।, 
আ(কিযাবাকিয়। 


অনন্ত অকৃ্ল সিদ্ধ ক্ষুদ্র দ্বীপ তায়, 
সুন্দর সোণার ঘরে 
পরীবাণী বাস করে 


তর তব নদী-জল পুলকিয়৷ যায়, 
অনস্ত অকুল সিন্ধু ক্ষুদ্র দ্বীপ তাষ। 
নাগেশবরে ঝাপা নদী পণ” নিরম্তর, 


গুণ টেনে ক্তনেয়ে 
যায় ধীরে তরী বেয়ে; 


রেশমের পালে চলে যেন থগেশ্বর ! 

নাগেশ্বরে বাপা নদী পূর্ণ নিরস্তর । 

নিঝুষ সন্ধ্যায় নদী করি জাগরিত 
মদির বঞ্কার ল'য়ে 


যেত বাযুভরে বয়ে 


( ৭১ 


) পরী রাণী । 


মধুর ক শুনি চিত নাচিয়।! উঠিত ! 
নিঝুম সন্ধ]ায় নদী করি জাগরিত। 
লঙ্গী হেমাঞ্লাশ্রিত শান্ত কবীবল 


পুলকিত কলেবরু 
শুনি সে সঙ্গীত স্বর 


তরঙ্গিত ক্ষেত্রে হ'ত বিস্ময় বিহ্বল ; 
লক্ষ্মী হেমাঞ্চলাশ্রিত শরাস্ত কষীবল। 
উষ/র আলোক ছায়ে, গোধুল সন্ধ্যায়, 


রবি-দীপ্ত দ্বিপ্রহরে, . 

কিংব। রাত্রে চন্দ্রকরে, 
ব)ক্ত রূপে কেহ কু দেখিত না তায় ।-_ 
উধার আলো ক-ছায়ে গোধূলি সন্ধ্যায় । 


যাছু হুচী-শিল্প রত থাকি অনুক্ষণ 
পূর্ব জনমের পাপ 


ভোগিত সে অভিশাপ-- 


“প্রত্যক্ষ দেখিলে কিছু ঘটিবে মরণ !” 
যাঁছু স্চী-শিল্প রত থাকি অনুক্ষণ। 
পরোক্ষে হেবিত কক্ষে বিশাল দর্পণে-_ 
মায়ামঘ সে দর্পণ, _ 
প্রতিবিষ্ব অগণন . 
পৃথধিণী দেখার সাধ জাগাইত মনে; 
পবোক্ষে হেরিত কক্ষে বিশাল দর্পণে। 
ছিল তার প্রাণভরা গুপ্ত পারমল; 
অঙ্গরূপে ঢল্‌ চল্‌ 
যেন নখ শতদল; ৬ 
শুন্য মন শূন্য প্রাণ যন্ত্রণা কেবল! 
ছিল তার প্রাণ তরা গুপ্ত পরিমল। 
আত্মার অন্তরে লয়ে উৎসব-উচ্ছাস 
কত যুবরাজ এল 
কত রাজ। ফিরে গেল 


এ 


প্রতিভা (৭২ ) [ ২য় বধ। 
জ্যৈষঠ ১৩১৯ 
সাথী হল, স্বপনের অমৃত আভাস! “ঢালে” চিত্র মনোরম জলে চিক্মিক্‌। 
আত্মার অন্তরে লয়ে উৎসব উচ্ছাস! তরুণ অরুণ-কর পড়ে ঝিক্মিক.। 
কন্দর্প-সুন্দর যুব সদ। দলে দলে সুন্দর সে “চালে” চিত্র নয়ন-রঞ্জন-_ 
অশ্বপৃষ্ঠে বীর সাজে অপুর্বব রূপসী নারী 
রণবেশে প্রাতে সাঝে নতশির পদে তারি 
নদী তীর-পথে যেত রাণী-আথি-তলে, বীর এক রণ-বেশ, প্রিয় দরশন ! 
কন্দর্প-নুন্দর যুব সদ] দলে দলে। স্থন্দর সে “ঢালে” চিত্র নয়ন-বঞ্জন। 
যায়! মুকুরের+ পরে প্রতিবিহ্ব পড়ি শরতে শুন্দর শুন্র দুর ছায়া-পথে 
রাণীর হাদয় তার হীরকের খণ্ড প্রায় 
কাপাইত বার বার, কত যশি শোভ]1 পায়: 
চঞ্চল হইত মন পুলকে শিহরি অশ্বের রশ্মিটি ঢাক! পারনা-মরকতে। 
মায় মুকুরের” পরে প্রতিবিহ্ব পড়ি। শরতে সুঙ্জর শুভ্র দুর ছায়া-পথে। 
বিবাহিত বর-কণে ফুল সাঙ্গ গাষে-__ রুণু ঝুণু ক্লণু বাজে রশ্মিতে নুপুর) 
আকাশে চাদ্দের কর, কটিবন্ধ হ'তে ঝুলি 
ঝরে ধারা বর ঝর, রূপার শিঙ্গার “খুলি”, 
মুগ্ধ হ'ত পরীরাণী হেরি প্রেম ছায়ে। ঝন ঝন বাজে ঘন সশস্ত্র মধুর 
বিবাহিত বরকণে ফুল সাজ গায়ে। রুণু ঝুণু কণু বাজে রশ্মিতে নুপুর । 
এইরূপ ছায় হেরি অতৃপ্ত অন্তর, মেঘ শন্য নীলবর্ণ আকাশের তলে 
একদিন মনে মনে “জিন” আবালে- ঝক. ঝক.; 
ভাবে রাণী সঙ্গোপনে হীরা-গায়ে--চক্চক, 
“ধরার আনন্ন্য।দ করিব সন্বর।” কত শত মণি তায় কিরণে উছলে ! 
হেরি সংসারের ছায়া অতৃপ্ত অন্তর । মেঘ শুণ। নীলবর্ণ আকাশের তলে। 
সোনালি শরিষা-ক্ষেতে নদী তীর দিয় মুকুটে পালখ চূড়া শোতে উক্া প্রায়, 


মাণিক-হীরার সাজ 
পরি এক যুবরাজ 


একদিন যেতে ছিল ঘোঙায় চড়িয়।। 
সোণালি শরিষা-ক্ষেতে নদীতীর দ্িয়া। 
তরুণ অরুণ-কর পড়ে বিপু মিক্‌, 


গায়ে, পায়ে, পাসকায় 
বিছ্যৎ খেলিয়! যায়, 


যেন আলোকের রেখা 

নীলাকাশে যায় দেখ, 
রাজার ছুলাল অঙ্খে তীর বেগে যায়। 
মুকুটে পালখ-চুড়া শোতে উন্ধা প্রায়। 


নদী-নীরে ছার] পড়ে মুক্ুরের' পর--. 
গ্রতিবিষ্ব মনোহর, 


কেশরাশি কষষ্ধোপর 
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সানা ল শাবধা শত জপ জানু ৮৭ 
এাণিণ ঠ'বাব সা পনি এব যুবব'জ 
£শী লন যেত দাঁড়াম চডিযা 


প্রতিভা, জ্ষ্ঠ ১৪১৯ 


দেখা মাত্র তন্তগুলে। হলে এলে মেলো । 


“অভিশাপ এই এল অ[মার উপর” 
পরীরাণী মৃদুন্বরে 


বলি অতি ছুঃখ-তরে 


নদী-তীরে ছুটে গেল জ্রুত, দ্রুততর | 
“অভিশাপ এই এল আমার উপর ।” 
শরৎ সমীর বহি পীত পত্র কত 


তরু হতে ফেলে ছিড়ে 

নদী কাদে তীরে তীরে; 
ধর চুমি ঘন মেখ ঢালে জল যত। 
শরৎ সমীর বহি পীত পত্র কত। 


নদীতীরে এসে বাণী নাগেশর তলে 
ক্ষুদ্র এক বাধা তরী 
ক্ষিপ্রপদে গেল চড়ি। 


গলু,য়ে লিখিল নাম পরীরাণী ঝলে। 

নদীতীরে এসে রাণী নাগেশ্বর তলে। 

নদীর ভাটীর দিকে অতৃপ্ত পরাণে 
সুন্দর মলিন আখি 


রাজধানী পানে রাখি. 


নিশার আলস ভাঙ্গি ভাঙ্গি নীরবতা । 


এরূপে সঙ্গীত-ন্ুধা 
পদ্ম সম ছুটি আখি 
মুদিল, মানসে আকি 


ঢালি পৃণাময় 


প্রাণের দেবতা সেই মূর্তি প্রেমময় । 
এরূপে সঙ্গীত-সুধু ঢালি পৃণ্যময় । 
প্রাসাদের পাশে কডু, অরলন্দের তলে, 


প্রাচীরের গায় গায় 
তরীথানি ভেসে বায়, 


শান্ত নীরবত। তাঙ্গি বায়ু নাহি চলে। 
প্রাসাদের পাশে কভু অলিন্দের তলে । 
ভসিতে ভাঙদিতে তরী এল রাজপুরে। 


রজনীর মহোৎসব 
হঠাৎ থামিল সব 


লোক জন এসে ভয়ে পলা ইনি্ুরে। 
ভাসিতে ভাসিতে তরী এল রাজপুরে। 
তরীতে রাণীর দেহ ঘরণে' সুন্দর 


আধি-পাতে স্নেহ বকে, 
আুধামাথ। সে জধরে, 


হয় সংখ্যা ।] ( ৭৩ ) পরী রাপী। 
রাজপুজ অশ্বারঢ মূরতি সুন্দর । ভাসাইয়! দিল তরী শেষ দিন ষানে। 
নদী-নীরে ছায়া পড়ে মুকুয়ের” পর। নদীর ভাটির দিকে অতৃপ্ত পর্াণে 4 
যাঁছু সুচী-শিল্প ছাড়ি মুগ্ধ পরীরাণী শরিষার ক্ষেতে ক্ষেতে নাগেশ্বর-বনে, 
ছুই তিন পদ যেয়ে নিশায় তরণী যায় 
গবাক্ষের পথে চেয়ে পাতা ঝ'ড়ে পড়ে গায় 
অনঙ্গের অঙ্গ সম দেখে মূর্তিখানি। মুক্তার পরিচ্ছদ উড়াখ পবনে। 
যাছ স্চী-শিল্প ছাড়ি মুগ্ধ পরীরাণী। শরিার ক্ষেতে ক্ষেতে নাগেশ্বর-বনে । 
দেখা ষাত্র তন্তগুলে। হ'লো এলে! মেলে নিশার আলস তাঙ্গি ভাঙ্গি নীরবত। 
উড়ে গেল নদী-পাড় ; রাণীর অন্তিম গান, 
ভেজে গেল চুরমার করুণ কোমল তান. 
সুন্দর মুকুর খানি, হায়! সব গেল! ছেয়ে গেল ক্ষেত বন._ শুধু মধুরতা। 


. প্রস্তিভ। (৭৪ ) (| হয় বর্ষ। 

2572 হাকা রোযা ররর র্যাবার্ররনারে র্যা রা র্যা র্ক্ররারারারারু র্যা 

কি সাধা ভুলিবে দেখি অগ্মর অমর। উদ্দেপ্ত নহে। ভালবাস।ই ভালবাসার মৃখা উদ্দেখ্, 
তরীতে রাণীর দেহ মরণে” সুন্দর। গৌণ নহে। 

| যে তালব!সায় নিজের অর্থাৎ স্বার্থের জ্ঞান আছে 

তরুণ যৌবন রূপে রতি-পতি প্রায় তাহা অতীব হেয়। শারদ নিশায় চন্দ্রিক শেভ1 পায়, 


কুমারের সমবীর 
নির্ভয় হৃদয় স্থির 
বাজার কুমার এসে 
তরুণ যৌবন রূপে 


তরীপানে চায়। 
বতি-পঠিত প্রার। 


“মিশিলে সরিৎ সিন্ধু ন। ছিড়ে বঞ্ধন, 
মরণে দেহের নাশ. 
না! কাটে প্রেমের পাশ, 
প্রেম নাহি ডরে কভু যমের শাসন. 
নহে হেথা হবে সেথা 
মোদের মিলন ।” 
শ্রীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য । 


প্রেম । 


যা্দ এ কঠোর সংসারে রসময়, সুখকর, তৃত্তকর, 
কোন কিছু থাকে তবে তাহা প্রেম। প্রেম কথাটি 
পথ্যস্ত সরস। এই প্রেমের জন্য, এই ভালবাসার জন্থ" 
কত শত মানবের জীবন-গতি বিভিন্ন পঞধাবলম্বী হহয়। 
থাকে । প্রেম সুধাষর__বখন নি হৃদয় প্রেম-পুরণ হইর। 
যায়, যখন ঈপ্দিতের, বাছিতের পদে আপন হণে কাম্নমণ 
য় য়ায়, তখন সে প্রেমের স্পর্শে জগৎ সুধাম 
মিছে । যখন পা বিশেষে প্রেম লঙ্মারত হয়ঃ 

দশ, তাও বিশেব পরিপৃণ করে, ভাও যখন তরপুর 
হইয়! যায়ঃ সে প্রেমআোত তখন জগৎ সংসার প্লাবিত 
করে। পবিত্র প্রেম অনন্তের অংশ, সামান্ড বিষয়ে তাহা 
সীমাবদ্ধ থাকিতে পারেনা]। ভালবাসাই ভালবাসার 
চরম উদ্দেশ্ত, অগ্ততর কোন শক্ষ্য তাহার নাই। শ্বকীয় 
.-পরিতৃতপ্তি, আপনার বাসনার চরিতার্থত। ভালবাসার 







বসস্তে কু্ম প্রধুটঠ হয়, ইহাদের কি কোন স্বার্থ 
আছে? পন্বেদসংঘাতে সুনির্মনল বারিধার। আছে 
তাহার কি নিজের ফোন প্রয়োজন আছে"? অনেকে 
বলিয়া থাকেন নিঃস্বার্থ প্রেম পৃথিবীতে নাই ; উহা ফাক? 
কথ1--আকাশ কুসুমের স্থায় অলীক। এ কথ সত্য নয়। 
ক্রোড়স্থিত সল শিশুর মুখপ!নে তাকাইয়৷ জননীর হৃদয়ে 
যে সরল তাবের উদয় হর, যাহাতে স্থার্থের সংস্পর্শ নাই, 
প্রতর্দানের আকাজ্ষ। নাই--তাহ] কি এই পৃথিবীরই 
বিষয় নহে? মাতৃখ্বপনয়ে কি তখন সন্তান কর্তৃঃ প্রতি- 
দানের কথ। মনে হস? শিশুকে ভাল বাসিয়াই মায়ের 
সুথ। এইরূপ অগ্তঞ্জও | ইহাই পবিভ্র প্রেম। যে ভাল- 
বাসয়াছে সে নিঙ্গ হদয় সেই উচ্চ আদর্শে গঠিত করাই 
একমাত্র কর্তব্য ও ন্ম বলিয়। মনে করে। যেপ্রোমক 
“অবসর মত” ভালবাসিতে বলে এবং প্রিয়তমের ভাল- 
বাসা চাহে সে কখনও নিঃস্বার্থ প্রেষক নহে। তাহার 
ভালবাস। বধার জলের গ্ঠায় আবেগবহুল হইতে 
পারেকিঙ |নন্মল বা ঠিক পাঁধঞএ নহে । আকাকঙ্ষ। কলু- 
বধিতবটে। আমান আমত্ব না ভুলিলে এই স্বার্থের 
নিরাশন কর! অসাধ্য । সাহত্য সমাট বাঞ্চম বাবু তাহার 
বষধকে ভাশখাণা। সন্বপ্ধে পাখিয়াছেন, “5ত্তের যে 
অবগথ।য় অন্টের টথের জগ্ঠ আমর। আম্মসথখ বিণক্জণ 
কারতে শ্রতঃহ প্রস্তত তাহাকে প্রকৃত ভাগবাণ। 
বলা যায়।” হহাহ তালখালার প্রৰৃত রূপ। |বষরক্ষে 
হএদেব ঘো[পের পঞ্র থানা উল্লেখ যোগ])। সাহার 
প্রেম, দমরঞার প্রেম পর্যালোচনার 17বষয়। প্রেম 
অনন্তের অংশ, ক্ষুদ্র স্বাথচসন্তা তাহাতে গান পায় না। 
প্রন্কত ভালবাস! অন্তরের বস্ত। বাহিরের উপকরণ 
তাহাতে কেন? আর বাহিরের উপ?রণ ত ক্ষণন্থায়া। 
যদ্দ প্রেম আখনশ্বর হর তবে এ সংধারে॥ বাহরে, এ 


২য় রি 1] 


শিপ ও সমিতি ৩ ৯ 


ছাড়িয়] -ঝ্হিরের বস্্, বাহক উপকরণে, মানপসক 
ছাড়িয়া স্থল ভৌতিক বিষয়ে স্পৃহা! ! বাহিরে! স্থুল বিষয়ে 
যাহা লক্মীকত, সীমাবদ্ধ, তাহ! স্বতঃই নশ্বর । যে রূপ, 
যে স্পর্শ, যে আঘ্বণ গাবিয়। মানব উন্মত্ত হয়, যে চক্ষু, যে 
ক্র, যে কম কান্তি, যে মুগচ্ছবির আকর্ষণে মানব মুগ্ধ হয়, 
যাহার সংযোগ ভাবিয়া! ভাবিয়া স্থথ অনুভব করে, তাহ] 
কি ক্ষণতঙগুর নহে? কিন্তু প্রেধ কি উহার সহিত 
শেষ হয়? চিতাভন্মের সহিত কি প্রেম নই হইতে 
পারে? রপজ মোহ ও প্রকৃত প্রেমে এই প্রচেদ। 

কবি বলিয়াছেন, হিন্ন ভিন্ন পদার্থকে প্রীতি- 
বন্ধনে যে আবদ্ধ করে সে আভাসম্রীণ কে।নও কারণ । 
বাহিলের কারণ গবলম্বন কণ্রিং। কখনও প্রীতি (বা 
প্রেম জন্মেন।। প্রধর হর্যোর কিরণে কমল বিকশিত 
হম, জমনীয় চগ্জ্রম। উদ্দিত হইলে কঠিন প্রপ্তর চন্দ্রকান্ত 
দ্রব হইয়া যায়, ইহার মধ্যে কোনও গুঢ় (আস্তরিক ) 
কারণ আছে। এতদুরে তর্যা, এত দূরে চন্দ্র তথাপি 
পুগুবীক প্রস্ফাটত হয়, চন্দ্রকান্ত গলিয়! যায়। হৃদয়ের 
সংযোগে যে শক্তির উত্তব হয় তাহা অতি কম লোকের 
অনৃষ্টেই ঘটিয়! গকে। সীতা হইতে বাম অভিন্রহ্থদয় ) 
রাম সীতাকে জানতেন, সীতাও রামকে জানিতেন। 
"ন্ৃবয়ং তে:ব জানাতি প্রীতিযোগং পরম্পরং” ইহাই 
প্রেমের প্রত অভিব্যক্তি | ছুটি দেহে এক আত্মা, একের 
সেবায় অন্যের স্বেচ্ছাকৃত আত্মবলিদান, অন্ত আকাঙ্ষা 
নাই কামনা নাট । এ পবিত্র সংযোগে অভিমান নাই, 
অহস্কার "নাই, বিচার নাই, দোষানুপন্ধিৎপ নাই, ঘাত্ম- 
প্রতঠার গেঠ] নাই, কঠোরত। নাই, শুধু কামলত', শুধু 
শান্তি, শুধু তযাগ, শুধু প্রীতি। 

শসত্যেন্ত্রকুষার সেন। 


গা. 


মরজীবনের ক জানার পারে তাহার ভিডি | তবে কেন অন্তর 


কথা সাহিত্যে রবীজ্জনাথ | 


শশ ০৯ সনি জিপ জজ রি পা 


“কথা সাছিতো রবীন্দ্রনাথ । 


( পূর্ব প্রকাশিতের পর ) 
শৈল নৌকাডুবির কমলমণি। সূর্যমুখী অথব' 
কমলার আদর্শের দাবী সে কৰিতে পারে না। 


শৈলতেও উত্জল ম্পত্য প্রেমের চিত্র আছে। 
সুর্ধ্যমুখী ও কমলার দাম্পত্য প্রেম “ম্বতাবান্ুকারী অথচ 
স্বতবািরিক্ত” জীবন ও আদর্শ মিলাইয়া গঠিত কর! 
হইয়াছে.__নূর্য্যমুখী ও কমলা সৃষ্টি । শৈল ও কমলমণির 
দ্াম্পতা প্রেম নিছক ঘরাণে। জিনিষ ং এদের ভিতর 
হইতে কল্পনায় নিও রাইয়৷ আদর্শকে কুটাইয়! তুল! হয়, 
নাই._-এই চরিব ছুইটি লুক পর্য্যবেক্ষণের ফল। 
কমগমণি ও শৈল, এই দুই জনের দাম্পত্য প্রেমেও 
যথেষ্ট ওক্জল্য ও মধুরতা আছে। তবে কমলমণির 
দাম্পত্য চিত্র বেশী পরিস্কুট এবং খোঙাখ।লা-__-শ্রীশ- 
কমলের আলাপে আমরা তাহার পরিচয় পাই । শৈগ- 
চরিত্রের দাম্পত্য চিত্র লুকোচুরির ভিতর দিয়! আভাসে 
ফুটিয়] উঠিয়াছে-_-শৈল-বিপিনের দেখাশোনা! আমাদের 
সাক্ষাতে কখনে! হয় নাই। “শৈলজ। শ্তামবর্ণ তাহার 
নংখানি ছোট, মুষ্টিমেয়। চোখ-ছুটি উজ্জল, ললগ্ট-গ্রশত্ত 


মুখ দেখিলেই হর বৃদ্ধি এবং একটি শান্ত পরিতৃপ্ডির 
ভাব চোখে পড়ে ।” 


শৈল শরীরে ও মনে সব দ্বিক দিয়াই 
ছোট -সংহ্করণের মেষ়েকিস্ত ছোট পরিধির 
মধোও তাহার দাম্পত্য প্রেমের চির-নবীনতা 
আছে। কর্ম-পুত্যাগত বিপনের পায়ের খুব । চিনে, 
তরঙ্গিত বুক নিয়া শত প্রয়োজন ফেলিয়া, চে আর 
সে ছুটিয়া যায় এবং এমনকি নবপরির্নিসে সা 
সঙ্গত্যাগের অভদ্রতা পর্য্যন্ত তাহাকে সেই আহ্বান হুইত্তে 
ফিরাইতে পারে না। স্বামী তাহার গর্ধ। সে 
বেচারীর উপর শৈল একটু মধুর শাসন চালাইতে পর্য্যন্ত 
ছাড়ে না। শ্বামীই তাহার একমাত্র গল্ের বিষয়; 


শৈলজা। 


'একটি 








..... দ্বম্পত্য প্রেমের মাধুর্য যখন তাহার হৃদয়ে ভবিয়। 


প্রতিভা 
জো... 
উঠিয়াছে, সেষ্ট সং সম্বন্ধে গল্প করিবার , এত (উপকরণ খ যখন 
তাহাতে পুষ্ধীভূত হয়! আসিয়াছে, তখন সখী কমলাকে 
পাইয়! সে এক মুহূর্থে তাহার ভাগার উন্মুক্ত করিয়। দিল। 
ওষ্ঠ পর্য্যন্ত স্বামীর কথায় ভরিয়া! আপিয়। প্রবাস-প্রত্যাগত 
সর্থীতে সখীতে যখন মিলন হয়, তখন প্রথমট] ওষ্ঠ চাঁপিয়' 
ছুই একট! কুশল প্রন্ন হওয়] সম্ভবপর হলেও, পরমুহুর্তেই 
পেটের কথাটি বাহির হইয়া পড়ে । নূতন সখী করিবার 

বেলাতেও এই নিয়ষের ব্যতিক্রম হয় না,_শৈলর 

ব্রবহারে তাহার পরিচয় পাওয়। যায়। সে আশ্চর্য 
“অল্প সময়ের মধ্যে তাহার স্বামীর কথ। ফাদিয় বসিল,__ 
তাহাদের মধ্যে দিবা-সাক্ষাতের জন্য কেমন লুকোচুরি 
টলে, বিদেশে কর্মবর জন্য গিয়। বিপিন কেমন ছুদিনও 
শৈঙ্গকে ছাড়িয়৷ থাকিতে পারে নাই, ইত্যাদি ইত্যাদি । 
এই রূপে ছুই সখীতে, ছুই বোনে মিলন পাকিয়া উঠিল। 
তারপর কষলার সর্বপ্রয়োজনে তাহার মঙ্গল এবং 
স্নেহ হস্ত, কমলার পলায়নে তাহার গভীর ছুঃখ আমরা 
দেখিতে পাই। শেষে কমলাকে খু'জিবার জন্য জীবনে 
এই প্রথম বিপিনকে এত দিনের জন্ত ছাড়িয়া! কাণী 

থাকায় এবং শেষ পর্যান্ত কমলার স্থিতি দেখিয়া যাইবার 
জন্ম.জাকার নান।বিধ চেষ্টায় -তাহার স্নেহপূর্ণ ছদয়টির 
পর্ণ পরিচয় পাইয়া আমাদিগকে মুক্ধ হইতে হয় 

শৈলর যেয়ে উমিকে আমরা ভুলিতে পারি না। 
প্র কমলার ন্নেহের ভিতর দিয়! তাহার 
বেশ একটা মূল্য আছে। সে তাহার 
“মাসী-গ-গ গেছে”, কলম দিয় 
আঁচর কাট! এবং নানাবিধ অশ্ফুট বাকচেষ্টা লইয়া 
সার বেশ একটু মধুর সম্বন্ধ পাতিয়] বসে। 
নৌকীক্ বর দুষ্টটি শিশু; একটি অপ্ুটবাক, আর 

একটির কথা ফুটিলেও কমলার 
ক্লেছের সামনে তাহার শবহীন 
“আকর্ণ-বিশ্রান্ত হ।সিটিই* তাহার 
; সর্ধাশ্রেষ্ঠ থাক্সম্পত্তি । উদ্দেশের বয়ল কত তাহার ঠিক 


উন্নি। 


উমেশ । 


ডে ৭৬ রি 


কিছু ্ চড়ে পাকা বলিয়াই-ম মনে হয়, অর্থাৎ যে ষে বয়সে 


নি 


শত শাসিত শি শী ৯ - ০৯০ এ সজ্ি ০৫৭ সি পি স্টপ ৮ এজি সিটি উল 


ভদ্র এবং শিক্ষিত পরিবারের ছেলেদের সাংঞ্ারিক জ্ঞান 
মোটেই হয় ন! সেই বয়সে তাহার তাহা অনেকটা 
হইগ্লাছিল। সে বাজারের পয়প। €ুইতে চুরি করিতে 
শিখিয়াছে, বায়ার আয়োজনের বুদ্ধি এবং তদন্ুরূপ 
কর্ম পে জোগায়, ষ্রেশনে টিকিট কিনিয়া কমলাকে 
মেয়েগাড়ীতে বসাইয় নিজে “পাশের গাড়ীতে”, বসি- 
বার অভিজ্ঞতাও তাহার আছে। ডোজনের আনন্দ 
তাহার খুব আছে, খাইতে থাইতে সে কমলার 
চচ্চড়ির পাত্র নিঙ্শেষ করিয়। দিতে পারে। তাহাকে 
আমর! বড় একটা ছেখি না এবং দেখিতে চাইও 
না। সে তাহাকরুন্নেহসর্্বন্ব প্রাণে তাহার “মা” কমলার 
প্রতি পরিপূর্ণ ভালবাস লইয়াই আমাদের সহিত অন্তরঙ্গ 
ভাবে পরিচিত ছ্ইয়। উঠিয়াছে। সে তাহার এক 
আত্মীয়ার নিকট যাইতেছিল্স, পথে ট্টামারে কষলাকে 
দেখিয়। তাহার নিকট ন্ন্তি এলং ভালবাপায় চিত্ত 
নিবেদন করিরা দিল এবং এক মূহুর্তে তাহার সহিত 
অকাট্য চিরস্থন গ্রন্থি বন্ধন হইয়া! গেল। সে কমলাকে 
খুপি করিবার জন্ত শাক চুরি করিয়া আনে এবং ধোধ 
হয় অন্যবিধ হৃষ্কশ্ব করিতেও কুষ্ঠিত নয়,_-এর জন্য রমার 
একরূপ “ফেল” করিয়াও তার জন্য তাহার কোনো 
পশ্চাত্তাপ, হয় না। অনাদরক্িষ্ট বিনিদ্র কমলাকে 
দেখিয়! সে হৃদয়ে অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করে এবং তাহাকে 
সাত্বন! দিতে ইচ্ছা! করিয়। কোনে কথ! খুঁজিয়া না: 
পাইয়া! অবশেষে পূর্ব দিনে যে বাজারের টাকা্টি হইতে. 
কিছুই বাচে নাই বলিয়াছিল আজ খাপছাঁড়া ভাবে সেই 
সম্বন্ধে বলিয়া বসে-_“মা। কালকের টাক! হইতে সাত 
আন বাচিয়াছে,” কমল! দুঃখের মধোও ন্নেহমিশ্রিত 
হালি হাপিয়! তাহাকে ঘুষাইতে বলে, উমেশ এই ল্গেছের 
হাপিটি মনে লইয়। খুমাইতে যায়।. 

গম্ভীর রমেশের সহিত তাহার কিছুমাত্র মিল হয় নাই। 
কমলার স্গেছে ভাগ বসাইতে আগিয়াছেন মনে করিয়া 


2: খাক্সপা করাধায় না। কোনো কোনো কথায় তাহাকে; চক্রবর্তী, খুড়ার এতি প্রথমে তাহার ঈর্ষা হইয়াছিল 


২য় সংখ্যা | 


তবে ভাত খাইতে বেণী দেরী হয়:নাই। খুততীর প্রেম 


লইয়। বালকে বন্ধে ঈর্ধ্যা বেশীঞ্গণ থাকিতে পারে না৷ 
তবে অবশ্ত তাহার সমবয়ক্ক কোনে! বালক হইলে উমেশ; 
তাহাকে কখনই রেহাই দিত ন1। গাজিপুরে কমলার 
পলার়নের দ্দিন কমলার নিকট হইতে পাঁচটি টাক] এবং 
কাপড় উপহার পাইয়া তাঠার কত আনন্দ! অব্ঠ 
এগুলির প্রতি যে তাহার আন্তরিক লোত ছিল না তাহ! 
নহে, তবে“মা দিয়াছে" এই মনে করিয়াই তাহার 
ানন্দ। পরদিন সকালে যখন কমঙগার কোনো। খোজ 
পাওয়া! গেল ন। এবং সমস্ত সক্কেতই যখন, গঙ্গার জলের 


দিকেই অন্থুলি নির্দেশ করিল, তখন উমেশ আর: 


থাকিতে পারিল ন1-_-"মা,.যাগো”--বলিয়া চীৎকার 
করিয়! জলের মধ্যে ঝাপ দিয়া পড়ল। জল সেখানে 
বেশী ছিগ্ন ন1--উমেশ বারংবার পাগলের মত ডুব দিয়! 
দিয় তলা হাতড়াইয়। বেড়াইতে লাগিল-জল ঘোলা 
করিয়া তুলিল।” তারপর কিছুদিন পর মোগলসরাইয়ে 
উমেশ কমপাকে দেখিতে পাইল এবং কোনো রকম অভি- 
মান, ছুঃখ কিম্বা কমলার ব্যবহারের জন্য কোনে কিছু 
প্রশ্ন না করিয়! তাহার পৰিচিত কঠে ডাকিল “মী” এবং 
কমগাকে প্রণ।ম করিয়া তাহার হৃদয়ের পরিপূর্ণতা এবং 
অপার সন্তোষ এবং উল্লাসের চি্ুম্বরূপ তাহার আকর্ণ- 
প্রসারিত হাসিটি বিকশিত করিয়া দ্িল। কমলার সহিত 
তাহার গ্রন্থ কিছু দিনের জন্য ছিড়িয়। গিয়াছিল, কিন্তু 
এখন হইতে আবার চিরদিনের জন্য তাহা দৃঢ়তররূপে 


প্রতিষ্ঠিত হইল। এই গৃহশুন্। “লক্মীছাড়”, ছোড়াটার 
অভাবে নলিনাক্ষের সহিত কমপার (মিলন সম্পূর্ণ হইত 
ন।, আর উমেশ সারাজীবন কমলাকে পুজা করিয়! এবং 
ভালবাসিয় না কাটাইয়৷ দিলে তাহার জীবনের কোনে। 

সার্থকতাই থাকিত না। 
নৌকাডুবিতে তিনটি বয়স্থা গৃহিনী আছেন --বাঙ্গালী 
গৃহিনীর তিনটি উজ্জ্বল ছবি! 


হরিতা1বিনী, নিজের সন্তানাদি লইয়৷ গর্ধকর।, 
ন্বীনকালী ও শুধু বাঙ্গালী গৃহিনীর কেন, বোধ 
ক্ষেমক্ষরী হয় পৃথিবী ভুড়িয়া সমস্ত গৃহিনী- 

রই সর্বশ্রেষ্ঠ বিশেবত্ব। হরি- 


(৭৭ ) 


কথ! সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ । 


তাবিনী তাহার অনুপস্থিত কন্ঠ। বিধূর রূপ কমলার নিকট 


যাহাতে খাটে! হয়া নাধায় এইজন্য কমলার সহিত : 
তাহার মুখাবয়বের সাদৃশ্য আবিষ্কার করিয়া বসেন। 
নবীন্কালী তাহার অন্তুপস্থিত হাকিম-পুজ্রের রাজ 
সম্মানের কথ। উল্লেখ করেন ক্ষেমস্করীও তাহার 
নলিনাক্ষটিকে লইয়। গর্ব অন্থভব করেন এবং তাহ! 
প্রকাশ করিতেও ছাড়েন না। তবে হরিজাবিনী-নবীন- 
কালীর তাহাদের সন্তানদের সন্বদ্ধেও লোক-দেখানোর 
প্ররত্তিটাঈ বেশী, আর ক্ষেমস্করীর গর্সের প্রধান হেতুই 
হইয়াছে তাহার ন্লেহ। এই লোক-দেখানোর প্রবুত্তিতেই 
হরিভাবিনী-নবীনকালী মিপ্যার আশ্রয় নিয় থাকেন, 
আর এই প্রবৃত্তি অভাবে এবং তাহার নলিনাক্ষাট গর্ব 
করিবার জিনিষও বটে এর জন্যও ক্ষেমস্করীর তাহ! করিতে . 
হয় না। এই প্ররত্তির জন্যই হরিভাবিনী-নবীঙ্গকালী 
যার-তার-কাছে প্রথম সাক্ষাতেই তাহাদের বড়লোক, 
সম্ভানদের গল্প ফাদিয়! বসেন, আর ইহার অভাবেষ্ ক্ষে- 
স্করী আপন এবং নিতান্ত পরিচিত লোকের নিকট ভিন্ন 
তাহার নলিনাক্ষের উল্লেখ করেন না। তাহাদের গর্বের 
বিষয় তাহাদের কন্ঠার বহুমূল্য গহনা, জামাতা ও পুত্রের 
চাকুরী ও রাজ সন্মান, তাহার গর্বের বিষয় তাহার পুজের 
পৃত নির্মল চরির মাহাজ্মা। হরিভাবিনী-নবীনকালীর 
এই “বড়লোকি' দেখানোর প্রবত্তি যে শুধু তাহাদের 
সম্ভতানদ্দিগকে অবলম্বন করিয়াই প্রকাশ পায় তাহ! নহে, 
“নৃতন বাড়ী মেরামত,” “চৌদ্দ টাকা বেতনের বামুন.» 


“মখমল্‌ কিংখাবের গুহ আ।স্বাব১ “সোপারপার .. 
লোজন পার” ঈতাদি অস্তিত্বহীন জিনিষের মিথা গর্বেও ... 
ফুটিয়! উঠে। এই গর্্বাটাও পুরাতন বাঙ্গালী, গৃহিনীদের . 
একটা বড় বিশেষত্ব । ক্ষেমঙ্করীর একইর্ি কড়েলোকি? 
হীনত1 আদৌ নাই। 


এই শ্লোক-দেখানোর প্রত্বতিতে ছইজনের সাঘৃপ্ত থ।কি- 
লেও মূলে হর্রিভাবিনী নবীন- 


হরিভাবিনী কালীতে তফাৎ অনেক। হরিভা- 
ও বিনীর আত্মগর্ক ব্যাখ্যানে আমর! 
নবীনকালী একটু আমোদ অন্থৃতব করি এবং” 


মনে মনে হাসি; তাহার লোক 


এ 


: প্রতিভা ছা [হয় বর্ষ। 
ইজাষ্ঠ ১৩১৯... .... ইরা াকার ররর হারান রা র্যা জার রি টি ৃ 
দেখানো কাহাকেও আঘাত করে ন। কারণ সাহার সকলের ছল এই কপভান টি 


হদয়টি সরল এবং স্সেহপরায়ণ, কমলার আদর তিনি 
করিতে জানেন। আর'নবনকাশীই যে করিতে জানেন 
ন। তাহ। নহে, তবে নবীনকালীর আদর বিনা বেতনে 
বামুনঠাক্কুণ পাবার স্বার্থে: হরিভাবিনীর আম্মগর্কে 
যথেই স্নেহ এবং সত্যের সংস্পর্শ আছে. নবীনকালীর 
আত্মগর্ধে দেহের অংশ খুব কষ এবং সতা নাই বলিলেই 
চলে, কাজেই আমাদিগকে তাহ! আঘাত করে" এবং 
আমোদের সঙ্গে সঙ্গে একটু ক্রোধের সঞ্চার কবে। অশশ্থ 
এই ক্রোধের হেতু কমলার প্রতি তীহার নির্ধযাতনের 
পূর্বাভীসেই' অনেকট] নিহিত । কমলার প্রতি তাহার 
অত্যাচারে এবং চুরি অপরাধ ও অন্যবিধ অপম'নে 
আমাদের হৃদয়ে যুগপৎ করুণা, ক্রোধ -*বং হাশ্তের উদ্রেক 
করে। নবীনকলী নিক্গে যাহা হরত আদর্শ গিম্িপন! 
মনে করেন তাহ! তীহার সংকীর্ণ চিত্ততা বৈ আর কিছুই 
নহে। ননীনকালীর হাদয় আছে কি নাসে সম্বন্ধে যথেষ্ট 
সন্দেহ হয় থাকিলেও তাহ তাহার ককশ বসন? এবং 
বিরুদ্ধ বাণহকের নীচে এতই চাপ! পড়িয়াছে যে কিছুতেই 
প্রকাশ পাইতে পারে না। 


বাহিরের একট] বড় রকমের আঘাত পাইলে এই সুপ্ত 
হৃদয় তাহার গোপন আপাদ হইতে সাড়া দিয়! উঠিত 
কি না ঠিক বগিতে পারি না, কারণ €স আথাত উপস্থিত 
হয় নাই। মোগলসরাঈয়ে ঘখন তাহার নিষ্ঠুর কবগ 
হতে কষলামুক্তি পাইল তখন বামুনগাক্রুন কমঙ্গার 
জন্ড স্বার্থের দুঃখ ছাড়া আর কোনে! রকম দুঃখ তাহার 
“হইয়াছিল কি না সেই খবর লই্তেও আমাদের প্রবৃত্তি 
হয় না।্ফ্রুমলার চারিদিকে যে আর একটি ভাল 
জড়াইয়া৷ উঠিতেছিল দৈব তাহা এমন করিয়া কাটিয়! 
দিলে তাহ।রি আনন্দে আমরা কমলার জীবন অনুসরণ 
করিয়া চলি, সেই জীবনেতিহাসের ছুই দিনের আগন্তকের 
কথ! আর আমাদের মনেই থাকে না। 


কবরী নৌকাডুবির একটি শ্রেষ্ট ্টি। তিনি 


ক্ষেমন্ধী আলিয়া উদ্দিত হুইয়'ছেন,-তবু 
এই অল্প পরিসর এবং ততোধিক 
অল সময়ের মধো এই ছবিটি আশ্চর্ধ/ অম্লান গুঁজ্ল্যের 
সহিত পরিস্ফুট রেখাসীমার ঞ্ুবতায় আমাদের হৃদয়ে 
অক্কিত হইয়] গিয়াছে । ক্ষেমন্করী নলিন।ক্ষের মাতা, 
তাহার প্রতি কাঙ্গে এবং কথায় প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষে 
পার্থিব ব্যাপারে এবং দ্ধিনিষে প্রকাশিত-প্রতিফলিত- 
অথবা-সুপ্ত হুর্যযক্িরণের মত নলিনাক্ষের প্রতি তাহার 
স্নেহের সাক্ষাৎ জামর! পাইয়া থাকি । মাত! ক্ষেমগ্ষরী 
রূপে যদিও তিনি উজ্জল ভাবে পরিশ্ফুট হইয় উঠিয়াছেন, 
৬বুও শুধু মাতৃপ্েই এই চব্রিত্র নিঃশেষিত হইয়া যায় 
নাই। তীহার নোবতি সঙ্জাগ এবং সঙ্ঞ।ন, তাহার 
হদয়ের অধ্যঃ যাসুরন্তির উন্দুপধতার পরিচয় ও আমরা পাইয়। 
থাকি। চোপের় বালির যাঁত! রাজলঙ্্মী এবং সাত্বিকা 
অন্পুর্ণা নৌকাফুবির “ক্ষমন্করীতে আসিয়া নিল্্যা 
গিয়াছেন, তঞ্চে এই রাসায়নিক্ক সংযোগক্রিয়ায় এই 
মানবীটিতে রা'জজক্দীর মাতৃত্বাতিম।ন লয় পাইয়। গিয়াছে 
এবং তৎপরিবর্তে অব্পূর্ণার সাত্বিকতা ছাড়াও কতকগুলি 


নৃতন গুণাবলীর সমাবেশ ঘটিয়াছে। 
ক্ষেষক্করীতে মাতৃত্বাভিমান নাই, তাহার কারণ 


মাতৃষ্বর্গবিচুত মহেন্দ্রের মত সম্থান-নলিনাক্ষ এই 
অভিমানের কোনে স্থুযেগই দেয় না, সম্থান হিসাবে 
নণিনাক্ষ এত খাটি এবং পরিণত; তাহা! না হইলে 
ক্ষেষক্ষরীতেও এই অভিমানের আমর! সাক্ষাৎ পাইতাধ. 
কারণ অভিমানের মূল হেতু যে সুগ্মান্ুভব অগবা অল্পেই 
অবঘাত পাইবার ক্ষমতা, তাহা অনেক দিক দিয়া 
ক্ষেষস্করীতে যে আরো হুঙ্ত। প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা 
নিশ্চিত; ন্েহহীন সেবা তিনি সহ করিতে পারেন না, 
এজন্য কোনো মাহিনাকর! দাসী চাকর তিনি রাখেন 
না। নলিনাক্ষের গুণে মুগ্ধ হইয়৷ নয়, শুধু জন্গুরোধে 
পড়িয়া হেমনলিনী তাহাকে বিবাহ করিতে যাইতেছে, 
হেষনলিনীর মুখে এই অন্কুৎসাহের কাষ্টতাবট। ক্ষেমন্করার 


ইয়নংখ্ট।) 


শখ 2০ জাত বি ৩৮ লা বত তি 


চক্ষু এড়াইতে প্রারে ন! এবং শুধু এই নীরব স্ল্স ভাব 


পরিচয়ের জোরেই প্রস্তাবিত বিবাহকে ভাঙ্গিয়। দিতে 
তিনি কিছুমাত্র কুষ্ঠিত নহেন। 

মানন ব্ৃতিতে অ্পুর্ণা ও ক্ষেমঙ্ক বীর সা্ৃহ্া আছে,_- 
ছ/'জনই তীক্ষবুদ্ধি এবং যানবচরিত্রাভিজ্ঞা, তবে বাংলা 
মাসিকের রচনা পাঠ শুনিতে আনন্দ এবং সেগুলি 
সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে তাহার আলোচন। করার ক্ষমতায় 
ক্ষেমক্করীর মানসশ[জ্ঞকে আমর! কিছু বেশী উজ্জল এবং 
প্রশ্চুট বলিয়া দেখিতে পাই। ছুগ্নই সন্বগুণসম্পন্না, 
তবে অব্বপুর্ণার সাত্বিকতা সরল এবং একমুখী, আর 
কেমঙ্করীর সাত্বকতা বিরুদ্ধ এবং বিচিত্র উপকরণের 
সমাবেশে একটু জুটিল। অন্পূর্ণায় আচার নিষ্ঠার 
প্রকাশ নাই; কিন্তু অনুখ লহয়! প্রাতঃক্গান, আহার 
ইত্যাদি লইয়া অন্যবিধ কৃচ্ছ,সাধন, ব্রাঙ্ম হেমনলিনী 
এবং এমন কি ব্রাঙ্গ স্বামীপুত্রের নিকট হইতে কলুষ- 
স্পর্শশন্ত থাকিবার চেষ্টায় ক্ষেমন্করীতে এই আচারনিষ্ঠার 
প্রকাশ খুব বেণী; অথচ এই অত-অচারের অত্যাচারেও 
হন্দুবিধবার সংকীর্ণ চিত্ততার ভাগট। ত1হাতে আদে নাই। 
তাহার পর-সহষুত। + (91011010101) ) অসামান্ঠ, তিনি 
যে অন্যকে লইয়া “ছুইছুঁই করেন” ইহা তাহার “ঘ্বণা, 
নহে, শুধু একট] 'অত]াস” হহা তাহার পিতামাতা 
ভ্রতাঙগ্ীর নিকট হইতে পাইয়াছেন, এই অবলস্ত্রনকে 
তনি. ছা।ড়তে পারেন না; তবে ধেতাবে যে পালত 
সেই ভাবেহ তাহার সত্যোেপলান্ধ পথে কোণে বধ। 
নাহ হ্হাই তাহার মত। পোন্দর্যযচচ্চ। তাহার আর 
একটা বিশেষত্ব । স্পর্শ বাঠাইম। চলা, অথচ মেম 
গা।খর। সেলাই কাধ) শিক্।) |নজসব্থন্ধে যথাসম্ভব 
ধস্,তানাধন) অথচ অগ্তকে মনের মত কারয় সাজাহবার 
ইচ্ছা, অগ্ঠে অলঙ্কগ ভূষণ এবং সুসজ্জ।, ফুল এবং সুন্বর 
মুখ ভালবাসা; নষ্ঠ। কঠোর আচাএপগায়ণতা, এখ5 


রঃ , ০ 3 
সাধারণ পরসাৎযুত।; পুণকেের শক্ষার সম্পুণ অভাবঃ ধ্যাক্তত্ব আছে 


'খচ শ্বাধীনভাবে মানসশাঞ্জ পারচালন।র ক্ষমতা, 
*৩)1ধ বিরুদ্ধতার সাক্মলনে ক্ষেমক্করী-চিআ অপূর্ব । 


তত - ৮ সপ স্পা আপ ০ 


“আক্ষ তে 


কথা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ । 


নল ৩ শি পাজি পা স্টিক টি 


অন্নপূণ্র। তাহার আধ্যাত্ব₹তায় সরলতা এবং একমুখিতার 


ফলে বেন গাঢ় এবং একাগ্রচিত্ত সন্দেহ নাই, কিন্ত 
ক্ষেমস্করীর ভগবত্পরায়ণত1 কিছু তরল হইলেও বিচিত্র 
তার মাধুর্য্যে এই চরিত্রস্থষ্টি অভিনব এবং নিপুণতর ইহ। 
নিশ্চিত। রঃ 

নারীতক্ত কবির “সব্বশেষের গানটি” “ক্ল্যাণী”্র 
জন্যই, এই চরিক্র-পৃঞ্জকের সর্বশেষ চ(রতালোচনাটি 
ও কল্যাণষ: নলিনাক্ষকে লইম়াই। 
নলনাক্ষ * এই চম্থের একজন 
নায়ক । রমেশের প্রভাব যদিও 
সার! গ্রন্থ জুড়িয়াই বর্তধান, আর নলিনাক্ষ যদিও গ্রন্থের 
মাঝামাঁঝ জানগায় আসিয়া উদ্দিত হইয়াছেন, তবুও 
ন(লনাক্ষহ গ্রন্থের শেষ অংশের রাজা, সেখানে রমেশের 
প্রভাবও কতকট! খর্ব হইয়। গিয়াছে। 


নলিনাক্ষ 


সপ সশসপপপপপপপপপিশ তলা ৮ পি শতশত ৭ পতি 


০৯৮7৩ পা, পা পাপা পা 





* ববাজ্রনাথের ন।যখকরণের পিরুদ্ধে আমরা এখানে 
একটি নালস রুজু কারয়া রাখতোছ। [বনোদিনী 
এবং পরেশ এই ছুহটি নাম তাহার পূর্ববস্তী অগ্ত ছুই 
ছুহ জনের ছুহ উপগ্তাসে আছে, একটু সতক হহঙ্লে 
এই ছুটি নাম তিন 1নদ্গের উপন্তাসে ন। ঢুকাইয়াও 
পারতেন। এটা তত দোষের »1 হইলেও, [নজের 
রচনাতেহ নমেগ্ন পুনরুক্ট। নিশ্য়হ পগোযাবহ।. 
“চরকুমার ণঙা য় অক্ষয়ের সাক্ষাৎ পাহয়। আনিয়। 
"চোখের বা।ল''তে অঞ্চয়ন।খধারা আর কাহাকেও আমর! 
দেখতে হচ্ছ কার নাই। রবাশ্রনাবের ছেলেবেপাকার, 
[লাখও “ভগ্রন্ধয়ে”র নালনাকে আমর তাহার “নাঁলনী"- 
নায়া ক্ষুদ্র নাটকাতেও দে।খঝাছলাম। পে নলনী 
বছাধন পঞ্ধে 'নোকাড়াব তে আ।সঙ্জ। 'হেম -জন্স লাভ 
কারয়াছেন তাহাতে ক্ষাত নই, ।কন্ত তান যু'গোড়ায 
গলদ" এবং "নোকাডু।ব' ছুহ পুগুকেহ গুটি পুরুষের 
আলনপয়। আনন প৩য়। বাসসাছেন তাহ। 
অসখ্য। "গোড়ায় গলদে”গ নাপনাক্ষটি 'নলনাক্ষ।? এ 
মণও হহলেও, এহ নারা-ধান্মতায়ই তাহার একট। চারজজ 
আর আমাদের এহ নাঞন।ক্ষাটর ত 
কহ নাই। এক নামে দুটি ব)ক্তত্বের নামকরণ কর! 
অন্তায়। 


প্রতিভা 

কিন্ত রাজ] হইলেও সিংহাসন, রাজপরিচ্ছদ &কন্বা 
রাজদণ্ড তাহার 1%ছুই নাই,__তিনি নিতান্তই প্রজাতগ্ত্রের 
রাজা, দশের কর্মকোলাহলে তিনি আপনাকে যেন 
হারাইয়া! ফেলিয়াছেন .বলিয়াহ মনে হয়। বারের 
কোনে পরিচায়ক চিছ্বের অভাবে এই বর্ণচোরা 
রাঁজাটিকে আমর! অনেক দিন পধ্যস্ত ঠাহর করিয়া 
উঠিতে পারি নাই, কিন্ত অবশেষে তিনি ধর! পড়ি- 
প্াছেন,-- তখন দেখয়াছি দশের কর্ম তাহারই কম্ম। 
দশের শক্তি পৌন্দধ্য তাহারই শক্ত সৌন্দর্য্য । গ্রস্থ- 
শেষে? জীবন-কল্লোনের তানই গোপন উৎস। 

নালনাক্ষ গুথম জীবনে কেন্জ্রহ।ন ছিলেন এবং শাস্ত্র 
ও ধর্মের কথায় মার যু ধ্রতেন, মাতা ক্ষেমন্ক রী 
|নকট হইতে আমর এই খবর শুনক্নাছিঃ কিন্ত সেহ 
জীবনের গ্ুত)ক্গ পরচয় পাই নাই। ব্রাঙ্গ'।পত। মার 
গেলে হিন্দু আচারপরায়ণা মাতাকে সন্ত করিবার জন্ত 
ব্রাহ্ম নালনাঞ্গ প্রথম আচার অনুষ্ঠান পালন করিতে 
জরস্ত করেন। তাহার অন্তরের উড়ে-চল। ভজপ্রাণত। 
এতাদন অবলন্বনের অভাবে বা।হরে এবং নিজের কাছেও 
একা (শত হইতে পারে নাহ, আচার অনুষ্ঠানের সুত্র 
ফোলয়া যখন ঘদয়ের পাএপুপতাকে আধ্যাজ্মক দানা- 
বাধা পাইলেন তখনই যথাথভাবে তি।ন আপন হৃদয়ের 
গার্চয়টি লাভ কাঁরলেন, তখন [নয়ম-সংযমের আর 
কোনে শু্ধত। রহল না, অন্তরের রসে তাহাও মধুর 
হুইয়া উঠিল। 

নলিনাক্ষ ছাদের অস্থুরোধে মাঝে মাঝে ধঙ্ম সম্বন্ধে 
বন্ভৃতা দয়া থাকেন। সোন। যেষন বানানে যায় ন। 
বণ ঝড় অ]11আ্মক কথাগুলিও তেষনি কাহারে! আধ্যা- 
ব্িক আঁতিজ্ঞতা হইতে ছ।ড1 স্থ্ট হইতে পারে না। 
 অধ্যাত্মজীবন ভিত্তিহীন খের ফাকা কথাগুলি হাওয়ায় 
মিলাইয়া যায়, যাহার হদয়তরী হদয়দেবের ছুটি “সোনা- 
করা চরণপা!শে” সোন। হুইয়। ধায় নাই? তাহার প্রকাশকে 
' গায়ে সোনার রং মাখিয়া। আসলেও নকল অনুকরণ এ৭ং 
, গিশ্টিকর় বলিয়া চিনিতে বিলম্ব হয় না। নলিনাঙ্গের 


(৮5) 


[খ্যবর্ষ। 


বক্তৃতা তেমন নয়, সেই বক্তৃত। হইতেই তাহাকে জামরা 
প্রকৃত আধ্যাত্মিক বলিয়া চিনিতে পারিয়াছি। 
সভায় নলিনাক্ষ বন্তৃত। করেন, দশঙ্জনে নলিনাক্ষকে 
লইয়৷ টানাটানি করে-_-এর জগ্তই নলিনাক্ষ সভার এবং 
ঘ্শ জনের মানুষ নছেন। তিনি দশ জনের যধ্যে আপ- 
নাকে ছড়।ইয়। দিতে পারেন বটে, কিন্তু অন্তদ্েও 
ডুবিতে পারেন, এবং অগ্তরে ডুবাঁর একতায়ই নলিনাক্ষ 
চরিত্রের বিশেবস্ব । এমন কি তিনি যখন দশজনের সহিত 
মিশেন তখনও যেন তিনি তাহার নিষ্ঠানিযমের পবিস্রতা 
গায় মাখিয়! আসেন, তখনে। একটি ধ্যানপরায়ণ গম্ভী- 
রতার ঞ্ে]োতিগগোঞ্সকে তাহাকে দশজন হইতে পৃথক 
করিয়া রাখে। 
অন্নদ। হেমের রহিত তাহার প্রথম পরিচয়ে তাহাকে 
আমর] বেশ আলঁদী এবং রসিক বলিয়াই দেধি। কিন্ত 
বেশী কথা কহাটা ফ্রীহার মোটেই প্রকৃতিগত নহে, প্রথষ 
জানাশোনার সমস তাহার অন্তরতম গভীরতাকে ঢাকিয়। 
রাধিবার জন্য ইঞ্ছ৷ শুধু কত্রিম বাক্জাল। এই প্রথম 
সাক্ষাতের পর স্তীহাকে আর আমর] বড়” বাক্যবায় 
করিতে দেখি নাই। ব্রাহ্ম সমাজ তাহাকে আচার পরা- 
যণতার জন্য নিন্দা করেন, মাতা ক্ষেমস্করী তাহার এই 
যৌবন তপশ্চর্ধযাকে ছাড়িতে অস্করোধ করেন, যোগেন্জ 
তাহার"মানব চরিদ্রানভিজ্ঞ স্থুলত। ঘারা তাহাকে আঘাত 
পরে, কিন্তু নলিনাক্ষ সুধু নীরবে হাসেন- কোনে প্রতি- 
বাদ নাই, তর্ক নাই, কোমর বাধিয়। যুদ্ধ করিবার লেশ- 
মাত্র প্রয়াস নাই। বাহিরের কোনো বিরুদ্ধতা তাহাকে 
কিছুমাঞ্জ বিচলিত করিতে পারে না, বিরোধ-বিক্ষেপ 
তাহার গ। হইতে যেন পিছলাইয়। যায়। 
মুখে কথ। নাই, হাতে কাজ নাই, নায়কতার সাধারণ 
কোনে। লঙ্গণই নাই, অথচ তিনি গ্রন্থের শেষ।ংশের 
নায়ক , তাহার নায়কত্ের দাবী সুধু তাহার নীরব 
প্রশান্তি এবং স্গিগ্ধ হাসিটির মধ্যেই আছে। প্রত্যক্ষ 
ঘটন। দিয়! বিচার করিতে গেলে কমলার শ্বামীত্ব ছাড়া 
মলিনাক্ষের আর কোনে। মূল্যই থাকে না কিন্তু সেই 
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ভাবে বিচার করা সব চরিত্র সম্বন্ধে ঠিক বিচার নর়। 
অগ্রকাশমান নলিনাক্ষ-হূর্য্যের আলোক. সাহচর্য লাত 
করিবার জন্য অন্য চরিত্র ভিতর দিয় প্রতিফলিত 
আলোকের দিকেই আমাদিগকে তাকাইতে হইবে--অন্ 
চরিজ্রের উপর নলিনাক্ষের প্রভাবের ভিতর দিয়াই আমা- 
দিগকে নলিনাক্ষকে বুঝিতে হইবে। সেই ভাবে বিচার 
করিলে “ুখি নৌকাডুবির শেবাংশ নলিনাক্ষ দিয়াই নিয়- 
সত্রিত,_ তাহার প্রভাবে শোক-অিয়মাণ ছেমনলিনী বাহি 
রের নিষ্ঠার মধ্যে দৃঢ়তার অবলম্বন লাত করিয়াছে এবং 
বিরুদ্ধতার আঘাতে মুহ্যমান হওয়ার পরিবর্তে প্রশান্ত 
ভাবে হাসিতে শিথয়ছে, তাহারি চারপ্রপ্রভাব অন্নদার 
মনে মানন্দ ঘণাইয়া তুলে এবং তাহাকে জামতৃপদে 
পাইবার আশায় অন্দা নিজবে, বার পর নাই (সীতাগ) 
বান বলিয়। মনে করেন, মাত। ক্ষেমঞ্করী তাহারই চবিত্র 
মাহায্মোের ব্যাখ।ায় আপনাকে প্রকাশ ক'রয়া তুলেন- 
এবং কমলা এই সৌম্যস্থন্দর ০,বতার মত স্বামীটির উদ্দে 
শেই দূর হইতে আপন জীবনযাত্রা চালাম্ব এবং নিকটে 
আসিয়৷ সব।কর্মে পৃঙ্জার ফুলটুকুর মত ত্াহারি চরণে 
পাপ্তে আপনাকে নিবেদন করিয়। দেয়। নপিনাক্ষ হেমের 
গুরু, অন্নদান্ন ভাঁক্তর পাত্র, ক্ষেমস্করীর 'বাপ' এবং কমলার 
ত্বামী,__চারিটি ভক্তের দেবতা এই নলিনাক্ষ ;- সেও 
আবার কেমন ভক্ত, একটি শিক্ষা সংঘমে অতুল, একটি 
প্রশান্ত ন্নেহে পরিণত, একটি মানসতা ৬ সাত্বকতায় 
পুজনীয়া এবং অন্যটি সরল পাতিব্রত্যের আদর্শ । 

কিন্তু যিনি প্রকৃত দেবত। তিনি আব:র তার তক্ত- 
গণের ভক্ত*ন। হইয়। ছাড়েন না। নলিনাক্ষ হেমনলি- 
নীকে সম্মান করেন, অন্লদাকে ভক্তি করেন, তাহার 
নিত্য-জাগ্রৎ অবিচলিত সেবাহস্ত মাত। ক্ষেমন্ধরীর ক্ষুত্র- 
তম প্রয়োজনে খাটান, কমপার হৃদয়নিহিত সতী- 
যাহাজ্্যকে দ্বিধাবর্জিত হৃদয়ে পৃজা করেন। 

কমল!-ঘটিত ব্যাপারে নলিনাক্ষ চরিত্র সুম্বর 
প্রকাশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। ম'বাপ-মরা হুস্থা 
কমলাঞ্চে তিনি না দেখিয়াই বিবাহ করিয়াছিলেন। 


২ বত বাব 


কথা টার রবীজনাখ । 


৮১. 


০ সরস পাটি পাস বাসলী উট" সফি ৯ রিপা পি সি এজ পটল 


নৌকা কমলা হারাইয়া গেলে তিনি বহুকাল 
পর্য্য ও কমলার আশাকে ছাড়েন নাই এবং দ্বিতীয় 
বার বিবাহ করিতে ক্ষেমঙ্করীর বিস্তর অনুরোধ সন্তববেও 
কমলার মৃত্যু সন্বন্ধে তিনি নিঃসংশয় নহেন বলিয়া 
তিনি শুধু সময় লইয়াছেন। কমলাকে হরিদাসীরূপে 
দেখিয়া একটা-কি অস্পষ্টকে »্টট করিয়া লইবার 
জন্য তাহার মনের চেষ্ঠা দেখিতে পাই, রযেশের 
চিঠি পড়িয়া হরিদাসীই যে কমলা এ সথদ্ধে তাহার 
কোনে। সন্দেহ থাকে নাই, রমেখের চিঠিযে কথার 
সাক্ষ্য দিল, নঙ্গিনাক্ষের নিজের অস্তরদর্শী দৃষ্টির কাছেও 
কমলা-হৃদয়ের সেই সতীতীর্থতার খবরটি গোপন 
রহিল না। রমেশের সহিত এতদিন বাস. করিয়া 
-আসা সত্বেও কমলাকে কোনে প্রশ্থ না করিয়াই এমন 
দ্বধাবিহ!ন ভাবে গ্রহণ করায় নল্লিনাক্ষের খুব 
মহত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। | ্ 
কিন্ত মহৎ নলিনাক্ষের চেয়েও আধ্যাত্মিক নলিনাক্ষকে 
আমর শ্রেষ্ঠ বলিতে বাধ্য। এই আধ্যাত্মিকতা য়ও 
আবার নলিনাক্ষের একটু বেশ বিশেবত্ব আছে। 
রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক চরিত্রস্্ির মধ্যে একমাত্র 
নলিনাক্ষই যুবক--নবীন তপস্বী তিনি আর সৃষ্টি করেন 
নাই। নালনাক্ষের এ নবীনঙ যে সুধুবয়সে তাহ! 
নহে, তাহার চিত্তের যুবভাবেও বটে। আম: 
এতাঁদন শুধু নলিনাক্ষের ধ্যান-অধ)য়নের গভীরতাই 
(দাথয়। 'আসিয়া্ধ, আজ সহসা সেই শান্ত শুন্রতার 
মধ্যে বরাবর রাক্তম আলে তাঞছার রোমকূপ ভেদ 
করিয়। তাহার হয়কে রাঙাইয়া দিল এবং কমলার 
কপায় সেখানে নানাসুরের নহবৎ বাঙিয়া উঠিল। 


এই পবিত্র প্রেষে নশ্রিনাক্ষের আধ্যাত্মিকতা কিছমাজ 


কমে নাই, বরং তাহার চরিত্রের সৌন্দর্য ও মাধুর্য 
বাড়িয়!ছে। পরিণতিকে শুধু যে “178910101058 1767160- 
1109 হইতে হইথে তাহার কোনো মানে নাই 
৮1060 10৬ ১01) 01001 টিটি (116 ০1908" এই বা 
মনে করিয়। নজিনাক্ষের আধ্যাত্তিকতাকে খাটে কর। 


প্রতিড! 
জ্যৈে্ ১০১৯, 8 
যাইবে না, কারণ নলিনাক্ষ এই প্রেমকে আধ্যাত্মিকতার 
নক বাধিয়া দিতে পারিয়াছেন, কমলাকে লইয়া 
তাহার উপাসনায় আমর! তার পরিচয় পাই । 

(ক্রমশঃ ) 


শীম্ুখরঞ্রন রায়। 


সার্থক মিলন । 


প্রকৃতি সঙগনী মোর ! বসন্তের প্রথম উধায় 
পরাতে ভক্তের সাধ-_দানাইতে ভালবাসা তায়-- 
আজ তুমি দেখ দিলে আত্ম-হ।র1 উন্মাদিনী-সাঞ্জে 
বহিল অমৃত-বন্তা পিপাসিত অন্তরের মাঝে ! 


সংসার-অতাত। অয়ি ! কত শঙ্ক। জাগে মনে মনে 
পড়ে পাছে দেবী-মৃণ্ডি সংসারের সন্তপ্ত নয়নে! 

উৎকঠা-ব্যাকুল আখি-_লক্জা-নত্র স্ুচারু আনন 
করেছিল তোমা সখী, আরো যেন সুন্দর শোভন ! 


গাঢ় আলিঙ্গনে বাধি, শুধাইনু তৃবিত হিয়ায় 
জন্মান্তরে পাব তোম?? গ্ুখী হবে লাভিয়ে আমায়? 
আশাতীত প্রেমময়ী ! সুধাভরা একটি চুক্ধন 

সকল উত্তর মোরে দিয়ে গেল নিঃশবে কেমন ! 


বিশ্বের তরুণ আঞ্পো। পিক-কণ্ঠ, মৃহল মলয় 
জানাইল দেবাশীষে এ মিলন সাথক নিশ্চয় ! 


১ল। ফান্ধন। 
শাজাবেজ্জকুমার দত্ত । 


গিলগিটদিগের বিবাহোৎসব। 


গতচৈব্রসংখ্যা 'ভারতীতে" আমার লিখিত “গিলগিট' 
দ্রিগের আমোদ গুযোদ শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠক পাঠিকাগণ 
পাঠ করিয়াছেন, গতবারে নামি গিলন্িটদিগে 
আচার ব্যবহার ও রীতি নীতি এবং তাহাদের সর্বপ্রধান 
 এগিনোবাজনো” উত্সবের বিবরণ প্রদান করিয়াছি। 
চলন্ত তাহাদের (ববাহ উৎসবের একখানি চিত্র “প্রতি 
“গায়” পাঠক পাঠিকাগণকে উপহার দিলাম। 


(৮২ ) 


সি ৩১ পচ সিটি পক টি 


| হয় বর্ষ। 


শি শা এসপি শি তা শি সি ক্ষ শত তী কি টি ভিত কাজ পিক সি পি বাসি শনি তি 


শ্রীনগরের উত্তর পশ্চিমাংশে ২২৮ মাইল দুরে 
“গিলগিট”? অরস্থিত। স্থানচী “কাশ্মীর মহারাজের' 
অধীনে হইলেও ইংরাঞজ গতর্ণমেন্টের একজন রাজ 
নৈতিক কর্মচারী তথায় অবস্থান করিতেছেন। * 
“গিলগিট” দিগের বিবাহ প্রণালী অত্যন্ত আমোদ 
জনক এবং তাহাতে বেশ একটু বিশেষত্ব আছে, বালক 
গণ ষোড়শ কি সপ্তদশ বর্ষে পদার্পন করিক্রো ' পিতা 
মাতার! পাত্রী অন্বেষণে ব্যস্ত হয়। কোন পাত্রীর 
সন্ধান পাইলে গ্রামের প্রধান গণকে সংবাদ দেওয়] 
হয় এবং পাগাদিগ্রকে ভোজ্য দ্রব্যে পরিতুষ্ট করাইয়া 
কন্তার পিতামাঞঙ্জার নিকট বিবাহ প্রস্তাব উথাপন 
করিতে অনুরোধ করে, প্রধান মহাশয়ের! এই প্রীতিক্র 
সংবাদ লইয়া ক্বন্তার পিতার নিকট উপস্থিত হয়। 
কণ্ঠার পিতা তাঙ্থাদদগকে যত্ব পুব্বক ২৩দিন ভোজন 
করান এবং স্বীয় গ্রামের প্রধানগণ ও আত্মীয় ম্বঞ্জনকে 
আহ্বান করিয়া একটি মঞ্জলিসে এই বিষয় মীমাংস। 
করে। কন্তার পিক্ঠার সম্মতি পাইলে উভয় পক্ষ তাহাদের 
রীতি অনুসারে ঞরকথানি প্রার্থনা পত্র পাঠ করে এবং 
এইরূপে বিবাহের সন্বন্ধ পাকা হইয়৷ যায়। এই নূতন 
আশ্মীয়তার নিদর্শন শ্বরূপ বরের পিতা কন্যার পিতাকে 
নিয়লিখিত দ্রব্যগুণি উপটৌকন প্রদ।ন করে... 
ধুতি-_-৫ গজ 
স্সচি (64110) ১টা 
ছুরি--১খানা 
দড়ি--১গাছি 
তৎপর বিবাহ উৎসবের দিন স্থির হইলে বরের পিতা 
গৃহে ফিরিয়া আইসে। বিবাহের নির্ধারিত দিবসের এক 
পক্ষ পুর্বে বরের পিতা বা অভিভাবক ৩ তুলু (১তুলু 


র ৮মাসার সমান) স্বর্ণ লইয়। পাত্রীপক্ষের বাটীতে উপস্থিত 


হয়। এই স্বর্ণ কন্যার পিতাকে দেওয়া হয় এবং শোভা- 
যাত্রায় কত জন লোক সঙ্গে করিয়া, কোন্‌ দিন আসিয়! 


চপ ভারজীতে লাদার এপিননিউন রত 
অঞ্টব্য। 


হয় সখ্য। |] 

উপন্থিগ হইতে হইবে, বর ধিজঞাসা করিয়া 
আইসে। বাড়ী আসিয়া! বরের পিত1 আবশ্ঠকীয় সাজ 
সরঞ্জাম সংগ্রহ করিয়! চারি সের পরিষিত ত্বত পাঠাইয় 
দেয়। “ঘি'কে “তাওয়াইস্দ্বত” বলে । ( তাওযা-_1777) 
এই ঘ্বত না! পৌত্কা। পর্যান্ত বিবাহ্ছের এক অঙ্গ “তাও” 
উৎসব সম্পন্ন হইতে পারে ন1; এবং বিলম্বে পৌছিলে 
বরপক্ষকে ১তুলু স্বর্ণ দণ্ড স্বরূপ দিল্সে হয়। বিবাহের 
পূর্ব দ্রিবস রজনীতে সমস্ত গ্রামবাণী গণের সম্মুখে ৮টার 
সময় এই উৎসব সম্পর হয়। সমাগত বাকিগণের যধাস্থলে 
একটী সুরৃহৎ লৌহ কটাহ স্থাপন করিয়া “কাছারী” কিন্বা 
“বাবুসী” বংশীয় কোন ব্যক্তি ত্বত, অট1,) এবং চিনি, 
বৃক্ষের বীজ ও পাতা লইয়। ছুটীয়া আইসে এবং দ্রব্য 


এ ০ ৩৬৩ ৯৬ আসিস শি স্পিড পাস আপস শত শী 


(৮৩ ). 


(5) . 


(ছ) 
(জ) 
(ঝ) 
(&) 


(ট) 


গিলগিট্দিগের বিবাহোগুসব।- 


শাসিত ২৩ ১৩ সা পপ শাস্িিসিলতে ও বিশ তত্র 


ইহা ম্যাকপান প্রধানের তা 


দিবন। রাখিতে-_-ইত্যাদি। 
ইহ1 মাঘলট প্রধানের ত।ও 
দিবন! রাখিতে-- ইত্যাদি |. 
ইহ] খানা” রাজার তাও 
দিবন। রাখিতে__ ইত্যাদি । 
ইহা! ধার্ট্ি 'গীরখির"' তাও 
দিবন। রাখিতে-__ইত্যাপ্দি। 
ইহ] “মারিও, প্রধানের তাও 
দিবন! রাখিতে-_ইত্যাদি। 
যদিও «নীল, তাওয়ের কর্ত। 
দ্বিবন! রাখিতে-_ইত্যাদি। 


গুলি কটাহে রাখিয়৷ অল্প অগ্নিদ্বার। উত্তাপ দ্রিতে থাকে, প্ুরুষগণ যখন রহ অপূর্ব সঙ্গীতে মন্ত থাকে, পেই 
কটাহস্থ দ্রব্যগুলি হইতে ধূম নির্গত হইলে পন. লোকটী সময় স্বীলোকগণ নিশ্ন লিখিত গানটা গাহিয়া থাকে--_ 
(ক) এই 'রুক্ত প্রবাল' “বইর গুলের' 


উ্তয় হস্তে কটাহের হাতনি ধরিয়া কটাহটি মন্তকোপরি 
উত্তোলন করে. এই সময় তাহাদের বাছও অদ্ভুত 
রবে বাজিয়। উঠে এবং বাজনার তালে তালে নৃত্য 
করিয়া কটাহধাশী ঘরময় ঘুর্িয়া বেড়ায়। নৃতারগ্ডের 
সঙ্গে সঙ্গে সমবেত লোক সকল করতালি দিয়া সমস্বরে 
নিয়লিখিত গানটী গাহিতে থাকে-__ 
(ক) ইহা “বইর গুলের' “তাও' 
দিবন৷ রাখিতে মাটিতে কাউকে 
নিজেই রাখিব তাও' (1901) | 


(খ) ইহ] “মালীক' প্রধানের 'তাও' 
দিবনা রাখিতে ইত্যাদি 
(গ) ইহ রাজোপযুক্ত তাও 
দিবন] রাখিতে”_ইত্যাদি। 
(ঘ) ইহা! সংসার উপযোগী তাও 
দিবন। রাখিতে-- ইত্যাদি । 
(ও) ইহা “শামীর' প্রাধানের তাও 


___.._ দিবনা রাখিতে--ইত্যাদি। 
(ক) (খা) 80 96 115110-110101 01 [0911717, 
(৬). 875 09 0019 01 1010, 


(খ। 


দিবন! গাথিতে অন) কাউকে 

নিজেই গাধিব আমি । 

এই 'প্রবাল-ভাগার' 'মালিক' প্রধানের 
দবন!.গাথিতে অন্য কাউকে 

নিজেই গাথিব আমি। 


(গ-ট) কেবপ মাত্র উপরের নামগুলি 


উল্লেখ করির়। এই কথা বার বার 
গাহিতে থাকে। 


এই গানটী শেষ হইলে “কাছাড়া” একমুহর্তের জন্য 


সস... ২ 


(চ) 
(ছ) 
(জ) 
(ঝা) 
() 


কটাহ খানি চুল্লির উপর স্থাপন করে, এবং পুনরায় তাহা 
ছুই হস্তে মাথার উপর উচু করিয়! তুলিয়া নৃত্য গীতে হত্ত 


81011)071--10100 (07061 01 বি, 
$101210101-1109 (00101 01 8৮ 
[10111171006 1707) 01 ভালা), 
(811151)11--11)6 11018 01 10029, 
)1101)৩--711)6 সি0) 01 01801) 


(:9010070690 0১650 ০1 00110, ঘ'/))17,) 


_শ্রতিভা 
জা ১৩১৯. 


হয়। তৎপর স্রীলোক, দিগের মধ্াহইতে একজন 
কুমারীকে বাহির করিয়। আনিয়া, পেই কটাহটীর ভার 
অর্পন করিয়া, অনা কাহারও সাহায্য ব্যতীত ৫ খানি 
পিষ্টক ভাজিতে অন্রোধ করা হয়। পাঁচখানি পিষ্টক 
প্রস্তত হইলে, কুমারী অন্যান্য স্ত্রীলোকগণের উপর 
সমবেত লোকগণের আহার প্রস্তত করিবার ভাব অর্পন 
করে; এবং তাহারাও আহ্লাদের সহিত সেই ভার 
গ্রহণ করে। শত্ীলোকগণ বন্ধনের কার্যা আস্ত করেয়। 
দিলে পর, তাহার! অন্য একটি গৃহে গমন করিয়। সমস্ত 
রাজি নৃতা, গীত ও আমোদ প্রমোদে অতিষাহিত করে। 
এই বাক্রিকে “তারওয়াই রাত” অর্থাৎ 'তাওয়ার রজনী; 
ঘলে। 7 
বদি বরকে কোন দৃরনত্তী গ্রামে ক্গ্তার বাড়ী যাইচে 
হয় তাহা হইলে শোভা যাত্রার দিবস প্রত্যুষে বর ম্লান 
করিয়া ঘতদূর সম্ভব তাহাদের ভাল পোষাক পরিধান 
করে এবং নিরলিখিত গীতটী বর একবার উচ্চারণ করিলে 
পর, তাহার অন্কুচরগণ সমস্বরে সেই পংক্তিটী পুনরা- 
বৃত্তি করে-_ 
“প্রনমিব আগে মায়ের চরণে 
| .  স্তনা দিয়াছেন যিনি” 
তৎপর বর তাহার মাতার চরণে প্রণাম করিয়া ফিতর 
শট আসিলে, বরধাত্রীগণ নিয় লিখত কবিতাটী আবৃত্তি 
কযে-- 
“ওরে পাথর ভুই ভারী হ, 
অতি গু5 দিন আজ এসেছে; 
ওরে পাথর তুই ভারী হু 
সোনার সঙ্গে তোর ওজন হবে, 
সন্ধ্যার সমর যখন বরযাত্রীগণ তাহাদের গন্তব্য স্থানে 
'র নিকটবর্তা হয়, তখন ত|হাদের আগমন বার্ত। জাপন 
করিবার অভিলাষে, অতি ।বকট স্বরে উল্লান ধ্বনি করি- 
[1 থাকে, কন্তাপক্ষও সেই রাসভ-বিনিশ্দিত আনন্দ 
ঘিনীর একটী অনুরূপ প্রত্যুন্তর প্রদান করিয়া, বর পক্ষ- 
রি সম্ভাষণ করিবার মানসে, বাহির হইয়া আইসে; ৪ 


দির 


(২য় বর্গ। 


০৪ টি এজ হাটি ছি এ জি 


শর সপ পিট সি সি পি ৯ শন ক তাস সি সি উত্তর লা 


পক্ষ কন্ঠার বাটীতে উপস্থিত জি ছড়া কবিতা ও ও ॥ লঙ্গী- 
ত সংগ্রামে প্রবৃভ হয়। সেই সকল গানে, কেবল মার 
তাহাদের পূর্ব পুরুষগখের এবং গ্রামের প্রধান গণের 
মহত্ব ও বীর্য কাহিশী থাকে; £বং অতি গর্বের সহিত 
একে অন্তকে পরাঞ্জিত করিবার অভিলাষে, কন্যা কর্তার 
বাড়ী খানি মুখরিত করিয়া! তোলে; তৎপর আহারার্ি 
সম্পন্ন হইলে নৃ*্)গীতাদ্দিতে অধিক রাত্রি পর্যন্ত কাটায় | 
একজন মল্ল শোভাধাজার পময় বরের সঙ্গে সঙ্গে থাকে, 
পরদিন প্রাহঃকালে সেই মল্প বিবাহের মন্ত্র পাঠ করে। 
কন্তার পিত। সেই ন্সনয় কন্তার'জন্ত গহন, কাপড় চোঁপর 
এবং থাল। বাপন ইত্যাদি অইন্কা আইসে। কন্তার পিত। 
সঙ্গতিপন্ন হইলে কন্যাকে এষ সকল বস্ত প্রদান করিবার 
জন্য বরের নিকট হইতে স্কটা আদায় করে না। কিন্ত 
মূল্য না লইলে স্বামীর আত্ম স্বীয় সম্পত্তির উপর কোন 
প্রকার দাবী থাকে ন।, তখৰ্‌ স্বামীর সম্পত্তি ত্রীর বলিয়! 
গণ্য হয়; এবংস্বামীর সৃতি পর, স্ত্রী ইচ্ছান্থুপারে পর 
পুরুষের অন্ষশায়িণী হইতে পীরে । 
কন্ঠার পিতা দরিদ্র হইলে বিবাহের উপকরণাদি 
অর্থাৎ থালা, খটি, বাটি উতযা্দি কন্তার সহিত প্রদান 
করিতে অপমর্থ হইলে, বন্ধের পিতা কন্তাপক্ষের নির্দেশ 
মত, সেই মূল্যের কোন ঞিনিষ, কন্ঠার পিতাকে দান 
করে) এবং এই দানের জন্য স্বামীর মৃত্যুর পর, স্ত্রী 
স্বামীর আত্মীয় স্বজনের সম্মতিতির পুরুষান্তর গ্রহণ 
করিতে পারে না! এই প্রথাকে “কালক মালক" 
বলে। 
উৎসব সঘাপনান্তে বরঘাত্রীগণ গৃহে ফিপ্সিবার জন্ত 
প্রস্তুত ধয় এবং পান্রীকে বরের ঘরে যাতে উৎসাহিত 
করিবার নিমিত্ত নিয় লিখিত সঙ্গীতটা সকলে গাহিয়। 
থাকে-- 
ওগে! মায়ের হৃদয় লন্দা 
বাছির হয়ে এসগো, 
ওগো জলের অধিশ্বরী 
কেন দেরী করগো। 


২য় সংখ্যা | ] 
এস ওগে। স্বর্ণ কুল! 
কেন দেরী করগো, 
মুক্ত-দণ্ড-নিভাননী 
কেন দেরী করগে। ! 
গান শেধ হইলে কন্ঠাকে গৃহ হইতে বাহির করিয়। 
আনে, এবং কন্ঠা তাহাব পরিজন বর্গের বিরহে উচ্চরবে 
ক্রন্দন করিতে পাকে, তখন সকলে মিলিয়! পুনরায় 
নিয় লিখিত গানটী কণ্তাকে সাস্বনা দিবার জন্য গাহিতে 
ধাকে, 
কেঁদোন। কেদোন। 
ফুল কুমারী, 
গায়ের বরণ মলিন হবে? 
পাহাড়ের উপর 
যাবে তুমি 
গায়েব বরণ মলিন হবে ! 
কাদিলে তোমার 
পুড়িবে হৃদয় 
গায়ের বরণ মলিন হখ। 
গিপগিটে “সিনাকি' নামক স্থানে 'কাত' প্রথ। প্রচলিত 
আছে। কোন যুবক কোন যুবতীর প্রেমে পরিলে, 
যদি খুবকের পিতা মতা সেই যুবতীর দহিত বিবাহ দিতে 
অসম্মত হয়, তবে যুবক গ্রামের প্রধান ব্যক্তিগ*কে 
ডাকিয়। বলে “যদি আমার সহিত অমুক বালিকার 
বিখাহু দেওয়! ন। হয়, তবে আমি “কান্ত করিব।” 
সকলকে এই বিষয় বিজ্ঞাপিত করিবার অভিলাষে সে 
গ্রামের বাহিরে গিয়া, একটী বন্দুকের আওয়াজ কবে; 
তৎপর সকলে সেই স্থানে সমবেত হইলে, পুনরায় সেট 
“কাত” করিবার কথ! বলে, কিন্ব। সুযোগ পাইলে কয়েক 
জন লোকের গন্ুখে, সেই কন্তাটীকে ধরিয়া! তাহার জামার 
বা কাপড়ের একটু অংশ ছি'ড়িয়। দিয়া বলে-_“তুমি 
আমার।” 
[এই “কান্ত” করিতে পারিলে যুবকের পিতা মাত 
ঝালিকার্‌ সহিত পৃত্রের বিবাহ দিতে বাধ্য হয়। কিন্ত 
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রাজ তরজিসী। 


এস্কলে কল্সার পিত] বরের অবস্থাস্থসারে ইচ্ছান্থরূপ অর্থ 
আদায় করিয়া লইতে পারে । এই “কাত” হইয়া গেলে : 
পর যদি দেই কণার কাহারও সহিত বিবাহ হয় তবে 
যুবক সেই বালিকার ও তাহার স্বামীর-প্রাণ বধ করিতে. 
সতত চেষ্টিত থাকে এব* অনেক সময়েই কৃতকার্য : 
হয়। 

শ্ীদেবেজানাথ মহিস্তা। 





রাজ তরঙিণী 


৬ষ্ঠ তরঙ্গ । 
মঙ্গলাচরণ- পার্বতী স্ততি £- 

সুরবধৃগণ বলিতেছেন-_“দেবী অপর্ণ! প্রেম মাহ : 

সআ্বোই চরাচরগুর মহেশ্বরের অর্ধাঙ্গতাগিনী ভষ্টয়াছেন, 
বক্ষপত্র অথবা বায়ু ভক্ুণ পূর্বক ধে কঠোর তপস্তাদ 
করিয়াছিলেন সেই তপস্ার প্রভাব ইহার কারণ নছে 1” 

স্থরবধৃগণের মুখে এই ক্রতিন্খাবহ স্ততি শ্রবগ 
করিয়! হর্ষান্থি দ1 পার্বতী শ্রোতৃবন্দের রক্ষা বিধান করুন ) 
মহারাজ যশস্কর (৯৩৯-৪৮ ত্রীঃ)-- | 

মহারাজ যশস্কর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া রাজ্যে 
নানাবিধ স্ুব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়াছিলেন। ইহার 
সুশাসনে চোরের উপদ্রব সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হইয়াছিজ। . 
বাঞ্জিকালে পন্তশালার দ্বার রুদ্ধ করিধার প্রয়োজন হইত, 
না। পথিকগণ নিরুপদ্রবে গমনাগষন করিতে পারিত।. 
ইনি তীক্ষ দৃষ্টিতে সমস্ত রাপ্রকার্য পর্য/বেক্ষন করিতেন।. 
সর্বাপহারি পূর্ধতন কর্মচারিবৃন্দ সামান্ত কবিকার্ষোর 
অধাক্ষতা ব'তীত অন্ত কার্ধা পাইত না। গ্রাষ্য প্রজাবদ্দ, 
কষিকার্যোে রত থাকিত সুতরাং রাজধানী তাহাদের নেত্র 
পথে পতিত হইত না। ব্রাঙ্গণগণ স্বধ্যায় নিরত ছিলেন, . 
অন্্ধারণ পূর্বক জীবিক। ণির্বাহু করিতেন না বিপ্র 
গুরুগণ সাম গান করিতেন কখনও মস্ত পান করিতেন নাঃ 
তাপসগণ তপস্যা নিরত ছিলেন-_পুত্রদার তরনার্থ পণ 
ধান্ত সংগ্রহ করিতেন ন।। রুণীগণ বিনীত ছিলেন। 


হাট বেধে রারা ররর 
দৈরদ্ষ, বৈদ্য, সত্য, গুরু, মন্তী, নর দত, বিচার- 
পতি বা লেখক কেহই অপপ্ডিত ছিলেন না। 

মারা যশস্কর তীক্ষবুদ্ধি ও স্ুবিচারক ছিলেন। 
একদ1 একব্যক্তি প্রায়োপবেশন করিয়াছিল । রাজ। 
তাহার নিকট প্রায়োপবেশনের কারণ অবগত হইয়? 
তাহার প্রার্থন। অনুসারে স্বয়ং বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া ছিলেন 
ও অতি আশ্চর্য্য কৌশলে তাহার সুমীমণংসা করিয়! 
সকলের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছিলেন। 

ইহার বুন্ধমতাগুণে দেশে সুশৃঙ্খলা সাধিত হইয়া- 
ভিল। কিন্ত ইনি এইরূপ সদ্‌গুন সম্পন্ন হইয়াও স্বীয় 
সর্নীতি পরিত্যাগ করিতে পাঁকেন নাই । ইনি চারিজন 
অনুগত নগরপাল দ্বারা যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করিয় ছিলেন. 
এবং কপটত অবলম্বন পূর্বক পদাতিগণকে নিহত 
করিয়াছিলেন। জো্ঠন্লাতার মুতার পর ইনি অধিকতর 
_ছুর্নীতি পরায়ণ হয়া উঠিয়া ছিপ্লেন। উনি বেঙ্গাবি্ত 
. মামক এক ব্যক্তিকে গুলেশ্বর করিয়াছিলেন এবং 
বাজমহিষীগণ বেলাপিত্তের সহিত অব প্রণয়ে আনদ্ধ 
 শহুইয়াছিলেন জানিতে পারিয়াও কোন প্রতিবিধান 
বেন নাই । লল্ল। নায়ী 'এক বেশ্তার প্রণয়ে আবদ্ধ 
হইয়া নি তাহাকে প্রধান! মহিষী করিয়াছিলেন । 
পুর্ব জন্মের সতকার্ধোর ফলে সাত্রাজা লাভ করিয়াছি, 
ইহ জন্মে সৎকার্য্য করিলে পর জগ্মেও রাতব লাভ করিতে 





ও স্িপরিি ৩ এ 


পারিব” এইরূপ চিন্তা করিয়া রাজ সম্পৎ ব্রাঙ্গণগণকে : 


দান করিয়াছিলেন । পৈতৃক ভূযিতে আর্ধাদেশাগত 
. বিষ্ভার্থিগণের জন্য ইনি মঠ নির্মাণ করাইয়া ছিলেন ও 
. ষঠাধিপতিকে রাজ চিহ্ন ছত্র চামর প্রদান করিয়াছিলেন 
এবং বিতস্তা নদীতীরে ত্রাঙ্গণগণকে ৫৫টী অগ্রহথার প্রদান 
করিগ্লাছিলেন। ইন উদর ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়! মৃত্যু 
আসন্ন বুঝিতে পারিয়া ছিলেন কিন্তু স্বীয়পুর্র সংগ্রাম 
দেবকে রাঙ্জ্য প্রদান ন। করিয়া! পিতৃব্য (1১197701 
37504-50/0০ - রাষদেব পুত্র বর্ণটকে রাজ্যে অতিবিক্ত 
ািদেন । বর্ণট রাজ্য লাত করিয়' পীড়িত যশস্করের 
ধ. তত্বাবধান না করায় মস্ত্রিগণের পরাধর্শে বর্ণ- 
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[খ্য় বর্ষ। 


ঃ একরাত্রি অষ্টস্তভ মণ্ডপে বন্দী রাখিয়া পর দিন 
নির্বাসিত করিয়া স্বীরপুত্র সংগ্রামদেবকে রাজা প্রদান 
করিয়াছিলেন। পীড ক্রমে বর্ধিত হওয়ায় ইনি মৃত্যুর 
জন্য রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া ২৫০* শত স্বর্ণ মুদ্রা সঙ্গে 
লইয়া নিক্গ মঠে গমন করেন। কিন্তু পর্বগুপ্ত প্রভৃতি 
মন্ত্িগণ মিলিত হটটয়া এ মুদ্তা আত্মপাৎ করায় মহারাজ 
ষশন্কর এ মঠের অন্ধকারময় কুটার মধে। ব্যাধির যন্ত্রনায় 
লুহ্ঠিত হইতে লাগিলেন । প্রধান অন্ুগ্রহভাজন বেঙ্গাবিস্ত- 
গণ তাহার মৃত্যুর বিলম্ব দেখিয়] বিষ প্রয়োগে প্রাণ বিনাশ 
করিয়াছিল। সাধবী রাজ্ঞী ৈলোক্য দেবী পতির অনু- 

গমন করিয়াছিলেন । | 

মহারাদ্গ শস্কবের মৃত লম্বদ্ধে এইরূপ জন শ্রুতিও 
আছে যে মহারাঙ্জ বর্ণাশ্রম ধর্মের তত্বাবধানার্থ ৰন্ধপরি- 
কর হইয়। চক্রতাম্ু নামক ঞ্রক ব্রান্ষণ তাপসের সহিত 
মিলিত হন এবং তাহার অক্লী় আচরণ দেখিয়া তাহাকে 
অপমানিত করায় চক্রতা গুন মাতুল ইন্দঙ্গালবিগ্যাবিষারদ 
বীব্ননাথ জুদ্ধ হইয়। তাহাকে নিহত করিয়াছিলেন । 

মহারাজ যশস্কর ৯ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন । 
২৪ অন্দে কষ্ণ। তৃতীয়াতে মস্থারাজ যশক্কর মৃত্যুমুখে পতিত 
হউয়াছিলেন । 
মহারাজ সংগ্রামদেব (৯৪৮--৪৯ খ্রীঃ) £-- 

মহারাজ সংগ্রামদেব যহারাজ যশস্করের পুত্র ছিলেন । 
যশন্কর ইহাকে শৈশব সময়েই সিংহাসন প্রদান করিয়া 
পরলোক গমন করিয়াছিলেন । শিশুর পিতামহী শিশুর 
অভিভাবিক! ম্বরূপ হইয়াছিলেন। পর্গুপী, তৃভট 
গ্রত্ততি পাঁচজন মন্ত্রী রাজকার্ধ্য নির্বাহ করিতেন । ক্রমে 
পর্বগুপ্ত পিতামহীর সহিত অন্তান্ত মন্ত্ীধর্গের বিনাশ 
সাধন করিয়। শ্ব়ং সর্বময় কর্তী হইয়। ছিলেন । পর্বগুণত 
শিশু রাজা সংগ্রামদেবকে স্বহজ্তে আহার্য দ্রব্যাদি প্রদান 
করিয়! নিজের স্োহশুন্যতা প্রকাশ করিতেন এবং একাঙ্গ 
সামন্তগণের ভয়ে বাঞ্গাকে প্রকান্ত তাবে বিনাশ 
করিতে না৷ পারিয়! অভিচার ক্রিয়। স্বার! সংগ্রামদণেবকে 
বিনষ্ট করিতে প্রয়াসী হ্গ কিন্ত তাখাতে বিফল দনোরথ 


তর 


ই সংখ্যা) 
হইয়া শ্ধিত হইয়ছিলেন।.. এমন সময় একদিন 
অত্যধিক তুষার পাত হইয়। গন সঞ্চার রুদ্ধ প্রায় 
হইয়াছিল এই সুযোগে পর্বগুণ্ত বছ সৈগুপহ রাজ- 
ধানী অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন উভয় পক্ষে যে যুদ্ধ 
হইয়াছিল তাঁহাতে গ্রভূক্ত মন্ত্রী রামবর্ধন পুত্র বুদ্ধের 
সহিত নিহত হইয়াছিলেন। বক্রাজ্বি, সংগ্রামদেবও 
পর্কগুপ্ত বর্তৃক নিহত হইয়! বিতস্ত1 নদীতে নিগিগ্ 
হইয়াছিগেন। 

মহারাজ পর্বগুপ্ত (৯৪৯--৫০ শ্রীঃ)।-- 

২৪ অব ফান্তুন মাসের কষ্ণাদশমী তিথিতে গাপাত্মা 
পর্বগুপ্ত গিংহাসনা .রাহন করিয়াছিগেন। ইহার পিতার 
নাম ছিল সংগ্রাম গুপ্ত । [শোকের সমীপবস্তী অভিনব 
নামক শিবিরে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। বীহার! পুর্বে 
পর্বগুপ্চের বিরোধা ছিঞেন তাহারাও পর্বগুপ্তের ভয়ে 
নিবৃত্ত হইয়া! ছিলেন। 

নুর্য)বংশীয় জনৈক একাঙী মদনাদিত্য পর্বগুণ্ডের 
নিকট অপমানিত হইয়। নির্ধিন্ন মনে রাঙ্জ্য পরিত্যাগ 
পূর্বক ব্রিপুরেশ্বরে বাস করিয়াছিলেন । অগ্াপি বিপুরে- 
স্বরে তাহার বংশীয়গণ বাস করিতেছেন। 

পর্ব গুপ্ত প্রঞ্জাগীড়ন করিয়। বহু অর্থ উপার্জন করিয়] 
ছিলেন । ইনি পর্বগপ্তেশ্বর শিব স্থাপন করেন। 

মহারাজ যশক্করের পরম সাধ্ব। এক মহিষীর প্রতি 
ইনি আসক্ত হইয়। সাহার প্রণয় প্রার্থনা করিয়া! ছিলেন । 
রাজী, কৌশলক্রমে ইহার দ্বার] শ্বামীর অর্ধ সমাপ্ত যশ- 
স্বর শ্বামিমন্দিরের কার্য সুসম্পন্ন করিয়া লইয়া সেই 
মন্দিরে যজ্ঞার্থ বন্ধু প্রজ্ছলিত হইলে সেই যজ্জকুণ্ডে প্রাণ 
পরিত্যাগ করিয়া।ছলেন। পর্বগুণড রাজ্ীর অসম্ভব 
সাহসের বিষয় চিন্তা করিয়। ক্ষীণ হইয়া পড়ির। ছিপেন 
এবং আধাঢের কষ্জয়ো দশীতে সুরেশ্বরী তীর্ঘে (41০১১ 
রোগে ) মানব লীলা সংবরণ করিয়াছিলেন। 

মহারাজ ক্ষেমগ্ুপ্ত (৯৫০--৫৮ গ্রীঃ)।-- 

ইনি মহারাজ পর্বগুপণ্তের পুক্র ছিলেন। পিতার 

মৃত পর ইনি পৈতৃক সিংহামূনে আরোহন করিয়া 
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ছিলেন। ক্ষ অতিশস্ব মগ্তপারী; যৌবন- পর্জিত ও ওঁ. 
বাসনা ছিলেন। ফন্তন প্রভৃতি চাটুক্গারগণ ইহার ঙকার্যো 
সহারত। করিত। ইনি পরাঙ্গনাপোনুপ ছিলেন সুতরাং 
র্তগণ ইহার সহিত মিলিত হইয়। পর্ব! রাজ-ধন নুন 
করিত। এই সময় রাঞ্জ সভা মনীধিগণের অগম্য হইয়া 
ছিল । ধূর্ত জিফুপুত্রগণ ক্ষেমগুগ্ডুকে কক্কপবর্ধনামে 
অঠিহিহ কারয়। তাঞাদ্বারা বহুবার ক্ষণ বর্ধন বরা- 
ইয়া ছিলেন। পাপি& শালিতক ( মোসাছেব , গণ 
রাঞ্জার উপতোগার্থ স্বীয় পত্থী প্রদান করিতে ও কুঠিত 
হয় নাই। মহারার্থ যশস্করের মন্ত্রী ভউ্রকত্তনও ক্ষেয 
গুপ্তের অনুঙীবী হইযাছিলেন। ফন্তন ভষ্ট ফন্তুন স্বামী 
প্রভৃতি দেবালয় প্রতিষ্ঠ। কারয়াছিলেন। 

একদা কম্পনেশ রক্ক ডামর (পতি) সংগ্রামের বিনা" 
শার্থ রাঞ্গার সাহায্য প্রার্থনা করেন। নির্দয় রাগ 
জয়েন্্র বিহারের সহিত বৃদ্ধ রক্ধকে তন্মীভূত করেন ও 
জয়েন্দ্র বিহারের সুগতের প্রতিম। দগ্ধ করিয়া এ প্রতি-' 
মার পিত্তগ বাশি ও অন্ঠানা পুরাতন দেবালয় সমূহ 
হইতে প্রস্তরাদ সংগ্রহ করিয়া তত্ার। রাজধানীতে স্বীয় 
যশপ্রতিষ্ঠার্থ ক্ষেমগৌনীশখ্বর নামক শিব স্থাপন করিয়া 
ছিলেন। 

ক্ষেমগ্ডপ্ত দগ্ধ বিহারান্তর্গত ৩ঞ্টী গ্রাম অবিকার 
করিয়! খস নৃপতিকে প্রদান করিয়াছিলেন। লোহরাদি, 
দুর্গের অধিপত প্রবঙ্গপরাক্রান্ত নৃপতি সিংহ্রাজ স্বীয় 
তনয়] দিদ্দাকে ক্ষেমগ্ুণ্ডের সহিত বিবাহ (দিয়াছিলেন। 
রাজ্জী দিবা শহির দৌহত্রী ছিলেন। রাজ দিদ্দার 
প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন বলিয়। অপমান চক “দিদ্ধা- 
ক্ষেষ” আধ্য। প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। মহারাজ ক্ষেমণ্প্ত 
শাহ রাজার অস্ুগ্রহ লাত করিয়া ভীমকেশব স্থাপন 
করফাছিলেন। ইনি ছ্বারপতি ফন্তুনদুহিত! চল্রলেখাকে 
বিবাহ করায় ফস্তনের সাহত রাজী |দদ্দার মনোমালিন্য 
ঘ/য়।ছিল। ক্ষেমণ্ডণ্ড গুরপদেশ ও অধবিস্তা লাভ 
করিয়াও তাহার (কোন পরিচয় প্রদান করেন নাই। 
ইনি শৃগাল শীকার করিতে বড় ভাল বামিতেন। ব্যাধি 





শ্ছচতি ...... 
ও কুকুর সমূহে পরিবৃত হইয়া দাখেটদরারপ্য, লল্যাণ, 
শিমিক। প্রতৃতি স্থানে শৃগাল শীকাঁর করিয়া! জীবন 
অতিবাহিত করিয়াছিলেন। একদা কৃষ্ণাচতুর্দশীতে এক 
শ্গালীর মুখ হইতে বনি শিখ। নির্গত হইতে দেখিয়া 
অতিশয় ভীত হইয়াছিলেন ও দ্বার যুক্ত লুতা রোগে 
আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুর জন্য বরাহ ক্ষেত্রে গমন করেন। 
এইস্বানে শরীক ও ক্ষেয নামক দুইটী মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া 
ভিলেন । এইস্থান হস্কপুরের নিকটবর্তী ছিল। মহারাজ 
ক্ষেষগুগ্ত বরাহ ক্ষেত্রে ৩৪ অন্যে পৌষ মাসের শুক্র পক্ষের 
নবম দিনে জীবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন । 

মহারাজ অভিমন্ত্য ৯৫৮-_ণহগ্ীঃ) 
- মহারাজ অভিমন্থ্য যহারাজ ক্ষেম গুপ্তের পুত্রছিলেন। 
ইহার মাতার নাম ছিল দিদ্দা ॥ অভিমনুয পিতার মৃত্যুর 
পর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন কিন্তু তখনও 
শিশু বলিয়া তাহার মাতা দিদ্দার বর্তৃত্বাধীনেই চলিতেন। 
স্বাজী দিদ্দা অতিশয় দুশ্চরিত্রা! ছিলেন এবং অল্প কালের 
মধ্যেই তীধান প্রধান রাজপুরুষগণের সহত অবৈধ প্রণয়ে 
আবদ্ধ হুইয়াছিলেন। 

অভিমন্থার রাজদ্ব সময়ে তুঙ্গেশ্বরে ভয়ানক অগ্নি- 

কা হইয়া মহাগৃহ সকল তন্মীভূত হইয়াছিল। রাজঙ্ী 
দিদ্দ! ন্যায় অন্যায় বিচারে অসমর্থ ও চপলবনী ছিলেন। 
প্রধান মন্ত্রী কন্তনের প্রতি দিদা প্রথম হইতেই বিরক্ত? 
ছিলেন। ক্ষেমগুপ্তের মৃত্যুর পর সপত্বীগণকে অন্গুমৃহ 
: হইতে দেখিয়। দিদ্দাও দত্ত প্রকাশ পূর্বক অনুমৃত! হইতে 
ইচ্ছা করিলে মন্ত্রী ফন্তনও তাহা অন্থুমোদন করিয়াছি- 
লেন, পরে দিদ্দা চিতা সমীপে উপস্থিত হইয়া ভীত 
চিত্তে রোদন করিতেছিলেন দেখি কুপানু মন্ত্রী নরবাহন 
অন্ুমূত1 হইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। অতঃপর পিশুন 
স্বতাব রক বিরক্তচিত। দিদ্দাকে ফন্তুন হইতে রাজ/হরণের 
আশঙ্কা আছে এইরূপ _বুঝাইয়াছিলেন । ফন্নও 
রাঁজীর মনোতাব বুঝিতে পারিয়! শক্ত চিত্তে অবন্ধান 
কষরিতেছিলেন। ক্ষেমগুপ্তের অস্থি গঙ্গায় নিক্ষেপ, করি- 
"ধার জন্য কন্তনের পু কর্দামরাণ গঙ্গাতীরে গষন 


কে 


চি 


করিলে মী শ্কত চিত্তে বছ সৈনা লইয়া বীর তনয়ের 
আগমন পর্য্স্ত পণোৎসে অবস্থান করিতে ইচ্ছুক হইয়া 
ছিলেন। ফন্তন সসৈপ্ঠে নগর হইতে কাষ্ঠবাট পর্য্ত্ত 
গমন করিলে দিদা! ধবজদগুধাণী পুরুষদিগকে তাহার 
অনুসরণ করিতে আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। মন্ত্র 
এই নূতন অপমানে খিক্প হইয়া অসংখ্য সৈন্য সমতি- 
ব্যাহারে প্রত্যাবর্তন পূর্বক বরাহ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়! 
স্বীয় প্রভুর জন্য বু বিলাপ করত তগবান বরাহ দেবের 
পদ্প্রান্তে স্বীয় অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । রাজমাতা 
দিদ্দাও ফল্তুনের অস্ত্র পারত্যাগের বিষয় অবগত হুইয় 
নিশ্চিন্ত জইয়াছিলেন। অনন্তর ফন্তন সনৈন্ধে পণোৎসে 
গমন করিলে অন্ত মন্ত্রর্ণ নিশ্চিন্ত হইলেন। এদিকে 
দিদ্দাও রাজ্যের কক স্তর কারবার উপায় চিন্তা করিতে 
ছিশেন। পুর্বে বাঞ্জ (প্রাপ্তি জন্থ পর্বগুপ্ত ছোঞ্জ ও 
ভূতট নামক মন্তরিত্বয়ের সহিত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়! ্বীয় তনয়া 
ঘয়কে তাহাদে4 সহজ বিবাহ প্রদান করিয়াছিলেন । 
এ ছুই তনয়ার গর্তজাত: মহিমন্‌ ও পাটল নামক ছইটা 
পুজ্র বাজগৃহে পালিত ইইতেছিল। ক্রমে উহাএ। রাজ্য 
প্রার্থী হইয়। উদ্দাম একুস্ঠি হিম্মক প্রভৃঠির সহিত মালত 
হইলে দিদ্দা উভয় মন্ত্রীকেই রাজধানী হইতে বহিষ্কত 
করিয়া দিয়াছিলেন। ক্রুদ্ধ ভ্রাতৃদ্ঘয় হিম্মক প্রসৃ(তির 
সহিত মিলিত হইয়াছে অবগত হইয়া দিদ্ধ। মহিমের 
নির্ব্বাসণার্থ ধবজদগুধারী পুরুষ নিযুস্ত করিলে মাহুম 
স্বীয় শ্বশ্তর শক্তি সেনের গৃহে আশয় লইয়]াছলেন। 
উভয় পক্ষে বিবাদ উপস্থিত হইলে হিন্সক, মুকুল, এর- 
মস্তক প্রতৃতি প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ মহিষের সহিত 


মিঠিত হুইননা কাশ্মীরকে ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়)ছিল। 
এই বিপৎসদ্কল সময়ে একমাত্র প্রভূঙক্ত ১স্ত্রী নরবাহন 


দিদ্দার পক্ষ ত্যাগ করেন নাই। শক্রুপক্ষ সজ্জিত হু 

পল্পস্বমীর নিকট উপস্থিত হইলে দিদা বু উৎকোচ 
প্রদান করিয়া শক্রগণের মধ্যে তেদ উত্পাদন করিয়া 
ছিলেন। ইঞ্ছাতে উভয় পক্ষে যে সন্ধি হয় তাহাতে 
নির্ণাত হইয়াছিল যে দিদা যদি তাহাদের মধ্যে কাহাকেও 





শ্রীসত্যেন্্র কুমার লেন 
... প্রকাশিত 


দ্বিতীয় বর্ষ 
4১৩০১৯৪৯ 
প্রতিভ। কারধ্যালয় হইতে প্রকাশিত 


সম্পাদক 


ইন্বাববাণ ওত কনার এয, এ, ছি এল 


অর্জকালী 


অদ্ততাচার্ধ্য-বিরচিত রামায়ণ- সুন্দরকাঙ-_ 


অঙর প্রেমিক কবি তা ) 
অলিরাজ বা হন্দে পাখী (২) 
আচার্য হরিনাথ 

আদর্শ ধনপতি (গল্প) 
আমন্ত্রণ ( কবিতা ) 

আমার ভ্রমণ 

আলোক, বায়ু ও স্বাস্থ্য 

উধা। (কবিতা) 

একটি ঘড়ির কাহিনী (গল্প) 
একাচোর৷ ব্রত 

কল্পনা € কবিত।) 
কথ! সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ 
কবি € কবিতা ) 

কবি ও খধি (কবিতা) 
কবিতার গ্রতি ( কবিত1) 
কবিস্বতি 
কবিকাছিনী (গল্প) 
কাছাড়ী জাতি 
কাছাড়ী জাতির প্রাচীন ইতিহাস, 
কাছাড়ীর বিবাহ ও বিবাহচ্ছেদ 
কাছাড়ীর ধর 

কাছাড়ে হচ্ছ প্রভাব 
(কে.ভুমি (কবিত1) 


তীরে সী 
প্রতিভা, ১৩১৯ 


বর্ণানুক্রমিক সা 


শ্ীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
| মুখোপাধার 


জীজীবেঞীকুমার দত 


শ্রীপৃর্ণচজ ভট্টরীচার্ধ্য 
শ্রীঘোরনাথ ঘোষ 

শ্রীসঘোরনাথ ঘোষ 
গ্রীদেবক্ষার রায় চৌধরা 
গ্রীরবীজ্রনাথ সেন 

গ্রীউপেজ্জনাধ চক্রবর্তী 
প্ীউপেন্রচন্জর গুহ, এম, এ, বি, এল, 
শরীপুশ্পকুস্তলা দত্ত 
প্রীমঘোরনাথ ঘোষ 

প্রীনরেজ নাথ মকুমদার 
ভীজীবেজ্কুমার দত 

জ্ীসুখরঞ্জন রায় বি, এ) 
শ্রীসত্যেন্রনাথ দত্ত 

জাশশামোহন সেন বি, এল, 
ঞপ্রতিভামরী দেবী 

ঞহেষচন্ত্র দাস্ডগ এম) এ 
প্রীন্ুরেশচন্ত্র সিংহ শর্মা বি) এ 
জ্ীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য) বি: এ, 


প্ীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য বি এ) 
্রীগুরবনধ ভট্টাচার্য্য, বি, এ, 


পট নধা 
47. সীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য, পূ ্ 


প্র তাত তি, ই ৪০8 
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টি চি রে টু রি নর রঃ কচু. রা 


রঃ পু নন ্ 
৯ 


খাঁজয়লির মস্জিদ (ঢাক! ) 
খাঞ্জয়ালির মস্জিদ ( খুলনা) 
খোকা হক 

গতিণীর স্থান 

গাড়ে ব্রত 

গিলগিটদিগের বিবাছোৎসৰ 
গোময়ের ব্যবহার 
গ্রথসমালোচনা 


ঘন ঘোর বরিষায় (কবিতা) 
গুধু পাখী ( কবিতা) 

ঘুঘু পাখী ী 
“জ্সিংহ ব্রিপুর ব! চন সৈন 
চিজাপিতা 

চুনারের স্বতি ( কবিতা] ) 
চড় সাহিত্য সম্মিলন 
'চৈনিক প্ররিব্রাজক হিউয়েনসাং 
ছায়াছ। ( কবিত। ) 


ণ্জ় জগতের অন্তিম উপাদান ও 


রাসায়নিক পদার্থ নিচরের উৎপত্তি 
জামী ও অজান ( কবিতা ) 
জিঞ্গিরা 

 ঞ্ধা (কবিত! ) 

চাকার বস শিল্প 

ঈর্পহারী ভগবান (গল্প) 

খিজ যুকুন্দ ও তদীয় প্রেহ চতুষ্টয 
ঘিজ রাম প্রসাদ 

স্বীর্থীবনের রহম 

 দীরধায়ুস্তত 

সধধ ও বীজাঙ্ছ 

ছয়ে এক (কবিতা! ) 

ধামন্নাই গ্রানস্থ'যশো মাধব 


[.%* ] 


স্রীনশ্িনীকুষার সেন ১১১০ ২ 
শ্ীগণপতি রায় রি ২ 
জীপূর্ণচজ্জ ভট্টাচার্য্য রঃ উ৬৫ 
শ্ীজ্গনেন্্রনারায়ণ বাগচি, এল. এম্‌, এস্‌ রর ৪৩৬ 
শ্রীগুরবন্ধু ভট্টাচার্য, বি, এ, 5 খে 
শ্রীদেবেজ নাথ মহিন্তা ৮২ 


শ্রীঅন্কুলচল্জ্র সরকার এম, এ) এফ. সি, এস) পি. রে এস্‌ ১৯২ 
৬৩) ১২২১ ১০৮৬ ২৪০। 

৩০৮) ৩৬৮) ৪৩৯১ ৫০৩) 

৫৫৯) ৬১৬) ৬৬৪ 


ভ্ীযোগেশচজ চৌধুরী এম, এ, বি, এল, ১৭৯ 
শ্রীজীবেন্্রকুমার দত্ত রঃ ৩৬৫ 
শ্রীপূর্ণচন্জ তট্টাচার্যয রঃ ৪৯৬ 
গ্রউপেন্দ্রন্ত্র গুহ, বি, টি, | ৫ ৬০১ 
শ্রীসুরেশচজ সিংহ শর্শা। বি, এড রা ৭২৭ 
শ্রাসুরমাসুন্দরী ঘোষ ৫ ৪৬৪ 


শ্রীঅবিনাশচন্জর মন্কুমদার, এম, এ বি,এল, *.** ৪৭ 
শ্ীষোপীজ্মনাথ সমাদ্দার বি, এ, ধক, আর, হিষ্ট এস্‌ ৩৭৯ 


শ্রীসত্যেজনাণ দত্ত | রী ৩৫৬ 
জীপ্রিরদা রঞ্জন রায় এম, এ; ১২৫ 
শ্ীদেবেজনাথ মহিস্তা পু ১৬৯ 

শ্রীধতীজ্মমোহন রায় রা ২৮৮ 
শ্রীযশোদালাল বণিক বি, এল & ৪২২ 
শ্ীযতীজামোহম রায় এ ১০০ ১১০১ ১৭৩ 
শ্ীম্বরেজনাথ চটোপাধ্যায় এম, এ, ৫ ওর, 
শ্ীনুরেশচজ সিংহ শর্া! বি এ, ৩৬ 
শ্রীউপেজচজ মুখোপাধ্যায় পু ২১৬ 
প্রীপূর্ণচজ তটাচার্যয রর ৬৯৬ 
শ্ীীতলচন্ত চক্রবর্ভী এম, এ তে ৬২ 
জীদুর্গানারায়ণ সেন শাস্ী রি ৬৮২ 
ভ্রীজনুকূলচন্র সরকার এষ, এ, এক, সি, এস, পি, না, এনা ৩৯ 
জীকালিমাস রাস বিঃ এঃ ০ ৪৩৬ 


ভ্ীমেষনাদ সাহা মন ২০৭ 


ঁ 


মব নিদাঘ ( কবিতা) 
নববর্ষ 

মমস্কার ( কবিতা ) 
মামি-কে। (জাপানী উপন্াস ) 
নিবেদন (কবিতা) 

নূতন ও পুরাতন ( কাবণত।) 
পরমার্থ ( কবিত। ) 

পরিব্রোণ ( কবিত। ) 
পরী-রাণী ( কাবা গল্প ) 
পল্লী-ম1 ( করিত! ) 
পল্লীগ্রামে উত্তরাধণ সংক্রান্ত 
পেল আবাঢ় ( কবিতা) 
পাপিয়। 

পাহাড়ে মেয়ে ( গল্প ) 
পাছাড়িয়। ( কবিত1) 

পুরী * 

পুজার ছুটি (গল্প) 
পূর্বপুরুষীয় স্বৃতি 


/(কণপূর্ববঙ্গে পালরাজগণ(খ) প্রতিবাছের উত্তর শ্রীবীরেজ্জ নাথ বসু 


এ প্রতিবাদ 
/পুর্বাবজে মগ ও ফিরিঙি দ্য 
'প্রত্ৃতষের একপৃষ্ঠা (ই*'বরেজীর অন্গকরণে ) 
গ্রকাস্ঠে ( কবিত। ) 
প্রত্যাখ্যাতা ( গল্প ) 

প্রবাসী ( কবিত। ) 

প্রবাসে ( কবিত।) 
প্রতিশোধ ( গঞ্প ) 

প্রতীক্ষ৷ (কবিতা ) 

প্রহুতি ও সৃতিকাগৃহ 
প্রাচীন জাপান 

প্রাপ্তি স্বীকার 

প্রেম 

প্রেমের স্বতি ( কবিত]) 


[ ৬* 1 


শ্ীম্থদর্শন চন্দ্র বিশ্বাস উট 
্ধভীজ মোহন রায় ৩৪৯১ « 
শ্রীঅথোর নাথ ঘোষ ৯৪৯ 
গ্রশশাঙ্ক মোহন সেন বি, এল. ৪৯২ 
উগুরুবন্ধু ভট্টাচাষ্য বি, এ, ॥ ২৪ 
শ্রীধতীজ নাথ সেন গুণ ৫৬২. 
স্রীনুখরঞ্জন রায় বিঃ এ, রর 8৭৬. 
শগুরুতু ভট্টাচার্য বি, এ, রে ২৭২ 
শ্রীকাণিদাস বাম্ন বি, এ, রর ১০২ 
জীজানেজ নারারণ বাগ্চি এল, ত্র, এস, ৪৯ 
প্রীনুরেশ চজা বন্দ্যোপাধ্যায় ২৬৬১ ৩৪৪) ৫৪& 
৪৪৪ ৪৮৬, 
উসতোজ কুষায় সেন ৭৪ 
প্রীকালিদগাস স্বাগ্ন বি, এ, ৫২৫. 


শ্রীবতীম্্রনাথ সেন ১৭৩ 
, ভীষশোদার্লীল বণিক বি এল রি ১ 
প্রীদেবেজ নাথ ঠাকুর ৩2৯ 
শ্ীহেষনলিনী রায় ২৮, ৯১, ১৮) 
২৪১১ ২৮৫) ৩৫৭১ ৪২৭) ৪৯২, 8৮১১ ৬৩৮ 
শ্ীগরুবাল! গণ্ত ২৪৫ 
শ্লীস্ুরেশচন্জ্র সিঃহ শর্ধা! বি, এ, ৪৬. 
শ্রীশশাফফষোহন সেন বি, এল, ৩৭৯ 
শ্রীদেখেজ্রকুমার রায় চৌধুরী ১৪৭ 
শ্রীপুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য বি, এ, ৭9 
ঞ্রনগেজ্স নাথ চৌধুরী ২৯৮ 
প্রীমহিম চন্দ্র নন্দী * ৬৭৮ 
শ্রীকুলচজ দে ১৭৯ 
শপুর্ণচজ ভট্টাচার্য্য ১৫ 
শ্রীস্বরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২২৫৭ 
শ্ীকালিদাস রায় বি, এ, ৬৯৫ 
শ্রীসুরেশ চজ্জ বন্দেযোপাধ্যাষ চি ণ 
শ্রীগিরীজ্ নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, এম, এ, বি, এল... ৩৯৮ 
প্রীীতল চন্দ্র চক্তবর্ভাঁ এম. এ, ১৬৯, 


৪৭৮, ৫২০১ ৬৭৬7৭ 


গুধিবী ও সৌররাস 
্‌ ফতেজ পুর 

হুজশয্য। (কবিতা) 
বর্যণেষ 
বর্ষবিদ্বায় ( কবিতা! ) 
বর্ষ আবাঞান ( কবিত। ) 
বাঙ্গাল! চ্চাবার গ্রসর বৃদ্ধি 
বাঙাল! ও দ্রাবিড়ী ভাষা 


বাঙ্গাল। সাহিত্যের প্রসার ও উন্নতি 


বাঙ্গাল! বচন 

বাড়বকৃঙ 
খানপদ্থা 

ঘাবুই 
“ নিরুষপুরে বর্ষা ( কিতা ) " 
বিজ্ঞাষন্দিরে অনুপ্রাশ 
রক্ধচর্যয ও বৌদ্ষধর্্ম 

বেদের উধা-কবি ( কবিত।) 
বৌদ্ধধর্শে পবিআ্রাবশেষাদি 
যৌদ্ধধর্ধে ভিক্ষু্রত 

রবীন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ 

' স্কগধতী ভাঙ। 

*' ভারতীয় প্রাচীন শিক্ষারদর্শ 
ভারতীয় সাহিত্যে 

বৌদ্ধ আদর্শের প্রঙাব 
ভারতীয় সাহিত্যের অধোগতি 
"ডাটিয়াল গান 

জে দান € গল্প ) 

জীভ ও ভগিনী ( গল্প) 
সঃ তক্ষণ 


হ্ধ্য যুগে ইুরোপীয় দির: 


ও ইয়ুরোপীর় ছা জীখন 


রয়নাঘতির গন 


মনীচিক ( গল্প ) 


মধুকর 
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৬ অ্ছকুষার সেন 
পীদধাংগুশেধজ মুখোপাধ্যার 


_শ্রীকালিঙ্গাস রায় বি এ 


ভরীষশোদালাল বণিক বি এল 
শ্রীচারুহাসিনী দেবী 

জীহর্গামোহন কুশারী 

প্নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য বিভ্াতৃষণ 
গ্রধজেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যার 

প্রীবানীনাথ নন্দী 

পরীনিশিকান্ত বিশ্বাস 

শ্রীঅনাথ বন্ধু সেন 

ঞশশাক্ক মোহন সেন বি, এল, 
শপূর্ণচজ ভট্টাচার্য্য 

শ্রীকুলচজা দে : 
ঞ্রললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ 
শ্রীগুরুবদ্ধু ভট্টাচার্য; বি, এ, 

গ্রীশশাঙ্ক মোহন সেন বি, এল, 
প্রগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য বি; এ, 

ঞ্গুরুবন্ধু তট্টাচার্যয বিঃ এ, 

শগুরুবন্ধ ভট্টাচার্য বি, এ, 

জীবিপিন বিহারী চক্রবস্তাঁ 

শ্রীণীতল চজ্জ চক্রবর্তী এম; এ, 


শ্রশশা্ মোহন সেন বি, এল, 


শ্ীণশা্ক মোহন সেন বি, এল, 
শ্রীযোগেজ কিশোর রক্ষিত 
প্রীনুরেশ চজ সিংহ শর্মা বিঃ এ, 
গ্রশিবশনী সান্তাল এম, এ 
“্প্রীগিরীশ চক্র বেদান্ততীর্থ 


প্ীহেমেজ কিশোর রক্ষিত 


শ্রীবৈকূ নাথ দত 
শ্ীনুরেশ চজ সিংহ শর্মা বি, এ, 


জীপুগঠিজ ভ্টাচার্ধয 


১৬৪ 
২৩৪ 
৬৮০ 

১৫ 
৭৩৬ 
৩ ১৮৮ 


ঙ ৫৩১ ৩৫৩ 


৫৬১) ৬৮৪ 
১ ১৪১) ৪৯৯ 
০ স্ি৬ 

বু ৫১৯ 
২ ২৪৮৮ 


6৬ 


রহ 
ইউ 


| 
মধুধাসরে € কবিত। ) 
ম। ( কবিতা) 
মাতৃ-মৃর্তি (কবিতা ) 
মান ও অগধান ( কবিতা ) 
মিনির ঘটকালী (গল্প ) 
মুছে ফেল ( কবিতা) 
যু ( কবিতা ) 
মেধ রাজের সংবাদ ( কবিত। ) 
যথাইয়া 
বথাস্থানে সংস্কার ( কবিতা ) 
বমুন! ( করিত! ) 
/রবীক্রনাথের কাব্যে মৃত্যু কল্সন! 


রাজ তরঙ্গিণী 


রাজকুমার ও রাজকুমারী 
রাজ চিত্রসেন রায় 
রৈবতক পর্বত 

লগ্নহার ( কবিতা) 
শক্ত,বরত 

শ্শানের পাশে ( কবিতা) 
শাক 

শারদ মঙ্গল ( কবিতা ) 
শিশু চিকিৎস! 

শিশুর খাস 

শিশুর খান্তে বিশেষ ব্যবস্থা 
শুভ দৃষ্টি ( কবিতা) 

শুভ দৃষ্টি (গল্প) 
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শ্রীশশাধযোহন সেন বি, এজ 
-স্্ীকুলচন্জ দে 
শ্রীকূলচগ্জা দে 
শ্ীকালিদাস রাক্ম বি, এ 
শ্রীবতীন্্রনাথ সেন গুপ্ত 
গ্রীসৈয়দ এম্দাদ্‌ আলী 
জীরমনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্রীপ্রমখনাথ রায় চৌধুরী 
ীদেবকুমার রায় চৌধুরী 
ীষতীন্রনাথ সেন খণ্ত 
প্রীস্ুরমানুন্দরী ঘোষ 
গ্রীনলিনীকান্ত তষ্টশালী এম্‌, এ 
শ্ীবিনয়কুষার সরকার এম. এ ও 


প্যোগেজকুমার সাংখ্যতীর্থ 
শ্ীনিরূপম দেবী 
ঞ্রননীগোপাল মজুমদার 
শ্রীরবীজ্জনাথ সেন" 
ঞ্ীপরিষলকুমার ঘোব 
প্রীপুরুবন্ধু তট্টাচার্যয বি, এ 
প্রীস্থরেশচজা সিংহ শর্। বি, এ 
শ্রীতারকনাথ দেব 
শ্রীকুলচজ্ দে 
শ্ীজানেজনারায়ণ বাগ.চি, এল, এম, এস 
প্রীজ্ঞানেন্্রনারায়ণ বাগ.চি, এল এম, এস, 
ঙঁ 
শ্রীজামোদিনী খোষ 
প্ীগিরীজনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এখ $ এ, বি, এল. 


ভীমদ, রতৃমাথ দাস গোস্বামী ও ডাহার ীপাট-শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত 


শেফালিক ( কবিতা ) 
শেষ কথ ( কবিতা) 
/শৈষ ধর্শের ইতিহাস 
সন্তান পালম 
সন্ধান ( কবিতা) 
সন্ধ্যাঘালতী ( কবিি। ) 


প্ীজীবেজকুষার দত্ত 

জ্ীছর্গামোহন কুশারী 

প্রীহরিদাস পালিত 

প্রীজ্ঞানেজদারাক্বণ বাগ.চি এল. এম. এস. 
প্রীরদদীমোহদ ঘোষ, বি, এল, 
প্ীণশাক্ষযোহদ সেন বি, এজ, 


0৬ 

১৪ 
৬ঞঞ * 
৪৪৭ 


১৮৩ 
৩৩৭ 


৫উত 


চক 
১৯৩) ৪১৪ 
৯৫৯ 
১] 


সঞ্ধ্যামৌনীর অ্রত 
সনাতনী ( সমালোচন। ) 
সন্ন্যাসী 

স্বপ্ন (গল্প) 

সংসার অসার ( কবিতা) 
সংস্কত সাহিত্যে নবজীবন 
সহদেব 

সার্থক মিলন ( কবিতা ) 
সাধ (কবিতা ) 

সাধক মৃত্যুঞ্জয় 

সারনাথ (সচিত্র ) 
সাভারে প্রাচীন কীন্তি 
“সি-ইউকি 

শ্থৃতি ( কবিত। ) 

শ্বৃতি ( কবিতা ) 


সে আজ কোথায় (কবিতা) 


/সোনাকান্দার ছুর্গ 

সোনাবারহর গান 

হলদে পাখী 

হাসি কারা ( গল্প) 


হারদর আলি খ! বাছাছপের রা জীবন 


| 1%* ] 


প্রীবিধুভূষণ ঘোষ 

প্রীবনমালি বেদান্ততীর্থ এম; এ 
প্রীগোবিন্দচন্ত্র দাস 
শীস্বুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্রীস্ুরমাসুন্দরী ঘোষ 
শ্রীশশাক্ষমোহন সেন বি এল 
ীপূর্ণচন্জ ভট্টাচার্য্য 
শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত 
শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্রীঅতুলচন্ত্র মুখোপাধ্যায় 
শ্ীআগুতোধ চট্টোপাধ্যায় এম, এ, 
প্রীবিজয়কুমার রায় বি, এ 


শ্ীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি, 'এ॥ এফ) আর, হিষ্ট, এপ. 


শ্রীবিজয়াকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী 
শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ 

প্ীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী এম. এ, বিঃ এল 
প্রীঅতুলচন্ত্র সুখোপাধ্যায় 

্াগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য বি, এ, 

্ীপূর্ণচন্্ ভট্টাচার্য্য 

উ্রানুখরঞ্রন রায় বি, এ 

জ্রীকামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায় বি, এ 





৩য়াও 





১২৩ 


৬৫৪ 


৬৫ 
১৫৩ 
৪৩২ 
8৪১ 
৩০৯ 

৮২ 
১৭৬ 
৪২৩ 
১৩৪ 


৫ ১৫ 
৬ 


৩৯৮ 


৬৫৩ 


৩৬৬ 
৫৪২ 
৩৬৯ 


হয় সংখ্যা? 
অপমানিত করেন তরে আবার বিরোধ উপস্থিত 
হইবে। এই বিপৎপময়ে রাজ মাতা দিদ্দা অসাম 
শক্তির পরিচয় প্রদান করিগ্লাছিলেন ও যশোধর 
প্রভৃতির প্রতি সন্তষ্ট হইয়া তাহাদিগকে কল্পানপতি 
.( সেনাপতি) পদ এদান করিয়াছিলেন। একদ। 
শার্ছরাজ ঠকনের সহিত সেনাপতির যুদ্ধ উপস্থিত 
হইয়াছিল ; সেই বুদ্ধে সেনাপতি জয় লাত করিয়া ঠকনকে 
বন্দী করিয়াছিলেন । এদিকে কুমন্ত্রিগণের পরামর্শে 
দিদ্ধা সেনাপতির প্রতি সন্দিহান হইয়৷ প্রকাশ্তঠ ভাবে 
তাহার নির্বাসন আজ্ঞ। প্রদ্ধান করিয়/ছিলেন। এই 
ব্যবহারে হিন্মক প্রভূতির। সন্ধির সর্ভ অনুসারে পুনর্বার 
বিদ্রোহী হইয়। উঠিলে, দিন্ধা! পুত্রকে ভট্টারক মঠে প্রেরণ 
করিয়। রাজ-ভুবনের: দ্বার রুদ্ধ করিয়াছিলেন। শুক্র 
পক্ষীয়েরাও রাজ-পুক্র রাজধানীতে উপস্থিত নাই জাননয়। 
দিদ্দার কোন অনিষ্ট করে নাই। 

পর দিবসেই রাজ্জীর লৈম্তদল আসিয় উপস্থিত হইলে 
উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়াছিল। শরু পক্ষীয়েরা 
জয়ভট্রারিকা হইতে শুর মঠ পর্যযস্ত স্থান সমূহে অবস্থান 
করিতেছিল ; ইহাদের ভয়ে ভীত হইয়1! রাজসৈন্ঠ রাজ- 
ধানীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। সেই সময় রণকুশল 
একাঙ্গ সৈনিক দল রাজ-টসৈন্তের সহিত মিলিত হইয়াছিল । 
মিলিত রাঞ্জসৈগ্ত উৎসাহের সহিত শক্রসৈন্য 
আক্রমণ করায় শক্রসৈন্য কিঞ্চিৎ স্তস্তিত হইয়াছিল । 
এমন সময় রাজকুলভ্ট দ্ছসৈন্যে রাজসৈন্যের সহিত 
মিলিত হইয়াছিলেন। যুদ্ধে শক্রুপক্ষীয় বহু সৈন্য বিন 
হইয়াছিল ।. ভীমপরাক্রম হিম্মক রাজকুলভট্রের সহিত 
বুদ্ধে পরাজিত হইলে শক্র-সৈন্য হতোগম হইয়! পড়িল। 
এই যুদ্ধে মহাবল হিগ্মক নিহত ও যশোধর বন্দী হুইয়া- 
ছিলেন। এরমস্তক কিছুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া তরবারি ভগ্ন 
ও অশ্ব ৎইতে পতিত হওয়ায় রাজ টৈন্যের হস্তে বন্দী 
 হইক্গাছিলেন। উদয়গুণড পরাজিত হইয়া পলারনন 
করিয়াছিলেন । রাজী দিদ! ক্রোধে অন্ধ হইয়া শক্রুপক্ষীয় 
যশোধর) শুতধর ও মুকুলকে সবাদ্ধবো নহত করিয়া 


0৮৯) 
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রাজ তরদিশী। 
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ছিলেন, মহাবীর , এরমস্তকের গলার শিশ্াবন করি! 
বিতন্তালে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। এরমন্তক কাশ্মীনীয়- 
দিগকে গয়াতীর্ঘে শ্রান্ধ শুদ্ধ হইতে অব্যাহতি টি 
ক?রয়াছিলেন। 

এই বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রীর দল ৭৭ অন্দে গোপালবর্ধা 
নৃপতির সময় হইতে মহারাজ অভিমন্যু পর্য্যন্ত ৬* বৎসরে 
১৬ জন নৃপতির সর্বনাশ করিয়াছিল। রাজী দিন্দা ইহা- 
দ্িগকে সবান্ধবে নিহত করিয়াছিলেন। 

অনন্তর রাজী রক প্রভৃতিকে সেনাপতির পদে নিধুক্ত 
করিয়াছিলেন। এই রূপে নির্ভরযোগ্য মন্ত্রী নরবাহন 
দিদ্ধার একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছিগেন। নরবাহুন 
রাজনক আখ্যা লাভ কারয়াছিলেন। নরবাহনের 
শারীরিক মানসিক সমস্ত বিষয়েই রাজী দিদার লক্ষ্য 
ছিল। 

কুষ্যনামক এফ গাড়োয়ানের সিন্ধু নামীয় এক পুত্র 
দিদার কোষাধ্যক্ষ হইর়াছিল। এই ছুরাশয়ের 
কুমন্ত্রণায় রাজ্জী নরবাহনের প্রতি সন্দিদ্ধ হুইয়। উঠেন। 
ক্রমে কুমন্ত্রণ[কার্রিগণের পরামর্শে নরবাহনের প্রতি 
সন্দেহ আরও বদ্ধিত হইয়াছিল। মন্ত্রী নরবাহন রাজী 
কর্তৃক উদ্বেজিত হইয়1 আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। মন্ত্রীর 
মৃত্যুতে রাজ্য শ্রীহীন হইব উঠিগ়াছিল। রাজ্জী ভামর 
সম্প্রদায়ভুক্ত সংগ্রামের পরাক্রাস্ত, পুত্রগণকে ' নিহত 
করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়৷ উঠিয়াছিলেন। তাহারাও 
রাজ্জীর অভিপ্রায় বুবিতে পারিয়া ডত্তর দেশস্থ ঘোষে 
(উত্তর ঘোষে) অবস্থান করিতে আরস্ত করিয়াছিলেন 
এবং রাজপক্ষীয় কষ/ক প্রভৃতি কর্তৃক আক্রান্ত হুইয় 
তাহাদিগকে যুদ্ধে নিহত করিয়াছিলেন। তাহাতে 
রাজী ভীতা হইয়া! স্বীয় ন্যুনতা স্বীকার করিয়াও 
ডামরগণের সহিত মিলত হইয়াছিলেন। 

ডামরগণ রাজ্জীর সহিত মিলিত হইয়া! অধিকতন় 
পরাক্রান্ত হইয়। উঠিয়াছিল। এই সময়ে রকাও মানব- 
লীলা সম্বরণ করেন। অনন্যোপায় হুইয়৷ দিদ। ধা, 
মন্ত্রী ফন্তনকে আনয়ন করেন। ফন্তন পুর্বে অস্ত্র: 


প্রতিভা 
জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯. _ 


টি ক এটিই ি০/৪৬ এইস ক. ৬. পচন এ ওটা 


পরিত্যাগ করিলেত্ত পুনরায় রাঞজকার্যের ভার এবং 


অস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহারাজ অভিমন্থ্য রাজ- 
কর্মচারিগণের দৌরাষ্বে ও মাতার ছুঃশীলতায় 
ক্ষয়-রোগগ্রস্ত হইয়া! ৪৮ অবে কার্তিকের শুরু। তৃতীয়াতে 
মানবলীল। সত্বরণ করিয়াছিলেন। মহারাজ অভিমন্থ্য 
হয়ং স্থুপগ্চিত; সুত্রী। ও নির্শলচরিব্র ছিলেন। 
শমহণত্াজ অন্দিগুও্ (৯৭২-৭৩ থীঃ) £-- 
ইনি মহারাজ অভিমন্ার জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন এবং 
শৈশবেই পিতৃরাজ্য প্রাপ্ত হুইয়াছিলেন। দিদা পুক্র- 
শোকে অত্যধিক ব্যথিত হুইয়াছিলেন। এই সময় 
তাহার হদয়ে ধর্ম প্রবৃত্তি £ উন্মেষ হইয়াছিল। সিঙ্ুর 
'অপর ভ্রাতা ভুজ্য রাজ্ঞীর ধর্ম প্রাপ্তির সহায় হইয়া 
ছিলেন। মৃত পুত্র অভিমন্থ্যর কল্যাণার্থ দিদ্ধা 
অভিমস্্যম্বামী ও অভিমন্থযপুর স্থাপন করিয়াছিলেন। 
স্বীয় নামে দিদ্দাপুর ও দিদ্দান্থামী নির্মাণ করাইয়া 
ছিলেন, মধ্যদেশ, লাট ও শৌড়োত্র (1?) হইতে আগত 
জনগণের নিবাসার্থ মঠ স্থাপন ও স্বামীর পুণ্যন্বদ্ধির জন্য 
কষ্কণপুর স্থাপন করিয়াছিলেন ; শ্বেত প্রস্তর ঘার! দিদ্ব।- 
গ্বাধী নামক বিষু মূর্তি ও কাশ্ীরীয় এবং বিদেশীয়গণের 
নিবাসার্থ চতুঃশ্বাল। সমম্বিত এক অতুয)চ্চ বিহার নির্মাণ 
করাইয়াছিলেন। পিতার কল্যাণার্থ ও দেশীয় ব্রাহ্মণগণের 
নিবাসার্থ সিংহম্বামমী মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন, মঠগ্রতিষ্ঠা 
ও বিষুমুর্তি প্রতিষ্ঠা বার! বিতস্তা-সিদ্ধু সঙ্গম অধিকতর 
পবিভ্র করিয়াছিলেন, নান। স্থানে ৬৪চী দ্রেবালয় স্থাপন 
ও পুরাতন দেবালয় সমূহের জীর্পোদ্ধার করিয়াছিলেন। 
পঙ্গু রাজ্জীর বরানায়ী এক বৈবধিকী বল্লামঠ স্থাপন 
করিয়াছিলেন। 
রাজ্ীীর ভোগ-বাসন। পুনর্ধার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায় অতি- 
চার করাইয়! ৪৯ অন্দে অগ্রহায়ণের শুক্লা ত্বাদশী তিথিতে 
শিশু নণ্ডা নন্দিগুণ্ডের জীবন সংহার করিয়াছিলেন। 
"হাল্লাজ্ ভ্রিভুন্লম্প (৯*৩-৭৫ খঁঃ ) £-- 
জ্োষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুর পর অভিনন্থুর দ্বিতায় পুত্র 
-জিছুবনগ্তথ সিংহাসপণে আরোহণ করিয়াছিলেন । 


(৯০) 
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তাহাকেও দিদ্বা অতিচীর খারা ৫১ অকে অগ্রহায়ণের 
শুরু! পঞ্চমী তিধিতে নিহত করিয়াছিলেন। 

ক্বহাক্হাত্ ভ্ভীক্মগুও্ত । ৯৭৫-৮০।১ খ্বী ) ৪ 

ইনি মহারাজ অভিমন্ত্যুর কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। 
দ্বিতীয় ভ্র/তার মৃত্যুর পর ইনি সিংহাসনে আরোহণ 
করিয়াছিলেন। এই সময়ে মন্ত্রী ফন্তন ইহলোক 
পরিত্যাগ করেন। ক্রমে দিদ্দারও ছুঙ্কার্যা প্রকাশিত 
হইয়া পড়ে। দিদ্গ। এত নীচ স্বভাব! ছিলেন যে, একদ 
তুঙ্গনামক এক যুবক মহিষপালকের প্রণয় প্রার্থনা 
করেন এবং তুর্গের প্রতি অন্রাগিণী হুইয়া৷ অসৎ 
প্রস্তাবে অসন্তষ্ট তুজ্যকে বিব প্রদানে নিহত করিয়া- 
ছিলেন। রক-পুত্র গ্লেবকলস ভূঙ্যের পদে বেলাবিস্ত 
নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কর্দঘরাজ প্রসূতি বীরবৃন্দও 
দিদ্দার বিরোধী হইয়া উঠেন। এদিকে শিশু ভীমগ্গুও 
81৫ বৎসর রাজগৃহে বাস করিয়া কিঞ্চিৎ বয়ঃপ্রাপ্ত 
হইয়া উঠিলেন, একং তাহার মাতার নিকট দিঙ্গার 
দুঃশীলতা ও রাজ্যের অবস্থার বিষয় অবগত হইয়া 
প্রতীকারপরায়ণ হইলেন। দিদ্দা শঙ্ষিতা হইয়া 
দেবকলসের পরামর্শে ভীমগুগুকে বন্দী করিয়া বনু 
যাতন! দিয়! নিহত কন্পিলেন। 

হাতভী ছিিদ্দা £- 

ইন মহারাজ ক্ষেমগুগ্তের পত্বী ও মহারাজ 
অভিমন্যুর মাতা ছিলেন। তীমগুগ্তের মৃত্যুর পর ৫৬ 
অবে দিদা স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। 
রাজীর প্রণয়পাঞ্র তুঙ্গ ক্রমে সমস্ত বিষয়ে একাধিপত্য 
লাত করায় মন্ত্রিতন্দ অসন্তষ্ট হইয়া! রাণ্যে িপ্লব উপস্থিত 
করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়া! কুরকণ্ম। দিদ্দার ভ্রাতুষ্পুত্র 
নুপতি বিগ্রহরাজক্ষে কাশ্মীরে আনয়ন করিয়াছিলেন । 
বিগ্রহরাজ কাশ্মীরে আসিয়। ব্রাহ্মণগণের পক্ষ অবলম্বন 
ূর্বাক তুক্গকে বিন& করিতে সচেষ্ট হইলেন । দিদা 
তুঙ্গকে গুপ্ত গৃহে প্রচ্ছন্নভাবে রাখিয়। কিছু দিন শক্ষিত- 
ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন, ও সুমনোমস্তক 
্রস্থৃতি ব্রাঙ্মণগণকে বহু স্বর্ণ উৎকোচ প্রদান করিয়া 


ও ইনি উউল্ডচি 


হয় সংখ্যা |] 





স্বপক্ষে আনয়ন করিয়়াছিলেন। বিগ্রহরাজ বিফল- 
মনোরথ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন । 
অনন্তর তুঙ্গ প্রভৃতি মন্ত্রিবন্দ কর্দমরাজ প্রমুখ প্রধান 
বীরগণকে নিছত করিল, ও রক প্রভৃতি নির্বাসিত 
যঙ্জিগণকে পুনর্ধার আনয়ন করিল। মন্ত্রী ফন্তনের 
মৃত্যুতে রাজপুরীরাজ পূর্থীপাল গর্বিত হুইয়৷ স্বাধীনতা 
অবলম্বন করিয়াছিলেন। তুঙ্গ সহোদরগণের সহিত 
মিলিত হইয়! বু কষ্টে এ রাজ্য অধিকার করিয়াছিল ও 
শ্রীনগরে প্রত্যাবর্তন করিয়া সেনাপতি পদ লাভ) 
করিয়।ছিল; এবং ডামর সমূহকে নির্মল করিয়! রাজ্য 
নিষ্ষণক করিঙল। দিদ্দ| স্বীয় ভ্রাত। উদয়রাজের পুন 
. সংগ্রামরাঞ্কে যুবরাহ্ম পদে অভিষিক্ত করিলেন। 
সংগ্রামরাজ সুচতুর ছিলেন। ৭৯ অবে তাদ্রের শুক্লা 
অষ্টমীতে রাজী দিদদ! পরলোক গমন করেন । 
শ্রাীবিনয়কুমার সরকার ও 
শ্রীযোগেজ্জনাথ সাংখ্যতীর্থ 


নামি-কো 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 
য্যামাকির বাড়ী । 


বৈকাল তিনটার সময় তাকাশ!কি হইতে যে গাড়ী 
ছাড়ে তাহার দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরার এক কোণে বেঞ্চির 
উপর পা ছড়াইয়! দিয়া কেবল মাত্র এক জন আরোহী 
বসিয়াছিল*' সিগ্রেটু টানিতে টানিতে সে এক খান 
কাগজ পন্চিতেছিল। লোকটি আর কেহ নয়, য্যাস্থহিকো। 
চিজিওসা। 

“দুরহে।ক !” বলিয়া কাগঞ্জ খান! সে পার্খে নিক্ষেপ 
করিল। কথাট বলিবার সময় মুখ হুইতে সিগ্রেটুটা 
পড়িয়। গিয়ছিল। রাগত ভাবে সেটাকে পা দিয় গু'ড়া 
করিয়া, জানালার বাহিরে থু খু ফেলিল; তারপর একটু 
ইতস্তত করিল। তারপর অনিশ্চিত ভাবে কামরার 


( ৯১ ) 





 নামি-কো 
সমস্তটা এক বার পায়চারি করিয়! আসিয়া পুনর্ধার আসন 
গ্রহণ করিল । ছুই হাত বন্ধ করিয়! সে চক্ষু মুদ্রিত করিল 
কালো জযুগল কুঞ্চিত হইয়! খুব কাছাকাছি হইয়া 
আমসিল। 
য্যাস্ুহিকে। চিজিওয়া পিতৃমাতৃহীন । তাহার পিতা 
কাঙোবিমা-গণান্তরগত এক জন সামুরাই ছিলেন। 'রোষ্টো- 
রেসনের' যুদ্ধে তিনি নিহত হুন। যখন সেবার ছয় 
বৎসরের বালক তখন তাহার মাত1 মহামারীর ঘার! 
অক্রান্ত হইয় হ্বর্গ লাভ করেন। তাহার মাসী, তাকেও 
কাওয়াধষিমার মাতা, তাহাকে লালনপালন করিয়! 
ছিলেন। মাসী তাহার প্রতি সদয় ছিলেন, কিন্ত মেসোর 
ব্যবহারে দয়ার লেশমাত্র ছিল না। উৎসবাদির সময় 
তাকেও রেশম পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া উচ্চ অসনে 
বসিত ; চিজিওয়ার প্রতি অন্য ব্যবস্থা ১-হুতির পোশাক . 
ও নিয় আসন । এইরূপে শৈশবেই সে নিজের অবস্থা 
বুঝিয়াছিল; তাকেওর মাতা পিতা, পদমর্ধ্যাদ্বা, অর্থ, 
সবই আছে। তাহাকে স্বীয় হস্ত ও মস্তি পরিচালন! 
করিয়। নিঞ্জের পথ করিয্া লইতে হইবে। ম্বতাবতই 
সে তাকেওকে দেখিতে পারিত না; যেসোকে সে ত্বণা 








করিতে শিখিয়াছিল। 


সে দেখিল জীবনে কৃতকার্য হইবার ছুই পন্থা! বি্তমান-. 
একটি প্রশস্ত, অপরটি তাহার বিপরীত । য1 থাকে, 
কপালে, সহজ পথটাই অবলম্বন করিবে ইহাই সেষনে 
মনে প্রতিজ্ঞ! করিল। তাই মিলিটারি ইস্ুলে পাঠের 
সময়-_মেসে। তাহাকে সেখানে ভর্তি করিয়! দিয়াছিলেন-_ 
যখন তাহার সহপাঠীরা পরীক্ষা! ও নম্বর লইয়া! বিশেষ 
ব্যস্ত থাকিত, চিজিওয়া তখন স্বপ্রদেশস্থ ক্ষমতা পত্তন 
লোকদিগের সহিত পরিচিত হইতে চেষ্টা করিত। 
সাবধানতার সহিত এমন সব লোকের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন 
করিতেছিল, যাহার1 ভবিষ্যতে তাহার সাহায্যে আসিবে। 
ইস্কুল হইতে বাহির হইবার পর তাহার তৎপরতার প্রথম 
পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। অন্যান্য সকলে বখন পরীক্ষায় 
উচ্চন্থান অধিকার করিবার আনন্দে অত্মহথারা, সে তখন 


প্রতিভ। 


০৩১০২৬১০০০২ 
জ্যেষ্ঠ ১৩১৯... 


৯৯৮. ০০০ 


মিলিটারি হেড কোরার্টারে প্রবেশ লাত করিয়াছে। 


মু 


তাহার সহপাঠীরা যখন হোয় হোথায় পদাতিক সৈন্য- 
দলে প্রেরিত হুইতেছিল, যখন তাহার! অফুরন্ত “ডিল্‌, 
ও 'মাচ” এর তাড়নে অস্থির হইয়। উঠিয়াছিল, চিজিওয়। 
তখন সেই বাঞ্ছনীয় স্থানে প্রতিষিত, যেখানে ধূমপানের 
আজ্ডায় অমেক গুরুতর সামরিক গুণ তবের কথা কর্ণ- 
গোঁচর হওয়া অসম্ভব নয়। 
অতঃপর প্রয়োজনীয় বিষয় হুইল বিবাহ। সে 
বুবিত জীবনে রুতকার্য। হওয়া কেবল মাত্র ভাল রকম 
বৈবাহিক সম্বদ্ধের উপরই নির্ভর করে। সেবিবাছের 
ক্ষেত্রটা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া! দেখিল অমুক মার্কইসের 
কন্তার সহিত অমুক ব্যারণের বিবাহ হইবে; কাউণ্টের 
কন্ঠার সহিত অমুক-উচ্চ পদস্থ রাজকর্্চারীর বিবাহ 
হবে; এই ক্রোড়পত্র কন্যার সহিত অমুক মার্ক,ইসের 
বিবাহ হইবে। অবশেষে তাহার তীক্ষ দৃষ্টি জেনার্ল্‌ 
কাতাওকার পরিবারের উপর নিপতিত হইল। রক্ষিত 
সৈশ্্লভুক্ত হইলেও গেনার্ল্‌ কাতাওক! সুবিখ্যাত ও 
রাজদরবারে বিশেষ অন্থগৃহীত ব্যক্তি ছিলেন। প্রচ্ছন্ন 
হইলেও তাহার প্রবল প্রতিপত্তির কথ! বুঝিতে চিজিওয়ার 
বিলম্ব হইল না। সেছল করিয়! ধীরে ধীরে জেনারুল্‌ 
এর প্রিয়পাত্র হইবার চেষ্টা! করিতে লাগিপ, এবং তাহার 
পরিবারে পরিচিত হইবার জন্য কৌশলে চাল চালিতে 
লাগিল। ক্যোষ্ঠা কন্যা নামির উপরেই তাহার দৃষ্টি ছিল। 
এরূপ করার কারণ সে দেখিয়াছিল নামি জেনার্ল. এর 
প্রিয়পান্রী, এবং তাহার বিমাত! তাহাকে দেখিতে পারিত 
ন! ও প্রথম স্থুযোগেই তাহার একট! বিবাহ দিয়! দিবার 
চেষ্টায় ছিপ। 
নামির শান্ত, ভদ্র ব্যবহারও যে তাহার নির্বাচনের 
অন্য কারণ নয় তা বল! যায় না। সেম্থযোগের অপে- 
ক্ষায় রহিল। জেনার্ল্‌ মনের তাব কখনে। প্রকাশিত 
হইতে দিতেন না, তাই নিজ সম্বন্ধে তাহার মতামত কি 
রঃ চিজিওয়া তাহা সহজে বুঝিতে পারে নাই। কিন্তসেষে 
হক 'তাওকা-গৃহিণীর জ্রিয়পাত্র হইয়াছে সে বিষয়ে নিশ্চি 


(৯২) 


[হয় বর্ষ। 


ছিল। পঞ্চদশবর্ীয়৷ দ্বিতীয়] কন্যা প্রগল.ভা কোমাও- 
তাহার বিশেষ বন্ধু ছিল। দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত আরো 
চুইটি সন্তান ছিল; কিন্তু ইহাদের সহিত তাহার কোন 
ঘনিষ্ঠতা ছিল না। নামির মাতার সময়ের ইকুনারী এক 
বৃদ্ধা ধাত্রী ছিল। বর্তমান গৃছিণীর আগমন কালে যখন 
আর সব তৃত্যের জবাব পাইল তখন কেবল ইকুই খেনা- 
রূল্‌ এর বিশেষ অনুরোধে বিতাড়িত হয় নাই। এই ধাক্জরিটি 
সর্বদাই নামির সঙ্গে থাকিত ও চিজিওয়ার প্রতি কিছু 
সন্মান প্রদর্শন করিত না। এই হেতু সে একটু চিন্তিত 
ছিল; কিন্তু সে নিজেই নামির চিত্ত জয় করিবে সংকল্প 
করিয়াছিল, তাই বিশেষ উদ্বিগ্ন হয় নাই। স্থযোগের জন্য 
সে এক বৎসর অপেক্ষা করিয়া রহিল। অবশেষে অধীর 
হইয়! প্রেম-লিপি পুরু খামের মধ্যে তরিয় মেয়েলি হাতে 
ঠিকান! পিখিয়া ডাকযোগে নামির নিকট পাঠাইল। 

সেই দ্রিন হঠাৎ সে অন্যত্র যাইতে আদিষ্ট হইল। 
তিন মাস পরে যখন গ্গে প্রত্যাবর্তন করিল: তখন শুনিয়। 
অবাক হইয়! গেল ধে, তাহার অনুপস্থিতিতে লর্ভস্‌ মহা- 
সভার সভ্য ভায়কাউণ্ট, কাতোর ঘটকতায় তাহারি 
মাস্তৃতে। ভাই তাকে ও__কাওয়াধিমার সহিত নামির 
বিবাছ হুইয়! গিয়াছে । | 

এই অপ্রত্যাশিত ব্যর্থতায় কুপিহ হইন্ব1! চিজিওয়! 
নাথযিকে উপহার দিবার জন্য কিওতো৷ হইতে আনীত 
'ক্রেপ' খান। টুকৃর। টুক্র করিয় ছি'ড়িয়! ফেলিল। হায়, 
সে আশ! করিয়াছিল, ইহার উজ্জল বর্ণ তাহার সফলতার 
কারণ হইবে! 

কিন্ত চিঙ্জিওয়। ব্যর্তায় একেবারে দিবার লোক 
নয়; শীঘ্রই আশা-ভঙ্গের বেদন। তাহার মন হইতে 
তিরোহছিত হইল। 

তাহার কিন্তু আশঙ্কা! হইত যে, যদি নামি তাহার পিতা 

বা স্বামীকে সেই প্রেষ-পন্রের কণ্ বলে ত তাহার আর 
একটি ক্ষতি হইবে, সে এক জন প্রতিপত্ভিশালী মুরব্বি 
হারাইবে | সাবধান হইলেও তাহ্ৰর প্রতি নামির মনের 
তাব কি তাহ। সে জানিত ন।$ তাই তাকাশাকি 7? 


হয় সং খ্যা |. 
.ইকাঁওতে ৫ সে নব ব দম্পতির সহিত সা, করিল ও 
সতর্কতার সহিত খেক্রখবর করিল। তাকেওর প্রতি 
স্বণাটাই তাহার যনে এখন প্রবল আধিপঠ্য বিস্তার 
করিল। 

কে এক জন “তাকেও. তাকেও” বলিয়! ভাকিতেছে 

ভাবিয়। চিজিওয়। হঠাৎ তার দিবাস্বপ্র হইতে জাগরিত 
হল । জানাল। দিয়। মুখ বাড়াইয়। সে দেগিতে পাইল 
গাড়ীধান। (সই মাত্র একটা ষ্রেসনে পৌছিয়াছে ও কুলি 
ইাকিতেছে, “মাগেও, আগেও |” 
“আ। মোলো। !” 

নিজের উপর বিরক্ত হইয়। চিজিওয়। ঈীড়াইল, কামরাট। 
এক বার থুরিয়। মাসিপ্ল। বিরক্তিকর কিছু যেন বঝাড়িগা 
ফেলিবার জন্য স্বন্ধোতভোলন করিয়া সে পুনরায় আসন 


গ্রহণ করিল। তাহার চোখে ঘুপে ত্বণার চিহ্ন প্রকট 
হইয়। উঠিল । . 
গাড়ী 'আগেও+ ছাড়িক্বা বায়ু বেগে কয়েকটা ছেসন 


অতিক্রম করিয়া “ওজি' পৌছিল। পাচ ছয় জন 
আরোহী প্র্যাটকর্শের কাকরে শব্দ করিতে করিতে 
- দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় প্রবেশ করিল। তাদের 
মধ্যে একটি পুরুষ, বয়প প্রায় পঞ্চশ হঈবে, ঘোর লাল 
মুখ, বাম চোখের নিয়ে মটরের মত একটি লান আঁচিল: 
দ্বিগুণত ইচিরাকু রেশমের যূসাধান শিন্ছ? জন, 


ক্রেপের কোমর বন্ধে মোট। সোনার চেন জড়ান ও: 


ডান হাতের আঙুলে ভারি সোনার আংটি। 

বসিবার সময় হঠাৎ তাহার দৃষ্টি চিজিওয়ার উপর 
পড়িল ।' 
“ও, চিজিওয়া-সান !” 
“এই যে, ভাল ত?” 
“কোথা গিয়েছিলে ?” এই কগ! বলিতে বলিতে লাল 
আঁচিল বিশিষ্ট লোকটি চিজিওয়ার পার্খে আপিয়া বসিল । 
“তাকাশাকি।” 
“তাকাশাকি?” কিছু ক্ষণ চিজ্ওয়ার মুখের দিকে 


টহায় নিম স্বরে লোকটি বণিল, “তুমি কি ব্যস্ত আছ? 


তি 


নামি-কো। 


শে শি আত তি শশা এপি প্রণীত পা খপ তা শত পি ৬ বি সি জী বেত অল উট জবা হও ৮: এও রা রিরস্উরটি ট বত 


না থাক'ত সান্ধ্য য ভোজনটা একপঙে: করা যাবে।” 


চিজিওয়৷ ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল। 

হাষিবার খেয়াঘাটের নিকট, জলের খুব কাছে 
এক থানি বাড়ী। বাড়ীর উপর “হ্যোজো ফব)ামাকির 
ভিল।” লেখা ন। থ।কিলে ইহ! একট] বাবু-জোকেদের 
আডড। ধঙ্গিয়া বোধ হইত। দ্বিতলের একটি প্রকোষ্ঠে, 
_-খাহার্র কাগঞঙ্জের দেয়ালের উপর চিত্তহারী সঙ্গীতের 
সুরের মাঝে সৌখীন বিমাদারের * ছায়া-পাত অসঙ্গত 
হইত না; কিংব। যাহার ঈষৎ সবুঞ্জ মাছুরের উপর 
রক্ত বর্ণ আস্তরণ বিছাইয়! তাসের মজলিস বমিতে 
পাবিত, নেহা সাধারণ বৈছাতিক আলোকের 
পরিবর্তে আবরিত দীীনণে আলোকিত এমন . একটি 
প্রকোষ্ঠে, চতুদ্দিকে বিক্ষিপ্ত গেলাশ ও প্লেটের মাঝে, 
চিজিওয়া ও “লাল-আচিল” দিব্য আরামে ব।সয়াছিল। 
এই লাল-আচিল আর কেহ নয়, এই বাটীর মালিক 
£হ্যোক্গো য্যামাকি |” 

সেখানে যে তাহাদের আদেশের অপেক্ষায় কোনে! 
পরিচারিক! ছিল ন!, এটা তাহাদের ইচ্ছ।গুসারেই 
হইয়াছিল। “লাল আচিশের” সম্মুখে এক থান। খেলা 
নোট বই, তার উপর একট। পেন্সিগ। ইহার মধ্যে 
অনেকের নাম, ধাম ও উপাধি লিখিত ছিপ । নামগুলি 


 নানারূপে চিহ্নিত; বৃত্তাকার, চচুক্ষোণ ত্রিভুজ, ১, ২, 


ক, খ প্রভৃতি নান৷ প্রকারের চিহ্ব। কতকগুলি চিহু 
কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে, কতকগুলি বা পুনলিখিত 
হইয়াছে। 

“যাক চিজিওয়া-সান্, তবে তাই ঠিক; কেমন? 
কিন্ত এ যেই ঠিক হয়ে স্বাবে তখনি আমায় জানানো 
চাই। ঠিক পারবে ত?” 

“নিশ্চয়ই । এত্রি মধো এ মন্ত্রীর হাতে গিয়ে 
পৌছেছে । কিন্তু অপর পক্ষও খুব জবরদস্ত, তোমার 

* এক প্রকার জাপানী খেনপা। জাপানী গেইযা 
বা নর্তকী ( এখানে তাহাই বুঝাইতেনে ) ও অবিবাহিত! 


যুবতীরা এরূপ খোপ। বাধেন। 


| প্রতিভা 

বিশেষ মুক্ত -হস্ত হতে হবে” খাতায় দিবিত নামগুণো 
দেখাইয়। “এ লে!কট] পাকা বদ্মাইস-একে বেশ 
করে দমিয়ে রাখতে হবে ।” 

“এ কেমন ?” 

“ও স্মবিধে নদ। আমি ওকে ভালে রকমজানি না, 
কিন্তু শোনা যায় লোকটা ন্জোয় ধার্মিক। ওর কাছে 
যেতে হল খোলাখুলি নত্র ভাবে যেতে হবে। আর 
অকৃতকার্ম্য হও ত বিশেষ গোজযোগ । 

“সৈনাদলে সমঝ,দার লোক আছে অনেক, কিন্ত 
ঠিক তার উন্টে। লেকও আছে ততহ । তুম তজানই, 
গেল বছর যৰণ আমর! একটা ঠণন্যক্ল শোষাক 
যোগাবার “কণ্ট,যা্ পাই-_ধবই কেমন ভালো রকম 
উতরে গেপ। কিন্তু একটা ক্মাপটেন ছিল--নামট! 
তাঁর কি?-ওই যেষার লাল গোফ। সে বেটা আমাদের 
উজনিষের দোষ দেখিনে ভারী জালাতন করেছিঙগ। 
যখন আমাদের ম্যানেঙ্জার দস্তর মাফিক তাকে এক 
বাক্স «কক, পাঠালে পে বললে সেখুষ নেবে না; 
আর বগলে ষে, সৈনিকের পক্ষে উপহারের দ্বার! চালিত 
হওয়া বিশেষ লজ্জার কথা। ভেবে দেখ, শেষে বাক্সট। 
সে মেঝের উপর ছুড়ে ফেন্পে দিলে । বাঝ্সটা টাকায় 
তর্তডি ছিল ওপরে কেবল পাতলা এক থাক “কক?! কি 
বিপদ! শরতের রৃক্ষপত্ররূপ কেকগুলেো মেঝের 
উপর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রৌপাময তুধারকণার সহিত 


মিলত হইালাদ়। এই ন। দেবে লোকটা আনবো রেগে 


গেল, 0845 £ ধা] এ চন রে] কঃ /ন 
করে দেবে বললে। তাকে কি থামান যায়। এই রকম 


লোকেদের জন্যই আমরা এত কষ্ট ভোগ করেচি। কষ্ট 
ভোগ করার কথায় মনে পড়ে গেল তাকেও সান্‌ ও সেই 
ধরণের লোক । সে দিন_-” 

£তাকেও বাপের এত সম্পত্তি পেয়েছে বে, সেয। ইস্ছে 
ভাই ক?তে পারে-খোচার মত সরল ও শক্ত হতে 
পারে। আমার কণা তুমি ত জানই, একলা-__” 


দি 


সিন পনি কাস্স পপ পপ জ-স্জিপন -০ ৮ শাকিলা 


[২য় বর্ষ। 
ও. ভুলে গেস্লুম ।: “লাল-অঁচিল” চিজিওয়ার যুখের 
দিকে মুহুর্ভমাত্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়! পাঁচ টাকার দশ খানা 
নোট বাহির করিল। “এই হুচ্ছে তোমার গাড়ী ভাড়া। 
আসলট! পরে পাবে ।” 
“ধন্যবাদ, আমি এ নিলুম: সে গুলি সে ভিতরের পকেটে 
শীঘ্র পৃরিয়া ফেলিল। “কিন্তু য়্যামাকি-সান্‌ !” 

“কি ?” 

“একথ। সকলেই জানে যে, নাবুনূলে শন্ত কাটা 
যায় না।” 

যামাণ কাষ্ঠহা(স হাপিল। চিজিওয়ার পিঠ থাব- 
ডাইয়। বলিল, "তুমি ভারী চালাক লোক ।. কি ছঃখের 
কথ! তুমি খুব কম করেও “কমিশারিয়েটের” প্রধান 
হওনি।” চিজিওয়। স্াসিল। "কিন্তু ফাামাকি, বীর 
কিয়োমাসার ছোট তলোয়ার শিশুর হাতের “তিন ফিট 
তিন ইঞ্চ” * তলোয়ারের চেয়েও বেশী কাজ করে।” 

“বাঃ ! কিন্ত বন্ধু তোমায় এই “ম্পেকুলেশনের' কাজে 
সাবধান করে দ্রিচ্ছি। বাইরের লোক প্রায়ই কৃতকার্য 
হয় না।” 

“আম্মা, বেশ। এটা কেবল অতিরিক্ত টাকা। 
এই বার যেতে হবে। এ বিষয়ট। জান্তে পার্লেই দিন 
কয়েকের মধ্যেই তোমার সঙ্গে এসে দেখ! কর্ব। ধন্ট- 
বাদ, দরকার নেই, রাস্তা থেকে একখান] “কুরুম।' 
ডেকে নেব ,* 

“আচ্ছা, তা হলে। আমার স্ত্রী তোষার. সঙ্গে দেখ! 

₹৫ পারলেন না। তাঁকে আমার মেয়ের সঙ্গে থাকতে 
ভড়1১ | 

“ও. ওতোয়া-সান্‌ ন।কি? তার অস্থখ করেচে ন! 
কি?” 

“হ্যা, প্রায় মাসথানেক হল। সেই জন্তই আমার 
গিশ্নী তাকে এখানে এনেচেন । চিজ্জিওয়াসান্‌ না৷ ভেবে 
চিন্তে কখনে! বিবাহ করে! না, বা ছেপেপুলের জন্ম দিও 


মস তা তা চি সি শক সপ শি ওটি ওত 
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* বড় রা ির্দিঃ | 


৭ জীপ 





২য় সংখ্য।|] 


এ ০৮, সপ ওত এন ০০০ শসা উপ ৯ বি পরি "কল আর পিসি কত 





বি, ৬০ এ এস সর শা 


না। টাক। যদি কর্তে হয় ত অবিবাহিত থাকার মত 
আর কিছু নয়।” 

চিজিওয়া ফ্ল্যামাকির “তিলা হইতে চলিয়া গেল। প্র 
ও পরিচারিক! তাহাকে ফটক পর্য্যগ্ত আগাইয়। দিয়] 
গল । 

অভ াগতকে বিদায় দিয় য়্যামাকি ঘরে ফিরিল। 
নিঃশবে হড়কানিয়। দরজ1 খুলিয়া এক মধ্যবয়স্কা স্ত্রীলোক 
ঘরে প্রবেশ করিল ও তাহার পার্থে ৰবসিল। সে গৌরবর্ণ৷ 
মাথায় পাতল! চুল ও সামনের ছুটি দত্ত গুপ্রকাশিত। 

“চিজিওয়)-সান. গেছে?” 

“হ্যা, এই মাত্র গেল। ওতোয়ে৷ কেমন আছে? 
দাত-উচু স্ত্রীলোকটি মুখখান গম্ভীর করিয়া বলিল, 
«আমি ত. আর ওর সঙ্গে পরি না, কানে।” পরি- 
চারিককে কহিল, “তুমি একটু সরে যাও ।” *এই আজ 
সে একটা বাটি অছাড় দিয়ে গুড়ো করেছে, কাপড় 
ছি'ড়েচে; সামান্ত কারণে আরে। কতকি করেচে। 
আর তার বয়স হোলো আঠারো ।” 

“যাই হোক আমর] তাকে সুঙামোর গারদে পাঠাব, 
কি বল? আহা বেচারী |» 

“এ ঠা্টার সময় লয়। কিন্তু সত্যি বল্তে কি তার 
জন্যে আমার দুঃখ হয়। সে আজ বল.ছিলঃ “অকৃতজ্ঞ 
তাকেও-সান্‌! কি নিঠুর সে! গত বৎসর নব বর্ষের 
সময় আমি তাকে নিজের হাতে বোনা মোজা, রুম।ল, 
দস্তান! আরো কত কি পাঠালুম। এই নববর্ষে একট! 
লাল জাম! তাকে উপহার দিলুম-. সমস্ত নিজের পয়সায় | 
কিন্ত কাণ্ডট। দেখ এক বার, আমাকে কিছু না!জানিয়ে 
সেকি না সেই কদাকার দেমাকে নামিকো-সান্কে বে 
কর্লে। কীনিষ্ঠুর ! কী নিষ্ঠুর! আমিয়্যামাকির মেয়ে, 
নামিকো-সান্‌ আমার উপর টেকা! দেবে? কী নিষ্ঠুর!, 
সে কাদতে লাগলে! । ওগো ওর কি একটা উপায় কর। 
যায়? সে ওকে বড় ভালবাসে ।” 

“দুর. | কথায় আছে 'যেমন মা তেমনি মেয়ে ১ তুমি 
এ হুষ্ট মেয়েটার উপযুক্ত মা। তুমি জান কাওয়াবম। 


চক 


নামি-কে।। 
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শস্য র 


এক জন ম নুতন নোবল, অর্থও তার যথেষ্ট) আর সেষে 
নির্বোধ এমন কোথাও কিটুভেই বলা যায় না। ওতো- 
য়োর সঙ্গে তার বিবাহ দেবার জন্যে আমার যথাপাধ্য 
করেচি, কিন্তু সব ভেস্তে গেল। বিবাহ হয়ে গেছে। 
নাম সানের মরণ ন। হণে কিংবা তাকেও তা্ে পরি- 
ত্যাগনা করলে আর ত আশানাই। তাই এ সব আঙজ- 
গুবি খেয়াল ছেড়ে আব কোন তালো লোকের সঙ্গে 
তার বিয়ে দাও। তুমি বাহাছর মেয়ে, নও ।” 

*ও-সব বোকামি । আমি তোমার মত ভাবতে পারি 
না, তোমার মত আম চতুর নই-ঘ লোক কিন! 
পঞ্চাশ বছর বরসেও মেয়েদের কাছে ঘোল খায়।” 

তোমার সঙ্গে আমি ত কথায় পারব না, কিন্ত তুমি 
একট মূর্২_-তার মানে তুমি সহজেই রেগে যাও। 
ওতোয়োকে আমিও তোমারই মত ভালবাসি। &স 
আমাদের মেয়ে। তাই অসম্ভব কথার স্বপ্পনা দেখে 
তার জন্যে এমন এক জায়গার সন্ধানে অ।ছি যেখানে সে 
সারা ভীবন শ্রধে থাকবে । এস ওস্মিতার সঙ্গে গিয়ে 
একটু কথা৷ কওয়া যাক।” শাহার1 একএ্র বারান্দা দিয়া 
তোয়োর ঘরে গমন করিল। 

হেটাজো র্যামাকি হীনাবন্থার জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল । 
কিন্তু এখন সে “ভদ্র ব্যবসারীর” মধ্যে পরিগণিত । বাবসায় 
আরন্তের সমর তাকেওর স্বর্গায় পিতার নিকট সে অনেক 
সাহাযা পাইয়াছিল, এবং এখনে। কা।ওরাধষিম পরিবারের 
প্রতি সে সেই হেতু অনুত্রক্ত। ইহার কারণ, কেহ কেহ 
বলিত কাওয়াধিমা-পরিবার নূতন অতিজ্জাতগণের মধ্যে 
বিশেষ অর্থশালী বলিয় ; কিন্তু এরূপ সমাহলাচনা বড় 
বেধী কঠিন। ধিবার তাহার বাটী ছিল, এবং হাবিব! 
খেয়াঘাটের নিকট এক খানি “তিল ছিল। ইতিপূর্বে 
সে সুদখোর ছিল, কিন্ত এখন শাহার প্রধান কাধ্য হই- 
তেছে সৈন্াদলে ও গবর্ণমেণ্টের আন্যান্য বিভাগে 
জিনিস যোগান। তাহার পুত্র এখন বাণিক্গ-বিজান 
শিখিবার জন্য আমেরিকায় অবস্থান করিতেছে; কন্যা 
ওতোয়ে। এই সে দিন পর্য্যস্ত “পীয়ারেস' ইস্কুলে অধ্যয়ন 


প্রতিভা 
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করিয়াছে । তাহার পত্বী--কেমন করিয়! এবং কোথায় 
তাহার সহিত বিবাহ হইল, এ কথ। কেহ জারনিত না 
কিওতোর লোক এই মাত্র জান! ছিল। সেসাদাসিদে 
সত্রীলোক 7 ফ্যামাকি কিরূপে তাহার সহিত মিলিম্বা 
মিশিয়া চলিতেছে এ কথ! তাবিয়। অনেকে অবাক হইত। 
কিন্ত সত্য কথা হইতেছে যে, তাহার অনেকগুণি প্রেমপাঁও 
ছিল, যাহাদের প্রতি “সুন্দর”, 'কান্ত” ও অন্যানা এ জাতীয় 
বিশেষণ গুলি প্রয়োগ করা যাইতে পারে ? ইহারা 
সদাই তাহার আগমন প্রতীঙ্গ! করিতেছে । এ কথ। 
তাহার স্ত্রী ভালো রকমই জানিত। 

প্রকোষ্ঠমধ্যস্থ 'কুঞ্জে একটি বীণা, একটি “ম্যাণ্ডো- 


তত সত স্টিকি তি তিল সি শি পাকা 


[জন ও কাচের বাক একটি বড় পুতুল। এক কোণে, 
একটি সুন্দর লিখিবার টেবিল, অন) কোণে এক থান 


প্রকাণ্ড আশি । এনুন্দর ঘরে কোন্‌ ।ওম্রাহ-নন্দিনী 


বাস করেন ইহা! জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া খবরের 


মাঝে রেশমী বিছানার দিকে চাহিবার লোত হয়। 
ইহার উপর প্রায় সপ্তদশ বর্ষার এক তরুণী পাশ ফিরিয়া 
শুইয়। আছে? বৃহৎ বিমাদা-খোপ। বাধা চুল নির্শামভাবে 
মর্দিত হইতেছে । গাত্রের বর্ণ গোলাপী, গোল গাল 


ভরাট কপোল। ইহ] দেখিক তাহাকে স্দ্দর বলিয়৷ মনে 


হয় কিন্তু বাস্তবিক তাহার চেহারাটা একটু বেশী রকম 
গোলাকার । তাহার উষ্ঠাধর বিষুক্ত যেন সেগুলি বন্ধ 
করিবার শক্তি নাই; কোমল ভ্রর নিষ্কে চোখ ছুটি অতি- 
রিক্ত মাংসে পরিবেষ্টিত; বসন্তের কুয়াসায় আ|চ্ছাদিত 
সবে মাত্র সুপ্তোখিতের মত দেখাইতেছিল। তাহার 


আদেশ শ্রবণে মনে মনে হাসিতে হাসিতে সেই মাত্র ঘর 


হইতে নিক্রান্ত পরিচারিকার উদ্দেশে “বোক।” এই কথ 
বলিয়। তরুণী অসহিফু, ভাবে গায়ের কাঁপড় ফেলিয়া, ও 
শয্যা হইতে উঠিগনা কুপ্ন' হইতে একই প্রকার 'হাকামা - 
পরিহিত এক দল ইস্কুপের মেয়েদের একথানি বড় ছবি 
তুলিয়া লইল। সুতার মত সরু চোখে সে ইহার প্রতি 
বিশেষ মনোযোগ সহকারে দৃষ্টিপাত করিল। ছবির 


(৯৬) 


[২য় বর্ষ। 


০ ০৯ দিলিসিত পাশপাশি সদ স্ি 


০ ৯ কাসস্ছিপসসপিকী পা 


মধ্যে একটি চেহারার মুখের সাষনে তুড়ি দিল । অবজ্ঞাট। 
আরো স্পষ্টভাবে দেখাইবার জন্য সে নখ দিয়। ছবিখান। 
আচড়াইতে লাগিল। 

হড়কানিয়। দরজ। খোলার শব্দ হইল। 

“কে? তাকে নাকি?” 

“হ্যা, আমি তাকে,_টেকে। তাকে,”এই বলিয় 
তাহার পিতা র্যামাকি ও মাত হাসতে হাসিতে প্রবেশ 
করিলেন, ও শয্যার নিকট উপবেশন করিপেন। তকুণী 
অর্ধশায়িত অবস্থায় ঝু কিয় পড়িয়। ছবিখানি লুকাইবার 
চেষ্টা করিল । 

“কেমন আছ ওতোয়ে। £ ভাল? এইমাত্র লুকুলে 
কি? দেখি, দেখি । ওট1 কি আমাকে দেখাও । এত 
নামিকো-সানের মুখ, তাই নয় কি? ওঃ! এট কি বিশ্রী 
ভাবে নষ্ট করেচ! এষন অন্যায় কাজ করার চেয়ে ছুপুর 
রাতে কোনে মন্দিরে গিয়ে অকল্যাণ কামনা কর 
শতগডণে ভাল।” 

যুখ-বিকৃতি করির। তাহার প্থী বলিল, “কথার ছিরি 
দেখ!” | 

“ওতোযো” তুমি হোজো য়্যামাকির মেয়ে? কেমন? 
সাহস করে আবার অদ্ভষ্ট পরীক্ষা করে দেখো । তোমার 
ভালবাস! যে প্রত্যাখ্যান করে, এমন একট! সামান্য 
লোকের প্রত অগ্ুরক্ত না থেকে মিতমুই বা যিৎসুবুষির 
মত ক্রোড়পতির ছেলে পাকৃডাও : কিংবা কোনে মাধ্যাল্‌ 
বা প্রধান মন্ত্রীর ছেলে; ধ1সব চেয়ে যা ভাল, কোনে 
বিদেশী রাজপুত্র । তুমি অত দমে গেলে কেন?" 

মাতার সম্মুখে যতই খিটু খিটু করুক 'অ।র রুন্দন 
করুক না কেন পিতার সম্মুখে ওতোয়ো একেবারে নিরু- 
পায়। 

সে বিষঞ্জ মুখে রহিল, কোনো উত্তর দিল না। 

“উত্তর দিচ্চ নাযে? তুমি তাকেও সান্‌কে তুল্তে 
পারচ না? ও তুমি এখনে তাকে তভালবাধ কেমন? 

দেখ ওতোয়ো, কিওতো। বেড়াতে যাবে? ভারী আমোদে 


ক সস শপ হিপ ৭ সিরা তলা সিাতি ০ নিশি পাম্প সা পস্িসিন 





ইয় সংখ্যা ।] 
যাবে। দেখবার মত অনেক তাল ভাল জায়গ। আছে, 
আর তা ছাড়া তুমি নিধিজিমে *গিয়ে একটি নুন্দর “ওৰি” 
বা একছঞ্র পোশাক আন্তে পার । কেমন ? তুমি কথমে। 
এমন সুযোগ ছাড়তে পার ন1।” পত্বীর দিকে ফিরিয়। 
কহিল, “ও-স্ুমি, তুমিও ত বহু দিন ওখানে যাওনি। 
তুম বরং ওতোয়োর সঙ্গে যাও।”? 

“তুমি বোধ হয় আমাদের স্্ষে যাবে?” পত্বা 
জিজ্ঞাসা করিল। 

“ আমি ? পাগল। আম কত ব্যস্ত আছি ত1জান!” 

“তা হলে আমিও যাধ ন।।" 

“কি রকম? তুমি আমার আদেশ অমান্য কঝবে?" 

“হা, হা ।” 

কি?” 

“হা, হা, হা।% 

“তোমার ও রকম হাসি আমার তালে লাগে না।” 
কেন যাবে না তা আমাকে বল।” 

“আম তোমায় চোখের আড়াল করতে পারি না, 
পত্বী কহিল। 

“হব! ওতোয়োর সামনে এমন কথ। কেমন করে 
বল? ওতোয়ো, তোমার ম। যা বলছেন ও মিছে কথ] । 
ওকথায় কর্ণ পাত কোরে। না।” 

“আমার সঙ্গে চালাকি চলবে না» ওসু।ম কহিল। 

“থাম, থাম। ওতোয়ো ভেবো না। ধে্্য ধন্ব, সব 
ঠিক হয়ে যাবে।” 


৯ ০০৭ সপ পা 


* বন্ত্রবুননের জন্যা বধ্যাত। 


শ্রী হেমন(লন। রায়। 


০০ ই 


+বজ্জরবুননের জন্য বিখ)াত!. 


( ৯৭ 


বাণী-পন্থা । 


পি শীত শা শখ পি শিস্প্াস্টিত সত ৩ পি শত ৩ ০ম তত ০ পসততি ০ত সাজ সপ সত 


ৰ 
- বাণী-পন্থাঃ (১১) 
সাহিত্য-আত্ার অভিব্যক্তি ভারতায় সমাজে । 
(পুর্বান্থর তি) : 
আমরা পৌরাণিক যুগে শিল্পাদিতে ব্যজিত্ব ব! 
কর্তৃত্বর অভাব লক্ষ্য করিয়াছি, কিন্তু এই আধ্যাত্মিক 
ব্যক্তিত্ব এবং স্বাতত্ত্য ব্যয়ে এই স্থলে আর কয়েকটি 
কথ! বলিয়া রাখা আধশ্কক; কেন না, 
আমর। দোঁখব, উহ হইতেহ প্রকৃত সাহিত্যের 
উৎপত্তি। ভারতীয় ষন্ুষ্যাত্মার গতি যে প্রথম হইতেই 
সামাজিক ও সাংসারিক তাবে সীমাবদ্ধ হইয়াছিল 
তাহা আমরা দেখিয়াছি; শাহাব পরিবার, গোত্র এবং 
গ্রাম-সমাজ তাহার ধন্ম-সাম্ুদা য়িকতা, সব্ধোপরি অনন্ত 
জাভিভেদবাদের আদর্শ এই বন্ধন কার্যয সমাধা করিয়া 
আসিয়াছে । চতুরাশ্রম ব৷ চাতুর্বর্ণয 
পৌরাণিক সমাজে আদর্শ তাহার অনন্ত তেদবাদের 
আধ্যাত্মিক ব্যজিত। মধ্যে যে "থাই, পায় নাই 
তাহাও দোঁধয়াছি। এই সমস্ত 
সব্েও এই সমাজ যে মনুব্য-মনকে তাহার আধ্যাত্মিক 
ক্ষেত্রে ধর্মের দিকে প্রবল স্বাধীনতা দিয়াছে, তাহারও 
উল্লেখ কারিতেছি। তৎ্সন্বেও তাহার সাহত্য যে এই 
আধ্যাত্মিক ব্যক্তি-ন্বাতন্ত্য হইতে সবিশেষ উপরুত 
হইতে পাবে নাই তাহার কারণ কি? আমর! জান, 
এই সমাঞ্জ প্রাটান খাঁষর বর্ণাশ্রম-আদর্শকে বাস্তবিক 
মান্ত ন। করিয়া থাকলেও, উহাকে আতত্রমও করে 
নাই। কোনরূপ সীমা-গণ্ডী অতিক্রম করাই ভারতীয় 
মনের প্রক্কৃতি-বিরুদ্ধ বাঁলতে হইবে। জগতে সঙ্কীণ 
হইতে পারিলে, ছোট থা(কয়া কোন মঙে বাচিতে 
পারিলেই, সে যেন এক পদ অগ্রসর হইতেও প্রস্তুত 
নহে। তাহার ধন্মাদর্শও ক্রমে কেবল আত্মরক্ষা এবং 
প্রাচীন সমাজ-আদর্শের ব্ুক্ষামাত্রকেই উদ্দেশ্ত করিয়া, 
ইহলোকীয় কল্যাণ এবং মঙ্গল মাত্রকে যেন পদ-দলিত 
বাঁড়য়। 1515৭২চে এবং আহ্রুত্মুখে ওই উদ্দেশ্ত খ্যাপন 


ইজ ১৩১৯ ০ যারিযিরার্রাহার্রাকারহারহ 
করিয়াছে । * ভারতীয় সমাজের মনোমধ্যে এই পৌরা- 
ণিক আদর্শই কার্ধ্য করিয়া, তাহার সংসার-জীবনটাকে 
সকল দিকে সন্কুচিত করিয়। আনিয়াছে। এই সমস্ত সত্বেও 
তাহার অন্তরাত্মা যে নিজকে কোথাও আহত মনে 
* বাহার! এইরূপ ইহলোকের জীবন-সংগ্রাম-বিবয়ে 
সম্পূর্ণ অনান্থ!। প্রদর্শন করিয়! প্রতিপদে মন্ুষ্যের জীবন- 
টাকে শাস্ত্রবচনের দ্বার! স্কৃচিত করিয়া! সংহিতা ব৷ 
পুরাণাদি রচনা! করিতে ছিলেন, জীবন সংগ্রামটার সঙ্গে 
তাহাদের কোনও প্রত্যক্ষ সন্বন্ধ ছিলন।। দেশরক্ষ। 
গৃহ-রক্ষ1, জীবিকা [কংব। বিস্তাঞ্জন অন্ত লোকের হস্তে 
অর্পণ করিয়। তাহার! ( হয়ত সম্পূর্ণ সংসারী ধাকিয়াও ) 
কেবল অধ্যাপনাদি হইতে প্রতিগ্রহ পর্য্যস্ত এই বট-কর্ছ 
লইয়াই জীবন অতিবাহিত করিতেছিলেন। ক্ষত্রিয়, বৈশ্তগণ 


ষেতাহাদের কথ! সকল দ্দিকে মানিয়া চলিতেন, তাহ1& 








নছে। শান্ত্প্রবকচনের প্রত্যেক শিট বিধির 
ঘারাই বরং তদ্িপরীত ভাবের প্রাবল্য 
থাকাই প্রতীয়মান হয়। অন্ত দিকে, পুরাপাদির প্রধান 


সংগ্রাম আদিম ভারতবাসীর পৃজাধর্দ এবং বৌদ্ধ ধর্মের 
বিরুদ্ধেই চলিয়াছিল। এই উতয় ধর্মই ভারতীয় মৃতিক। 
হইতে এবং প্রাচীন জাতির সমাঞ্জ-সভ্যত। হইতেই 
উদ্ভৃত ছিল ; সুতরাং উহাদের সঙ্গে যাহা! বিরোধ তাহ। 
কেবল প্রণালী-বিষয়ে ; উহার্দিগকে আত্মস্থ করিতেও 
কোন বিজাতীয় কিংব। মারাত্মক বিপদ-সমস্যার সম্মুখীন 
আদর্শ পৌরাণিক ব্রাঙ্গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। 
শক, হূন বা গ্রীক জাতি যেই সমাজ-ংশ্শাদর্শ 
লইয়।| ভারতবর্ষে উপনীত হন তাহাও কোন 
দিকে ব্রাঙ্গণ্য আদর্শ হইতে অধিক মাহাণ্থয 
দ্বেখাইতে পারে নাই। পরবন্তা কালে পরষ 
সংসারধন্সা এবং দিগবিজিয়ী মুসলমানের 
সংঘর্ষে আসিয়াই শেষ যুগের পুরাণ এবং 
তস্ত্রাদির মধ্যে এক অতি প্রবল সমস্যার 
২ চআপাত হয়। অআধুনক শাক্ত তন্ত্র এবং 
শা ধর্ম উহারই প্রভাবে সমূদ্ী। এ 


(8৮) 


০ শসা পা জি পপ ০ তিক্ত এ সাপ সি পাস ১, 


ই বর্ধ। 





৮ ৯ শত এস সস কই কত পাশ সপ পানি 


করিতেছে নাঃ কিংবা আধুনিক সত্যতার আদর্শ 
দ্বারা নানা দিকে পরাজিত এবং প্রপীড়িত হইয়াও 
প্রকৃত প্রস্তাবে জাগিয়া উঠিতেছে না৷ তাহার রহন্ত 
কোথায় ? চিন্তা করিলেই দেখিবেন, উহার রহন্য 
তাহার জগ্যতন কালের প্রবল ধর্্াদর্শের মধ্যেই লুকারিত 
আছে। বর্তমান কালের প্রত্যেক যুগ-সমগ্তার সমঙ্গে। 
এখন এই “ধর্মঃশন্দই তাহার প্রধান "ধুয়া" ! এই কথাটাই 
সরল ব। বক্রতাবে সকল সংশয়-প্রশ্নের নিকাশ করিয়! 
দিতেছে । এখন তপোবন নাই? বেদ উপনিষদের 
খধি কিংব। পুরাণ, তন্ত্র সংহিতাদির ধর্শ-দ্রষ্ট। ত্রাহ্মণগণও 
নাই ; রামায়ণ-মহাভারতের সরল বলিষ্ঠ এবং কণ্ম- 
শীল আর্্য-আদর্শ অন্তহ্থিত ; বর্ণাশ্রম ধর্মের লেশমাজও 

বর্তমান সমাজে প্রবল নহে। 


পৌরাণিক বৈরাগ্য বলিতে কি, আরণ্যক সম্প্র- 
আদর্শ ও তদ্দার। সমস্ত দায়ের এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায় 
সাহিত্যের স্বার্থ হানি। বিশেষের সময় হইতে 

এই সম।জ ম্পষ্ট- 


ভাবে চতুরাশ্রমাদর্শ পরিহার করিয়া ধর্ম বিষয়ে একান্ত 
সন্র্যাসের এবং “বৈরাগ্যে'র আদর্শকেই স্বীকার করিয়! 
লইয়াছে। তাহার ধর্দ এবং আচারের আদর্শ 
প্রকৃত প্রস্তাবে বহু সাশ্রদার়িকতার সংযোগ-সমষ্টি 
হইলেও, আরণ্যকগণের এই একটা অতি সন্বীর্ণ 
সাং্্রদার়িক আদর্শই এখন প্রবলতম হইয়া সমগ্র হিন্দু 
সমাজের অধ্যাত্বীয় আদর্শকে প্রকারান্তরে নিয়ন্ত্রিত 


পাপ সপ ক ৮০০৪ এ কপ সপ 


পিটিসি ৯১ 


সময়ের ভারতীয় মহাপুরুষ নানক, কবীর,চৈতন্য পরস্কৃতির 
মধ্যে মুসলমানের ওই সাম্প্রদায়িক ভ্রাতৃভাব এবং সাম্য 
( ('018)1))01)9] 1১701১91100 ) একেশ্বরনিষ্ঠা এবং 
সাংসারিক ক্ষেমনিষ্ঠার আদর্শই নানা দিকে 
প্রদীণ্ত হইয়াছিল। 1কন্ত হুর্ভাগ্য গতিকে মুসলমান 
প্রতাবের মধ্য ভাগেই হিন্দু সমাজের মস্তিষ্ক যেন বিকল 
হইয়1 যায়, এবং অকালে তান্ত্রিক সংস্কার-যুগের অবসান 


হ্র। 
লেখক। 


২য় সংখ্যা] 

করিতেছে / রক্ত ও গার়ারে বেদের বি 1 অধিকাংশ ). 
পুরাণ,তন্ত্র, সংহিতার অথবা ব্রাহ্মপ্যের প্রবল বিদ্রোহী এবং 
বিরুদ্ধতাবী হুইয়াও এই সন্ন্যাসাদর্শ ই বর্তমান ভারতবর্ষের 
অধ্যাত্ব-জগতে জয়ী হইয়া পড়িয়াছে। এই সমাজের 
মনুস্মাত্রেই যেন অতর্কিতে সাধু গৃহস্থ অপেক্ক। বরং 
তিক্ষা-দৈস্ত-ব্যবসায়ী সন্াপী অবধৃতকেই অধিকতর 
সম্মানের চক্ষে দর্শন করেন; এবং নিজের] যে কেবগ 
'অবিস্ভার' বশ্ততা গতিকেই সমাজের জাল ছিন্ন করা 
উধাও হইতে পারিতেছেন না, এইরূপ চিন্তা করিয়। 
প্রতিনিয়ত ক্ষুদ্রতা অনুভব করেন। বৈরাগা এবং 


শক পি অন জি জজ ৭৮ 


অসামাজিকতাকেই ধর্মসাধনার শ্রেষ্ঠ প্রণালী বলিয়। : 


একট! অসংশগ্লিত স্বীকার বাক্য প্রচলিত হইয়া গিয়াছে । 
' সংসার এবং ধর্ম, এই ছুইটাকে পরস্পর ৰিরুদ্ধগতিক 
বলিয়! হ্বীকার করিয়া লইলে, সংসার হইতে বৈরাগ্য- 
পলায়নই শ্রেষ্ঠ “ধর্ম বলিয়া মনে করিতে পারিলে, 
তন্ুহূর্তে মন্গুষ্[-জীবনের সমস্ত সঙ্কট সমস্যার নিকাশ 
হইয়া যায়, জীবন-যুদ্ধের বিষয়ে নিদারুণভাবে নিশ্চিন্ত 
হওয়া যায়; এই ক্ষেত্রে অযোগ্যত। এবং ভীরুতামাক্রই 
পরম মাহাত্মা বলিয়! প্রতীত হইয়া অত বঞ্চনা সম্পাদন 
করিতে থাকে! এই প্রকারে মন্থয্য-জীবনের প্রধান 
নমন্ত!গ্রস্থিটকেই সেকেন্দর সাহের ন্যায় এক আঘাতে 
ছেদন করিয়া ভারতীয় সমাজ ক্রমে সংসার বিষয়ে নিশ্চিন্ত 
এবং উদাসীন থাকিবার গ্ববিধা করিয়া লইয়াছে! তাই 
আজ ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ অবধত! আবাল-বৃন্ধ- 
বনিতার মুনোমধ্যে এই বৈরাগ্য আদর্শ ই প্রণতি লাভ 
করিতেছে | চিন্তা করিবেন, এই লক্ষলক্ষের মধ্যে 
সকলেই কি অযোগ্য বা সংসারভীরু ? ভগ্ডগণের কথ। 
ছাঁড়িয়া দিবেন, কিংবা যাহারা সন্ন্যাপীর ভেকটাকে 
জীবনোপায়রূপে, অথব| লোকের চক্ষে মাহাত্ম্য কিংবা 
যশোলাভের জন্ত গ্রহণ করিয়াছে, তাহার্দের কথাও 
ধরিবেন না। সন্্যাসীর জীবনটাকে উন্নত ধর্ম সাধনার 
পক্ষে অপরিহার্যা জানিয়া, গুরূপদেশে বা সরলবিশ্বাসে 
একমাজ সত্য পন্ব! বলিয়। রুতনিশ্টয় হইয়া, বতী-বত 


০৯) 


বালী-পদ্থা। 
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হন করেন: এইরূপ মতি সংখ্যা বিরল নহে। 


অনেকেই সরল বিশ্বাসে অশেষ ছুঃখ-দৈন্ত এবং 
তপঃখেদকেই ববণ করিয়া লইয়াছেন, এবং দিবানিশি 
অতন্দ্রিতভাবে অন্তরাত্বাকে নানা দিকে পরম বীরত্বে 
পীড়ন করিয়াই চলিতেছেন। এই সমস্ত শক্তিধর 
পুরুষকে “অযোগ্য বলিলে নিতান্ত অবিচার হুইবে। 
ইহারা ভারতবর্ষের হৃদয়-গত বর্তমান ধর্্াদর্শের ফল। 
ভারতীয় সমাজ এখন নিজের সমস্ত মতিগতি ওকার্ষো 
তাহার ব্যক্তি-সমুহের মধ্যে প্রবল বৈরাগ্য উষ্জিক্ত 
করিবার জন্য নানারূপ উপায় অবলম্বন করিয়াছে; 
গৃহজীবনে এবং সামীঞ্জিক জীবন-পথে সর্বজ যেন ইচ্ছা 
পূর্বক কীট! পুতির়া রাখিয়াছে! ব্যক্তি-মাঝ্রের স্বাতস্তর 
যাহাতে প্রতিনিয়ত সমাজের মধ্যে ছু'চা বিছা! এবং 
আরশুলার উৎপাতে অতিষ্ঠ হইয়া উঠে, তাহার বিধান._.. 
তআছেই; সর্বোপরি, এট বৈরাগ্যের আদর্শ! এই 
অবস্থায় আধ্যাত্মিক শ্রেয়ঃ-কামী, সরল-বিস্থাসী এবং 
প্রকৃত মনুষ্যব-শক্তিমান্‌ অনেকানেক ব্যক্তিই যে তাহার 
সমাঞ্জগৃহ পরিত্যাগ করিয়া ডোর-কৌপীন আশ্রয় 
করিয়া থাকেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। বলিতে কি, 
কোনরূপ ব্যক্তিগত মাহাত্ম্য বা স্বাতন্ত্র লাভ কারতে 
হইলেই অ:নক স্থলে ভারতীয় সমাজ-গৃহ পরিত্যাগ কর! 
ভিন্ন, একান্তভাবে চতুর্থাশ্রম বা বর্তমানের সঙ্র]াসাশ্র্ 
গ্রহণ করা ভিন্ন, যেন অন্ত উপায় নাই! সন্ন্যাস গ্রহণ, 
কর! মাত্রই ভারতীয় মন্ুয্ের জীবন হইতে পরিবার, 
সমাজ কিংবা সংসারের, হিন্দু ধর্ম কিংব! শান্ত্র-সংহিতার 
যাবতীয় বিধি-নিষেধ যেন সর্প-নরশ্্োকের ন্যায় স্বলিত 
হুইয। পড়ে !* কেবল ধর্্ম-বিধয়ে কেন, কোন দিকেই 
অসামান/তা বা অঙ্যান্নতি সাধনা করিতে হইলে, এই 
দেশে একাপ্ত অদহায় হওয়া ভিন্ন যেন অন্য উপায় 


- শা শি শা পাপী স্পেপপসপপসপীপ্পাসপজপ পাপা ২ ০০০০ 


রণবনথাশ্রমাচার শান্রযস্ত্রণে যোজিতঃ। 

নির্মতোহসি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরা দিব কেশরী ॥ 

নিশ্ত্রেগণেঃ পধি বিচরতঃ কো বিধিঃ কো! নিষেধঃ ? 
শক্ষরাচার্য্য শুকাষ্টকমূ। 








প্রতিভা ( 





নাই! তাহার সমাঙ্গতন্বে ওইবুপ অসঙ্গতার ব। 


এককহার জন্য বর্তমানে কোন নির্ধিন্ন স্তান নাই। 


আমাদের সমাজ কেবল সন্যাসীর নিকটেই কোন দাবী- 
দাওয়া করে না) উহার বিধি-বিধান ব' বাধ্য-বাধকতা 
কেবল সন্নাসীকেই স্পর্শ কৰে না। সুতরাং এই সমাজেও 
পরম স্বাতন্ত্রা পিগ্জধি করিতে পার! যায় সত্য, কিন্ত 
সন্ন্যাস-অবলম্বন ভিন্ন নহে। এই কারণে প্রতিবৎসর 
এই সমাজের অনেক তেঙীয়ান্‌ ব্যাজ স্বাধীন অধ্যাত্ম 
সাধনার উদ্দেশ্টে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন সত্য কিন্তু উহার 
শুষ্ক-সঙ্কীর্ণ আদর্শ এবং মায়াবাদের ফেরে পড়িয়া মন্ুয্ব- 
সমাজ-বিষয়ে সকল দিকে শুন্য হইয়। যান! তাহার! 
নিজের ইপ্সিত পরমার্গ লাভ করেন কি না, তীহাগাই 
নেন;  ঘৃষ্ঠতঃ, সমাঙ্গ-বন্ধনের এবং সপরিশ্রম 
জীবিকার্জনের সমস্ত জাতিত্ব এবং ফেপাদ হইতে মুক্তি 
লাঁত করেন। এই সমাজ পূর্বকাল হইতে, স্পষ্টতঃ বৌদ্ধ- 
সমন্বয়ের পর হইতে, নিজের মধ্যে তাহাদের জীবিক1 
ব্যবস্থা করিয়া! রাখিয়াছে। হিন্দু গৃহী মাত্রেই যথাসাধ্য 
সন্যাসীর খোরাক যেগাইতে বাধ্য । কোন প্রত্যাশ। না 
করিয়], বরং উহাদের সংসর্গে প্রতিপদে নিজের বিশ্বাস- 
ধর্মকে বিপদাপন্ন করিয়া, হিন্দু সমাজ এই সাধু সন্পাসীর 
সেবা করিয়া আসিয়াছে। সুতরাং দেখিবেন, এই সমাজে 
যেই টুকু ম্বাতন্ত্য-সিদ্ধির পন্থা অবারিত আছে তাহার 
প্রকৃতি এবং কার্যকারিতা এই রূপ! এই সিদ্ধি হইতে 
তারতীয় সমাজ ব! সাহিত্য কিছুমাত্র লাভবাণ হয় না। 
বলিতে কি, বৌদ্ধ-সমন্বয়ের পর হইতে ই সমাজের 
গ্রহণ এবং উপাক্জনের ক্ষমত। ক্রমে হাস-প্রাণ্ত হইয়াছে; 
এবং এখন দৈনন্দিন কেবল খরচের অঙ্কই বাড়িয়। 


চলিয়াছে। সুতরাং পরম সুযোগ 
সাহিত্য ও সুবিধা সত্বেও, এই অত্যন্ততা-যুক্ত 
সন্ন্যাস। ত্যাগের দৃষ্টান্ত হইতে ভারতীয় 


সাহিত্য বা সমাজ কিছুমাক্র উপকার 
উদ্বৃত্ত করিতে পারিতেছে না। সাহিত্যের বাণী-মন্দির 
(সংসাধের মধ্য-ক্ষেত্র হইতে, সামাজিকতার বঙ্ষঃস্থল 
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) [২য় বধ 


হইতেই উর্ধ লোক লক্ষ্য করিয়া চুড়াগ্রভাগ উত্তোলন করি- 


যাছে! এই কথা সত্য যে, এই মন্দিরের সাধক মান্তরকেই 
সর্বপ্রকার মাহাত্ম্য-সাধককেই প্রকৃত প্রস্তাবে সন্ন্যাসী 
হইতে হয়, কিন্তু এই সন্ন্যাস একাস্তিকতার নামান্তর । 
সাহিত্য-সাঘকও সন্ন্যাসী হইবেন; কিন্তু গীতা-তত্ত্রের, 
অনুরাগ তন্ত্রের সন্ন্যাসী । ভগবছুদ্দিষ্ট নিঞ্চাম জ্ঞান-কর্ধ- 
তাব-যোগের অকুণ্ঠিত সাধনা-রসিক সন্ন্যাসী । 
বলা বাহুল্য, এইরূপ একান্ত সন্নযাসের আদর্শও 
পৌবাণিকতার বৌদ্ধ সমন্থযোদ্দেশা পুরাণ-তস্ব এবং দর্শ- 
নাদির ব্যাধ্যা এবং টীকা টিগ্ননীর সম্পত্তি। বর্তমান ফালে 
উহাই ব্রাঙ্গণের অন্য সহন্ত ধর্ম উপদেশ হইতে বলিষ্ঠ 
হইয়া, তাহার অধিকারকেও উতরাইয়! গিয়াছে! এই 
সম।জ নিজের জালে জড়িত হহইয়! গিয়াছে । এখন 
সংহিত1-শান্্রদর্শী ব্রাহ্মণ বং এই সন্নযাদী উভয়েই হিন্দু 
সমাঁজ-তস্ত্রের বিধাতা! অপরূপ 
দেধ ছন্দে পড়িয়া, অপিচ, প্রত্যেকেন্র 
তরফ্ষেই শত শত সাংপ্রদয়িক মত 
তেঙ্গের মধে] পড়িয়া, জিজ্ঞামুমাজের 
নয়ন সর্মক্ষে অরাঞ্ষকতাই প্রতীয়মান হইতে থাকে। 
ব্রদ্ষণ যেমন প্রাচীন কালের আদর্শে চরমপন্থিভার বশ- 
বন্তা হইয়। বর্তমান হিন্দু সমাঙ্জকে প্রতি'নবত আত্ম- 
সষ্কোচ করিতে উপদেশ করিতেছেন, সন্ন্যাসিগণ তেমনি 
কার্যে এবং কথায় সকলকে সমাঙ্গ-ধর্শ এবং সমাজের 
সীম] হইতে দুরে পলায়ন করিতেই প্ররোচিত করিতে- 
ছেন। হিন্দুর সাহিত্যে, সাজে এবং অধ্যাত্-রাজ্যে 
ইহার ফল নানা দিকে বিভক্ত না হইয়া পারে না। . 
যা'হোক রামাধণ-মহাভারতের প্রথান লক্ষণ যদি 
বলিষ্ঠ, সরণ এবং উন্নত আর্ধয-জীবন হয়, বলিতে হইবে 
এই পুরাণ-তন্ত্রাদির প্রধান সাহিত।- 
পুরাণের সাহিত্য- লক্ষণ, উহাদের অন্তরঙ্গীয় ভাব গ্রব- 
লক্ষণ ভাবুকতা। ণত। ব1 ভাবুকতা। যেমন জীবন- 
ক্ষেত্রে তেমন সাহিত্যের ক্ষেত্রেও 
সর্বপ্রকার বনস্ত-গতি বা বস্ত ভিভিটাকে নানা দিকে 


হিন্বু-সমাজের 
দ্বেত প্রতুন্ব। 


খয সংখ্যা।] 


অতিক্রম করিয়া! এবং উপে ৮ করিয়াই, উ্াদের বাণী- 
প্রকোন্ঠে, এই তাবুকতাই সব্ধত্র প্রথল হইপ্নাছে । উহা- 
দিগকে কাব্যপাহিত্োর শ্রেণীস্থ করি। নামকরণ করিতে 
হইলে বলিতে হয়, উহার। হাবগত কাবা। সকলদিকে 
ভারতীয় পরিবর এবং গ্রামা-সমৃহ, জাতিভেদ এবং 
সংংগ্রদায়িকতার গৌণ "অথবা মুখ; স্বার্থের সহিত সম্প- 
কিত, সর্বোপৰি ব্রাহ্ষণ্যের প্রাবল:লক্রণ্সুক্ধ এই ভাবু- 
কত]। স্বয়ং সব্নযাসাদর্শটাও প্রবল তাবুকতা হইতেই উত্পন্নঃ 
স্বতরাং গ্রীক কিংব। হীক্র সাহিতোর “ক্লাপিক' লক্ষণবুক্ত 
দুত। বস্ত-ভিত্তি এবং মানবিক চরি-ভিজ্তির দৃষ্টান্ত বাদ 
দিলে, এই পুরাণ সমুহের মত এমন বিশেষত্বজীবী প্রাচীন 
সাহিত্য আর নাই | ইচনিক সাহিতোব কথাটা এই স্কুলে 
গণন1] করিতেছি ন'; উহাও নানা দিকে ক্লাসিক' লক্ষণা- 
ক্রান্ত। ভারতীয় পৌরাণিক ব্রাঙ্গণ পুগিবীর সর্দঙ্ছোষ্ঠ 
ভাবুক । ভারতীয় প্রাচীন আর্ধজাতি সমাজতন্ত্রে বিশেষ 
বিশেষ গুণ-দোব এবং ঘটনার সম্পর্কে উদ্ভ।লিত হনব, 
এই তাবুকতা শিল্পের ত₹ফে যেই অপরূপ সাহিতা-লক্ষণের 
সষ্টি করিয়াছে, তাহার আভাষ ইতিপৃর্ে দিয়াছি (১)। 
এই ক্ষেত্রে উহার সামাজিক ফল মান সঙ্কলিত হইজেছে। 
ভৃগুপ্রোস্ত মানব ংধর্মশান্ত্রে ধর্শের যেই লক্ষণ নির্দিট 
হইয়াছে, উহার অন্য নাম “ভাব বা ভাব-প্রাণত1 হিন্ন 
আর কিছুই নহে (২)। ভাবই জগতের ধর্ম : চরাচরের, 
জীবত্বের, মন্ুযাত্বের গতি ধর্মমুখী_-ভা বমুখী--উর্ধমুখী__ 
নিরোধমুখী | মন্ুষ্যের সম.ক্ষ এই নিশোধাত্মক ভাব সাপ, 
নাই ধর্শ-সাধনারূপে প্রকটিত হয়া, দেশ,কাল 'এবং পরি- 
বেশের মধ্য দিয়।, নানা প্রকারে এবং নানা পথে তাহাকে 
পরম-তন্ব, অনস্তের ভাবতত্ব এবং দুমা? আতমুখে পরি- 
চালিত করিতেছে ! ভারতবর্ষের বিশেষ 

হিন্দু-সমাজতম্ত্রে পরিবেশের মধ্যে পতিত হইয়া, পৌরা- 
.ভাবুকত]। .. ণিক ব্রাঙ্গণ এই ভাবুকতাকেই (বিপুল 

(৯, প্রতিভা_-১ম বর্ষ, ৩১১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টবা । 
(২) ধৃতি ক্ষমা! দমোহস্তেয়ং শৌচমিক্দ্রিয়নিগ্রহঃ | 


ধীবিদ]। সতযমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্‌ ॥ 
মন্থুসংহিত]। 


(১০১) 


বাণী-পন্থা। ৷ 
পুরাণ-সাহিত্যে 'অন্থসগ্ণণ করিয়াছেন। পুরাণাদ্দির * 
্র্ধজ্ঞান যপ? ভপ? ব্রত-নিয়য এবং পুজা পদ্ধতি 


এবং পিপ্র-প্রিদতার ধ্ুবপদ সমস্ত একট! বিশেষ ভাবা- 
দর্শে নিয়ন্্িত। তাহার দাম্পত্য ধর্ম পতিপুজ্জা এবংসতীর 
আদ্র্শ, সতাধন্্ম এবং সহমরণের আদর্শতাহাবি পিতৃমাতূ- 
ভক্তি, জাতৃন্নেহ, অপত্যাকামনা এবং অপতা-বাৎসলা, 
:মন্তঈ তাহার পারিবারিক ক্ষেমতহ্বীর ভাবুকতার ফল ! 
তাহার পিলাহ-দ্দ্ধতির কন্যাদান-আদর্শ, ক্বীজাতির অর্ধী- 
নতা 'ও নিধনিতা, তাহাদের “সেবা-ধর্মা, বালা বাহু, 
বন্ধ বিবাহ. তৈধব্য বিধবা-পিবাহ এলং অসবর্ণ বিবাহের 
নিদেধ,. গোহতা-নিষেধ, অশ্দে সাংপ্রদায়িকতা এবং 
অনন্ব জাত্তিডেদ, ব্যবসায়-তেদ, স্পর্শাম্পর্শ এবং খাগ্ভাধা্ত 
বিগর, তাহার ধর্শ শাস্ত্রের যাবতীয় বিধি এবং নিষেধ 
সমন্তই 'ভাহ।র বিশেষ তন্বীর পপ্রিবার এবং সমাঞ্জের অথ- 
গুতা কল্পেই পরিকলিত ' সমস্তই পরম তাবুকতার লক্ষণ- 
যুক্ত ও কেবল সক্ষোচাত্মক এবং আকু-রক্ষামা ত্র-প্রয়াসী 
কবচ ভিন্ন আন কিছুই নহে। বন্তযান কালে দূর দৃর্াস্তর 

হইতে প্রতাগত বিভিন্ন পরিবার, সমাজ এবং ধর্খাদর্শের 
পরন্তপ সন্যাত সমনক্ষ, সর্ধোপরি সন্মিলিহ এবং সর্ধ- 
সঙ্গলন-পীল বিশ্ব সন্তাতাব অংদর্শ সমক্ষে উহার উদ্জবনত। 

মিযমাণ হইয়া গিয়াছে সত্য- কিন্ত সহ বৎসর পূর্বে 
উহা মাহাত্মা বা অপরিহার্যাত! বিষয়ে কোনরূপ সংখয় 

পশ্ের শবকাঁশও ঘটে নাই ! এই সমস্ত আদর্শের আতি- 
শঘাটুকু উহাদের জেদট্ন্‌ সর্ধপ্রধত্কে অনা্ধ্য. দ্রাবিড় 

এবং বৌদ্ধ আদর্শের বিরুদ্ধে এবং কিছুকাল মুদলমানীর 
বিরুদ্ধেই চলিয়াহিল। এই জেদ হইতে পরকালে সমাজ 
মধ্যে ষে কত অতাবনীয় অনিষ্ট সঙ্গম ঘটিতে পাবে তাহার 
দিকে কাহারও দৃষ্টি পরিচালি5 হইতে পারে নাই। 
যা'হেক পৌরাণিক ব্রাঙ্গণ কত মতে কত পন্থা এই ভাবু- 
কতার অন্ুনরণ করিয়াছেন! সাহিত্যের হিসাবে পুরাণ 

সমূহের মধ্যে স্বাভাবিকত1 অবা বস্ত- -তিন্তি অপে কা উহার 
ভাব লক্ষণই প্রধান বলিয়। নির্দেণ করিয়াছি। এখন, 
অপরূপ আশ্চর্ষ্যের বিষয় এই যে, এই ভাবুকতাই জীবনা- 


প্রতিভা ( ১৯০২ ) [ ২য় বর্ষ। 


ভিত 
জ্যেষ্ঠ ১৩১৯, 


দর্শে পরিণত হইয়া গিম্াছিস। । কবত্ব এবং কল্পনাই 
ভারতীয় সমাজের জীবন ক্ষেত্রে আসির। বস্ত-পরিণতি লাভ 
ক্রয়াছিল। চিন্তা করিবেন, পুরাণের এই ভাবুক তা 
সকল দ্রকেই প্রাক টিকেল (1১200671). পৌরাণিকের 
মনস্ুখে অথবা জীবনে কোন পার্থকা ছিঙ্গ না; পার্থক্য 
ছিলন1] বলিয়াই হৃদয় তাহার প্রতি পরম তত্তি 
প্রীতি অন্তভব করে! ভারতীয় ব্রাঙ্গণ যেমন 
পরের বিষয়ে, তেমন নিজের বিষয়ও চিরকাল 
কঠোর এবং অ-ক্ষমাণীল! তাহারা যাহা সত্য 
বলিয়া! বুঝিয়াছিলেন, এই সমাঙ্ছের অসঙ্গ প্রতিবেশের 
মধ্যে, জীবন পথে তীাহ।দের চক্ষে যাহা “সনাতন” বলিয়। 
অনুভূত হইয়।ছিল, তহ!ব্র! জীবনের অন্য সমস্ত বিবেচনা 
বিচার তুচ্ছ করি উহারই সাধনায় অন্ন!ন মুখে প্রাণ 
পাত করিয়া গিয়াছেন। মনুষ্ের পক্ষে বিশ্বাসান্মগত 
জীবনের ন্যায় এমন সম্মানের জিনিষ আর কি হইতে 
পারে? এই ভাবুকতার সকলঞ্জেদ ব৷ প্রনীয়মান বোঁষ 
সত্বেও উহ! হৃদয় মধ্যে পম ভক্তি-পরবী অধিকার 
করিয়। বসে! এই ভাবুকতার আদর্শে ভারত বর্ষের 
কোটী কোটী নর-নারী আত্মোৎসর্গ করিয়া গিয়াছে ! 
তাহার রঘণী জাতি অশিক্ষার অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিয়াও 
নারীত্বের অন্ত সকল ম্বব্ব-স্বার্থ বিস্বচ হইয়া কেবল 
অপত্য-পালন এবং সেবা-ধর্শকে্ট সার করিয়। গিয়াছে; 
গঙ্গাসাগরে প্রাণ সম পুত্রের বিসর্জন দিয়! গৃহে ফিরিয়াছে, 
লক্ষ লক্ষ বাজবিধব1] আমরণ কঠোর ব্রক্ষচর্যয সাধনায় 
দেহ ভন্ম করিয়াছে । স্বামী-দেবতার জ্বলন্ত চিতা-বক্ষে 
অয়ান মুখে চড়িয়া বসিয়াছে ! এই সকল কার্য্যের উপ- 
দেষ্টা বা প্ররোচকগণের যাহাই বিচার হউক ন1 কেন 
অনুষ্ঠাতৃ-গণের অলে৷কিক মহাত্মা কে অস্বীকার করিবে! 
কোটী কোটী সরল বিশ্বাসী মনুষ্য আমরণ ডোর-কৌগীন 
সার করিয়! পরম কায় কেশের কণ্টক-চক্রে আম্ম-সমর্পণ 
করিয়াছে; কোটী কোটা পিতাপুত্র মাত! এবং ভ্রাতা 
:ভগ্মী এই একানবর্তী পরিবার এবং গাম-সম]জ-ত স্ত্রীর 
,তাবুকতার সাধনাযজ্ঞে নিজের সমস্ত ব্যক্তিগত স্ববব-্বার্থ 


ও শত শি ২৭৮০ ২০ - সি সিস্িরটি পসি শিিি সপন পা সি তত সস দিলি ছা পিসিল সত ০ 


অথবা মাহাস্তের শ্পৃহা আহুতি দিয়া ্বীবনরূপ স্বপ্নটাকে 
শতিবাহিত করিয়। যাইতছে! 
(ক্রমশঃ) 
শ্রীশশাঙ্ক মোহন সেন । 


প্রতীক্ষা 


নিঝুম নিশীথ , করে ছম ছম, 
আঁধার ভিতরে, বাহছিরে। 

নয়নের পুটে আঙ্জিকে আমার, 
নাহ্িক নিদ্রা নাহি রে। 


স্থতগুলি কোন্ধে নয়ন নামায়ে, 

এঁষে প্রকৃতি পড়েছে ঘুমায়ে , 

তুমি বুঝ আজ-__ভূতলে নামিবে 
ছায়া-পথে তরী বাহিরে। 


মিটি মিটি জলে তৃতীয়ার চাদ 
পিটি পিটি জলে তারা ,_ 

ক্ষীণ আলোগুলি রাখিয়াছ জালি' 
পাছে হও পথ হার!। 


চুপি চুপি তুমি, নামিবে সহসা 

টিপি টিপি পায়ে ধরিব ভরস। | 

গোপনে আড়ালে গগনের পানে 
তাংআছি আঞ্ি চাহি” রে। 


শ্ীকালিদাস খায়। 


২ সংখ্য। | ] 


এপাশ তপীশিপিসিসপিসপিসপিসপসছি পিসি বক্পাস্পিপা পিসি ২৯ পাপা লা সমাস পাপা শশা 


সম্তান-পালন 


প্রক্তির বিধান এইরূপ যে, পুরুষ রোগগার করিবে, 
আর শ্ত্রী গৃহ-কম্খা ও সন্তান পালন করিবে। এই 
ব্যবস্থাটিকে দোষ দেওয়া যায় না। যে গৃহে স্ত্রী-পুরুষ 
সন্তোষ সহকারে নিজেদের কর্তব্য পালন করিতে থাকেন 
সেখানে চিরসুখ, চিরানন্দ বিরাজ করে । আর বেখানে 
স্ত্রী পুরুষের দায়িত্বের বিচার নাই, সেখানে সব্ধ বিষয়েই 
বিশৃঙ্খলা, অশান্তি ও অপূর্ণতা থাকিতে দেখা যায়। 
সেকালের তুলনায়, আজ কালকার জনন র1। সস্তান পালন 
বিষয়ে যেন কিছু বেশী মাত্রায় পরমুখাপেক্ষিনী হুইয়। 
পড়িয়াছেন। ধনীর ঘরের ত কথাই নাই, অনেক মধ্য- 
বিভ্ত গৃহস্থ'সংসারেও দাস দাসীর হস্তে শিশু পালনের 
ভার ন্তন্ত থাকিতে দেখা যায়। কালক্রমে আমাদের 
ব্যকিগত ও সামাজিক জীবনে নান প্রকার পরিবর্তন 
ঘটিতেছে; ইহাও সেই পরিবর্তনের ফল মনে করিতে 
হইবে। অবশ্থ আমরা এমন বলিতেছিন। যে, আজ কাল- 
কার মাতার! সন্তানের (কসে ভাল মন্দ হয়, তাহা মো 
চিন্তা করেন না। অনেক স্থলেই মাও] দিব। রাত্র সন্তা- 
নের মঙ্গল কামনা করেন হহ। আমরা (বিলক্ষণ জানি। 
কন্ত সুধু মঙ্গল কামণ। করিলে ত হয় নাকি করিলে 
সত্যি সত্যি তাহা হইতে পারে, তাহাও জানা আবশ্তক। 
এবিষয়ে এদেশের মেয়েদের যে বিশেষ জান আছে, 
আমাদের তাহ৷ মনে হয় না। সে জ্ঞান যাঁদ থাকত 
তাহা হইলে বৎসর বৎসর এতগুলি করিয়। শিশু ঘৃত্যু-মুখে 
পতিত হইত ন1। শিশুর মৃত্যু সংখ্য1 তাহ! হইলে, অগ্ততঃ 
বার আন। যে কমিম্কা যাইতঃ তাহাতে কোন সন্দেহ 
নাই। 

সব মা-ই মনে করেন, তাহার ছেলেটি সর্ববিষয়ে 
যেন আদর্শ পুরুষ হয়। আদর্শ পুরুষ হওয়া যর্দিচ 
সকলের পক্ষে সম্ভব নয়, তথাপি উচ্চ আদর্শ সামনে 
ঝাখিয়াই সন্তান পালন করিতে হুয়। বিশেষ বিবেচন। 


(৯৬) 


পে - সত স্টান্ট ্িসাি  বটাস্মরশী স শিবিতা * ০০ 


সম্তান-পালন। 
পূর্বক, শিশুর অশন, বসন, নিদ্রা, নান, শারীরিকও মান- 
দিক শিক্ষা প্রভৃতির ব্যবস্থা করলে, তবেইত সে বড় 
হইয়। আদর্শান্ুযা়া হইতে পারিবে; নচেৎ নহে। 
ছেলে মানুষ করিতে হইলে, মাতার পক্ষে, বিশেষ বুদ্ধি 
বিবেচন, শ্রম স্বাকার. আত্মত্যাগ, ধীরতা ভ বিব্যৎ জ্ঞান 
ও প্রতুযুৎপন্নমঙর আবশ্তক। এ সকল বাহার আছে 
তিনিহ কেবল কণেলিরার ( (0777911) মত আপনার 
ছেলেদের দেখাইয়। গব্ব তরে কহিতে পারেন-_-“ইহারাই 
আমার রত্ব/লঙ্কার_ ইহারাই আমার মণি মুক্তা--সর্বন্য 
ধন ।”” | 

মানুষের শৈশবটাকে এক তাল কাদার সহিত তুলন। 
কর। যাতে পারে । ইহা হইতে দেবত। গড়ান যায়; 
আবার বাদর না৷ হয় এমন নয়। দক্ষ শিল্পী মনে করিলে 
ইহ] হইতে অনায়াসেই দেবতা গড়াইতে পারে; আর 
যাহার দক্ষতার অভাব-যে কি করিয়া! ঠাকুর গড়াইতে 
হয় তাহ ঠিক জানে ন।-_সে যত চেষ্টাই করুক না কেন, 
তাহার হস্তে দেবত1 ন। হইয়া অপর কিছু হইয়! পড়ে । 
ছেলেটিকে মানুষ করিব, সুধু এই ইচ্ছ! থাকিলে হয় না-_ 
মানুষ হয় কি করিয়া, তাহাও জানা আবশ্তক । আমা- 
দের জননীগণ তাহ! জানেন না বলিয়াই, আজ আমাদের 
এই হুদ্দখা। 

লালনপাপন ও শিক্ষার দোষেই ত আমাদের যধ্যে 
অনেকেই শিশুকাল হইতে স্বান্থ্-সুখ হইতে বঞ্চিত। এ 
যে বনের ধারে, অপরিণত দেহ, বিরুতগঠন, বক্রপদ 
ব্যাক্ত পথিকের কৃপা ভিক্ষা করিতেছে, _-উহার এদশ! 
কি করিয়া হইল? ভূমিষ্ঠ হইবার কালে, উহার কোনরূপই 
দৈহিক 1বকৃতি ছিল ৭া। শিশুর উপযোগী খাস 
হইতে বঞ্চিত হওয়াতেই ত দেড় বদর বয়স হইতে, 
উহার হাড়গুলির এইরূপ বিকৃতি আরম্ভ । শৈশবের 
পালনের দোষেই ত আজ আমরা এরূপ খর্বা-কার, ছুর্ববল 
ও অল্লাযু হইয়। পড়িয়াছি। 

মানুষের মধ্যে এমন একটি শক্তি আছে, যাহার ছার! 
সে রোগের আক্রমণ হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে 
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: ও আবস্তুক। 


ই. 


শ্বাভাবিক হইয়। দাড়ায়। 


সমর্থ হয়। শৈশবে পালনের দোষে, এ শঞ্জিট তালক্প 
পরিস্ফুট হইতে পায় না। মাতার বুদ্ধি বিবেচনার উপর 
আমাদের দৈহিক উন্নতি যেমন নির্ভর করে-_আমাদের 


ভবিষ্যৎ চরিত্র গঠন ও মানাসক উন্নভিও সেইরূপ তাহার 


উপরই একাগ্ত ভাবে ।*৬এ করে । মাতা যদি সাহসী ন। 
হন, সস্তানের পক্ষে সাহসী হওয়া! একরপ অসম্ভব বালতে 
হইবে। শিশু ক মাস বয়স হইতে শাখতে থাকে, 
তাহা ঠিক বল। য'য় না, তথাপি মাতৃক্রোড়েই যে উহার 
শিক্ষা আরম্ভ একথা নিঃসংশয়ে বল। যাইতে পারে। 
শিক্ষ। বিষয়ে দর্শন ও শ্রবণ ইন্রিয় যেবূপ সহায়তা করে 
এমর্দী অন্ত কোন ইন্ট্রিয় নহে। শিশু আপনার মাকে 
যাহ! বলিতে শুনে অথব। করিতে দেখে, ৩াহাই অভ্যাস 
করিতে আরম্ভ করে*- মাতা বদ বিবসবদন। ও কর্কশ- 
তাঁধিণী হন সন্তানের চরিত্রে রূঢ়ত1 ও অপ্রসন্নত। নিতান্তই 


মিষ্টভার্ষী হন: প্রফুল্লতা ও মিষ্টবাদ্তা সন্তানের 
পক্ষে যেন স্বভাবজাত হইয়া পড়ে। অমর এমন 
অনেক ঘটন। জানি, যে সকল স্থলে, কেবল ধার পরি- 
বর্তন দ্বারা শিশুর স্বভাব বদৃলাইয়া গিরাছে। মাগ্- 
ষের কোন গ৭ই পুরা পুরি বংশগত ধা দ্রেবলকা নহে। 
সকল গণই অনুগ্লন দ্বারা পারণাত ও বৃদ্ধ প্রাপ্ত হয় 
শৈশব ও ব:জ্যই শুনুশীলনের উপযুক্ত সময়? এ সময় 
উপেক্ষ। কারণে পরে আর ফল পাইতে দেখা খায় না। 
ছে্টির বেমন শিক্ষী হইতেছে ইহা যেমন তাহার 
রোগের সময় টের পাওয়া যার এমন সুস্থ অবস্থায় নহে। 
এমন অনেক ছেলে যেয়ে থাকে, যাহার ব্যারামের 
সময় কটু তু ওধধ এবং রোগোচত পথ্য কোন মতেই 
থাইতে চাহে ন। এবটু অ্সন্ধান কঠিলে দেখা যাইবে 
াধ।তা কাহাকে বলে, ইহ]দের পিত] মাত। এক [দিনও 
ইহাদের তাহ] ।শথান নাই। ইহার] যখন য1ছ। চাহিয়াছে 
অবাধে তাহ পুর্ণ করিয়া আিয়াছেন। এই সকল 
কারণে আমাদের মনে হয় যে, স্ত্রী শিক্ষা একান্ত 
সন্তন-পা»ন-বিচ্যা-শিসসও ততোধিক 
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৯৯ এপ্স, জজ পর ৮ আপি ওসি ও ৮ সপ তি 


আর তি!ন যদ ন্মিতবদনা', 





[ খ্য:র। 
আবশক। কি প্রকারে রাখিলে শিশুর সর্বানীন উন্নতি 
সম্ভব--রোগ কালেই ব1কি কি নিয়ম অবলম্বন কর! উচিত 
এ সকল পিষয়ে যতই আলোচন। হয় আমাদের পক্ষে 
ততই মঙ্গল বলিতে হইবে। 

আমঃ1 ধারাবা!হক রূপে সন্তান পালন সম্বন্ধে অবগ্র 
জ্ঞাতব্য বিষয় গুলি প্রকাশ কারতে থাকিব। আশ। ক।র 
বঙ্গ জননীগণ ইহা পাঠ করিয়। আঁহুসারে কার্যা করিতে 
প্রয়াসী হইবেন। এ 
শজ্ঞানেজ্জনারায়ণ বাঁগচি, এল, এম, এস। 
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প্রত্যাখ্যাতা 
যার 

উত্তরে যত দুর দৃষ্টি চলে দেখ। যায় পাহাড়ের ফাকে 
কাকে রূপার রেখার হত ইরাবতী ভামোর দিকে ছুটিয়া 
আসতেছে । আবার পুর্ধ দিক হইতে দুটি ুত্র নদী 
প্রস্তর শৈণের প্ররেষ্বাশ্র বহিয়া ইপাবতীতে ঢাপিয়। 
দিতেছে । সঙ্গম স্থলে তামো। সুন্দর ক্ষুদ্র সহর ; 
চতুদ্দকে ধৃত পাহাড়ে বেষ্টন স্থলে স্থলে ঢালু হইয়া 
নদা গে প্রবেশ করিয়াছে। ঢালু স্থানগুলি ঘন সবুজ 
ুববাদলে ঢাকা- যেন যত্র করিয়া কেহ গালিচা (বছাইয়। 
দিয়াছে । প।ছাড়গাল ভ্রমশঃ উচু হইয়া উত্তরে ও 
পুবে হটিক়া। |গরা শেষে মেখে ঠেঁকয়াছে। সকালে 
টুড়ায় চুড়ায় তারের মত কিরণের আঘাতে উড়য়! 
গিয়া গাশি বশ সোনার কণ। নদীর জলে, পথে, ঘাটে, 
লতার, পাতায় ছড়াইয়া। পড়ে এবং ব্রচ্মদেশের সুবর্ণভূমি 
নাম সার্থক করয়। দেয়। 

নার |দকে সদর রঙা] এমন একটি দোঙালা সুন্দর 
কাঠের বাং ঘর । সঙ্গুখ [পিস ঘাসে ঢাক] সদর রাত 
নদীর তারে তারে অনেক দুর চালয়। |গয়াছে। রাস্তার 
অপর পাশে বাংলাটিএ ছুহ 1দকে মাঝে মাঝে অনেকগুলি 
কাঠের সী।ড় ওল পয) নাময়া (গিমাছে। এক একটি 
সীডড়র আট. দ্টি ধাপ এবং এক এবটি ধাপ গায় দশ 


বাসস 


হন সংখ্যা । ) 


৯ 





হাত লম্বা ও দেড় হাত চওড়া । রেশমী-লুলি-পরা, 
জ্যাকেটের মত লম্বা আস্তিনের ঢল্‌ ঢলে রেশমী-জামা- 
গায়েদেওয়া, মাথায় রেশমী-রুযাল-বাধা এবং সনের 
বুট-পায়ে-দেওয়1 ব্রহ্গদেশীয় বহু যুবক চুরুট মুখে দিয়া 
রাস্তার ধারে ও সীড়ির উপরে বসিয়। থাকে এবং সন্ধ্যা 
কালে ইরাবতীর সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়1 যায়। 
আকাশ হইতে ইরাবতীর জলে আবর ছাইয়া পড়ে এবং 
লাল জলে বাংল থানির ছায়া পড়িয়! একটি ম্ুরম্য 
_ভূচিত্রের মত ফুটিয়] উঠে। 

এক দিন বৈকাল বেলায় অস্তগামী সুর্য্ের কিরণগুলি 
উজ্জল মেঘের মাঝে মাঝে যাই যাই কারয়াও যাইতে 
ছিল না। প্রাসাদের মত সেই দুরের ন্বর্ণ মেঘ 
সমূহের মধ্য দিয় ও বৃক্ষ-শ্রেণীর ফাক দিয়' যেন গ্বর্গ 
পর্য্যন্ত দেখ। যাইতেছিল। তখন বাংলাটির নিয় তলের 
চন্দন কাণ্ঠের স্তস্তগুলিতে কারু কৌশলের বিচিত্ত প্রমাণ 
স্বরূপ খোদিত লত। ও বিহগগরার্জি মাণিক হীরার 
ওঁজ্জগ্য লইয়। ক্রীড়া করিতেছিল। এমন সময় অন্ধক|পের 
আবছায়ায় একটি ব্রহ্গদেশীয়া যুবতী দেোতালার 
গবাক্ষ-পথে মুখ বাড়াইয়! ইরাবতীর উদ্দাম সলিলোচ্ছাপের 
চঞ্চল সৌন্দর্য্য দেখিতেছিল। আজান লম্বত ঘোর 
কৃষ্ণ এক দাশি কেশ তাহার মাথায় জাপানী ধরণে চুডা 
কবরীর আকারে বাধ! ছিল, পরণে গীত বর্ণের বসন 
“কিমনোর” যত জাপানী ধরণে আট। ছিল, প্রশস্ত কটিবন্ধ 
তাহার মধ্য দেশকে জোর করিয়। ক্ষীণ করিয়। বাখিয়াছিল 
এবং পরিচ্ছদে গন্ধভ্রব্যের অতিরিক্ত প্রাচুর্য বাতাসে 
ভাসিয়া মাইতেছিল। যুবতীর ওষ্ঠ ও গগুদেশ তখন 
“রুজ'-রঞ্জিত হওয়ায় মুখখানি পুর্ণ বিকশিত গোপাপের 
মত সুন্দর দেখাইতেছিঙগ এবং তাহার ফুট ফুটে গৌর 
কান্তি সর্বাঙ্গে ঠিক জ্যোত্মার গ্রলেপের মত এক অপরূপ 
সৌন্দর্যে ফুটিয়াউঠিয়াছিল। কাল ও মোটা ভ্র-লতার 
নিয় দেশে পন্মের মভ তাহার বড় বড় চক্ষু ছুটির ভি 
হইতে সর্বদাই স্নেহ গলিয়া পড়িত; কিন্তু তার গণ্ডের 
আ্থ ছুটি একটু উদ্নত, চিবুকর্টি একটু খাট এবং ঠোট ছুটি 
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একটু পুরু ছিল। ব্রদ্ষদেশে এমন সুন্দরীর অভাব না 
থাকিলেও অল্পত1 আছে ইহা সকলেই স্বীকার কিত। 

সন্ধ্যা কাজের এই সৌন্দধ্য দেখিয়! কিন্তু যুবতী তু 
লাভ করিল না । একটা অতৃপ্ত আকাজ্ষার তাড়নায় 
অস্ডুটস্বরে বলিয়! উঠিল, “তিন বৎসর ধাঁরয়! আশায় দিন 
কাটাইতেছি, শুধু আশার পথ চাহিয়। আর কতকাল 
বসিয়। থকিব? এই বলিয়া মা-ইউনী একট! নিঃশ্বাস 
ছাড়িল। সে আশায় ছল কা-উজানের সহিত তাহার 
বিবাহ হইতে আর দেরী হইবে না। 

দেখিতে দেখিতে পাহাড়ের কাল ছায়া বিরাট 
দৈত্যের মত ঘন হইয়৷ আসিয়। ভামে! নগরটিকে গ্রাস 
করিয়া ফে(লল--কেবল গন্ধভর] বাত'স অন্ধকার দৈত্যকে 
অগ্রাহ্া করিয়া তরঙ্গে তরঙ্গে নৃত্য করিয়। বহিয়া যাইতে 
লাগিল। 

কা-উজান এগুারসন সাহেবের কারখানায় খাজা ধীর... 
কার্যা করিত। আয় অতি সামান্য ছিল বলিয়া এত দিন 
সে ইউনীকে বিবাহ করিতে পারে নাই। বৎসরান্তে 
যধন এক এক বার বেতন বৃদ্ধি হইত তখন মনে 
করিত মে ইউনীর প্রেম-রাজোর সীমার দিকে 
একটু একটু করিয়া! অগ্রসর হইতেছে। এইরূপে 
ভবিষ্যৎ স্ুথের আলোক-পাতে তাহার হৃদয় নূতন 
আশায় ও নূতন উৎসাহে ভরিয়৷ উঠিত। দীর্ঘ দশ 
বৎসর এইরূপ তাবে কাটিয়া গিয়াছে--সে অনেক দুর 
অগ্রসর হইয়াছে, কিন্তু সেই স্বপ্নের রাজ্য আলেয়ার মত 
হঠাৎ পিছাইয়। গেল। 

তাহার আশ] ছিল মৃত্যু কালে এগাসন পারএমের 
ও সাধুতার পুরস্কার স্বরূপ এমন একট? ব্যবস্থা কারয়া 
যাইবেন, যাহাতে তাহার আর নিরাশার তাড়নায় গ্গি 
হইতে হইবে না। কিন্ত সেই আশার বাধও ভাঙ্গিয়। 
গেল। নম 

“আপনি উইলের মর্ম বেশ বুঝেছেন তো ?” 

"হা, মর্ম বুঝেছি: কিন্ত এই সর্তের উদ্দেস্ট বা রহ্নটা 
বুষিতে পারি নাই।” 


জ্যেষ্ট ১৩১৯... 


শি 


অবসর রি আনে) 

“আপনি কি কিছুই জানেন না? 

'জানিলেও, যাহ] বলিয়াছি তাঁর বেশী আর কিছু 
বলিতে পার্রধ না । মক্কেলের নিকট আইন ঘটিত বিষয় 
ছাঁড়া অন্য কথ! জিগুাাসা করার বঃ শোনার উকীলের 
অবকাশ নাই।” 

এই বলিয়া এডগোকেট কক্ষ তাগ করিয়া চলিয়। 
গেলেন। কা-উচ্ঞান কত কি ভাবিতে 
লাগিল। উইল-রহস্য ভেদ করিবার জন্য এই ভাবনার 
ভিতর দিয়া তাহার মনে পা্ছুল সেই সুন্দর মুখখানি 
তূষিত ও আকুল, কিন্তু মিপনের আশায় উদ্দদ। যখন 
শৈশবে সংসারটা কেবল আনন্দময় ছিল তখন হইতে 
ইউনী কা-উল্লানকে ও কা-উঞ্জান ইউন।কে ভাল বাপিয়া 
আমিতেছ। 

সেদশ বৎসরের কথা । তখন উউনীর বয়স ছিল 
আট বৎসর, এখন সে আঠাবতে পড়িস্নাছে। 

চাকুরীর উমেদার হয়া প্রথমে যখন সে এগুা সনের 
কাছে উপাস্থিত হর তখন এই গুড হার স.হ প্রণুম 
সাক্ষাৎ । কা-ছগানের করুণ কাহিন। শুনিয়া সে সময়ে 
এগাসনের মন গপির। গিরাছিল। কিন্তু হহাপ্রপর পাবি 
বারিক কোন বিষয় এ্য়। এগু|স নের পাহত কোন 
দিন তাহার আনু (কান আলাপ হর নাই। 
অন্থরোধের কারণ কি? এই জটিল মস্ত। কিনারা 
করিতে গিয়। ক1-উদ্ান হস্তাস্থত উইলের প্রতি আবার 
দৃষ্টি কারিল, এবং হঠাৎ একট! স্থান পড়িয়া শোভের 
মধ্যেও না হাপিরা থাকিতে পারল ন!। 

পরে আবার একটা বিরুদ্ধশাবে তাহার হৃদম্ন একটু 
সঙ্ঞাগ এবং চঞ্চল হইয়া উঠিল। [কস্ত এই অদ্ভুত ব্বস্থান 
কারণ নির্ণর কঠিতে গিয়া সে মাকড়সার মত কেবল 
কঙ্গনার জালে জড়াইয়। যাইতে লাগিল। তখন 
আর ভাবিতে পারিল না এবং স্থির কিল ইউনাকে সমপ্ত 
- কথা খুলিয়া বলিবে এবং দুজনে পরামর্শ করিয়া কর্খ্য 


শন্য মনে 


ডু 
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[ ২য় বর্ষ। 
মগ করিয়' দিন রি রি রর কার্যে নির্গত 
থাকাই স্থির হয় তবে এগ সনের কারখানায় ৩ার আর 
স্থান হইবে না। 
আবার চিন্তীপ্ন তরঙ্গ হিল। উইলের শেষ কথাট। 
কেধলই ঘুরিয়! ফিরিয়া তাহার মনে আসিতে লাগিল। 
গুভু-ভক্ত, বিশ্বাসী ও সদ্বংশঙ্গাত কা-উভ্জান তাহার 
মৃত প্রভুর আদেশ পালন করিয়] স্বকীয় মহন অক্ষুপ্ 
রাখবে ।” --এই একটি কথার চিত্ত তাহাকে হাত 
ধার] ভাবনার আব হইতে সান্ত্বনার রাঞ্জে লইয়া 
অ]সল। সেখানে সে দেখিল স্বার্থ-নঃস্বার্থ, করুণা” 
কাঠিন্য. প্রেম ও দ্বণা পাশাপাশি দাড়াইয়া রহিয়াছে। 
প্রভুর প্রতি ভক্তি শতগারে মাবার তাহার শ্্দয় ভরিয়া 
দিল, সে অক্ষু্ধ চিত্তে গৃহে কিরিয়৷ গেন। ু 
শাবণের মধ্যাঠে বর্ষশাসক্ত গ।ছ-পালাগু!লর ভপর 

শৌদ্রের কিংণ রুম মুখের যান হান্তেধ মত থাকিয় 
থংকয়া জ্বলির। উঠিছ্চেছিল। দিকে দিকে মেঘের 
ভ1(গ অ।কাশ যেন নুইসা পর়েয়াছে। দুর হহতে চাতকের 
চাকার ারু-এপ্রধাছে তাপিয়। আনিতেছে । ইরা- 
এ কুনণস্পাবা প্রবাহ গইযা গশ্থার অথচ ক্ষপ্র ধেগে 
ছুঁটিঘা যাইতেছে । | 
ব।থার সংখয। অল্প, কারণ আাবণে পারত পক্ষে 
কেহই স্মূধ যাও। করে না| রেছ্ছনের ঘাট হইতে 
ট।্দ।র মরিসন কোম্পানীর “মাহাজাদা” নদা ছাড়াইয়া 
নাশ সবুদ্রে অনয] পড়িল, এবং লাঙগলের খংতের মত সমুর্ধ 
বন্দ অদ্ষিত করুয়) উ্রাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। 
অধিক যা ন।থ।কাতে কা-উঞ্জানের বেশ সুবিধা 
হল । একটি গোট। কঠাবন সে দখল করিয়া বসিল, 
এবং ছিতীয সেলুনের প্রায় সমগ্র ড্যাকটির উপরও 
দখলের স্বর সাবাত্ত করিম) লইল। ফল কথা এমন 
অসন্কীণ ও উন্ুক্ত স্থ/ন নাহলে ভাহার চিন্তা ওসার 
লাঙ করতে পারিত না। 

জাহাজে আরোহণ করিয়া কাঁউজান এডভোকেটের 
দেওয়া (সিল মোহর করা চিঠিট! পড়ল। বুঝিল গুথম 


আন 
ধ. 


২য় সংখ্যা । 


১ আন ০৩ ৮ তি শি ৮০ 


সাক্ষাতে: তীক্ষুত্রদ্ধি এগাপনি তাহাকে এই গুরুতর 
কার্যা সাধনের একমারর উপযুক্ত বাক্তি দির করম! 
বাখিয়াছিল। 

দেখিল দু'এক স্থানে রদ্ধের নে তিণ বত্সবের গুপ্র 
যস্ণার আতভাষও রহিয়াছে । 

“প্রেমিকার নিকট নিঃশেষে জনয়ের সর্প নিবেদন 
করিয়া দিয়া কা-উক্জান দীর্ঘ দশ বৎপল 
কাটাঈয়ছে_-শুধু মিলনের আশায় ও শ্ভ যে।গের 
প্রতীক্ষায় । যে প্রণশ্বিণীন এত 1ন£রযোগা পে-ই আমার 
কার্ধ্য সাপনের একমার যোগা। স্বর্গ হইতেও অ'মার 
'আনীর্দ।দ তাহান্র প্পীবনকে কলাণমনর কবিলে।” পথম 
পষ্ঠার' এই কয়টি কগা লিখিত ছিল এবং স্থলে গলে 
মাইনের নীরস ভাষার 'ন্তাল হইতে স্জদযঘত।র ভাব 
সমগ্র চিঠিটাকে সঙ্গীব করিয়া বাখিয়াছিল। 


এগডাঁপনের চিঠি । 


সে ডিশ বত্সনের কথা । তপন আমাল বঘস ২৪ বতসন। 
বাণিজ্যের উদ্েশোো পিতা ভারত যাত্রা করিয়াছিলেন । 
মামলা তিন ভার, অমি হিলাম সন্ধবকনিষ্ঠ। গরিতে 
ঘুরিতে লগ্দীর লাঁলা-ভূমি ব্রঙ্গদেশে আাসিযা তি'ন 
কাঠের কারবার খুলিলেন। অল্প দিনেই কারবারের 
গেছ শ্রীনৃদ্ধি হইল । আমার সোষ্ঠগণ কাননাবরে পিতার 
সাহাযা রিতে লাগিলেন, কিন্তু শাল ভারঠ সানাজ্গা 
সর্বাংশে উত্তেজন। লইয়া আমাকে সাগর প্রার্গনায় 
আন্বান করিতঠছিল | পূর্বে অনান্গাদিত ্বাধীনতার 
সঙ্গ লালপ1* আমাকে পিতার শাসন হইতে মক্ত কররয়া 
দিল। এক দিন শীত মধ্যাঠে ব্রঙ্গ হইতে কপিকাতার 
জাহাগ্গে চড়িয়! পিতা শাসন গণ্ডীর বাহিরে আসিয়া 
পর়িলাম। 

বলিয়া! আসিয়াছিলাম কলিকাতাতিেই গাকিন | কিন্ত 
পিঞর-মুস্ত বিহঙ্গের ম্যায় এক বার শাপনের “লড়ার 
বাহরে আস] মাত্র মুক্ত আকাশ সহস্র স্নেহের বাহু 
দয়া আমাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। 

পশ্চিম ভারতে এক দেশীয় রাজার গৃহচিকিৎসকের 


(. ১০৭ ) 


প্রত্যাখ্যাত । 
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বাড়ীতে শ্তিথি হঈলাম। আর়ললগু দেশীর হইলেও 
তিনি ভারতীন শিক্ষা সংস্কার-পৃষ্ট অধিকন্ত দেশীয় অতি. 
চচ্চ এক নাক কর্মচারীর কলার পাণিগহণ কণ্রয়াছিলেন 
বলির শ্ঠারশীয় রাঁতি নীতিরই পক্ষপাতী 'হইরা 
পড়িনাছিলেন_-এই 'আতিথ্া স্বীকার কবিয়াছিলাম 
বলিয়া আমাকে মর্ম দেশের গোপন-নধায়ে এত দিন 
একটা আত্মগ্রনির ঘনান্ধষকার সযত্কে রক্ষা করিতে 
হইয়/ছে-_-এই শাতিথ্যই মসাম'র জীবনকে তিক্ত রহস্যে 
কলঙ্কিত করিয়া অতঃপর আমার উপর প্রতিহিংস 
সধন করিয়াছে এলং আমর অতুল ধরর্য। ও সুনাম 
পরের হিণসার উদ্রেক করিলেও ইহা আমার চক্ষে 
একটা অপা” বিভীষিকার মরুতম হইয়াছে । 

একমার যুবঠী কগ্! ছাড়া ডাক্তারের আর কেহ 
ছিল না। নবীন মেঘের মত ব্তাহার স্বচ্ছ সুনীল চক্ষু 
ছটি পরম ত আরক্কান্ি লন্ব: ছানি? হাপমন সবল 
মুদখানি প্রথম দর্শনেই স্বর্ণের পুণা আলোকে আমার 
ঈদগে ফঙট্োগ্রাফের ছবির মত অদ্ধিত হইয়া! গিয়ছিলঃ 
'তাহ] আজিও মুদি! যার নাই। 

ভিন মাস বাটিনা গেল, আমার অর্থনম্থলও ফ্রাই! 
আদল গ্রাক্তার স্বীয় গাব ও আমার উপর গৃহ 
রুক্ষ জার দিয়া শকাণর গিনাছিংলন। এই স্থযোগ 
আশর কিমা আমর! তাহার গুছ পরিত্যাগ করিলাম। 
নগরের উপচে ছুই জন পাদ্্র খাকিতেন £ ঠাহারাই 
একমার প্র সমকে পিধিমতে আমাদের পরিণয় সম্পাদন 
করিলেন। দীলিতে প্রকাশ্য ভাবে প্ধাহ করিব 
প্রতিজ্ঞা কিয়া তাহাক সঙ্গে লইবা আঙসিল:ম | স্থতরাং 
বিধি. হাম; ধর্ম ও আইন মত আমাদের বিবাহ পাকা 
হঈনা শেশ। 

আমার উপদেশ মহ কলিক!ভাঁর ঠিকানা আমার 
নামে লিখিত চিঠি স্থানীয় ডাকঘরে জম। হইয়াছিল । 
বাবা শেষাচঠিতে সন পাওয়া মাক ভামোতে ফিরিয়া 
যাঠতে লিখিয়াছেন। বসপ্ত বেগে আমার ছুই সহো- 
দবেরই মৃত্যু হইয়াছে। সুতরাং অবিলব্ষে কিরিয়া ন 
গেলে কারবারের বিশুর ক্ষত হইবে। 


প্রতিভা! 
জোষ্ঠ ১৩১৯... 11001000105. 

কি করি, সঙ্গিনীকে সকল কথা খুপিয়৷ বলিলাম। 
তাহাকে বুঝাইয়৷ দিলাম দীল্লিতত প্রঙ্কান্ঠ বিবাহের আর 
সময় মাই। পিতার নিকট শিগ্বাই তাহাকে লইয়া 
যাইব । এবং আমার পিত1 পরম আহলাদে তাহাকে 
পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিলেন । সঙ্গে লওয়ার জন্য প্রথম তঃ 
সে একটু পিড়াপিড়ি কপিয়াছিল কিন্তু অতি অল্পে 
তাহাকে বুঝায়] দিলাম যে. সঙ্গে গেলে কোন ফোন 
বিষয়ে অস্ুবিধ! খটিতে পারে কিন্ত শেষে গেলে সকল 
বিষয়েই সুবিধা হইবে । 

পরে বিদায়ের সময় আসিল। ফাস্তনের প্রভাতে 
অরুণের কিরণচ্ছট] প্রান কীর্তির কঙ্কালময় দিল্লীতে 
তখনও ছড়াইয়! পড়ে নাই। ডাক বাংলার তোরণদ্বারে 
একরাশি পুম্পিত সুবর্ণলত বসন্তের মুছু সমীরণে থাকিয়া 
থাকিয়া কাপিয়া উঠিতেছিল। বিদাখের চুম্বনের 
চিরদ্মরণীয় মুহূর্তে একটি ফুল তাহার উপর ঝারিয়। 
পরড়িলে অমনি দে ফুলটিকে বুকের উপর চাপিয়া ধরিল। 
ধরিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়তমার ওষ্ঠে একটু হাদির 
ছটাও খেলিয়া খ্বেল। সেই হাস শান্ত-মধুর, সন্তান 
ন্েেহোচ্ছসিত মায়ের হাসি। আমি তখন এই হাসির 
মর্শ হাদয়ঙয করিতে পারি নাই। ভাগ্যলব্ধযে দিব্য 
কুন্ুম আমার জীবন চিরকাল স্ুখ-স্ুরভিতে নিমজ্জিত 
রাখিতে পারিত এখরধ্যের কুহকে তাহা প্রত্যাখ্যান 
করিলাম--এই অনুতাপ আমার জীবনের চিরসঙ্গী হইয়া 
রহিয়াছে। 

ভামোতে িরিয়। আসিয়। দেখি ছঃশ-দলনে পিতার 
হদয় মিম্পেশিত হইয়। গিয়াছে! তিনি আমার উদ্দেহোর 
আতাব পাইয়। গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলেন-- আমাদের 
বংশে বাচিয়া আছি আমর! ছই জম-_তুযি ও জামি। 
আমি ইচ্ছামত আমার সম্প্রি বিলি ষন্দোনস্ত করিতে 
পারি। আমি দেখিলাম কুমারের চাকের কোমল 
মৃত্তকার মত পিতা আমার ভাগ্য গঠন করিতে 
পারেন। 
-:. আমার পঞ্চাশ বৎসর বয়স পর্যয্ব পিতা জীবিত 


( ১০৮ ) 


| ২য় বর্ধ। 


ছিলেন। এই দীর্ঘকাল মাযি কাপুরুষতায় কাটা- 
ইয়াছি। আমার ফিরিয়। আসার পর মাজ্জন। ভিক্ষা 
বরিয়। তাহাকে কয়েক খানি চিঠি পিখিয়াছি-_আমার 
সন্কষ্টের বর্ণনা করিয়। স্থযোগের প্রতীক্ষা করিতে কত 
কাতর অনুনয় করিয়াছি, কিন্তু পে ক্ষমা করিয়াছে কি না 
জানিতে পারি নাই, কারণ তাহার নিকট হইতে একখান 
পরেরও উত্তর পাই নাস্ট। 

কয়েক মাস পর তীব্র কটু বাক্যে পূর্ণ ডাক্তারের 
এক পন্ত্রের সঙ্গে সমস্ত পত্র ফিরিয়। আসিল। পত্রে 
লেখা ছিল আম যাহাকে ধশ্মপত্ব! বলিয়া! স্বীকার 
করিয়৷! লইয়াছিলাম সে পুণ্যবতী একটি কন্যা প্রসব 
করিয়। শোকাস্তরিত হইক্াছে! সেই শ্বতি-চিহন এখন 
এক দিকে আমার নিকট: প্রভাতের মুক্তা-বিশ্বং অপর 
দিকে সায়াহের অশ্রকণা । সময়ে সময়ে এই অপরি- 
চিত বালিকার স্মতি অতীতের অন্ধকারের ভিতর 
দিয় প্রচ্ছন্ন শোকে মলিন অথচ আন্তরিক প্রেষে 
ক্ষমাশীল একটি নির্মল স্ুখচ্ছবি আমার যনে অন্থতাপের 
তাত্র আবাল লইয়া জাগিয়া উঠে। 

হঠাৎ এক দিন খবরের কাগঞ্জে ভাক্তারের মৃত্যু 
সংবাদ প্রস্থ হইয়াছে দেখিলাম। পরিচয় প্রসঙ্গে 
ভাহার একমাত্র কন্যা জনৈক ইংরেজ ভদ্রলোকের 
সঙ্গে গৃহত্যাগ কবে এই গুন্ত কাহিনীরও আভাষ 
ছিল। 

এই ডাজ্ঞার পরিবার তাহার মৃত্যুর পর 
ভারতীয় সমাঞ্জের আচার-পন্ধতি ও সংস্কার-সচাতা 
প্রকাশ্ত ভাষে পালন করিতে লাগিল, এবং পিতা- 
পরিত্যত্তণ ও মাতৃহীন! বালিক1 ভারতীয় নাম গ্রহণ 
করিয়া বিলাত প্রত্যাগত এক ব্যারিক্টারের অস্কলঙ্গী 
হইল ।+ 

পরের শেষ ভাগে বৃদ্ধের করুণ, হৃদয়ভাঙ্গ। আর্থ 
অন্থরোধ এইরূপে লিপিবদ্ধ ছিল-_ 

“তোমার সাছাধ্য তির আমার এই পাপের প্রায়- 
শি হইবে ন1। তুমি অবন্তই এই ব্যারিষ্টায়ের 


হয় সংখ)1। 


চে ক ০২৩ আপ ০ অই ও 2 আজি আট ও ৩০ ৪7 ০ ৯০ ১০৯ আইটি জিত ও সিটি ৯ ততএ 


পরীকে খপরিয়া লইতে পাণ্রবে। আমি তোমাকে 
এক বৎ্পরের সময় দিলাম। সে আমার 
কন্যা, আর্মি তাহার পিতা, আম!র সমস্ত অর্থ তাহার; 
বিশ্ব াযার যনে সংখ্য় হয় অর্থ দান করিলেই পাপের 
প্রায়শ্চিহ হইবে না। কিন্তু তই বলিয়া ম্মামি আমার 
প্রতিজ্ঞ হইতে বিচলিত হইব ন]। যাহার সহিত আমি 
ধর্্ঘবন্ধনে জীবনে মরণে বদ্ধ হইম়াছিলাম তাহার পবিত্র 
হাসি এখনও আমার চক্ষুর প্মুথে নিক্করণতার আন্শাপ 
প্রকাশ করিতেছে! তাহার কনার ক্ষম! লাভ করিলেও 
আমি এই অভিশাপ হইতে মুক্ত হইব। তৃমি এই সঙ্গে 
দিলমোহর কর যে পর্রখানা পাইবে সেখান তাহাকে 
পড়িতে দিত্ত এবং পড়া হইলে ছি'ড়িয়া ফেলিতে বলিও। 
ভাগ্যক্রমে যদি মাতৃহীনাওর সহিত তোমার দেখ। হয় তবে 
ফিরিয়। আসিলে আমার এডভোকেট তোমাকে আরও 
কতকগুলি কাগজপত্র দিবেন। আমার একজ্ননিরদ্দেশ 
আত্মীরের অনুসন্ধানের জনা তোমাকে বঙক্ষ।দশে 
যাইতে হইবে ইগ ত্তিন্ন তিনি আল কোনও 
কথাই জানেননা; এবং তুমিও ভ্বষাতে তাহার 
নিক্ট এতদতিরিক্ত অন্য কোনও রহস্ত প্রকাশ করিতে 
পারিবে না। 

ঘদি তুমি মাতৃহীনার সন্ধান না পাও তাহ! হইলে 
আমার সমাক. অর্থ দান-কার্ধে/ ব্যয়িত হইবে । তোমাকে 
আবার বলিতে'ছ. আমার পাপের প্রায়শ্চিন্ত বিধান তোমার 
সাহাযা ছাড়া হওয়ার উপায় নাই ।” 

সমস্ত পথট] কা-উদ্জান শ্রান্ত মস্তিষ্কে চিন্তা করিতে 
করিতে স্তন্তত ও বিশ্বিত -হইয়! গেল । 


সাক্ষাৎ । 


আধুনিক রীতিতে সুশিক্ষিত বর্তমান বাজার সৌজনো 

ও আন্তরিক যত্ধে ছুই যাদের মধ্যেই কলকাতার উপকণ্ে 

এক সুন্দর ভবনে এগাস'ন-কন্তার সহিত কা।-উজ্ানের 
সাক্ষাৎ হইল ।. 

অল্প দিন হুইল রমণীব স্বামি-বিয়োগ ঘটিয়াছে, স্থতরাং 


(৯০৯) 


সস ০ এ 


প্রত্যাখ্যাতা ৷ 


"আপ অপ ০ পত ত ৩ নি 
শস্জ তি শপ লা. জি 


ত্রিশ বৎসর বয়সেই তাহার উপর বার্ধক্য ছায়া বিস্তার 
করিতে উদ্যত হইয়াছিল । 

তখন অপরাহ্ু। গৃহপ্রাঙ্গন-সীমায় একট! প্রকাণ্ড 
বকুল বৃক্ষের শাখায় লোহার শিকলে বাধ! একট পোষা 
হন্চমান এক জন অপরিচিত ব্যক্তির আগমনে চঞ্চল হইয়া 
নানাপ্রকার মুখভঙ্গি করিতেছিল। 

মুহূর্ত মধ্যে অনেকগুলি অস্পষ্ট ভাব পের ন্যায় কা- 
উক্তানের মনে আসিয়। আবার বিলীন হুইয়। “গল। 

রমণী ধীর ও গম্ভীর ভাবে পত্রটি পাঠ করিয়া আগ- 
স্বককে গৃহ-প্রবেশের অনুমতি দিতে ভৃতাকে ইঙ্গিত 
করিলেন । কা-উজান গৃহে প্রবেশ করিয়া রমণীর পশ্চাতে 
দাড়াইল, এবং বধিব ভূত্টি দক্ষিণ পার্থে দাড়াইয়। 
বহিল। 

“তোমার যত স্থির-প্রণয়ীর উপর এগাসন সাহেব 
এই কার্য্যের হার অর্পণ করিয়াছেন ইহ। স্থধের বিষয়”-__ 
বপির়: রমণী অনেকক্ষণ নীরব রহিলেন, পরে একটু কঠোর 
তাবে ক্রত বলিতে লাশিলেন, “ম| তাহাকে ক্ষষ। 
করিয়াছেন. আমিও তাহাকে ক্ষমা করিলাম। 
কিন্তু আমি তাহার অর্থ গ্রহণ করিব না। এই অর্থলইরা 
আমি সুখী হইতে পাবিবনাং এই জশ্বর্য( জননীর 
দুঃখ-প্ৰতির কণ্টক হইয়া আমাকে অনুক্ষণ বিদ্ধ করিবে। 
এই অর্থে আমার চিত্তে অশান্ত আগিবে । অতএব 
আমার সনিবন্ধ অন্থরোধ তুমি প্রচার করিবে ষে, 
এগাসনের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী কেহ নাই।, 

বলিতে বলিতে তাহার চক্ষু জলিয়া উঠিল, শ্বর আরও 
কঠোর হইল, কিন্ত পর মুহর্তেই রমণীম্ুলভ কোমলতা ও 
উদারতা ও মহন্ব আবার তাহার হৃদয় পূর্ণ করিয়া দিল। 
তিনি পত্রথানি টুকরা টুকর! করিয়! ছি'ড়িয়া ক্েলিলেন, 
সঙ্গে সঙ্গে ভগশানের নিকট এগ্াপদনের মৃতায্বার শাস্তি 
কামন। করিলেন এবং সমস্ত মাতৃনেহ দিয়। আমাকে 
আশীর্ধাদ করিলেন -- 

“যাহার প্রেষ কামন। করিয়। তুমি দীর্ঘ দশ বংসর 
স্থির ভাবে প্রতীক্ষা করিতেছে সেই প্রে'মক। তোমার 


প্রতি - ( 


এতো, ১৩১৯ 


মির ছু ২৭ ভা" লি ০৬ ভাপা ৯৪ ৯৩ আ পাতি পি পি সি পি ও অত ক সপ, লীউততা এ 


মত যোগা স্বামীর উপক্ত হ হউক ; মা তোমাদিগকে 
আশীর্বাদ করি, ভগবান অবধ্যই তোমাদিগকে সুখী 
করিবেন ।” 

কাউঙ্জান আত্মহারা হইয়া এই দ্ৃগ্ত দেখিতেছিল। 


তখন তাহার সম্মুখ হইতে কুহক কুঙ্মাটিকা ধীরে 
ধীরে কাটিয়া গেল। অতীত জী'ন্॥ী তাহার 


নিকট আবার প্রতাক্ষতায় প্রকাশ পাইল, আবার 
দীননয়না ইন্উনীব্র মুখখানি তাহার হৃদয়ে জাগিয় 
উঠিল। সেনীরবে কক্ষ ত্যাগ করিল। 


উপসংহার । 


কা-উক্জান ভামোতে ফিরিয়া! আটসয ছে। 
ভোকেটের সহিত কথা হইতেছিল। 
হইলে তিনি বলিলেন--_ 

“বখন এত চেষ্ট। করিয়াও উত্তরাধিকারী আত্মীয়ের 
সন্ধ।ন পাওয়! গেল ন। তখন সিলমে হর ক: কাগজগুলি 
ন৷ খুঠ্য়াই পোড়াইয়। ফেলিতে হইবে। তিন পুরুষ 
থেকে আমরা ওদের কাঁজ করি কোনও আম্মীয় থাকিপে 
অবশ্যই জানিতে পারিতাম। একটা কথ! আপনাকে 
এত দিন বলি নাই। এগডাপন সাহ্ণে আপন।কে 
বেলুন সহরের তাহার "মার্বেল-প্রাসাদ” এবং তৎ- 
সংশ্লি্ই জমিদারী দ'ন করিয়। গিরাছেন | ইহার বার্ষিক 
আয় ৩ হাজার টাকা। আপনার সৌঠাগ্যে আমার 
আন্তরিক প্রীতি গ্রহণ করিবেন। 


এড- 
অনেক কথ 


শ্রীগুরুবন্ধু তট্টাচার্ধা । 


ঢাকার বস্ত্রশিপ্প 


ঢাকার বস্্শিপ্ অতি প্রাচীনকাণ হইতেই 
প্রাচীনত্বে জগতের সর্বত্র প্রতিষ্ঠা লাভ 
করিয়াছিল । চীনের মুগ্নয় বাধন ধবং 
দামাস্কসের ফলক ব্যতীত প্রাচ্য 
জগতে অন্ত কোন শিরই ঢাকার বন্ত্শিল্প অপেক্ষু 


প্রাচীনত্ব 


১১০ 


স্ট ০ ৬৩ 


[ ২য় বর্ষ। 
অধিকতর প্রতিষ্ঠা লাত করিতে পারে লু প্রাচী 
ফুগে বাবেলোনিয়। এবং এসিরিয়! প্রদেশ যে সময়ে 
সভ্যতার চরম সীমায় পদার্পণ করিয়াছিল সেই সময়েও 
ঢাকার মসলিন জগতের নিকট সমাদরের পুষ্পাঞ্জলি 
লাভে সমর্থ হইয়াছিল; একথা মিঃ বার্ডউড প্রমুখ 
মনস্বিগণ এক শাক স্বীকার করিয়: গিয়াছেন। অধুন। 
যে সকল বাইবেল যে সণদয় বৈজ্ঞানিক ব্যপ্য1! টীক', 
টিপরনি সংযোগে প্রকাশিত হইয়াছে তৎপ(ঠে অবগত 
হওয়! যায় যে, বাইবেলের কোনও স্থানে অতি হুদ 
মসলিনের স্টায় এক প্রকার বস্ত্রের উল্লেখ আছে উহা 
যে ভারতীয় মসলিন হতে অভিন্ন তদ্বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নাই (৯)। 

তৎকাঁলে শত শত বাণিজ্য তরণী দগদেশ হইতে 
পেলেসটাইন- বন্দরে উপনীত. হইয়া পণা সম্ভারে 
বৈদেশিকদিগকে চষত্রুত করিয়া দিত। প্লিনি বলেন, 
"'বোম-বণিকগণের তাযর়তের সহিত বাণিঙ্জা সন্বন্ধে 
রোমের সৌভাগ্য লক্ষমও শ্রীসম্পনন হইয়াছিল। রোধের 
মহিলাকুল সেই সমস্ত স্ুচিকণ মপলিনের অন্তরাল হইতে 
আপনাদ্দিগের অগরাগ প্রকাশ করিতেন (২) 
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ক তে ডন সদ এত শে জ তী শাটি পিসি পতকশি | সপে প সি লী জাত ০ ৭ পাজি তি জা জিত তা ভর ৩ ০ বি জগ হি হও ৮ টি ৬ উর নর  সনটি জি আটটি তিল ক সপরিসিউ তত সি 
আত পাত 


প্রফেসার রা সি “তিম সহ বৎসর 
পূর্বে হিন্দুগণ বন্ত্রশিল্পে উন্নতির চরম সীমায় উপনীত 
হটয়্াছিল।” (৩)। মিঃ ্য়েটস বলেন, “এ্রীষ্ট পূর্ব 
দ্বিশতাব্দীতে তার ভ্ীয় কার্পাস বন্ত্র গ্রীস দেশে বিজ্রীত 
হইত (891 

গ্রীক দার্শনিক এবং বঙ্গ কাব্য ঘেখকগণ, নান। 
বর্ণে বুপ্জিত চারুচিকণ বসন-সজ্জিত বিলাস ব্যসনামোদী 
গীক যুবকগণের সমালোচনার শীব্র কশাঘাত করিয়াছেন, 
ঢাকার অতি হক্ষমা ঝুনা যলমলই যে তাহাদিগের তীব্র 
সমালোচনার বিষয় তাহ! তাহাদিগের লেখ! হইতে স্পষ্টই 
প্রতীয়মান হয় | "0,০77:] এই ক্ষুদ্র বন্্কে 59001010115 
নামে অভিহিত করিয়াছেন (১১ 

প্রাচীন কাপে ঢাকায় এরপ স্থক্ মসলিন প্রস্থত হইত 
যে, বিংশতি হস্ত দের্ঘয শিশিইট একখানা বন্থ পক্ষি__ 
পাজখের ন্াঁয় ফুৎকার ভ্বারা উড়াইয়া৷ দেওয়া চিত 
(২)। 

এরয়েশ তদীয় 1১111১10606 11097510117 সখা 
নামক নৌ সন্বন্ধীর পরিকায় বক্ষের মসলিনের কথা 
উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি গ্রীীয় দ্বিতান্ধ শতাব্দীর 
শেষভাগে অথবা তৃতীয় শতান্দীয় প্রাবন্তকালে ভীবিত 
ছিজ্নে ব!লয়। অবগত হওয়া যান । 


সংস্ঠতি কার্পাস শব্দে তুল বুঝায়। হিক্র 
পারসী কারবাস. এবং হিন্দি 
কার্পাস কাপাস একই অর্থ ব্যগুক। কাপাস 
শব্দ 1১111৮ গ্রন্থে উল্লিখত আছে 
(৩৬)। কার্পাস হইতেই প্লিনির সময়ে (017 58017) 
(৩). সি 01170070107 19106 টাছ-ডিতনহ। 
শ01)11117, 
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টাকার শির | 


01" (10171) ১181 এবার এ টিকা । এই শব্দঘার। 
তৎকালে সমুদয় -বন্তরই কুচিত হইত। ভাওয়ালের 
তন্তর্গত কাপাসিয়া নামক স্থানে প্রচুর পরিষাণে তুল) 
উৎপন্ন হইত বলি«। অনেকে অনুমান কেন যে, কার্পাস 
শব্দ এই কাপা।পিয়া হইতেই উৎপত্তি হইয়াছে (৪ )/ 

খ্ীষ্টীয় নবম শতাব্দীর লিখিত মোসলমান ভরমণ- 
কারীদ্বয়ের বিবরণ হইতে অধগত হওয়। যায় যে, তত্কালে 
ভারভায় মদলিন বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাত করিয়াছিল। 
ডাক্তার টেইলার বলেন যে, ''উক্ত ভ্রমণকারীদ্বয় ঢাকার 
মসলিন সমুদ্ধে এবন্িধ বাক্য প্রয়োগ করির1 গিমলাছেন 
(৫ )1 

১৫১০ শ্ীঃ অকে 13777,948, ডুড়িয়া ও শাদা! মসলিনের 
যথেষ্ট প্রণংস। করিয়াছেন। ১৬* খ্রীঃ অবে “মোহিত” 
নামক গ্রন্থে মসপিন নিনম্মিত শিরন্ত্রাণ, ওড়না, এবং 
বু মুল্য মনমণপ সাহর বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 
মলমল সাথী ও মলমল খাস অভিন্ন । ১৫৮৩ খৃষ্ঠাবে 
সুপ্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী রাল্ফ ।কফচ লিখিয়াছেন, "সোনারগাঁ 
পরগণাতে ভারতবর্ষ মধে) সব্বোত্কণ্ঠ বস্ত্র প্রস্তত হয়। 

সম্বাজ্ঞা নুরঞ্জাহান ঢাকার মনাল:নর অত্যন্ত সমার 
কণিতেন। দীল্প।শ্বর জাহ!ঙীর তণায় প্রিয়তম! যহিষার 
মনোরঞ্জনার্থ ঢাঞ্চাই মসলিনের জন্য অজত্র অর্থব্যয় 
করিতেন। সম্রাট সাজাহান এবং ওরঙগঞেবের সময়ে 
দ্রালীর বেগষ মংশে ঢাকার মসলিন একাধিপত্য লাভ 
করিয়।ছিল। ঘহাতে এই মসলিন ভারতের বাহিরে 
না যাইতে পারে তজ্জন্য ইহার] রাজাদেশ প্রচার করিতে 
ও কুষ্ঠিত হন নাই। 

ভ্রমণকারী টেভারনিয়ার লিখিয়াছেন, “পারস্কের 
রাজদূত মহঙ্গদ আলিবেগ ভারত হইতে প্রত্যাগমনকালে 
পারস্টের শাহকে উপহার দিবার নিমত ৬* হাত দীখ্য 
একখানা মসলিন অতি ক্ষ একটি নারিকেলের মালার 
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জোষ্ঠ ১৩১৯ 


মধ্যে পুরিয়া লইয়া গরিয়াছিলেন। বিংশতি হস্ত দীর্ঘ 


এবং অর্ধ হস্ত প্রস্থ একথান। মসলিন অঙ্গুরীয়কের ছিদ্র 
মধ্যদিয়। এক'দক হইতে অপর দিকে টানিয়। নেওয়। 
যাইত (১)। 

১৪* হাত হইতে ১৬ হাতজন্খা একখান মলমলের, 
ওজন ৪ তোলা মাত্র হঠত। এই প্রকার মলমল দীলীর 
বাদসাহুদ্দিগের জন্যই প্রস্তত হইত। ১৮*০ খ্রীঃ অন্দে 
ও এই মলমল ঢাকাতে প্রস্তত হইয়াছল বলিয়। অবগত 
হওয়। যায়। এ বৎসর সোনারগায়ে ১৭৫ হাত লন্ব। 
একখানা মলমল গ্রস্তত হয়, উহার ওজন হইয়াছিল 
মাত ৪ তোলা।। পূর্বে ঢাকাতে ইহা অপেক্ষাও হুঙ্্ম বস্ত 


 প্রস্তত হইত বলিয়। জান। যায়। 


জিত 


“ঢাকার বস্ত্রশিল্পের ইতিহাস” 
প্রণেতা অজ্ঞাতনাম। গ্রন্থকার 
লিখিয়।ছেন যে, ১৮৪৬ খ্রীঃ 
অরে এক পাউও ওক্গনের এক দেটী সুতা তাহার! 
সমক্ষে পরিমাণ করা হইলে উহ1 ২৫* মাইল লম্বা! বলিয়। 
প্রতিপন্ন হইয়াছিল। 

কলের সুতা অপেক্ষ। এই স্থত। নরম, কিন্তু কলের 
প্রস্তুত মসাঁলন অপেক্ষ হস্ত নির্মিত মসলিন শক্ত। 
এক জন তত্তবায় প্রত্যহ গাতঃকালে চরকায় হুত। কাটিয়। 
এক মাস সময় মধ্যে মাত্র অর্ধ তোলা হক্ষ হত। প্রস্তত 
করিতে সক্ষম হইত। 'এই প্রকার » তোলা সথতার মূল) 
১৮৬৬ খ্রীঃ অন্দে ৮২ মাত্র ছিল । ১৮৫১ শ্রীঃ অব লিখিত 
11720110217667109] ১07৮0) গ্রন্থ দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, 
ব্রহ্মপুত্র, পল্প।, ও মেঘখন। এই নদ নদীত্রয়ের সঙ্গমস্থুলে 
১৯৬ খর্গম|ইল পরিমিত ভূখণ্ড ব্যাপী প্রায় সমস্ত 
স্থানেই মসলিন ৩স্তত হইত (২) 
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পরি 


ঢাক।, সোণারগ 1৩, ডোমর1 ও তিতবর্দি নাম স্থানে 
সর্বোত্ক্ট মসলিন প্রস্তত হইত। মুড়াপাড়া, বালিয়।- 
পাড়া, এবং লক্ষা। নদীয় তীরস্থ নান৷ গ্রামেও নান! 
প্রকার মসলিন সর্বদাই প্রস্তুত হঃঠত। আবছুল্লাপুরের 
রেশম ও কার্পাস মিশ্রিত বন্ত্র তৎকালে বিশেষ প্রতিষ্ঠা 
অর্জন করিয়াছিল। কলাকোপা প্রভৃতি অঞ্চলে 
অপেক্ষাকৃত অপকুষ্ট বস্ত্র গ্রস্তত হইত। হুলদীয়ার ছিট 
ও লুঙ্গি ঢাকা জেলায় সুপরাচত ছিল। _্সবস্পা? 
যতীন্দ্রমোহন রায় 


বাবুই *% 


বাবুই অনেকাংশে হাদী চড়ইর মত ছোট পাখী?” 
গড়নও তাহারই অনুরূপ! চড়ই এখন আমাদের ঘরের 
চালে আপন স্বত্ব পাব্যস্ত করিয়। লইয়াছে; বাবুইও অনেক 
সময় আঙ্গিনার পার্খে স্বাল. নারিকেল, সুপারি প্রভৃতি 
গাছে বাসা করিয়া থাকে । 

বাবুইর ডান] বেশ শঞ্ত এবং হালকা । অন্থাপ্ত 
পাখার মত পা ছুইটি পেটের সঙ্গে সংলগ্ন করিয়া আকাশে 
উড়ির] ধায়। উড়িবার সময় কখন কখন ডানা গুটাইয় 
বায়ুরাশির মধ্যে আপনাকে খু" জোরে ঠেলিয়! অএসর 
হওয়া বাবুর অভা!স। ইঞাতে সে সহজেই বদর 
যাইতে পাবে। 

বাবুইর পায় সম্মখদিকে তিনটি ও পশ্চান্দিকে একটি 
অঙ্গুলি আছে । প্রত্যেক অঙ্গুলিতে চ।রিটি পর্বা। অঙ্গু- 
লির অগ্রভাগে ক্ষুদ্র তীক্ষ নখ আছে। চড়ুই পাখীর 
ঠোটের মত হইলেও বাবুইর ঠোট আর একটু সরু এবং 
ধারাল। 

বাবুইর শরীরের বর্ণ সম্বন্ধে একটু গোলে পড়িয়াছি। 
আমাদের দেশে “কার্তিকেয়ের ব্রত” উপলক্ষে মেয়ের] যে 
গান করেন তাগাতে বাবুইর বর্ণনা! এইরূপ-- 


সি ৪ তা তির তপন শি ছি সরি তা আস সত জে এআ ৭. ০০০০ আপি ক আপ সত সপ শিপ সপ পে জিত এ আতাউর 


* গায়ক পাখী হইতে উর্ধাত। 


 ইয় সংখ্য।] 


এজ ৮ লতি জাত আপি স৬ভ৭ ৮০৮০ ৬০ সি পি আত শা সা শো বিদিত৭০ 


“এক বাবুই কানীয়। 


এক বাবুই ধলীয়। (ধবল) 
এক বাবুইইর কপালে তিলক ।” 1 
আমর কালে! বাবু দেখি নাই ; খাটিএসাদ1 বাবুইও 


দেখি নাই। আমর! সাধারণতঃ যে বাবুই দেখিয়! থাকি 
তাহার শরীরের বর্ণ মেটে সাদা, ডানার বর্ণ মেটে সাদার 
উপর ধুম আভাযুক্ত; তাহাতে স্থানে স্থানে ধূমল রেখা- 
গুলি একটু্পষ্ট। মাদী চড়,ইর দেহের বর্ণের সহিত 
অনেকট! সৌসাপৃপ্ত আছে। সম্ভবতঃ চড়ই আর বাবুই 
এক বংশের সম্ভতান। বাবুইর কপালে হলদ] রঙ্গের 
একট! তিলক আছে। পাখীর মধ্যে বাবুই বৈষ্ণব কি 
ন। ঠিক বলিতে পারি না, তবে তাহাকে আমরা আমিষ 
তক্ষণ করিতে কথনও দেখি নাই। বাবুইর সঙ্গে বৈষ- 
বের একটু সাৃশ্য যে ন৷ আছে তা নয়। ইহারা বাসায় 


ছুটিয়। আনিয়া সকলে সন্পিলিত কে মহোল্লাসে হরিধবনি 


করিয়। উঠে। 
যে গাছের পাতার অগ্রভাগ সরু এবং একটু আলগা, 


সেই পাতায় বাবু তাহার বাস! ঝুলাইয়৷ দের । এজ্জন্যই 
তাল, নারিকেল, স্থপারি কখন বা বাশের পাতায় বাবুই 
বাসা ঝুলায় । ইহার! একাকী বাঁস করিতে ভালবাসে না, 


দলবলে বাস করাই ইহাদের স্বভাব । 
বাস। তৈয়ার করিতে বাবুইর যথেষ্ট ওন্তা্দী আছে; 


খুব ভাল দরজীও ইহার শিক্ষা নৈপুণোর প্রশংসা ন৷ 
করিয়া পারিবেন না। ধানের কাচ? পাতা, স্থুপারির 
পাতা, কথন বা কলার পাতা ঠোটে কাটিয়! তাহ] ঘর! 
বাস তৈয়ার করে। যখন তাল বা নারিকেলের পাতায় 
বাঁসা বুনিতে' আরম্ভ করে তখন সেই সবুজ বর্ণের বাসাটি 
বড় সুন্দর দেখায় । অতি দ্রতকাজ্জ করিয়া শীঘ্বই বাবুই 
তাহার বাসার কার্যয শেষ করিয়া ফেলে। ঠোঁটের 
সাঞায্যে এমন তাড়াতাড়ি বাস বুনিতে পারে যে, তাহা 
দেখিলে পরমকারুণিক পরমেশ্বরের জীব স্ষ্টির টৈচিক্র্য 
ভাবিয়া! আনন্দে দয় পরিপূর্ণ হয় । 


1 লেখক এই সমুদয় গীত সংগ্রহ করিয়া “মায়ের 


গাম» মাষে প্রকাশ করিতেছেন। প্রঃ সং। 


€ 5 ১৩ ) 


* পান্টি সন ৬ ৬ পিস ৬ কেউ শি উ পস্রতিজ ও আতপ উপ ৮ ৮ ৩৮ ১০ 


বট পদ সই কপি পপি পি অপ পিপিপি এ পা সশজি এটি কি আত এস ০ ০ তলা ও» সিসি ও, হল ইট পাও শি ০৯ পি পন ৮টি ও) সি 


দেশে প্রবাদ আছে একগাছি কটা ওনাছি' ডি যে. 
বাবুইর বাঁসাট! খুলিতে পারিবে সে এ বাসার মধ্যে একট। 
«“লোনার স্চ পাইবে ।” প্রবাদট1 বড় অলীক নয়। 
বাবুই সোনার শ'চ সংগ্রহ করিয়া রাখুক আর নাই রাখুক 
তাহার সুপ্রধিত বাসা খুলিবার যত €ধর্য; যাহার আছে, 
সেএকদ্দিন সোনার সচের অধিকারী হয় বৈকি? 
ছেলে বেলায় অনেক বাবুইর বাস খুলিতে কত জনে 
চেষ্ট৷ করিয়াছে দুর্ভাগ্য ক্রমে কেহই সোনার স্থ'চের অধি- 
কারী হইল ন]। 

বাবুই ছুই রকম বাস! নির্মাণ করে। একটা ডিম 
পাডিবার জন্য আর একট] বৈঠকখানা । প্রথমে বৈঠক- 
খানাট। তৈয়ার করিয়া বাবুই আপনার স্বত্ব পাক করিয়। 
লয়। চত্র মাসের শেষ তাগে যখন বঙ্গভূমির মাঠগুলি 
ধানের শ্তামলতায় অপূর্ব শোভার আধার হইয়া উঠে, 
তখন বাবুইর শুভাগমন হয় এবং বাস! নির্মাণ আরস্ত 
হয়। অগ্রহায়ণী ফসল (ধান) উঠিলেই ইহার বিদায় 
গ্রহণ করে। শীত কালে বাবুইর সাক্ষাৎ পাওয়। য।য় না । 
বাস! নির্মাণ করিয়। উহার ভিতরের দিকট1 ঠিক খিলান 
করা মন্দিরের মত করিয়। তোলে । নিয়ে এ ঘাস পাতা 
দিয়া একটা ঈাড় তৈয়ার করিয়া উহাতে আশ্রয় গ্রহণ 
করে। ইহাই বাবুইর বৈঠকথানা। প্রবল ঝড়েও 
সহসা ইহাদের বাসা খসিয়। পড়ে না। বর্ষার শেষে 
বাবুই ডিম পাড়ে। তাহার পূর্বেই তছপষোগী 
বাস! নিম্মাথণ করে। সেই বাসাগুলির এক ধারে ডিম 
রাখিবার এবং একটি পাখী সেখানে বসিয়। ডিমে তাদিবার 
উপযোগী স্থান করে? এ স্থানটি কোমল এবং বেশ গরম। 
অপর পার্শে দ্বার পথ। দ্বার পথ নীচের দিকে এবং উহ 
অত্যান্ত লঞ্বা_ প্রায় হাতীর শু'ড়ের মত করিয়া নির্ম্িত। 
যাহাতে অন্ত পঙ্গী সহজে ছানার অনিষ্ট করিতৈ না পারে 
এই উদ্দেশ্ঠ ও আছে, এবং যাহাতে বৃষ্টি বাতাসে শাবকের 
গায়ে ঠা! না লাপিতে পারে এই উদ্দেষ্ঠও আছে। এই 
শ্রেণীর দো নও বাসার পার্খদেশেও দরজ। দেখ! যায় বটে, 
কিন্তু তাহা অতি বিল্লল। নীচেক্স দিকে ঘাসার মুখ 


জৈষ্ঠ, ১৩১৯... 
রাখাই নিরাপদজনক। ইহার] এক সময়ে ৩৪টি ডিম 
.পাঁড়ে। কেহ কেহ বলেন বাবুই ফাল্সনের প্রথম ভাগে 
তাহার [নজ দেশে ডিম পাড়ে, সেই ছান। উড়িতে শিখিলে 
তাহাদিগকে লইয়। এদেশে নিমন্ত্রণ খাইতে আইসে। 
কোনও কোনও পক্ষী বৎসর ছুই বার ডিম পাড়ে 
তবে বাবুইর সন্বন্ধে নিশ্চর রুরির। কিছু বলিতে পারি ন।। 
বাবুই ধানের সর্বনাশ করে। আশু ধান্যের যত 
অনিষ্ট না করুক আমন প্রভৃতি হৈমস্তিক ধান্যের সময় 
ব।বুইর অভ্যাচারে গৃহস্থকে বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। 
শত শত বাবুই ঝাঁকে ঝাঁকে ধান-ক্ষেতে পড়ে এবং ধানের 
ছড়া কাটিয়া! কতক ক্ষেতে ফেলিয়া! দেয়,কতক মুখে করিয়া 
লইয়া গিরা শাবক দিগকে থাওয়ায়। বাবুইর অত্যাচারের 
প্রতঠিবিধান জন্ত ক্ষেতে একট! হাশ পুতিয়া একখানি টিন 
টাঙ্গাইয়। রাখে ;& টিনের সঙ্গে ছুই খানি বংশদণ্ড লম্বিত 
থাকে। টিনের সঙ্গে একগাছি লম্বা! দড়ী বাধিয়া কষক 
বহু দুরে ছায়ায় কিম্বা আপন কুচীরে বপিয়৷ থাকে; 
বাবুইর বাক ক্ষেতে পড়িলে & দড়িতে টান দেয়-_ 
টিনের শবে ভয় পাইয়] বাবুই পলাইয়? ষায়। 
বাবুইর অত্যাচারের উল্লেখ করিয়া কার্তিক পৃজার 
রাত্রিতে মহিলাগণ গান করেন-_ 
“মরি রে 
ও আরে বাবুই রে, 
তুই মোর পাকুন। ধান খাইলি !" 
এর পরেই আবার গায়িতেছ্েন-__ 
'“এক্‌ল। পুতের বৌ সাত ক্ষেত রাখে 
ইহাতেই বেশ বৃঝা যায় একটু ভয় পাইলেই বাবুই পলা- 
য়নকরে। 
বাবুইর পরিত্যক্ত শুক বাসাগুলি “পা'পোধ" রূপে 
ব্যবজত হইত। শিক্ষ। সভ্যতার হুভুগে এখন সহর হইতে 
পয়সায় কেন! পাপোষ পল্লীবাসিনীর্দিগের ব্যবহারে 
আসিতেছে। হাতীর গদী নির্মাণেও বাবুইর বাস অতি 
 উপযে।গী। 


( ১১৪ ) 
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২ ০৭ জকি ০ তু 


[ ২য়বর্ষ। 





স্প্রউআি 


নিয় শ্রেণীর হিম্টু মুসলমান বাবুই ধরিয়। খানস। ডিম 
পাড়িলেই একট। বাবুই বাসায় থাকিয়। ডিমে তা দেয়, 
অপর বাবুই তাহার আহার যোগায় । শিকারিগণ লঙ্ঘ] 
একটি বীশের মাথায় একখানি জাল দিয়া এ জাল বাবুর 
বাসার মুখে ধীরে ধীরে রাখিয়া দের। যাতায়াত কালে 
জালে আট্কাইয়। :বাবুই সটান তৃপতিত হয় এবং: 
শিকারীর রহদ্ধনশালায় যাইয়। সগতি লাভ করে । 7. 

বাবুইর গান একটু চড়া ! বাসা নির্মাণ কালে এবং 
বাসায় প্রবেশ কালে ইহার! সম্মিলিত কণ্ঠে যে গান 
গায় তাহ! অতি সুমুধুর। গানের শেষে ইহারা য়ে 
লম্ব। রাগিণীতে “মান? দেয় তাহা অতি চমৎকার! 

এই বন-বিহঙ্গ আহার্ধ্য বা বাস! 'নর্দশাণের উপ- 
করণ লইয়। যখন কুটীরে আসিয়। আনন্দ সঙ্গীত আরম্ত 
করে তখন মনে হয় আপন ভগ্ন কুটীরখানি কত 
শাহ্ির আলয়, কত সুখে স্থান! ইতর প্রাণীরাও তাহ 
অনুভব করিতে পারে ! 

শপূর্ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য । 


আরা. ০০ এ যাহারা 


অদ্ভুতাচার্ষ্য বিরচিত রামায়ণ- - 
ুন্দরাকাগড। 


(ঢাক সাহিত্য পারষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত 
একথানি হস্তলিখিত প্রাচীন পু থির বিবরণ.) 
ভণিতাকার--কালিকাপ্রসাদ দাস। 
প্রতিলিপিকার_ গৌরমোহন নাথ। 
প্রতিলিপির সময়--১৭০১ শক (১১৮৬ সাল ), 
২৬শে কার্তিক বুধবার । পুঁধিখানি ময়মন নিংহ 
জিলার জামালপুর মহকুমায় গোবিন্দপুর গ্রাম হইতে 
সংগৃহীত। তুলট কাগঞ্জের ৮২ পত্রে বা ১৬৪ পৃষ্ঠায় এই 
প্রস্থ সম্পৃর্ণ। 


২য় সংখ্যা 


৬ আগ ক পক তিতির ৪৭ ০০ শত তশ সি পস্ীন প৯ শস্টি জন পি সস শা 
৬ সি পরল পিল ৩ 


[ কালের অবিরাম জোতে পড়িয়া দেশ বিশেষের বা 
জাতি বিশেষের উন্নতি বা অবনতি হইতেছে সত্য? কিন্তু 
সমগ্র মানবজাতি যে উন্নতির পথে প্রধাবিত হইতেছে 
তৎসন্বন্ধে বোধ হয় স্থুধীগণের মতদ্বৈধ নাই। অতীত 
বঙ্গের তুলনার বর্তমান বঙ্গদেশ বা বাঙ্গালীজাতি উন্নত কি 
অবনত হইয়াছে তাহ! নির্ধারণ করিতে হইলে আমা- 
দিগকে বঙ্গের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিতে 
হইবে। আমাদের দেশের প্রকৃত ইতিবৃত্ত নাই বলিলেই 
হয়; কোন বিষয়ের অন্ুপন্ধান করিতে গেলেই অন্ধকার 
দেখিতে হয়। এই অবস্থায় পুরাতন পুথি, শিলালিপি ও 
তাত্ফলকলিপির সাহাধ্য ব্যতীত আর উপায়াস্তর নাই। 
পুরাতত্ আলোচনায় লাভ অনেক । জাতীয় উন্নতি ও 
জাতীয় জীবনের উন্মেষের যতগুলি কারণ আছে তন্মধ্যে 
প্রশ্নতত্বের আলোচন। অন্যতম | যে দেশ, যেজ্জাতি, 
প্রত্নতব্বের আলোচন! করে না, প্রাচীনের সম্মান জানে 
না, প্রাচীনকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে না, সে জাতির উন্নতি 
সুদুরপরাহত, সে জাতির অভ্যুদয় অনন্ত তিমিরগর্ভে 
নিহিত । 

আমর। যে সমুদয় গ্রন্থ পাইয়াছি তন্মধ্যে আজ এক 
থানির বিষয় আলোচন! করিব। ] 

শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কু বর্তমান সনের সাহিত্য 
পঞ্জিকার চৈত্র সংখ্যায় উত্তরবঙ্গের প্রাচীন কবি ও গ্রন্থ- 
কারগণের যে তালিক। দিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়। অব- 
গত হুওয়। যায় যে, কবি অদ্ভুতাচার্েযর নিবাস পাবনা 
জিলায় সোণাবাজু পরগণ।স্থিত সাতোল গ্রামের নিকট- 
বর্তী বরবরিয়া গ্রামে । ইহাতে আরও জান! যায় যে, 
অদ্ভুতাচার্ষ্যর রামায়ণ রংপুর সাহিত্যপারিষত কর্তৃক 
প্রকাশিত হইতেছে এবং কবি প্রায় ৩০* বৎসর পৃর্বের 
লোক। মিঃ বুকানন হামিলটন তীয় রংপুর বিবরণীতে 
লিখিয়াছেন যে, উত্তরবঙ্গে এই রামায়ণের বহুল প্রচার 
ছিল; এ প্রদেশের লে।কে এই রাময়ণ ব্যতীত অন্ত 
রামায়ণের নাম খুব কম জানিত। 


( ১৯৫ ) 


- শ্লোক সংখ্যা ১৯৪৪। 


রামায়ণ হন্দরাকাণ্ড। 


সাহিতাপরিষৎ পত্রিকার ১৩১৩ সনে প্রকাশিত ১ম 


সংখ] পাঠে জানা যায় যে, অস্ুতাচা্যের রামায়ণের অযোধ্যা, 


অরণ্য ও উত্তরক।ও মাত্র উক্ত পরিষদে সংগৃহীত হুই- 
য়াছে। “মুন্বরাকাণ্ড” আমার হস্তগত হইয়াছে; ইহাই 
এই প্রবন্ধের আলোচ].বিষয়। 

“অধ স্ুন্দরাকাণ্ড পিখ্যতে” এই অবিশ্দ্ধ সংস্কতে এই 
বাঙ্গাল। এতিহাসিক কাব্যখান। আরন্ধ হইন্নাছে। “সুন্দর 
পদট ব্যাকরণ সম্মত নয়; কপি কৃত্তিবাস এই পদটি 
প্রথমে ব্যবহার করিয়াছেন । এই পদের প্রয়োগে কবি 
অদুতাচার্য বঙ্গীয় প্রাচীন কবি রুত্তিবাসের অসঙ্গত অন্ধু- 
করণ করিয়াছেন। বোধ হয় পুর্ব্ববস্তাঁ কিক্ষিদ্ধ্যা ও পর- 
বর্তী লঙ্কাকাণ্ডের সহিত উচ্চারণগত স|মপ্রস্ত রাখিতে 
এই শব্দটিতে আকার সংযোঙ্গিত হইয়া থাকিবে। 

কাণ্ডের নানা স্থানে “অদ্ভূত আচার্ষোর কবিত্য 
মধুর ভারতি।” “অন্তত আচার্যের মুখে বোলে রামচন্দ্র 1” 
এবং কাণ্ডের শেবভাগে “অদ্ভুতাচার্য্য বিরচিতং রামাব- 
তারে সেতুবন্ধ প্রকরণং সমাপ্তঃ | ইত্যাদি দৃষ্টে নিঃসং- 
শয়তরূপে বল যাইতে পারে যে. এই কাণ্ড অন্ভুতাচার্যয 
বিরচিত । কাণ্ডের নানাস্থানে “নাচাড়ি,” “গুঞু রী? 
“পাঠমঞ্জরী* প্রভৃতির প্রয়োগে বোধ হয় যে, এই কাণ্ড 
গীত হইত? যেছন্দে গীত হইত তাহাকে “নাচাড়ি” 
বলা যাইত, এবং গুধ্রবী. পাঠষঞ্জরী প্রভৃ(ত রাগে এই 
নুন্দরাকাও" পালা গীত হইত । কাল ক্রমে কালিকা- 
প্রসাদ দাস এই পালাটি গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেন। 
অনম্তর এই গ্রন্থ প্রতি!লপিকার গৌরমোহন নাথের হপ্ত- 
গত হয়; তিনি ইহা ১১ শকে ২৬শে কাত্তিক নকল 
করেনা এই কাওড পাঠে বোধ হয় যে. শুণিতাকার 
কাণিকাপ্রসাদের সংস্কৃত জ্ঞান অতি সামান্য, ছিল। প্রতি- 
লিপিকাব গৌরমোহনের ভাষ।-জ্ঞান ততোধিক। তিনি 
নিজের নামটিও শুদ্ধরূপে লিখিতে পারেন নাই । শক- 
বের অদ্ঘটি দৃষ্টে বোধ হয় যে, তাহার গণিতে জ্ঞানও 
তন্তল্য। বহু প্রাচীন পা আমার শিকট সংগৃহীত হইয়। 
আসিয়াছে; অনেক পুস্তকই দেখিতে পাই যে, এক 


প্রতিভা 
১১টি রাতহ্া রাকা ররর রাত 
শতের পরে ১১২৩ ইত্যাদি সংখ্যা বসাইতে বাইয়া 
গ্রতিলিপিকারগণ ছুই শূন্ত ন। দিয়! ছাড়েন নাই! 
প্রতি/লপিকার গৌরমোহন ১৭*১ শকে বা ১১৮৬ 
সালে অর্থাৎ ১৩২ বৎসর পুর্পে এই কাণ্ড নকশ্প করিয়াছেন। 
তণিতাকার কাপিকাগ্রসাদ ইহার বহু পূর্বে “সুন্দরাকাণ্ড” 
গ্রন্থাকারে [লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন । অতএব অন্থমান হয় 
ষে, প্রায় €ই শত বৎসর পূর্বে কব অন্ভুতাচা) “মুন্দরা- 
19 রঙনা। কগিয়াছিলেশ। শুধুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন 
তদীয় বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্) ন।মক গ্রন্থে তরে সংস্করণ) ৪৭৮ 
পৃষ্ঠায় লিখিয়ছেন যে, নিত্যানন্দ নামক ব্রাঙ্গণই অদভুতা- 
চার্য্য আখ্যা প্রাণ্ড হইয়া সমস্ত রামায়ণ অনুবাদ কারয়। 
ছিলেন। তিনিও অনুমান করেন যে, আদুতাচার্ষ্যের 
_ব্রামায্ণ প্রায় ২** বৎসর পূর্বে রচিত হইয়াছিল। কবি 
অগ্ুতাচর্য্য ও ভণিত(কার কালকা প্রসাদ বঙ্গের কোন 
গিঙগগার লোক এবং তাহার। কোন সময়ে প্রাহভূতি হইয়া- 
ছিলেন তাহা এই কাব্য পাঠে জান। যার ন। আঞ্ুশা- 
চাধ্য যে সময়ে “সুন্দরকাও"+ রচনা করেন, সেই সময়ে 
বাঙ্গাল। মুগ্তাযন্ত্রের সি হর নাই? বঙগীয় গ্রন্থকারগণের 
শুভ্ত দিন সুচনা করিয়। তখনও ইংরেজ পা্দি 
ক]ারি সাহেব শ্রারামপুরে পদার্পণ করেন নাই। 
এখনক।র গ্ভায় তখন এক স্থান হইতে স্থানান্তরে এত 
অন্প সময়ে সংবাদ ব! গ্রন্থ প্রচারিত হইত না। সুতরাং 
অক্ুতাচার্যের 'মুন্দরাকাণ্ড প্রাতলিপিকার গৌরমোহনের 
হস্তগত হইতে নিশ্চয়ই দীর্ঘ কাল লাগিয়া 
থাকিবে। 
গ্রন্থারস্তের পরেই রামায়ণের কোন কাণ্ডে কি বিষয় 

বর্ণিত হইয়াছে কবি তাহা পিখিতেছেনঃ-_ 

“আগ কাণ্ে রামের জর্ধ সিতাদেবির [বহা। 

অঙ্গধয। ত্যাগিল। রাম ভরতেক রাজ্য দিয়া ॥ 

অরণ্য কাণ্ডে প্রভু রাম হারাইল। এ্রাণেশ্বরি। 

কিকিন্ধ।(তে বাণিবধ বুষ্িব মিতা(ল ॥ 

যুন্দর।তে সেতুবন্ধ রাম হইল পাপ। 

লঙ্কাকাণ্ডে রাবন বধ সিত] উর্ধার ॥ 


শপ» 


(১১৬ ) | 


০ সত পি, পি 


২য় বর্ষ। 


উত্তরাকাণ্ডেত রাম অঙ্জধ]ার অধিপতি । 
অদ্ভূত আচার্য্যের কবিত্য মধুর তারতি ॥” 


উদ্ধত কবিতাঁঠে ভরতকে অর্থে “ভরতেক” 
পদের প্রয়োগ হইয়াছে। এইরূপে কাবে)র 
অগ্যান্ত স্থলে আমাকে অর্থে “আমাক” অধমকে 
অর্থে «“অবধযেক” পীতাকে অর্থে "সীতাক, 
ইত্যাদ গয়োগ দূষ্ট হয়। আবার রাক্ষসীকে বা 
র।ক্ষপীরে অর্থে “রাক্ষাসির”। মুখেতে অর্থে "মুখেত” 
প্রয়োগ দৃষ্ট হর। যুধরাঞ্, ডেওয়াইলাম, কর্ণ, হৃদয়, 
শুনি, নিকট, ইত্যাদি শব্দের বানান নিতান্ত 
কৌতুকাবহ। 

আসামী ভাষার বর্ণষ।লার 'ব' ও “র? এর যেরূপ 
আকার এই গ্রন্তে লিখিত উক্ত ছুই বর্ণের আকারও ঠিক 
তদ্রপ। ইহাতে বোধ তয় যে, পূব্বে ধঙ্গীর ও আসামী 
বর্ণমান। একরূপ ছিল, পরধর্তা কালে বঙ্গীয় বণম।লায় 
পরিবর্তন সাধিত হহয়ছে কিন্তু আসামী বণমালা 
পূর্ববৎ রহির। গিয়।ছে। 

সংস্কতের "উন্দুর ধর্তমান বাগলায় *ইন্দুর হইয়াছে 
কিন্তু এই কবি মর ইহা 'এন্দুর ছিল। আমরা 
“ভালবাস ব্যবহার কবি; বরিশাল গলায় 
'মন্দবাসি'র ও প্রয়োগ আছে, কিন্ত এই কাব্যে তরবা।স 
পদেনও প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। দেখিলাম অর্থে 'দেখিন্ 
পর্দের ব্যবহার দুষ্ট হয়। কবির সময়ে উ বর্ণ ব্যঞ্জন 
বণের সহিত মিগিত হইবার কালে 'ব এর আকার 
ধারণ করিত। এই দেখিলু' হইতে পশ্চিম ধঙ্গবাসিগণ 
ক্রিয়াপদটিকে 'ধেখিস্থ' করিয়। লইয়াছেন, বোধ হয়। 
এই কাব্যে ভবিষ্যদর্থে ব্যবহৃত ক্রিয়াপদের প্রয়োগে 
একটু বিশেধত্ব দৃষ্ট হর। মরিবে অর্থে “মরিব' পাইবে 
অর্থে গাইব” ত)জিবে অর্থে “ত্যাজব' আ.লিবে অর্থে 
“আ(সব” ইত্যাদি প্রয়োগ দেখ। যায়। আর এতাধৃশ 
প্রয়োগের দৃষ্টাপ্ত প্রদর্শন পূর্বাক পাঠক বর্গের বৈর্যয 


. আক্লান্ত করিব না। এখন এই কাব্যের বণিত ঘটনা 


হয় সংখ্যা। 
সমূহের সমালোচনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংগার 
করিব। 

এই কাণ্ডের প্রারস্তেই অঙ্গন ও সম্পতির সাক্ষাৎ 
কার বর্ণিত হইয়াছে। কৃত্তিবাসী বামায়ণে এই ঘটনাটি 
কিক্বিদ্ধাকাণ্ডের অন্তর্গত । 

তৎপর সম্পাতির মুখে রাবণের আবাসস্বান অবগত 
হয়! খানরগণ সমুদ্র তীরে গমন করিল, কিন্তু অপার 
সাগর ও উহার উত্ত।লতরঙ্গমালা দেখিয়। তাহার তীত 
হইল। তাহার! সমুদ্র পার হইবার জন্য মন্ত্রণা করিতে 
লাগিল এবং স্ব স্ব পরাক্রম ও গতিশ্ত বর্ন করিতে 
লাগিল। আর্য রামায়ণেও এরূপ বণন। দৃষ্ট হয়। 

মন্ত্রী জান্ববান, হনুমানের জন্মাবধি অমরত্ব লাভ 
পর্য্প্ত সমুদয় ঘটন! বণ'ন করিলে স্থির হইল যে, হনুমানই 
সীতাদেবীর অন্বেষণে একাকী লঞ্ষায় প্রবেশ করিবেন। 
হঞ্গমান রামচন্দ্রের নিদশনস্বরূপ অস্গরীয়ক লইয়!] 
সমুদ্র পার হইবার জন্য শরীর বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। 

“শরীর বাড়াইল বার শতেক প্রহর।” 

কবি সময়ের পঠ্মাণ দ্বারা পাঠক।দগকে শরীরের 
আর়তন নিণয় করিয়া! লইতে বলিতেছেন। রুত্তিবাণ 
কিন্তু পাঠকদিগকে এত গোলে ফেলেন নাই; তীয় 
রামায়ণে হনুমানের বর্দিত শরীর দৈর্ধেয ২৭ ও প্রস্থে 
১০ যোজন। | 

সর্ধকালে ও সব্দেশে কবিগণ বণন।র অতিরঞ্জনে 
সুখ লাভ করেন; বর্তমান কবির বণণনায়ও এ (নঃমের 
ব/ভিচার দ্ৃষ্ট হয় না। হচ্ছমান লম্ষ দিয় সমুদ্র-তীরৎ্তা 
পর্বতে উঠিলেন : পর্বত কম্পিত হইল, আব্রস্থিত পঙ্ত, 
পক্গা তির্য্যক প্রভৃতি ভয়ে চতুর্দিকে পলাইতে লাগিল। 
আর্য ঝামায়ণে এপধ্যস্ত কিক্ষিন্ধ্যা$াণ্ডের অন্তর্গত । 

হন্ছমান লম্ফ দিয়! লঙ্কায় উপনীত হইলেন। লঙ্কায় 
প্রবেধ করিয়াই তিনি উগ্রচগাদেবীর সম্মুখে পড়েন। 
উগ্রচণ্ড! র।বণের দ্বার রক্ষা! করিতেছিলেন। এই দেবীর 
সহিত হন্গমানের ছোট খাট একটি যুদ্ধ হয়? যুদ্ধান্তে 
উভয়ের পরিচয় হয়. এবং পরিচয়ের পরে 


পা তিনটি ৯ স্টিকি পি ক, ২ জরা আপার তা সিটি ও কাজি তিনি এসি লী ৯০ ও পি আন ৬ 


(১১৭) 


সন ৬-পত পিসি ৪ ৬ ওলি ব্টি ৬ তি জোস পিজি চা 


রামায়ণ সুন্দরাকাণ্ড। 
দেবী  শাপ মক হইয়। লঙ্কা পরিত্যাগ 
পূর্বক কৈলাসে. গমন করেন। এই সধুদ্রয় 
ঘটনার সহিত রুত্তিবাসী রামায়ণে বর্ণিত ঘটনার এঁক্য 
অ।ছে কিন্ত আধ" রামায়ণে উগ্রচণ্ডার নাম দৃষ্ট হয় ন]। 
ভথার রাক্গসরূপধারিণী লঙ্কার আধষ্ঠাত্রীদেবীর সহিত 
হনুমানের যুদ্ধ বণিত হইয়াছে। কৃত্তিবাপ ও অদ্ভুতা- 
চার্ধ্য উভয়ের গ্রন্থেই অনেক নূতন ঘটন। পংযোজিত 
হইয়াছে। 
উগ্রচগ্ডার প্রস্থানের পর হগুমান গবাক্ষ-পথে রাবণের 
প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। তথায় মন্দোদরাকে দেখিয়। 
হনুমানের সীতা বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল। কৃন্তিবাসী 
ও আধ” রামায়ণেও হনুমানের এতাদশ ভ্রমের বণনা 
দৃষ্ট হয়। 
রাবণের প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির হইয়। নানা স্থান 
ঘুবিয়া ফিরিয়া তিনি অবশেষে বিতীষণের পুরীতে 
প্রবেশ করেন। বিভীষণের পত্রী সরমাকে নিজ্রিত 
দেধিয়। হনুমান তাহার কণে" গিয়। এক স্বপ্ন দেখান। 
সরম। স্বপ্র বিবরণ বিতীবণকে জানাইলেন। এই স্বপ্ন 
বৃত্তান্ত কত্তিবাসী বা আধ রামায়ণে দৃষ্ট হয় না) 
ইহা! কবির নুতন সৃষ্টি। 


সরমা স্বপ্ন দেখিয়া বিভীষণকে জানাইলেন। 
“সরম। রোলয়ে স্বপ্ন অত তয়ঙ্কয়। 
পিতাকে চাহিতে এ আইল বানর ॥ 
হম্বমান নাম তার পবন কোঙর। 
রামের কিন্কর সেহি স্ুগ্রিবের চর ॥ 


স্ট 


ইত্যাদি 


হনুমান, বিভীষণ ও সরমার কথধোপকথনেও সাতার 
অবস্থান সম্বন্ধে কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি 
চিন্তিতমনে বিভীবণের পুরী ত্যাগ করিয়। রাজ পথে 
নামিলেন। 

সীতাগ্েষণে হনুমান নান! স্থান ঘুরিতে খুবিতে 
বাঁত্রি ছুই প্রহর অতিবাহিত কারলেন। অনম্তর অদূরে 
অশোক বন দের্িয়। তিনি তাহাতে প্রবেশ কনিলেন। 


৯ বাসটি ও পান্টি সক ৮ ৬ ক তি 


প্রতিভা 
এখানে তিনি পবিত্রতার প্রতিমূর্তি সীতাদেবীকে 
দেখিতে পাইলেন। এখানে কবি অশোকবণের বর্ণন। 
করিয়াছেন; বর্ণনাটি সুন্দর হইলেও একটুক অস্বা- 
তাবিকত! দোষে ছুষ্ট হইয়াছে । কবি ভুলিয়া গিয়াছিলেন 
যে হনুমান অর্ধ রাত্রে অশোকবনে প্রবেশ করিম্াছিলেন। 
কবি বর্ণন। করিতেছেন, পুষ্প লোভে অলিগণ নান! 
কেলি করিতেছে, তরুগণ ফলিত ও পুম্পিত বিয়াছে, 
কোকিল কলরব করিতেছে এবং ভ্রমরের মধু পান 
করিতেছে । অর্ধরাত্রে বৃক্ষগণ ফলিত থাঞ্চে থাকুক, 
এবং তাহারা ন। হয় পুম্পিত থাকুক, তাহাতে আমাদের 
বলিবার বিশেষ কিছু নাই; কিন্তু অলিগণ কেলি করি- 
তেছে, কোকিল কলরব করিতেছে এবুং ভ্রমর মধু 
পান করিতেছে, এরূপ বর্ণনায় আমাদের আপত্তি 


আছে। 
হন্থুমান সীতার শোক-মলিন দেহ-যষ্টিতেও অপূর্ব 


রূপ লাবণ্য নিরীক্ষণ করিয়া! বিস্মিত হইলেন। এমন 
সময় সীতাকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য রাবণ তথাম উপস্থিত 
হইলেন। তাহাকে সম্মুখে দেখিয়া শোক-বিণীর্ণদেহা 
আনুলায়িতকুস্ত্রপা সীতা ভয়ে অচেতনপ্রায় হইলেন। 
রাবণ নান৷ প্রকার মধুর বচনে তীহাকে প্রলুব্ধ করিতে 
চেষ্ট। করিগেন, কিন্ত অবশেষে বিফলমনোরথ হইয়া 
প্রত্যাবত্ত হইলেন। এখানে কবি রাবণের দশ মুখের 
বর্ণন করিয়াছেন । আর্ধ রাষায়ণের যে যে স্থানে রাবাণর 
দেহের বর্ণন। আছে তন্ততস্থগে তাহার ম।নষের ন্যায় 
এক মস্তক ও ছুই হস্তেরই বর্শন৷ দেখা যায়। সত্য বটে 
কোন কোন স্থলে “দশস্বন্ধ” পদ দৃষ্ট হয়, কিন্তু উহা বল. 
বত্ত। স্থচক মনে হয়। 

সিংহিক1 প্রভৃতি ছেড়ীগণ সীতাকে ভয় দেখাইতে 
লাগিল কিন্তু তিনি ভীত না হইয়া সময়োচিত প্রঙ্)ত্তর 
দান করিলেন। সীতা নিরুপায় হইয়া ক্রোধে ও অভি- 
মানে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । এমন সময় ত্রিজটা- 
নানী বাক্ষসী উপন্থিত হইয়া চেগ়াদিগকে নিবৃত্ত করিল। 
ঝিজটা এক তয়ক্কর স্ব দেখিয়াছে' সে সেই ন্বপ্-বৃতান্ত 
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শক ৯০ ০৯৮ উস 


[২য় বন। 
চেড়ী দ্িগ€ক বলিল। স্বপ্র-বৃতাপ্ত শুনিয়া চেড়ীরা! ভীত 
হইল এবং অস্ত্র শত্ত্র দুরে নিক্ষেপ করিয়। সীতার প্রতি 
সদ্ব্যবহার করিতে প্রতিজ্ঞা করিল। ব্রিটাব স্বপ্ন কৃত্তি- 
বাসী রামায়ণেও দৃষ্ট হয়, কিন্তু স্বপ্র বঞ্তান্ত অন্যরূপ | 

হনুমান বৃক্ষশাখায় বসিয়! ক্রিঞ্জটা-কথিত স্বপ্ন বৃত্তাপ্ত 
শুনিলেন। সীতার দৃষ্টি হঠাৎ সেই বৃক্ষশাখায় পতিত 
হইল। হনুমান লক্ষ দিয়া ভূমিতে পড়িলেন এবং রাম 
নাম উচ্চারণ পৃর্বক শাহকে প্রখাম করিলেন। সীতা 
প্রথমে মনে করিলেন এ রাক্ষপের মায়, বানর নহে; 
কিন্তু হনুমানের মুখে অতীত ঘটনা শ্রবণে এবং 
তাহার হপ্তে বামের অঙ্গুরীয়ক দর্শনে 
সাতার প্রতায় জন্মিল। .উ্ভয়ে অনেক ক্ষণ বিশ্র- 
স্তাল।প হইল্প। সীতার নিকট বিদায় লইয়৷ হনুমান 
মধুবন নামক রাবণের “প্রমোদ উদ্যান ভগ্ন করেন। 
ইহাতে রাঞ্ষপগণের সহিত হনুমানের যুদ্ধ হয়। মকরা- 
ক্ষের পুল্র অঞ্জয় হনুম।নের হস্তে নিহত হইলেন । কৃত্তি- 
বাসী রামায়ণে এখানে গঙ্গয়ের যুদ্ধ বা মৃত্যু বর্ণিত 
হয় নাই। 

অজয়ের মৃতু)র পর রাখণ-নন্দন অক্ষয়কুমার হনু- 
মানের হণ্তে নিহত হন। কুত্িবাসী রামায়ণে রাবণের 
এই পুজ্রের নাম “অক্ষ”, অক্ষয়কুমার নহে। 

অবশেষে হনুমান রাবণের জ্যেষ্ঠ পুত্র ইন্দ্রজিতের 
হস্তে বন্দী হইয়। রাজ সভায় নীত হন। রাবণের আদেশে 


রাক্ষসের। হনুমানের লাঙ্গুলে বস্ত্র জড়াইয়।! তাহাতে 
অগ্রিসংযো॥ করিল। লেজের আগুনে হনুমান লঙ্কা 


পোড়াইয়া ছারখার করিলেন, এবং লঙ্কা! 'দঞ্ধ করিব! 
সাতাঁদেবীর নিকট উপস্থিত হইপেন। লঙ্কার ঘর দর- 
জাই কেণল পোড়ে নাই, রাবণের মুখ, গেঁ।ফ, শাড়িও 
পুড়িঘাছিল : তিনি কুড়ি হাতে পোড়। মুখ মুছি.ত যুছিতে 
দৌড়িয়াছিলেন। এখানে লেক্গ অর্থে ''লেপ্র" শব্দ 
ব্যবহৃত হইয়াছে । প্রতিলাপিকারের নিবাস ময়মনসিংহ 
জিলায় জামালপুর উপবিভাগের অন্তর্গত গোবিন্দপুর 
গ্রামে; এই গ্রাম হইতেই এই গ্রস্থথান! সংগৃহীত হইয়াছে। 


হক] 


১ প শ৬ সস শিস শর শসা পপ সি স্পা সি সপ শা ০ পপ পা ০৯ লিস্ট লো 4 সস প্লান 


মযনসিংহ জিলার ৫ লেঞ্র শের ব্যবহার দৃষ্ হয়। প্রতি 
লিপিকার তমৌরমোহন নকল করিতে যাইয়া! এই শব্দ 
ব)বহার করিয়াছেন কি না নির্ণয় করা কঠিন । হনুমানের 
লেজের আগুনে রাবণের নিতান্ত ছুর্দশ| হইয়াছে। 
বর্ণনাটি যতই কৌতুকাবহ হউক না কেন, কাব্যের 
প্রতি নায়কের চরিত্রের হীনত। সাধন. কর কবির পক্ষে 
কৃতিত্বের পরিচায়ক নহে। 

বানগণের লেজের বর্ণনা যে কেবল অদ্ভুভাচার্যযই 
করিয়াছেন তাহ! নহে, কবি কৃত্তবাস এবং মহধি 
বাঙ্মীকি ও স্ব স্ব রামায়ণে বানরদিগকে লাঙ্গল বিশিষ্ট 
করিয়া বণন করিয়াছেন । আর্য রামারণের কিক্ষিন্ধ্যা- 
কাণ্ডে বানরগপের আবাস গৃহ ও তাহাদের আচার 
ব্যবহার দৃষ্টে তাহাদিগকে সুসভ্য মান বণিষ্বাই মনে 
হয়। 

হনুমান সীতার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন; সীতা 
তাহার হস্তে নিদর্শন স্বরূপ স্বীয় চুড়ামণি প্রদান 
করিলেন। হমুমান পুর্ববৎ লম্ফষ প্রদানে সঘুদ্র পার 
হইয়া বানর সৈন্যের মধ্যে উপস্থিত হইলেন এবং 
অঙ্গদাদি সেনাপতি দ্িগকে আলিঙ্গন করিলেন। তিনি 
সীতা দর্শনাদি সমস্ত ঘটন! বিবৃত করিলে বানর 'সৈন্ত- 
গণ আহ্লাদে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল । 

অনস্তর শ্রীরামের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য 
হনুমানাদি বনরগণ কিক্ষিন্ধ্যাতে প্রত্যাব্ত্ত হইলেন। 
কিক্ষিন্ধটাতেও একটি সুন্দর মধুবন আছে; ইহা বানর 
রাজ সুগ্রীবের প্রমোদ উদ্ভান। অঙগগদ বানরদিগকে 
মধুবনে প্রবেশ করিয়! অ।নন্দে মধুপান করিতে আদেশ 
দিলেন। অচিরেই রাম, লক্মণও স্ুগ্রীবের সহিত হন্ুষান। 
দির সাক্ষাৎ হইল। হনুমান সীতাপ্রদত্ত চুড়ামপি রামের 
হস্তে প্রদান করিলেন এবং তাহার নিকট সমস্ত 
ঘটন৷ বিবৃত করিলেন। অনন্তর লঙ্কা আক্রমণের উদ্ভোগ 
হইতে লাগিল। দেবতারা চিন্তিত হইলেন, যে হেতু 
তাহার] জানিতেন পার্ধতীকে সন্তষ্ট করিতে ন। পারিলে 
লঙ্ষ। জয় করা অসম্ভব হইবে। ভ্রহ্মার পরামর্শে রাম 
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পার্সতীর পঙগা করিতে সম্মত হইলেন; রা পুজাবিধি 
বলিয়। দিলেন, তাহার আদেশ দেব শিল্পী বিশ্বকর্মা 
প্রতিম। নিন্ধীণ করিলেন। হন্ুমান'হৃত ফলপুশ্পে 
শ্রীরাম পার্ভীর অঙ্চনা করিলেন। পুজায় সন্তষ্ট হইয়া 
পার্বতী লক্ষাত্যাগে সম্মত হইলেন ত্রবং রাবণ বধে 
সন্মতি দিয়! অপ্তর্ধান করিলেন। আর্য রামারণে পার্বতী 
পৃজাদি ব্যাপার দৃষ্ট হয় না|; কৃত্তিবাঁপী রামায়ণেও এই 
কাণ্ডে পার্ধতীর পুজা বণিত হয় নাই, শিবপৃজার 
বর্ন! আছে। কিন্তু কৃম্তিবাস ও পার্ধতীর পৃঙ্জ1 ব্ণন 
করিয়াছেন কিন্তু সুন্দর কাণ্ডে নহে, লঙ্কাকাণ্ডে-- 
রাবণ বধের প্রক্কালে। কত্তিবাপ ও অদ্ভুতাচা্য 
উভয়ের রামায়ণেই শাক্ত ও বৈষ্ণবের প্রভাব দ্বষ্ট হয়। 
অনন্তর বানরসৈন্য লইয়৷ রাম সুগ্রীবাদি সমুদ্র তীরে 
উপস্থিত হইলেন। আর্য বাষায়ণে এখানেই সুন্দরকাণ্ড 
শেষ হইয়াছে। এদিকে লঙ্কা আর একটি ঘটন। 
ঘটিল। হনুমান প্রদত্ত অগ্রিতে ১৮ দিন পর্যন্ত লঙ্ক। 
পুড়িয়। ছারথার হইল । বাবণ-জনন্বী নিকবা সীতাকে 
ফিরাইদা দিতে পুত্রকে অনুরোধ করিলেন; নিকবার 
নাম কৃত্তিবাসী রামায়ণেও দৃষ্ট হয়, কিন্তু বান্ীকি 
রামায়ণে রাবণ জননীর নাম টককসী নিকবা নহে। 
বিভীবষণের বাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া রাবণ তাহার বক্ষে 
পর্দাঘাত করিলেন। বিতীষণ অধমানিত- হইয়া ৪জন 
সহচর সহ লঙ্কা পরিত্যাগ পুর্বক কৈলাসে পার্বতী 
সমীপে উপস্থত হইলেন । ৪জন সহচরসহ বিভীষণের 
বহির্গমন ও কৈলাসে উপস্থিতির বিবরণ আর্য বামায়ণে 
নাই। কৃত্িবাসী বামায়ণে ঘটনাটি এইরূপই বটে 
কিন্তু "অন্ুচর” শব্দ স্থলে “মন্ত্রী” শব্দ দেখা যায়। 
পাব্বতী বলিলেন বে, "যদি লঙ্কার বাজ হইতে চাও 
তবে রামের আশ্রয় লও, এখানে থাকিয়া তোমার 
কোন ফল হইবে না। পার্ধভীর পরামর্শে বিভীষণ 
রামের স্বরণ লইলেন। শ্রীরাম বিভীষণকে লকঙ্কারাঙ্যে 
অভিষিক্ত করিলেন। অনন্তর সুগ্রীবের আদেশে বানর 
গণের আবত প্রস্তর-পর্বতে সমুদ্রের উপর সু 


সে সসিসঞ শি শিস ০ স্পস্ট ০০ তা আশা দিসি সমিতি ০০ মস্তি ৯ এসসি 


জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯. 
নির্মিত হইল এবং বানগ্সৈস্ক সহ রাম সমুদ্র পার হইয়। 
লক্কায় উপস্থিত হইলেন। এখানেই গ্রন্থের পরিসমাপ্তি 
হইয়াছে । এই কাণ্ডের কোন স্থলেই পয়ার, ত্রিপদী 
প্রভৃতি বাঙ্গালা ছন্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। 
শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । 


সন্ধ্যামৌনীর ব্রত। 


বঙ্গদেশের সর্বত্র প্রচলিত কি না, জানি না, ষশোহর 
জেলার অনেক বালিক। বৈশাখ মাসে, সধত্বে এই ব্রত 
পালন করিয়া থাকে । সন্ধ্যার প্রাকৃকালে, দিবাকর 
অন্তমিত হইলে, তারা সুন্দরী গণের লজ্জীহীন। ছুই একটি 
স্ব ন্ব অবগুঠন উন্মোচন করিয়া লোক-সমক্ষে হাজির 
হইবার কিঞ্চিৎ পূর্বে নবোঢ়। বালিক। এক ঘটা জল ও 
এক থানা খালায় কিছু আতপ চাউল, দুর্ব্বা, সিন্দুর ও 
একট! অন্ন হাতে লইয়! প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়। প্রাঙ্গণের 
সেই অংশটুকু পৃর্বেই যথারীতি পরিক্ষার করিয়া রাখ! 
হয়। এই স্থানে জলপাত্রটি স্থাপন করিয়া তাহার গাত্রে 
২টা ও তহ!র সম্মুখে মৃত্তিকায় ৩টা, মন্ুুষা প্রতিকৃতি 
সিন্দুর দ্বারা অদ্ষিত করে। ততৎপরে উক্ত ছবিগুলির 
উপর চাউল দূর্ব! দিয়া নিয়লিখিত মন্ত্র মনে মনে 
পাঠ করে। মুখ ফুটিয়। মন্ত্রো্চারণ করিবার বে নাই! 
পাঠকগণ মন্ত্রটি পাঠ করিলেই উদ্দেশ্ত বুঝিতে পারিবেন। 
ব্রতিনীদের সকল ব্রতের লক্ষ্যই প্রায় একরূপ,-_ মনত 


যথা; 
পূর্ব থেকে উঠলে মুণি পশ্চিমে যায়, 


দেখ দেখ রাক্ষস, কে আসে, কেযায়, 
সন্ধ্যামৌনী করে যে, সে আসে, সে যায়, 
সন্ধ্যামৌনী করে কে? সাত ভায়ের বোন সে। 
কি চায়, কি পায়? ফোদ্বাল কাটা ধন চাু। 
আড়ি মাপা সিন্দুর চায় ডোলপুর্ণ কৌটা চায়। 
রাজজ্ছত্র তাই চায়, কুলচ্ছত্র বাপ চায়। 

. দ্বশের তাজন পুত চায়, সভ1 উজল জানাই চায়। 
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কুলবতী বৌ চায়। 

মন্ত্রপাঠ শেব হইল। অস্রটি হাতে লইয়া বালিক' 
উঠিয়া দাড়াইল, ও জল পাত্রটি বেড়িয়। ঘুরিতে লাগিল। 
ইত্যবসরে গগনের গায়ে দুই একটি করিয়া নক্ষত্র দেখ! 
দিতে লাগিল। তাহার অন্ততঃ ৭টা দেখা চাই। 
দেখিতে পাইলেই, ঘটের নিকট আসিয়া পুনরায় মনে 
মনে মন্ত্রটি পাঠ করে। হাতের আমটি এইবার পশ্চা- 
দিকে মণ্তকের উপয় দিয়। নিক্ষেপ করিতে হয়। 

বল। বাহুগ্য এপধ্যন্ত ব্রতধারিণীকে মৌনী থাকিতে 
হয়। কথ! কহিলেই ব্রত-ভঙ্গ হয়। অতঃপর ঘটা 
লইয়] সেই স্থানে দাড়াইয়া নিজেকে বঝেষ্টন করিয় ৭টি 
জলরেখা দেয়। তার পর যতক্ষণ না অন্য এক ব্যক্তি 
আসিয়৷ এ জল-গণ্ভীর উপর অঙ্গুলী দ্বার পথ আকিয়। 
দেয়, ততক্ষণ ত্রতিনীকে সেই বেষ্টনীর মধ্য আবদ্ধা 
থাকিতে হয়। কথ। কহ্ছিবারও অধিকার হয় না। 

১লা টৈশাখ হইতে আরন্ত ও শেষ দিন পর্য্যন্ত এই 
ভাবে ব্রত পালন করিতেহর় । ঝাড়-বৃষ্টি প্রভৃতি কারণে 
দৈবাৎ বিদ্ধ ঘটিলে ব্রত পগুহয়ন!। পরদিন তাহার 
পুরণ চলে। দ্বিগুণ করিস ব্যবস্থ। করিতে হয়। আবার 
কোন কারণে নিঙ্গে রক্ষা করিতে ন৷ পারিলে, প্রতি-- 
নিধির দ্বারাও উহ! সম্পাদিত হইতে পারে। দৈবাৎ 
কোন দিন এ সময় আকাশে মেঘ সঞ্চার হইলে, যদ্দি 
নক্ষত্র-দর্শনে বিদ্ন ঘটে, তাহারও বিকল্প বিধি অছে। 
গৃহ মধ্য হইতে কেহ একটি প্রদীপ লইয়া ৭ বার 
দেখাইবেন, তাহা!তেই নক্ষত্র-দর্শন হইবে । 

চারি বর্ষ কাল এইরূপে ব্রত পালন করিতে হয়। 
যত দিন না ভ্রাতার বিবাহ হুয়, তত দিন উহার প্রতিষ্ঠা 
বা শেষোদ্যাপন হইবার উপায় নাই। ভ্রাতৃ-বধূ ঘরে 
আসিলে, সাতটি গ্বর্ণ তারক তাহার ললাটে দিয়া মুখ 
দেখিয়া প্রথম কথা কহিতে হয়। ইহ! হইলেই ব্রত 
সা হইল | 

এই ত ব্রত ! আধুনিক কোন কোন শিক্ষাতি- মানিনী- 
গণ এতাদৃশ অর্থহীন কর্ণ হষ্ঠানের কথা শুগিয়। মিঃসন্দেহ 


মন 4৫ খ্য। ] 


সি পি সি শি পথ নী শীল শি পস্টিত ত৭ পজ রা 


নাসিকা কুকি করিবেন। কিন্ত ইহা ততদুর নিরর্থক 
নহে। অবশ্য এই সব ব্রতের বিধান কোন তন্ত্র পুরাণা- 
দিতে নাই। কত কাল বঙ্গের বালিক মহলে ইহ] 
আসন পাইয়। আমিতেছে তাহাও স্থির কর! যায় ন1। 
তবে ভাব! ও ভাব দ্ৃষ্টে ইহা প্রাচীন সগাজের চিত্র 
বলিয়াই অনুমিত হয়। 

প্রাচীন হিন্দুসমাজের মহিলা-মহপে ব্রতাদ্ির এতই 
প্রভাব ছিল যে, তাহাদের জীবন যেন ব্রতেবুই সমষ্টি; 
আবাল্য এইরূপ ছাচেই প্রাচীন কালের লজ্জামথা, 
(স্বহ-মাথা প্রতিমাগুলি গঠিত হইত, ফঙ্গত “কটু বাক্য 
কহিও না”, “চুরি করা বড় দোষ” ইত্যাদি বাক দ্বারা 
শিশু-হৃদয়ে ধারণা জন্মাইবার যদ্দি আশা করা বায়, তবে 
বালিকাদের স্বকোমল চিন্ত-ক্ষেত্রে এবন্িধ শ্রতানুষ্ঠান 
দ্বারা ষে বীজ উপ্ত হয়, তাহার ভাবফল নিতান্ত 
'অকিঞ্িৎকর বলা যায় ন|। 

সর্ববিধ সুখের কামনা থাকিলেও ভ্র।তৃ-বধূকে সন্তুষ্ট 
করাই এই ব্রতটার প্রধান অঙ্গ । আশৈশব যর্দি প্ররূপ 
ধারণ] চিতে বদ্ধমূল হয়, তবে বঙ্গ দেশীয়! শ্বাশুডী-ননদের 
কলঙ্ক অন্তত কিয়ৎ পরিমাণে অপনীত হইতে পারে, 
এরূপ আশ' নিতান্ত অসঙ্গত নহে । এইরূপ আড়ম্বরশৃন্য 
সরল ছণাচে গঠিত হইয়া তখন তাহারা যেরূপ লক্ষমী- 
স্বরূপিণী স্থগৃহিণী হইতে পারিতেন আধুনিক বিলা- 
সিনী গণের সেরূপ হওয়ার প্রত্যাশা! বিড়ম্বনা! কি না 
তাহ! বোধ হয় এক্ষণে অনেকেই বুঝিতে পারিতেছেন। 
প।ঠিকাগণ হরত মনে মনে আমাকে গালি দ্িতেছেন 
কিন্তু স্থির চিত্তে স্ব স্ব মাতা, মাতামহী. পিতৃম্বস! প্রভৃতি 
প্রাচীনাগণের সরলতা, স্নেহ, মম ৩1. গৃহিণীপনা, সহিষুঃত। 


প্রভৃতি গুণাবলীর সমালোচনা করিলেই তাহাদের সে 


শ্রম ঘুচিয়! যাইবে সন্দেহ নাই । আমরা তাহাদের শিক্ষা 
বিরোধী নহি, তবে এ সমস্ত সদৃগুণ-ভূষিত।, পতিরত। 
ধমপীকে যি সংসারের শান্তিবিধায়িনী মনে করিতে 
হয়, তবে প্রাচীনাগণের * আসন ০৪ উপরে দিতে 
হয়। 


(১২১ 0) 


পিটিসি তসিসসটিশীন শপ পি পপ শী জী তন পাস শি শ্ 


সন্ধ্যামৌনীর ব্রত । 

ব্রতের প্রধান উদেশ সংযম শিক্ষা । | নানারপ বতের 
দ্বারা সে শিক্ষা বঙ্গ-ললনাগণ বাল্যাবধি পাইত। 
এ প্রকার ব্রতেত্র সংখ্যাও নিতান্ত কম ছিল ন। কিন্ত 
বর্তমানে উল, মোজ! প্রতি আধুনিক শিক্ষার প্রভাবে 
তাহ] ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে । এখনও কতক 
কতক সংগ্রহ চলে। কিছু কাল পরে নামও শুন! 
যাইবে না। 

বাচালত স্ত্ী-চবিজ্রের একট] প্রধান কলঙ্ক । স্বামী- 
গৃহে যাইয়া তাহাদিগকে ঘে তাবে অবরোধবাসিনী 
হইতে হয়, তাহাতে মৌনী থাকার অত্যাস বিশেষ 
অনুকূল। শুধু পাশ্চাত্য সমাজের অনুকরণে আমাদের 
সংসার চলেনা । এদেশে আজও সাধারণ অনশালায় 
সকলের অন্ন প্রন্থত হয় না, বা ধাত্রী-স্তন্যে সন্তান 
লালন-পালনের প্রথা নাই । রমণী লইয়াই সংসার । দয়া, 
বিনয়, লঙ্জাশীলতা, সহিষ্ণুতা তাহাদের গুণ হওয়া! আব- 
হক। গৃহিণীপনায় অনিপুণা, শুধু বিলাসিনী প্রমোদিন 
লইয়৷ সংসার-যাপনের দিন দরিদ্র বঙ্গবাপীর হয় নাই। 
দ্নয়া ও সতীত্বের আদর্শ-ক্ষেত্র ভারতবর্ষ সেরূপ ন্ত্রী-স্বাধী- 
নত চায় না। অগ্রেগৃহিণী হইয়া কেহ বিছুধী হইতে 
পারেন, নতমুখে তাহার গুণ কীর্তন করিব। আমর। 
রমণীগণের বিছ্বা-শিক্ষার অণুমাত্রও প্রতিকূল নহি, বা 
আধুনিক মহি্াগণের নিন্দা কবিতেছি না। তাহারা 
তাহাদের চির-পৃত আদর্শ, সীতা, সাবিত্রী হউন, সর্ধ- 
প্রকারে বাঙ্গালীর গৃহিণী হউন, ইহাই আমাদের একাস্ত 
ইচ্ছ1। ঠাহাদের গৌরবহই আমাদের চিরকাল সন্বল। 
শ্রীবিধুভৃষণ ঘোষ। 


শপীসপপাদত তি শপ শি শিীল ও 


প্রতিভা! ( 
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গ্রন্থ সমালোচনা 


চজ্দ্রচ্ধভ্র+ শ্রীবিপিনবিহারী নন্দী প্রণীত, 
কলিকাতা, ৫নং রামধন মিত্রের লেন, শ্তামপুকুর বিশ্বকোষ- 
প্রেসে মুদ্রিত, মুল্য ১২ এক টাকা, আকার ডবলক্রাউন, 
অষ্টাংশিত। এখানি উৎকৃষ্ট কাব্য গ্রন্থ। স্থানে স্থানে 
কল্পনা ও কবিত্ব বেশ ফুটিয়। উঠিয়াছে, এবং মাইকেল- 
প্রবর্তিত ভাষা! ও ছন্দের অন্থকরণ সফল হইয়াছে । 
আলোচ্য কাবোর রচনায় গ্রন্থকাঁর বিপুলা-লক্ষীন্দরের চির- 
প্রচলিত উপাধখ্যানের অন্ুপরণ করেন নাই । শৈব চন্দ্র- 
ধর প্রাণ ত্যাগ করিতে প্রস্তত, তথাপি তিনি মায়ার পুজ 
করিবেন না ূ 
-_-্ধরিতে কি কালকুট কণ্ঠে অবশেষে 
মন্থিচ্ু চরণ-সিন্ধু নীলকঠ তব ! 
তুষ্ট যদি আশুতোষ মনসারে তুমি, 
প্রচার অর্চন। তাঁর: এ প্রাণ থাকিতে 
নমিবে না ও-চরণে তোমার সেবক ।” 
চন্ত্রধর অলীকের লোভে নিত্য বস্তর প্রতি অবহেল! 
করিতে পারেন না, তিনি মায়ার পাশে বদ্ধ হইতে চাহেন 
না) ইহাই হিন্দুর চরম লক্ষ্য। চন্দ্রধরের চরিত্রে এই 
লক্ষ্যের আলোক কবি উজ্জল ভাবে পাত করিতে চেষ্টা 
করিয়।ছেন-_ 
“ন। পুজি মনসা! যণ্দি ধন পুত্র সব 
যাবে ফিরে--সে আদেশ ; বল দেখি সি 
পুজিলে কি চিরদিন রহিবে সকলি ? 
তবে পরিয়ে, এ অনিত্য 'অলীক শ্বপনে 
কেন মুগ্ধ হব আজি ত্যঞ্জি নিত্য পদ?” 
কবি বিপুলার সতীত্ব-পরীক্ষারও উল্লেখ করেন নাই-_ 
“-__-অধোমুখে সতা 
বন্দিয়া রাধীর পদ উঠিলে তরীতে 
মুহুর্তে সমস্ত তরী হ'ল আদর্শন 1” 
বিপুল! মনসার বরে পুনর্াবিত প'ত ও ভান্থরগণ 
সঙ্গে পুনরায় দেবলোকে ফি বুম্না আসিলেন: রাণী সনক। 


৬ 


১২২ ) 


[২য় বর্ষ 


স্ব আসত শি ইপিআর 


প্রিয়তমা সতী বধূ ও প্রাণ-প্রিয় পুত্রগণের বিচ্ছেদ সহঃ 
করিতে ন। পারিয়া_ 
“বসিল৷ সৈকতে -__ 
হেরি বিশ্বময় পুল্র বিশ্বমন্ বধূ 
অন্তিম শয়নে মুগ্ধ! মুদিল। নয়ন !? 
কিন্তু এই সকল হূর্বিপাকেও চন্দ্রধরের হৃদয় টলিল 
না--“ধ্যানমগ্ধ চন্দ্রধর বাহ্য জ্ঞানহীন ।” 
পরিশেষে 
“হিরণ জ্যোতিঃধণড দিগন্ত উজজলি 
নিগ্ধ ক'রে, বহি গন্ধ নামিয়া চকিতে 
শন্ত-পথে অন্তধণন হইল নিমেষে 
মিশায়ে চাদের অণু কণায় কণায়।” 
কবির মতে “মমন্ত্যাহের উপর দেবত্বের প্রতিষ্ঠ। |” 
স্থৃতরাং এই আদর্শ লইয়া! তিনি কবিগণের ক্ষুণ্ণ পন্থায় ন! 
চলিয়৷ চন্দ্রধরের চরিক্রকে মাহাস্ম্-গৌরবে অঙ্কহীন 
হইতে দেন নাই । বিপুলার চরিত্র চিত্রটি আত্ম-নিষ্ঠায়, 
কোমলতায়, দেব-তক্তিতে ও পতি-সেবায় সুন্দররূপে 
ফুটিয়! উঠিয়াছে। তাহার “প্রেম মৃত্যুঞ্জয়” মহামন্ত্রের 
বলে ভোলানাথও ভূলিয়। গিয়াছিলেন। 
গ্রস্থর ছাপা ও কাগজের উন্নতি বাঞ্চনীয়। কাগজ 
ও গঠনের উন্নতি না হইলে গ্রন্থকারের এইরূপ উচ্চ 
অঙ্গের কবিত্ব-সম্পদ অজ্ঞাত থাকিয়া যাইবে; কারণ 
মাজ কাল সোনার পাতে মোড়া ভন্মস্ত,পের আদর হয়, 
অথচ গঠনের পারিপাট্য ও আবরণের চাকুচক্য ন। 
থাকিলে খাটি জিনিষও নিতাপ্ত অকিপিৎ্ক্র বণিয়। গণ/ 


হইয়। থাকে । 
শাণ্তিময়। 


৭। গ্ীত্তালহজ্রী- অর্থাৎ শ্রীমন্তগবদ্গীতার 
তাল-লয় সংযুক্ত বাঙ্গলা সঙ্গীতানু বাদ । শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রলাল 
চৌধুরী প্রণীত্ত ; কলিকাতা, ৪৪1১ নং মলঙ্গ| লেন হইতে 
শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বিগ্তারত্ব এম্‌, এ, কর্তৃক প্রকাশিত। 


মুল্য দ* বার আনা । আকার ডবলক্রাউন, ফোড়শাংশিত, 


য় সংখ্য। | ] 


১৬১ পৃষ্ঠা। কাগজ ও ছাপা ভাল। 
গীত! আমাদের শাস্রত্ব । “জাতো জাতে যছ্তকুষ্টং 
তন্্রত্রমিতি কথ্যতে 1 সুতরাং আমর] যোগেন্জ্র বাবুর 
“গীতালহরীর” প্রকাশে প্রকৃতই আনন্দ অনুভব করিতেছি 
সংস্কৃত গীত! সকলের সহজবোধ্য নহে। অনুবাদে মলের 
সম্যক অভিব্যক্তি না হইলেও উহ! পাঠে গ্রন্থের প্রতিপাদ্য 
বিষয়ে অনেকটা জ্ঞান জন্মে, সন্দেহ নাই। 
গাঁন বড়ই চিত্তাকর্ষক, সুতরাং সহজাধিগম্য । “গানাৎ 
পরতরং নহি 1” গানে যেমন প্রকৃত জ্ঞানের কঠোর তত্ব 
গুলিও অল্লায়াসে অন্তরের অন্তস্তলে অলঙক্ষিতে প্রবেশ 
লাভ করে, তেমন আর কিছুতেই হয় না। তাই সাধন- 
মার্গে গানকে প্রধানতম উপায় বলিয়। নির্দেশ করা 
হইয়াছে । ও 
আলোচা গন্ঠে যোগেন্দ্র বাবু তাল-লয় সংযোগে সঙ্গী- 
তের তাবায় শ্রী।্রীমদূভগবদ্‌ গীতার অগ্নবাদ প্রচার করি- 
যাছেন। মুল গীতার গ্লোকাবলীর সহিত অনুবাদের 
প্রত্যেকটি শ্লোক মিলাইয়1 পাঠ করা যাইতে পারে। 
অনুবাদের প্রাঞ্জলত! প্রদর্শনার্থ নিয়ে একটি শ্লোক উদ্ধ'ত 
হযতেছে-- 
ন ভায়তে ভ্রিয়তে বা কদাচিন্নীয়ং ভূত্বা। তবিতা বান ভুয়ঃ। 
জে নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণে, ন হন্যতে হন্মানে 
শরীরে ॥ ২২০ ॥ 
ন]হয় তাহার জনম মরণ 
পুনর্দন্ম, আর না! হয় বর্দীন, 
আত্ম। অঙ্জ নিত্য শাশ্বত পুরাণ 
* নাহয় বিনাশ দেহের পতনে ॥ ২।২০ 
গ্রস্থের স্থানে স্থানে ছ চারিটি শনের পুনঃপ্রয়োগ পরি- 
লক্ষিত হইল । কিন্তু আমাদের বোধ হয়, সঙ্গীতের ভামায় 
উহ দূষণীয় নে । আমর আশা করি, অচিরেই গীতা- 
লহরীর বহুল প্রচারে বঙ্গের প্রতি গৃহ গীতাতত্বের পবিত্র 
সঙ্গীতে পুণ্যময় হইয়। উঠিবে। 
সদ।নন্দ। 


( ১২৩) 


[ গ্রন্থ সমালোচ না 


৮। ছনগুলল্রী, শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, এম,এ, 
বি, এল প্রণীত, ৬৪ কলেজ গ্রীট হইতে সিটি বুক সোপাইটী 
কর্তৃক প্রকাশিত, আর্ট প্রেসে মুদ্রিত, যুল্য আট আন; 
আকার ডবলক্রাউন, অষ্টাংশিত, ১০৮ পৃষ্ঠা, এস্টিক 
কাগজে অতি পরিষ্কার ছাপা, নূতন ধরণের এইরূপ বীধা 
বেশ রুচি সঙ্গত ও সম্পূর্ণ আধুনিক । 

এখানি একখানা গল্পের বই; অনেকগুলি গল্পই 
প্রতিভা, ভারতী ও মৃগ্ময়ীতে প্রকাশিত হইয়াছে-ন্ুতরাং 
এ সম্বন্ধে সবিশেষ অলোচন। নিশ্রয়োজন ; তবে আমর! 
জানি যে, প্রতিভার অনেক গ্রাহক সাগ্রহে গিরীন্দ্র বাবুর 
গল্পের প্রতীক্ষ। করিতেন । এই পুস্তকের একট বিশেষ 
এই যে, কয়েকটি গল্পে “পতিতা পুণ্য পথ ভ্রষ্টার চিত্র" 
অঙ্কিত হইয়াছে । যাহারা এইরূপ চিত্রাঙ্কনে আপত্তি 
করেন তাহাদের তুষ্টির জন্য স্বয়ং গ্রস্থকারই পূর্ব তাষে 
বলিয়াছেন-__ 

সংপারে বহুবিধ সমস্যার মধ্যে ইহার্দিগকে আমি 
অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে করি না। সমাজ যাহাদিগকে 
কলঙ্কের ছাপ দিয়! আপনার গণ্ডীর বহিভূতি কিয়া 
দিয়াছে তাহাদের অনেকেরই হয়ত মুহুর্তের উত্তেজনা 
বা ক্ষণিকের ভ্রান্তির বশে পদশ্বলন হইয়াছে, তাহাদের 
অনেকেই হয়ত তাহার জন্য দারুণ অন্থুশোচন। করিয়।ছে, 
এবং এমন যদি কেহ উদ্দারহগদর মহান্লুভব থাকেন 
যাহারা! তাহাদের অপরাধ মাক্জনা করিতে প্রস্তুত 
হন, তাহা হইলে সংসার হয়ত তাহাদিগকে আবার 
সার্থক গুহিণীরূপে, স্নেহময়ী সেবিকারূপে বা প্রেমমরী 
নারীরূপে ফিরিয়। পাইতে পারে। পাপ দৃঢ় সংঙ্কার- 
বদ্ধ হইবার পৃব্র্ঁ পতনের প্রারস্তেই যদি ক্ষমা তাহাকে 
উদ্ধার করে, তাহ! হইলে পে উদ্ধার ব্যর্থ হয় না 
কৃতজ্ঞতায়, প্রেমে, শ্রদ্ধায় তাহা! পবিত্র. সুন্দর ও 
মঙ্গলময় হইয়া উঠে।”-- ইহার উপর এসম্দে আর 
বিশেষ কিছু বক্তব) নাই | সাহিত্য সুধু বিগ্যালয়ের 
বালকের জন্য নহে. যিনি সাহিত্যের সব দিকটাই 
চক্ষে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়। সমাজকে দেখাইতে পারেন; 


প্রতিভ! 
কতা... 
সংস্কার, উন্নতি ও পরিণতির পন্থার আভাষ দিতে পারেন 
তিনি সাহিত্য-ক্ষেত্রে লোক-হিত সাধন করেন, ইহ! 
অন্বীকার কর] যায় না। ও 

গ্রন্থের ভাবা সরল, এবং দৈনন্দিন জীবনের ঘটনা গুলি 
, এমন সুন্দর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, পডিলে সেগুলি 
যেন আমাদের চক্ষুর উপর ঘটিতেছে বলিযু ধারণ! হয়। 
ভাষার অন্তরে একটা বেশ তেজ ও জোর আছে। সমাজ ও 
পরিবার চিত্রের অন্কনগুলিও বেশ ফুটিয়। উঠিয়াছে। 
আবার গল্পগুলির অন্তরে করুণ রসের একট! গুপ্ত আোত 
পাঠকের হৃদয়কে তাহার অজ্ঞাতে সমবেদনায় সিক্ত 
করিয়া তুলে। সাহিত্য ভাগারে “মঞ্জরী একট] নুতন 
শরীর কচনা করিয়া আবিভূততি হইয়াছে । 


শান্তময়। 


৯। ভ্্ীগৌল্ণর্- গ্রাবিধৃভৃষণ সরকার বি এ, 
প্রণীত ; আকার ডবলক্লাউন, অষ্টাংশিত, সিকের সুন্দর 
নয়নরগরন বাধাই, সোনার জলে নাম লেখং-__ঢাকা কটন 
লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত, বুল্য বার আনা -_ছাপ। 
পরিষ্কার কাগজ ভাল। এখানি শ্রীশ্রীচৈতন্তদেবের 
সংক্ষিপ্ত জীবন কাহিনী । /মহাপুরুষের জীবনচরিত যতই 
প্রকাশিত হয়, ততই সমাজের, জাতির ও দেশের মঙ্গল । 
আমরা এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানিকে আমাদের জাতীর 
সাহিত্যের ক্ষেত্রে সাগ্রহে আহ্বান কিয়]! লইতেছি। 

নিমাই চৈতন্য মহাপুরুন ছিলেন। কিন্তু চৈতন্য- 
দেবের ঈশ্বরত্ব প্রমাণ করিবার জন্ত পুস্তক খানিতে মধ্যে 
মধো কতকগুলি অতিগপ্রাকৃত, অলৌকক ঘটনা সন্নি- 
বেশিত হুইয়াছে। গ্রস্থকার চৈতন্যদেবের সমসাঁমত্রিক 
ও অনতিকাল পরবর্তা গ্রন্থকর্ভাদিগের রচিত পুস্তকাদি 
হইতে এই পুস্তক সঙ্কলন করিয়াছেন-_কিন্তু তিনি নিজের 
বিশ্বাসকেই অভ্রাস্ত বলিয়! প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন এবং তাহাই অপরকে বিশ্বাস করিতে 
বলিতেছেন। 


(১২৪ ) 


শক এসি ৫৯ পা পাস সিল ৯, এ এ ৮ এ বি তান লী পচ তি তা তলা পাটি ০৯ লী পেল পাস শি পাতি পজিশন পি ও পাছি লী সিসি শা পাশ পি পিলাসিন নাস পাপ আজ এপি লাস পর এ অন্তত ৮৬ পা পি লব 


[ ২্য বর্ষ। 


পাশ পি পপ এসতিীত শী ৬ তা সস আস শত আত ক সনি রি ০৮ রাস এটি ৮ * সি পরি হা জলি জি ৮ শি স্ব কাউ 


সাতখানি হাঁফ টেন্‌ ছবি দিয়] পুস্তকের উপাদেয়ত। 
বৃদ্ধি কর হুইয়াছে-_কিস্ত কোন কোন চিত্রে আর্টের 
অভাব দেখ! গেল । “সংকীর্ভণে শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর” (২৮ পু) 
ছবিথানি যতদুর স্মরণ হয় কোনও আটষ্,ভিওর ছবির 
প্রতিলিপি! চৈতন্দ্বেব শ্বযং তখনও সন্যাস গ্রহণ 
করেন নাই; তাহার তক্তের দল সহসা মণ্তক মুগুন 
করিল কেন? “কণ্টকনগরে নিমাই চাদ” (৩৬ পৃ) 
কোনও একখানি ওলিওগ্রাফ ছবির ব্যর্থ অনুকরণ! 
“কাঙ্গালিনী বিষ্টপ্রিয়া” চিত্রে (৬* পৃ) কোনটি বিষু- 
প্রিয়! তাহ। নির্ণয় কর। আমাদের পক্ষে অসাধ্য । 

সরস ও সহজ ভাষায় লিখিত মহাপুরুষের এই 
জীবনচ্রিতখানি সাধারণ পাঠকের পক্ষে বড় উপযোগী 
হইয়াছে। হিন্দু ভক্কের গৃহে এই পুস্তকের আদর হওয়। 
বাঞ্চনীয় । 
| প্রীঅঃ-_ 

১০। শল্রস্পীহা--শ্রীরসিক চন্দ্র বস্তু প্রণীত, 
ঢ।কা, কটন লাইব্রেরা হইতে শ্রীশরচ্ন্দ্র দত্ত কর্তৃক 
প্রকাশিত। আকার--রয়েল, চতুর্বিংশাংশিত, ৮১পুষ্ঠ!, 
সিক্কের চক্‌ চকে বাধাই, মুল্য ॥* আন]; কাগজে বাধাই 
1/০ আনা, নীল কালির সুন্দর ছাপা, কাগজ মন্দ নহে। 

এখানি এতিহাসিক চিত্র। যাহারা ইতিহাসে 
উপন্যাসের রস পাইতে চান গ্রন্থকার তাহাদের জন্য এই 
পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। ভাষা আগ। গোড়া] সরল, 
আমাদের বালকবালিকার। পড়িয়া আমোদ পাইবে। 
আজ কাল পুস্তকে ছবি না দিলে নয় তাই গ্রন্থকার পাঁচ 
খানি ছধি দিয়াছেন-_কিন্তু ছবিগুলি সমস্তই চিত্র-কলার 
কলঙ্ক । 


শান্তমর | 


( ১) 


৯ ভি ০ জলি কি জি শি এসি ওসি পরি এপি এস তাস রি ও সি এসি শপ এস প্র এ মত অসিত তি উজ সা ৬টি সি - ০৭০ স্পা ৩ 


ঢাক! সাহিত্য-পরিষৎ | 
প্রথম সাংবওসরিক কাধ্য-বিবরণী। 


ভগবানের অন্ুকম্পায় ঢাক সাহিত্া-পর্রিষৎ বর্ধিত 
উৎসাহ ও কলেবর লইয়৷ নূতন বৎসরে পদার্পণ করি- 
লেন। 

ইতিহাস £-_ 

বিগত বৎসরের প্রথম ত।গে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অবিমাণ 
চন্দ্র মজ্যদার এম, এ, ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ 
গঙ্গোপাধ্যায় এম, এ, প্রমুখ কতিপয় সাহ্ত্যসেবীর 
উৎসাহে এই পরিষদের প্রথম অনুষ্ঠান হয়: সম্যক্‌ 
প্রচারাভাৰে স্থানীয় শিক্ষিত জনমণ্ডলী এই শুত অন্ু- 
ষ্ঠানের বিষয় অবগত না হওয়ার মাত্র একব্রিশ জন সত্য 
লইয়! পরিষদের কার্য আরম্ভ হয়। স্য সংখ্যার স্বল্পত। 
প্রযুক্ত সভার অধিখেশন ও প্রবন্ধ পাঠ প্রথম কতন মাস 
হইয়] উঠে নাই ; “প্রতিভা” নামী মাসিক পাত্রকার 
সম্পাদন ও প্রচার এবং নিজেদের মধ্যে বাঙ্গালা সাহিতোর 
আলোচনায়ই সভার কর্ম তখন পর্যবসিত হইত । 

পরে, অগ্রহায়ণ মাসের শেষ ভাগে, অন্য উনন্রিশ জন 
॥।কাবাসী সাহিত্যপেবক পরিষদের সভ্যপদ গ্রহণ 
করায়, আবশ্তকায় নিয়মাবলী প্রণয়ন, কর্মে শৃঙ্খলা- 
স্থাপন এবং কর্মশচারীনিব্বাচন স্ুুলম্পপন হইয়া, সভার 
সমু€য় কার্য্য সম্পাদিত হইতে আরস্ত হয়। ঢাক।র বন 
ঙন্দ্রালস্ত প্রপীড়িত শিক্ষিত ব্যাক্তগণমধ্যে তদবধি এক 
সাহিত্যিক জাগরণের সুচন। পরিলক্ষিত হইয়াছে? অযা- 
চিত তাবে দলেদলে সাহিত্যসেবক আসিয়। সাহত্য 
জননীর পৃজামণ্ডপে সন্মিলিত হইতেছেন। 

এই পরিষদের প্রতি অধিবেশনে গড়ে আঠার জন 
করিয়৷ সভ্যসংখ্যার বৃদ্ধি হইয়াছে। 

সভ্য সংখ্যা £-_ 

বিগত পৌব মাসের প্রারস্তে মাত্র ৬০ জন সভ্য 

লইয়া ঢাকা-সাহিত্য-পরিষদের প্রথম অধিবেশন হয়; 


সি শী চি পী পরত পি ৭ তিল শশী সি পিপল স্টিল ৬১ পা ০৩ পি ০ তাত ৩ ও পিন ৮০ পি পপ শপ সিল ৩ চবি হন ৭৬৭7 পপর তাক শি ভিপি 


চৈত্রশেষে . সভ্যসংখ্যা ১৪৯ হইয়াছিল। নূক্তন 
ব্সরে সভার কার্ষেয যোগদান অথব। দেয় চাদা 
প্রদানে পরাশ্মুথ হুওয়ায়৮ জন সষ্ট্যের নায তাপিকা। 
হইতে অপস্থত হইগাছে; কিন্তূ, এই অধিবেশনে, 
তদ্পরিবণ্তে, ৪৭ জনেরও আরঁধক উৎসাহী নুতন 
সভ্যের নাম প্রস্তাবিত হইতেছে । বর্তমান সত্যের মধ্যে 
২৫ জন ছাত্রসত্য! ঢাকাবাপা শিক্ষিত. সম্জনায়ের মধ্যে 
মাতৃভাষার সেবার জন্য এই পরিষদের সভ্য হওয়ার যে 
আগ্রহ পরিলক্ষিত হইতেছে তাহ] বাস্তবকই আনন্দ- 
দারক। তথাপিও সকল সভ্যেরই কর্তব্য সভার উদ্দেশ্য 
ও অভাব জানাহয়। পরিচিত শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রকেই 
আমাদের মাতৃপৃজার মগডপে আহ্বান কবিয়। আন1। 
পরিষদের আধিবেশশ £__ 
বিগত বৎসরে এই পভার যে সকঙ্প অধিবেশন হয় 
তাহার তারিখ ও বিশেষ কর্মের তালিক নিয়ে প্রদত্ত 
হইল ।-_ 
.৯। প্রথম বিশেষ অধিবেশন -- 
তারিখ ২৪শে অগ্রহায়ণ, 
বঙ্গাব্দ ১৩১৮। 
বিষয় 
(ক) ২৯ জন নুতন সত্য নির্বাচন। 
(খ) নিয়মাবলী প্রণয়ন। 
(গ) কর্মচারী ও কার্ধ্য-নির্বাহক নির্বাচন । 
(থ) প্রিক1 পারগালন সমিতি গঠন ও এ সম্বন্ধে 
আবশ্যকীয় কয়েকটি [নয়ম প্রণয়ন। 
(9) বঙ্গীয় "সাহিত্য পর্িষর্দের শাখারূপে গণ) 
হওয়ার জণ্ঠ আবেদন। 
২। দ্বিষীয় বিশেষ অধিবেশন-_ 
তারিখ ২০শে মাঘ, 
বঙ্গাব্দ ১৩১৮। 
বিষয়. | 
(ক) প্রসিদ্ধ কবি যনোমোহন বসু ও বঙ্গের অদ্বিতীয় 
নাট)কার গিরিশ চন্দ্র খোষের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ । 


£ 


সি 


এত শত পপি শিস ৮ 
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(খ) তেরজন নুতন সত্য নিব্বাচন। 

(গ) নাটোরের মহারাজ। শ্রীযুত জগদীন্দ্রনাথ রায়, 
দিনাজপুরের মহারাজ শ্রীযুত গিরিঙানাথ রায় এবং 
সম্তোষের জমিদার সুকবি শ্রীযুত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী 
মহোদয়দিগকে পরিষদের পরিপোষক নির্বাচন । 

(ঘ) অর্থদান-প্রতিশ্রুতি-প্রদাতা ও পুস্তকোপহার 
দাতৃগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন । 

(ও) জয়দেবীমঙ্গল. রাধারুষ্তন্, ইন্দ্রঞজিৎযুদ্ধ। 
অগ্ভারধ-দূর্বাস। সংবাদ, বীরবাহুযুদ্ধ ও শতঙ্কব্ধবধ নামে 
ছয়খানি পুরাতন পু থির আলোচনা 

(5) কয়েকটি পুরাতন মৃদ্র এবং ঢাকা জীবনবাবুর 
বাড়ীতে রক্ষিত কয়েকটি প্রপ্তর মূর্তির ফটো গ্রাফ 
প্রদর্শন । 

৩। প্রথম মাসিক অধিবেশন_. 
ত।। রথ ৩*শে অগ্রহায়ণ, 

বঙ্ছাব্দ ১৩১৮। 

বিষয় -_ 

(ক) শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত শষ্টশালী বি-এ কর্তৃক 
“সেনরাজবংশ" নামক এঁতিহাদিক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ 
পাঠ। 

(থ) বারজন নূতন সন্য নির্নাচন। 
দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন-- 
তারিখ ৭ই মাথ, 
বঙ্গাদ ১৩-৮। 

বিষয়-_ 

(ক) শ্রীযুক্ত গুরুবদ্ু ভট্টাচার্য্য বি-এ কর্তৃক 
“হরিপরমেশ্বরের ব্রতকথ।” নামক প্রবন্ধ পাঠ। 

(খ) পাঁচজন নূতন সভ্য নির্বাচন । 

1 তৃতীয় মাসিক অধবেশন-_ 
তারিখ ১৩ই ফাক্সণ, 
বঙ্গাব ১৩১৮ । 
(ক) দশজন নূতন সত্য নির্বাচন। 
(খ) শ্রাযুক্ত যোগেন্্রকিশোর রক্ষিত কর্তৃক 


নি । 


৬. 


গৌড়ের ইষ্টক ও লালবাগ কেল্লায় প্রাপ্ত প্রস্তর নির্মিত 


গোল। প্রদর্শন ও এ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠ। 

(গ) শ্রীযুক্ত নলিশীকাস্ত ভট্টরশালী বি-এ কর্তৃক 
ভবদেব তট্টের কুলপ্রশপ্তির অন্ুঙ্গিপি প্রদর্শন ও এ 
সম্বন্ধে মন্তব্য পাঠ। 

(থ) শ্রীযুক্ত যতীন্্রমোহন রায় লিখিত “নদীর 
প্রাচীন প্রবাহ” নামক প্রবন্ধ পাঠ। 

(৩) এগারসিম্ধু দুর্গের নিকটবর্তী একটি পুরাতন 
মস্ডিদে উতৎ্কীর্ণ প্রস্তপ্ালপির প্রতিচ্ছায়। প্রদর্শন | 

(চ) পুস্তকোপহারদাত্‌ ছইজনকে ধন্যবাদ প্রধান। 

৬। চতুণ মসক অরধবেশন-.- 
তারিখ ১১ই চৈত্র, 
বঙ্গা্দা ১৩১৮। 
বিষয়-_- 

(ক) উানশজন সাধারণ ও চব্বিশজন ছাঞ সভ্য 
নিশাচন। 

(৭) শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক 
অদ্ভুতাচার্্য প্রণাত সুন্দরাকাণ্ড নামক পুরাঙন পু1থ 
সন্বপ্ধে প্রবন্ধ পাঠ। 

(গ আধুক্ত শুকুবদ্ধ ৬টাচার্ধয (বি-এ কর্তৃষ্ক “কাছাড় 
ও কাছাড়।” নামক প্রবন্ধ পাঠ। 
কার্যালয় ও পাঠগৃহ £-- 

অর্থ।তাবে আমাদের পারষদেন অধিবেশনে।পযোগী 
নিজ গৃহ ও আসন সংগ্রহ না! হওয়ায় বগত বৎসরে 
পরিষদের সকল আরধবেশনই ইপ্পিরিয়াল সেখিনারা 
হলে অনুষঠিত হুইয়।ছে। [দ্বধামাত্র না করিয়। হলটি 
ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করায় সেমিনারীর প্রধান 
শিক্ষক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মঙ্রুমদার বি এ মহাশয় 
সভ্যগণের বিশেষ রুতজ্ঞত। ভাঙন হইয়াছেন। 

পরিষদের কার্ধযালয় ও পাঠগৃহের উপযুক্ত স্থান 
অত!বে এতদিন আমাদের কর্শের বহু অস্থবিধা 
ঘটিয়াছে। এহ বৎসরের আরম্ভ হইতেই আমরা 
বসিবার একটু স্থান পাইয়াছি; এখন অধিবেশন ব্যতীতও 


চির 


সভ্যগণ সমবেত  হষ্টা সাহিযাচ্চ ও ভাব. র-বিনিখয়ের 
সুবিধা পাইলেন এই একট। আনন্দের বিষয়। 
সভাগণ, অতঃপর, নিজ বাবসায়ের বিরাম-সময়ে 
এই পাঠগুহের সহ্্যবহার করণ এই ভ্টাহাদিগের 
নিকট আমার বিনীত প্রার্থন। | 
পুকাতন পু থ ৪ 

ঢাক। সাহিত্য-পরিষৎ অল্পদিন যানৎ কর্মক্ষেত্রে 
প্রবেশ করিলেও ইহার পুরাতন প্রধিসম্পদ্‌ কম হয নাই, 
_এই অত্যল্নকাঙ্গ মধোই বিভিন্ন জেল! হইতে অনুমান 
দেড়শত পুরাতন প্থি অ।মাদের হস্তগত হইয়াছে। পরি- 
যদের শ্রদ্ধেয় সদস্য শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রন্ত্র মুখোপাধ্যায় 
মহাশয়ের প্রযত্বেই ইহার অধিকাংশ পুণি সংগৃহীত হই- 
যাছে; এবং, আশা কর! যায়, তীহাব ও অন্যান্যের চেষ্টার 
ফলে এই বৎসরের মধ্যে আমাদের পুর।তন পু থির সংখা 
গত বত্গরের দ্বিগুণেরও অধিক হইয়া যাইবে। 
পাঠগৃহের অতাবহেতু গত বৎসর এই সকল পুথি 
শ্রীযুক্ত উপেক্্রচন্দ্র মুখাপাধ্যা এবং শ্রীযুক্ত অবিনাশ 
চন্দ্র মদ্দুমার মহাশয়দের নিকট রাখা হইয়াছিল; 
এবং তীহারাই নিজেদের অবসরসময়ে এই পুথিগুলির 
মধো নয় খানির পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। পরিষদের 
পাঠগুহে স্থাপিত হইলে আরও অনেক বিশেষজ্ঞের দৃষ্টি 
এই সকল গ্রন্থের উপর নিপতিত হইবে; এবং সাধারণ 
সভ্যমগুলী নিঃসন্দেহ তীহাদেবও গবেষণার ফল উপভোগ 
করিতে সমর্থ হইবেন। 
পুস্তকালয় £- 

পরিষর্দের পুস্তকাঁলয়ে এপর্য্যস্ত “প্রতিভার” বিনিময়ে 
প্রাপ্ত মাসক পত্রিকা ও সখালোচনার্থ প্রাপ্ত গ্রন্থ বাতীত 
মাত্র চারিখানি পুস্তক উপহার পাওয়। গিরাছে। ঢাকায় 
পরিষৎ সাহিত্যের যথোচিত অন্ুশীঙ্গন ও বিস্তারে প্রত 
হইয়াছেন ; কিন্তু দেশবাসী লোকের সাহাযা ও সহান্থৃভূতি 
ব্যতিরেকে এই অনুষ্ঠান সুসম্পূন্ন হইতে পরে না। 

উল্লিধিত উদ্দেশ্ সাধনার্থ প্রত্যেক গ্রন্থকার স্ব র প্রণীত 

গ্রন্থের এক এক খণ্ড মাত্র পরিষৎকে উপহার প্রদান 


করিগে, দেশের (সাহিত্যসেবীগণের কতজতা তাজ 
হইবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শাখ। সংস্থাপন £- 

আমাদের পরিষৎ প্রথম অধিবেশনেই বঙলীয়-সাহিত 
পরিষদের শাখারূপে গণ্য হওয়া€ ইচ্ছ। প্রকাশ করিয়া- 
ছিলেন; তদনুযায়ী পরষ্পরের কর্তব্য নির্দারপ্ণর জন্য 
কঙ্গিকাতার পরিষদের সহিত গ্সামাদের পরের বিনিময় 
চলিরাছে । প্রস্তাবিত বন্দোবস্তে সুবিধা অন্ুবিধার 
তুলন!য প্রথমটি £ প্রাধান্ত স্ুষ্ঠূপে প্রতিভাত ন। হওয়ায় 
এপর্যাস্ত প্রস্তাবটি কর্মে পরিণত *ইতে পারে নাই। 
আশাকরি, বর্তমান বর্ষে আপনারা একট! মিমাংসায় 
উপনাত হইতে পারিবেন ) 
প্রতিভ পর্িকী ৫ 

ঢাকা-সাহিত্য-পরিষদের আর একটি প্রধান কর. 
“প্রতিভা” পত্রিকার সম্পাদন ও পরিচালন বিগত বৎসরে -. 
স্ুচারুনপেই সম্পন্ন হষ্টয়াছে। কলিক।তা সহবের মতন 
মফ'ম্বালে আক সংখ্যক শিক্ষাপ্রদ্র সাময়িক পত্রিক1 নাই; 

মফংস্বপবাঁসা লেখকেরাও স্থানীয় পঞ্জ ন। থাকিলে 

লিখিবার বিশেষ উৎপাহ প্রাপ্ত হয়েন না। বিশেষতঃ) 
এই অঞ্চলে এখনও একট] সাহিতিক আবহাওয়া চির- 
বিরাঞ্জিত হইয়া উঠে নাই। অতএবই. আমরা “প্রতি- 
তার” মতন একখানি মাসিক পাঞ্জকার পরিচালন 
সাহিত্যচষ্চার একটি প্রধান অঙ্গ জ্ঞান করিয়া আসিয়াছি; 
এখনও এই পত্রিকার বিশেষ আবগ্তকত। আছে বলিয়। 
মনে কার । কিন্তু, গতবদ্সরের পতিচালন সমতি বর্ত- 
মান ৰখসরে এই কর্মের ভার নিতে শ্বীক্কৃত হয়েন নাই। 


ইহাঁর একটি প্রধান কারণ অর্থাভাব। 


বাঙ্গালাদেশে মাসিক পত্রিকা লাভবান হইতে 
কূচিৎ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে ; হইলেও মূলধন ব্যতাঁত কাজ 
চালান অসম্ভব। গতবারের পরিচালকের'- ভবিষ্যতে 
পরিষৎ হইতে ফেরৎ পাবার তরসায়_-বিগত বৎসরে 
যাহ। ব্যয় করিয়াছেন তছুপরি বর্তমান বৎসরের জঙ্ 


ওসি এ পাস পিন শত সত আন ২ ৭ ভাস ৬ ৩৩226 ৮ পী শীত টি লতি তি তত 2 শি শীত ২৮ ০৩ ৩ শি 


আবণ্ক তিনচারিশত টাক! মূলধন নিজেদের তহবিল 
হইতে ব্যয় করিতে কুণ্ প্রকাশ করিয়াছেন। 

এদিকে পরিষদের পাওন! অপেক্ষা দেনা বেশী; 
পরিষদের দরকারী কর্ম নির্বাহ করিয়া বৎসরে তিন 
টাকার মধো “প্রতিভার আয়তনে একখানি মাসিক 
পত্রিক প্রতি সভ্যকে প্রদান করা কতছুর কষ্টসাধ] 
কোনও কোনও সভ্য চদা আদায়কাবীকে বহুবার 
বিক্তহত্তে বিদায় দেওয়ার সময় তাহ] ভাবিয়] দেখেনন1। 
অতএব, পরিষদের পক্ষ হইতে সম্পাদকের এই গুরু ভার 
স্কন্ধে লওয়] একেবারেই অসম্ভব । নান। দিক বিবেচনা 
করিয়। পরিষদের কার্য নির্বাহক সমিতি উহার গত অধি- 
বেশনে নবপ্রতিষ্ঠিত এক প্রচার সমিতির (1১01)115111 
(২0101]/711. ) প্রতিনিধি স্বরূপ শ্রীযূত সতোন্দ্রকুযার সেন 
মহাশয়কে প্রতিভার লাভলোকসানের জন্য দাবী করিয়। 
উহারই হস্তে পত্তিকার প্রকাশ ও পরিচালন ভার সমর্পণ 
করিয়াছেন। পক্রিক৷ প্রকাশে অনুচিত ও ক্ষতিজনক 
বিলম্ব না হয় এই জন্য বাধিক অধিবেশনের পৃর্কেই এই 
বন্দোবস্ত স্থিরীরূত হইয়াছে । 

সকল সভ্যগণ মিলিত হইয়া তিনচারশত টাকা 
উঠাইয়া এখনও শীঘ্ব একটা পত্রিকাফাণ্ড সংস্কাপন 
করিতে পারিলে, সত্ন্দ্রবাবু, নিশ্চয়ই, সাহত্য-পরিষৎকে 
তাহার গচ্ছিত ভার প্রত্যর্পণ করিতে রাজী হইবেন। 

আপনার! একাঙ্জটি করিতে সক্ষম হইবেন কিনা 
আলোচন। করিয়। সুস্থির করিতে পারেন । 
উপসংহার £__ 

নব্প্রতিষ্টিত ঢাকা'-সাহিত্য-পরিষৎ ক্রমেই উন্নতির 
পথে অগ্রসর হইতেছেন। সভ্যসংখ্যাই ধরুন আর কর্ম- 
ক্ষেত্রের প্রসারই ধরুন উভয়দিকেই আমর। আশাতীত 
সাফলোর নিদর্শন দেখিতে পাইতেছি। 

কিন্ত এখনও অর্থাভাব নিরাকরণের সুবন্দোবস্ত 
হইতে পারে নাই; অথচ অর্থ ভিন্ন শত ইচ্ছাসত্বেও 
আমাদের সছুদ্দেস্ঠ সাধনের ভরসা নাই। 

এইজন্য আমর। পঞ্রঘ্বার] বহু দেশপ্রধান ব্যজিবর্গের 


(8৪ ) 


ভীম 


নিকট সহানুভূতি ও অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছি এবং 
আরও করিব; পরে, আমর সহরের সকল গন্ঠ, মান্ঠ, 
সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের নিকট তিক্ষার্থী হইয়! উপস্থিত 
হইব,_-সঙ্কল্প করিয়াছি । 

উপস্থিত সকলের নিকট আমার বিনীত নিবেদন 
এই যে এবিষয়ে তাহার! যেন আমাদিগকে সাধ্যানুযায়ী 
আন্ুুকুল্য প্রদানে পরাস্মুখ না হয়েন। 

জাতীয় সাহিত্যের উৎকর্ষসাধণ জাতীয়জীবন গঠ- 
নের প্রধান সহায়; অতএব. ভরসা করি, দেশবাশী- 
মাত্রেই আমাদের এষ্ট আহ্বানে অগ্রসর হইতে দ্বিধ]- 
বোধ করিবেন না। 

অবশেষে, পর্বমঙ্গলাকর ভগবানের নিকট প্রার্থন৷ 
করি, তিনি আমাদের এই মহৎ 'অগ্ুষ্ঠান সম্পাদনে 
সহায় হউন। 

ঢাঁকা-সাহিত্য-পরিষদের বন্ধু-বান্ধব, সত্য ও কর্মচা- 
রিবর্গের একপ্রাণত] ও নানারপ সাহায্য ভিন্ন বর্তমান 
ক্ষেত্রে সাহিত)-সাধনশয় আমরা বিন্দুমাত্র অগ্রপর 
হইতে পারিতামন।7 তাহাদের সকলের প্রতি আস্তরিক 
রুতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া আমি পরিষদের প্রথম বাৎসরিক 
কার্যবিবরণী সভাসমঙ্ষে উপস্থিত করিলাম। 


ঢাকা-সাহিত্য-পরিষৎ কার্য্যালয়, ৭ দত্ত, 


বঙ্গাব্দ ১৩১৯, তাং ১৫ই বৈশাখ । সম্পাদক 


প্রথম বিশেষ অধিবেশন | 


বঙ্গাব্দ ১৩১৮, তারিখ ২৪শে অগ্রহায়ণ। স্থান--ইম্পি- 
বিয়্যাল সেমনারী, তবন। স্ময়_-অপরাহু ৫ ঘটিকা । 
সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ গোস্বামী এম্‌. এ, 
মহাশয় যথানিয়মে সভাপর্. নির্বাচিত হইলেন। 
সতাপতির নির্দেশক্রমে শ্রীযুক্ত যোগেন্্রকিশোর 
রক্ষিত বর্তৃক একটি সঙ্গীত হওয়ার পর সভার কার্য আ- 
রস্ত হইল। 
প্রথমে পরিষদের অস্থায়ী সম্পাদক শ্রীধুক্ত ধীরেক্দ্ 
নাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম, এ মহাশয়ের পিখিত বক্তব্য তা- 
হার অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম, 
এ, সতা-সমক্ষে পাঠ করিলেন ; পরে নিয়লিখিত প্রস্তাব 
সমূহ অধিকাংশ সভ্যের সম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হইল। 
সভাপতির বক্তৃতা ও তাহাকে ধন্যবাদ প্রদানের 
পর সভা তঙ্গ হইল । 
সভায় পরিগৃহীত প্রস্তা সমূহ ।__ 
১ম প্রস্তাব। নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ ঢাকা-সাহিত্য- 
পরিষদের সাধারণ সভ্য হইলেন। 
সভ্যগণের নাম-- 
শ্রীযুক্ত ভূপালকুমার দত্ত এম, এ । 
?.. যোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত । 
শ্রীযুত শচান্দ্রকুমার ঘোষ এম, এ। 
” বীরেন্দ্রনাথ মজুমদার বি, এল। 
» ্রীশচন্ত্র চক্রবস্তী বি, এল। 
» যোগেন্দ্রনাথ গুহ ঠাকুরতা বি, এল। 
» বিভূচরণ গুহ ঠাকুরতা বি, এল। 
» অতুলচন্দ্র ঘোষ এম, এ, বি, এল । 
» টৈলাশচন্দ্র চক্রবর্তী বি, এল। 
» মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল। 


» করুণাকান্ত সেন বি, এল। 

» শ্ীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এল । 

» তরণীকান্ত পাইন বি, এল। 

৮» আনন্দচন্দ্র নন্দী বি, এল । 

» সত্যেন্্রকুমার দত্ত-গুপ্ত বি. এল । 

১ সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী বি, এল । 

» উপেন্দ্রচজ্জ গুহ এয, এ, বি. এল । 

» পগ্ডিত রাজকুমার চক্রবর্তী । 

 হীরালাল দাস-গুপ্ত। 

১ অবনীনাথ দাস-গুপ্ড এল, এম, এস্‌। 

উপেন্দ্রন্্ম গুপ্ত বি, এল । 

, সেপালচন্দ্র রায় এল, এম, এস্‌। 

১ যতীন্্রমোহন দাস-গুপ্ত বি, এল । 

 দেবেন্দ্রকুমার তৌমিক বি, এল । 

১ শরচ্চন্্র ঘোষ বি. এল | 

* দেবেক্দচন্দ্র বিছ্যারত্র এম, এ। 

» ভূপতিনাথ দাস বি. এস্‌, সি( লগুন )। 

* শণাকুমার কর। 

'১ বতীন্দ্রচন্ত্র সেন এম, এ। 
প্রস্তাবক-_শ্রীযুত বিধুভূষণ গোস্ব।মী এম, এ। 
সমর্থক-_ সতোন্দ্রকুমার সেন। 
দ্বিতীয় গ্রস্তাব__আগামী পৌঁষমাস হইতে ঢাকা- 


সাহিতা-পরিষৎ নিয়োক্ত নিয়মাবলীর অধীনে পরিচালিত 
হউক । 


নিয়মাবলী $-_গত ফাল্গুন সংখার নিয়মাবলী দ্রষ্টব্য। 
প্রস্তা বক-_শ্রীযুত ভূপালকুমার দত্ত এম, এ। 
সমর্ক-__ .ঃ অবিনাশচন্দ্র মজুমনার এম, এ। 
তৃতীয় প্রস্তাব-_পরিষদের পূর্ব বস্তা কর্দচারিগণের 
পরিবণ্ডে নিয় লখিত ব্যক্তিগণ বর্তমান বৎসরের বাকী 
কয় মাসের জন্ঠ উক্ত পরিষদের কর্মচারী ও কার্য্য-নির্বা- 
হকরূপে নির্কাচিত হউন। 
কর্মচারিগণের নাম ২ 
সভাপতি-_শ্রীযুত বিধুভ্ধণ গোস্বামী এম, এ। 


শিনপাদ 


সহকারী সভ।পতি-_ 
শ্রীযুত শরচ্চন্দ্র ঘোষ বি, এল । 
» ভূপতিনাথ দাস বি. এস্, সি। 
» দেবেন্দ্রকুষার বিষ্যারত্ব এম. এ। 
সম্পারদক-- * ভূপালকুমার দত্ত এম, এ। 
সহকারী সম্পাদক-_ ,১ যোগেন্্রকিশোর রক্ষিত। 
 নলিনীকান্ত ভট্টশালী বি. এ। 


» ধনপতি দাস এম, এ। 
পর্িক। পরিচালন 
সমিতির সম্পাদক-_ ., ধীরেঞ্জনাণ গঙ্গোপাধ্যায় এম. এ, 


ধনরক্ষক » জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধূরী 

এম, এ, বি, এল । 
ছাত্র-সভা পরিদর্শক---. স্ববেন্্রনাগ ঘে!ষ এম, এ। 
আয়-বায় পরীক্ষক-__-:, শ্যাম।শঙ্কর দাস-গুপ্ত বি' এল । 

» কৈলাসচন্দ্র চক্র বস্তা বি, এল । 

কার্য নির্বাহক সমিতির 
সত্যগণ-__ ১ শশীকুমার কর। 

,* যতীন্দ্রচন্দ সেন এম. এ। 

» উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ এম, এ, বি, এল । 

» যোগেন্র নাথ গুহ ঠাকুরত৭ বি,এল। 

» পণ্ডিত রাজকুমার চক্রবর্তী । 

১ অবিনাশচক্জ মন্ধমদার এম. এ। 

» সত্যেন্জকুমার সেন। 

» শচীন্্কুমার ঘোষ এম, এ। 
প্রস্তাবক-_শ্রীযুত শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্তী বি. এল। 
সমর্থক-_- » অন্থুকুলচন্দ্র সরকার এম. এ.পিঃ আর. এস্‌। 
পরবস্তণ তিনটি প্রস্তাবে “প্রতিভ1” পঞ্জিকা পরি- 


চালনের ভন্য একটি সমিতি গঠিত হইল এবং কতকগুলি 
নিয়ম বিধিবদ্ধ হইল । 
সপ্তম প্রস্তাব_অছাকার অধিবেশনে প্রবর্তিত 


নিয়মাবল “বঙ্গায়-সাহিভ্য-পরিষদের” সম্পাদকের 
নিকট প্রেরণ করিয়া আমাদের সভা উক্ত পরিষদের 
শাথারূপে গণা হওয়ার আবেদন কর। যাউক। উক্ত 


ভন ০৯৮০৬ ভিজশাঙত ০১৮ ৮৪৬টি তি ক ও আ জরিপ এ পা সত তত ৩ ৯ জভ 


৬৩৬ ও এ ন্প্ শশা পঠিত ন লাম্পিতি সপ্সাজি ৩ ৯ ৮৭ সিসি পন্ড পা ০ শত 


বিশেষ অধিবেশন তই হইবে এবং সেই অধিবেশছে 
মতান্তষায়ী কর্তব্য নির্ধারঙ হইবে। 
প্রন্তীবক--শ্রীযুত পঞ্িত রাজকুমার চক্রবর্তা। 
সমর্থক__-১ যোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত | 


প্রথম মাসিক অধিবেশন । 
বঙ্গাব্দ ১১১৮, ৩*শে অগ্রহায়ণ। 


সময-_অপরাহ্ন ৫ খঘটিক। 
স্কান__-ইম্পিরিখাল সেমিনাঠি ভৰন। 
শ্রীমুত বিধুকুষণ গোন্বামী এম. এ মহাশয় সভাপতির 
আস্ন গ্রহন করার পর শ্রীযৃত নলনীকাস্ত ভট্টশালী বি, 
এ, “সেনরাজবংখ” নামক একটি তিহাসিক গবেষণাপূর্ণ 
প্রবন্ধ পাঠ করিলেন শ্রীযুত যোগেক্জকিশোর রক্ষিত, 
শ্রীযুত উপেকন্দ্রচন্দ্র গুহ এম. এ. বি, এল ও সভাপতি 
মহাশয় বর্ডক প্রবন্ধের সমালোচনা ও প্রবৃন্ধ লেখককে 
ধন্যবাদ প্রদানের পর শ্রীযুত ভূপালকুমার দু এম, এ 
মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্ীযূত অবিনাশচন্্র মজুমদার এম.এ 
মহাশয়ের সমর্থনে নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ যথানিয়মে 
পরিষদের সত্যরূপে গৃহীত হইলেন। 
নূতন দভ্যগণের নাম £- 
শ্রীযুত প্রফুল্লচন্দ্র গুপ্ত 'ব, এল । 
» অমরনাথ পায় বি, এ। 
» নগ্লনীবাশ্ত দাস-গুপু [বছাভূষণ, কবিরত্ধ | 
» যোগেশচন্দ্র দত্ত বি, এ। 
৮ অতুল)ন্দ্র মুখোপাধ্যান্্। 
১ নীরোদচন্দ্র সেন। 
+ পুর্ণচন্দ্র রায় বি, এল। 
5 ন্মুরেন্দ্রন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৰি, এল। 
» সতাশচন্র সেন বি, এল। 
৮, মোহিনীমোহন দাস। 
» " কেশবচন্দ্র দাপ। 
অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্তবাদ প্রদানের পর 


- পরিষদের উত্তর পাইলে উহ! আলোচনার জন্ত এক সভা ভঙ্গ হইল। 


চি 


দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন | 
বঙ্গা্ ১৩১৮, ৭ই মাঘ। 
সময়__অপরাহ্ন ৫ ঘটিকা। 
স্থান-_ইম্পারয়াল সেমিনারি ভখন। 
শ্রীযুত বিধুভূষণ গোস্বামী এম, এ মহ।শর সতাপতির 
আসন গ্রহণ করিলে পর শ্রীযুত গুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য বি, এ 
মহাশয় "হপ্রিশরমেথরের ব্রত$থ। - নামক একটি 
কৌতুহলো দীপক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন শ্রীধুত নালণী- 
কান্ত ভষ্টশালী বি, এ মহাশয় উক্ত প্রবদ্ধ সম্বন্ধে কিছু 
আঙগ্োচন' করিপে। সভাপাতি মহাশর কর্তৃ£ প্রবন্ধ 
লেখককে ধন্যবাদ প্রদান করা হহল। তৎপর শ্রাযুত 
ভূপালকুমাবু দত্ত এম, এ মহাশগের প্রপ্তাবে ও শ্রীযুত 
যোগেন্দ্রকশোর রক্ষিত মহাশয়ের সমর্থনে [নম্মলাখত 
ব্যক্তিগণ যথানি়মে পরিষদের সতারূ:প গৃহীত হইলেন। 
নুতন সভ্যগণের শাম ৪ 
শ্রীধুত দানেশচন্দ্র সেন, ক'বরাজ। 
» শৃপেন্দ্রকুমার দত্ত এম. এ। 
+॥  শচীন্দ্রচন্ট্র দাশ-ওপ্ত এম, এ। 
, হরেন্দ্রচন্্র গঙ্গোপাধ্যায় (বঃ এল । 
৮ উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শিক্ষক, টেইনিংকুল। 
সর্বশেষে সম্পাদক মহাশম্ন কতক গত অধিবেশনের 
কার্ধ্যবিবরণ পাঠ করা হহল। সভাপতি মহাশয়কে 
ধগ্কবাদ প্রদানের পর সা ভগ হইল। 
দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন । 
বঙ্গাব্দ ১৩১৮, ২-শেমাঘ। 
*সময়__অপরাহ ৫ ঘটিক]। 
স্বান--ইন্পিরিয়াল সোমনারি তবন। 
শযুত বিধুভৃষপ €খান্বামী মহাশয় সভাপঠির 
আসন গ্রহণ করিয়' প্রসিদ্ধ লেখক শ্বগীয় মনোমোহন 
বন্ধ ও বঙ্গের অদ্বিতীয় নাট্যকার |গরীশচন্দ্র ঘোষের 
পরলোকগমনে সতা হইতে তাহাদের শোকসন্তপ্ত 
পরিবারের নিকট সমবেদনা জপন করার ওস্তাব 


করিলেন। এই উপলক্ষে তিনি যাহ] বলেন তাহার মর 
এই ২--“অগ্যকার সভার আরস্তের পুর্বে আমর! অতি 
শো!কসন্তপ্ত চিত্তে প্রসিদ্ধ নাট্যকার মনোমযোহন বন্থুর 
এবং গিরীশচন্দ্র ঘেষের মৃত্যুতে শে।কপ্রকাশ করিতেছি। 
ঠহাদের পরলোক গমনে বঙ্গ সাহিত্েতর বিশেষ অনিষ্ট 
হইকাছে। কিন্তু ঈশ্বরের বিধানে কাহারও হাত নাই। 
আমদের প্রার্থনা এই যে, ভগবানের অস্থকম্পায 
তাখাদের শোক সন্তগড গারখার শাম্তিপাত করুণ এবং 
তাহাদের মৃত্যুতে বঙ্গতাষার যে অভাব হইল তাহা 
তিনি পুরণ করুণ ।” 
উল্লিখিত প্রস্তাব সতাঁকর্তক এক বাক্যে সমধিত 
হইয়া বথানিয়মে পরিগৃহীত হইল। - 
পরে গত আরঁধবেশনের কার্যয-বিবরণী পঠিত ও গৃহীত 
হইল । 
দঘ্বহার প্রস্তাব অনুসারে নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ নুশন 
সভ্যরূপে পরিগৃহী'ত হইলেন । 
নৃতনসভাগণের নাম ৫ 
মযুক্ত বৃন্দাবন্চন্র বসাক বি. এল । 
যুক্ত মনোমোহন দাস বি, এল । 
ঃ মহেল্রপাল রায়াব, এল। 
১ অনুকৃ্চন্দ্র ঘোষ, উকিল । 
সৈয়দ ইমদাদ আলী । 
$১ শরতশণী দত্ত। 
১ সতীশ্চন্দ্র রায় চৌধুরী। 
» সুধীরচন্র সেন। 
», স্ুরেশচন্্র দাস-গুগ্ত বিঃ এ। 
» যে'গেশচদ্দ্র গুপ্ত বি. এল। 
». অহলচস্ত্র চক্রবস্তী। 
» মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল। 
%$ গ্রতাপচন্দ্র গুপ্ত ( ছাত্রসভ্য )। 
তৎপর শ্রীযুক্ত ভূপতিনাথ দাস মহাশয়ের প্রস্তাবে, 
শ্রীযুক্ত বিভূচগণ গুহ ঠাকুরতার ঝদমর্থণে এবং উপস্থিত 


চি 


সপ তিনশ ০ সি তান পি কস্ট ০ 


সত্যগণের সম্মতিক্রমে নাংটারের মহারাজা শক্ত 
জগদিদ্রনাথ রায়, দিনাজপুরের মহারাজ শ্রীযুক্ত 
গিরিজানাথ রায় এবং সগ্গোষের জমিদার সুকবি 
শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী পরিষদের পরিপোষক 
নির্বাচিত হইলেন, এবং ইহাদিগের প্রতি আস্তব্রিক 
কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের প্রস্তাব পরিগৃহীত হম! 

শীযুত ভূপালকুম।র দত্ত কর্তৃক উপস্থাপিত ও শ্রীযুত 
শ্ত।মাশক্কর দাস-গুপ্ত কর্তৃক সমধিত পরবর্তী প্রস্তাবে 
নাটোরের মৃহারাঞ্জ। শ্রযুক্ত গগদিক্দ্রনাথ রায় মহোদয়কে, 
৫০২ পঞ্চাশ টাক অর্থপাহাযে'র প্রতিক্রাতর জন্য, 
শ্রীযুক্ত উপেন্দরচন্দ্র মুখোপাপ্যায় মহাশঙ়কে তাহার মুল্য- 
বান গ্রন্থ চরিতাতিধানের একথণ্ড প্রদানের জন্য, শীযুত 
অতুলচন্দ্র মুখোগাধ্যায় মহাশয়কে প্রায় ছহশত বৎসর 
পূর্বে তাল পঞ্রে লিখিত একথা।ন চতীর বঙ্গানুবাদ এবং 
শ্রীধুত কেশবচন্দ্র দাস ও মোহিনীমোহন দাঁস মহাশয় 
দিগংকে বহু প্রাচীন হস্তলিখিত পুথি প্রদানের জন্য 
সতার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ দেওয়। হইল এবং ইহাদিগের 
নিকট কৃতজ্ঞত। জ্ঞাপন করা৷ সুস্থির হইল। 

অতঃপর শ্রীযুত অবিনাশচন্দ্র মন্ধুমদ্ার মহাশয় 
উাল্লখিত পুরাতন পুথির মধ্যে নিয়লিখ্ত কয়খানির 
কতকাংশ উদ্ধ ত করিয়। কিঞ্চিৎ মন্তব্য প্রকাশ কাঁরলেন; 
এবং সভাপতি মহোদয়, শ্রীযুত ভূপতিনাথ দাস, শ্রীযুত 
দেবেন্দ্রন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, শ্াঘুত গ্তামাশক্কর দাসগুপ্ত, 
শ্ীযুত বিভূচরণ গুহ ঠাকুরত। প্রস(ত কতিপণ্ন সত্য 
বিষয়টির আলোচনা করিলেন। আলোচিত পুথি কম 
খানির নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই-_ 

১। জয্মদেবীমঙ্গল অথবা দেবীমগল--এখানি সংস্কৃত 
মার্কগেয় চণ্ডীর প্রায় দুইশত বৎসর পুর্বে তালপত্রে 
লিখিত একখানি পয়ার বঙ্গান্থবাদ,_ রচয়িতার নাম 


হরিশ্ন্দ্র দাস অথবা বসু । 
২। রাধাকুষ্জ তত্ব--এই পুধিখানিতে শিব ও 


পার্কৃতীর পয়ারে কথো্জিকথন উপলক্ষে শিব রাধারুষঃ ও 
চৈতন্ত দেবের জীবনীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্য। করিতেছেন।, 


* ০ম এস এ এটি ৪৯. এ ৬ এন এস 
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৩।  ইন্রজিতবুদ্ধ_ বিজ র্গারাম কর্তৃক রামায়ণের 
একঘটনার বর্ণনা,__বাঙ্গাল। পয়ারে লিখিত। 

৪। অন্বরিষহূর্বাস| সংবাদ-_ভাগবতের নধম অধ্যা- 
য়ের বঙ্গান্থবাদ। 

৫ | বীরবাহুযুদ্ধ-_-পুঁথিখানি ১২২৪ বঙ্গান্দে হস্তে 
লিখিত; পু থির মধে। কৃতিধাসকে রচয়িত। বলিয়। উল্লেখ 
কর। হইয়াছে। 

৬। শতন্বন্ধ বধ--এহ পুথিখ।নির রচয়িত] ক্কত্তিবাস 
ব:লয়৷ উল্লিথিত হহয়াছে। 

এই সকল আলোচনার পর শাহ আলমের নামাঙ্ষিত 
কয়েকটি পুরাতন মুদ্র) এবং ঢাক] ডালবাঞ্জার জীবন 
বাবুর বাড়ীতে রক্ষিত পুরাতন তাঙ্কর বিদ্যার নিদর্শন 
কয়েকটি প্রস্তর যুত্তির ফটোগ্র।ফ প্রদর্শিত হইল। 
অবশেষে, শাখা স্থাপন সন্বন্ধে বঙ্গীয় সাহিত/-পরিষৎ 
হইতে প্রাপ্ত পত্র ও নিয়ম।বলীর বিষ্দ আলোচনার 
পর উত্তরের পাওুণিপি সুস্থির হইল। 

পরে সভাপতি মহাশনকে বথারীতি ধন্যবাদ প্রদানের 
পর সত্যগণ সভাস্থল পরিত্যাগ করিলেন। 

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন । 
বঙ্গাব্দ ১৩১৮, ১৬ই ফাল্গুন । 
সময়__অপরাহ্ন ৫ ঘটিকা । 
স্থান__ইম্পিরিয়াল সেমিনারি ভবন। 
পরিষদের স্থায়ী সন্ভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে 
সর্বসম্মতিক্রমে শ্রাুত উপেন্দ্রচগ্র মুখোপাধায় মহাশয় 
সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। তৎপর গত 
অধিবেশনের কার্ধ বিবরনী পঠিত ও গৃহীত হইল! 
য় প্রস্তাবান্থসারে নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ নূতন সভ্যরপে 
পরিগৃহীত হইলেন। 
নূতন সভ্যগণের নাম। 

শ্রীযুত কালীকুষ্ণ গোস্বামী এম্‌, এ। 

৯. কুমার সুরেশচন্দ্র সিংহ শর্্। বি, এ। 

8 অক্ষয়কুমার দত্ত-গ, এম্‌. এ। 


৮ সি সমল পরী লা নত রত 


( 
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সতীশচন্দ্র সরকার এয্‌, এ। 
উপেক্জরকুমার চন্দ বিঃ এ। 
শরচন্ে দত্ত । 
ডাক্তার প্রবলচন্দ্র চক্রবর্তী । 
গিরিজাশক্কর তট্টাচাধ্য এম্‌, এ। 
লক্মীনারায়ণ মক্ুমদারঃ বি, এ। 
মোহিনীমোহুন সরখেল,. বি, এ। 
অতঃপর ওয় প্রস্তাবনুসারে নিম্নলিখিত সভ্যগণ সর্ব- 
সন্মতিক্রমে বর্তমান বৎসবের চ.চুড়। সন্মিলনে প্রতিনিধি 
নিব্বাচিত হইলেন £-_ 
শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মুমার এম্‌) এ। 
১ নূলিনীকাস্ত ভট্টশালী বি, এ+ । 
, বাঞকুমার চক্রবস্তী। 
সুধী বচন্ত্র সেন। 
১ পুর্ণচণ্্র তট্টাচার্য্য। 
গিরিজাশঞ্চর তট্রাচা্য, এম, এ | 
১১ অগ্ুকুলচণ্্র সরকার এম, এ, পি, আর, এস.। 
ধা বক-_ শ্রীযুক্ত ভূপালকুমার দত্ত এমও এ। 
সমর্থক 5 যোগেন্দ্রকশোর রক্ষিত। 
অতঃপর শ্রীযুক্ত যোগেন্্রকশোর রক্ষিত মহাশয় 
গোৌডের ২ খানি ইষ্টক ও ঢাকা লাশবাগের কেন্লায় প্রাপ্ত 
?£টা প্রগুর নির্মিত কামান গোলা প্রদর্শন করিয়া 
ততৎপধ্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠ করেন। 
তৎপর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভষ্টশালা, বি এ, মহাশয় 
তবপ্ধেব তের কুলপ্রশত্তির অনুলিপি প্রদশন করিয়া 
(হা কতকগুলি পাঠ বৈষম্যের উল্লেখ করেন। 
ইহার পর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজমদার মহাশয় 
কয়েকথানি প্রাচীন পু থর [ববরণ পাঠ করেন । 
তৎপর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় মহাশয়ের লাখত 
“নদীর প্রাচীন প্রবাহ” নামক প্রবন্ধ লেখক নিজে 
উপ1গৃত ন। থাকায় সম্পাদক মহাশয় স্বয়ং পাঠ করেন। 
অতঃপর ময়মনসিংহের এগারসিন্ধুদূর্গের নিকট 


ধ 


ও 





০ বি এই রি ০০০৯ উই উস ০ জল ্ সী 


) 
একটী পুরাতন মসজিদে উতকীণ” প্রস্তরলিপির প্রতি- 
চ্ছায়৷ প্রদর্শন কর হয়। 
ধর্থ প্রস্তাব । শ্রীযুক্ত ভূপালকুমার দত্ত মহাশয়ের 
প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত যোগেন্্রনাথ গুহ ঠাকুরতা, বি, এল্‌ 
মহাশয়ের সমর্থনে নিম্ন পিধিত গ্রন্থকার মহাশরগণকে 
গ্রস্থ উপহারের জন্য ধন্যবাদ দেওয়া হয়। 
গ্রন্কারের নাম । 
অীযুত অনাথবদ্ধু বন্দে) বাধ্যায়। 
১ অতুলচন্দ্র বাক্চা। 
এন্থের নাম। 
১। কেদার বায়। 
অতিবেক সঙ্গীত। 
পুক্ষরিণীতে মতস্ত চাষ । 
অতঃপর সভাপতি মহাশধকে ধন্তবাদ দেওয়ার পর 
সতাতগ হবখ। 
চতুর্থ মাসিক অধিবেশন । 
বাক ১৩১৮, ১১ই চর । 
সময়--অপরাহৃ ৬ খটিক।। 
স্থান--ইম্পিরিয়াল সে।মনাপন তবন। 
পরিধদের স্থায়ী সভাপাত মহাশয়ের অন্পস্থিতিতে 
সব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত মনোমোহন দাস বৰ, এল 
মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। ৩ৎপবর 
গত আধবেশনের কাধ্য খিবরণী পঠি৩ ও গৃহাত হইল । 
২য় প্রপ্তাবানথুসারে নিনলাখত ব্যক্তিগণ নুতন 
সভারাপে গৃহীত হইলেন £-- 
নুতন সত্যের নাম। 
শ্রীযুক্ত রায় সাহেব |বধুভূষণ মজুমদার, বি, এ। 
নগেক্জনাথ মঞ্জুমদার, এম-এ। 
রর শ্রীশচন্দ্র ঘোষ। 
». ঁজতেন্দ্রমোহন চক্রবর্তী । 
[নন্মলচঞ্র নন্দী | 
চ।রুচন্দ্র দাসগুণ্ড বি-এ। 


পপ শপ পি সস আপ তপন 


২। 


৩। 


খ 
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১» ডাক্তার উমাপ্রস্ন ঘোব এল; এম, এস। 
শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার পাল । 
শ্রীযুক্ত কালীভূষণ মুখোপাধ্যায় । 
শ্রীযুক্ত অবনীকান্ত সেন সাহিত্যবিশারদ । ৪ 
বৃ্পতিরঞ্জন রায় । 
» বিরাজমোহন দে। 
» প্রাণেন্্রনারায়ণ রায়চৌধুরী, বি, এল | 
, অমরেক্দ্রনারার়ণ আচাধ্য চৌধুবী। 
» দীনেশচরণ রায়, এম, এ. বি, এএ। 
, বিনয়কুষার সরকার, এম, এ। 
« ললিতমোহন চট্রোপ ধ্যায়, এম, এ। 
»* হরিদাস সাহা, এম্‌, এ | 
» ধষিকেশ রায়-।-. 
» শশীকুমার দাস) বি, এল। 
নুতন ছাত্রসত্যের নাম । 
শ্বীযুত সত্যচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় । 
» যোগেশ চন্দ্র অধিকারী । 
**  নিশিকান্ত কর্মকার । 
৮» সুরেশচন্দ্র সিংহ। 
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৯ ৯৮ % ৯ পতি ছি পি শি এ শি, সি সি ৯ 


২২ শি ১ *৬ বট 


যতীন্দরমোহন সিংহ। 
মধুহদন সত্রধর | 


. আব্দল হাসেম মোল্লা । 


মহম্মদ আবছুল হাকিম। 
মনিরুদ্দিন আহাম্মদ । 
মহন্মদ ইয়াছিন । 

সেক মহম্মদ হোসেন । 
নবি মহম্মদ । 

মুন্সী রহেম আলী মিঞ]। 
আব্দলরব দর্ষষি। 

মুন্সী আব্দ,ল কাদের । 
রোছ মত আলী মিঞা। 
যছুনাথ চক্রব্তণ । 
বনমালী ঘোবাল। 
যোগেন্্রকিশোর চক্রবর্তী | 
অশ্বিনীকুমার কর। 
উমাচরণ চক্রবন্ভী। 
মধুস্ছদন দাস। 
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২য় বর্ষ 


পা” রিস্ক ও সস নি রান ক্র 





জড় জগতের অন্তিম উপাদান 


ও 


রাসায়নিক পদার্থ নিচয়ের 
উৎপত্তি 


(চু'চুড়া সাহিত্য সন্মিলনীতে পঠিত) 
মানব হদয়ে জ্ঞানের আলোক যখন প্রথম প্রবেশ 


লাভ করে তখন হইতেই এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডের চারিদিক- 


কার যাবতীয় সৃষ্টি তহার সম্মুখে এক নূতন বিন্ময়-ঝাজ্যের 
দ্বার উদঘাটিত করিয়! দেয়। প্রত্যেক মানব শিশুটি 
জ্ঞানের সোপানে প্রথম পদার্পণ করিয়৷ চতুর্দিকের তৃহ 
পদার্থের নাম, কারণ ও গুণাগুণ সম্বন্ধে জিজ্ঞান্থু হইয়া 
উঠে। ইহাই মানব-হৃদয়ের শ্বাতাবিক ধর্ম । সমস্ত জীবন: 
ব্যাপী তাহার এই সত্যের অনুসন্ধান চলিতে থাকে। মানুষ 
যখনই এই বিল্াট সত্যের কোন নূতন অংশের আতাষ 
পায় তখন বাকী অংশ সমূহের সম্বন্ধে তাহার অজ্ঞানত৷ 
তাহাকে পীড়া দিতে থাকে । এই প্রকারে সে নিত্য 
নুতন সত্যের পর্টাতে অন্ধ বেগে ছুটিয়া চলিতেছে । 
সত্যকে পাইবার জন্ত যুগধুগান্ত ধরিয়া সমগ্র মানব- 


আধাঢ় ২১৩২৯ 


মানব-জীবনের প্রধান লক্ষ্য। 
যায়না এই বিরাট সত্যের কণামাত্র অংশ উপলব্ধি করিতে 





৩য় সংখ্যা । 


চিতা ০০০০০০০০....০৯০ ১... 


পপ পপ শপ ৯০০০৭ ত ভিসিট 





সমাঞ্জের অবিরত চেষ্টা চলিয়া জাসিতেছে। ইহাই 
ধিনি আধারের পরপারে 


পারেন তিনিই যহ্াপুচষ বলিঘ্া জগত খাতিলাত 
করেন। 

জড় পদার্গের স্পট সম্পর্কে কোন কাজনিকক তত্বের - 
ত্বার দৃষ্ত প্রারুতিক ঘটনাবপীর বিবরণ প্রদর্শন ও 
কারণ নির্দেশের চেষ্টা মানব মাত্রেরই মনে স্বতঃ 
জাগিয়! উঠে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির দার্শনিক ও চিন্তাশীল 
ব্যক্তিগণ এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্ত আবহমান কাল চেষ্টা 
কৰিয়। আমিতেছেন। 

এই সৃষ্টি রাগিব নারীর 
বর্তমান তব সমূহের বর্ণন। করা, বর্তমান প্রবন্ধের এক- 
মাত্র উদ্দেশ্ত। | 

প্রাচী ও নববী "ম- প্রথবতঃ 

পুরাতন ও বর্তমান কালের বিভিন্নতা উল্লেখযোগ্য ॥ 
প্রাচীন মতের অধিকাংশই তৎকালীন দার্শনিকগণের 
কল্পনা ও চিস্তাপ্রহ্ুত ; পরস্ত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা! ও 
পরিদর্শন অভিজ্ঞতার উপর স্থাপিত নয়। 

বর্তষান কালের মত সবৃহের একমাআ লক্ষ্য সরলতা 
এবং এগুলি অত্যধিক কল্পনা দোবে ছুষ্ট নয়। বৈজ্ঞানিক 
পরীক্ষা ও প্রাণ আশ্রয় হী বর্তমান মত সমূহের 
সষ্টি হইয়াছে। 


আবাঢ় ১৩১২ ডিসির 


ত সপ তত 


ট মত সকলের সম্যক রাযি অধ্যাপক পর 
00818 এর বক্তৃতায় জুন্দররূণে নির্ণীত হইয়াছে । তিনি 
বলিয়াছেন,_-“বিবিধ স্যত্রের এঁক্য প্রদর্শন পূর্বক উহা- 
দের সংখ্যার অল্পতা সাধন ও পরম্পরের এঁক্য নিবন্ধন 
বিজ্ঞান গ্রন্থের অধ্যায়ের সংখ্যার হাস সম্পাদন-_বর্তমান 
মতসমূহের একতম উদ্দেশ ৷” | 

অন্ন তিনি বলিয়াছেন, “কাল্পনিক তত্ব সমূহ 
বাস্তবিকই সাময়িক ।” 

সর্বপ্রথম আমর! পুরাতন তত্বসমূহের আলোচন। 
করিব। স্ষ্টি সম্বন্ধে ভারতবর্ষের প্রাচীন তন্ব সাংখ্য ও 
পাততঞলের মত। এই মতে আমর] শুধু দার্শনিক কল্পনার 
পরিচয় পাই ন। _-ইহাষে বিজ্ঞানের চিরন্তন সুত্রের শ্যা 
শক্তির (7)1)014 ) রক্ষণ ( (:91)৯07৮7119)) পরিবর্তন 
(00031185100 9) ও বিকীরণের (11531191097) মত 
আশ্রয় পূর্বক গঠিত, ইহ! পরিক্কাররূপে হদয়ঙ্গম করা 
যায় । | 

এই যতে এই দত; জগৎ অনৃগ্ঠ, অসীম, অবিনাশী 
অদম্য ও অলিঙ্গ প্রকৃতি হইতে উত্ত,ত। ইহা এক 
দিকে যেমন জড় জগতের হ্ৃষ্টির ব্যাখ্যা কঙ্গিতেছে 
তেমনি জীব জগতের স্ৃষ্টিতত্বও পরিস্ফুটরূপে প্রকাশ 
করিতেছে। 

প্রথমতঃ জিজ্ঞাস্ত প্রকৃতি কি ও কিরূপ। 

প্রকৃতি-_সত্ব, রজঃ ও তম এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থার 
(৫1011011010) নাম প্রক্কৃতি।. এই গুপত্রয় প্রক্কৃতিসম্ভ,.ত 
বলির কধিত হুইয়। থাকে । 

পুনঃ--এই গুণক্রয় কি 
সত্ব--উপাদান বীজ ব! আনাদুর (12-970০ 1) 
[11611761709 9101) 
* রূজঃ--শক্কি (12101: ) 
তম-_ গুরুত্ব বিশিষ্ট পদার্থ (17700121 0170779157851 
1১9 10045 01 1170165) ১ স্থতনাং এই বিশ্ব জগতের আদি 
-কারণ-_সব, রজঃ ও তম এই গুপত্রয়ের সাম্যাবস্থা, প্রকৃতি 
থা এই গুণত্রয়। | 


( ১৯২৬ ) 


পি ২ পস্তি - সাত ছি টি, নু ১ পিল ৭ 


ও ২য় বর্ষ 
টির টিটি রা গুণভ্রয়ের সমন্বয় হেতু এক সাম্যাবন্থা 

বা! প্রকৃতি বিরাঞজিত ছিল । পুরুষ ( 4১০18৮০) তাহার 
বিশেষ প্রভাবে প্রকৃতির এই সাম্যাবস্থা নষ্ট করিয়। স্ষ্টির 
রীতি প্রবন্তিত করে । এই [তন গুণের পরস্পরের সম- 
ন্বয়ের মধ্যে যখন বৈষম্যাবস্থা উৎপন্ন হয় তখনই সৃষ্টির 
অদ্ধুর বিকাশ হইতে আরস্ত করে ; কেন না শুধু তখনই 
গুণত্রয়ের মধ্যে কাহারও আধিক্য দৃ্ট হর; এবং গুণ- 
বলয়ের এই নু'নাধিক্য হইতে কর্ম সংযে!গের শক্তি উৎপন্ন 
হয়। 

স্ষ্টির ভিন্ন ভিন্ন সোপান এইরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে, 
যথা সাংখ্যযোগে আমরা পাই, 
প্রকতেমগাংস্ততোহহক্কারঃ 
তন্মাৎ গণশ্চ যো'চশকঃ | 
তম্মাদপি 'ষাড়শকাৎ 
পঞ্চত্যঃ পঞ্চ ভূতানি ॥ 

প্রক্রুতি _গুঢমবক্তমলিঙ্গম । 


যহৎ- _লিঙগম্‌। 








| 2 
অহঙ্কার (151)1)17101 12,5) পক তন্মাত্র 
(রূপ, রস, লিঃ ও শব্দ তন্মাত্র ) 


জ্ঞ/নেন্দ্রিয, কর্মেন্ছিয় ও মন পঞ্চভূত 


দিললা মরুৎ ব্য ম) 
দ্রবা (১০1)১1:)1)06), 
মহৎ হইতে সৃষ্টির সোপান ছুই ভাগে বিভক্ত 
হইয়াছে,_-এক ভাগ অহঙ্কারের মধ্য দিয়! গীবের স্থষিতে 
উপস্থিত হইয়াছে; অন্ত ভাগ খড়ের স্হিতে পৌছিয়াছে। 
প্রকৃতিকে অবিনাশা বলাতে শক্তির (71012) ) ও 
বিষয়ের (8১151) রক্ষণশীলতা বুঝ।ইতেছে। 
এক কথায় বলিতে গেলে এই পঞ্চ তমাঞ “ভূতাদি" 
ব৷ প্ররুতির একতম ও৭ “তম” হইতে উৎপন্ন । এই পঞ্চ 
তন্মাত্রের সি সম্পর্কে বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে, যথা-- 
“পাতঞ্জল, পরাশর ও বিধুঃপুরাণে” ভ্রষ্টব্য । 


ওয় সংখ্যা | ] 


৮, শপ সী পাস সপ 


০৬, পলা সিসি ০ ০ শত পর তত ০ ২ তি সত 


01760”) ব" “তম হইতে বিভিন্ন শক্তির বা! রজোগুণের 
(ঘা ) সংযোগে উৎপন্ন । এই পঞ্চতন্মাত্র হইতে 
“ভূতাদ্দি'ঃ বা “তম” সংযোগে পঞ্চতৃত বা পঞ্চমৌলিক 
পদার্থের পরমাণু হট হইয়াছে । 

এই পঞ্চভৃত হইতে পরস্পরের সংযোগ বিয়োগে 
নানাবিধ দ্রব্য নিচয়ের সৃষ্টি হইয়া! এ বৃ জগৎ গঠিত 
করিয়াছে । 

পূনশ্চ. এই পঞ্চভৃতাদি ও দ্রবসমূহ শন্ুষ্ষণ কোন 
না কোন বিশেষ শক্তি বিকীরণ করিতেছে, এবং এই 
গুণত্রয়ের বৈষমাজগ।ত সংযেধগে উৎপন্ন ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ 
সকলের আপাত সামাব্া (11740701)1061011111)7171) 
কোন না কোন প্রঙ্গারে ভঙ্গ করিয়! প্রকৃতির চিরন্তরশ 
সাম্যাবস্থ। প্রাপ্ত হইবার অভিমুখী হইতেছে । এই সদুশ 
পরিণাম বা অন্থুলোম সর্গ (015717171 ) পুর্বোক্ত 
বিসদশ পরিণাম বা বিলোম সর্গের (৭119) ১ সহিত 
বরাবর এক সঙ্গে চলিয়া আসিতেছে । এক দিকে 
যেমন পদার্থ নিচয়ের গঠন প্রণালী অক্ষু্রভাবে চলিতেছে, 
অনা দিকে তেমন তাহাদের বিশ্লেষণও (1)141)10127 11077) 
অবিরত সংঘটিত হইতেছে । স্থতরাং দৃশ্য জগতের এই 
আপাত সাম্যাবস্থা একটি গতিশীল সাম্যাবস্থা (1)1001771 
10100111107) ). এই গতিশীল সাম্যাবস্থা যে বিশ্বজগতে 
যুগ যুগাস্তব্যাপী প্রবর্তিত থাকিবে তাহা সহজেই অনুমিত 
হয়। কেন না, উদ্ভৃত শক্তি (151706101০৮ ) গু 
শক্তিতে ( 1০01211677 1901৮ ) এবং গুঢ় শক্তি উত্ত,ত 
শক্তিতে অনবরত পরিবর্তিত হইতেছে । যর্দি কখনও 
সমস্ত উদ্ভূত শক্তি গুঢ় শক্তিতে পরিণত হইয়। যায়, বা 
সদৃশ পরিণাম বিস্বশ পরিণামের উপর আধিপত্য লাভ 
করে, তখন এই স্থষ্ট জগৎ গাজর সাম্যাবস্থায় পুনঃ লয় 
প্রাপ্ত হইবে। 

আমর! যখন (1$51101) ) রেডিয়ম সম্বন্ধে আলোচনা 
করিব তখন এই বিষয় পুনরুখাপিত হইবে ॥ 


খই পর্ধ দ্বাদশ শতাকীতে, কণাদও তাহার 


0) 


এক কথায় তাহার মা "ভৃভাদি” ( € 10101116116 01 


জড় জগতের অন্তিম উপাদান | 


শি ৮ শা কপ ০ লি শপ ৯০ সিসি পা শি ০০০ সপ 


বৈশেধিক রা এর পঞ্চ তগ্মাত্রকে কে গকূতারি বৌনিক 
পদাথের পরমাণু বলিয়! নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। 
স্বতরাং আমর। দেখিতে পাই অতি প্রাচীন কাল 
হইতে এক অস্তিম উপাদানের (1১111707191 007:0160৮) 
অনুভূতি চলিয়া আসিতেছে । হিন্দুরা . “ভূতাদি” বা 
“তমকে” অন্তিম উপাদান ( |1110111)7001 01 10016%") 
বলিয়! গ্রহণ করিয়াছেন । . 
কণাঁদের পরবর্তী বুদ্ধ ও জৈন দার্শনিকগণও এই 

মতের সমর্থন করিতেন। 

গীত তেম্পীম্ প্রাডসন্ন শস্ব--আমর! 
দেখিতে পাই গ্রীসেতেও খ.ঃ পৃঃ €ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে 
ধেইল স্‌ (015), এনাক্সিমেগডার (47051007067) 
ও এনান্সিমিনিস্‌ প্রভৃতি পর্ডিতগণ এক অন্তিম 
উপাদানের তন্ন প্রচার করিয়। গিয়াছেন। তাহাদের 
মতে এই দৃপ্ত জগতে এ অন্তিম উপাদান হইতে 
ইহার আত্যপ্তরীণ শক্তির পরিবর্তনে ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের 
সৃষ্টি হইয়াছে । এই অগ্তিষ উপাদানকে তাহার! 
জীবনীশক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করিতেন, সেই হেতু 
তাহাদের প্রচারিত তত 'হাইলোজোইজম (11৮10701177) | 
নামে অভিহিত হইঘ্নাছে। গ্রীস ভাষায় “কৌ”? (8০9) 
শন্দে জীবন বুঝায় । 

িখাগোলাসেল্লা সসভি--পিথাগোরাস 
অন্শান্ত্রের সংখ্যার সাদৃশ্যে যাবতীয়: মৌলিক পদার্থের 
সার্ৃপ্ত দেখাইয়া! গিয়াছেন। তাহার মতে : মৌলিক 
পদার্থের সংখ্যার অন্ত নাই, এবং এক মৌলিক পদার্থ অত 
মৌপিক পদার্থ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন । 

ঈলিয়াটিকের অন্ধুবর্তী দার্শনিকগণ দৃশ্য পদার্থের 
কাকে প্রথম কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। 
ইহ। হইতে যাবতীয় স্যষ্ট পদার্থের সনাতন কাস 
প্রমাণিত হইতেছে । 

হিরাক্লিটাসের মতে পরিবর্তনই সৃষ্ট পদার্থের এক 
মাত্র নিয়ম, এবং তেজ এই পরিবর্তনের চি স্বন্নপ। 


হিরাকলিটাসের মত সম্বন্ধে এরিষ্টোটেল বলিয়াছেন, 


প্রতিভা 


জেরি 
আবাড ১৩১৯ 
৭ শি শিক জি শা সত সলািন্ডিল করা সপ্রা ও ঝা উড জে ৬ ক 


“হিরাকৃলিটাস ও তাহার শিষ্পগণের মতে ইন্জিয়গ্রাহ 
পদার্থপমূহ এক বিরাট পরিবর্তনের ত্বার নিয়ন্ত্রিত; 
স্থতর1ং ইহাদের সম্বন্ধে কোন সম্যক জ্ঞান লাভ 
অসম্ভব ।” 

খুঃ পৃঃ ৪র্থ শতাব্দীতে এমপিডোক্লিপও এরিক্টো- 
টেলের মতন ৪টি মাত্র মৌলিক পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার 
করিয়া গিয়াছেন, যথা ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ। এই 
পদার্থ চতুষ্টয় সনাতন, অবিনাশী ও অপরিবর্তনীয়, এবং 
ইহাদের সংমিশ্রণে বিভিন্ন পদার্থের হি হইয়াছে। 

এনাক্সাগোরাসের মতে যৌলিক পদার্থের সংখ্যা 
অনেক এবং ইহাদের হুক্মতম অংশ সমূহকে “হোমিও 
মেরাই', (110702017701180. ) নামে অভিহিত করা 
হইয়াছে। তাহার মতে এই সব মৌলিক পদার্থ 
বিশ্বজগতে অতি হুশ্মভাবে বর্তমান রহিয়াছে, এবং 
ইহাদের সংযোগে বিভিন্ন পদার্থের স্প্তি ও তাহাদের 
বিয়োগে বিভিন্ন সৃষ্ট পদার্থের বিনাশ ঘটিতেছে। 
“হোমিওমেরাই” সবুহ অবিনাশী, সনাতন ও সমস্ত 
বিশ্বব্যাপী । জগতের গতি শক্তি (9110৮) কোন বিশেষ 
মৌলিক পদার্থের অন্তিত্বের উপর নির্ভর করে বলিয়া 
তাহারা যনে করিতেন। 

থঃ পৃঃ ৪র্থ ও ৩য় শতাব্দীতে লিউকিপাস্‌্, ডেমো- 
ক্রিটাস্‌ ও এপিকিউরাপ এই.তিন গ্রীস দেশীয় দার্শনিক 
পরমাণু তত্বের প্রচার করিয়। গিয়াছেন, তাহাদের মতে-_ 

১। সমস্ত পদার্থই ইহাদের অণু হইতে উৎপন্ন। 

২। অণুসমূহ এত ক্ষুত্র যে, ইহার! ইন্জ্িয়গ্রাহ নহে। 

৩। ইহার! পদার্থ সকলের শ্টায় অবিনাশী। 

৪) ইহার! 'অপরিবর্তনীয় ও অবিভাজা। 

৫। শুধু একমাত্র অন্তিম উপাদান হইতে ভিন্ন ভিন্ন 


অবন্নবের ও আকারের অণুসবূহ উৎপন্ন হইয়া পরম্পর 
সংযোগে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের স্ষ্টি করিয়াছে। 

৬। পদার্থের গুণাবলী ইহার আত্যন্তরীণ অণু- 
সমূহের গুণাবলী ও শৃঙ্খলার উপর নির্ভর করে। 


৭। গতিশীলতা বা স্পন্দন ( 1000৫77017$ ) অণু 
সবুহের বিশেষত্ব । 


(॥ ১২৮ ) 
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[ ২যবর্ষ 
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৮। ইহার! পরম্পর হইতে আবরণাভাব দেশের 
( ৮00101)). ) দ্বার! বিছিন্ন। 

পেজ শমভ-খুঃ পৃঃ ৩য় শতাব্দীতে প্লেটে। 
তাহার মত প্রচার করেন। তাহার মতে ইল্জিয়গ্রাহথ 
পদার্থ ও ঘটনাসমূহ অসত্য-_-ইহাদের গুণাত্মরক ভাবই 
(৮0১0170৮108, ) একমাত্র সত্য । তিনিও ৪টি মাত্র 
মৌলিক পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন, যথ' ক্ষিতি 
অপ, তেজ ও মরৎ্। তাহার মতে পদার্থ সমূহ অবিনাশী 
ও গনাতন এবং ইহার ইহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবভাগ্য 
অণু হইতে উৎপন্ন। এক মৌলিক পদ্দার্থ অন্ত মৌলিক 
পদার্থে পরিবর্তনীয়; সুতরাং দেখিতে পাই প্লেটোও 
এক অন্তিম উপাদানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন। 

এল্িঞ্টোেলেল্ মতে (১) একমাত্র অস্তিম 
পদার্থ নানা গুণ সংযুক্ত হুইয়। বিভিন্ন পদার্থের সৃষ্টি 
করিয়াছে! 

(২) ক্ষিতি, অপ. তেজ ও মরুৎ এই ৪টি মৌলিক 
পদার্থ এ অহিম উপদাধ হইতে উৎপন্ন, ইহার! পরম্পর 
পরিবঞ্ডনীয়। 

(৩) পদার্থ সমূহ সীমাহীন অংশে বিভাজ্য । 

(8) মৌলিক পক্ার্থ সমূহ পয়ম্পর হইতে বিচ্ছিন্ন 
ভাবে অবস্থিত। 

গেবালেল্রন্মশভ--আরব দেশীয় রাসায়নিক 
গেবার এরিষ্টোটেলের 6তুধিধ মৌনিক পদার্থের মত 
সমর্থন করিয়া! গিয়াছেন। তিনি ধাতু সমূহের পরস্পর 
পরিবর্তনের মতের পক্ষপাতী ছিলেন। 

ইহার পর কয়েক শতান্ধী পর্যযস্ত আর কোন বিশেষ 
মতের প্রচার হয় নাই। এক অস্তিম উপাদানের অস্তিত্ব 
সর্ববাদীসন্মতরপে গৃহীত হইয়াছিল এবং ভিন্ন ভিন্ন 
দেশের রাসায়নিকগণ সহজ প্রাপ্য ধাতু হইতে ছুষুল্য হবর্ণ 
প্রস্ততের প্রণালী আবিষ্কার করিতে মনোযোগ দিয়া- 
ছিলেন । হিন্দু জাতির মধ্যে নাগার্জনাদি এবং হিন্দু 
ও বৌদ্ধ তন্ত্রের সামরিক অন্ঠান্ত রাসায়নিকগণের নাম 
উল্লেখযোগ্য হইতে পারে । এই সময় হইতে প্রাচীনেরা 


সংখ] 


টির মত সপ্রমাণ করিবার জন্য বিজ্ঞানাগার ও 
ইঞ্জিয়গ্রাহ প্রমাণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়ছিলেন। 

লেন্শ5ন্প্র্মভ্- তৎপর বেকন ( ১$৬১-_ 
১৬২৬ খুঃ ) তাহার মত গ্রচার করেন। তিনিই প্রথম 
ইন্দজ্িয়গ্রাহা প্রমাণ ও পরীক্ষা! হইতে টজ্ঞানিক ষত 
প্রচারের পথ প্রদর্শন করেন। তাঁহার মতে মৌলিক 
পদার্থ সমূহ স্বয়স্ত, হইতে পারে ন।) উহার। এক অস্তিষ 
উপাদান হইতে উৎপন্ন । 

তিনি বলিতেন--“যাহার অস্তিত্ব নাই তাহার স্যষ্টি 
করিবার বা বিন হইবার শক্তি নাই ।” 

পদার্থ সমূহের গুরুত্ব (175৭) সনাতন ও অবিনাশী। 
প্রত্যেক পদার্থ ইহার স্বুদ্র ক্ষুদ্র অণু হঈতে টতপন্ন | 

ফরাসীদেশীয় বিজ্ঞানব্দি ডেসকার্টিস্‌ লবেকনের মতের 
সমর্থন করি গিয়াছেন । 

লইলেল্ল মত- সপ্তদশ শতাব্দীর মধ ভাগে 
স্যার রবার্ট বইল তাহার মত প্রচাব করিয়াছিলেন । 
তাঁহার মতে যৌলিক পদার্থের সংজ্ঞা এই রূপ- ইহার] 
অমিশ্র এবং ইহাদের সংযোগে বিতিন্ন মিশ পদার্থের 
উৎপত্তি হয়; ইহারা এক অন্তিম উপাদান হইতে উৎ- 
পন্ন; ইহাদের বাহক গুণের বিভিম্রতা এই অস্তিষ 
উপজ্লানের ঝিঁভন্ন অবয়বের ও আকারের অণু হইতে 
উৎপন্ন । 

ন্নিউউনে্েঞ্জখ সমত- নিউটন পরমাণুবাদের 
পক্ষবাদী ছিলেন। তিনি কোন অন্তিষ উপাদানে বিশ্বাস 
স্থাপন করিতেন না। (01155 হইতে তাহার মতের 
কিয়দংশ এখানে অনুবাদ করিয়া দেওয়া হউল। 

'“ইহ1 এক প্রকার সম্ভব বলিয়া মনে হয় যে, ভঙ্গবান 
সৃষ্টির প্রারস্তে তাহার অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য কঠিন, 
গুরুভার, অচ্ছেগ্ত ও স্পন্দনণাল বিভিন্লাবয়বের ও গুণের 
অণু সমূহ হইতে পদার্থ নিচয়ের সৃষ্টি করিয়।ছিলেন ; 
এবং এই অণু সনৃহ এতই কঠিন গ্তষ, ইহাদের বিনাশ 
বা বিভাগ হইবার সম্ভাবনা! নাই। স্থঠির প্রারস্তে 
ভগবান যাহা গড়িয়াছেন তাহাকে ভাঙ্গিবার ক্ষমত। 


নী: 


সত ৬ পা জারা স্িলিস্স এরি জো তি ডি ক 


জড় জগতের অস্তিম উপাদান । 


পি হও জা মতি পিসি ও এছ এস শশা সস কে ১ সিটি বই পপ ও পি ওকি সস এটা ইট হি এলসি এ এ" সর সর এ ওলি বি রটি 


সাধারণ শির অতীত। এই রান অণু রঃ একই 
রকমের ও গুণের পদার্থ সযূহ আবহমান কাল সৃষ্ট হইয়া 
আসিতেছে, যদি অণুসমূহের বিনাশ বা বিভ্তাগ হইত 
তবে পদার্থ সমুহের গুণাবলীও কালে পরিবর্তিত হঈত। 

স্বতরাং দেখা যাইতেছে যে. নিউটনের পর অষ্টাদশ 
শতাব্দীর শেষ হইতেই এই বিশ্চন্ন প্রকারের পরমাণুর 
অস্তত্ব তত্ব এক প্রকার নিঃসন্দেহরূপে প্রচলিত হইয়! 
ছিল নিয়ে ভল্টেয়ার হইতে উদ্ধৃত বাক্যে ইহাই 
প্রমাণিত হয়__ 

“ইন্জিয়গ্রাহ পদার্থের অনন্ত বিস্তৃতি এখন অঙ্গস. 
ব্যক্তির কল্পনাপ্রহ্ুত খেত্বাল বলিয়। গণ্য হুইয়াছে; 
তাবরণাভাব দেশের অন্তিত্ব সত্য বলিয়। গৃহীত হইয়াছে; 
যে সব পদার্থ অতিশয় কঠিন বলির! প্রনতভাত হয়, 
ইহারা এখন চালুনির ন্যায় শত ছিত্র পুর্ণ বলিয়। 
প্রমাণিত হইয়াছে। বাস্তবিক ইহাই সত্য। অণু সমূহ 
অবিতাঙ্গ্য ও অপরিবর্তনীয় বলিয়া সাদা"ণে গৃহীত 
হইয়াছে; এবং ইহার উপরই বিভিন্ন জীবের ও পদ্দার্থের 
সনাতন অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে । সুতরাং আমর! 
দেখিতে পাই ভুল সকল কালেই জল; তেজ (অগ্নি) 
সকল কালেই অগ্নি, এবং মাটী সকল কালেই মাটাী 
রূপে অগ্নভূত হইতেছে । এবং যে সব অতীন্দ্রিয় বীজ'ণু 
হইতে মাস্থুষের সৃষ্টি হয় ইহা হইতে বিহঙ্গের সাষ্টি 
অসম্ভব। 

ডল্উন্সেল্র পন্থা, নবী ইহার পর 
ডল্টন যথন তাহার জগঘ্বিখ্যাত পরমাণুত্ত প্রচার করেন 
তখন এই অন্তিম উপাদানের অস্তিস্ব একেবারেই ভিত্তি- 
হীন বলয় স্ভিরীরুত হয়; এবং এই এঁক্য তন্বের 
আলোচন! কিছু কালের জন্য বিলুপ্ত হয়। 
1ববেচনা করিয়া! দেখিলে দেখা যাইবে যে, ভণ্টনের 
পরমাথুতত্ব কিছুই নৃতন নয়। এনাক্সাগোরাস+ লিউ- 
কিপাস্‌ ও ডেমোক্রিটাস এবংবিধ পরমাণুবাদ প্রচীর 
করিয়া গিয়াছিলেন। 

এই সময়ে আরও দেখা গেল যে, সাধারণ: ধাতু 


প্রতিভা 


জজ 
আবাঢ় ১৩১৯। 
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সমূহকে মুলাযবান্‌ রর পরিণত পারা: প্রয়াস একে- 
বারেই নিক্ছল হইল। 

ডণ্টনের মতে প্রত্যেক পদার্থ উহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু 
হইতে স্থষ্ট। এক মৌলিক পদর্থের পরমাণু অন্ত মৌলিক 
পদার্থের পরমাণু হইতে বিভিন্ন । ইহাদের ওজন ব। 
গুরুত্ব বিভিন্ন, গুণ বিভিন্ত্র! কিন্তু এক পদার্থের পরমাণু 
সকল একই প্রকারের ; ইহাদের মধ্যে কোন বিভিন্নত৷ 
দুষ্ট হয় না। ডণ্টনের তব প্রচারের পর তৎকালীন সমস্ত 
মৌলিক পদার্থের পরমাণুর ওজন জলজান (11:10567) ) 
বায়ুর পরমাণুর গুরুত্বের আপেক্ষিক পরিমাপে ধার্যা 
কর হয়। 

ঞপ্রাাডউটেল অস্ত্র বিভিন্ন পরমাণুর ওক্গন 
তালিকা নির্ণীত হইবার পর ১৮১৫ খুষ্টান্দে ই'লগুব!সী 
প্রাউট তাহার বিখা?ত তত্ব প্রচার করবেন? ইহা 
বৈজ্ঞানিক জগনে তীাহারই নিজ নামে অভিহিত। 

এই পরমাণুগুরুত্বের তালিক] হইতে তিনি দেখাইয়া- 
ছিলেন যে, বিভিন্ন পরমাণুর অপেক্ষিক গুরুত্ব জলঙজানের 
পরমাণুর গুরুত্বের দ্বি. তরি, চতুর বা তাহার অধিক এইরূপ 
পূর্ণ সংখ্যক গুণ; পরস্ত ইহার কোন গ্নাংণের গুণ 
নহে, স্থতরাং তাহার মতে বিভিন্ন পদার্থ এক জলঙ্জানের 
অণু হইতে স্থষ্ট হইয়ছে। 

কিন্তু পরবস্তা রাসায়নিকগণ (বারজিলিয়াল, পেনি 
মরাদ. মেরিগনাক, দুম । এবং বিশেষতঃ ষ্টাস্‌) জতি সাব- 
ধানতার সহিত পরীক্ষা পৃর্বক দেপাইয়াছেন যে, প্রাউটেন 
তত্ব গোড়াতেই ভিত্তিহীন; কেন না অনেক মৌলিক 
পদার্থের পরমাণুর গুরুত্ব জলঙ্ঞানের গুরুত্বের কেবল 
ভগ্নাংশবূপেই প্রকাশ কর। যাইতে পারে। যদিও 
প্রাউটের তত্ব বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় এক প্রকার ভিত্রিহীন 
বলিয়। স্থিরীরুঞ্ত হয়, তগাপি তৎকালীন পগিতগণের 
মনে অগ্ঠিম উপাদানের অস্তিত্ব সন্ন্ধে ধারণা বদ্ধমূল 
থাকিয়া যায়। নিয়ে মেরিগনাক ও লোথার মেয়ারের 
উদ্ধৃত বাঁকো ইহাই সুষ্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয়। 
 মেরিগ্নাক প্রাউটের তব্বের অপত্যতা প্রমাণিত করিয়! 
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বলিয়া ছলেন--যেই অজ্ঞেয় কারণ একমাত্র রি উপা- 
দ/নের অণুসমষ্টি হইতে বিশেষ বিশেষ গণযুক্ত ভিন্ন ভিন্ন 
মৌলিক পদার্থ সমূহের পরমাণুর সৃষ্টি করিয়াছে, উহা'ই 
আবার কে।ন বিশেষ প্রভাবের দ্বার। ইহাদের মাধ্যা- 
কর্ষণশক্তির বশবর্তিত৷ পথে ব্যতিক্রম ঘটাইয়াছে 
যাহাতে প্রত্যেক মৌলিক পদার্থের পরমাণুর গুরুত্ব 
ইহার আভ্যন্তরীণ অন্তিম উপাদানের অণু সমূহের ওজন 
সমষ্টি হইতে বিভিন্ন বলিয়। অনুভূত হইঙেছে। 
১৮৯৬ খুঃ অবে লোথার মেয়ারও বলিয়াছেন-_ 
“ইহ! ধারণা কর! যাইতে পারে (য, যাব তীয় মৌলিক 
পদার্থের অণুসমূহ এক অস্তিম উপাদানের (সম্ভবতঃ 
জলজানের ) অণুসমষ্টি হইতে উৎপন্ন; এবং এই অণু. 
সমূহের আপেক্ষিক গুরুত্ব যে জলঙঞ্জানের গুরুত্বের পূর্ণ 
সংখ্যক গুণের সমান নহে তাহার কারণ হৃষ্টিকালে 
নানাধিক আলোকবাহী ব্যোম বা ঈথার অণুর সহিত 
এ অন্থিম উপাদানের অণুস্ম্টির সংযোগ হইয়াছে, এবং 
এই বিশ্বব্যাপী ঈথার অণ্ুসমূহ একেবারেই গুরুত্বহীন 
বলিয়া বলা যায় না। 
ডুল্টন্েল্স পন্নানল্র জটিলত। ও 
ন্লৌগিকত্ব স্বহ্ছে তানি প্রন্মাঞ্প- 
শ্বভাবতঃই মানুষের মন সারল্যপ্রবণ : কোন জটিল 
সমস্যাকে সহজে সে তাহার মনে স্থান দিতে চায় না। 
এই ক্ষুদ্র সত্যটি ডণ্টনের পরম।ণু তত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ 
প্রয়োগ কর! যাইতে পারে । যখনই বিজ্ঞান এমন কোন 
প্রমাণ উপস্থিত করিল যাহা ডপ্টনের পরমাণুবাদের 
সাহায্যে ব্যাখ্য। কর! যায় না, তখনই আবার অন্তিম 
উপাদানের অস্তিত্বের প্রশ্ন বৈজ্ঞানিক জগতে জাগিয়। 
উঠিল । গণ কয়েক বৎসর হইতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও 
রসায়ন «মন প্রমাণ সকল উপস্থিত করিরাছে যে.তাহাতে 
ডণ্টনের পরমাণু সমূহ এখন যৌগিক ও জটিগ বলিয়া 
নির্ধারিত হইয়া শিগ্ধাছে ; এবং উহার যে এক অন্তিম 
উপাদান হইতে স্থু সেই বিষয় একরূপ নিঃসন্দেহ 
প্রমাণিত হইয়াছে। 


ওয়, সংখ্যা । ] | € 
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 জুক্ে ্ পরীক্ষা_্তার উল ক্রুক, ছার 
বনকাল হইতে অন্তিম উপাদানের অস্তিত্ব প্রমাণের চেষ্টা 
করিতেছেন, প্রথমে ইটিয়ম্‌ ধাতুর (111101) ক্রিকোণ 
কাচে ভগ্ন ক্ষিপ্ত আলোক (1105017015601)6 দাহ) 
পরীক্ষা করিয়। ইহার অন্তিত্ব গ্রমাণ করিয়াছেন। এই 
ধাতু বহু কাল হইতে মৌলিক বলিয়া গণ্য ছিল, কিন্তু ক্রুক 
এই ইটিয়ম ধাতুকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন 
অংশে ভাগ করিয়া ইহাদের পূর্বোক্ত ক্ষিপ্ত 
আপ্লোক পরীক্ষা! পূর্বক দেখিলেন যেঃ বিভিন্ন 

শের আঙ্গোক বিভিন্ন প্রকারের। অন্ত পক্ষে এই 

বিভিন্ন অংশের রাসায়নিক ও প্রাকৃতিক গুণাবঙ্গী 
একই প্রকারের । তিনি ইহ! হইতে এই সিপ্ধান্ত করেন 
যে.উটিয়ম ধাতুর পরমাণু সমূহের মধ্যে বিভিন্নতা বর্তমান 
আছে; সুতরাং ডণ্টনের তথ! কধিত একই মৌলিক 
পদার্থের পরমাণু সমূহ পরস্পর বিতিন্ন রকমের অর্থাৎ 
যৌগিক ও জটিল। 

কু ক্কেক্প অস্ভিন্ন উপ্পান্বান্ন তস্ব- 
এই অন্তিম উপাদানকে জ্রুক প্রোটাইল (1১1)10) 
নামে অভিহিত করিয়াছেন। ১৮৯৭ খুঃ অবে প্রোটাইল 
হইতে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের হষ্টি ভ্রুক তাহার 
দোছুলামান দোলক (1১011111101) 0১০11201107) তত্তে 
বর্ণনা! করিয়াছেন। তাহাতে তিনি দ্েখাইয়াছেন যে. 
উত্তপের হাসের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ গুরুতার মৌলিক 
পদার্থ সমূহের সৃষ্টি হইয়াছে। 

স্ঝিন্পানন পভিনান্ন-( /০11011)151001) 
১৯৮১৭ খৃঃ "অব ঝিমান পরীক্ষা! পূর্বক দেখিলেন যে, 
প্রিকোণ কাচে ভগ্ন আলোক পংক্তি শর্জিশালী চুম্বকের 
ক্ষেত্রে দ্বি তি ও 5তুব গুণ হইয়া যাঁয় ইহা হইতেও 
পরমাণুর জটিলতা ও যৌগিকত্ব প্রমাণিত হুইয়াছে। 

ক্িজ্ীবেন্ পকীচ্কা--১৯০৭ খুং অবে স্যার 
নরষেন লকিয়ার বিভিন্ন উত্ভতাপে তপ্ত একই জিনিষের 
বিকোণ কাচে ভগ্ন আলোক বিজ্ঞানাগারে পরীক্ষা করিয়া 
ও বিভিন্ন উত্তাপে তপ্ত নক্ষব্রোলোক একই নিয়মে পরীক্ষা 
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পর এই সিরা উপনীত হইয়াছেন যে, তথা" রি 
ষৌলিক পরমাণু সমূহ উত্তাপের আধিক্যে বিতক্ত হইয়। 
সপ্তম অংশে পরিণত হয়; ইহাতে পরমানু সকলের 
যৌগিকত্ব প্রমাণ পায়। 
জড় জগতে স্থত্ঠি লক্ষ হ্ছে 
লন্ষিক্সাল্েজ আভ্ভ। 

লক্কিক্সাল্রেজ মক্ভ -উত্তরোত্তর উত্তাপের 
বৃদ্ধিতে পদার্থ সকল সুক্্ন হইতে হৃক্মরতর অংশে বিতক্ত 
হইয়া পরিণামে অগ্তিম উপাদানের অবস্থার পরিণত হয়। 
বিভিন্ন উত্তাপে তপ্ত নক্ষত্রালোকের পরীক্ষা হইতে দেখ। 
যায় যে, অত্যধিক তাপে তপ্ত নক্ষত্র রাজ্যে মৌলিক 
পদার্থের অস্তিত্ব অতি বিরল। যতই আমরা অপেক্ষাকৃত 
শীতল হইতে শীতঙ্গতর নক্গব্রালোক পরীক্ষা করি ততই 
তাহাদের মণ্যে রাসায়নিক মৌলিক পদার্ধের সংখ্যা ক্রমশঃ 
অধিক দেখিতে পাই। যে সব মৌলিক পদার্থের পরমাণুর 
গুরুত্ব অত্যন্ত অল্প ইহার! অত্যন্তপত নক্ষত্রালেকে 
বর্তমান ; এবং যাহাদের পরমাণুর অপেক্ষিক গুরুত্ব বেণী 
ইহারা তাহাদের গুরুত্বের পরিমাণানুদারে শীতল 
হইতে শীতলতর নক্ষত্র রাঞ্যে দৃষ্টহয়; সুতরাং দেখিতে 
পাই উল্তাপের হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে হুক্মতম পরমাণু সকঙ্গ 
হইতে গুরুতম পরমাণু সকলের ক্রমিক সৃষ্টি হইতেছে । 

উন্ম২লন্নেল পনল্ীঙ্ষা- সাধারণতঃ বায়বীয় 
(12৭) পদার্থের মধ্য দিয়া তাড়িত জআোত প্রবাহিত করা 
যায় না; কিন্তু যখন এই বায়বীয় পদার্থের ভিতর 
রন্জেনের (11071891) আলোক রশ্মি, লেনার্ডের 
আলোক রশ্ম বা! বেকারেলের আলোক রশ্শি নিক্ষিপ্ত 
হয় তখন এই বায়নীয় পদার্থ অনায়াসেই তাড়িতবাহী 
হইয়। উঠে। পরীক্ষা দ্বার] প্রমাণিত হইয়াছে যে, উত্ত 
রূপে উত্তেঞ্জিত বায়বীয় পদার্থের মধ্যে তাড়িত যুক্ত 
অণু সমূহের হঙি হইয়] থাকে। 

যখন কোন উচ্চ ক্রযের শাঁক্তশালী তাড়িত শ্বোত 
ছুই ধাতব আশ্রয়পাতের (19101709098 0£ 1১113 ) 
মধ্যে প্রবাহিত কর যায় তখন বিয়বোগসংজক আশ্রয়- 


প্রতিভা 


আষাঢ় ১৩১৯ ১৩১৯ 


৯৭টি পি সি জজ তত সত তক আত সিস্ট ৮ 


পাত হইতে সুক্মতম তাডিতাপু বব সকল সরগ তাবে বিক্রি | 


হইতে থাকে । পরীক্ষা দ্বারা জানা যায় যে, ইহার) 
বাস্তবিকই বিয়োগসংজ্ঞক তাড়িতাণু (0০910591950 
0160670৮৭ ). 

অন্ক শাস্তের সাহায্যে ইহ। স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, এই 
বিয়োগসংজ্ঞক ভি আপেক্ষিক গুরুত্ব জঙ্গজানের 
পরমাণুর গুরুত্বের কন সহত্াংশের একাংশের সমান। 
তাহার মতে পদার্থ সমূহের পরমাণু বিষম স্পন্দনশীল 
তাড়িতাণু(00190607)হইতে উৎপন্ন। এই তাড়িতাণু সমূহ 
ইহাদের চারিদিকে এক তাড়িতচুম্বকশক্তির ক্ষেত্র 
(101০66০-7750060 9010 ০ 19৪) রূচন। করিয়! 
তমোভবাপন্ন হয় (,055055০৪ 17058 01" 11701117), এই 
অবস্থায় তাড়িৎ জড়পদার্থের সমস্ত গুণাবলী প্রদর্শন 
করিবে, সুতরাং এই তাড়িতাণু যে ভল্টনের পরমাণুর 
উপাদান এ বিষয়ে প্রশ্ন হওয়া শ্বাতাবিক। 

ল্েডিম্বন্ম প্রভত্তি হাতল পল্লি 
ন্বশুনন্ীলতা ও পল্স্মাশ আম্মহেল 
সনুল্প সল্িশান্ম বা অন্যুলোন সর্গ 
(10151700101 0017), 

বিজ্ঞ।নবিদ্‌ সডি (9911) বলিয়াছেন, রসায়ন 
শান্ত্রে বিবৃত অণুসমূহ এখন আর অবিভাজ্য বলিয়া গৃহীত 
হইতে পারে না; ইহাদের আত্তান্তরীণ গঠন সম্বন্ধে 
জ্ঞান লাভ করাই এখন বৈজ্ঞানিকগণেত্ন একমাঞ্জ 
উদ্দেশ্য । 

১৮৯৬ খুঃ অন্দে বেকারেল প্রথম হইতে ইউরে' 
নিয়াম্‌ ধাতুতে এই চিরস্তন কার্যযকর পরিবর্তন লক্ষ্য 
করিয়াছিলেন। তৎপর মুসে! কুরা ও মাদাম কুৰী 


( ১৩২) 


সস ৯ এ ৯৬৮ এপস পপি এ ৩ সপ অস্ত পিস উস ২ পি সত সি জি এটি আল ক ৫৮ - ০০ শিউর (৩ ভি, গজ 


২য় বর্ষ। 


কঠিন পদার্থ স সমূহ পীর ধাতুর তারি পারার সৃষ্ট 

















হইতেছে । নিয়ের চিছ্ছে ইহাই দ্রষ্টব্য-_ 
রেডিয়ষ নির্গত যায়বীয় পদার্থ রেডিযর়ম £ জরমশঃ 
যোগসংজক যোগসংজাক 


তাড়িতাণু 0). 7177৭) ভাড়িতাখু 
সম্প্রতি পরীক্ষায় প্রষাণিত হইয়াছে যে, রেডিয়ঘ 


পরমাণুর সৃশ পরিণামের ফল “সৌর” বা ছিলিয়ম বাম্প। 


ইন! দ্বারা বিভিন্ন পদার্থের পরমাণুসমূহের উপাঙ্গানের 
এঁক্য প্রমাণিত হইতেছে । একই প্রকারের রেডি 
পরমাণু ভাঙ্গিয়া বিভিন্ন পদার্সমূহের পরমাণুর সৃষ্টি 
হইতেছে। 

রেডিঘম ধাতুর কার্ধাকতী শরক্ে পনীক| করিয়া এই 
পিন্ধাস্থে উপনীত হওয়। গিয়াছে যে, পরষাণু সকগের 


আভ্যন্তরীণ অণস্থ! স্পক্গননীগতা ও বৈষমোর ঘ্বারা নিয়ন্ত্রিত, 


এবং এই স্পপ্দনশক্তি বিকীরণ হেতু তাহাশৈন্ কার্যা- 
করী শক্তির পরিচদর পাওঘা যার । এই শক্তির বিকীরণের 
সঙ্গে সঙ্গে রেছিয্ম ধাতুর বিনাণ ঘটিতেছে ও নুন গুরু- 


ত্বের মন্যান্য পদার্থনধূহ স্ষ্ট হইতেছে। 


তবে সকল প্রশ্ষার গুরুত্বের মৌলিস্ক পনার্থ সমূহ 
জগতে দৃষই হয় নাকেন? তাহার উত্তর এই-__ছড় জগতে 
দৃষ্ট যাবতীয় মৌপি ক পদার্থ রূপ অপেক্ষাকৃত সাম্যাবস্থার 
মধাবন্তাঁ পথে শক্তি সঞ্চয় এতই দ্রুত যে. কোন মধ্য- 
বর্তী জড় পণার্থের উৎপত্তির পরিমাণ উন্দ্রিয়গ্রাহথ নহে। 
এই একই রাঁতি হড় জগতের পদার্থনমূহের বিনাশ 
কালেও প্রযুজ্য । 

এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া ডি বলি.$ছেন,_ 

রাসায়নিক মৌলক পদার্থের পরমাণু স্বক্ূপ আপাত 


সাম্যাবস্থায় মধ্যবস্ত্ণ পথে তমোগুণের সঞ্চয় এতই জ্রুত 
যে, মধ্যবন্তীঁ পদার্থ সমূহের উৎপত্তির পরিমাণ সদৃশ পরি- 
মাণাদ্দীন পরিবর্তনশীল মধ্যবর্তী পদার্থ সমুহের উতৎ্পত্ির 
পরিমাণের ন্যায় অতীব অল্প মুতরাং ইন্লিয় গ্রাহ নছে। 
অসনওয্বাল্মডেল্ল ্মত--কয়েক বৎসর পূর্বে 
বিখ্যাত জর্পান রসায়নবিধ অস্ওয়ান্ড ইংলণ্ডে ফের়াডের 


রেডিয়ম আবিষ্কার করিয়া এই ধাতুতে উক্ত শক্তির 
প্রথর কার্য পরীক্ষা! করিয়াছেন । 

রেডিয়ম ধাতু হইত অবিরত বিয়েগসংজ্ঞক তাড়ি- 
তা৭ু ( [,. 1854) যোগসংজ্ক তাড়িহাথু (11. 1855) 
এবং দেশতেদী রশ্মি [109) চতুর্দিকে নির্গত 
- হইতেছে) ইহ। ব্যতীত অনেক প্রকারের বায়বীয় ও 


৩য় সংখ্যা 


শিস শি সমিতি সিল পিরিত পিসি পাস পি ০:৮০ ০:৯০ আর শি ৮৪৯ 


শ্বতিসভার যে বক্তৃতা করেন ত'হাতে তিনি মৌলিক 


পদার্থের উৎপত্তি সন্বপ্ধে এক অভিনব তত্ব উপস্থাপিত 
করেন। তাহার মতে পদার্থসমূ এক শক্তি (70079) 
সমন্বয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 

তিনি বলেন -_-“বঙক্ষামাণ পদার্থসমূহ শক্তির 
জটিল সমঙি হইতে উৎপন্ন । এই শক্ত বিশ্বব্যাপী অথব। 
আবরণাভাব দেশের দ্বার] বিচ্ছিন্ন । শেষোক্ত মতে এই 
শক্ততত্ব ডণ্টনের পরমাণথুতত্বের পরিবর্ে গৃহীত 
হইতে পারে ; কিন্তু শক্তির বিশ্বব্যাপকতা দ্বারা অনেক 
রাসায়নিক ঘটনাবলী ব্যাথ্য! কর যাইতে পারে । 

স্থতরাং আমর! দেখিতে পাই, প্রাচীন হিন্দু খধিগণ 
যে স্থষ্টি ও প্রলয় তত্বের প্রচার করিয়া গিয়াছেন, 
বর্তমান বিজ্ঞান তাহার সত্যতা নির্ধারণে সহায়ত৷ 


করিতেছে । 
শ্রীপ্রিয়দারঞন রায়। 





মধুবামরে 


(১) 
কুলু কুজু কুলু উলু দিয়ে নাচে 
ভিংরাজা মধু বাসরে ; 
হামা ফুকেবাশী। থণ্রনী তালে 
কোয়েল মত কুহুরে। 
দিন্ধু বাজিছে জগত বকম্পে 
অধীরে গভীরে বিপুল কম্পে ; 
ভূঙ্গী ধরেছে সেতারে; 
তুলি পরার্ধ বিটপি-হস্তে 
বনানী ঝশাঝরে চাচরে__ 
নীলিমার যত জানালা খুলিয়! 
তারকার। উকি মারিছে; 
অষ্টমী ঠাদ চড়িয়া আকাশে 


১৯৫৮ ১৬১৩ 


৮ শীত লী টি ৪ ০ ৮ লী জাত শা ৮ লজ পাত পি ৮, 


মধুবাসরে। 


-. মুখ ফুটে চেয়ে হাসিছে; 

ধরণী কি আজি বধূ-বেশে ওই 
বসেছে বিবাহ আসরে ; 

কুলু কুলুকুলু উলু দিয়ে তাই 

ভিংরাজী গাহে বাসরে ! 


মহাকাল বুঝি কন্যা-কর্তা 
পড়িতে দানের মন্ত্র! 
দ্যুলোকে অলোক-মৌন-পুলকে 
ঞবগণে ধরে তন্ত্র! 
যামনী আপনি নাচে নটী হয়ে__ 
নাচে আকাশের আসরে ! 
ঝমকে চমকে রঙ্গে ঝালরে 
হীর] চুনি পানা; জলদ চাষরে 
মলয় বরষে আতরে! 
“দেখ. লো! দেখ লে৷ দেখ. আথি খুলি!” 
আনত নেত্রে পরি” শ্তাম-চেলি 
বধু কি ঢাকিয়।! বদনে! 
সেয়ান। হাসিয়। কৌতুকে ঠারে 
“কেমন গে। সই, কোথায় সে ওরে ! 
কই সে, আমি ত দেখিনে! 


হববে হৃদয় কাহার পরশে, 
বসেছে মনে কি বাহিরে? 
কুলু কুণু কুলু উলু দিয়ে তাই 


তিংরাজী হাসে বাসরে ! 


৩ 
কোয়েলার কুহু যেন মুহু মু 
“উদ হয়ে পশে মরমে 
কোতুকীর বুলি 'ওকি ওকি? কহি 
উকারে-ফুকারে সরমে ! 
বুল-বুলি জল তরিয়৷ শংখে 
বাজায় বিটপি-শিখরে টংকে! 
আকাশে ভূতলে চরাচর-কুলে 
মতি-মাতোয়ার। মাতিঙ্]-_ 
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হাজারো) 
আবাঢ়.১৩১৯... 
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“দেখ লো দেখলো দেখ. আবি ফেলি” 
উথলে ভুবন ভরিয়।! 
বউ কথ! কহ গভীর বর্ণে, 
আকুলে ডাকিয়া কহিছে কর্ণে 
“বউ কথা কও, কহ গো'' 
সাঙ্ছের লাঙজের আড়ালে বসিয়। 
বধূ কি কহিছে স্যাকামি ধরিয়া, 
“কই সেকোথায়, কোথা গে ? 
“বরে নাহি শুধু দেখিলি চিনিলি 
বধু তুই এই আসরে !, 
নাচে কুলু-কুলু উললু-কৌতুকে 
ভিংরাজী আজি বাসরে ! 
শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন। 


সারনাথ 


ভগবান্‌ বুদ্ধদেব নৈরঞ্জনা-তীরে বোধিদ্রম-যূলে বুদ্ধত্ 
লাভ করিয়া! চিন্তা করিলেন, এ নূতন ধর্ম কাহাকে প্রথম 
উপদেশ দিব। প্রব্রজ্যার প্রথম অবস্থায় যে সকল 
মহাত্মার নিকট ধর্মতত্বের তিথারী হইয়াছিলেন, কিন্তু মফল- 
কাম হইতে পারেন নাই, তাহাদিগকে স্মরণ করিলেন। 
“-__ হইল স্মরণ 
বাষপুত্র রুদ্রকেরে। কোথায় এখন 
রামপুর ? বুদ্ধদেব বসিলেন ধ্যানে । 
দেখিলেন সপ্ত দিন হইলে অতীত 
বামপুত্র কালগত।” 
অতএব তাহাকে এ নুতন লব্ধ জ্ঞান দেওয়া সম্ভব 
নহে। 
++ আবাড় কালাম 
তখন পড়িল মনে কোথায় সে এবে ? 
আবার বসিয়! ধ্যানে দেখিল। স্বগত 


নি সুদ 


- পসিস্পিলাসিসমি ০০টি ০০০৯ সত চা » পিএ ১ তেছিরিত ০. 


হয়বর্ষ, 
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তাহার রা টা হইয়াছে ৫ শেষ না দিন ॥ 
তবে এই ধর্মে কাহাকে উপদেশ দিবেন? 
“তখন পড়িল মনে শিষ্য পঞ্চজনে |” 
অজ্ঞাত কৌওিন্য-প্রমুখ এই পঞ্চজন শিষ্য উরুবিন্ব 
নগরে ভগবান বুদ্ধদেবকে নিক্ষল যোগ ও দর্শন ত্যাগ 
করিতে দেখিয়া! তাহার প্রতি ভক্তি হারাইয়াছিল ও 
অন্যত্র ধর্মতত্ব লাভের চেঞ্টা করিতেছিল। এখন ভগবান্‌. 
বুদ্ধদেব ভাবিলেন, 

“কোথায় তাহার1? ধ্যানে দেখিলেন দেব 
আছে তার! মৃগদাবে বারাণসী ধামে। 
যাইবেন বারাণসী করিলেন স্থির 
শিষ্য পঞ্চে নব ধর্মে করিতে দীক্ষিত। 

এই পুণ্য ধর্খের দীক্ষাস্থল সেই মুগদাবই বর্তমান 
কালের সারনাথ। 

সারনাথ আধুনিক নাম। বোদ্ধগ্রন্থে ইহা “খনি 
পত্তন যৃগর্দাব” বলিক্না! উল্লিখিত হুইয়াছে। এই নামটী 
ইংরাজিতে 1907 17701 1110 10510) বলিয়। 
অন্কুবাদ কর হইগ্সাছে। সম্ভবতঃ এই স্থানে জনৈক 
গ্রত্যেক-বুদ্ধের বাসস্থান ছিল বলিয়! এই নামের পূর্বাংশ 
খবিপত্তন হইয়াছে । বোদ্ধগ্রস্থে লিখিত আছে যে, এই 
প্রত্যেক-বুদ্ধ যখন শুনিলেন যে, “শুদ্ধোপদনের পুক্র” 
বুদ্ধত্ লাভ করিবার উদ্যোগ করিয়াছেন, তখন তিনি 
এই স্থানে প্রাণত্যাগ করিয়। নির্বাণ লাভ করিলেন । 

স্থানটির নামের দ্বিতীয় অংশ (অর্থাৎ মৃগদাব ) 
বিষয়ে একটি সুন্দর “জাতক” কথ! বৌদ্ধ গ্রন্থে 0খিতে 
পাওয়া]! যায়। এই স্থানে ভগবান্‌ বুদ্ধদেব পুর্ববজন্মে 
মুগদিগের রাজ। রূপে বর্তমান ছিলেন, সুতরাং স্থানটি 
মুগদাব অর্থাৎ মুগদিগের বন বলিয়া কথিত হওয়! 


' বিচিত্র নহে । 


বৌদ্ধগ্রন্থে “মুগদাব” শব্টার “মুগদায়” এইরপ 
রূপান্তবরও দেখা যায়। “মৃগদায়' শফের অর্থ--যাহা 
(যে বন ) মৃগদ্িগকে দান কর! হইয়াছে। 

জাতক কথাটি এই ঃ-_পূর্বজন্মে ভগবান্‌ বুদ্ধদেব 
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ও দেবদতত * ছুই মুগদলের অধিপতি ছিলেন । তৎ- 
কালীন কাশীর রাজার আখেট-উৎপীড়নে ব্যতিব্যস্ত 
মুগদিগের সহিত রাজার এই “সময়' হয় যে, রাজার 
নিমিত্ত পাল! ক্রমে প্রত্যেক মুগদল হইতে এক একটি 
মুগ প্রতিদিন রাজবাটাতে প্রদত্ত হইবে। কালক্রমে 
দেবদত্বের অধীমস্থ কোন গিণী মুগীর পাল আসিয়া 
উপস্থিত হইলে সে স্বকীয় রাজার নিকট গিয়। বলিল 
“আমার গর্ভস্থ শিশুর প্রাণবধ করিবার অধিকার 
কাহারও নাই, অতএব প্রসব পর্যযস্ত আমাকে রক্ষ! 
করুন।” দেবদত্ত ইহার কোন প্রতিবিধান করিতে 
অস্বীকার করিলে মুগী দ্বিতীয় দলের রাজ। বোধিসত্বের 
শরণাপন্ন হইয়া আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল। 
বোধিসত্ব তাহার কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিয়া! মৃগীর 
পরিবর্তে নিজ শরীর দান করিতে ক্ৃতসংকল্প হইলেন ও 
কাশীর রাজার নিকট গমন করিলেন। বাজ! সকল শুনির। 
অতিশয় পিস্মিত হইয়! বলিলেন, “আমি এইক্ষণে সম্যক্‌ 
রূপে বুঝিতে পারিলাম যে, বাস্তবিকই আমি নররূগী 
পশু, ও তুমি পণ্ড হইয়াও মনুষ্যত্বের পরাকাষ্ঠা 
দেখাইয়াছ।”, রাজা অতঃপর মুগদিগকে তাহাদিগের 
কঠিন সত্য হইতে মুক্ত করিলেন ও এ বন-প্রদেশ মুগ- 
দিগকে 'দায়' অর্থাৎ দান করিলেন। 


কনিংহাম ( (0111011)01)01) সাহেব ১৮৬২ খ্রীঃ 
অবে লিখিয়াছেন যে, তখনও তথায় একটি «বমণা" 
অর্থাৎ মুগ রাখিবার স্থান বর্তমান ছিল। শিকারের 
জন্য মুগবন রক্ষিত হওয়ার প্রথা এখনও বর্তমান আছে 
এ স্থানটি যে মৃগসন্কুপ ছিল তাহ! কানিংহাম সাহেবের 
কথ! হইতে প্রমাণিত হইতেছে । এখন এ প্রদেশ 
একবারে ফাকা, প্রায় বৃক্ষাদি পরিশ্ন্য । কিন্তু কানিং- 
হামের সময়ে স্থানটি বনপ্রদেশ ছিল। [তিনি 
লিখিয়াছেন-_ 


* বৌদ্ধশাস্ত্রে 'দেবদত্ত শাকাসিংহের ভ্রাতা ও 
প্রতিদ্বন্বীরূপে বণিত হইয়াছেন। 
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হি 


সারনাথ। 


পা), মুগদাব 15 ৮০709071061 1)৮ 2 90০0 
৬110] 111] ০০৮ 200 (00:02 010 10070016118]? 781100116 
1)1)181))05 60 
(17015101015, এই হুই স্থান সংলগ্ন করিয়া গবর্ণমেণ্ট 
এখন একটি বিস্তীর্ণ পাকা রাস্তা করিয়। দিয়াছেন। 
বন আর নাই। 

বৌদ্ধপ্রতাবের সঙ্গে এই খষিপত্তন মৃগদাবও লুপ্ত 
হইয়াছিল। বিগত কীর্তির চিহ্ন স্বরূপ তিনটি শুষ্ক হুদ- 
বেষ্টিত ভূভাগে মিশরের মরুভূমিস্থ বিখ্যাত ক্ষিন্দ্ের 
(১31)011.২.) মত একাকী দণ্ডায়মান প্রপিদ্ধ 'ধামেক' 
স্তপঘাত্র অতীতের সাক্ষ্য দিতেছে। এই ধামেক 
হইতে অর্ধ মাইল ব্যবধানে 'চৌখণ্ডী' নাষে অন্ত একটি 
স্তপের ভগ্নাবশেষ অতীতের দ্বিতীয় সাক্ষী। অতীতের 
সাক্ষীই বা বলি কি প্রকারে? ইহারা এত কাল অতীত 
স্মরণ করাইয়। দ্বিত, বলিতে পারি না। তাহাই যদি 
হইবে, তবে এ স্থানের নামান্তর ঘটিত না। বর্তমান 
নাম “সারনাথ' সম্ভবতঃ বৌদ্ধ তগ্রাবশেষের দক্ষিণে 
একটি টিলার উপরস্থিত সারনাথ নামক শিবমন্দির 
হইতে লন্ব। এই হিন্দু মন্দিরটি খুব পুরাতন নহে। 
সম্ভবতঃ যেরূপ অন্তান্য স্থানে বৌদ্ধস্তপের উপর হিন্দু 
মন্দিরার্দি কীহ্ভিচিহু নির্শিক্ত হইয়াছিল) ইহ1ও তাহার 
এক নিদর্শন। জরাসন্ধ নির্মিত মুঙ্গের দুর্গের প্রস্তর 
সমূহে বৌদ্ধ-চিহ্ব দেখিয়াছি। শুনিয়াছি পরে ইহাই 
শাহসুজা হূর্গরূপে পরিণত করিয়াছিলেন। পুরীর 
ক্গন্নাথ দেবের মন্দিরও বোধ হয় এই শ্রেণীর। 
ট্নেরাও অবসর পাইয়া ধামেক ্ত,পের নিকট পার্খ- 
নাথের এক মন্দির নিন্মাণ করিয়াছিল, অগ্যাপি তাহ। 
বর্তমান বহিয়াছে। সারনাথ নামের সম্ভবতঃ 
এই প্রকারেই উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। 
কানিংহাম সাহেব একটি কষ্ট কল্পন। করিবার প্রয়াস 
করিয়াছেন। তিনি বলেন “সারনাথ” শব্দটি 'সারঙ্গনাথ' 
এই শব্দের অপত্রংশ। “সারঙ্গ' মৃগের একটি নাম। 
অতএব উপরি লিখিত জাতক কথাটিই এই নামে হুচিত 


11111 (01011171701) 1100 2786 60 আগে 





১৮৬ 

প্রতিভা! গর টি ২য় বর্ষ 
আবাঢ় ১৩১৯... ........ 55557275555755555275552545057175755555585455557458558 
হইতেছে । বর্তমান সারনাথ হুরাগর সশ্মুখের শুষ্ক বাবহার রাগের রঃ হের অপকীর্তির পর 


হদটির নাম এখনও “সারঙ্গ তালাও | “তালাও” শব্দের 
অর্ ক্ষুন্ন হ্‌দ। 
বুন্ধদেবের সমন এই সারনাথ ধম্মের কেগ্্র স্বরূপ ছিল। 
নতুবা! তিনি তাহার ধর্মচত্র প্রবর্তন করিতে এখানে 
আসিতেন না, বা তাহার পঞ্চ শিষ্যও এই স্থানে আসিয় 
ধ্্ জীবন লাভের চেষ্ট! দেখিতেন ন1। স্থানটি ধর্ম 
জিজ্ঞাস ধার্মিক লোকের স্থান ছিল বলিয়াই উহার 
ধাধিপতন নাম হইয়াছিল। বুদ্ধদেবের সময় স্থানটি 
অবস্থ! কিরূপ ছিল, তাহ! বলিতে পারি না। 
বুদ্ধদেবের পদরজে পবিত্রীকৃত হওয়ার পর স্থানটি বৌদ্ধ 
ধর্মের পাঠস্থান হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। উত্তর 
কালে এই বিস্ৃত ভূঙাগ সংঘারাম, মঠ, স্ত,প, স্থতি গুস্ত, 
মন্দির ও বিহার ইত্যাদি নানাবিধ অট্টালিকায় সমাচ্ছন্্ 
হইয়া সুদূর বিদেশ হইতে ধর্ম্মপিপান্থ ব্যক্তিগণকে 
আকর্ষণ করিত। এই সমৃদ্ধির চিত্র এখন কল্পনাবলে 
মানসপটে আঁকিয়। সান্ত্বনা লাভ কর] ছাড়া আর গত্যন্তর 
নাই। 
সারনাথে ১৯০৫ সন হইতে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে 
থনন ক্রিয়া রীতিমত আরন্দ হইয়াছে । খনন কার্ষে)র 
দ্বারা বৌদ্ধ কীর্তিকাহিনী অনেক উদঘ।টিত হইয়াছে কিন্ত 
সেই গত কালের স্ুুম্পষ্ট চিন্তর এখনও ভাল করিয়। 
আকিবার উপকরণ সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত হয় নাই । ১৭৯৪ 
্ীষ্টান্ে রাজা চেৎস্বংহের দেওয়ান জগৎসিংহ বারাণসী 
ধামে তাহারই নামে প্রসিদ্ধ জগত্গঞ্জ মহল্লা নির্মাণ 
করিবার জন্য সারনাথের একটি বৌন্ধ স্তপ খনন করিয়া 
ইঞ্টক ও প্রস্তর সংগ্রহ করিয়াছিলেন । লোকে সারনাথের 
ভগ্রাবশেষকে আর তীথভূমি বলিয়া মনে করিত না। 
শরন্ধাশূন্য না হইলে এক জন হিন্দু রাজ-মন্ত্রী এইরূপে ধর্ম 
মন্দিরের চিহু লুণ্ত করিবার প্রয়াস পাইতেন ন1। পরে 
যে ্রীষ্টান ইংরাজ আসিয়া এই সকল ভগ্নাবশেষ হইতে 
কারুকার্য্যথচিত প্রস্তর ও দেবমুর্তি ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া 
বরুপার সেতু নির্শাণ করিবার জন্য মালমসলারূপে 


কিন্তু. 


তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার আর কোনই কারণ নাই। 
এরূপ বর্ধরতার উদাহরণ ইতিহাসে অনেক আছে; 
ভারতবর্ষেও থকিবে, বিচিত্র কি? 

জগৎসিংহের খণন-কার্যো প্রথমতঃ কর্তৃপক্ষের এই 
স্থানে এঁতিহাসিক অনুসন্ধান করিবার স্পৃহা হয়। 
তৎকালীন বেনারসের এজ্ধেপ্ট া০077811)0)1)011087) 
সাহেব এই স্থানে প্রতিহাসিক অন্ুদন্ধানের জন্য কিঞ্চিৎ 
আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি শীঘ্রই বদলী 
হইয়া যাওয়ার আর কিছু কর! হয় নাই। যাহ! হউক, 
সারনাথে যে বৌদ্ধকাহি প্রোথিত আছে, তাহাতে সভ্য 
জগতের বিশেষ ভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য 
আমরা এক জন ইংরেজ রমণীকে ধন্যবাদ দিতে বাধ্য। 
এই রমণী ১11২১ 101011175 11০1)611২3 ইনি ১৮৩৭ সালে এই 
সান পরিদর্শন করিয়া ইহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। 

১৮৩৫ শ্রী; অবে (801761] (111101)1171)10:811। গবর্ণমেণ্ট 
কর্তৃক প্রেরিত হইয়া এই স্থানে কিছু খনন-কার্ধ্য করেন 
ও কিছু এতিহা (সক তথ্য সংগ্রহ করেন। পরে যথাক্রমে 
3171001131101667 (বারন (8106617,৭0711616 নিম্মাণ 
ভার প্রাপ্ত প্রি যার ) 13. 110700717 (বেন।রসের জঙ্জ ) 
1)1105117011 0911দ755 (011৮৮ অধ্যাপক ) মাঝে 
মাঝে খনন করিয়া খনিত প্রদেশ হইতে লব্ধ প্রস্তরাদির 
বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। প্রাপ্ত মূর্তি ইত্যাদি কতক 


কলিকাতা মিউজিয়মে, কতক 1,108 ঠ[1404)) এ, 
কতক ()014)4 (1৫ যেন তেন প্রকারেণ রক্ষিত 


হয়। এপর্যন্ত কোন বিধিবদ্ধ নিয়ম।নুসারে সারনাথের 
তথ্যান্ুসন্ধান হইয়াছিল বলিয়। বোধ হয় না। উপরি 
উক্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে মেজর কিটোর নাম বিশেষ ভাবে 
উল্লেখ যোগা । তিনি অকালে কালগ্রাসে পতিত হন্‌, এবং 
তিন যে সকল তথ্যান্ুঘন্ধান করিয়া গিয়াছিপেন, তাহার 
কাগজ পত্র কিছুই প্রকাশিত হয় নাই । 01717 1010190 
(1001)11161)01) সাহেবকে বহুবিধ সাহায্য কারিয়া- 
ছিলেন। 


৫ 
রাঃ 


রি 
7171, ২ 


পপ বড়: 





পুরাতন মিউজিয়ম | 





নৃতন মিউজ্তিয়ম । 


1 
স্‌ ৭ 
ঝো 
(1 
আপি, 


১৩১৯ আধাঢ়। 





সারনাথ। 





ধামেকস্তপ। চেখগুি। 


ওয় সংখ্যা 


৫ ১.০ 


৯৮ 


2৬. ৯৮ নি টা পসপস্মিসিপসসিসকিস পিস ইসস ব্যস 
ককের হস ্্ পট সমস এসসি সপ ৬ সস এক সস সস আস সস অপ পপি ও 


আমাদেকষ ভূতপূরব হড়গাট লর্ড কার্জন ভারতবর্ষের 
ধতিহাঁনিক কীর্তি সবূহের সংরক্ষণ ও সংস্কার কলে ব্রতী 
হইয়া সারনাথের রীতিমত খনন-কার্যের বাবস্থা করেন। 
১৯০ হইতে এই কার্য রীতিমত [0199101 (০1917] 


0 17078601027 আপন তথাবধানে চলিয়াছে। ল্” 


করনের অন্গুমত্যহ্ছসারে একটি ছোট মিউজিয়ম তৈয়ারী 
হইয়াছিল। তাহাতে ইতস্ততঃ রক্ষিত সমস্ত কীর্তিচিহু- 
গুলি একত্রিত কর! হইয়াছিল । এক্ষণে প্রায় লক্ষ মৃদ্রা 
বায়ে, খনিত স্থানের 'সন্্রিকটেই, একটি বৃহৎ মিউ্জিয়ম 
নির্শিত হইয়াছে । অন্যান্য স্থানে রক্ষিত সারনাথের 
প্রস্তর মৃত্তি ইত্যাদি এখন এইখানে 
শ্রযোগ্য কর্মচারীর সাহাযে। বিধিমত রক্ষিত হইবার 
বন্দোবস্ত হইয়াছে । এখনও মিউজ্জিয়মে এই কার্য্য 
চলিতেছে । আশা করা! যায় এতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানের 
জন্ত শীপ্রই এই মিউজিয়ম একটি কেন্্রস্থল হইয়া 
উঠিবে । 

সারনাথের প্রধান টব বস্ত বিখ্যাত ধামেক স্ত,প। 
3. ঘ. জু. 7, হইয়া কাণী গমন কালীন সারনাথ 
ষ্টেশনের নিকটবর্তী হইলে, দূর হইতে মনে হয় যেন 
মুণ্ডিতমস্তক একটি বিশাল জীব দণ্ডায়মান রহিয়াছে। 
এই স্ত্পের উপরি ভাগ ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হইব] ইষ্টকগুলি 
বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ইহার নিয়তলের চারি দিকের 
পরিধি ২৯২ ফিট, উচ্চতা ১১* ফিট, ব্যাস পরিম।ণ ৯৩ 
ফুট। ৪৩ ফুট উচ্চ পর্য্যন্ত চুনার প্রস্তর দ্বারা গ্রথিত। 
প্রস্তরগুলি আবার লৌহ কড়া দ্বারা পরস্পর সংবন্ধ। 
উপরি ভাগ ইষ্টক নির্মিত, সম্ভবতঃ কোনরূপ পলস্তর 
করা ছিল। সম্ভবতঃ শিখর-দেশ প্রস্তরের ছত্রের দ্বার! 
শোভিত ছিল। ভূমি হইতে ২৪ ফিট উচ্চে স্ত,পের! 
চারিদিকে ৫২ ফিট চওড়া কারুকার্য্যময় ৮টি ফলক 
বর্তমান রহিয়াছে । দক্ষিণদিকের কতক প্রস্তর-গ্রন্থি 
আর নাই | এখনও প্রন্তরে খোদিত চিত্রগুলি অবধান 
করিয়া দেখিলে, পুরাকালের সৌন্দর্যা-জ্ঞানের অনেক 


উপর দিকের প্রথম অংশে নানারপ জ্যামিতিক চিত্রান্তণ 
আছে, মধ্যস্থলে মৃগালদযৃহ' তন্নিয়ে মানা প্রকার ফুলের 
ছবি। দক্ষিণ দিকের ছবির মধ্যে একটি চক্রবাক মিথুন 
খু'জিয়! দেখিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে । উত্তর পশ্চিষ 
কোণে সছিদ্র দুইটি ধাপের বন্দোবস্ত দেখিয়! যোধ হয় 
ষে, পতাক। দিয়াও এই শ্ত,পের শোতা বর্ধন ক্র! হইত। 
প্রত্যেক ফলকের অথে!দেশে একটি কুরুজী বর্তমান : 
আছে। কাণিংহাম্‌ সাহেব ৮টি ফগক, এবং ৮টি কুবুজীই 
দেখিয়াছিলেন। এখন দক্ষিণ দিকের খানিক) প্রস্তর 
গ্রন্থি বর্তমান ন! থাকায় পাঁচটি মাত্র কুনুঙগী দেখ যায়। 
সম্ভবতঃ এই কুলুঙ্গীগুলিতে বোদ্ধমূত্তি রক্ষিত হইত। 
উত্তর ও দক্ষিণ পশ্চিমাংশের প্রস্তর গ্র্থিগুলি সরকার 
বাছাছুর কর্তৃক মেরামত হইয়াছে । জগৎসিংহ এই ধামেক- 
স্ত.পের নিয়াংশেও কিছু স্থান ভগ্ন করিয়াছিলেন । ণৃঁ 

কানিংহাম সাহেব এই ধামেক স্তপের অত্যন্তয়ে 
কোনরূপ ভন্াধার প্রোথিত আছে কি না দেখিবার জন্য 
উপত্তি ভাগ হইতে ইহ! খনন করান। উপর হইতে. 
১*২ফুট খনন করিয়া, তিনি একটি খোদ্দিত-লিপি বিশিষ্ট 
প্রস্তরফলক ছাড়া আর কিছু পান নাই। এ খ্রধায 
ফলকে “যে ধর্ণাহেতু প্রভবা” ইত্যাদি বৌদ্ধদিগের প্রসিদ্ধ. 
ল্লোকটি খোদিত ছিল। ইহা হইতে এ্রতিহানিক কোন: 
তথ্য জানা যায় নাই। টি: 

এই ধামেক স্ভপের নির্মাণকাল সম্বন্ধে 
প্রত্বতত্ববিদ্গণের সাধারণ মত এই যে, ইহ ধ্রীতীয়- 
ষষ্ঠ শতাব্দীতে, গুপ্ত রাজাদিগের প্রাধান্য সময়ে গঠিত 
হইয়াছিল । হান্টার সাহেব ধামেক সম্বন্ধে বলেন যে, 
এই স্ত,পটি অশোক কর্তৃক নিশ্মিত হয়। ইহ] সম্ভবতঃ 
ভূল। তিনি আরও বলেন যে, বুদ্ধদেব যে স্থানে বসিয়! 
তাহার ধর্ম প্রথম শিক্ষা! দেন, ইহারই স্বতিচিষ্থ এই 
ধামেক স্ত,প। ইহা; ও.কোন বিশেষ প্রমাণ নাই। 

টান ৭ম শতাবীতে বিখ্যাত চীন পরিব্রাজক. 
হিয়ংপিয়াং ভারত ভ্রষণে আসিয়া সারনাথ দর্শন করিয়া" 


প্রমাণ পাওয়া যাইবে । - এই ফলক তিন ভাগে বিতক্ক.। স্িলেন। তীহানন প্রদ্ড। অন্যান্য স্বাদের বিবরণ মধ্যে 


'আবাচ্‌ ১৩১৯ 
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হরর বর্ষ, 


সারনাধেরও বিশেষ বিবরণ আছে। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন, নামটির আদি অনুপন্ধান করিতে পিয়া বনিয়াছেন যে, 


সমগ্র কাশীতে ৩০টি বিহার ও ৩০০০ শ্রমণ দেখিয়া- 
 ছিলেন। মৃগদাবের বিহারগুলি প্রাচীর বেছিত ছিল। 
তল্মধ্যে ১৫০০ শ্রমণ বাস করিত। তিনি বলেন, এই 
মুগদাবের বিহার সমূহের যধ্যে শত শত স্মতিস্তস্ত ও স্ত,প, 
বর্তমান ছিল। তত্মধ্যে তিনি কয়েফটির বিশেষ 
বিবরণ দিয়াছেন। তিনি ২টি বৃহৎ অশোক স্তপের 
উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথম অশোক স্ত,পটি ১০* ফুট উচ্চ। 
ইহার সম্মুথেই সবুজ রংএর প্রস্তর নির্মিত কাচের মত 
স্বচ্ছগাত্র একটি স্তস্তও বর্তমান ছিল। হিয়ংপিয়াংএরং 
বর্ণনা হইতে ঠিক বুঝা! যায় না যে, মৃগদাতবেই এই স্ত,প 
ও স্তম্ভ অবস্থিত ছিল; বরং মনে হয় কাশীর অন্ত কোনও 
স্থানে এগুলি বর্তমান-ছিল । ধাষেক স্ত,পটিই যে হিয়ংপিয়া 
কথিত স্তুপ তাহা প্রমাণ হয় না। ধামেকের নিকট 
কোন স্থানে এখনও উপরি লিখিত বর্ণনান্ুযায়ী কোন 
স্তম্ভ আবিষ্কৃত হয় নাই। 
.. হিম্ংসিয়াং আর একটি গপ ওস্তস্তের কথ] বলিয়া- 
ছেন। তিনি এই স্ত,পটিকে জীর্ণ অবস্থায় দেখিয়াছিলেন। 
তখন ভঙ্ধ।বস্থাতেও ইহ। ১** ফিট উচ্চ ছিল (অভগ্রা- 
বস্ায় ৩** ফিট উচ্চ হইতে পারে এইরূপ তিনি অনুমান 
করিয়াছেন )। ইহারও নিকটে ৭* ফিট উচ্চ প্রস্তর স্তন্ত 
বর্তমান ছিল। ধামেকের অতি সন্পিকটে কোন ত্তস্ত 
নাই পূর্বেই বলিয়ছি। ধামেক স্তপ হইতে অ.নক 
পশ্চিমে প্রায় ৬*০।৭** ফিট অন্তরে একটি অশোকত্তস্ত 
বাহির হুইয়াছে। ইহার বিষ পরে লিখিতেছি। 
হিয়ংসিয়াং এতগুলি স্তপের কথ বলিয়াছেন যে, বর্তমান 
ভগ্নাবশেষের মধ্যে তাহার স্থান নির্ণয় কর। সুকঠিন। 
ধামেক স্ত,প কোন্‌ বিষয়ের স্থতিচিহ্ব তাহ! জানিবার 
উপায় নাই। যে প্রস্তর ফলকের কথা উপরে উল্লেথ 
করিয়াছ তাহা হইতে কিছুই জানা যায় ন|। 

'ধামেক? নামটর অর্থ কি? অবনত অজলোকে 
এই নামটি প্রদান করিয়াছে। এই শু,পের বিষয় অনেক 
-জ্জাজগুবি গল্পও প্রচলিত আছে। কানিংহাম সাহেব 


“ধর্্মোপদেশক” এই শব্ধ, অপত্রক্ট হইয়া 'ধমেক' এই 
সহজ কথায় পরিণত হইয়াছে । (ধর্্মোপদেশক--ধন্ম- 
দেশক--ধমদেক--ধষেক-। ) ? 

অশোক ত্তত্তটি সারনাথ ভগ্রাবশেষের সমস্ত ভ্রষ্টবোর 
মধ্যে প্রধান দর্শনীয় বস্তু । কারণ কালের গতিও ইহার মস্থণ 
স্বচ্ছ গাত্র কোনরূপে মলিন করিতে পারে নাই। ছুঃখের 
বিষয় এই সুন্দর স্তম্তটি ভগ্রহইরা কয়েক খণ্ডে পরিণত 
হইয়াছে । এক অংশ এখনও যথাস্থানে মৃত্তিকাতে প্রোথিত 
রহিয়াছে! ভগ্ন খগগুলি পার্খেই স্থাপিত রহিয়াছে। 
কিন্ত ভ্ৃস্তের শিরে যে অংশে চারিটী সিংহ 
ছিল, তাহা এখন; নূতন বৃহৎ মিউজিয়মে প্রস্তর 
বেদিকার উপর স্থঘ্পিত হইয়াছে । ইহা দেখিবার 
সামগ্রী । শেতাভ প্রস্তর ঘারা নিন্সিত চারিটি নিংহ 
একটি বেদিকার উপর চারি দিকে মুখ রাখিয়া বসিয়! 
আছে। বেদ্দিকার চর গাত্রে বৃষ, অশ্ব, সিংহ ও গজ মৃত্তি 
খোদিত রহিয়াছে, ও এক একটি প্রস্ফুটিত পুষ্প প্রত্যেক 
মৃর্তিকে পৃথক করিয্লা উহাদের সম্যক শোভ1 বর্ধন 
করিতেছে। হিয়ংসিয়াং বলেন, এই স্তন্তেন্ন নিকটেই অজ্ঞাত 
কুগ্ডিন্যাদি পঞ্চ শিষ/ তপন্তায় বসিয়ছিলেন। এই স্তন্তের 
কাল নির্ণয় অতি সহজেই সম্পন্ন হইয়াছে; কারণ ইহার 
উপর অশোকের খোদিত লিপি রহিয়াছে? সুতরাং ইহার 
নির্মাণ সময় খ্রষ্ট পুর্ব তৃতীয় শতাবী হইবে। 

অশোক খ্রীঃ পৃঃ ২:৩ হইতে ২৩২ সন পর্য্স্ত রাজত্ব 
করেন। খ্রীঃ পৃঃ ২৪০ হইতে ২৩২ সনের মধ্যে কোন 
সময়ে বৌদ্ধ ধন্মণ দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিবার মানসে তিনি 
পাটলিপুর নগরে বৌদ্ধ সম্খ্রদায়ের একটি বৃহতী সভা 
আহ্বান করেন। ইহাতে বৌদ্ধ. ধঙ্মের স্থারিত্ব কলে 
অনেক নিয়মাদি স্থিরীকুত হয়। 'ধন্ম-সংঘের একত 
যাহাতে রক্ষিত হয় তঙ্ডঞন্ত রাজা অশোক,স্বয়ং একটি 
ঘোষণ! প্রচার করেন। সারনাথের অশোক: সস্তে 
এইরূপ একটি খোষণাই লিপিবদ্ধ রহিয়াছে । লিপিটির 
তাবার্থ এই যে “যদি কোন শ্রমণ খ৷ শ্রমণী- ধর্সংঘের 


ওয় সংখ্যা 
“যধ্যে রা বা কোনরূপ দলাদলি উপস্থিত করে তবে 
তাহাকে শ্বেত বস্ত্র পরিধান করাইয়। (অর্থাৎ তাহার 
সন্ন্যাস বস্ব কাড়িয়া লইয়া) আশ্রমবহির্ভত করিয়া 
দেওয়া হইবে । রাজার এই আজ্। তাহার রাজ্যস্থ সমস্ত 
কম্মচারিবর্সের নিকট প্রেরিত হইল, রাজ্যন্থ সকল 
স্থানে এই আজ্ঞা ঘোবিত বার বন্দোবস্ত তাহার! 
করিবেন। * 

এই অশোকন্তত্ত যে স্থানে বিদ্বমান, তাহার নিকটেই 
বৌদ্ধ বিহারটির  তগ্াবশেষ বাহির হইয়াছে। খনন 
কার্ধ্য সম্পূর্ণ হইলে পর এই বিহারের আয়তন সম্বন্ধে 
সম্যক জ্ঞান লাত হইবে । এখনও খনন ক্রিয়া চলিতেছে ও 
প্রত্যেক বৎসরই নূতন কিছু বাহির হইতেছে। 

হিয়ংসিয়াং লিখিয়াছেন যে, সারনাথে প্রাচীর বেষ্টনের 
ভিতরে আট ভাগে বিভক্ত বিহার বর্তমান ছিল, এবং 
তথায় ২০* ফিট উচ্চ একটি প্রস্তর নির্শিত মন্দির ছিল। 
উপরে ১** টি কুনুঙ্গী বর্তমান ছিল। এই মন্দিরের 
ভগ্নাবশেষ বাহির হইয়াছে । কল্পনা করুন যে মধ্য স্থলে 
প্রকাণ্ড এক চত্বরভূমি, চতুঃপার্ে শ্রমণদিগের বাসো- 
পযোগী ছোট ছোট কামরা । উত্তর দিকে উচ্চ মন্দের 
দণ্ডায়মান। চত্বরের এক প্রান্তে একটি কূপ এখনও 
দেখিতে পাওয়! যাইবে । 

ধামেকের পশ্চিমে অতি সন্নিকটেই কতক গুলি গৃহা- 
বশেষ বাহির হইয়াছে । মনে হয় যেন পূর্বোক্ত মন্দির 
হইতে ধমেক পর্য্যন্ত গৃহশ্রেসী বিস্তৃত ছিল। এই স্থানটিতে 
যে ব্বহৎ একটি বিহার ছিল, খনিত গৃহাদির তগ্নাবশেষ 
দেখিয়া তাহার সম্যক উপলদ্ধি হয়। ভবিষ্যতে খনন- 
কার্ধা আরও অগ্রসর হইলে স্থানটির পূর্ণ চিত্র উদ্ধার করা 
যাইতে পারে এরূপ আশ। করা যায়। | 

উপরি লিখিত ভগ্মবশেষের আরও একটু উত্তরে শুষ্ক 
হদের পার্থে 1181০: 10০৭ একটি স্ত.পের স্থান নির্দেশ 
করিয়। গিয়াছেন। কিন্তু উপরেই বলিয়াছি 
তি ও এলাহাবাদস্থ অশোক ভৃন্তেও এই 
ঘোষণ! লিপি মুক্রিত গহিয়াছে।. | 
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সপ সস, টি পতিত সমস রা জি 





71৮০০ র অকাল মৃত্যুতে তাহার আবিষ্কৃত রি 
আমর] প|ই নাই। . 

হিয়ংসিয়াং এই হুদগুলির পার্থে অনেক স্তপ ও স্থতি- 
চিছ্বের উল্লেখ করিয়! গিয়াছেন। ভবিষ্যতে এই সকলের 
কোন নিদর্শন আবিষ্কৃত হইতে পারে, আশা কর! যায়। 
অশোক শ্তস্তের দক্ষিণে পামেক হইতে €২৬ ফিট পশ্চিমে, 
আধুনিক ফোয়ারার নীচে নির্দিত চৌবাচ্চার মত একটি 
বৃহৎ ব্বততাকার গর্ত দেখা যায়। ইহার উপর যে একটি 
সুপ বর্তমান ছিল তাহার চিত মাও নাই। এই, পটিই 
অগৎসিংহ কর্তৃক ভগ্ন হইয়াছিল। 

কানিংহাম সাহেব এই স্ত,পের ভগ্নাবশেষের তিতরও 
অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। তিনি ইহার মধ্য হ'তে 
একটি প্রস্তর পেটিক1 ভিন্ন আত্ম কিছুই পান নাই। এই 
পেটিকার ভিতর মার্বেল প্রস্তর নির্মিত দ্বিতীয় আর 
একটি পেটিকা ছিল। তন্মধ্যে ৪০1৪৫টি মুক্তা, ১৭টি চুনী, 
৮টি রৌপ্যের ও ৯টি হ্বর্ণের কুগুল ও তিন খণ্ড বাহু 
প্রদেশের অস্থি পাওয়া গিয়াছল। জগৎ্সিংহ ঘারা 
খনিত হইবার সময় একটি বুদ্ধ মূর্তিও অন্যান্য প্রস্তর 
সহ জগৎগঞ্জে নীত হইয়া ছল। 

মেজর 1169০ পরে বহু আয়াসে ইহার উদ্ধার সাধন 
করিফাছিলেন। যূর্তিটিতে একটি খোদিত লিপি ছিল, 
ও এই খোদিত লিপি হইতে একটি এঁতিহাসিক সময় 
নিরূপণের সহায়ত! হইযফ়াছে। 

লিপিটির মর্ার্থ এই যে, “গৌড়ের রাজা মহীপাল 
তগবান্‌ বুদ্ধদেবের চরণ কমল পুঁজ] করিয়া! বারাণসীতে 
শত শত ধর্শমন্দির স্থাপিত করিয়াছেন। এ্স্থরপাল 
এবং তাহার অনুজ শ্রাবসন্তপাল ধর্থের পুনঃ স্থাপন 
করিয়। এই স্ত,প প্রতিষ্ঠা করিলেন” তারিখ দেওয়! 
আছে ১০৮৩ সংবৎ। অতএব ১০২৬ খ্রীষ্টাব্দে ষহীপাল 
রাঙ্গত্ব করিয়াছিলেন এবং বারাণসী পর্যান্ত তাহার ক্ষমতা 
বিস্তৃত হইয়াছিল। 

কাণিংহাম সাহেব এই স্থানের ভিতিভূমি 
পরীক্ষা] করিয়া জ্রকাশ করিয়া শিয়্াছেন 


নব 


স্টিম স্টপ পি লা 





যে স্থিরপাল ও. বসস্তপাল নূতন কোন স্ত,প স্কাপন 
করেন নাই, বরং পৃরাতন জীর্ণ স্ত,পের সংস্কার সাধন 
করিয়। নিজের ধ্ম্প্রাণতার প:রচয় দিয়াছিলেন। 

, ধমেক স্তপের দক্ষিণ দিকে প্রায় অর্থ মাইল ব্যব- 
ধানে “চৌখণ্ডী” বর্তমান। এই চৌখণ্ী একটি অষ্ট 
কোণাক্কতি স্বতিগৃহ ৷ ' ইহা আকবর কর্তৃক ১৫৮৮ শ্ীঃ 
নির্শিত হইয়াছিল। গৃহগাত্র খোদত আরবী পিপি হইতে 
ইহা জানা গিয়াছে । হুমায়ুন কোন সময়ে এখানে 
আরমিয়। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়াহিলেন। পিতৃতক্ত পুত্র 
আকবর তাহারই স্থতিচিনুন্বূপ এই ম্থতি-গুহ 
নিশ্শাণ করাইয়। গিয়াছেন। অক্টকোণ সমন্বিত হইয়াও 
ইহা! অজ লেক কর্তৃক চৌবণ্তী অর্থাৎ চতুষ্কোণ গৃহ নাষে 
অভিহিত হইয়াছে । 

এই স্বতিগৃহটিই চৌখগ্ডর প্রধান আকর্ষণ নহে। 
আমাদের নিকট ইহার বিশেষত্ব এই যে এই স্থতিগৃহ 
একটি বৃহৎ বৌদ্ধ স্তপের ভগ্নাবশেষের উপর নির্মিত। 
রাশীক্কত জীণ' ইঞ্টকের একটি ক্ষুপ্র পাহাড় কল্পনা! করুন। 
উচ্চতা ৭৪ ফুট; তছুপরি দাকবর নির্িত গৃহটি উচ্চতা 
আরও ২৬ ফুট ৮ ইঞ্চি বাড়াইয়া দিয়াছে। কানিংহাম 
সাহেব এই ভঙ্গাবশেষের ভিতরও অন্থসন্ধান করিয়া- 
ছিলেন, কিন্ত কিছুই পান নাই। 

এই স্ত,পটি ধামেক হুইতেও বহু পুরাতন বলিয়া বোধ 
হয়। একবার সারনাথতীথ'কাসী জনৈক সিংহলা শ্রমণকে 
“জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাষ তিনিও এই কথা বলিয়াছেন। 
সম্ভবতঃ হিয়ংসিয়াং অশোক নির্ণিত ৩০০ ফুট উচ্চ 
যে বৃহৎ স্ত,পের কথ] উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাই এই । 
31)6171708 সাহেবেরও এই যত। 

এই চৌধুরী স্ত,পের আর একটি নামান্তর তত্প্রদেশে 
প্রচলিত আছে। স্থানীয় লোকের] ইহাকে “লো ক৷ 
কুদান” বলে। লোরি নামে একজন আহীর ছিল। এই 
আহীর পুঙ্গব চৌখগিতে বাস করিতেন ও আকাশপথে 
, ধামেক পধ্যন্ত বিচরণ করিতেন,ইত্যাদি। “কুদ্দান' শবে 
্থ জন্ক । 
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সারনাথ। 


প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়। পড়িতেছে। এখন সার নাথের 
ধ্বংস সম্বন্ধে কিছু বলিয়! এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব । 

খ্রীষ্ট পুর্ব পঞ্চম শতাব্দী হইতে গ্রীষ্টীয় ঘাদশ শতাবী 
পর্য্যন্ত সারনাথে বৌদ্ধদিগের প্রাধান্ত অক্ষু ছিল । উপরে 
বল] হইয়াছে, একাদশ শতাব্দীতে মহীপালের সময়ে সার- 
নাথের কোন স্তপ সংস্কত হইয়াছিল। তখনও ইহা বৌদ্ধ- 
দিগের কেন্দ্রস্থল ছিল। হিয়ংসিগাংর বণন। পাঠে বুঝিতে 
পার] যায় যে, তখন এই স্থান অতিশর সমৃদ্ধ ছিপ । ফা! 
হিয়ান সারনাথ দর্শন করিয়া! যে, বণণন। (লপিবদ্ধ করিয়া 
গিয়াছেন, তাহাতেও এই তীথস্থানের বিশেষ মহিমা 
অবগত হওয়। যায়। কিন্ত খ্রীষ্টান খাদণ শতাব্দীর পর 
এই বহুঞ্জনসন্থুল হু মঠমন্দিরসন্ঘলিত পুণ্যভূমির আর 
নার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। একবারে যেন 
পৃথিবী হইতে ইহ+.বিলুণ্ত হইয়। গিয়্াছিল। এই পুণ্য- 
ভূমির অকাললেপিসাধন সম্ভবতঃ অত্যন্ত বর্বরতার 
সহিত সাধিত হইক্লাছিল। শগ্রাবশেষের মধ্যে যে সব বস্ত 
পাওয়। গিয়াছে তৃহ। দেখিয়! বোধ হয় অহম্করস্ফীত 
বিধর্মী প্রবল বেপ্নে অতর্কিত ভাবে ইহার ভপর পতিত 
হইয়া অগ্নি ও তগ্জরবরি সহযোগে ইহার বিনাশ সাধন 
করিয়াছিল। 

কানিংহাম সাহেব বলেন, শত শত প্রস্তর মূর্তি, পলা- 
য়নপর শ্রমণদিগ্রের দ্বারা এক স্থানে প্রোথিত দেখা যায়। 
স্থানে স্থানে রাশি রাশি ভগ্মাবশেষ ইতত্ততঃ বিক্ষিণ্ 
রহিয়াছে । )1)০11011600 বলেন, কি শ্রমণ, কি মন্দির, 
কি দেবদেবীর মুণ্তি সব চুণিত,বিধবস্ত ও দগ্ধ হইয়াছিল। 
স্কামে স্থানে দঞ্জ অস্থি, লৌহ, কাষ্ঠ ও প্রস্তর পাওয়া 
গিয়াছে । আবিষ্কৃত বিহারের কোন কোন কক্ষগুলিতে দ্ 
রুটি ও ডাঁঞ, দ্রবীভূত ধাতুপাত্র,্রা ত্যহিক জীবনে।পযোগী 
মৃৎপান্র ও অন্ঠান্ত বস্ত এক সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়। 
গিয়াছে । মনে হয় যেশ মঠবাসা কেবগগ অন্নপাক আরগ 
করিয়াছে, এমত সঘর়ে শক্র আগমনে প্রাণতয়ে পলা- 
ইতে হইয়/ছিল। সম্ভবতঃ পলায়মও সহজসাধ্য হয়-ন|। 
কারণ আবিষ্কৃত দগ্চ অন্থিথগুসকল পলায়নের বিফল চেষ্টা 


ওয় সংখ্যা 
গ্রমাণ দিতেছে । অঙ্জিসংযোগের অনেক প্রমাণ পাওয়। 
গিয়াছে । ইষ্টকের মধ্যবর্তী সিমেন্ট দ্ধ হইয়া ইঞ্টকের 
সঙ্গান কঠিনত্ব প্রাপ্ত হটয়াছিল। এইরূপ সলৌহ কড়ি বর- 
গার অংশও আবিষ্কৃত হইয়াছে । ইঞ্কঃগ্রস্তর,কাষ্ট লৌহ- 
শলাকা', পাত্রাি বহুবিধ বস্ত সম্বলিত রাশীকৃত মৃতিকা'র 
আবর্জনা ঘরের মেজে হইতে ৬ ফিট পর্য্যন্ত ভ,পাকারে 
পড়িয়া ছিল। যো কথা, এই সকল দেখিলে 
ইছাই প্রমাণিত হয় যে ধর্দঘেহী বৈরী ভিন্ন এরূপ 
নিষ্ঠুর তাবে পর্শ মন্দির নষ্টকরা আর কাহার কার্ধ্য 
বলিয়! পরিগণিত হইতে পারে না। উপরিলিখিত দগ্ধ 
জিনিষের কিছু ২ যিউজিয়মে রক্ষিত হইয়াছে । এখন 
ধসকল কক্ষ অবস্থ পরিস্কত হইরাছে। ধাহার! প্রথমে 
& সকল যথাযথ অবস্থায় দেখিয়াছিলেন তাহাদেরই 
উক্তি উপরে লিখিত হইল। 

কোন সময়ে এই বর্ধরতাজ্ঞাপক ধ্বংসকার্য্য 
সংসাধিত হইয়াছিঙগ, তাহা এখনও সঠিক অবধারিত 
হ্য়ু নাই | তবে ১৯০৯ সনের 3008176৭ 0775০০ এ 
যে মত প্রকাশিত হইয়াছে তাহা আপাততঃ প্রামাণ্য 
বলিয়। ধর! যাইতে পারে । গেজেটেব সম্পাদকের মতে, 
ঘবাদশ শতাবীতে এই বৌদ্ধ বিহার অতিশয় সমৃদ্ধি 
লাভ করিয়াছিল । সম্ভবতঃ ১১৯৪ খ্রীঃ অন্দে সহাবুদ্দীন 
কারি প্রেরিত ফুতুবুদদিন ও তাহার সেনাপতিদিগের 
বিজয় অভিযানের ফলে সারনাথ এইরূপে বিনষ্ট 
হইয়াছিল । 

এই অনুমান এতিহাসিক প্রমাণ ছ্বারা পরিপু 
হইতে পারে মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজি ১১৯৩ খ্রীঃ 
অন্যে বিহার নামক স্থানে অবস্থিত পাল রাজারিগের 
একটি ছুর্গ ধ্বংস করেন । এ স্থানে বৌদ্ধ মন্দিরাদি চূর্ণিতি 
হয, ও সমস্ত বৌদ্ধ তিক্ষু নির্দয় রূপে হতহয়। ধ্বংস 
ব্যাপার এরূপ ভীষণ ভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল যে, সেনা- 
পতি মশ্দিরগুলিতে প্রবেশ করির! রাশি রাশি গ্রন্থ 
দেখিয়া) সে সফল গ্রন্থ কিসের তাহ! জামিবার জন্ 
একটি লোকও খজিয়। পাইলেন না। এই ধ্বংসনিপুণ 


এ 
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ভাটিয়াল গান। 
সেনাপতি বৌদ্ধদিগের নিপাতসাধনের জন এতই 
বন্ধপরিকর ছিলেন যে বৌদ্ধতৃূমি মগধের অক্যান্ত 
স্থানেও তিনি এইরূপ করিকা বেছার হইতে বৌদ্ধ ধর্ণ 
লোপ করিয়াছিলেন। যে দুই একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু 


প্রাণ লইয়। পলাইতে পারিল তাহার নেপাল ব1 দক্ষিণ 


তারতে গিয়! আশ্রয় লইয়াছিল। এই কুতুবুষ্দীন বাছিমীই 
পর বৎসরে বঙ্গ জয় করে। 
বঙ্গ বিজয়ের বৎসরেই অর্থাৎ ১১৯৪ অবে কুতুবুঙ্গীদের 
সৈন্তদল কাণ্যকুজাধিপতি জয়চন্জর রায়ের সঙ্গে যুন্ধ 
করিয়। তাহাকে পরাভূত করে। তৎকালে বারাশপী 
এই জয়চন্দ্রের অধীন ছিল-__-তথায় তাহার দুর্দও ছিল। 
ইহাও শক্রর হস্তগত হইয়াছিল ৷ 1167905/3 119101 
বলেন বারাণসী জগ করিতে স্বয়ং লাহাবুদ্দীন ঘোরীও 
উপস্থিত ছিলেন ও তাহার আদেশে তথাকার মন্দিরাদি র 
ধ্ংসও এই সবয়েই সংসাধিত হইয়াছিল। 
প্রআশুতোধ চট্টোপাধ্যায় 


ভাটিয়াল গান। * 


ভ্ডাটিয়াল গানগুলি পূর্ববঙ্গের নিজস্ব জিনিস। গ্রাম 
কবিরা এই ভাটিয়াল সুর অবলম্বন করিয়া তাহাদের 
প্রাণের সরল ক্ষবিত্ব মাখা! ভাবগুলি অতি মর্শস্পর্শিনী 
ভাবায় প্রকাশ করিয়াছেন। পূর্ববঙ্গের পথে প্রান্তরে, 
পল্লীতে পল্লীতে, খাল বিলে, নদী নালায় কৃষক ও লাবি- 
কের কে কণ্ঠে এই গানগুলি “বচিত্র ভাবে ঘিবানিশি 
গীত হইয়। থাকে । সন্ধ্যার আগমনে প্রকৃতি দেবী স্বখন 
তিষিরাবগঠনে মুখকমল আবরিত করেন, এবং 
নৌকার মাঝির মন্থর ভাবে দীড় ফেলিতে ফেনিতে 
ঘানব হৃদয়ের বিবিধ নুখছুংখ মাথা এই গ্রাসগুলি 
সুমিষ্ট ভাটিয়াল সুরে গাহিয়। গাহিয়া। চলিয়া যায়, তখন 
নদীর উভয় কুলে সুধাধার! বর্ধিত হইতে থাকে এবং 








প্রতিভ! 


শ্রোতার মন কেমন এক রকম উদাস ভাবে ডুবিয়া 
যায়। ৃঁ 

/এই বিশেষ সবের আবিষ্র্তা কে তাহা জানা যায় 
না। তবে সাধারণতঃ নৌক। যখন ভাটি চলিতে থাকে 
তখনই এই সকল গান গাওয়া হয় বলিয়া হয়ত এই 
সুরের “ভাটিয়াল রাগিণী” নাম হইয়াছে । তাটি ছাড়িয়া 
দিলে নৌক। পরিচালনে মাঝিদিগের অথণ্ড মনোযোগ 
ও বিশেষ পরিশ্রমের প্রয়োজন থাকে না। তখন 
তাহার! এই ক্লান্তিহরা রাগিণীতে মনের আনন্দে গান 
গাহিয়? থাকে । ভাটি অঞ্চলে__বরিশাল প্রভৃতি জেলায়-_ 
এই সুর আবিষ্কৃত হইয়াছিল বলিয়া এই প্রকার নাম 
করণ হইয়াছে কিন, তাহাও বিবেচ্য। 

“ত্ব্রহাগ,” “তৈরবী” ব। “বাগ্রেঞ্রী” বলিলে যেমন 
উক্ত নামধেয় ভিন্ন ভিন্ন রাগিণীর বোধ হয়, “ভাটিয়াল 
রাগিণী” বলিপেওড তদ্রুপ অন্য আএ একটি রাগিণী বুঝায়। 
তবে আধুনিক বলিয়া সঙ্গীত শাস্ত্রে ইহার নীম 
নাই। 

ন্যগেন নির্দিষ্ট রাগিণীর সকল গানগুলিই যে 
শুনিতে অবিকল এক রকম হইবে এমন কোন কথা নাই। 
সা, রি, গা, ম! প্রভৃতি ম্বরমালাযুক্ত রাগিনীর বিভিন্ন 
অংশসণুহের বিস্তাস ও এ সকল নুরের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে 
এষন সকল কৌশল প্রয়োগ করার রীতি আছে যে, নুল 
রাগিণীটি বজায় রাধিয়াও উহার আকুতিতে বহু 
বিভিন্নতা সম্পাদন কর যায়। এ যেন ঠিক কোন 
একজন লোকের শোয়া, বস দাড়ান বা অন্ত কোনও 
অবস্থার তিন্ন ভিন্ন 'ফটে/। পারিচিত ব্যক্তিরা, অঙ্গ- 
বিচ্ভাসের ব্যতিক্রম সত্বেও উবার প্রত্যেকটি ফটে। 
দেখিবামাত্রই যেমন লোকটিকে অনাগ্লাসে চিনিতে 
পারেন, সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তিগণও সেইরূপ শ্রুতমাত্রই কোন 

একটি বিশেষ রাগিণীর বিভিন্ন আকারের গানগুলিকে 
সেই রাগিনীর বলিয়া! বুঝিতে পারেন: 


সুতরাং “তাটিয়াল রাগিণীর” যাধ্তীয় গানই যে বিরাট গ্রন্থ হইতে পারে। 
এই মাত্র গানের উদ্বেখ কর হইল। 


ঠিক এক নির্দিষ্ট আকারের হয় তাহা নহে। 
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রাগিণীর স্ুরবিষ্তাসে ঘষে একটি বিশেষত্ব আছে, তাহা,” 
হইতেই অভিজ্ঞ ব্যক্তির গানটি শুনিলেই ইহার বর্ণ 
নির্ণয় করিতে পারেন। 

কিন্তু “ধেহাগ” “ভৈরবী” “বাগেশ্ী” প্রভৃতি 
রাগিণীর যেরূপ আভিজাত্যের পারিপাট)_-উহ্ার! 
যাহাতে বর্ণসঙ্কর দোষে ছুষ্টা ন! হয় সেদিকে কলাবৎ- 
দিগের যেষন কঠোর দৃহটি-_“ভাটিয়াল” সম্বন্ধে তেমন 
কিছুই নাই। ইহার কারণ কলাবৎ-কুল ইহাকে আমর 
করেন না। ইহা! হতাদরে সুদুর পল্লীর মাঠে গ্রান্তরেই 
পড়িয়া আছে। তবে আজকাল গ্রামোফোন প্রসাদাৎ 
নগরেও ইহার করুণ কাকলী শুন! যায় বটে। ভাটিয়াল 
রাশিণপীতে হয় ত অন্ত রাগিণীর সুর বেমানুম মিশিয়! 
আছে। এরণ মিশ্রণ সঙ্গীত শাত্্রানুসারে নিন্দনীয়। 
য্ধিও “বেহাগ-খাস্বাজ, “নিজ্ধুতৈরবী,” “ ইমন-কল্যাণ” 
প্রভৃতি মিশ্র ঝ্বাগিণীর ব্ছ গান বিস্ধমান তবুও ইহা 
র্টব্য যে এ সকল স্থলে রাগিনীগুলি যেন পরম্পর 
কোলাকুলি, গল্সাগলি করিয়া আছে; কোথাও উহাদের 
মধ্যে “রাসায়নিক” সংযোগ হইয়া আত্মবিলোপ ঘটে 
নাই। ূ 

যেষন “কীর্তন” বলিলে এক শ্রেণীর অনেক রকমের 
গান বুঝায়,“বাডিল সুরের গান” বলিলে আর এক শেণীর 
বহু প্রকারের গ্বান বুঝায়, সেইরূপ “ভাটিয়াল গান” 
বলিলেও অস্ঠ আর একজ্াতীয় বিবিধ আকারের গান 
বুঝা! যায়। কিন্তু “ভাটিয়ালে”্র রাগিণী-ন্যাতন্ত্যটুকু 
“কীর্ভন” ও পবাউল” স্থুর অপেক্ষা বহুগুণে স্পষ্ট। 
পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে এই রাগিণীর প্রধান গুণ, 
অতি সহজে লোকের মর্শম্পর্শ করিয়া মনের খধ্যে কেমন 
একট। উদ্দাস ভাব জাগাইয়া তোলা। এই বিশেষ 
গুণের জন্তই এই রাগিণীটি এদেশে এত 
জনপ্রিয় ৷ 

তাটিয়াল স্থুরের অসংখ্য পান আছে। সংগ্রহ করিলে 
অস্থ বিভিন্ন ভাবের ছয়টি 





সিসি ০৯০৯৯১৩০৫০৯ ০ ০৬০১৯, ০ এসসি পি, আছ ্ 
এসি ্ সি টির ক ক ক বব পাস প্লিস. 
০. ্ 





গস এএম 


প্রথম গান এই ত্রাতৃবধূটিকে বোধ হয় বড় বেশী জালাইত; তাই . 
তাহার উদ্দেশে বলা হইল যে “এখন যেন কাইজ! কয়ে 
| ৰ জলের কলসীর লগেরে।” সর্বশেষে হততাগা স্বামী 
আরে কও কইও কইও গে খপর শ্বশুরের আগে. বেচারাকে একটি অমূল্য উপদেশ দেওয়া! হইযাছে। : 
আমারে যেন্‌ তালাস করে গাঙ্জের কূলে কুলেরে । ম্বামিগৃছেখ অবস্থাও বোধ হয় শ্বচ্ছল ছিল না”_না 
আরে কইও কইও কইও গে] খপর শাশরীর আগে, হইলে “পালের বলগ বেইচ। ধেন আরেক বিষ্পা করে” 
কোলের ছাওয়াল শুইয়া রইছে মশৈরের তলে রে। এ উপদেশ কেন? তা' আশা করা বায় স্বা্মীটি উক্ত 
উপদেশানুযার্ী কার্ধ্য করিতে অন্তথ। করে নাই। 
এই অতিঙ্ষুপ্র সহজ সরল গানটিতে অপ্রথিতনাম! 
কবি একটি বিপথগাষিনী রমনীর মনের বিবিধ বিরুদ্ধ 
আরে কইও কইও কইও গো খপর সোয়ামীর আগে, ভাবের উখানপতনের সুন্দর একটি চিত্র অঙ্কন করিয়ছেন 
পাঁলের বলদ বেইচ1 যেন আরেক বিয়া করেরে। করুণ উদাস ভাটীয়াল নুরে বখন এই গানটি 
এই গানের নাগ্িকাটিকে কোন ব্রাঙ্গপকুষার গীত হয় তখন চক্ষের সন্মুথে আমর। যেন গানে বণিত 
অবৈধ তাবে লইয়া যাইতেছিলেন। প্রপর়ীর সঙ্গে আরোহী ছুইটিকে একখানি ডিসি নৌকা নদীর কুলে. 


পতিপুত্র, গৃহ স্বঙ্রন ছাড়িয়া ওরূপ ভাবে চলিয়া যাইতে কূলে দ্রুত বেগে চলিয়া বাইতে দেখি । 
নাপ্লিকাটিরও যে বিশেষ কোন আপত্তি ছিল না, এই গানের করেকটি-শব্দ লক্ষ্য করিবার উপযুক্ত । 
তাহা “বৈদেশী বন্ধুরা” পদটিতে প্রকাশ। তবে সে যথাঃ 


বামনায় লইয়া যায় বৈদেশী বন্ধুয়ার নায়। 


আরে কইও কইও কইও গে! খপর নন্দীর আগে”_ 
অখন যেমুন কাইজ1 করে জলের কল-সীর লগে রে। 


নিতান্ত পাধাদীও ছিল না। হৃদয়ের অভ্যন্তর প্রদেশে বিদেশী স্থলে বৈদেশী। 
মমতার একটি অতি ক্ষীণ ধার] ধীরে ধীরে প্রবাহিত খবর ্ খপর। 
হইতেছিল ; তাই হয় ত প্রথমটা তাহার গৃহে ফিরিয়। যেন + ধেন্‌ 
যাইবার একটু ইচ্ছাও হইয়া থাকিবে। তাই সে নদী ্ গা 
শ্বগুরের আগে খপর” পাঠাইতেছিল যে তাহাকে বেন শাশুরী শীশরী। 
"গাঞ্জের কূলে কূলে তালাস” করা হয়। গৃহে ফিরিতে ০ ৮ ছাওয়াল। 
ইচ্ছা। হওয়ার প্রধান কারণ, এ “কোলের ছাওয়াল।” চুমশারি 2 মশৈর। 
বুঝি মাতৃন্নেহে, আশু বঞ্চিত শিশুর করুণ বৃখখানি ঝগড়া ৮ কাইজ।। 
থাঁকিয়া থাকিয়া হততাগিনীর মানসপটে ফুটিয়া সঙ্গে % লগে।; 
উঠিতেছিল, তাই খন সে দেখিল গৃহে কিরিবার তাহার দ্বিতীয় 

আর কোন সম্ভাবনা নাই, তখন সে “শাশরীকে” সেই গান 

অসহায় শিশুটির তত্বাবধান করিতে সংবাদ পাঠাইবাগ জান তরে মৈষে মারবে! ! 

চেষ্টা! করিল। ইহার পরবর্তী পদটি গুনিলে পল্লীগৃহের মৈযাণ মৈবাণ বলি রে আমি-- 

একটি সর্ধজনবিদিত অপ্রীতিকর চিজ মনে পুড়ে। সেটি মৈধাণ কাচ। সোনা; 

মনদতাজের কলহ। . এখানে ননদটির উদ্দেশে একটু বন্দের থনে আইল মইয, 


ঠাট্টা ভাবও যেন লুক্বাকিত আছে। ননদিনী তাহার বাড়ীত, বাইঙ্গ। খুইও রে। 


০টি তলত শীত তপন এ ২০৯ পিল পি শীত ০ সম সিসি স্পা পপি পাস পরলে পিসি 


আরে আমার বাড়ী যাইওরে বৈধবাণ, 
বসতে দিমু রে পীড়ি, 
আরে জলপান করিতে দিমু রে মৈবাণ, 
শাইল ধানের মুড়িরে। 


শাইল ধানের মুড়ি না রে মৈষাণ। 

বিশ্লি ধানের রে খই,_ 

আরে পেট মোট সবরি কল! রে মৈষাণ. 
গামছ। বান্দ। দইও রে 


ইহা একটি প্রণয় সঙ্গীত। কোন গ্রাম্য তরুণী 
কোনও তরুণ মহিষপালকের দর্শনে মোহিত হইয়। 
তাহাকে প্রান লমর্পণ করিয়াছিল। প্রণয়িণীর 
প্রণয়পূর্ণ হৃদয়ে সদাই আশঙ্কা_-কখন জানি তাহার 
প্রগরীকে  মহিষে যারিয়া ফেলে! তাই সে প্রথমেই 
তাহাকে সাবধান করিয়া দিতেছে । কিন্তু ভালবাসার 
এমনই ম্বভাব যে দয়িতকে একবার মাঝ সম্বোধন করিয়। 
তরুণী তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছে না। সে বার বার 
এমৈষাণ) মৈষাণ” বলিয়া প্রণীকে সম্বোধন করিতেছে ; 
অহে] “মৈধাণ” যুবক যে তাহার প্রেম পূর্ণ নয়নে “কাচ? 
সোনা"রই মত কান্ত কোমল ! সে কি মাঠে মাঠে মহিষ 
চরাইবার যোগ্য! অতএব সে তাহাকে মহিষগুলি 
মাঠ হইতে গৃহে আনিয়া বান্ধিয়া রাখিবার উপদেশ 
দিল। 

তার পর প্রণয়ীটিকে সে তাহার নিজ্জ বাড়ীতে 
আহ্বান করিল, এবং কেমন করিয়া আদর যত্ব 
করিবে তাহা জানাইতে লাশিল। তাহার “মৈবাণ” 
কে সে যে সকল সামগ্রী সহযোগে অতার্থন৷ 
করিবে ও তোজন করাইবে তাহারই উল্লেখ 
করিল । গ্রামে যে সকল আড়ম্বরহীন সুন্দর থাস্ত 
কৃষকের! তৃপ্তির সহিত আহার করিয়! পরম পরিতোষ 
লাভ করে, উহা সেই সকল জিনিষ ছাড়া জার কিছুই 
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কদলি ও উৎকৃষ্ট দধি। বসিবার আপগনটিতেও কোন. 


আড়ম্বর নাই, একখান! সামান্ত পঁশীড়ি যাত্র। 
এ গানটিতে বালিক। হৃদয়ের প্রেমের স্বাভাবিক 


'তাবটি কেম্ন দ্দিগ্ধ সরল তাবে প্রস্ফুটিত হইয়াছে । 


এ গানটিতেও নিয়লিখিত শব্দ কয়টির বিশেষত্ব 


আছে '__ 
প্রাণ স্থলে জান 
তোরে ৫ তরে। 
মহিষ ্ মৈষ। 
মহিষ পালক রর মৈধাখ। 
কাচা & কাচা। 
মাঠের রর বন্দের। 
বান্ধিয় বাইন্দা। 
রাখিও . রর খুইও 
দ্বি রর  দিমু। 
শালিধ ী শাইল ধান। 


“বিজ্লিধান” এক প্রকার ক্ষুদ্র ধান্ঠ। 

“গাঞ্ছাবান্দা দই” অর্থাৎ অতরল শক্ত উৎরুট দধি-- 

গাম! দিয়। যাহ] বাঞ্ধিয়৷ রাখা যায়। 

“শাইল ধানের মুড়ি ন। রে মৈষাণ” পদটিতে “না” 
শব্দটি বোঁধ হয় নিশ্চয়ার্থ প্রকাশক । বহু ভাটিগ়াল গানে 
এইরূপ “না”র প্রয়েগ দেখ যায়। কিন্তু সব স্থলেই ইহার 
এক অর্থ নহে। ইহার পরবর্ঞী গানটিতেও এরূপ “না”র 
বাবহার আছে। আধুনিক কবিরাও এরূপ প্রয়োগ 
করেন। স্বনামধন্য মাননীয় কবি গ্রযুত দিজ্ন্্র লাল 
রায় মহাশয়ের “আমীর দেশ" নামক বিখ্যাত লঞীতটিতে 
“নর এরপ প্রয়োগ আছে। যথ।ঃ--- 

“তুই ত না মাগে। তা+দের জননী, 

“তুই ত না ম!গেো তা'দের দেশ।”. 


তৃতীয় গান 


একদা] গ্রীষ্মের অপরাছে বসিয়া আছি। চারিদিক 


নছে। উহা শালি ধান্টের মুড়ি, বিলি ধানের খই, সুপক নিত্নধ প্রায়। ক্ষণে ক্ষণে ঘুখু, দয়েল প্রভৃতি নানা পাখীর 


'এয় সংখ্যা] 








গিনি 


বিচিত্র কুজনে নয়নপল্পবে নিদ্রা জাখেশ হইতেছে। 
এমন সময়ে রাখালকঠে [নয়লিখিত গানটি শুনিতে 
পাইলাম £__ 


“হারে কোন্‌ ন! জাউলার মাছ রে খাইয়া 
না দিছিলাম রে কড়ি__ 
. হায় রে তার জন্টে হইলাম বুঝি 

অল্প বইস। রাড়ী রে ।” 


পদ শুনিয়। আমার প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিল। 
আমি সমস্ত গানটি গুনিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইলাম। সে 
গা।হতে লাগিগ £-- 


আবায় পাগল কইর! গেলা-_ 
আমায় অনাথ কইর। গেল! রে প্রাণনাথ 
আঙ্ায় পাগল কইর। গেলা । 


আরে কোন্‌ না জাউলার মাছ রে খাইয়। 
ন। দিছিলাম রে কড়ি, 

হায় রে তার জন্তে হইলাম বুৰি 

অল্প বইল! রাড়ী রে। 


“আরে কা'র জানি ভরা রে ক্ষেতে 
দিয়াছিলাম রে হাত,_ . 

হা'রে তাইতে বুঝি আমার মাথায়-__ 
এমন বজ্লাঘথাত রে। 


আরে কোন আত্বতীর সিথীর রে লিন্দুর 
আমি ফেইলাছি মুইছা, 

হায়রে তার শাপে দারুণরে বিধি 
তোমায় গেল লইয়! রে ।” 


বালক ধীরে ধীরে গানটি শেষ করিল। কিন্ত আমার 
হৃদয়পটে যে একটি বিধাদমাখ প্রতিমা অদ্ষিত হুইয়া 
রহিল, তাহা! কেমন করিয়! ভাবায় প্রকাশ করিব? 
আমার বোধ হইল যেন গ্রীষ্মের সেই অপরাছে কোনও 
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ভাটিয়াল গান. 


সি তা হি বউও ৭৯ চা রানার এইসব ্ 


তাহার পরলোকগত স্বা্ধীর উদ্দেশে এই যর্থবেদন1 - 
মাখ। কথাগুলি অশ্রুসিক্ত করিয়া! নিবেদন করিতেছে । 


আর তাহার সেই বুকফাট! গানে মধ্যাহ্হ প্রক্কতিও ধেন 


চলিতে চলিতে থম কয়! দাড়াইয়াছে। 
গ্রাম্য কবি কেমন তীব্র অনুভূতির সহিত একটি 
শোকাহতা৷ বালবিধবার অন্তরের ব্যথা প্রকাশ করিয্া-: 
ছেন! নিরক্ষরা, জ্ঞানহীনা তরুণীর হৃদয়ে এই সঙ্গী” 
তোক্ত আত্মকত কর্মপমূহই তাহার এই দারুণ বৈধব্যের 
কারণ বলিয়! অনুভূত হওয়! অতি স্বাভাবিক । 

সে এই ভোগলালসাময় যৌবনে বঙ্গের প্রধান খাস্ত 
মত্স্ত হইতে বঞ্চিত হওয়ায় সহজেই মনে করিল, হয় ত 
সেকোন মত্স্যব্যবসায়ীর মত্ম্ত কিনিয়! মূল্য দেয় নাই, 
তাই তাহার এই ছুর্দশ। ! 

তাহার স্বামীর সঙ্গে সে সুখের সংসারটি পাতিয়াছিল 
মাত্র : কিন্ত হায়! কবে যেন সেকাহার “তরু! ক্ষেতে” 
হাত 1দয়াছিল, তাই বুঝি তাহার সে সুখের দংসার ছার 
খার হইয়া গেল--সংসারের সারধন ম্বামীরত্ব সে. 
হারাইল ! 

হায়! এই সকল অপরাধগুপির কথা উল্লেখ 
করিয়াও তাহার মন প্রবোধ মানিল না। সে নিশ্চয়ই 
আরও কোন ভয়ানক পাপ করিয়াছে! কবে যেনসে 
কোন “আয়তীর”--সধবার চিহ্ু পিথীর সিন্কুর মৃছিয়! 
ফেলিয়াছে, তাই “দাঁকণ বিধি” তাহার ও 1সথীর সিন্দুর 
উঠায়াছেন, _তাহার শিরে এই ““বজ্কাঘাত” করিয়াছেন । . 
আর তাই আগ তাহার বুক ফনটিয়ণ বিলাপগাথা বাছির 
হইয়াছে “আমায় পাগল কইরা গেল! রে প্রাণনাথ ।% 


চতুর্থ গান 


এখন যে গানটির বিষয় উল্লেখ কর। হইবে উহ সেই 
চিরপূরাতন কিন্তু চিরনবীন রাধা-কৃফ্ের প্রেমকাহিনীর 
একটি সরস সুন্দর চিত্র অবলম্বনে রচিত। 

বন্দাবনের সেই নটচুড়ামশির সঙ্গে প্রথম মিলনের 


গৃহস্থের নিভৃত গৃহে কোন শোকবিহ্বল/ বালবিধবা পূর্বক্ষণে শ্রীরাধিকা একদিন রূপবিহ্বলা গোপললনা- 


আহা ১৩১৯... 
সিগের সহিত কানন-পধ কলহান্তে মুখরিত ও মঞ্জীররাবে 
অনুরণিত করিয়া কলসী কক্ষে ধীরে ধীরে বমূনাকৃল্ে 
গমন করিতেছিলেন। | 

এদিকে নিখিল-মনোমষোহন শ্রামস্থুন্র, জ্বল সথায় 
সঙ্গে অদূরে অবস্থিত। '"লোকললামভৃতা রুূমণীরত্বকে 
সখী সঙ্গে তদবন্থায় দেখিয়। শ্রীকষ্ণ প্রথমতঃ তাহাকে রাধা 
বলিয়। নিঃসন্দিপ্করূপে চিনিতে পারেন নাই। তাই 
সুবল সথাকে সম্বোধন করিয়। বলিতেছেন £-- 


প্রাণের সুবল রে 
আরে কার কামিনী জলে যায়। 

“সোনার নূপুর রাঙ। পায় 

রুণু বু বাস শুন! যায়; 

হাউল ক] (হালকা) মাজ। পবনে হেলায়। 


' «উল্টা! খোপায় বান্ধা! চুল, ্ 
খোপার শোজে নানান জাতি ফুল, 
ওরে মধুর লোভে ভ্রমর আসে যায়। 


“ছুই সখী জলেরে যায়, 
আরেক দর্থী হেইল। পড়ে গায় 7-_ 
ওরে অনুভবে ঘুবি রাধ! যায়।” 


এ গানে “মাজা” শবে কটিদেশকে নির্দেশ করা 
হইয়াছে। পূর্ববঙ্গের কথিত ভাবায় এই অর্থে « মাজ।" 
শের যথেষ্ট প্রচলন দৃষ্ট হয়। 


“থোপ1” কবরী অর্থে ব্যবহ্ৃত। 
“জলেরে যায়” জল আহরণার্থ যায়। 


_ এই অর্থে ঢাকা জেলায় “জলে” যায় বা “জল” যায় 
এরুপ প্রয়োগ আছে। “জলে যায়” ত আলোচ্য গানেই 
আছে। গুনিয়াছি বাকুড়া অঞ্চলে “জলকে চল” বলে। 
কবি রবীন্জনাথের কাব্য “মানসী”তেও পাঠ 
করিয়াছি ৪-- 

“বেলা যে পড়ে এলো 
জলকে চল।” 
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পঞ্চম গান। 


এ গানটি জীবনের অপারত! সম্বন্ধে । আলীবম 
সংসারযোহে মুফ্ধ হুইয়! পাঞ্চভৌতিক দেহ স্থায়ী জ্ঞানে 
সারাটা! জীবন কাটাইয়া দিলাম-_বারেকের তরেও 
ভগবানের কথ! ভাবিলাম না! এখন জীবন-সন্ধাঁয় 
সুপ্তোখিতবৎ দেখিতেছি হায়! ব্বথা এ জীবন কাটা- 
ইয়াছি-_ আর সংশোধনের সময় নাই-__এ সংসারে কেবল 
আসিলাম আর গেলাম! দিবসের অবসানে শ্রান্ত দেহে 
যখন কৃষক-বৃদ্ধগণ উক্ত রূপ মনোভাব করুণ কঠে 
গাহিতে থাকে-_ | 

“জীবনের নাই রে আশা 

কর গুরুর চরণ ভরসা ।৮ 
তখন যেন সমগ্র পল্লীটিও সন্ধ্যার তিমিরাবরণে আবৃত 
হইয়া ধীরে ধীরে বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন হয়! তাহারা 
গাহিতে থাকে-_ 


“দেছের গুমান কর মিছে, 
নিশ্বাসের কি বিশ্বাস আছে"? 
কঙ্জি শমনে জাল পেতেছে,_ 
ভাঙ্গবে রে তোর দুখের বাস!। 


“ভাই, বন্ধ, দারা, স্থুত 
সকল পথের পরিচিত। 
যখন প্রাণ তোর হ'বে হত 
কেউনা রে করবে জিজাস]। 


“আপন আপন বল যারে 
কেউত সঙ্গে যাবে নারে! 
গুরু তজন হইল নারে 
কেবল তবে যাওয়া আগা | 
“কুমারের হাড়ি দড়ি, 

আর অষ্ট কড়া কড়ি, 
চাইর জনাতে কাদ্ধে করি, 
গাছের কৃলে দিবে বাসা ।” 








এ গানটিতে «“গুযান” শব্দটি মাত্র লক্ষ্য করিবার 
'যোগ্য। ইহ] অহঙ্কার অর্থে প্রযুক্ত। 


ষষ্ঠ গান 


এ গানটি গুরু মীননাথের উদ্দেশে তদীয় শিষ্য 


গেরক্ষনাথ কর্তৃক গীত। 

নিয়ে গুরু মীননাথের সংক্ষিপ্ত ইতি দেওয়া গেল। 

উত্তর পশ্চিম প্রদেশে “গোএক্ষ সম্প্রদদায়ী” নামে এক 
শ্রেণীর সন্ন্যাসী আছেন। গুরু মীননাথের শিষ্য মহাত্মা 
গোরক্ষমাথের নাম হইতেই এই সম্প্রদায়ের উক্ত নাম 
হইয়াছে । 

প্রবাদ ষে গুরু মীননাথ জীবনুক্ত পুরুষ ছিলেন। 
কিন্তু কর্মফল ভোগ শেষ ন! হওয়াতে একদা তিনি ও 
তাহার প্রিয়তম শিষ/ গোরক্ষনাথ কোনও রাজ- 
প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া আতিথ্য গ্রহণ করেন। সে 
স্থানে পরম তৃপ্তির সহিত. রাজদত বিবিধ নুন্বাছ খান 
আহার করিয়া গুরু মীননাথ এত প্রনুন্ধ হ'ন যে ৩।৪ দিন 
অতীত হইয়! গেলেও তিনি তথ। হইতে প্রস্থানের নাম 
করেন না। এদ্বিকে তদীয় সংসারবিরাগী শিষ্য 
বিরক্ত হুইয়। উঠেন, এবং ধ্যানবলে জানিতে পারেন থে 
গুরুজীকে তীহার কর্মফলাম্থযায়ী কিছু দিন সংসারাশ্রমে 
থাকিয়া সংসার ভোগ কন্সিতে হইবে৷ তখন 1তনি 
গুরুর অনুমতি লইয়। অন্তত্র চলিয়া যান, এবং গুরুজীও 
বিনা বাক্যব্যয়ে শিষ়্কে বিদায় দিয়! পরম সুখে 
রাজতোগে পারতৃপ্ত হইতে থাকেন। 

এ দিকে রাজ। গুরু মীননাথের অসামান্ত রূপলাবণ্য 
দর্শনে মোহিত হইলেন এবং তাহাকে রাজবেশে 
সুসজ্জিত কারয়া স্বীয় পরমরপবতী ছুহিতারত্বকে 
তাহার সহিত পরিণয়ন্থত্রে আবদ্ধ করিলেদ। সন্ন্যাসী 
ঠাকুর নিয়তিপ্রতাবে আত্মবিস্বত হুইয়া রাজ-জামাতা 
রূপে সংসারে যাবতীয় তথাকথিত নুখরাজি সম্ভোগ 
করিতে লাগিলে। কিয়ৎ দিন পরে মহারাঞ্া) শ্বী 


বার্ধক্যনিবন্ধন পুতাভাবে জামাতাকেই রাজ্যভার অর্পণ . 


করিলে । পরে কিছু দিন পণে তীহার স্বর্মলাত হইল। 


এস্বিপ্রটনশিসনইউি৬, ৪ দি এটি 
ও ১ ই আইএস ০৬ হককে ক কে ক 





গুরু মীননাধ রাজা হইয়া প্রবল প্রতাপে রাজকার্য্য রি: 
চালন করিতে লাগিলেন। বহু দিন চলিয়া গেল, কিন্ত 


মায়ার এমনই বিচিত্র লীলা যে ক্ষণকালের নিষিতও 


তাহার পূর্বক স্মরণ হইল না! রূপবতী তার্ধযা, পু, 
কন্তা ও বিপুল রাজ্য লইয়৷ তিনিৎতখন মহা! সংসারী । 

এ দিকে তাহার শিষ্য গোরক্ষনাথ মনে মনে চিন্তা 
করিলেন যে যদিও আমি শিষ্য তথাপি গুরুদেবের 
উদ্ধার সাধন করা আমার একান্ত কর্তব্য। এই ভাবিক্লা 
তিনি উক্ত রাজার রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু. 
তিনি কোন ক্রমেই রাজপুরীতে প্রবেশ লাভ করিতে 
পারিলেন না। কারণ বৃদ্ধ রাজা জীবিত থাকিতেই 
আদেশ দিয়া গিয়াছিলেন যে তাহার রাজভবনে যেন 
কোন সময়ে কোন সাধু$ সন্ন্যাসী, বু। ভিক্ষুক প্রবেশ 
করিতে না পারে। তীয় মৃত্যুর গরেও এই আদেশা- 
ক্ুযায়ী কার্য হইত। ভঙ়, পাছে বা কোন গল 
দেখিয়। মীননাথের পূর্ববকথ] স্মরণ হয় এবং তিনি রাজ্য 
ছাড়িয়া চলিয়৷ যান। 

গোরক্ষনাথ কি করেন। তিনি রাজপুরীর বাছিকে 
প্রতিদিন “চেৎ মীননাথ ! গোর্খা আয়া 1”__মীননাথ,. 
চৈতন্ত লাভ কর-__গোরক্ষনাথ আসিয়াছে__বলিয়- 
চীৎকার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। 

একদ' হঠাৎ মীননাথ উহ শুনিয়া গোরক্ষনাথকে 
ডাকাইয়। নিভৃতে সমস্ত বৃত্তান্ত সুনিলেন এবং কথঞ্চিৎ 
চৈতন্তলাভ হওয়ায় নিশীথে রাজপুরী ত্যাগ করিয়। চলিয়। 
চলিয়া গেলেন! কিন্ত তখনও লম্পূণ মায়। তাহার 
কাটে নাই। তাই পু'টলি করিয়া কিছু মণিমুক্তা 
লইলেন! ন1! হইণে পথে খাইবেন কি? গোরক্ছ 
নাথকে বার বার সাবধান করিয়। দিলেন, ওগুলি 
নাহারায়। 

ছুই জনে অদ্ধকারময় বনপথে চলিতেছেন।, আগে 
গুরুদেব পশ্চাতে শিষ্য । গোরক্ষনাথ গুরুর অলঙ্গ্যে 
এক্কটি একটি করিয়া মণিগুলি ছুড়িয়া ফেলিতেছেন ও 
অগ্রসর হইতেছেন। যখন ভোর হইয়াছে, খন নীননাথ 
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আব... 
পেছন ফারর়। দেখেন, গোরক্ষনাথের হাতে উক্ত 
পুঁট.লিটি নাই। তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন, এবং 
এ মণিমুক্তাগুপির পন্যে শোক করিতে লাগিলেন। 
শিধা গোরক্ষনাথ নানা উপদেশে তাহাকে প্রবোধ দিতে 
লাগিলেন। কিন্ত কিছচুতেই ফল ন হওয়াতে অবশেষে 
তিনি নিকটবর্তী একটি শিগাখণ্ডের উপর মুত্রত্যাগ 
করিয়া উহাকে একটি বহছমুলা মণিখণ্ডে পরিণত করিলে ন. 
এবং মীননাথকে দেখাইয়া বললেন “গুরুদেব, আপ- 
নারই উপদেশান্ুযায়ী তপন্য। করিয়। আমি এই শক্তি 
লাভ করিয়াছি এবং আপনারই উপদেশে জানিয়াছি যে 
'এ শক্তিও হেয়; একমাত্র আত্মোপলব্ধিই পরম পদার্থ । 
আর আপনি কি ন! এই তুচ্ছ পুরীষমুত্রবৎ ধনের শোকে 
মুহ্যমান হইতেছে? মান্লামোহ ত্যাগ করুন? মাত্মায় 
স্রঙ্গপদার্থের উপলদ্ধি করুন। আমি আপনাকে কি 
আর বেশী বলিব ?” 
তখন হঠাৎ মীননাথের মোহ দুর হইল। . উধাঞ্গমে 
ভানুদ্ধয়বৎ আত্মার নির্শাল বিতা হৃদয়ে প্রঠিকলিত 
হুইল। গুরু শিষ্য হুইজ্জনে পরমানন্দে আত্মস্থ হইলেন। 
আমাদের সংগৃহীত গানটি গোরক্ষনাথ কর্তৃক -বাঞ্জ 
রূগী মীননাথকে আহ্বান । এ আহ্বান অতি বিচি! 
উহা এই £-- 
শোন্‌ গুরু সেবকের বোল 
ছাড় বরেকামিনীর কোল । 
তুমি দিনে দ্বিনে খাটে ভর! বোরাইলা রে 
--গুরু মীননাথ রে। 
শৈ 
ও গুরু হেকতৃনিদেইখাছ গুরু. 
ইহা নি শুইনাছ রে 
তাল গাছে লাল বাঘের ছাও! 
শাগুরু মীননাথ রে। 
খঞ্জন পক্ষী হইয়া! সে সাধার যোগাইল রে, 
আধারে ধইরা খাইল ছাও ! 
গুরু মীননাথ রে। 





২ ৃ 
“ও গুরু হে কত নিধেইথাছ গুরু, 
ইহা নিশুইনাছ রে | 
দাম্বু! ছিড়া পাগায় লড় দেয় 
--খুরু মীননাথ রে 
সাতালি পর্বতে গুরু সে ঘোড়। দৌড়াইল রে 
আসমানে ওড়ে মর! গোরু ! 
গুরু মীননাথ রে। 
ও গুরু হে ঝাঘে মৈবে জুইড়া হাল 
বান্মার কষাণ, পাণির কুমইরে উরা বাছে। 
--গুরু মীননাথ রে। 
পায়ির কুষইর হইয়া সে উরা বাছিল €র, 
ইন্দুরে বুইনা গেল ধান! 
- গুরু মীননাথ রে। 
৪ 


ও গুরু হে উজানি নগরে গুরু 
সে মচ্ছ উজাইল রে 
চরঙ্গীরা পল লইয়৷ ধায়! 
_-গুক্ষ মীননাথ রে। 
শৈল শৈল বইল! গুরু সেই ন! চাব দিল রে 
আরে ডাইন্‌ কাইলায় পল ভাইঙ্গা যার়। 
--গুরু মীননাথ রে। 


৫ 


“ও গুরু হে আটু হইল নরধির শরীল হট্ল কি্বর 


কেশ হইল বাগুরার পার্ধী! 
“গুরু মীননাথ রে 
৬ | 
ও গুরু হে অমাবন্য! মঙ্গলবার 
দ্বিতীয়! পালিও রে, 
ডাইন অঙ্গে না ছোয়াইও নারী ! 
সখ বীননাথ রে। 


ওয় সংখ্যা 
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ও গুরু হে উপ্তা লাচারীর গীত 
শোন ওহে পণ্ডিত, 

রাজ! হইয়া না কর্ল! বিচার ! 

--গুরু মীননাথ রে। 


এই গানটি বহুদিনের বলিয়া বোধ হয়। ইহার 
ভাষ।ও নিতান্ত গ্রাম্য। ইহার বহু শব্দই নিতান্ত নিয় 
শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে ব্যবন্থত হয়। * 
এই গানের প্রত্যেক পদেই অসম্ভবকে সম্ভব বলিয়! 
বর্ণন1কর] হইয়াছে | ইহার মর্ম আর কিছুই নহে-_ 
জীবনুক্ত সন্নাসী মীননাথও যদি সংলারাসক্ত হইয় 
কাষিনীকাঞ্চন উপভোগে প্রবৃত্ত হন তবে গানে বর্ণিত 
সমস্ত ব্যাপারগুলিও সম্ভব হইতে পারে । 
প্রথমেই গোরক্ষনাথ গুরুকে আহ্বান করিয়] 
বলিতেছেন__“'গুরুদেব, সেবকের কথ। শেোন-_তুষি 
রমণী-সঙ্গ পরিত্যাগ কর। হায়! দিনে দিনে তুমি 
ঘাটেই ভরা ডুবাইতেছ ।-_কি করিয়! এই ছুস্তর সংসার- 
সমুদ্র পার হইবে? 

গুরু এ কথ কি কখনও শুনিয়াছ যে তাল বৃক্ষের 

যে বৃদ্ধ কৃষকটির নিকট হইতে এই গানটী সংগৃহীত হইয়াছে সে 

' গুরু মীননাথের ইতিহাসটি অতি সংক্ষেপে ছু'কথায় বলিয়াঁছিল। 
এ সংগ্রহের কয়েক বৎসর পরেই ১৩৭ সালের শ্রাবণ সংখ্যা 
“নব্য ভারতে” «চেৎ মীননাথ" নামক প্রবন্ধে উক্ত মহাপুরুষের 
বিবহণ বাহির হয়। এ প্রবন্ধটী ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন 
অথব] শ্রীযুক্ত ছনোরঞ্জন গুহ মহাশয়ের গ্লেখা। উ্ধা হইতেই 
মীননাথের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। (নব্য ভারতের 
উক্ত প্রবন্ধটির পাদদেশে চন্দ্রশেখপ্ বাবুর নাম কিন্তু বর্ষশেষের 
সুীতে মনোরঞ্রন বাবুর নাম। ) ১৩১৪ সালের কার্তিক মাসের 
সাহিত্যে বৌ্ধ-তান্ত্রিক যোগি-মতের প্রাচীন গ্রন্থ নামক প্রবন্ধে 
মহানুভব জীযুক্ত আবছুল করিম “গোর্থবিভয়" নামক এক বহু 
পুরাতম গ্রস্থের পরিচয় দিয়াছেন । এ গ্রন্থে মীননাথ ও গোরক্ষনাথের 
বিষয় একটু অন্ত রকম। প্রবন্ধটি সাহিত্যের উক্ত সংগ্যায় শেষ হয় 
নাই; পরবতী প্রবন্ধ আমার নুন গোচর হয় নাই। --€লখক 
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উপরেব্যাপ্ত শাবক রহিয়াছে, আর খঞ্জন হিগু তাহার 


. খান্ সংগ্রহ করিয়াছে, কিন্ত সেই খান্তই সজীব হইয়া সেই 


ব্যাত্রশ।বককে ধরিয়া ভক্ষণ করিল? রর 

ইহাও যেমন অসম্ভব, হে গুরু মীননাথ তোমার. 
সংস!রাশক্তিও তেমনই অসম্ভব ! রা 

গুরু, এ কথ! কি কখন শুনিয্নাছ যে গোবৎসকে ছিন্ন. 
করিয়া তাহার বন্ধনরজ্জু দৌড়াইর়া পালায়? পুষ্ট. 
“সাতালি” পর্বতে গিয়৷ সে অশ্বারোহণে দ্রুত চলিয়! বায় 
এবং মৃত গোরু আকাশে উড়িয়া! বেড়ায়? এ 

গুরু, এ কথা কি কখন শুনয়াছ যেব্যাত্ব ও যহ্ষকে 
একত্র করিয়৷ কৃষক তাহাদের সাহায্যে হল চালায়, আর 
গধ্জলসঞ্চারী কুস্তীর আসিয়। কৃষকের ক্ষেত্রের আবর্জনা 
বাছির। দেয়, এবং ইন্দুরকুল অনুকূল হইয়। তাহার ক্ষেত্রে 
ধান বুনিয়। দেয় ? ্ 

গুরু, এ কথাও কি শুনিয়াছে যে উ্লানি নগরে মাছ 
উষ্জাইয়। উঠিগ, এবং চরঙ্গী নামক এক প্রকার ক্ষুত্র মৎম্য 
“পল” লইয়] উহ। ধরিতে গেল; এবং “শোৌল” «শৌল”” 
বলিয়া! সে “পল” দ্বারা উহ ধরিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু 
“ডাইন কাইন।” নামক অন্ত এক অতি ক্ষুপ্র জাতীয় 
মৎস্য সেই “পল” ভাঙ্গিয় চলিয়! গেল? 

গুরু, হাটুই নরবর রূপে পরিণত হইল এবং সমস্ত 
শরীর তার কিন্কর হইল; মুক্ত গগনবিহারী পক্ষী 
বাগুরার জালে রূপান্তরিত হইল ! ( এই «ম পদটির অর্থ 
ভাল করিয়া! বোঝ গেল না ।) 

গুরু, এ সব অনভ্তভব কি কখনও সম্ভব হইতে পারে? 
কখনই নহে! অতএব হে গুরুদেব, তোমার এ সংসার- 
স্তিও অসম্ভব, সুতরাং তুমি নিয়লিখিত উপদেশ মত 
কার্ধয করিয় পুনরায় মুক্ত ছও। 
জুমাবন্য। মঙ্গলবার এবং দ্বিতীয়! তি'থ পালন 





এই প্উপ্তালাচারী”__বিপরীত ভাবের বাক্য পুর্ণ 
গানটি হে পণ্ডিত, তুমি প্রণিধান পূর্বক শ্রবণ কর। 
রাজা হুইয়! কেন তুমি সদসৎবিচারশুন্ত হইলে ? 


(ভবের 
আবাঢ় ১৬১৯ 
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এই গানের “সাতালি পরত" ও “উ্জানী নগর" পে 
কোথায় এবং ইহাদের কোনরূপ এঁতিহাসিক মূল্য আছে | ত্য 
কিনাজানি না! 
সঙ্গীতোক্ত নিয়লিখিত শব্দগুলি প্রণিধান যাগ্য £-_ (সংকলিত ) 
বোশ--কথা। বাগানে একটা বহু দ্িনকার পুরাণো প্রকাও 
তরা-_পণ্যপূর্ণ নৌক1। দেবদারু গাছ ছিল। গ্রীষ্মের অলস দিনে তার তলে 
বোরাইলা- ডুবাইল । বসিয়! আকিনোন্ুকে হাওয়া খাইত। 
ছাঁও-_বাচ্ছ1; ছান! । বৈকালে সে দিন বড় গুমট পড়িয়াছে, তাই আকি- 
অ'ধার-_দাধারণতঃ পক্ষী ও মত্স্ত জাঠির খান্ক। নোস্ুকে তার ছুই বন্ধু ও 'সাকে'র পেয়াল। লইয়া গার 
দাম্রা_ধাড় বাছুর। তলাঘ়্ বসিয়। গিয়াছে । ছু' এক পেয়াঙ্গা নিঃশেষত 
পাগ1- গোর বাধা দড়ি। হইতে না হইতেই হঠাৎ আকিনোমুকের চক্ষু জড়াইর়া 
লড়-_দৌড়। আসিল। বন্ধুদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া :স একটু 
আশমান--মাকাশ। ঘুমাইয়া৷ লইবার আশায় সেইথানে শুইয়া পড়িল। 
ভূইড়া--ভুড়িয়।। তন্্রান্ক ঘোরে সে এক বিচি স্বগ্র দেখিল-_সে যেন 
বান্দার__( অর্থ বুঝা! গেল না) তার উদ্যাঞ্ছে শুইয়া আছে। এমন সমধ দেখল নিকটবর্তী 
কুমইরে-_কুম্তীরে । এক পাহান্ঠ হইতে এক মিছিল নামিতেছে--ঠিক যেন 
উরা- ক্ষেত্রের আবদ্ধন।। কোনো সঙ্কাত্ত দাইম্যোর মিছিল। মিছিলটি দেখিবার 
বুইনা-_বুনিয়। ; বপন করিম্বা। জন্য সে কঈঠিয়া বসিল। চমতকার বিরাট মিছিল! 
মচ্ছ--মতস্য। এমন মিছিল সে জন্মে কখনও দেখে নাই! আবার 


উজজাইল-_বর্ষার প্রারস্তে খাল, বিল বা পুছরের মৎস্য একি! ম্মিছিলট। যে তার-ই বাড়ীর দিকে আসিতেছে! 
তাসিয়৷ ওঠে, কোন কোন মাছ ভাঙ্গা মিছিলের পশ্চাতে দেখিল সুন্দর-পোষাক-পর1 এক দল 

পর্য্স্তও যায়, ইহাকে মাছ উজান খলে। যুবাপুরুষ একখান। রাজ-শকট টানিয়া আনিতেছে। 
চরঙ্গী_ক্ষুত্র যত্ন বিশেষ । গাড়ীখানা মস্ত, গাড়ীর জানাল! ও দরজার হরিঘর্ণের 
প৮-_বংসশলাক। দ্বার! নিপ্মিত এক প্রকার মৎস্ত উদ্জ্র্ল রেসমী পরৃদ|। : গাঁড়ীর গা হইতে ল্যাকার- 
ধরিবার যন্ত্র। ইহ]! দ্বার] গৃহ ভ্রব্যাদ্িও বাণিসের দীপ্তি চারি দিকে ঠিক্রাইয়া পড়িতেছে। 


ঢ/কিয়! রাখা হয়। বাড়ীর নিকট আলিয়! মিছিল থামিল; জশাকালো- 

-টৈল্- শোর মৎন্য। পোষাক-পরিহিত এক ব্যক্তি-_সন্তরাস্ত ব্যক্তি তা'তে 

প্চাব দিল পল ঘ্বার। ঢাঁকিয়। ধরিবার চেষ্টা! করিল । সন্দেহ নাই-_অগ্রসর হইয়া আকিনোসুকেকে সদস্রমে 
'ভাঁইন কাইনা- ক্ষুদ্র মত্ত বিশেষ । অতিবাদন করিয়া কহিল £__ | 

আটু-_হাটু। ক “মহাশয়, আমি স্বর্গরাজের তৃত্য। আমার প্রস্ 

উপ্তা--উল্ট1। আপনাকে নম্র জানাইয়াছেন ও আপনার আজ্ঞা 


লাচারী--গান। পালনের জন্ক আমাকে পাঠাইয়াছেন। তিনি রাজ- 
| শ্ীযোগেন্্রকিশোর রক্ষিত । বাটাতে আপনার উপস্থিতি প্রার্থনা করেন ও আপনাকে 


ও সংখ্যা 


৬ ০ ০ শনির জিদ পদ জপ ও ভি ৪৮৮ ৩» পি এ ও ৩ এ এ এটি এর (টি (রেসি চি রর জারি ০৬৪৩ পি উস ওম ০ ডি পচ 


*বহুন করিয়া লইবার জন্ত এই রাঙ্জ-শকট পাঠাইয়াছেন, 
অনুগ্রহ করিয়! গাড়ীতে উঠুন ।” 


কথাগুলে! শু'নয়। একট! উপযুক্ত উত্তর দিবার ইচ্ছা 


হইল, কিন্ত আকিনোন্ুকে বিন্ময়ে হতবাক হইয়] 
গিয়াছিল, আর ঠিক সেই সঙ্গে তার ইচ্ছাশক্তিও 
লোপ পাইল; তাই চুপচাপ, রাঙ্গতৃত্যের কথামত সে 
গাড়ীতে উঠিল; ভৃত্য তার পাশে বসিয়া চপিবার 
আদেশ দিল। যুবকের! রেশমের দড়ি ধরিয়া গাড়ী- 
খান! দক্ষিণ দিকে ঘুরাইল--ঘাক্র! সক হইল । 
খুব অল্প সময়ের মধ্যেই, আকিনোম্ুকে সবিন্যয়ে 
দেখিল, গাড়ীখ।ন! একট প্রকাণ্ড দোতালা ফটকের 
সামনে আসিয়াছে । ভৃত্য “আপনার পৌছান সংবাদ 
দিয়! আপি” বলিয়1 অনৃশ্ঠ হইল। কিছুক্ষণ সরে ছুই জন 
সন্বান্ত ব্যক্তি বাহির হইর. আসিলেন। বেগুনে রঙের 
পোধাক্‌ ও মাথায় উচু টুপ তাদের উচ্চ পদে পরিচয় 
দিতেছিল। তারা আকিনোসুকেকে অভিবাদন কিয় 
তাহাকে গাড়ী হইতে নামাইয়] লইল, ও পথ দেখাইয়! 
চলিল। সেই প্রকাণ্ড ফটকের মধ্য দিয়! একট বিব্রাট 
উগ্জান পার হইয়া তারা ব্রাঙ্গপ্রাপাদের প্রবেশ-পথে 
উপস্থিত হইল। সে প্রবেশ-পথটি পূর্ণে পশ্চিমে কত 
ক্রোশই ন। বিস্তৃত হইবে! তার পর তার। যে বৈঠক- 
খ|নায় প্রবেশ করিল সেটি যেমন প্রকাণ্ড তেমন 
স্ুসজ্জিত। আকিনোসুকেকে সম্মানের আসনে বসাইয়। 
পথ প্রদর্শক দু'জন স্ম্রমের সহিত দুরে সরিয়া বসিল। 
সুসজ্জিত পরিচারিকারা জলখাবার লইয়া আসিল। 
জলযোগ শেষ হইলে সেই বেগুনে-পোষাক-পরিহিত 
লোকের! অবনত হুইয় অভিবাদন কণ্রল, ও রাজসভার 
গ্রথামত একের পর অন্যে এইরূপে কহিতে কাগিল। 
“এখন. আমাদের কর্তব্য আপনাকে বলা......... 
কেন আপনাকে এখানে আন] হইয়াছে......অ।মাদের 
প্রভু মহায়হিম রাঞ্জার ইচ্ছ। যে, আপনি তার জামাতা 
হন...... এবং তর ইচ্ছা এবং আজ্ঞা ঘে, অগ্কই আপনি 
বিধাহ করেন......ষহামান্ত রাজকুমারী তার কন্ত।কে 





 বর্ণত্রষ্টী অপ্পরার মতে। সে রাঞ্কন্য। ! 


ূ ধু 





০০০০৭ আমরা অবিলম্বে আপনাকে রাজসধানে লইয়া: 
যাইব...... যেখানে লীলঙ্যুক্ত যহিমার্ণব নৃপতি আঁ পনার: 
জন অপেক্ষা করিতেছেন......কিস্ত প্রথমেই আপনাকে 





উপযুক্ত সাজে সজ্জিত হতে হইবে ।” 


বক্তৃতার পর তার উভয়ে উঠিল, এবং স্বর্ণ কারের 
একটি বৃহৎ দেরাজ খুলিল। দেরাজ হইতে নান! 
প্রকারের মূলাবান পরিচ্ছদ ও একটি রাজ-টুপি লইক্স! . 
আকিনোনুকেকে রাজ-জামাতার উপযুক্ত সাজে সজ্জিত 
করিয়] রাজ-সভায় লইয়। নেল। হরিদ্র। বর্ণের রেসমী 
পোষাকৃ-পর! মাগায় উচু কৃষ্ণবর্ণ টুপি; দাইঞ্জা ব.. 
মহ'-আদনের উপর রাজা বসিয়া আছেন। তার বামে 
ও দক্ষিণে আমীর-ওমরাহের দগ সার বীধিয়! মন্দির 
মধ্যন্থ বিগ্রহমুর্তির মতে স্থিব নিশ্চল ভাবে বঙিন্না- 
রহিয়াছে । তীদের মাঝ দিয়! অগ্রপর হইয়া আঁকিনো- . 
সুকে প্রথমতঃ তিন বার ভূমিষ্ঠ হইয়া রাজ্জাকে অভিবাদন. 
করিল। তাহাকে সুমিষ্ট বচনে আপ্যারিত করিয়া 
রাজা কহিলেন-_ 

আমর? কেন তোমাকে অ:হ্বান করিয়াছি তা তুঙ্গি 
শুনিয়াছ। আমর স্থির করিয়াছি, তুমি আমাদের - 
গৃহ-জামাতা হইবে। এইবার বিবাহ হঈবে।” 

রজার কথা সমাপ্ত হইবার পঙ্গে সঙ্গে মঙ্গলবাছ 
বাজিয়। উঠিল। একখান! পর্দার অন্তরাল হইতে রূপসী 
রমণীর দল আকিনোস্বকেকে রাজকন্যার নিকট জইয়। 
যাইবার জন্য অগ্রসর হইয়। আমিল। 

সুবৃহৎ ঘরটি আগন্তকে পুর্ণ হইয়! গিয়াছল; সেখানে 
আর তিল ধারণের স্থান স্থি না। রাজকন্তার সামনে 
নি দষ্ট আসনে বখন আকিনোস্ুকে হাটু গাড়িয়। বগিল। 
তখন উপস্থিত সকলে তাহাকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন করিল। 
তার অঙ্গে. 
যে বসন ত” গ্রীষ্ম কাশের মতে। অপরূপ সুন্দর ! ৃ 

বিবাহের পর প্রাসাদের অন্ত দিকে তাদের জন্ত যে 
ঘরগুলি নির্দিই হইয়াছিল সেখানে সম্তরান্ত ব্যক্তিরা . 
আসিরা নবদম্পতিকে . অন্তবাদন করিয়া গেল। 


ভি রিভার ছালেহ 
র জন ১৩১৯ 


হে ০০৮০ জা শাস্টি ০ শত এক জনি ছি এজতর ৩৪ জপ অঞা প আক ওপর বিবি টিসি বি পোস্টটি 9 স্পট ৬টি বসি এ টি সিসি ই টে অন ও 


তার। উপহার যে কত পাইল তার সংখা! করা 
যায় না! 

কিছু দিন পরে আবার রাজার র নিকট হষ্টতে আহ্বান 
আদিল । এবার রাজ অধিকতর ন্নেহের সহিত তাহাকে 
অভ্যর্থন! করিলেন। তিনি কহলেন-_ 

: “আমাদের রাজোর দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে রাইযু নামক 
স্বীপ। আমর' তোষ।কে সেখানকার শাসনকর্তা নিযুক্ত 
করিলাম । লোকের" সেখানে বেশ রাজতক্ত ও শান্ত 
আ্বভাব ; কিন্ত তাদের রীতিনীতি ও শাসন-পদ্ধতি এখনে! 
নির়ষিত হয় নাই। তাহার্দিগকে করুণ! ও বুদ্ধির সহিত 
শাসন করিবে ও তাদের সামাজিক অবস্থ। যাহাতে 
উন্নত হয় তছিবয়ে সচে্ই থাকিবে । যাত্রার সমস্ত 
আয়োজন হইয়াছে ।” 

আকিন্বেস্্ুকে স্ত্রী-সমতিব্যহারে রাজদত্ত জাহাজে 
চড়িয়া যাত্রা করিল। অনুকূ বাতাস অধিলম্ছে তাহা- 


দিগকে দ্বীপে পৌছাইয়। দিল। 
কমলার বর দ্বীপটিকে ফগ-পুষ্প-শস্তে তরপূর 
করিয়াছে । শাহ্িপ্রিয় লোকগুলি ন্বাস্থাসৌন্দর্ষ্য 


অদ্বিভীয়। বুদ্ধমান মন্ত্রীবর্গের সাহায্যে আইন প্রণয়ন 
করিয়া তাদের উৎসবাদতে যোগ দিয় আপনার জনের 
মতে! তাদের সহিত সন্গেহ বাবহার করিয়া আকিনো- 
স্ুকে. সকলেরই শ্রদ্ধ! লাভে সমর্থ হঈল। দীর্ঘ ব্রয়ে।- 
বিংশতি বর্ষের মধ্যে তার জীবনে শোকের রেখা! একটিও 
পড়ে নাই। কিন্তু পর বৎসর তার মাথায় বজ্রপাত 
হইল। পাচ পুত্র ওদুই কল্তার মাতা, তার সুন্দরী 
স্ত্রী ইহসংপার ছাড়িপ্ন :গলেন । হান্রেযাকে। নামক স্থানে 
এক পাহাড়ের উপর তাহাকে মহ] আড়ম্বরের সহিত 
সমাহিত কর! হইল । 


শোকার্ত আকিনোন্থুকের জীবন ছুব্বিবহ হইয়া 


উঠিল। কিছুদিন গত হইলে এক দিন রাজদুত আসিয়া 
উপস্থিত । বাজ। তার বিপদে ছঃখ প্রকাশ করিয়াছেন ও 
বলিয়া পাঠা ইন্লাছেন,“তোমাকে স্বদেশে ফেরত পাঠাইতে 
আনস্থ করিয়াছি। তোমার পুঅকন্তাগণের যথোচিত 
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২য় বর্ধ 
সেবা শুশ্রবা হইবে, তাদের জন্ত চিন্তিত হইবার প্রয়োঞ্ন' 
নাই। বাজার পৌন্র-পৌত্রীর মতো তারা লাঞ্গিত 
পালিত হইবে ।” 

রাজাজ্ঞ।! শুনিয়া বিনীত ভাবে সে যাআার আয়োজন 
আরস্ত করি. দিল। সমস্ত বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ করিয়া 
অমাত্যবর্গ ও কর্মমচারিবৃন্দের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া 
রাজার প্রেরিত জাহাঞ্জে আরোহণ করিল। নীল 
আকাশ তগ্ে, নীল জলের উপর দিয় জাহাজ চলিল। 
রাইু দ্বীপটাও যেন নীল দ্েখাইতেছিল | তারপর সেট! 
ক্রঘশঃ ধূসর হইয়া! আপিল. অবশেষে মর্ৃপ্ত হইয়া গেল। 
আকিনোন্ুকে হঠাৎ চমকিয়! উঠি বসিল তার-_বাগা- 
নের মধ্যে সেই দেবদারু গাছের তলায় ! 

কয়েক মুহুর্ত সে নির্ব্বাক হইয়া বপিয়। রহিল। দেখিঙ্গ; 
তার ছুই বন্ধু-পেয়ালায় চুমুক দিতেছে ও গল্প করিতেছে। 
তাদের দ্িক্ষে হতভন্বের মতে! ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করিয়া 
চাহিয়। বলিগ্বা উঠিল.__ 

“কী আশ্চর্যা !” 

তাদের গধ্যে এক জন হাসিঘ়! কহিল,“আকিনোস্থকে 
দিনের বেঙ্গা স্বপ্ন দেখছিল ! আশ্চর্য কি দেখলে হে? 

আকিন্োস্থকে তার স্বপ্ন বিবৃত করিপ। তাহ 
শুনিয়। তার বন্ধুদ্বয় ও বিশ্মিত হুইল। সেত কয়েক 
মিনিট মাত্র ঘুমাইয়াছে! 

তাদের মধ্যে এক জন কহিল _ 

“আশ্র্য' বটে! তুমি যখন ঘুমুচ্ধিলে। আমরাও 
কিছু আশ্চর্য্য দেখেছি। ছোট একটি হলদে প্রজাপতি 
তোমার মুখের উপর উড়ে বেড়াচ্ছিল। তার পর তোমার 
পাশে গাছের কাছে বস্লো। যেমনি বসা' মস্ত এক 
পিপড়ে বেরিয়ে তাকে ধরলে ও গর্তের তিতর টেনে 
নিয়ে গেল। তোমার ওঠবার একটু আগেই সেই 
প্রজাপতি গণ্ডের ভিতর থেকে বেরিয়ে তোমার মুখের 
উপর উড়তে লাগলে! । তার পর হঠাৎ কোথায় যে 
চলে গেল কিছুই বোঝা গেল ন1।” 
অপর বন্ধু কহিল, “হয়ত সেটি আকিনোন্ুকের 


ওয় সংখ্যা 


সস 








আনাস | আমি যেন দেখলুঘ সে আকিনোন্গুকের মুখে 
ঢুফ্ষে গেল। কিন্তু প্রজ্লাপতি যদি আকিনোস্থুকের 
, আত্মাই হয়, তা হলেও ত সপ্রের কোনো মীমাংসা হয় 
ন1।+ 

প্রথম বন্ধু কহিল, “পিপড়েগুলে৷ বোধ হয় কিছু 
সন্ধান দিতে পারে। অদ্ভুত জানোয়ার এরা-_ভুত যে 
নয় তা-ই বাকে বল্তে পারে 1৮...ধাই হোক এই গাছ 
তলায় পিপড়ের এক যস্ত বাদ! আছে!” 

আকিনোম্বকে উত্তেজিত শ্বরে কহিল, *এস, এস 
দেখা যাক !* 

দেবদারু গাছের তলায়, গু'ড়ির চারি দিকে হাজার 
হাজার পিপীলিকা খড় কটা ও কাদা দিয়া ছোট ছোট 
“নগর+ তৈয়ারি করিয়াছে । একটা বড় গোছের 'নগৰের, 
চতুর্দিকে গাদ1 গাদ। প্পপীলিক] জমা হইয়াছে । তাদের 
মাঝখানে এক প্রকাণ্ড পিপীলিকা _তার ভান! হলুদ বর্ণ 
ও মস্তক কৃষ্ণবর্ণ। 

আকিনোস্থকে চীৎকার করিয়া উঠিল, «এই ত 
আমার স্বপ্নের রাজা! আর এ ত তোকোয়ো রাজ 
প্রাপাদ। কা আশ্চর্য) !...তা হলে রাইযু অবশ্য এর 
দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে হবে...& মোটা শিকড়টার বামদ্দিকে 
ই্যা। এই যে! ভারী আশ্্য)! এইবার বোধ হয় 
হান্র্যোকে। পাহাড় ও আমার প্রিয়ার সমা(ধ পাওয়া 
যাবে” । . 

পিপীলিকার "বাসা খড়িয় ফেলিয়া অনেক অস্থসঙ্কা- 
নের পর একটি ছোট্ট টিপি দেখা গেল। নার উপর 
একটি মহ্থণ ছোট্ট পাথরের হুঁড়ি-_যৌদ্ধ সমাধির উপর 
যেরূপ ন্বরণ-প্রস্তর রক্ষত হয় অনেকট। সেইরূপ । আর 
সেই ুড়ির তলদেশে কাদার মধ্যে একটি স্ত্রী-পিপীলিকার 
মৃতদেহ ! . 

সুুরেশচন্দ্র বন্দে)াপাধ্যায় । 
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কথা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ: 


কথ। সাহিত্যে রবীজ্দ্নাথ 


ন্ৌৌক্াড়ুনিি 


আমরা যে ইচ্ছা করিয়া নলিনাক্ষকে লইগাই এই গ্রন্থের 
চরিতালোচন। শেষ করিলম তাহা নহে, বরং আমরা! এই 
অবসাণে রূপ করিতে বাধ্য হইলাম । কারণ রবীজনাথ 
কলাদোষ নলিনাক্ষকে দিয়াই গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন 
নলিনাক্ষ মানব হিসাবে রমেশের চেয়ে উন্নত সন্দেহ ন'ই, 
কিন্ত রমেশই প্রথম হইতে আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ . 
করিয়া লইয়াছেন.- এজন্য বুমেশ ও হেমনলিন্ীর শেষ 
বিদায়ের পর কমনপা-নজিনাক্ষের একটু দীর্ঘ মিলন 
ব্যাপার দিয় সেই শষ বিদায়ের কারুণ্যোৎপত্তির উপর. 
আবরণ টানিয়! দেওয়ায় নৌকাডুবি গ্রন্থের একট। কলাগত.. 
দোষ ঘটিয়াছে বিয়া মন হয়। রবীন্ত্রনাথের এইকপ 
করার ছুইটি কারণ অছে। প্রথমতঃ) রমেশ ও হে, 
নালনীর বিদায়ের বুক ভর। আঘাত দিয়া নিরুপায় . 
পাঠকের নিকট তিনি বিদ্ার লইতে চাহেননাই ] . 
দ্বিতীয়তঃ, নঙগিনাক্ষকে দিয় গ্রন্থ শেষ করাতে সমণ্ড জগৎ 
ব্যাপারের সে “সর্ব শেষের গান অবসানের সেই আধণ- ু 
ঝ্সিক সুুওটি দিয়াই গ্রন্থের একটি কল্যাণময় পরিসমান্তি 
তিনি করিতে পারিয়াছেন । 
নলিনাক্ষ শ্রেষ্ঠ হর মানব, কিন্তু রমেশ শ্রেষ্ঠতর নায়ক 
_-এই হিসাবে গ্রন্থের একটু কল।সম্মত দোষকে অন্বী- 
কার কর1!যায় না। আর নলনাক্ষকে শ্রেষ্ঠতর নায়ক 
বলিয়া মানিয়া নিতেও পাঠকের হৃদয় হইতে যথেই বাধা 
আছে । গ্রন্থের প্রথমার্ধে তাহার প্রকাশ আদৌ নাই। 
কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ইচ্ছ। করিলেই গ্রন্থের প্রথমার্ধে আর 
কয়েকটা পরিচ্ছেদ জুড়িয়) দিয়া নলিনাক্ষকে নায়ক 
হিসাবে আরে কিছু প্রদ্ফুট কারয্লা তুলিতে পারিতেন, 
এবং নলিনাক্ষ-ক্ষেমক্করীর প্রথম প্রকাশে তাহাদের গত 
জীবনের ঘটনা-বিবৃতিতে (079175001) এ) ইহার ন্দ্হ- 
নীয় অবসরও ববীন্নাথের ছিল) কারণ নলিনাক্ষ-ক্ষেম- 
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্করীর আকন্মকতাকে তিনি গ্রন্থের প্রথমর্ষে ধর্তযানের 
কর্শস্ফুটতার (10110) এর )ভিতর দিয়! নাটকীয়ভাবে 
এবং তীহারি উপযুক্ত ভাবে নিরাকরণ করিতে পারি- 
তেন। কিন্ত তিনি তাহা করেন নাই। ইহাতে ঘটনা- 
বিবৃতির যা'দোধ তাহা ত হইয়াছেই, নলিনাক্ষকে নায়ক 
করিয়া ড় করিতে ন! পারায় গ্রন্থের এই কলাবোষকেও 
সমর্থন করা যায় না। কিন্তু রমেশ-ন'লনাক্ষের দিক 
দিয়! যাহা হয় না, কমঙ্গার দিক দিয়! চালে সবই 
সহঙ্গ হইয়া আসে! কমঙ্গাই এছ গ্রশ্থের কেন্দ্র | রমেশের 
সহিত বিদায়ের পর আমরা কমলার জীবন অন্কুনরণ 
করিয়া চলি, এবং নলিনাক্ষের সহত যে নিলন-ব্যাপার 
তাহ। কমলারই মিলন-ব্যাপার । আমাদের দৃত্ি- 
দুরবীনের সমস্ত আ.লাক কমপাতেই সংহত করিয়া দেখা 
আমাদেত-পক্ষে স্বাভাবিক, এবং সেই ভাবে দেখিণে 
্রস্থাবসানের কোনে! কলাদোবই থাকে না,_-তবু গ্রন্থের 
নাম “কমলা” নয় এবং রমেশ কমলারও আগে আম!- 
দের চিত্ত হরণ করিয়াছিল- সেই কথা আমর! ভূলিতে 
পারি না। | 
চোখের বালির বিরুদ্ধে যেমন অশ্লীলতার অভিযোগ 
নৌকাডুনবর বিরুদ্ধে তেমনি 
অস্বাতাবিকতার অভিযে'গ 
এখানে সেখানে শোন! যায়। 
কমলংর হঠাৎ রমেশ হইতে 
মন তুলিয়া-লওয়] ব্যাপাবে সাধারণ পাঠকের হয়ত সব 
চেয়ে বেশী খটুক লাগা সম্ভব । কমল।র চত্রিব্র-বিশ্লেষণে 
তাহ নিরাককৃত -করার চেষ্টা কর। গিয়াছে । অনেকে 
বমেশ-কমলার দীর্ঘ একত্র বাসকে অস্বাভাবিক আঘধ্য। 
দিয়া থাকেন,_কেহ কেহ বলেন রমেশের পাপন্পর্শশূত্য 
থাকাটাই অন্বাভাবিক, আর কেহব। কমলার (নকট 
হইতে রষেশের গোপনত।টাকেই অন্বাভা-বক এবং অঙ্কু- 
চিত ব'্য়। বসেন এ দুইটি আপন্তিই অর্থহীন,এত অর্থহীন 
_. ষে, এগুলি সম্বদ্ধে আলোচন! করিতেই প্রবৃত্তি হয় নঃ-_ 
এতবুদেখা যাক্‌। প্রথমতঃ, রমেশের' পাপম্পর্শহীন থাকিতে 


অন্বাভাবিকতার 
অভিযোগ 


১৫৪ 


বির রি ক ক ০০১ 
চি 


পারার ছুই কারণ,_রমেশের মহত্ব এবং হেমনলিনীবু: 
প্রতি তাহার তালবাদা। দ্বিতীয়তঃ, কমল। হইতে 
রমেশের গোপনতার কারণ রমেশের সুক্মান্থভূতি, কম- 
লাকে আঘাত দিবার ভয়। রমেশের চেয়ে উন্নততর 
মানব নপিনাক্ষ এই অবস্থায় পড়িলে তিন হয়ত তাহার 
আধ্যাত্মিকতার প্রভাবে এই সমস্যা সম্বন্ধে একট! কিছু 
সহঙ্জগ মীযাংস! ক রর লইতে পারিতেন, অথব। রমেশের 
চেয়ে স্থুলবোধ মানব যোগেন্দ্র এই অবস্ঠায় পড়িলে হয়ত 
তাহার সবল-নির্বোধ স্পষ্টতায় কম ন'কে হৃদরহীন ভাবে 
আঘাত দিতে পারিত, অথবা রমেশের চেয়ে হীন. মানব 
অক্ষয় কিন্ব। আর কেহ হইলে হয়ত কমলাকে নিধিচারে 
স্ত্রী বলিয়াই গ্রহণ করিয়া কেপিত, কিন্ত এই তিন 
সববস্থাতেই গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য স্কট অপস্তব হইয়া উঠিত। 
অনুতাব-সুক্সতার এবং বিপরীত চিত্তব্ৃত্ির যে অন্তযুদ্ধ 
তাহ। আধাঙ্াত্মক নলিনাক্ষে নাই অথবা কমিয়। গিয়াছে, 
এবং অক্ষদ্কযোগেন্দ্রেও তার নিতান্ত অচাব,-কিন্ত 
রমেশের গ্রক্ষে তাহ! সম্পূর্ন ব্বাভাবিক। এই জন্য 
রমেশেই এই অবস্থার প্রয়োজন, নলিনাক্ষ কিন্ব। অক্ষয়- 
যো.গত্রে নয়,_কারণ অন্তযুনদ্ধের কলা-সৌন্দর্যা ফুটানোই 
্রন্থক*রের উদ্দেগ্। মহস্ত্বে দৌর্বলা, আবার দুর্বল তাও 
মহ; কর্মলাকে সমস্ত খুলিয়া বলিবার নিত সচেষ্টতা 
অথচ আঘাত দিবার ভয়; হেমনলিনীর ধ্যান,অথচ কম- 
লাকেও শ্েহ ন। করিয়! থাকিবার অপারগত। ; কমলার 
নিরুপায় নির্ভরতার জন্য সুগভীর বেদণানুভূত, অথচ 
সেই বেদনা দ্বরীকরণে সঘ,ত্তির বাধ! -রমেশের ব্যবহারে 
এই বাস্তব বিরোধের জটিল এবং উপভোগা কঙ্গানৈপুণ্যে 
অস্থাতাবিকত। আরোপ কবিবার কোনে। অবসরই 
নাই। আবার হয়ত নলিনাক্ষের কমলা-গ্রহণকেই কেহ 
অস্বাভাবিক বলিয়। বপিবেন ;₹--আমার পক্ষে যাহা! 
অন্বাতাবিক নলিনাক্ষের পক্ষে যে তাহা খুবই ম্বাভাবিক, 
এই কথা তাহাকে বুঝাইতে যাওয়! বৃথা । নক্-সুকুঘার 
পেলব-হ্ামল সাহিত্য-শব্যকে জন্সন্-নুলত স্ষীতপদে 
মাড়াইর। যাওয়াই ধীহাদের স্বভাব তাহাদের সম্বন্ধে 


৬য় সংখ্যা 





উস, 


'২/অঙ্গার শত ধোৌঁতেনর” প্লোকটি আবৃণ্ডি করিয়াই নীরব 

হইতে চাহি। | 
অস্বাভাবিকতা নাই ; তবে নৌকাডুবিতে এমন একটা 
জিনিষ আছে যাহ অনবধানা 


নৌকাডুবির এবং অনিপুণ লে।কের হাতে 
'বোমান্টিসিজমৃঃ অশ্বভাবিকতায় গড়াইয়া 
যাইতে পারিত--তাহ্‌! 


'রোমাপ্টিসিজ ম্। রোমানদের একটা লক্ষণ প্লটের 
গাধুনিতে অতিরিক্তত1 -এবং জীবনবাপারে কবিত্বের 
অভিসিঞ্চন। স্কট এবং বন্ধিমের কণা গ্রন্থে তাহ। আছে। 
জীবন চিত্রে সাধারণতঃ এই অতিরিক্তত। থাকে ন|। 
কবিত্ব থাকে ন', কিন্ত থাকিতে পারে না-_-এ কথ। বলা 
ধায় না)তবে রোমান্সের কবিত্ব সরল একমুখী 
(51)0)011০ ) কল্পনায়, আর জীবনচিত্রের কবিত্ব সুক্ষ 
জটিল বিশ্লেষক (111111০) কল্পনায়, রোমানদের এই 
অতিরিজ্তা এবং প্রথমোক্ত কাব-কল্পনা (উভয়কে 
অনেক সময় পরস্পর অভিন্ন বলিয়। ধর যাইতে পারে) 
বৌঠাকুরাণীর হাটে আছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষক 
প্রতিভার সঙ্গে খাপ খায় নাই ; এই অতিরিক্তত ও কবি- 
কল্পনা নৌকাডুবিতে আছে এবং খাপ খাইয়ছে। 
রমেশ ও কমঙ্গার মিলন-দৃশ্তের মত এমন কল্পন।-সৌন্দর্ষ্যে 
রবীন্দ্রনাথ আর কোন উপন্ভ।সের ভিত্তি গাথেন নাই। 
_নৌকাড়ুবির এই ভিত্তিমূলেই রোমান্সের অনিরিক্ততা 
আছে, আর কমলার গৃহত্য।গে এবং গ্রন্থ শেষে সকলের 
কাশীতে মিগনেই যে কিছুমাত্র নাই তাহা বলিতে পারি 
না। কিন্ত এই স্বভাবাতিরিক্তত৷ অস্বাভাবিকতা নহে, 
এই অতিরিক্ততা নৌকাড়ুবির বাস্তবতার কিছু মাত্র 
হানি করে নাই, বরং গায় গায় যিলিয়া গিয়াছে। 
উপন্যাস-রচনার দ্বিবিধ প্রণালীর এই সমন্বর নৌকা- 


ডুবির একটি শ্রেষ্ঠ বিশেষত্ব । এই জন্য বিচক্ষণ পাঠকগণকে 


পীড়া না দিয়্াও নৌকাডুবির সব্ধ্সাধারণের প্রিয় 
হইয়াছে আশা করা যায়, প্রকৃত পক্ষে হইয়াছে কি না 
যদিও তাহ ঠিক বলা যায় না। 


১৫৫. 


কথা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ 
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নৌকাডুবির আর একটি প্রধান বিশেষত্ব যাহা 
নৌকাড়ুবির প্রথম দৃঙ্টিতেই চোখে না 
অবস্থ। পরিকল্পনা পড়িয়া! যায় না-_-ইহার অভিনব 
অবস্থা-পরিকল্পন। (৭111701%7 ) পরশস্ত্রী এবং পর-শ্বামীর 
একত্র বাস এবং পর-স্বাধীকে পর-স্ত্রীর আপন স্বামী 
মনে করা। ইহাতে রবীন ্রনাথের নবোম্মেষিণী কল্পনা- - 
শক্তির পরিচয় পাওয়] যায়। এইরূপ অবস্থা-পরিকল্পন! 
আমাদের সাহিত্যে আর নাই, অন্য কোথাও আছেকি 
নাখবর বাধ না,_থাকিলেও হিন্দু দাম্পত্য জীবনের 
আদ হইতে ইহা এমন একটা বলিষ্ঠ ৫1711102819 
পাইয়াছে যে, বিদেশে তাহার সুযোগই নাই। কাজের 
ভাল আরন্তটাই অর্ধেক কাঙ্জের সমান,৪ই পরিকল্পন1টাই 
সাহিত্যশিল্প হিসাবে একটা মস্ত লাত। . বিশেষতঃ 
রবীন্দ্রনাথের স্বভাবসিদ্ধ হৃদয়বিশ্লেষণের একটা বিশিষ্ট 
অবপর দেওয়াতে ইহার কল্পনা-সৌন্দযঘণ এবং ক্রিগ্না- 
নৈপুণ্য আঙ্বো বাড়িয়া গিয়াছে । পাঠকের হৃদয়কে 
সহানুভূ' ততে এবং বেদনায় মখিত করিয়। দিধার পঙ্গে 
এমন অনুকূল পরিকল্পন৷ রবীন্দ্রনাথ আর করেন নাই। 
এই জন্যই নৌকাডুবি তাহার উপন্যাসের মধ্যে করুণ 
রমে সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ । 

এই কড়টির ছায়ায় ছোটখাট আরে! কতগুলি অবস্থা 
পরিকল্পনা আছে,_কথায় অভিব্যক্ত সে গুলি খুব কমই, 
পরস্ত চাপা রহপ্যের ভারে এবং পবিপৃর্ণতায় 
মৌনমূক ; কানের কাছে ছুটা একটা অবান্তর 
শব্দে মুখর হইয় উঠিলেও হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে 
নীরব গাহাকারে মরিয়। যায়! কমলা-হেমনপিনীর 
এবং কমলা-রমেশের বিনায় দৃণ্ঠ দুইটি পাঠককে ব্মরণে 
আনিতে অগ্ররোধ করি। এসমন্ধ আবরকিছুনা 
বলাই সব চেয়ে বেশী-বলার উপায়। 

যুবক যুবতীকে লইয়া! সংসারের কর্ম, প্রবীণ গ্রবীণারা 
চোখের বালি ও শুধু দশক এবং নিম্নামক মাত্র । 
নৌকাড়ুখি উপন্যাস জীবনের ছবি; 
উপন্তাসে ও যুবকযুবতীদের প্রধান্ত থাকিতেই খাখ্য 





নি 
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চোখের বালির কর্মবন্তা ছুইটি যুবক যুবতী লইয়াই উচ্ছ, 
সিত, নৌকাডুবিতেও তাই। চোখের বালির মহেন্দ্রের মহত্ব 
নাই, তাহা! বলিতেছি না, কিন্তু সে ষে হুর্ঘল চরিত্র এই 
'কথাটাই আমর! বিশেষ করিয়া জানি। নৌকাড়ুবির 
রমেশের ছুর্বলতা-নাই, তাহা নহে । কিন্তু তাহার হৃদয়ের 
' মহত্ব এবং পৌকুমার্ষ্যের €109111101009:)6 ) পরিচয়টাই 
আমরা বিশেষ করিয়া পাই ;মহেন্দ্রের ছুর্বলতায় 
একট! চরমতা আছে,বমেশে তাহা নাই । চোখের বালির 
বিনোদিনীতে শিক্ষিত বুদ্ধির একটা তীক্ষ ১ আছে, তাহ! 
অসম্পূর্ণ প্রথম শিক্ষার ফগ,_এইরূপ শিক্ষায় দশঞ্জনকে 
আঘ:ত করে, ন! মিলাইয়া ঠেলির1! দেয়, না গড়িয়। 


ভাঙ্গে। নৌকাড়ুবির হেমনলিনীতে শিক্ষিত বুদ্ধি ও চন্রিত্রের 


মার্জিত সংঘততাব আছে; তাহ] প্রকৃত শিক্ষার ফল; এই 
রূপ শিক্ষণ! দুশজনের প্রতি স্নেহে প্রেমে মধুর হই! 
উঠে। চোখের বালিতে বিলাসাকর্ধণ ও পতনের উগ্রতা, 
নৌকাডুবিতে প্রতিক্লাবস্থায় পড়িয়া! মহতের “বদনা মস্থন- 
ক্ুত্ধ হইলেও পৃত-সংযত অন্তযুদ্ধের সকরুণ পিদ্ধতা। 
চোখের বালিতে শিক্ষিত বিধবা বিনোধিনীর যে 
পারিপারম্থক এবং কাজ, নৌকাডুবিতে শিক্ষিত ব্রা্গ 
হেমনলিনীর দেই পারিপার্থিক এবং কাজ। চোখের 
বালিতে বিহারী বিনোদিনীর অপামাজিক বিবাহ হয় 
নাই। শিক্ষায় ব্রাহ্মভাবাপর্া হইলেও বিনোদিনী 
হিন্দু সাজের, নৌকাডুবিতে ব্রাঙ্ধ উপকরণ নুতন । 
ব্রক্ম চরিত্র যথেষ্ট সহদয়তার সহিত অন্ষিত হইলেও 
নৌকাডুবিতে হিন্দু সমা্জেরই জয় ফ্লোিত হইয়াছে 
বলিতে হইবে'-_রমেশ হেমনলিনীর অসামাজিক বিবাহ 
নিক্ষলতা৷ ঘার! পীড়িত, দাম্পত্য জীবনের আদশ' কীর্তনই 
নৌকাডুবির প্রাণ” কমল! নলিনাক্ষের মিলনে সেই 
আদর্শেরই জয়, নলিন।ক্ষ ব্রাহ্ম হইয়।ও হিন্দু আচার- 
পরায়ণ, নলিনাক্ষ ও ক্ষেষস্করীতে হিন্দু-আচারের ই সমর্থন 
নলিনাক্ষ ঘটিত ব্যাপারে হিন্দু আচার মাত্র বিদ্বেধী 
ত্রাক্ম মাজের প্রতিই একটু তীব্র প্লেব। নৌকাডুবির 
'্কুগ ববীন্রনাথের হিন্দুসমাজ-সমর্থনেরই বুগ, দেশের 


১৫৬ 


হয় ধর্ব 





প্রাণের মাঝে তখন তিনি আনন্দ-নিকেতন খুঁজেন,, 
স্বদেশের তুচ্ছতাকেও তখন তিনি হৃদয়ের সহিত ভাল 
বাসেন। সেই সময়কার প্রবন্ধাবলীর রবীন্দ্রনাথ সে. 
সময়ের উপন্তাস নৌকাডুবিতেও বর্তমান 


চোখে বালির যাত। বরাজলগ্ীকে আমরা নৌকা- 
ডুবিতে আসিয়া মাতা ক্ষেমক্করীতে পাইয়াছি, চোখের 
বাণির সাব্বিকা অন্পূর্ণাকেও ক্ষেমক্করী চরিত্রের অন্য 
দিকে লাত করিয়াছি ; তথাপি মাতৃত্ব এবং সাত্বিকতায় 
ক্ষেমস্করীর সহিত রাঙ্জলক্ষী এবং মন্নপূর্ণার কোন জায়গায় 
প্রার্থক্য তাহ! পূর্বেই দেখা গিয়াছে । চোখের বালির 
পুর মহেন্দ্র, আর নৌকাড়ুবির পুত্র নলিনাক্ষ। মহেজ 
বিহারীর বন্ধুতকে আমরা যোগেন্্র রমেশে লাত 
করিয়াছি। তবে নৌকাডুবিতে পিতা অন্নদ। ও কন্যা 
হেমনলিনী নুতন । 

চোখের .বালির মহেন্দ্র বিহারী বিনোদিনীর! হাস্য 
এবং ব্যঙ্গবাধ্ধীতে বিশারদ সন্দেহ নাই, রাজল্ীর 
অভিমানে প্বঠকের ওষ্ঠ-প্রান্তে কৌতুক হাসি ফুটিয়1 উঠে 
বটে, কিন্তু চোথের বালিতে নিজ্জ'লা কৌতুক চরিত্র 
একটিও নাই। নৌকাডুবিতে নির্লা কৌতুক চরিত্র 
অনেক আন্ছে_মব্রদ1 বাবু (একদিকে ) চক্রবস্তাঁ খুড়া, 
যোগেন্দ্র, অক্ষয় ও নবীনকালী। “পিল? ইত্যাদি সম্পর্কে 
অন্নদ। বাবু ন! জানিপ্না পাঠককে হাসান, আর চক্রবর্ভা 
খুড়া নিজে হাপিয়! পাঠককে হাসান, দু'টি চরিত্রই নিগ্ধ 
হাস্ত-কৌতুকের ভাগ্ডার। অক্ষয় ও নবীনকালী-চরিত্রের 
হাসিটা অল্পবিস্তর ব্যঙ্গ মিশ্রিত, তবে অক্ষয় তাহার 
কথায় রসিকত। মাখিয়া তাহার সম্বন্ধে ব্যঙ্টাকে একটু 
তরল করিপ্না দেয়, আর নবীনকালীর রসহীন সঙ্কীর্ণ 
আন্তরিকতায় তাহার সম্বন্ধে ব্যঙ্গট। তীব্রই থাকিয়। যায়, 
মূলে ছু'জনই হীন। হীনতাকে নিয়া ষে কৌতুক তাহাই 
ব্যঙ্গ । যোগেন্ত্রের মোটাবুদ্ধি এবং স্ুল প্রকৃতিকে নিয়া 
যে কিছুমাত্র ব্যঙ্গ নাই তাহা নহে, তবে তাহার সবল 
সহান্ত সরলতায় আমর! স্গিগ্ধ হাসির কৌতুকটাই বেশী 
অন্থভব করিয়া! থাকি। প্রথম দৃ্টিতেই দেখা যায় 


৩য় সংখ্যা : ১৫৭ কথা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ । 
* নৌকাডুবির চরিব্রবৈচিত্র্য এবং চরিক্র-সংখ্য। চোখের আমরা গ্রস্তকারের মনের ভিতর দিয়াই দেখি, ইহাতে 
বালি হইতে বেশী। চোখের বালিতে মহেন্্র-আশী- যেন গ্রন্থকার নিগ্ুকেই ভাঙিয়! চুরিয়া আনিয়! বাহিরে 
বিহারী-বিনোদিনীই প্রধান চরিক্র, বাঞ্জলক্ী, অব্লপূর্ণা অকিয়াছেন। নৌকাডুবিতে এই স্থাক্কন( 561-741176- 
তাহাদের সুখ ছুঃখের সহিত অন্তরঙ্গ ভাবে জড়িত 11)£) নাই তাহ! নহে, তবে ইহাতে প্রত্যক্ষ বহিজণগতের 
বলিয়াই উপন্যাসে তাহাদের স্থান। এ ছয়টি ছাড়া ছবিও বিস্তর আছে। একনিষ্ঠ মানসত।য় 4177191190%04- 
চোখের বালিতে আর কোনে চরিব্র-সৃষ্টি নাই । নৌকা- 11) চোখের বালি শ্রেষ্ঠ সন্দেহ নাই, হৃদয়বত্তায় নৌকা- 
ডুবিতে রমেশ-হেমনলিনী-কমলা-নলিনাক্ষই প্রধান, ডুবি শ্রেষ্ঠ তাহ। পূর্বেই বলিয়াছি, এখানে জীবন চিত্রাক্কনেও 
.অন্নদা ক্ষেমঙ্করীর স্থান এদের কাহারো সহিত নিগুড় নৌকাডুবির শ্রেষ্ঠতার পরিচয় পাইলাম। বহিঞ্বন 
ন্নেহ-যোগেই | নৌকাডুবি অন্য চরিব্রগুলি ঘটনার বিচিত্রতার লীলাভূমি, সেখানকার ছবিকে যে এন্বাষে 
সহিত তাহাদের নানা রকম যোগ থাক সত্বেও কম বেশী পৃরা যাইবে তাহাকেও বাধ্য হইয়াই বিচি হুইতে 
আগন্তক চরিত্র! এই আগন্তক চরিত্রের সংখ্য। নৌকা- হইবে। 
ডুবিতে কম নহে, এবং ইহাতে নৌকাডুবির কলেবরও ূ 
চোখের বালি হইতে বাড়িয়া গিয়াছে। এইরূপ হইবার আর একটি কথ! বলিয়াই মামরা এই আলোচনা . 
একট! গুঢ় কারণ বর্তমান, নিযে তাহার বিষয় আলোচনা শেষ করিব,_সেটি অবসানেরই কথা, কারণ সেটি 
কর! যাইতেছে। ম্বদয়-বিশ্লেষণ এবং মনন্তত্ব প্রকাশ আধ্যাত্মিকতার কথা! । চোখের বালিতে আধ্যাত্মিক 
ছুই জিনিষ। পাত্রপাত্রীর হৃদয় বিশ্লেষণ কর1 হইলেও চরিক্র মাত্র একটি, অন্নপূর্ণ।। নৌকাডুবিতে আসিয়া 
সব সময়ই যে তাহাতে মানসব্যাপারের বিশেষ কোনে। তাহার সংহত আধ্যাঞজ্মিকত নলিনাক্ষে, ক্ষেমক্ষরীতে, 
একট] তন্ব ফুটিয়া উঠিবে তাহ! না-ও হইতে পারে, এবং এমনকি নলিনাক্ষের জীবন এবং কথার সত্যতা 
অথবা! কোনে! বিশেষ পাত্রের হৃদয় বিশ্লেষণে ছোটখাটো! মনের সহিত উপলব্ধি করিবার ক্ষমতায় কতকটা 
মনম্তব্ব প্রকাশ থাকিলেও সেই পাত্রেক্স সমস্ত চারিত্র- অব্নদাতেও, ছড়াইয়া গিয়াছে । এই “ছড়াইয়। যাওয়া, 
ব্যাপারে একটা বঙ$ মানস সত্য ফুটিয়া না উঠ অসম্ভব কথ! নলিনাক্ষ সন্বন্ধে ঠিক খাটে না, কারণ নলিনাঙ্ষের 
নহে। চোখের বালি মনস্তব্বমূলক উপন্যাস। ইছাতে আধ্যাত্মিকতায় গাঢ়তা কিছুমাত্র কম ছিলনা। আর 
হৃদয়বিশ্লেষণ যথেষ্ট থাক] সত্বেও একট! মানসতা। সমন্ত নলিনাক্ষের (ক্ষেমস্করীরও বটে ), কাজেই নৌকাডুবির, 
পুস্তককে আগ! গোড়া বিধৃত করিয়া রাখিযাছে। আধ্যাত্মিকতার একট। বিশেষত্ব আছে। চোখের বালির 
নৌকাডুবির হৃদয় বিশ্লেষণে যেখানে সেখানে কোনো! অন্নপূর্ণা উপন্যাস চিত্রিত পাক্রপাত্রীর 40111136617 
মানসতা নাই, তাহা নহে। হেমনলিনী ও কমলা 117 4141, বধিত ঘটনার সঙ্গে তাহার কোনে , 
দুজনকেই রমেশের ভালবাসায়, রমেশের প্রতি কমার প্রত্যক্ষ যোগ নাই; তিনি মহেন্দ্র-বিহারীকে পরিচালনা 
হঠাৎ বিমুখতায় এবং অন্যান্য নানা সুত্রে আমরা এই করেন সন্দেহ নাই, কিন্ত নিজে কিছুই করেন না; 
মানসতার স্পর্শ পাইয়া থাকি। কিন্তু নৌকাড়ুবির সংসারের সহিত বন্ধন কাট|ইয়! সংসারকে ত্যাগ করাই 
সমস্তট1 ছুড়িয্া! মনোবতিমূলক কোনে। বিশেষ সত্য তাহার লক্ষ্য। কিন্তু নৌকাডুবির নলিনাক্ষ উপন্যাস- 
তেমনভাবে প্রকাশ পাইয়া উঠে না। চোখের বানি সংসারের একটি অন্তরঙ্গ চরিত্র, তিনি সংসারের ভুচ্ছতার 
আগ। গোড়। 101919]১))75105], ইহার ঘটনাবলী হৃদয়কে বন্ধনে থাকিয়া সেখানে আধ্যাত্মিকতার চিরমুক্ত মঙ্গল 
গভীরতাবে স্পর্শ করিলেও, ইহার সমস্ত ব্যাপারকেই দ্যুতি বিভাসিত করিয়। তুলেন, এবং এমন কি বর্ণগন্ধময় 


প্রতিভা 


চিট হিট িজি 
'আবাড় ১০১৯. 


১৫৮ . ইয়ব। 


৯ ৯. পেপসি সব পি আউল আস এ অসি আইস, ৯ পা পতি ০০০০০২৯০০০৯, এ কারি সা াসিসিওসত পসসউতজিস্আ১৬০এ৯৩১ ৬০ আর 


পার্থিঘ পত্বীপ্রেমের মর্্মকোবটির মাঝেও তাহার সেই 


আধ্যাত্মিকতার শুভ্রোজ্জলন অমর আসন চির বিরাজমান 


শ্রীমুখরঞ্জন বায় । 


সন্ধান 


হে সুন্দর, হেরি' তব রূপের আভাস 
বিকশিত পুষ্পদলে, উবার কিরণে, 
সন্ধ্যার সুবর্ণ মেঘ রঞ্জিত গগনে, 
শারর কৌধুপীজালে মিটে নাই আশ। 
দেখিব মুর্তি তব ছুটি আঁখি ভরে, 

তাই নিশিদ্িন কত করেছি আহ্ব।ন-_ 

&. : কোথা তুমি ! কোথা তুমি !_ব্যাকুল পরাণ 

তোমারে থুজেছে শুধু বিশ্বচরাচরে। 


শ্রান্ত জীবনের বেল! ক্রমে অবসান : 
এত দিনে--এত শত ব্যর্থ চেষ্টা পরে-_ 
মনে হয় পাইয়াছি তোমার সন্ধান; 
তুমি যেরয়েছ সদ! আমারি অন্তরে । 
আমি শুধু গন্ধমত্ত মৃগের মতন 

_ ফিরিয়াছি খজি তোম। সারাটি ভুবন 


শ্রমণীমোহন ঘোষ। 





প্রত্বতর্তের এক পৃষ্ঠা 
(বিক্রমপুরে প্রাপ্ত লক্ষীমুর্তভির প্রচ্ছন্ন ইতিহাঁদ) 
পাত্র পাত্রীগণ 


মিঃ বাষাপদ বনু 


ইতালা হইতে শিক্ষা প্রাপ্ত 


দরিদ্র যুবক তাস্কর, বিজলীর প্রণয় প্রার্থা 


আশুতোব মিত্র 
বিজলী 


মিঃ বন্থুর বাল্য বন্ধু 
শিক্ষিতা যুবতী, মিঃ বসুর 
প্রণয়িনী 








বিজলীর পিতা, ... ১, ১০ ০, 
স্যান্ন ১১১৮:০০০১১ কলিকাতা 
হ্বগীলল .** স্বদেশী আন্দোলনের প্রথমাবস্থ। 
প্রথম অন্ধ 
, প্রথম দৃশ্য 


( বিলীর কক্ষ__মিঃ বসু ও বিজলী ) 

বিজলী । বাম।পদ, প্রিয়তম, বাস্তবিকই আমি 
তোমাকে আপনার প্রাণের চেয়েও ভালবাসি! 

বামাপণ। ত। জানি প্রিরতমে, কিন্ত তোমার পিতা 
অত কঠিন কেন? 

বি। তার উদ্দেশ কিছু মন্দ নয় মিঃ বসু? শিল্প বিদ্যা 
তার কাছে ছেলে ম'নুষী মাত্র, তিনি কেবল তার নিঙ্গের 
বাবসায়ই ভাল বোঝেন! তারবিশ্বাস আমাকে বিবাহ 
করে তুমি আঞ্কাকে ভরণ পোষণ করতে পারবে না। 

বা। আমার মাথ। আর মু! হায় যদি দারিদ্র্য- 
দোষদম্পন্ন, অনাহার-ক্িষ্ট কলা-কুশল ভাস্কর না৷ হয়ে 
এক জন অর্থন্লপ্ম, চতুর ব্যবসায়ী হতেম, তাহলে বেশ 
হত না, বিজলী? হার! তোমার আশায় আমি নিজে 
যথা সর্বস্ব বিক্রয় করে সাত সমুদ্র তের নদীর. পারে গিয়ে- 
ছিলাম, আর আঙ্র যখন ফিরে এলাম তখন-_ 

বি। হতাশ হয়োনা তুমি ; বিশ সহত্র মুদ্রা সংগ্রহ 
করতে পারলেই আমাদের বিবাহে বাবার আর কোনও 
আপত্তি থাকে না! | 

বা। বিশহাজার! সেযে অনেক টাক বিজলী! 
সময় পেয়ে তুমিও পরিহাস করছে! জান কি বিজলী 
আঙ্গ তিন মাপ হুল হোটেলের দেন! শোধ করতে 
পারিনি! 

বি। এই যে বাবা আসছেন, আমি যাই। (প্রস্থান) 

(বিজলীর পিতার প্রবেশ) 

বা। নঙস্কার। দেখুন, আপনি বলে ছিলেন আমি 
বিলাত থেকে ফিরে এলে আমার সহিত বিজলীর বিবাহ 
দেবেন; আমি সেই আশাতেই নিজের য! কিছু ছিল 


ওয় সংখ্যা 


নি ০ 





" সমস্ত নিক্রন্ন করে সায়ট্টিফিক এসোসিয়েসনের নিকট 
"সাহায্য ভিক্ষা! করে ইউরোপে গেলাম । তারপব, 
সেখানে ৩1৪ বৎসর কঠোর পরিশ্রমের পর আজ্ঞ যখন 
আমি ভাস্কর বিস্তায় নিপুণ হয়ে এখানে ফিরে এলাম 
তখন আপনি-_ 

বিঃপিত।। থাক। তোমার বৃথ| বক্তৃতায় কোন 
লাভ নেই, বাপু। অবশ্ত তোমার বিরুদ্ধে বলবার আমার 
কিছু নেই; কিন্ত আমি ত আমার মেয়েকে কেবল মার 
বাক্য-সর্ধন্ব প্রেম, শিলল-বিদ্য! অনাহার ও দারিদ্রের হাতে 
তুলে দিতে পারি না! কি বল. এ ছাড়া আমার মেয়েকে 
দেবার মত তোমার আর কিছু আছে কি? 

ব1। মহাশয়, শ্বীকার করি আচ আমি দরিদ্র, কিন্তু 
মাছুষের যশ ও স্ুখাতি কি কিছুই নয়? লাট সচগার 
মেস্বর অনারেবল নরেন্দ্র নাথ মিত্র বলেন যে, আমার 
সম্প্রতি খোদিত “তারত মাতার” কষ্ণএপ্রস্তর মূর্তিটি 
ভাক্কর শিল্পের একটি অপুর্ব নিদর্শন; তাহার দু 
বিশ্বাস কালে আমার নাম দেশ বিখ্যাত হবেই হবে। 

বিঃ পিতা । ও সব বাজে কথ।। তিনি লাট সভ।র 
সভ্য হতে পারেন, কিন্ত শিল্পবিগ্ভার তিনি কি জানেন? 
বাপু. যশ ওসুখ্যাতি নিয়ে কি ধুয়ে খাবে? তোমার 
সেই প্রস্তর মূর্তির বাজার দর কত সেইটাই ভাববার 
বিষয় । ছ'মাস পরিশ্রম করে তুমি সেট। তৈয়ারী করেছ 
কিন্ত তার দাম বড় জোড় এক শ টাকা হবে, এই ত! 
না বাপু; যদি ২০০০০২ টাকার কখন সংস্থান করতে 
পার তবেই আমার “ময়েকে পাবে? তানা হলে, 
বিখাত ব্যারিষ্টার মিঃ ঘোষের ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে 
দেবো । টাক সংগ্রহের জন্য ছ'মাস তোমায় সময় 
দিগপাম। এখন এপে, নমস্কার । (প্রস্থান ) 

বা। হায় অদৃষ্ট! এত চেষ্টা, এত উদ্ভম, এত 
আশা, তার শেষ পরিণাম এই ! (প্রস্থান ) 


আস ধস চেতনার েজিজ 


১৫৯ 


্রত্বতত্বের এক পৃষ্ঠা । 





ূ দ্বিতীয় তৃপ্ত 
_. (শ্রীগোপাল মল্লিক লেনস্থ একটি মেসের নিয়তলস্থ 
অন্ধকার গৃহ ) 
বামাপদ ও আশ্ত। 

বা। আস্ত, তুমি আমার বাল্য বন্ধু, তোমার কাছে 
আমি কিছু গোপন করছি না; আমার মত অন্গুখী 
বোধ হয় পৃথিবী,ত কার কেহ নেই। আমার সমস্ত 
ফ্ীবনই বার্থ হয়ে গেল? | 

অ|। তুমি একটি আস্ত গর্দিভ । 

বা। এক এই প্রস্তর ঘূর্তিটি ছাড়া আমার ভাল 
বাসবার আর কেউ নেই! আজ তারও তৃষার-শীতল 
পাষাণ মুখে আমার এই হুঃখের সহান্ুভৃতির চিহ্ন 
মাত্র নেই যেমনি সুন্দরী, তেমনি হৃদয়হীনা ! 

আ। তুমি একটি আদৎ বেকুব'! 

বা। হায়, আশু, তুমি যদি বুঝতে--- 

আ। তুমি এত উতলাহচ্ছকেন? এইমাক্রনাতুমি 
বল্লে যে, টাকা সংগ্রহের জন্য ছ"মাস সময় পেয়েছ? 

ক! আমার এ দুঃখের সময় তুমি পরিহাস করে! না; 
ছ'মাস কেন. ছ'শতাব্দী হলেও আমার কোনও লাভ নেই 
আশু, আমর মত অর্থহীন, বদ্ধুবাঞ্ধনহীন, যশহীন, 
পথের কাঙ্গালের আর ভাতে লাভ কি? ্‌ 

আ। মূর্খ! ভীরু! কচি খোক1! ছ'মাস তোমার 
সময় রয়েছে, পাঁচ মাসই যথেষ্ট ! 

বা। তুমিও কি পাগল হলে, আশু? 

আ। ওগো বাপু! ছ'মাস যথেষ্ট সময়! তুমি আমার 
উপর নির্ভর কর, আমি তোমার টাক। সংগ্রহ করে 
দেবো। 

বা। তুমি কি ধল্ছ? এতগুলে। টাক। তুমি সংগ্রহ 
করবে কি করে, আশু; তাও আবার আমার জন্ত | ৭ 

আ। বলি, সেটা! আমার হাতে ছেড়ে দেবে কি? 
বঙ্গ আমায় কোন বাধ। দেবে না, আমি য। করবে! তাতে 
কথাটি কবে না; সব সহ করবে; কেমন প্রতিজ্ঞা 
করছ ত? | 


.. 
জাবাঢ় ১৩১৯ 


টি রস চাই ই তরি ৫৬ ৪৬ রসি নত বকা ৬ ভাসি ব৬ওদি এপিডি এটি ২০৩০ এসি ঠা, এছ এ ফিট 





.বা। আমার মাধ! ঘুরছে; আমি কিছু বুঝতে 
পারছি না? তবু আমি প্রতিজ্ঞাকরছি। 

[কক্ষতল হইতে একট। হাতুড়ি তুলিয়া আস্ত অদূর 
স্থিত “ভারত মাভার' প্রস্তর যুর্তির নাসিকায় আঘাত 
করিল। নালিকার অগ্রভাগ পড়িয়া গেল; আর এক 
আঘাতে হাতের ছুটে! অঙ্গুলি খসিয়া গেল। এইরূপে 
আঘাতের পর আঘাতে ক্রমে ক্রমে প্রস্তর মুক্তির পায়ের 
অঙ্গুলি, বাম কর্ণ ও দক্ষিণ পদ্দের কিয়দংশ ভগ্ন হইয়! 
মাটিতে গড়া গড়ি দিতে লাগিল। 

আশু বাহির হুইয়, কিয়ৎ ক্ষণ পরে একট গাড়ী 

ডাকিয়। ভগ্ন মৃত্তিটাকে তুলিয়। লইয়। দিব্য প্রশান্ত ভাবে 
 শিষ দিতে দিতে চলিয়া গেল। 
বামাপদ নিবাত নিক্ষম্প ভাবে আশুর এই ধ্বংসলীঙগা 
; দেখিতে লাগিল, পরে সে চলিয়৷ গেলে মাটিতে লুটাইয়া 
| পড়িয়া কাঁছিতে লাগিল ।] 
(পট ক্ষেপণ ) 


দ্বিতীয় অন্ক। 
প্রথম দৃশ্ঠ 

[ পুর্ববস্তা কক্ষ, বামাপদ একাকী বিষ মনে উপবিষ্ট ] 
বা। আজ ছ'মাস পুর্ণহবে! ওঃ! সমস্ত জীবনটা 
আমার ব্যর্থ হয়ে গেল? হায়! হায়! এর চেয়েমৃত্া 
ছিল ভাল! কাল রাত্রে খাওয়া হয় নি, আজ সকালেও 
পেটে কিছু পড়ে নি, কোনও হোটেলে প্রবেশ করতে 
সাহস হয় না! পৃথিবী শুদ্ধ সকলেই মিলে আমার বিরুদ্ধে 
বড়যন্ত্র করেছে! আমার ভূতাওয়াল! আমাকে রাস্তা 
ঘাটে অপমান করছে, সে দাম পায় নি ; দরজী, সে ত ছু 
তিনটা সুটের দাম পাবে, আদালতে নালিস করবার ভয় 
: দেখাচ্ছে ঃ বাড়ীওয়ালার বাড়ী ভাড়া বাকী, সেও রোজ 
 তাশিপ দিচ্ছে! আর আমি পারি না। এদিকে সে 
দিনের পর থেকে আশুর আর দেখ সাক্ষাৎ নেই। আর 
বিজলী! সেদিনে দৈবাৎ তাহার সহিত ইডেন গার্ডেনে 
দেখা হলে একটু করুণ হাসি হেসে আমার দিকে 





৯১৬৩ 





ষর্ষ. 
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তাকালে, কিন্ত দে তাঁর পাষাণ বাপের তাড়নায়, 
মুখ ফিরিয়ে নিলে! (বাঠিরে দরজায় করাধাত)।” 
ওকি দরজায় ঘা দেয় কে ! 'এ নিশ্চয়ই সেই ভূতাওয়াল!। 
এস, ভিতর এস ! (জুতাওয়ালার প্রবেশ । ) 

জুঃওঃ। বড় স্থুখের বিষয় বাবু, ঝড় সুখের বিষয়। 
ভগবান আপনার আরে! ভাল করুন। 

বা। কিন্ত তোমার বাকী দ্ামটা__ 

জুঃওঃ। নানা, দামের কথা ভুলবেন না, তার জন্ত 
আমার কোনও তাড়াতাড়ি নেই, বখন স্ুবিধা হয় 
দেবেন; কিন্তু ভবিষ্যতে যেন -আপনার অর্ভারগুলি 
পাই ! আজ তবে আমি; নমন্কার। (প্রস্থান) 

বা। একি! নিঙ্গে জুতাজোড়া নিয়ে এল, দাম 
পর্যন্ত নিলে না; যাবার সময় রাজার মত থাতির করে 
নমস্কার করে বিদায় নিলে! আবার তার ওপর 
ভবিষ্যতে তাকে কাজ করের অর্ডার দেবার জন্য অন্ু- 
রোধ করলে! পৃথিবীতে কি প্রলয় আসন্ন হয়েছে ! 
(বাহিরে দয়জায় করাঘত) এস, ভিতরে এস। 
(দ্রজীর প্রযেশ ) 

দ্রজী। মহাশয় ভগবান আপনার আরে “বাড় 
বাড়স্ত করুন। কিছু মনে করবেন না; আমি আপনার 
সেই স্ুটট। (বাহিরে দরঙ্গায় করাঘাত) 

বা। এস, ভিতরে এস !! 

(বাড়ী ওয়ালার প্রবেশ) 

বাঃওঃ। অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করতে এলাম 
কিছু মনে করবেন ন1। আপনার ব্যবহারের জন্য উপরের 
দক্ষিণ দিকের ছুটে! ঘর ঠিক করে রেখেছি; আপনার এ 
অবস্থায় আর এই অন্ধকার ঘরটায় ক কর। শোতা পায় 
ন।। কালকেই আপনি-_-( বাহিরে দরজায় করাখাত ) 

ডাঃওঃ। বাবু, একঠে! চিঠি । ( পত্র প্রদান) 

বা। দেখি। (পত্র খুলিয়া) একি! টমাস ঝুঁক্‌ 
কোম্পানীর ম্যানেক্গার লিখছেন, “আমাদের কর্তৃপক্ষের 
আদেশ ক্রমে আমি আপনাকে জানাইতেছি যে, 
সম্প্রতি আমাদের উভয় পক্ষের মধ্যে অর্থার্থির “লেন 


ওর সংখ্যা 





০০০০ 


“দেন লইগ্লা যে গোলযাল চলিতেছিগ তাহা মিটিয়। 
সিয়াছে ॥ এখন হইতে আপনি আবার আমাদের সহিত 
পূর্ন মত কারবার করিলে কর্তৃপক্ষের আপনাদিগকে 
অনুগৃন্বীত বোধ করিবেন ।” এর মানে কি? আমি ত 
কিছুই বুঝতে-_-(বাহিরে দরজায় করাঘাত ) এস, 
ভিতরে এস 1111 €বিজলীর পিচার প্রবেশ ) 

বিঃ পিঃ। এই যে বসে! বিলী তোমারি, পে 
এখনই এখানে আসছে! আমি এগিয়ে তোমাকে 
সংবাদ দিতে এলাম । তাকে বিবাহ করে শুখে দীর্ঘ 
জীবন য।পন কর, এই আমার আশীর্বাদ। ভগবান 
তোমাদেক্স শ্থুখে রাখুন। বিজলীর আমার--( বাহিরে 
দরজায় আঘাত) 

বা। এস, ভিতরে এস !111!( বেগে বিজ্রলীর প্রবেশ. 
বামাপদ্দর গলায় পড়িয়া! ) 

বি। বাধাপদ, প্রিয়তম, আজ আমাদের কি সুখের 
দিন! 

বা। ( বিজলীকে মালিগগন ও চুম্বন করিয়] ) 
বিজলী, হৃদয় সর্বস্ব, আঞ্জ আমাদের সবের দ্রিনই বটে! 
কিন্ত কি করে যে এমন স্থখের দিন হ'ল, তা'ত আমি 
বুঝতে পারণ্ছ ন।) সবই যেন স্বপ্র বলে মনে হচ্ছে! 
একি সত্য! 


(পট ক্ষেপণ ) 


তৃতীয় অঙ্ক ৷ 
প্রথম দৃশ্য । 

[ হ্যারিসন রোডের যোড়-_চায়ের দোকান । কয়েক 
জন নব্য যুবক চ। খাইতে থাইতে গল্প করিতেছে-_-এক 
জন সংবাদ পত্র পাঠে রত] 

১মযুবক। ওট1 কি কাগজহে? 

২য় যুবক। আজকের দৈনিক-_সংবাদ গ্রবেশিক।। 


১ম যুবক। ফোনও কৌতুহল জনক সংবাদ আছে 
নাকি? 


১৬১ 


 প্রত্বতত্বের এক পৃষ্ঠা। 
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২য় যুবক। আছে? খুব আশ্চর্য্য ঘটনা ।- শোন। 
[ সকলে স্ব স্ব চেয়ার টানির। ছিতীয় যুবকের চারি দিকে 
ঘেরিয়! বসলে যুবক পড়িতে লাগিল] 
' অত্যাশ্স্যয আবিষ্কার ।- আগ প্রায় ছ'মাস হইল 
শ্রীযুক্ত আশুতোষ মিত্র নামক বিক্রমপুর নিবাসী একটি 
তদ্রলোক বিক্রমপুরের অন্তর্গত খাঁড়গুলি গ্রামে প্রায় 
২০০,৩৭০ বিঘা! জঙ্গলাকীর্ণ পতিত জী ক্রয় করেন। 
কয়েক দিন পরে আশু বাবু জেলার বেঞ্ছ আফিসে 
গিয়! এই ভূখণ্ড নিজক্কৃত কোনও ক্ষতির পৃরণ হিসাবে 
বামাপন বসু নামক (যিনি সম্প্রতি বিজ্ঞান শিক্ষা! সভার 
ব্যয়ে ইতালী হইতে ভাস্করবিস্ঞ৷ শিক্ষা! করিয়। আসিঙ- 
ছেন) তাহার এক বাল্য বন্ধুর নামে লিখিয়! দেন 
এবং নিজের ব্যয়ে সে জষীর ব্যবহারোপযোগী সংস্কার 
করিয়। দ্বিতে প্রতিশ্রুত হন। আজ প্রায় এক মাস হইল 
ভূমিতে আবশ্কীয় খননাদি করিতে করিতে আশু বাবু 
একটি অপূর্ণ পুরাতন প্রস্তর মুর্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। 
মূর্তিটি একটি অনিন্্য সুন্দর রমণীর । হদ্দিও বহু ক্ষাল 
ভূগর্ভে প্রোথিত থাকায় মূর্তিটি এখন জ্যোতিহীন 
তথাপি এখনও ইহাকে দেখিলে প্রশংসা ন! করিয়! 
থাকা যায় না। মূর্তিটির নাসিকার অগ্রভাগ, 
হাতের ও পায়ের অঙ্গুলি, বাম কর্ণ এবং দক্ষিণ পদের 
কিয়দংশ নাই; এতন্থ্যতিরিক্ত আর কোথাও কিছ 


হয় নাই। 


আশু বাবু এই আবিষ্কার বার্তা গোপন রাখিয় 
মূর্তিটি কলিকাশার এসিয়াটিক সোসাইটির একটি বিশেষ 
অধিবেশনে প্রদর্শন করেন। উপস্থিত সকলে মুক্ভিটির 
সৌন্দর্যে) মুগ্ধ হন, এবং অনেক গবেষণার পর সকলেরই 
মতে ইহা৷ অবিসংবাদিত স্যরূপে গৃহীত হয় যে, এই 
স্ডটি ভারতীয় তাস্কর শিল্পের একটি অত্যুজ্জল নিদর্শন । 
শুধু তাহাই নহে এই মূর্তির সহিত উড়িস্যার ভূবনেশ্বর ও 
কণারকের খোদ্দিত প্রাচীন মূর্তিগুলির সহিত এত 
সৌঁসাঘৃশ্ত আছে যে, ইহা যে একই শিল্পীর রচিত সে 
বিষয়ে কোনও দন্দেহ হইতে পারে না, এবং যখন এই 


প্রতিভা 


এ 
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যুর্দিটি বাংলা দেশের ভূগর্ভে পাওয়া গিগাছে তখন 
উড়িধাার মন্দিরার্দি বাঙ্গ:লীর রচিত নহে বলিয়া 
যাহার। করিতেন আশা করি তাহাদের 
সেত্রান্ত ধারণা এত দিনে দৃব হইবে। সার মতে 
মৃর্তিটি পল্মালয়া লক্ষ্মীর । সত্যের! মূর্তিটি ক্রয় করিয়। 
সোসাইটির সংগ্রহ ভবনে রাখিতে চাহিলে তাহার মৃল্য 
নিরূপণের জন্ত বিশ্ব বিগ্ভালয়ের ভাইসু চ)ানসেলার, সর- 
কারী আর্ট স্কুলের ভাইস্‌ প্রিন্সিপাল, গবর্ণমেন্টের 
গ্রত্বতত্ব বিভাগের ডাইরেক্টর বাহাদুর, বৌদ্ধ শাস্ত্রে 
সুপগিত মহামহোপাধায় আ্ীউমেশচন্দ্র বিগ্ভালক্কার ও 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্দের সহকাগী সম্পাদক শ্রীধনঞ্জয় 
চট্টোপাব্যারকে লইয়! একটি কমিটি গঠিত হয়। 

এত দিন পর্যযস্ত সমস্ত বাপারটি গোপন রাখা 
হইয়াছিল; গত গল্য তাহাদের শেষ অধিবেশনে তাহার! 
স্থির করেন যে, এইরূপ একটি অতীত কালের শিল্পের 
নিদর্শনের মুলা নুন কল্পে ২০০০* মুদ্রা হওয়া 
উচিত। 

ইতিমধ্যে কলিকাতার প্রসিদ্ধ শেঠবংশীয় কুমার 
বাহাছুর এই মুণ্ডির সন্ধান পাইয়া ২৫*০০২ টাক] মূল্যে 
উহা স্বীর পুরাতন শিল্প সংগ্রহের ল্য ক্র করিবার 
অভিলাধী হন। এদ্দিকে আমাদের দেশের গৌরব 
বঙ্গীয় সাহিত) পরিষদের কর্তৃপক্ষের ধনঞ্জয় বাবুর 
প্রস্তাবে ও উদ্চোগে এবং পরিষদের পৃষ্ঠপোষক মহার!জ- 
ঘবয়ের আনুকুল্যে ৩****২ হাঞ্জার টাকা প্রদান করিয়া 
উক্ত মৃত্তিটি ক্রয় করিয়া! লইতে চাহেন। 

বল! বাহুল্য সাহিত্য পরিষদের মূল্য সর্বোচ্চ হওয়ায় 
আশু বাবু মূর্তিটি পরিষদকে উহা বিক্রয় করিয়াছেন / 
যুত্তিটি অগ্য প্রাতে পরিষৎ গৃহে নীত হইবে। 

যে ভূমি খণ্ডে উক্ত মৃর্ডিটি পাওয়৷ গিয়াছে তাহা 
আইন অনুসারে বামাপদ বাবুর বলিয়া আশু বাবু উক্ত 
৩০০০ সহ মুদ্রা তাহাকে অর্পণ করিয়াছেন। আমরা 
বামাপদ বাবুর এই অসাধারণ সৌভাগোদয়ে আন্তরিক 
স্ুুখী। 





৮.০ ইউ” 


সন্দে : 


১৬২ 





২য় বর্ষ 





সস পিশি এ৯ 


১ম, ৩য়, ৪র্থ যুবক। (সমস্বরে) কগ্রাল! কপাল! 
ত। ভিন্ন আর কিছুই নয়। - 
৫ম যুবক । বঙ্গের বিভিন্ন জেলা সমূহে এইরূপ 
স্থানের অভাব নাই। বহু পুর্বে-ষে স্থানে সমৃদ্ধিপূর্ণ নগর 
ছিল, সে সকল স্থান এখন পরিত্যক্ত, জঙ্গলাকীর্ণ। আসুন 
আমরা জন কয়েক নব্য যুবক মিলে একটি যৌথ 
কারবার খুলে এই সকল পতিত জমী ক্রপ্ন করে 
খনন কাধ্য আরম্ভ করি; আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই 
স্বদেশী যুগে সকলে একান্তিক চে্1 করলে নিশ্চয়ই 
এইরূপ নানাবিধ মহারত্বের আবিষ্কার করে নিজেরাও 
লাভবান হব এবং তত্সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের 
সমস্ত গৌরব ফি“রয়ে আনতে সমর্থ হব। 
যথার্থ ই বঙল্গেছেন-_ 
যেখানে দেখিবে ছাই 
উড়াইয়। দেখ তাই-- 
মিলিলে মিলিতে পারে অযুঙ্য রতন। 
সকলে সমস্বরে । অতি- সাধু প্রস্তাব। আমর 
সকলে সক্ষত । বলুন বন্দে যাতরমূ। 
( পট ক্ষেপণ) 
শপ সপস্পসচ টি ও ও চারা 
চতুর্থ অঙ্ক । 
(৫ বৎসর পরে) 
প্রথম তৃশ্ 
[ বঙ্গীয় সাহিত্য পারিষৎ বিজ্ঞান সাহিত্য শিল্প প্রদর্শনী ] 
(জন সমাগম-_পুভ্র সহ মিঃ বনু ও বিজলা, পরিষদের 
এক জন কর্মচারী সকলকে প্রদর্শিত দ্রব্যাদি বুঝাইয়। 
দিতেছেন ) 
কর্মচারী । ই দেখুন, এ মুত্তিটি পদ্মালয়া লক্মীর। 
যাহারা উড়িয্য'র ভুবনেশ্বর ও কণারকের কারু কার্য 
দেখিয়াছেন তাহারা বুঝিতে পারিবেন সেখানকার 
ূত্তিগুলির সহিত এটির সৌপাৃশ্বট কত। অথচ এটি 
আমর] বিক্রমপুরে মাটির তলায় পেয়েছি । এর দ্বারা 
স্পষ্টই প্রমাণ হয় যে, উড়িষ্যার শিল্প কল্পানা আমাদেরই 





রি উট এই 


টা ৬৫ ৭ ৩. পনি 


শি স্িি উ 





এনা থ ০০০ শী ইউ উট ও ৯ ০০ স্টপ সি পা 





এক জন বাঙ্গালীর । এসন্বন্ধে যহটুকু সন্দেহ ছিল 
সেসব এই ষুূর্তিটির আবিষ্কারে দুর হয়ে গিয়েছে। 
ূন্তিটি বহু কাল মাটির নীচে থাকায় মাঝে মাঝে দাগ 
হয়ে গিয়েছে, নাক' কান, হাত পা'র স্থানে স্থানে তেঙে 
গিয়েছে। পরিষৎ বোম্বায়ের প্রলিদ্ধ ত।স্কর ধ্রদ্ধর 
মহপগ্থর দ্বার! ৫০০০২ টাক! ব্যয়ে সে সকল মেরামত 
করিয়েছেন। বাঙ্গাঙগ৷ সাহিত্যের চিরহিতৈষী বদান্ 
মহারাজ বাহাছুরের আন্ুকূলো পরিষদ এই মৃষ্ভিটি ৩০০০২ 
ট।কা মূল্যে ক্রয় করেছেন। 

বামাপদ। ( জনাস্তিকে ) বিজলী, এই দেই বিখ্যাত 
'পন্ম। লয়! লক্ষ্মী”! যে যে স্থান ভাঙ্গ! ছিল সব মেরামত 
করান হয়েছে, এবং শুদ্ধ এই মেরামত করেছেন বলেই 
হয় তর্তীর নাম চিরন্মরণীয় হয়ে থাকবে ! অথচ আঙ্ 
যে সাহিত্য পরিষৎ এই ঘূর্তিটির গৌরব করছেন তার 
জন্ত আমি কতটা দায়ী! আজ, এত দিন পরেও যেন 
আমার সব স্বপ্ন বলে বোধ হচ্ছে। 

বিজলী । এই সেই সর্বজন প্রশংসিত লক্মীমুর্তি ! 
এরি দাম ৩০০০২ হাজার টাক1?, 

বা। হ্যা! এখন এর দাম তাই বটে! 

বি। বামাপদ, প্রিয়তম, সত্য সত্যই কি সুন্দর 
এই মূর্তি; আমি যেন ইহার মুখে এখনও স্বর্গীয় আতা 
দেখতে পাচ্ছি। 

বা। হ্যা, ত]বটে! কিন্তু আশু যে দিন তার হাত, 
পা, নাক, কান গুড়িয়ে দেয় সেদিন সে আরও সুন্দর 
ছিল। আস্ত, উদার, সরল, পরোপকারী বন্ধু আমার ! 
সেই আমার সকল উন্নতির যূল। 

কৈ, থোক। কোথা গেল ? দেখ দেখি তাকে কোথায় 
এই ভিরে ছেড়ে ছিলে? না তুমি এখনও ছেলেপুলেকে 


সাবধান করতে শিখলে না| চল দেখে আগি। 
যবনিক পতন । 


শ্রীঅখোরনাথ ঘোষ। 


১৬৩ 





বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস পাওয়া যায়। 





কাছাড়ী জাতির প্রাচীন ইতিহাঁস। 


পিপি সস ইসি আস সি সী ৯ ডা০০ ৯৯০০ সিল ২০৭৯০৯৮৭৯৮৯ 


কাছাড়ী জাতির প্রাচীন ইতিহাঁস * 


যেই জাতি অধুনা উত্তর পুর্ন ভারতের সুবিস্কৃত:- 
ভূখণ্ডে বিস্তার লাভ করিয়াছে সেই জাতিক্ন যেশাখা - 
কামরূপে উপনিধেশ স্থাপন করে মাত্র সেই শাখারই 
এই শাখাডুক্ত 
কাছাড়ীকে পশ্চিম বিভাগীয় কাছাড়ী এবং ধাহার। 
প্রথমতঃ সদিয়ার নিকটে উপনিবেশ স্কাপন করে 
তাহাদিগকে পুর্ব বিভাগীয় কাছাড়ী সংজ্ঞার অভিহিত 
করা যাইতে পারে। কামরূপ ব। কোচ এক সময়ে 
পনবাক্রান্ত রাঙ্গা ছিল। কোচবিহার, বিজ নি, মঙ্গলদই 
এবং বেলতল প্রভৃতি স্থানের রাগ্ববংশের আদিপুরুষ 
সেই কামরূপের রাজবংশ ; সুত 1ং পশ্চিম বিভাগীয় 
কাছাড়ীর ইতিহ!|সের কোনও গোল নাই। আমি এ স্থলে 
পূর্ব বিভাগীয় কাছাড়ী বংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের একটু 
আভাস দিতে চেষ্টা করিব। 

এই বংশ অতি প্রাচীনকালে চুটিয়া নাম ধারণ পুর্ব 
আসাম প্রদেশের উত্তর পূর্ব কোণে সদিয়ার নিকটবর্তী 
স্থানে এক প্রবল রাজ] 
স্থাপন করে। এই রাজোর 
স্থিতিকাপ নির্ণয় কর] যায় 
না। কিন্তু ইহ। নিশ্চিতরূপে 
অবধারিত হইয়াছে যে, এই জাতি আহমগণের সহিত 
দীর্ঘকালবাপী এক যুদ্ধে লিগ্ত ছিল। আহমের] বিখ্যাত 
“সান+ বা 'টাই' বংশের শাখা । ইহারা ১২২৮ খ্রীষ্টাবে 
দক্ষিণ ও পূর্ব দিক হুইতে প1তকৈ পর্ধতমাঁল! অতিক্রম 
করিয়া এই সকল শৈল শ্রেণীর উত্তর পার্খস্থ ভূভাগের 
অধিবাসী মোরান, বোরাহী প্রভৃতি কাছাড়ী জাতিকে 
পরাভূত করে। কিন্তু চুটিয়াগণ প্রায় দুই শতাব্দী কাল 
ইহাদের সহিত সধান ভাবে যুদ্ধ করিয়া পরিশেষে নাগ! 
পর্বতের পাদমূলে ধানসিড়ি নদীর তীরস্থ _ভিমাপুরে, 

* ঢাকা সাহিত্য পরিষদে পঠিত কাছাড় ও কাছাড়ী প্রবন্ধের 
দবিতীয়াংশ। প্রথমাংশ বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। 


পুর্ব বিভাগীয় কাছাড়ী 





প্রতিভা 


আবাচ ১৩ ১৯ 





আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়, এবং এই প্রদেশে কিছু কাল 
শান্তিতোগ করিয়!.বেশ সত্য হইয়া উঠে। কগ্নেকটি 
ইঞ্ক নির্মিত গৃছের ভগ্নাবশেষ এই' জাতির লুপ্ত সভ্যতার 
কঙ্কালরূপে অন্ভাপি ভারতের এই স্মুদুর প্রান্তে বর্তমান 
রহিষ়াছে। কিন্তু উহাদের প্রাচীন শক্রগণ খ্রীষ্টার বোড়শ 
শতাবীর মধ্য ভাগে আবার ভীহার্দিগকে আক্রমণ করিয়। 
ভিমাপুর অধিকার ও লুঠন করে। কাছাড়ী বা চূটিয়া 
রাজা তৎপরে মইবঙ্গে পলায়ন করেন, এবং ছুই শতাবী 
কাল তদীর বংশধরের! তথায় আপনাদের ক্ষমত] অক্ষু 
সাথে। ৃ 
১৭৫০ খ্রীঃ অব্ে আর এক নুত্তন বিপদ উপস্থিত 
হয়। এবার জৈত্তিয়ার রাজ। চুটিয়ারাজকে আক্রমণ ও 
যুদ্ধে পরাভূত করিয়। কাছাড় প্রদেশের খাসপুর নামক 
স্থানে তাড়াইয়! দেন? এইন্থানে চুটিয়] রাজবংশ ধীরে 
ধীরে হিন্দু সমাজে প্রবেশ করিতে থাকেন, এবং ১৭৯০ 
খ্রীঃ অন্যে তদানীন্তন চুটিয়ারাঙ্জ কৃষ্ণচন্দ্র ও তদীয় ভ্রাতা 
গোবিপ্দচন্ত্র প্রকাশ্তে আপনার্দিগকে ক্ষত্রিয় খলিয় 
প্রচার করেন। 

হিন্দু হওয়ার জন্য ইহাদিগকে এক অদ্ভুত 
ক্রিয়া সম্পরর করিতে হুইয়াছিল। তীহার। দুই ভ্রাতা 
তাত নির্মিত একট! প্রকাণ্ড গ।ভীর উদরে কয়েক দণ্ড 
অবস্থান করেন। পরিশেষে বহির্গত হইপে ব্রাঙ্গণেরা 
ইহাদ্দিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া! ঘোষণা করেন এবং বীররাজ 
পাওুনন্দন ভীমসেনকে ইহাদের পূর্ব পুরুষ বলিয়৷ 
প্রকাশ করেন । এই কারণে দরাঙ্গের কাছাড়ীর] 
অগ্তাপি আপনাদিগকে ভ্ভীক্ম-ন্নি-হলা বা ভীমের 
সন্তান বলিয়৷ পরিচয় দিয় থাকে । 

গোবিন্দচন্দ্রের রাজত্ব কালে ব্রহ্ম দেশীয়ের! তাহাকে 
পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিয়! ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে এবং 
হতভাগ্য রাজ নানা: স্থানে আশ্রন্নর লইয়! অবশেষে 
শ্ীহটে পলায়ন করেন। ১৮২৬ হ্রীঃ অন্দে তিনি সৌভাগ্য 
ক্রমে হটিশ পৈন্তের সাহায্য লাভ করিয়া পুনরায় 
সিংহাসন প্রাপ্ত হন, কিন্তু ১৮৩, ত্রীঃ অবে শক্র করে 
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ইয় বর্ষ । . 
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নিহত হইলে তাঁহার রাজা বৃটিশ অধিকার তুক্ত হইয়া 
যায়। মহান তব বৃটিশ গবর্ণমেন্ট গোধিষ্বচন্রের সেনাপতি 


'তুলারাঁষকে” বর্তমান উত্তর কাছাড় প্রদেশের কতিপর 


অংশের শাননভার প্রদান করেন। আপামের প্রাচীন 
মানচিজে এই প্রদেশ তুলারাম সেনাপতির রাজ্য বলিয়। 
চিন্ছিত রহিয়াছে । ১৮৫৪ খৃঃ অকে তুলার়াগের শ্বর্গা- 
রোহণের..পর এই রাজ্য-খণ্ড ব্রিটিশ শাসনাধীন হইয়! 
নওগ।ঙগের সাহত ষিশিয়। গিয়াছে । 


পৃর্ববেই বলা হইয়াছে জৈস্তিয়ারাজ কর্তক পরাভূত 
হইলে চুটিয়ারাঙ্জ প্রথমতঃ মইবঙ্গে ও তৎপরে খাসপুরে 
পলায়ন করেন কিন্তু এই পলায়ন ব্যাপারের সহিত 
সমগ্র চুটিয়! জাতির কোনও সম্পর্ক নাই। এইজাতীয় 
বৃুসংখ্যক লোক তখনও পার্বত্য প্রদেশে থাকিয়। যায়, 
মাত্র রাঙ্গা, রাঞ্পরিবারভূক্ত ব্যক্তি বর্গ, এবং রাজান্ুগৃহীত 
কতিপয় কোক মাইবঙ্গ প্রভৃতি স্থানে পণায়ন করেন। 
স্থতরাং কুঝিতে হইবে রাজ। গোবিন্দচন্দ্রের সন্ত যে 
সকল চুটিক্া ব্রাহ্মণ্য ধঙ্খে দীক্ষিত হয় তাহাদের সংখ্যা 
মুষ্টিমেয় ছিল! এবং আহম ঞ্জাতির সহিত সংঘর্ষের পরেও 


বহুসংখ্যক চুটিয়া! বিজ্েতৃগণের সহত সখ্য সংস্থাপন 


করিয়া আদিম চুটিয়া উপনিবেশে অবস্থান কাঁতে থাকে, 
এবং তাহাদের সহিত ধীরে ধীরে মিশিয়! সেক্সন, ওল- 
নাজ ও নব্রমেনগণ হেষ্টিংশের যুদ্ধের পর যে রূপে পরম্পর 
মিলিত হুইয়! এক অরণ্তনব জাতি গঠন করিয়াছিণ 
তজ্রপ ইহারাও এক মিশ্রিত জাতির স্যি করিয়াছে। 
একটু অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করিলে স্পষ্ট 
প্রতীয়মান হইবে যে, চুটিয়! জাতিই আসামের আদিম 
অধিবাসী, এবং ইহার। হিন্দু ধর্শের প্রভাবে পড়িয়াও 
বছ কাগ যাবৎ ঞ্লাতীয় আচার পদ্ধতি অন্কু্র রাখিয়াছিল। 
অগ্ভাপি “কাছাড়ী গাও” নামক অনেক গ্রাম আছে, 
অথচ সেই সকল গ্রামে এক জন চুটিয়াও 
দেখিতে পাওয়া যায় না। আহমের আঁধকার ভূক্ত 
হইলেও এই সকল গ্রামে কাছাড়ী রীতি নীতি কিরূপে 


৬য় সংখ্য।। 
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বহু কাল অব্যাহত এ ইহা ভাবিয়া ডা ৫ 
ইংলগ্ডের ইতিহাসে ইহার নুন্দর সমাধান রহিয়াছে। 

এঁতিহাসিকের! 'বগত আছেন যে, রোমক জাতি 
ব্রিটন দ্বীণ পরিত্যাগ করিলে দলে দলে দিনেমার, সেক্সন, 
এক্সল্স গ্রস্ৃতি জাতি বণ্টিষ্ সাগর সন্নিহিত গ্রদেশ 
পরিত্যাগ করিয়৷ বর্তমান ইংলগ্ডের উর্বর সমতল প্রদেশ- 
গুলিতে ছাইয়৷ পড়িয়াছিল ! যে সকল আদিম অধিবাসী 
শত্রু হস্তে নিষ্কৃতি পাইয়াছিল তাহার! ওয়েলসের পর্ধতময় 
উর প্রদেশে পলায়ন করিয়াছিল। সে সকল স্থান 
অনুর্বর এবং সুখ-বাসের অযোগ্য বলিয়। শক্রগণের মনো- 
যোগ আকর্ষণ করিল ন! “বং ব্রিউনেরাও নির্বিবাদে 
সেই সকল স্থানে রহিয়। গেল। ওয়েলসের অনেক লোক 
আজিও চলিত কথায় তাহাদের আদিম মাতৃ ভাষার 
অনেক শব্দ ব্যবহার করিয়া! থাকে। এইরূপে 
বহু কাছাড়ীও আহমগণ কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া তেরাই 
নামক ভুটান পর্বতের পাদ দেশে আপিয়া আশ্রয় গ্রহণ 
করে। তেরাই ব1 ছুয়ার প্রদেশের জল বামু অত্যন্ত 
অস্বাস্থ্যকর ইহা বলাই বাহুল্য। গারে। পর্ধত এবং 
উত্তর কাছাড়ও এই রূপেই কাছাড়ী জাতির আবাস ভূমি 
হইয়। পড়িয়াছিল। 

কাছাড়ী জাতি নান! সম্প্রদায়ে বিভক্ত, ইহ! পূর্বেই 
উল্লেখ কর] গিয়াছে । এই সকল সম্প্রদায় সর্বদ। অবিভক্ত 
ভাবে বাস করিতে ভালবাসে ইহার আতাসও পৃন্বেই 
দেওয়! হইর়াছে। এখন কথ! হইতে পারে কিরূপে এই সমাজ 
গত বিশেষত্ব পরিত্যাগ করিয়। কাছাড়ী জাতি উত্তর ও 
দক্ষিণ কাছাড়ী নামক দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া! পড়িল। 
কিন্তু “বড়া” সম্প্রদায় বা “উত্তর কাছাড়ী,” এবং “দিমাসা 
সম্প্রদায়” ব৷ “দক্ষিণ কাছাড়ী” বর্তমান সময়ে একে অন্য 
হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক হইয়া পড়িয়াছে ইহ! সত্য। 
ইহাদের সামাঞ্জিক আচার অনুষ্ঠান বিভিন্ন এবং ভাব! 
বিভিক্ন ; কিন্ত এই উভয় সম্প্রদাষের ভাষাতে আবার এরূপ 
অনেক শব্ষের প্রয়োগ দেখিতে পাওয় যায় যাহাতে 
সিদ্ধান্ত হয় যে, ইহার! সকলেই পুর্বে একই ভাবায় কথ! 


১৬৫. 
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চিনা জ।তির প্রাচীন ইতিহাস। 
দিষ্ছ ভাষ। টগর বনিয়াই বোধ টগর মধ্যে 
বিবাহের জন্য কন্যার আদান প্রদান হয় না। এই ছুই 


পে হাসি এস ৯২ পন ৯৬, 


সম্তাদায়ের বিচ্ছেদের মূলে একট! প্রবাদ বা জনশ্রুতি 


চলিত আছে। ইহা এই-_ 

অতি প্রাচীন কালে চুটিয়! জাতির সহিত আর এক 
পরাক্রান্ত জাতির যুদ্ধ ঘটে। এই যুদ্ধে চুটিয়ারাজ পরা- 
জিত হুইয়া সসৈন্ঠে পলায়ন করেন, এবং চলিতে চলিতে 
এক নদীর তীরে উপনীত হন। তখন সন্ধা হইয়! 
আসিয়াছে, নদী উত্তীর্ণ হওয়ার কোনও উপায় নাইঃ 
আবার পশ্চাতে শত্রু অনুসরণ করিতেছে; এই অবস্থায় 
কোনরূপে রাত্রি কাটাইতে পারিলে পরদিন শক্রর 
সম্মুখীন হুইয়] যুদ্ধ করাই স্থির হইল রাত্রে নিদ্রাঘোরে 
রাজ! স্বপ্নে দেখিলেন এক দেবী তাহার সন্গুখে উপস্থিত 
হইয়া! শ্নেহ-কোমল কে তাহাকে সম্বোধন করিয়া 
বলিতেছেন, “বৎস, ভয় নাই, আমি তোমার সহায়। 
রজনী প্রভাতে নদী-তীরে যে স্থলে একটি বক দেখিতে 
পাইবে সে স্থলে সসৈন্যে সাহসে ভর করিয়া নদী প্রবেশ 
করিও. অরুশে নদী উত্তীর্ণ হইবে। কিন্তু সাবধান ! 
নদী অতিক্রম কালে কেহই পশ্চাৎ দ্িকে তাকাইও না ।” 
পরদিন রাজ! দেবীর আদেশ মত কার্য করিলেন। তিনি 
অগ্রে নদী উত্তীর্ণ হইলেন এবং অনেক সৈন্ত পরপারে 
উপনীত হইল : কিন্ত তখনও বু সৈন্ত নদী-গর্তে, 
এবং অনেকে নদী-তীরে রহিয় গেল। এই সময়ে 
দুর্ভাগ্য ক্রমে নদী-গন্ুস্থ জনৈক সৈনিক তাহার পুত্র নদী 
»র হইতেছে কি না ফিরিয়। দেখিল। দেবীর বাক্য 
অব্যর্থ--তখনই নদী অগাধ হইয়া] গেল এবং যে যেরূপে 
পারে প্রাণ বণচাইল। যাহার! কুলের সন্নিহিত হুইয্া- 
ছিল তাহার] কেহ কেহ নদী-তীরান্তজাত নল ও থাগড়! 
আশ্রয় করিয়! প্রাণ রক্ষা করিল। কেহ কেহ আোতে 
তানিয়। নান' স্থান দিয়া তীরে উঠিল. এবং কেহ কেহ 
জলষগ্ন হইল। এই রূপে যাহার! নলের সাহায্যে জীবন 
রক্ষা করিল তাহাদের বংশধরগণ অস্তাপি নলবাড়িযা 
এবং যাহারা খাগড়া আশ্রয় করিয়া প্রা বাচাইল 


গ্রতিভা 
"আষাঢ় 55১৯, 
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তাহাদের বংশধরগণ খাগড়াবাড়িয়! নামে পরিচিত হইয়। 
রহিয়াছে। যাহারা পুর্কেই নদী উত্তীর্ণ হইয়াছিল 
তাহার! ও তাহাদের বংশধরগণ £ডিমাঁসা' বলিয়। 
পরিচিত হইল। “ডি” শব্দের অর্থ জল, ডিমাসা শব্দের 
অর্থ হইতে পারে “বরুণ.পুত্র” বা “বরুণ জাতি, সুতরাং 
“ডিমাসা' শব্দ অন্বর্থ সন্দেহ নাই। 

প্রাচী দেশের রূপক প্রিয়ত। পৃথিবীর ইতিহাসে 
বিখ্যাত; কিন্তু এই সকল আপাত অসস্ভাব্য ব্যাপারে 
অনেক সময় গুঢ় তথ্য প্রচ্ছন্ন থাকে; এবং একটু অন্ধু- 
ধাবন করিলে এই প্রবাদ হইতেও কতকটা এঁতিহাসিক 
সতা উদঘ।টিত হইতে পারে । প্রথমতঃ, যে জাতির সহিত 
চুটিয়া গণের বুদ্ধ ঘটে তাহার আহম হইতে পারে, এবং 
যে নদীর উল্লেখ আছে সেই নদী ব্রহ্মপুত্র বলিয়াই বোধ 
হয়। নল, খাগড়াগুলি ভেলার উপকরণ মাত্র । ধরিয়া 
লওয়। যাইতে পারে যে, নল-খাগড়ায় তেল! নির্মাণ করিয়! 
কিংবা কোনও প্রকারে গোটা গাছ খুদিয়া ইহাঁদেরই 
সাহায্য চুটিয়া সৈন্য নদী অতিক্রম করিয়াছিল। অনে- 
কেই দীল্লীশ্বর আউরঙ্গ জেবের সেনাপতি মীরজুয্নার সহিত 
আহমগণের সংঘর্ষের কথা অবগত আছেন । কথিত 
আছে তিনি যখন আসাম অধিকারের চেষ্টা করেন তখন 
ব্রহ্মপুত্রে হঠাৎ জোয়ার আসিয়। বারুদ গোল বোঝাই 
তাহার অনেকগুলি নৌকা জলমগ্র করে। সেইরূপ 
ব্রহ্মপুত্র হঠাৎ ফুলিয়! উঠিয়া চুটিয়াগণকে ভাসাইয়। লইয়া 
গিয়াছিল ইহ অসম্ভব নহে। যে সকল চুটিয়া শত্রু হস্তে 
পতিত হয় তাহার] বিজেতৃগণ কর্তৃক তাড়িত হইয়া 
তেরাই প্রদেশে বা গারে। পর্বতে আশ্রয় হণ করে। 
চুটিয়! জাতি এইরূপেই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া পড়ে ও 
ছুই সম্প্রদ্ধায়ে বিভক্ত হইয়া ষায়। যাহার1 নদী ভতীর্ণ 
হইতে পারে নাই তাহারা“বড়া” বা “কাছাড়ী” বপিয়! 
পরিচিত, আর যাহারা নদী অতিক্রম করে তাহারা 
ডি-স্ন-স্ন। বলিয়া খ্যাত। যাহাতে এই হুই সম্প্রদার 
পুনর্মিলিত হইয়া প্রবপ নাহয় আহমের সেই চেষ্টা 
করিতেও বোধ হয় অবহেলা করে নাই, সুতরাং 
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তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া আর মিলিত হইতে পারে 
নাই। ্ 

দরাঙ্গ জেলায় কাছাড়ীর! নিয় শ্রেণীর হিন্দুদের স্টায় 
কুটীর নির্শাণ করিয়া বাস করে । 
পর্বত জাত “মুলি” নামক এক 
প্রকার বাশ থেত্ল্লাইয়। কিংবা 
ইকড় দ্বারা! ঘরের বেড়া ব1 দেওয়াল প্রস্তত করিয়া লয়। 
ইকড়ের উপর মাটির সুন্দর আস্তরণ দেয় । ইচ্ছা করিলে 
এই আন্তরণের উপর চুণ কাম করা যাইতে পারে। 
ইহা র। বেত দিয় চাল বাঁধে ও খড়ের ছাউনি দেয়। 

সাধারণতঃ প্রতোক গৃহ ছুই ভাগে (বতজ্ত, মধ্য 
একট বাশের ব। ইকড়ের বেড়া থাকে মাত্র। এক অংশ 
খাওয়ার ও অপর অংশ শোয়ার জন্য ব্যবহৃত হইয়। 
থাকে । কোনও কোনও স্থানে গ্রামের সমন্ত অবিবাহিত 
যুবকেরা “ডেজ্কী-চ্গাত্” বা মাচায় গৃহস্থগণ হইতে 
সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে বান্রি যাপন করে। কিন্তু এই প্রথা 
আঙ্জ কাল প্রায় উঠিয়া গিয়াছে । 

কাছাড়ী গ্রামের গায়ে গাঁয়ে লাগ! ঘরগুলি সাড়ি 
সাড়ি নির্িত হয়। এইরূপ ছুই 
তিন সারি ঘর লইয়! একটি গ্রাম 
হয়! গ্রামে গাছ পাল। বড় 
থাকে না, এবং ঘরের সাড়ির মাঝে কখনও কখনও একট! 
সোজ। প্রশস্ত রাহ্থ৷ দেখা যায়। প্রত্যেক বাস গৃহে এবং 
গোলার চতুর্দিকে প্রায় এক গজ গভীত এক একটি 
অপ্রশস্ত পরিথ! আছে। এই পরিখার মাটা দ্দিয়। 
কাঁছাড়ীর৷ বাড়ীর চতুর্দকে প্রাচীরের মত" একট] বেষ্টন 
প্রস্তুত করে, এবং এই বেষ্টনের উপর পরিখার দিকে 
হেলা ইয়। ফাড়া বাশ বা ইকড় দিয়! এরূপ ভাবে বেড়া 
দেয় যেন মাটীর উপর এক ব দেড় গজ উচ্চ থাকে । এই 
বেড়াকে সাধারণ কথায় বুক বেড়া বলে। এই পরিখা ও 
বেড়া ছুই উদ্দেস্ত সাধন করে। প্রথমতঃ, বাহিরের লোক 
সদর দরজা ছাড়া বাড়ীতে প্রবেশ করিতে পারে না) 
দ্বিতীয়তঃ গৃহপালিত পশুপক্ষা রাঞ্িকালে বাড়ীর বাহির 


বাসগৃহ 


কাছাড়ী গ্রাম 


৩য় সংখ্যা । 


ৃ হইয়া শস্যাদের ক্ষতি করিতে সুবিধা পায় না। কাছাড়ী- 
দের বাড়ীতে হাঁদ' মোরগ, ছাগল ও শুকরের ছড়াছড়ি, 
বিশেষতঃ শ্রকরগুলি বাড়ীতে যথেচ্ছ বিচরণ করিয়া 
বেড়ায় বলিয়া বাড়ীগুলি ভয়ানক নোংরা হইয়া 
থাকে । 

কাছাড়ীর] খাদ্য দ্রব্যের বাছ বিচার করে না। গো- 
মাংস ব্যতীত ইহাদের কোন 
খাছ্াই নিষিদ্ধ নহে। বরাহ-মাংস 
কাছাড়ীর সর্দাপেক্ষা প্রিয় খাগ্চ, 
এবং এ কারণেই শাবক হইতে ব্বদ্ধ পর্য্যন্ত সর্ববয়সের 
শুকরে কাছাড়ীর গৃহ সর্বদ] পূর্ণ থাকে । মেলায় এবং 
হাটে বিক্রয়ার্থ অসংখ্য শুকরের আমদানী হয়। হৃগ্ধ 
কাছাড়ী জাতির অন্পৃপ্ত। গারে| এবং মঙ্গেলীয় অন্যান্য 
অনেক জাতি ছৃপ্ধ ব্যবহার করে না। কিন্ত ছুগ্ধের প্রতি 
ইহাদের বিতৃষ্ণার কারণ অগ্ভাপি নির্ণীত হয় নাই। 
তবে জিজ্ঞাস! করিলে বলিয়া! থাকে বাছ়ুবকে ইহার এক- 
মাত্র থাগ্ধ হইতে বঞ্চিত করা নিষ্ঠুরতা । এই দ্বণার 
তাব ধীরে ধারে দর হইতেছে এবং-সভ্য জগতের 
সংস্পর্শে অ.সিয়। তাহার] হুগ্ধের উপার্দেয়তা বুঝিতে 
পারিতেছে। 

না-গ্রাণ অর্থাৎ শুকৃটি বা শুকন! মাছ কাছাড়ীর আর 
একট] উপাদেয় খাছ । ব্র্গপুত্রের 
উপকূল তাগ হইতে জোয়ারের 
জল সয়া গেলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
অনেক মস্ত কর্দমের গায়ে লাগিয়া থাকে । এই সকল 
মৎস্ত সংগ্রহ করিয়া রৌদ্রের তাপে শুষ্ক করা হয়, এবং 
দুয়ার প্রদেশের কাছাড়ীর! ধান ও এড়ি দিয়া এই সকল 
মত্ম্য বদলাইয়। লইয়াথ।কে। ইহাদের দূর্গন্ধ অতি তীব্র এবং 
আমাদের স্রাণেক্দ্িয়ের পক্ষে এই গন্ধটা যতদূর অপ্রীতি- 
কর কাছাড়ীর রসনেন্ত্রিয়ের পক্ষে এটা তদপেক্ষ। শতগুণ 
প্রীতিকর। পরস্ত এই ছুর্গন্ধ মৎস্য ইহাদের স্বাস্থা রক্ষার 
পক্ষে বিন্বুমাত্রও অনুপযোগী নহে। 

কাছাড়ীরা জাল পাতিয়। বন্য হরিণ, বন্য শুকর প্রস্ভৃতি 


থাছ্য 
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' কাছাড়ী জাতির সমাজ ও পরিবার । 


জন্ত ধরিয়া থাকে। প্রথমতঃ 
ঘাস আছে এমন অনেকটা স্থান 
জুড়িয়া একট! জাল পাতে, 
পরে ঘেরা স্বানে বন্ত লস্ত আসিয়াছ বুঝিতে পারিলে 
জাল গুট।ইতে থাকে, এবং শিকার কোনও বলিষ্ঠ কাছা- 
ডীর হাতের কাছে আসিলে লাঠি ও দায়ের আঘাতে 
ইহার ভবলীল। সাঙ্গ হয়। মত্শ্ত শিকারটা বেশীর ভাগ 
স্্ীলোকেরই কার্যা। পূর্ব হইতেই মৎস্য ধরার একটা 
দিন স্থির হয়. এবং সেই নির্দিষ্ট দিনে এক বা! একাধিক 


পশ্ড ও মস্ত শিকার 


গ্রামের কআ্ীলোকেরা সমবেত হইয়া এক বা 
একাধিক স্বপ্পজল। নদীতে মৎস্য শিকার করিয়া 
থাকে । শীত কালই মতস্ত শিকারের প্রশস্ত সময়। 


সে সময়ে পার্বত্য নদীতে দেড হাতের বেশী জল থাকে 
না. সুতরাং মত্শ্য শিকারের জন্য জালের পরিবর্তে 
অন্যান্য অস্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে । জ্া€খ বা “হাচা। 
এবং 'পলো”কাছাড়ীর নিত্য ব্যবহার্য্য মত্গ্য শিকারের অস্ত্। 

মত্শ্য-শিকার-যাত্রা কাছাড়ীদের একটা জাতীয় 
পর্ধের মত। যাত্রার দিন বহুসংখ্যক স্ত্রীলোক দুই দলে 
বিভক্ত হইয়া জাঁখে লইয়া কোনও নদীতে যায়। এক 
এক দলে স্ত্রীলোকের সংখ্যা এন্প থাকে যে. পাশাপাশি 
ভাবে জাখৈ ফেলিলে এক পার হইতে অপর পার পর্যন্ত 
নদীতে কোনও ফাকাস্থান থাকে না। যেখানে এক 
দল জলে নামিয়া মাছ ধরিতে আরম্ভ করে পেখান 
হইতে দেড় শত কিছুই শতহাত দূরে আর একদল 
জলে নাময়া একট] সারি বাধিয়। মাছ ধরিতে প্রবৃত্ত 
হয়। এক দল আর এক দলের যত নিকটবর্তী হইতে 
থাকে নদীর মাছণগুলিও প্রাণের ভয়ে নিরাশ চেষ্টায় 
তত লাফালাফি করিয়া সরলা কাছাড়ী নারীর 
আমোদদের মাত্রাট! ঘনাইয়। তুলে । 

কাছাড়ীরা এড়ি নামক এক প্রকার গুটি পোকা 
পোষণ করিয়। তাহ] হইতে এ'ড়ির 
গুটি জন্মায়। গুটিগুলি হইতে 
স্্রীলোকেরা এড়ি সৃতা পাকাইয়। 


শিল্প 


প্রতিভা 


আষাঢ় ১৩১৯ 
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লয় এবং সেই হুত। দ্বার হাতে তাত মুলত উৎকৃষ্ট ও 
প্রায় রেশমের ন্যায় মূল্যবান এবং লীত নিবারক এড়ি 
নামক বস্ত্র বয়ন করিয়া থাকে। এড়গ বা এড়ি বঙ্গ 
এই সকল পোকার প্রধান থাগ্ভ বলিয়াই বোধ হয় 
ইহাদের নাম এ'ড়ি, এবং এই এ'ড়ি পোক। হইতে হুত। 
'ও সেই হতা হইতে কাপড়ের উৎপত্তি হয় বলিয়! এই 
উভয়ের নামও এ'ড়ি। কিন্তু আসামঙ্জাত গামাড়ি 
বৃক্ষের পাতাও এ'ড়ি পোকার খাগ্য। 

তাতগুলি কাছাড়ীরা নিজ হাতেই প্রস্তত করে। 
ইহাদের নির্মাণ প্রণালী অতি সরল এবং তীতের উপ- 
করণা্দি স্থানীয় বাজান্েই ক্রয় করিতে পাওয়৷ যায়। 
একটি ত্ীত প্রস্তুত করিয়া খাটাইয়। লইতে পাঁচ টাকার 
বেশী খরচ পড়ে না। 

গৃহিণী ব1 যুবতী কন্ঠারাই ঘরের কোণে ত'ত 
চালাইতে চাল্লাইতে মনের আনন্দে ও পরম শান্তিতে গুণ. 
গুণ. স্বরে গান করে। কিছু কম এক শতাব্দী পূর্বে 
কাছাড়ীর। এত শান্তিতে তাত চালাইতে পারিত ন।। 
তখন কাছাড়ী ছুয়ার ব্রিটিশ শাসনে আসে নাই। 
কাছাড়ীর। তাহাদের পৃর্ধ প্রভু ভূটান রাজগণের অধীনে 
ব্রিটিশ শাসনের শান্তি সুখ উপভোগ করিতে পারিত ন|। 

বাড়ীর কর্তী পরিবারের কার্যযক্ষম পুরুষদিগকে 
লইয়া অতি প্রতুযুষে সূর্ষ্যোদয় হইতে না হইতে ক্ষেতে 
চলিয়া যায়। এদ্দিকে বাড়ীর মেয়ের! বেলা ৮ট] ৯ট। 
পর্য্যন্ত তাত চালাইতে থাকে। সেই সময়ে গৃহিণী 
কলাপাতে করিয়৷ এবং কলাপাতে উত্তমরূপে ঢাকিয়া 
যাহারা মাঠে কাজ করিতে গিয়াছে তাহাদের খাদ্য 
লইয়! যায়। ফিরিয়া আসিয়৷ আবার তাতে বসে, এবং 
যতক্ষণ সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয় আসিয়া দৃষ্টিশক্তি 
বোধ না করে ততক্ষণ অক্রান্তভাবে কার্ধ্য করিতে 
থাকে । কাজে বিশেষ বাধা না ঘটিলে এক জন কাছাড়ী 
রমণী দৈনিক এক হাত এ'ড়ি প্রস্তত করিতে পারে। 
এইরূপ এ'ড়ি সাধারণতঃ দুই গজ চওড়! হইয়! থাকে, 
এবং প্রতি গঞ্জের মূল্য খুব সম্তা হইলেও ২২ ছুই 


১৯৬৮ 


২য় বর্ধ। 


এটি শী ০০০৯ পি পিন শত পি, তি ওত শী হত তত শত পউ। শত তত ৪টি শি, সি 


টাকার কম হয়না; ম্ুুতরাং প্রতি স্ত্রীলোক কর্তব্য. 
গৃহ কার্ধ্যে অবহেলা না করিয়া মাসে ৩*২ অনায়াসে 
উপার্জন করিতে পারে। 

কাছাড়ী স্ত্রীলোক অবরোধ প্রথার অধীন নহে। 
পথিপার্্ে অপরিচিত পথিকের মুখ পানে তাকাইয়! 
তাহার প্রশ্নের উত্তর দিতে কাছাড়ী 
রমণী দ্বিধা বোধ করে না। অথচ 
যাহ! রমণীর প্রকৃত সৌন্দর্যা-সম্পদ 
যাহ]! রমণীর গৌরব, কাছাড়ী স্ত্রীলোকের তাহার 
অভাব নাই। তাহাদের যুখে সলজ্জ ভাবটি প্ররফুল্ 
পুষ্পের উপর ন্লিগ্ধ জ্যোত্ন্নার ছটার ন্যায় সর্বদ। ল।গিয়া 
আছে। কাহাড়ী পত়ী স্বামীর নিকট একট আত্মাহীন 
শুধু বিলাপ বা ভোগের সামগ্রী নহে। স্বামী পত্বীকে 
দত্তর মত সম্মানের চক্ষে দেখিয়া থাকে এবং পত্বী 
স্বামীর সমকক্ষ, সঙ্গী ও বন্ধু বলিয়। বিবেচিত হয়। 
রমণী যথেষ্ট স্বাধানত! ভোগ করে অথচ সেই স্বাধীনতার 
অপব্যবহার হইতে বড় একটা দেখ! যায় ন।। কোনও 
আগন্তক বাস়্ীতে উপস্থিত হইলে পরস্পর আভাবণের 
পর গৃহস্বামী স্বীয় পত্বীকে কাছাড়ী ভাষায় “এই আমার 
বুড়ী+ বলিন্না আগন্তকের সঙ্গে পরিচিত করিয়া দেয়। 
এই সম্বোধনে ব্যঙ্গ ব! হীন জনের প্রতি মিনতি-করুণ 
কাকুতির উত্তরে কারুণ্যপূর্ণ অনুগ্রহের ইঙ্গিত নাই__ 
আছে প্রেমপূর্ণ প্রীতি ও আন্তরিক শ্রদ্ধা। 

কাছাড়ী রমণীগণ সাধারণতঃ বহু সন্তানের প্রন্থৃতি 
হহয়!থাকে। অতএব অনেক 
গুলি শিশু সন্তান যখন তাতের 
সম্মুথে খেলা করিয়া অশান্তি 
ঘটায় তখনও জননী সন্তানকে 
মমতাহীন শাসন করে না। যদি বা কোনও সময়ে 
শান্তি বিধান করিতে বাধ্য হয় তখন জননীর 
মুখে ক্রোধ অপেক্ষা কোমলতা মিশ্রিত দুঃখের ভাবটাই 
বিকশিত হুইয়া উঠে। 


১ 


স্বী-স্বাধীনত। 


কাছাড়ী জননীর 
সন্তান বাৎসল্য 


শ্রীগুরুবদ্ধু ভট্টাচার্য্য । 


৩য় সংখ্যা । 


শ জাশ শরাি ০৮ পাজ ভা তা এটি পক্ষ শত তি শট এ 
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্ 


( তেলেগ্ড ভাষা! হইতে ) 


বিগ্া, বুদ্ধি নাহি ধার অমূল্য রতন, 
সেই জন করে শুধু মুখে আক্ষালন। 
বিগ্ভার প্রভাবে ধাঁর জদয় গম্ভীর 
বাক্য তার ঢালে সুধা জুড়ায় শরীর । 
আঘাত পাইলে স্বর্ণ সে রহে নীরব 
পিতল জানায়ে দেয় আপন বিভব । 
শ্রীদেবেন্দ্র নাথ মহিন্তা। 


কিছ লিলা এছ তাত তানি তি পনি ০ 


পূর্ব্বপুরুষীয় স্মৃতি 


১৯০৬ খুঃ জুন মাসের “উনবিংশ শতাব্দী ও তৎপর” 
(২ 11701৫51618 € 18111117710 4১07) নামক স্থৃপ্রসিদ্ধ 
মাসিক পত্রিকায় পাশ্চাত্য পণ্ডিত “ফর্বছ ফিলিপ্‌” 
( ন011)98 19101111115) যে “পুর্বপুরুষীয় স্মৃতি” আখা! 
দিয়! একটি উপাদেয় প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন তাহ 
অবলম্বন করিয়াই উপস্থিত প্রবন্ধটি লিখিত হইল। 

আমাদের জীবনে কোন সময় এরূপ ঘটনা ঘটিয়া 
থাকে যে, আমর) জীবনে যেখানে কখনও যাই নাই ব1 
যাহা দেখি নাই এরূপ নূতন স্থানে উপস্থিত হইলেও তাহ। 
যেন আমাদের পূর্ব পরিচিত, সে সমস্ত দৃষ্ঠই যেন আমা- 
দের পূর্বব দৃ্ট এবং ততস্থানের কোন বিশেষ ঘটনার সহিত 
যেন আমাদের সংত্রব ছিল এই প্রকরের তাৰ আমাদের 
মনে হঠাৎ উদ্দিত হয়। এইব্যাপার ইতিহাসের প্রথম 
আলোকের সহিতই মন্থুয্ের মন অধিকার করিয়া 
ব্যাখ্যার জন্য তাহার চিন্তাকে ব্যাপৃত করিয়াছে! ব্রাঙ্গণ- 
গণই তাহাদের দর্শনে প্রথম ইহার ব্যাখা! প্রদান 
করিয়াছেন। সেই ব্যাখ্যায় জন্মান্তরীণ সংস্কারই পূর্বোক্ত 
ব্যাপারে মূল রহণ্য বলিয়। নির্দিষ্ট হইয়াছে। বৌদ্ধদিগের 
উন্নত নীতি বিজ্ঞানে তাহাই অন্ুস্থত হুইয়াছে, এবং 


১৬৯ 


পূর্ববপুরুষীয় ন্ম্‌তি। 


চে পরম র 


ঈিপ্তেত তাহাই প্রন্ন? হয়াছে। গ্রীক দার্শনিক গ্রবর 


প্লেটোর দ্বারাও তাহাই অবলম্বিত হইয়াছে। রিুদি 
ও খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যেও ইহার অন্ুবর্তিন দেখা যায়। 
জার্শেন্‌ ও ইংরাজ দার্শনিকদিগের মতও ইহারই দ্বার 
অন্ুরঞ্জিত হইয়াছে । কিন্তু এইরূপ সর্কাবাদিসম্মত হইলেও 
পূর্বোক্ত ব্যাখ্যাতে কতকট1 অনুমানের আশ্রয় লইতে 
হয়, ধর্ম ও দিব্য জ্ঞানের দোহাই দিতে হয়। সুতরাং 
এটিকে অবিতকিত সিদ্ধান্ত বলিয়া মানিয়! লইতে পার! 
যায়না। এই কারণে ফিলিপস্‌ (7১011]1-) ইহার 
স্থল একটি নূতন ব্যাখ্যার প্রস্তাব করিয়াছেন। পূর্ব 
পুরুষীয় স্মৃতি” স্বীকার করিলে'ইহাই শেষ তত্ব দাড়ায়। 
আমাদিগকে ইহার জন্য অনুমান ব। অন্য কোন মতের 
আর অপেক্ষা করিতে হয় না। 

শিশু যে সাধারণতঃ পিতামাতার আরুতিবিশেষ ও 
পিতামহের তাবন্তঙ্গী প্রাপ্ত হয় তাহাতে কি ইহাই 
প্রমাণিত হয় না যে, শিশুতে পুর্ণ পুরুষীয় শ্বতিই অংশতঃ 
বিগ্ধধান আছে? তাহাদের রক্তে ষে পূর্ব পুরুষের 
সংস্কার নিবদ্ধ রহিয়াছে সময় ও স্থযোগ মতে তাহাই কি 
উদ্বুদ্ধ হইয়। পূর্বোক্ত রূপে প্রকটিত হয় না? যদি তাহাই 
হর তবে প্রাচা ধর্্থ বিজ্ঞানের সাহাযা ব্যতিরেকেই 
কি আমরা পূর্ববপুরুষীয় স্মতিতেই জীবনের বহু সমস্যার 
ব্যাখ্যা প্রাপ্ত হইতে পারি না? রি 

মন্ুষ্ের যনে সর্বদ] সংস্কার সকল প্রবেশ লাভ 
করিতেছে। সুদুরবন্তাঁ পূর্বপুরুষগণের সংস্কার এরপ 
গভীর ভাবে আমাদের স্বতিতে অদ্ষিত হইয়৷ গিয়াছে ষে, 
পূর্বে যাহা ইচ্ছাকৃত ছিল এক্ষণে তাহা স্বতঃ প্রণোদিত 
হইয়া! পড়িযাছে । মন্ুষের কোন অত্যাস গঠিত হওয়ার 
কথ! আমরণ বলিয়। থাকি কিন্তু আমরা বিবেচন' কারিয়া 
দেখি না ফে,বহু স্থলেই অন্ধতমসাচ্ছন্ন অতীত কাল হইতেই 
তাহ] তাহার জন্য গঠিত হইয়া! আসিয়াছে । 

নির্জন অন্ধকারাচ্ছেন্্ রাস্তা দিয় চলিবার সময় 
আমাদের কর্ণ চকিত হইয়। থাকে, আমরা দক্ষিণে, বাষে 
টি পাত করিতে থাকি, এবং আমাদের ক্ষদ্ধের উপর দিয়! 


পি 


_ প্রতিভা 


আধা ও ৩১৯ 


আনি এ উরি ৬ ০টি বত পাত শত জ জি সি স৬তাত ৩ শি ৬ এপি সিসি 


_পশ্চাদ্দিকে চাহিতে যাই। এই অভ্যাস আমর1 কোথা 
হইতে শিক্ষা করিলাম? এরূপ কি হইতে পারে ন। যে, 
এখ'নে আমাদের বহু পূর্বকালে মুদ্রিত স্থতি ফগক 
তাহার লিপিকে প্রকটিত করিতেছে? আমাদের অসভা 
পুর্ব পুরুষ বহু কালের অভিজ্ঞত1 দ্বার যে নির্জন ও 
অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থ'নে সচকিত থাকিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন 
ইহা? কি তাহারই ফল বলিয়া মনে করা যইতে পারে না? 

খন আমাদের কোপের ভাব পূর্ণরূপে উত্তিক্ত হয় 
তখন আমাদের হস্ত যুষ্টিবন্ধ হইয়। আসে. আমরা ষ্ঠ 
দংশন করিতে থ!কি ; আমাদের দত বাহুর হইয়। পড়ে ; 
আমাদের সমস্ত দেহ-ভঙ্গীতে আমরা যেন লম্ প্রদান 
করিতে উদ্যত হইয়ছি তাঁহারই আভাস পাওয়। যায়। 
এখানে আমরা আদিম মন্ুষ্যের প্রকৃতির পরিচয়ই 
পাইতেছি বলিয়া মনে করিতে পারি। 

পেই সন্থষ্য শক্রকে দন্ত ও নখদ্বারা ক্ষত বিক্ষত 
করিবার জন্য এরূপ ভাবেই আপনাকে আপনাতে সংগত 
করিয়া লক্ষ প্রদান পূর্বক তাহার উপর পতিত হইত। 
অনেক সময় আমরা লক্ষ্য করিয়া থাকিযেণ্্যকৃকার 
জনক” এই কথাটি বলার সক্ষে সঙ্গেই আমাদের নাসিক 
কুঞ্চিত হয়। আমাদের পূর্র্ব পুরুষ যে অতাব “ন্কৃকার 
জনক” পচ। যাংসের অসহা দুর্গন্ধ হইতে নাক ফিরাইয়া 
লইতেন আমাদের কল্পনা যেন তাহার দ্বারাই এখনও 
অধিকৃত রাঁহয়াছে। 

আমরা যখন রোমহর্ষণ দৃশ্যের বর্ণনা করি তখন 
প্রায়ই তশ্মুহূর্তের জন্য চক্ষু বুজিয়৷ থাকি, অথবা মাণ! 
নাড়িতে থাকি, যেন আমর সেই অপ্রীতিপ্রদ বস্তটিকে 
দ্বর করিয়। দিতে ব] না দেখিতে চেষ্টা করিতেছি । সেই 
অভ্যাসটি অবশ্যই আমাদের পূর্ব পুরুষের অভিজ্ঞতা 
জনিত সংস্কার হইতে সম্রাত হইয়াছে। 

ফিলিপস্রে দৃ্টান্তের সমর্থনে এখানে আমর] 
পাশ্চাত্য তন্ববিৎ বিভ নেলের অতীব কৌতুকাবহ দৃষ্টান্ত 
উদ্ধত করা একান্ত কর্তব্য বোধ করিতেছি । 

“আমরা কেন লাল, স্বুজ ও নীল এই তিন বর্ণকে 
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মুল বর্ণ বলিয়া স্বিরীকৃত করিয়াছি?” তিনি এই প্রশ্ন 


২য় বর্ষ । 


৬ ভি, বগি 


উত্থাপন করিয়া উত্তরে বলিয়াছেন যে, প্রথম মন্ুষ্ের 


বর্ণজ্ন এই তিনটি বর্ণেরই সধিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ 
করিয়াছে বলিয়াই ইহাদের ঈরৃশ প্রাধান্ত হইয়াছে। 
তাহার উপরে নীগ আকাশ-মগডুল বিরাজিত; চতুর্দিকে 
সবুজ উত্তিদে জগ্খ শোতমান, দেহা-ভ্যন্তরে লাল রক্ত 
প্রবাহিত। এইরূপে ইহাদের সহিত নিকট সম্পর্ক 
হইতে ইহাদের সম্বন্ধে সস্কারই যে সর্ধবাপেক্ষ। প্রবল 
হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। 

আমাদের দেহ-শোণিত হইতেই যে লাল বর্ণের 
নাম হইয়াছে তাহ! দেহশোণিতের রক্ত ও রুধির 
এই নাম হইতেই প্রমাণিত হয়। যখন শক্রকর্তৃক 
আহত হইয়া! আমাদের পূর্বপুরুষের দেহ হইতে রক্ত 
পাত হইত ও তাহাতে কষ্ট হইত তখন রক্তপাতের 
সহিত ক্ষত জনিত কষ্টের স্বভাবতঃই একটা যোগ 
স্বাপিত হইস্াছিল। কালে ক্ষত শুকাইয়। গেলেও 
রক্তের লান্ন বর্ণের সহিত যন্বণার সংযোগ রহিয়া 
গিয়াছিল। আরণ) মহিষ রক্ত দেখিলে উন্মত্ত হইয়। 
উঠে। লাল কাপড়ের টুকরা দেখিলে বৃষ কিরূপ 
ক্ষেপিয়৷ উঠে তাহ। সকলেই জানেন। রুক্ত-পাত কেবল 
যে অনভ্য লোকদিগের মধ্যেই লুকায়িত হিংস। 
ভাবের উত্তেজক হয় তাহ! নহে, কিন্তু পরিমার্জিত 
প্রকৃত সভ্য লোক দ্বিগের মধ্যেও এঁ ভাবেরই উত্তেঙ্গক 
হইয়া থাকে । সুতরাং এখানে পূর্বপুরুষীয় সংস্কারই 
যে প্রবল তাহ! আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছি। 

স্বপ্নে যে আমাদের অবৃষ্টপৃর্ব অশ্রতপৃর্ধ ঘটন। 
দর্শন হয় তাহার জন্যে ফিলিপস্‌ পৃর্পুরুষীর স্বৃতির 
পরিবর্তে জাতীয় স্বতি বা পুরাতন আত্মা স্বীকার 
করিয়ছেন। তিনি মনে করেন যে, আমাদের জীবনে 
সাধারণ বিষয় এবং বহির্জগৎ আমাদের ইন্দ্রিরযোগে 
সাধারণ জ্ঞানের নিয়মে অনুভূত হইয়। থাকে বটে 
কিন্ত প্রাগুক্ত বশেষ ব্যাপারে আমাদের পুরাতন 
আত্মা অর্থাৎ জাতীয় স্মতি যোগেই সঙ্ঘটিত হুইয়! 


ভি পান পা শীত জী পা শ পি্ল এসডি তো পিউ তত তত 


সংখ্যা 


থাকে । রগ সমস্ত ব্যাপারে যেরূপ বোধ, যেরূপ দর্শন 
হইয়া থাকে তাহা চিরাগত জান ধারার অন্তর্ড-্ত 
তাহা সাধারপ বোধ ও দর্শনের স্তায় ব্যক্তি বিশেষে, 
বাসস্থান বিশেষে আবদ্ধ নহে। বিভিন্ন বংশ ক্রমাগত 
সংস্কারের সার সংস্কার সকল দ্বারাই পূর্বোক্ত পুরাতন 


আত্মা বা জাতীয় স্বৃতি গঠিত হয়। সুতরাং ইহার কার্য.” 


যে পূর্বপুরুষীয় স্মৃতির কার্য্য অপেক্ষা বিশিষ্টতর ও 
উচ্চতর হইবে তাহ! সহজেই বোধগম্য হয়। যখন 
আমর] সাধারণ জ্ঞান-জগৎ হইতে এই জাতীয় বা আধ্যা- 
ত্মিক জ্ঞান-জগতে প্রবিষ্ট হই, তখনই আমর] ভূমা- 
নন্দ, দিব্য জ্ঞান, ভবিষ্যদ্বাণী অতীন্দ্রিয় দর্শন প্রভৃতি 
অলৌকিক ব্যাপার সকল নিষ্পদন করিবার শক্তি 
লাভ করিয়া থাকি। এই প্রকারে ফিলিপ.স্‌ পুর্তপুরু- 
যায় ও ভারতীয় স্বতি দ্বার আমাদের জীবনেধ আধি- 
তৌতিক ও আধ্যাত্মিক সমস্ত ব্যাপারেরই বাখ্যা করিয়। 
ক্রমবিকাশ বাদের সহিত ইহার সামগ্রস্ত প্রতিপার্দিত 
কারয়াছেন। 

এখানে ফিলিপপের মত সম্বন্ধে আমাদের কিঞ্চিৎ 
মন্তব্য প্রকাশ করা সঙ্গত বোধ করি। কিলিপস্ বহু 
স্বীকার্ষেযর দোষ দিয়া হিন্দু মত অগ্রাহ করিয়াছেন 
বটে কিন্ত তিনি নিজেও তাহা হইতে নিম্ুক্ত হইতে 
পারেন নাই। তিনি এক বার পূর্বপুরুষীর স্থতি স্বীকার 
করিয়া লইয়া যখন তাহার দ্বার] সমস্ত ব্যাখ্যাত হয় ন| 
দেখিলেন তখন আবার আত্মা ও জাতীয় স্বতি স্বীকার 
করিতে বাধ্য হইয়াছেন। 

তিনি, “পুর্বপুরুষীক্ন স্মৃতি” কোন অর্থে গ্রহণ 
করিয়াছেন তাহ। পরিষ্কার রূপে বুঝা যায় না। ইহ যদি 
কেবল মাত্র মনুষ্যজাতির পুর্বপুরুষকেই বুঝায় তবে 
ইহা বিশেষ সন্কীর্ণ হইয়া পড়ে সুতরাং ইহারদ্বার! 
সমস্ত জীব বিকাশের ব্যাখ্যা না হইয়া এক বিশেষ 
জাতীয় জীবের বিকাশই মাত্র ব্যাখ্যাত হয়। 

ফিলিপস্‌ হিন্দু মত অগ্রাহ্য করিয়াছেন বটে কিন্ত 
তাহার নিজের মত যে হিন্দু মতকে ছাড়াইয়া যাইতে 


১৭১ 


৪ শি এস এ এক ৩ ৯ ভাজ চা পিক সাহা বিন পাক ৬, ও এ পি কেন জিত এত এসি পান তা পাপিসািপাসত পাস ৬০ 5 এজ পাটি পক্িটি সি সত ও পাত পিল ০ এন্ড রর, এস্৬.৭ ও. পিক ৪ ০ শন 


দ্বাগ্তাই হিন্দুগণ 


বি স্মৃতি। 


নি পস্ি এ - ভাসি শি পরি পা মমি তত ৬ শি আছ, জজ্ছ, কেক সস শতক শা শন শরষ্ঠিত পর ৯ তো ক 


টনি আমাদের নিজ এরূপ বোধ হয় না। 
জন্মন্তরবাদ যোনিভ্রমণবাদ ও কর্্মবাদ- এই কয়টি 
জীবের ক্রম বিকাশের ব্যাখ্যা? 
কপিয়াছেন। জন্মান্তরবাদ দ্বারা একই ঙ্ঞাতিতে ভিন্ন ভিন্ন 
জন্মের ঘারা আমাদের কিরূপ উন্নতি হয় আমর] তাছ।. 
বুঝিতে পারি। যোশ্ ভ্রঘণবাদের দ্বার আমরা ভিন্ন 
ভিন্ন জাতি হইতে কি প্রকারে ক্রমে ক্রমে উন্নত 
জাতিতে পরিণত হইতে পারি তাহ। বুঝিতে পারি । 
কর্ম্মবাদের দ্বাহ| আমাদের উন্নত বিকাশের মূল রহস্য 
যে কর্ম তাহা বুঝিতে পারি । হিন্দুর ক্রমবিকাশবাদের 
পর্বেক্ত মূল স্ুত্রদ্বারা কিলিপসের মতের ব্যাখ্য৷ হইতে 
পারে কি না এক্ষণে আমরা তাহাই আলোচন। করিব । 

ফিলিপস্‌ যেখানে “পূর্বপুরুষ” বলিয়াছেন হিন্দু 
মত সে খানে *পূর্বজন্ম” বলিয়াছেন। এই “পুর্বজন্ম'ঃ 
কথাটি যেরূপ ব্যাপক “পূর্বপুরুষ” সেরূপ ব্যাপক নহে। 
পূর্বজন্মের মধ্যে যেমন পূর্বপুরুষ অন্তর্ভত হইতে পারে 
তঙ্রপ নিজেও অন্তর্ভ,ক্ত হইতে পারে। পূর্বপুরুষ মান্িয়! 
পুনর্বার কখন কখন নিঞ্জ পাঁঠবারে বা বংশে জন্ম গ্রহণ 
করে ইহ হিন্দুর সাধারণ বিশ্বান। পিত1? নিজেই যে 
পত্রীতে পুঞজ্জরূপে গন্মগ্রহণ করে তাহ স্পষ্টই শাস্ত্রে 
উত্ত হইয়াছে, ঘথা__ 

'পতজ্জার।ং প্রধিশতি গর্তহুত্বেহ মাতরং। 
জার়ায়। শুদ্ধি জায়াতং যদস্যাং জায়তে পুনঃ ॥; 

পতি গড রূপে মাতৃরূপিণী পত্বীতে প্রবেশ করেন, 
পুনর্বার তাহাতে ₹ ভার্যযাতে ; জাত হয় বলিয়া তাহার 
“জায়া” নাম হইয়াছে। শেষোক্ত মতটিতে আমর! 
ফিলিপ.স্রে মতেরই স্প্চ আভাস পাইতেছি। ইহাই 
সম্প্রসারিত হইয়া যে “বাদের উৎপত্তি হইয়াছে 
তাহাও আমরা পারক্কার বুঝতে পারিতেছি ; স্ৃতর।ং 
আমরা দেখিতে পাইলাম যে, হিন্দুর জন্মান্তর বাদে 
যেমন পূর্ববপুরুষবাদ অগ্র্নবিষ্ট তেমনই পূর্জন্মবাদও 
অন্তর্নিব5। 

যোনিভ্রযণবাদে আমর] এক শ্রেণীর জীব অন্য 


টি সি এপস এসি পলা ও, আওতা নিত উট পি 


দিত পাবা ০০ সা শসা আসত পা পি 


প্রতিভা 
আঘাঢ় ১৩১৯ 





সস্৯িিপ শ সন তপতি পল পরি প্জি ১ ০৯টি পপ স্টপ সপ জা 


শ্রেণীর শীবে পাটা হয় তাহারই ব্যাখ্যা প্রাপ্ত হই। 
হিন্দুর চৌরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণের কথ! সকলেই অব- 
গত আছেন। জন্মান্তরকে আমরা এক শ্রেণীর জীবের 
উচ্চ নীচ বিকাশ বলিয়া ধরিতে পারি এবং যোনি 
ভ্রমণকে আমর] ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মধ্য দিয়া বিকাশ 
মনে করিতে পারি । মনুসংহিতাতে এই বিকাশ সম্বন্ধে 
এইরূপ উক্ত হইয়াছে £-- 
“অসংখ্য মূর্তয়স্তস্ত নিপতস্তি শরীরতঃ | 
উচ্চাবচানি ভূতানি সততং চেষ্ট্মস্তি যাঃ ॥ 

১২শ অধ্যায় ১৫ শ্লোক। 

সেই আত্মার শরীর (লিঙ্গ শরীর ) হইতে অসংখ্য 
শরীরী উৎপন্ন হইয়া সতত উচ্চ নীচ জীবদ্দিগকে কার্ষ্যে 
প্রবর্তিত করিয় থাকে । 

আত্মার অসংখ্য বিকাশ রূপেই উচ্চ নীচ 
জীবসকল সর্বদা! দেহ ধারণ করিয়া কার্য্য করিতেছে । 
সুতরাং হিন্দুর জীববিকাশ যে চৌরাশি লক্ষের উপর 
অর্থাৎ অসংখ্য তাহাই আমরা জানিতে পারিতেছি। 
হিন্দু একই আত্মার সহিত সমস্ত জীব বিকাশকে সংযুক্ত 
করিয়! বিশ্ব স্ৃত্টির মধ্যে কিরূপ বিশাল ও সমগ্র ভাবে 
এই বিকাশকে উপলব্ধি করিয়াছেন এবং ফিলিপ সের 
জাতীয় আত্মার পরিবর্তে বিশ্ব আত্মাকে ব্রদ্গাণ্ড বিকা- 
শের আদর্শরপে প্রতিষ্ঠিত করির। ক্রমবিকাশের কিরূপ 
চরম সীম! প্রদর্শন করিয়াছেন তাহ] আমর] এখানে 
দেখিতে পাইলাম। 

উপরে আমর জন্মান্তরবাদ ও যোনিভ্রমণবাদ, 
কেবল ক্রমবিকাশের প্রকার, ক্ষেত্র ও মাত্রার বিষয় 
জানিতে পারিয়াছি। কর্মবাদে আমরা ইহার প্রক্রিয়। 
বা কার্ধা প্রণালীর বিষয় জানিতে পারিব। একটি 
প্রচলিত শাশ্র-বাক্য আছে “কর্দমান্ুসারিণী বুদ্ধিঃ 1” 
কর্মের অনুরূপই বুদ্ধি হইয়! থাকে । সুতর!ং আমাদের 





কর্মের যতই উত্কৃষ্টত৷ হইবে, আমাদের বুদ্ধিরও ততই, 


উৎকর্ষ হইবে এবং বুদ্ধিত্বত্তির যতই উৎকর্ষ হইবে 
আমরাও ততই উন্নত হইব। এইরপে বুদ্ধর সর্বাপেক্ষা 


৯৭২ 


চি ০০০ 


হয় বর্ধ। 


উৎকর্ষ ঘারাই, মনুষ্য জগতের শ্রেষ্ঠ জীবের পদে অধি- | 
রূঢ় হইয়াছে । কমু লিখিয়াছেন £-- ৮. 
“ভৃতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ। 
বুদ্ধিমৎস্থ নরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ ॥-_মন্ুদংহিত1 ১ম অধ্যায় ৯৬। 
জগতে আমাদের ছুই প্রকার জ্ঞাতব্য বিষয় আছে, 
এক বাহা বিষয় ও অপর অন্তরের বিষয়। বাহা বিষয় 
মনের দ্বার] গ্রাহা এবং অন্তরের বিষয় বুদ্ধির দ্বার! গ্রাহ্য । 
ইন্ড্রিয়ের সহিত মনের যোগ হইয়াই বাহ বিষয়ের 
জ্ঞান হয়। ইন্জ্রিয়ের সহিত এই যে'গ হইতেই মন 
অন্তঃকরণ ( অন্তরিক্দ্িয়) বলিয়া অভিহিত হইয়! 
থাকে। ইন্দ্রিয়। মন ও বুদ্ধি ইহাদিগকে অবলম্বন 
করিয়াই আত্ম! অধিষ্ঠিত। তাই গীতায় উক্ত হইয়াছে £-- 
“ইল্লিকাণি মনো বুদ্ধিরশ্যাধিষ্ঠান মৃচ্যতে ॥" ৩1৪০ 
মনের গ্বারা স্থুল বিষয়ের পরিচয় হয়, কিন্তু বুদ্ধির 
দ্বারা সুক্ম বিষয়ের পরিচয় হয়। মনের দ্বারা স্থুপভূত 
বিষয়ক স্ভিগ্া হয়। কিন্ত বুদ্ধির ছার] বিশুদ্ধ সাত্বিক 
জ্ঞান হয়; মনের দ্বার! পার্থিব বিষয়ের ধারণ! হয়, কিন্ত 
বুদ্ধির দ্বারা আধ্যাত্মিক বিষরের ধারণা হয় ; সুতরাং মন 
অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ । শ্রীমতি এনিবেসেন্ট তাহার গীতার 
অন্থবাদের ভূমিকায় এ সম্বন্ধে এরূপ লিখিয়াছেন __ 
*118101) €( মনঃ ) 1511) 
10৬61 0101)101 1)161৭10) ৮1010 16 09 ৪৮০1 19 


1011101 19011) 11) 10 


1100 5০1)5০৭, 1 01010110104, 10100110111 07010181000 
[)00৫505 01 1168401)110 5 13010101070 15 01019001115 
01১00 0100 15101961101001101210011060520011 09 006 1001 
10027501) 0১501018118 09 01501111011781150 90016 
01. 18110016197 01 81017100601] 01500101210101ত শা? 
[0001846090, 11006 13187551770 916 017 070 159105 
50176, 

এই বুদ্ধির উৎকর্ষ ও উদ্জ্পত1 হইতেই আত্ম বিকাশ 
প্রাপ্ত হয়। এই খানেই বিকাশের পরাকাষ্ঠা। গীতায় 
এসঘন্ধে উক্ত হইয়াছে 

“ইন্জ্িয়াণি পরাণ্যাহু রিল্দ্রয়েত্যঃ পরং যনঃ। 


মনসম্ত পরা বুদ্ধি ধোবুদ্ধেঃ পরতস্ত সঃ ॥'? 
৪২? ৩য় অধ্যায় । 


ওয় সংখ্যা 


৯ ০০০ ০০৯৩০ সলাস্টিত৯ত ২৩ পিক শত ৯৭০ সের বিরল 2275 


০০ 


৪ আত্মার বিষাণে মন্ুত্য এশ্বরিক মহিমা! লাভ করিয়া 
থাকে সুতরং তখন তাহার পক্ষে ফিলিপ.সের উল্লিখিত 
অতীক্জিয় দর্শন প্রভৃতি কিছুই অসম্ভবনীয় থাকিতে 
পায়ে না। 


শ্রীণীতলচন্ত্র চক্রবর্তী । 


নব নিদাঘ 


অঙ্গে আমার লেগেছে রে আঞঙ্জ নব নিদাঘের ঘের) 
ওরে মন) আস, সাঙ্গ করিয়ে সকল কর্ম তোর। 
বিহায়ে দে মোর শিথিল শরীর-_্লথ আচলের মত, 
খোল! বাতায়নে অর্থ শয়নে চেয়ে থাক অবিরত । 


ছুপ'র বেলার রৌপ্য রৌদ্রে ফুলদল পড়ে হুয়ে। 
মৌমাছিগুলি গুধ্তন তুলি উড়ে যায় ছু'য়ে ছঁয়ে। 
ফুলের গন্ধ ফুলেরে ঘেরিয়া গুষট করিয়া আছে 
তুই, অম্নি গান কি গন্ধের মত ঘুরে বেড়া মোর কাছে। 


দুরে বালুডরে কাপিছে রৌদ্র বিন্লী-রবের মত, 

অশ্নিকুণ্ড আলি ৫ হাপড়ে ফু দিতেছে আঁরত ! 
দ্রিকে,দিকে)দকে জানি ন! কি পাখী হাতুড়ি ঠুকিছে তালে 
কোন্‌ রূপসীর স্বপ্নমেধল। গড়িছে বিশ্বশালে ! 


কাল দীঘিঙ্লে গান করিতে নেমেছে গাছের ছায়া, 
নিদ্রিত মাঠে, নির্জন ঘাটে, জাগিছে এ কার মায়! 
মরীচিক! চাহি শ্রান্ত পথিক ফুকারে “ফটিক জল; । 
অঙ্গে আলশ আপে জড়াইয়ে ছাড়ে না অশখ-তণ। 


আজি রে বিশ্ব কি মধু মধুর মা্দর নেশায় তোর! 
মাথায় তাহার ঘুরিছে হাজার ঘুধি হাওয়ার ঘোর ) 
বাদন! তহার মরীচিকা হ'য়ে আক! পড়ে দুর পটে, 
কল্পনা তার গুণ, গুণ.করে অলি-গুঞ্জনে রটে।, 


» সপস্পস্টিড জী পা” জপ পা 
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দূর অতীত নিকটে এসেছে কি গোপন সেতু বাহি | 
অঙ্গে আলস দীড়ায়েছে যেন মোর মুখ পানে চাহি । 
এসেছে তাহার দিগন্তহার। সাহারা-প্রান্ত হ'তে, 
এসেছে রে তারা কোন্‌ বসোরার খর্জুর বীধি-পথে ! 


ঘি. বি "৬ 


কত বেছুয়ীন্‌ পার করে মরু- দীপ্ত আগ্ন ঢাগ।-- 

নামায় আমার হৃদয়ের হাটে তরুণী ইরাণী বাল।। 
সরসী-সোপানে কে বসি গোপনে চন্দন মাথখি গায়, 
মোর? নয়ন-পাতার শয়ন বিছায় পল্লব খন ছায় ! 


আখি যুদে এক] পড়ে আছি এই লুখস্থ তিঘেরা নীড়ে 
প্রাণ ভবে যায় চেন। অচেনার মিলন মধুর ভিড়ে । 
বেল। পড়ে আসে বধূ চলে ঘাটে ভরিতে নাকের জল, 
পথপাশে তরু গায়ে তুলে নিগ চুুত হায় অঞ্চল। 
স্বপ্নান্তরে নিয়ে চলে মোরে নিদাথ-নিবীধ ঘোর 

ওরে মন, আয়, ছিড়ে ফেলে আয়, সকল কর্দ-ডোর। 


শ্রীধতীন্ত্র নাথ সেনগুপ্ত । 


বন্্ শিপ্প 


পূর্ব গ্রকাশিতের পর 
(ঢাকার ইতিহাসের জন্য লিখিত ) 


ব্রশ্রন- _আাধাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র মাসেই মসলীন 
প্রস্তুতের উপযুক্ত সময় । একখান] ডুরিয়া বা চার খান। 
মসলীন প্রত্তত করিতে প্রায় ছুই মাস অতিবাহিত হইত। 
সর্বোত্রু মলমল খাস অথবা সরকার আলী অর্ধ ধান 
বয়ন করিতে ৫1৬ মাস কাল লাগিত। উহার মুল্য ৭৭২ 
৮*২ টাকা অবধারিত ছিল। 

বিভিন্ন প্রকারের মলমল এখানে প্রস্তুত হইত বললিয়। 
অবগত হওয়া যায়। নিয়ে কয়েকটির বিবরণ প্রদত্ত 
হইল। 


আমা ১৩১৯ যারিরারারাা ত্য ররর হা 
... আনা হিন্দি বিনা (হচ্) 
উৎপত্তি হইয়াছে । ইহা দেখিতে ঠিক মাকড়সার জালের 
সায় । দৈর্থো ২০ গজ, প্রশ্থে ১ গজ, ওজন ৮1 আউন্দ। 
বিলাসী ধনীবর্গের পুরাঙ্গনাগণ এবং নর্তকী ও 
গায়িকাবর্গই সীধারণতঃ ইহা ব্যবহীর় করি ! “কুলতা। 
নামক একখানি প্রাচীন তির্বতীয় গ্রন্থে ঝুন। মসলীনের 
উল্লেখ পরিলক্ষিত হয়। বৌদ্ধ ভিক্ষণীগণ নাকি এই 
বস্ত্র ব্যবহার করিতেন। কলিঙ্গরাজ একদা এক 
খান ঝুন। মসলীন কোশলরাঙ্কে উপহার স্বরূপ প্রেরণ 
করিয়াছিলেন । “0 ১1111710070) 7000? নায়ী স্বলিত- 
চরিত্রা জনৈক ধর্মযাজিকা কোন প্রকারে উহ। হস্তগত 
করিতে সমর্থ হন। তিনি একদ] এই বস্ত্রধান। পরিধান 
করিয়। সর্বসমক্ষে বহির্গত হইলে, “নগ্ন দেহে” লোক- 
লোচনের গোচরীভূত হইবার জন্য তাহাকে অবমানিতা 
ও লাঞ্চিতা হইতে হইয়াছিল । অতঃপর ধর্শযাঞ্জিকা- 
_গণকে কেহই এবব্িধ লুল্ক বস্ত্র উপহার প্রদান করিতে 
পারিবেন ন! এবং তাহার1ও উহা! গ্রহণ করিতে পারিবেন 

ন৷ বলিয়া! রাজাদেশ প্রচারিত হইয়াছিল (১)। . 
কহ-_ইহা প্রায় ঝুনা মসলীনের ন্যায়ই হুপ্ম । দৈর্ঘ্যে 

২* গজ, প্রস্থ ১ গজ, ওজন প্রায় ৮ আউন্দ ৪ ড্রাম। 
সব্বক্কা্ আলি- ইহার হ্ত্রগুলি নিবিড় 
সন্্িবিষ্ট হইলেও ইন্বা! অত্যন্ত কোমল এবং দেখিতে 
অতিশয় রমণীয়। বঙ্গের নবাবগণের জন্যই ইহ! প্রস্তত 
হইত । সরকার আলি নামে এক প্রকার বাদসাহী 
জায়গীরের উল্লেখ বহু গ্রন্থে পরিলক্ষিত হইয়। থাকে। 
দিল্লীখবরের জন্ত যে সকল মলমঙ্ল ঢাকাতে প্রস্তত হইত 
তাহার ব্যয় সঙ্কুন জন্যই এই জায়গীরের সৃষ্টি হইয়াছিল । 
নবাব ও স্ুবাদারগণ প্রতিব্সর দিল্লীশ্বর সন্ি- 
ধানে যে সকল দ্রব্/[্র উপহার ন্বরূপ প্রেরণ করিতেন 
তন্মধ্যে সরকার গ অন্যতম | জায়গীর লব্ধ রাজন্ব 


(১) এযাটামান। 06108 10015210048 (501701010া 
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ইহার প্রস্তত জন্য যি রর বলিয়! ইহা: সরকার 
আলি এই আখ্য। প্রাপ্ত ইইয়াছিল। 
প্রস্থে ১ গজ, ওজন ৪ আউন্দ কিংঘ্ব।৪॥ আউন্ন। 

শাজ্লা--পারসী “খাসা” ( উৎকৃষ্ট, সুদৃষ্ত ) শব্দ 
হইতে খাসা মলমলের নামকরণ হইয়াছে। ইহার 
হুত্রগুপিও খন সন্নিবিষ্ট । আবুল ফঙ্জল তদীয় আইন- 
ই-আকবরি নামক গ্রস্থে এই মলমলকে কসাক আখ্যা 
প্রদান করিয়াছেন। সোনারগাও অঞ্চল উৎকৃষ্ট খাসা 
মলমল প্রস্ততের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল (১) | সর্বোৎকষ্ট 
খাসা মলমল “জঙ্গল খাসা” নামে অভিহিত ছিল । 
দৈর্ধ্যে ২গঞ্জ, প্রস্থ ১গঙ্সহইতে ১॥ গজ,ওজনে ২১আউন্দ। 

নন্বন্সন্ম২--এই স্বচ্ছ ও সুক্ষ বস্ত্রধণ্ড রূপকচ্ছলে 
পারসী ভাবায় সান্ধ্য শিশির ( 1)50010)4 ১ ) বলিয়! 
অভিহিত হুইত। শ্ঠামল তৃণ শপ্পোপরি ইহ। আস্তীর্ণ কর! 
গেলে শিশির নিষিক্ত দুর্বাদল বলিয়! ভ্রম জন্মিত। 
একদা পন্ীক্ষাচ্ছলে আলিবর্দি খা একখানা সবনম্‌ 
মলমল ঘাসের উপরে ফেলিয়! রাখিয়ছিলেন। কথিত 
আছে যে, একটি গরু ঘাস খাইতে খাইতে বহুমূল্য বন্ত্রধ্ড 
উদরসাৎ করিয়া ফেলিয়াছিল (২)। ইহার দৈর্ঘ্য 
২০ গজ, গ্রন্থ ১ গজ, ওজনে ১০ হইতে ১৩ আউদ্দ। . 
আনলো ন্সীষ্ম- আব- জল, রোয়ান - প্রবাহিত 
হওয়া | নির্মলসলিসা আোতন্বতীর ন্যায় ইহা অতিশয় 
স্বচ্ছ ; এক্সত্যই ইহার নাষ আবরোয়ান। জলের সহিত 
এরূপ ভাবে যিশিয়। থাকে যে, জল হইতে না তুলিলে 
কাপড় বলিয়া অনুমান হয় না (৩)। টর্ধ্যে ২ গঞ্জ, প্রস্থ 
১ গজ, ওজনে ৯ হইতে ১১ আউন্দ। 
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করেন “অতি উৎকৃষ্ট” | 
চন । “3০006] 6০ 6100 10617119109 01 009 8015 090 
৪98% নামক পুস্তিকার ডাক্তার ভিন্সেণ্ট এই বস্ত্রকে 
421১01121” বলিয়। অভিহিত করিয়াছেন। তিনি বলেন এই 
গ্রীক শবটি লাটিন 11011? শব্ধ হইতে গৃহীত হইয়াছে । 
লাটিন ৪১011% শব্দে সৈনিকের কুর্তা বুঝায়। 
এপ্লিয়েন ভারতীয় কার্পাস সম্পর্কেই সম্ভবতঃ এই 
শব্দটি প্রয়োগ করিয়া থাকিবেন। আমাদিগের বিবে- 
চনায় আলাবাল্লাসংজ্কক মলমলকেই তিনি “:1১01177 
বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন ! 

শ%ব- পারসী “তন” »শরীর এবং জেব » অল- 
স্কার। ইংলণ্ডে ইহ! তাঞৈব নামে সুপরিচিত । দৈর্থ্যে 
২০ গঞ্জ, প্রস্থ ১ গজ, ওজনে ১০ হইতে ১৮ আউল্ম। 

অন্রন্দান্স--তন্তবায়গণ এই শব্দের অর্থ আঙ্গারাথা 
বলিয়। থাকেন। আরবী তুরাস্বকম, এবং পারসী 
উদাম-শরীর, এই উত্য় শবের একত্র সংযোগে 
তরান্দাম শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে । পৃবের্” তেরেন্দাম 
নাষে ইহা ঢাকা হইতে ইংলণ্ডে রপ্তানি হইত । দৈর্থ্যে 
২* গঞ্জ, প্রস্থ ১ গজ, ওজনে ১৫ হইতে ২৭ আউন্দ। 

নন্মন্নস্বুক্চ-ইহা অপেক্ষারত মোটা রকমের । 
আইন-ই-আকবরি গ্রন্থে ইহা “তুনস্বুক” বলিয়া উল্ল- 
, খিত হইয়াছে । আবুল ফজল ইহার মূল্য ৪-২. টাকা 
হইতে ৮*২ টাকা পর্্স্ত নির্দেশ করিয়াছেন। দেখে 
২০ গজ, প্রনস্থে ১ গজ । 

বছুনম্বাস-নয়নস্থকের ভ্তায় ইহার হুঞগুলি 
ঘন সন্নিবিষ্ট নহে। টৈর্ধে্য ১* হইতে ২৪ গঞ্জ, প্রস্থ ১॥ গজ 
ওঞ্জন ১২ আউল্ল। 

ত্রুক্লহ্বতী ।-_স্থুর  মণ্তকঃ ও বন্ধন.” বদ্ধ করা, 
এই শব্ধ ছুইটিব্র সমবায়ে এই শব্টি নিম্পন্ন হই- 
যাছে। ইহা শিরক্ত্রাণ স্বরূপ ব্যবহৃত হইত। দৈর্থ্যে 
২, গজ হইতে ২৪ গজ, প্রস্থ অর্ধ গ্প হইতে ১ গজ, 
ওজন ১২ জাউন্দ। 


১৭৫ 


৫ 
1১81'11)105 


& পি. 


শ ছি ৯৯ ০5 2৬ বি 


নিনিটাররানরহারি। আলাবাল্লা শবের টা মুত একা শবের টা টি অথবা 
ইহার সুত্রগুলি নিবিড় সযা- 


কুগুলীকত ভাবে জড়াইরা র্াধা। ইহাও শিরক্ত্রাণ 
রূপে বাবহৃত হইত। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ সরবতির অন্ু- 
রূপ। সিং 

' কু5ন্মীস্দ-আববী কুমীস্‌ সোর্ট) শব হইতে ইহার 
উৎপত্তি হইয়াছে। এই বস্ত্র বারা মোসলমানগণ কুর্তা 
প্রস্তুত করিতেন । দৈর্ধো ২০ গজ, গ্রন্থ ১ গজ, ওষন 
১০ আউন্দ। 

ডুজিিস্বা-ডূরিয়। প্রস্থত প্রণালী একটু যতন 
রকমের। ছুইটি সুত্র একত্র পাকাইয়। ইহার তান প্রস্তুত 
হইয়া থাকে । ক্তরাং বয়ন করিলে উহা! ডুরিয়ার ন্যায় 
প্রতীয়মান হয়। বেঙ্গা ও সোরাজ জাতীয় বিডি 
প্রকারের তুল হইতে সূতা কাটিয়া ইহার বয়ন কার্য্য 
নিষ্পন্ন হইয়া থাকে । দৈর্ধ্যে ১০ হইতে ২* গজ, প্রস্থ 
১ হইতে ১॥ গজ পর্যাস্ত। 

দ্রাজ্খান্না- এই মলমল বিভিন্ন বর্ণের সারা 
নির্িত। ইহা! ডুরিয়ারই অন্রূপ। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ 
ডুরিয়ার স্ায়। ডুরিরা ও চারখানার “ডোরা” গুলির 
আয়তন স্ম।ন নহে । £1১শ1])08 01010 19100716818, 
»খ।” গ্রন্থে ইহ] 1)17 10689% নামে ভারতীয় বস্ত্র সমূহ | 
মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। 
শব্দের অর্থ করিয়াছেন “ডুরিদার |” 

হীন ্ান্নি-ে সমুদয় বস্ত্রের কারুকার্য তাত 
হইতেই কলে নিশ্পর হইয়। থাকে পারসী ভাষায় তাহাকে 
জামদানী বলে। পূর্বে ইহার বয়ন কার্য ২০* শত 
হইতে ২৫* নম্বরের সুত্র ব্যবহৃত হইত। জামদানী 
বস্ত্র প্রস্তুতের খরচ অত্যন্ত বেশী। সম্রাট ওর্জেব এই 
বস্ত্রের অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া অবগত হওয়া 
যায়। তিনি ইহার এক একথানা ২৫*২ টাকা দিয়া 
গ্রহণ করিতেন। মহম্মদ রেজ। থ1 ইহার এক এক খান! 
বস্ত্র প্রস্তুতের জন্ত ৪৫০৬ টাক] প্রদান করিতেন। 
06 1119 191) 01)10918 গ্রন্থে ইহা 
9750/01)0 বলিয়্। উল্লিখিত হইস্সাছে । 


/810110101055-1)1% (ভি0৭৭1৪ 


898৯, 


প্রতিভা 


বাড. ১৩১৯...... .... 





জামদানী বস্ত্র নানা বিধ'যথ! £- তোড়াদার, কারেলা, 
““ বুটিদার, তেরছা, জলবার, পাল্লাগাঞ্জাঁর. মেল, হুবলিজাল, 
ছাওয়ান প্রভৃতি । 

জামদানী বস্ত্রের নির্দাণ কার্য মোগল গবর্ণমেন্টের 
হস্তে একচেটিয়া ছিল। সর্বোত্কষ্ট জামদানী বন্ত 
মুরশিদাবাদের নবাবগণের জন্তই প্রস্তত হইত। ঢাকা 
জাড়ংএন তন্তবায়গণই সাধারণতঃ ইহ প্রস্তত করিত। 
এজন্য ঢাকার সদর মলমল খাস কুঠার দ্রারোগ! তস্তবায় 
দ্বিগকে দাদন দিয়! রাখিতেন। কিন্তু সদর মলমল খাস 
কুীতে দারোগার কর্তৃত্বাধীনে অতি অল্প পরিমাণ জামদানী 
' বস্ত্রই প্রস্তত হইত। অধিকাংশ বন্ত্রই তন্তবায়গণ স্বীয় 
গৃহে নির্মাণ করিতেন। কিন্তু তাহারাও গিনির অধিক 
মূল্যের বস্ত্র অন্যের নিকট বিক্রয় করিতে পারিত না। 
এজন্য ইউরোপীয় এবং দেশীয় বণিকগণ বন্ত্র ব্যবসায়ের 
জন্য দালালের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেন (১)। 

তন্তবায়গণকে “ছাপা জামদানী” নামে এক প্রকার 
কর প্রদান করিতে হইত। গবর্ণমেণ্টের অজ্ঞাতসারে 
জামদানী বন্ধ বিক্রয়ের অধিকার প্রাপ্তির জন্তই তন্তবায় 
কুল এই প্রকার কর প্রদান করিতেন। ১৭৯২ খৃঃ অন্দে 
এই কর রছিত হয় (২)। 

এখনও ২০০২ টাকা যুলে)র অত্যল্প সংখ্যক কয়েক- 
খানা জামদানী মসলীন ত্রিপুরার মহারাজ এবং অন্থান্ 
কতিপর় সন্ত্রান্ত পরিবারের জন্য ঢাকাতে প্রস্তুত 
হইয়া থাকে। ৪০০ টাকা মুল্যের জামদানী মসলীনও 
ষধ্যে মধ্যে প্রস্তুত করিতে দেখা যায় € ৩) 

ঢাক সহর ব্যতীত, নাস্তি; ডেমড়াঃ ধামরাইঃকাচাপুর, 
সিদ্ধিগঞ্জ প্রভৃতি স্থানেও জামদানী বন্ত্র প্রস্তত হইয়। 
থাকে। 
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১৭৬ 


হয় -বর্ষ। 


৮ 
প্৯ শখ ০ সন শি পতিত শত পিল সি শা ৫ ২৯ তাপসী আসত পা -থশি পসিা৬ ৯ি 


সনলঞ্মল শ্বা--দিল্লীর সম্রাটগণের ব্যবহারার্থে ইহা 
প্রস্তত হইত। এই মসলীন এরপ স্ুপ্প যে, একটি অন্ধুরী- 


য়কের মধ্য দিয়া সমুদয় বন্ত্রধান। এক দ্িক হইতে অপর- 
দিকে টানা নেওয়া যায়। দৈর্ঘেয ১০ গঞ্জ, প্রস্থ ১ গজ, 
ওজনে ৮/%* আট তোলা, ছয় আনা; মুল্য সাধারণত্তঃ 
১০০২। 

মলমল থাস প্রস্তুত করিবার জন্য স্ুুবাদারগণের 
নিয়োজিত স্বতন্ত্র লোক ঢাকা ও সোণারগীায়ে অবস্থান 
করিত। উহা! “মলমল খাস কুঠী” নামে অভিহিত 
হইত। তন্তবায়গণের কার্য পর্য)বেক্ষণের জন্য এক জন 
দারোগ! মলমলখাস কুঠীতে অধ্যক্ষ স্বরূপে সর্ধদ! 
অবস্থান করিত। তাতের কার্যে যাহার। প্রতিষ্ঠা লাভ 
করিয়াছে তাহাদিগকেই মলম্লখাস কুীর কার্ষ্যে 
নিয়োজিত কর] হইত। এই সমস্ত তন্তবায়গণের নামের 
একখান। র্নেজেষ্টরী বহি কুঠীতে রাখা হইত। প্রত্যেক 
কার্যযকারক প্রতিদিন নিদ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হইয়। কার্য্য 


করিতেছে কিনা তদৃবিবয়ে তীক্ষ দৃষ্টি রাখা দারোগার 
কর্তব্য মধ্ধো পরিগণিত ছিল ( ১)। 


প্রত্যেকের নির্দিষ্ট কার্য্য সুসম্পশ্ন হইল কি ন! তাহার 
পরীক্ষা দারোগ। শ্বয়ং করিতেন। কার্যারস্তের পূর্বে 
দারোগার কর্মচারী হ্তাগুলি ভালরূপ পরীক্ষা! করিত। 
আদর্শ মঙ্মল খাসের হৃতার সহিত তুলনায় উহা 
সমশ্রেণীর ধলিয়! বিবেচিত হইলে কার্যাবস্ত করিতে 
দেওয়া হইত্ত। এরূপ কঠিন বিধি ব্যবস্থার প্রচলন ছিল 
বলিয়াই হলমলখাস প্রস্তত করিতে অনেক সময় 
লাগিত (২) 

কর্মচারীগণের উতপীড়নঃ__এই স্থযোগে নবাবী কর্ম 
চ|রীগণ তন্তবায়দিগের প্রতি অত্যাচার ও উৎপীড়ন করিতে 
পরাস্বুখ হইত না। নবাব পিরাঞ্জউদ্দৌলার সময়ে যলমল- 
খাস কুীর কর্মচারীগণ তন্তবায়দিগের প্রাপয টাকার 


অংশ হইতে শতকরা ২৫২ টাকা হারে কর্তন করিয়া 
রাখিত বলিয়। ঢাকার রেসিডেণ্ট লিখিয়াছেন। 


শত শপ শপ চে 
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তয়সংখ্যা ১৭৭ বস্ত্র শিল্প । . 
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সম সশস্ই্টল ডি জা 





পসরা ইউনি 


41009 18)71ঢাকার তন্তবায়দিগের অবস্থা বর্ননা করিতে বঙ্গের সুবাদারগণ মলমলখাস প্রস্তত করিবার জন্য 
শকরিতে এক স্থানে লিখিয়াছেন “ইহারা ক্ষিপ্রকারিতার প্রতিবৎসর যে অর্থব্যয় করিতেন তাহ। দিষ্লীশ্বরের প্রাপ্য 

সহিত অল্প সযয়ে নির্দিষ্ট কার্ধ্য পরিসমাপ্ত করিলে নবাবের .বার্ধিক নজরানা স্বরূপ ধরিয়া লওয়া হইলেও প্রকৃত 

কর্মচারীগণ উহাদের দ্বার| -বেশী কাজ্জ করাইয়! লইয়! প্রস্তাবে উহ! বাঙ্গালার রাজস্ব হইতেই ব্যয়িত হইত 

তথ্বাবদে উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রপ্দান করিতে সর্বদাই এবং সরকার আলী জায়গীরের হিসাবে খরচ লেখ | 

কার্পণ্য করিতেন ; এবং কার্য করিবার সময় উহার! হইত। 

এক প্রকার বন্দী অবস্থায়ই কাল যাপন করিত।» (৩) 

বিভিন্ন সময়ে মলমল খাস বন্ত্রের মুল্য যত ছিল নিয্বোদ্ধত তাণিক! দৃষ্টে প্রতীয়মান হইবে । 


টপ্রস্ততের সময় . দের্থা। প্রস্থ, তানার হতার পারমাণ _ওজন মুল্য 
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প্রতিভা 


হাসিবে মল্লিক! যেথা হইয়া অধীর ; 
পরশি সাঝের বেল। ধীর সমীরণ । 


২ 

উধা ন! ফুটিতে পিক গাবে তরু"পরে, 

জমর গুঞ্জরি যাবে প্রভাতী রাগিণী, 

নাঁচিবে শিথিনী আসি আমার ছুয়াবে ? 

দুরে ফেলি লাজ-বাস হাসিবে নলিনী । 
১৬ 


নিদাতের দ্বিপ্রহরে শ্রান্ত পান্থ আসি, 

হবে গো অতিথি মোর দরিজ্্র কুটীরে, 
যতনে তুবিব তারে সাদরে সস্ভাষি ; 

সুমধুর বন-ফলে নুশীতল নীরে। 


£ 
চার্দিনী মাধবী রাতে বন ফুল-ছার, 
গাধিয়। প্রিয়ের গলে দিব পরা ইয়া। 








টি দর ব্য বর্ধ।. 
আবাঢ় ১০১৯ 
নাগ কেশরের আতর টি 
&* খানা শ্রীহট্টের ঢাল ১৬২ হিসাবে কিং 
ঢালের কারুকার্ধ্য বাবদ ২৬৮০৭ 
2 
১০* খান! সুবর্ণ সত্রের জড়াও কর! লাঠি এবং ২০, খানা তালপত্রের পাখ৷ রি 
উহার কারুকার্ধ্য খরচ টি 
সোনার বাদলা 
রৌপ্য বাদল। নারি 
১৬০৩০৭ 
প্রীযতীজ্জমোহন বায় । 
সাধ সোহাগে চুমিবে প্রিয় অধরে আমার; 
পুলকে এ ক্ষুদ্র হদি উঠিবে ভরিয়া । 
(7809£০15এর 1৯1) কবিতার মর্ধান্বাদ) হত এ 
ডি 
সাধ হয় রবে মোর একটি কুটীর, কৌমুদ্ধী প্লাবিত গগিগ্ধ তটিনী-পুলিনে, 
বহিবে তটিনী যার চুমিয়া চরণ, সে ধীরে বাজাবে বীণা, আমি গাব গান, 
পাপিয়ার মধুগীতি মিশিবে সে তানে; 


বন-নদী বছে যাবে তুলি কঙ্গ তান। 

৬ 
আধভাধী এতটুকু সোনার পুতলী, 
“চুম। দে" বলিয়া! কোলে পড়িবে ঝাপিয়।, 
আদরে চুমিয়৷ তারে বুকে লব তুলি, 
জননী-হদয় দেহে যাবে গে। গলিয়া। 

ণ 
চাহিব ন। শ্বর্গ-সুধা- নন্দনের মধুং 
হেরিব কুটীরে নিত্য স্বরগের ছবি, 
শুধু প্রীতি, শুধু ন্নেহ, ভালবাসা শুধু 
তার মাঝে নিশি দিন রহিব গে ডুবি। 

শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। 





য় সংখ্যা 


পেল! আধাড়। 


-মপপিিশ পাটা ৬০ সি পি তিস্তা সপ স্পা সত সি? আসি ৬ "৬ সস রী তালা সা পাপ স্পাসিসিস্পাস্ি তিল সতত তস্াস্এা্িাসিশস্সিপী ও সিস্ট সত 
রী 


সে দিনে! এমনি বুঝি নিবিড় বরঘ! 
জুদীর্ঘ বিরহ-ম্লান রামগিরি-শিরে 
জাগায়ে তুলিয়াছিল আকুল পিয়াসা 
অলকার মোহমুগ্ধ যক্ষের অন্তরে! 
আজে তাই গুরু গুরু মেঘ গরজনে 
বিশ্বের বিরহ-ব্যথা উঠিছে জাগিয়া 
শবণ-গগন-পথে নিধিক্ত পবনে 
অতৃপ্ত আকাঙ্খ! যেন দেছেকে ঢালিয়! 
কুলে কুলে ভরা গাও অধীর আকুল, 
ছুটিরাছে লুটাইতে অকৃলের বুকে ; 
বরষা-আসার-ন্নাত তরু, লতা, ফুল 
ঈপ্সিতেরে প্রতীক্ষিছে প্রীতি-ফুল্প মুখে! 
ঝুপ. ঝাপ. বরিষণ, শূন্য বাতায়নে 


প্রবাসীর ক্ষু দৃষ্টি আকাশের পানে! 
শ্রী যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী । 


19টি সরে 


পহেলা! আষাঢ় 


বিরহের জন্ম তিথি 
সথে! 
আজকে মাসের পহেল। ! 
বেহাগের আুরেঃ আজি স্ুরপুরে 
বিরহে বাজিছে বেহেল৷! 
ছাপিয়! গিয়াছে পাপিয়া “পিউ” 
কুঞ্জে না রোষে কোয়েলা ! 
জিউ, 
“আর্ংবিরহে”  রহে-বা না-রহে 
কাদে “ পোড়াদছে ” দোয়েলা ! 
সথে। 
আজকে মাসের পহেল! |! 
ডাসৃক্‌-ডাহকী চক্র-চাতকী 
শালিখী-শীখি-চন্ধন। 


আকুলি-ব্যাকুলি কাকলী করিয়া 
গাছিছে বিরহ বন্দন|! 
রদদর-বাদলে বাদল পাইয়া 
দদ্ধির ডাকে ভৈরবে ! 
কলাপী এক! আলাপে কেক1; 
বাপী-জলে খেলে কৈরবে ! 
ঈপ্সিত লাগি নিশীথ জাগি 
দীপ জআলিছে জোনাকী, 
অমর-তরে নীপ শিহৰে! 
কল্প্রব্ষ কেতকী! 
প্রেমবিকারে বিল্লী ফুকারে 
আমর কুঞ্জে পশিয়া 
পৃবের বাতাস করে হা-হুতাশ 
সর্জ-কাননে শ্বসিয়!! 
আজ 
কার্দিছে কান্তাকাতর যক্ষ 
| প্রিয়া পরশ লাগিয়া 
“মন্দাক্রান্তা ছন্দ; গাহিছে 
বর্ষা যামিনী জাগিয়। ! 
আঘাঢচ আকাশে নীরদ ভাসে, 


. স্সিদ্ধ সুনীল কায় 
জীযৃতে কতসে কাকুতি করিয়। 
প্রেরিলা অলকায় !: 

“কঠ্ঠায্নেষ প্রণয়িনী” বিনা 
মন্টা! কেমন করে । 


“তন্বী শ্তামা শিখর দশনা”-_ 
আশায় বছর ধরে! 
বিনে সে “অর্থ” বাচে কিমর্দী? 
ভোয়াজে কে রাখে তাজ? 
কেদে কবি কয় “খাও এ সময় 
রোজ রোজ চানা তাজ?” 


শ্ীকুলচজ্ দে। 


লরি 





এসি, ৭. ািলসিসি ও ১০০ 


যমুনা 


প্রেমের প্রবাহে বহে যমুনার ধারা, 
কোন্‌ উচ্চ তুঙ্জ হতে হ'য়ে নিজ হার! 
পাগলিনী এসেছিল সন্ধীনে কাহার 
পীঠ স্থান বৃন্দাবন বেলাভূমে তার । 
ষিলিয়াছে হারানিধি তাই সে গৌরবে 
পুণ্যময় করিয়াছে প্রেমের সৌরভে । 
অন্ষিত আজিও সেই অক্ষয় কাহিনী 
উঠেছিল এক দিন প্রেমের রাগিণী 
যে মহাপ্রাণের মাঝে । এই যমুনার 
তীরে, নীরে লীল। থেল', যে সুখ সম্ভার 
রেখে গেছে রাধা শাম, কালের স্মরণে 
জলম্ত রয়েছে তাহ' প্রেম শীর্ষ স্থানে । 
যষুন! প্রবাহে হেরি প্রেমের বারতা 
ভক্তির উচ্ছসে আজো নুয়ে পড়ে মাথ। 
শীস্ুরমাসুন্দরী ঘোব। 


দস কসস৯িএস্ন্িটি 


নামি-কো! 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


স্বগৃহে জেনারেল, 

একদ। শনিবার অপরাহ্ সময়ে ভায়.কাউণ্ট. লেফ- 
টেন্টান্ট -জেনারল. কাতাওকা৷ পাঠাগারের চেয়ারে 
আরামে বসি়াছিলেন। তখন জুন মাসের মধ্য ভাগ; 
তার বাট়ীর নিকটস্থ চেস্নটু গাছগুলি পুম্পিত হুইয়। 
উঠিক্াছে। তার বয়স পঞ্চাশের অধিক উর্ধে না উঠিলেও 
কপালের উপরিভাগে কতকট। টাক পরিয়াছে ও চুলগুলি 
শাদা হইতে আর্ত হইয়াছে ।তার বিশাল বপুখানির ওজন 
প্লীয সার্ধ ছই মণ হইবে ) তার তারে আরব ঘোড়ারও 
গল্প হওয়। বিচিত্র নয়। স্কুল গ্রীব! প্রশস্ত ক্ষন্ধের 


১৮৬ 





হয় বর্ধ। 


হত সিস্ট পা সিন ০০১৬০ শা পপির ৬০ ০০০ উজ পা? পানাম পারিস 2৯ শশীকলা শট স্পা 


মধ্যে পরায়, ও 'দোতালা' খুনী! যেন বক্ষে আলিয়া, | 
মিলিয়াছে। তার ভূ'ড়িটি বৃহৎ ও উরুদেশ বণ্ডের উরুর 
মত স্থুল। বাদামি মুখ, বড় নাক, পুরু ঠোট, দাড়ী যং- 
সামান্য ও চোখের জর পাতলা । তার" চক্ষু্বয়ও 
দেহের অবশিষ্টাংশের সহিত যেন মিল রাখিবার জন্য) : 
হাতীর চোখের মত সরু ও দেখিতে শান্ত । মুখের উপর 
সদাই একটু মৃদু হান্ত লাগিয়া থাকাতে তাহাকে বেশ 
একটু রষিক গোছ দেখাইত। 

কয়েক বৎসর পূর্বে, শরৎ কালে, জেনার্ল্‌ এক 
পাহাড়ে জায়গায় শীকার করিতে পিয়াছিলেন। তিনি 
তার সাধারণ পোশাকেই সজ্জিত ছিলেন; এক ক্ষুদ্র 
কুটীরে একাকিনী এক বৃদ্ধা বাস করিত; তার নিকট 
তিনি চ1 প্রার্থন। করাতে বন্ধা খুব মনোযোগের সহিত 
তাহাকে নিরীক্ষণ করিল, ও তারিফ. করিয়া বলিল-_ 
“তুমি ত খুব জোয়ান! কিছু শীকার করেছ বোধ হয় ?” 

জেনার্ল্‌ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন__“ন। কিছু 
ন11” 

“শীকার করে কি কথন পেট চালান যায়। 
তোমার ষণ্ত শরীর নিয়ে দিন-মজুরের কাজ কর, |নশ্চয় 
তুমি পঞ্চাশ “ইয়েন” পায় কর বে।” 

“মাসে ৮ 

“না, না! এক বছরে অবিশ্তি। কাজ আরম্ত কর, 
তখন বল্বে আম তোমাকে একট] কাঞ্জ দেব ।” 

“ধগবাদ। আর এক দিন এসে তোমার পরামর্শ 
নেব।” 

“হ্যা, নিশ্য় তাই করবে। এমন প্রকাও 
শরীরট! শীকার করে বেড়িয়ে নষ্ট কোরে। না।” 

এই হান্তকর ঘটনাটির উল্লেখ করিয়। তিনি বন্ধুবান্ধব- 
দের চিত্তবিনোদন করিতে ভাঙলবাসিতেন। তার সহিত 
যার পরিচয় নাই সে হয়ত তার সম্বন্ধে এই বৃন্ধারই মত 
মত প্রকাশ করিত। কিন্তু তাহাকে যেভালো রকম 
জালিত; সে বুবিত, বিপদের সময় এই আত্ম-নির্ভর যোদ্ধা 
একটি সজীব লৌহ-প্রাচীরের মত। তার জুদ্র পাহাড়ের 


৩য় সংখ্যা 


০ আগ সত 


' মত প্রকাণ্ড শরীর ও দেবহাদের মত অবিক্ষুন্ধ চিত্ত 


আসন্ন বিপদের সম্মুখে কম্পমান সৈম্তদলের মন নির্ভয় 


করিতে সমর্থ ছিল। 

নিকটস্থ টেবিলে একটি নীল বর্ণ আধারে এক ঝাড় 
সরল “বামন” বংশ। দেয়ালের উপর দিকে সমাটু ও 
সমাজ্জীর ছবি টাঙানে। ; তন্নিয়ে, অপর দিকে একখানি 
ক্ষুদ্র কাষ্ঠ পীঠিক1; উহার উপর নান্যু-লিখিত দুইটি 
অক্ষর ; উহাদের অর্থ “দয়ালু হও ।” বইয়ের সেল ফে 
কয়েক থাক পুস্তক ; আগুনের চুল্লির উপরকার তাকে ও 
ঘরের কোণে স্থিত তেপায়ার উপর জাপানী ও বিদেণী 
প্রায় অর্দ ডজন ছবি; তাদের মধ্যে কেহ কেহ সৈনিকের 
সাজে সঙ্জিত। 

সবুজ পরদাগুলি একধারে সরাইয়া দিয় পুর্ব্ব ও 
দক্ষিণের ছয়টি জানালাই সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত । পূর্বদিকে 
তানিমাচির জনাকীর্ণ রাস্তার উপর দিয় পঞ্জাচ্ছঃদিত 
রৈইনাল. পাহাড় দৃষ্টিগোচর হয় ; উহার উপরে আতাঙে 
বুরুজের চুড়। ঈষৎ মাথা তুলিয়াছে। একট] চীল ইহার 
উপরে ঘুর পাক থাইতেছিল। দক্ষিণে পুম্পিত চেস্নট- 
বৃক্ষের ছাঁয়াস্ছন্ন একটি উদ্ভান; গাছগুলির মধ্যেকার ফাক 
দিয় হিকাওয়। মন্দির প্রাঙ্গণে সবুজ বর্ষার মত একটি 
ঝাউ গাছ দেপ। যাইতেছিল। 

জানালার মধা দয়া নবীন গ্রীষ্মের আফাশ নীলবর্ণ 
সাটিনের মত দেখাইতেছিল। তকুণ পত্রের মধো স্থানে 


স্থানে স্তবকে স্তবকে ফিক জর. দা রঙের প্রচুরু চেস্নট, 


ফুল ফুটিয়া আকাশের নীলিমার উপর অঙ্কিত রহিয়াছে। 
একটি শাখা জানালার নিকট উদগত হইয়া! রহিয়াছে। 
দেখিতে অশোভন হইলেও ইহার উপর সৈনিকের 
পোষাকের ধোবার মত ফুলের বোঝা; এবং সংহত হ্র্যযা- 
€লোক ইহার প্ত্রাবলির মধ্য দিয় মরকত, নীলোৎপল ও 
তৃণমপির দীপ্তিতত প্রকাশিত হইতেছিল। বাতাসের 
ঈষৎ স্পন্দন অজ্ঞাতসারে কক্ষ মধ্যে দৌরত বহন করিয়। 
আনিতেছিল, ও জানাল। হইতে নীলাত পাওুর বর্ণ ছায়। 
গুলে। জেনারল্এব বাম হন্ত ধৃত “সাইবিরীয় রেল পথের 
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নামিকো। 
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বর্তমান অবস্থা” নামক পুস্তিকার পাতার উপর চঞ্চল 


হইয়া উঠিয়াছিল। অপ্রশস্ত চক্ষুছুটি মুহুর্তের জন্য বন্ধ 
করিয়া তিনি নিশ্বাস টানিলেন; তার পর ধীরে ধীরে 
চাহিয়া পুস্তিকার উপর দৃষ্টি ফিরাইলেন। 

বাহিরে কোথায় বগ গড়ানোর মত কূপের কপি কলের 
শব্দ হইল। শীঘ্রই সে শব্দ থামিয়! গেল। অপরাহের 
নিস্তব্ধতা এক্ষণে বাটাতে বিরাজ করিতে লাগিল । এমন 
সময় হঠাৎ দেখ! গেল দুইটি শিশু গোপনে বাটা গুবেশের 
স্থবিধা খুজিতেছ। 

ঈষছুনুক্ত দ্বারের মধ্য দিয়! তার! গোপনে মস্তক 
প্রবষ্ট করাইয়া আবার বাহির করিয়া লইল। তারপর 
বাহিরে চাপ হাসির শব্দ শুনা] গেল। তাদের যধো একটি 
অষ্টমন্ধাঁয় বালক, নাবিকের পোশাকে সঙ্জিত; অপরটি 
বালিকা, তার চেয়ে দুই তিন বৎসরের ছোট হইবে; 
মস্তকের কেশ ভ্রর উপর ঝুঁলিয়৷ পড়িয়াছে;ঃ তার 
পরিধানে বেগুনে রঙের আজিকাট! পোষাক ও লাল 
কোমরবন্ধ । 

দুই জনে কিছুক্ষণ ইতস্তত করিল, তার পর যেন আর 
অপেক্ষা করিতে না পারিয়া ছুয়ার খুলিয়। ফেলিয়া কক্ষ 
মধ্যে লাফাইয়। পড়িল; রাশীকৃত কাগক্ছের ছুর্গ সহজেই 
উত্তীর্ণ হইয়া তারা একেবারে জেনার্ল্‌্এর চেয়ার আক্র- 
মণ করিল, ও দক্ষিণ দিক হইতে 'নাবিক' ও রাম দিক 
হইতে বাঁলিক] বিপুলকার যোদ্ধার হাটু ছুটি দখল করিয়া 
বসিল। 

“বাবা !” 

“ইক্কুলের ছুটি?” জেনার্ল্‌ সহাস্তে বলিলেন; সে 
স্বর বুকের গভীরতম প্রদেশ হইতে নির্গত হইল। ভারী 
হস্ত দিয়া তিনি 'নাবিকের' পিঠ ও কন্ঠার চূর্ণ কুস্তল 
থাবাড়াইতে লাসিলেন। 

“পরীক্ষা কেমন হল? ভাল?” 

“বাবা, আমি অঙ্কে & পেয়েছি” 

“বাবা, মাষ্টার মশায় বল্লেন আমার সেপাই ভালো 
হয়েছে) 


প্রতিভা 


হারা 57, 





“চুর্ণ কুগুল” কিগার গার্টেনের কাজ বাহির করিয়। 


পিতার হাটুর উপর রাখিল। 

“বাঃ, বেশ হয়েছে! 

“আর পড়াতে আর লেখাতে 1) পেয়েছি, বাদ বাকী 
সব ('। শেষে আমি মিনাকামির কাছে হেরে গেলুম। 
ভারী কষ্ট হচ্ছে ।» 

“আচ্ছা, লেগে থাক । আজ কি গল্প পড়া হল?” 

“নাবিক' হষ্টচিত্তে বলিল, “মাসাৎস্ুরার গল্প. বাব!1! 
আমার মাসাৎ্সুরাকে খুব ভাল লাগে। আচ্ছা বাব৷ 
মাসাৎস্ুরা বড়, না নেপোলিয়ন বড় ।” 

'“ছুজনেই বড়।” 

বাবা আমি মাসাৎ্স্ুরীকে ভালবাসি, কিন্ত 
নৌবিভাগ আরো ভালবাসি । বাব! তুমি হলে স্থল 
সৈন্সের-মধ্যে, আর আমি হব নৌ-সেন। 1” 

জেনাব্ল্‌ হাস্ত করিলেন । "তাকেও-স|নের অধীনস্থ 
নাবিক হবে ?" 

“সে. সে ত 'এন্সাইন্‌্" । আমি চাই 'লেফ টেন্তাণ্ট, 
জেনার্ল্‌* হতে ।” 

“নৌ-বিভাগে তা বলে না; "বীর আড.মিরাল্‌ঃ 

বলে। তুমি আড.মিবাল্‌ হতে চাও ন1?” 

“কিন্তু তুমি বাব! হুলফ টেন্তান্ট জেনার্ল্‌্ঃ। আচ্ছ' 
বাবা “লেফটেন্াপ্ট, জেনার্ল্‌' -এন্সাইনের, চেয়ে বড়, 
কেমন ? 

“এন্সাইন্” ই হোক আর “জনার্ল্‌, ই হোক্‌, যে 
বেশী লেখাপড়া করে সে-ই সব চেয়ে বড়।” 

“বাবা. বাবা ও বাবা," “চুর্ণ-কুস্তল' পিতার হাটুর 
উপর লাফাইয়। উঠির। কহিল, “ষাষ্টার মশায় আমাদের 
এমন সুন্দর গল্প বলেছেন_খরগোস আর কচ্ছপের 
গল্প । গল্পট। তোমায় বল্ব? এক সময়ে একটা খরগোস 
ও একট কচ্ছপ ছেলে।-_-এই যে মা! আসচে।” 

ঘড়িতে যেই ছুইটা বাজিল, অমনি প্রায় চক্লিশ 
বৎসর বয়স্ক এক ঢেঙ্গ স্্ীলোক খরে প্রবেশ করিল। 
তার বিদেশী ধরণে চুল বাধা) সামনের চুল কুষপ্চিত এবং 
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উচু কপালের উপর সি'থি কাট] । 


২য় বর্ধ 
ট্যার৷ বৃহৎ চক্ষু ছুটি 
তার রুক্ষ মেজাজের পরিচয় দ্িতেছিল। তার ঈষৎ 
কষ্ঠাভ মুখ সামান্য রঞ্জিত এবং দাতগুলি, ( কখন কখন 
দেখ] যাইতেছিল,) যতদূর সম্ভব মার্জিত। তার জাকালো 
ক্রেপের পোযাক, কালে! সাটিনের কোমরবন্ধ ও হস্তে 
মূল্যবান অঙ্গুরীয়। 
“তোমরা আবার তোমাদের বাবাকে বিরক্ত 
কর্চ |” 
তা কেন হবে, আমি ওদের ইস্কুলের পড়ার কথা 
জিজ্ঞেস কর্ছিলুম। আচ্ছা, এইবার বাব! পড়বে। 
তোমরা থেলা কর গে। এর পরে আমর সকলে মিলে 
বেড়াতে যাব ।” 
কি যজ।1” “চুর্ণ-কুনম্তল' বলিল। 
'নাবিক” চ)ৎকাঁর করিল-_“বান্জাই !” 
বালকবালিক। হাত ধরাধরি করিয়া আনন্দে নৃত্য 
করিতে করিতে ঘরের বাহির হইয়| গেল; দুরে 
'“বান্জাই.” “কি চান আমায় দাও” প্রভৃতি চীৎকার 
শুনা যাইতে লাগিল। 


“তুম যাই বল, তুমি তোমার ছেলেদের ঝড় আদর 
দাও।” 

ঈষৎ হাস্য করিয়া 'জেনার্ল বলিলেন, "না, ঠিক তা৷ 
নয়। কিন্তু ছেলেপুদেদের তালবাস্লে তাদের উন্নতি 
হয় ভালো।” 


“কিন্ত তুমি ত জানই যে 'কঠোর পিতা ও "দয়াবতী 
মাতা, সাধারণ লোকেও এই ধারণার বশবর্তী । কিন্তু 
তুমি তাদের যে রকম আদর দাও, সেই জন্যে কথাট! 
উদ্টে গেছে । আমাকেই সব সময়ে তাদের শাঁসন কর্তে 
হয়। আমি-ই কেবল বদনামের ভাগী হয়েছি।” 

“যাক আমাকে ভতৎ্সন। করবার দরকার নেই। 
আর তুমিও একটু ঠাণ্ডা হও। মাষ্টার মশায়, দয়া করে 
বসুন” হাম্ত করিতে করিতে টেবিল হইতে জেনার্ল. 
একখানি পুরাণে “রয়েল থার্ড রীভার+ তুলিয় লইলেন 
ও ধীরে ধীরে সাৎ্সুমার উচ্চারণে তার কিত্ৃত ইংরাজি 
পাঠ করিতে &(গিলেন। 


শটিশ ০ শি উি পি পাজি পাস তি পি পান্টি পি সী খে ও সি 


৩য় সংখ্য। 


৮ পাশ তান ০৮ িলীগ লীলা শা শী শা তা হা শি 


রমণী মনে।যোগপূর্বক শুনিতে লাগিল ও মাঝে মাঝে 


ভুল সংশোধন করিয়। দিতে লাগিল। 


ইহাই জেনার্লের প্রাত্যহিক পাঠ। ১৮৬৮ সালের 
বেক্টোরেসনে' যোদ্ধান্সপে উন্নীত হইয়। তিনি এমন - 


গুরুতর কার্যোর মধ্যে পড়িয়! গেলেন যে, বিদেণী ভাষা 
শিক্ষা করিবার আর অবকাশ রহিল না। এই গত 
বৎসর কেবল তাহাকে রক্ষিত সৈনাদলভুক্ত করা 
হইয়াছে। এইরূপে যে কয়েক ঘণ্ট। অবকাশ পাইলেন 
তাহা তিনি তৎক্ষণাৎ ইংরাজি পাঠের জন্য নির্দিষ্ট 
করিলেন। শিক্ষকের জনা ভাবিতে হয় নাই, ষিঙে 
ঠাকুরাণী হাতের কাছেই ছিলেন। তিনি এক বিখ্যাত 
“চোষু-পামুরাই'এর কন্যা: ও এত দিন লগুনে বাস 
করিয়াছিলেন যে, তার মত ইংরাজি ভাষায় পণ্ডিত 
জাপাঁনে পাওয়া হুঃসাধ্য। পাশ্চাত্য ভবে তিনি এতদূর 
অনুপ্রাণিত ছিলেন যে. সেই সুদ্র দেশে যেমন দেখিয়- 
ছিলেন ও শিথিয়াছিলেন, ঠিক তেমনি ভাবে তিনি স্বীয় 


সংসার চালাইত্যে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশত 


তার চেষ্টা সফল হয় নাই; ভৃত্যেরা তার অনভিজ্ঞত। 
দর্শনে গোপনে হাস! হাসি করিত, এবং ছেলে মেয়ের] 
কেবল তাহাদের সদাশয় পিতার পাছে পাছেই ঘুরিত। 
এই সব ভুল, এবং তার স্বামীর প্রাচ্য জনোচিত ওদার্্য 
_ তিনি ছোট খাটে বিষয়ে মাথ। ঘামাইতেন না__সদাই 
বেচারীর মেজাজ বিষম বিগড়াইয়৷ দিত। 

অবশেষে জেনার্ল. অনেক কষ্টে এক পাত। পড়! শেষ 
করিলেন, এবং উঠ! অনুবাদ করিতে যাইতেছিলেন, এমন 
সময় দ্বার খুজিল ও একটি ফুট ফুটে পঞ্চদশ বর্ষীয়া বালিক। 
প্রবেশ করিল। তার চুলগুলি লাল ফিতা দিয় বাধ! । 
প্রকাণ্ড হাতে একথানি ছোট বই ধরিয়া পিতাকে ছাত্রের 
মত নিরীহ ভাবে পাঠ করিতে দেখিয়1 সে অনিচ্ছাসত্বেও 
হাসিয়া! ফেলিল ও কহিল, “মা, কাতে। মাসীম] টবঠক- 
খানায় বসে আছেন।' 

তাই নাকি ?” প্রায় অপ্রন্যক্ষতাবে জ কুঞ্চিত 
করিয়] তিনি জেনার্লের কথার অপেক্ষায় রহিলেন। 


১৮৩ 


নামিকো | 


কিছুমাত্র ইতস্তত ন! করিয়! জেনার্ল্‌ দাড়াইয় 
উঠিয়! পার্থ একখান] চেয়ার টানিয়া লইলেন, ও বলি- 
লেন, “তাকে এখানে নিয়ে এস |” 

প্রায় পয়তাল্লিশ বর্ষীয়া এক সুশ্রী রমণী কক্ষে প্রবেশ 
করিয়া! “শুভ অপরাহু" জ্ঞাপন করিলেন । তার চোখে 
নীল চশমা : কারণ বোধ হয় দৃষ্টি শক্তির অপ্রাধর্য্য। 
্টাহাকে দেখিতে কতকট] নামি-সানের মত। ইহার 
কারণও ছিল। তিনি জেনার্ল্‌ কাতাওকার প্রথম স্ত্রীর 
তগ্রী। লর্ডদ মহাঁসভার সভ্য ভায়কাউণ্ট: কাতোর 
সহিত তার বিবাহ হইয়াছিল। এবং তিনিই স্বামীর 
সহিত তাকেও ও নামির বিবাহে ঘটকত। করিয়াছিলেন । 

জেনার্ল্‌ সহান্তে তাহাকে একখানি চেয়ার দিলেন 
ও সামনের জানালার ছোট পর্দাখানি টানিয়া দিয়া 
কহিলেন; “বসুন, সু দ্রিন আপনার সঙ্গে দেখ! হয় 
নি। আপনার স্বামী খুব ব্যস্ত বোধ হয়?” . 

“হ্যা, ঠিক তাই। তিনি ঠিক মালির মত. সব সময়ে 
কাস্তে হাতে ঘুরচেন। "আইরিস' যদিও এখনে! ফোটে নি 
কিন্তু তার আদরের ডালিম গাছে খুব ফুল ফুটেছে) আর 
গোলাপও ফুটছে । দেখতে আস্বেন।” (কাতাঁওক। 
গৃহিণীর দিকে ফিরিয়া ) “তিনি বিশেষ করে আপনাকে 
আস্তে বল্‌্তে বলেছেন। কি-চান্‌ আর মি-চান্কেও 
সঙ্গে আনবেন ।; 

ঠিক কথ বলিতে কি ভায়কাউণ্টেস্‌ কাঁতো-গৃহিণীকে 
বিশেষ পছন্দ করিতেন না। শিক্ষা ও প্রকৃতির পার্থক্য 
হেতু তাদের মধ্যে প্রীতি ত এক প্রকার অসম্ভব ছিল। 
তছৃপরি তিনি যে প্রথম। পত্রীর ভগ্ী এচিন্তা ভায়কাউ্টে- 
সের মনে উদ্দিত হইয়া] বিষম অস্বস্তি স্বজন করিত। তিনি 
জেনার্লের হৃদয়ের উপর এক চেটিয়৷ অধিকার স্থাপনে 
ও সংসারে সম্রাজ্জীর মত শাসনদণ্ড পরিচালনে ইচ্ছুক 
ছিলেন। কিন্তু এই যে পুর্বপত্রীর ত্মীটি,_ইনি কেবল 
যেজেনার্লের সম্মুথে যে গিয়াছে তার জীবন্ত গ্রতিযুত্ি 
রূপে প্রকাশিত হইতেন তা নয় : কিন্ত গোপনে নামি 
ও ধাত্রী ইকুর প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়। তাহাকে 


প্রতিত৷ 


(চন্য ওহতওত কজন 
আযাঢ় ১৩১৯ 


অতীত দ্দিনের কথা স্মরণ করাইয়৷ দিতেন, এবং নান! 
প্রকারে মুতের স্বতি জাগাইয়৷ দিয়। প্রাধান্যের জন্য যুদ্ধ 
করিতে উদ্যত হইছেন। ইহা তিনি বরদাস্ত করিতে 
পারিতেন না। এক্ষণে নামি ও ইকু যাওয়াতে পূর্বা- 
ধিকার স্বত্ব অপসারিত হইয়াছে. তিনি খুব তৃপ্তি লাভ 
করিয়াছেন : কিন্ত বত বারই তিনি কাতো-গৃহিণীর 
মুখ সন্দর্শন করিতেন, তখনি মনে হইত যেন মুত তার 
কবরু ছাড়িয়। স্বামীর জন্য. গৃহিণীপনার জন্য. এবং তিনি 
বহু বত্বে সংসার পরিচালনের যে সব উপায় স্ভির করিয়া- 
ছেন সে সবার জন্য, তার সহিত বিবাদ করিতে 
আসিয়াছে। 

কাতো-গৃহিণী রেপমের থলি হইতে কিছু মিষ্টার 
বাহির করিলেন। 

“কি-চান্‌ ও মি-চান্কে আমার ভালবাস। জানাবেন। 
এখনো ইচ্কুলের ছুটি হয় নিনাকি? তাদের দেখতে 
পাচ্ছিনা । ও ভালো কথ! মনে পড়েচে ;--( চা লইয়া 
আগত লাল-ফিতা-পরা মেয়েটিকে একটি কৃত্রিম খোপার 
ফুল দিয়! )কোমা-সানকে ভালবাসার সহিত দিলুম 1” 

«ওদের সকলের জন্য ধন্যবাদ। ওর! ভারী খুসী 
হবে।” এই কথা বলিয়া! কাতাওকা-গহি ণী মিষ্টান্নগুলি 
টেবিলের উপর বাখিলেন। এমন সময় সত্য আসিয়া 
সংবাদ দিল “রেড ক্রশ. সোসাইটী”র লোন, আসিয়াছে. 
কত্র্দর সহিত দ্বেখা করিতে চায়। তিনি তৎক্ষণাৎ কক্ষ 
ত্যাগ করিলেন। বাহিরে গিয়' মেয়েটিকে ইসার। 
করিয়া ডাকিন্া তার কানে কি বলিলেন। রমণী 
বারান্দা দিয়! বৈঠকথান। অভিধুখে চলিয়া গেল; মেয়েটি 
চুপে চুপে আসিয়া! যেখান হইতে শুনা যায় এমন স্থানে 
পর্দার আড়ালে দাড়াইল। 

লাল-ফিতা-বাধা কোমা প্রথমা! পত্বীর কন্ঠা। 
নামিকে ভাল না বাসিলেও ভা'য়কাউণ্টেস্‌ ইহাকে খুব 
ভাঁলবাসিতেন। তিনি শান্ত তু্ীন্তাবাপন্না নামিকে 
একগু য়ে বলিয়াই জানিতেন; কনিষ্ঠ ভগ্নীর প্রতি 
সত্তষ্ঠ ছিলেন. কারণ তাবু উদ্ভত স্বভাব তার স্বভাবের 


১৮৪ 


২্য়বর্ষ 


সহিত বেশ মিল খাইত। নামির প্রতি প্রকারান্তরে 
অবজ্ঞা প্রদর্শন করিবার জন্য, ও বিমাত। কি করিতে 
পারে তাহ জগৎ সমক্ষে প্রচারিত করিবার জন্য, স্বামী 
যেমন নামকে আদর করিতেন তিনিও তেমনি কোমার 
প্রতি শ্নেহ প্রদর্শন করিতেন। একগু'য়ে লোকের স্বভাব 
কাহাকেও জক্ষেপ ন1 করিয়। ইচ্ছামত কার্যা করা; কিন্ত 
তার ছিদ্রীন্বেষী না হওয়। সম্ভব। পরে তাহাকে ভাল 
বলুক উহ সে সর্বদা ইচ্ছা করে এবং যাহাতে নিজের 
লাভ এমন কাজ করিতে তার বিরাম থাকে না। তার 
মত খোসামোদ-প্রিয় আর কেহ নয়। কাতাওকা- 
গৃহিণী মাঙ্জিতরুচি তেজন্বিনী রমণী; যুদ্ধশাস্ত্র-বিশারদ 
স্বামীর সহিত তর্কে সর্ধদ। তার জয় হইত; কিন্তু স্বামী 
যেখানে যাইতেন সেখানেই বন্ধু লাত করিতেন. আর 
তাহাকে সকলে বঙ্দন করিত। সেই হেতু যারা 
তার পাশে পাশে ঘুরিত তাদের তিনি স্নেহ করিতেন। 
সরল সাধাসিধে প্রকৃতির ভূতোরা একে একে বিতাড়িত 
হইল, তাদের স্থান অধিকার কবি সভ্য, মুখমিষ্ট 
লোকেরা । কোমাসানের ভগ্ীকে তাল না বাসিবার 
কোনে! কারণ ছিল না; কিন্ত যখন সে বুঝিল [বমাতা 
তার মুখে নামির নিন্দা শুনিতে ভালবাসেন, তখন সে 
মিথ্যা অভিযোগ করা_এই মন্দ অভ্যাসটি অর্জন 
করিল। এই হেতু কখনে। কখনো সে ইকুর বিরক্কি- 
তাঁঙ্ুন হইত। কোমার এই স্বভাব ভায়কাউণ্টেসের 
কাজে আসিয়াছিল; নামির বিবাহের পরও তিনি 
বর্তমান ঘটনার মত ছে!ট ছোট কাজে তাহাকে নিযুক্ত 
করিতেন। ্‌ 
পূর্বদিককার বারান্দার দ্বিতীয় ক্জানালার নিকটে 
ঠাড়াইয়। কোম! এক বার পিতার তাঙ্গ। গলায় হাসি ও 
এক বার মাসীমার মধুর হাসি শুনিতে লাগিল। কিন্তু 
শীঘই কথম্বর মৃদু হইয়া আসিল. কথাগুলে। অস্প& হইয়! 
গেল। যতই "শ্বাশুড়ী, 'নামি-সান্‌' প্রভৃতি কথাগুলো 
জানাল দিয়! অন্পষ্টভাবে শ্রুত হইতে লাগিল,'লাল-ফিতা 
-পর] মেয়েটি ততই মনোযোগের সহিত শুনিতে লাগিল। 


প্রতিভা 
আষাঢ় ১৩১৯... 


৯০ ৯.৮ ২ ৯ শাশিশানিনান শাসিত ০৯ পি ২ ৩৩০ -৩০ পেকে 


"মহাদেশ হতে আসে এ আসে 
লক্ষ অরাতি সৈন্য, 
[নর্ভয় তবু কামাকুরাবাসী 
বীরের অগ্রগণ্য |” 

এই গানটি গাহিতে গাহিতে আগত ক্ষুদ্র “নাবিকের, 
দৃষ্টি বারান্দায় স্থিরভাবে দণ্ডায়মান] “লাল-ফিতা'র প্রতি 
আকৃষ্ট হইল । মুখ ঢাকিয়া মাথ। নাড়িয়া তার দিকে 
পশ্চাৎ ফিরিয়া, তাহাকে বুঝাইবার নান। চেষ্ট। সত্তেও 
সে ণকোমা-চান' বলিয়! ডাকিতে ডাকিতে ছুটিয়া 
অগ্রসর হইল, এবং সে কি করিতেছে তাহ] জিজ্ঞাস! 
করিল। সে তখনে। তাহাকে থামাইবার চেষ্টা করিল, 
কিন্তু বু সংখ্যক “কি * দ্বারা বিরক্ত হইয়া! অজ্ঞানত! 
বশতঃ উচ্চকণ্ঠে “দুরু বলিয়। ফেলিল; পরক্ষণে এই 
অকাল দুর্ঘটনায় ঘাড় কাপাইতে কীপাইতে সে স্থান 
হইতে দ্রতপদে চম্প্ট দিল। 

“আ', কাপুরুষ কোথাকার !, 

এই কথ। বলিয়] “নাবিক' পিতার পাঠাগারে গমন 
করিল । মাসীমাকে দেখিয়৷ সহাস্তে অভিবাদন করিয়া 
একেবারে পিতার হাটুর কাছে গিয়। হাজির হইল। 

ধাবা কি-চান্যে। তুমি গত বারে যা দেখেছিলুম 
তার চেয়ে ঢেডা হয়েছ দেখচি। রোজ স্কুলে যাচ্ছ? 
ইন্জুলে গেসলে? অঙ্কে 4 পেয়েছে? বেশ। বাবা 
আর মার সঙ্গে মাসী মার বাড়ী এসে । 

“মিচি কোথায় 1 এই দেখ মাসীমার উপহার । 
এ তুমি ভালবাস, কেমন ?' 

কেকথানি তাহাকে দিয়া জেনার্ল্‌ বলিলেন, "তোমার 
মা কোথায় জান? এখনো বৈঠকখানায়? তাকে বল 
মাসীম। যাচ্চেন |, 

শিশুটি যাইতেছে দেখিয়া আগন্তকের প্রতি চিন্তান্বিত 
দৃষ্টিপাত করিয়! জেনার্ল্‌ কহিলেন, “ত1 হলে ইকুর 
বিয়টা নিশ্চয় স্থির করবেন। এই রকমহ যে ঘটবে 
এ আমি প্রথমেই ভেবেছিলুম। আম তাকে পাঠাতুম 
না, কিন্ত নামি আর তারও ইচ্ছানুপারেই পাঠিয়ে 


১৮৫ 


শত ৩ ৯শস্জলী ৮০৮৩ তিল শত ৭ কি ত 


২য় বর্ষ 


কিস! টি কি সত 


ছিলুম ! হয, ঠিক। আমার কথাটা এখন বুঝতে 
পেরেছেন ? 

' কাতাওক গৃহিণীর আগমনে কথোপকথনে বাধ) 
পড়িল। তিনি কাতোঠাকুরাণীর দিকে ফিরিয়। 
বলিলেন, “এখুনি চল্লেন? একটি লোক আসাতে 
উঠে যেতে হয়েছিল। না, এইমাত্র তিনি গেলেন! 
আবার সেই “চ্যারিষ্টি বাঙ্জারের কথ।। এতে কিছু 
হবে বলে ত বিশ্বাস হয় না। একাগ্তই যাবেন? চিজুকো- 
সান্কে আমার ভালবাসা দেবেন। নামি গিয়ে পর্যান্ত 
ভানুী তাকে দেখতে ইচ্ছে হয়।” 

“তার শরীর ভাল নেই । অনেক দ্দিন দেখা করতে 
আসে নি। নমস্কার।” 

“নমস্কার 

“থানিকট। আপনার সঙ্গে যাব” জেনার্ল কহিলেন। 
_-“এই একটুখানি । কী. মী-তোমরা এস, এইবার 
বেড়িয়ে আসা যাক্‌।, 

বৈঠকখানার একখান। আরাম কেদারায় কাতাওক। 
গৃহিণী বসিলেন ও “চ্যারিটি-বাজারের” অনুষ্ঠান পত্র 
উন্টাইতে উপ্টাইতে কোমার প্রতি মাথ! নাড়িনেন। 

'কোমা-সান্‌ কি বিষয়ে কথ! হচ্ছিল ?, 

'ভালো করে শুনতে পেলুম না, মা। কিন্তু ইকুর 
সম্বন্ধে কছু। 

“ইকু 

“হ্যা, এই রকম। তাকেও-সানের বুড়ো মার বাত 
হয়েচে ও তিনি খুব খিটুথিটে হয়েছেন। ইকু এক দিন 
নামি-সানের সঙ্গে তার ঘরের ভিতর কণা কইছিল। 
সে বল্লে “বুড়ি এত থিটুথিটে হয়েছে কেন? ঠাকরুণ 
আমি তোমার জন্যে ছুঃখিত; কিন্তু বুড়ীর বয়েস হয়েছে, 
আর মরণে দেরী নেই। ইকুর এমন কথা বল 
আহাম্মকে নয় ম।?” 

“কুঁদলে বুড়ীটা সদাই গোল বাধিয়ে বেড়াচ্ছে!” 
“আর ঠিক সেই সময়ে বুড়ী ঘরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে 
ইকুর কথা সব শুন্লে। শুনে খুব রেগে উঠলে।।” 


৩য় সংখ্যা 


% এ» এটি সি শা সি্রিস্ রি তে তত ৩৩৩৪৩৩ হশ তশ ঞীগ পাশ তত 


“দেখ! আড়ি পেতে শোন্বার ফল ।, 

“সে এত রেগেছিল যে নামি-সান্‌ কিকরবে ভেবে 
না পেয়ে কাতো মাসীমার কাছে গেছ.লো।” 

“মাসীমার সঙ্গে দেখা! কর্তে £” 

“নামী-সান্‌ সব কথাতেই মাসীমার সঙ্গে দেখা! কর্‌তে 
যায়।”? 

নুমণী শুষ্ক হাসি হাসিলেন। 

“আর কি?” 

“তার পর বাব। বল্লেন ইকুকে “ভিলা” তদ্বির কর্তে 
পাঠাবেন।” 

“তাই নাকি 1 রমণী উৎকার সহিত বলিলেন । 
“আর কিছু নয়?” 

“মামি আরে! শুন্তুম কিন্তু ঠিক সেই সময়ে কি-চান্‌ 
এসে পড়লো, আর-_ 1৮ 

শ্রীহেমনলিনী যায়। 


গ্রন্থ সমালোচনা 


১১। লাজ ভ্এডা1- শ্রীযুক আনন্দ নাথ বায় প্রণীত। 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাম রাম বসু মহাশয় 
ভারতবর্ষে নবাগত সাহেবদের পাঠ্য পুশ্তক রূপে ব্যবহৃত 
হইবার জন্য প্রতাপাদিত্য চরিত লিখিয়াছিলেদ। বহি- 
খান। বঙ্গ সাহিত্যের নূতন যুগের উষ!-তার।। দেশের 
গৌরবময় অতীতের বিবরণ সঙ্কলনের ২চষ্টা সেই প্রথম, 
এবং সহজ সরল বাঙ্গালার রু বিষয়ের রচনা-প্রয়াসও 
উহাই প্রথম । কিন্তু দুঃখের বিষয় এই মে, ষোড়শ শতাব্দীর 
মধ্য ভাগে, বঙ্গদেশে পাঠান শাসন খন শিখিলমূল তখন 
উদ্ধত মোগল শাসনের বিরুদ্ধে বঙ্গদেশের যে জাতীয় 
জীবনীশক্তি জাগিয়! উঠিয়াছিল, তাার নেতার্দিগকে 
মুসলমান ইতিহাস লেখকগণ ডাকাতরূপে চিত্ত করিয়। 
গিয়াছেন বা একেবারেই উল্লেখ করেন নাই ; এবং বঙ্গের 
আধুনিক এঁতিহাসিকগণ এই সকল বঙ্গবীরের ইতিহাসের 


১৮৬ 


পি চে চে শা স্পা ক স্পা পা 


উদ্ধারে এত কমই মনোযোগ দিয়াছেন যে, রাম রাম বনু 
প্রতাপাদিত্যের বিষয় যাহা লিখিয়া গিয়াছিলেন আজ 
দীর্ঘ এক শতাব্দীর পরেও আমরা প্রতাপাদিতোর বিষয়ে 
তাহার চেয়ে বড় বেশী জানি না! একজন বিদেশী-- 
ডাক্তার ওয়াইঙ্জ__ প্রথম বার ভূঞার ইতিহাস উদ্ধারে 
মনোযোগী হন। তাহার পরে ধাহারা! এই ছুর্গমপথ 
সুগম করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তীহাদের মধ্যে প্রীযুজ 
নিখিলনাথ রায় ও সমালোচ্য পুস্তকের প্রণেত। শ্রীযুক্ত 
আনন্দ নাথ রায় মহাশয়গণের নাম বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য । 

শ্রীযুক্ত আনন্দ নাথ রায় মহাশয়ের প্রায় সার! 
জীবনের শ্রমের ফল এই বার ভূঞ্ার ইতিহান আমরা 
সানন্দে অভিনন্দন করিয়া লইতেছি। পুস্তকখানিকে 
বার ভূঞার ইতিহাস না বলিয়! বার ভূঞার বিবরণ 
বলিলেই ঠিক হয়। আনন্দ বাবু বার ভূঞা বিষয়ে 
যেখানে যাহা পাইয়াছেন, কঠোর পরিশ্রমের সহিত সমস্ত 
সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তকে স্ত,পীকুত করিয়াছেন। শৃঙ্খল! 
এবং প্রতিহাসিক বিচারের অভাবে পুস্তকখানা ঠিক 
ইতিহাস হইয়] উঠে নাই । ইতিহাস ধাহার]। লিখিবেন 
ভবিষ/তে তীহারাঁও এই বিপুল সংগ্রহকে উপেক্ষা করিতে 
পরিবেন না। আনন্দ বাবুর স্থাপিত এই ভিত্তির উপরূই 
তাহাঙ্গিগকে প্রাসাদ গড়িয়া তুলিতে হইবে। 

পুস্তকে ঈশার্খার বিবরণ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বলিয়' বোধ 
হইল। শুধু ইলিয়ট (1)1]1915 1115197 71110108108 
13 0৮৮11 11151071715) অবলম্বনেও এই বিবরণকে 
বিস্কততর ও দৃঢ়তর করা যাইত। ঢাক] সিদ্ধেশ্বরী কালী 
বাড়ীর পূর্ববন্তী খিলগাও গ্রামের পূর্ব প্রান্তে ঈশার্থীর 
পিত1 কালিদাস গজদানীর বসত বাটি ছিল। সেই 
বসত বাটির চিহ্ন এবং কালিদ।স গঞ্জনানা প্রতিচিত বার 
তীর্থের জল সমন্বিত পুকুর ইত্যদ্ি এখনও আছে। 
কোন এঁতিহাসিকই ইহার উল্লেখ করেননাই। আনন্দ 
বাবুর পুস্তকেও ইহার উল্লেখ পাইলাম ন|। বার ভূঞ্াদের 
ইতিহাস সংশ্লিষ্ট চাবিটি দেবী মুর্তির_( জয়পুরের 


৩য় সংখ্য। ১৮৭ 


গলপ সপ সি ৭ তি পাশ তিশা 


এবং নদীয়! লাখড়িয়ার ভুবনেশ্বরী )-_-ফটোগ্রাফ পুস্তকে 
যুক্ত হইলে পুস্তকের উপাদেয়ত! অনেক বর্ধিত হইত। 
যাহা হউক প্রথম চেষ্টায় দোষ ক্রটী থাক অনিবার্ষ্য। 
লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধ।রে যাহারা ব্রতী আছেন তাহারাই 
জানেন, কাজটি কিরূপ আরামের । আনন্দ বাবু যাহ] 
করিতে পারেন নাই তাহ! সামান্, (কন্ত যাহ কাঁরয়াছেন 
তাহ! এই আলম্ত শধ্যায় স্থুখ শায়িত বাঙ্গালা দেশে স্থুলত 
নহে আমর। তাহারই জন্য আনন্দ বাবুকে সব্বাস্তঃকরণে 
ধন্যবাদ দিতেছি। বাঙ্গালাদেশের প্রতি ঘরে ও লাই: 
ব্রেরীতে এই পুস্তকখান। থাক। আবশ্তক | শ্রীন__ 

১২। গ্রভল-_শ্রীঅততুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। 
্ব-চরিত্র ভারতের নিতান্ত আপনার সামগ্রী-_-অন) 
দেশে ইহা অসম্ভব। সেই অতুলনীয় দেব-চরিত্র আমাদের 
দেশে শিশু সন্তানের জন্য সহজ, সুখ বোধ্য ভাষায় লিপি- 
বদ্ধ করিয়া! গ্রন্থকার সকলেরই ধন্যবাদাহ হইয়াছেন। 

পুস্তকখাশি আগাগোড়া ছুই রঙে সুন্দর করিয়া পরি- 
কার কাগজে ছাপ1। একখানি তিন রঙে, হুইখা নি ছরঙে। 
ও দুই খানি এক রঙে ছাপ। হাফ. টোন ছবিতে সুশো্তত। 
ছবিগুলি পরিষ্কার সুন্দর-_- সাধারণ পুস্তকে ছুলত। দুই 
একটা মুদ্রাকর প্রমাদও লক্ষিত হইল। পুস্তকের বাধাই 
সুন্দর-__সিক্কের কাপড়ে বক. বকে সোনার জলে নাম 
লেখা। পুস্তকের জন্য ছেলের দলে ক।ড়াকাড়ি পড়িয়। 
যাইবে তাহ! আমর] নিঃসক্ষোচে বপিতে পরি । 

পুস্তকখানি ঢাক। কটন প্রাইব্রেরী হইতে শ্রীশরচ্চন্দ্ 
দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত। যুল্য যথা সম্ভব স্থলত-_মাত্র।%০ 
ছয় আন।। 
শ্রীঅঃ-_ 
১৩। অঅর্থ্য-_কবিতা গ্রন্থ । শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী নন্দী 
প্রণীত। ৭টি খণ্ড কবিতার সমষ্টি,_-২০০ শত পৃষ্ঠা। 
ছাপ। কাগজ মন্দ নহে, কিন্তু প্রথমেই বর্জাইস অক্ষরে 
লন্ব। শুদ্ধি পত্র দেখিয়। শিহরিয়] উঠিতে হয়। লেখকের 
কবিহৃদয়ের পরিচয় পুস্তকের সর্বঞ্জই আছে, কিন্ত কবি 


শিলাদেবী, যশোহরের যশোরেশ্বরী, ভুলুয়ার বরাহী দেবী, 
.নাই। লেখক সর্ধক্রই ভাবোচ্ছবাসে লিখিয়াছেন, কিন্ত 


প্রস্থ সমালোচনা । 


পাঠকের হৃদয়ে ভাব উচ্ছ,মিত করিতে পারিয়াছেন অতি 
অন্প কয়েকটি ক।বতার অল্প কয়েকটি স্থানে । চন্দ্রধরের 
তুলনায় লেখকের ভাষার এবং ছন্দের দৈন্য এই গ্রন্থে 
পরিস্ফুট হইয়াছে। 

শ্রীন__ 

১৪ ।৩নতীীশ্বর্সা--্রীপাঠয গ্রন্থ, স্বামী স্ত্রীর কথো- 
পকথনের মধ্যে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর সতীধর্্ের উপদেশ । 
জীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ধর প্রণীত এবং ঢাক কটন লাইব্রেগী 
হইতে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত। নীল রঙ্গে 
বড় অক্ষরে ছাপা, সুন্দর বাধাই-__মুল্য ॥০ ও 5৭ আন] । 

পুস্তকথান। পড়িয়া আমর৷ অত্যন্ত নিরাশ হইয়াছি, 
এবং আরও নিরাশ হইয়াছি ঢাকার প্রকাশকদের 
সাহিত্য এস-জ্ঞানহীনতা দেখিয়া । তাহারা এই সমস্ত 
ছাই ভন্ম ছাপাইয়! সাধারণের সঘক্ষে ধরিতে সাহসী 
হইতেছেন দেখিয়। মনে হয় ন1। যে, বাঙ্গালা সাহিত্যের 
পুষ্টি বিধানে তাহাদেরও যে একটা কর্তব্য আছে, এই 
জ্ঞান তাহাদের আছে। তীহারা মনে করেন যে, কোন 
একটা লেখা খুব জাকজমক করিয়। ছাপাইয় বাধাইয়! 
বিজ্ঞাপনের জোরে কোন রকমে কাটাইয়। দিতে পারি- 
লেই তাহাদের কর্তব্য শেষ হইল। 

বর্তমান লেখকের ব্রচন। ভঙ্গী এমন হাস্য জনক, 
লেখ! এত কাচা, রুচি এমন বালকোচিত, উপদেশগুলি 
এত প্রাণহীন ও নীরস যে, এমন অদ্ভুত পুস্তক পড়িয়া 
উপদেশ লাভ করিতে হইলে মেয়েদের মনে যে, স্বাভাবিক 
সরলতা ও সৌন্দর্য্য বুদ্ধি আছে তাহাও লুপ্ত যইয়। যাইবে। 
লেখক নান সছুপাখ্যান অবলম্বন কররিয়। ছেলে মেয়েদের 
জন্য পুস্তক রচনা করিতেছেন, সহঞ্জ সরল প্রাণম্পর্শী 
ভাষায় তাহাই করিতে থাকুন.-_তাহাতে তাহার কিঞিঃৎ 
সাফল্যের সম্ভাবন। আছে:__নিজের রিক্ত কল্পনার উপর 
নির্ভর করিতে গিয়া পুনরায় হাস্যাম্পদ ন। হন ইহাই 
আমাদের অভিলাষ । 


ৃ 


১১১১১ 
বায়াড ১১, 


“রে এস, ০ সি সী সত পেশীর 


সমালোচ) গ্রন্থের ৩৮-৪৬ পৃষ্ঠার উপাখ্যানটি বাদ 
ন1 দিলে ভদ্র পরিবারে এই পুস্তকের প্রবেশ নিষেধ 
হওয়। উচিত। 
এরূপ বিসদ্দশ ও বীভৎস আখ্যান সদুপদেশমূলক 
হইলেও সব্বথ! পরিতাজ্য | ন। হইলে রোগ অপেক্ষ। 
ওষধ ভয়ঙ্কর হইবে। 
শ্রীন__ 


১৫। প্রু-ব--"বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ ইতিহাস লেখক” 
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত-_ উদ্ধ,তাংশটুকু আমাদের 
নহে, এটি গ্রস্থকারের নিজন্ব । পুস্ত কখানি প্রীবন্দাবনচন্তর 
বসাক কর্তৃক ঢাক] আলবাট লাইব্রেরী হইতে প্রকাশে, 
আকার ডবল ক্রাউন যোড়শ।ংশিত মূলা 1%* _-৬০ পৃষ্ঠায় 
পূর্ণ। লালও সবুজ কালির ছাপা, জাকাল বর্ডার, কাগঙ্গ 
ভাল; মাঝে মাঝে ছুই একটি বর্ণাশুদ্ধি আছে। আজ 
কাল ছাপার এরূপ চাকচিক্য বিরল নহে। 

গ্রন্থকার সরল ভাষায় পুস্তকখানি লিথিয়াছেন, 
জুতরাং তাহার উদ্দেশ্ঠ ব্যর্থ হয় নাই। এই শ্রেণীর 
প্রস্থ বালকদিগের চরিত্র গঠনে বিশেষ উপকারী, স্থতরাং 
ধাহারা এইরপ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন তাহার] সাধারণের 
ধন্যবাদের পাত্র । পুস্তকখানিতে চারখানা রঙ্গিন 
ছবি আছে। শাশ্ডিময়। 


রর "৭০ এস 


বর্ষা-আবাহন 


এস, ওগো এস, অয়ি বরর্ধা ! 
নিখিল-যৌবন-রসে উথলি'__ 

বঙ্গ-বন-ছায়া-তল প্লাবিয়। 
তাপ-দদ্ধ-বায়-ভার শীতলি" | 


এস চির বিশ্বেরি মানসী, 

এস চির ঢল ঢল মূরতি; 
কল কল সঙ্গীত পূর্ণ 

স্বচ্ছ হে দ্রবময়ী ভারতী । 


নেচে নেচে এস চির নবীনা__ 
তরুণী-মরাল-কোটি-শোভিত', 

ধুঃয়ে ফেল নীরসতা-কালিমা 
দ্রবময়ী অখণ্ড কাঁবত1। 


১৮৮ 


পিট শা ০ িশাতশিপাস্টি এ তাস পা পপি পাটি এন এসি ওসি এ পি এ এসি ও পিউ এ এ, রস এত ৮৬ জিউস এস ও এ 0 ৫ 


২য় বর্ধ 





নদ-নদী-জলাশয় ভাসায়ে 

এস মহাপারাবার দলিয়। ; 
মন্দাকিনী, থসে পড় ভূতলে-_ 

পল্লী শিরে শিরে পড় গলিয়।। 


উথলিয়া৷ উঠ নারী-অঙ্গে 

পুরুষের আঘথি প্রেমে উজলি'_ 
ধর। কর যৌবন-সজল', 

আকাশেতে ফুটাইয়া বিজলি। 


এস তুমি গগনের আভানে 
জলদের করপুট ভরিয়া. -- 

ধরণীর রসনাতে এস গো 
পিয়াসার আকুলতা হারয়া। 


সুশীতলে, যেও তুমি গোপনে 
বিরহীর হদি-টিত] পরশি' 
নব প্রাণ ধিও মৃত ভু নে 
দ্িশি দিশি সঞ্জীংনী বরষি। 
শ্রীদুর্গীমোহ কুশারী। 


অর্থব্যয় করিয়, স্বাস্থ্য নষ্ট 


করিবেন না। 


আপনি নিক্ের অর্থ বায় করিয়া নিজের স্থাস্থা হানি 
করিতেছেন. তাহ বুঝিমাও বুঝিতে পার্িতেছেন ন]1। 
থাগ্য দ্রব্যে বাহা বস্ত্র মিশ্িত থাকিলে যেরূপ তাহ! 
অধাগ্ভ ও স্বাস্থ্যহানিকর হয়, সেইরূপ “চা”ও যদি 
বিশুদ্ধ ও বাহা বস্ত পরিশ্না না হয় তবে তাহাও 
শরীরের পক্ষে অনিষ্টকর হইয়া! থাকে । “চার সহিত 
বাজে পাত] কন্রিম উপায়ে স্গন্বীকুত করিয়। মিশ্রিত 
হয়। এরূপ "চা পান করা অপেক্ষা "চা, পান ত্যাগ 
করাই শ্রেয়ঃ। অনেক ভাল 'চা”ও পাওয় যায় বটে, কিন্ত 
মূল্যাধিক্য বশতঃ তাহ সাধারণের ব্যবহাধ্য নহে। 
মূল্যাধিক্যের কারণ আর কিছুই নহে, কেবল ব্যবসায়ি- 
গণের লাভের আধিক্য । 

সাধারণের এই অস্ুবিধ! দূর করিবার গন্য তট্টাচার্ষ্য 
কোম্পানী উত্তম বাছাই চা ক্থুপত মূলে; বিক্রয় করিতে- 
ছেন। তট্রাচার্ধ্য কোম্পা নীর চ1 গুণে মুল্যবান কিন্তু মূল্যে 
সাধারণ “চ1”র সমতুল্য । দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তি 
ও সংবাদপত্রসমূহ একথা স্বীকার করেন। 


ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোম্পানী, ণচা” বিক্রেতা । 
৬৪।১, নং কর্ণওয়ালিস স্বীট, কলিকাতা । 
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রজনা কান্ত । 


কবি 





কবি-স্থৃতি 

সে আজ ১৫ বৎসরের কথা যখন কবি রজনীকান্তের 
সহিত আমার প্রথম সাঙ্গাৎ সম্বন্ধে পরিচয় তয়। ১৮৯৫ 
খৃষ্টাব্দে আমর। মির্জাপুর টের ২৭।২ নং বাড়ীতে 
থাকিতাম। এই বাড়ীতে আমাদের সহিত বঙ্গসাহিত্যে 
সুপরিচিত! শ্রীমতী সরলাবাল। সরকার মহাশয়ার পর- 
লোকগত স্বামী শরচ্ন্দ্র সরকার মহাশয়ও থাকিতেন। 
এক দিন সন্ধার পর বাসায় আসিয়া দেখি যে; একজন 
অপরিচিত ভদ্রলোক খুব সঙ্গীতের ফোয়ার৷ ছাড়িয়া 
দিরাছেন। অনুসন্ধানে জানিলাম যে, ইনি শরৎ বাবুর 
একজন বন্ধু ও ইহার নাম শ্রারঞ্নীকান্ত সেন। রজনী 
বাবুর পরিবারের সহিত আমাদের কিঞ্চিৎ আম্মীয়তা 
আছে; এবং সেই হেতু রজনী বাবুর নাম ও পরিচয় 
পূর্ব হইতেই আমার জানা ছিল । এই পরিচয়ের 
পূর্বেই আমি.আমার কোন অতি বৃদ্ধ! আত্মীয়ার নিকট 
হইতে জানিতে পারিয়াছিলাম ধে, রজনী বাবুর গল্প 
বলিবার অসাধারণ ক্ষমতা আছে, এবং পাঠাবস্থায় বখন 
তিনি মাঝে মাঝে বাড়ী আসিতেন, তখন পরিবার ও 
গুতিবেশী মণ্ডলীর বৃদ্ধাদের নিকট ইতিহাস ও ভ্রমণ 
কাহিনী অতি সুন্দর ও চিত্তাকর্ষকতাবে বর্ণনা করিতেন। 

সেই রাজ্রিতেই তাহার সহিত আমার পরিচয় হইল। 
তিনি ২১ টি গান গাহিয়! স্বীয় আবাস স্থলে যাইবার 


জন্য আগ্রহ প্রকাশ জে লাগিলেন, রা সকলেই 
তাহাকে আর কয়েকটি গান গাছিবার জন্ত পুনঃ পুনঃ 
অনুরোধ করাতে তিনি তৎপর দিন আমাদের বাসায় 
আসিয়া রাত্রি যাপন করিবেন বলিয়া আমাদের নিকট 
প্রতিশ্রুত হইয়া গেলেন। কথামত পরের দিন সন্ধ্যার সমর 
তিনি যথা সময়ে আমাদের বাসায় উপস্থিত হইলেন 
এবং রাত্রি ৯১০টা পধ্যস্ত সমান বেগে গান চলিতে 
লাগিল। সঙ্গীত সম্বন্ধে আমাদের নিজের বৃযুৎপন্তি বা 
অভিজ্ঞত]1 অত্যন্ত কম, স্থুতরাং সেই সময়ে তিনি কোন 
কোন গান গাহিয়াছিলেন তাহা আমাদের কিছুই মনে 
নাই। আমার বোধ হয় সে সময় তিনি নিজে সঙ্গীত 
রচনা আরম্ভ করেন নাই। আহারের পর তাঞাকে 
পুনরায় গান গাহিবার জন্য অনুরোধ কর! হইল, কিন্ত 
তিনি নিজেই প্রস্তাব করিলেন যে, গ্রান না করিয়! 
তৎ্পরিবর্ডে একটি গল্প বলিরেন। আমর! তাহার এ 
প্রস্তাবে সম্মত হুইলাম, এবং তিনি বাক্রি প্রায় ৩টা 
পর্য্যন্ত তাহার আধ্যাক়্িকা বর্ণনা করিলেন । 
রজনীকান্তের স্মরণ শক্তি অতিশয় তীক্ষ ছিল। 
অনেক বাঙ্গালা ও সংস্কৃত, গদ্য ও পন্ত তিনি অনর্গল 
বলিয়া ধাইতেন। এই রাত্রিতে আমাদের নিকট যে 
গল্পটি বলিয়াছিলেন, তাহা একটি 7১০৮০০৮৬৩ 50০75. 
এই গল্প তিনি এত পুঙ্থা চুপুঙ্খরূপে ও এরূপ তঙ্গীসহকারে 
বলিয়াছিলেন যে, সেই গল্পের কোন কোন অংশ এখনও 
আমার বেশ মনে আছে। 


৪ 


প্রতিভা 


(৮৬০১১০০১১১১ 
আবরণ, ১৩১৯। 
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লি সি বরা সত উট অর সট ভপা সক ওত সি জিত খা অতি 


এই ঘটনার প্রায় তিন বৎসর পর কবির সহিত 
আমার দ্বিতীয় বার সাক্ষাৎ হয়। সে সময়ে আমি 12067 
[710)00 1705191 এ থাকিতাম । কবির জেঠতুত 
ভাই 097097 রোগে আক্রান্ত হইয়া চিকিৎসার্থ 
কলিকাতায় আগমন করেন ও অবশেষে এই রোগের 
করালগ্রাসে পতিত হন। সে সময়ে বিশেষ উল্লেখ 
ধোগা কোন খটন। ঘটে নাই। 
ইহার প্রায় ৭ বৎসর পর কবির সহিত 
আমার তৃতীয় বার সাক্ষাৎ হয়। এইবার তিনি তাহার 
নিজ ক্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীঘান শচীন্দ্রনাথ সেনের চিকিৎসার্থ 
কলিকাতায় আগমন করেন। আমরা তখন ৬৫।৩ 
হারিসন রোডে থাকিতাম। পুত্রের চিকিৎসার নিশিত্ত 
তাহাকে অনেক দ্বিন কলিকাতায় থাকিতে হইয়াছিল 
এবং তিনি আমাদের সঙ্গেই থাকিতেন। ইহার পূর্বেই 
সঙ্গীতজ্ঞ ও কবি বলির! তাহার খ]াতি স্থাপিত হইয়াছিগ। 
সুতরাং আমর! প্রথম ২।৪ দিন তাহাকে কিঞ্চিৎ ভীতিপুর্ণ 
সম্রমের চক্ষে দেখিয়া তাহার নিকট হইতে দুরে থাকিতে 
চেষ্টা করিতাম। কিন্তু তাহার চরিত্র ও ব্যবহার এরূপ 
অমাগিক ও সরলত। পুর্ণ ছিল যে, আমরা এবং আমাদের 
বয়ঃকনিষ্ঠ বাহারা আমাদের সহিত থাকিতেন 
তাহার! সকলেই তাহাকে সমবয়স্কতাবে তাহার সহিত 
বিনাসক্ষোচে মিশিতেন । রঙ্জনী বাবুর যে কয়েকটি 
জাতীয় সঙ্গীত বাঙ্গালার প্রতিগৃহে শুনিতে পাওয়৷ যায় 
তাহাদের ২১টি এই সময়ে রচিত হইয়াছিল। তিনি 
সুগায়ক ও স্ুরসিক ছিলেন। তাহার স্ুরসিকতার পৰিচয় 
তাহার রচিত গানে বিশেষ কিছুই বুঝিতে পারা! যায় ন!। 
সাধারণ আলাপাদিতে তিনি ধেরূপ রসিকতার পরিচয় 
দিতেন, তাহাতে বোধ হয় যে, রসিকতা তাহার চরি- 
ত্রের একটি ত্বতাবসিন্ধ গুণ ছিল। সামান্ত সামান্ত কথাতে 
তিনি এরূপ হান্ত রসের উদ্রেক করিতে পারিতেন যে, 
তাহা প্রায় অতুলনীয় বলিলেও অতুযুক্তি হয় না। তাহার 
চরিত্রের আর এক বিশেষত্ব ছিল তাহার গুণগ্রাহিত।। 
আমাদের সমবয়স্ক যে সমস্ত বন্ধু বান্ধব ভাল গান করিতে 


হি ৬ সত কী ৯৪৬ ০ অর্টাতিঠি উটি উদ ডর উর্টা ২ অজি ইজ উঠ তি ৩ খত সর্ট এ আটা 


পারিতেনঃ কি কোন বাঞ্গন! বাজাইতে পারিতেন তাহা. 
দ্বিগকে তিনি সমাদর করিতেন | তাহাদের মধ্যে 
কাহারও গলার সুর তাহার নিজের নুর অপেক্ষ! কিঞ্চিৎ 
মিষ্ট হইলে যে ভাবে তাহাদের সেই মিষতা স্বীকার 
করিতেন, তাহ! আমাদের দেশের অনেক বড় লোকের- 
পক্ষে শিক্ষাপ্রাদ বলিয়া মনে হয়। এই সময়ে মধ্যে 
মধ্যে রাত্রি প্রায় ২টা পর্য্যস্ত তাহার সহিত আমার 
অনেক প্রকার আলাপাদি হইত। তাহাতে জানিতে 
পারিয়াছিলাম যে, আইন, সঙ্গীত ও রদিকতা চর্চা 
ব্যতিরেকে জড়বিজানের চচ্চাও তাহার যথেষ্ট ছিল; 
এবং এই প্রসঙ্গে তিনি রামেন্দ্র বাবুর “জিজ্ঞাসা” নাক 
গ্রন্থখানির ষথেষ্ট প্রশংসা করিয়া! বলিয়াছিলেন যে, এরূপ 
সুন্দর পুস্তক তিনি বাঙ্গাল! ভাষায় কখনও পাঠ করেন 
নাই। বল! বাহুল্য যে, আমাদের এই সময়ের টনিক 
জীবনের এক চতুর্থাংশ তাহার সঙ্গীত, রসিকতা প্ররস্ৃৃতি 
উপভোগে কাটিকা যাইত। 

এই ঘটনার প্রায় ৮।১* মাস পরে রজনী বাবুর 
সহিত আমার পুনরায় সাক্ষাৎ হয়। তাহার জ্যেষ্ঠ 
তাত পৌন্রের বিবাহ উপলক্ষে আমি তখন তাহার 
বাড়ীতে গিয়াছিলাম। আমাদের দেশে এক প্রবাদ 
আছে যে, রজনী বাবুর কোন পূর্বপুরুষ দন্থ্যতা পূর্ব্বক 
গ্রভৃত অর্থ অর্জন করিয়াছিলেন। এই সময়ে এক দিন 
কোতুহলের বশবস্তা হইয়া এই প্রবাদ সত্য কি ন৷জিজাস। 
করিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি বলেন যে, তাহার পিতা- 
মহের নামের সহিত এই দন্যুতাপবাদ জড়িত আছে-_ 
কিন্ত বাস্তবিক পক্ষে এই অপবাদের মূলে কোন ভিত্তি 
নাই। তাহার পিতা ও পিতৃব্য বাল্যে অতি কষ্টে 
দ্রিদ্রতার মধ্যে বিস্ত/ শিক্ষা করিয়াছিলেন। অনেক 
সময় উপাধানের অভাবে ইষ্টকখণ্ড মাথায় দিয় তাহা- 
দিগকে রাত্রি যাপন করিতে হইত ! 

এই বিষয় উল্লেখ করিয়! তিনি বলেন যে, তাহার . 
পিতামহের দন্থ্যতালব প্রচুর অর্থ থাকিলে তাহার পিত। 
ও পিতৃব্যকে কখনই বাল্যে এত কষ্ট ভোগ করিতে হইত 


৪র্থ সংখ্য।। 
না। এই সময়ে &৬ দিন আমি তাছার বাড়ীতে 
ছিলাম। তাহাদের বাড়ী হইতে গ্গান করিবার ঘাট 
কিছু দুরেঃ তিনি যখন গ্গান করিতে যাইতেন, তখন 
আমরাও তাহার সঙ্গে যাইতাম। সেই কয়েক দিনের 
সন এখন ঠিক স্বপ্নের মত যনে হয়। প্রায় এক ঘণ্টা 
করিয়া! আমর! গান করিতাম, এবং সেই সময় অতি 
ছোট ছোট রসাল গল্প বপিক়া মৃত কবি যেরূপ ভাবে 
স্নান ক্ষেত্রকে হান্ত ক্ষেত্রে পরিণত করিতেন তাহা 
অপরকে বুঝান অসম্ভব । 

এই ঘটনার পর ৬।৭ মাল মধ্যে রঞ্জনী বাবুর সহিত 
আমার পুনরায় দেখা হয়। এই সময়ে তাহার স্বাস্থ 
ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে। এ সময়ে তাহার শ্ঠালীপুত্র 
আমার বন্ধু গ্রযুক্ত সুরেশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় কটকে অবস্থান 
করিতেন। রজনী বাবু সেই সময়ে স্থান পরিবর্তন জন্য 
রাজনাহী হইতে কটকে যান, এবং কটক যাওয়ার রাস্তায় 
কণ্পিকাতায় সপরিবারে আমাদের বাসায় আসিয়। উঠেন। 
এই অল্প সময় মধ্যেই তাহার শরীরের যেরূপ অবনতি 
দেখিয়াছিলাম, তাহাতে আমরা সকলেই তাহার জন্য 
অন্যন্ত ভীত হইয়াছিলাম। 

কটক হইতে স্বাস্থ্য কিঞ্চিৎ পরিমাণে লাত করিয়। 
তিনি পুনরায় কলিকাতায় আপেন। আমি গ্রীষ্মাবকাশে 
সে'বার বাহিরে বেড়াইতে গিয়াছিলাম ; ফিরিয়া আসিয়। 
দেখি তিনি সপরিবারে স্বতন্ত্র বাড়ী ভাড়া করিয়া অবস্থান 
কব্সিতেছেন। তাহার শরীর কিছু ভাল হইয়াছিল বটে 
কিন্ত শরীর সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইবার পুর্কেই সেই যাত্রায় 
তাহাকে আবার রাঞ্জসাহী ফিরিয়া যাইতে হয়। ইহার 
পর রাজসাহী সাহিত্য সন্মিলনে তাহার সহিত আমার 
পুনরায় দেখ! হয়। বল! বাহুল্য সম্মিলনের উপলক্ষে যে ছুই 
দিন আমি রাজসাহীতে ছিলাম, সেই ছুই দিন তাহার 


৯ ৩৮ এ জে এস ওনছি এম পএসত ৬টি ভাপ তাজ তি পস্ি পান ৮ জে এডি 


১৯১ 


শাশ পচ পিস পিঠ ০ 


কবি-স্থতি। 

ইহার পর ৬1৭ * মাস গ পরে এক কদিন সংবাদ পাইলাম 
যে, রজনী বাবু অন্ুস্থ হইয়৷ কলিকাতায় সুরেশ বাবুর 
বাসায় সপরিবারে অবস্থান করিতেছেন । তাহাকে 
দেধিতে যাইয় শুনিলাম থে ডাক্তারের! তাহার ০217০০% 
হইয়াছে বলিয়! সন্দেহ করিতেছেন। আমার বোধ হয় 
তিনি পীড়ার প্রথম স্চনাম্ন অসন্ন মৃত্যুকে বিশেষ ভয়ের 
চক্ষে দেখিতেন, অন্ততঃ তাহার কথা বার্ভাতে এইরূপ 
প্রকাশ পাইত। ০৪17001 এ অস্ত্র চিকিৎসার জন্য কেহ 
কেহ তাহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে 
কিছুতেই সম্মত হন নাই । কলিকাতায় এইরূপে কিছু দিন 
ভুগিয়া এবং পীড়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে দেখিয়। তিনি 
চিকিৎসার্থ কানীধাম চলিয়। যান। এই সময় হইতে 
তাহার আধিক অবস্থা ক্রমশঃ থারাপ হইতে আরম্ভ হয়, 
এবং কাশিম বাজারের মহারাঞ্জ! বাহাছর, দিখাপাতিয়ার 
কুমার শরৎকুমার শ্রদ্ধাম্পদ সারদ। বাবু প্রভৃতি সেই 
সময় হইতে তাহার ও তাহার ছঃস্ক পরিবারের সাহায্য 
কল্পে যেরূপ চেষ্টা ও ধত্র করিয়াছেন তাছ। বঙ্গসাহিত্যের 
ইতিহাসে বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য । কাশীতে 
গিয়া কিছু দিন এক সন্ন্যাপীর চিকিৎসাধীন থাকেন, 
কিন্ত এ চিকিৎসায় বিশেষ কোন ফল ন৷ হওয়ায় 
তিনি পুনরায় কলিকাতায় আপিয়। সুরেশ বাবুর 
বাসায় অবস্থান করেন। এই সময় হইতে তাহার অবস্থ! 
ক্রমশঃ অতি দ্রতবেগে খারাপ হইতে আরম্ভ হয়। 
এক দিন হঠাৎ দম্‌ বন্ধ হওয়ায় তাহার মৃত্যুর উপক্রম 
হয়) সৌভাগ্য ক্রমে সেই সময়ে আমাদের নন্ধু 
যতীন্দ্রমোহন দাস আমার নিঞ্জ বাড়ী হইতে একটি 
রোগী দেখিয়! তাহাকে দেখিবার জন্ত সুরেশ বাবুর 
বাড়ীতে যান, এবং তাহার এই ভীষণ সঙ্কটাপন অবস্থা 
দেখিয়া অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সহিত তাহাকে [1501591 


৬ ০৯০০ ৫৬ 


বাড়ীতেই আমাকে ধাকিতে হইয়াছিল । রাজসাহী সম্মিলনে ০০1158০এ লইয়া যান ও অস্ত্র প্রয়োগে তাহার জীবন 


তিনি যে ভাবে বালকপুজ ও বালিকা কন্তা-সাহায্যে উপ- 
স্থিত ভদ্র মণ্ডলীর সংবর্ধন! করিয়াছিলেন, তাহা সকলেই 
অবগত আছেন, সুতরাং সে বিষয়ের উল্লেখনিশ্রয়োজন। 


রক্ষার বন্দোবস্ত করেন। ইহার পর হইতেই তিনি 
জীবনের শেষ পর্য্যস্ত 1910০91 0০011555এর 0০০/0725এ 
অবস্থান করিয়াছিলেন। এই সময়ে তাহার ক্যেষ্ঠ পুজ 


প্রতিভা 
শ্রাবণ, ১৩১৯ 


পপি সি 


শচীন্ত্রের বিবাহ হয়। বিবাহোপলক্ষে দেশ হইতে 
আম্মীয় ত্বজন কলিকাতায় আগমন করেন । সেই সময়ে 
বৌবাজারে একটি বাস! ভাড়া কর হইয়াছিল, এবং 
তিনি সেই বাসাতে বিবাহোপলক্ষে কয়েক দিন ছিলেন। 
11601581 0০011525এর 0০0586এ অবস্থান কালীন 
(আমার যত দুর জানা আছে) এক দিন তিনি নিজের 
কোন আত্মীয়ের বিবাহে ( গত মে মাসের প্রথম ভাগে 
কিম্বা এপ্রিলের শেবে ) শ্কামবাজারে যাইতে পারিয়া 
ছিলেন, ইহা ব্যতীত যখন তাহার শরীর অপেক্ষার ত 
সুস্থ থাকিত তখন তিনি 0০5£5এর সন্মুখস্থ রাস্তাতে 
(15061) 171950191 1২920এ ) মাঝে মাঝে ভ্রমণের জন্য 
বাহির হইতেন। এই 0০25এ অবস্থান কালীন 
তিনি হার্যোনিয়ম্‌ বাঞ্জাইয়া আগন্তক ভদ্র মগুলীর 
সংবর্ধনার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। এই সময়ে 
তাহার জীবনের ঘটনাবলী সর্বসাধারণের নিকট বিশেষ 
ভাবে পরিচিত। সুতরাং ইহাদের বর্ণন৷ নিশ্রয়োজন। 
কেবল মাত্র ছুইটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া আমি পাঠক- 
গণের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিব। 

তাহার অসুস্থতা যখন অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়) তখন 
তাহাকে দেখিবার জন্য, তাহার সংবাদ লইবার জন্য 
তাহার অনেক বদ্ধবান্ধব তাহার নিকট আসিতেন। 
এক দিন এই বিষয়ের উল্লেখ করাতে তিনি হাসিয়। 
আমাদিগকে লিখিয়! বলিলেন যে “লোকের যতই বৃদ্ধি 
হয় মাথায় ততই দোল দেখা যায়।” রসিকতা তাহার 
নিজের অস্থি মজ্জার সহিত কি ভাবে জড়িত ছিল, তাহা! 
বুঝাইবার জন্য আর কোন দ্ৃষ্টান্তের আবশ্তকতা আছে 
বলিয়া মনে হয় না। 

রজনী বাবুর সাহায্যের জন্য ?117618 রঙ্গমঞ্চে যে 
একটি অতিনয় হইয়াছিল, তাহা! সকলেই জানেন। 
এইরূপ অতিনয়লন্ধ অর্থ সাহাধ্য গ্রহণ কর! উচিত কি না 
তদ্বিযয়ে তাহার বন্ধুদের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হয়। 
এই সম্বন্ধে তাহার শেষ মত জানিবার ভার আমার 
উপর পড়িয়াছিল। আমি পরদিন প্রাতঃকালে তাহার 





এরি সি 





১৯২ 


শনি | শি ০ এট টিপি, 


হয় বর্ষ। 


নিকট যাইয়। তাহাকে সমস্ত কথা বলিলাম। তিনি 
অতি ধীরভাবে সমস্ত কথ৷ শুনিলেন; এবং কিছু ক্ষণ 
বিবেচনা! করিয় শ্রদ্ধাম্পদ সারদা বাবুর কথ! উল্লেখ 
করিয়া! আমাকে লিখিয়া জানাইলেন যে, যখন এত বড় 
লোক এই অভিনয়ের অনুষ্ঠানে সাহায্য করিতেছেন 
তখন এ বিষয়ে তাহার আর কোন দ্বিধা নাই। আমরা 
স্বচ্ছন্দে অভিনয়ের উদ্যোগ করিতে পারি। 

এই ঘটনার পর আর তীহার সহিত কোন বিষয় 
লইয়া! কোন প্রকার কথা বার্ত৷ হইয়াছিল বলিয়া মনে 
পড়ে ন!। 


আীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত । 


গোময়ের ব্যবহার * 


আমাদের ছ্বেশে গোময় সাধারণতঃ ইন্ধনরূপে ব্যবহৃত 
হইয়৷ থাকে। উক্ত কার্যোর জন্য গোময়ের সহিত অল্প 
পরিমাপ জল এবং দাহিকাশক্তির বৃদ্ধির জন্ড কখনও 
কখনও তুষ ব| খড়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খওড মিশ্রিত করিয়া 
চাপটি ব! গুলি প্ররস্তত করিয়া শুকাইয়৷ লওয়া হয়। 
কখনওব! সরু বংশখণ্ডের গাত্রে সংলগ্ন করিয়া বিশোধণ 
কার্য সংসাধিত হয়। প্রাদেশিক ভাষায় এতদঞ্চলে 
উহাকে “ঘধি”, “থুটে” বা গইঠা বলে। শুষ্ক “গইঠ।” 
অতি সহজেই প্রজ্ৰলিত হয়। এতঘ্বযতীত ভূমির সার- 
রূপেও অনেক সময় গোময় ব্যবহৃত হয়। কিন্ত 
সাররূপে গোময়ের ব্যবহার কষকদিগের মধ্যে এখনও 
সম্যক্রূপে প্রচলিত হয় নাই। চেষ্টা করিলে অতি 
সহঞ্জেই যথেচ্ছ পরিষাণ গোময় সংগ্রহ করা যায়। 
যে সমস্ত স্থানে প্রচুর পরিমাণ জালানি কাষ্ঠ বিনামূল্যে 





* ১৯০৮ সনের আগষ্ট মাসের ইওিয়ান ট্রেড. জারনেল (1110191) 
11205 7০81211) এ প্রকাশিত ঢাকা কলেজের অধ্যাপক ৬/০, 
5০: সাছেবের প্রবন্ধের সআবলম্বনে লিখিত। 


৪র্থ সংখ্যা 


৬ ৪ কি 2 ০ এডি পাপ কি কি কাছ পাটি তত পা তত পা ৯ এ রসটা এ পি শাসক জা শে পি পপ পো এষ এ পা পাচ সি পি আত সি পাতা ০.5 পাস 
৬ পি এপ তি 


আবঞ্জনারূপে পরিত্যক্ত হইয়া! থাকে। এস্বানে প্রশ্ন 
হইতে পারে গোময়ের সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত ব্যবহার কি? 

উক্ত প্ররশ্র্রের মীমাংসা করিতে হইলে নিয়লিখিত 

“কয়েকটি বিষয় বিশেষ ভাবে আপোচন! করিতে 

হইবে £__ 

১। দাছন কালে এতদেশীয় অন্তান্ত ইদ্ধনের সহিত 
তুলনায় গোময়ের তাপদায়িনী শক্তির আপেক্ষিকত! ৷ 

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, সমস্ত দাহ বস্তরই 
উ্ভাপ প্রদান করিবার ক্ষমতা সমান। কিন্তু এই বিশ্বাস 
সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমলক । এক সের ওজনের সাধারণ জালানি 
কাষ্ঠ সম্পূর্ণ দগ্ধ করিলে যতটুকু জল বান্পে পরিণত কর। 
যায় উক্ত ওজনের কয়ল৷ সম্পূর্ণ দগ্ধ করিলে তাহার 
প্রায় দিগুণ জল বাম্পে পরিণত হইবে। অনেকেই 
বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছেন যে, কয়লাতে পাক ক্ক্রিয্না 
অতি দ্রুত সম্পার্দিত হইয়! থাকে । 

২। যে সমস্ত দ্রব্য আমাদের দেশে ভূমির সাররূপে 
সচরাচর ব্যবহৃত হইয়! থাকে, তাহাদের মধ্যে সার- 
প্রদায়িনী শক্তির তুলনায় গোময়ের স্থান । 

৩। যে সমস্ত দ্রব্য ইন্ধন অথব৷ ভূমির সাররূপে 
এদেশে ব্যবহৃত হুয়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে তাহা- 
দের মূল্যের সহিত গোময়ের মূল্যের তুলন] । 

অধ্যাপক ওয়াটসন ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে 
গোমষয় এবং তত্তদ্দেশীয় বিভিন্ন প্রকার ইন্ধন সংগ্রহ 
করিয়৷ দহন কালে তাহাদের প্রত্যেকটির মোট উত্তাপ 
প্রদান করিবার ক্ষমত! নির্ধারণ করিয়াছেন। পুবা 
কবিগবেবণালয় হইতে 211. 73. ০০৬০11051/ গোময়ের 

 সারপ্রদায়িনী ক্ষমত] নির্ধারণ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট 
বাণিজ্য বিভাগের নিউলপেটেন সাহেব (111 [০01- 
[096010) 201150601 6100121] 01 €501001706010121 ]1)- 
€511151706) ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে গোময় ও অগ্ঠান্ত 
প্রকার ইন্ধনের বুল্য সংগ্রহ করিয়াছেন। কাজেই 
সংগৃহীত বিবনপী হইতে গোময়ের সর্বাপেক্ষা প্রশন্ত- 


১৯৩ 


বা খররূলো পাওয়৷ যায় সেরূপস্থানে সাধারণতঃ গোময় 


গোময়ের সিজার, | 


*. শষটি লাস্ট পপি বানি স্টি ০ লি পাস ৩৯ পাস পট তস্তি শত কিউ পি কচি শান লী পতি পভ তিন ০৭ ক ক 


ব্যবহার কিরূপে হইতে পারে এই প্রশ্নের মীমাংসার 
উপনীত. হওয়1 যায়। অধ্যাপক ওয়াটসন শিবপুর, 
কটক, মান্দ্রাজ, পাটনা, মৈনপুরী ( উত্তরপশ্চিমাঞ্চল ), 
আলিগড় এবং সুরাট হইতে গোময় প্রস্তুত “গইঠা” 
এবং জ্বালানি কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া চারিপ্রকার বিভিন্ন 
চিহ্ন বিশিষ্ট কেরোপিন তৈল এবং বহু দেশীয় করল! ও 
কোক. লইয়৷ কেলরিমিটার (০910171179651) বা তাপ 
পরিমাপক যন্ত্রত্বারা দাহনকালে তাহাদের প্রত্যেকটির 
মোট উত্তাপ প্রদ্দান করিবার ক্ষমত] নির্ধারণ করিয়া- 
ছেন। কেলরিমিটার যন্ত্রের বিশেত্ব এই যে, উহার 
সাহায্যে কোনও বস্তর দ্বাহন কালে প্রদত্ত মোট তাপ 
হুক্ক তাবে নির্ধারণ করা যায়। বিভিন্ন প্রদেশ হইতে 
সংগৃহীত “গইঠ] বা! ঘুটে”, বিভিন্নপ্রকার জ্বালানি কাষ্ঠ, 
বিভিন্ন মার্কা বিশি্ট কেরোকিন তৈল, কয়লা ও কোক. 
প্রভৃতির দাহন কালে প্রদত্ত মোট তাপ পরিমাণের ভিন্ন 
ভিন্ন অঙ্কপাত সাধারণ পাঠকের নিকট তেমন রুচিকর 
হইবে না, এই ভয়ে এই স্থলে তাহা উল্লেখ করা গেল না; 
কেবল পূর্ববপ্রকার অন্কপাতগুলির একট গড় করিয়! 
দেওয়]! গেল ৪-_- 


ইন্ধনের নাম দাহনকালে প্রদত্ত মোটতাপের 
পরিমাণ 
১। গইঠা বা ঘুটে*" '*৪৩৩* ভাগ (13. 7. 91710) 
২। জ্বালানি কাষ্ঠ'' --" ৭২১০ ভাগ »৯ 
৩। কেরোসিন "*"**" ১৯৬১১ ভাগ » 
৪। কয়লা 
কে) উৎকৃ্ধ "7, ১২১৪১ ভাগ ১, 
(খ) নিরুষ্ট "**""" ১১৫১১ ভাগ ১, 


যতটুকু উত্তাপ এক ভাগ জলকে ১ ডিগ্রী ফাঃ 
(91) 065158 1৭017101910) উত্তপ্ত করিতে পারে ততটুকু 
তাপকে ১ভাগ তাপ (13. 2 9016) ধরা হইয়াছে। 
অর্থাৎ একভাগ ইন্ধন প্রদত্ত মোট তাপঘ্ধারা যত ভাগ 
জলকে ১ ডিগ্রী ফাঃ উত্তপ্ত করিতে পারে, উক্ত সংখ্য। 
এ ইন্ধনের মোট তাপদ্ান পরিমাণ। ধরুন বলা 


স্ এ এত্ত এপি সস এন্ষি একি রানি ও 


প্রতিভা 


হ্বাবথ ১৩১৯ 


১ 


হইয়াছে গইঠার গড়পড়তা মোট তাপদান পরিমাণ 
৪৩৩০ ভাগ; ইহার অর্থ এই যে, এক সের গইঠ। সম্পূর্ণ- 
রূপে দ্াহন করিলে ৪৩৩* ভাগ জল ১ ডিগ্রী ফাঃ উত্তপ্ত 
হইবে। পৃর্ব্বে জলের উষ্ণতা ৫৪ ডিগ্রী থাকিলে উত্তাপের 
পর ৫৫ ডিগ্রী হইবে। 

পূর্বোক্ত অঙ্ক সমূহ হইতে দেখা যায় যে, উত্তাপ দান 
করিবার ক্ষমতা তুলনা করিলে কেরোসিন সর্বোৎক্ 
এবং “গইঠ।” নিকৃষ্ট । কিন্তু পুর্বসংখ্যা সমূহ হইতে 
কোন প্রকার স্থির পিদ্ধাতে উপনীত হওয়া! যাইতে পারে 
না; কারণ রম্ধনার্দি কার্ষ্যর জন্ত যে প্রকার মৃগ্মর ব 
লৌহ নির্মিত চুল্লী ব্যবহৃত হুইয়া থাকে তাহাতে ইন্ধন 
প্রদত্ত অধিকাংশ ভাগ তাপই প্রকৃত পক্ষে কোনও 
উপকারে না৷ আসিয়৷ চুল্লীর পার্থ দিয়। উত্তপ্ত অনিল 
পদার্থরূপে (51১01 255) বায়ুতে লীন হইয়া যায়। 
সাধারণ চুল্লীর আরও একটি বিশেষত্ব এই যে, উহাতে 
অল্লাধিক পরিমাপ ধৃম নির্গত হইয়! থাকে । তাহার 
কারণ এই যে, দাহা বস্ত সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ হইতে না৷ 
পারিয়৷ ধূমরূপে বহির্গত হইয়। যায়। কাজেই কেবলমাত্র 
আংশিক তাপই কাজে লাগিয়া থাকে । কোনও বিশেষ 
অবস্থায় কোনও বস্তকে দগ্ধ করিলে মোট যতটুকু তাপ 
প্রকৃত পক্ষে কাঙ্ধে লাগে তাহাকে এ অবস্থায় উক্ত 
বন্তর মোট কার্যকরী তাপদান ক্ষমতা (1০91 ৭৮৪1]- 
21019 169,011) 1১091) বলা যাইতে পারে। 

গগইঠ” এবং কাষ্ঠ সাধারণতঃ মৃগ্ময় চুল্লীতে ব্যবহৃত 
হয়। কয়ল! ব1 কোক. ব্যবহৃত করিতে হইলে বিশেষ 
ভাবে নির্শিত চুল্লীর প্রয়োজন, এবং কেরোসিন কে বল- 
মাত্র ষ্টোভে (5০৬৪) ই ব্যবহার কর! চলে। 

বিভিন্প ইন্কনের তালিকায় গোময়ের স্থান নির্ধারণ 
করিতে হইলে যেষে অবস্থায় তাহারা ব্যবহৃত হইয়া 
থাকে সেই সেই অবস্থায় উহাদের প্রত্যেকটির ও 
“গোময়ের কার্যকরী তাপদানের ক্ষমতার” তুলন। 
করিতে হুইবে। নিয়লিখিত উপায়ে কোন ইন্ধনের 
কার্যকরী তাপদান ক্ষমত। নির্ধারণ কর! যাইতে পারে। 








১৪৪ 


৯০৯ পিপল পর বকর সপ থা ৯ ৯ শপ এ পসরা পপ” সি সর্প 


২য় বর্ধ। 


শি ০ ০ এস উহ এট একি এ এ» আর আস 








কোনও বস্কে ১ ডিগ্রী সিঃ (97০ 05795 2210- 
87806) উত্তপ্ত করিতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন 
উহাকে উক্ত বস্ত্র “আপেক্ষিক তাপ” (57০01010 1)656) 
বল হয়। ঞ্লের আপেক্ষিক তাপ ১ ধরিয়া অন্ঠান্ত 
বস্তর আপেক্ষিক তাপ নির্ণাত হয়। মুগ পাত্রের 
আপেক্ষিক তাপ জলের আপেক্ষিক তাপের $£ অংশ 
অথবা ২। জলীয় বাণপ্পের প্রচ্ছন্ন তাপ (19601161052) 
৫৪০ ভাগ। অর্থাৎ এক ভাগ ফুটন্ত জলকে (০11715 
9৪057) বাশ্পে পরিণত করিতে হইলে ৫৪ ভাগ 
তাপের প্রয়োজন। উক্ত তাপ প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকে এবং 
তাপমান যন্ত্রধার (11)6117501)9661) নির্ধারণ কর! যায় 
না। জলের বান্পীয় অবস্থা সংরক্ষণের জন্ত এ তাপ 
অনিবার্য ভাবে প্রয়োজনীয় । 

একটি নির্দি্ই ওজনের মুগয় পাত্রে নির্দিষ্ট ওজনের 
জল লইয়া নির্দিষ্ট ওজনের পরীক্ষাধীন ইন্ধন সম্পূর্ণ 
দাহন করিয়া উত্তপ্ত করিলে প্রথমতঃ মৃণ্ম্ন পাত্র এবং 
তন্মধাস্থ জল জলের স্ষুটন তাপ (4 09111170 6০9071১01- 
80110 01 ৮9051”) পর্য্যস্ত উত্তগ্ত হইবে । পরে এঁ 
জল বান্পে গ্ররিণত হইতে আরম্ভ করিবে। সমস্তটুকু 
ইন্ধন নিঃশেধিত হইয়। গেলে পর এঁ পাত্র এবং তন্মধ্যস্থ 
জল ক্রমে ঠাণ্ডা! হইয়া স্বাভাবিক উদ্কত। প্রাপ্ত হইবে। 
তখন জল সহ পাত্রটিকে পুনরায় ওজন করিয়া পূর্ব 
ওজন হইতে বাদ দিলে কতট! জল বাম্পে পরিণত 
হইয়াছে তাহা নির্ধারিত হইবে। এইরূপে নির্ধারিত 
জলের ওজনকে ৫৪* ঘারা গুণ করিলে, বান্পীকরণ 
কার্যে কতটুকু তাপ ব্যয়িত হইয়াছে তাহা! নির্ণীত 
হইবে। 

পূর্বে আপেক্ষিক তাপ সন্বদ্ধে যাহা! বল! হইয়াছে 
তাহ! হইতে মৃগ্ধয় পাত্র ও তম্মধ্যস্থ জলকে স্বাভাবিক 
উষ্ণতা হইতে প্ুটনতাপ পধ্যস্ত উত্তপ্ত করিতে কতটুকু 
তাপ ব্যরিত হইয়াছে তাহ নির্ণয় করা যাইবে । এই 
ছুই প্রকারে ব্যয়িত তাপের পরিমাণ একঝ্র করিলে 
পরীক্ষাধধীন ইন্ধন হইতে প্রাপ্ত মোট কাধ্যকন্সী তাপের 


০ 


স্ভঠ ভরা গপ্াতর জিত জা 


৪র্ঘথ সংখ্যা । 
পরিমাণ 
ছুই প্রকার কার্ধ্য ব্যতিরেকে অন্ত কোন প্রকার কার্ষ্যে 
ব্যবহৃত হয় নাই। অবশিষ্টাংশ বামুতে লীন হইয়া 
গিয়াছে । 0. 


পূ্বব বর্ণিত প্রণালীতে পরীক্ষা করিয়! দেখ! গিয়াছে 
যে “গইঠার" কার্যকরী তাপদান ক্ষমতা ৮৮* ভাগ। 
সাধারণ জআলানি কাষ্ঠের কার্যকরী তাপদান ক্ষমতা 


কার্যকরী তাপদান ক্ষমত। 
যোট তাপদান ক্ষমতা কে কার্য 


করী উপযোগিত। ধরিলে দেখা যায় যে, গইঠার কার্য)- 
কারিণী উপযোগিত। (০০০1:1776 660107705) »্ত ৪৮১. 
২১%। জ্বালানি কাষ্ঠের কার্যকরী উপযোগিত। +$% 
»৮১৮% | (এসম্বলে মোট কার্ধটকরী ক্ষমতাকে ১০০ 
ধর! হইয়াছে ), অর্থাৎ “গইঠা” সম্পূর্ণরূপে দাহ করিলে 


১৩৫ ভাগ। 


১৯৫ 


পাওয়া যাইবে । কারণ ইন্ধন প্রদত্ত তাপ উত্ত 


গোময়ের ব্যবহার । 


ক ক পা, লল্খ তি খল জানত চৌদি কো চিএ পর টি বসি 


প্রকৃত পক্ষে যতটুকু মোট তাপ পাওয়! যায়ঃ আমর! 


যেই প্রকারে গইঠা ব্যবহার করিয়া থাকি তাহাতে 
তাহার এক শত ভাগের মাত্র ২১ ভাগ তাপ কাতে 
আসে। অবশিষ্ট তাপ বৃথা নষ্ট হইয়া! যায়। পূর্বে 
যাহা বল! হইয়াছে তাহ! হইতে দেখ] যায় বে, যে প্রকার 
মুগ্যয় চু্লী রন্ধনাদি কার্ষ্যের জন্য ব্যবহৃত হয় তাহ! 
বিজ্ঞানান্মোদিত নহে। ইন্ধনের মহার্থতার সঙ্গে সঙ্গে 
চুনীর গঠন প্রণালী সম্বন্ধে সংস্কার বিশেষ প্রয়োজনীয় 
হইয়! উঠিয়াছে। 

রদ্ধনাদি কার্ষ্যের জন্ত কেরাসিন কেবল মাত্র ষ্টোতেই 
ব্যবহৃত হয়। প্রচলিত তিন প্রকার &োত লইয়া শ্বচ্ছ. 
উৎকৃষ্ট কেরোসিনের যে কার্যযকরী তাপদান ক্ষমত। এবং 
কার্যকরী উপযোগিতা (০০০16 ৪680161)09) নির্ধারিত 
কর! গিয়াছে তাহ! নিয়ে দেওয়া গেল। 


পরীক্ষণীয় কেরোসিনের-__ 
ফ্টোভের বিবরণ। মোট তাপদান ক্ষমতা । 
(13. 2. 017105) 
বিটি,স্‌ ষ্টোভ্‌ (13680106) * ১৯৩৩২ 
সানরাইজ্‌ ক্টোভ্‌ (501. 7750) "১৯৩৩২ 
জারম্যান মেঝ (030117721) 12155) ১১ ১৯৩৩২ 


কার্যকরী তাপদান কার্যকরী 
ক্ষমতা (13, 1. 01719) উপযোগিতা । 
৬০৫০ ৩১ % 
৬১৯২ ৩২ £% 
18৫৬ ৩৮ / 


উক্ত অন্পাত সমূহ হইতে দেখা যায় যে, জারম্যান-মেক. ( 007777217-17810 ) ক্টোভ্‌ কার্যকরী উপযোগিতা 


সম্বন্ধে প্রচলিত অন্ত ছুই প্রকার স্টোভ্‌ হইতে উৎকৃষ্ট 
কন্পল! এবং কোক. লৌহ শির্মিত উঙ্গাটী এবং পাক! 
চুল্লীতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পূর্ববার্ণত উপায়ে 
পরীক্ষা করিয়া দেখ! গিয়াছে যে, উঙ্গাটীতে জালাইলে 
কয়লার কার্ধযকরী তাপদান ক্ষমত। ১৩৩২ ভাগ এবং 
কার্ধ্যকরী উপযোগিতা 5১%; পাঁকা চুল্লীতে জালাইলে 
কয়লার কার্যকরী তাপদান ক্ষমতা ১২১৫ ভাগ এবং 
কার্যকরী উপযোগিতা ১% ; কোকের কার্যকরী 
তাপদ্ধান ক্ষমতা ১৯১৭ ভাগ । পাক! চুল্লীতে কম তাপ 


ইহার দাম ও অপেক্ষাকৃত কম। 
পাইবার কারণ এই যে, প্রয়োজনাধিক বানধুর প্রবেশ 
হেতু অনেকটা তাপ উত্তপ্ত বায়ুর সঙ্গে চলিয়া যায় এবং 
প্রকত কাজে আসেন!। 

পূর্বে বিভিন্ন প্রকার ইন্ধনের কার্ধযকরী তাপদান 
ক্ষমতা এবং কার্যকরী উপযোগিতা সম্বন্ধে যে সবস্ত 
বিভিন্ন অন্কপাত করা হইয়াছে তাহার একটা গড় হিসাব 
নিয়ে সন্নিবেশিত হইল -__ 


শ্রতিভা 





১৯৬ হয় বর্ধ। 
বন, ১৩১৯ ১৬১৯ ও 
ইন্ধনের নাঘ মোট তাপদান কার্ধ্যকণী তাপদান কার্ধ্যকরী উপযোগিতা 
ক্ষমত। ক্ষমতা! 
40501066 1)58075 ঠ৬৪1121016 17520110 (0০০০01:1176 50০16100 
0০৮6] 17) 3.0, 017105 [7০৮০1 11) 131, 91710 
১। গইঠা ৪৩৩০ ৯০৩ ২১ £ 
২। জালানি কাঠ ৭২১০ ১১৫২ (গড়ে) ১৬ % 
৩। কেরোসিন ১৯৬১১ (গড়ে) ৭8৫৬ ৩৮ /% 
৪।| কয়লা ১১৮০০ (গড়ে) ১৩৩২ ১১% 
& | কোক, ১৯১৫ 


রা  ক্রা্জেই দেখা যায় ষে, কার্যকরী উপযোগিত। ধরিতে 
গেলৈ কেরোসিন শ্রেষ্ঠ । কারণ কোন নির্দি্ ওজনের 
কেরোসিন হইতে যতটুকু তাপ পাওয়া যায় উদ্ত ওজনের 
অন্ত কোন প্রকার ইন্ধন হইতে ততটা তাপ পাওয়! 
যায় না। কিন্তু ব্যবহারের জন্ত কোন প্রকার ইঞ্ধন 
শ্রেষ্ঠ সে বিষয়ে কোন পিদ্ধান্ত করিতে হইলে ভারতের 
বিভিন্ন প্রদেশের সাধারণ কার্ষ্যের জন্ত ব্যবহৃত বিভিন্ন 
প্রকার ইন্ধনের মুল্যের তুলনা করিতে হইবে । অবশ্য 
কল প্রভৃতি চালাইবার জন্ত যে প্রকার ইন্ধন উৎরুষ্, 
রন্ধনাদ্দি কার্ষ্যের জন্ত তাহা৷ সম্পূর্ণ রূপে অনুপযোগী 
হইতে পারে, কারণ পূর্বোক্ত স্থলে ইন্ধন সম্পূর্ণ বিতির 
অবস্থায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে । সাধারণ রন্ধনাদি কার্ষের 
জন্ত বিভিন্ন প্রকার ইন্ধন যে যে অবস্থায় ব্যবহৃত হয় 
আমরা তাহারই আলোচনা করিয়াছি । 

ভারতে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার 
ইন্ধন সমূহের মূল্যের তুলন! কর! সহজ নহে। কারণ 
প্রথমতঃ বিভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন ওজন প্রচলিত। 
দ্বিতীয়তঃ পাইকারীদরে কিনিতে গেলে খুচর! দা 
অপেক্গ। অনেক কম নুল্য পড়ে। সাধারণ লোকের! 
ইন্ধন খুচর! হিসাবে ক্রয় করিয়া! লয়। কাজেই আমরা 
খুঢর। মূল্যের বিষয়ই আলোচনা করিব। ভিন্ন ভিন্ন 
প্রদেশে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার ইন্ধনের পাইকারী 
মূল্য সহজেই সংগ্রহ কর! যায়। কিন্তু খুচর! মূল্য সংগ্রহ 
কর! অপেক্ষাকৃত কষ্টসাধ্য । তাহার কারণ এই যে, 





একই প্রদেশে, এমন কি একই জেলায় এবং অনেক 
স্থলে একই সহরের বভিষ্ন অংশে, একই বস্ত ভিষন ভিন্ন 
দ্বামে খুচর! বিক্রীত হইয়। থাকে । ঢাক! ঞ্েলায় অনেক 
স্থানে কল্বলার মুল্য কলিকাতার কয়লার মুল্য অপেক্ষা 
দ্বিগুণ, কোথাও বা তাহারও অধিক। মাল সরবরাহকরার 
অস্ুবিধাই উক্তরূপ মুলযাধিক্যের কারণ। সমুদ্রোপ- 
কুলবস্তাঁ বন্দর যমৃছে কেরোসিনের মুল্য অপেক্ষা সমুদ্র 
হইতে স্ুরবর্তী নগর সমূহে কেরোদিনের মুল্য অনেক 
অধিক। অবশ্ঠ গহঠ প্রভৃতি ইন্ধন পাইকারী দরে 
কখনও বিক্রীত হয় না। মিঃ নিউলপেটন (০০! 
79:০7) যত দুর পারিয়াছেন, বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন 
প্রকার ইন্ধনের যে খুচর! মুল্য-তা(লক। সংগ্রহ করিয়াছেন 
তাহ নিয়ে প্রদত্ত হইল। 

গইঠার মুল্য (১৯*৮ সালে সংগৃহীত) উত্তর 
পশ্চিমাঞ্চলে_(১) আলিগড় _- প্রতিমণ ।* হইতে 
।১০ পর্য্যন্ত । 

€২) মইনপুরী-_&** গইঠার বূল্য এক টাক1। . 
প্রতিমণ ৬১০ আনা। 

(৩) অযোধ্য। (প্রতাপ গড়) ১০* গইঠার মূল্য 
এক আন|। হইতে দশ পর়স৷ পর্য্যস্ত। (প্রত্যেকখান৷ 
গইঠার ওঞ্জন ছুই হইতে ৮ ছটাকের মধ্যে )। প্রতি- 
মণ %* আন। হইতে &১* আন পর্যযস্ত। 
বোম্বাই প্রদেশ--(১) বোম্বাই সহর--প্রতি মণ 1০ 

| আন) ৫ সের ৩১৫ পয়সা। 


কি সি ইবন পাও চে জা ৯৫, এসসি এড ওসি চে ৬ ভি শি 


১ পরসায় চারি খানা গইঠা। 
(-১* খান গইঠার ওজন /8॥০ 


সের )। 
(২) সুরাট-_-১০* গইঠা /৫ পয়সা; 
প্রতি মণ।১* আন।। 


বঙ্গদেশ-_-(১) কলিকাতা1--প্রতি মণ ৮* আনা। 
(২) পাটনা- সম্প্রতি মণ ৬* আনা। 
(৩) কটক--উৎকষ্ট গইঠা প্রতি যণ ॥* আনা। 
নিরুষ্ট গইঠা প্রতি মণ %১০ আন! । 
মধ্য প্রদেশ_-১** গইঠার মুল্য 1/১* আন1; প্রতি মণ 
1১১০ আনা। 
মান্দ্রা্জ প্রদেশ--(১) মান্দ্রাজ সহর-_১** গইঠা /০ 
আন।। (২৫ হইতে ৩ খান! 
গইঠার ওজন /৫ সের)। প্রতি মণ 
%* আনা । 
আতুর--১০* গইঠা 1%* আন 
প্রতিমণ ॥১০ আনা। 
(৩) কোয়াম্বাটুর-_ প্রতি মণ ৩।* আন 
প্রতি সের এক পাই। 


(২) 


অবপ্ত পুর্বে যে যূল্য তালিক। দেওয়! গেল উহা 
সহরের মুল্য। নগর হইতে দূরে অবস্থিত গ্রাম সমূহে 
গইঠার মূল্য অপেক্ষাকত অনেক কম। পূর্ব তালিকা 
হইতে দেখা যায় যে, গইঠার দাম ভারতে সর্বত্রই প্রতি 
মণ %* আনা হইতে ॥* পর্য্যস্ত। গড় পড়ত] হিসাব 
করিতে গেলে'প্রতি মণের মুল্য ।১* আন নিঃসক্ষোচে 
ধরা যাইতে পারে। 

বিভিন্ন প্রদেশে যে ষে স্থানের গইঠার সৃল্য পূর্বে 
সয়িবেশিত হইয়াছে ঠিক & সকল স্থানে জালানি কাষ্ঠ, 
ও কেরোপসিনের মৃল্যও সংগৃহীত হুইয়াছিল। সাধারণ 
পাঠকের নিকট এঁ সকল অস্কপাত তেমন রুচিকর হইবে 
না ভয়ে বিভিন্ন প্রদেশের পূর্বোক্ত ইন্ধন সমূহের মুল্যের 
কেবল মাত্র একট গড় করিয়া দেওয়া গেল। 


১৯৭ 


গোময়ের ব্যবহার । 


২৬ পলি ভা দস এও পি ৬ ৫প৯০৬ এন্ড প্রন দি কা ভন পা «কন পি জজ ডা ৬০স্ষি পাইনি জান চে ও সিল কমি এরি ও মপদি 


: স্থালানি কাষ্ঠের মূল্য 

(১৯০৪ সালে সংগৃহীত )। 
উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, মধ্য প্রদেশ, বোস্বাই প্রদেশ এবং 
বঙ্গদেশ সর্বত্রই গড়ে প্রতি মণের মূল্য ॥*। মাজা 
প্রদেশে গড়ে প্রতি যণের মূল্য ৬১* আন! । | 

কেরোসিন তৈলের মূল্য 

(১৯*৮সালে সংগৃহীত ) 

বিভিন্ন মার্কা বিশি্ই কেরোসিন তৈলের মৃল্য 
বিভিন্। প্রচলিত কয়েক প্রকার মার্কাবিশিষ্ট কেরো- 
সিনের মূল্যের গড় করিয়া মোটামুটি যুল্য ঠিক গ্রীরা 
হইয়াছে। প্রতি টিনে কেরোসিনের মৃল্য হইতে টিনটির 
দ্বাম | আন] বাদ দিলে পূর্বের হিসাবে প্রতি মণ 
কেরোসিনের দাম গড়ে বঙ্গদেশে, বোম্বাই ও মানা. 
প্রদেশ ৩।৮৫ আনা, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে | 
৪1৩/১০ হয়। 


কয়লা ও কোকের মূল্য । 
বিভিন্ন প্রদেশে কয়লার খুচর! মূল্য সংগ্রহ করিতে 
না পারায় আসানসোলকে (১5415091) করলার জন্ম- 
স্থান বা কেন্দ্রস্থল ধরিয়া উক্ত স্থানে কয়লার ও 
কোকের মূল্যের সহিত করলার জন্থ নির্ধারিত রেল 
ব৷ জাহাজ ভাড়া যোগ দিয়া ভারতের যে কোন প্রদেশের 
কয়ল৷ এবং কোকের মৃল্য নির্ধারিত হইয়াছে £-- 


০৬ এসিসিএ স৬ ৫৯ ১ কাছ পাস তা 


স্থানের নাম কয়লার মূল্য কোকের ঘুল্য 
প্রতিনণ (খুচরা) প্রতিমণ খ্ঁের) 

কলিকাত। 1%/০ ॥/০ 

মান্্াজ ॥৫ ৫ 

পাটনা 1৮১৫ (/১৫ 

মইনপুরী (উত্তরপশ্চিমাঞ্চল ) ॥১৫ 4১৫ 

স্থরাট ॥৫ ৪১৫ 


পূর্বে বিভিন্ন প্রকার ইন্ধনের কার্ধ্যকরী উপযোগিতা 
এবং বিভিন্ন প্রদেশে তাহাদের গড়পড়তা মূল্যের 
বিষয় সম্যক আলোচনা করা হইয়ানছ্ে। কাজেই মূল্য 


প্রতিভা ১৯৮ ২য় বর্ধ। 


আব, ১৩১৯ 


শা ০০" পিসি এ, এটি পচ শি আত পিস পপ ও ০০৫ পট শর টি এপ শি ক 





গে পিপি এ এ গস ০ পি শি জি শি আত আস পপ সির জিপ এন এসি পপ তি জি কর পি বি এটি 


এবং কার্যকরী উপযোগিতা একত্র হিসাব করিলে অধিক পরিমাণ কার্ধ্যকরী তাপ প্রাপ্ত হওয়া যার তাহা 
কোন প্রকার ইন্ধন সর্বোত্কুষ্ট এবং ব্যবহার কর! নির্ধারণ করা যাইতে পারে। পূর্বে[ক্তরূপ হিসাব নিয়ে 
উচিত, অর্থাৎ কোন প্রকার ইন্ধন হইতে অল্প, ব্যয়ে প্রদত্ত হইল। 


উত্তরপশ্চিমাঞ্চল । রঃ 
ইন্ধনের নাম প্রতিমণের মুল্য | প্রতিসের ইন্ধন হইতে প্রাপ্ত | প্রতি টাকায় প্রাপ্ত কার্যকরী তাপের 
কার্য্যকরী তাপের পরিমাণ পরিমাণ (13. 1, 8019) 
(13. . 21016) 
১] গইঠা1] *** ৮০১ ১০ ১৮০৩ ২৫৬০০ 
২। জ্ালানি কাষ্ঠ """ ॥ ০ ২৩০৪ ১৮৪৩০০ 
৩। কেরোসিন" **" ৪1৬/১০ ১৪৯১২ ১৩৩৫০ 
৪1। কয়লা'”' ''' '"" | ১৫ ২৬৬৪ ১৯৩৭০০ 
৮: 1 কোক ১২ ২ ৮ ১৫ ৩৮৩০ ১৯১৫৩০৩ 
বোম্বাই প্রদেশ। 
ইন্ধনের নাম প্রতিমণের মৃল্য | প্রতিসের ইন্ধন হইতে প্রাপ্ত | প্রতি টাকায় প্রাপ্ত কার্য্যকরী তাপের 
কার্যকরী তাপের পকিমাণ পমিমাণ (13, 1]. 01715) 
(1 1. 01015) 
১। গইঠা "** "৭ /১০ ১৮০৩ ২৫৬০০৩ 
২। জ্বালানি কাষ্ঠ """ ॥ * ২৩০৪ ১৮৪৩০০ 
৩। কেরোসিন" *** ৩॥%৫ ১৪৯১২ ১৬৪০০৩ 
৪ | কয়লা" ''" """ ॥৫ ২৬৬৪ ২০৫৪০০ 
৫€। কোকৃ' 2 ৮0 ৩৮৩৩ ১৯৯২৩৩ 
বঙ্গদেশ। 
ইন্ধনের নাম প্রতিমণের মুল্য | প্রতিসের ইন্ধন হইতে প্রাপ্ত | প্রতি টাকায় প্রাপ্ত কার্ধ্যকরী তাপের 
কার্যকরী ভাপের পরিমাণ পরিমাপ (73. 7. 0115) 
(9.7. ৪7169) 
১। গইঠা *** ৮, 1১৩ ১৮৩৩ ২৫৬০০ 
২। জ্বালানি কাষ্ঠ **" ॥ ০ ২৩০৪ ১৮৪৩৩৩ 
৩। কেরোসিন'*' *** ৩% ৫ ১৪৯১২ ১৬৪০ ০০ 
৪1 কয়ল।”"* ** **" (৮১৫ ২৬৬৪ ২৫০৭০ 


৫ কোকৃ"ত 222 8৮১৫ ৩৮৩৩ ২২৭০৩ 


৪র্থ সংখ্য। ১৯৯ গোময়ের ব্যবহার । 
মধ্য প্রদেশ। 
ইন্ধনের নাম প্রতিষণের মৃল্য | প্রতিসের ইন্ধন হইতে প্রাপ্ত | প্রতি টাকার প্রাপ্ত কার্ধ্যকরী তাপের 
কার্যকরী তাপের পরিমাণ | পরিমাণ (1). 17 01015) 
(3. 2, ৪11105) 
৪0 ইত :৩5-৩5১: ১০ ১৮০০ ২৫৬০০ 
২ । জালানি কাষ্ঠ ** ॥ ০ ২৩০৪ ১৮৪৩০০ 
৩। কেরোমিন''- "*" ৪1৩/১০ ১৪৯১২ ১৩৩৫০০৩ 
৪। কয়লা ** ৮ ১ ॥১৫ ২৬৬৪ ১৯৩৭০০ 
৫ | কোক 2 ৮১৫ ৩৮৩০ ১৯১৫০ ০ 
মাক্দাজ প্রদেশ । 
ইন্ধনের নাম প্রতিমণের মূল্য | প্রতিসের ইন্ধন হইতে প্রাপ্ত প্রতি টাকায় প্রাপ্ত কার্য্যকরী তাপের 
কার্ধ্যকরী তাপের পরিমাণ পরিমাণ (3. 10015) 
(য়, 2 0019) রঃ ০ 
১। গইঠী *** ৮, ১০ ১৮০০ ২৫৬০০৪ 
২। জ্বালানি কাঠ """ ১/১৫ ২৩০৪ ৩৯৩২০০ 
৩। কেরোপিন''" """ ৩।%৫ ১৪৯১২ ১৬৪০০ 
৪1 কয়লা" **" *** ॥৫ ২৬৬৪ ২০৫৪০৩ 
৫। কোক." ১ রঃ হ্যাট হ্যা 


এই হিসাব হইতে দেখা যায় যে, মান্দ্রা্জ ব্যতীত 
ভারতের সর্বঅই এক টাকার গইঠ] হইতে যতট। 
কার্ধাকরী তাপ প্রাপ্ত হওয়া যায় অন্য কোন প্রকার 
ইন্ধন হইতে প্র খরচে ততটা তাপ পাওয়া বায় না। 
মান্্রাজ অঞ্চলে জ্বালানি কাষ্ঠের মূল্যের স্বল্পতা নিবন্ধন 
গ্রইঠ! ততট। উপযোগী নহে। বঙ্গদেশে করলার মুখ 
অপেক্ষাকৃত কম হওয়ায় এক টাকার গইঠা হইতে যতট। 
কার্যকরী তাপ পাওয় যায় এক টাকার কয়লা হইতেও 
প্রায় ততট। তাপ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু করলার থে 
মুগ্য ধরা হইয়াছে তাহ কঙ্লিকাত। ও পশ্চিমাঞ্চলের 
বড় বড় সহর সম্বন্ধে প্রযোগ্য। পৃর্বববেই বলা হইয়াছে 
পূর্ববঙ্গের অনেক স্থলে কয়লার মূখ্য কলিকাতার কয়লার 
মূল্য অপেক্ষা! দ্বিগুণ | কাজেই গড়ে হিসাব ধরিলে 
বঙ্গদেশেও কর়ল। ইন্ধনরূপে গইঠার সমকক্ষ হইতে 


পারে না। মান্দ্রাজ ব্যতীত ভারতের সর্বত্রই কার্যাকরী 
তাপদান ক্ষমতা! এবং মূল্যের বিষয় একত্র বিবেচনা 
করিতে হইলে গইঠাই সর্বোৎ্রুষ্ট ইন্ধন এবং কেরোসিন 
নিকটতম ইন্ধন। 

ইন্ধন ব্যতীত গোময়ের যদি মন্য কোন প্রকার 
বাবহার না! থাকিত তাহা হইলে গোময়ের ইন্ধনরূ্প 
ব্যবহারই প্রশস্ত হইত এবং অন্ঠান্ত ইন্ধনের তুলনায় 
গোময় সর্বোৎকৃষ্ট ইন্ধন বলিয়! পরিগণিত হইত । কিন্তু 
গোময় ভূমির সাররূপেও ব্যবহৃত হয়? কাজেই গোময়ের 
সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার সম্বন্ধে কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইতে হইলে প্রথমতঃ বিভিন্ন সারের তালিকায় গোম- 
য়ের স্থান নির্ধারণ করিতে হইবে । কোন ভ্রব্যের 
সাবের গুণের বিষয় আলোচন! ছুই প্রকারে কর। যাইতে 
পারে 3 প্রথমতঃ কোন সার-দ্রব্য হইতে বৃক্ষার্দির 


রি. 


প্রতিভা 


আসেল 
আবণ, ১৩১৯ 


৭৯৮ সী সিল ওর 


২০৬৩ 


হি আও 


২য় বর্ধ। 


আত ৯.৫ আছ ৪ ও ০ ভাল ও ০০০ 


পোষণ এবং বৃদ্ধির জন্ত খান্তরূপে ব্যবহারের উপযোগী মৃল্য ১।* টাকা, ১ সের প্রন্দুরকায্নের যুল্য ।/* আন! 


ষবক্ষার যান (1095011), প্রন্ফুরকাম € 101)951১1)9116 
৪০10) ও ক্ষার (0১০51)) কি পরিমাণে পাওয়া যায়। 
দ্বিতীয়তঃ__ কোন সার ব্যবহার নিবন্ধন ভূমিতে কত 
অধিক পব্রিমাণ ফসল উৎপন্ন হয়। শেষোক্ত বিষয়টি 
এখনও সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষিত হয় নাই। কাদ্ধেই প্রথ- 
মোক্ত ভাবেই গোময়ের সার-গুপ নির্ধারণ করিতে 
হইবে । কোন সার হইতে বৃক্ষার্দর যতট। থাস্ 
(01217 0০০) আহত হইতে পারে এ হিসাবেই উহার 
মুল্য নির্ধারিত হয় | যথা, সোরাতে- (1১969551010 
1710866) শতকরা ১৩ ভাগ যবক্ষার যান ও শতকর। 
৪* ভাগ পটাশ বিদ্ধমান রহিয়াছে । ১ সের যবক্ষার 
যানের বাজার দর ১* টাক। ও ১ সের পটাশের বাজার 
নম্বর %* আনা। এই হিসাবে অর্থাৎ সাররূপে ব্যবহৃত 
হইলে ১০* সের সাধারণ সোরার দাম ২১০ টাকা 
( ১৩১৫১/০+৪০ ১%০ ) এবং এঁমূল্যেই বিক্রীত হইয়! 
থাকে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ১৩ ভাগ যবক্ষার যানের 
সহিত ৪০ ভাগ পটাশ বৃক্ষের খাগ্ভরূপে ব্যবহৃত হইতে 
পারে না। কাজেই অব্যবহার্ধ্য অবস্থায় অনেক পটাশ 
নষ্ট হইয়া যায়। অর্থাৎ সাররূপে সোর। ব্যবহার করিলে 
উচ্থার মুলা বাদে যতটা খরচ পড়ে তদন্ুুষায়ী ফল পাওয়। 
যায় না। কিন্তু গোময়ের যবক্ষার যান, পটাশ ও 
প্রন্চুরকাম্ন যে তুল্য পরিমাণে বর্তমান রহিয়াছে তাহাতে 
উহাদের প্রায় সম্পূর্ণ অংশই বৃক্ষের খাগ্চরূপে ব্যবহৃত 
হুয় এবং অব্যবহার্ম্য অবস্থায় উক্ত উপাদান সমুহের 
কোন অংশই নষ্ট হয় ন। যে প্রকারে গোময় জালানি- 
কষণ্ঠরূপে ব্যবহৃত হয় তাহাতে শতকর] ১ ভাগ যবক্ষার 
যান, ১ ভাগ গ্রশ্মুরকাম্স ও ১৯ ভাগ পটাশ আছে ইহা! 
মোটামুটী ধর! যাইতে পারে। ১ সের যবক্ষার যানের 


ও ১ সের পটাসের যূল্য %* আনা-। কাজেই সারক্নপে 
গোময় ব্যবহার করিলে ১** সের গোনয় হইতে (১।* 
টাক1+1%* আনা7+৩* আন! )-"১৮/* আনা মূল্যের 
সার-দ্রব্য পাওয়। যায়; অথব! প্রতিমণ গোময় হইতে, 
॥১/১০ আন! মৃল্যের সার-দ্বব্য পাওয়া যাক, অর্থাৎ 
ভূমির সার দ্রব্যের তালিকায় গোময়ের মৃল্য প্রতিমণ 
॥৩/১০ আন! হইতে পারে। 

পুর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহ! হইতে দেখ! যায় যে, 
যদিও গোময় সর্বোৎকৃষ্ট ইন্ধন তথাপি ইন্ধষনরূপে গোম- 
য়ের ব্যবহার সর্বোৎকৃষ্ট নহে । 1১০ আন! ব্যয়ে ১ মণ 
গোময় সাররূপে ব্যবহার করিলে ॥৮১০ আনা মুল্যের 
অন্য সার ব্যবহারের ফল পাওয়া যাইবে । অথবা ১৭ 
টাকার গোষয় সাররূপে ব্যবহার করিলে ২ টাকায় 
অগ্ত সারের ফল পাওয়া যাইবে । এস্লে গোময়ের 
কার্যকরী তাপ প্রদায়িনী ক্ষমতার পুনরাবৃত্তি কর! 
যাউক। ন্দ্রা্জ ব্যতীত অন্ান্ত প্রদেশে ১২ টাকার 
গোময় জালাইলে ২৫৬০০০ তাগ কার্যকরী তাপ পাওয়! 
যায়, এবং ১২ টাকার জালানি কান্ঠ জালাইলে ১৮৪৩০ 
ভাগ কার্যকরী তাপ পাওয়া যায়। অথবা! ১২ টাকার 
গইঠা জালাইলে ১/%* আনা মুল্যে আালানি কাষ্ঠের 
তাপ পাওয়া যায়। কিন্তু বল! হইয়াছে যে, ১৬ টাকার 
গোময় সান্বরূপে ব্যবহার করিলে ২॥* টাকা মূল্যের 
অন্ত সারের কার্য্য পাওয়া যায়। কাজেই গোমরের 
সাররূপে ব্যবহারই সর্বাপেক্ষ। লাতজনক এবং ইন্ধন- 
রূপে ব্যবহার ন৷ করিয়৷ ভূমির সাররূপে ব্যবহার করাই 
সর্বতোভাবে কর্তব্য। 


ভ্অনুকৃলচন্দ্র সরকাব। 


এ সা সটি উর ৬৫ ৬ উহ িচ ৬৪ চি উর খর 


২০ ৮৯৪ ৬ উস কাটি পাদ ০৭৬ ও ৮ এক, পন তম ০০৬ ও, ক এলি এ নি 


৪র্থ সখ্য 


কা পি শি, সিকি ০ জেসতপ্জ লী তাত সন এসডি ভন পস্ঠি পান জা এস ক পন 2 কস পপি জি ক তি এ ৯ ০৯ পাত তত তত ৪১৩৩ তি জপ তি ০ ২5 বাশ ৩৬ 


বিক্রমপুর বর 


পাটের ক্ষেতে পাচ হাত পানি, পন্ম। এলে। খাটে, 
জাকৃ্জমকে বর্ষারাণী আস্লে। ঠমক্‌ ঠটে। 
কদম-রেখু মাথ! তনু, খোঁপায় চাপা ফুল, 

কঠভর। কুলু কুনু; ঝুমকা কাণের ছুল ! 

রূপার জালায় নদী-নালায় দিচ্ছে সলিল ঢেলে, 
বনের কোপে, থোপে থোপে, জোনাক্‌ দিলে জেলে ! 
এস এস বর্ধারাণী--“ভাদ্র”__-ঘরের মেয়ে 

আর বেশে মুজ কেশে নৃতন ভিডি বেয়ে ! 


মাঠের মাঝে পুকুর রাজে-_চার ধারে তার ধান, 
মথ্মলেতে ছাওয়া যেন, শুভ্র মুকুর থান! 
পাড়া-পড়,সী বড়শী ফেলে সরসীর সে জলে; 

ভেলায় চাপি” ভোলা “পুতি” “চাই” পাতিতে চলে ! 
গাবের গাছে বাধা আছে, হাট বাঞঙ্জারের তরী, 
“পাছ-ছুয়ারে” “কাইপ্ল1”-মান্দার আছে আধার করি! 
“পিটখির1” আর “ছিট্কি”-ঘের! “ছিটাল” আশে পাশে 
নৌক।, “চাড়ি” সারি সারি বাড়ীর কোণে ভাসে! 


“পিড়ায়” বসে বিড়াল কাদে, “সরাল” ভাকে দলে, 
বাড়ীর আব্রু আম্র-“বড়ৈ”"-হিজল গল জলে! 

ঠন্ঠনে সে উঠান্‌ খানির খানিক জলে জাগে, 

“নাথের” বাড়ীর ভাতের হাড়ী ভাসে “সোতের” রাগে, 
বন্ধ ঘরে সগ্ধঃ নদী-_ মেঝের বাশের মাচ! 

নিমাই মুরী ঝিমায় 'বসে'__মানুষ পাখীর খাঁচা! 
*বৌনা” গাছের নোত্া। ডালে, “বেথা ইক্‌” বনের পাশে 
বাশের সিঁড়ির সেতখানাটি আধেক জলে ভাসে! 


“ছিদ্াম পাইনের” ভাঙগ। নাও, গাবের গুণে “নয়া”, 
হৃষ্টিছাড়া “কিস্তি” খানি--ইষ্তিমারের “বয়া” 


শষ ৮ 


২০১ 


শর পা 


বিক্রমপুরে বর্ষা | 


এ ০৯ পান আচ তত শ্রী ক ৮০৬ তি 2 কউ লী তক 2৮ পাখি ৩৪৩ তি এজি তাত ৪৬ তা৯ লী ত ৪৭ এডি ভাজ ওসি ভা তন ওসি এ, ছি, 2৭১ জন্ঠ। এস ৪০০ এ % পন শি উনি চে লি এন ডাই ও ৬2, ত ৬. এআ 


হোগ্ল। পাতার “বাদাম” তুলে” ঝিলের “হাতাইল, দিয়! 
ছিদাম্‌ মাঝি যাচ্ছে অই-_বি-“নাইওরি” নিয়! ! 
ধানের ক্ষেতে, ধীরে ধীরে যাচ্ছে “ধুরি” বেয়ে, 
“বধুষদি হাপন্‌ হৈত”__মধুর সুরে গেয়ে ! 

মাঝে মাঝে মেঘ আওয়াঞ্গে, গর্জে ছিদাষ্‌ পাইন-_ 
“শোন্ছনি রে মিঞা ভাই-_যার যার-_ডাইন্‌” 


গোহাল ঘরে গোরুগুলি গোবর গায়ে খাড়া, 
গাম্লা-মাঝে, মুখটি গুঁজে, “গুজ” দিতেছে নাড়া) 
বেড়ার কাছে বাধা আছে, পাট-পেকাটির আটি, 
বর্ধাকালের ভর্স সে যে-_-ভিজে আখার মাটি ! 
ঘরের কোণে ডালিম গাছ, টুকটুকে ফুল ডালে-_ 
হিছুর বাড়ীর কনে বউ, সিদুর টুকু ভালে! 

সন্ধ্যা হ'লে বিঙ্গে-লতা হল্দে ফুলে সাজে, 

চুল বেঁধে সে কুল বধৃ-ঘোম্টা টানে লাঙজে ! 


“পোলাপানে” খোল। প্রাণে, ভাকছে গল! বেধে 
“পানি কাউর !” আমার লাইগা এউক৷ ডুব দে! 

শ্তাম সাগরে-_টেউ উঠেছে, আউপ ধানের ক্ষেতে, 
“দলপিপি” আর বক বসেছে, “দামের” আসন পেতে | 
কাতর প্রাণের কতই কথা-_-চাতক পাখীর ডাকে-- 
আখির পাত। আপনি তেঞঙ্জে-_মনে পড়ছে কা'কে ! 
মুহ-মুহু ডাকৃছে ঘুঘু--হুছু করে প্রাঃ | 
ক্ষণে ক্ষণে পল্লী-বনে- বিল্লী ধরে তান্‌! 


সহরের সে ঘণ্টা ঘড়ির “খপরু?; কেবা রাখে! 
একোড়াল”- চঠে "প্রহর? বাক, প্রভাত জানায় কাকে! 
*“বলাস” আছে পলাশ গাছে, রাত্রে বাজায় হোরা, 
দ্রগুপলের গগুগোলের ভয় কি রাখি মোর]! 

ভোরের আগে মোরগ “বাগে” শিয়াল সন্ধ্যা হ'লে-_ 
বিন! দামের গ্রামের ঘড়ি !__“অয়েল” নেলেও চলে! 


প্রতিভা 


৫ 

» কি-ধেন এক মন্ত্রবলে জাগলো সারা বিল্‌, 
হাজার মাণিক উঠলো জ্বলে ঝিল্‌ মিলিয়ে বিল্‌ ! 
পানার দলে পান্ন। প্রচুর, মুক্তা কচুর পাতে; 
ভোরের বেল। হেমের মেলা, রূপার খেল! রাতে ! 
কল্মী, কমল, শৈবাল শ্যামল” “শাপ্লা” শাদ। শাদা, 
চকাঁচকি--ডাউক্‌ ভাহুকী, একই সুবে বাধা! 
তরল জলে মরাল-দলে নাচছে ঘুরি ঘুবি, 

নীরে পশি? তার! শণী খেল্ছে লুকোচুরি ! 

সৌম্য সীঝে হিলের মাঝে, কে তুমি গো কবি? 
. কালে জলে, আলো! "জেলে ফুটাঁও সোনার ছবি ! 


শ্রীকুলচন্দ্র দে। 


প্রতি শৌধ 


(১) 
০ মনোমত সম্পন্ন কৈবর্ত যুবক। পিতাব মৃত্যুতে শে 
আজ পাঁচথানি জেলে ডিঙ্গির অধিকারী হহয়াছে। 
উুঁলিয়ার উপর সত্য সতাই তাহার নজর পড়িয়াছে 
দেখিনা লোকে নান! গুদ্ধব রটাইতে লাগিল । পারুপ- 
পুরে যাহার! মনোমতকে চিনিত তাহাদের চক্ষুর সন্দুথ 
হইতে জুলিয়ার জীবনের যবনিকাট! সরিয়া গেল, কারণ 
মনৌমত ভীন্ম-প্রতিজ্ঞ লোক ইহা কাহারও অবিদিত 
ছিল না। কেহ কেহ কিন্তু বলিত জুলিয়। সাগরকেই 
ভালবাসে । সাগর ধরিয়া লইয়াছিল আলম্যই প্রেমি- 
-কের বিলাস-বিভব, এবং কর্মে অপ্রীতি প্রেম প্রার্থনায় 
সিদ্ধি লাতের অব্যর্থ উপায়। তাই সে উদ্দেশ্তহীনের 
মৃত বিনা কাজেই সর্বদা ঘুরিয্া। বেড়াইত। মাতা এক 


3৮৭০০ টি 
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২য় বর্ধ। 


মাত্র অকর্ম্ম। পুক্রকে লইয়া কোন প্রকারে দিনাতিপাত 


করিত। ন্ুুতরাং মনোমতের সহিত প্রতিত্বন্বিতায় 
তাহার জয়ের আশা একান্ত ছুরাশা বলিয়াই সকলে 
বুঝিয়। লইয়াছিল। 

কার্তিকের মাঝামাঝি । তিতাস নদীর মোহানার কাছে. 
মাছের “জা” হইয়াছে তাই পারুঙ্গপুরের সমস্ত কৈবর্ত 
জেলে ডি্গিতে দশ দিনের উপযোগী খাগ্যাদি লইয়া ভাটী 
বাহিয়া চলিল। ডিঙ্গিগুলি একদল রাঞ্জহাসের মত 
পাখা ছড়াইয়। নদী-বক্ষ ছাইয়া ফেলিল। 

এক একখান! ডিজি পঞ্চাশ হইতে সত্তর হাত লম্বা । 
পেছনের গলুইগুলি জলের প্রায় পাঁচ হাত উপরে; এক 
জন লোক গলুইর গোড়ায় বসিয়া ঝুলান পারে 
আকড়াইয়া ধরিয়] সুদীর্থ হালটি চাঙাইতেছে, আর 
সন্মুথের গলুইগুলি সলিল স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে । 
নৌকার গর্তগুলি আধল কর বাঁশের পাটাতনে ঢাক! । 
মাবধানে নাড়ে তিন কি চার হাত যায্পগ! জুড়িয়৷ একটি 
একটি বাশের চটের ছই। 

সরঞ্জামের মধ্যে জগৎবেড় জাল প্রকাণ্ড অজগর 

সর্পের মত লম্বালম্বি নৌকার এক ধারে পিয়া আছে। 
দুইটি করিয়। জীর্ণ মলিন কাথা; রোলারের মত 
শক্ত ছুটি স্ুটি কুমিল্লার চারখানার বাঁলিশ। তেলে তেলে 
গায়ের ময়লায় উপরটাতেও একটা বেশ পুরু আস্তরণ 
পড়িয়াছে--নখ দিয় আঁচড়াইলে খড়ি ওঠে। 

আঠার ইঞ্চি লম্বা একটি “বন” বাশের চোঙ্গ_মাব- 
থানে একট! গাঁট, উপরের দিকটা খোলা, তিতরে 
তামাক থাকে; এবং সেই খোলা। মুখট। 'কাল নেকড়ার 
সিপিতে আটা । গাঁটের নীচে একটি ব্রিকোণ ছিত্র-_ 
ভিতরে “গুপ্? বা ণটক।ঃ | . ছিত্রটি এরূপ কৌশলে কাট! 
যেন ঢালিলে একটির বেশী “টিক বাহির» হইয়া ন! 
আসে। উপরের খোঁলা মুখটার একটু নীচে একটি 
ছোট ছিত্র, এক প্রান্তে গিড়ো দেওয়া একটি সরু দড়ি 
সেই ছিদ্রটিতে আটকান, অপর প্রান্তে সুল্মাগ্র একটি 
বাশের কাঠি বাধা । জেলেরা এই কাঠি ছইএর ধাখাড়িতে 


৪র্থ সংখ্যা 


সপন ৬, 
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গুঁজিয়া ক্কাথে ও ৷ চোঙটি ঝুলিযা থাকে। ত! ছাড়া 
প্রত্যেক নৌক'ঘই আছে গুটিছই এনামেলের বাসন, 
একটি ঘটি ও একটি বাটি, একটি হাঁড়ি-ভাঙ্গা৷ চুল। ও 
কিছু পাটখড়ি। 

মনোমত সাধারণ গেলে ডিঙ্গিতে গেল না-_-একখান। 
লাল ডিঙ্গি সাজাইয়৷ চলিল ) আর জুলিয়! তীরে দীড়াইয়। 
চন্দ্রধরের মত অন্ুচর বেষ্টিত মনোমতের নদী-যাত্রা 
একটু যেন বিশেষ উৎসাহের সহিত দেখিয়া] লইল। 

সকলেই কানাকানি করিতে লাগিল মনোমত 
ফিরিয়া আসিলেই জুলিয়ার সহিত তাহার বিবাহ 
হইবে । 


(২) 

সাগরের বুদ্ধি আদৌ তীক্ষ ছিল না, এবং সে অন্যের 
ব্যাপার লইয়া আন্দোলনও করিত না। বিশষতঃ 
জুলিয়াকে লইয়া যে কানাঘুষা হইতেছিল ইহাতে 
মনোমতের সংত্রব আছে বলিয়া সে এক্ষেত্রে কোনও 
কথাই বলিত ন', শুধু সাবধানে সকল কথ! শুনিয়৷ 
যাইত। কেবল মনোমত এখনও ফিরিয়া আসিতেছে 
না এই একটা আকুল উৎকণায় তাহার চিত্ত বেদনাময় 
হইয়া উঠিতে লাগিল। 

পারুলপুরের ঘাটটি বড় সুন্দর । প্রায় তিন হাত 
যাক়গ। তীরে তীরে ঢালু হইয়া নদীগর্ভে প্রবেশ 
করিয়াছে । এখানে রোঁজ সকালে ছেলেদের ডিঙ্গি 
লাগে, মেয়ের দান করে, 
কাকে করিয়! জল তুলিয়৷ নেয়। ঢালু স্থানে বিস্তর 
হাড়ি ভাঙ্গা পড়িয়। আছে--খালি পায়ে চলিপে বেশ 
লাগে। ছুই একটা নৌকা ডাঙ্গায় তোলা, ছুই একটা 
তীরের নিকট অগভীর জলে অর্ধমণ্ন । পরিষ্কার জায়গায় 
জেলের! চুড়ায় : একটা -বীশ বাঁধিয়া ও আড়াআড়ি 
ভাবে একটা বাশের ছুই প্রান্ত আটকাইয় রৌদ্রে “কনুই 
জাল” শুকাইতে দের়__জ্বাবার কখনও নদীর কুলে 
বহ দুর ব্যাপিয়া বেড়ঙ্জালগুলি বাধ! বাশের উপর 


২০৩ 


শি ৯ ও ত্য টি 


কাপড় কাচে, ব্বলসী 


৩ 
জি ০ পি শাসন পপ ও শশী রী শা পতিত পপি ও পা শক এপি শপ পি শ্ 


সপ পাস বারন হর্স 


কাপড়ের ম মত ছড়ায় দিয়া থাকে। দরিত্র জেলের ছোট 
ছোট চাল। ঘরে তীরভূমি আকীর্ণ। শীত কালে চটের “ 
উপর রৌদ্রে ছড়ান নানাবিধ শু“কটি মাছের পচ গন্ধ 
বহু দূরে ছড়াইয়৷ পড়ে । মাঠের ওপারে তরুশ্রেণীগুলি 
ঘন কালির রেখার মত দেখা যায়। 

অদূরে একটি ধনীর প্রাসাদ বহু উর্ধে মাথা তুলিয়া 
চাল! ঘরগুলিকে যেন উপহাস করিতেছে। . পাকা 
অঙ্গন হইতে পঞ্চাশ হাত লন্ব। প্রায় পথশশট1 সিড়ি 
নদীতে নামিয়া আসিয়াছে ! বহু দূর পর্য্যস্ত নদীর তীর 
পাকা, যেন ভঙ্গিতে নাপারে। দোতাল৷ বাড়ীথানার 
দক্ষিণদিকেই নদী ও সদর দরজা) পর আদিকে দোতালার 
উপরে অর্ধচন্দ্রাকার একটি বেশ বড় খোঁজা বৈঠূকখানা - 
বড় বড় থামের উপর বড় সুন্দর দেখায়। বর্ষা কালে 
সিড়িগুলি সমস্ত গলে ডুবিয়। যায় এবং পশ্চিম দিকেও 
থামের গোড়ায় জল আসে। ধপ ধপে সাদ৷। প্রকাণ্ড 
বাড়ী বহুদূর হইতে নদীধাত্রীগণের চক্ষুগোচত্র-হইয়া 
তাহাদের প্রাণে মজ্ঞাতপারে একট! আকুপ হহাকার | 
জাগাইয়৷ দেয়। 

অন্থরাগময় অরুণোদয়ে, খর মধ্যাহ্ে টন শা সন্ধ্যায় 
সাগর প্রতিদিন এই ঘাটে ব্যাকুলচিত্তে বাসুরা থাকিত। 
চিত্রিত গবুই নৌকাগুলি পাখা ছড়াইয়া কি জানি কখন 
ফিরিয়া আসে! বসিয়। বসিম্না অনেক সময় সাগরের 
চক্ষু তাজিয়া যাইত -__দেখিয়৷ দেখিয়া ক্ৰান্ত হইয়া সে" 
ঘরে ফিরিয়া আমিত: : ". 

এক দিন অপরাহে সুর্যের কিরণ মন্দ হইয়! আসিতেছে 
এমন সমর়ে সে প্রথমে দূর নদীতে একখানি নৌকার 
পাল দেখিতে পাইল। দেখিতে দেখিতে নৌকাধথাটে 
অনেক স্ত্রী-পুরুষের পমাগম হইল। কিন্ত সেখানে 
সাগর জুলিয়াকে দেখিতে পাইল ন।; মনে মনে 
ভারি খুসি হইল। তখনই উৎসাহের একট! উজ্জ্রধ আতা 
তাহার নয়ন কোণে হঠাৎ চমকিয়। উঠিল। রং. 

_মনোমত বুকতরা আশ লইয়৷ ভিড় ঠেলিয়! অগ্রসর 
হইল, কিন্তু কি একট মাকাঙ্ষার সামগ্রী খু'জিয়৷ 


জিনিস সমাস পি ০৯ ০ পর পা পিজা | জিপ, 


প্ররতিভ! 


আবণ, ১৬৩১৪ 


০ "সি সপ 


না৷ পাইয়া তাহার মনটা বড় দমিয়্ গেল। সাগরের 
সন্তৃ্থীন হওয়। মাত্র সে বলিল, 
“কেমন, বেশ মাছ যার গেগ ?” 
“মন নয় 8, 
“আমার সঙ্গে তোমার একটা কথ! আছে। তোমার 
'কাছে আমার একট। অনুগ্রহ ভিক্ষা আছে।” 
“অনুগ্রহ দেপাবার স্থযোগ ত চলিয়। গিয়াছে, এখন 
তুমি কি অনুগ্রহ চাও ? 
এই তীব্র বিজ্রপট সাগরের মনে বড় লাগিল। 


“অনুগ্রহ আমি চাই না। জুলিয়াকে তোমার ক্ষমা 
করিতে হইবে।” 

ভুলিয়ার নামে মনোমত আহত বিষধরের ন্যায় 
গর্জন করিয়। ক্রোধ-কম্পিত কণ্ঠে বলিল, 
- শভ্ভুলিয়া! কেন, সে কি করিয়াছে ?” 
_শতবে শোন ? আমি'কিছুই গোপন করিব না) আমি 
তাকে ভালবাসি, জ্কুতরাং তার অনিষ্টের আশঙ্কায় 
আমার ভয় হইতেছে । বিশেষ ন! ভাবিয়া তার অনিষ্ট 
করিয়া! পাছে অন্ৃতাপ কর, তাই তোমাকে সব কথা 
বলিতে যাইতেছি। ফিরোজপুরের তুলারাম দাস 
ভূলিয়ার দুর সম্পর্কিত মামা। সে আজ সাত দিন সেই 
তুলারামের বাড়ীতে । সেখানে শীপ্বই তাহার বিবাহ 
হইবে 1” 

সাগর এই বলিয়! সরিয়া গেল। যনোমত কল- 
গ্রাছের মত নিশ্চল ভাবে অনেকক্ষণ দীড়াইয়া কি 
ভাবিল, পরে দ্রুতপদে জনতা তেদ করিয়! চলিয়৷ গেল। 


(৩) 
নদদী-তীর হইতে বরাবর ভুলিয়ার কুটীরত্বারে আলিয়! 
মনোমত দেখিল এক বন্ধা শব্যায় পড়িয়া! অশ্ফুটস্বরে 
কি বলিতেছে। এবং এক প্রতিবেশিনী রন্ধন করিতেছে, 


ছুলিয়। গৃহে নাই। 


২০৪. 


রষ। 
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সেখান হইতে সে বাড়ীতে গেল। তাহার বাড়ী 
গ্রামের অপর প্রান্তে । তাহার একটা দো-নাল! বন্ুক 
ছিল। ছুই পুরুষ যাবৎ সরকার বাহাছুর দয়! করিয়া 
এই বন্দুকের পাশ দিয়! আসিতেছেন) শয়ন-কক্ছে 
গ্রবেশ করিয়াই প্রাচীরের গায়ে লম্বিত সেই ভরা 
বন্দুকটা নামাইয়! লইয়া আবার কত বাঘুতে বাহির 
হইয়। পড়িল । 

গ্রামের বাহিরে ক্ষুপ্র প্রাস্তর পার হইয়া নিখিড় 
অন্ধকারে মনোমত ফিরোজপুর অভিমুখে চলিয়াছে। 
তাহার চিন্তাপীড়িত মলিন বদনে পুপ্ীভূত নক্ষত্রের 
জ্যোতিঃ পড়িয়া যেন ম্লান হইয়া যাইতেছে । শুধু 
রক্ত-পাত ও হত্যার চিন্তা এক হইয়। তাহার হদয় 
জুড়িয়া বনিয়াছিল। সে স্থির করিয়াছিল প্রতিঘস্বীর 
রক্তেই তাহার প্রেম-যজ্জের আনহুৃতি হইবে। প্রতি. 
হিংসাই এখন তাহার সাধন যন্ত্র। হঠাৎ আকাশ 
হইতে মেঘের আবরণ সরিয়া গেল। পট অপ- 
সারিত হইলে রঙ্গমঞ্চ যেমন সমুজ্জল হইয়া উঠে, চাদের 
আলোকে সমস্ত ভূভাগট! হঠাৎ তাহার সম্মুখে তেমনই 
আলোকদীণ্তড হইয়া গেল। সে তখন তুলারামের 
বাগান বাক্ঠীর সম্মুখভাগে উপস্থিত হইয়াছে । তাহার 
পশ্চাতে গন্ঠীর অন্ধকারে গ্রামের প্রানস্তভাগ শান্তিতে 
ঘুমাইতে ছিল। 

বাগানের দেয়াল কম পক্ষে সাড়ে চার হাত উঁচু। 
দেয়ালের লাগ একটা গাছ বাহিয়৷ অতি কষ্টে দেয়ালের 
মাথায় প্রথমে বন্দুকটি রাখিয়৷ পরে সে প্রাচীরে উঠিল, 
এবং অতি সন্তর্পণে একটা ভাল ধরিয়। বাগানে নামিয় 
পড়িল। 

বাগান বাড়ীর এই পাশে কোনও খিড়কির টিটি 
একটি দীপের ক্ষীণ রেখাও দেখা যাইতে ছিল না। কিন্ত 
অতি সাবধানে চাহিলে দেখা যায় নিয়তলের খিড়কির 
একটি খড়খড়ি খোলা আছে। সেই আলোক রেখ! লক্ষ্য 
করিয়। সে নিঃশবে সেই খড়খড়ির নীচে আমিল এবং 
কোনও. প্রকারে হাটু খ্রাড়িরা বসিল। পরে অতি 
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সাবধানে মাথ! উঠাইতে লাগিল এবং উকি মারিয়া 


প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরটা এক বার দেখিয়া লইল। দেখিল 
ছুইটি মনুষ্য মুর্তি নীরবে বসির! আছে। দেখিয়া! নিজের 
চক্ষুকে ধেন বিশ্বাস করিতে পারিল না চমাকত হইয়া 
ঘাসের উপর আবার বসিয়া পড়িল'। তাহার হস্ত তখন 
শিথিল। বন্চুকটি তুলিয়। লওয়ার সামর্থ্যও যেন তাহাকে 
ছাড়িয়া! গিয়াছে | 
দত তাহার হৃদয়কে বলীয়ান করিয়।৷ তুলিল। তখন সে 
দৃঢ় মুষ্টিতে বন্দুকটি ধরিয়া স্থির ও সংযত চিত্তে বন্দুকের 
ঘোড়া সম্পূর্ণরূপে টানিয়া৷ ধরিল। পরে ঘোড়াটার 
দিকে এক বার স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া একট। গভীর 
নিঃশ্বাস ফেলিল এবং ধীরে ধীরে বন্দুকটি খড়খড়ির 
পথের দ্রিকে তুলির! ধরিয়া আর এক বার উকি মারিয়া 
প্রকোষ্ঠের ভিতরট! দেখিয়! লইল। 


| ন্ 


কিন্তু ধারে ধীরে প্রতিহিংসা-বৃত্তির 


প্রতিশোধ । 





সি ০ টপ বে প্ধপরসম বসআ্্ 


ছুটি শক্তিহীন। কিন্ত হত্যাপরাধের অন্রান্ত নিদর্শন 
বন্দুকটি তখনও তাহার হস্তে। 
মনোমত এখন হত্যাপরাধী! কিন্তু এই ভাবনায়ও 
সে এখন শাস্তি পাইতেছে। সে প্রতিশোধ লইয়াছে। 
যদ্দি জুলিয়াই অবিশ্বাসিনী হইল তবে তাহার জীবন 
ধারণে আর ফলকি? 
(৪) 
সম্মুখে কতগুলি ঘন-পল্পব বকুল গাছ। বকুল 
গাছের তলে পথ। পথে জ্যোত্নার আলে ও পাতার 
ছায়ার মিলন স্থানে দৃষ্টি পাত করিয়া! মনোমত যন্ত্রপুভলির 
মত দীড়াইয়। রহিল। তাহার দেহ যষ্টিবং নিশ্চল ও 
নিম্পন্দ। সম্মুধে একটি রমণী-মুন্তি ধীর পদবিক্ষেপে 
তাহারই দিকে অগ্রসর হইতেছে ! চে 
সে ক্ষীণ অন্ধকারে একদৃষ্টে সেই মুত্তির দিকে তাকাইতে 


এগার, 


এক প্রান্তে ছটি মনুষ্য মূর্তি__পশ্চাতে তরল অন্ধকার লাগিল এবং সেই ছায়ামৃত্তিটাও ক্রমশঃ ভুলিয়া 


কিন্ত ক্ষীণ দরীপালোকে তাহাদের মুখ ছুটি পরিফষার 
দেখা যাইতেছিল। হাস্তময় ছুট -যুখই ফোটা ফুলের 
মত হুন্দর। ইহাদের মধ্যে এক জন পুরুষ জ্পপরটি 
যুবতী এবং মনোমত দেখিল সেই যুবতী তাহার প্রেম- 
স্বপ্নের কুহকিনী-_জুলিয়া ! 

তখন একটু একটু ,জ্যোৎন্ন! উঠিয়াছে। জানালার 
পাশে প্রথমতঃ একটা খস্‌ খস্‌ শব শোন। গেল, 
অন্পষ্ঠ জ্যোত্নায় বন্দুকের নল চক্মক করিয়া উঠিল 
এবং ততৎ্পরেই একট। গুরুম গুরুম শব্দে চতুদ্দিক 
কম্পিত হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা মনুম্তের কৃষ্ণ 
ছায়াও তীর বেগে ঘাসে ঢাকা একখণ্ড জমির 
উপর দিয়া নিঃশব্দে দেয়ালের দিকে অগ্রসর হইতে 
লাগিল। 

মনোমত রুক্বস্বাসে ছুটিতেছিল এবং প্রতি পদ- 
ক্ষেপেই যেন সে কোনও অন্ুসরণকারীর পদ শব্দ 
শুনিতেছিল। চতুর্দিক নীরব। -তুলারামের বাড়ীর 
সম্মুখীন হইয়া! অবসর মনে সদর রাস্তার পার্থে সে 
হঠাৎ থমকিয়। দাড়াইর্ল। তাহার অঙ্গ শিথিল; পা 


সত্য মৃত্তিতে পরিণত হইতে লাগিল। পরিশেষে নিশার 
নীরবতা ভেদ করিয়া! একট! সুস্পষ্ট স্বরলহরী মনো- 
মতের কার্ণে প্রবেশ করিল__“মনোমত, তুমি এখানে ?” 
এই অপ্রত্যাশিত প্রশ্রে সে শিহরিয়! উঠিল এবং 
বন্দুক্ট হস্তত্রষ্ত হইয়। ভূমিতে পড়িয়া গেল। 
কিন্ত তখনই প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল-_“তুমি কি স্বপ্র, না 
সত্য জুলিয়। !” 
“হণ, আমি সত্যই জুলিয়া । কেন, তুমি কি আমার 


গলার স্বরও চিনিতে পার না? তুমি এমন সদয় 
এখানে কেন?” 

ভুলিয়ার স্বর ্লিগ্ধ' আবেগ-রহিতঃ কোমল ও প্রেষ- 
পরিপূর্ণ ছিল। 


জুপ্োখিতের স্তায় এক হাতে স্বীয় স্পন্দিত গণ্ড স্পর্শ 
করিয়। ও অপর হাত জুলিয়ার দিকে বাড়াইয়৷ মনোমত 
বলিতে লাগিল-_ 

“শুনিলাম আজ সাত দিন তুমি তুলারামের বাড়ীতে 
আছ, এবং তোমার বিবাহ। যে আমার মুখের 
প্রেম-শ্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিতে উদ্ধত হইয়াছে তাহাকে 


প্রতিভা 
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উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার জন্ত এখানে আসিয়াছিলাম। 
দেখিলাম, তুমি এক জন যুবকের সমন্মথে এক রাশি 
জোছনার হাসি লঙ্ট্য়৷ বসিয়া আছ। দেখিয়া আমার চিত্ত 
ক্রোধ ও ঈর্ধযার বিষে ছাইয়া গেল। একে একে তোমাদের 
ছুই জনের উপরই গুলি চালাইলাম। তোমরা অন্ধকারে 
মিশিয়। গেলে; আমিও পলাইলাম-_কিন্তু প্রাণপণে 
চুটিয়াও আর দুরে যাইতে পারি নাই । তারপর তোমার 
জীবস্ত যুর্তি দেখিয়া আমি শ্ুস্তিত হইয়াছি_-এখনও 
বিশ্বাস হইতেছে না, তুমি সত্য-_কি মায় ।” 

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া জুলিয়া ধীরে ধীরে বলিল-__ 

“তোমার ছুষ্ষন্্ের ফলে এক সপ্তাহের পরিশ্রম মাটী 
হুইল।” 
রর “তুমি কি বলিতেছ?__কার পরিশ্রম--কিপের 
রি 
- মনোমতের স্বর ক্রমশঃই কর্কশ হইয়া উঠিতেছিল। 

“ঈীর্ধযায় পাগল হইয়া! তুমি একেবারে অন্ধ হইয়াছ! 
তুলারাম মামার শাল! মাটীর মৃত্তি গড়িতে শিখিয়াছেন। 
তিনি আমাকে দেখিয়! আমার একটি যুন্তি গড়িতে 
চান_-মামা তাই আমাকে তাহার বাড়ীতে আনা ইয়া- 
ছেন। কাল সন্ধ্যায় এই মূন্তিটা শেষ হইয়াছে। কিছু- 
দিন_আগে এই গত পুজার সময় তিনি আর একটা 
পুরুষ মানুষের যু্তি গড়িয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। এই 
ছুইট! সুন্দর মুন্তিই তুমি নাশ করিয়াছ !” 
 মনোমত হাফ ছাড়িয়া যেন একটা গুরুতর দুশ্চিন্তা 
হইতে বাচিল__তার হৃদয়ট। হালক! হইল। সেম্থির 
দৃষ্টিতে ভুলিয়ার দিকে চাহিয়া ক্ষীণ কঠে বলিল-_ 
“জুলিয়া, আমায় ক্ষমা! কর। কিন্তু এই সমস্ত ব্যাপারের 
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হয় বর্ষ 


নি 





জন্ত সাগরই সম্পূর্ণ দায়ী; কারণ সেই তোমার 
সম্বন্ধে আমার মনে একটা! মিধ্য1! সন্দেহ হুষ্টি করিয়া 
দিয়াছিল।” 

কথ শুনিয়! জুলিয়া চক্ষু অলিয়া উঠিণ । মনোমত 
ফিরিয়৷ দেখিল অদুরে সাগর দাঁড়াইয়া আছে। অমনি 
ক্ষিগ কুকুরের মত তাহাকে আক্রমণ করিল। সাগর 
যথাসাধ্য আত্মরক্ষা! করিয়া! বলিল-_-“মনোমত, আমার 
ছুরতিসন্ধি নাই। আমি তোমাকে সব কথা সত্য 
ভাবিয়াই বলিয়াছি_উদ্দেশ্ত জুলিয়ার প্রাণ রক্ষা। 
তোমার হাতের বন্দুকটা এক বার বেশ ফরিয়াবেণ 
দেখি?” 

কিন্ত প্রতিঘন্ববীর কথ। কানে ন! তুলিয়! সে পুনরায় 
আক্রমণের প্রয়াস করিতে লাগিল। সাগর ক্রমশঃই 
ক্ষীণবল হইয়। পড়িতেছিল-_-এখন শ্বাস কষ্টে রুদ্ধবাক 
হইয়া করুশ দৃষ্টিতে জুলিয়ার দ্দিকে চাহিয়৷ বপিল-_ 
“তুমিই বন্ুফষট] তুলিয়া মনে!মতকে টোটাগুলির অবস্থা 
দেখাও, জুলিয়া |” 

“এই কথ! শুনিয়! মনোমত সাগরকে ছাড়িয়া দিল 
এবং বন্দুষটা তুলিয়া লইল। টোটাগুলিও খুলিয়া 
লইয়] দেখিল। সে ছু'টাই ত ফাকা আওয়াজ করিয়াছে ! 
তখন সে এক বার সাগরের দিকে চাহিল। জুলিয়াও 
উভয়কেই বেশ করিয়৷ চাহিয়া! দেখিল।% 

এই দৃষ্টিতে যেন কত কালের তাহার কি একট 
প্রচ্ছব্র কাহিনী আর এক বার সজীব ও সজাগ হইয় 
মুহূর্তেই পুনরাক্স বিস্বতির স্তরে আবৃত হইয়া গেল। 

এই ঘটনার পরে পারুলপুরে সাগরকে আর কেহ 
দেখিতে পায় নাই। 


শ্রীগুরুবন্ধু ভট্রাচার্যয। 


৪র্থ সংখ্য। 


ধামরাই গ্রামস্থ যশোমাধবের 
ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য ধ্বংসাবশেষের 
২ক্ষিণ্ত বিবরণ *% 


আজকাল ঢাকা জেলার প্রাচীন ইতিহাস সন্বন্ধে 
চারিদিকেই অনুসন্ধান চলিতেছে । কিন্তু ছুঃখের বিবর 
ঢাক খেলার দক্ষিণাংশে বিক্রমপুর প্রভৃতি অঞ্চলের 
এঁতিহাসিক তথ্য সংগ্রহের জন্য যতদূর উদ্যম ও চেষ্। 
চলিতেছে, উত্তরাংশে ভাওয়াল প্রভৃতি স্থানের প্রাচীন 
এঁতিহাসিক বিবরণ সংগ্রহের জন্য তাহার শতাংশের 
একাংশ ঠষ্টাও করা হয় নাই। এরূপ না হইবার 
কতকগুলি কারণ আছে; প্রথমতঃ, ভাওয়াল প্রভৃতি 
অরণ্যসম।কুল স্থানে যে এতিহাসিফের অনুসন্ধেয় অনেক 
বিষয় আছে, তাহ! অনেকেই অবগত নহেন। দ্বিতীয়তঃ 
বিক্রমপুর তুলনায় ঢাক! জেলার উত্তরাংশ সম্পূর্ণ 
অশিক্ষিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না-_এইজন্ড এই সমস্ত 
কার্য অগ্রসর হইবার উপবুক্ত লোকের তথায় সম্পূর্ণ 
অভাব । তৃতীয়তঃ, ভাওয়াল অঞ্চল অপেক্ষাকৃত ছুর্গম 
হওয়ায় তথায় অনুসন্ধান উদ্দেশে পর্যটন অত্যন্ত দুরূহ। 
আমি এই প্রবন্ধে ভাওয়ালের অস্তঃ ও প্রান্তবন্তী কতক- 
গুলি এতিহাপসিক বিবয়ের সংক্ষিণ্ত পরিচয় দিব। যদি 
অতঃপর কোনও যোগ্যতর ব্যক্তির মনোযোগ এদ্দিকে 
আকৃষ্ট হয়, তবেই নিজের সামান্ত উদ্ভম সার্থক বিবেচন! 
করিব। 

ভাওয়ালের অন্তঃস্থ ও প্রান্তরুস্থান সমূহের এঁতিহাসিক 
বিবরণ দিতে গেলে প্রথমেই তৌগোলিক ও ভৃতত্ব সম্বন্ধীয় 
অবস্থার পরিচয় দিতে হয়। মোটামুটি ঘলিতে গেলে 
ভাওয়াল মধুপুর জঙ্গলের দক্ষিণাংশ মাত্র। ইহার সীম! 
দক্ষিণে প্রায় ঢাকানগরী, উজ্তরে মধুপুরের গড় এবং পুর্বে 
লক্ষানদী। পশ্চিমে ধলেশ্বরীর বালুকাময় অববাহ্িক। 


* ঢাকা সাহিত) পরিধদের যাসিক অধিবেশনে পঠিত । 
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ধামরাইর যশোমাধব। 
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(3997)। তাওয়ালের অধিকাংশ স্থলই পুর্বে শাল ও 
গজারী বৃক্ষে সমাকীর্ণ ছিল- এক্ষণে প্রায় অধিকাংশ স্থল 
পরিস্কত হইয়। আবাস যোগ্য হইতেছে । ঢাকা জেলার 
অন্ঠান্ত অংশের মৃত্তিকা দে! আশল! (41105191), কিন্ত 
ভাওয়ালের মৃত্তিক। ঘোর রক্তবর্ণ, বাঘ! এটেল। ঢাকা 
জেলার অন্তান্ত অংশের তুলনায় ভাওয়াল বেশ উচ্চ, 
বর্ধার জলে ইহার কোন অংশ প্লাবিত হয় না। 

আমি যে সমস্ত এতিহাসিক বিষয়ের পরিচয় দিতেছি 
তাহার একট! সংক্ষিপ্ত তালিক। দেওয়] গেল ।. 

(১) বরইবাড়ীর যশঃপাল বা যশোবস্ত পাল রাজার 
প্রাচীন বাটার ভগ্নাবশেষ। 


(২) সাভারের হরিশন্র পাল রাজার বাটীর..... 
ভগ্রাবশেষ। সাতার ভাওয়ালের পশ্চিমতম প্রাণে 
অবস্থিত। 


(৩) ধামরাইএর প্রসিদ্ধ বিগ্রহ যশোমাঁধবের : 
বিবরণ। 

ধামরাই গ্রাম বা নগর খাঁটি ভাওয়ালের প্রান্তদেশ 
হইতে কিছু দুরে অবস্থিত। কিন্তু যশোমাধব বিগ্রহ 
যে স্থানে পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া! এরবাদ, সে স্থান 
( মাধবচাল! ) ভাওয়ালের অন্তর্গত। 

(৪) আরও কতকগুলি প্রবাদ ও ধ্বংসাবশেষের 
উল্লেখ করা যাইবে । এ ধ্বংসাবশেষ আমি নিজে 
পর্যবেক্ষণ করি নাই বলিয়া বিশেষ বিবরণ দিতে 
পরিলাম না। 

বল্পইবাড়ী অস্ণপোবজ্ড পাল আ্রাজাজর 
লাদীল ভপ্বাহস্ণেআ । এই স্থান সাভার থানার 
অন্তঃপাতী এবং সাভার হইতে প্রায় কুড়ি মাইল উত্তরে 
ঢাক! ও ময়মননিংহ জেলার সীমারেখায় অবস্থিত । এই 
স্থানের নিয়ে তুরাগ নামে একটি ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত হুই- 
তেছে। নদী হইতে প্রায় এক মাইল উত্তরে এক প্রশস্ত 
ভূমিথগ্ডের উপর ইহা! অবস্থত। দৈর্ঘ্যে এক মাইল ও 
প্রস্থে অর্ধমাইল এরূপ উন্নত ভূমিধণ্ডের উত্তরাংশে 
অনেকটা! স্থান ব্যপিয়৷ এই ধ্বংস অবস্থিত। অন্ন হইল 


গান ছি ওটি টে 


প্রতিভা 


আব, হিট 


5 সরি ৬৫ সা হি শি খিক অপ ছা ৬ দক ও হও 


কয়েক ঘর মুসলমান আনিয়া এইস্ান আবাদ করতঃ 
বাস করিতেছে। 


এস্ানে চারিটি ছোট বড় পুষ্করিণী আছে। একটি 


পুফকরিণী এক বৃহৎ গর্ত বিশেষ। দৈর্ধযে প্রস্থে প্রায় 
এক শত হাত, এবং গভীরতাও প্রায় ১৫. হাত হইবে। 
সাধারণ লোকের বিশ্বাস এই স্থানে রাঙ্জার হস্তীকে ন্নান 
করান হইত। 

আর ছুইটী পুষ্করিণী অত্যন্ত বৃহদাকার। প্রথমটির 
নাম ঢোলসমুদ্র, দ্বিতীয়টির নাম কোষ্টামণি। ঢোল 
সমুদ্র দৈ্ধ্যে অনুমান ৫০০৬০ হাত এবং প্রস্থে প্রায় 
৩০০ হাত হইবে। উত্তর ও পশ্চিম দিকে বাধান 
ঘাটের চিহু পাওয়া যায়। ঢোলসমুদ্র অত্যন্ত গতীর। 
স্থানীয় অধিবাসিগণ বলে যে চৈত্র মাসের প্রথম রৌপ্রেও 
. দীর্ঘ বাশ দিয়াও উহার তগ। পাওয়। যায় না। ঢোল 
সমুদ্র নাম সমন্ধেও বেশ প্রবাদ আছে। ঢোলসমুদ্র দীঘি 
যখন খনন কর] হয় তখন রাজ] উহার গভীরত্ব পরীক্ষা 
করিবার জন্ত ঢুলীদিগকে তলে নামাইয়। দেন। তাহার! 
খুব জোরে ঢোল বাজাইতে থাকে- কিন্ত দীঘি এত 
গভীর হইয়াছিল যে উপরের লোকে ঢোলের শব্ধ 
একেবারেই শুনিতে পায় না। এই জন্য রাজার 
আজ্ঞান্ুসারে পুক্ধরিণীর নাম হইল ঢোলসমুদ্র। 
পুষ্ধরিণীর চতুঃপার্থ আজকাল জঙ্গলময় এবং বক্ষোদেশ 
নানা আগাছায় পরিপুর্ণ। জল অপেয়। 

দ্বিতীয় পুক্করিণীর নাম কোটামণি। এই পুক্ষরিণীর 
পার্খে রাজবাটীর বৃহৎ ভগ্মাবশেষ। এই পুক্ষরিণীটি 
ঢোলসমুদ্র হইতে অপেক্ষাকৃত ক্ষুত্র। পশ্চিমদিকে 
বাধান ঘাটের চিহ্ব পাওয়! ধায়। স্থানীয় অধিবাসিগণ 
পানীয় জলের জন্ত পুক্করিণীর এক পার্ে কুপ খনন 
করিয়াছে। তাহারা বলে যে, এই কৃপ খনন করিতে 
তাহাদিগকে অত্যন্ত বেগ পাইতে হইয়াছে । কারণ 
ভূষিপৃষ্ঠ হইতে নীচে প্রায় ৭1৮ হস্ত পরিমিত স্থান 
কেবন ইষউকময়। কৃপের চারিপার্খে কেবল ইষ্টকে 
সমাকীর্ণ। | 
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২য় বর্ষ 
এই পুক্ধরিণীর পশ্িমপার্থে অনেকটা স্থান ইঞ্টকে 
সমাকীর্ণ। লোকে বলে এইস্থানে রাজার বাটী ছিল। 
কিন্তু ইক রাশি ছাড়া বাঞজবাটীর সংস্থান সম্বন্ধে সাক্ষ্য 
দিবার আর কিছুই নাই। মধ্যস্থলে একটী ভগনস্তপ 
আছে। উহার ব্যাস প্রায় ১০1১২ হাত হইবে। 


ইষ্টকগুলি অধিকাংশই ক্ষুদ্রকার। মধ্যে মধ্যে 
বর্গক্ষেত্রাকার (50012 )ইষ্টকও পাওয়া যায় । কতক- 
গুলি ইষ্টকের কোণগুলি অন্রপ্রয়োগে গোল করান 
হইয়াছে। 

এই স্থানের নিক্টটবত্তা অন্তান্ত স্থানের অধিবাসি- 
গণের বিশ্বাস বে, এস্কানে যে ছুই চারি ঘর লোক আছে, 
তাহার। এই ভগ্জ বাটী হইন্ডেঞঅনেক প্রাচীন যুদ্র। এবং 
ধনরত্ব ইত্যাদি প্রাপ্ত হুইয়াছে। স্থানীয় লোকের! 
অবশ্যই তাহ। জঙ্গীকার করে। কিন্তু তাহার! বলে যে, 
ইকরাশির মধ্য হইতে অনেক সময় খোদ্িত ইক 
ও মুস্তি পাওয়া যায়। আমি চেষ্টা করিয়া একখণ্ড ভগ্ন- 
ইক সংগ্রহ করিয়াছি । তাহ! ঢাক! সাহিত্য পরিষদে 
প্রেরণ কয়াছি। সম্ভবতঃ এই স্থান খনন করিলে আরও 
অনেক প্রাচীন কীন্তি সংগৃহীত হইতে পারে। 

কয়েক বৎসর পূর্বে স্থানীয় জমিদার এই স্থান হুইতে 
অনেক ইট নিজবাড়ীতে লইয়া যান। এ ঘটনার পরেই 
তাহার বিষম পীড়া উপস্থত হয়। প্রবাদ তিনি স্বপ্নে 
আদি হন্‌ যেওএরস্থানের ইষ্টক নেওয়াতেই দেবতার 
কোপে তাহার পীড়া! উপস্থিত হুইয়়াছে। তৎপর তিনি 
সেই পমস্ত ইষ্টক পূর্বস্থানে রাখিয়া আসেন। এই 
প্রবাদ সত্য কি না তাহ! বলিতে পারি ন1। 

বাটীর অত্যন্তরে একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী আছে। 
লোকের বিশ্বাস উহা অন্দরবাটীর পুফব্রিণী। 

এই ভগ্ন বাড়ীটির অবস্থান দেখিলে মনে হুয় যে, 
শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মগোপন করিবার জন্ত কোনও 
রাজা কর্তৃক এই নিভৃত প্রদেশে এই বাটী নির্দিত 
হইয়াছিল। জনপ্রবাদ অনুসারে এই স্থানে বশোবস্ত 
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পাল নামে কোনও হিন্দু রাজ! বাজত করিতেন। 
ধামরাই নগরীর নুপ্রসিদ্ধ মাধব বিগ্রহ তাহারই গৃহ 
দেবতা ছিল। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ বল! যাইতেছে। 


ধামরাই গ্রাষ ঢাকা নগরী হইতে প্রায় বিশ মাইল 


উত্তরে বংশী নামক একটী ক্ষুদ্র নদীর পশ্চিম পারে 
অবস্থিত। এই নদীর পূর্বপার হইতে ভাওয়ালের সীম 
আরম্ত হইয়াছে। ধাময়াইকে গ্রাম ন! বলিয়া! নগর বলি- 
লেই অধিকতর সঙ্গত হয়, কারণ অনের সহর হইতেও 
ইহার লোক সংখ্য। অধিক | এই নগরে অনুসন্ধে় অনেক 
জিনিষ আছে--কিন্ত ল্ঘস্ণোন্নাশ্রল লিগ্রহই 
সর্বাপেক্ষা অধিক মনোযোগ আকর্ষণ করিবে। 
মুক্তিটি দারুময়, নিমকাষ্ঠে নির্শিত। প্রতি বৎসররথযাত্রা, 
পুনর্ষ।ত্রা, মাঘীপুর্ণিমা, উ|নৈকাদশী প্রভৃতি পর্বেপলক্ষে 
ঢাক। জেলার প্রায় সমস্ত স্থান হইতে ধামরাইতে বছ- 
লোকের সমাগম হয়। পুনর্যাত্র! উপলক্ষে এখানে এক 
বৃহৎ মেল! হয়; এবং তদুপলক্ষে প্রতিবতৎসর প্রায় ৪০1৫০ 
সহত্র লোকের সমাগম হয়। রথধাত্রার দিন মাধবকে 
বৃহৎ কাষ্ঠময় রথে আরোহণ করাইয়! গুগিচা বাড়ীতে 
লইয়৷ যাওয়া হয় এবং পুনর্যাত্র(র দিন আবার গুগ্ডিচ 
বাড়ী হইতে রথারোহণে মন্দিরে প্রত্যাবর্তন করান হয়। 
মাধবের মাহাত্ম্য বর্ধনের জন্ত অনেক কান্ননিক গল্প 
রচিত হইয়াছে-_-এতৎসঙ্গে প্রদ্দত মাধবেরর বিবরণ 
পাঠে তাহা সম্যক অবগত হওয়া যাইবে । এই সমস্ত 
গল্পের স্কুল তাৎপর্য এই যে পুরীতে জগন্নাথদেবের মুক্তি 
নির্িত হইলে যে কাষ্ঠ অবশিষ্ট থাকে, তাহা দিয়া 
বিশ্বকর্মা * মাধবমুত্তি নির্মাণ করেন। প্রথমে মীধব 
পুরীতে ছিলেন, পরে কালাপাহাড়ের দৌরাত্যের সময় 
পালাইয়৷ আসিয়া ধাষরাইএর নিকটে মাধবচাল৷ নামক 
স্থানে তৃগর্ডে লুক্বাপ্িত থাকেন। এই সময়ে রাজ! 
ঘশোবস্ত পাল বা যশঃপাল রাজা ঢাকার উত্তর অঞ্চলে 
রাজ করিতেন। একদ। তিনি শিকারোপলক্ষে মাধব- 
চালার উপর দিয়া যাইতেছিলেন (অবশ্য তখন মাধব- 
চাল! জঙ্গলময় ছিল )। কিন্তু হঠাৎ এক টেকে সম্মুখে 
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ধামরাইর যশোমাধব । 
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আসিয়া সতী ধমকিয়া দাড়াইল। খাহত শত আঘাত 
করিয়াও হস্ভতীকে এক পদ অগ্রসর করাইতে পারিল 
না। হস্তী বারম্বার শুও দিয়! মৃত্তিক। গ্রহণ করিয়। 
কপালে স্পর্শ করাইতে লাগিল। হস্তীর অদ্ভুত ব্যবহারে 
কৌতুহলাক্রান্ত হুইয়৷ রাজা স্থান খনন করাইতে 
আদেশ দিলেন। খনন করিষঘে পর স্থান হইতে 
এক মন্দির বাহির হইয়! পড়িল। রাকা দেখিলেন 
মন্দিরের ঘার রুত্ধ। শত চেষ্টা করিয়াও দ্বার খুলিতে 
পারিলেন না। অবশেষে মন্দিরের সম্মুখে হতা। দিয় 
পড়িয়। রহিলেন। তৃতীয় দিবসে স্বপ্নে আদেশে হইল-_“তুই 
যদি আমাকে এম্ভান হইতে লইয়। যাস্‌, তবে তোর 
পার্ধিব সম্পদ কিছুই থাকিবে না। ধন, জন, রাজ 
বংশ সবই বিন হইবে ।” রাজা বলিলেন, “আমি 
পার্থিব সমৃদ্ধির আকাজ্ষী নহি, পারলৌকিক সম্পদৃই 
আমার অধিকতর বাঞ্চনীয়। তখন রাজার ভক্তিতে 
তুষ্ট ভইয়! মাধব সেস্থান হইতে আপনাকে উত্তোলন 
করিবার আদেশ দেন। তখন রাজ! মাধব বিগ্রহ নিজ 
গৃহে প্রতিষ্ঠা করেন। 

কিছুকাল পরে রাঁঞ্জ ধন জন সহ সবংশে কালগ্রাসে 
পতিত হইলেন। তাহার বিশালপুরী ধ্বংস হইতে 
লাগিল । মাধবের সেবক পুরোহিত বংশ মাত্র মাধবের 
পুজার তত্বাবধানে নিযুক্ত রছিল। কিন্তু মাধব রাজা 
যশোবস্ত পালের অচলা ভক্তিতে প্রীত হইয়। ইহলোকে . 
তাহার নাম চিরস্থায়ী করিবার জন্ত যশঃপালের আরাধ্য 
মাধব বা ষশোমাধব উপাধি গ্রহণ করিলেন। 

যাহ! হউক মাধবকে শুন্ত পুরীতে আর বেশী দিন 
অবস্থান করিতে হইল না। ধামরাইর পার্ববন্তী পঞ্চাশ 
নামক পল্লীতে রামজীবন রায় মৌলিক নামক এক জন 
বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বাম করিতেন। তিনি স্বপ্রাদিষ্ট 
হইয়] মাধবকে উঠাইয়। নিয়! নিজগৃহে প্রতিষ্ঠিত করি- 
লেন। তদদবধি মাধব যশোমাধব নামে ধামরাইতে 
বাস করিতেছেন। 

এই গেল মাধবের প্রচলিত বিবরণ । শ্রীযুক্ত ' 


প্রতিভা 


আবণ। ১৩১৯ 








শি ওত রসি ওত হেভি তিনটি 


বীরেশ্বর ভৌমিক নামক আমাদের অঞ্লের এক জন 
ভদ্রলোক মাধবের প্রাচীন কথ! সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান 
করিয়াছিলেন। তিনি অনুসন্ধান করিয়া একখান 
ইতিহাস লিখিক়াছিলেন, তাহা প্রকাশিত হয় নাই। 
তাহাতে তিনিযে বিবরণ দিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত 
কথ! বিবৃত হইল । তাহার মতে মাধব বঙ্গ ব! বিহা- 
রের পালবংশের কোনও বিশিষ্ট শাখার গৃহবিগ্রহ ছিল। 
মুসলমানগণ কর্তৃক পালরাব্্য বিনষ্ট হইলে এই বংশের 
কোনও রাজকুমার পলায়ন করতঃ গৃহ দেবতা মাধবপহ 
ভাওয়ালের জঙ্গলে বাসস্থান নির্ম(ণ করিয়৷ রাজ্য করিতে 
থাকেন। পরে যশোবস্ত পালের সময় তাহার বংশ 
নির্ববংশ হইয়। যায়। মাধব সেই জঙ্গলে বহু দিন অজ্ঞাত 
অবস্থাপ্প পড়িয়। থাকেন। পরে স্থানীয় জনৈক জমিদার 
গোবিন্দপ্রসাদ রায় জঙ্গল মধ্যে সেই মৃত্তি প্রাপ্ত হইয়! 
শিষুলিয় গ্রামস্থ জনৈক ব্রাহ্ষণকে উহা! দান করেন। 
সেই ব্রাঙ্গণ পর্বৌোপলক্ষে মাধবকে নিকটস্থ বংশী নদীতে 
দন করাইতেন-_সেই জন্ত উক্ত স্থানের নাম হইয়াছে 
তীর্ঘঘাটা। পরে সেই ব্রাঙ্গণ নিজ জামাত1 রামঞ্জীবন 
মৌলিককে যৌতুকম্বর প উক্ত মৃন্তি দান করেন। তদরবধি 
' উক্ত মৃত্তি মৌলিক বংশেই প্রতিষ্ঠিত আছে। মৌলিক 
মহাশয়দের প্রদত্ত বিবরণ অনুসারে ১০৭৯ বঙ্গাবধে (খ্রীঃ 
১৬৭৩) মাধব মুন্তি তাহাদের হস্তগত হয়। 1 

এই ছুইটি বিবরণের প্রথমটিতে যুক্তি অপেক্ষা 
ভক্তিরসাত্মক অলোৌকিকত্বের, এবং দ্বিতীয়টিতে 
- খ্রতিহাসিক কাব্য রসের প্রভাব লক্ষিত হইবে । যাহাই 
হউক, মাধব-মুর্তি ষে অত্যন্ত পুরাতন তদ্বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নাই। ইতিহাসজ্ঞ পাঠক অবশর্ত আছেন যে, 
”" মাধব-মুণ্তি কেশব, নারায়ণ প্রভৃতি পুরাণোক্ত চতুবিংশতি 
বিষুমুপ্তির তৃতীয় মৃন্তি। মাধব মূর্তিও এক প্রকার 
বিষুঃমূর্তি। পুরাণোক্ত বিষু, মূর্তির অঙগসংস্থানের সহিত 





+ এই প্রগত্ব অব্টি অবধান যোগ্য! ইতিহাসজ্ঞ পাঠকের 
মরণ থাকিতে পারে যে ১৬৭২ প্রঃ অন্দে বাদসাহ আউরগজের 
হিন্দুদের উপর জিজিয়! কর স্থাপন করেন। 


২১০. 


২য় বর্ষ 





পনি এজি 


মাধবের অঙ্গসংস্থান মিলাইগ়া! দেখিলেই ইহা! স্পঃ বুঝা 


যাইবে। 

যশোমাঁধবের নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে কতকট! অন্ু- 
সন্ধান করিয়াছিলাম। এক বার শুনিয়াছিলাম মাধবের 
পাদদেশস্থ এক খণ্ড প্রস্তরে প্রাচীন বঙ্গাক্ষরে শ্রীত্রী ৬ 
যশোমাধব নাম উৎকীর্ণ আছে-_কিন্তু সামা্দিক রীতি- 
বশতঃ নিঙ্গষে মন্দিরে যাইতে ন। পারিয়া অন্ত লোক 
দিয়! এসন্বন্ধে অনুসন্ধান করাইয়াছিলাম। কিন্তু তাহাতে 
কোন উৎকীর্ণ লিপির সন্ধান পাই নাই। রায়মৌলিক 
মহাশয়গণ ইচ্ছা! করিলে হয়তঃ মাধবের প্রকৃত বিবরণ 
প্রকাশ করিতে পারেন কিন্ত তাহার! যে সত্য ঘটন। 
প্রকাশ করিয়৷ মাধবের মাহাত্মাগ্চচক গল্পটির সৌন্দর্য্য 
নষ্ট করিবেন এমত বোধ হয় না। 

মাধবরূপী বিষুমূর্তির পুজা! একসময়ে ঢাকার উত্ত- 
রাংশে অত্যন্ত প্রচলিত ছিল বলিয়া বোধ হয়। আমি 
অনুসন্ধান করিয়া লোকমুখে আরও ছরখানা মাধব 
মূর্তির সন্ধ'ন পাইর়াছি। জয়দেবপুরের জমিদারগণের 
কোনও পূর্বপুরুষ পুঙ্করিণী খনন কালে এক মাধব-ুর্তি 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেস--তাহার নাম “নীলমাধব" | উহ 
এক্ষণে জয়দেবপুরের রাঙজবাটীতে গৃহদেবতারূপে প্রতি- 
ঠিত আছে। জক্মদেবপুরের নিকটবর্তী সাকাসর নামক 
গ্রামে মৃত্তিক! খনন কালে এক প্রস্তরমর মাধব পাওয়া 
গিয়াছিল। উহার নাম হরিমাধব কি জটামাধব এইরূপ 
কিছু একটা হইবে । জটৈক ধর্মান্ধ মোল্লা উহার 
নাসা-কর্ণ ছেদন করিয়া! দিয়াছে । এইরূপে ভাওয়ালের 
নানা স্থানে মাণিকমাধব) জটামাধব, বেণীমাধব ইত্যাদি 
ছয়খান! মাধবধুর্তি আছে বলিয়া অনেক অভিজ্ঞ বৃদ্ধের 
মুখে শুনিয়াছি। মাধবের উপ-নামটির উৎপত্তি সম্বন্ধে 
জনপ্রবাদ একেকারে নিরুতর | 

যশোমাধবের প্রকৃত ইতিহাস এখনও অনেকটা 
অনুমানের জিনিষ। মাধবের প্রকৃত ইতিহাস বাহির 
করিতে হইলে প্রথমতঃ যশংপাল রাজার এতিহাসিকত্ব 
আলোচন! কর! প্রয়োজনীয় । পুর্ব অবচ্ছেদে (০215. 


৪র্থ সংখ্যা 





নি অন থর ওপর 


01905) দেখান গিয়াছে যে, মাধবরূগী বিঝুপৃজ। 
এক সময় ঢাকার উত্তরাঞ্চলে বেশ প্রচলিত ছিল। কিন্ত 
যশোবস্ত পালের সহিত ইতিহাস বিখ্যাত পালবংশীয় 
রাজগণের কোন সন্বন্ধ ছিল কি না তাহাই এক্ষণে 
' প্রধানতঃ বিবেচ্য । এই প্রসঙ্গে ঢাকার উত্তরাঞ্চলের 
আর একটি ধ্বংসাবশেষের বিস্তৃত আলোচন। কর! 
যাইতেছে । ধাহার। কখনও সাভার গমন করিয়াছেন, 
তাহারা সকলেই সাভারের উত্তরাংশে নদী-তীরে লাল- 
মাটির এক উচ্চ প্রাচীর দেখিয়া থাকিবেম। সাধারণ 
লোকে উহাকে হরিশ্চন্দ্র বা হবচন্দ্র রাজার “কোটবাড়ী” 
বলিয়া থাকে। এই হরিশ্ন্দ্র রাঙজাও পালবংশীয় বলিয়। 
বিখ্যাত। হুরিশ্ন্ত্র রাজার ভগ্রবাটীর বিবব্রণ নিজের 
ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ হইতে দেওয়া যাইতেছে। 

“কো টবাড়ী' চতুষ্কোণ মুগ্ময় প্রাচীর বেষ্িত ভূমিখণ্ড 
মাত্র। দৈর্ধ্যে ও প্রস্থে অনুমান ৮০০১৫০০ হাত। 
প্রাচীর জমি হইতে ৮1১* হাত উচ্চ এবং ৫1৬ হাত 
চওড়া । মধ্যস্থলে কতকগুলি তালগাছ ব্যতীত কিছুই 
নাই। এই সুতিকাময় প্রাচীর দ্বার! রাজার কি প্রয়োজন 
পিদ্ধ হইত বলা ছুক্কর ৷ | 

সাতার গ্রামের উত্তর ও পূর্ব দিক পুর্ব জঙ্গলময় ছিল। 

এই জঙ্গলে হ্লিশ্চত্দ্র পাঁলেল্ বাচীর ভগ্মাবশেধ 
অবস্থিত। আজকাল জঙ্গল পরিষ্কৃত হইয়। ক্রমে ক্রমে 
আবাদষোগ্য হইতেছে । লোকের বিশ্বাস এই জঙ্গল 
মধ্যে সর্বশুদ্ধ সাড়েবারগণ্ড বা পঞ্চাশটি দীঘি আছে। 
“কোটবাড়ী” হইতে পূর্বদিকে গেলে অনেকগুলি দীঘি 
ৃষ্ট হয়ঃ__ 

১। সন পলোয়ানের দীঘি। 

২। গজারিয়ার দীঘি। 

৩। নিরামিষ দীঘি--প্রবাদ হরিশ্ন্দ্র রাজার বৃদ্ধ 
মাত! অত্যন্ত নিষ্ঠাচারী ও নিরামিষাশী ছিলেন। যে 
পুকুরের জলে মাছ আছেসে জল অশুদ্ধ ও অপেক্ন 
মনে করিয়! শুদ্ধ জলের জন্ত নিরামি দীঘি খনন 
করান। সাধারণের বিশ্বস--এখনও এ পুকুরে মাছ 








২১১ 





ধামরাইর যশোমাধব । 





এসসি সা, 


জন্মেনা। দীধিটি বেশ বড়, কিন্তু এখন প্রায় তরিয়া 
আসিয়াছে। | | 
৪| কোদাল ধোয়! দীঘি বা কোদালিয়ার দীঘি। 
“কোদাল ধোয়া” নামধের দীধিগুলি সম্বন্ধে সাধারণ 
প্রচলিত কিন্বদৃত্ী সর্বত্র সুপরিজ্ঞাত এ ক্ষেত্রেও তাহার 
ব্যতিক্রম হয় নাই। | 
এতত্ব্যতী ত__বনপুকুর, মরাপুকুর, সাতপুকুরিয়া, 
ইত্যাদি অনেকগুলি ক্ষুদ্র বৃহৎ দীঘি আছে। 
এই সমস্ত পুকুর গুলি অতিক্রম করিয়া! গেলে সমতল 
জমির উপর একটি কৃত্রিম লালমাটির টিপি দৃষ্টিগোচর 
হয়। স্থানীয় লোকে উহাকে বুরুজ বলে। সাধারণতঃ 
সৈন্ুদ্বিগকে লক্ষ্যবেধ শিক্ষ৷ দেওয়ার জন্ত যেরূপ টিপি 
নির্শিত হয় ইহাও সেই ধরণের । তবে নানাবিধ বন্ত- 
বৃক্ষ জন্মিয়৷ উহার পার্থদেশ হুরারোহ করিয়া তুলিয়াছে। 
এই বুরুজের উপর একটি লুণ্ড কুপ আছে। উহার মুখ 
ইঞ্টকে বাঁধান। 


শি বিন্ষদ 


উক্ত টিপি হইতে আরও কিছু পূর্বে অগ্রসর হইলে 
উতর দক্ষিণে বিস্তৃত একটি প্রশস্ত রাস্ত। দেখ যায়। 
রাস্তাটি মৃত্তিকা! হইতে ২। ৩ হাত উচ্চ এবং ৭। ৮ হাত 
চওড়া । আগ্ভোপাস্ত ঘোর লালমাটীতে তৈয়ারী, স্ুরকিও 
বোধ হয় এত লাল হয় না। এই রাস্তাটি উত্তরে কতদূর 
গিয়াছে জানি না। কতিপয় বৎসর পুর্বে এস্বানে ঘোর 
জঙ্গল ছিল। ক্রমে ক্রমে জঙ্গল পরিষ্কত হওয়ায় কয়েক 
বৎসর হইল এই অংশ আবিষ্কত হইয়াছে । অপরাংশ 
এখনও জঙ্গলে আবত। 

এই রাস্ত! দিয়! দক্ষিণ দ্বিকে প্রায় এক মাইল আলিলে 
একটি ক্ষুত্র পল্লীপাওয়া যায়। পল্লীর নামটি অবধান 
যোগ্য-_নাম 'রাঞাসন? ৷ রাস্তার পূর্বদিক দিয়া ধারে 
ধারে একটি ক্ষুদ্র সরিৎ চলিয়া! গিয়াছে স্থানীয় লোকে 
উহাকে সখা নদী বলে। “রাজাসন' পল্লীতে রাস্তাটি 
এক সমকোণে আবর্তন করিয়া ঠিক পশ্চিমদ্দিকে সাভার 
অভিমুখে কতদুর চলিয়৷ গিয়াছে । এই রাস্তার কিছু 


প্রতিভা _ 
আবখ, ১৩১৯ 
দক্ষিণে একটি বৃহৎ দীঘি আছে নাম সাগরদীঘি। 
দীঘিটিতে ঘাটের চিহ্ছাদি কিছুই লক্ষিত হয় ন।। 

এই দীঘির পশ্চিম তীরে অনেকটা! জারগা ব্যাপিয়। 
এক প্রকাণ্ড ইষ্টকণপ। এই স্থানেই রাজার প্রাসাদ 
ছিল। আজকাল বন্ত আগাছা জন্বিক্া ইষ্টকত্ত,পকে 
অত্যন্ত ছরারোহ করিয়া] ফেলিয়াছে। খনিত ন! হইলে 
এখানে কি আছে বল! ছুফর। 

প্রাচীন লোকদের মুখে শুনিয়াছি যে, গ্রায় ৫* বৎসর 
পূর্ব্বে রাজবাটীর কতকাংশ দণ্ডায়মান ছিল এবং ইষ্টক 
স্তপ আরও বহুদূর ব্যাপী ছিল। পরে সাভার গ্রামস্থ 
কতকগুলি লোক জঙ্গল মধ্যে লুকায়িত ভগ্রবাটীর সন্ধান 
পাইয়। ইঞ্টক স্ত,প খুড়িয়া বহু ধনরত্ব আত্মসাৎ করে। 
সাভারের অনেক ধনীগৃহে এখনও এ বাটিতে প্রাপ্ত 
মুদ্রাদি আছে। পরে ইষ্টকাদি যাহা অবশিষ্ট ছিল, 
তাহার অধিকাংশই স্থানীয় মুসলমানগণ সাগরদীঘি ও 
স্ুখানদী দিয় ঢাকাতে চালান দিয়াছে । এখন মৃত্তিকা 
মধ্যে লুকায়িত দ্রব্যাদি ব্যতীত ধ্বংসাবশেষের অল্লাংশই 
অবশিষ্ট আছে। | 

সুখা নদীর পরপারে রাজবাটীর আরও কতকগুলি 
চিহ্ন আছে। সময়াভাব বশতঃ সেগুলি পর্যবেক্ষণ 
করিতে পারি নাই। গতবৎসর স্থানীয় কয়েকজন কৃষক 
মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে অনেকগুি পুতুল ও 
ইঞ্টক প্রাপ্ত হয়। সেগুলির কি গতি হইয়াছে তাহ। 
জানিতে পারি নাই । 

এতত্ব্তীত ভাওয়াল অঞ্চলে আরও অনেক প্রাচীন 
ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। নিপ্জে দেখি নাই বলিয়া! এসম্বন্ধে 
কোন বিবরণ দিতে পারিলাম না-কেবল নাম উল্লেধ 
মাত করিলাম-_ 

(১) হাট ফুলবেড়িস্ার উত্তরে ব্চাকিলোাস্েল 
ব্বা্টী ও দীঘি (ময়মনসিংহ জেলায়)।__এই কালিদাস 
কে স্পষ্ট জান! যায় না। অনুমান ইনি প্রসিদ্ধ 
ইশাখার পিত। “কালিদাস গজদানী+ হইবেন । 
(২) রাজেজ্ পুরের জ্রাড়াল লাভা বাটী 


২৯২, 
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খ্য বর্ষ 





(আমি ইতিহাসের অনুরোধে স্থানীয় প্রচলিত শব্দ 
ব্যবহার করিতেছি--মআশ। করি ইহাতে জাতিবিদ্বেষ মনে 
করিয়া কেহ অসন্ত্ট হইবেন না।) | 

_-এই রোজার+ সম্বন্ধে একটা অদ্ভুত গল্প প্রচলিত 
আছে-_-কতকট। সুন্দ-উপনুন্দ উপাখ্যানের মত । প্রবাদ 
আছে-_ইহার! ছুই ভ্রাতা একব্র রাজ্য করিতেন। 
নীচ বংশের মনে করিয়া ব্রাঙ্মাণাদদি কেহই তাহাদের 
স্ৃষ্ট জল গ্রহণ করিতেন না। ইহাতে তাহারা একদিন 
ভয়ানক ক্ুদ্ধ হইয়া! রাঞ্যের সমস্ত ব্রাঙ্গপর্দিগকে জোর. 
করিয়। ম্পৃঃ জল পান করাইতে প্রতিজ্ঞা করিল। তখন 
ব্রাহ্মণগণ এক কৌশল উদ্ভাবন করিল। তাহার বলিলেন 
আপনাদের স্পৃষ্ট জল পান করিতে আমাদের আপত্তি 
নাই কিন্ত আমরা! গ্রথমে ধাহার হাতের জল পান করিব, 
তাহার বংশেই রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকিবে । তখন ছুই 
ভ্রাতাই প্রথমে স্ত্রাঙ্গণদিগকে জল দান করিবার জন্ত ব্যগ্র 
হইয়া! বিবাদ আরম্ভ করিল। এবং পরস্পর বিবাদ 
করিয়া নিহত হুইল। ব্রাঙ্ষণগণও তাহাদের উপদ্রব 
হইতে রক্ষা পাইলেন। 

ভাওয়ালের প্রাচীন ইতিহাস ও ধবংদাদি সন্বন্ধে যাহা 
জানিতে পারিস্কাছি, তাহ। পূর্ববর্তী কয় পৃষ্টায় লিপিবদ্ধ 
করিলাম। 

এই সমস্ত প্রবাদ ও ধ্বংসাদি সম্বন্ধে আলোচন৷ 
করিলে এই কয়েকটি অনুমান সঙ্গত বলিয়া! মনে 
হয় ন!। 

(১) বঙ্গের বা মগধের পালরাজ্য বিনষ্ট হইলে 
পালবংশের কোনও রাজকুমার ভাওয়ালের জঙ্গলে পলায়ন 
করিয়া আত্মগোপন করেন । তাহাদের বংশধবগণ কর্তৃক 
বরইবাড়ী ও সাভারের প্রাসাদগুলি নির্মিত হুয়। সম্ভবতঃ 
মাধবরূপী বিষুূত্তি তাহাদেরই উপাশ্ত ছিল। সাভার 
ধামরাই প্রভৃতি প্রাচীন পল্লীগুলি তাহাদেরই নির্টিত। 
এখনও স্থানীয় প্রাচীন লোকগণ সাভারকে সম্ভার নগরী 
ও ধামরাইকে ধর্্মীরণ্য ব। ধর্মরঙজগ বলিয়া জানেন। 

(২) এই পালবংশীর রাগণ পাঠানদের অধি- 


৪র্থ সংখ্যা | 
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কারের সময় তাওয়ালের জঙ্গলে নির্বিবাদে আপনাদের 
স্বাধীনতা অক্ষু্ন রাখেন । ভাওয়ালে তখনও৪ হিন্দুদের 
বসতি হয় নাই। আদিম অধিবাসীগণ, এবং কোচ,বংশী 
গ্রতৃতি নবাগত অসভ্যগণই তাহাদের প্রজাছিল। 

* (৩) সম্ভবতঃ পাঠানাধিকারের অবসানে, মোগল- 
রাজত্বের প্রারভ্তে পূর্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ (বার) ভূইয় 
ঈশ। খা! কর্তৃক এই লমস্ত রাজ্য বিনষ্ট হয়। ইতিহাসজ্ঞ 
পাঠক অবগত আছেন যে, মোগল রাজত্বের প্রারন্ডে ঈশা 
খা পূর্ববঙ্গে জঙ্গলবাড়ী নামক স্থানে আবাস নির্মাণ 
করিয়! স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিতে থাকেন।. পরে 
মানসিংহ কর্তৃক পরাস্ত হইয়া দিল্লীতে গমন করেন। 
সম্রাট আকৃবর তাহাকে পূর্ববঙ্গে বহু স্থান জায়গীর 
স্বরূপ দান করেন। প্রত্যাগমন কালে ঈশাখা বাইশ জন 
গাজীকে আপনার সঙ্গে আনয়ন করতঃ আপন সুবিস্তৃত 
জায়গীর হইতে তাছাদিগকে জায়গীর দান করেন। এই 
সমস্ত গাজীদের নামানুসারেই ভাওয়ালের সমীপস্থ সমস্ত 
পরগণার নামকরণ হইয়াছে-_-এইরূপে তালেপ গাজী 
হইতে তালেপাবাদ, কাশিম গাজজি হইতে কাশিমপুর, 
টাদগাজী হইতে চাদপ্রতাপ ( আধুনিক নাম রোয়াইল ), 
এবং স্বলতান গাজী হইতে সুলতানপুর, পরগণার নাম- 
করণ হইয়াছে । ভাওয়াল পরগণা এক কালে বার 
ভূ'য়ার অন্ততম ছুর্দান্ত ফজল গাজীর অধিকৃত ছিল।। 
পরে কোনও কারণে ইংরেজ রাঞ্গত্বের প্রারস্তে ভাওয়াল 
তাহার বংশধরগণের হস্তচ্যুত হইয়া জয়দেবপুরের 
জমিদারগণের হস্তগত হইয়াছে। 

(৪) যশোবন্ত পালের রাজ্য নির্দিষ্ট হইলে তাহার 
পুরোহিতগণ সম্ভবতঃ বহু দিন ভগ্ন বাটীতে যশোমাধব 
সহ বাস করিতে থাকে |. পরে বাদসাহ আউরঙগজেবের 
সময় হিন্দুদেবমুণ্তির উপর অত্যাচার আরন্ধ হইলে 





+ ৬ রাজকফ মুখোপাধ্যায় তাহার প্রণীত প্রথম শিক্ষা! বাঙ্গালার 
ইতিহাসে তাহা বার ভূঁইয়ার তালিকায় ভূয়ালের কজলগাজীর 
নাষ করিয়াছেন। ইংরেজীর পাঠান্তরে তিনি /7/০%// কে ভূয়াল 
করিয়াছেন। 


২১৩ 


৬ তা চাধ ৮১ ক ও জা তাছি ভাসি এছ ঠা ও ৮১ পভ পি ত ৬ এসডি তি পাঠ তি চি চীন 


মধুকর। 


বোধ হয় মাধবের সেবাইতগণ ধাষরাইর তদানীষ্তন 
তানুকদার রামজীবন রায়ের আবাসে যাধবকে লুকাইয়। 
ঝরাখেন। 

(৫) বশোমাধব রায়মৌলিকদের হত্তগত হইলে 
তাহার। তাহার মাহাত্ম্যবর্ধনের জন্ত ধামরাই গ্রাম, রথ 
ও মন্দিরাদি নিশ্মাণ করেন। পরে নাম! কাল্সনিক 
উপাখ্যান দ্বার! মাধবকে জগন্লাখদেবের সহ যুক্ত করান 
হইয়াছে। 

এই স্থলে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ শেষ কর! গেল। অতঃপর 
এদিকে ঢাক! সাহিত্যপরিবদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে নিজের 
সামান্ত উদ্ভধম সার্থক মনে করিব। 


শীমেঘলাদ সাহা! | 


মধুকর * 

মধুকর ফুলের মধু পান করিয়া জীবন ধারণ করে। 
মধুকর কত প্রকার আছে অগ্যাপি তাহ! নির্ণয় করিতে : 
সমর্থ হই নাই। এ পর্যয্ত পাঁচ প্রকার মধুকর দেখিতে 
পাইয়াছি। ইহাদের প্রকৃতি, বাস! নির্মাণ, চালচলন 
একরূপ হইলেও কণম্বরে সামান্ড পার্থক্য লক্ষিত হয়। 

(১) এক শ্রেণীর ষধুকর গাড় নীলের আভাযুক্ত 
কাল রঙের । টুন্টুনী পাীর চেয়ে একটু বড়। চক্ষু 
ছুটি গাঢ় ক্ষ্ণবর্ণ। চারি পাশে ফিকে কাল রঙ্গের ' 


একখানি পাতলা বেষ্টনী আছে। পাছটি কাল এবং 


অত্যন্ত সরু । মধুকরের ঠোট তাহাদের দেহের তুলনায় 
অত্যধিক লম্বা_-এক ইঞ্চিরও বেশী । ঠোঁটের অগ্রভাগ 
ঈষৎ বাকানো । লেজ খাট, ডান! ছুটি অত্যন্ত হাল্ক। 
কিন্তু বেশ মজবুত। ইহারা ফুলের উপর বসিক্বা লব্ব। 
ঠোট ফুলের তিতর প্রবেশ করাইয়া মধু চুবিয়! লয়। 


৯ অপ্রকাশিত “গায়ক পাখী” হইতে উদ্ধত। 


কত তি চাদ জাল ডা চাকা পান রাস চি চিত অসি ওতে ডা ক কিল ও ও তি ৩৭ পিপল ও স্ছকি ঠা ভিটা ৬ টিত এ, টি টিটি জরা ৩ সত ৬ ৩ ০৬ ডা ও ক্রি সত 


প্রতিভ! 


শ্রাবণ ১৩১৯ 


[সিএ আটার রটে টি তু. ও হা জা বলি পট টি সউত ত অসি ই সি সি ঠ ৬০ 


ইহারা ও৭্‌ গুণ্‌ করিয়া গান করে। ছেলের! ইহাদিগকে 


লক্ষ্য করিয়া গান গায়। 
“বিন্‌ বিন্‌ বিন্‌ বীণ। বাজায় । 
দেখতে দাড়কাকের মত মধু চুষে খায়।” 

দাড়কাকের কষ্ বর্ণের উপরেও ইহাদের দেহে 
নীলাভার চাকচিক্য অনেক বেশী প্রকাশিত। চীনা- 
করবী, দলকমল, প্রভৃতি ফুলে এই শ্রেণীর মধুকর মধু 
পান করিয়া থাকে । শিমুল ফুলের মধুও ইহাদের 
প্রিয়। ইহারা মধু পান করিল্না ডালে ভালে নৃত্যগীত 
করিয়। বেড়ায়। 

বাস। নির্দাণ সম্বন্ধে পাচ শ্রেণীর মধুকরেরই প্রায় 
একনূপ রীতি দেখা যায়। পরিত্যক্ত ঘরের কানাচে 
অথব1 জঙ্গলে অত্যন্ত নিরালায় মধুকর বাস৷ নির্মাণ 
করে । তুলা, শণ, পাট, লোম, কলার আশ প্রভৃতি ইহা- 
দের বাস। নিম্মাণের উপকরণরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহারা 
বাপ! ঝুলাইয়। রাখে । বাসাগুপি অতি কোমল এবং 
অত্যন্তর ভাগ যথাসম্ভব মস্থপ হয়। কখন কখন ইহারা 
গাছের পাতা পরম্পর সংযোজিত করিয়া তাহার ভিতরে 
বাস! করিয়া লয়। সেই বাপায়ও ইহারা বিলানিতার 
উপকরণরূপে তুল! ইত্যাদি বিদ্বাইতে ক্রটি করে ন!। 
ফান্তন হইতে তাত্র মাস পর্যন্ত মধুকর দৃষ্টিগোচর হইয়। 
থাকে, অতঃপর ইহাদদিগকে প্রায় দেখা যায় না। 

এই জাতীয় মধুকরের ডিম আকাশের মত নীল 
বর্ণের। খেলিবার ছোট মার্বেলের মত বড় হয়। 
ইহারা এককালে ৩৪টি ডিম পাড়ে। অনধিক তিন 
সপ্তাহ পর্য্যন্ত তা দিলে ডিম ফুটিয়| ছান। বাহির হয়। 
ডিমের অত্যন্তর ভাগ নীলের আভাযুক্ত ঈষৎ শাদ।। 
প্রথমাবস্থার ছানাগুলি ইছুর ছানার মতই বড় হয় এবং 
মাথা ও উদর ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছুটি পা ও হুখানি ডানার 
চিহ্ন মাত্র তৃষ্ই হয়। তখন ইহাদের গায়ের উপর অতি 
পাতল। হরিদ্রাভ পালথ বর্তমান থাকে। ক্রমে বয়োবদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের অবয়ব পরিপুষ্ট হয় এবং পালখের 
বর্ণ পরিবন্তিত হইতে থাকে । 


২১৪ 


খ্ বর্ষ 
মধুকর ক্রুত উড়িয়া পলাইতে কষ । একটু ভয়ের 
কারণ উপস্থিত হইলেই ইহার! মুকুর্ত মধ্যে স্থান ত্যাগ 
করিয়া অন্ত হয়। ইহাদের ডিমে ত| দিতে একটি 
পাথীকে অহর্নিশ ডিমের উপর থাকিতে হয় না। 
ডিষগুলির উপর এছাবে তুলা, পালখ ইত্যাদি সাঞ্গান 
থাকে যে, পাধী চলিয়া গেলে এগুলি চতুদ্দিক ৪ইতে 
ডিমের উষ্ণতা রক্ষার সাহায্য করিতে তহুপরি ঝুলিয়া 
পড়ে। এজন মাদী মধুকর আপন আহার্য্য সংগ্রহের 
জন্ত সময় সময় ছুটী লইতে সক্ষম হয়। 

(২) এই শ্রেণীর মধুকরের দৈহিক গড়ন এবং বর্ণ 
প্রথম শ্রেণীর মধুকরের মতই. বটে? কিন্তু বুকের মাঝা- 
মাঝি হইতে লেজের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত নিয়দেশ মেটে সাদা 
রঙ্গের। অন্তান্ত বিষয়ে কোনও পার্থক্য নাই। 

(৩) ইনাদের বর্ণ জবাকুস্থমের মত পাড় লাল, 
সর্বাঙ্গ মস্থরী প্রমাণ কষ্ণচিহু যুক্ত। চক্গুর্দয়ের চতুর্দিক 
গীতা বেষ্উদদীতে আবৃত। পদস্বক্ন মেটে রঙ্গের। ঠোট 
সকল শ্রেণীর-মধুকরেরই এক প্রকার। ইহার! রক্তক্জবা, 
বকফুল, রক্তকাঞ্চন প্রভৃতির মধু পান করে। বাস! 
নিশ্মাণ প্রণালী প্রথম শ্রেণীর মধুকরের অন্ুরূপ। 
ইহাদের ডিম দেখি নাই। শাবকগুলির প্রথমাবস্থায় 
পালক হরিগদ্রার আভাযুক্ত সাদ! হয়। 

(৪) ইহার! প্রায় তৃতীয় শ্রেণীর মধুকরেরই মত। 
ইহাদের গলদেশ ময়ূরের গলদেশের বর্ণের পালখে 
আবৃত । ছুই ডানাতেই গাঢ় সবুদ্ধ বর্ণের ছুইথানি 
পালথ আছে। 

(৫) ইহাদের দৈহিক গঠন উপরি লিখিত মধুকর 
চতুষ্টয় অপেক্ষ! ঈষৎ বড়। লেজের মধ্যভাগে ছুই তিনটি 
পালক একটু লম্বা। বুকের অর্ধেক পর্য্স্ত ও উপরের 
সমুদয় অংশ রক্তবর্ণ। পেটের পালখ পরিষ্কার সাদ|। 
ডানার ছুই ধারে গাঢ় সবুজ ছুইটি পালথ আছে। এই 
শ্রেণীর মধুকর তারাকাঞ্চন, গন্ধরাজ প্রভৃতি ফুলের মধু 
পান করে। ভিষগুলি নীলাভ ও তাহাতে কাল ডোর! 
আছে। বাসা নির্মাণ প্রণালী একরূপ। 


৪ তল জর্টা সর্ট সর জতভত ৩ জরি বল ২ 


৪র্ঘ সংখ্যা 

ফুলের মধুকোব হইতে মধু আহরণের জন্তই এই 
সকল ক্ষুদ্রকায় পক্ষীর ঠোট বেশী লব্খা এবং অগ্রভাগ 
বাকান। | 
প্রথম ও চতুর্থ শ্রেণীর মধুকর ছই তিনটিকে একত্র 
বিচরণ করিতে দেখা যায়; কিস্তু অন্তান্ত মধুকর প্রায়শঃই 
একাকী মধু পান করে এবং মিঠে গলায় মিহি সুরে গান 
করিয়া থাকে । ইহারাও শিষ. দিয়া গান করে। 


শ্রীপূচন্্র ভট্টাচার্য্য 


কস তম পরত চদহ। ,৪হ। এস পর, পান চস এড চি, এ এ ৯ রস ক 
শপ এড 


কণ্পনা * 


সজনী লো! গভীর নিশান 
আয় আজ একবার আয় ! 
লুকান মনের ছু”টি কথ! 
গ্রোপন বুকের আকুলতা-_ 
চুপে চুপে ক'ব ছু'জনায়! 
সঙ্জনী লো! একবার আয়! 


নীরব নিথর চরাচর 
এই ত পরম অবসর ! 
তারা-নাথ তারারাজি মনে 
জাগে সুথে গগন-ভবনে-_ 
মধু বায়ু বহে মৃছতর ! 
এই ত পরম অবসর ! 


আয় সখি, এক বার আয় 
মিলাইবি হিয়ায় হিয়ায় ! 
কেটে গেছে সার! দিনমান 
হেরি নাই ও বিধু বয়ান-__ 
সার! প্রাণ আনি তোরে চায়! 
আয় সখি, এক বার আর! 








& এই কবিতাটি লেখকেয় অপ্রকাশিত কাব্য "প্রেষলোক” 
হইতে গৃহীত। 


২১ 


শা ও এন চি লতি পপি শী পি ত চে কমি ওক ৬ কচি 


ভুলাইলি নিখিল ভুবন 
তুই মোর সাধনার ধন! 
: তোর পাশে কি ছার সংসার 
যেথা শুধু ছুঃখ হাহাকার! 
্‌ পলে পলে মরম-দহন | 
তুই মোর সাধনার ধন 


তোরে করি দোসর আমার ৯ 
এ মরুভূ হয়েযাব পার! 
তুই মোরে দেখাঁইবি পথ 
আলোময় শোভন মহৎ; 
মায়।-ঘের! ছায়া-সুকুমার ! 
তোর সনে হব মরু পার! 


ফুল ফুটে পুনঃ ঝরে যায় 
এ জীবন তেমতি যে হায়! 
ছু' দিনের হাসি খেল৷ গান 
ছুঃ দ্িনেতে হয় অবসান-__ 
সাধ আশা! ধূলায় লুটায়! 
এ জীবন ছু' দিনের হায়! 


ভূলে শুধু ভরা চারি ধার 
কে পারে বুঝিতে মন কার! 
অকারণ যশ-অপযশ 
করে সবে আকুল বিবশ-_ 
কোথ! শেষ মরীচি লীলার 
কে পারে বুঝিতে মন কার! 


আজ মোরে দেবতার মত 
পূজা করে কেহ অবিরত! 
কোন গন গরবে ঘ্বণায় 
দুর হতে দুরে সরে যায়-_ 
আমি হাসি নীরবে সতত! 
ছ' জনার ভুল একমত। 


রঙ 
এ জা ৪ পাত পচ লি তত পাচ সী ৯ তলত স্চ এক ও প হুস্চ এক ৩ ৩৯ ও এল ক 


প্রতিভা 


আবণ ১৩১৯ 
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আশৈশব হৃদয়ের রানী 
আমি সখি, তোরে শুধু জানি! 
তৃই যোরে শিখালি যে গান 
জগতে তা দিচ্ছ আঙ্গি দান-_ 
শুনাইন্ স্বপনের বাণী ! 


আমি সখি, তোরে শুধু জানি! 


থেলা মে।র ফুরাবে যখন 
স্বতি রূপে দিবি দরশন! 
আমার গানের স্থুরে স্থুরে 
আমি রব এ মরত-পুরে__ 
তুই রবি সবাতে গোপন ! 
স্বৃতি রূপে দিবি দরশন! 


সবাকার সব ভুল হায়, 
খুচাইয়ে দিস্‌ ইসারায় ! 
নব ভাবে জগৎ তখন 
যষোরে যেন করে আলিঙগগন 
বরি” লয়ে সকল হিয়ায়! 
ঘুচাইয়ে দিস্‌ ভুল হাক! 


আদরিণি, কি কহিব আর 
সফল মিলন দৌহাকার ! 
জনমে জন্মে যেন তোরে 
এই মত লতি ভুঞজ-ডোরে-_ 
তুই ষে আশিষ্‌ দেবতার ! 
সফল মিলন দৌহাকার ! 


ভীজীবেন্দ্রকূমার দত্ত । 


২১৬ 


 ইয়ব্্ষ 


দ্বিজ মুকুন্দ ও তদীয় গ্রন্থচতুষ্টয় 
জগন্নাথমাহাত্য ও ব্রহ্মপুরাণ ।% 

এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিধয় ছুইখানি জগন্নাথ 
মাহাত্ম্য ও ছুইখানি ব্রহ্পুরাণ। চারিখানি গ্রন্থই বাঙ্গালা 
পদে লিখিত এবং উহাদের বিষয় এক? অর্থাৎ, প্রজাপতি 
্রঙ্মার উপদেশে মহারাজ ইন্ত্রহ্যয় কর্তৃক পুরীধামে 
জগয়াথ মন্দিরের নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা এবং জগক্লাথ-মাহাত্ম্য 
বর্ণন। চারিখানি গ্রন্থই ত্বিজ মুকুন্দ বিরচিত। দ্বিজ 
মুকুন্দের বাড়ী কোথায় এবং গ্রন্থগুলি কোন্‌ সময়ে রচিত 
হইয়াছে, গ্রন্থে তাহার উল্লেখ নাই। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র 
সেন তদীয় বঙ্গভাষা! ও সাহিত্যের ৪৫৮ পৃষ্ঠায় দিজ মুকুন্দ 
কৃত ইন্দ্রছ্যয় উপাখ]ানের উল্লেখ করিয়াছেন। এই 
গ্রন্থের নাম ও ঙ্গোক সমষ্টির দিকে দৃষ্টি করিলে, ইহা! 
যে আলোচ্য গ্রন্থগুলি হইতে ভিন্ন তৎসন্বন্ধে সন্দেহ 
থাকে না। আলোচ্য গ্রন্থগুলির সংক্ষিণত বিবরণ নিয়ে 
প্রদত্ত হইল। 

১। ভগষ্জজাথ শ্নাহাত্7-দ্বিজ মুকুন্দ বির- 
চিত। অন্ুলিশিকার গয়ানাথ শর্মা, সাং গোবিন্দপুর, 
পরগণে জাফরস্গাহি, সরকার ঘোড়াঘাট । সপ্তদশ 
অধ্যায়ে, তুলট কাগজের ৪৮ ২ পত্রে ব1 ৯৭ পৃষ্ঠায় এই 
গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। প্লোক সংখ্যা ১*৬৯। অন্ুলিপির 
সময় ১২৩৮ সন। 

.। ভগেক্মীথ ক্নাহাজ্-দ্বিজ মুকুন্দ বির- 
চিত। তৃলট কাগজের ২২ পত্রে বা ৪৪ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ 
সমাপ্ত হইয়াছে । শেষকয়েক পঙভ্ি না পাওয়াতে 
অন্থলিপিকারের নাম ও অন্থুলিপির সন তারিখ পাওয় 
গেল না। 

৩। ভ্রন্দাপুল্াঞ। _ দ্বিজ মুকুন্দ বিরচিত। 
পাচালীকার দ্ুবুদ্ধি দাস। জঙন্গলিপির সময়--১২২০ 
সন। তুলট কাগঞ্জের ২১ পত্র ব! ৪২ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত 
হুইয়াছে। 


* ঢাকা সাহিত্য পরিষদের অধিবেশনে গঠিত । 


পচন উল উড পিপি টি উট হট সরি ি্ছিদি ইি:  তী উটি্ি তত 
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এ তত ও কত তা লন পো লাস্ট তি ত ৭ তত পচ 


51. ব্রঙাপুল্লা__্বিজমুকুন্দ বিরচিত। তুলট 


কাগজের ₹* পত্রে ব! ৪৯ পৃষ্ঠা গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে । 
শেষ কয়েক পঙ.ক্তি না পাওয়াতে অন্ুলিপির সন তারিখ 
জানা গেল না। 
প্রথম গ্রন্থখানি (জগ্নাথ মাহাত্ম্য ) সন্বদ্ধেই বিশেষ 
ভাবে আলোচন! করিব, এবং অপর তিন খানি সম্বন্ধে 
যাহ! বক্তব্য, প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া যাইব। . 
শ্ীক্ষেবরপ্রত্যাগত যুবক বৃদ্ধ বন্ধুকে দ্িজ্ঞাসা করিলেন, 
“ভগবানের কাষ্ঠ মূর্তি কেন? পরিহাস-রসিক বৃদ্ধ উত্তর 
করিলেন, “ভগবান্‌, স্ত্রীপুজর ও নিজের ছুর্দশা চিন্ত। 
করিতে করিতে কাষ্ঠ মূর্তি হইয়াছেন ।” 
“একা ভার্য্যা প্রকৃতি-মুখরা চঞ্চল চ দ্বিতীয় 
পুত্রোহপ্যেকো। ভুবনবিজয়ী মন্মথে। ছনিবারঃ; 
শেষঃ শয্যা, বসতি জলধো, বাহনং পন্লগারিঃ,. 
শ্মারং ্মারং শ্বগৃহ-চরিতং দারুভূতো মুরাঁরিঃ।” 
এই কাষ্টমৃত্তি জগপ্নলাথ সম্বন্ধে ছুই একট] কথ! বলিব। 
তক্তেরা জগন্নাথের মূর্তি যত সুন্দরই দেখুন ন| কেন, 
কিন্ত লোকে বলে “বিশ্বকর্্মার কারিগরি জগন্নাথেই 
প্রকাশ ।” বস্ততঃ দ্রেবশিক্সীর রচিত কাষ্ঠমুর্তি নিতান্তই 
কৌতুকাবহ। 
গ্রন্থের প্রথমেই হৃষ্টিপ্রক্রিয়৷ বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমে 
কিছুই ছিল না; জল, স্থল, অগ্নি, বায়ু কিছুই ছিল না; 
এই ভ্রিভুবন, স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল ছিল না। একদ। 
নারায়ণের সৃষ্টি করিতে ইচ্ছ। হইল? তিনি ব্রহ্ষা, বিষুঃ ও 
শিবের স্ষ্টি করিলেন। ইহাদের কার্ধ্যও নির্দিঃ 
হইল- ব্র্গ! সৃষ্টি করিবেন, বিষুঃ পালন করিবেন এবং 
শিব সংহার করিবেন। 
“জল স্থল ন! ছিল কিছু আনল পবন। 
সর্গ মত্ত পাতাল না ছিল ত্রিভূবন ॥ 
প্রথমে সত্রিজিলাত্রদ্গা বিষুঃ পঞ্চানন । 
হুষ্টাইতে তিন দেব করিল! হ্জন॥ 
জন্ধায়ে হৃজয়ে বিষু পালর়ে সংসার । 
প্রলয়ের হেতু হর করয়ে সংহার ॥” 


ঘিজ যুকুম্দ ও তদীয় গ্রস্থচতুষটয়। 

এই তিন দেবতাকে নমস্কার করিয়! ছবিজ মুকুন্দ 
বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। সংস্কত পুরাণের 
প্রারস্তেই স্ৃপ্িপ্রক্রিয্া বর্ণিত হইয়া থাকে? পুরাণের 
ইহা! একটি লক্ষণ; দ্বিজ মুকুন্দ বাঙ্গালায় পুরাণ লিখিতে 
যাইয়া সংস্কত পুরাণের রীতি অন্লরণে বিফল প্রর়ান 
পাইয়াছেন। সংস্কৃত পুরাণে জল, স্থল, উত্তিদি ও 
প্রাণিবর্গের উৎপত্তি ক্রমানুসারে বর্ণিত হইয়া থাকে; 
কিন্তু দ্বিজ মুকুন্দের পুধিতে তাহার কিছুই দেখ! যায় 
ন।। এই পুথিতে ব্রদ্ধ, বিষু। ও শিবের উৎপতির 
পরেই হঠাৎ উড়িস্যাভূমে হুর্ধ্যবংশীয় হৃপতি ইন্দ্রহ্যয়ের 
আবির্ভাব । 

সংস্কৃত পুরাণে দেখ! যায় ইন্দ্রছ্যয় অবস্তি দেশের 
( মালবের ) রাজ! ছিলেন, তিনি সদল বলে উড়িস্থাক্ন 
আগমন পূর্বক পুরী অধিকার করেন এবং এখানেই 
রাজত্ব করেন? কিন্ত দ্বিজ মুকন্দের গ্রন্থে অবস্তিদেশের 
উল্লেখ মাত্র নাই। মহারাজ ইন্জহ্যয় এক চতুভূর্জ বিষুঃ 
ুত্তি স্থাপনের জন্ত এক হ্বর্ণমন্দির নির্ঘাণ করিলেন এবং 
এই মুর্তি পাইবার জন্ঠ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন। 
ব্রহ্ম! তাহাকে মুহুর্ত কাল অপেক্ষা করিতে বলিয়া সন্ধ্যা 
করিতে চলিয়া গেলেন। ব্রহ্মার এক মুহুর্তে রাজার ৬* 
হাজার বৎসর অতীত হইয়! গেল। ব্রহ্গা ফিরিয়া আসিলে 
রাজ] পুনরায় তাহার অভিপ্রার জাপন করিলেন। ব্রঙ্গা 
রাজাকে স্বীয় রাজ্যের অবস্থা অবগত হইয়। পুনরায় 
আসিতে বলিলেন । রাঞ্জ। স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিয়! 
দেখেন তাহার রাজ্যের কোন চিহ্ব নাই-_-রাজপুরী নাই, 
স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, রাজপরিবারের কেহই নাই সব 
অরণ্যময়। রাজ! দেখিয়! অবাক্‌। এসবকি হইল? 
কোথায় গেল ? ৬ হাঞঙ্জার বৎসর অতীত হুইয়। গিয়াছে 
তথাপি রাজার শরীরে বার্ধক্য-লক্ষণ উপস্থিত হয় নাই! 
কবির কল্পনা-মাহাস্ম্যে ভৌতিক শরীর স্বীয় ধর্ম বিস্বত 
হইয়াছে । রাজ! ক্রমে অক্ষয় বট; পেচক ও কৃর্শের নিকট 
জিজ্ঞাস করিয়। সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হুইলেন। তিনি 
দেবতা জ্ঞানে ইহাদের স্ততি করিলেন। 


এটি পাত শন লি পি চাষ জাজ ভাজি এ বশ এমি পি 


অক্ষয় বট--'“তরুবর দেখিয়। ইন্জছ্যয় মহামতি । 
_ ভূমিতে পড়িয়া করে অষ্টাঙ্গ প্রণতি ॥ 
তুমী দেব নারায়ণ দেব সোনাতন। 
অনস্ত তোমার নাম জানে ত্রিভূবন ॥” 
ইত্যাদি। 
পেচক--“তোমার চরণে মোর অশেষ প্রণতি। 
মোর নিবেদন কিছু কর অবগতি ॥১ 
ইত্যাদি। 
কৃর্ম__“অষ্টাঙ্গে প্রণাম করে কুর্ম দরশনে। 
করপুটে স্ততি করে বিবিধ বিধানে ॥ 
তুমি ব্রহ্ম! তুমি বিষু তুমি মহেশ্বর। 
পতিত পাবন তুমি পরম ঈশ্বর 1” ইত্যাদ্ি। 
সভ্যতার আদিম অবস্থ।য় মানবগণপ উত্তিদ ও ইতর 
প্রাণীর পৃজা করিত। আধুনিক সময়েও উত্তিদ ও ইতর 
প্রাণীর পুজা নানা দেশে ও নানা শ্রেণীর লোকের মধ্যে 
বর্তমান থাকিয়। সভ্যতার বিভিন্ন স্তর হুচিত করিতেছে। 
রাজা কৃর্ধের ' পরামর্শে পুনরায় রাজ্য স্থাপন 
করিলেন। তিনি মৃত্তিকা প্রোধিত ধনাগার উদ্ধার 
করিয়া , অর্থবলে রাজবাটী, সৈগ্ সামন্ত, হাতী, ঘোড়া, 
সব পাইলেন। পার্শববস্তা রাঞ্য হইতে লোক আনাইয়া 
প্রজা! পত্তন করিলেন । তিনি পুনরায় বিবাহ করিতে 
ইচ্ছা করিলেন। রাজ্যে ব্রাহ্মণ থাকিতে পাত্রীর অভাব 
হইবে কেন? এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অর্থলোতে বর্ধীয়ান্‌ বরে 
খ্বীয় যুবতী কন্চ! সন্প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণের দরিদ্রত1 
চিরপ্রসি্ধ। বথাশান্ত্র বিবাহ সম্পন্ন হইল। বিবাহ 
দেখিতে বহু লোকের সমাগম হইগ? স্বয়ং ব্রহ্মাও 
আসিলেন। এ সমুধর বিবরণ পাঠ করিলে আমাদের 
ঠাকুরষার রূপকথ। মনে পড়ে ! 
রাজ। ও রাদী এক যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন; যজ্ঞের 
নাম ব্রঙ্মবজ্ঞ। কিন্তু সংস্কত পুরাণে ও লোকপ্রবাদে 
বজটির নাম অস্থমেধ। ব্রহ্মা আবিভূতি হইয়া বর দিতে 
. চাছিলেন। রাজ। বর চাহিলেন, “এক যুর্তি দেহ মোরে 
 স্কফ্ কলেবর।” ব্রহ্মা বলিলেন, “তুমি দারুত্রক্ম পাইবে ।” 
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২য় বর্ষ 
তিনি আরও বলিলেন__“ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ প্রভাসে জর! 
নামক ব্যাধের বাণে আহত হইয়া! যোগমগ্ন হইবেন এবং 
সেই যোগাগ্নিতে তদীয় দেহ ও .আশ্রক়তরু নিষ্ববক্ষ 
দ্বীভূত হইবে। গ্রীকষ্ের পঞ্জরাস্থি সহ দগ্ধ নিমগাছটি 
সমুদ্রে পতিত হইবে এবং উহা! তাসিতে ভাপিতে উড়িস্য।- 
তটে আসিবে। এই নিম গাছে জগন্নাথ মূর্তি নির্মাণ 
করিবে।” 

কবি যোগাগ্নিতে শ্রীকষ্চের কলেবর ও নিম গাছ উভয়ই 
দগ্ধ করাইয়াছেন। তিনি কল্পনার এন্দ্রজালিক পক্ষে বছ 
উর্ধে উড্ডীয়মান হুইয়! এ কথা ভুলিয়। গিয়াছিলেন যে, 
ভৌতিক মানব-দেহ ও পার্থিব বৃক্ষ, অপার্থিব আধ্যাত্মিক 
পদার্থ যোগাগি দ্বার! দগ্ধ হইবার নয়। 

সমাজে ছুই দলের লোক আছে। এক দল তার্কিক 
আর এক দলভ্তক্ত। তার্কিকেরা কথায় কথায় প্রমাণ 
চাহেন; ভক্তের আপ্তবাক্যেই সন্তষ্ঠ; তাহারা শ্রদ্ধাম্পদ 
ব্যক্তির বাক্যে কিছু মাত্র সন্দেহ করেন না। পুরীতে 
জগন্নাথ মৃ্তি স্থাপন ও তাহার পারিপার্থিক ঘটনাবলী 
সম্বন্ধে এই ছুই দলের মত আপনাদ্দিগকে জ্ঞাপন 
করিতেছি-_অবগ্ঠ ধর্মবিষয়ের আলোচনা এ প্রবন্ধের 
উদ্দেশ নয় এবং আমি নিজের ব্যক্তিগত মতও প্রকাশ 
করিতেছি না। 

তার্কিকের! বলেন ত্বারক1 ও পুরীর ভৌগোলিক 
অবস্থান ও তারতবর্ষের প্রান্তবস্তা সামুদ্রিক ক্রোতের 
বিষয় চিন্তা করিলে বোধ হয় যে, নিন্ববৃক্ষটি এঞ্রিন 
যুক্ত ন! হইলে, কিন্বা এ বৃক্ষস্থিত শ্রীকষ্ণান্থিপঞ্জরের 
অতিমান্ুধিক বা দৈবশক্তি না থাকিলে, উহা! প্রভাস 
হইতে পুরীতে আসিতে পারে না। কিন্তু ভক্ত 
বৈষ্বগণ বিশ্বাস করেন যে, এরূপ ঘটন! নিশ্চয়ই ঘটিয়া- 
ছিল। তাহারা আরও বিশ্বাস করেন যে, নিম গাছটির 
পুরীতে আদিতে বহু শত বা বহু সহত্র ধৎসর লাগিলেও 
এবং জলবায়ুর অবিরাম আোত ইহার উপর দিয় 
প্রবাহিত হইয়া গেলেও) দগ্ধ বৃক্ষটি প্রায় অবিকৃত 
অবস্থাতেই ছিল। তাহার! বলেন, যে ভগবানের ইচ্ছায় 
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ব্রহ্মা সথষ্ট হইতে পারে, তাহার ইচ্ছান় কি একট গাছ 
অবিকৃত থাকিতে পারে না! নিশ্চয়ই পারে। কিন্ত 
বহু পাশ্চাত্য ও ভারতীয় গ্রত্বতত্ববিদ্‌ বলেন যে, শ্রাকষেঃর 
অস্থিপঞ্জর একটা কথার কথা মাত্র । উহ! প্রক্কত নছে;ঃ 
উহ! বৌদ্ধ স্তপে রক্ষিত বুদ্ধের অস্থি, দন্ত ও কেশাদির 
অন্থকরণ মাত্র । তাহার! আরও বলেন যে ভারতে 
বৌদ্ধধর্মের প্রভাব 'বিলুণ্ড হইতে থাকিলে শ্র্নমৎ 
শক্ষরাচার্ষের প্রভাবে হিন্দু ধর্মের পুনরভুাদয় হয়। এই 
অভু/খানে হিন্দুগণ বৌদ্ধ ধর্মটকে স্বীয় ধর্মের সহিত 
বধ! সম্ভব সমন্নয় করিয়! লইয়াছিলেন। তাহার! বুদ্ধ- 
দেবকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া শ্বীকার করিয়। লইলেন ; 
বৌদ্ধ ত্রিমুত্তি স্থলে__বুদ্ধ, ধর্ম (৯) ও স্বের স্থলে জগত্লাথ, 
সুতদ্রা ও বলরাম মূর্তি কল্পিত হইল? জগর্লাথের প্রসাদ 
গ্রহণে বৌদ্ধধন্মভাব, জাতিভেদরাহিত্য, হিন্দু সমাজে 
প্রবেশ করিয়। পুরীতে প্রচলিত হইল। সাধারণতঃ হিন্দু 
দেবমন্দির সকল দক্ষিণত্ারী হইলেও বৌদ্ধ মঠের 
অনুকরণে জগন্নাথের মন্দির পুর্বদ্বারী করিয়! নির্মিত 
হইল, ইত্যাদি। 

প্রত্বতত্ববিদ্গণের শেষোক্ত মতটি সম্বন্ধে আমার 
বক্তব্য এই যে, হিন্দু শাস্ত্রে একটি প্রসিদ্ধ পৌরাণিক 
বচন আছে--পুজক প্রাম্মুখ বা উদপ্থুখ হইয়৷ পূজায় 
বদিবেন ; ইহাতে স্পষ্টই বুঝ! গেল যে, প্রতিমা পশ্চিম 
বা দক্ষিণমুখী হইবে, অর্থাৎ দেবমন্দিরের পশ্চিম বা 
দক্ষিণত্বারী হওয়! আবশ্তক-_ 

আড্রায়াং বোধযেদেবীং মূলায়াঞ্চ প্রবেশরেৎ। 

পৃর্বোস্তরস্তাং সংপৃজ্য শ্রবণায়াং বিসর্জয়েৎ ॥৮ 

বৃহরন্দিকেশ্বরপুরাণ | 

দেবীপুরাণেও এই মতের সমর্থক বচন আছে। 

পুরাণে আরও একটি প্লোক আছে, তাহার মর্ম 
এই যে, সাধকের প্রয়োজনাহ্থসারে দেবমুত্তিকে যে মুখী 
ইচ্ছ। সেমুখী করাযাইতে পারে। এই ঢাক সহরেই 


(১) বৌদ্ধগণ ধর্গেয স্ত্রীমুত্তি কল্পনা করিয়া! থাকেন। 
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দ্বিজ ুহুদ্দ ও তদীয় স্থচতুীয়। 
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দেবমন্দিরগুলির বার উত্তর, দক্ষিণ, পুর্ব ও পশ্চিম দিকে 
অবস্থিত দেখ যায়। 

প্রত্বতত্ববিদ্গণের অপর মতগুলি সম্বন্ধে আমি তক্তি- 
মার্গাবলন্বী বৈষ্বদিগকে এবং জ্ঞানমার্গাবলম্বী দ্বৈত 
ও অবৈতবাদীদিগকে তর্ক যুদ্ধে আহ্বান করিয়া নহা- 
প্রসাদ ও তৎ্সম্পকীঁয় জাতি বিচারে প্রবৃ্ত হইলাম। 

দ্বিজ মুকুন্দ বিরচিত বন্ষপুরাণের প্রারস্তে পাঁচালী- 
রচক সুবুদ্ধি দাস জগন্নাথ দর্শন ও মহাপ্রসাদ তক্ষণের 
ফল বর্ণন কক্রিয়াছেন। সংস্কত ব্রদ্ষপুরাণ নারদ- 
পুরাণাদিতে জগন্লাথের মাহাত্ বিস্বৃতভাবে বর্শিত 
হইলেও এ সকল গ্রন্থে মহাপ্রসাদের উল্লেখ মাত্র 
নাই । স্বন্দপুরাণের অন্তর্গত উতৎকলখণ্ডে মহাপগ্রসাদ 
তক্ষণের ফল বর্ণিত হইয়াছে; কিন্ত অনেকে বলেন 
উহ! নিতান্ত আধুনিক গ্রন্থ এবং উহ! শ্রীটৈতন্সের 
পুরীতে গমনের পরে রচিত হইয়া স্বন্দপুরাণের সহিত 
সংযোজিত হইয়াছে । পুরীর রাজা প্রতাপ রুত্রের 
সভাপগ্ডিত বিখ্যাত নৈয়ারিক সার্বভৌম ভট্টাচার্য | 
প্রথমে মহাপ্রসাদে অনাস্থাবান ছিলেন। তিনি ষহা- 
প্রসাদ ভক্ষণ করিতেন না; পরে শ্রীচৈতন্ের শিল্পত্ব 
গ্রহণ করিয়। উহা ভক্ষণ করেন। ধাহার স্বতির শাসনে 
বর্তমান বঙ্গীয় হিন্দু সমাঞ্জ চলিতেছে সেই ন্থার্ত 
রদুনন্দন শট্টাচার্যয স্বীর় গ্রন্থে ইহার উল্লেখমাত্র করেন 
নাই। শাক্ত অপেক্ষা বৈষ্ণবগণই মহাপ্রসাদে অধিক- 
তর আদর দেখাইয়া! থাকেন । জনসাধারণের বিশ্বাস 
জগন্নাথ দেবের মাহাত্ম্যেই প্রীক্ষেত্রে জাতিবিচার রহিত 
হইয়াছে। এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে ছুই একখানা 
আধুনিক বৈষ্ণব গ্রন্থ ব্যতীত কোন বিশিষ্ট শান্তরীন্ন প্রষাণ 
দেখা যায় ন1। শ্রীগৌরাঙ্গের প্রবর্তিত বৈষ্ব ধর্ঘে অনেক 
পরিমাণে জাতিবিচার পরিত্যক্ত হুইয়াছে বটে, কিন্ত 
তাহাও স্থানবিশেষের অন্য নির্দিষ্ট হয় নাই। বৈষ্ব- 
দিগের শ্রেষ্ঠ তীর্থ শ্রীবন্দাবনেও জাতিবিচারের গ্রবুষ্ট 
পরিচয় পাওয়া যায়। এ অবস্থায় এক্ষেত্রে জাতিবিচার 
রহিত হইল কেন, বুঝিয্না উঠা কঠিন । তন্ত্রশান্তে 


বদি ক ৬ চাও ঠা 


ইহার একটা: কারণ প্রাণ হওয়া যাক ॥ তঙ্ত্ে আছে. 


_ প্রতিভা 
আব এত 


ভাত অভিজিত ভর ৬ ন ভাই জন শাহি তি তত ৪৭ ও ৬ 


“প্রাপ্তে তু বিমলা-ক্ষেত্রে সর্কে বর্ণ দ্বিজোতমাঃ |” 
অর্থাৎ; বিষলাক্ষেত্রে গমন করিলে সকল বর্ণ ই জাতি- 
শ্রেষ্ঠ ব্রাঙ্গণত্ব লাভ করিয়া! থাকে । সকলেই যেখানে 
ব্রাহ্মণ সেখানে জাতিবিচারের স্থান কোথায়? হিন্দু- 
মাত্রেই অবগত আছেন যে, খ্রীক্ষেত্রই বিমলা-ক্ষেত্রে। 
বিষু চক্রে বিচ্ছিন্ন সতীদেহ হইতে নাভি-পদ্ম এখানেই 
নিপতিত হুইয়াছিল, এজন্য ইহা একার পীঠের অন্ততম 
পীঠ স্থান। স্থতরাং তত্ত্রোন্ত বচন মানিতে হইলে 
ইহাই স্বীকার করিতে হয় যে, জগন্নাথ দেবের আবির্ভাব 
নিবন্ধন শ্রীক্ষেত্রে জাতি বিচার রহিত হয় নাই, উহা 
বিমলা-ক্ষেত্র বলিয়া জগন্নাথ দেবের আবির্ভাবের বহু পুর্বব 
হইতেই সেখানে জাতিবর্ণের বিচার বিণুপ্ত হইয়াছিল । 
আজিও দেখ। যায় জগন্নাথের প্রসাদ যখন মন্দির 
হইতে বাহির করিযক়। বাজারে বিক্রয়ার্থ আন! হয়, তখন 
উহা! বিষল! দেবীর মন্দির প্রাঙ্গন দিয়া আনীত হইয়। 
থাকে; এ পথ ব্যতীত অন্ত পথে মহাপ্রসাদদ বাহিরে 
পাঠাইবার কাহারও অধিকার নাই। এক্সপ জাতি-বর্ণ- 
নির্বিশেষে প্রসাদ গ্রহণ যদি বিমল ক্ষেত্রের প্রভাবে 
ন। হইত; তবে ভোগমন্দিরে যে পথ দিয় অন্ন ব্যঞ্রনাদি 
আনীত হইয়! থাকে, উৎসর্গের পরও এ সহজ পথেই 
অনায়াসেই উহ বাজারে প্রেরিত হইতে পারিত ঃ কিন্ত 
তাহা না হুইয়। বক্র পথে বিমল! মন্দিরের সম্মুখ দিয়। 
যখন মহাপ্রসাদ বাজারে নেওয়ার ব্যবস্থা রহিয়াছে, 
তখন জাতিবিচাররাহিত্য যে বিষল! ক্ষেত্রেরই প্রভাবের 
পরিচারক তাহাতে বোধ হয় সন্দেহ কর! যাইতে 
পারে না। 

এই পীঠস্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বিমল! এবং 
তৈরব স্বয়ং জগক্লাথদেব | পুরাণ পাঠে জানা যায় 
যে, পুরীর অদুরবর্ভী ভুবনেশ্বরই এই পীঠম্থানের 


২২০ 


তৈরব হইবার জন্প বর লাত করিয়াছেন। 


২য় বর্ষ 
সেই সময় 
হইতে এই গীঠস্থানে বিমা! ভৈরবী এবং জগরাথ 
ভৈরব রূপে বিরাজ করিতেছেন। পূর্বে বৌদ্ধ ও 
হিন্দুধর্মের সমহ্থয়ের কথ। বল হইয়াছে। এখানেও 
আবার বিষল! ভৈরবী ও জগন্নাথ ভৈরব রূপে বর্ত- 
মান থাকিয়া শাক্ত ও বৈষ্ণব মতের সমন্বয় হুচিত 
করিতেছেন। 
তারপর মহামন্দির নির্শাণের কথা। বর্তমান 
আলোচ্য গ্রন্থ চতুষ্টয়ে লিখিত আছে যে, রাজ! ইন্দ্রদ্যয় 
এই মন্দির নির্মাণ করিয়া ইহাতে দারুত্রন্গ মৃত্তি_ জগরাখ, 
নুতদ্রা, বলরাম বুর্তি- স্থাপন করেন। প্রচলিত লোক- 
প্রবাদে ও পাগ্াদের মুখে ইহাই সমর্থিত হয়। 


স৯ জা লি পাত জী লা ১ পি তাস ৫ ০ এটি ৫ ৬ ৪৯ এসসি পি 


স্ন্দপুরাণের উৎকলথণ্ডে লিখিত আছে যে, ইন্দ্রছ্যয় 
অবস্তি দেশের (মালবের ) রাজ! ছিলেন। পরে তিনি 
দল বল লইয়া উৎকলে উপস্থিত হন ও তথায় রাজ্য 
স্থাপন করেন। দেবধি নারদও তাহার সঙ্গে আপিয়া- 
ছিলেন। যে মঙ্থাবেদীর উপর এখন দারুতবরহ্বমৃত্তি স্থাপিত 
হুইয়াছেঃ উহ্বার উপরে বসিয়! ইন্দ্র্যয় অশ্বমেধ যজ্ঞ 
সমাপন করিয়াছিলেন। উতৎকঙ্গ বা ওডু অতি প্রাচীন 
রাঞ্য; ইহার মাম রামায়ণের কিদ্ধিদ্ধ্যা কাণ্ডে ও 
মহাভারতে দ্রোণ পর্বে দৃষ্ হয়। ইজ্জছ্যয়ও অতি প্রাচীন 
রাজা; ইহার নাম রামায়ণ বা মহাভারতে পাওয়া না 
গেলেও, ইনি ষে প্রাচীন রাঙ্গ! তৎ্সন্বন্ধে সন্দেহ নাই। 
অনেকে অন্থমান করেন যে, ইনি এঁতিহাসিক যুগে 
বুদ্ধধর্ম্নের অধঃপতনের সমঙ্ন প্রাহ্ভূতি হইয়াছিলেন। এ 
মত যুক্তিসহ কি ন! বিচার্ধ্য। ইনি যে জগর়াথের মন্দির 
প্রথমে নির্মাণ করিয়াছিলেন তাহাতে ও বোধ হয় কাহারও 
সন্দেহ নাই; কিন্তু বর্তমান মহামন্দির ইন্দ্রচ্যর নির্িত 
মন্দির কি না তৎসম্বদ্ধে অনেকের সন্দেহ কাছে । মছা- 


অধিষ্ঠাত্রী বিমলা দেবীর ভৈরব ছিলেন। প্রবাদ এই] বেদীর পশ্চাতে যে প্লোকটি আছে তাহা হইতে স্পষ্টই 
_ ষে, কলির প্রারস্তে যখন তগবান্‌ ,বিধু) জগরাথ রূপে বুঝা যায় যে, এই মন্দির রাজ। অনঙ্গ ভীষ ক্তৃক ১১১৯ 


 -আবিভূতি হন, তখন তিনি এই পীঠস্থানের আস্ডাশক্তির 


শকে নির্মিত হইয়াছিল।- 


হর্থ সখ্য 
“শকান্দে রদ্বশুভ্রাংসড রূপ নক্ষত্র নায়কে। 
প্রাসাঙং কারয়াষাসানক্গতীমেন বীমা” 

(রদ্ব,..৯7 শুভ্রাংশ.১; রূপ-"১? নক্ষত্রনায়ক -*১) 

রাজ! ইন্রছ্যর স্বীয় ফন! সত্যব্তীকে দাকুমুর্তি 
জধনাথ্ের সহিত বিবাহিত ফতিলেন। খছাসমারোহে 
বিধাহ ক্ষার্য্য সঙ্গ হইল; দেবতার! বিবাহ দেখিতে 
আসিলেন! বর্তযান লময্ে দাক্ষিণাতোর হিন্দু ক্বেব- 
যঙ্দিরে দেবদালীগথ বর্তমান থাকিয়া দবমন্দিরের 
পৰিজতা ও পবিত্র ধর্ম ভাব আনেক পরিযাণে হাস 
করিতেছে । আমার কোধ হয় এই দেবদাসীগণ একটি 
চিন্নাগত প্রথার তৃতীয় সংক্করণ। ইহার এক সংস্করখ 
আরা দেখিতে পাই বৌদ্ধ সঙ্বাশ্রিতা বৌদ্ধ সন্নযাপিনী 
বুদ্ধ-পন্ধী গোপাতে; এবং অপর সংস্করণ দেখিতে পাই 
জগল্লাথের সহিত বিবাহিত! ইন্্রছ্যয়-কন্ত। সত্যবতীতে। 
দাক্ষিণাত্যের ম্েখদাসী প্রথা এখন কুৎসিত আচারে 
পরিণত হইয়াছে । শা করি এই প্রথার চতুর্থ সংস্করণ 
আমাদিগকে দেখিতে হইবে না? 

সাহিত্যগরিবৎ পত্রিকার ৭ম তাগে অর্থাৎ ১৩০৭ 
সনের খণ্ডে বিখ্যাত সাহিন্ত্যাচার়্্য প্রাচ্যবিগ্্যামহার্ণৰ 
নগেজনাথ বসু যহাশর দ্বি্জ মুকুন্দ রচিত “জগন্নাথ 
বিজয়” সযালোচন! কন্িয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন 
যে, “জগন্নাথ বিজয়” ব্যতীত ঘিঞ্ধ মুকুন্দের অপর কোন 
গ্রঙথ তিনি প্রাপ্ত হন নাই। তিনি এইগ্রন্থ ষয়মনসিংহ 
ক্লাস্থ টাঙ্গাইল যহকুষা হইতে প্রান্ত হইয়াছেন। 
ইহাতে তিনি অনুমান করেন যে, ঘি মুকুজ্দ টাঙ্গাইল 
যহকুষার অধিবালী । তিনি এই গ্রন্থ হইতে “আছিল”, 
শুইয়া” “অখন” প্রভৃতি ১৪টি প্র উদ্ধত করিয়া! 
বলিতেছেন যে, যেছেতু এই পদগুলি টাঙ্গাইল মহকুমা 
ব্তীত্ত অন্ত সমধিক প্রচলিত নছে, অতএব দ্বিজ 
মুকুম্দ, টাঙ্গাইলের অধিবাশী। এ সম্বন্ধে আঙ্গার বক্তব্য 
এই যে, আবি ছবি মুকুঙ্জের চাত্রিখানি গ্রন্থ তিন জিলা 
হইতে প্রান্ধ হইয়াছি--ছুইখানি ত্রিপুর! জিলা, একখানি 
দ্দোকসাখালী গিল। 'এবং অপরধানি মরমনসিংহ জিলা 
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হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। পুতরাং প্রহ্থের প্রাণ্তি স্থান শির্থর 
করা কঠিন। তারপর বনু দহাশয় যে ১৪টি পদ উদ্ধত 
করিক্লাছেন, তাহাদের ১৯টি ই বিজ্রমপুরে সঙ্গঘঘিফ 
প্রচলিভ। বর্থমান প্রবন্ধ লেখক বিক্রষপুণ্ধখাসী শুতক্াং 
এ বিষয়ের সত্যত। সম্বদ্ধে ধু ষহাশক্ব গাহার উপর 
নির্ভর করিতে পারেন। ১৬, বৎসব পূর্বে নবন্বীগেষ্ষ 
রাজকবি রায়গুণাকর ভারতচন্র স্বীয় কাধ্যে "আছিখ ও 
থুইয়” পদ্দের প্রয়োগ করিক্াছেল ; বথা-_ 
সে দোষ থুইক্সা ঘুরে জানাই ভিণ পুদ্ধে 
জাচ্ছবী বলিয়া! তোর নাম ।” 
বিদ্যা নামে তায় কন্ঠ আছিল গঞ্নখ খন্ঠা 
রূপে লক্ষ্মী গুণে সরশ্বছী । 
(অয়দাধগল )। 
বর্তমান ঝুগের শ্রেষ্ঠ কবি মাইকেল 'নধুহুদম দত. 
স্বীয় কাব্যে “আছিল” পদের ব্যবসার করিয়াছেন 5. 
যথা__ ু 
“কুন্থমদাষ সজ্জিত, শীপাবলী তেজে 
উজ্জ্বলিত নাট্যশালা সম বরে আছিল 
এ মোর সুন্ববী পুরী !” 
(যেঘনাদবধ-কাব্য--১জ সর্গ) 
ভারতচন্দ্র ও মাইকেল দত টাঙ্গাইল খা বিঞ্রধনুয়েন . 
লোক নহেন। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও বনু মহাশকাতব 
যুক্তি সমীচীন বলিয়া! বোধ হষ্টতেছে না। তিনি ক্কস্তি- 
বাসের ভাষার সহিত জগক্লাথ বিজয়ের ভাখা হুলছ। .. 
করিয়া দ্বিক্জ মুকুদ্দকে অধিকতর পূর্ববর্তী ফালেখ লো. 
বশিপ্না৷ নির্দেশ করিতেছেন এবং বিগ মুকুন্দেখ খানর্াধ টা 
কাল ১৩*৩ খৃষ্টাব্দ বলিঙেছেন। 
উক্ত বন্দ মহাশয় “জগন্নাথ বিজয়ের” সবালাচনান 
বলিতেছেন যে, কৃতিবাপের ভাব দ্বিজ মুকুদ্দেয় ভাষা. 
অপেক্ষা অধিক পরিমাণে মান্দিত। কিন্তু আছি নো . 
খালী জিলা হইতে কৃতিবাসী বার্ায়শের যে উত্তরাকা 
প্রাপ্ত হইয়াছি তাহার ভাবা মার্জিত নহে3 ইহ! পৃড়িরা 
রৃক্তিবাসকে অতি প্রাচীন বি বলিয়াই বোধ হয়। 


হানা টাও এ আসি বাতা এ পি এ টা চা টি সি ১ ৬৪ 


আবণ ১৩১৯ 


সদা পাটা ৬ সা অসি সা ৫ ৯ জি পি বাটি জী সপন টি ০৫০০০ খান এ "৬৩ "৬৬ চট টি প্রি ওটি উরি উপ 


 শ্ীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশর যে কতিবাসী 
কামক়ণ প্রকাশিত করিয়াছেন তাহার ভাষ! মার্জিত 
সন্দেহ নাই; কিন্ত আমার মনে হয় অনুলিপিকারগণের 
হুস্তে পড়িয়। ইহার ভাষ। ক্রমশঃ মার্জিত হইয়। আসিয়! 
থাকিবে । আমার হাতে যে কৃত্তিবাসী রামায়ণ আছে 
তাহার পাঠে উক্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদিত 
ককৃতিবাসী রামাক পের পাঠে অনেক বৈষম্য দৃষ্ট হয়। 
নিয়ে একটি স্থল উদ্ধ'ত করিতেছি । 
চ্্রীপাম্যান্স সম্পাদিত জ্লান্সাম্রণ 
পাইয়া রামের আজ! লক্ষণ সম্ভর। 
কালপুরুষেরে নিল রাষের গোচর ॥ 
পাস্ত অর্ধ্য দিয়া রাম দিলেন আসন। 
যোড় হস্তে জিজ্ঞাসেন কহ প্রয়োজন ॥ 
সন সহ-গ্রুহীত জানলাম 
এতেক বুনিয়া লক্ষণ চলিল সর্তর। 
সকল কহিল গিয়! শ্রীরাম গোচর ॥ 
সর্তরে যাইল রাম সে বার্তা পাইয়া । 
কালপুরুষ বরিলেক পাস্ত অর্খ্য দিয়া ॥ 
মধুর বচনে রাম জিঙ্গাসে কথন। 
কি কারণে তোক্গার এখানে য়াগমন ॥ ইত্যাদি 
ইহার কোনটি খাটি ক্ুতিবাসী রামায়ণ নির্ণয় কর! 
কঠিন। শ্রীযুক্ত দীনেশ5জ্র সেন মহাশয়ও তদীয় 
শব্ঙ্গভাষা ও সাহিত্যে” বলিয়াছেন যে, খাটি কত্তিবাসী 
রাময়ণ ছুল্লত। স্থৃতরাং বর্তমান কৃতিবাসী রামায়ণের 
ভাষা দ্বার! কৃত্তিবাসের প্রাছুর্ভাব কাল নির্ণয় কর! কঠিন 
এবং ইনি দ্বিজ মুকুন্দের পূর্ববর্তী কি পরবর্তী তাহাও 
. নির্ণর করা কঠিন। ৬প্রসুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে 
কত্তিবাসের জন্ম শক ১২৫৭7 শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুর 
'মতে কৃত্তিবাম ১৩৩৫ শকের লোক? শ্রীযুক্ত দীনেশচজ্জ 
সেনের মতে কৃত্িবাসের জন্ম শক ১৩৬২। আমার বোধ 
' হয় কতিবাস দবিজ মুকুন্দ অপেক্গা প্রাচীন কবি। 


৮ | ১৩ই জ্যৈষ্ঠ। 


ইত্য। দি 
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(১) 

ভারতে বর্তমান শিক্ষাপ্রণালী কিন্ূপ হওয়। উচিত 
তাহ। আমাদের রাজপুরুষদিগের নিকট এক গুরুতর 
সমস্য! হইয়া দীড়াইয়ছে। কেবল পাশ্চাত্য আদর্শের 
অনুবর্থন দ্বারাই ইহার সমাধান হইতে পারে বলির! 
আমাদের মনে হয় না। পাশ্চাত্য আদর্শের সহিত 
প্রাচ্য আদর্শকে সংযুক্ত করিতে পারিলেই ইহার গ্রক্কৃত 
সমাধান সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। প্রাচা শিক্ষাদর্শটি 
যে উপেক্ষার বিষয় নহে পরন্ত পাশ্চাত্য উন্নত বৈজ্ঞানিক 
আদর্শের পার্থেই স্থান পাইবার সম্পূর্ণ যোগ্য আমা- 
দের আলোচন! দ্বারা তাহাই পরিস্ফুট হইবে বলিয়া 
আমার ভরসা করি। | 

ভারত চিরকাণ্ই সবিশেষ ধর্শপ্রাণ। ভারতের 
সমস্ত বিষয় ধর্্মেরই সহিত বিশেষরূপে অন্ুহ্যত । স্থুতরাং 
ভারতে শিক্ষার ঝুলে আমরা ধর্মকেই প্রথম দেখিতে 
পাই। ভারতের মূ ধর্্গ্রন্থ বেদ । এই বেদের সাধারণ 
এক নাম “ব্রন যা “বেদস্তত্বং তপোত্রঙ্গ”_অমরকোব। 
এই বেদাধ্যয়ন ও বেদাচরণে শিক্ষার প্রকৃত আরম্ত 
হইত বলিয়াই শিক্ষার্থীর নাম “ব্রহ্মচারী” হইয়াছে। 

শিক্ষার্থীকে গুরুগৃহে থাকিয়া তাহার নিকটে বাস 
করিতে হইত বলিয়াই তাহার এক নাম “অস্তেবাসী* 
এবং গুরুর সম্পূর্ণ অনুগত হইয়া তাহাকে চলিতে হইত 
বলিয়! তাহার অপর এক নাম “শিস্যু” । 

শিক্ষার্থী গুরু গৃহে থাকিয়া বেদাধ্যয়ন, বেদাচরণ 
করিত এই জন্ত শিক্ষাজীবন “ক্রঙ্গচর্য)” ও «গুরু কুলে 
বাস” বলিয়া! অভিহিত হইয়! থাকে। 

গুরু গৃহে বাস করিলেও শিষ্কের শিক্ষা গৃছে হইত-না, 
অনাবৃত স্থানে, মুক্ত বায়তেই তাহার শিক্ষা হইত। 
সায়ং প্রাতঃ যেঘ গর্জন, বৃষ্টি, বজজপাত প্রভৃতিতে 
অধ্যয়নের যে সাধারণ নিষেধ দেখিতে পাওয়া যায় 
তাহাতেই ইহার একটি সুন্দর প্রমাণ পাওয়া যাইতে 


রা 


৪র্থ সংখ্যা 
পারে। গৃহাদিতে শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিলে পূর্বোক্ত 
সামাঞ্চ প্রাকৃতিক অনস্ুবিধান্স তাহার ব্যাখাত হওয়ার 
কোন কারণ ঘটিত না। 


হস্তী, সিংহ ব্যান প্রভৃতি বন্ত জন্ত গুরু ও শিষোর 
মধ্দিয়া চলিয়া গেলে যে অনধ্যায় শাস্ত্রে বিধি বন্ধ 
হইয়াছে তাহা হইতে অরণ্য মধ্যেই যে শিক্ষার স্বান 
ছিল তাহা জানিতে পারা যায়। এখানে আমর একটি 
অনধ্যায় বিধান শাস্ত্র হইতে উদ্ধত করিয় দিতেছি__ 
“€ গজগণ্সারসসিংহব্যাত্রযহাপাপি কৃতয়াদাবব্ধমন- 
ধ্যায়ঃ ॥” 
ইতি নির্ণয় সিদ্ধুধৃত স্বত্ার্থসারঃ | 
মুনি-খধিগণ ধর্মে, জ্ঞানে, চরিত্রে সকলের আদর্শ 
স্থানীয় ছিলেন বলিয়া! তীহারাই সকলের গুরুরূপে 
্বীকৃত হইয়াছিলেন। ইহার! অরণাবাসী ছিলেন, 
অরণ্যেই তাহারা শিক্ষা দান করিতেন। বৃহস্পতি যেমন 
আর্ধাদিগের সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্বান তেমনই তাহার! সর্বশ্রেষ্ঠ 
শিক্ষক। তর্দীয় অনন্সাধারণ গুরু নামেই তাহার 
জলম্ত নিদর্শন বর্তমান রহিয়াছে । বৃহস্পতির বিগ্ভালয়েব 
বর্ণনায় আমরা অবণ্যেরই দৃণ্ত দেখিতে পাই, যথা__ 





“কনকশিলোচ্চয় বিবরজ তরুকুস্থমাসঙ্গি মধুকরান্ুরুতে । 
বহুবিহগ-কলহ সুর-যুবতি-গীত মন্ত্স্বনোপবনে ।১ 
সবুনিলয়শিখরিশিখরে বৃহম্পতির্নারদায় যানাহ ॥২ 
বহৎ্সংহিতা, ২৪শ অধ্যায়। 
স্থমেরু পর্বতের শূঙ্গজাত বৃক্ষগণের পুণ্পোপরি 
আসক্ত ষট্‌পদ পংক্তির গুঞ্জন শব্দে নানাবিধ বিহগকুলের 
কলনাদে এবং সুর-যুবতিগণের মৃদু গন্তীর গীত-স্বরে 
পরিপুর্ণ পর্ধত-চুড়ান্িত সুরনিলয় উপবনে বৃহস্পতি 
নারদকে যে রোহিণী যুগ বলিয়াছিলেন।” 
বঙ্গবাসীর জন্থবাদ। 
উপনিষদ আরণ্যক প্রভৃতি বৈদ্দিক গ্রন্থ বিশেষ ভাবে 
অরণ্যে শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্তেই প্রণীত হইয়াছিল 
বলিয়া মনে হয়। উপনিষদ শব্ের এক অর্থ নির্জন, 
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ভারতীয় প্রাচীন শিক্ষার্শ 1. 





আরণ্যক শবের অর্থ অরণ্যে রচিত, সুতরাং ইহাদের, 
নাম হইতেই আমর! অরণ্যে শিক্ষার প্রন্থাণ পাইতেছি। 

খবিগণ যেমন বাচনিক উপদেশ দ্বার! শিক্ষা প্রদান 
কগিতেন তেমনই এরম্থ পাঠের দ্বারাও শিক্ষা প্রদান 
করিতেন। বেদ সকল যে আদিতে গুনিয়াই শিক্ষা 
হইত বেদবাচক শ্রুতি শবই তাহার সাক্ষ্য দিয়! থাকে। 
ছান্দোগ্য উপনিবদের বিভিন্ন অংশ সকলের নাষ 
প্রপাঠক। ইহা হইতে ইহাকে শিষ্কের নিকট পঠিত 
হইত তাহাই আমর! বুঝিতে পারি। 

পাণিনি ব্যাকরণে “তেন প্রোক্তং অধীরতে” এই 
হত্রের প্রসঙ্গে আমর বেদ শাস্ত্রের বু উপদেষ্টার নাম 
প্রাপ্ত হই। ইহাদের মধ্যে কাণ্তপ, বরতস্ত, বৈশম্পায়ন, 
শৌনক, কঠ প্রভৃতি নামই বিশেষ প্রসিদ্ধ । ইহারা 
বন্তৃত! দ্বারা শান্ত্রোপদেশে বিশিষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন 
বলিয়াই শাস্ত্রবক্ত। বলিয়। নির্দিষ্ট হইয়াছেন। 


বেদোপদেক্টা শিক্ষকগণ প্রধানতঃ আচার্য্য নামেই 
অভিহিত হইতেন। বৃহস্পতি ও শুপ্টি এই ছুই বৈদিক 
খধি অশেষ জ্ঞানের দ্বারা আচার্ধ্য পর্মুফি এরপই 
গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন যে, “মআচার্যা' শব্ধ তাহাদের 
নামের সঙ্গে চির সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে তাগাতেই 
বৃহস্পতি “নুরাচার্যয” এবং দৈত)গুরু শ্তক্রাচার্য্য নামে 
পরিচিত রহিয়াছেন। 

উপরি উক্ত আচার্য্য, বক্তা, প্রপাঠক প্রভৃতি শিক্ষক- 
দিগকে আমর! পাশ্চাত্য বিশ্ববিস্ভালয়ের অধ্যাপক িগের 
(1১101655017) 1.6008151 [২৪৪615 প্রসৃতিরই) মইরা 
বলিক্া মনে করিতে পারি । 

অপর এক প্রকারের অধ্যাপক আমর! খবিদিগের 
মধ্যে দেখিতে পাই ধাহাদ্দিগের নাম ছিল “কুলপতি ।” 
এই কুলপতির শিষ্য সংখ্যা ছিল দশ হাজার। তিনি 
সকল শিল্ের তরণপোবণের সম্পূর্ণ ভার বহন করিতেন। 
কুলপতি পদটি এরূপই বহুল প্রচলিত হইয়াছিল 
যে, ইহা! একটি পারিভাষিক শব্দে পরিণত হইয়া- 


আবগ ১৩১৯ 

'ছ্থিঙ্গ। ভাহাহিতই কুলপতির এইরূপ পর্ধিভাবা আাহরা 
রা দশ সাহত্রং যোহ্রদানাঁঞ্ছে পোষণাৎ। 
অধ্যাপয়তি বিপ্রধির্ষী কুলপতিঃ স্বতঃ &” 


কুজ গুরুকুল বা শিক্ষা-স্থানকেই বুঝাইয়া'থাকে বলিয়া 


«কুলপতি” শখের অর্থ কুল ব শিক্ষাস্থানের পতি অর্থাৎ 
জঅধ্যক্ষই হয়। ইহা পাশ্চাত্য বিশ্ববিষ্ভালয়ের 1১171761991 
বা! অধ্যক্ষেরই অন্রূপ বলিয়া! আমর! মনে করি । কিন্তু 
পাশ্চাত্য বিশ্ববিষ্ভালয়ের ২।১ছি ব্যতীত্ব কোন বিস্ালয়ে 
স্বশ হাজার ছাত্রের ঘ্ধ্যাপন। হওয়ার ব্যবস্থা আছে 
বমিয়! আমরা জানি ন।। পৃথিবীর, সর্বাপেক্ষা বৃহৎ 
বিদ্চাবর, ষিশরের. অজহরের্‌ ছা সংখ্যাও ইহার অপেক্ষা 
বে হইবে ন। সুতরাং কুলতি পরিচালিত বিদ্বাবর় 
ফে কিরূপ প্রকাণ্ড ছিল তাহা আমর] ইহা হইতেই 
জন্গষান করিতে, পারি.। 
বশিষ্ঠকে আমরা কালিদাসের রঘুবংশে কুলপতি 
বটমে অভিহিত দেখি। বশিষ্ঠ হ্যধ্যবংশের কুগগগুর 
ছিলেন। হৃর্ধযবংশীর় রাঙািগের পৃঠপ্োষকতায়ই বোধ 
য় তাহার প্রকাণ্ড বি্ঞালয়ের ব্যয় ভার নির্বাহিত 
হুইত। এক জনের পক্ষে দশ হাঞ্জার ছাত্রের অধ্যাপন! 
অবন্তব।। আুতন্নাং বশিষ্ঠের অধীন শিক্ষকবর্গ দ্বার] 
অধ্যপেন! কার্ধ্য সম্পাদিত হইত, ইহাই পন্তবপরু বলিয়! 
বোধ হয়। বশিষ্ের বিদ্যালয় যে বিশ্ববিস্তালয়েরুই স্ডায় 
ব্জিবস-বিশেষ তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় । 


মহর্ষি ছর্বাসাও একজন “কুলপতি” ছিলেন; তাহার 
ছাত্র সংখ্যাও দশ হাজার ছিল। আঅধিকন্ত ইউরোপীয় 
স্ধ্যাপকদিগের ছাত্র লইয়] স্থান, ভ্রমণ (০৮:) করার 
জাম তিনিও ছাত্র লইয়া] সয় সষয় পর্যটনে যাই- 
তেন? তাহাত্েই কখন কখন শিস্ত সুহ তাহার তিথি 
হওয়ার বিবরণ পাওয়। যায়। 
.... আজ! “পরিষৎ” নামে যে এক প্রকার বিদ্ালক়ের, 
১উজেখ পাই তাহা গ্রক্কত, বিশ্বব্ষ্ধালয়েরই অন্য 


২২৪, 
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ইহাতে ভিন্ন কির শাতজর এক বিংশতিসংখ্যক অন্যগ্ক 
দ্বারা অধ্যাপন। কার্ধেঃবু পরিচালন! হইত, থা--- 
“একবিংশতিসংখযকৈমাঁমাংসাজায়পারিইগঃ | 
বেদাঙ্গ কুশলৈশ্চৈব পরিষভং প্রকল্পয়েখ ॥" 
ইতি শব কক্পক্রমধূত প্রায়শ্চিস্তবিবেকঃ। 
শরদ্ধাম্পদ রমেশচন্দ্র ঘত্ত মহাশয় তদীয় 01৮11159610) 
০4 [170151) (ভারতীয় সত্যত1) নাষক গ্রন্থে লিখি- 
ফাছেন যে, বেদ্ধ ও সাধারণ বিস্ক। আয় করিবার পর 
ব্চিক্ষণ ও, বিখ্যাত ছাত্রগণ উচ্চ শিক্ষার জন্ত পরিষদে 
ভর্তি, হইত! * 
উত্তর ভারতের তক্ষশিলাতে অতি প্রাচীন কালেই 
একটি অতি উচ্চ বিশ্ববিস্ভালয়। থাকার বিবরণ বৌদ্ধ 
সাহিত্যে পাওজা! বায় । মৃহধি অত্রি ইহার প্রধানতম 
অধ্যাপক ছিন্গেন। ধর্ম্-গ্রবর্তক বুদ্ধদেব, টবয়াকরখ 
মহধি পাণিনি স্তর ভাব্যকার, পতগ্লি ইহার ছা ছিলেন। 
বু কাল পর্য্য্ক ইহ। দমগ্র ভারতেরই. সর্বশ্রেষ্ঠ বিস্তা- 
স্থনরূপে পরিষ্্ণত ছিল; তাহাতেই নানাদিগেশ হইতে 
ছাঝ্জরের সমাগঞ্জের উল্লেখ পাওয়। যায। আমর। এখানে, 
শ্রীযুক্ত শরচচঞ্জ শান্ত্রী মহাশয়ের দক্ষিণাপথ ভ্রমণ হইতে 
ইহার বর্ণন1 উদ্ধৃত করিয়া দ্িতেছি-_“আমরা প্রাচীন 
বৌদ্ধ সংস্কত গ্রন্থ ও পালিভাষায় বিরচিত পুস্তক সমুহ 
পাঠে জানিতে পারি প্রায় তিন সহঅ বৎসর পূর্বে 
ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম ভাগে তক্ষশিলার একটি 
বিশ্ববিদ্কালয় ছিল। উক্ত বিশ্ববিগ্ভ।লয়ে নিখিল শাস্ত্র- 
বেত খবিগণ অধ্যাপক ছিগেন। হঃখের বিষয় সকলের 
বিবরণ অবগত হওয়া যায়না, কেবল মহর্থি অক্রি ও 
অন্তান্ত ছুই একটি খবির নাম মাত্র প্রাপ্ত হওয়। যায়। 
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৪র্ঘ সংখ্যা 
কিন্ত ধাহারা- তক্ষশিল, বিশ্ববিভালয়ে অধ্যয়ন করিয়া, 
হগঘিখ্যাত হইয়াছিলেন তাহাদের কাহারও কাহারও 
বৃত্তান্ত স্থানে স্থটনে লিপিবদ্ধ আছে। সংস্কৃত জাতক 
নামক গ্রন্থ পাঠে জানা যায় জীবকনামা এক জন 
চিকিৎসা-শাস্তরবিৎ পণ্ডিত উক্ত বিদ্যালয়ের ছাএ। 
তাঁহার জন্মভূমি মগধ | তিনি জতি বৃদ্ধ বয়সে বুদ্ধদেবের 
চিকিৎসা! করিয়াছিলেন । মহধি আত্রের় ইহার অধ্যা- 
গক ছিলেন। যে শাক্য মুনি স্বপ্রবর্তিত ধর্শে ও উদ্দ্বল 
আলোকে. জগৎ আলোকিত করিকপ়াছেন তিনিও তক্ষ- 
শিল। বিখবিভাঁলয়ের ছাত্র । তিনি স্বধর্ম প্রচারের 
পুর্বে এই স্থানে আগমন, পূর্বক দর্শন শাস্ত্র অধায়ন 
করিয়াছিলেন। প্রান্ন ২৫২৬ বৎসর পুর্ধে ভগবান্‌ 
শাক্যসিংহ আবিভূর্তি হন। তখন তক্ষশিল। বিশ্ববিস্ত।- 
লয়ের পুর্ণ অভ্য্ঘ্র | সর্ব প্রধান বৈয়াকরণ মহর্ষি 
পাণিনিও তক্ষশিল। বিশ্ববিস্ঞঠলয়ের ছাত্র । তিনি অন্যুন 
২২৭৫ বৎসর পূর্বে গান্ধার প্রদেশের শাশাতৃর গ্রামে 
শাকমীপীয় ব্রাঙ্গণ বংশে গর্ভে জন্ম গ্রহ করেন। 
পাঁণিনি পুর্পশুরে আগমনে? পুর্বে তক্ষশিগা বিশ্ব- 
বিদ্ভালয়ের অন্তেবামী ছিলেন । আর মহাভায্যকার 
পতঞ্জলিও উজ বিশ্ববিগ্লগ্নের ছাত্র । তিনি জন্মভূমি 
ইলাবৃন্তবর্ষ হইতে প্রয়্াগে আগমন কালে এ 
স্থানে কিযর়ৎকাল অবস্থান করিয়া বিস্তা শিক্ষা 
করিতেছিলেন।” 


৬ ৪ রস এস ৩০২ রি ৪৬-০২০১ এ ০২৬৬ চে এরি, চলছি রি এসি একস এপস পরি 


ইউরোপে যেমন আমরা বিতবজ্জন সম্মিলনের বন্ধ 
সভা সবিতি দেখিতে পাই ভারতেও প্রাচীন কাজে তদ্রুপ 
সত। সমিতি বর্তমান ছিল। নৈমিষারণা বিগ্কালোচমার 
এইরূপ একটি বঙৎ কেনক্রছিল। তথারব্যাদ রচিত 
পুরাণ: শাস্ত্র কব প্রচারিত হয়। 

স্ামুর্বেদের উদৎ্পত্তির ইতিহাসেও ছিমালয়ে একটি 
বিক্লাট আলোচন! সভা আহত হওযার বিবরণ পায়! 
হায়। 
প্রকঃঠলিত হইক্বছ-_ 


২২৫ 


৮ ৫ এপস স্ব তি এ 


বিশষতৃতা বদা রোগাঃ প্াভূতাঃ শরীরিগাষ্‌। 
তপোপবাপাধ্যরন জন্বচর্য; অতাচুযানূ॥ ৫. 

তা ভূতেঘনুক্রোশং পুরক্কত্য মহর্ধয়ঃ। 

সম্তোঃ পুণ্যকর্মাণঃ পার্থ হিষবতঃ শুতে ॥ ৬ 
অঙ্গির। বযদগ্লিশ্চ বশিল্ঠঃ কাগপোতৃগ্ডঃ। 
আত্রেয়ো৷ গৌতমঃ সাম্ধাঃ পুলস্তেয। নারদোইসিতঃ1 ৭ 
অগন্তযো বামদেবশ্চ মার্কতেয়াঙ্বলায়নে! । 
পারিক্ষিতিক্ষুরাত্রেকো তরদ্বাজঃ কপিঞগঃ ॥ ৮ 
বিশ্বামিত্রাশ্বরখ্যাত ভার্গবশ্চাবনোহতিজিৎ। 
গার্গাঃ শাগ্ডিগ্য কৌগিল্যো বাঙ্গিদ্েবলগালাবো ॥ » 
সাংরুতে। বৈজবাপিশ্চ কুশিকে। বাদরাজণঃ | 
বড়িশং সঙ্লোমাচ কাপ্যকাত্যয়নাবুতো ॥ ১* 
কঙ্কার়নঃ ককশেয়ো ধৌষ্যো। মারীচি কাপ । 
শর্করাক্ষে। হিরণযাক্ষো লোকাক্ষঃ পৈঙ্গিরেবচ ॥ ১১ 
ব্রক্মজ্ঞানম্ত নিধয়োদমস্য নিরমস্যচ । 

তপসন্তে লাদীপ্ত। হু়মান! ইবাগ্নরঃ ॥ ১২ 
স্থুখোপবিষ্টান্তে তত্র পুণ্যাং চক্রুঃ কথ মিস্‌ 
ধর্মার্কামযোক্ষাণামারোগ্যং মূলযুত্তম্‌' ॥ ১৪ 


শ্রীণীতলচন্্র চক্রবর্তী । 


পাহাড়ে মেয়ে 
( সম্কলিত ) 
শীত কাল। চারিদিক তুষারে ঢাক পড়িয়াছে। 
পথ, খাট, মাঠ সাদা হইয়! গিয়াছে । পথ চিনির চলা 


ঃসাধ্ায। 
পাহাড়ে দেশ। লোকের বসতি নাই বলিগেই হয়। 


উরুক সংহ্তার সেষ্ট বিবরণটি এই প্রকারে ছু একখানা কুটীর কেবল মনুষ্য জীবনের পরিতয় 


দিততিছে। 


লা» তোল নদ তন চো চি ৩৬ রি ক টিক্কা জাম্কেক খন ও 


প্রতিভা 


আবণ ১৬১৯৯ 


অসি এছ কি রে, ভা রা ৬ উস পে ০০১ কা এছ সভা উস ছি সওজ এ তত পথ জে 


সেই জনহীন হূর্গম পথে অস্ারোহণে সে কত খণ্টাই 
চলিয়াছে ! যে স্থানে রাত্রি .কাটাইবে স্থির করিয়াছিল 
সেস্থান এখনো অনেক দুর। শীতের ভীষণ রান্রি 
আসিতে আর বিলম্ব নাই, তার উপর এইমাক্র আবার 
বরফ পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে, বাতাস উঠিয়াছে। 
বরফের কণাগুলে! তার নাকে মুখে চোখে আঘাত 
করিতেছে; শ্রাস্ত ঘোড়াটা আর চলিতে চাহে না। 
শীতে তার হাত অবশ হইয়া! গিয়াছে, লাগাম ধরিয়। 
রাখা যায় না। সে কোথায় যাইবে! কি করিবে! 
আশ্রয় একটু কোথায় মেলে। 

শুনা! এধে এ পাহাড়ের মাথায় একখানি কুটীর 

দেখা যাইতেছে! আঃ কি আনন্দ! মরু-প্রান্তরে জল 
দেখিয় বুঝি তৃষ্ণার্ত পথিকের এত আনন্দ হয় ন৷! 

অনেক কষ্টে ঘোড়াটাকে লইয়। সে কুটীরের ধারে 
উপনীত হইল.। কুটীরের আসে পাশে দীর্ঘ তুষারাচ্ছাদ্িত 
দেবদার গাছগুলে! ঝড়ের বেগে হ্ৃুইয়। পড়িতেছে। 
কুটীরের মোটা কাঠের কপাট বন্ধ রহিয়াছে। তাহাতে 
সে সঙজোরে আঘাত করিল। 

এক বৃদ্ধা আসিয়া দ্বার খুলিল। সেই সুদর্শন 
পথিকের ছুরবস্থা! দেখি! দয়ার্াচিনত্তে কহিল; “মাহা ! 
ভদ্রলোক কত কষ্টই পেয়েচে! আসুন, আস্ুন, প্রবেশ 
করুন ।” 

তোমযোতাদ! অশ্থ হইতে অবতরণ করিল । কুটীরের 
পশ্চাতে একটা ছাউনির তলায় অশ্বটিকে বাঁধিয়া! কুটীরে 
প্রবেশ করিল। দেখিল টুকর! বাশ ও চঁযাচাড়ির আগুনে 
এক বৃদ্ধ ও এক নবীন হাত গরম করিতেছে। তাহার। 
সম্রমের সহিত তাহাকে আগুনের ধারে আহ্বান করিল। 
বন্ধ ও বৃদ্ধ! আগন্তককে তার ভ্রমণ বিষয়ে নানা প্রশ্ন 
করিতে করিতে আগুনের উপর “সাকে' গরম করিতে 
লাগিল । আহার্যযও প্রস্তত হইতে লাগিল। 

তরুণী পর্দার অন্তরালে উঠিয়া! গেল; তার পরণে 
ছিন্ন মলিন বসন। মাথায় চিরুণী পড়ে নাই, আনুলা গলিত 
কুত্তল এলোমেলে। ভাবে পৃষ্ঠদেশে ছড়াইয়৷ পড়িয়াছে। 


২২৬ 
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২ বর্ষ 
কিন্ত এ সমস্তের মধ্য হইতে তার রূপ উছলিয়। পড়ি, 
তেছে। এই জনহীন পার্বতাপ্রদেশে এ ব্রত্ব কেমন 
করিয়া! আলিল! কেন, তিমিরগর্ড কদর্দ্য খনিতে কি 
হীরক থাকে ন1? 

বাহিরে বাতাসে কপাট নড়িতে লাগিল, কুটীর 
কাপাইতে লাগিল । বৃদ্ধ কহিল, "গ্রাম এখান হইতে 
অনেক দুরে; বাহিরে অবিরাম তুষার পাত হুইতেছে। 
পথ চিনিয়। ত আপনি যাইতে পারিবেন না। আমাদের 
কুটীর অতি কদর্য, আপনার অন্থুবিধাও অনেক হুইবে। 
কিন্ত ষদ্দি কিছু মনে না করেন ত আঙ্জ রাত্রের মত 
দরিদ্রের কুটীরে থাকিয়া! যান। আপনার ঘোড়ার 
কোনে অধত্ব হইবে ন1।% . 

এ বিনীত অনুরোধ তোমোতাদ। এড়াইবার চেষ্টা 
করিল না। বরং তরুণীকে দেখিবার সুবিধা হইল 
ভাবিয়া মনে মন্ধে বিশেষ আনন্দ লাভ করিল। 

এই বার আচ্ছার আসিগ। সাধারণ রকমের হইলেও 
পরিমাণে প্রচুর । তরুণী পর্দার অন্তরাল হইতে বাহিরে 
আসিল। এবাক্প সে একটি পরিষ্কার পোবাক পরিয়াছে। 
মুক্ত কেশ আঁচড়াইয়৷ মস্থণ করিয়াছে । সে যখন নত 
হইয়া তোমাতাদার “সাকে'র পাত্র পূর্ণ করিতেছে ওখন 
সে বুঝিল তার জীবনে এমন অপূর্ব সুন্দরী আর দেখে 
নাই। তার প্রত্যেক অঙ্গ-গঙ্গীর মাধূর্য্য তাহাকে মৃঢ় 
করিয়া দিল। 

বৃদ্ধ ও বৃদ্ধ! কিন্তু বলিল, “আমাদের মেয়েটি এই 
পাহাড়ে দেশে একল! মানুষ হয়েচে তাই সে ভদ্রলোককে 
কি ভাবে পরিচর্ধ্যা করতে হয় তা জানে না। ওর 
অক্ষমত] দয়! করে মার্জনা করবেন।” 

তোযোতাদ। নুন্দরীকে দেখিবে, না! আহার করিবে ! 
সে অনিমেষ লোচনে তরুণীর মুখ পানে চাহিয়াছিল। 
তরুণীর মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়। উঠিক়াছে, কিন্তু কি 
করিবে! লে তার মুখের উপর হইতে চোখ সরাইতে 
পারিতেছিল না। আহার্যয অন্পৃষ্ট রহিয়াছে দেখিয়! বৃদ্ধ! 
কছিল, “বহাশন, দয়! করে কিছু পানাহার. করুন। 





হিস্যা ২২৭ পাহাড়ে দেয়ে 


ঝর 





উট সন আট আট” সত রথ ওত ওলি” গা ০1 ৮ এটি ঝি এন পি আত রাত ০০০ ০০ এ 





আচ 


খাবার বড়ই কদর্ধ্য, কিন্তু মহাশয় শীতে বড় কষ্ট পেয়েছেন, মিলিবে না! তার অন্তরের মধ্যে কে যেন চুপে চুপে 





আপনার কিছু আহার করা আবশ্তক।” 
বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার সন্তোষ সাধনের জন্ক তোমোতোদা 
সাধ্যমত পানাহার করিল। ইতিমধ্যে সেই লঙ্জানত! 
তরুণী তার হৃদয় অধিকার করিয়। বলিয়াছে। সেতার 
সঙ্গে কথ! কহিয়৷ বুঝিল, তার বাদী তার মুখের মতোই 
মধুর ! পার্বত্য প্রদেশে লোকালয়ের বাহিরে লালিত 
হইটও) তোমোতাদার স্থির বিশ্বাস জন্সিল ষে,বালিকার 
মাতাপিতা নিশ্চয়ই সন্ত্ান্ত বংশ সম্ভতৃত; নচেৎ তার এরূপ 
মার্জিত ভাষ। ও ভঙ্গী হইতে পারে ন।। তোমোতাদ। 
মনের আনন্দ আর গোপন করিতে ন। পারিয়! হঠাৎ 
তরুণীকে কবিতায় এই প্রশ্ন করিয়া বসিল-_ 
কাজে চলেছিন্থ আপনার মনে 
সহস1 পথের ধারে, 
যা” দেখিনু চোখে ফুল ব'লে হায় 
ভূল হ'য়ে গেল তারে__ 
কাপে যাওয়। আর হ'ল না৷ আর্জিকে 
হেথা-ই কাটিল বেল, 
বুঝিতে না পারি অকালে কেন এ 
প্রভাতী রঙের মেল! | * 
ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া তরুণী উত্তর দিল-_ 
অঞ্চলে আমি আলোর আভাস 
আড়াল করিয়া রাখিগে। যদি 
তবে বুঝি মম প্রভু প্রিয়তম 
রহিবেন হেখা বেলা অবধি । * 
তোযোতাদ্দার বুঝিতে বাকি রহিল না যে,তার 
অঙ্থরাগ প্রত্যাখ্যাত হয় নাই। তরুণী যে কবিতা 
ঘার] স্বীয় যনোভাব ব্যক্ত করিল তা তোষোতাদার অন্তর 
কি এক নামহীন পুলকে পুর্ণ করিয়া দিল। তার কবিতা- 
রচনার শক্তিও তাহাকে বিশ্মিত করিল। এমন স্ত্রী, 
«এত জুন্বর, এমন বুদ্ধিমতী, সাবা বিশ্ব খু'জিলেও 





জজীয়ুক্ত সত্োন্তনাখ দত্তের অন্থবাদ। 


বলিতে লাগিল, এমন রত্ব হেলায় হারাইও ন1! 

তোমোতাদ। মুগ্ধ, মোহিত হইয়া! গিয়াছিল, তাই 
কোনো.ভূমিক! ন! করিয়া স্বীয় নাম, “ধাম ও বংশের 
পরিচয় দিয় বৃদ্ধ-বৃদ্ধার নিকট কঙ্গার পাণি প্রার্থন] - 
করিল। তারা এ কথা শুনিয়! কৃতজ্ঞ হৃদয়ে, বিদ্ময়ের 
সছিত তাহাকে অভিবাদন করিল। একটু ইতভ্ততঃ 
কৰিয়া বলিল, “মহাশয় আপনি সম্ত্ান্ত বংশীয় উচ্চপদস্থ 
ব্যক্তি। এ আপনার মহৎ অনুগ্রহ । আমর! যেকত 
দুর কৃতজ্ঞ ত। কথায় বলতে পারি না। কিন্তু আমাদের 
কন্! নিতান্ত নির্বোধ, তার কোনো রকম শিক্ষাই হয় 
নি) মহাশয়ের ন্যায় সম্ত্রাগ্ত সামুরাইএর গৃহিনী হওয়] 
তার পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব । কিন্ত আপনি দেখচি তাকে 
পছন্দ করেচেন, আর তার গ্রাম্য চালচলন ও অতদ্রতা 
কৃপা করে মার্জনা করেচেন । সেই জন্ত আমর! উহাকে 
আপনার হাতে দাসীরূপে সমর্পণ করলুষ ।” 


প্রভাতের পূর্বেই ঝড় থামিয়া গিয়াছিল। নির্শেখ 
পৃর্ধবাকাশে রাও! হুর্য্যের উদয় হইল। তুষারের উপর তরুণ 
কিরণ পড়িয়া দিকে দিকে বিচিত্র সৌন্দর্য্যের ৃষ্টি করিল। 
সেই প্রভাত হু্য্যের কিরণের স্তায় লজ্জিত মুখের গোলাপী 
আতা অঞ্চল দিয়। তার প্রেমিকের চক্ষু হইতে ঢাকিলেও 
তোমোতাদদার আর অপেক্ষা করিবার অবসর নাই! 
কিন্ত তরুমীকে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়াও অসম্ভব ; তাই 
যখন যাত্রার সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়াছে তখন সে. 
বদ্ধ-বদ্ধাকে কহিল, “আমি যা পেয়েছি তারও অধিক 
কিছু প্রার্থন। কর। অনুচিত, কিন্ত আমি আবার আপনার 
কন্তার পাণি প্রার্থনা কর্চি । তার বিচ্ছেদ আমি সহ 
করতে পার্ব না। আপনার কন্তাও আমার সহিত 
যাইতে অসন্মত নয়। তাহাকে আষার হাতে অর্পণ 
করুন; আমি চিরকাল আপনাদ্দিগকে মাতাপিতার হায় 
তক্ি কর্ব। গত রাত্রের সদয় পরিচার্ধযার বিনিময়ে 
এই যৎকিঞ্ৎ উপহার গ্রহণ করুন।” 





চটি াস 5১৯ 


বি অতি দিলি কলি আদি তি আলা উনি ঠা ক টি ৬৫ ওটি জাত 


রি সব কিন ত্ ুরাপূরণ খলিট ধ্যানে আতে সরা 
দি কছিল "আপনি অতি ঘয়াখান্‌। জুস্রাগুলি আপনি 
সাখুন। লীতেন্র দিনে দীর্ঘ পথ স্বাধার সমর ওগুলি 
আগলার কাজে আস্ঘে। আধাদের বরক্তেই সংসার 


চলে, নবর্ণধুক্্রায় 'পাধাদের প্রয়োজন. নেই। আমর! 


ততআমাদের কাকে ব্াাপনার হাতে সমর্পণ করেচি; 
ভার ইচ্ছা! আপনার আক্গুগ্প কষে। দ্দামরা কবে 
আছিকফবে নেই, আমাদের মেয়েটির যে একটা গতি 
ছল এ দ্থান্বাদেব পর সৌভাগ্য । আপনি তাকে 
খ্ছথো মিকে যেতে পারেম।” 
_. গশুভন্ত শীজং | ভোজোতাদ। সুষ্রীকে নিজের পার্খে 
ঘোড়ার উপর ভুলিয়া লইল। তার পিভামাতাকে ধগ্চবাদ 
জাপন করিকা। আনন্দিত চিত্তে বাক্স করিল। | 
(২) 

ভখনকায় দিনে সাঘুরাই গিজ প্রভুর অনুমতি ব্যতীত 
বিাহ করিতে পারিত না, এবং যে কার্যে ভোযোতাদ' 
প্রেরিত হইয়াছিল তাহা সম্পর ন৷ করিয়া অনুমতি 
ধহুণ কর] যায কফেবন করিয়া! সেই হেতু কিয়োতো 
পৌঁছিয় ভোখোত্তাদা জুষ্ষরীকে লফভনে ুকারিত 
কছির1 বাথিল; গাছে তাহার ধৌন্দর্যেয আকষ্ট হুইক়' 
হোলোকাখগা!-রাজ ভাবের বধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইয়1 দেন । 
,ভি্নি জুদ্দর মুখের ফিশেষ তত্ত ! 

কিন্ত কথায় আছে, যেখানে বাধের তয় সেখানেই 
সন্ধ্যা হয় 3 এ ক্ষেজেও তাহাই হইল। নুন্দরীকে হঠাৎ 
এক জিন হোলোকাওয়া-সাজের এক অন্ুচর দেখি! 
ফেবিল, ৭ স্বীয় তরুথ এভুকে এ লংবাদ জ্ঞাপন করিল । 
অধিলনেে গুঙ্দবীক্ষে বিল! বাক্য ব্যয়ে তোযোকাদার 
- নিকট হইতে ছিন্ন করিয়! লইয়া ধাওয়া! হইল! 

তোযোতাদাপ ছুঃখ বাক্যে বর্ণনা করা যায় দা । 
ধাইব্যোর গুলমায় সে সাষান্ত এক খন কর্মচারী, 
জাইফ্যোর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে ফি ফত্িতে পারে! আর 
ঘেত যোস্কার নিয়ন বিরুদ্ধ কার্ধ্য করিয়াছে, প্রভুর 
অনুমতির 


২২৮ 


৭ উস ডি বাত ৬ লী সি উরি ওটা উর জা ছি সত আছি ৬০৫ উজ ও 


অপেক্গা দা! কতিসাই গোপনে বিথাঞ্ছ 


করিয়াছে। কেখম করি! সে রিয়া দা শান 
করিবে? উভয়ে এ দেশ ছাড়িয়া! পঞ্াগসন তির উপায় 
নাই। কিদ্ধ পলাইবে কেমন কিয়! ? প্র লিখিবে? 
দাইয্যোর অন্তঃপুকে প্রেষ-পত্র পাঠানো, তা-ও ত একটা 
বিধঙষগ ত্যাপার ! যদ্ধি ধরা পড়ে? 
নান। চিগ্তার পর পত্রের পন্িবর্ছে সে একটি নী 
কবিতা রচন। করিল। তার গভীর গ্রেঘথ ও অসীষ 
ধিরহ-বেদন! কবিতা-সুত্তি পরিগ্রহ করিকা প্রি ব্ির্বীনে 
টলিল-_ 
হায়, মপি-লাবণিয় তরুনীর চোখে 
অবিরল জলধার, 
আজি, কাছে কাছে দ্লহে' রাজার কুষার 
পাছে পাছে ফিরে তার। 
ওগো, বড়র গীতি খাগপ্ে্স স্বীতি, 
ৃ উচ্ছসে সুশগতীত ? 
হায়, আমি হূর্তাগ! কিত়ি আজ এক। 
প্রান্তে এ পৃথিবীর 1* 
কবিতার্ট প্রেরিত হইবার প্ররিন সন্ধ্যাকালে 
দ্াইম্যোর লিকট তোমোতাদার তলব পড়িল। তোমো- 
তাদ। ভাকিল এই বার দফা রফা! কিন্তু এ জীবন 
লইয়াই বাঞজাভ কি? এবিচ্ছেদ যন্ত্রণা সেআন সহ 
করিতে পারে না! তার মরণই ভাল! 
হোসোকাওয়া-য়াজ সভায় সামুত্রাই পরিবেষ্টিত হইয়া 
বসিয়! রহিয়াছেন। তোমেতাদ! খন আতিবাদন করিতে 
অগ্রসর হইল, তখন সভায় যে নিস্তব্ধতা তা ঝটিকার 
পূর্কোর নিপ্তন্ধতার মতে! তয়াবহ। .কি এক খ্জানিত 
বিপদাশক্কায় তোযোতাদার বুক কাপিয়। উঠিগ। 
আতিযাধনের পর এক আগ্রত্যাশিত আশ্চর্ঘয ঘটনা 
ঘটিল। 'হোসোকাওয়া-রাজ দঞ্চ হইতে অবতবণ করিয়া 
জোমোগাবার হস্ত ধারণ করিলেন। মুখ ভুলিয়া 
ভোখোঙাদ! দেখিল তীব্র নক্গন জক্রপূর্ণ। তিনি- 
কহিলেন $--€তোমার. কবিত! আমি পাঠ করিয়াছি। 
+. ইমু নত্েজনাত দের অন্বাদ_ 


তোমাদের ষধ্যে ৫ বে গভীর প্রেষ ৫ সে স প্রেনে বাধ সাধিতে 


৪র্ঘ সংখ্যা 


ও রহ এর ৮ ও পচ এ 


পারিব না। অভিন্ন হৃদয় তোমাদের ছু'জনকে আমি 
ঠাই ঠাই করিব না। আজ এই সভায় সক্ষলের সম্মুখে 
তোমাদের বিবাহ উৎসব সম্পন্ন হইবে।” অচিরাৎ 
সভা গৃহের পার্থদেশের পর্দা সরিয়! গেল, ও লঙ্জারক্িম 
মুখে বধূবেশে তরুণী ম্বামীর পার্খে আসিয় দাড়াইল! 
(৩) 

পাচ বৎসর কাটিয়। গিয়াছে। শীতের সন্ধ্যায় 
আগুনের ধারে পতিপত্বী বসিয়া রহিয়াছে । বাহিরে 
ধূসরবর্ণ চন্দ্রতারকাহীন আকাশ হইতে অবিরাম তুষার- 
পাত হইতেছে । বায়ু হাহ! রবে কাদিয়। ফিরিতেছে। 

তোমোতাদার মনে পড়িল আর এক রাত্রে বান্ধু 
এবনি ভাবে বহিতে ছিল, তুষার-পাতেরও বিরাম ছিল 


না। সেই রান্ররে প্রিয়ার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ 


আবার পরজন্মেও হবে ব'লে আমার বিশ্বাস। 


হঠাৎ কাতর চীৎকারে তোমোতাদ। চমকিয়। উঠিল । 
ফিরিয়। দেখে তার স্ত্রীর মুখ শাদা হইয়া গিয়াছে । শশ- 
ব্যস্তে সে তাহাকে ইহাতে ধরিল। ত্ত্রী ধীরে ধীরে 
করিতে লাগিল; “হঠাৎ চীৎকার করে উঠে ছিলুম; 
আমায় মার্জনা কর। কিন্তু বেদনাট৷ এমনি হঠাৎ 
এসেছিল! আমাদের বিচ্ছেদ ঘনীভূত হয়ে এসেছে। 
পূর্ববজন্মের কর্্মফলে এ জন্মে আমাদের মিলন হয়োছল, 
তুমি 
অবিশ্বাস কর্চে! ? কিন্তু সত্যই আমি মর্চি। তোমাকে 
এত দিন বলি নি যে আমি মানবী নই। একটা গাছের 
আত্মা হচ্ছে আমার আত্মা? গাছের অস্তঃকরণ আমার 
অস্তঃকরণ। " দেবদারু গাছের ষেরস তাই আমার 
প্রাণ। এই মুহূর্তে কে আমার গাছটি কাট্চে তাই 
আমি মর্চি--বিদায় প্রিয়তম !” 

আবার যস্ত্রণ। কাতর চীৎকার! প্রতি মুহুর্তে তার 
শরীর ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুত্রতর হইতে লাগিলঃ শেষে মেঝের 
উপর জুটাইয়! পড়িল । তোমোতজআদ। তুলিতে গিয়। দেখে 
কেবল একরাশ রেশমী পোশাক, তার অভ্যন্তরে দেহের 
চিন্তুমা্ও নাই! 


২২৯ মান ও অপনমান। 
তোযোতাদ! মস্তক মুগ্ডন করিল। বৌদ্ধ তিচ্ছুর 


বেশ পরিধান করিয়! দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইল। 
প্রিয়ার ম্বতি বুকে ধরিয়া, তীর্থে তীর্থে। কত দেশ 
দেশাস্তরে ভ্রমণ করিয়। অবশেষে সেই পাঞাড়ে দেশে 
আসিল। দেখিল সে কুটার ধূলির সহিত মিশিয়াছে। 
আছে কেবল তিনটি ছিত্র-কাণ্ড দেবদারু গাছের যূল। 
গাছগুলি দেখা! গেল সে আসিবার বহু পূর্বে কৃ্তিত 
হইয়াছে ! 


স্থরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 


মান ও অপমান 


কে বলে গৌরবে বাড়ে প্রাণের গরব? 
কিরীট-কুস্ুম-ভারে পড়ে চূড়া নুয়ে, 
দিগন্ত নোয়ায় মেঘে, সলিল বিভব, 
সম্মান ভারের মত শিরে টানে ভূঁয়ে। 
দিলে যা সম্মান ভার গুণীর মাথায়, 
কেমনে বহিবে তাহা এই দ্বিধা ভয়ে, 
গুণী যে রহিল নত জগতের পায়, 
সবার সঞ্চিত ধন নিজ শিরে বয়ে! 


কে বলেছে অপমানে দণ্তী বিজ্রোহীর 
স্থুয়েছে উদ্ধত শীর্ষ পথের ধূলায়? 

ফলের গৌরব গেলে শাখী দ্বগুশির, 
পদাঘাতে, দর্পে ফণী গরজে ফণার। 
অপমানে সবি যদি লহ তার হরে, 
হতাশ বিদ্রোহী সে যে পকলি হারায়ে! 
উৎ্পতিত ধনু, গুণ ছিন্ন হ'লে পরে, 
পবেগে বিধিয়া বক্ষ উঠিবে দীড়ায়ে। 

শ্রীকালিদাস রায়। 


প্রতিভা 


পাকের 
আবণ ১৯৩১৪ 
কপাল পাতলা তত এ ৯৮ ৬৮৯০২ নহে 


৭ পাছত ০ লক্চিলসিলী্তিসত সতত ত্র কত তি সিতাতি প শশী ০ - ৮7৭ তাত বরাধ্তাস্টিপশ তত ২৩৮৮৯ সতলিত ৮৩৮৯ কন্জত৭ 


টিকাহ- প্রাচীন কালে কাছাড়ীদের মধ্যে রাক্ষস 
বিবাহ প্রচলিত ছিল। বর্তমান সময়ে এই প্রথা! ধীরে 
ধীরে লোপ পাইতেছে, এবং অনেকটা গন্ধবর্ষ বিধানে 
বিবাহ কার্ধ্য নিম্পঞ্জ হইতেছে । আধুনিক বিবাহ প্রথ! 
চার প্রকার-_ 

(১) গঞ্ধর্ব প্রথা £--পিত। 
যুবক যুবতী স্বেচ্ছায় পরিণয় সুত্রে বন্ধ হয়। এই প্রথা 
সমাজে অন্থমোদিত ন! হইলেও এবং নিন্দনীয় হইলেও 
অসিদ্ধ নহে । এইরূপে বিবাহ হইলে কন্ঠার পিতা- 
মাত। বর হইতে দণ্ডম্বরূপ নগদ পাঁচ টাক! এবং কন্তার 
জন্ত প্রচলিত দেয় পণ অপেক্ষা কয়েকটি মুদ্রা বেশী 
আদায় করিয়া লয় । এই বিষয়ের মীমাংসা হইলেই 
বিবাহের সকল গোল যিটিয়৷ যায়। 

(২) সাধারণতঃ ষে ভাবে বিবাহ কার্য সম্পন্ন হইয় 
থাকে তাহ! এইরূপ। পুত্র পনর বৎসর অতিক্রম 
করিলেই পিতা মনোমত পাত্রীর অনুসন্ধানে প্রবৃত হয় । 
উপযুক্ত পাক্জীর অন্সন্ধান হইলে গ্রামের কয়েক জন 
_ মাতব্মর ও পাত্রের পিত। চাউল, মদ, সুপারি প্রভৃতি 
উপঢৌকন সহ পাআর বাড়ীতে উপস্থিত হয়। এই 
সকল উপচৌকন গ্রহণ করিলে পান্রীর ন্বঙ্গনগণ প্রস্তা- 
বিত বিবাহে অনুমোদন করিল বুঝ! যায়। বিবাছে 
উভয় পক্ষের অভিমত হইলে তৎক্ষণাৎ কন্তার জন্য 
দেয় পণ বা ““গা-শ্রন্সেক্স”৮ পরিমাণ স্থিরীকত হয়। 
পণের পরিমাণ ৪*২ টাকা হইতে ৬০২ টাকা, কিন্ত 
কামরূপ বা গোয়ালপাড়াতে পণের পরিমাণ ১০০২ 
টাকার কিঞ্ৎ বেশী। বিবাহের কথাবার্ড। স্থির হওয়ার 
অনেক দিন পরে বিবাহ হুইয়। থাকে, এবং পণের টাক! 
বিবাহের সময়ই প্রদত্ত হয়। বালিকা যৌবন সীমায় 

* চাক1 সাহিত্য পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত 


 ক্াহ্ছাড় ও কণচ্ছাঁড়ী প্রবন্ধের তৃতীয়াংশ । হিতীয়াংশ 
আবাড় সংখ্যায় প্রকাশিত হুইয়াছে। 


২৩৩ 


মাতার অজ্ঞাতসারে ' 


হয় বর্ষ 


পল: লা বা তাস কা্িজনপাউিপাতাছি ক পালি সপ» লো 
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কথা স্থির হইলেও অনেক স্থলে কিছুদিন উভয় পক্ষকেই 
অপেক্ষা করিতে হয়। 

(৩) যদি বরপক্ষ গা-ধনের টাক। দিতে না পারে 
তবে বর তৎপরিবর্ডে শ্বশুর বাড়ীতে থাকি থাটিয়া। ' 
দিতে পারে, এবং উভয় পক্ষ পরামর্শ করিয়া সময়ের 
পরিমাণ স্থির করিয়া লয়। তবে বরকে ৩ বখ্সরেরু 
কম ও ১৫ বৎসরের বেশী খাটিতে হয় না। এক বখসর 
কি দেড় বৎসর খাটিলেই কন্তা স্বামি-সংসর্গ করিতে 
পারে। এবং খাটিবার নির্দিষ্ট সময় শেষ হইলে স্বামী- 
তরী যেখানে ইচ্ছা যাইক্লাবাস করিতে পারে । এই 
প্রথার নাম ওলাও মল ভিস্সী।। 

(8) “ঘরজামাইয়া বিবাহ প্রথাও কাছাড়ীদের মধ্যে 
প্রচলিত আছে। ঘরজামাইয়! কাছাড়ীকে স্বীয় পরি- 
বারের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক পরিত্যাগ করি শ্বশুর 
পরিবারের সঙ্গে মিশিয়া যাইতে হয়, এবং শ্বশুরে 
মৃত্যুর পর সে তঙ্জীয় সম্পত্তির অধিকারী হইয়া থাকে । 

কাছাড়ী বিধাহ ধর্মানুষ্ঠান বা ধর্ম ক্রিয়া নছে। 
ইহ] একট সাঙাজিক মিলনোৎসব ও প্রীতি ভোজন 
মান্ম। পাত্রী বাড়ী আনার নামই বিবাহ। 

নির্দিষ্ট “দিনে ৩১1৪০ জন পুরুষ ও ৪1৫ জন রমণী 
কতগুলি থান্ত দ্রধা লইয়া! পাত্রীর বাড়ীর দিকে যাত্রা 
করে। ছুই জন লোক একট] শূকর বহিয়্। লইয়। যায়,আর 
ছুই জনে একটা মদের জাল! ভাড়াইয়! নেয়। তা ছাড়া 
চার জন চার বোঝ! পান মাথায় করিয়! লয় আর এক 
জন রাখাল বালকদের জন্ত কিছু খান্ভ্রব্যসঙ্গে লইয়৷ 
যাত্রা করে। পাছে রাখালেএ। পাত্রীর বাড়ীতে প্রবেশের 
পথে কোনও বাধা জন্মায় এই ভগ্ে তাহাদের তুষ্টি- 
সাধনের জন্তই খাগ্য দ্রব্যাদি লওয়! হইয়াথাকে। সময় 
সময় বর ম্বয়ংও ইঞ্ছাদের সঙ্গে যায় । বরধাত্র কন্তার 
বাড়ীতে উপস্থিত হইঞ্জে কন্তাপক্ষীয্নেরা তাহাদের উপর 
ক্ান্ত্গপাী নাষক এক প্রকার জালাকর তরল 
পদার্থ ছিটাইয়! দেয় এবং বরধাত্রগণও নীরবে এই 


শি 


৪র্থ সংখ্যা 


বএছি লি শত শীত ৮৮ পট করছি ভিজ, এসপি রশ শত 


স্পট পরি কল ৩০. ৫ শি ও এ চিজ গতি সত পনি এটি এল্সি। ৩ ৩ ৯. ৭ পিটিসি পিপি তরি পি শাস্তি তত 


অভিবাদন গ্রচণ করিয়। থাকে । অনেক সময় চাচ- 


পশাঞ্নী শরীরে লাগিয়া ফোক্কা গড়িতেও দেখা গিয়াছে। 
তৎপর আনীত ভ্রব্য সম্ভার কন্তাপক্গষীপনগণের তত্বাবধানে 
আইসে এবং অবিলম্বে বিবাহ-ভোজের আয়োজন 
' হইতে থাকে। 

তোঙ্ের সময় গ্রামের যাতবরের। পংক্তিবন্ধ হুইয়! 
সন্ুখতাগে এবং বালকের! ইহাদের পশ্চাৎভাগে বসিয়া 
ষায়। প্রত্যেকের সমন্মুথে এক এক খণ্ড কলাপাত বা 
এক একটা পিতলের থাল। স্থাপিত হয়। এইরূপে 
সকলে উপবেশন করিলে পাত্রী, স্বরং প্রত্যেক পত্রে 
অল্প ব্যঞ্জন পরিবেশন করে। পরিবেশন সমাপ্ত হইলে 
কন্ত ঈবৎ অবনত যন্তকে সকলকে আিবাদন করিয়া 
এবং কখনও কখনও জানু পাতিয়া তাহাদের 
সম্মুথে উপবেশন করিয়া, প্রস্তাবিত বিবাহ কার্ষ্যে 
তাহাদের অন্থমতি ভিক্ষা! করিয়া থাকে । বর উপস্থিত 
থাকিলে সেও কন্ঠার সহিত এই অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। 
এইরূপে প্রার্থনা-কার্ধা সমাপ্ত হইলে জনৈক মাতব্বর 
সংক্ষেপে পরিণয়ার্থী যুবক বুবতীর মঙ্গল কামনা 
করে, এবং তাহার বক্তব্য শেষ হইলে সকলে “ইরইন! 
জাচাং” অর্থাৎ তথাস্ত বলিয়! তাহার আশীর্বাদের সাফল্য 
কামনা! করিয়া থাকে । অবশিই দিন পান-ভোজন ও 
আমোদ-উৎসবে ..কাটিয়া যায়। সন্ধ্যা কালে পাত্র 
পাত্রী লইয়! যাত্রা করে। যদি পথে কোনও নদী ব৷ 
আলি পার ছইতে হয় তবে প্রতি বার পান্রীকে ৯টি 
স্থপারী ও ৯টি পান দেওয়া হইয়া থাকে। এক 
একটা নরদদী'বা আলি বরের বাড়ী যাওয়ার পথে 
বধূর ম্বাষি-গৃহে গমনের অনিচ্ছার চিন্বু ধরিয়। পান 
ও স্ুপারী ম্বারা তাহার এই অনিচ্ছ! দূর কর! 
হুইয়। থাকে। ফিরিয়া আসিলে প্রত্যেক বরধাত্রীই 
এক জাল! গুড় ও একজাল৷ মদ পাইয়া থাকে, এবং 
রাতে তাহাদের তোজনের বিশেষ বন্দোবস্ত হয়। 
বাড়ী ফিরিয়া আসিলে বধূ-বর পান সুপারী বদল করে। 
একটি যোরগ ও একটি মুরগী দেবতার নিকট বলি 
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কাছাড়ী বিবাহ ও বিবাহচ্ছেদ। 
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দেওয়া হ হয়, এবং বং উৎকষ মুষগীর মাংস রন্ধন করিয়া বধৃ-বর 


একত্র ভোজন করিয়া থাকে; কিন্তু পাঁচ দিন অতীত 
না হইলে এই বিবাহ সিদ্ধ বা পাকাহয়না। এইক়ূপ 
বিনাহ ব্যাপারে অন্যুন ২**২ ভ্বই শত টাকা খরচ 
হয়, এবং এই সম্পূর্ণ খরচ পাজ পক্ষই বহন করিয়া 
থাকে । এই প্রথ! €ন্মচ্র নামক কাছাড়ী সম্প্রদায়ের 
মধ্যেও প্রচলিত আছে। 

প্রাচীন যুগে কাছাড়ীদের বিবাহ আপন আপন 
সম্প্রদায়ে সীমাবদ্ধ ছিল। বিভিন্ন সম্প্রদায় যদিও 
একত্র আছার-বিহার করিত তথাপি পূর্বে ইহাদের 
যধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। আজ কাল এই নিষেধ 
বিধি উঠিয়া! যাইতেছে । এক জাতির অন্তর্গত তির ভিন্ন 
উপজাতির মধ্যে বিবাহ একেবারে নিষিদ্ধ না হইলেও, 
প্রশস্ত নহে, এবং এইরূপ বিবাহ হইলে বরকে কিঞ্চিৎ 
অর্থ-ব্যয় করিয় গ্রাম্য লোককে -বিশেষ তোজ দিয়! 
সন্ত করিতে হয়। এইব্যাপারটা আমাদের পাক- 
স্পর্শের ভোজের মত। 

শোণিত-সম্পর্কে ব অন্তরূপে ঘনিষ্ট আত্মীয়ের সহিত 
বিবাহের কোন.রূপ বিধান বা নিষেধ.নাই। বিপত্বীক 
তাহার পৃর্ব্ব পত্বীর কনিষ্ঠ। সহোদরাকে পত্বীরূপে গ্রহণ 
করিতে পারে, জ্যোষ্ঠাকে পারে না। পস্ধীর জোষ্ঠা 
সহোদর মাতৃ-তুল্যা। অপরু পক্ষে বিধব। রমণী তাহার . 
স্বামীর কনিষ্ঠ সহোদরকে পতিত্বে বরণ করিয়া লইতে 
পারে, জ্যেষ্ঠকে পারে না। 

কাছাড়ীর1 বনবিবাহের আদৌ পক্ষপাতী নছে। 
তবে স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে ছুই বিবাহে দোষ নাই। মৌজা- 
দার, মগ্ুল প্রভৃতি ধনী ও উচ্চপদস্থ কাছাড়ীর! কদাচিৎ 
একাধিক পত্বী গ্রহণ করিয়া থাকে। কাছাড়ীস্ত্ৰী 
কখনও একাধিক স্বামী গ্রহণ করে না। কিস্তৃভূটান 

ও তির্বতে এই প্রথার প্রচলন আছে নানা শুনিতে 
পাওয়। বায়। 

কাছারী রষণীর সতীত্বের আদর্শ হীন নহে। 
যৌবনে ইহাদের চরিত্রে কলক্কিত হইতে প্রারই দেখ! 


আবণ ১৩১৯ 


ইসি» কাস্ট প্র্রা। 
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যায় না। বিবাহিত ত্রষ্ট। রমণীয্ন দৃষ্টান্ত বিরল এই কথা 


বলিলেও কাছাড়ী রমনীর চরিজ্রের প্রতি একটু কটাক্ষ 
হইয়া থাকে। যদ্দ দৈব-বশে অবিবাহিত! কাছাড়ী 
যুবতীর গর্ভপঞ্চার হয় তবে দোষী ব্যক্তির নাম 
অবগড় হওয়ার জন্য এক অদ্ভুত উপায় অবলম্থিত 
হইয়া থাকে-__ 

প্রাঙ্গণস্থ সিত্ক বৃক্ষের মূলদেশে সন্ধ্যাগষে কিছু 
চাউল গর্ত করিয়৷ পুতিয়া রাখ হয়। রাত্রি প্রভাতে 
পরিবারস্থ সকল লোক বৃক্ষ-তলে সমবেত হয় এবং সেই 
চাউল তুলিয়। বয়স্থ! বালিকাদিগের মধ্যে ব্টন করিয়া 
দ্বেয়। অপরাধিনী ভয় হেতু ভাল করিয়৷ চাউল চিবা- 
ইতে পারে না। এইরূপে পরীক্ষায় যে অপরাধিনী 
সাব্যস্থ হয় তাহার নিকট হইতে অপরাধীর নাম পাওয়া 
যায়। এই ক্ষেত্রে অপরাধীকে প্রচলিত «গপা-মুন্ন? 
অপেক্ষা অনেক বেনী অর্থ দণ্ড দিতে হয়, এবং তাহাকে 
বিশেষ করিয়া! বুঝাইয়া দেওয়া! হয় যে, এই গহিতা- 
চরণ দ্বার। সে যাবতীয় গ্রামকে কলক্ষিত এবং স্বীয় 
চরিত্রকে দুষিত করিয়াছে। 

বিবাহচ্ছেদ বা তালাক। 

কারণ থাকিলে স্বামী পত্বী পরিত্যাগ করিতে পারে, 
কিন্ত পত্বী শ্বামী পরিত্যাগ করিতে পারে না। 
বিবাহ বন্ধন সাধারণতঃ উভয়ের মতাক্সারে ছিন্ত 
 হুইয়া থাকে। 

বিবাহচ্ছেদ্ের কারণ উপস্থিত হইলে, পতি-পত্বী 
গ্রাম্য মাতব্বরগণের সম্মূথে উপস্থিত হয়ঃ এবং মাতব্ববের। 
উভয়ের বক্তব্য শ্রবণ করিলে বিবাহচ্ছেদ অনুমোদিত 
হইয়া থাকে। 

বিবাহচ্ছেদের আদেশ হইলে একট৷ পান ছই ভাগ 
করিয়া চিরিয়া দেওয়া! হয়-_উদ্দেহ্্য, এই চিরা পান 
যেন আর মিলিতে পারে ন1 তন্রপ বিবাহবন্ধনচ্ছেদারথা 
পতি পত্ধীরও আর যিলন হইতে পারে না । এই অন্ধ- 
পানের নাম পাম্প ভিক্।। এই পান চিরার পর 
হইতেই তাহার! সম্পূর্ণরূপে পৃথক হইয়া বায়। 
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২ম নর্ষ 


স্বামীর পক্ষে _বিবাহচ্ছেদের বথেষ্ট কারণ থাকিলে, 
অর্থাৎ রমণী ব্যতিচারিণী বলিয়! প্রতিপন্ন হইলে স্বামী 
তাহার বিবাহে যে পরিমাণ টাক! ব্যয়িত হইয়াছিল 
তাহ! দাবী করিতে পারে, এবং যেব্যজি এই ব্যভি- 
চারিণীকে পুনরায় পত্বীরূপ গ্রহণ করিতে ইচ্ছ। করে ' 
তাহার নিকট হইতে এই রমণীর পূর্ব স্বামী সেই 
খরচের পরিমিত, অর্থাৎ, অনুযুন ১৫*২ ও অনুষ্ধ ২০০ 
টাক। আদার করিয়া লইতে পারে । এই টাকা আদায় 
না হওয়। পর্য্যস্ত কোন রমণীই দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করিতো৷ 
পারে না। 

মণিপুরে বিবাহিত রমণী প্রলোভনে পড়িয়। পর 
পুরুষের সহিত পলায়ন করিলে) রমণীর স্বামী তাহার 
দ্রাম্পতা শ্বত্ব ভঙ্গের জন্ত অপরাধীর নিকট দ স্বরূপ 
৬০২ টাকা দাবী করিতে পারে, এবং এই ৬*২ টাকা 
প্রদান করিলেই অপরাধী ব্যক্তি রমনীটিকে পত্বীরূপে 
গ্রহণ করিতে পারে, অন্থ। রাগত্বারে তাহার কারা- 
বাসের ব্যবস্থা হয়। এই অপরাধে ১৯১২ গ্রীষ্টাব্দের 
ফেব্রুয়ারী মাসে মণিপুরে এক ব্যক্তির ৬ মাসের কারা- 
দণ্ড হইয়াছে । 
শ্রীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য। 


ফতেজজপুর 

আর এস, এন কোম্পানীর বরিশাল তারপাশ। 
লাইনের জবসা ষ্রেশন হইতে পূর্বদিকে এক মাইল 
দুরে একটি পুরাতন স্থান বর্তমান রহিয়াছে । তাহার 
উত্তরাংশের নাম “নগর” ও দক্ষিণাংশের নাম 'ফতেজঙ- 
পুর” | স্থানটি দক্ষিণ বিক্রমপুরের অন্তর্গসত। এই নগর ও 
ফতেজঙ্গপুর সম্বন্ধে আলোচন। করাই বর্তমান প্রবন্ধের 
উদ্েশ্য । টা & 

লব্বপ্রতিষ্ঠ এতিহাসিক শ্রীযুত জানন্দনাথ রায় মহাশর 
বীরকাহিনীনীর্ষক প্রবন্ধে উপরোক্ত ফতেজজপুঝ গ্রাম- 


চি এস এসি শি, পি রশ তাস লাস এরি তানি শি এস এসি চো পিস এ রসি 


৪র্ঘ বংখ্যা ২৩৩ 


বৈ এ ৬ লিস্ট এলি ৬. এপি পিএ" এ. পেস্িএি 


কেই বং বঙের রর শেষবীর কেদার রারেরপরাজর-সথস বলিয়া 
নির্দেশ করিয়াছেন। বিক্রমপুরের ইতিঘাস প্রণেতা__ 
শ্রীযুত যোগেজনাথ গুণড মহাশয়ও তাহার মতেরই 
অঙ্গদরণ করিয়াছেন। বাস্তবিক ফতেজঙ্গপুরই পূর্বোক্ত 
-যুদ্ধ-স্থল কিন! এ প্রবন্ধে আমরা গ্রধানতঃ তাহ! সা 
আলোচন! করিব। 

ইলিয়ট সাহেবের ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠে অবগত 
হওয়া যায় যে, কেদার রায়ের শাসন সময়ে শ্রীনগর 
নামক স্থানে ফৌঙ্জ থাকিত, এবং এর স্থানেই কেদার 
রায়ের সহিত বাদশাহী সৈন্ঠের শেষ যুদ্ধ সংসাধিত হয়। 
আমষর' বর্তমান “নগর গ্রাষকেই ভনগর প্রমাণ করিতে 
চেষ্টা করিব। 

“ফতেজঙগপুর” শব্দটি পার্শা ভাবা হইতে গৃহীত 7 অর্থ 
যুদ্ধ-জয়-স্থান। শব্দটা পারা; কাঙ্গেই মুসলমান কর্তৃক 
স্থানটির নামকরণ হইয়াছিল বলিয়৷ অনুমান করা বোধ 
হয় অন্ঠায় নয়। কাঙ্গেই যে যুদ্ধই এখানে সংঘটিত 
হইয়া থাক ন। কেন, বোধ হয়: উহাতে মুসলমানই জয় 
লাভ করিয়াছিল। ্‌ 

এদিকে, যেইরূপে পৌগু.বর্ধন পাঙ্য়ায়, লক্ষণাবতী 
লাক্ষোতিতে এবং পাটলীপুক্র পাটনায় পরিণত হইয়াছে, 
সেইরূপে “শ্রীনগর “নগরে” পরিণত হওয়া অসম্ভব নয়। 
কাজেই ইহা! হইতেই প্রায় নগরকে শ্রীনগর বলিয়া 
নির্দেশে করা যাইতে পারে।- সম্ভবতঃ প্রথমতঃ সমস্ত 
জায়গাটির নামই শ্রীনগর ছিল; পরে সহরের দক্ষিণাংশে 
জয় লাত করিয়া মুসলমানের! এঁ অংশটিকে ফতেজঙ্গপুর 
নাম প্রদান করেন। 

ইহ ছাড়া স্থানটির অবস্থান ও পূর্বোক্ত বিশ্বাসের 
সহায়তা করিতেছে । দেখাযায় যে, চাদ রায় ও কেঘার 
রায় নির্মিত শ্রীপুর হইতে যে বিখ্যাত “কাচকীর দরঞ্জা” 
লেদামের নদী পর্যান্ত নির্মিত হুহয়াছিঙ্গ, তাহ! ঠিক 
সোজানুজি না গিয়া বাকাইয়৷ নগর ফতেজজপুঢুরের 
মধ্য দ্দিয্া। পশ্চিষাতিমুখে চলিয়া! গিয়াছে । অপ, 
বিখ্যাত কালীগঙ্গ৷ নামক নম্বী সে সময় জীপুরের নিকট 


ফতেজবগুর । 
(দিয়া প্রবাহিত হইত , এবং ইহার একটি প্রধান শাখার 
তীরেই নগর ও ফতেজঙ্গপুর অবস্থিত ছিল। এ নদী 
এখন .“কালীগঙ্গা” বা “কতেজঙগপুরের বাদ" বলিয়া 
অভিহিত হইয়া! থাকে এবং চৈত্র ও বৈশাখ মাসে 
একেবারে শুষ্ক হইয়া যায়। এইরূপে সে সময় স্থানটি 
ে শ্রীপুরের সহিত বিশেষভাবে সংযোজিত ছিল ইহা 
হইতে তাহা নিরূপিত হয়। এই সমস্ত অবস্থা পূর্বোক্ত 
বিশ্বাসেরই সহায়তা করিতেছে । | 
এইম্থানে পূর্বে যে নবাব সৈন্য থাকিত, প্রবাদ ও 
তাহার সাক্ষী প্রদান করিতেছে। “দীগন্ধরী” প্রণেত। 
শ্রাযুত চন্দ্রকুমার ঘটক মহাশয় পুরাতন কাগজপত্র 
দেখিয়। স্থির করিয়াছেন যে, বর্তমান ফতেঞ্জপুর হইতে 
দ্ামাদ সাহেব নামক জট্নক মুসলমান সেনানায়ক রূপ- 
লাবণ্য বিভূষিতা দীগন্বরী নায়ী হিন্দু বালিকাকে 
বলপুর্বক মুসলমান ধরে দীক্ষিত করিয়া বিবাহ 
করিবার অভিপ্রায়ে আক্রমণ করেন। পাশা দামাদ 
শবে জামাই বুঝায়। কাজেই এই দামাদ শবে হয়ত 
কোনও নবাবের জামাতা কিলমককেই বুঝাক বা অন্ত 
যাহাকেই বুঝাক সে সময় কতেজঙগশুরে যে সৈন্য থাকিত 
ইহ! হইতে তাহা স্প্ই বুবিতে পার] যায়। এই ঘটন! 
চাদ্কেদারের শাসন সময়ের প্রথম অংশেই ঘটিয়াছিল 
বলিয়া বোধ হয়। কারণ পূর্বোক্ত আক্রমণের সময় 
কেদ্ার রায়ের গুরু গোসাঞী ভট্টাচার্ষ্যের পিতা ঘটনা- 
স্থলে উপস্থিত ছিলেন বলিয়। জান যায়। 
স্কানীর কেহ কেহ বলেন রাজ। রাজবল্পভের পঞ্চম পুত্ত 
গোপাল বাবু ও কাণ্ডিকপুরের জমিদারদের মধ্যে যে যুদ্ধ 
সংঘটিত হয়, তাহ! এই স্থানে ঘটিয়াছিল বলিগা স্বানটির 
নাম কতেঞকপুর হইয়াছে । কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহ। 
নহে। কারণ এ যুদ্ধ যে ঘড়িসারে ঘটিয়াছিল প্রথমতঃ 
প্রবাদ তাগার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । দ্বিতীম্বতঃ সেই 
যুদ্ধের যেই সমন্ত চিহ্ন এখনও বর্তমান. রহিয়াছে তাহার 
প্রায় সমস্তই ঘড়িসারের চতুঃপার্ে। ফতেজজপুরে প্রাপ্ত 
পুরাতন কাগজপত্র হইতে জান! যায় যে, রাজ রাঞ্জ- 


প্রতিভা 
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বঙ্পতের সময়ও স্থানটি ফতেজজপুর নাষেই অতিহিত 
হইত। কাঞ্জেই গোপাল বাবুর যুদ্ধ হইতে স্থানটির 
মাধ স্মরণ হওয়া অসম্ভব । রাজনগরের ইতিহাস প্রণেতা 
খু যুদ্ধের সময় জীবিত ছিলেন যুদ্ধ ঘড়িসারে ঘটিয়াছিল 
বলিয়া তিনিও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কাজেই গোপাল 
বাবু ও কার্চিকপুরের জমিদারদের মধ্যে যে যুস্ধ সংঘটিত 
হয়, তাহা! যে এখানে খটে নাই এবং তাহা হইতে যে 
স্থানটির নামকরণ হয় মাই, তাহা স্থুনিশ্চিত। 

জবস, রাঞ্নগর, নড়ীকুল প্রভৃতি স্থান পক্মাগর্ভে 
বিলীন হওয়ার পূর্বে এই সমস্ত স্থান জঙগলাবৃত ছিল 
বলিয়। কেহ কেহ স্থানটির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান 
হন; কিন্তু সেইরূপ সন্দেহের মুলে কোন ভিতিই বর্তমান 
নাই। কারণ এইরূপ অনেক মহানগরীর অন্ভিত্বের 
কথা! শুন! ধায় যাহা সে কালীন রাজ! মহারাঞ্জের 
রাজধানীরূপে ব্যবহৃত হইয়। সমগ্র জগতে আপন প্রাধান্য 
ঘোষণ! করিয়াছিল, কিন্ত কালকবলে পতিত হইয়া এখন 
বন জঙ্গলে সমাচ্ছন্। আগ রুয়েক দিন হয় উক্ত “নগর 
গ্রামে প্রাপ্ত অষ্টধাতুনির্টিত পুরাতন বিষ্ণুমুত্তিও স্থানটির 
প্রাচীনত্ব সগ্রমাণ করিতেছে । মৃন্তিটি কলিকাতা সাহিত্য 
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পরিষছ্‌ গৃহে রক্ষিত আছে। পক্ষান্তরে উত্তর বিক্রম-. 


পুরের গ্রনগর যে অতি অল্প দিন যাবৎ উক্ত নামে 
অভিহিত হুইয়। আসিয়াছে, প্রবাদ হইতেই তাহ! 
নিরূপিত হয় । অনধিক ১৫* শত বৎসর যাবৎ পুরাতন 
রাইষব গ্রাম শ্রীনগর নামে অভিহিত হইতেছে । কাজেই 
বর্তষান নগর ফতেজঙগপুরই যে পুরাতন শ্রীনগর তাহাতে 
সন্দেহ নাই। তবে, বিল্লব মহামারী, বা অন্ত কোনও 
কারণে পরবর্তী সময়ে স্থানটি জনশুন্ত হুইয়। থাকিবে । 
দেখা যায়, মুসলমান রাজত্বের সময় বখনই যেখানে 
কোন হিন্দু জমিদার বিশেষ ক্ষমতাশালী হুইয় উঠিয়া- 
ছেন, তাহার উপর বিশেষ দৃষ্টি ঘট[খিবার উদ্দেস্তে জমি- 
দারের রাজধানীর নিকটবর্তী কোনও স্থানে মুসলবান- 
প্রধান স্থানের প্রতিষ্ঠা করিয়া! বাদশাহগণ সতর্কতার 
পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। উপরোক্ত বিষন্নসবূহ হইতে 
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ছন্দ সান 


নগর-কতেজজপুরকেও এ্রীপুরের রায় রাজাদের প্রতি 
দবৃহি রাখিবার উদ্দেস্তে স্থাপিত মুসলমান প্রধান স্থান 
বলিয়াই বোধ হয়। এখনও উক্ত স্থানের পার্থবস্তা 
গ্রামসমূহে অসংখ্য মুসলমানের বাস। চাদাকেদারের 
অসীম ক্ষমতানিবদ্ধন বাদশাহ এই স্থানে এক জন উচ্চ" 
কর্মচারীর অধিনায়কতায় অধিক সংখ্যক সৈন্যের 
ব্যবস্থা করিয়ছিলেন। ইহারা সহরের দক্ষিণাংশে নর্দী- 
তীরে বাস করিত। . , 

গ্রনগরের ইতিহাস এই, রাজ কেদার রার প্রীনগরে 
রক্ষিত বাদশাহ্থী সৈন্যাধ্যক্ষ কিলমককে আক্রমণ করিলে 
তিনি কিছু কাল পর্য্যস্ত আত্মরক্ষা! করিতে থাকেন। পরে 
রাজ মানসিংহ মগরাজাকে (নেওরাম মেঙ২ ২ 2)/59078 
1২2) 11515) পরাজিত করিয়। পাঁচশত রণপোত 
সংগ্রহকারী কেদারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন, এবং 
কিলমকের সাহায্যার্থ কতকগুলি সৈন্য প্রেরণ: করেন। 
এই সমস্ত পৈন্যের সহিত কেদার রায়ের এক অতি 
ভয়ঙ্কর যুদ্ধের সংঘটন হুয়। পরিশেষে কেদার রায় 
পরাজিত হুইগ্া বন্দী হন্ব। কিন্তু রাজসন্গিধানে নীত 
হইবার অতান্্ব কাল পরেই যুদ্ধে প্রাপ্ত ভীবণ ক্ষত হইতে 
তাহার মৃতু ক্টে। (১) 


র্থধাংশুশেধর মুখোপাধ্যায় । 
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৪র্ঘসংখ্য। 


মিনির ঘটকালী 


ভাল করিয়া গৌপের রেখ। দিতে না দিতেই ২১ বৎসর 
বয়সে যখন প্রকাশচন্দ্র এম, এ, বি, এল পাশ করিয়া 
বপিল, তখন তাহার সমস্ত ছিতাকাজ্ফীরাই বিশেষ 
চিন্তিত হইয়! উঠিল যে, এই ছেলের দশ! হ'বে কি? 
এর কাছে এখন মযকেলই বা! আস্বে কেন, জজই বা! 
কথা মান্বে.কেন ? পয়সার বিশেষ অভাব ন! থাকিলেও 
প্রকাশচন্দ্র গম্ভীর ভাবে বলিল “গাজীপুরে গিয়া এখনই 
£প্রাকটিস্‌' আরম্ভ করিয়! দিতে হইবে ।” বাড়ীর লোকে 
বলিল “অত দুরে কেন?" প্রকাশ বলিল পশ্চিমে, শরীরটা 
থাকবে ভাল। প্রকাশচন্জ গাজীপুর রওন! হুইল ১ 
তখন ছুই তিন স্থান হইতে তাহার বিবাহের প্রত্তাৰ 
আসিতেছে।' 

গাজীপুরে গঙ্ার ধারে প্রকাশ একখানি বাংলায় 
বাস লইল। ব্রাহ্মণ ও চাকর বাসার করিতেও বিশেষ 
কষ্ট পাইল ন1। 

হায়রে পশ্চিম ! নিন ভাষ ত বোধ হয় প্রত্যহ 
“পঞ্চতিক্ত পাচন' ব৷ অন্গরূপ অন্তান্চ কচ্ছ সাধন করিলেও 
থাকে। ঃ 
প্রাণান্ত হইবার উপক্রম হইল। পসম্থুখেই শীর্ণকায়৷ গঙ্গা, 
শীতল বাংল! দেশের দিকে_. প্রাণপণে ঢেউ টানিয়া 
চলিয়াছে। ' অবশিষ্ট তিনর্ঘিকিঃ অনলঙ্বাসী প্রান্তরের 
মাঝে ছুএকটি খাংলো'বৌ্রে - দীড়াইয়। কাপিতেছে। 
দুরে দুরে কৃষকের! “পাইকোটা” করিয়া মরুক্ষেত্র জল- 
সিক্ত করিবার 'বৃথাই চেষ্টা করিতেছে। বাতাসে 
আর্জতার নাম নাই 7 কেবল ধূলার গন্ধ, নাক জলিয়। 
যায়। কোনদিকে শ্কামলতার চিন্ধু নাই; কেবল পাংশু- 
বর্ণ কষ্কর।, চোখ ঝলসিয়া যাক়। শরীরে একবিন্দু খাম 
হয় না, যে বাতাস খাইয়। দিঞ্চ হইবে। 


প্রকাশচজ্জ সেই গরমেও একটু কবিত্ব করিয়া ভাবে-_ 


“মার প্নেহ ছাড়িয়া এ কোন বিষাতার নির্যাতনের 
মধ্যে. আসিক পড়িলাঘ! কোর্টে ছচার দিন গিয়। 


২৩৫ 


. সাধের পশ্চিমের দারুণ গ্রীষ্ষে প্রকাশচজের 


মিনির ঘটকালী ৃ 
€প্র্যাক্টিস্‌' করিয়া আলপিয়াছে। এখন ছুপর বেল! 
ঘরে বসিয়। বসিয়! ভাবে, এত শীত্র বাড়ী ফিরি 


কোন্‌ ' লজ্জায়! কিন্ত যেলজ্জাতেই হউক বাড়ী যে. 
ফিরিতে হইবে, সেটা ক্রমেই ঠিক হইয়। আসিল । চিঠি 
দিল “এখানে আমার শরীর ভাল থাকিতেছে নাঃ 
শীন্রই বাড়ী যাইতেছি।, | 
বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। প্রকাশচন্্র ঘর হইতে 
বাহির হইয়া “গেটের' কাছে একটা নিষগাছের তলায় 
চেয়ার লইয়া নিতান্ত অপরাধীর ন্যায় চুপ করিয়া 
বসিয়া আছে। এমন সময় একটি ৯।১* বৎ- 
সরের বালিকা আসিয়। তাহাকে বলিল * তোমাদের 
বাড়ীর যধ্যে আমার মিনি গিয়েছে, নিয়ে আসব?” 
ফুটফুটে রঙ.। উজ্্বল নির্ভীক চক্ষু। বালিকা! 
বোধ হয় ছুটাছুটি করিতেছিল__সুন্দর মুখখানি লাল 
হইয়া! ঘামিয়! উঠিক়াছে। গচ্ছগুচ্ছ কোকড়! চুলে ঢাকা 
মুখখানি শিশিরসিক্ত ঈবহুদ্তি্ন গোলাপ কলিকার মত 
বড়ই রমনীয় দেখাইতেছিল +: প্রকাশ বুঝিল, মেয়েটি 
পাশের বাংলোর ডাক্তার বাবুর মেয়ে। যা হু'ক একটা 
কথ! কহছিবার লোক পাইয়া বলিল “তোমার ষিনি 
আমার ছুধ থেয়ে ফেলে আমি যদি না! ছেড়ে দিই ?” 
বালিক খাড় কাপাইয়া বলিল “বাঃ তা দেবে না 
কেন? মিনি ত ষাঝে মাঝে আমাদের বাড়ীরও সু 
থেয়ে ফেলে। ছুধ ভাল কোরে ঢেকে রাখলেই পার।” 
প্রকাশ হাসিয়া বলিল “তা, আজ নিয়ে বাও, কিন্ত আর 
যেন এ বাড়ীতে না আসে ।% 
বালিক বলিল “সে কথ! আমি কি কোরে বলব? 
বেড়ালের কি বুদ্ধি আছে যে, আমি বল্লেই আর 
আসবে না!” * 
প্রকাশচন্ত্র অপ্রতিত হইয়া রা উঠিল 1 বালিকা 
ততক্ষণে বাড়ীর যধ্যে ঢুকিয়। মিনির ছাড় ধরিয়। ঝুলাইতে 
ঝুলাইতে বাহির করিয়া আনিল। বখন গেট পাৰ 
হইয়। যায় তখন প্রকাশ জিজ্ঞাসা করিল “তোমার. 


নাষ কি?” 


প্রতিভা 
জাবণ ১৩১১ 


কি" আজ টি সপ উটি দর হে ৬ 5৩৬. 


বালিকা বলিল “আমার ডাক নাষ পান, তাল নাম 
মৃণালবাল1।” বালিক1 চলিয়৷ যায়; প্রকাশ আর কথা 
খুঁজিয়ী না পাইয়। বলিল, “মাযার নাম জিজ্ঞাসা 
কর্‌লে না 1,” 

পান্থ প্রকাশের মুখের উপর একটুখানি চাহিয়! 
দিজ্ঞাসা করিল। “তোমার নাম কি?” প্রকাশ বলিল, 
“আমার নাম “সেদে।” |" 

বালিক। হো হো। করিয়! হাসি উঠিয়া বলিল, “মিছে 
“করাঃ ত] হতেই পারে না।” প্রকাশ জিজ্ঞাসা করিল, 
“কেন হ'তে পারে না?” | 

' পানু বলিগ “তা কেমন কোরে হযে!” বলিয়৷ 
আবার উচ্চ কে হাসির! উঠিল। তখন প্রকাশ বলিল, 
“আমার নাম প্রকাশচন্দ্র |” 
"সাজি থামাইয়। বালিকা! গম্ভীর তাবে প্রকাশকে 

নিরীক্ষণ করিতে করিতে বলিল “তা হ'তে পারে ।” 

এষন সময় যিনি হঠাৎ হাত ছাড়াইয়া মাটিতে 
পড়িয়াই দৌড় দিল। বালিকাও তাহাকে ধরিবার জন্য 
ছুটিয়া চলিয়া গেল। সে দিন এই পর্য্যস্ত। 

কিন্ত এই পর্য্যন্ত হইয়াই শেষ হয় নাই। আজকাল 
করিয়৷ প্রকাশের বাড়ী যাওয়! হইয়া উঠিতেছে না। 
ছুপরের ড্রেণে- যে গরম! 
যিনিও প্রকাশের হুগ্চপূর্ণ কটাহের স্থান নিরপণ করিয়। 
লইয়াছে। 

“ঘা, আমি নিচ্চয় বলছি, নিচ্চয় !” 

যা বলিল " কি নিশ্চয় 1৮ 

“দেখছে! না, মিনি মুখ আচড়াচ্ছে।” . 

“তা কি হোয়েছে!” 

“ যাই আমি দেখে আমি” বলিয়৷ পানি খাবার 
ফেলিয়! উঠিল । ম! বলিল “কোথা যাস্‌ ? খেয়ে যা।” 

“না! মাঃ হিনি নিশ্চক্স আবার প্রকাশ বাবুর ছুধ খেয়ে 
এসেছে ।” 

পানি সেই ছুপর রৌড্রে ছুটিয় প্রকাশের বাসায় 
আমিল। হুয়ার ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিয়াই বালিক। দেখিল; 


৭০০ জলি হি অটো খ্ী লি ৪ পচ অত সা এ ৯৩ ৬৫ সা সতী স্দিইআাটি (৬ 
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রাত্রির ট্রেণে- তাইত! 


প্রকাশ চৌকির উপর গভীর মিত্রা ম। আর ঘরের 
কোণে লোভের উপর হইতে স্ুধ শুদ্ধ কড়াই উল্টিয়া 
পড়িয়া! গিয়াছে । মেবেয় ছুধ গড়াইয়। যাইতেছে ৃ 

ওমা, আমার কি হবে ?” 

প্রকাশ জাগিয়া উঠিয়া দেখিল বালিক গ্রীবা' 
বাকাইয়া কপোলে তর্জনী টিপিয়৷ বিদ্ষয় বিশ্ফারিত 
নেত্রে দঈীড়াইয়া আছে । ঝৌদ্রে ছুটিয়া। আসায় মুখখানি 
ঠিক গোলাপ ফুলের মতই রাঙ্গ৷ হইয়াছে। প্রকাশ 
পিজ্ঞাসা করিল “কি হয়েছে পাস্ু 1” 

“কি হয়েছে? উঠে দেখ। এমন ঘুমও তোমার !” 

প্রকাশ দেখিল, সব দুধ পড়িয়া গিয়াছে। বাছুন 
আসে নাই, নিজেই স্রোতে ছুধ জাল দিয়া অপরাহ্ছের 
যোগাড় হুইন তাবিয়া প্রকাশ ঘুমাইতেছিল। একটু 
ক্ষু্ হইয়াই বলিল-__ “এ তোমার মিনির কাজ, 


নিশ্চয়ই 1” কালিক। বড় অপ্রতিভ হৃইল। ৩।৪ ছিন 


মির্নি এই রকম ছুধ নষ্ট করিয়। দিয়াছে। অনুতপ্ত 
হইয়া! বলিল “দুধ ভাল কোরে রাখনি কেন! তোমার 
বামুন কোথান্স ?” 

“বামুন আজ আসেনি, বোধ হয় আসবেও ন1।” 

তবে ভুমি কি খাবে 1” 

প্রকাশ বলিল “সে ষ! হয় হবে ভুমি এই রত 
ছুটিয়া৷ আসিয়া কেন? “তুমি আজ খাবে কি 1 আচ্ছা 
প্রকাশ বাবু' তুমি এক্জা সথাকো কেন? তোমার ম! 
কোথায় ?” বালিকার স্বর করুণার্জ। . 

“আমার যা বাপ সকলেই বাড়ীতে আছেন, আমি 
এখানে কাছাড়ীতে কাজ করি ।” রী | 

“আজ রাত্রিতে আমাদের বাড়ী তোমার নিমন্ত্রণ ।” 

“আমর! কুলীন বামন, তোমাদের বাড়ী যাবে৷ 
কেন?” 

“ইস ! আমাদের চেয়ে? আমরা খুব বড় কুলীন 1” 
কৌলিন্তাতিযানে বালিকার চক্ষুত্ধর় বিশ্ফারিত ও বদ্ধিষ 
শ্রীবা খু হইয়া উঠিল । 

প্রকাশচজ হাপরিয়া বলিল; “ভূমি নিমন্ত্রণ কবুলে ত 


৪ লা 
আমি যেতে পারি না, তোমার বাবা তি নিমন্ণ ঝ করেন 
নাই।” 

“আমার নিমন্ত্রণ নেবে না 1 বেশ!” চোখের উপর 
হইতে চুলের গুচ্ছ সবেগে সরাইতে সরাইতে বালিকা 
ঘরের বাহির হইয়! গেল। প্রকাশ উঠিয়া ধরিতে আসিলে 


ছুটিয়া৷ পলাইল। 


সন্ধ্যার কিছু পুর্বে রাজমোহন বাবু আসিয়া অনেক 


% কত ৭ 
শী পীর স্পস্ট এস পা ৭” জপ পন্ড সি জিভ জপ 


+ কথাবার্তার পর প্রকাশকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়। 


গেলেন, এবং সন্ধ্যার পর পুনরায় নিজে আসিয়। তাহাকে 
আহ্বান করিয়া লইয়] গেলেন। ছুই জনে থাইতে বসিয়া 
রাজমোহন বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন-_“ পাড়ে ” পাস্ছু 
থেয়েছে 7” +. 

পাড়ে বলিল “ না, মা ঠাক্রুণ কিছুতেই খাওয়াতে 
পারলেম না।” 
 “গুকাশ জিজ্ঞাসা করিল, “কেন, কি হয়েছে ?” 

রাজমোহন বাবু বলিলেন, “কি জানি, ছপর বৈলা 
থেকে কি রাগ হয়েছে। মেয়ের কিসে রাগ হয় কিসে 
না হস্স কিছুই বুঝতে পারি না।” প্রকাশ কিন্তু বুঝিতে 
পারিল, কিছু বলিতে পারিল ন]। 

পান্ছুর বৌদিদি পান্থকে অনেকটা চিনিত। সে 
ব্লিল-_/“কি লা! না খাবি নাই খাবি, প্রকাশবাবু ত 
তোর বর নয়, সামনে বেরুতে নজ্জা! কি ?” 

সহস! পাচ্ছু উঠিয়া যেখানে পিতা ও প্রকাশ বাবু 
আহার করিতেছেন, সেইখানে আসিয়া বলিল, “পাড়ে, 
আমায় এইখানে খাবার দিয়ে যাও ।” 

পান্ছর মার আপতি সত্বেও শেষে সেইখানেই তাহাকে 
খাবার দিতে হইল। প্রকাশবাবুদের আহারের পুর্ব্বেই 
আহার সমাপ্ত করিয়! বালিক। চলিয়া গেল। প্রকাশ 
যে তাহার বর নয় সে বিষয়ে আর কাহারও সন্দেহ 
রহিল না। 

« ঘর মর তুমি শীগীর মর, তোমার ছুধ খাওয়া 
ঘুচে বাক 1» পাঙ্ছর মা বলিল, “ওকি লা, বেড়ালটাকে 
বেধে আবার ক্দমন কারে ঠ্যাঙ্গাচ্ছিস কেন ?” 


২৩৭ 


মিনির ঘটকালী । 


পা পপি শপ” এটি এ পি সপ এটি পলি সস্তা, এজ 
চসিক 
১১ ট 


“ দেখ দেখি মা) হতভাগা মিনি আবার প্রকাশ 
বাবুর সব হুধ থেয়ে ফেলেছে।”» 

“তা বল্‌ছি ত মা, ও হতভাগা বেড়ানটাকে বিদেয় 
কোরে দে। ভদ্রলোককে আধেকদিন খেতে দেয় না।% 

“ত। বেড়ালের দোষ কি? আমি শিকে পর্যাস্ত 
টাঙ্গিয়ে দিলাম, বাবু সেখানে ছুধ রাখতে পারেন না! ।” 
বলিতে বলিতে পান্থ একেবারে কাদিয়া ফেলিল। 
পান্ুর মা এবং বৌদিদ্দি আর হাসি চাপিয়া স্বাথিতে 
পারিলেন ন।। টর র্ 

হতভাগা! বেড়াল, ভদ্রলোককে আধেক দিন খেতে 
দেয় না! বৈকাঙগবেল। রামশরণকে সঙ্গে লইয়া পা... 
মিনিকে গল! পার করিয়া! দিতে চলিল। ওপারে নৌকা 
পৌছিলে রামশরণ মিনিকে ভাঙায় ছু'ড়িয়া দিয়াই 
নৌকা ঠেলিয়া দিল। মিনি জলের ধারে আসিয়া 
নিরুপায় সকরুণ স্বরে মিউ মিউ ,করির1 ডাকিতে 
ল[গিল। পানি সে দিকে চাহিল না ;__মনে মনে বলিতে 
লাগিল “হতভাগ! বেড়াল, ভদ্রলোককে অধেকদিন থেতে 
দেয় না।” 

সকলেই জানিল, পানি তার মিনিকে গঙ্গ পার 
করিয়। দিয়া আসিয়াছে । ইহাতে পানির পিতা মাতা 
একটু ছুঃখিত হইলেন। এই বাঙ্গালীবর্জিতপ্রায় দুর 
পশ্চিম দেশে মিনিই মেয়েটির একমাত্র সঙ্গী ছিল। 
প্রকাশও শুনিল। তাহার কাব্যরসসিক্ত হুদয় মুহূর্তেই 
সজাগ হইয়া উঠিল, বলিল “একি | এ যে সর্বন্ব 
লইয়। কথা । 

মিনি নাই, সুতরাং পানর আর প্রকাশের বাসার 
যাইবার কোন আবশ্তক হয় না। কিন্তু পান্ুকে দেখিবার; 
জন্ত প্রকাশের বাসনা এতই প্রবল হইয়া উঠিল যে, সে 
আর বেশ সহজভাবে তাহাদের বাড়ী গিয়। দেখিয়। 
আসিতে পারিল না। অথচ তাহাকে শীত্রই চলিয়। 
যাইতে হুইবে। বাড়ী হইতে চিঠির উপর চিঠি আসি- 
তেছে, “শরীর অনুস্থ লিখিয়াছ, বাড়ী আসিতেছ না 
কেন? শীঘ্র চলিয়া আসিবে ।, 


প্রতিভা 
জবৃণ ১৩১৯ 


হাহ বনি এসি এসএস এছ এসডি ৮৯০ র ও এন এ রস চস চো রোড ৩১ ৯. ৩০ এ এটি এরাও, ওর রক চা এজ এই 


এক দিন সন্ধ্যার পর “রাজমোহন বাবু নানা কথার 


বধ্যে প্রকাশের কাছে পাচ্ছুর কথাই বেনী করিয় উল্লেখ 
করিতে লাগিলেন। 
বুদ্ধিমতা, অননাস্ুলভ গৃহকর্পদক্ষতা এবং সর্বশেষে 
বিড়াল নির্বাচনের কথাও বর্গিলেন। সহজেই অনুমিত 
হইতে পারে, ভদ্রলোকের 'একটা গুরুতর অভিসন্ধি 
আছে। প্রকাশের পিতার সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে 
বদ্ধ হইবার -ইচ্ছ! প্রকাশ করিয়া তিনি তাহাকে এক 
পত্র দিয়াছিলেন। তীহার উত্তর পাইয়াছেন ষে, এ 


সম্বন্ধ উতয় পক্ষেই আনন্দজনক হইত, কিন্তু কন্টা্টি 


নিতান্ত বালিকা, এবং প্রকাশের পিতা অন্যন্ত্রে অবগত 
আছেন যে, প্রকাশের বালিকাবিবাহে আদে৷ মত নাই। 
জুতরাং পুজ্রের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি এ কার্ধ্য করিতে 
পারেন ন।। 
. অবশেষে রাজমোহন বাবু তাহাদের পত্র লেখালিখির 
কথাটি গোপন রাখিক্! প্রকাশের নিকট স্পষ্টভাবেই 
প্রস্তাব করিয়া বসিলেন। প্রকাশ ঘাড় নীচু করির৷ 
উত্তর দিল, “সে সম্বন্ধে বাবাকে লিখুন, তার উপর 
আমার মতামত কি?” রাজযোহন বাবু বুঝিতে 
পারিলেন, খুসী হইয়। অন্ত কথ! তুলিলেন। প্রকাশকে 
সেই রাক্সির ট্রেনেই বাড়ী রওন! হইতে হইল। যে 
পিতার মতামতের উপর তাহার কোনই আপন্তি 
থাকিবে না সেই পিতার মতামতের অপেক্ষায় ত এত 
দুরে নিরপেক্ষভাবে বসিয়া থাক! যায় না। 

পান্থ যখন গুনিল প্রকাশ চলিয় গিয়াছে, তখন 
প্রকাশের উপর তাহার মর্শাস্তিক রাগ হইল। পূর্বে 
একথা বগিলেই পারিত যে আমি থাকিতে আসি নাই। 
রাষশরণকে হুকুম করিল “নৌকা লইয়া পারে চল।, 
রাষশরণ অগত্যা মৌক খুলিল। পাস্থ উপরে গিয়। 
জনেকক্ষণ এদিক ওদিক খুঁজিয়া রামশরণকে বলিল, 
“তুই কোথায় ফেলে দিইছিলি ?” 

“মাঃ ফেলে ত দিইছিলাম ইখানটায়। কিন্ত সে 
কতদিন হোলে, এখনও কি ইখানে বসে থাক্‌বে ?” 


দি 


শিশুকাল হইতে তাহার অসাধারণ _ 


হ্যবর্ষ, 


ই ৮ ৭ 
ক এস স্থিত ৬০৯০২৬০২৫৬০ ৫৬৮ ৪৯ চোদি ব্রা ্াা্৬এলস০- 





চা ১ এসডি 


অকারণ রামশরণকে গালি দিতে দিতে বালিকা 
বাড়ী ফিরিয়া আসিল। 

কিছুদিন পরে পান্থ শুনিল যে সেই প্রকাশ বাবুর 
সঙ্গে তাহার বিবাহের সন্বন্ধ প্রায় ঠিক হইয়। গিয়াছে। 
বাঙ্গালীর মেয়ে যতই অশান্ত মুখর! হউক বিবাহের 
কথান্ন কখনই মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারে না। 
পান্থ মনে মনে বলিতে লাগিল, “হে মা কালী, এ 
সম্বন্ধ যেন ভেঙ্গে যায়। আর যার সঙ্গে হয় হউক, 
প্রকাশ বাবুর সঙ্গে খন আমার বিয়ে নাহয়, ছেমা 
কালী ।” ৃ 
কিন্ত মা কালী সা নহেন, বালিকার মাতা। 
সুতরাং তিনি এই ছেলেমান্থষের কথায় প্রকাশের ন্যায় 
সৎপাত্র হাত ভাড়া কর! যুর্তিপন্নত. নে করিলেন ন1। 
২৭শে জ্যৈষ্ঠ সমস্ত দেবতাবৃন্দে পরিবৃত হইয়া হোমাপ্রির 
অন্তরাল হইতে নব দম্পতীকে আশীর্বাদ করিয়। তিনি 
কৈলাসে চলিয়া গেলেন। 

কিন্তু ইতিমধ্যে একটা ঘটন' চীনা জে যাহা, দেবতা- 
বৃন্দ বা বর কল্প? উভয় পক্ষীয় ধাত্রীরন্দের মধ্যে কেহই 
লক্ষা করে নাই। কেবল মন্ত্র পড়িতে পড়িতেও বর 
এবং কন্ঠ! উভর়েই লক্ষ্য করিয়াছিল যে একটি পরিচিত 
মার্জার অদূরে সিড়ির পাশে বসিয়া নিরপেক্ষভাবে 
লোকসমাগম নিরীক্ষণ করিতেছে। শুতদৃষ্টির সময় 
প্রকাশের মনে হইল যেন পান্ুর মুখ তখনও একখানি 
পাতলা মেঘে ঢাকা, পান্থ একবার ঈষৎ হাসিতেই 
অস্তোন্ুখ অভিমানহুর্যের শেষ টা সে খানি 
সিঁদুর হইয়া উঠিল। 

ছয় সাত বৎসর পরে এক দিন প্রকাশ ৪৪ হইতে 
আসিয়। দেখিল থোক। এমন ছুষ্টামী করিতেছে যে, 
খোকার মা একেধারে ব্যতিব্যস্ত হইয়৷ পড়িয়াছে। 
প্রকাশ আনিতেই পানু ক্রন্দনন্বরে বলিল “আমি আর 
পারিনে ? এ দেখ থোকা কি করেছে, আস্তাকুড় থেকে 
একট লাঠি তুলে আমার ছু'য়ে দেবার জন্ত বেড়াচ্ছে।” 
প্রকাশ গণ্ভীরতাথে বলিল, “তা আমি কি করবো? 


৪র্থ সংখ্য। 


০৫ থা৮-৬, উজ এটি রনি উ। এসি ৬ ১ ৪৪৭ স্তর জী পাত রিল এ ৪৯৪ এ৬ ০৬ এডিসন, নর ৮ পা, ছি একি একি ০ 


যর্ঠীর্‌ বেড়ালকে বিসা দোবে, নির্বাসিত কোরেছিলে, 


বষ্ঠী ত শাস্তি দেবেনই ।” | 
পাচ্ছ রাগ্রিয়। বলিল, “যাও, তোমার এতও 
থাকে 1 


শ্রীবতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত । 


শুভদৃষ্ি. 


পুরাঙ্গনে উঠল হুলুধ্বনি 
শতেক হাতে কাকণ ওঠে বাছি ) 
বধূরা সব বাজায় ঘন শীখ, 
ঢেকে গেল আলিপ্রনার আঁক: 
পুর দ্বারে উৎলে ডাক হাক, 
দেউল ঘিরে সোণার টোপে সাঙ্ছগি, 
কেশর খাড়া ক'রে রাজার ঘোড়।__ 
চারিদিকে জলে আতস বাজি। 
গান্ধার-রাজ দিচ্ছেন আজ মেয়ে 
কুকুপতি ধৃতরাষ্রের হাতে ; 
বাদ্য যত উঠল বেজে জোরে, 
বর কন্ত। মুখোমুখী ক'রে 
বল্পে সবাই “চেয়ে দেখ বরে 
শুভ ক্ষণে আজকের এই রাতে” । 
শুনে রাণীর চোখে এল জল, 
ছুঃখ-সুথের পুলক-বেদনাতে, 
রৌপ্যাধারে হাজার রত্ব-নীপ 
উঠ্ল জলে দীপ্ত শিখা মেলি।__ 
বরের অন্ধ চক্ষু ওঠে নেচে 
ক্ষণিক তরে চকিত মুক্তি যেচে; 
আকুল হিয়! কেপে ওঠে মিছে 
চির রুদ্ধ কপাটথানি ঠেলি ॥ 
একটি বার-_গুধু একটি বার-_ 
দ্বেখতার। যদি বা দেয়খুলি! 


মনে 


০০ 


শুভদৃপ্তি। 
 নিষেধ-হারা নলিন নয়ন নন ছুটি__ 
_ গান্ধারী চায় প্রিয়ের মুখ পানে__ 
চক্ষে তাহার ভরে এল জল) 
নিমেষ তরে সকল কোলাহল : 
মিলিয়ে গেল, আধার শৃন্ততল 


ছেয়ে এর অসটয় নিশা! সনে ? 
ছঃখ ভরে মাত ফেলেন শ্বাস 
বরণ ভাল! লয়ে পুরাঙ্গনে ! . 
মন্ত্র পড়া হয়ে গেল শেষ; 
বর কন্ঠ। গেল অন্তঃপুরে ; 
বধুবেশী হুহিতারে টানি 
বুকের মাঝে সোহাগ তবে রাণী 
কর্ণে তাহার কহেন ধীরে বাণী 
স্বেহ ধারা বিগলিত স্বরে, 
“আর্ধ্যাবর্তে হ'বি বৎসে রাণী” 
আনন্দাশ্র বক্ষে পড়ে ঝরে ! 


_ অলঙ্কত চারু-ললাট খানি 


ন্নেহে মাত! চুমেন বার বার, 
দেখেন কন্তা নেতের আচল ছিড়ি 
নয়ন নিজ রেখেছে আবরি 
দেখে রানী শঙ্কাতে শিহরি। 
মনে জাগে অমঙ্গল ভার . 
ধান “আজ্‌কে নয়ন. কেন বাঁধা?” 
কে বাণী নাহি সরে আর | 
চোখের উপর রক্ত নেতের আচল 
উঠল ঈষৎ ভিজে সন্কোপনে, 
গান্ধারী কর, “চোখের আলোয় ধাহার 
চন্ত্র হৃর্য্য চির কিরণ-আধার 
দৃষ্টিহার অন্ধ সে যে আমার ? 
অন্ধ আমি হয়েছি তার সনে।” 
কাদি মাত! কহেন, “অভাখিণী 
কহিলি নি তা আগ্নেকিকারণে!” * 
শ্রীজআামোদিনী ঘোষ । 


প্রতিত! ২৪০ ২ 
রণ ১৩১৪ 
”শ আভাস প্রদান করিয়াছেন। | বাহ জগতের, তরঙবাঘের 


গ্রন্থলমালোচনা 
১৬। পগ-বটি তজ্জ-_শ্বর্গগত (*ন্বগীয়” শব্দটি 
প্রচলিত অর্থে ব্যবহার না করাই ভাল) মুত্সী কাশীনাথ 
দাশ গুণ্ত প্রণীত। তৃতীয় সংস্করণ। নোয়াখালী হইতে 
উকিল শ্রযুদ্ঞ বগলামোহুন দাশ গুপ্ত কর্তৃক গ্রকাশিত। 
সুল্য।” ছয় আন । আকার ডিমাই দ্বাদশাংশিত প্রায় ৮০ 
পৃষ্ঠা । কাগজ ও ছাপা ভাজ নহে। সুতরাং মুল্য 
কিঞ্চিৎ অধিক বলিয়া বোধ হইতেছে। 
প্রারস্তে গ্রন্থকারের সংক্ষিণত জীবনী প্রকাশিত 
হইয়াছে । তৎপাঠে জানিলাষ, মুন্সী মহাশয় গ্রাম্য 
ডাক সংস্থাপন, কন্তাপণ প্রথা নিবারণ, বিক্রমপুরে পথ 
নির্শাপ, এবং ধর্ম সমাজ ও নীতি বিষয়ক উৎকর্ষ সাধনার্থ 
নানাবিধ চেষ্টা করিয়াছিলেন। সমালোচ্য পুস্তকের 
ভাব! প্রাচীন ধরণের; গ্রন্থ পাঠেই গ্রন্থকারে একাগ্র 
চর্চার পরিচয় পাইক্সাছি। 
_ অলোচ্য গ্রন্থে প্রধানতঃ পঞ্চবটীর মাহাত্ম্য, পুরাণ, 
তন্ত্র প্রভৃতি হিন্দু শান্রীয় নান গ্রন্থ হইতে সম্মলিত ও 
বিবৃত হইলেও “মরণে বা মতিঃ সা গতিঃ” “আত্মার 
. অবিনশ্বরত্বঃ? “পুনর্জন্ম” এবং “ভক্তি ও বিশ্বাস” শীর্ষক 
চারিটি কৌতুহলোদ্দীপক প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে। 
“পঞ্চরটী, তত্ব" শুনিয়াই কেহও পঞ্চবটী নির্মাণ 
করাইবেন কি-না, সে বিষয়ে আমরাও বিশেষ সন্দিহান। 
“সদানন্দ।” 
১৭। শন আন্নাল্স কাল? কেন ? আযুক্ত 
“- বিজয়কু্ চট্রোপাধ্যায় প্রীত; প্রকাশক শ্রীনী তিশচন্জর 
আচ্য, হাওড়া । মূল্য ৩* তিন আনা । ডাকমাশুল ₹১০ 
_ পরসা। আকার ডবল ফুল্ক্ষেপ, যোড়শাংশিত, ৩৮ পৃষ্ঠা ; 
কাগজ ও ছাপ ভাল। কিন্ত ছাপার ভুল যথেষ্ট। 
32 গ্রন্থকার প্রথমতঃ আধুনিক আলোক বিজ্ঞানের 
০৬ ঈণবিক তরঙ্গ বাদের 0০010500151 ৬1012961017 
096০5 ) বিশ্লেষণ পূর্বক আধ্যাত্মিক ধোগ-তত্বের কিঞ্ৎ 





স্পটে): ৭5 


সিদ্ধান্তরূপে তিনি নির্দেশ করিয়াছেন, “হুর্য্যের শুভ্র 
আলোকও সমস্ত বর্ণের সমহি ; অদ্ধকারও সমষ্টি হইতে 
পারে। প্রতেদ এই, ুর্য্যালোকে বর্ণ তরঙ্গ সক্রিয়ভাবে 
অবস্থান করে এবং অন্ধকারে নিশ্ক্রিয়তাবে থাকে ।” 
আর অন্তর্জঞগৎ সম্বন্ধে গ্রন্থকার বলিতেছেন-বীহার। 
মনোমর় ক্ষেত্রে চক্ষুম্মান্‌ তাহারা দেখিতে পান প্রত্যেক 
মন্ুষ্তের মনোময় দেহ ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে বূজিত। আমাদের 
মনোময় দেহ বহুরূপী । মুহুর্তে মুহুর্তে চিন্তা তরঙ্গের 
পরিবগ্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার সেই বর্ণের উপর নান! 
বর্ণের রঞ্জন উঠিতেছে ।” যোগ সাধন বা বাহৃজগৎ 
হইতে মতকে প্রত্যাহুরণ পূর্বক একাগ্রতাসহকারে 
রজতগিরিনিভ মহেশ্বর মুর্তির ধ্যান করিলে মনের 
ভিতরকার তরজগুলিও এঁ শুত্রবর্ণে প্রতিঘাত প্রাণ্ড হুইয়। 
সমস্ত তরঙ্গকে শোষণ বা গ্রাস করিয়া লয়। সেই 
মহাশক্তি রূপ্পিপী কৃষ্ণবর্ণ। মা আমাদিগকে তখন জগদ্‌ 
ভ্রান্তিরূপ অন্কভৃতির কবল হইতে পরিক্রাণ করিয়া 
নিস্তরঙ্গ শান্তির দিকে লইয়৷ যান। তাই আমিত্বের 
ধাথার্থ্যপ্রদশিকা বিশাল মায় সংহারিণী চিন্ময়ী জননী 
কষ্ণারূপে মৃষ্তিষতী ! 

বিষয়টি আধ্যাত্মিক রহন্তের এক অতি জটিল তব্ব। 
গ্রন্থকার বাহাজগতের বর্ণ বিচার সম্পর্কে যেরূপ বিজ্ঞবোধ্য 
বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অন্তজগতের আলোচনায় 
তাদৃশ বিশদত। অবলম্বন করেন নাই। বিশেষ চিন্তা ও 
অন্কধাবন না করিলে গ্রন্ককারের সিদ্ধান্ত গুলি হদয়ঙ্গম 
হইবে না। সর্বসাধারণের পক্ষে তাহার -প্রচারিত তত্ব 
গুলির ভাবগ্রহণ সম্ভবপর নহে। যাহ! হউক, সমালোচ্য 
তত্বপ্রচারে গ্রন্থকারের যথেষ্ট যৌলিকত্ব আছে। পুস্তিকা 
পাঠে আমাদের ধারণ হইয়াছে গ্রন্থকার এক জন ভক্ত 
সাধক। সরল বঙ্গ ভাষায় ঈদৃশ গ্রন্থের বহুল প্রচার 
স্বধর্্মনিরত হিন্দু মাত্রেরই বাঞ্নীয়। 

“সদানন্ন।” 


৪র্থ সংখ্যা 

১৮। অন্বর্থ্মজ্ল-_ডবল ক্রাউন, যোড়শাংশিত। 
১২৪ পৃষ্ঠায় পূর্ণ, শ্রপীতান্বর নাথ প্রণীত, ঢাক কটন 
লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত, কাগজে বাধাই মূল্য ॥* 
আন1। তিন রঙ্গের ছখিয়ুক্ত সুন্দর মলাট। আধুনিক 
“ছ্বাঙ্গাল। ভাষায় এরূপ নির্দোষ উপন্তাস বড় দেখা যায় 
না। পিত] ও কন্তঠা অথবা ভ্রাতা ও ভগিনী একত্র পাঠ 
করিতে পারেন। এ যুগে সর্বামজলার মত উপদেশপুর্ণ 
উপন্যাস পাঠে বালকবালিকাগণের পরম কল্যাণ সাধিত 
হইবে। গ্রন্থকার সরণ ভাবায় গল্পটি লিখিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন । ভাষার জোর বড় কম, আর মাঝে মাঝে 
সাধু ও প্রাদেশিক ভাষার মিশ্রণে সাহিত্য সৌন্দর্যের 
হানি হইয়াছে। ভবিষ্যতে এ সকল ক্রটি সংশৌধন 
করিলে গ্রন্থকার সাফল্য লাভ করিবেন। আর এই 
শ্রেনীর গল্প ছোট হইলেই ভালরূপ ফুটিয়৷ উঠে। সাহিত্য 
ক্ষেত্রে নূতন গ্রন্থকারের পক্ষে নিরুৎসাহ হওয়ার কারণ 
নাই। সর্বমঙ্গলার সরল ভক্তি হিন্কু বালিকার যথার্থ 
আদর্শ। পুস্তকখানিতে গ্রন্থকার কর্তৃক অদ্ষিত সাত 
খানি হাফ্টোন ছবি আছে। ১০৮ পৃষ্ঠায় “সর্বমঙগল 
নৈবেস্ত খাইতেছেন” ছবিখানি মন্দ হয় নাই। 

শান্তিময় 


নামি-কে। 
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
স্বাশুড়ী 
তাকেওর মাতার নাষ কেই? তার বয়স তিপার। 
তার স্বাস্থ্য খুব ভাল, প্রায়ই বাতে কষ্ট পান-__এই ষা। 
কথিত আছে, বাঁটী হইতে তার-ম্বামীর সমাধিভূমি-_প্রায় 
দশ মাইল পথ, তিনি অনায়াসে পদব্রজে যাইতেন। 
ওজনে তিনি প্রায় ছই ঘণ ছিলেন; এ বিষে খুব 
অল্প মহিলাই তাহাকে-ক্গতিক্রষ করিয়াছিলেন । * 


২৪১ 


ক পু ক ্ক্া 


৯ ০০ পাত শনি সস এস ক তিক, ০৬ ওকি শি কন জি জাত এস এস্৯ এ এ ৮ম চলি জনি তল৬ এস এছ এ ৮ ০ ৬ তা এসি কান্ড এস, সি এ ভড এটা পাত পাজি পি শপ শেঠ চে লো উরি 


ভার ্বরগীয় পতি কাঙোগিমা গণান্তর্গত এক সামা 
“সাম্ুরাই' ছিলেন। বিবাহের সময় অবস্থা নিতান্ত 
খারাপ ছিল; কিন্ত 'রেষ্টোরেশনের' যুদ্ধে তিনি খ্যাতি 
অঞ্জন করেন, ও ওকুবো-মন্ত্রীসভার অধীনে দীর্ঘকাল 
স্থানীয় শাসনকর্তার কার্ধ্য স্থুসম্পন্ন করিয়াছিলেন । তার 
অতিরিক্ত একগুয়ে স্বভাবের প্রন্ত, ভায় কাউন্ট. কাতোও 
আর কয়েকজন ব্যতীত সকল সহকারীরই সহিত 
মনান্তর ঘটিয়াছিল। ওকুবোর পতনের পর তিনি 
সাধারণের নিকট বিশেষ শ্রদ্ধ! পান নাই! লোকে 
বলিত-_তাহাকে “ব্যারণণ করিবার কারণ।--যে তিনি 
সৌভাগ্যক্রমে কাঙোবিমায় জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
রুদ্মমেজাজ, একগুয়ে মিচিতাকে মদ্যপানে তার 
বদ্ধমূল অপস্তোষ দূর করিবার চেষ্ট! করিতেন? প্রায় 
পাচ পাত্র “সাকে* “পার” করিয়া, যখন তিনি বুক 
ফুলাইয়। দৈত্যের মত লাল মুখ লইয়া স্থানীয় সভার 
সন্মুথে দণ্ডায়মান হইতেন। তখন কেন তাহার কথার 
প্রতিবাদ করিতে সাহস করিত ন। 

এমন অন্ুখী পরিবার সর্বদা দেখা যাইত ন]। 
সমস্ত বাড়ীটি যথেচ্ছাচারে শাসিত হইত?) পরিবারটি 
যেন ঝড়ঝঞ্চা বের মাঝে এক দীর্ঘ তরুতলে অরক্ষিত 
অবস্থায় ছিল। “কবল তাকেওই, বাল্যকালে, পিতার 
জানুই নৃত্যের উপযুক্ত স্থানও তাঁহাকেই সর্বস্রেষ্ঠ 
খেলার সাথী বলিয়া জানিয়াছিল; . তা ছাড়া 
সকলেই, তার স্ত্রী, ভূত্যগণ, এমন কি বৈঠকখানার 
থামগুলো পর্য্যন্ত প্রভুর হস্তে বেদনার সহিত পরিচিত 
ছিল। র়্যাধাকী, যে এখন “ভত্ত্র ব্যবসায়ী” রূপে 
সুপরিচিত, সেও এ দান হইতে একেবারে বঞ্চিত ছিল 
না; কিন্তু সে কখনো কাওয়াসিম পরিবারে যাতায়াত বন্ধ 
করে নাই। তার সম্তোষ বা অসন্তোষে তার লাভের 
তুলনায় এ মাশুলটা নিতান্ত শস্তা বলিয়াই ধোধ হইত । 

যখন গুঙ্গব উঠিত কর্তা চটিয়াছেন, তখন রাকসনঘরের 
ইছুরটাও তার “কর্‌, কুর্” শব থামাইত? বাটীর 
অত্যন্তর হইতে অতর্কিত অশনি-পাতের মত যখন তার 


প্রতিভা 


আবণ ১৩১৯ 


ছি সিট উ এটি আপা ই ডাটা ছি ও 


সভা 


শা ৬ সি এসি এলসি চটি পাস পি উপ ৩ সাস্সি ৩৬ পা জি ও পি শা ৮» ১৪৯৭৬ ভাসি » রচিত 


 ক্রোধকম্পিত স্বর শুন! যাইত, যখন নিজ্জাব সত্যের হত 
হইতে ছুরি খসিয় পড়িত। শুনিতে পাওয়া যায়, অধীন 
কর্মচারীর! বখন তার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত, 
'তখন তার! ভূত্যদের নিকট হইতে বাতাস কোন দিকে 
বহিতেছে, সে কথা পূর্ববাছেই জানিয়৷ লইত। 

কেই-ঠাকুরাগী, যিনি প্রায় ভ্রিশ বৎসর স্বামীর সহিত 
বাস করিয়াছিলেন, তাহাকে কতটা সহ করিতে হইয়াছে 
ত। একবার তাবুন! পতির পিতামাতা যখন জীবিত 
ছিলেন তখন তাদের স্বভাবের তুলনায় পতির স্বভাব 
বিশেষ অসাধারণ বলিয়া বোধ হয় নাই; কিন্তু 
পরে খন তাদের ছুজনেরই মৃত্যু হইল, তখন পতির 
নিজমৃত্তি সুপ্রকাশিত হইয়া! উঠিল, ও তার ধৈর্ধ্যগুণের 
পরীক্ষার আর অন্ত রহিল না। প্রথম প্রথম তিনি বাধা 
দিয়াছিলেন, কিন্তু শী্ই বুঝিলেন তাহাতে কোন ফল 
নাই। অতঃপর আর তিনি সাহস দেখাইতেন না; 
বুদ্ধিমানের মত ঝড়ের বেগে নত বেণুদণ্ডের মত সব 
সহিয়া যাইতেন, নয় নিরাপদ হইবার ষ৷ শ্রেষ্ঠ উপায়, 
তাহাই করিতেন-_চম্পট্‌ দিতেন। 

ইতিমধ্যে জোত কিরাইবার উপায় তিনি কতকট! 
শিথিয়াছিলেন, এবং তিন বারে এক বার প্রায় কৃতকার্য 
হইতেন ; কিন্তু তার স্বামীর স্বভাবের কিছুমাত্র পরিবর্তন 
হইল না । বিশেষত জীবনের শেষ তিন চার বৎসর তিনি 
অন্ত পানোদীগত এমন একটা ক্রোধের আতিশয্যের 
ষধ্যে বাস করিতেন, যে, তার বিশ বৎসরের অভিজ্ঞতা 
সত্ত্বেও স্বীয় ছুর্ভাগ্য জীবনের দারুণ ছঃখ মরে মরে 
অনুভব করিতেন। প্রিয় পুত্র তাঁকেও ও স্বীয় শুভ্র 
কেশের কথা ভুলিয়া সর্বদাই চিনি ভাবিতেন, যে, 
ব্যারনেস্‌ ও শাসনকর্তা. গৃহিনী হওয়ার চেয়ে দরিদ্র 
মন্দির-রক্ষকের গৃহিনীর শান্তিময় জীবন কত ভাল! কিন্ত 
সময় তীরের যত ভ্রতগতিতে চলিয়া গেল, এবং যখন 
তিনি দেখিলেন, তার হৃদয়হীন ম্বামী আকাশের 
দিকে মুখ করিয়! কঠিন হইয়! বাক্সের মধ্যে শুইয়া আছে, 
তখন বিশ বৎসর অতীত হইয়াছে । তিনি একটা 
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আরামের নিশ্বাস ফেলিলেন__কিন্তু তবু, তার গড 
বাহিয়া বর ঝর করিয়া চোখের জল পড়িতে 
লাগিল। 

তিনি কাদিলেন, কিন্ত এবার তার ভাবনা দ্বুর 
হইয়াছে; স্বাধীনভাবে নিশ্বাসগ্রহণের সঙ্গে কতকটা 
শক্তিও তিনি পাইলেন। স্বামীর জীবিতাবস্থায়ঃ সেই 
বিপুলকায় উচ্চক্ লোকটির পাশে তার অস্তিত্ব এক 
প্রকার ছিল না! বলিলেই চলে । কিন্তু এখন, যেই তিনি 
কোথ হইতে বাহিরে আসিলেন অমনি ফাপিয়া 
উঠিলেন। স্বামীর পার্থ যার তার ভীরুতা, লক্ষ্য 
করিয়াছিল, তারা বলিল, পরিবর্তনটা অদ্ভুত হইয়াছে। 
জনৈক পণ্ডিতের কিন্ত মত, যে বয়োবদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
স্বামী স্ত্রী আকৃতি ও প্রকৃতিতে ক্রমশ এক হহইয়! দাড়ায়। 
সত্য মিথ্যা ধাহাই হউক, তার সম্বন্ধে বাস্তবিকই এ কথা 
খাটিত। গার চেহারা, ব্যবহার, অভদ্রত1 সর্বোপরি 
টি রুক্ষ স্বন্তাব, মৃত স্বাযীর হুবহু নকল । 

কথায় বলে “উদোর পিগি বুদোর ঘাড়ে।” এ 
কথাটার প্রষ্কীতির এক অদ্ভুত ঘাত প্রতিঘাতের নিয়ম ব্যক্ত 
হয়। গতভর্ণমেণ্টের বিপক্ষীয় পার্ল্যামেণ্টের এক সভ্য 
গতর্ণমেণ্টকে আক্রমণ করিয়া ওজস্বিনী ভাবায় এক 
বক্তৃতা করিলেন । বক্তৃতা বেশ ভালই হইল, কিন্তু কয় 
জন বোঝে যেতার তেজের অর্ধেক, গত রাত্রে যে স্ুদ- 
খোর তাহাকে চাপাচাপি করিয়াছিল তার-ই উদ্দেশে 
বাহির হইয়াছে। আবার ধরুন, দক্ষিণ চীন সমুদ্রে 
বায়বীয় চাপ জাপানের মধ্য ভাগে বন্তার সৃষ্টি করিল; 
জোয়ারের ঢেউ তীরভূমি ভাসাইয়। দিল প্রকৃতি কেবল 
তাহার প্রাপ্য খুঁজিতেছে। মানবীয় ব্যাপারে অভিজ্ঞ 
এক ব্যক্তির মতে, এবং এই প্রাপ্য আদায় করিতে, 
ককপণ যেমন ধার শোধ করিতে এক দিন বিলম্ব হইলেও 
অসহিষু হইয়! উঠে ও কড়া তাগিদ দেয়, হানচিত্ত 
ব্যক্তিও ঠিক সেই মত কার্ধ্য করে। কিন্তু মহৎ ব্যক্তি 
সমস্ত হিসাব তগবানের জিন্বায় রাখি কায়মনোবাক্যে 
তার নিজের কাজ সমাথ। করেন। 
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ধার সহিহ্হত। দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর কাল যারপর নাই তার- আবার ভৃত্যগুলে! তাহাকে করা ঠাকুরাণী' বলিয়া 
্রস্থ হইয়া আনিয়াছিল, সেই কাওয়াধিম! গৃহিণী ভাবিলেন, উত্যক্ত করিয়া তুলিবে। এ সম্বোধন সে এখনো বরদাস্ত 


এখন তার দিন আসিয়াছে । তার স্বামীর মুতদেহ 
বাক্সে যেই বন্ধ হইল অমনি তিনি সহিষুণতার বন্ধন, ষ] 
কত ভার সহ করিয়াছে, একেবারে খুলিয়া! দিলেন। 
যাহাকে তিনি সর্বাপেক্ষা ভয় করিতেন, সেত চলিয়া 
গিয়াছে; আর তার ত্বণা হস্ত তাহাকে আঘাত করিবে 
না। বোধ হইল যেন তিনি দেখাইতে চান, যে, 
এতাবৎকাল তিনি যে চুপ করিয়াছিলেন, স্বীয় অসহায় 
অবস্থা তার কারণ নয়। বহুপূর্বে যে টাকা ধার 
দেওয়া হইয়াছিল এবং বহুদিনের শৈথিলে) যাহাদের 
স্থদের পরিমাধি, অনেক বাঁড়িয়। গিয়াছিল ; সেই সব 
লোকের নিকট;-তিনি আপনাকে স্বামীর অর্দাঙ্গিনী 
বলিয়াই জানেন,--এ কথা নিশ্চিতরূপে বুঝাইয়! দিয়া__ 
টাকার জন্ত অতিমাজ্রাপন তাগিদ পাঠাইতে লাগিলেন। 
স্বামীন্ত্রীর রোধ-প্রবণতার মধ্যে প্রতেদ অনেক ছিল। 
মৃত ব্যারণ বীরভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন, এবং বিরক্তি 
জনক হইলেও, তীর ক্রোধের মধ্যে এমন একটা বেগ 
ছিল যা দেখিয়। সুখ হয়; কিন্তত্ীর স্ত্রী ছিলেন স্যার্থ- 
পর, সন্দিদ্ধ, সন্ধীর্ণমনা, আর পুরুষের নির্গীকতা৷ ত তার 
একেবারেই ছিল না। তার মেঞ্জাজ একেবারেই অসন্থ ; 
ভৃত্যদের অবস্থা আরে! শোচনীয় হইয়! উঠিল । 

ইনিই নামির শ্বাশুড়ী। 

নূতন গৃহিণীত্বের অনিশ্চিত মানসিক অবস্থার দরুণ 
বিবাহের ঠিক পরেই প্রত্যেক নববধূর একটা পরীক্ষার 
সময় আছে। শারুমাঙে, * যেটা বিবাহিত জীবনের 
আদব কায়দা অনুসারেই প্রয়োজন, সেট! বর্জন করিয়া 
অন্ত কোনো ফ্যাশানে চুল বাঁধা যাইতে পারে। কিন্ত 
কুরুমাওয়াল1 হয়ত তাহাকে “কুমারী” বলিয়া! সম্বোধন 
করিবে, এবং ষে রমণীর এ ভূল! সংশোধন করিবার 
সাহস নাই, সে তখন, ষহা কাপরে পড়ে। বাড়ীতে 


* এক প্রকার খোপা. 
কারা 


করিতে পারে ন|। কিন্ত শীঘ্রই সে তার নূতন অবস্থ! 
বুঝিয়৷ লয়, এবং এতদিন যাহা লজ্জার অস্পষ্ট আবরণের 
মধ্য হুইতে সামান্ত মাত্র বুঝিতে সধর্থ হইয়াছিল, এখন 
সেই সব চারিদ্বিককার ব্যাপারের আসল মুত্তিটা দেখিতে 
পায়। এখন নামি তার জীবনের এই অবস্থায় পৌছিয়া- 
ছিল। রঃ 

প্রত্যেক পরিবারের চালচলন ধরণধারণ বিভিন্ন 
প্রকারের । সেই হেতু পুরাতন বাড়ীর আদর্শের সহিত 
নুতনের তুলনা না! করা, এবং এখন হইতে; নাষি- 
কাতাওক। চলিয়। গিয়াছে, এ কথা না ভোল। ; এবং 
তাহাকে এক নূতন নামি-কাওয়াধিমা হইতে হইবে-_ 
এই কথাগুলি, সে যখন বধৃসজ্জায় সজ্জিত হুইয়াছে ও. 
গাড়ী যাত্রার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, তখন তার পিত! 
আন্তরিক ন্নেহের সহিত তাহাকে বলিক়াছিলেন। উপ- 
দেশটি তার ভালরূপই মনে ছিল; নূতন গৃহে পৌছিয়া 
সে দেখিল পার্থকাট! বিন্বয়কর। কাওয়াবিষা পরি- 
বারের সম্পত্তি তার পিতার সম্পত্তি অপেক্ষা হয়ত 
অধিক ছিল। নুতন অভিজাতবর্গের মধ্যে বার! 
সর্বশ্রেষ্ঠ, এ পরিবার তাদেরই অন্ততম বলিয়। বিবেচিত 
হইত; কারণ তাকেওর পিত। শাসনকর্তারপে কার্য 
কালে বিস্তর অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন । সে কিন্তু 
জেখিতে পাইল তার পিতার খ্যাতির জন্য কাতাওকা 
পরিবার কত জনপ্রিয় ও সেখানে সবই কৃর্ষ্যোদয়ের 


মত উজ্জ্বল; কিন্তু এখানে সবই ডোবার মত বন্ধ, 
নিশ্চল। কুটুম্ব ছিল না, পরিচিতের সংখ্যাও বেশী 


নয়, এমন কি যাহার] তাঁকেওর পিত৷ বর্তমানে আসিত, 
তারাও তার মৃত্যুর পর আস বন্ধ করিয়! দিল। তারপর 
বিধবা একেবারেই মিশুক ছিলেন না। বাচীর কর্তা, 
যে বাট়ীর গৌরব প্রতিষ্ঠা করিবে, তার বয়স জন্প, সে 
নিয়পদের কর্মচারী এবং অধিকাংশ লময়ই বা্টাতে 
থাকে না। নাষির বিষাতা নূতন উজ্জল সামগ্রী পছন্দ 


প্রতিভা হয় 'বর্ধ 


আবণ ১৬১৯ 
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করিতেন; তিনি গৃহিনীপনা সম্বন্ধে উপদেশ দিতে বিশেষ 
পারদশিনী ছিলেন। তার অদ্ভুত উপায়ে ব্য সন্কুলান 
থিয়া কখনো কখনে! ভৃত্যরাও নিন্দা করিত-- 
প্রাত্যহিক ব্যাপারে তাদের কাগুজ্ঞান পুরোমাজ্রায় 
বর্তমান ছিল। কিন্তষেযা বুক, সৈনিকের সংশ্রবে 
ষেক্ধপ হওয়া স্বাভাবিক, মোটের উপর সেখানে সবই 
সেরূপ জবকালে। ও মৃল্যবান। কিন্ত এ নুতন গৃহে.কি 
” পার্থক্য | পুরাণে! প্রথা! ও অসত) গ্রাম্য রীতিগুলিকে 
ইনার আকড়িয়া। রহিয়াছে, যেন জগতে এ গুলোই 
একষাত্্র রীতি । বিধবার গৃহিণীপনার প্রণালী, ত্রিশ 
বৎসর আগে সে যখন এক দরিদ্র “সামুরাইয়ের” 
গৃহিণী, তখন যেমন এখনে! তেমনি ছিল। সবই নিকে 
বন্দোবস্ত করা যা আগে আগে অনিবার্ধ্য কারণে 
করিতে হইত-_এই অত্যাসটা এখন ম্বভাবে পরিণত 
হইয়াছে । তাজাকি নামক এক সাধালিধে ভাল মানুষ 
সাষান্ত ভূত্যকে ভাগারী নিযুক্ত করিয়া তিনি নিজেই 
জ্বালানি কাঠ; কয়ল!, প্রভৃতি প্রত্যেক জিনিসের মাসিক 
ব্যয়ের হিসাব করিতেন। এইরূপ অবস্থাক্স, এমন সময় 
ইকু পরিচারিকারূপে নামির সহিত আসিল। বিধবা 
সবিশ্ময়ে বলিল ; “এই নাষজাদ! পরিবারগুলোর কি 
চাল!” আসল কথ। বলিতে কি, ইকুর অসম্ত্রমহুচক 
মন্তব্যে বিধবার ক্রোধ যে তার বহিষ্কৃত হওয়ার একমাত্র 
কারণ, কি না বল! কঠিন। 

বুদ্ধিঘতী হইলেও বধূ অল্পবন্স্কা; সেহেতু সে যে 
হঠাৎ নূতন গৃহের সম্পূর্ণ তিন্ন প্রকারের চালচপলনের 
সহিত মিলা ইয়া চলিতে অক্ষম হইল, ইহাতে বিস্ময়ের 
কিছুই নাই। কিন্ত নামি পিতার উপদেশের গুরুত্ব 
ভালরকমই বুঝখিত, সে নূতন অবস্থার জোতে গ! 
তাসাইয়। দিতে কৃতসংকল্প হইল। তার সংকল্প পরীক্ষ। 
করিবার একটা সুযোগও নিকটেই ছিল। ইকাও হইতে 
ফি্রিবার অনতিকাল পরেই তাকেওর প্রতি সমুদ্র 
ভ্রমণের আদেশ হইল । নাবিকের সহিত তার বিবাহ 
হইয়াছে, সে হেতু নামি মধ্যে যধ্যে বিচ্ছেদের অন্য 


সমপ্ প্রস্তুত ছিল, কিন্তু মিলনের পর এত পীষই বিচ্ছেদ, 
ইহাতে তার হদয় প্রায় ভাঙ্গিয়৷ যাইবার উপক্রম হুইল, 
কিছুকাল সে স্তস্ভিত হইয়! রহিল। 

নামির সহিত বিবাহের সন্বন্ধ স্থির হইবার পূর্বে 
নাষির পিতার সহিত তাকেওর সাক্ষাৎ হইয়াছিল ৷ 
পিতা তাহাকে খুব পছন্দ করিয়াছিলেন, সে পিতার 
কথার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া! বিবাহ করিল। ফলে 
সে যে ঠিক কাজ করিয়াছে তাহা প্রমাণিত হইল। 
সে দেখিল ভাকেও উচ্চমন! নির্ভাক পুরুষ, সরলত। 
তার যজ্জাগত এবং হুদয় স্নেহপ্রবণ ; তার মধ্যে নীচতার 
কণামাত্রও নাই সে তার প্রিয় পিতার যেন ক্ষুদ্র ছবি। 
এমন কি তার দীর্ঘ পদক্ষেপে গ্দাল। চালে চলিবার ধরণ 
ও শিগুর মত: হাসি তার পিতারই অন্ুক্পপ। এমন 
স্বামীর সহিত থাকিতে কত সুখ! পে সমস্ত হৃদয় দিয়া 
স্বামীকে ভালবাসিত। তাকেওরও এই প্রেমমক্্ী পত্বীর 
প্রতি গভীর ভালবাসা জন্সিল। সে পিতামাতার 
একবাত্র সন্তান্স ! তার মনে হইল সে একই সঙ্গে স্ত্রীও 
ভগ্ী ছ-ই পাইকাছে। সে সোহাগ করিরা পত্বীকে তার 
নিজের প্রিয় "নামি-সান্‌” বলিয়া! ভাকিত। বিবাহের 
পর এখনে। তিন মাস অতীত হয় নাই, কিন্তু তার 
উভয়ে উভয়ফ্ষে এত ভালবাসিত যেন তার! পুর্ববজন্ম 
হইতে পরিচিত) তাই অল্পকালের জন্ত হইলেও, 
বিচ্ছেদের ছুঃখ উভয়েরই অসহপ্রায় হইয়াছিল । 

নামি কিন্ত হঃখে বেণী দিন কাদিতে পারে নাই। 
তাকেও চলিয়া যাইবার পরই তার শ্বাগুড়ী কঠিন বাত 
রোগে আক্রান্ত হইলেন ও তার শ্বাতাবিক ক্রোধ খুব 
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। পরে ইকু যখন চলিয়া গেল, তখন 
বেচারা নামি বিশেষ কষ্টে পড়িল। 

নূতন “ক্যাডেট'কে পুরাতনের! কিছুকাল জালাতন 
করে, কিন্ত বৎসর খানেফ অতীত হইলেই, সে-ই নিজে 
আবান় নবাগতদ্দিগকে বিরক্ত করিয়া বঙ আনন্দ পায়, 
তত আর কিছুতে পায় না। নূতন বখন খগুরাণয়ে আসিয়! 
ছিল, তখনকার কষ্ট শ্বাণুডড়ী খুব ভালরকমই জানে; 


৪র্থ সংখ্যা” 


শঁ এ ৮. চক পর ঠা 


২৪৫ নিবেদন । 


বধূর সহিত অন্তায় ব্যবহার কর! তার কখনো উচিত তারপর আক্রমনট! সোজাসোজি নাশির উপরই হইত। 


নয়। কিন্তু মাগ্ছষেরু ক্বতাঁব এমনি হুর্বল যে, যৌবনের 
ফুল গুকাইয়া গেলে যখন সে আপনাকে শ্থাশুড়ীর 
অরস্থায় স্থানাস্তরিত দেখিতে পায়, তখন তার অত্যাচারী 
স্ভাব মাথা তুলে এবং যে শ্বাগুড়ীকে সে এত স্তবণা 
করিত সে নিজে ঠিক সেই শ্বাশুড়ী হইব ঈীড়ায়। 

“এই দেখ চওড়ামু ভুল করেছ। এটা চার ইঞ্চি 


করে এই রকম" করে ঘোরাও । আঃ কি বিপদ!” 


সে বধূুকে'বলেঃ “অমন করে নয় । দাও দাও আমাকে 
দাও। অবাক করলে, তুমি এ বিশ বচ্ছর ঘুমে ছিলে 
নাকি ?হ', তুমি আমার গিল্লী হতে চাও !” এই অবস্থায় 
যদি বিগত সময়ের একটা বিক্রপপূর্ণ কণন্বর ও মুখভল্গী 
মনে পড়ে যাহ। একদ। তার নিকট তেমনি ঘাস্তক ছিল 
যেমন এই বধৃটির নিকট, যে তাহারি সামনে বসিয়া 
আছে, তবে হয়ত তার ছুঃখ হইতে পাবে এবং এমন কি 
গোপনে হয়ত সে নিজ ব্যবহার সংশোধন করিবার 
চেষ্টাও করিতে পারে,_-এমন স্ত্রীলোক অসাধারণ । 
অনেকেই “নাকের বদলে নাক” এই নীতির অনুসরণ 
করে, এবং 'বুদোর শ্বাশুড়ী যে ক্ষতি করিয়াছে 'উদো'র 
স্ত্রীর উপর সে অত্যাচারে প্রতিশোধ লয়। এইরূপে 
তার! অজ্ঞাতসারে নিজেদের জীবনে প্রতিশোধ দিবার 
জন্ত ব্যস্ত হয়। নামির শ্বাশুড়ী এই ধরণের লোক। 
সাহ্বি-ধরণের বিমাতার অধীনে থাকিয়া! আবার 
সেকেলে-ধরণের শ্বাশ্ডড়ীর হাতে লাঞ্ছিত হওয়া এমনি 
বেচারা নামির অন্ষ্ঠট। নেক সময়ে নামি রোগ 
শয্যায় শারিত ব্ৃষ্ঠা বিধবার দুঃখে যথার্থই দুঃখিত হইয়া 
তাহাকে সেবা! করিতে বাইত । কিন্তু এ কার্যে সে 
অনত্যন্ত ছিল, তাই তার সমুদয় চেষ্টা রোগিনীর কখনো 
মনঃপুত হইভ ন!। নাষিকে বিধবা একবার ধন্তবাদ 
দিয়া পরক্ষণেই ইচ্ছাপুর্বক পরিচারিকাকে এমন উচ্চ 
বিকট স্বরে ভ্খসনা করিতেন যে দশ বৎসর ধরিয়া 
বিমাতার ব্যাঙ্গোক্তি . শুনিতে অত্যন্ত নামিরও ভয় 
করিত। প্রথষ কয়েক সপ্তাহ এইরূপ চলিয়াছিল; 


বাটীর মধ্যে একমাত্র সদয় ব্যক্তি ইকুও যখন বিদায় 
হইল, তখন কখন কখন নামির মনে হইত সে যেন তার 
অতীত দ্রিবসের নিরানন্দ কোণে ফিরিয়া গিয়াছে। 
কিন্তু যখন সে ঘরের মধ্যে গিয়া টেবিলের উপর রূপার 
ফ্রেমে বাধানো বলিষ্ঠ সৈনিকের নির্বাক ছবিখানি 


দেখিত, তখন তার সমস্ত তাবন! দুর হইয়া যাইত। 
ছবিথানি হাতে করিয়] তুলিতে তুলিতে তার হৃদয় স্েছে ” 


কোষলতায় পূর্ণ হইয়া উঠিত। প্রাণ ভরিয়া! সে ছবিখানি 


দেখিত, চুম্বন করিত, বুকে চাপিয়া ধরিত এবং ছবিখানি 


যেন শুনিতে পাইতেছে, এমনি ভাবে চুপে চুপে বলিত-_ 
“ফিরে এস, শীগ্গির ফিরে এস, প্রিয়তম 1” প্রিযর়তষের 


শক 


জন্য সে স্ৃ্চিত্তে সকল কষ্ট সহ করিবে, ও আপনা 


ভুলিয়া শ্বাশুড়ীর সেবা! কৰিবে। 


প্ীহেমনলিনী রায় । 


নিবেদন । 


যখনি আপনাভুলি চিন্তি তোষ! ক্ষণতরে? 
অন্তরের মলিনত! চলে যায় কত দুরে! 
পবিভ্র সুন্দর ভাবে হয় হৃদি তরপুর, 

হৃদয় বীণার তারে উঠে কি নূতন স্ুর। 
বিশ্বময় সবি দেখি পুণ্য পবিক্রতা মাথা, 
স্বর্গীয় প্রতায় যেন ধরির্রী প্রক্কৃতি ঢাক।। 
আবার যখনি হই আপনাতে নিমগন, 

সে সুন্দর ভাবরাশি কোথা করে পলাকন। 
ভুলে যাই প্রভু তোমা, অনন্ত করুণামন্নে। 
ভাবিগুধু আপনারে, স্বার্থে নিমজ্জিত হয়ে 
প্রার্থনা তোমার পদে হে বি জগতন্ামিঃ 
বড় সুত্র হীনমতি ছহিত। তোমার আমি। 


_ প্রতিভা 

আবণ ১৩১৯ 
দাও যোর চিতে আনি হেন শক্তি দয়াময়, 
যাতে সে দ্ব্গায়ভাব হৃদে চিরস্থাক্ী হয়। 
কভু নাহি ভুলি তোমা, হৃদয়মন্দিরে রাখি, 
মানস কুন্থুমে পুজি প্রেম, ভক্তি, শ্রদ্ধা! মাখি। 





শ্রীচারুবাল। গুপ্ত] । 


অর্ধকালী 


ঢাকা জিলার অন্তর্গত মানিকগঞ্জ ষঘহকুমার অধীন 
স্থপ্রসিদ্ধ মিতর! গ্রাষ বাঙ্গালী হিন্দুর নিকট পরম তীর্থ 
বলিয়। পরিগণিত। ন্ুযনাধিক তিন শত বৎসর পূর্বে 
ভগবতী যোগমায়! অর্ধকালী মৃর্তিতে এই গ্রামে আবিভূতি 
হন। আজিও সেই দেবীর লোকাতীত মহিমা পূর্ব্ব ও 
উত্তর বঙ্গের সর্বত্র ভিখাব্ীর কুটীর হইতে ধনীর প্রাসাদ 
পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে ; এবং প্রত্যহ মধুর প্রভাতে 
অর্ধকালীর পুণা নাম আবালবৃদ্ধের মুখশ্রীতে ভক্তি- 
মিশ্রিত আনন্দের হাসি ফুটাইয়া তুলিতেছে। 

পতিগৃহ গমনকালে আমর দেবীর মুখে যে দর্শনমূলক 
উপদেশ শুনিতে পাই উহ্থা উজ্জ্বল তারকার ন্যায় 
প্রজ্জলিত হুইয়া সাধকশ্রেষ্ঠ দ্বিজদেবের প্রশান্ত হৃদয়ে 
পরিপূর্ণ শক্তিরূপে প্রেরণ! জাগা ইয়া দিয়াছিল, এবং 
তাহারই ফলে তিনি নিজ জীবনকে মহৎ আদর্শে গঠিত 
করিয়া তূমানন্দ লাভ করিয়াছেন। 

ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত মুস্তণগাছার অতি নিকট 
বর্জী পঙ্ডিতবাড়ী গ্রামে সাধক দ্বিজদেব বাস করিতেন ! 
তিনি পূর্বজন্মে দেবী যোগমায়ার আরাধন! করিয়া 
প্রেম ও সত্যকে জীবনের সঙ্গী করিয়াষ্ছিলেন। তাই 
সত্যের পুণ্যার্লোকে তিনি দেখিতে পাইলেন, চিগ্ময়ী 
দেবীর বিচি বুর্ি জড়রূপে ভ্ৃষ্টি “করিতে না পারিলে 
আত্ম! হইতে পাপ-মলিনত! সম্পূর্ণরূপে প্রক্ষালিত হয় ন।। 


২৪৬ হয়ব 


তিনি বুঝিলেন দ্বেবী সম্মুথে আবিভূত্তা না হইলে 
'জীধাত্মায় ভগবতী যোগমায়ার স্বরূপ এপ্রতিবিত্বিত হয় না। 


প্রার্থনা, বিশ্বাস, সত্য ও ধৈর্য্য এই চারিটি কার্ষের 
অনুষ্ঠান দ্বারা সাধক দ্বিজদেব নিজ অতীষ্ট পথে অগ্রসনস 
হইলেন। মাত্রূপিণী ভগবতী সন্তান বাৎসল্যে মুগ্ধা 
তিনিই সাধকঃশিশুর জীবনের শক্তি ও মুক্তি। তিগ্গি 
দেখিলেন তাহার ভক্ত সন্তান ভায়”সত) ও ধর্ের অনুষ্ঠান 
স্বারা তাহাকে কন্ঠারূপে লাত করিতে উদ্ভত। পরীক্ষা 
না করিয়া ভাগবতী শক্তি কর্থনও জীবাত্মার নিকট জড় 
দেহ ধারণ করিয়া আবিভৃতি1 হন নাতিনি ভালবাস! 
মাথিয়। ভক্তের প্রাণের তক্তি-তন্ত্রী স্পর্শ করিলেন। 
মা! যেই বুবিলেন এই হ্বদয় থার্টি, অমনি তিমি আপন 
ক্রোড়ে ভক্তেত্ মাথাটি রাখির! হাত বুলাইতে লাগিলেম। 
ঘিজদেব চক্ষু মেলিয়। চারিদিকেই সুন্দর বস্ত দেখিতে 
লাগিলেন । দেবী বলিলেন, _ 

“বাবা, তুমি আমার প্রিয় শিশু। আমি আছি, 
এই দ্বেখ ভোমাকে কোলে করিয়৷ বসিয়া আছি, তোমার 
কোন ভয় নাই।” 

সাধক বললেন; __ 

"ম1), আমি প্রকৃত শাস্তির জন্ঃ ব্যাকুল হইয়াছি। 
মাগে) তুমি আমার মনশ্ক্ষুর নিকর্ট হইতে আর 
তিরোহিত হইও না। কোন্স্তভ দিনে তোমাকে নিজ 
গৃহে কন্ঠারপে পাইয়া এই তপ্ত হৃদয় শান্ত হইবে?” 

মানবের ধর্ম জীবনের ইতিহাসে দেখিতে পাই 

_€দ্বেবীতক্ত্যান্ছগতোহ জগতি ন করোতি কিং? 

তক্তের প্রার্থনাছুসারে ভগবতী ধোগমায়! জন্মগ্রহণ 
পূর্বক জয়ছুর্গী নামে খ্যাত, হইয়া গঙিতষাড়ী গ্রামে 
অধিষ্ঠতা হইলেন। : 

সাধু ঘিজদেব সত্যের ভিত্তির উপর দৃ়রূপে দণ্ডায়মান 
হইয়াছেন--জয়ছুর্গাকে কন্যায়পে লাত করিয়া তিনি 
প্রফুল্ল চিতভে চতুগুণ যত্ব ও অধাবসার সহকারে সাধনার 
পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিনি রিপুজ্মী_ 
ভানালোকে তাহার প্রাণ পরিপূর্ণ, সংসাধে খাকিয়াও 


৪র্থ সংখ্যা 


এ তা শত পা 25 জট ভাপ আরতি শী পাটি শত ০ তা শা আজ লীন পে 


তিনি মুক্ত ক্ষত শিশুকে কোনে বসাইয় সাধকশ্রে্ঠ 
সাস্বনার ঈীতি গাহিপা আগ্মতৃপ্ত । 
+ একছা শিবরূপী ভগবান্‌ ব্লাঘবরাম স্বিজদেবের টৌলে 
শান্ত্রাধ্যায়ন ছলে আপিয়! উপস্থিত হইলেন। “বক্ষ 
শধাতে' মতন্য ধরা ইহার যোঙগজীবনের প্রধান ও প্রথম 
ঘটনা । যোগ-পরায়খ রাঘবরাম মায়াপ্রভাবে অন্যান্ত 
সমপাঠীঞ্গেরে মুক্ধকিরিয রাখিলেন। 

দ্বিদেব শিল্যদের মুখে এই অলৌকিক ঘটনার 
প্রকত ঝুহ্য' অবগত হইয়া রাখবরামকে নিজ কন্যা 
জয়হুর্গার শিবছন্দরের : মত উপযুক্ত বর বলিয়া স্থির 
করিলেন। 

শুভ দিনে অমৃতময়--তেজোময় মহাপুরুষ রাঘবরাম 
জয়হুর্গারূপিণী মহাশক্তির সহিত মিলিত হইলেন। সেই 
অপূর্ব শুভসম্মিলন নিজ চক্ষে দেখিয়া! বিষয়াসক্ত নর- 
নারী ধন্য ও কৃতার্থ হইল। 

হর-গৌরীর মিলন অন্তরে ও বাহিরে অনুভব করিয়া 
সাধক মৃত্যুকে অতিক্রম করে, তত্তিন্ন মুজি প্রাপ্তির অন্য 
পথ হিন্দু জানেনা । সমস্ত ঞ্গৎ এই আদর্শ দম্পতীর 
প্রকাশ দ্বারা অনুপ্রকাশিত হইয়! প্রদীপ্ত হইয়৷ উঠিল। 
স্থনীল আকাশে শুভ্র নীরদখগ্ডোপরি সৃুর্য)করণ 
প্রতিফলিত; প্রকৃতি সুন্দরী উজ্জল মরকত পরিচ্ছদে 
ভূষিত হুইয়! শ্তামল কনকাঞ্চল প্রসারিত করিয়! রূপের 
ছটায় চারিদিক উজ্জল করিয়া হাসিয়। উঠিল । এই,.সংস!র 
সেই লীলামম্লী মহামায়ার থেলাঘর,__তিনি প্রতিনিয়ত 
এই খেলাঘরে কত ভাঙ্গাগড়ার-থেল! খেলিতেছেন। 

যোগমায়,শিবসুন্দরের সহিত মিলিত হুইয়৷ শ্বশুরা- 
লয় মিতরাঘ্ব চলিয়াছেম। প্ররুতি রাণী শত শত কুসুমের 
গন্ধভার চতুর্দিকে বিকীর্ণ করিয়া তাপদগ্জ সংসারিককে 
ধেন উদ্দেশ করিয়া হাসিমুখে বলিতেছে+_ 

“জীবন-সংগ্রামের যধ্যে জীবন্ত ' ঈশ্বরের 'জড়মৃত্তি 
দেখিয়া আত্মতৃপ্ডি লাভ কর। এই যুগলমৃর্তিই ধর্ম্- 
জীবনের পৃর্ণ বিকাশ ।” 

ক্কমিতা গ্রামে অর্ধকালী চতুদুজ মূর্তিতে আবিভুততা 


২৪৭ 


. হইয়াছিল। 


অর্ধকালী। 


৭ পভ ০ এািপসতি পতি তাত পি ওল ০ তত ৩ তি বসি শাওন আজি 


হইয়াছিলেন। | ৷ মিততরায় ৫ কেন ন দেবীর প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল ? 
এ সম্বন্ধে 'রাঘবদ্দীপিকা/-লেখক বলেন) _ | 
“মিতরা শব্দের বৈয়াকরণ বা যৌগিক অর্থ এই__ 
ডুমিঞ ক্ষপে _মি ধাতু ক্ত প্রত্যয়ান্ত করিয়৷ মিত শব 
নিষ্প্। তৎপরে ব। শব্দে ধন বুঝায় কিন্ত ধন বলিলে 
সাধারণ লোকে যাহা বুঝে মহাত্মাগণ তাহা বুঝেন না। 


তাহারা ধন বলিলে কেবল শমাদি সম্পত্তি বুঝিয়! 


থাকেন। তাহা হইলে পদঘয় মিলিত হইয়া এই বুঝায়- 
“মিতাঃ ক্ষিপ্তা রাঃ শমাদি সম্পদে| যত্র” যে স্থানে শমাদ্দি . 
সম্পত্তি নিহিত রহিয়াছে, অর্থাৎ, যে সম্পত্তি নাথাকিলে 
মনুষ্তগণ মন্ুযচর্মাবৃত পশ্ড, যাহ প্রাপ্ত হইলে সার্বতৌম 
পদও তৃণবৎ তুচ্ছ অনুমিত হয়, যাহার সংরক্ষণ ও 
পরিপোষণের জন্য পুর্বতন মহধিগণ গহনে বিরাজ 
করিতেন, বাহার পরিস্ফ রণ হইলে মন সমস্ত বিষয় ভুলিয়। 
নিরন্তর পরমানন্দ-তরঙ্গে ভাসিতে থাকে, যাহা আমাদের 
পূর্বপুরুষীয় মহাত্মাগণের হৃদয়ে সর্বদা বিরাজ করিত; 
যাহার গুরুত্ব ও মধুরতা, নিরোধশক্তি-পরায়ণ অস্তঃসারবান 
মহাত্মগণ ব্যতীত কেহ বুঝিতে পারে না, সেই নিরোধ- 
সভভূত শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান, শ্রদ্ধা। ভক্তি, 
ক্ষমা, দয়া, আর্জব, শৌচ, সন্তোষ, বিবেক, বৈরাগ্য, 
শাস্তি, আস্মানুতূতি ও পরমাত্মনিষ্ঠা প্রভৃতি সম্পত্তিগুলি 
যেস্থানে স্থিত হইয়া বিশেষ যত্রপুরঃসর নিবি হইলে, 
স্থানীয় প্রকৃত বল হৃদয়ে পরিস্ফ,বিত হয় সেই স্থানই 
ন্সিতল্ 1০ 


দেবী অর্ধকালীর গৌরনীল ও চতুভূপ্জা মুক্তিতে প্রকাশ 
হইবার নিগুঢ় কারণ কি? সাধকের অচল। ভক্তির প্রবল 
আকর্ষণে ভগবান বা ভগবতী জড়দেহ ধারণ করিয় 
সংসারে জন্ম গ্রহণ করেন। তখন তক্ত যে যে রূপে 
আরাধ্য দেধতাকে দেখিতে চায়, তিনি তাহাকে সেই 
রূপেই দর্শন দিয়া থাকেন। এখানেও তাই যেন 
যিনি ইন্ত্রিয় ও মনের অগোচর, সেই 
শগবতী মহামায়া অপরূপ চতুভু্জ মৃত্তি ধারণ করিয়। 


প্রতিভা 


২৪৮ হব বর্ষ 
আবণ ১৩১৯ 
অমৃত ময় শ্বরে উপস্থিত ₹ জন  হগ্ুলীকে সম্বোধন . 0 
করিয়া! আশ্বাসবাণী দিয়াছিলেন। দেবী কহিলেন, _ ঢাকায়  খাল্জালির দমৃজিগ। | * 


“বৎসগণ, তোমরা উৎকৃষ্ট কল্যাণ সম্পন্র হইয়। 
সংসারে অধিষ্ঠান কর। আইস, আমার কাছে আইস। 
আমার কাছে জাইস। আহা তোমরা জামার জন্ত কত 
না ক্লেশ পাইয়াছ, কত না যাতন সহিয়াছ। তোমর! 
আমার হৃদয়ের ধন। তোমাদের অনস্ত ছঃখের . অবসান 
হউক, “মায়ামুক্ত হইয়া! নিত্য নিরবচ্ছিন্ন প্রেমানন্দে 
তোমাদের হৃদয় পরিপূর্ণ হউক ।” 

সকলে “জয় অর্ধকালীর জয়? নাদে দশদিক মুখরিত 
করিল! তুলিল। বিশ্বব্রক্মা আনন্দময় “ম1__মা' ধ্বনিতে 
পরিব্যাণ্ত হইয়া! উঠিল । 

বাংলার গৃছে গৃহে সর্ধমঙ্গলার আবাহন গীতি 
ধবনিত হইতেছে । মঙ্গল শঙ্খ ও কাসর বাজিয়৷ উঠিল। 
আজ দেবী-পৃজা। অশুদ্ধ চণ্ডী পাঠ করিয় রাঘবরামের 
বিশাল নরনঘ্বয় ক্রোথে ও ক্ষোভে অলিতেছে। ক্ষুদ্র 
'এবালক রামেশ্বর হশ্ব, দীর্ঘ, প্লুত প্রভৃতির উচ্চারণে পিতার 
ভুল ধরিয়াছেন। দীর্ঘে হ্বের কীর্তন, হন্যে দীর্ধের 
কীর্তন, বিন্বু, বিসর্গের লোপ ও বর্ণের বিপর্যয়ে আজি- 
কার চণ্ীপাঠ বিফল হইয়াছে। অপমানের তীব্র 
হলাহলে শিবসুন্দপ্নের ধৈর্যাচ্যুতি ঘটিয়াছে। তিনি 
_শ্বজগন্তীরশ্খরে পুব্রকে অভিশাপ দিয়! বলিলেন,__ 
“আমার অগ্ুদ্ধ চণ্ডীপাঠের বিষময় ফল যেন 
তোষাতেই পর্য্যাগ্ত হয়। আমি আরও বলি আমার 
বংশে কেহই যেন চণ্ডী পাঠ করে ন1।, 

আজিও ৬অর্ধকালী বংশে হুর্গাপুঙজার সময় চণ্ডী পাঠ 

হয় না। 


খাঞ্জালি সাহেব পাঠানযুগের একজন অন্ভুতকর্ম্া 
কৃতী পুরুষ । বাটগন্থুজ ও খাঞ্জালির রোঞ্জা নামক 
ইতিহাস প্রসিদ্ধ অট্রালিকাঘ্বয় এবং ঠাকুরদীঘি, পচার্দীঘি 
ও ঘোড়াদীঘি প্রভৃতি বিশাল সরববরসমুহ বাগেরহাটের 
উপকণ্ঠে বিদ্ভমান থাকিগ্না' এখনও ' তাহার কীন্তিকাহিনী 
ঘোষণা করিতেছে । বাগেরহাটের কীন্তি ব্যতীত খুলন। 
জ্বেলার আমাদীঞ্জও মস্জিদকুড় এবং যশোহর সহরে 
খাঞ্জালি সাহেব ও তাহার সহচরগণের মসজিদ ও দরগ! 
প্রভৃতি বর্তমান । বশোহর হইতে বাগেরহাট এবং 
তথা! হইতে চট্টগ্রাম পর্যাস্ত বিস্তৃত ছুহটী নুপ্রশত্ত রাঞ্জবর্ম্ণ 
ও খাঞ্জালি সাহেবের কৃত বলিয়। বিখ্যাত। ইহা ব্যতীত 
তাহার আর কোনও কীন্তির কথ৷। আমর! অবগত নহি। 

কিন্তু নুগ্রসিদ্ধ প্রতিহাসিক ও প্রত্বতত্ববিদ অধ্যাপক 
ব্লকম্যান সাঞ্ছেণ নিজ ঢাকা সহরের চুড়ীহাটা মহলের 
মস্জিদটী খাঞালি সাহেবের নির্ষিতি বলিয়। অনুমান 
করেন *। উক্ত মস্জিদগান্ডর্রের শীলালিপি পাঠে জান! 
যায় যে নাপির-উদ্দীন আবুল মোঞ্াফপ্ মহম্মদ শার 
রাজত্বকালে হিজিরা ৮৬৩ সালের ২* শে শাবন ( ১৪৫৯ 
খুঃ ১৩ই জুন) তারিথে থাজেঞ্জাহান উপাধিধারী জনৈক 
খ৷ কর্তৃক এই মস্জ্দ নির্মিত হুইয়াছে। 

বাগেরহাটের খাঞ্জালি সাহেবের সমাধি যন্দিরগাত্রেও 
লিথিত আছে যে হিজির] ৮৬৩ সালের ২৬ শে জিলহিজ্জা 
(১৪৫৯ খুঃ ২৬ শে অক্টোবর ) বুধবার রাত্রিতে পুণ্যঙ্নোক 
খাঞ্জালি সাহেব নশ্বরদেহ পরিত)াগ পূর্বক দিব্যধামে 
প্রস্থান করিয়াছেন। 


গৌরনীলনিভাংদেবীং কলো৷ কুল বিলাসিনীং। উভয় স্থলের শীলাফলক লিখিত সময়ের তুলনা! এবং 
যোগমায়াং মহাকায়াং নমামি রাঘবাগনাং ॥ নামের সাঘ্ৃশ্ত দৃষ্টে মিঃ ব্লক্ষ্যানের এই অনুমান 
প্রাততুলচন্্র মুখোপাধ্যায়। অযৌক্তিক বলিয়৷ মনে হয় না। ঢাকার ভার ুলমান 
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৪র্থ সংখ্যা ২৪৯ 


কত ৬ তত প ৯ তিশ কষ জী, কচি লা 


প্রধান প্রাচীন সহরের  শ্বধর্থীয় অধিবাসিবর্গের হু জন্য 


খাঞ্জালি সাহেবের স্টায় সম্পদশালী ভগবন্তক্ত পুরুষের 


একটী মসজিদ নির্মাণ করিয়া দেওয়া খুব অসম্ভব নছে-_. 


তবে ইহা অন্থমান মা । র্ 

প্রকৃত পক্ষে ঢাকার মস্জিদ নির্মাণকারী “খাজে 
জাহান+ এবং বাগেরহাটের ঘা জাহান আলি” অভিন্ন 
কি না, উভয়ে অভিন্ন হইলে খাঞ্জালি সাহেব কি হুজ্রে 
ঢাকার মস্জিদ নির্শাণ করিয়াছিলেন এবং ঢাকায় তাহার 
অন্ত কোনও কীন্তিচিহ্ব আছে কি না এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান 
হওয়া আবন্তঠক। 

ঢাকার কোনও উদ্ভধমশীল সাহিত্যসেবীকে আমরা 
এই তথ্য নির্ণয়ে অগ্রসর হইতে দেখিলে আনন্দিত হইব । 


শ্ীঅশ্বিনীকুমার সেন । 


ঝুলনার খাঞ্জয়ালী মসজিদ ।% 


পুরাকালে খুলনা জেল! প্রাচীন বঙ্গ অথবা সমতট 
সাত্রাঞ্যের অংশীভূত ছিল। তদনস্তর তাহা রাজ। বল্লাল 
সেন প্রতিষ্ঠিত বঙ্গদেশের বাগ্ড়ী বিভাগের অন্তভূক্তি 
হয়। কিন্বদস্তী এই যে, খাঞ্জয়ালী নাষে গুনৈক মুসল- 
মানের সময়ে উচ্ছা প্রখ্যাত হইয়! উঠে। খাপ্রয়ালী সার্ধ 
চারিশত বর্ষ পূর্বে খুলন! জেলায় আগমন করেন। তিনি 
যেকোন্ স্থান হইতে শুতাগমন করিয়াছিলেন তাহ! 
স্থির কর] নিতান্ত রূহ ।.. তবে কেহ কেহ বলেন, তিনি 
লোদী বংশের রাঞ্ত্বকালে দীল্লি হইতে কোন 
কার্ধযান্ছরোথে এইস্ানে প্রেরিত হয়েন। ইনি অতান্ত 
সুচতুর লোক ছিলেন। ইনি গৌড়রাঞ্জের নিকট 
হইতে একটি জায়গীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি সুন্দবু- 


হাজারেরও রেগে 
* আহার 1170191) 4১0000219 তে প্রকশিত প্রবন্ধের র্ান্থ- 
বাদ। জেখক। 


খুলনার খাঞ্জালী টি ৃ 
বন জঙ্গলারত দেখিয়া তাহার বহস্থান পরিষ্কার করতঃ 

কষিকার্ষ্যে কষাণ নিযুক্ত করেন। এই প্রকারে তিনি 

আজীবন এই সকল ভূথও লইয়৷ স্বাধীন রাজার জায় 

প্রজাপালন ও শাসন করিয়া আসিতে ছিলেন। 

অবশেষে তীন্বার ১৪৫৯ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু হয়। তিনি এই 

প্রদেশ মসঞ্জিদও কবরে পরিপুর্ণ করিয়াছিলেন। তাহার 

তগ্নাবশেষ অধুনা বাগের হাট ও মসজিদকুড়ে তি 

হয়। 

আমর! আজ পাঠক পাঠিকাদিগের জন্য উক্ত স্থানের 

কতিপয় এঁতিহাসিক বিবরণ এইস্থলে লিপিবন্ধ করিলাম। 

আধুনা আমরা খুলনা জেলার বাগেরহাট মহকুষার 

কয়েকটি পুরাতন মপণঞ্জিদ সম্বন্ধে কতিপয় বিষয় বর্ণন! 

করিব। এই স্থানের একটি মসজিদ গাত্রে পারস্য 

ভাবায় কতিপয় ছত্র লিখিত আছে। তাহার অর্থ 
আমর] এইস্থলে প্রদান করিলাম উক্ত পার্ক 
লিপির অর্থ এই,_“যস্কপি কেহ অর্থলিপ্প হইয়া! থাক 
তাহা হইলে সে এই মসজদ সমুহের চতুর্দিকে ৩০১ ৮ 
বিঘ। ভূষী খনন করিলে প্রচুর অর্থ প্রাপ্ত হইবে।” এই 
প্রকার লিখিবার বা কৌশল অবলম্বন করিবার হেতুযাদ 
নিয়ে প্রদান করিতেছি । জমি গভীররূপে খনন কৰিলে 

তাহার উর্বরাশক্তি অত্যধিক পরিমাণে বর্ধিত হুইবে ০ 
কেহ ইচ্ছা! করিয়। কৃষি-কার্ষেযোপলক্ষে এবন্্রকারে সুর. 
রূপে খনন করিয়। শস্য রোপন করিতে পারে না। অপিট,, 

অর্থলিপ্স, হুইয়] ষস্তপি কেহ ভূমি খনন কার্ষ্যে ব্যাপৃত হ্ং. 
তবে তাহার কার্য্যই সমধিক সন্তোষ জনক হইয়া থাকে ।"- 
এইরূপ চিন্তা করিয়া খাপ্রয়ালী ৩/, ৪/ বিঘা জবির 
মধ্যে অর্থ লুক্কায়িত করিয়া রাখিয়াছিলেন। অর্থ-গৃর 
ব্যক্িগণ ধনলোতে প্রাগুক্ত মসজিদের চতুঃপার্থে বশত 
বিঘ! জমি সুগভীররূপে খনন করিয়া ফেলিয়াছিল। 
অদ্ষ্টক্রমে বু লোকে উহার সন্গিকটবর্তী স্থানেই বহু অর্থ 
লাত করিয়া দৈন্তদশ। হইতে মুক্তিলাত করিয়াছে। 
তাহার কৌশল কোন প্রকারেই অগ্রশংসার যোগ্য নছে। 
বর্তষান সময়ে উত্ত মসজিদের চতুঃপার্থের বহুবিঘা 


তিন তন পাকি ভি জত এসি ইল, তি তে 


_ প্রতিভা 
আবশ ১৩১৯ 


৯2৯৫৭ ৮৯/৬ লালা 


জমি শত্তশালিনী হ্হ্া বর্ণ প্রসব কক্সিতেছে। ইহাও 
খনন কার্য্যের বিশেষ ফল বলিতে হইবে । পরস্ত যে পত্রি- 
মাণ অর্থ ভূমধ্যে প্রোথিত কর হইয়াছিল তাহার 
কিয়দংশ মাত্র ব্যস করিলেই জমির উর্ধবরাশক্তি যথেষ্ট 


বর্ধিত ভইত ভথঘ্বিবয়ে অন্থমাত্রও সন্দেহ .নাই। যাহা 


হউক, তীয় হস্তে প্রচুর অর্থ ছিল বলিয়া! তিনি এ 
প্রকার কল্পিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তবে বহু কৃষক 
এ স্থানের জমি খনন করিয়। ধনী হুইয়! পড়িয়াছে তাহা 
কেছই অস্বীকার করিতে পান্পেন না। 


যাট-ঘোমট । 

মসজিদের কারুকার্য অত্যন্প পরিমাণে দৃষ্ট হয়। 
ইহার পুর্বভাগে একটি সুবিশাল “হল” দৃষ্ট হয় । তাহার 
লছিত যসগ্গিদের কোন সম্বন্ধ নাই ছুটিই শ্বতত্ত্র অট্রা- 
লিকা। বর্তমান জালোচ্য 'হল'টি সুদৃঢ়কধাপে গঠিত। 
ভছ! বঠিতম ত্বারবিশিষ্ট । ইহাকেই বাট-ঘোষট বলে। 
“ঘোমট” অর্থে ছার বুঝায় । অনুমান ত্রয়োদশ শতাব্দীর 
শেষভাগে ইহ! প্রস্তত হইয়াছিল। ইহার চতুঃসীম! 
গ্রদন্ত হইল £-_-বাট-ঘোষটের উত্তরে বাগের হাট রাপ্তা। 
তাহার ডতরে মগর! ও চিস্তারখোল গ্রামঘ্বন্ন এবং হাওলী 
পরুগণা । হাওলী পরগণার ঠিক উঞ্জরে ভৈরব নদী। 
দক্ষিণে নধুদ্দিয়া পরগণা, খোস্তাকাট। চক ও চৌমোহন। 
নদী । পূর্বদিকে কাড়াপাড়া গ্রাম ও হাওলী পরগণ]। 
পশ্চিষে বারাকপুর ও রাজদিয়া পরগণা । এই পরগণার 
সীষ। ভৈরব নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত । 


দীঘির বিবরণ । 


রাঙ্গদির। পরগণার অন্তুভূক্তি বারাকপুর গ্রামে একটি 
গ্রকা্ড দীঘি আছে। তাহাকে লোকে “ঘোড়াদীঘি” 
খলিক়্া থাকে । উহা! দৈখ্ে এক মাইলের অধিক 
হইবে। উক্ত দীঘি অত্যন্ত গভীর ও জল অতিশয় 
পরিষ্কার; “ঘোড়াদীঘি” প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘৎন্তে পরিপূর্ণ । 
উহ। মসজিদের দক্ষিণ-পশ্চিম তাগে অবস্থিত । প্রাগুক্ত 


১" 
রি 


২৫০ 


হম ত্র্ষ 


৮ এত পরস্তি শি ০ উস্জিএ ই লি আছ, ক জ ভাসি জো পন চি শি এস্ছি ৮ স্১। সখ লি কা লী এসসি ৩৮ এস এত ৩ ৯ রা তাত জি ওল্ড কিছ পানি জো এসি চি 


সুবিশাল হল হল  শ্যাট- ঘোষটের” ঠিক পূর্বদিকে “ঠাকুর- 


দীঘি” বলিয়া একটি ক্ষুত্র জলাশয় গাছে । উহার অপর 
নাম “দেব-দীতি” উহা দৈর্ধো অর্ধ মাইল হইবে। এই 
জলাশয়ই সর্বপেক্ষা সুগভীর বলিয়া তত্রস্থলের লোকে 
কহিয্না থাকে । এই ঠাকুর দীঘির ঠিক মধ্যস্থলে একটি : 
দ্বেবালয় আছে। চৈত্র, টবশাখ মাসে এ মন্দিরের 
শিরোভাগ পরিঘৃঙ্ হইয়া থাকে । বৎসরের অবশিষ্ট 
মাসে উহা জলমপ্ন থাকে । এইস্থানে আরও আশ্চর্য্য 
দ্রব্য আছে। সেই দীঘির মধ্যে সুবৃহৎ কুস্তীরঘর 
বিরাজ করিতেছে । আমরা অধুনা তাহার 
বিষয়ই বলিতে যাইব। লোকে তাহাদের “ধল৷ 
পাহাড় ও “কাল পাহাড়” বলিয়া থাকে । নামাস্থ্যায়ী 
তাহাদের বর্ণও গ্চিত হইতেছে । অর্থাৎ তন্মধ্যে একটি 
শ্বেত ও অপরটি কাল। পুর্ববঙ্গে শ্বেত বা শাদাকে 
“ধলা” বলিয়া থাকে । আমাদের মনে হয় “ধলা”, 
ধবল শব্দের অপগ্রংশ মাত্র । ধবল সংস্কতজ শব সুতরাং 
“ধলা” কথাটি নিভু বলিতে হহবে। উক্ত জন্তঘয় 
বিলক্ষণ শাস্ত, শি্চ এবং প্রতিহিংসাবিরত। তাহার! 
কদাচ লোকক্ষতিকর ব্যাপারে বিনিযুক্ত হয় ন!। যগ্যপি 
কেহ তাহাদের মাম ধরিয়া ডাকে তাহার তৎক্ষণাৎ 
ঘাটের দিকে ছুটিয়া যায়। তাহাদের আশা, তথায় 
যাইলে আহারোপযোগী থাস্ত যথেষ্ট মিলিবে। লোকে 
আদর করিয়। তাহাদের জন্ঞ পায়রা, মুরগী প্রভৃতি প্রদান 
করে। কখন কখনও কেহ কেহ সন্দেশ, চিনি, ইত্যাদি 
মিষ্ট সামগ্রীও দিপ্পা থাকে । তাছারাও স্বেচ্ছায় মুখ হা 
করিয়া উক্ত দ্রব্যাদি গ্রহণ করিয়। থাকে আমাদের বর্ণিত 
ঠাকুর'দীঘির ঠিক পুর্ব ভাগে “পচ। গীতি” তিনপোর! 
মাইল জুড়িয়া বিরাজ করিতেছে। “পচা দীঘি” দীঘির 
মধ্যে এক্ষণে দ্বিতীয় স্থান আঁধকার করিয়াছে । অত্র 
ঘর্ণিত দীর্থিকাত্বয় কাড়াপাড়। গ্রামের অন্তর্গত । 

খুলনা পর্য্যস্ত জোয়ার তাঁটার ক্রীড়া বিলক্ষণ পরিস্ফুট 
হয় সুতরাং নগ্ভাদির জল জোয়ার তার। পরিচালিত 
হইয়৷ লবণাক্ত হইয়া! পড়ে । জলে অত্যধিক পরিষাণে 


৪র্ঘ সংখ্যা 


১০ এসসি. এপি ও ০ পাও পি এ, এ এর 








লবণের বিদ্তমানত! হেতু উক্ত বারি পানোপযোগী নহে। 
এবন্িধ কারণ নিবস্তন খুলনা; বাখরগঞ্জ গ্রভৃতি জেলাগ্প 
পু্ধরিণী দীঘি, বুপ ইত্যাদি হইতে পানীয় জলের 
আছরণ হয়। এই স্থানের দীন্বিক! ও কৃপাদির প্রাুর্ধ্য 
, বোধ হয় প্রাগুক্ত কারণেই হইয়। থাকিবে । চৌমোহানা- 
নদী ঠাকুয দীঘির একটি বিপর্য্যয় সংসাধিত করিয়াছে । 
উহ উক্ত দীঘির সহিত মিলিত হইয়া উহার জল লব- 
নাক্ত করিয়া ফেলিয়াছে সুতরাং উহা! পানের সম্পূর্ণ 


অযোগ্য হইয়। পড়িয়াছে। প্রথম :ও তৃতীয় দীধিকার.. 


জল এত স্বচ্ছ, নির্খাল ও স্বাস্থ্যপ্রদদ যে বাগেরহাট ষহ্‌- 


কুমার পানীয় জল সরবরাহ করিবার জন্ত এই দীধিকা-- 


ঘ্য়েরসহিত পাইপ বা নলের সংযোগ করিয়া জল 
লইয়া গেলে কি প্রকার হইতে পারে, বনুদুর হইতে 
পাইপ ধার! জল সরবরাহ স্ুবিধ। জনক কিনা ইত্যাদির 
প্রস্তাব চলিতেছে । বহু বিজ্ঞ ডাক্তার এই স্থানের জল 
পরীক্ষ। করিয়া! শারীরিক অবনতিবিধায়ক কোন বিষাক্ত 
জীবাণু (1107050, 2০111) প্রাণ্তহয়েন নাই। 
কলিকাতার ন্যায় কলের ঞগ্লের ব্যবস্থা করিতে হইলে 
বথেষ্ শ্রমপাধ্য কার্ধ্য ষংসাধন করিতে হয়। কলিকাতার 


২৫১৯ 


তি সপ এ কি গস পপ অই পা সত পপি ০ ও টস ল ০ _ এস এ পে শত তর শি সি - ০ লিন 


খুলনার খাঞ্জালীমসজিদ । 


শী ৩ ০ ৮ সপ ্রিপ্রিউ এি ওর শর সি শর রি শি 


বিষয়ে ছুই চারিটি কথ৷ বলিয়া আমারে প্রবন্ধের উপ- 
সংহার করিব । কিন্বদস্তী এইরূপ যে তিনি বাগেরহাট ও 
মসজিদকুড়ে তাহার কীর্তি সংরক্ষণ মানসে বদ্ধপরিকর 
হইয়। অট্রালিকাদির সরঞ্জাম আনয়ন করিবার জন্য চিন্তা 
করিতে লাগিলেন। চট্টগ্রাম হইতে নৌকাসংযোগে 
দ্রব্যাদি আনয়ন বিশেষ সুবিধাজনক স্থির করিগনা তথ 
হইতেই সমগ্র উপকরণাদি লইয়া অসিবার মনন 
করিলেন। খুলনা হইতে তৈরব নদী হইয়া! সুন্দর- 
বনের মধ্যদিয়! চট্টগ্রামে সহজেই পৌঁছাইতে পার! 
যায়। এমত সুবিধা পরিত্যাগ করা কর্তব্য নছে। 
স্থতরাং আর কালবিলম্ব না করিয়া খাঞ্জয়ালী সাহেব : 
চট্টগ্রামের একটি ক্ষমতাশালী ফকিরের নিকট লোক 
প্রেরণ করিলেন। সেই ক্ষমতাশালী ফকির কিঞ্চিৎ 
উদ্ধত প্রকৃতির ছিল। সেতাহার আদেশ প্রাণ্ত হইয়! 
অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়৷ নিরলিখিতরূপ লিখিয়! পাঠাই ল £-_ 
“একরত্তি বাড়ানী তার চাটগাঁয়ে বরাৎ।” ইহার অর্থ 
এই- খাঞ্যয়ালি, তুমি একথণ্ড ক্ষুদ্র জমির অধিকারী 
হইয়। আমার ন্যায় ফকিরের নিকট হুকুম-নাম! প্রেরণ 
করিতে লজ্জা বোধ কর নাই। ইহা তোমার কম বেয়াদবী 


জলের কলের ব্যবস্থা এইক্প। কলিকাতার বহির্ভাগ হইতে নহে । আমি তোমাকে বাড়াণী * বা চাউল প্রস্তত- 


পাইপ সাহায্যে জল লইয়৷ অস! হায়। তাহ] ব্রিজার্ 
 চৌবাচ্চায় রাখিয়াদিলে উহার কর্দমাদি ধিতাইয়া নিয়ে 
পতিত হয় উহাকে “তলানী' বলে। পরে এ জল তথা 
হইতে নীত হইয়া পরিষ্কত ও গরম কর! হয়। সর্বশেষে 
তাহা সংপেষণ-যস্ত্রের সাহার্ষ্যে গৃহেগ্নহে সংযুক্ত পাইপ 
দ্বারা কলিকাতার প্রতি গৃহে প্রেরণ করা হয়। যেজল 
পরিষ্কার করিতে বহু মায়া আবশ্তক হয় যস্তঞ্ি তাহা 
সবল্লায়াসে প্রাপ্ত হওয়! যায় তবে জার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত 
হইয়।কে তাহার অবহেল। করিতে প্রয়াসী হয়! 


বাগেরহাটের অধিবাপীগণু পাইপ সংযোগে কাড়াপাড়া ও : 


বারাকপুর হইতে এমন পরিষ্কার [জল প্রাপ্ত হইলে কম 
জুবিধা হইবে না। 
এক্ষণে আমর] খাঞ্জয়ালী সাহেবের মসঙ্জিদি প্রস্তত 


কারক বলিয়া মনে করি। তুমি এতাদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তি 
হইয়া আমার নিকট হুকুম-নাম! প্রেরণ করিতে পার 
না।” এইরূপ প্রত্যুতর পাইয়া খাঞ্জয়ালী অতিমাত্র 
অপমানিত হইয়া! অপর স্থান হইতে প্রস্তর ও অন্তান্ত 
আসবাব আনয়ণ করিয়। মসজিদাদি প্রস্তত করিতে 
আরম্ভ করেন। অবশেষে সেই ককির তাহাকে একজন 
বড় জায়গীরদার বলিয় জানিতে পারিয়া তাহার নিকট 
ক্ষমা প্রীর্ঘনা করে এবং পরিশেষে যে যে ভ্রবোর 





* বাড়াণী, বাহার] নিতান্ত দরিগ্র, ধান তাদিয়! বৎসামান্ত 
পারিশ্রষিক প্রাপ্ত হয় এবং ততবার! দৈনিক গ্রাসাচ্ছাদন করে তাহা - 
দিগকে “বাড়ানী” বলে। একরত্ি »যৎসামানত। চাটগায়ে 
চট্টগ্রামে । বরাৎ-আদায়। 


জ্রাবণ ১৬১৯ 


ক টি বউ এস এ অই জা ০ ৬ জী ছা সী ৬ রি ক জা ও ০1 লি কত ৬ অপ অত সপ স্পা এ জা সি ৯৯০ অপি উট ৬৪ সি বজসিল  ৯না সত সি ৬৫ ৬৫ খত তা তে সি সি ১ লে স্ ৬ ৬ জরি সিটি ৬ ও গা জা সত শু ভগ ৬ ৯১০৭৮ হি ৬০ ২৩ উ আা উঠ অপ উত্া উপ ঘটি ঘটি উট উট উট টা ইউ ছি উ 


আবন্তক হইত তাহা সে প্রেরণ করিত।  জীিকার সেই বিলানের কার্য) আবার এমত ত হুন্মর যে কতিপরন 
খাট এখনও সুন্দর ভাবে বিদ্তমান। মসজিদ ও অপরা- শতাব্দী অতীত হইয়াছে তথাপি ইহার কোন প্রকার 
পর ইমারতাদি খিলানে প্রস্তুত তাহাতে কড়ি ও বরগার বিক্কৃতি লক্ষিত হয় নাই এবং ভূমিকম্পেও ইহার কোন 
আবশ্তক হয় নাই। এই প্রকার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্থান ভগ্ন করিতে পারে নাই। ইহার পঁখুনী ব! নির্মাণ 
ইযারতাদি কড়ি ও বরগার সাহায্য না লইয়! কিপ্রঞ্ছর পরিপাটয অতীব সুন্দর । 

যে দণ্ডায়মান হইতে পারে তাহা! চিন্তার বিষয় বটে। শ্ীগণপতি রায়। 








৯ ল্বস্নঁ জাজ 
টি হা 
ভারতীয় সাহিত্যে বৌদ্ধ 


আদর্শের প্রভাব (৩) 


পৌরাণিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে বস্ত-তিত্তি ব্যক্তি- 
নিষ্ঠ1 বা ব্যকি-কর্তৃত্বের নানাধিক অসত্ভাব আমর! লক্ষ্য 
করিয়াছি; উহার প্রবল পারিবারিক আদর্শ, সাম্প্র- 
দায়িক আদর্শ, এবং সাম্প্রদায়িক ভাবুকতাটুকুও লক্ষ্য 
করিয়াছি । এখন, এই পৌরাণিক লক্ষণ তারতায় সাহিতা 
চিরজীবী-ভাবে প্রবল থাকিতে পারে নাই, উহা প্রবল 
থাকিলে ভারতবর্ষে প্রকৃত সাহিত্য পদার্থের জন্ম হইত 
কিন। সন্দেহ + কিন্তু, উহ! ঘটিতে পারে নাই। ইহার 
প্রধান কারণ, বুদ্ধ-আত্মার আবির্ভাব । বুদ্ধদেব উপ- 
নিষদ্‌ যুগের শেত্ষে এবং পৌরাণিক যুগের প্রথম ভাগেই 
পরাভূত হইয়াছিলেন বলিয়া আমাদের ধারণা । 


০ এই প্রবন্ধ বানীপস্থার মধ্যে 'সাহিত্য-মাক্মার অভিব্যক্তি 


নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ের অন্তর্গত; পূর্ববন্তীর সঙ্গে পরম্প্রাস্জে 
গ্রথিত। সামক়্িক পত্রে থগ্ডাকারে প্রকাশিত প্রবন্ধমাত্রই পাঠ- 
কের কিছু-না-কিছু ধ্যেরধ্যচ্যুতি ঘটাইয়। থাকে; এই আশঙ্কায় ফুট- 
নোটে সুত্র রক্ষ। কারয়া প্রত্যেক বারে প্রকাশিত অংশ শ্বতন্ত্র নামে 
প্রকাশ কর! স্থির হইয়াছে ।--লেখক 


অনার্ধ্য এবং ভ্রাবিড়গণকে ব্যাপকভাবে আবর্যা-আদর্শের 
অধিকারভুক্ত করিবার জন্ত, 


বৌদ্ধ ধর্ম ও মনুয্যের 


সমস্ত ভারতবর্ষকে আর্ধ্য- 
সভ্যতা মধ্যে উহার ্ রী 
নিনররলা হন্দু নামের দীক্ষা দান 

করিবার জন্য, আর্ধসমাজে 


যেই চেষ্টা হইতেছিল ; আমরা দেখিয়া আসিয়া 
তাহার নামই পুরাণ। পোড়া আঁবর্ভাবও নানাদিকে 
ভারতীয় জাতীয় হৃদয়ের এই অধ্যাত্ম-চেষ্টার ফল বই 
নহে। বৈদিক বা পৌরাণিক ধর্ম প্রচারের ধর নহে; 
উহ1 নৈসর্ণিক ধর্ম, এবং কেবল আচার-মূলক ধর্ম বলি- 
যাই উহার উপাধি 'সনাতন ধর্ম । বৌদ্ধ ধর্মই পৃথিবীর 
সর্বজ্যেষ্ঠ প্রচারক ॥ সত্যের সমাচার যে দেশকাল- 
জাতি নির্বিশেষে প্রচার করিতে হয়; অন্যকে তাহ 
গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করিতে, দীক্ষাদান করিতে 
এবং প্ররোচনা করিতে হয়; পৃথিবীর একপ্রাণ্ডে বসিয়া 
কোন জাগ্রত চগ্ষুঃ কর্ক পরিদৃ সত্য যে সমগ্র ষনুষ্য 
সমাজের উত্তরাধিকার সম্পত্তি; এই বিষয়ে যে কোনরূপ 
সীমাসন্কীর্ণতার স্থান নাই; এই মহাবার্তা-_মনুব্যত্বের এই 
পরম স্বত্ব সর্ব প্রথম বুদ্ধদেব কর্তৃকই পরিধৃষ্ট হয়ঃ এবং 
ব্যাপকভাবে প্রচারিত হইতে থাকে । তাই, বুদ্ধদেবই 


প্রতিভা 


ভান ১৩১৯, ব্রা 





পেস শশী পি পিস পিতা রি - শি সস্টি সিট পি ০ 


আধুনিক মন্ুষ্য-সভ্যতার জে পাক? সত্যকে 
দেশকালের নিঃসম্পর্কভাবে দর্শন করিয়া! উহার নিবৃ্ঢ 
এবং নিষ্কলস্ক স্বরূপটুকুই মনুষ্য-সমক্ষে উপস্থাপন, সত্য- 
কেই পরম ধর্ধবরূপে স্থাপন, ইহা মন্ুষ্য-সভ্যতার 
প্রাপ্তি বলিয়াই মনে করি। উহ! মন্ব্য জাতির ইতি- 
হাসে জ্ঞান-যুগের-_প্রকৃত বিজ্ঞান-যুগের প্রথম স্থধপাত। 
মনুষ্যাত্মার জ্ঞান তাব ও ইচ্ছার মধ্যে সর্বপ্রথম সতর্ক 
পুরুষকারের আরম্ভ । বুদ্ধদেবের এই প্রকট (েবতা- 
(বিদ্রোহ হইতেই ভারতবর্ষে দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস সাহ- 
ত্যের এবং শিল্পের ক্ষেত্রে এক নব-যুগের আর্ত হ্ই- 
য়াছে ৯ বুদ্ধপূর্ববর্তী যুগের নামই প্রাগৈতিহাসিক যুগ। 
তত্ব ভিতরে অনুসন্ধান করিলেই দেখিখেন, বুদ্ধদেব 
স্বয়ং এই সুত্রে বহু পৃর্ববস্তীর সমবেত অধ্যাত্ম-ফল ভিন্ন 
আরকিছুই নহেন। ভারতবর্ষে আর্ধ্যগণ কর্তৃক উপনিবেশ 
স্থাপনের অনতিবাযবহিত যুগে, আধ্য-অনার্ষ্যের এবং আর্ধ্য 
সমাজের মধ্যস্থিত বনু-সাম্প্রদাছিকত।র এবং বর্ণজাত- 
তে আদর্শের প্রথম সংঘর্ষের যুগে, সব্বপ্রথম এক অতি- 
কন্সি মহাপুরুষের ছায়ামূর্তি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে 
থাকে। এই ক্ষত্রিয় খবি এবং এই বার-পুরুষই সর্ব 
প্রথম; /মনুয্য্ব-স্বত্বের খ্যাপন করির। মন্ুষ্যাক্বার বিশ্ব- 
প্রভূত এবং অনন্ত শক্তি প্রমাণিত করিয়া যান; সমস্ত 
কৃত্রিম বর্ণ-ধর্ম এবং আশ্রম-তত্বকে অতিক্রম করিয়া, 
বর্তমান এবং অনাগত আর্ধ্যজাতি এবং. আধ্্য-আচারী 
মাত্রকেই একই সমভূমে আনয়ন করেন; নিজের অতুলনীয় 
সবিতৃমেন্ত্রর ( গায়ত্রীমন্ত্রে) সাধক ও উপাপক 
মাত্রকেই ঘ্বিগ্গত্ব লক্ষণের অধিকারী করিয়া যান। 
বিশ্বামি ন্কেই প্রাগেৈহিতাসিক ভারতবর্ষের প্রথম 
বিজ্ঞানাআ্া বলিয়া! মনে করি। বিশ্বামিত্রের বিরোধী 
সম্প্রদায়ের মধ্যেও বশিষ্ঠা্দি খষি এবং তার্শব 
প্রভৃতি মহাপুরুষ প্রাদুভূত হইয়াছিলেন। ইহাদের বাদ- 
বিসন্বাদের ঘনফল ভারতীয় সমাজের স্থিতিশীল ধ্যাত 
লোকে নান! দিকে কার্ধ্য করিয়াছিল। (২ )বিশ্বামিঞ্ের 
0২) কার্তবীধ্যার্জন তনয় হুভভোম কর্তৃক পরশুরামের নিধন 


০০০৯০ শি, সি ৯৯-১০স৯ পপি পিপাসা ্৯শন এপার ৯ 


২য় বর্ষ 





ইস্ত্রি 


পর সর্বপ্রথম তাহার মন্ত্রশিধ্য রামচন্দ্রের মধ্যেই তাহার 
উদার আদর্শের অগ্ুসরণ-চিহ্ন লক্ষিত হয়। : অহল্যার 
উদ্ধার, ভার্গবের পরাজয়, এবং গুহক ও সুগ্রীবা্দি অনার্ধ্য 
সমূহ পতির সঙ্গে মিতালী, দাক্ষিণাত্যে আর্ধ্যপ্রভাবের 
বিস্তার এবং প্রঙ্জান্ুগত রাঙ্গশৃক্তি প্রভৃতির দৃষ্টান্ত মধ্যে 
উহারই পরিচয় পাই। নিরাবিল ব্রাহ্মণয আদর্শের লেখনী 
চিত্র হইতেই এই সমস্ত লক্ষণ আত্মপ্রকাশ করিতেছে। 
উহার পর. ভারত যুদ্ধের সময়ে, আর্য আদশীয় দ্বাপর 
যুগের শেষভাগে, ভ।রতবর্ষে অপর এক ক্ষত্রিয় মহাপুরু- 
ষের আবির্ভাব হইয়াছিল । সমগ্র আর্যা সমাজের আদর্শ 
এবং উহার আধ্যাত্মিকতা তাহার দ্বার। নানাদিকে 
নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল (৩) এই দুইজন ক্ষত্রিয় থবিইু 
ত'রতবর্ষে প্রাচীন মনুষ্যত্ব আদর্শের অবতার ব1 “€দবাংশ' 
রূপে ব্রাঙ্ষণগণের দ্বারাই সম্পৃজিত হইয়াছেন ব্রন্ধর্ষি 
বিশ্বামিত্র এবং জীবনযুদ্ধনিরত এই দুই ক্ষত্রিয় রাজধিই 
প্রাচীন ভারতে প্রকৃত ব্রহ্গবিষ্ঠার ( বিশিষ্ট।দ্বৈতবাদেত ) 
প্রতিষ্ঠাতারপে ষস্তক উন্নমিত করিরা আছেন । তাহাদের 
পরবর্তী এবং তাহাদের জীবন আদর্শের যুগোচিত ফল 
রূপী এই শাক্াদিংহ,। পশুবলিপ্রদায়ী' “যন্ত-শষ্ট 
ভোজী” “সোম-পীথি' এবং মাংস।শী আর্য সমাজের মধ্যে 
একান্ত ভাবে বেদবিরোধী এবং অহিংসাবাদী এই শাক্য 
সিংহ! গ্রাম সমাজ এবং পরিবার তন্ত্রের প্রচ্ছন্ন বিদ্রোহী 
এবং নির্বাচনমূলক “সংঘ' আদর্শের প্রতিষ্ঠাপক এই 
শাক্যসিংহ! একদিকে চতুরাশ্রম আদর্শের বিরুদ্ধে 
একান্ত ভাবে “নৈক্বর্ম'-বাদী, অন্যদিকে প্রবল লোকাদর্শ, 
লোকায়ত-জীবন, লোকক্ষেম এবং প্রবল '*সৎকন্মা' বাদী 


ও পৃথিবী একবিংশতিবাঁদ নিব্রাঙ্গণ করার উল্লেখ ব্যাস-পুরাণে 


আছে ।--€লখক। 

(৩) গৌরগোবিন্দ রায়, নবীনচন্ত্রা এবং বক্ষিমচন্দ্র কর্তৃক 
নানাপ্িকে এতিহ্বাসিক প্রণালীতে এই মহাপ্রকাশের প্রধান অধ্যাত্স 
লক্ষণগুলি নিষ্ধারিত হইয়াছে । এই বিষয়ে কুতুহলী পাঠক নব্য- 
ভারত ১৩১৮ সনে ভাজ সংখ্যায় প্রকাশিত মল্লিখিত 'ব্ধি মচন্ত্র' শীর্ষক 
প্রবন্ধ পাঠ করিতে পারেন ।-- লেখক । 





৫ম সংখ্যা 


০০০, এ সি ৬০ পা জসিম পি এস ৯ এত আপ সস ০ ০৯ ৯ এ সি এ ৯ টি 


এই শাক্যশিংহ! একই হস্তে ঘ্বি-কলক অ-স ধারণ 
করিয়া উপস্থিত! জন্মগত অধিকার এবং তন্মলক 
সমুহ আদর্শের বিরুদ্ধে প্রকট ব্যক্তিগত স্বাভন্ত্রা এবং 
ব্যজিশ্বত্বের আদর্শ কার্ধ্য ন৷ করিলে, প্রত্যেক ননুষ্কের 
'সষক্ষে সবিচারে নিজের জীবন ধর্শ গ্রহণ করিবার স্বাধী- 
নত এবং অধিকার না ধরিলে, এই শশ্রমণ' এবং উপাসক 
আদর্শের পরম্পরবিরুদ্ধ ধারা কোন মতেই সন্তি 
লাভ করিতে পারিত না! ব্যক্তিগত মন্ষ্যত্বের স্বত্ব 
এবং স্বাতন্ত্রকে একাস্ত ভাবে সম্মুখে না রাখিলে এই 
বিরুদ্ধ বাক্য দাড়াইতেই পারিত না! সমগ্র তারতবর্ষের 
খন, আর্য এবং অনাধ্ধ্য নির্বিশেষে, বুদ্ধদেবের এই 
"আদর্শকে দৃষ্টিমাত্র পরম আগ্রহে বরণ করিয়া! লইয়াছিল। 
বৌদ্ধমত 'লোকায়ত' হইয়া পড়িয়াছিল । স্থিতিশীল 
সমাজ্ধর্্মের মধ্যে পরম স্বাধীন চিস্তার হ্ত্রপাত করিয়। 
বুদ্ধদেব প্রাচীন তন্ত্রের সভ্যতাবক্ষে অপরূপ গতিপ্রবাহ 
আনয়ন করিয়াছিলেন। বুদ্ধাত্মার এই প্রবল প্রবাহ 
তারতবর্ষের হিমাত্রি প্রাকার উল্লজ্ঘন পূর্বক, সমগ্র এসি 
ভূমির মনুষ্য সমাজে তরঙ্গের পর তরঙ্গে প্রবাহিত হুইয়া 
প্রাচীন স্থিতিনীতি পরুণাদ্দপ্ক করিয়াছিল; সমগ্র প্রাচীন 
মহাদেশের সমাঞ্জ সভ্যতায় এব: ধঙ্মের আদর্শে প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছিল। আমর! অন্ত্র খ্রীষ্টপূর্বব ষষ্ট 
শতাব্দীকে মনুষ্য সভ্যতার মহাঙ্গা।রপযুগণ্মামে নির্দেণ 
করিয়াছি। পূর্বপশ্চিমের চৈন এবং হীক্রঞাতির 
মখ্যেও 'ওই সময়ে সর্বত্র এইরূপ আত্মক্গাগরণের 
প্রবাহই লক্ষ্য করিতেছি। চীনের কংক্ষুশী এবং 
হীক্রঞাতির “প্রফেটগণ এই নবঙ্জাগরিত বিশ্ব-মন্ুযু- 
আত্মার উগ্র উদ্দীপ্ত তরঙ্গ ভিন্ন আর কিছুই নহেন। 
পৃথিবীর অভ্যন্তরে তখন বিজ্ঞানাত্ম্র অতর্কিত ব্রন্গ- 
জাগরণ কার্ধ্য করিতেছিল ; জগতের সবিত। পুরুষ ধরণীর- 
দিকে সদয়োন্িষ্ট কগ্যাণনেব্রে দৃষ্টিপাত করিতোছিলেন ; 
লোকলোকান্তর হইতে 'নব-তন্ত্রীয় জীবাত্মা-গণ ম্ৃন্মরীর 
পান্থশ।লায় পদধূলি দান করিক্1 যাইতে ছিলেন ! বুদ্ধাত্ম। 
ওই নব যুগধন্মের প্রকটিত অধ্যাত্-ফল বই নহেন! 


২৫৫ 


ভারতীয় সাহিত্যে বৌদ্ধ আদর্শ । 


স্৯ ৯৬০৯, সিসি পতি পি ০ এই পি, এলি ০০৭৯ পীর তল পশ্িপ্৯ি তি ্িত প শশা ৯৮১০ লি সস শত শীট পি ০৯৯০৯ ০৯ পি, পলিপ এসসি পপ 
হ ্ 


ভারতবর্ষের ক্ষেত্র তাহ।কে আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিল 
বলিয়া, চিরকাল গৌরব করিয়। আসিতেছে । বুদ্ধাত্বার 
পূর্বে জগতে সর্বত্র সমাজ এবং ধর্মের আদর্শ নির্বিচার 
তাবে পরম্পপ্রে ওত প্রোত হইয়া, নানাপ্গিকে মনুস্তত্বকে 
সংকীর্ণ, নিপীড়িত এবং সীমাবদ্ধ করিয়। চলিয়া আপিতে- 
ছিল। বিশ্বজগৎ্ সর্বত্র দৈবতত্বে পরিপূর্ণ, এই সমুন্নত 
আদর্শ মনুয্ের হৃদয়ঙ্গম হইয়! থাকিলেও, এবং ব্যক্তি- 
বিশেষে উহার সাহায্য ব্যক্তিগত ভাবে মাহাত্ম্য লাভ 
করিতে পারিলেও, সম্প্রদধায়মধে) উহার কোন বিশেষ 
ফল ফলে নাই। বিশেষবিশেষ ধরণের পৃঞ্জ-বলি ভিন্ন 
দেবতাবিশেষের প্রীতি সংসাধিত হয় ন। বণিয়্। একটপ” 
ংকীর্ণ আদর্শ জগতের সর্বত্র মন্ুধাত্বকে খর্ক-এএবং.... 
খণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছিল; প্রসারিত কিংব! আত্ম প্রঙগার- 
শীল সংঘের আরর্শও হুত্রাপি বলবান্‌ হইতে পারে নুই। 
নীতিই ধন্মা) এবং নীতই যে বিশ্বচক্রকে এবং 
মন্ষ্যত্বকে ধারণ করিরা উহাকে পরমার্থে উপনীত” 
করতে পারে; বিশেষভাবের বেব-পুজ| সাধন না 
কবিদ্বা এমন কি পৃঙ্গা এবং উপাসন। হইতে সম্[ক্‌ 
বিরত থাকিয়াও যে পরম! গতি লাভ করা যায়, পৃথিবীর 
মণ্রয্য-সমাজে ইহাই বুদ্ধাতমর প্রধান সমাচার! “উদ্ধার 
পর হইতে পুথিবীর যাবতীয় ধন্ম-মাদর্শ (সেখর-এবং 
নিরীথর আদর্শ) বুদ্ধ-প্রবর্তিতত এই স্ুসমাঠার-ফলে, এই 
নীওমূপক ধর্ম্-আদর্শের গৌণ বা মুখ্য ফলেই নিয়ন্ত্রিত 
হইয়া আসিয়াছে । 

ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেই বুদ্ধাত্মার সম্ভব হইরাছিল। 
তারতবর্ষের মসম্মা ৩ৎকাপে, সকল দিকে ধর্দ, সমাজ 
এবং অধাত্মতার ক্ষেত্রে কতদ্বর অগ্রসর হইয়াছিল; 
মননের বুদ্ধি দার্শনিকতার তরফেও কতদুর জাগগ্ত 
এবং প্রসারিত হইয়াছিল; এই বৌদ্ধধর্মের উৎপজ্তি, 
প্রভাব এবং এসার চিন্তা করিলেই তাহ! কিছু কিছু 
হৃদরঙ্গম হইতে পারে। মন্ুব্যের ঘন কতদুর স্বাধীন 
হইতে পারিলে, ষুগষুগাস্তরবাহী 


বৌদ্ধয়ুগের ভারতীয় 
সামাজিক এবং পাগিবারিক 


সমাজ। 


প্রতিভা 
ভাত ১৩১৯ ১৩১৯... 


পাত আশিস» তা স্ডএ স্টিল অস্টি জজ 


 ভালমন্দমভাব-পুপ্ধ এবং আবজ্জনাঙ্ষে রর টিকা 
উঠিতে পা“রলে পর, বৌদ্ধ আদর্শের এই বিজ্ঞান-স্বপ্নে 
এবং স্বাধীনতার স্বপ্নে উৎসাহী হইতে পাবে! এতকাল 


পরে, এই সার্ধ-দ্বিসহঅ বৎসর পরেও, এবং বিংশশতাব্দীর 


এই বৈজ্ঞানিক-যুগে ঠীাড়াইয়াও কয়ঞ্জন ব্যক্তি এই 


আদর্শটাকে নিরাবিল ভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন? 


বুদ্ধাত্ব(র উত্তব-ক্ষেত্র (ভারতবর্ধায় উপনিষদ বুগের 
তপোবন এবং গ্রাম-সমাজ) তখন মনকে কতদুর পৃর্বব 
সংসঙ্কার-হীন করিতে এবং কেবলমাত্র পপ্রতিবিষ্ব-গ্রাহী 
শুভ্র-দর্পণ-রূপে ( &91)012 17755) পরিণত করিতে পারিয়া- 
ছিল, তাহাই চিন্তা করিবেন ! 

যাহ) হউক, প্রাচীন সমাজতন্ত্রের মধ্যে বুদ্ধাত্মার এই 
পমাচার যে পরম বিদ্রেহ রূপেই কার্য করিয়াছিল, 
তাহার উল্লেখ করিয়াছি । দেেবত|বাদ এবং বজ্ঞস্ত্রের 
বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ, ভারতবর্ষের অধ্যাত্মরাঞ্জো, সমাঙ্জে 
এবং সাহিত্যে, অভাবনীয় ভাবে কার্যকর" হইয়াছিল । 
বিদ্রোছ বলিলাম, কেন না হিন্দুপমাজের সমণ্তই বৌদ্ধ 
আদর্শের মুখ্য অপেক্ষা! গৌণ প্রতাবেই 
নিয়ন্ত্রিত হইরাছিঙ্স। তারতবর্ষের 
ব্রাহ্গণ্য বিপুল পুর।ণ-চেষ্টা করিয়া, সমস্ত 
প্রাচীন এবং প্রচলিত সাহিত্যের কাব্য 
ইতিহাস দর্শনের উদ্দেশ্ত-বিষয়কে, ব্রহ্গবাদ আত্মার 
অমরত্ব পুন্নর্জক্স এবং পরলোকের মাদর্শ প্রসৃতিকে 
নানাদিকে সংশোধন ও পরিবর্ধন করিয়া, বৌদ্ধ আদর্শের 
প্রবল প্রতিঘস্ধী রূপে উপস্থাপন পূর্বক আব্বরক্ষা করিতে 
চেষ্টা করিয়াছিল। বুদ্ধ-পরবও্ণ ভারতের কোন পিষন্ই 
বৌদ্ধ আদর্শের গৌণ-মুধ্য প্রভাব হইতে নির্শাক্ত নহে। 
উহাকে সবিশেষে ধারণা করার ইহ] স্থান নহে। ভারত- 
বর্ষের সমাজ অথব। ধর্শের পদদ্ব-পরিচয়-কামী ব্যণক্ত 
মাত্রের জন্য, সকল প্র্রত্ব জিজ্ঞাস্থুর জন্ত এবং বর্ভযান 
কাপের সর্ব প্রকার শ্রেয়ঃ-প্রার্থীর জন্ত, এই গিজ্ঞাসা- 
অধ্যায় অপরিহার্য্য হইয়া আছে। ভারতবর্ষের সমাজের 
এবং ধর্মের প্রধান তন্বাধ্যায় এখনও লিখিত হয় নাই। 


ভারতী সমাজে 
বুদ্ধাত্মার কার্ধ্য। 


৫৬ 


২য় ব্য 


তথ 
পতি শিস ও * ৩৩ ০৭৬০» পি "পি পি পিট তি সপ ছক ও পানি 


এই রোজার সম্যক না (জানাতে: মরা টগর 
কর্তবা বিষয়ে নানাঁদকে অমার্জনীয় ভমে পতিত হইয়া 

রৃহিয়াছি। 
সাহিত্যের ক্ষেত্রেও বৌদ্ধ-আদর্শের প্রভাব অতুলনীয় 
এবং অভাবনীয় আকার ধারণ করিয়া আছে । উহার 
একটা প্রধান কার্য, সাধারণ লোকাদর্শের এবং লোকায়ত 
তাবের পরিপোষণ করিয়া দেশবাসীর হৃদয় সন্িহিত 
ভাষার পুষ্টি সাধন; এক কথায়, 


ভারতের ভাবা সাধারণের মাহাত্র্য প্রচার, সংস্কত নামক 
সমূহে বৌদ্ধ পণ্ডিত ভাষার মাহাত্ম্য অস্বীকার 
আদর্শের ফল। করিয়া, দেশপ্রচলিত এবং ন্যুনীধিক 


আর্য্য-অনার্য্য-মিপ দেশ-ভাঁষাকেই 

পরম বীরত্বের সহিত আলিঙ্গন! এই আদর্শে, নানার্সিকে 
অগঠিত এবং ছুর্বিনীত পালী-ভাষার মন্যেই সারস্ব ত-হূর্ 
পরিকল্পন1 করত, বুদ্ধদেব গোঁড়৷ আধ্যত্বের এবং ব্রাহ্মণ্যের 
প্রঞ্াবকে নিগৃহীত করিতে এবং ভারতবর্ষকে বিজয় 
করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। উহার দ্বারাই, স্ব 
প্রথম ভারতবর্ষে সাধারণের মাহাস্ম বিঘোধিত হইল! 
পরকালে উহার দরুণেই হয় ত, বিপক্ষদলের সাপক্ষে এই 
ছুর্গটাকে বিধ্বস্ত করার পক্ষে স্থুধিধা ঘটিয়াছে; কিন্ত, 
উহার প্রধান ফল, সংস্কতের মাহাস্ম্য অহ্বীকার ' উহার 
ফলেই, শারতধর্ষের পর্বর প্রদেশতাধাসমূহ সন্বর্ধন। 
লাভ করিয়া, সংম্প্রদায়িকতা এবং শ্রামাসমাজের শত 
সংকীর্ণ ত। সত্বেও নানাদ্দিকে নিসর্দ-গতির পরিপোষণ 
করিয়।, ভারতের দেশে-দেশে বৃহত্ বৃহৎ জাতি-নামের 
নিদান হইঠেট পারিয়াছে; সংস্কৃত ভাষার পরম পবিজ্র 
পুরী-মধ্যেও পৈশাচী ভাষার প্রবেশ ঘটাইতে পারিয়াছে! 
পরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্য, উহার কাব্য নাটক কথ। 
এবং উপকথার সমস্তই, এই বুদ্ধদেব দৃষ্ট সাধারণ মনুযত্ 
আদর্শের প্রভাবেই নিয়মিত হইয়াছি্স; 

ভারতীয় সাহিত্যে পুরাণ অথব1 তন্ত্রমন্ত্র ॥ংহ্তার এীকা- 
উদ্থীর কারধ্য।  স্তিকতাকে নিগৃহীত করির] ভারতবর্ষে 
প্রসারিত ভাবে জীবৎ-শক্তি লাভ 


৫ম সংখ্যা 

করিয়াছিল! ভি জা অথবা চািরিতরি 
অধিষ্টিত নিত্য-নৈমিত্তিক ধর্মতস্ত্রতা, কিংবা গ্রামের 
স্থিতিশীল সমূহ আদর্শের মধ্যে, নির্মল সাহিত্য-রস-ভোগ 
নামক পদার্থের উদ্‌্গতি কিংব। উদ্বৃত্তি হওয়া সহঙ্জ ছিল 


০ 
০ মিলা সস শা্উি্রা পাি লী উল সত ক জি ৮ 


না। কোন প্রাচীন সমাজতন্ষেই উহা সুগম হইতে 
পারে নাই। জীবিকার্জন অধব1 প্রত্যহের এবং 
প্রতি দণ্ডের দেবপ্রীতসাধনা ব্যতীত, প্রাচীন 


ভারতীয় সভ্যতার ত্রেত ও দ্বাপর নামক যুগন্ধয়ের আর 
কোন বিশেষ কার্যযনিদর্শন (বেদ ও রামায়ণ মহাভারত 
ভিন্ন ) স্বরস্বতী মাত। রক্ষ। কর! আবণ্তক মনে করেন 
নাই (৪)। অনেক-কিছুর বিনাশ অথব। বিলয় প্রাপ্ত 
হইবার যথেষ্ট অবকাশ ঘটিয়াছে, সত্য কিন্ত প্রাচীন 
বৈদ্দিক অথবা পুরাণ-সংহিতার একান্তিক ধর্মম-আদর্শের 
ব্রাহ্মণ-জ্ঞানী বিদ্বান 'অথব। ধার্মিকের পক্ষে, প্রাতঃ 
সন্ধযা-মধ্যাহ্ছের অবশ্ঠ-কর্তব্য হোমাদি বা প্রায়শ্চিভাদি 
ধর্ম-কার্যা সমাধা করি£, আর নিঃশ্বাসফেলিবার অবকাশ 
কাল যেন কোথাও নির্দ্পিশিত নহে! প্রাচীন তত্তরীয় 
ধর্মের আদর্শ মধ্যে_-“কাব্যালাপাংশ্চ বর্জয়ে্ এই নীতি- 
উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে সত্য। আমরা দেখিয়াছি, 
এখনও এই ভারতবর্ষে সম্প্রদ্দায় বিশেষ নানাদ্িকে এইরূপ 
আদর্শের মনুষ্য জীবন অতিবাহিত করিয়া যাইতেছেন। 
ভারতবর্ষে বুদ্ধদেনের স্বাধীন মানব-তন্ত্রীয় আদর্শ 
প্রচারিত হওয়ার পরেই আমরা, সরস্বতীর সাহত্য 
প্রকেং্ঠে শূদ্ররাজার সতামগুপে এবং ব্রাঙ্গণ বিষুণশন্মীর 
মুখে, সর্বপ্রথম উহার আত্ম-মাহাত্ম্য কীর্তন শুনিতে 
পাইলাম- * 
সংসার-বিষ-বৃক্ষন্য ₹দঘ্ব ফলে অমুঙ্োপমে 16) 
কাব্যানৃতরসাম্বাদঃ সঙ্গমঃ সঙ্জনৈঃ সহ ॥ 

ধর্মার্থ কাম মোক্ষ-লাভের উপায় গুলির মধ্যে 
সাহিত/ও একতম বলিয়া স্বীকার এবং সন্বর্দন লাভ 

রঃ (৪) সত্যযুগে আর্ধ্য-কুল কেবল *উমণ” তৎপর ছিলেণ 
অর্থাৎ পৃথিবী বক্ষে উপনিবেশ সংস্থাপনে তৎপর ছিলেন, ইহার 
উল্লেখ পুরাণে মিলিতেছে। 


্৫ণ 


শশী ৩ » ইটস, ০০ শব, এ ৯১০০১ সপ এ সপ পট এ, আজ শব তাস সি শি জি. সি ৮ সস পিন পা সত সপ ই সি শি 


রতয় সাহিত্য বৌ ছাদ 


সপ শিস শী আস্সিক সি সি আইসিস ০ শিপ ০" সপ্ত 


করিল! কেবল অসঙ্গ হওয়া, বত. ব্রত হওয় কিখে 


,সংহিতাশাস্াদির অনুসারে ধার্শিক হইবার এঁকাস্তিক 


আদর্শটুকু লেখকের নয়ন সমক্ষ হইতে অন্তহিত। শেষ 
কথাটীর অর্থও লক্ষ্য করিবেন! সঙ্জনসঙ্গ! এই 
সজ্জন”টাও অবশ্ত নিখু'তভাবে সাম্প্রদায়িক ধর্ম-আদর্শের 
সজ্জন নহেন! উহার মধ্যে পরম অসাম্প্রদায়িকতার 
গন্ধই প্রবল! এই 'সজ্জন' শব্দের অর্থ সম্পূর্ণ আধুনিক ; 

লোক-নীতি-নিষ্ঠাই উহার প্রধান সঙ্ষেত। 
হিতোপদেশ পঞ্চতস্ত্রের মধ্যেই আমরা সর্বপ্রথম 
নিরবচ্ছিন্ন লোক নীতি-তম্ত্রীয় 


হিভোপদেশ আদর্শের এবং লৌকিক কর্তৃত্ব 
এবং পঞ্চতন্ত্র। আদর্শের সাহিত্যচেষ্টার 
সম্মুখীন হই। রামায়ণ মহা- 


তারত ব্যতীত তৎপূর্ববর্তী অন্য কোন সাহিত্য আমাদের 
হস্তগত হইয়াছে কিনা তাহা নিঃসংশয়ে নির্দেশ করা 
কঠিন। হয়ত, এই হিত-কথাগ্রস্থও পর কালে সংশোধিত 
এবং পরিবদ্ধিত হইয়া উপস্থিত হইয়াছে! কিন্তু 
চাঁণকাই হার আদি-কর্তী; এই ক্ষেত্রে কিংবদন্তীকেই 
সত্য বলিয়। মনে করি। যাহা হউক এই ছুই গ্রন্থই 
আধর্য ভাষার মধ্যে প্রাথমিক বৌদ্ধপ্রভাবের ফল। 
সংহিত-পুরাণ এবং সাম্প্রদায়িক ধর্ম-আদর্শের লক্ষণটাকে 
অতিক্রম করিয়া ভারতে এই নবীন এবং সর্ধপ্রকারে 
আধুনিক সাহিত্য-পদ্ধতির জন্ম হইল! এই পদ্ধতর 
দর্শন মারে সমগ্র এপিয়া। থণ্ড তাহাকে চিনিয। ফেলিল; 
এবং পরম আগ্রহে বরণ করিয়া! লঈল। এই গ্রস্থদ্বয় 
বিপুল উৎসাহ সহযোগে তাষাস্তরিত হইতে লাগিল। 
সুদুর ইউরো পথণ্ডে পধ্যন্ত উহার সুত্র বিস্তারিত হইয়া 
ঈসপ. এবং পিল্পের গল্পকথাসমূহের জন্মদান 
করল ( ৫)। 


শশা শা শশী শি শিশস সপ 
সপসস্প্প্পীপপী পাপা শী 


(€) হি বা | শিল্পইর গলপসমূহ রা বিদ্যাপতি 
নামক রচয়িতার কর্তত্বই প্রমাণিত করে; ইগ কোন কোন 
যুরোপীয় পঙ্ডিত অন্মান করিয়াছেন। 


প্রতিভা 


ভাদ্র ১৯৩১৯ 


ভন্ম, এ উন্হি পেসপাতি পল সী আসত ৩৩৮ পতল এসি 


ভারতের বা জগতের প্রালীন সাহিত/হদয়মধ্যে 
হিতোপদেশ পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতির এত প্রাধান্য ঘটিবার 
কারণ কি? উতাদের অপাহ্এদায়িক 


এ খা কি 


উহাদের সাহিত্য ভাব, অভিনব সাহিত্া-রীতি, এবং 
আদর্শ। নিরবচ্ছিন্ন লোকনীতি-নিষ্ঠ। মন্গয্য- 


মন জীবজন্তর চরিত্রকথার আছিলা 
ধরিয়। এই একবার পরম মুক্তি লাভ করিয়াছিল! 
এই সমস্ত গ্রন্থে সর্বত্র জীব-জন্তকে ই, দীর্ঘগ্রীব, লন্বকর্ণ 
এবং মন্থর প্রভৃতিকেই হদয়ভাব প্রকাশের 
নায়কস্বরূপে বরণ করা হইয়াছে! উহার কারণটাই 
লক্ষ্য করিবেন! উহার প্রধান উদ্দেশ্য অতি প্রবল 
সাম্প্রদায়িক আদর্শ হইতে মুক্তি! কোন সংহিতা- 
পহ্থী ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্তের চরিব্রাববর অবলম্বনে ওই 
সমস্ত নীতিকথ। নিক্কাশিত করিতে পসপিলেই চাণক্য 
গর্ত পদে পবে বাধাপ্রাপ্ত হহতেন। শান্তর 
সংহিতার দ্বার। সীমানিপ্দধ দৈনন্দিন জীবনের সমক্ষে 
আসিনা, পদ্দে-পর্দে এবং প্রতোক পলে বিপলে হস্ত- 
সক্কোচ করিতে হইত! হিন্দু-আদর্শের “সাঙ্গ হঈতে 
বহির্গামী হইয়া! কেহই থেমন তেমন করবা খাইতে-_- 
বসিতে--চগ্িতে বা কধা] কহিতেও পারিহ ন।! পঞ্গে 
পদে সকলকেই সামাজিকত। রক্ষ! করিয়া, অথবা গৃহা- 
সুত্র এবং মন্ুসংহিতার নেমি-বত্তি মবলন্ধবন করিফাই 
চলিতে হইত! হিতোপদেশ প্রভৃতি কেন, এই যুগের 
বৌদ্ধ ধর্-গ্রন্থারির মধ্যেও সর্বর এই প্রকার নীতিই 
লক্ষ্য করিবেন। মন্ুষ্যাত্ম! পরিশেষে, যেন কাল্পনিক 
অথচ সংপ্রসারিত 'জীবত্ব আদর্শের উন্মুক্ত প্রান্তরের 
মধ্যে ছুটির আসিয়াই, সকল সম্প্রদায়-আদর্শের কবল 
হইতে মুক্তিলাত করিয়াছে-_যেন হাফ ছাড়িয়াই, 
বাচিয়াছে! একেবারে পুনরাধির্তন করিয়। জীবজন্তর 
সঙ্গ-সঙ্গমের মধ্যে আত্ত-বিপোপ সমাধা করিয়াই, মন্গুয 
নিজের শ্বহস্তরচিত শান্ত্র-আদশে র বেড়াজাল হইতে মুক্ত 
হইতে চেষ্টা করিয়াছে ! সুতরাং এই সমস্ত গ্রন্থের প্রধান 
লক্ষণই মনুম্তের আত্ম-বিলোপ; উহাদের “চরিত' আদশও 


২৫৮, 


য় বষ 


৯ ও পে আলাপন এ ০ তি সি ও পট সি তে আও আশি সা বি শি পি পাস রসি উপ এসি হঠ্টস্ছিসি ২০টি, এ ৬ এও পা উপ ৬ এ সপ ক ক ক ৮ ও ৯০ পেস্ট ও ০ হত পাস এত পচা ০ সি হি এ বি সি এন, ০ ৩ সপ, এস এট ২৬ কে পাতি চস এ? এ অট্িসন এন্ড ওসি ক এট জি ও সর 


তাই নানার্দিকে ব্তক্তিত্ব-হীন ব। 1101১075088] 7 
উহার। প্পূর্ন পোকায়ত-আদর্শের প্রভাবেই বিরচিত। 
হিন্দুধর্ম-নিষ্ঠ শুদ্র'রাঞঙ্জার সতাস্থলে ব্রাহ্মণ কর্তৃক বিরচিত 
বলিরা, বৌদ্ধক্ষপণকগণের মস্তক-উদ্দেশে স্থানে স্থানে 
“বৃহল্লগুডব্র' বাবস্থা! করিষ। থাকিলেও, উহাদের হৃদয় 
মধ্যে বৃদ্ধ-পরাঙ্কই মুদ্রিত হইয়া আছে ।* 

বৌদ্ধ আদর্শের প্রত্যক্ষ সংসর্গে গাকিয়।, (প্রকৃত 
বৌদ্ধমভাবলম্বী কর্তৃক) সংস্কৃত ভাষার মধ্যে বিশেষ কোন 


০০ শাসন 





* এই যুগের সং ত. বিশেষতঃ পালি গ্রন্থগুলির এই জীবজ্ত 
সংক্রান্ত লক্ষণ এবং অবিকশিত "গগ্ঠরীতি চিন্তা করিয়া, অনেক 
ইয়োরোপীয় পাগুত, উহাদিগকে একেবারে আদিম গ্রন্থ বলিয়! 
নির্দেশ করিতে চেষ্ট। করিয়।হেন। অর্থাৎ, ওই সমস্ত গ্রন্থের 
পূর্বে সংস্কৃত ভাষাতেও একঘাত্র বেদ ব্যতিরিক্ঞা অন্য কোন 
গ্রন্থই বে বিরচিঠ হয় নাই, এইবপ একট! সিদ্ধান্ত করিতে 
চাহিয়াছেন | ভারতীয় বর্তঘান সংহিত| শান্ধ বা! পুরাণ দর্শনাদি 
এমন কিরামায়ণ মহাঙারত পর্ধ/প্ত সমন্তই যে বুদ্ধাবিভাবের 
পরবস্বীএইরূপ একট! মত বদ্ধপরিকর হইয়। চালাইয়াছেন। জীব- 
জন্ত বিষয়ক গল্প যুলিয়া, অথবা, পালিভাষায় সাহিত্যরীতির শৈশব 
স্ুচিত করিতেছে বলিয়াই, উহারা যে ভারতীয় মন্ুয্গণের শশব 
হঠন] করিবে,মাদ্দিন বলিয়া! পরিগণিত হইবে-তাহার পক্ষে কিছুমাত্র 
নিশ্চয়তা নাই/;বিশেশ ত:+ ভারতবর্ষের গে ক্ষেত্র বুস্ধাত্বাকে 
জন্মদান করিতে পারিয়াহিল, কেবল যুক্তির উপরে নির্ভর 
করিয়াই নিরীশ্বর ধর্মের প্রতিঠ। করিয়াছিল! পালিভাবার 
অপরিণত বয়োবুদ্ধী আলোঢনা করিয়াও অনেকে “সংস্ক'ত' ভাবা- 
টাকেই উহার পরবস্ভী এবং অর্ধাচীন বলিয়! প্রমাণিত করিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন। এই ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য এই যে, কোন প্রাদেশিক 
বা পৈশার্চী ভাবার অপরিণত রীতি-বুদ্ধির উপর নিওর করিয়া 
সংস্কত ভাষার ব। তাহার পুরাণদর্শনাির বয়স পরিমাণ করা 
যাইবে না। পালিভাবার গ্রন্থ সমস্তই ন্যুনাধিক সাধারণঞ্জনহাদয়কে 
লক্ষ্য করিয়াই বিরচিত | ওই সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে মন্বষ্যযতির শৈশব 
সুচিত হয় বলিয়াই' ভারতীয় মন্থন তখনও €শশব অবস্থায় ছিল 
বলিয়া সিদ্ধান্ত কর! নিতাস্ত অসঙ্গত হইবে; অথচ এঁতিহাসিক- 
গণকে প্রায়ই এই জাত্টুয় প্রমাণ পদ্ধতি আশ্রয় করিতে দেখা বায়। 
আমরা বলিব, ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে উহার কখিত-ভাবা-প্রকৃতি বা 
গচ্য আদর্শ, কদাপি তাহার জ্ঞান-বুদ্ধির সহিত বা৷ 'ব্রাহ্মণ' বুদ্ধির 
সহিত সমতল বা সমান্তরাল ছিলনা । বুদ্ধাবি্াবের পূর্বব হইতেই 


৯৮০৮ পো শপ 


৫ম সংখ্যা 


২৫৯ 


ভারতীয় সাহিত্যে বৌদ্ধ আদর্শ 


রাজ এ - ০০ রন 
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সাহিত্য রচিত হইতে পারে নাই। ক্ষেমেন্দ্র রচিত বুদ্ধ- 
চরিত কাব্যও বহু পরবর্তী। ভারতীয় বাণী-পন্থ। উহার 
গৌণফলেই পরিষ্কত হইয়াছিল। পালি ভাষার মধ্যেও 
হিতোপদেশ প্রভৃতির লক্ষণযুত্ত,। বহু বিস্তৃত 
সারম্বত চে। ঘটিয়াে; কিন্তু সমস্তই ধর্্ন-সংক্র/স্ত 
এবং ন্যুন।ধিক ধর্্শীধিকারের সাহিত্য । বৌদ্ধধর্ম কোন 
বিশেষ পৃজাবিধিকে একান্তভাবে নবলম্বন ন। করিয়। 
কেবল আধ্যাত্মিক নীতি-স।ধনাকে পরম লক্ষ্যরূপে বরণ 
করায়, এই সমস্ত গ্রন্থে পৌরা- 
ণিক লক্ষণ প্রবল হইতে পাত্রে 
নাই। কিন্তু, উপদেশের 
প্রণালীটাই মুখ্য তাবে অনুশ্থত 
বলিয়া, পালি ভাষার 'ভ্রিপি৮ক' ধর্মপদ প্রভৃতি গ্রন্থকে 

ভারতে বৈদিক স|হিতা, বর্ণাশ্রম ধল্মদর্শ 'খবিত্ব' এবং “বিপ্রত্ের' 
অবস্থিত, এইরূপ সিদ্ধান্তের বিপরীত। ভারতব্ষ বুদ্ধঞন্মের 
বছপূর্বেবে সাধারণ লোক-ভূমি হইতে বছদুরে তপগোবন রচনা করিয়া? 
অতুলনীয় সংস্কষত মাহাত্ম) অর্জন করিয়াছিল। গাণিনির সংস্কত 
ভাষার প্রতিঞ্ঠ কারয়াছিল। পাণিণি ব্যাকরণটাই অন্ততঃ থাঁষ্পূর্বব 
পুঞ্ধম শঙাব!তে বিরাচত। আসল কথা, ভাবার বা সা।হত্যের 
প্রকৃত মাহাত্ম্য টিরকাল প্রতিভাবান সাহিত)সেৰীর সঙ্গমের 
উপরেই নির্ভর করে। তদভাবে পূর্ণগরিণত সাহিতাবুন্ধও 
অপরিণত ভাবাপ্রকৃতিইঈ মধ্যে আ(সয়া হামাগুড়ি দিয়া চলতেই 
বাধ্য হয়| বর্তমাণ বঙ্গভাষার অবস্থাটাই লক্ষ্য করুন। পরম-গরিষ্ঠ 
ইংকাজী ভাষা এবং এই বিংশ শতাব্দীর মনোজীবনের সংশ্রবে 

খাকিয়াও, এমন কিঃ ইংরাজী ভাষার মহিমান্বিত ভাবে 

লেখনী চাপাইতে জানিয়াও। আমরা অনেক শিক্ষিত ব্যাক্তিই 
কি বর্তমানের বঙ্গভাষার মধ্যে এবং ন্লীয় পারিবারিক জীবের 
ক্ষেতে আ(সিয়। বালকের ম্যায় পদ-বাক্য ব্যবহার কর না? হ্্গ- 
ভাবায় ভাব প্রকাশ করিতে যাইয়া বালক-সুলভ বাক্যপ্রকতির 
আশ্রয় লই না? এখনও অ।মাদের মধ্যে কি স্বল্ল-পদতাই প্রারঞ্জ- 
লতার প্রধান লক্ষণ নহে? অধিকাংশ বঙ্গীয় ০লখকের._ইংরাঞ্জীতে 

অতি-শিক্ষিত বাঙ্গাল” লেখকের রচনা-রীতিই কি বঙ্জভাবা(ধকারে 

বালকত্বই প্রতিপাদন করে না? উহার দ্বারা আমাদের মনো- 

জীবনের কিংবা! ইংরাজীসংক্রান্ত বুন্ধ-বয়সের পাঁরমান করিতে 

গেলে ফি হুবিচারের সপ্তবনা আছে? এমন কি ৭৫ বৎসর পুর্ব কার 


সংস্কত সাহিত্যে 
উহার পৌণফল। 


প্রকৃত সাহিত্যসংজ্ঞায় নির্দেশ করা চলে ন। তবে, 
সাহিশ্যের কোঠায়, সাহিত্য আদর্শের প্রদর্শন এবং 
পরিস্ফোটন বিষয়ে, উহাদের মাহাত্ম্য যে অনন্যসাধারণ 
তাহা বারম্বার স্বীকার করিতে হইবে । এই আদর্শ 
যেমন মনুষ্যমনকে সমস্ত সাম্প্রধায়িক অথবা! ধর্ম- 


গেোঁড়ামীর আবর্জন। হইতে নিন্মুক্ত করার পক্ষে সহায় হই- 


য়াছে, তেমনি উহার সাহিত্যকেও বিনির্শল আত্মজ্ঞানের 
মধ্যে, প্রাঞ্জলত। স্বাধীনতা,লো কনিষ্ঠ, এবং মনুষ্যত্ব নিষ্ঠার 
মধ্যেও জাগরিত করিয়! গিয়াছে । সাহিত্যের ইতিহাসে 
ইহ] অপেক্ষ1 বৃহত অথবা মহৎ ঘটন। মার কি হইতে 
পারে! আধুনিক সাহিত্য-আত্ম৷ বুদ্ধদেবেরই দীক্ষা- 
শিষ্য! মনুষাত-নিষ্ঠাটুকুই তাহার পরা প্রার্তি। এই 
(সিদ্ধির পর হইতেই তাহার মতি-রীতি এবং গতি 
অবারিত হইয়া! নব নব রস-লোকে অধিকারলীভে প্রগ্নাসী 
হইতে পারিরাছে! বহুকাল পরে বাল্সীকি-ব্যাসের 
অপহৃত আদর্শকে এই মন্ুষাত্বের মধ্যে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়। 
ভারতীয় মানবাতআ্স। আপনার অন্তলেোক হইতে যেই 
উচ্ছ।স তুলিয়াছিল,তাহার শক্তি মহামহ্ম-রূপে প্রকটিত। 
হইয়। হিন্দু-ভারতব্র্ষে এক অপরূপ সাহিত্য-সঙ্গীত উৎ- 
সাবিত করিয়াছিল ! উহার নামই সংস্কৃত সাহিত্য; 


রামমোহন রায়ের বাঙলা রচনার রীতি-প্রকুতির উপর নির্র 
করিয়া যদি তাহার মানিক উন্নতি ।বচার করিতে যাই, তা হইলে 
কি প্রতিপদে ভুল করিতে থাকিব না? যেইজাতির মধ্যে ভাষা- 
দ্বৈত ঘটিয়া যায়, তাহার কথিত ভাষার পক্ষে সমুন্নত মানবঙ্জীবন 
লাভ করিয়। প্রতিষ্ঠা লাভ ব্যাপারটি নানামতে বাধিত হইতে থাচক। 
বঙ্গভাঁষা এবং সাহিত্যকে চিরকাল এই জাতীয় বাধা অতিক্রম 
করিয়াই ধীরপদে অগ্রসর হইতে হইতেছে । সাধারণ বাঙ্গালী 
লেখকের পক্ষে বঙ্গভাষার সর্বতোমুখী শক্কি বা গৌরব মাহাত্ম্য 
অনায়াস ভাবে সিহ্ধ হইতে, কিংবা এই ক্ষেত্রে তাহাদিগকে ইংরাজা 
ভাষার সাধারণ লেখকগণের সমতল লাভ করিতে আরও অন্তপ্ভঃ 
একশত বৎসরের এঁকাস্তিক সাহিত্য-জীবনের আবশ্টক হইবে বলি- 
যাই মনে করি। সাহিত্য বা ভাষার সাধারণ সমতল উন্নীত হওয়া 
ব্যাপারটি দীর্ঘকাল এবং বহু-সাথকের লংঘুক্ত চেষ্টা ভিন্ন কদাপি 
সম্ভব নহে ।--লেখক 


প্রতিভা 
উহ! সম্পূর্ণ আধুনিক আদর্শের সাহিত্য এবং বিশ্ব- 
সাহিত্যের লক্ষণঘুক্ত। উহার মতিগতি সম্পূর্ণ আধুনিক ! 
যখন পৃথিবীর সরস্বতী সর্ব রর অতিজটিল ধর্ম-ভাবুকতায় 
জড়সর, যখন মন্গুধ্য-হৃদয় 
প্রকৃত -অন্ুষযকঠে কথা- 
কহ' পর্য্যন্ত বিস্বত হুইয়। 
কেবল পুজাস্ততি এবং 
বলি-বিষয় লইয়াই মাতিয়। 
আছে, তখনই বুদ্ধ-পদাঙ্ক-গব্বা ভারতীয় সমাজ আপনার 
অশেষ দেবপূৃজা এবং শৈবশীক্ত এবং বৈষ্ণবীয় আদর্শ- 
গণ্ীর মধ্য হইতেও এই নির্মল সাহিত্য-তত্বের মাহাত্মা- 
ফল চয়ন করিয়া গিয়াছে! ইশ্বর প্রকৃতি এবং মন্থুষোর 
অপরূপ সন্বন্ধ-তত্বে জাগরিত হইয়৷ অতুলনীয় ভাব-রসা- 
নন্দে বিলাসী হইয়াছে! ভারতীয় হৃদয়ের এই সাহিত্য- 
উচ্ছাস এখনও পৃথিবীর সাহিত্য-ক্ষেত্রে নানাদ্িকে 
অতুলনীয় এবং অনতিক্রম্য হইয়া! আছ ! তাহার শুদ্রক 
কালিদাস এবং ভবভূতি প্রভৃণ্তি আপনাদের স্বাধীনতায় 
মন্থয্যত্ব-নিষ্ঠায় এবং এক আদ্বতীয় নিসর্গ-তম্ময় রসানন্দে, 
বিশ্বসাহিত্য-ঝসিকের নিকট চিরকখলের আনন্দস্থলী 
হইয়! রহিয়াছেন ! তাহাদের এই মাহায্সা কখনও ক্ষু্ 
হওয়ার নহে! তীাহাদ্বে সময় হইতে দ্বাদশ শতাব্দী 
পর্য্যন্ত ভারতের দেশে দেশে, সাহিত্যের এই আদর্শটাই 
প্রবল থাকিয়! কচিৎ-কদাচিৎ সমুক্ত প্রতিভা-সঙ্গমের 
দৃষ্টান্তও দেখাইয়৷ গিয়াছে। কালক্রমে হিন্দু-ভারতবর্ষ 
বৌদ্ধ-ধর্মকে নির্দয় ভাবে কবলিত করিয়াছে, অথব' 





সংস্কত ভাষার প্রকৃত 
সাহিত্য ও তাহার 
আদর্শ। 


২৬, 


২য় বর্ষ 


সিস্ট শিস ০ বউ ও রস পপ ভি রত আস, চে ০ মাপ সিসি সি ০ 58084855855575059559 স্পা সিসি পা পসরা সস সরস সলিল পানি লাক লাসিডাত 


বিতাড়িত করিয়া দ্বিয্াছে। কিন্তু উত্তরোত্তর: বর্ধমান 


 তেদনিষ্ঠা এবং লাবখীধায্িক ধ্্-আদর্শের দ্বার! চির-নিপী- 


ডিত এই ভারতভূমির বক্ষেও, বুদ্ধচরণাশ্রিত এই সাহিত্য- 


সৌভাগ্য একবার-সমুদ্দিত হইবার পর আর একেবারে 


বিলয়প্রাণ্ত হইতে পারে নাই। মন্ুষ্যের হৃদয় আপনার 
নির্দন নিগুঢ় পরমাত্মার মধ্যে একবার জাগরিত হইয়াছিল 
বলিয়াই, আর উহাকে সম্পূর্ণ বিস্বত হইতে পারে 
নাই।/ ভারতীয় মন্ুুষ্যের মনোমধ্যে, একদিকে ঘন- 
জটিলতাময় সম্প্রদায় আদর্শ, অন্যদ্রিকে নিযুক্ত-নির্্মল 
সাহিত্য লোকের এই মন্ুষত্ব আদশ” উভয়েই অপরূপ 
নির্বিরোধ ভাবে পাশা-পাশি থাকিয়া আসিম্বাছে ! কাল- 
ক্রমে এই সম্প্রদায় এবং জাতিভেদ-আদশের অশেষ 
সন্কীর্ণতা এবং অনিষ্ট-স্গমে তাহার সংস্কৃত- 
ভাষাটাই জমাট বাধিয়া এবং অচঙগ হইয়া! গিয্লাছিল 
এলং সাহিতাকেও নিজ্জীব রাখিয়া গিয়াছে, সত্য; 
কিন্তু, “মন্ুয্যত্ব' আদর্শের মৌলিক নিষ্ঠা হইতে কখনও 
স্থলিত করিতে পারে নাই। মনুষ্য সাহিত্যের মধ্যে 
একবার নিন্মুক্ত ভাবে আত্ম-জ্ঞানী হইতে পারিলে 
তাহার পর শত সহজ দৈব-হুর্ঘটনা কিংবা আপদ-বিপদে 
ও তাহাকে মূল নিষ্ঠ হইতে চ্যুত করিতে পারেনা । 
হোশর কিংবা গ্রীষ্ট পৃর্ববর্তাঁ গ্রীক সাহিত্যের সহিত 
তুলন। করিলে আমর! দেখিব যে ভারতীয় সাহিত্যের 


এই দৃষ্টান্ত অতুলনীয় । | 
শ্রশশাক্কমোহন সেন। 


৫ম সংখ্যা 


জিসান পসরা পপ সিউল এ নি সত দিসি কাস ০ স্পিন | পাস সি 


বাঙ্গাল! সাহিত্যের প্রসার 
২ উন্নতি * 


নির্দিঃই লিখন প্রণালীর 
প্রচলিত শব্দ-বাক্য-পদ সংযোগে নিজের মনোভাব ও 
অভিমত অপরের জ্ঞান-গম্য করিবার অভিপ্রায়ে যে 
প্রবন্ধ বা বিষয় লিখিত হইয়া থাকে, তাহা সাধারণতঃ 
সেই ভাষার সাহিত্য-পদ-বাচ্য। অনেকের মোটামুটি 
এই ধারণ! আছে যে,যে প্রবন্ধে বা বিষয়ে ভাষার লালিত্য 
ও সৌন্দর্য/;, ভাবের গাভীধ্য ও সরসতা, পদ-বিন্তাসের 
শ্ুতি-মধুরতা ও নিপুণত প্রকাশের জন্ত চেষ্টা ও কৃতিত্ব 
প্রদদশিত হয়, কেবল মাত্র সেই সকল প্রবন্ধ বা বিষয়ই 
সাহিত্য নামে অতিহিত হইবার উপযুক্ত । কিন্তু আমর! 
বলি যে, কেবল ব্যাকরণের সমস্ত শব্দার্থাদি অলঙ্কার 
পরিশোভিত পুস্তক মাত্রই যে সাহিতা বলিয়। পরিচিত 
তাহা নহে ;ঃ যে কোন পুস্তক পাঠ করিয়া সাধারণে কোন 
বিশেষ বিষয়ের মর্খগ্রহ করিতে সমর্থ হয়-__লেখকের 
উদ্দিষ্ট ভাব উপলব্ধি করিতে পারে-পাঠকের কোন 
বিশেষ জ্ঞানের উন্মেষ হইতে পারে, ততৎ্সমস্তই আমরা 
সাহিতা-শ্রেণীর অন্তর্গত করিয়। গ্রহণ করি; তাহাতে 
ভাষার দুর্ধোধ্যত। ব গ্রাম্য-দোবাদি থাকিলেও আমরা 
তৎসমস্তকেই সাহিত্য-সংজ্ঞায় অভিহিত করি। এই 
সাহিত্য, সমাজে রক্ষিত হইবার বস্ত। ইহার সাহায্যে 
বহু-যুগ-যুগান্তরেরও ব্যক্িবর্গের মনোশাঁব ও অভিজ্ঞত। 
ততৎ্পরপত্তীঁ কলের জন-সংঘ উপলব্ধি ও নিঞ্জের তুলনায় 
তাহার দোষগুণ বিচার করিতে সমর্থ হয়। সুতরাং 
সাহিত্য, একদেশসন্নিবিষ্ট নহে । ইহাকে ব্যাপক বঙিয়৷ 
নির্দেশ করিয়া থাকি। এই ব্যাপকতার নিদর্শন আমরা 
ক্রমে প্রদর্শন করিব। 

সাহিত্য প্রধানতঃ ছুইভাগে বিভক্ত, গন্য ও পন্ঠ। 
সাহিত্য-হষ্কির প্রথম কালে সকল দেশে সকল ভাষায় 


শপ ০ জ -স৯ বাপ ৬ ৯ স্ব ভা টি বি জি 


পগ্ভের প্রচলনই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। বাঙ্গালা ভাষাও , 


 চুঁছ্ড়া সাহিত্য সশ্মিলনে পঠিত । 
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আপসিশ পপ সপ সিসি আকা সী চা স্ 


সাহা। যো কোন ভাষা র' 


বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রসার ও উন্নতি । 


প্রকৃতির সে নিয়ম লঙ্ঘন সার পারে রাযি: বাঙ্গালা 
ধার সাহিত্য কোন'সময়ে সমাজে প্রথম প্রবেশ লাত 
করিয়াছে, কোন পুথি বা পদাবলী প্রথম কোন্‌ সময়ে 
সাধারণ লোকের লক্ষ্য স্থলে উপস্থিত হইয়াছে, তাহা 
নিরূপণ করিবার অসম্পূর্ণ চেষ্ট৷ নীরস ভাবে আপনাদের 
সমক্ষে অদ্য উপস্থাপিত করিয়1 অনর্থক সময় নষ্ট করিব 
ন।; আর তাহার চেষ্ট এখনও সম্পূর্ণ ফলবতী হইবার 
অবস্থায় উপস্থিত হইতে বনু দরে অবস্থান করিতেছে 
এতাবৎ কাল বহু উদ্ষশীল, স!হিত্যান্থশীলনকারী বু: 
আয়াসে, বহু অর্থ ব্যয়ে, বছ চচষ্টায়, সময়ে সময়ে তাহার 
অনেকগুলি উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন বটে, কিন্তু 
তাহাতে এখন আমাদের ক্রমে বিশ্বাপ হইতেছে যে, সে 
উপকরণ সংগ্রহের সম্পূর্ণ তা সাধিত হইতে বিলম্ব আছে। 
যাহা হউক, প্রত্বতত্বান্ছসারী ব্যক্তিগণের গবেষণার 
ফলে আমরা যতদুর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে 
ইহাই বুবিয়াছি যে, অন্ততঃ সহঅ বর্ষ পুর্বে বাঙ্গাল 
সাহিত্য প্রচলনের প্রকৃষ্ট প্রমাণ এখন পাওয়] গিয়াছে, 
সে সময়ের অনেক গুলি পুধি আবিষ্কত হইয়াছে । তাহা 
দ্বারা! ইছাই প্রমাণিত হয় যে, পে সময়ের অধিকাংশ 
সাহিত্যই পদ্যময়। কিন্তু তখন যে গগ্ভ সাহিত্য একবারে 
ছিল না, তাহা এখন কোন মতেই বলিতে পারা যায় না। 
কারণ, অনেকগুলি গদ্য পুথিরও আবিষ্কার হইয়াছে। 
ধ্বংস-প্রবণ কালের তিমিরময় অতীত গর্ভ হুইতেও 
শূন্য পুরাণ? 'রাগময়ীকণা' "আত-জিজ্ঞাসা' “চক্জ-চিন্তাযণি' 
তক্তি রত্বাবলী' 'বৈস্যক গ্রন্থ বা পাতড়া” “ঘাদশ পাট 
নির্ণয় "আশ্রয় নির্ণয় প্রভৃতি অনেকগুলি গন্-পদ্য 
মিশ্রিত গ্রন্থ লৌক-লোচনের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে ; 
পরে আরও যে উপস্থিত হইতে না পারিবে, তাহারও 
কারণ দেখি না। 

এই ত গেল, তমসাচ্ছন্ন সময়ের কথা। পরে বখন 
ইংরাজ ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী এ দেশে অসিয়া অর্থ 
উপার্জন-অভিলাবে বাণিজ্য বিস্তার করিতে লাগিলেন 
এবং সঙ্গে সঙ্গে খৃষ্ট ধর্ম প্রচার-উদ্দেস্েঃ এদেশের জন- 


চা -পস্পাি্ীতিত এ শি লসিত শন পি 


প্রতিড! 


ভাত ১৩১৯ 





গণকে নৃতন ধর্মীলোকে দীপ্তিমান্‌ করিবার অ ভপ্রায়ে, 
এদেশের প্রচলিত ভাব! ও সাহিত্যসন্বদ্ধে অন্ুসন্ধান:পর 
হইলেন, তখন তাহার! বুঝিতে পারলেন যে, এদেশের 
পাদপ-সমাচ্ছাছিত ছুর্ভেগ্ঠ ধন্মময় গিরিরাজ্যের গহ্বরা- 
ভ্যস্তরে সুনি্$, জুগন্ধ, সুনির্ধল উৎস-বারি, নেপথ্যে 
মুছু সুশ্রাব্য কলনাদে মধুর ঝদ্কার করিতেছে । কোনরূপ 
চেষ্টায় সেই উৎসকে উৎসারিত করিতে পারিলে 
সাহিত্যের গুতঅবণে দেশ সুশীতল ও শ্রী-সম্পন্ন হইবে 
এবং সেই সাহিত্যের অনুসরণে তাহাদের খষ্টধর্ম- 
প্রচারেরও সহায়ত হইতে পারে। পর-ছঃখকাতর 
পরহিতৈষী ইংরাজ তখন নিজের সম্পূর্ণ শক্তি. অদম্য 
উত্সাহ, শ্বাতাবিক উদ্ভম, উক্ত উৎ্সকে ঘোর তি[মরাচ্ছন্্ 
পর্বত-গহবর হইতে বাহিরে আনিবার জন্ত নিযুক্ত 
করিলেন। তাহাদের সেই শক্তি, উৎসাহ, উদ্ভম-বলে 
বহু কষ্টের মধ্য হইতেও বাঙ্গালা সাহিত্য ক্রমে নিজ 
স্বরূপ প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছে। তাহাদের 
কার্ষোের অনুকরণে আমরাও ক্রমে ক্রমে সেই গুহান্তরিত 
সাহিত্য-ধারার অনেকগুলি, অক্ষিসম্ুখীন করির] আনন্দ 
লাভ করিতে পারিতেছি। বাঙ্গাল! সাহিত্য-ইতিহাসের 
এই ঘটন] সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল ও অচ্ছেগ্ত | 

ইহার পূর্বে বাঙ্গাল! সাহিত্যে ধর্মলে।চনাই অধিক 
পরিষাণে দৃষ্ট হইয়া থ'কে। বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মের বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের পৃঙ্জা-প্রচার-উপলক্ষে বিবিধ গ্রন্থ রণচত 
হইয়াছিল ;-_-( বৌদ্ধ ) ধর্ম-ঠাকুর, শিব, শীতল, মনসা, 
মঙ্গলচণ্ডী, স্বুবচনী, কালিকা', ষষ্ঠী, কমল! ব। লক্ষ্মী, সারদ 
ব৷ স্বরম্বতী, গঙ্গ।, হৃর্য্য প্রভৃতি নান। দেবদেবীর উপাসক- 
গণ সময়ে সময়ে পৃঞ্জ:মাহাত্ম্য-প্রচার উদ্দোশ্তটে বহু 
সাহিত্যের দেব-দেবীর মাহাত্ম্য, ব্রত কথাদির প্রচলন 
করিয়াছিলেন। এতত্তিন্ন সে সময় “ডাক পুরুষের কথা” 
“নার ব্চন' প্রভৃতি পুস্তকে রাজ্য, বাণিজ্য, স্থাস্থ্য, 
ধর্ম, কৃষি, সমাজনীতি. ইত্যাদি সাধারণ জনগণের 
শিক্ষিতব্য অনেক বিবয়ের অবতারণ| করিয়া অনেক 
পুস্তক লিখিত হইয়াছিল। 


২৬২ 


মিস্টি শিস শশা পি সি সই সআলিসি সিল স্পা শে, ওসি পন পাস লাস শিলা ও স্টপ সিন ০ শস্ ৩ সস ৬ রত ০৯১ পাপা সপ সস তাস 


২য় বর্ষ 
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গা রাজত্বাবন্ানে নি রাজগণের 
দ্বারাও বাঙ্গাল! সাহিত্য নানা বিষয়ে উৎসাহিত ও 
উপকৃত হইয়াছে ' মুসলমান রাজত্বের সময় সংস্কৃত 
সাহিত্য হইতে অনেকগুলি গ্রন্থ বাঙ্গালা! ভাষায় অন্ু- 
বাদ্দিত হইয়াছিল। তাহারই ফলে আমর! এক্ষণে 
কৃত্তিবাস, দ্বিজ রামপ্রসাদ, রঘুনন্দন গোশ্বামী, ফকীর 
রাম বি্ভাভৃষণ, গোবিন্দ দাস, কবিচন্ত্র প্রভৃতির রামায়ণ, 
কাশীরাম, বিজয় পর্ডিত, সঞ্জয়, কবীন্দ্রঃ ঘনশ্তাম দাস, 
উতৎ্কল ব্রাহ্মণ সাররণ, গোপীনাথ দত্ত, ক্রিলেচন চক্রবস্তা 
নিমাই পণ্ডিত, মধুস্ছদন নাপিত প্রভৃতির সম্পুর্ণ বা 
আংশিক মহাভারত,--গুণরাদ্দ খানোপাধিক মালাধর 
বন্ধু ও রথুনাথ তাগবতাচার্ষেযর শ্রীমস্ভ।গবত,_ 
তবানন্দের হরিবংশ এবং সময় ও বিস্তাবাগীশের ভগবদ 
গীতার বাঙ্গাল। অনুবাদ অ।মরা দেখিতে পাইয়াছি। 

ইংরাঞজগণেরও উৎসাহ-সাহায্য প্রাপ্ত হইয়। উক্তরূপ 
আরও অনেক নূতন গ্রন্থ অন্বাদিত ও পুরাতন অনুবাদ 
মুদ্রাযস্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে । এই সময় শুদ্ধমাত্র সংস্কৃত 
গ্রন্থ বেদান্তস্ত্র, উপনিষৎ প্রভৃতি হইতেই যে অনুব!দ 
কার্য্য সম্পন্ন হইত, তাহ। নহে; অনেক ইংরাজী পুস্তকেরও 
অনুবাদ এই সময় প্রকাশিত হইয়াছিল। ঈশপস্‌ 
ফেবল্‌, ইলিয়াড,. টেম্পে্ট এবং কোন কোন ইংরাজী 
ইতিহাস পুস্তকের অনুবাদ এই সময় দেখ। যায়,_পাদরি- 
গণ ৰাইবল ও ধর্মপুস্তকেরও অনুবাদ এই সময় আরম্ত 
করিয়াছিলেন। কেমি ট্র, হাইড্রোষ্টাটিকৃস্‌, নিউমেটিক্স 
অপটিকস্‌, এনাটমি, ফিজিওলজি, মেটিরিয়া মেডিকা 
প্রভৃতি বিবিধ বিজ্ঞান বিষয়ক অনেক পুস্তক-প্রবন্ধাদি ও 
এই সময় প্রকাশিত হইয়াছিল। 

এইরূপে-মুদ্রাযন্ত্রের অভাবকালে হস্ত-লিখিত পুস্তক 
প্রচার যুগ এবং মুদ্রাষস্ত্রের প্রচলনে মুদ্রত পুস্তত প্রচার 
যুগ--এই উভয় যুগের আলোচন! করিলেই আমর! 
দেখিতে পাই যে, সাহিত্য নান! শাখায় প্রসার লাভ 
করিয়াছে। যেমন ধর্্মশান্্,। যোগশাস্ত্র তত-জান, 
নীতিউপদেশ, পুরাণেতিহাস, সেইরূপ চরিতাখ্যান, 
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বংশাখ্যান, জীবনী, উতিহাল ও ইতিকথা, যেমন 
পারমার্থিক সংগীত ভক্জনগীত, বিবিধ উপান্ত দেবতার 
পালা গান, পদাবলী, সেইরূপ যাত্রার পালা গান, কবি ও 
পচালীর গান, বাউল ও তর্জার গান 7_-যেমন 
জ্যোতিষ গ্রন্থ, সামুদ্রিক গ্রন্থতয কাকের বচন, 
খনার বচন, সেইরূপ ভূগোল, খগোল, অন্কশান্, 
বৈদ্যগ্রন্থ ;8_যেমন গায় শান্তর আমুর্বধেদশান্্ 
বা শারীরস্থান--ওষপ প্রয়োগ, প্রস্তত ও ব্যবস্থা তত্ব, 
সেইরূপ পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিজ্ঞ বিদ্যা, রসারন ;_ যেমন 
আইন ও ব্যবস্থা শান্ত, সেইরূপ কুলপপ্জী ব। জাতীয় 
ইতিহাস,যেমন "বিজ্ঞান তত্বালোচনা, সেইরূপ সমা- 
লোচনা ; ইত্যাদি বিবিধ স্ষটিকবৎ স্বস্ছ শুভ্র অথবা 
রঞ্জিত 'রমণীয় মণিবৎ ধার। শ্রেণীদ্র! সাহিত্য-উৎস 
স্থসভ্দিত হইয়া, অধুন1 গিরি-গুহাঁ হইতে নিক্কান্ত হই- 
য়াছে এবং নূতন নূতন ধার৷ সংযোগে বর্ধিত হইয়া! শঙ্তি, 
সঞ্চয় করিয়া লোক-লোচনের আনন্দ বর্ধন করিতেছে । 
উপরি উক্ত বিষয় ব্যতীত বাঙ্গাঙ্গ'র নিজস্ব “কথকতা” 
“পাদপুরণ” “সমস্তাপুরণ” এবং প্রহেলিকা. প্রবচন 
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প্রভৃতি দ্বারাও সাহিত্য সেই অন্ধ তামস যুগে শোভিত 


হ্টয়াছিল। 

বাগল। তাষায় উন্নতিচিক্কীর্ঘ ইংরাঙ্গের বাঙ্গাল! 
»হিত্য প্রচারের পুর্বে সাহিত্যের ভাষাপ্রয়োগ রচন। 
কারীদিগের স্ব-ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত; সুতরাং 
তখনকার সাহিত্য বিবিধ ও কখন কখন বিসদৃশ রূপে 
সজ্জিত ও প্রথিত হইত। এই স্বেচ্ছা চাবিতার ভাব 
ইংরাক্-চেষ্তিত বাঙ্গালা-ভাবা-সংস্কাকের প্রথম অংশে ও 
স্থম্পষ্টরূপে লক্ষিত হইয়া থাকে । ইংরাজ উহাকে সংযত 
ও প্রণালী বদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে ইংরাজী, অষ্টাদশ শতা- 
বীর শেষভাগে বাঙ্গাল ভাষায় ব্যাকরণ এবং উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রারস্তেই বাঙ্গাল অভিধান প্রথম প্রস্তুত করেন। 
তৎ্পরে সময়ে সময়ে অনেক ইংরাজ এবং খাঙ্গালি কর্তৃকও 
ব্যাকরণ ও অভিধান সংকলিত হইয়াছিল। এই 
সকলের তার! বাঙ্গাল সাহিত্য ক্রযে নিয়মবন্ধ ও সংস্কৃত 


বাঙ্গাল! সাহিত্যের প্রসার ও উন্নতি । 


তপন পি তত পাস পন পপির ০ ৯ শীত লতি » পিতা 


রা আলি়াছে। ইংরাী » সন ১৮৫৪ সালে টি 
“শব্দান্বুধি” নামক অভিধান দেখিলে বোধ হয়, বাঙ্গালা 
ভাঘ! পুর্ব্বাপেক্ষ। সেই সময় সুসংস্কত হইয়া আসিয়াছে, 
সুতরাং সাহিত্যের শক্তি ও বর্ধিত হুইয়াছে। 

সংস্কত সাহিত্যের অস্থসরণে বাঙ্গালা সাহিত্য পরিপুষ্ট 
করিবার চেষ্টায় ভাষায় বিস্তর সংস্কত শব্ধ প্রবেশ লা 
করিয়াছে। তাহারই ফলে পুর্বোক্ত “শব্দ।মুধি” অতি- 
ধানের স্থষ্টি। যেমন সংস্কৃত শন্দ আসিয়া বাঙ্গাল! ভাষা! 
পরিপুষ্ হইয়! পড়িগ, অমনই সংক্কতানুলারী পন প্রয়োগ 
ও বাক্যবিন্যাসের ব্যবস্থাও কতক পরিমাণে বাঙ্গাল! 
সাহিত্যে লব্ধ প্রবেশ হইল। সেই জন্য মধ্যকালের 
সাহিত্য জটিল-শব্দ-মর়, সমাসান্বিত দীর্ঘপদ যুক্ত সুতরাং 
সাধারণের সহঞ্জ বোধের অভীত হহয্া! পড়িলন। ইংরাজী 
ভাঁষাভিজ্ঞ - বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতিকামী ব্যক্তিগণ 
তখন সে প্রণালীর পরিবর্তন করিহা সাহিত্যের বিশুদ্ধত! 
ও প্রাঞ্জলতা, মনোহারি ত্ব ও সহঙ্গবোধ্যতা রক্ষ। করিবার 
প্রপাপ পাইলেন। স্বর্গীয় ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্বর্গাঁয় 
অক্ষয় কুমার দত্ত, স্বর্গায় বঞ্ধিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় প্রস্ভৃতি 
তাহাদের যধ্যে প্রধান । 

শিশুদিগের পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে “শিশুবোধক", 
পুস্তক প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল। এই একখানি পুস্তকের 
সাহায্যেই সে সময় সাহিত্যের বর্ণশিক্ষা হইতে 
কিঞ্চিৎ উচ্চ সাহিত্য শিক্ষা, অন্ধ শিক্ষা, নীতি শিক্ষা 
প্রভৃতি হইত বটে : কিন্তু তাহাতে শিক্ষার ততদূর সুবিধা 
হয় না নিশ্চয় করিয়া স্বর্গীয় কবি মদন মোহন তর্কা- 
লঙ্কার মহাশয় “শিশু শিক্ষা1? নামক ১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ 
পুস্তক রচনা করেন। এই তিন ভাগে সোপানক্রষে 
ক্রমোচ্চ সাহিত্য ম।ত্র শিক্ষা! দিব।র ব্যবস্থা কর] হইয়্া- 
ছিল। এই পুস্তকত্রয় এখন তত প্রচলিত নাই ; কিন্ত 
সুকুমারমতি, স্বভাবতঃ ক্রীড়।-শীল শিশুর পক্ষে ইহ! 
অতীব উপকারী পুস্তক। গ্রন্থকার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ কবিত্বের 
ধারায় পূর্ণ করিয়াছিলেন, প্রথম ভাগ অতীব সুুললিত 
ও শিশুগণের বিশেষ প্রিয় । ইহার 


ভাত ১৩১৯ 





শি সস _ সি, পি, তত ৬ রী বসন তাত, জষ স্৯ি০ কত শি শী শি 


“পাখীসব করে রব, রাতি পোহাইল। 
কাননে কুম্থম কলি সকলি ফুটল &” 


ইত্যার্দি কবিতা কি কবিত্বশালী, সুমধুর, প্রাঞ্জল ও 
দ্বিত্বশব-বর্জধত ! বানান-শিক্ষার প্রতিপর্দে সেই কবিত 
জাগরূক, _যখ!“কাট। কান, ফাট। শাণ” 
কোথায় পাইব 1” ইত্যাদি। 

যাহা হউক, এখন সাহিত্যের রূপে এক প্রকার 
নিয়ষ-নিবদ্ধ-রূপে অপেক্ষার ত স্বীয়ীভাবে পরিবন্তিত 
হইয়াছে । ইহা এখন সমাস-বহুল, অ-নিত্য 
ব্যবহাধ্য জটিল শব্-রাশি-সমাচ্ছন্ন নহে; অথচ ইহা 
চলিত-কথনীয় ভাষ] ব। প্রাদেশিক শব সমাকুলও নহে। 
এখন ইহাতে বিজ্ঞান দর্শন ও অন্টান্ত তত্ব সম্বন্ধীয় অনেক 
শব্দ নূতন রচিত বা সংস্কত ভাষা হইতে গৃহীত হইতেছে 
বটে, কিন্ত তাহাতে সাহিত্যের জটিলতা বৃদ্ধি হয় নাই। 
প্রয়োজন বোধে সে সকল অপরিহার্য, তাহাতে উন্নতি 
ভিন্ন অবনতি হইতে পায়ে না। 

এইরূপে সাহিত্যের অঙ্গপুষ্টি ও সৌন্দয্যবৃদ্ধি যে 
হইতেছে, তাহ] স্থুনিশ্চিত। মুগ্রাযন্ত্রের সৌকধ্যে সাহিত্য 
প্রচারের সম্যক সহায়তা হইতেছে বলিরাই দ্রুত 
গতিতে ইহার উন্নতি পরিলক্ষিত হহতেছে। এক্ষণে 
সাহিত্য নূতন নূতন শাখা-প্রশাখার নবোদগমে কেবল যে 
প্রীসম্পন্ন হইতেছে, তাহা নহে; তদ্দার ইহার গান্তার্য্য, 
শক্তিষত্তা ও পুষ্টির লক্ষণ বিলক্ষণ অনুভূত হইতেছে। 
নানাপ্রকার শিল্প ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ, পুস্তক, 
পুস্তিকা সাহিত্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে” বর্ণ চিত্রণ 
আলোক-চিত্ণ, ভূতত্ব, ক্ুষিতব্ব, রন্ধন-তব্‌ প্রভৃতি বিষয় 
অবলম্বন করিয়া সামগ়্িক পঞঙ্জার্দিতে প্রবন্ধ ও ব্বতন্্র 
ুস্তকও প্রকাশিত হইতেছে । নাটক, নাটিকা, নাটয- 
গীতি, প্রহসন, পঞ্চরঙ্গ, নূতন ভূষণে ভূষিত হইয়া যেন 
অক্ষয় তুণীরের মধ্য হইতে নির্গত হইতেছে, আর ডপ- 
যাস, রহোন্তাস, গুপ্ত কথা, ইতিকথা, ক্ষুদ্র গল্প, ইহাদের 
সংখ্য। নির্ণয় এক প্রকার সাধ্যাতীত হইয়াছে! গবর্ণ- 
মেন্টের অন্ুগ্রহবলে আদর্শ কৃবিক্ষেত্র প্রস্তত হওয়াতে 
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কবি ভিজা; ও  সবিশিয় সহ্বন্ধে টার সে 
দিকেও সাহিত্য প্রপার লাভ করিতেজ্ছে। সংগীত শিল্পের 
সহিত সংগীত' বিজ্ঞানের অনুশীলনে হস্তক্ষেপ কর! 
হইয়াছে। ব্যক্তিগত ভ্রমণ সম্বন্ধীয় বিবরণও সাহিত্যের 
এক দ্রিক পুষ্ট করিতেছে । আবার আজকাল প্রত্বতত্ব ও 
ইতিহান সংগ্রহের দিকে শিক্ষিত ধনশালী ব্যক্তিগণের 
দৃষ্টি পতিত হওয়াতে, তদ্বিষয়ে প্রনষ্ট চেষ্টায় গবেষণায় 
বাস্তবিক অনেক নূতন তথা আবিষ্কৃত হইয়া সাহিত্যকে 
নূতন আলোকে আলোকিত করিতেছে। 

প্রত্ব-তন্বে আজকাল যেরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন আরস্ত 
হইয়াছে,_কে বল মাত্র সুখ-শয্যায় শয়ান থাকিয়া অপনু 
ভাষার পুস্তকন্ প্রত্বতত্ব পাঠ কারিয়া তাহারই সার 
সংকলন না৷ করিষা নান' ছুর্গম স্থানে কষ্ট স্বীকার পূর্বক 
ভ্রমণ করিয়। -নিভৃত নিদর্শন বা] লোকপরম্পর। শ্রুত 
কিন্বদস্তী অবলম্বন পুরঃসর এদেশীয়গণ যেরূপ অনেক 
নৃতন তথ্যের আবিষ্কার করিতেছেন, সেইরূপ কৃতিত্ব 
সেইরূপ যন্ত্র, সেইরূপ আয়াস অপরাপর বিষয়ের প্রতি 
প্রয়োগ কর! এন নিতান্ত আবশ্তক হইয়াছে নাট্যকল। ও 


“সঙ্গীত কলার সম্বন্ধে কেহ কেহ উদ্যোগী হইতেছেন ইহ! 


দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু ত.দ্বধয়ে কৃতকার্য্যত। লক্ষিত হয় না। 
সাহিত্যের অঙ্গীভূত করিয়া তাহার অনুনীলন না কৰিলে 
যেমন সাধারণতঃ তাহার বিস্তার হহবে না, উদার, কণ্ধঠ 


জনগণের নিজ নিজ রুতিত্ব তাহাতে সংযুক্ত ন। হইলে 


তাহার স্থায়িত্ত ও বলবত্বা সাধিত হইবে না। শুদ্ধমাত্র 
নাট্য ও সংগীত কল! নহে, সর্বপ্রকার কলা সম্বদ্ধেই এই 
কথ। ,প্রতিবর্ণান্থসারে প্রযুক্ত হইতে পারে। 'প্রসঙ্গ 
ক্রমে এখানে একটি কথ বলিবার বিশেষ ইচ্ছ। হইতেছে। 
সঙ্গীত শাস্ত্রের প্রতি যেরূপ তাবে এখনকার লোক 
আদর ও বত্র প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে কিছুদিন পরে 
এমন সাহিত্যিক উন্নতির যুগেও- সঙ্গীতের কোন কোন 
অঙ্গ একবারে লোপ পাইবার সম্ভাবনা । ঢপ সঙ্গীতের 


অনুশীলন এখন আর সেরূপ দেখা যায় ন1!; এই অংশের 


সন্বপ্ধে শীঘ্র মনোযোগ করা বিশেষ আবশ্কক বলির 


৫ম সংখ্য। 


োনসিশািত একনি পা ভা পাতিল অপ িশোি 
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উপলব্ধি হইতেছে। নতুবা অল্প টুন্জিঃ পরেই জারা 
হংশের নিকট ইহ! আকাশকুন্ুম বৎ প্রতীয়মান হইবে। 
অন্ততঃ ইহাকে সাহিত্যের অন্তর্গত করিয়। ইহার 
বৈজ্ঞানিক আলোচন! করিলেও আংশিক রক্ষ। হইতে 
পারে। 
এইরূপে শিল্প ও বিজ্ঞানের অন্ঠ নান! শাখা সম্বন্ধে ও 
উত্তরূপ নিজ নিজ কৃতিত্ব ও সঙ্গে সঙ্গে তাহার 
সাহিত্যিক আলোচনার একান্ত প্রয়োজন উপলব্ধি 
হইতেছে । এই বিভাগে আমাদের কৃতিত্ব এখনও 
কিছুই নাই, করিবার প্রবৃত্তিও অতীব অল্প। ভূতত্ব ও 
রসায়ন সম্বন্ধে অধুন। ছুই এক গ্রনকে উক্তরূপে অগ্রসর 
হইতে দেখা যাইতেছে বটে; কিন্তু ষাহাদের সংখ্যা 
একবারে নিতান্ত অন্প। বসায়ন শান্তর একজন যোগ্য 
ব্যক্তির তত্বাবধানে ও উদ্যম শীলতায় অনুদীলিত হইতেছে। 
তাহাতে আমাদের অনেকটা আশা আছে। কিন্ত 
অপরাপর বিজ্ঞান-শাথায় এখনও সেরূপ বড় দেখিতে 
পাওয়া যাইতেছে না। এই ব্যাপারে মনে হয়, এখন 
আপাততঃ বিজ্ঞান সন্বদ্ধীয় অপর ভাষার পুস্তক প্রবন্ধাদি 
হইতে অনুবাদ ঝাবাঙ্গালা ভাবায় তাহার সাএসংগ্রহ 
কর। হউক, এবং এই জগ্ত পারশ্রমিক প্রধান করিয়াও 
বিতিন্ন উপযুক্ত শিক্ষিত ব্যক্তর হস্তে সেই কাধ্যের তার 
অর্পিত হউক। এই সাহিত্য-সম্মিগসনের পূর্ব পূর্ব 
সন্মিলন.ক্ষেত্রে এইরূপ প্রস্তাব উখ্বাপিত হইয়াছিল. কিন্তু 
দুঃখের বিষয়, আঞ্জ পর্য্যন্ত তাহার কার্য কিছু দেখিতে 
ন। পাহবা। আম]কে এহ সন্মলনের সমক্ষে পুনব্বার জন্দন 
কারছে "হইতেছে । আলম্ত-পরতন্ত্রতা যে অ।মাদের 
অ[তিগঙ্, ন্বতাব-্দ্ধ দোষ ও নিন্দার কথা, তাহ! কি 
অপন্থত হইতে পারে না? ভগবান এই বসন্তাগমে 
আবীরক্রাড়াচ্ছলে প্রকৃতিগাত্রে রঙোনিষেক করির। 
জড়তা দুর পূর্বক চঞ্চলতা, কার্ধযতৎ্পরত। উত্পাদন 
করিতেছেন,__ছড়জগৎ্ মুখরিত, মুকু'শত, উন্যমণীপ 
হইতেছে--এমন সময়ে শামাদের অন্তরের তমোরাশি 
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বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রসার ও উন্নতি। 
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প্রকৃতির হায় দ্রুতপদ সঞ্চারে সারা মরি ত্রতি 
কল্পে বাধা বিপ্ব উপেক্ষা করিয়া অগ্রসর হইতে 
পারিব না? 

কিন্ত আমার আশ! হইতেছে--না আমি যেন 
মনশ্চক্ষুর সন্মুখে স্পষ্টই প্রত্যক্ষ করিতেছি যে, সাহিত্যিক 
সব্বা্গীন পুষ্টি অচিরাৎ সাপিত হওয়াতে-_সুকুমার অথচ 
গম্ভীর সৌন্দর্যযচ্ছটায় উদৃভাসিত হুইয়। চারিদিকে নিজ 
শক্তি বিস্তার করিয়। সাহিত্য-কানন সুন্দর নয়নতৃপ্তিকর 
উপবনে পররিবর্ঠিত হইয়াছে”_ অপূর্ব প্রতিভা-রশ্রি- 
বিস্ফারিত-বদন শোভিত, ধীশক্তিশান্তী ব্ছুতর প্রো ও 
যুবক একান্ত যত্ব ও আগ্রহে, অক্লান্ত পরিশ্রমে নানাজাতীয় 
সাহিত্য-বক্ষ-লতাগুল্সের সেব। কার্যে নিরত রহিয়াছেন ; 
কেহ বা পাদপ-তল পরিষ্কত করিতেছেন- কেহ বা 
আলবালে' জল সেচন করিতেছেন, কেহ বা পুষ্প চয়ন 
করিয়। মাল্য গ্রথিত করিতেছেন। আবার সুদুর হইতে 
আগত হইয়৷ কোন অন্য “দশীয় যুবক এই সাহত্য উপবনের 
কোন কোন জাতীয় তরুর ফলাম্বাদনে আনন্দিত হইয় 


পৃর্োক্ত উদ্যানরক্ষক কোন যুবকের নিকট তত্তত্তরুর 


আুপক ফলের বীঙ্গ নিজ দেশে নিজ সাহিত্য উদ্গ্যানে 


রোপণ করিবার অভিপ্রায়ে প্রার্থনা করিতেছেন-_ 
বাস্তবিক আমি কিন্বপ্ন দেখিতেছি £ যাহা দেখিলাম, 
তাহ। কি মায়ামপীচিকা? ন1- তাহা হওয়া! অসম্ভব 
উহা স্বপ্ন নহে__মরীচিকা নহে। এই জাতীয়তার উন্মেষের 
দিনে আমাদের শিক্ষিত যুবক ও প্রৌঢ় সম্প্রদায় কি 
সাহিত্য-উপবনের সেবাকার্ষ্যে কায়মনোবাক্যে নিধুক্ত 


হইতে পারেন না? নিযুক্ত হইর। দেশে«-_সমাজের 


উন্নতি ও গৌরব বৃদ্ধি কর্রয়া বাঙ্গালির 
মুখরক্ষা করিতে পারেন . না? এই 
সন্মিলনের মধ্যবর্তিতার _-বঙ্গীর সাহিত্য-পরিষণের 


মধ্যবর্তিতায় নিজ নিজ অভিজ্ঞতা স্বোপার্জেত ধীশক্তি 
দ্বারা-_তাহ। সামান্য হইলেও-_বছ লোকের সমস্তীভূত 
জন দ্বারা, কি সাহিতি,ক পরিপুষ্টি সহঞ্জে স্বল্প সময়ে 


[ক আপসারিত হইবে না? রঞ্জোগুণাক্রাত্ত হইয়। কর্মঠ সাধিত হইতে পারিবে ন1? নিশ্চয়ই সাধন করিতে 


প্রতিভা ২৬৬ 


ভাত্র ১৩১৯, টরিরার 


সি পির ২৪৯ ৩৮ পথ পিরিত তি এষ পান, তোলো পট এ ৮ ৪» তাতে ছি প৭ 


শীত তত ভা এটি ঠা সত্ত্বা ৭ ভাসি এস৬-ত ও এ ওই, ড ৬ চপ» এজ পো ওন্িনস ০ ৯ এভন 


হিসি কা তি এরি এস 6 ৬ এ বসন» ওটি চি ৬ এসি ও এন ৭৬টি ৯০ ৯৮ জ্াস্জিপস্িড রড ডা ৪০৮ অসি ও ড% চিি বো 


হইবে ;--নতুব। কত্তবব্য টি প্রত্যবার ট্রলি বাসিগণ তাদের পুরাতন বিশ্বাস ও আচার বাবহার 


জম্ম-ধারণের সফলতা হুঈবে না আমাদের রক্ষক- 
দেবতার অভিসম্পাত-গ্রস্ত হইতে হইবে। 
শ্ীবাণীনাথ নন্দী । 


প্রাচীন জ্বাপান 


বৌদ্ধ ধর্ম প্রবর্তনের যুগ 


(খুঃ ৫৪,--৬৪৪ ) 


এ যুগে বাজসভার বিতিপ্ন দলের মধ্যে চক্রান্ত ও 


পরিত্যাগ করে নাই। 

অজানা! লোককে বা অঙ্জানা লোকে যে দ্রব্য বহন 
করিতেছে তা স্পর্শ করিঙগে লোক অশুচি হইত! হয়ত 
কোনে! লোক বিদেশে চাকরি করে । স্বদেশেপ্রত্যা- 
বর্তনের সময় সে হয়ত পীড়িত হইয়। পধিমধ্যে প্রাণত্যাগ 
করিল। যে গ্রামে সে মরিল তা এই রূপে অশুচি হইল! 
মৃত ব্যক্তির সহযাত্রীগণকে গ্রামের অমঙ্গল দূর করিবার 
জন্য নানারূপ পুৃঙ্জা স্বস্ত্যরন প্রন্থৃতি করিতে বাধ্য কর! 
হইত! কেহ জলে ডূবিয়া মরিলেও একই প্রকার বিধান। 
পধিপার্থখে কাহাকেও মরিতে যে দেখখিয়াছে বা মৃত 
কাহাকেও দেখিয়াছে তার অর্থব্যয় করিয়। শ্বস্ত্যয়নাদি 


কলহের অন্ত ছিল ন|। সেই হেতু কোরিয়ার উপর করাইতে হইত। এই হেতু নিকট আত্মীয়ও কেহ 


জাপানের প্রতাব অনেকটা শিথিল হইয়া গিয়াছিল। 

বাখিজ্যের বিস্তার ও নৌবিগ্ায় পারদশিতা জাপানকে 
সাক্ষাৎভাবে চীনের সংস্পর্শে আনিয়াছিল, এবং ফলে 
দেশী চালচলপন রীতিনীতি অনেকাংশে পরিবর্তিত হইয়া 
গিয়াছিল। 

রোোমিন্‌ বা স্বাধীন বাসিন্দা ও দেন্মিন্‌ বা পরাধীন 
বাপিন্দার মধ্যে প্রতেদ সুষ্প্ট হউয়। উঠিয়াছিল ও তাদের 
মধো বিবাহ কঠোরভাবে নিবাণরত হইয়াছিল । 

এতাবৎকাঁল জাপানীর। ব্ছু দেবতায় বিশ্বাস করিয়। 
আসিতেছিল। ৫২২ খুষ্টাবে সম্রাট কেইতাই এর রাজত্ব 
কালে বুদ্ধের বাণী কোরিয়! হইতে গ্গাপানে পৌছিল। 
৫৫২ খৃষ্টাব্দ সম্রাট কিম্মেই কোরিয়া! রাজের নিকট হইতে 
উপহারশ্বরূপ কয়েকথানি ধর্ম গ্রন্থ ও বুদ্ধের একটি প্রতি 
মুর্তি পাইলেন ও স্বয়ং বৌদ্ধ হঈলেন। এ ঘটন! তার 
সভাসদ ও মন্ত্রীগণের মধো ঘোর তর্কবিতর্কের স্থৃষটি 
করিয়াছিল । যাহ! হউক্‌ এই সময় হইতে বৌদ্ধ ধর্ম 
জাপানে দৃঢ় যুল হইতে আরম্ভ করিল। বৌদ্ধধর্ম প্রবর্তনের 
৭০ বৎসর পরে দেশে সর্ব সমেত ৪৬টি বৌদ্ধমন্দিরঃ ৮১৬ 
জন পুরোহিত ও ৫৬৯ জনভিক্ষুণী ছিল। রাজধানী ও 
তন্লিকটবর্তী স্থানেই মন্দির গুলি অবস্থিত থাকায় গ্রাম 


জলে ডুবিয়] ৰা অন্য কারণে মারা গেলে সহযাত্রী আর 
আর সকলে মৃতদেহ ফেলিয়। পলাইত ! 


বৌদ্ধধর্থের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে শিল্প ও কলার 
প্রচুর উন্নতি সাধিত হইরাছিল। পশু, পক্ষী, পুষ্প 
প্রন্তৃতি খে।ছিত স্তস্ত বর্ণা স্ঘলিত নর়নমোহন মন্দির 
ও স্ুদৃণ্ন প্যাগোড: নিন্মিত হইয়াছিল। প্রস্তর ও ধাতুর 
উপর খোদাই, ঢালাই, চিত্রাঞ্ষন প্রভৃতি প্রভূত উৎকর্ষ 
লাত করিয়ান্ছল। অন্যান্ত প্রয়োজনীয় শিল্েরও উন্নতি 
হইয়াছিল। পশুলোম হইতে বস্ত্র নির্মাণ এই যুগে 
প্রবন্তিত হইয়াছিল। 

স্থানে স্থানে বাঞ্জার মেল! “প্রভৃতি বসিত। সুদুর 
পল্লীতে ও পণ্য দ্রব্য লইয়৷ ফিরিওয়ালা যাইত | জাপানী 
বন্দরে বিদেশী জাহাজের আগমন হইয়াছিল। ৫৮৮ 
খুষ্টাব্দে চীন হইতে তুলাদণ্ডের আবির্ভাবে ও ৬৪* খু্:বে 
নির্দিষ্ট ওজনের বাট্কার। প্রবর্তিত হওয়]!তে সঙ্তোষজনক 
ব্যবসায়ের পথ অনেকটা উন্মুক্ত হইয়াছিল । 

৬৪২ থুষ্টান্ে সরকার নির্মিত একটি বাটির ছাদ 
টালিঘ্ব।র! আচ্ছাদিত হইল। সয়।টের প্রাসাদের ছাদও 
তন্তা দ্বার আচ্ছাদিত হইল। এতাবত্কাল ছাদের 
ছাউনি করিতে তৃণ-পর্ণাদি ব্যবহৃত হইত। 


তি এস এসি কিস ও ৩ 


৫ম সংখ্যা 


৬০৩ এরা ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর সভাসদ ও ওমরাহদের 
ভন্য ভিন্ন ভিম্ন ক্রম নির্দিষ্ট হইয়াছিল। সর্বসমেত 
বারোটি শ্রেণী ছিল, প্রত্যেক শ্রেণীর ভিন্ন ভিন্ন কাস্মুরি 
বাটুপি। ফলে এই সময় নুতন ধরণে চুল বাঁধা আরম্ত 
হইয়াছিল। বল। বাহুল্য ইহা কেবল উচ্চ শ্রেণীর 
লোকদের মধ্যেই নিবন্ধ ছিল। 

বৌদ্ধধর্ম সর্বপ্রকার জীবহিংস। হইতে বিরত হইতে 
শিক্ষ। দেয়, ফলে এই নব ধর্্দে দীক্ষিত হইয়া গেলে 
তাঁর জাল ছি'ড়িল, ও ব্য।ধ ধনু ভাঙিল। অনেক 
লোকে মৎস্য মাংসাহার একেবারে পরিত্যাণ করিল। 

৫৬৭ খৃষ্টাব্দে প্রবল বারিপাত ও বন্যায় দেশ তাপিয়। 
গেল। দরিদ্র লোকের দুঃখের অবধি রহিল না। দৈব- 
জ্ঞেরা কহিল কামে। নামক দেবতার ক্রোধবশতঃই এরূপ 
হইয়াছে। তাহার প্রীত্যর্থে সম্রাট কিন্সেই এপ্রিল মাসে 
একট] বিরাট উৎসবের অয়োজন করিলেন। আকাশ 
পরিষ্কার হইয়া গেল, প্রচুর শশ্কও উৎপন্ন হইল। সে 
অবধি প্রতি বতসর কিওতোয় কামে৷। উৎসব হইয়। 
থাকে । কামে মন্দিরটি কামে৷ নদীর তীরে অবস্থিত । 

বৃত্য ও যন্ত্রবাদনের উন্নতির যূলেও বৌদ্ধধর্ম, কারণ 
এ ধর্মের ক্রিয়াকন্শাদিতে উভয়েরই প্রয়োজন। পুর্বে 
জাপানী সম্থ্ান্ত ব্যক্তির মুগয়ার একাস্ত পক্ষপাতী ছিলেন, 
এবং রমণীগণও তাহাতে যোগদান করিতে বিরত 
হইতেন না কিন্তু বৌদ্ধধন্্ম মুগয়ার পরিবর্তে জাপানীর 
চিন্তে পুষ্পপ্রিয়ত। জাগাইয়া দিল। এই সময়ে জাপানে 


নিরীহ রকমের এক প্রকার “ফুট্‌-বল' খেল! প্রচলিত 
হইয়াছিল। 
এই সময়ে উষ্জচোৎসের আবিষ্কার হয় এবং উহা 


স্বাস্থ্যের জন্য ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়। ধনী লোকেরা 
প্রায়ই এই সবস্থানে যাইতেন। 


ন।র যুগ 
(খুঃ ৬৪৫--৭৮১) 
৬৪৫ থুষ্টান্দে শাসনপ্রণালীতে এক মহ। পরিবর্তন 





সাধিত হইয়াছিল । প্রাসাদ ও রাজসভার যাবতীয় উচ্চ 


৬৭ 


এ ও এ এরি শত ০ পিপি এর ওর এস ও এ সি ৯ পি এ আপ ও, ৫৮ ওএস এসএ চা এসএ এসএস দা জি টি আট শা ৫ হউক, রক ₹১৫-৫ি  ৬ চস া এত চা শি এসপি ৬৪ ০ ৯ পট _ 


প্রাচীন জাপান। 


রা এতাবৎক'ল বগি ির্ষি্ গা বংশান্ধু- 
ক্রমে আবন্ধ ছিল, যোগ্যতা থাকুক বা নাই থাকুক। এখন 
এই পদগুলি উঠাইয়] দেওয়া হইল। দেশকে কয়েকটি 
প্রদেশে বিতক্ত করিয়া রাজসভ। ও রক নির্বাচিত শ'সন 
কর্তীর অধীনে বাখ। হইল। দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ কার্য্য- 
নির্বাহক সভা! দাজোকান্‌ নামে অভিহিত হইত। ইহার 
অনীনে আটটি বিগ্াগ ছিল। কর্মচারীদের বারোটি 
শ্রেণী এখন বর্ধিত হইয়া তেরটি হইল। প্রত্যেক শ্রেণীর 
তিন্ন ভিন্ন কাস্মূরি ব। টুপি নির্দিষ্ট হইল । 

৭০১ খুষটান্দে শেণীগুলির সংখ। ৪৮ হইয়াছিল । 
এবার টুপির পরিবর্তে ভিন্র ভিন্ন পদনী নির্দিষ্ট হইল 
পদ ম্মনুসারে কশ্মচারীদের বেতন ন্দ্দিারিত হইল। 
জমি, কাপড়, চাউল, লবণ বা অন্য কিছু অর্থের পরিবর্থে 
বেতনস্বরূপ প্রদত্ত হইত। দেশের সমস্ত কর্ষণোপযোগী 
ভূমি লোকেদের মধ্যে-_ প্রত্যেক পুরুষ ছুই “তান্‌" ব৷ অর্ধ 
“একার, ও প্রত্যেক স্ত্রী :২ “তান্”, এই হিপাবে--ভাগ 
করিয়া দেওয়া! হইল। ভূমির স্বতন্ত্র স্বত্ব কেহ ভোগ 
করিতে পারিত না। বাসিন্দারা দেশজাত পণ্যদ্রব্য, 
চ'উল বা নিজের মেহন্নতি করস্বরূপ প্রদান করিত। 

গুপ্ত বিবাহের ফলে যে সব সন্তান জন্মিত, তার! 
সেন্মন্‌ বা দাসশ্রেণীভুক্ত হইত। দারিজ্রয বা দেনার 
দায়ে অনেক শ্বাধীন অবস্থায় জাতব্যক্তি ও দাসশ্রেণীভূক্ত 
হইত। এতাবতকাল কেবল ছুই শ্রেণীর লোকেরই 
যুদ্ধবৃত্তি অবলম্বন করিধার অধিকার ছিল। কিন্তু ৬৪৫ 
খৃষ্টানদের সংস্কারে এই নিয়ম রহিত হইয়া! গেল। স্থির হইল 
দেশের যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র রাজ্যের অস্থাগারে আনীত 
হইবে এবং সৈন্যদলভূক্ত ব্যঞ্জি ব্যতীত আবু কেহ অস্ত্র 
লইয়া ঘুরিতে পাইবে না। প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে 
( ৬৭৬ খুঃ) সম্রাট. তেন্মু শ্রিক্ষিত অশ্বারোহী ও পদাতিক 
সেনাদল গঠন করিলেন। তার পরবর্তী সমত্রা্জী জিতো 
নিষ্নম করিলেন যে, প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের এক চতুর্ণাংশ 
যুদ্ধবিগ্য।য় শিক্ষিত হইবে । এইরূপে 00750717007 বা 
বলপুর্ব্বক সৈন্যদলভুক্ত করণ প্রথার সুচনা হইল । ৭২ 
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রতি সংস্কারে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের এক চারার 
সর্বদাই সৈনাদলভুক্ত হই] থাকিবে স্থিরীকৃত হইল। 
দেশকে কয়েকটি অংশে বিভক্ত কর! হইল। পাঁচ ছয়টি 
অংশ একগ্র করিয়া এক একটি “এজি' বা! 41771) 1)1%1- 
২9 গঠিত হইল। সৈন্যেরা সীমান্ত-রক্ষক ও প্রাসাদ. 
রক্ষক এই দুই ভাগে বিভক্ত হইল। সৈন্দের কার্যকাল 
তিন বৎসর নির্দিষ্ট হইল। সীমাস্তরক্ষকদিগকে প্রতি 
বওসর এক স্থান হইতে অন্তন্থ'নে বদলি করা হইত । 
যুদ্ধের সময় বিশেব সেনাদল গঠন করা হইত। কিন্তু 
কিছুকাল গত হইলে উৎসাহ শিথিল হইয়৷ পড়িল ও 
এ নিয়ম বদ করা হঃঠল.। দেশের পরাক্রম ক্রমশঃ 
সামুরাইদিগের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হইতে লাগিল । 

বাটার কর্তী ও তার পরিবারবর্ণের সমষ্টিকে 
“কে? বলা হুইত। পাঁচটি 'কো মিলিত হইলে 
একটি “হে? হইত। এই “হো র অন্তর্গত সকলে 
পরম্পরকে সাহায্য করিতে বাধ্য, এরূপ বিধান প্রবস্তিত 
'হইল। পাঁচটি বাটীর কর্তাদের মধ্যে এক জন “হা"র 
সভাপতি মনোনীত হইতেন, তার উপর সকলের পর্যয- 
বেক্ষণভার অর্পিত হইত। 'হোর অন্তর্গত কোনে! 
পরিবার করদায় হইতে নিষ্কৃতি লাতের জন্ঠ চম্পট দিলে 
“হো'র যাবতীয় সভ্যের। ইহার জন্য দণয়ী হইত। একটি 
বাটীতে একটি বৃহৎ পরিবার বাস করিত, এবং কর্তার 
অধীনে, ভাই, খুড়া, খুড়ী, স্ত্রাঃ রক্ষিতা স্ত্রীঃ ছেলেপুলে 
চাকর, চাকরাণী প্রভৃতি প্রায় এক শত লোক বাস 
করিত। কর্তার মৃত্যু হইলে তার পুত্রই বাটীর কর্তা 
হইত। কখন কথন স্ত্রীলোক বাটার কন্তরী হইত। 
পদম্র্ধ্যাদায় তৃতীয় শ্রেণীর রাঞ্জমভাসদ অপেক্ষা যারা 
উন্নত সেই সব পত্রিবারে পুত্র না থাকিলে পৌত্র (জ্্ঠ 
পুজের পুত্র ),ও পৌত্র না থাকিলে মধ্যম পুত্র উত্তরাধি- 
কারী হইত। বৈধ পুত্রের বা! পৌনত্রের অভাব ঘটিলে 
রক্ষিতা স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র, ব। তার পুর উত্তরাধিকারী 
হইত। চতুর্থ শ্রেণীর চেয়েও নিম শ্রেণীর পরিবারে 
পৌত্র উত্তরাধিকারী হইতে পাইত না। 


টি সস ৬ লতি পাত শি পি কত তাত ৯ রি ও এ ও পন পিসি, পদ এপ আস 


পরাচুর না থাকি? লে হত মধ্য টির ৭ক গ্গনকে 
দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়! তাহাকেই উত্তরানিকারী 
কর] হইত। 


পুরুষের পঞ্চদশ ও স্ত্রীলোকের ভ্রয়োপশ বর্ষ বয়স পুর্ণ 
হইলে তবে বিবাহ হইত। বিবাহ কিন্ত বর ও কন্যার 
মাতা পিতা ও ঠাকুর দাদ] ঠাকুরমার অন্ুমতিসাপেক্ষ 
ছিল। বিবাহের কথাবার্। স্থির হইবার পর (১) তিন 
মাসের মধ্যে উহ। অন্ুমোদ্দিত না হইলে, (২) ভাবী বর 
কোথাও চম্পট দিলে এবং এক মাসের মধ্যে প্রত্যাবর্তন 
না করিলে, (৩) বা বিদেশ গিয়া এক বৎসরের অধিক- 
কাল বাস করিলে, (৪) বা কোনো গুরুতর অপরাধ 
করিলে--'ববাহের চুক্তি ভঙ্গ হইতে পারিত। বিবাহের 
পর, (১) স্বামী যদি সন্তান বর্তমানে পাঁচ বৎসর এবং 
সন্তান অবর্তরষানে তিন বৎসর বিদেশে গিয়া থাকিত, 
€২) য্দিসে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়। সন্তান বর্তমানে তিন 
বৎসর ব1 সন্তান অবর্তমানে ছুই বৎ্সবের জন্য কোথাও 
পলাইত তবেক্্ী স্বামী হইতে পৃথক হইতে 'পারিত। 


সম্তানহীনতা, ব্যভিচাব, স্বামীর মাতাপিতার অবাধ্য 
হওয়া, চৌর্যযাপরাধ, ঈর্ষা, সংক্রামক ব্যাধি ইহার মধ্যে 
যেকোন কারণে স্বামী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে 
পারিত। কিন্তু এরূপ কারণ সত্ত্বেও সে তার মাতাপিতা 
ও ঠাকুর দাদা, ঠাকুর মার সম্মতি গ্রহণ করিতে বাধ্য 
ছিল। পুরুষ কেবল মাত্র একজনকে ধর্্পত্রীরূপে গ্রহণ 
করিতে পারিত । এ্রেণী-বিশেষের সহিত শ্রেণীবিশেষের 
বিবাহ নিবিদ্ধ ছিল। ন্বাধীন প্রজা] ও "দাস জাতীয়ের 
মধ্যে বিবাহ একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল। যদি কেহ না 
জানিয়া এরূপ বিবাহ করিত তবে সে বিবাহ ন্]াযা। ও 
তাদের সন্তানের! শ্বাধীন-অবস্থায় জাত বলিয়। বিবেচিত 
হইত । পরে এরূপ মিশিত বিবাহে আপত্তির অবসান ও 
মিশ্রিত বিবাহে উৎপন্ন সন্তান স্বাধীন-জাত বলিয়৷ স্বীকৃত 
হইয়াছিল। 
মৃত্যুর পর সমস্ত সম্পত্তি ভাগ বাটোয়ার৷ কিরূপে হইবে 


৫ম রি ূ . ২৬৯ 
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ভঙাগণেরও এ সম্বন্ধে উইল ব সি গার 


সম্পর্ণ স্বাধীনতা ছিল। উইল না রাখিয়া কেহ 
মৃত হইলে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি তার পরিবারবর্গের 
মধো দেশের আইন অনুযায়ী ভাগ করিয়। দেওয়! হইত । 
সম্পত্তি সকল সময়েই বিক্রয় করা যাইত। কবি 
ভূমি, বসতধাটী এবং ভ্তাদ্বির সরকার নামে-মালিক 
থাকাতে এ গুলি বিক্রয় করিবার পূর্বে সরকারের অন্থু- 
মতি লইতে হইত । অশ্ব প্রভৃতি গৃহপালিত পশু যে 
কোনে সময়ে এক জন সাক্ষীর সম্মূখে বিক্রয় কর! যাইতে 
পারিত। টাক ছুই প্রকারে কঙ্জ দেওয়া! হইত. ম্থৃদ 
গ্রহণ করিয়া বা না করিয়া । পুরোহিত ও মঠবাসিনী- 
দিগের সুদ লওয়৷ নিষিদ্ধ ছিল। সরঙ্গারি কর্মচারীরা 
তাদের অপেক্ষা নিয় কর্মচারীর নিকট কর্জ লইতে 
পারিত ন।। সুদের হার ষাট দিনে মাসলের আট-ভাগের 
এক ভাগ হইত, ধারের পরিমাণ যত দ্বিনেরই হউক ন। 
কেন স্থদের পরিমাণ কখনো আসল অতিক্রম করিবার 
যে! ছিল না। কেহ ধার শোধ করিতে ন1 পারিলে তার 
সম্পত্তি বিক্রয় হইয়। যাইত, শেষে তার ক্রীতদাসের মত 
হওয়াও সম্ভন্ন ছিন। কর্জকারী অন্গস্থ বা পীড়িত 
থকিলে তার পরিবর্তে কর্জ গ্রহণের সময় যে সাক্ষী ছিল 
তাহাকে গোলাম হইতে হইত । 

৭১১ ্রীষ্টাবে বসতবাটা ও জাম জমা বন্ধক বাখিয়। 
কর্জ গ্রহণ কর! নিবদ্ধ হইয়াছিল। ধনবানদিগের হস্তে 


যাহাতে সম্পত্তি পরমা হইতে না পারে সেই উদ্দেশ্তে এই , 


নিয়ম প্রবর্তিত হয়। 

এ যুগে কৃষিকার্য্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। 
ধব, গম, তুত, শপ, নাশপাতি, বাদাম, শালগম প্রভৃতি 
প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত। 


সুরেশচন্জ্র বন্দেটোপাধ্যায়। 


. উষা 

বিমল হাসিতে তরি নয়ন অধর 
কে তুই রে সুধাময়ী বাল', 

নেমে এলি স্বর্গ হতে কির ধারায় 
রূপে করি এ ধরণী আল? 


কি মধুর দৃষ্টিখানি! করিছে যেন রে 
দিকে দিকে সুধা বরিষণ, 

ধরায় বিকশি উঠে হরষে পুলকে 
যেন নব নব জাগরণ। 


এসেছিস্‌ সুনির্্মল পখিক্র সুন্দর 
শিশিরেতে সগ্ন্নান করি, 

তন্ধু দেহে আলোকের বিশদ বসন 
সযতনে পরিধান করি। 


এনেছিস কুড়াইয়৷ কত সযতনে 
ভরি তব হৃদয়ের থালি, 

হাসি অন্ত ভরা ওই কুসুমের রাশি 
কত শত বকুল শেফালী ! 


এ বিশ্ব মন্দির মাঝে বিরাঁজে কোথায় 
দেবতার আসন নির্জন, 

তুমি কি এসেছ বাল৷ হৃদয়ের ফুলে 
পৃজিবারে তাহার চরণ? 


ক্ষণিক দাডায়ে হেথা! পৃর্জিবার আগে 
মন্দিরের প্রবেশ হুয়ারে 

তুমি কি ডাকিছ, আহ নয়নের পাতে 
বিশ্ববাসী নিত্রিত সবারে ! 


আমারে শিখাও বাল তোমার মতন 
হইবারে পবিস্র সুন্দর, 

তোমার মতন হোক সরল, উজ্দ্বল. 
সুধাময়, আমার অন্তর | 


সপ ২৬ পপি সপ পথ বশত আস্সিনতস্ঠস্ছিসি ও, শে প্র এও ধা আত সিপাহি শী তত লতি জগত সির ৮ 2০০৮ তাত সি 


্ ছাব০৮ চিনি 





প্রাণের টি চিন চয়ন 

তক্তি অশ্রু মাথিয়! যতনে, 
শিখাও আষারে বাল নিত্য নিবেদিতে 
দেবতার পবিত্র চরণে । 


শ্ীপুষ্পকুস্তল। দত্ত । 


শুভদৃষি 
(১) 


শরৎ ও সতীশ মেসে থাকিয়া এম্‌, এ. পড়িত। 
ছুই জনেই অবস্থাপন্ন লোকের ছেলে )বি, এ, পাশ করিয়। 
উভয়েই আমোদ্র, প্রমোদছে দ্রিন কাটাইত,__বিশেষ 
পরীক্ষার তখন তাড়া ছিল না । 

স আরী ওদ্গান্বীয় প্রেমকে সতীশ চিরদিনই বরেণা 
খলিয়! স্বীকার করিয়। আসিয়'ছে; সাহিত্যে যেখানেই 


নারীর রূপ ও শ্রেষ্ঠত। বর্ণনার কথা পড়িয়াছে সেখানেই | 


শাল দাগ দিয়! তাহা মুখস্থ করিয়াছে; এবং সম্প্রাতি 
ভাগ্াসিন্ধু মন্থন করিয়! যে নারী-রত্বটি সে লাত ক'রয়াছিল 
তাহার অনবস্ভ সৌন্দধোর উপর আরও খানিকটা মাধুর্যোর 
. লালিম! চড়াইয়া তাহাকে দিবারাত্তি ধ্যান করিত ! 

শরৎ মাঝে সন্রা।সী হইয়াছিল,_-কামিনী কাঞ্চন 
ত্যাগ করিয়। মোটা রুদ্রাক্ষের মালা গলায় দিয়! ভূত 
সাধনা করিতে গিয়াছিল। ভূত সাধনা হইয়াচ্লি কি না 
সে কথ! ইতিহাসে লেখে না, কিন্ত তাহাকে অনতি- 
বিলগ্ষেই সংসারে কফিরিতে হইয়াছিল। তাহার একটা 
প্রবল কারণ পিতার তাড়ন।। ধাঞ্। হউক সংসারে 
ফিরিয়। সে সংসারের উপর কোন প্রকার প্রতিশোধ 
লইল না; গ্রেরুয়! বসন্তের পরিবর্তে ঢাকাই কাপড় এবং 
ফিনফিনে পাঞজাবী শোতা পাইতে লারপিল,এবং চেরী- 
.- স সমের গন্ধে দিথিদিক অনন্দিত হইয়া উঠিতে লাগিল । 


২ 


০৯ সপ শিস ও আপি 5৭ সর তি পা সছিহাতি শি পট স্টিনিলিশ তাত ২ পি পাস জিস্মিলা বি সটিা শি 


০৭ পিস সি পাস সস পিন সপ স্পিন সপ স্পিন পালা 


শরৎ রি) স্লযাপের দুইটা পুরাতন অশ্যাস সে 
কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারে নাই, _প্রথমট1 নারীর 
প্রতি বিতৃষ, দবিত'য় রুদ্রাক্ষের যালা। 

নিন্দুকেরা! বলিত প্রথমটা ভান মাত্র এবং দ্বিতীয় 
অভ্যাসটি প্রাচ্য হিপাবে সৌন্দরধ্য-বদ্ধি ও ভক্তি- 
আকর্ষণের উপায় মাত্র। 

' বাঙ্গাল! দেশে যেছেলে এম্‌, এ, পড়ে তাহাকে 
পাইবার শুন্য কোন পুত্রীর পিত। না উৎসুক হয়? স্ুতর|ং, 
ভূতপূর্বব সন্ন্যাসী শরচ্চন্দ্রেরও বিবাহ সম্বন্ধের অভাব 
হইল না। 

সে দিন চাদনি রাত, ছাদের উপর বসি'1 শরৎ 
হারমোনিয়াম বাঙজাইতেছিল এবং সতীণ অনতিদুরবন্তা 
শনিবার-রাপ্রের মধুর ছবি আকিতেছিল! কানের 
কাছে যেন চুড়ির সলজ্জ আওয়াজ, চাবির বন্ঝন। 
বাঞজিতেছিল, এঘং চোখের উপর আনন্দে ও লঙজ্জ।য় এক- 
খানি আগ।গোঁড়া লাল মুখের মধুর সৌন্দর্য ভাসিয়া 
উঠিতেছিল। 

সতীশ কক্ছিল, “শরৎ তোমার বিয়ের কি হ'ল?” 
শরৎ ইতিপুর্বে তার অনেক বার উত্তর দিয়াছে, বিবাহ- 
সম্বন্ধে তাহার গীর অনাস্থা! জানাইয়াছে। কিন্তু আজ 
এমন সুন্দর রাঁজে বোধ হয় সন্র্যাসীর মনও টলিয়াছিল-- 
এক কথায় উত্তর ন৷ দিয়া কহিল, “আচ্ছা! সতীশ, বিয়ে 
ক'রে তুমি কিন্ুখী?” 

সতীশ আশ্চর্য্য হইখ্ব1! কহিল, “সুখী ! এত নিঃসন্দেহ 


সুখ জীবনে আর কখনও আমি পাই নি।” 


শরৎ দেখিল সতীশ কবিত্বময় হইয়া! উঠিতেছে। 
কথাটা অন্থপিকে দিরাইয়া লইল। 
“কই, তোষার এমন সুখের 
একবারও দেখালে না!” 
সতীশ কহিল, “ভাই, এখন সে বাপের বাড়ীতে; দেখাতে 
আমার কোন আপত্তি নেই, বি কৌশলে দেখতে 
হবে ! 


আকর বউকে 


হাটা শপ এসি এসি ভি 


এক গহ্যা 





শরৎ চিরদিনই অদ্ভুত রকম বৈচিত্রোর প্র | 
তাহার চোখ দুটা জলিয়৷ উঠিল, সে কহিল, «বেশ, একট! 
মতলব ঠাওরেছি-_” 
সতীশ কছিল, “ক ?” 
শ্রৎ কহিল, “তোমার চাকর হ'য়ে এই শনিবার 
তোমার সঙ্গে গিয়ে তোমার বউ দেখে আসবো ।” 
সতীশ ইহাতে মহ। আপত্তি করিল, বলিল, “তা 7. 
হয় ! তুমি আমার চাকর হতে যাবে কেন ?” 
শরৎ কিছুতেই শুনিলনা। 
(২) 
শরতের বাড়ী বেহারে, সুতরাং চাকর সাজিতে 
তাহাকে কোন কষ্ট পাইতে হইল না। এঞ্ট1 খাটে 
কুর্তি কিনিয়৷ আনিয়] তাহাকে তেলে ও কাদায় ভিজাইয়! 
ময়লা! করিল; একট! ছে'ড়! কাপড় মাল কোঁচ। বাধিয়। 
পরিল, এবং মাপায় দীর্ঘ পাগড়ি বাধিল। চাকর দর- 
বানের ভক্তি আকর্ষণের জন্ রুদ্রাক্ষটি গলায় রাখিল; 
হাতে ব'শের লাঠি, পায়ে নাগর] জুতা । 
এহেন চাকর সঙ্গ লইয়া সতীশ শনিবার সন্ধ্যার 
কিছু পূর্বে শ্বশুর বাড়ী যাত্রা করিল । মেস হইতে শ্বশুর 
বাড়ী আধ ঘণ্টার বস্তা! 


শ্বশ্তর বাড়ীর ফটকে ভোজপুরী দরবান্‌ জামাই বাবুকে 


দেখিয়। ঈড়াইয়। সেলাম করিল। শরৎ তাহাকে 
অভিবাদন করিলে সেও প্রত্যতিবাদন করিল ; বুঝিল 
বাবুর চাকর; কিন্তু গলায় মোট। রুদ্রাক্ষ দেখিয়! তক্তি 
হইল একাসনে বসিতে অঙ্থরোধ করিল। 

শরৎ বসিয়া তাহার “আরে” জেলার গল্প পাড়িল। 
সন্তোষি সিং শরতদের দরওয়ান, তাহার বাড়ী ভোজপুরে । 
তাহার কথ! বলিতেই দরওয়ান ছটু সিং তাহাকে চি'নয়। 
ফেলিল। শরৎ বলিল সে আমার ভারী দোস্ত, এক 
সঙ্গে কাজ করেছি! তাহাতে শরতের সহিত ছটুর প্রেম 
গভীর হস্টয় উঠিল; সে খৈনী মাড়িয। তাহাকে খাইতে 
দল, এবং গাজা সাজিতে আবস্তভ করিল। 


২৭১ 


৮ জা এ ৮ পি ও ক তল ৭৮ শত এ থপ পানি পির ও লিজ এ-ও এও ও ও জা কি ৪ ও অপ পাত এপি পাদ রা আত তত এস হজ 


শুভ দি 
গাজা দেবি শরতের তয় রঃ রা বিপদ 1 
তাহার অসম্পূর্ণ সন্ন্যাস ধর্মে সে গাজায় সিদ্ধি লাত 
করিতে পারে নাই! ৃ 
এমন সময় ঝি আসিয়া কহিল, “ছ্যাগ! জামাই বারুর | 
চাকর কে আছো, জামাই বার ডাকছেন।৮ 
চেহারা দেখিয়া জামাই বাবুর টাকরটিকে বোধ হয় 
বির মন্দ লাগিল না; সে একবারে তীক্ষু কটাক্ষ করিয়া 
কহিল, “তুমি! চলো” । | 
শরৎ উপরে গিয়া দেখিল পরিষ্কার সাজান বৈঠক- 
খানা; তাহাতে সতীশ বসিম্া তামাক খাইতেছে। |. 
সম্মুথে পাত্রে জলখাবার । ্‌ 
সতীশ কহিল, “শরৎ এসো খাবার খাবে 1”... 
শরৎ কহিল, “কি আশ্চর্য ! আমি যেচাকর |” 
সতীশ কহিল, “এ ব্যাপারটা আমার একটুও ভাল- 
ল1গছেন।।” | 
শরৎ কহিল, “আমার মন্দ লাগছে না কিন্ত বেশীক্ষণ 
আমি থাকতে পারবো না, ধরা পড়বার তয় হচ্ছে । . 
তাড়াতাড়ি দেখবার একট! মত্লব বার কর, আমি চলে. 
যাই।” রা 
সতীশ কহিল, “ধাবার দিয়ে গেছে, জল এখনো . 
আমেনি। তুমি এই দরজ। দিয়ে গিয়ে জল চাঁওগে। 
এইখানেই সকলেই আছেন আওয়াজ রী পাচ্ছি .. 
সেখানে গিয়ে সহজেই পরীকে দেখতে পাবে!”  ::.. 
(৩) এ 
দরজার ভিতর দিয় খাড়ীতে ঢুকিয়। শরৎ সক 3 
চখ.মিলান বাঁড়ী। একট। বারান্দায় ত্রীলোকের,ভিড়-. 
সেইখান হইতেই মধুর কলরোল উঠিতেছিল!. .... 
এক জন তরু চুল বাঁধিতেণ্ছল, আর এক জন যুহতী 
তাহার চুল বীধিয়! দিতেছিল। এক জন প্রোড়া কুটনা). 
কুটিতেছিল; এক জন যুবতী ছেলেকে ছুধ খাওয়াইয়া 
দিতেছি, জার টিয়ে পারীর গল্প বলিতেছিল। চার 
পাঁচ জন স্ত্রীলোক গোল হইয়। রসিয়। জটলা নিরাছি 1. 


ভাজি ১৩১৯ 


২২ 
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কনক ০ এসি এপি এক্স 
চিনি লি সহ 2৮০ সিউ- নতি পি ভর এরি ও হিসি 


এক দিকে ঘোর রবে তাল খেল। চলিতেছিল । অন্য দিকে 
ছুই তিন জন ছেলে পিলে কান্নাকাটি ও মারামারি 

করিতেছিল ! 

; এই বিচি দৃশ্ু-শালায় শরৎ আসিয়া! কিংকর্তৃব্য- 
বিষুঢ় হইয়া ঈীড়াইল। যে অপুর্ব সুন্দরী তরু- 
নীর চুল বাধা! হইতেছিল--শরৎ .ভাবিল সে-ই 
সভীপের স্ত্রী--কি মধুর তাহার সৌন্দর্য্য : শরৎ একরুষ্ট 
তাহার পানে চাহিয়া রহিল--চোখ যেন আর ফিরাইতে 
পাঞ্সিল না! 

তরুণী শরতের পানে চাহিল- চারি চক্ষের মিলন 
হইল ! কিন্ত সেই স্ুুবিরাট পাগড়ি ও মলিন কুণ্ডির 
অন্তরালে যে একটি কোমল হৃদয় ছিল তরুণী তাহ। 
বুঝিল না। অঞ্চলের প্রান্ত দিয়! মুখ ঢাকিতে ঢাকিতে 
স্পষ্ট স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, “ওমা, ও কে গো!” 

.. তখন সকলেই অস্ফুটে কলরব করিতে লাগিল-_“এ 

আবার কে গো--“কোথা থেকে এলো!” 

3 শরৎ কহিল, “জামাই বাবুকে] ওয়াস্তে পানি”__ পুর্ব 
পরিচিত রি আসিয়া কহিল, “ভয় কি! ওযে জামাই 
বাবুর চাকর, জল চাচ্ছে!” বলিয়া তাহার দিকে 
আর এক বার কটাক্ষ করিল।-__“তাই না" 

». জামাই বাবুর চাকরের শুভ্র গৌর বর্ণ, মলিন বেশের 
ভিতর দিয়াও যেন ফুটিক। প্্রাহির হইতেছিল, তাহার 
কলি সৌন্দর্য্য ও ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, ভাহার সমস্ত ছগ্স- 
বেশকে যেন মিথ্যা করিয়া তুলিতেছিল ! 
"এক জন প্রৌড়া বলি “এ যে কেমন কেমন বোধ 
হচ্ছে গা!” আর এক জন কহিল, “ভদ্দর লোকের 
যতন চেছার1 যে!” 

শরতের পার্থে শরতের বৌদিক্িক্ বড় বোন গ্রমদ 
দাড়াইপাছিলেন। তিনি সম্পর্কে সতীশের খুড়শ্বাগুড়ি। 
তিনি অস্ফুটে বলিলেন, “আমাদের শরতের মতন বোধ 
হয়না ! আবার রত্রাঞ্ষের মালাও আঙ্ে কে! 
. ততক্ষণে বি জল লইয়া আসিয়াছে । বির ইচ্ছা 
ছিল শরতের হাতে জল দিবার অবসরে সে জ্বার এক বার 


কটাক্ষ হানিবে। কিন্তু শরৎ তধন ঢেশাক গিলিতেছিল 
তাড়াতাড়ি জলের গ্লাস প্রায় ছিনাইয়৷ লইয়া বাহিরে 
প্রস্থান করিল।. 
বাহিরে আসিয়া! জলের গ্লাস রাখিতে রাখিতে শরৎ 
কহিল, “এঃ ধরা পড়ে গেছি--চল্লাম ভাই ।” 
সতীশ কহিল, “ভয় নেই--একটু খাবার খেয়ে 
যাও।” 
শরৎ কখিশ, “লা, তবে গলাটা বড় কাঠ বোধ হু'চ্ছে 
_-একটু তামাক খাই, দেও ।+ 
ঘরের সমস্ত দরদ! জানাল। বন্ধ করিয়। যেমন শরৎ 
তাষাক খাইতেছিল তখন বি জানালার ফাকে চোখ 
দিয়া তাহ। দেখিল! 
চোখ ছুট? কপালে তুলিয়া ঝি হাফাইতে হাফাইতে 
আপগিয়৷ কহিল, "ওম1 ! আবার জামাই বাবুর গড়গড়ায় 
তামাক খাচ্ছে!" 
সতীশের বড শ্তালী নিরপম। তাস ফে:লয়। দাড়া ইয়ঃ 
কহিল, “কি হবে গে1!” 
শরৎ তখন-প্রস্থান করিয়াছে 
(৪) 
নিরুপম! সতীশের নিকট আপিয়! কাহল, "হঠাগো 
জামাই বাবু, সঙ্গে কাকে এনেছিলে ?” 
সতীশ কহিল, “কেন, চাকর!” 
নিরুপম। ভ্র-ভরঙ্গি করিয়া কহিল, "চালাকি কেন? 
ভদ্র লোকের ছেলেকে চাকর সাজিয়ে এনেছিলে? কি 
ঘেন্না!” 
সতীশ কহিল, “তা কেন হবে ?” 
নিরুপম! কহিল, “না ঠাট্টা নয়। খুড়িমা বলছেন 
উনি ওর বোনের দেওর--শরৎ বাবু! ছি-_ছি--ও'কে 
কেন এমন ক'রে এনেছিলে- পরীকে দেখাতে বুঝি ?" 
সতীশ কহিল: “ওর ঝোক 1” রর 
নিরুপষ। কহিল, “মা ভারি ছুঃখ করছেন। ভত্ত্র 
লোকের শিক্ষিত ছেলে--তাকে কি ন! চাকর"”ক"রে 
নির্ে এলে--বাড়ীতে ঢুকিয়ে অপদস্থ করলে-_তারপর 


৫ম সংখ্যা 
খাটিয়ে খুটিয়ে নিয়ে না খাইবে বাড়ী পাঠিযে দিলে। 
তাঁকে নিষন্ধণ ক'রে এক দিন পরীকে দেখালেই হত 
মা বলেছেন তাঁকে এক দিন খেতে বলো-তানকি 
মনে করেছেন বল দেখি।” 
সতীশ কহিল, “তাই” হবে ! 
রা রঙ পা 

শরৎ যখন শুনিল সে একেবারেই ধবা পডিয। 
গিয়াছে-তখন সে যথেষ্ট লজ্জ। ও "অনেকটা আনন্দ 
অনুভব করিল । বলিল, *এ একট রাতিমত অভিযান ।” 

কিন্তু তাহাব |নমন্ত্রণেব কথা শুনিষ। একেবাবে দমিষ। 
গেল, ব।লল, তা কছুতেই হয না।' 

বলিল, "সত্যিই আ্পবপ সুন্দবী তোমার স্বী! গালের 
ওপর (তশটি পধ্যস্ত কি সুন্দর ! সত্যই ঙাগাথান্‌ তুমি ।" 

সতীশ কহিল, “যার পে তুম মুগ্ধ হযষেছ সে আমাব 
ছোট গ্তালা, স্ুহ] ! তারই গালে তিল আছে ।” 

শরৎ চমকিষ। উঠিল, "সতিযি। 

সশ্তীশ, “একটা সংবাদ আছে--সে অবিবাহিত 1" 

শরৎ চাহিয1 গাহল। 

সত।শ কহিল, “এবং সেই গালে তিণ শুগ্ধ অপবকপ 
সুপ্দরী আমাব শ্যালিটিব ঘাব। হচ্ছা মাএহ তুমি ও।খ্য- 
বান হতে পারে! 

সে দনও জ্যোৎ্স্স। ছিল--এখৎ বোধ হয মলযও 
বহিতেছিল। শরৎ গলা হইতে কড্র/ক্গের মালা খুলষ। 


ফোলয়। সতাশের হাতে (দয। কহিল, 'এই নাও খপ 
কারবার মাল।।” 


সতীশ কহিল, "এ আমাব কাছে রইল-_ খামার এমন 
গ।/লিকাটিকে যে ।দন তুমি হরণ করবে সেই দিন এই 


মাল! আম পরব! তোমাদেব জন্তটে ফুলের মালাব 
বন্দোবস্ত ।” 
(৫) 
সতাশ শ্লান-মুখে আসিয়া! নিকপমাকে কহিল, 
কিছুতেই এখানে এসে অমান খেতে চায় ন।” 


নিরুণমা কহিল, “তুমি আমাদের কি লজ্জাতেহ 
ফেললে 1” 


'শবৎ 


২৭৩ 


ও ভচ্ততি। 


সতীশ কহিল, "লঙ্জানবারণের একটি উপাষ আছে! 
তাকে যদি দক্ষিণা দেও তবেই “সখেতে পারে!” 

নিকপম। কহিণ, “কি দক্ষিণ! 1” 

সতীশ কহিল, 'সে সবন্তরা, সাশঙ্কারা তোমার ছোট 
বোন সুহাসিনী!' 

নিকপম! বিস্মিত হহঘা কহিল, প্ৰতি 1" সতীশ 
নী এসি দেখতে এসে সেয়ে দিন মার 





নিকপমা কাহল, 
যাকে বলিগে।' 


দুই পক্ষেই বিবাহ স্থির হহর। গেপ। 

বিবাহেব রাত্রে সতাশ সত্যই কাক পরিয়! ফু 
রী আচারেব সময় নিরুপমা শরতের কান বন্দিরা 
না বটে, কিন্তু সন্দসমক্ষে তাহার ভূতা(গরির; থৈ 
বলিযা তাহ।র কান গাল কাখয। তুলিল। 

বাসর ঘরে ঢুকিবার সমস পরী একট। মঃখা রর 
ছে ডা কাপড ও পাগডি আনিয়া ণরৎকে রে চা নী 
“থেশ পঠিবঞ্তন না কবিনে বাসরে ঢুকিতে দিব | এ 

ঝি আসিয! এক গ্রাস জল দিয়া বলিল, “ভাবা 
জল 1” সে দিন কিন্ত সেআগ কটাক্ষ করিল নাগ 

বাসর ঘরে সুহাকে ভ্াকযা শরৎ কহিল, “সাক 
তোমাব সে ধিন আমাকে পছন্দ হযেছিল ন1? 

সহ] কহিল, “কোন দিন!” 

“যে দিন চাকর সেজেছিলায 1? 

সুহা তাহার হাত ছটা প্রবল ভাবে দরাইফরিযির। 
কহিল--যা £__ ূ 

“তবে আজ হয়েছে বোধ হয়?” 

স্ুহা স্তব্ধ নিব্াক ভাবে চাহিয়া! রহিল। শরৎ 
কহিল, 'কিন্ত সেই দিনই আমাদের সত্/কা শুত হি 
হয়েছিল 1? 














শগিরীজন্ধখ গঙ্গোপাধ্যায় । 


প্রতিভা 


ভাত ১৩১৯ 


শত চে 


ভারতের, প্রাচীন শিক্ষাদর্শ 
(২) 


খা অপব একটি আলোচনা সভাষ 
৮ বা 
বুসপ্তত্ব সন্বন্ধে তর্কবিতর্কেব বিবরণ পাওষা 


টি : উজ শাকুস্তেষস্তথৈবচ। পূর্ণাখ্যশ্চৈব 
টে যা প্টাক্ষশ্চ কৌশিকঃ ॥ ২ ॥ যঃ কুমাবর্শরা নাম 


১১১৯ £। শ্রীমন্‌ বার্ষ্যোবিদশ্চৈব রাজামতিমতাং 
উনি, নিমিশ্চ রাজ। বৈদেহো বঙিশশ্চ মহামতিঃ 
টি ব্লাহলীকো। বাহলীক ভবজ্ঞীং ববঃ ॥8॥ এতে শ্র্ত- 













পুদা 2, 


মিটাব্ইনরঃ $.8.1 তেষ।ং তঝ্জোপবিষ্টানামিবমর্থবতী কথ! 
দ্রদার্ধাধিধাৎ সমাগ্রসাহার বিনিশ্চযে ॥ ৬ 1” 
কি মনতরুসংহিতাক্গাং বডবিংো হধ্যাবঃ । 
একদা আনেক, ভদ্রকাপ্য, শাকুন্তেষ, পুর্ণাখ্য 
মটর: এফ্রপ্যাক্ষ কৌশিক, কুমারশিবাতবদ্ধা্, বাজর্ষি 
১/রিষি, বৈদেহ, ধডিশ, কাক্কাযন, বাহলীক, ও 
গজানীক এই সকল ভ্রতিজ্ঞানসম্পন্ন; জিতাম্মা ও 





মস তীহার1 সই বনে উপনিবিষ্ট হই! 
উস রঃ হা বিষয় নিশ্চব করিবার জন্য অর্থযুক্ত 
ঠা বির করিলেন ।” 







ডগা প্লাঃটি অতি প্রসিদ্ধ বিস্তাকেন্ত্র ছিল। 
হাদি খিজাসাদিত্য ইহার প্রতিষ্ঠাতছলেন। যে 
৪ দিঙিজক্ভজ এই বিভ্তাকেন্ত্র গঠিত হঈমাছিল 
ভীহার। ইতিহাসে “নবরগ্ষ” খ্যাতি অর্জন করিযাছেন। 
গাঙাদের প্রত" খ্যাতিত্বায়।ই ইছাদের সমকক্ষ যে 
তৎকালে ফেহু ছিল না তাঠ। প্রধাপিত হয়। বস্ততঃ 
রা সবর" সড়াতে পাতি স্ব চা হইলে 
কহই' পড়ি শনির” দীকত হইতে পায়িতেন না। 
পা দর সত সভা” প্রবাদে পরিণত হুইয়াছে। 


ত১৭8 


কার জিতাত্মামে। মহর্ষয়ঃ | বনে ৈত্রবথে বমে সমীয়ু- 


বর বণ 





ষ্ঠ পি রে শট 


বৌদ্ধযুগ প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমর] আর্যযদিগের 
প্রাচীন শিক্ষাদর্শের কপান্তর দেখিতে পাই। বৌদ্ধদিগের 
সমযে শিক্ষান্থান আব উন্ুক্ত অবণ্য নহে, তাছা সুনিশ্শিত 
গৃহ। এই বিদ্যাগৃহের নাম “মঠ 1” বৌদ্ধ যুগের অমর 
কোধাভিধানে তাহাতেই “মঠশ্ছাত্জাদি নিলয়” বলিয়। 
উল্লেখ পাওযাযায। “মঠ” ছাঞ্দিগের নূতন শিক্ষা স্থান 
হইলেও বৌদ্ধদিগেব নিজ্জন ধর্দশ সাধনার স্থান 
ব্হাবে অবস্থিত হওষাষ তাহাতে আর্য শিক্ষাদর্শেরই 
অন্থবর্তন ০দখিতে পাওয। যাধ। বৌদ্ধ'দ্গেব বিশাল 
শিক্ষাকেন্দ্র নালন্দাতে আর্ধাকুপপাতপিগেব ছাক্রসংখ্যার- 
ন্যাযই বিপুল ছাত্র সংখা। দেখিতে পাওয। যাধ। আর্ধা- 
দিগেব পবিধদের ন্যাষ বৌদ্ধদ্িগেবও বিশ্ববিষ্ভালয ছিল। 
ইহা সংঘাবাম 'ামে অভিহিত হইত। বোৌদ্ধদিগেন 
বিগ্যাশিক্ষাবও, ছাত্রের আবাস ও আহার বিগ্ভালয হইতে 
প্রদত্ত হইত। ার্যািগেব ক্রঙ্গাচর্যযবই হ্যাষ বৌদ্ধ, 
বিগ্ভাশযেব ছাব্রগণ ঠিক্ষুক গ্গীবন যাপন কবিত । আর্য্য- 
ছাত্রদিগেব ষ্বধো যেমন কেহ কেহ চিরক্রক্মচাবী থাকিত 
বৌদ্ধবিগ্থ।লথেব ছাব্রদিগের মধোও অনেকে চিবভিক্কু্ক 
থাকিত। এইবপে আধধ্য আদর্শ বৌদ্ধদিগেব প্রধান 
অবলম্বন হইলেও, তাহাদেব হস্তে ইহা একপ নূতন গঠন 
ও সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হয যে, বর্তমান পাশ্চাত্য শিক্ষাদর্শও 
ইহার নিকট নূতন ও সমদ্ধ বলিষ! প্রতীঘমান হইবে ন।। 
প্রহাত কোন ১ক্ডান বিষষে ইহাই উৎকৃষ্ট ও প্রশস্ত বলিযা 
বিবেচিত হুইবে। এখানে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
কিঞ্চিৎ বর্ণনা! উদ্ধৃত কবিষাঁ দিতেছি তাহা হইতেই 
আমাদের স্টক্তির যাথার্ধ্য প্রমাণত হইবে-_“বিগ্যাথিগণ 
বিনাব্যযে আহার ও বাসস্তান প্রাপ্ত হইযা বিদ্যার্জন 
কবিতেন। হয়েনসাং যখন নালন্দায় আগমন কবেন 
তখন প্রা দশ সহ্‌শ্ব হিকু তথা মখ্যবন করিতেন। 
ছুযেনসাং ৬৭৫ হইতে ৬৮৫ খুষ্টাব্ষ পর্যযপ্ত নালন্দায় অধায়ন 
কবেন। তিনি ইহার স্থাধী অধিবাসী [ভক্ষু সংখা তিন 
লহত্রের অধিক লিখিয়! গিয়াছেন। তবে বোধ হ্য 
অস্থায়ী ছাজ্জসংখ্যাও অনেক ছিল কারণ নালন্দা 


শিলার জি শে জমিটি শেসিিশ্টিশ৬ বসি পি ভা পাস ০ শি | বা জি সিসি ১০০ স্ত্ সিসি জরিস সহ 


বিশ্ববিস্ভালয়ে কেবলমাত্র উচ্চতর শিক্ষা প্রদত্ত হইত 
এবং অন্ঠান্য শিক্ষণস্থপ হইতে ধীহারা পাঠ সমাপ্ত করিয়া- 
ছেন তাহাদের জন্তই নিরূপিত ছিল । সুতবাং এখানে 
শিক্ষাব মান (310171711) এত উচ্চ ছি” যে, অধিকা'শ 
বিদ্যার্থীকেই বিফল মনোরথ হইষ! প্রস্থান করিতে হইত। 
হ/য়ন সাং বলেন- বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারদেশে দ্বার-পাণ্ডত 
উপস্থিত থাকিতেন। তাহাব প্রঙ্গের যথাযথ উত্তর 
প্রদান করিতে না পাঁবিলে, কাহাকেও বিশ্ববিগ্ভালযে 
প্রবেশাধিকার দেওযা হইত শা এইবপ প্রশ্বোত্তব 
প্রদান কবিয়াও ধাহাব! প্রবেশ লাভ কবিতেন, তাহাদের 
মধোও বহুসংখ্যক, বিশ্ববিগ্ভালয গদভ সর্বোচ্চ শিক্ষা 
হৃদযঙ্গম কবিতে না পাধিষ। অকৃতকার্য হন্ষ! প্রস্থান 
কবিতেন । ভুযেনসাং বলেন ধাহাব! বিদ্যার্থী তইয। 
আগমন করিতেন. াহাদেব যাধ্যও শতকবা সত্তর জন 
ফিরিয] যাইতে বাধা হইতেন। 

ভষেনসাং বলেন. “তর্কশান্ত্ে বুাত্পত্তিলাভের ভন 
নানা দেশ হইতে বি্যাথিগণ নালন্দায আমিতেন এবং 
নিজে প্রাফ দেড বৎসর পর্য্যস্ত তগায যোগ, ন্যাযাঞসুসাব. 
অভিধর্ম্ম, হেতুবিষ্ঠা, শব্দবিদ্ভা. প্রভৃতি শাস্বগ্রন্থ অধ্যযন 
করিতেন। এতঘ্যতীত তন্ত্রশাস্ত্রেরও অধ্যাপনা হইত ।” 

নালন্দ বিশ্ববিচ্যালযরূপ বিবাট প্রতিষ্ঠানের 
বাৎসরিক ব্যয কিরূপে নির্বাহ হইত আমব! ইৎসিংএব 
বিবরণ হইতে তাহাব কতক জানিতে পাবি। হিনি 
বলেন, “নালম্দ মঠের ব্যয নির্ববাহার্থ ছুই শতেব অধিক 
জনপদের রাজস্ব উৎসর্গাকত হইয়াছিল। হ্ষেনসাং 
নালন্দ বিশ্ববিচ্া।লষের উৎকর্ষ সাধক যে কযজন নরপতির 
নাযোল্লেখ ক'বয়াছেন সম্ভবতঃ ইহ] তাহাদেরই দান।” 

হুয়েনসাং বলেন, পর পর পাঁচ জন মগধ সম্রাট এবং 
এক জন মধ্য ভারতবর্ষের নরপতি ক্রমে ক্রমে বহুসংখাক 
মঠ বিহার প্রভৃতি নির্মাণ করিষাছেন। এই মঠ বিষার 
প্রভৃতিতে তাক্ষর্য্য শিল্পের চরম বিকাশ প্র7াশিত হইয়াছে 
এবং এগুলি দেখিতে প্ররুতই বিন্ময়াবহ। সগুম 
শতাবীর শেষ ভাগে ইৎসিং নালন্দায় আটটি বৃহৎ কক্ষ 


২৭৫” 


টস 


ভারতের প্রাচীন শিক্ষাদশ। 


(7171) ও তিন শত ক্ষুদ্রতব কক্ষ দেখিতে পান। 
তিব্বত দেণীষ গ্রস্তে নালন্দের ফেখবর্ণনা পাওয়। যি 
তাহাতে প্রকাশ যে, উক্ত বিরিজাঘছের খেঠসংণে বৃহৎ 
পুস্তকালয অবস্থিত ছিল তাহ! শাগ। নামে কখিত। 
হউন । এই অংশে পরত্বপাগর “কতোদিন র্‌ ৯১৬ 
নামে তিনটি বৃহৎ সৌধ বর্তমান ছিল। শ্ব রর” 
বিস্বৃত বিববণ হইতে জানা যায যে. ই একটি নর “টি 
বৃহৎ অট্টালিকা! ছিল। 

আজলাল যেমন অক্যাফোর্ড কেসি "টি 
বলিষ1 পণ্চিষ দেবো গৌববঙ্গনক রি টা 

















সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের .ছাত্রগণের মধ্যে না! দ্ধ র্‌ ১ 
লযের ছাত্রগণ শীর্ষস্থানীষ বিবেচিত, ও. * শর 
সন্মান প্রাপ্ত হইতেন। ভারতবর্ষের সমুদয়, পিষে 

বংচীন তিব্বত, তাতার; ব্রহ্গ ও শ্যাম দেশ হর ৮: 
সম্মান অর্জনের জন্য দলে দলে বিভার্ধিগর্শ 
আসিতেন।” | 

নালন্দের লবপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপকদিগের সঙ্গে রিরিত 
শরচ্ন্্র শাঙ্ষী ত্দীঘ দক্ষিণাপথ ভমণে দিব্যা 
“প্রসিদ্ধ দার্শনিক নাগাঙ্জুন, আধ্যদেব, কুযারলঝ, শী 
ভদ্র, চন্দ্রকান্তি প্রভৃতি বিখাত অযংখ্য মনীবী 'ভিয়, রী, 
সমবে এই বিশ্ব [বগ্ভালয়ে অবস্থান করিয়া জেরিন 
কার্য্য সম্পন্ন করিতেন।” 

উপরি উদ্ধৃত বর্ণনা! পাঠ করিলে ছাআআ্থাি রি 
একক্রাবন্থান-নাবস্থা-বিশিষ্ট পাশ্ঠাতা (মি শি 
বিশ্ববিদ্াঠলষের প্রায় সমস্ত উপকরণই যে প্রী্ীন গাগা 
বিশ্ববিস্তালয়ে বর্তমান ছিল তাহা সকলেই স্বীকার 
করিবেন । 
10781919৩71 বা সম্পত্তিদানেত্ খাসা, ধিখনি(লয়ের 

পপি 


দেবলয়, বৈশাখ। ১০১৯ বাং, জাজিন্ক. বৌকে রষেশচতা 
মঞ্জুমদার এম এ লিখিত। 









প্রতিভা 


ভাত ১০১৯ ১৩১৯ হর রায় ররর 
্বাদ়ত্ব বিধান, বগ্ভাচর্চার সৌকরারথ নামে পুস্তকা- 
গার সংস্থাপন, বিভালয়ে ছাঞ্দিগের আবাস ও আহা৭ 
স্থানের সংস্থান, বিশ্ববিষ্ঠাঙগয়ের প্রবেশলাভার্থ প্রবেশিকা 
পরীক্ষা, উচ্চ শিক্ষ! লাভের জন্ত বৈদেশিক ছাত্রের সমাগম 
প্রভৃতি; পরবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় বিগ্যালয়েরই 
ব্যবস্থা অবিকল একই রূপ। কিন্তু উহা প্রাচ্য বিশ্ব- 
বিয়ের বিশেষ শৌরশ বলিতে হইবে “য, তাহাতে 
ৃ ৮ রঙে কল ছাত্রেরই আবাস ও আহারের ব্যবস্থা? 
ইত । পাশ্চাত্য বিশ্ববিছ্যালয়ে যেমন (10110) -) 
র্ধাৎ ীবণব্যাপী ছাত্র মাছে, প্রাচ্য বিশ্ববগ্ভালযেও 
দাহ চিরতিক্ষক চিপ। অধ্যাপনার ব্ষিয় সম্বন্ধে 
ধরন এই যে, বৌদ্ধধর্ম যুক্তিমার্গের ধর্ম বলিয়। বৌদ্ধগণ 
খাই ঘুক্তিশাস্্ের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। 
[ই তাহাদের অধীত শ্মন্র মধ্য আমরা ন্যায় 
, প্রাধান্ত দেখিতে পাই। আমরা আর্ধ্দিগের 
বু হতুর্কিার উল্লেখ পাই তাহাতে নায় 
দই স্বান সর্বাগ্রে দেখিতে পাও! যায়, 
যথা 
 প্হক্ষিকী ব্রয়ীবার্তা দগডনীতিশ্চ শা্বতীঃ। 
এভা বিভাশ্চত্ লে।কসংস্থৃতি হেতবঃ ॥ 

টা ধর্শনেরই নামান্তর । পাশ্চাত্য বিশ্ববিষ্তালয়েও 
দবর্শনপারিদর্শিতার গ্রর্তি উচ্চ সম্মান প্রদর্শিত হইয়া 
থাফে। 'তাহাতেই পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম 
উপানি, হইক্লাছে 121), 1). 0100০%01 01 1১1)110-0])]15) 
অর্থ, দর্শন শিরোধণি। 

ও বিশ্ববিগ্ঞালয়ে তত্ত্রশান্্র অধ্যাপনাব উল্লেখ 
হইতে আমরা বু্ধতে পারি যে, তখন বিজ্ঞানের চর্চাও 
বিশ্ববিদ্যালয়ে আরস্ত হইগ্নাছিল। কারণ, হিন্দুর রসায়ন 
বিজ্ঞান তন্্েই সঙ্তিবন্ধ রহিয়াছে; এবং বৌদ্ধগণ যে রসায়ন 
শাস্ত্রের সবিশেষ চচ্চা করিতেন ও ইহার সবিশেষ উন্নতি 
সাধন করিয়াছিলেন, তাহারও প্রাণ পাওয়া! গিয়াছে। 

উপরে আদর গ্রাচীন কালে শ্ত্রীশিক্ষার প্রচলন 
নিত কি না শুৎসন্বদ্ধে কোন আলোচনা করিবার অবসর 
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পি পাশ সি পি স্জি ০৪ ৮৯ সি 


২য় বধ, 


সস মিস্টি স্পা  শপসিজমিিসিল  জা্তঞস সি পাজি চি 


পাই না্ট। | এখানে আমর! সংক্ষেপে এ সম্বন্ধে একটু 
আলোচনা করিব। বিশ্ববার1. গার্গা, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি 
বেদাভিজ্ঞা রষণীদিগের নাম সকলেই অবগত আছেন। 
ইহাদের মধ্যে বিশ্ববার| বেদে খবি যধ্যে পরিগণিত ছিলেন, 
এবং গাগা ও মৈনেয়ী শাস্ববিচারে খবিদ্বিগের সহিতও 
সমকক্ষতা করিতে সমর্থ হুঈয়াছিলেন। গাগা খখেদের 
টীকাও করিয়াছেন । 

স্্ীলোকের। কেবল যে শিক্ষার্থিনী ছিলেন, তাহা নহে। 
তাহারা শিক্ষযিত্রী ছিলেন । শিক্ষাকার্ষ্যে ব্রতী পুরুষ- 
দিগের যেমন উপাধ]ায আচার্ধ্য প্রভৃতি উপাধি ছিল 
শিক্ষাকার্য্যপরায়ণ স্ত্রীলোকদিগেরও তদনুরূপ উপাধ্যায় 
উপাধ্যায়ী, আচার্যয। উপাধি থাকার প্রমাণ পাওষা যায়) 
যথা, অমরকোষে “উপাধাধাপুাপধ্যাফ়ী গ্যাদাচার্ধ্য 
পিচস্বতঃ।” স্বয়ং অধ্যাপনা করিলে উপাধ্যায়! উপা- 
ধ্যায়ী ও আচার্য প্রভৃতি নাম হইয়। থাকে । 

মালতীমাঞ্চবে কামন্দকীকে মন্্ী ভূরিবস্থুর সহা- 
ধ্যায়িনী দেখিতে পাওয়! যায। ইহাতে স্ত্রী পুরুষের একক্র 
অধায়নের যে বাধা ছিল না তাহাই সপ্রমাণ হইতেছে। 
কামশকী এরূপই বিদৃবা হইয়াছিলেন যে, তিনি একখান! 
প্রসিদ্ধ নীতিশ্বন্থ প্রণযন কারয়াছিলেন। তনীয় গ্রন্থ 
কামন্দকীধ নীতসা4" নামে এখনও তাহার মমর কীত্তি- 
স্তস্তকপে বিরাজিত রহিয়াছে । 

খন। ল্যোতিষ শাস্ত্রের যে সমস্ত নূতন তন্ব আবিষ্কার 
করিয়াছিলেন তৎ সমস্ত "খনার বচনে” চিরম্মরণীয় হইয়া 
থাকিবে । 

ভাস্করাচার্ষে;র কথ্থণ লীগাবতা বীজগণিতে যে সমস্ত 
উচ্চ নিয়ম প্রচারিত করিয়। গিয়াছেন তত সমস্তই তাহার 
নিজের নামের সহিত সংযুক্ত থাকিয়। গণিত শাস্ত্রে অমর 
গৌরব প্রাপ্ত হইয়াছে । আঙঞ্কাঙ্স পাশ্চাতা মেয়ে 
রেংলারের ($৮151%1] নামে আমর! বিল্ময়ে অভিভূত 
হই। জীলাবতী কি ইহাদের উপরে আসন পাইবার 


যোগ্য নহেন? 
অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের ছুটি বিগ্তালকার নায়ী 


যাগ এনসিসি 


সঙ 





_ বিদ্বুধীকে আমরা পঙ্িতের উপাবজেই ভূষিত পানি 
পাই। 

কেহ কেহ হয়ত বলিলেন যে. প্রাচীন কালে স্থল 
_বিশেষেই মার স্ত্ীশিক্ষার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, ইহা সাধারণ 
নিয়মে পরিণত হয় নাই। তীহারদ্দিগকে আমর। শাঙের 
“কলন্তাপ্যেবং পালনীয় শিক্ষণীয়াতিযতুতঃ, এই উদার 
বাকাটি শ্মরপ করিতে অন্থুবোধ করি । 


শিক্ষক সম্বন্ধে আমরা সংক্ষেপে আলোচন। 
করিলাম । এক্ষণে আমরা ছাত্র সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ 
আলোচন! করিব । ছাত্র যে বরহ্গচারী নামে অভিহিত 


হইত তাহ] আমর] উল্লেখ করিয়াছি । এই নাম হইতেই 
ছ'ত্রের প্রধান কর্তব্য ব্রঙ্গচর্য্য বলিয়া অভিহিত হইয়। 
থাকে। ব্রহ্ষচর্ধ্য এরূপেই সংযম ও নিষ্ঠার সাধারণ 
সংজ্ঞাতে পরিণত হইয়াছে । পূর্বোক্ত সংঘম ও নিষ্ঠা- 
ভাব অধ্যয়নের মূলে বর্তমান থাকায় অধ্যয়ন একটি 
তপস্য।তে পরিণত হঈয়াছিল। তাহাতেই “ছাত্রাণাষধ্যয়নং 
তপঃ*_-“অধ্যয়ন ছাত্রের পক্ষে তপস্যাবিশেষ' এই প্রবাদ 
বাকোর উৎপত্তি হইয়াছে । 

অধ্যয়নের মূলীভৃত সংযমাভ্যাসের প্রথম উপায় 
সর্বপ্রকার বিলাস-বিসর্জন | তাহাতেই মহর্ষি মনু তদীয় 
ধর্শসংহিতায় লিখিয়াছেন,. “ভোগার্থীচেৎ ত্যজেদিগ্যাং 
বিদ্যার্থ ভোগমুৎ্থজেৎ ॥* তোগাতিলাধী হইলে বিস্তার 
আশ। ত্যাগ করিবে এবং বিগ্যাভিলাধী হইলে ভোগ 
পরিত্যাগ করিতে হইবে। 

ব্রহ্মচারীর সংযমার্জন ও বিলাস বর্জন সম্বন্ধে মন্ধু যে 
সমস্ত নিয়ম গ্রতিপালনের উপদেশ করিয়াছেন, ততৎসমস্ত 
আমর] এখানে উদ্ধৃত করিয়। দিতেছি । 

“বক্জয়েন্মধু মাংসঞ্চ গন্ধ মাল্যং রসানস্ত্রিয়ঃ | 

শুক্তানি যানি সর্বাণি প্রাণিনা খৈব হিংসনম্‌॥ 

অভ্যঙ্গ মগনঞা ক্ষোরুপানচ্ছতরধারণম্‌। 

কামং ক্রোধঞ্চ লোঙঞ্ নর্ভনং গীত বাদনষ্ ॥ 

ছ্যতঞ্চ জনবাদঞ্চ পরিধাদং তথানৃতম্‌। 

সত্রীণাঞ্চ প্রেক্ষণালস্তমুপঘা!তং পরন্তচ ॥ 
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তা জি তি পাস সপ শ্২জা টি পীত আত 1  - ৯০ পিউ আস ২ 


ভারতের প্রাচীন শিক্ষার্শ ॥ 
ক্্ষচারী মধু ও মাংস ভোজন আরে না, ৫, 
চণ্দনাদি গন্ধ দ্রব্য তক্ষণ বা বিলেপন করিবে ন। মাল্য 
ধারণ করিবে না, গুড় প্রভৃতি আহার করিবে না, স্ত্রী 
ংসর্গ করিবে না; যে সকল বস্ত শ্বাভাবিক মধুর কিন্তু 
কারণ বশে অথবা অন্য কোনরূপে অল্ন হয় তাহাদিগকে 
শুক্ত বলে,তাহাও খাইবে না৷ এবং প্রাণিহিংসাও করিবেন! । | 
যেরূপ তৈল মস্তকে দিলে সর্বাঙে লাগে তাতৃশ তৈল 
ব্যবহারের নাম অভ্যঙ্গ, তাহ! করিবে ন1; নয়নে অজন 
প্রদান করিনে ন।॥ চর্মপাছকা ও ছত্র ব্যবহার 
করিবে না, ক্রে।ধ ও লোভ পরিত্যাগ করিবে, টা 
বৃত্য, গীত ও বাগ্ঠ পরিত্যাগ করিবে। রঃ 
অক্ষা্দি ক্রীড়া, লোকের সহিত ব্থ! কলহ, পরের, 
দোষোদেঘাষণ, মিথ্যাকথন, কুৎসিতাতিপ্রায়ে স্রীলোক, 
দিগকে অবলোকন ব1! আলিঙ্গন, এবং পরের অনি্টাটর 
পরিত্যাগ করিবে ।” 
গুরুর প্রতি ভক্তিমান ও তীহ্বার বাক্যে রাবি 
হইয়! গুরু হইতে বিদ্যা! গ্রহণ করিতে হইবে। কোগ: 
বিষয়ে অনুরাগ বা শ্রদ্ধ! না থাকিলে সেই বিষয় শিক্ষার 
কোনও ফল হইতে পারে না। এই জন্যই শাস্ত্রে অন্ধাহীন ৰ 
ব্যক্তিকে শিক্ষা দেওয়! নিধিদ্ধ হইয়াছে । 31... 
কেবল পাঠের সময় গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন কি 
রাই যে ছাত্রের কর্তব্যের অবসান হইত, তাহ নহে... 
সর্বপ্রকারে শিক্ষকের সন্তোষ ও সুখবিধানই ছাত্রের 
একমাত্র ধ্যান ছিল। এই জন্যই আত্মস্থুথে জলাঞলি, 
দ্বিতে ছাত্র অণুমাত্রও কুষ্টিত হইতনা। . | 
গুরুর অন্থজ্ঞাপালনে আ'মুধধোম্যঃ উদ্দালক ও খাদি | 
যে অভূতপূর্ব আত্মত]াগের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন কিয়া 
গিয়াছেন, গুরু ভক্তির উচ্চ আদর্শরূপে তাহা ভারতীয় 
ছাত্র জীবনের ইতিহাসকে চির সমুজ্ঘল করিয়। রাখিবে। 
ছাঞের হৃদয়ের উপর গুরু ভক্তির এরূপই আশ্চর্য্য, 
প্রভাব ছিল যে, নিজে গুরুর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন কর 
দুরের কথা অন্টের নিকট গুরুর নিন্দা! শুনিতেও ছান্ত 
মহা অপরাধ মনে করিত-যথ] মুসংহিতাযর়ত . 


০ শত আল ২৭টি 





প্রতিভা 


জেরা ততো 
' ভাত ১৩১৯ 
১ রাসিএস্রি/সস্তিস্তসস সসস্্্সসস 


শি 





০০ 


ক সুরোর্যক্র পরিবাদে। নিন্দাবাপি প্রবর্থতে । 
কর্ণোৌতত্র পিধাতব্যে৷ গন্তব্যং বাততোহন্যতঃ ॥ 
“যেখানে গুরুর কুৎসা! বা নিন্ব। হইয়া থাকে সেধানে 
 ফাণে হাত দিয়! থাকিতে হয়, অথবা তথ হইতে অন্যত্র 
চলিয়া যাইতে হয় |” * 
পংবম, গুরুভর্তি ও গুরূপদেশে শ্রদ্ধা! দ্বার ছাত্র শিক্ষা- 
এয প্রকৃত যোগ্যত। লা করে মাত্র, কিন্ত অধীত বিষয়ে 
শ্রম না করিঙে কখনও প্ররুত বিস্ভার্জন সম্ভবপর নহে। 
এই জন্য শ্রযকেই বিদ্যার্নের প্রধান উপায় বলিয়া 
নির্দেশ করা বাইতে পারে। শান্সেও বিদ্যার্জনে শ্রমের 
প্রাঁধান্ত স্পষ্টরূপেই শ্বীকৃত হইয়াছে যথা-_-“শ্রযান্থুলারিণী 
বিদ্ভা।” 
পাশ্চাত্য পণগ্ডিতাগ্রগণ্য কার্সাইল এভিন্বরা বিশ্ব 


 বিষ্ঠাণয়ের ছাত্রদিগের প্রতি উপদেশ দিতে যাইয়া 


ভূষিকাতেই এই শ্রমকেই ছাত্রের সর্বপ্রকার উন্নতির 
. মুলাধার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন? যথা 
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- পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্ালয়ে যেমন আঙ্জীবন ছাত্র বা 
75119% দেখিতে পাওয়া যায়, আর্য্যদিগের গুরুকুলেও 
তেমনই আঙ্ীবন বক্ষগারীর উল্লেখ পাওয়! যাঁয়। ইহার! 
নৈতিক ব্রহ্মচারী বঙ্গিয়া অভিহিত হইতেন। মন্তু ইহাদের 
সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন-__ 

“যদিত্বাত্যন্তিকং বাসং রোচয়েত গুরোঃ কুলে ।” 

যুক্তঃ পরিচরেদেনমাশরীর বিমোধষাণাৎ্॥ ২৪৩ ২য় অধ্যায়। 


* ছাত্রের প্রচলিত বুযুৎপন্ধিও “গুরুর দোষ জাচ্ছাদন করে যে” 
এই অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে, বখা গুরু-দোধাচ্ছাদনং ছজং 
তচ্ছীলমন্ত ভান্থজিদীক্ষিত কৃত অবর-টীকা। 


২৭৮ 


সস বি, ০ এটির সি জি 


২য় বর্ষ 


্ 
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যদি নৈতিক ব্রহ্মচায়ী হয়েন অর্থাৎ গুরু গৃহে চিরবাস 
প্রার্থন! করেন, তবে গুরুকূলে বাস করতঃ একান্ত যত 
সহকারে যাবজ্জীবন গুরুর শুশ্রব! করিবেন। তরত 
শিরোমণির অনুবাদ । 


উপরে অমর গুরুশিষ্য সন্বদ্ধের যে চিত্র প্রদর্শন 
করিলাষ, তাহাতে গুরুর প্রতি শিম্যের এঁকান্তিক ভক্তির 
যে পরিচয় আমর: প্রাপ্ত হই, পাশ্চ'ত্য বিশ্ববিচ্ালয়ে 
সেরূপ ভক্তির বিকাশ দেখিতে পাওয়। যায় ন। পাশ্চাত্য 
বিখ্ববিগ্তাল'য় শিক্ষার জন্য বাধাতা বা নিয়মান্ুনর্তিতার 
(014011)]179 ) প্রতিই অধিক লঙক্ষা, প্রাচ্য বিশ্ব বিস্তালয়ে 
বিনয়ের প্রতিই অশিক লক্ষ্য । এই জগ্ই বিনয় বিগ্ভার 
প্রথম ফল বপিম্না কথিত হইয়া থাকে. যথ।--“বিদ্। 
দরদাতি বিনয়ম্‌ 8” 

এই বিনয় ভাবের সমুচিত অনুশীলনী, ন। হওয়াতেই 
পাশ্চাত্য শিক্ষায় ক্রমেই ওদ্ধত্ভাব ও সমভাবের 
প্রবৃত্তির বৃদ্ধি ছ্েখা যাইতেছে। 


আপনার শিক্ষ! সমাপ্ত করিয়? কৃতজ্ঞতার চিন্নু স্বরূপ 
গুরুকে দক্ষিণ প্রদান ছাত্রের প্রধান কর্তব্য বলির নির্ধা- 
রিত হইবাছে। নিক্গের প্রবম উপার্জন সাধারণতঃ 
গুরুর পাদপন্মে উপহৃত হইত। ধীহার কুপায় শিক্কের 
উপার্জন ক্ষমত। লাত হয়, তাহাকে উপার্জনের সর্বপ্রথম 
ভাগ প্রদান অতিসুন্বর ও স্বাভাবিক নিয়য বলিয়া 
বোধ হয়। ও 

ভারতবর্ষে প্রাচ!ন কাপে কোন কোন বিদ্যা প্রচলিত 
ছিল, তাহার আলোচন। করিলে কোন কোন বিগ্ভার 
তখন অধ্যাপন। হইত তাহা আমর] অনুমান করিতে 
পারি। শান্ত্রে আমর! চতুর্দশ ও অষ্টাদশ প্রকার বিস্তার 
উল্লেখ প্রাপ্ত হই, যথা-__ 


অঙ্গানি বেদাশ্চত্ব।রে| মীথাংস। ম্যায় বিস্তরঃ | 
ধর্মশান্্ং পুরাণঞ্ বিস্তাহ্যেতাচতুর্দশ॥ 
আমুর্ধেদে। ধনুর্বেদে। গান্ধর্ব শ্চেতি তে ওয়ঃ . 
অর্থ শান্ত্রং চতুর্ঘঞ্চ বিভ্ভাহগ্াদশৈব তাঃ ॥ 





" ৫ম সংখ্যা 
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শিস এরি রা ০০৯৯ 
১ িসস্ এ এট 


শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত ( অভিধান ), 
গ্যোতিষ ও ছন্দঃ এই ছয়টি বেদাঙ্গ। খগ, 
বজুঃ। সাম, অথর্ব এই চারি বেদ। মীমাংসা, গ্ভায় 
 ধর্শশান্ত্র ও পুরাণ এই সমস্ত শান্ত মিলিয় চতুর্দশ 
বিদ্য! এবং ইহাদের সহিত আমুর্কেদ, ধনুর্বদ, গন্ধর্বববেদ 
ও অর্থশাস্ত্র এই চারিটি যোগ করিয়া বিস্তার সংখা 
অষ্টাদশ হয়। 

এই অষ্টাদশটি শাস্ত্রের দ্বারাই ভারতীয় জ্ঞান রাজ্য 
গঠিত হইয়াছিল। মনুষোর জ্ঞাতব্য প্রায় সমস্ত বিষয়ই 
যে ইহাদের অন্তপ্লিবষ্ট তাহা একটু অন্থুধাবন করিলেই 
বুঝিতে পারা যায়। ধর্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, 
জ্যোতিষ, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, রাজনীতি, সঙ্গীত 
এভূতি সমস্ত আধুনিক শিক্ষা বিষয় যে পূর্বোক্ত বিদ্ধা 
সকলেরই অস্তভূতি তাহ! সকলেই স্বীকার করিবেন। 
জ্যামিতিকে অনেকেই পাশ্চাত্য উত্তাবন বলিয়। জানেন, 
কিন্তু সংস্কৃত বিশারদ মহাপগ্ডিত ধিবো৷ সাহেব গবেষণা 
ঘ্বার বৈদিক “হুম্বনুত্রে” জ্যামিতি শাস্ত্রের মূল আবিষ্কার 
করিয়াছেন। সুতরাং প্রাগুক্ত অষ্টাদশ শাস্ত্রে পারদর্শিতা 
পাগ্িত্যের চরম সীমা! বলিয়! বিবেচিত হইত তাহ! 
সহজেই বুণ্ধতে পারা যায়। এই অষ্টাদশ শাস্ব যখা- 
রীতি অধ্যয়ন করিয়াই যে পাগ্চিতোর সব্চ্চ খ্যাতি 
অঞ্জন করিতে হইত, “চারি বেদ চৌন্দ শাস্ত্ে পণ্ডিত” এই 
প্রচলিত কথ! হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। 

শন্ধাম্পদ রমেশবাবু তদীয় (1৮111481161 01 1111111) 
(ভারতীয় সত্যতা) নামক গ্রন্থে প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে 
কি কি বিস্তার অনুশীলন হইত তাহার এইরূপ বিবরণ 
প্রদান করিয়াছেন _ 
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ভারতের প্রাচীন শিক্ষারর্শ 
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[2াণাাগোন। নিশো) [91 22--729 
অষ্টাদশ বিদ্যার অধিকার আমরা ভারতের ল্ষোচ 
শিক্ষারই আদর্শ বলিয়া মনে করি । ভারতে শিক্ষার যে 
একটি সাধারণ আদর্শ ছিল তাহারও প্রমাণ পাওয়া 
যায়। কালিদাস “রঘুবংশে' রখুর শিক্ষায় সেই আদর্শের . 
একটি চিত্র দিয়াচেন। তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন---. 
“ধিয়ঃ সমগ্রেঃ সগুণৈরুদারধীঃ। ক্রমাচ্চতশ্রশ্চতু- 
রর্ণবোপমাঃ ততার বিস্াঃ॥” এখানে রঘু চারিটি 
বিদ্যা অধিকার করিয়াছিলেন বলিয়া! উল্লিখিত হইয়াছে । 
মল্লিনাথ টীকাঁয় চারিটি বিদ্যার নাম এইরূপে দিয়াছেন__ . 
আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী বার্তা দণ্ডনীতিশ্চ শাশ্বতী ! 
এতাবিদাশ্চতত্রস্্ লৌকসংস্থিতি হেতবঃ॥ 
“আম্বীক্ষিকী অর্থাৎ যুকিশান্ত্র, ভরয়ী অর্থাৎ বেদ, 
বার্তা অর্থাৎ অর্থশান্ত্র, এবং দ'গনীতি অর্থাৎ শাসন . 
নিয়ম এই চারিটিই চতুর্বিদ্যা নাষে অভিহিত হইয়া 
থাকে । এই সমপ্ডের দ্বারা পৃথিবীর লোকের মধ্যে. 
শঙ্খল৷ রক্ষিত হয় ॥” 
এই চারিটি বিদ্যা কার্য্যকরী বিদ্যার মধ্যে গণ্য 
বলয়াই লোকশঙ্খলার কারণ বলিয়া উক্ত 
হইরাছে। বর্তমানেও তর্কশান্ত্ (14010 ৯৪ 
বার্তা (12011108] 1015011011৮ ) ও দগুবিধি (140%% ) 
প্রভৃতি বৈষয়িক জীবনের বিশেষ উপযোগী বলিয়। 
বিবেচিত হইয়া] থাকে । বেদ ভারতে সকল বিষয়েরই 
মূল বলিয়া এবং ভারতে বেদ বা ধন্মই সমস্তের নিয়ামক 
বলিয়! বেদও কার্য্যকরী শিক্ষার অঙ্গীভূত হইয়াছে । 
কালিদাস নিজ গ্রন্থে চারি বিস্তার উল্লেখ করাতে 


ভদ্র ১৩১৯ 





বুঝাযায় তাহার সময়ে চারি বিদ্যার অধ্যত্মন বিশেষরূপেই 
প্রচলিত ছিল। এই চারি বিদ্যার অধ্যাপন। হইতেই 
সম্ভবত: বর্তমানে প্রচলিত সংস্কত বিদ্যালয়ের নাম 
চতু্প।ঠী হইয়াছে । 
উপরে আমরা কালিদাসের যে গ্লোকটি উদ্ধত 
করিরাছি তাহাতে বুদ্ধবত্তর পরিচাশনাই যে শিক্ষা 
বিষয়ে কৃতকারধ্যতার প্রধান সহায় তাহার আভাস 
আমর] পাইয়াছি । মল্লিনাধ ইহার টীকায় শিক্ষার্ধার 
যে সমন্ত ধীগুণের নাম কামন্দকীয় নীতি হইতে উদ্ধত 
করিয়াছেন, তাহাতে শিক্ষাপদ্ধতির একটি সুন্দর চত্র 
আমাদের নিকট উন্মোচিত হয়। আমর! এখানে সেই 
চিত্রটিকে ভাল রূপে বুঝিতে চেষ্টা করিব। মল্লিনাথ 
টীকায় লিখিয়াছেন, “ধীর”ইতি অত্রকামন্দকঃ “শুশ্রুষ। 
শ্রবণঞ্চেব গ্রহণং ধারণং তথা। উহাপোহার্থ- 
বিজ্ঞানং তত্বজ্ঞ।নঞ্চ ধীগুণাঃ1” উদ্ধত শ্লোক হইতে 
স্তশ্রাধা, শ্রবণ, গ্রহণ, ধারণ, উহা, আপোহ, অর্থ বিজ্ঞান, 
ও তব্ববিজ্ঞান এই আটটিকেই মানসিক গুণ বশলিয়া 
জানিতে পার। যাইতেছে 

শিক্ষার্থী এই কয়টি যানাসক গুণের মধিকারী হইতে 
পারিলে তবেই তাহার শিক্ষ। প্রকৃতরূপেই ফলোপধায়ক 
হইতে পারে । শিক্ষা বিষয়ে এই সমস্ত মানসিক গুণের 
অনুশীলন কিরূপে করিতে হইবে তাহাই আমরা এক্ষণে 
অলোচনা করিয়া দেখিব। প্রথমতঃ শিক্ষার প্রতি 
শিক্ষার্থীর আন্তরিক অনুরাগ উপস্থিত হওয়! আবশ্যক ! 
তবেই গুরপদেশ শুনিবার জন্ত তাহার মনে যলবতী 
আকাঙ্ষা স্প্রাত হইবে, ইহাই শুশ্রষা। তৎপর সে 
অবস্তই মনোযোগের সহিত গুরপদেশ শ্রবণ করিবে) 
ইহাই 'শ্রবণ' । এই প্রকারে যনঃসংযোগের সহিত 
শ্রবণ করিলে পর গুরূপদেশ অবশ্তই তাহার হদয়ঙ্গম 
হইবে, ইহাই *গ্রহণ। উপদেশটি ভালরপে হদয়ঙ্গম 
হইলেই তাহার ধারণ! বদ্ধনূল হইয়া থাকিবে; ইহাই 
ধারণ। কিন্তু এই ধারণাটিকে সম্পূর্ণরূপে নিজন্ব করিবার 
জন্য আরও কয়েকটি প্রক্রিয়ার আবশ্তক। পুর্বোক্ 
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রা নু 
ভন্ড স্টিভ টা ডা ও বন্ড উট (স্মিত এনা এসিড এড ভ্মটি উএস্টিগা্রছ্এডর ৬ নিপাকান্ছি টি সস এন্ি-ক 
্ ন 


ধারণাটিকে নির্বিচারে গ্রহণ ন! করিয়া নিজের বিচার 
শরক্তর দ্বার! ইহার সত্যাসত্যতা পরীক্ষা করিয়। লইতে 
হয়। প্রথমতঃ ইহ।র সন্বদ্ধে মনে সংশয়ভাব ধারণ করিবে 
ইহাই “উহা” । তৎপর যুক্তির ঘ্বার। সেই সংশয়ের নিবারণ 
কণ্রিবে) ইহাই 'আপোহ। এই প্রকারে সংশয়ের 
নিবারণ হইলে তবেই জ্ঞাতব্য বিষয় সঞ্দ্ধে যথার্থ জ্ঞানের 
উপলব্ধি হইবে । অর্থাৎ ইহাকে সম্পূর্ণরূপে জানাইবে, 
ইহাই 'অর্থাবজ্ঞান'। 

এক্ষণে পাশ্চাত্য মহামনীধী কালণইলের শিক্ষা 
বধয়ক প্রস্তাব হইতে একটি মন্তব্য তুলনার জন্য 
উদ্ধত করিতেছি । ঠা] 0]1 টান 1102৮ মঠ 
|)6.1:):0 ৬০৬11) 011915-1120106510 01019117100 
(1)01105 1801 10) 191109৮0770 00 860001)6 01017051108 
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0:10 ৬৮102101181 01 ০010 100 15160 00 11) 8) 0111৮ 2োর0, 
(11010100901 1)5)1বশিক্ষকগণ তোমার নিকট যে 
সমস্ত বিষয় উপস্থিত করেন, তৎ্পমস্ত সম্ভবপর হইলে 
বুঝবার জন্য চেষ্ট( করবে এবং তে।যার পক্ষে এই সমস্ত 
যে পরিমাণ উপযে[গী হইবে সেই পণ্রমাণে ইহাদ্িগকে 
অন্থসরণ ও গ্রহণ করিবে । ক্রমে ক্রমে তুম নিজে নিচ্ছে 
কিরূপ কার্য কারতে পার তাহাই দেখিবে। একট জগতে 
কাহাকে কোন কার্য করিতে হইবে তাহা নিদ্ধারণ 
করাই প্রত্যেক মন্ব্যের পক্ষে প্রথম সমস্ত। ॥” পুর্বোক্ত- 
রূপে বস্তর প্রকৃত জ্ঞান হইলেই তৎপর তাহার মূল তত্বের 
জ্ঞান হইয় থাকে, ইহা” তন্ব-জ্ঞান। 


শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবত্তী। 
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আমার ভ্রমণ 


হাবড়ার পোলের উপর দিয়। ম!গুষ ও শকটের যে 
শ্বোত চলেছে একদিন এই প্রকার আোতের মধ্যে 
সতর্কপদ সঞ্ালনে সন্ধ্যার পূর্বে হাবড়া ষ্টেশনে পৌছিয়া 
একখানি “মিক সট+ ট্রেনে আপিয়! চাপিয়। বসিলাম। 

টেন ষ্রেষণের পর ষ্টেষণ অতিক্রম করতে 
লাগলো, এসং গাড়ী থেকে মায় কাটিয়ে অনেকে 
নাবতে লাগলেন, ততস্থলে বহুসংখ্যক এসে আমাদের 
মায়া পুর্ণও করে দিতে লাগলো । ক্রমে প্রথষ মাগার 
দল একেবারে শূন্য হয়ে গেল, সে পক্ষের কেবলমাত্র 
আমি অবশিঃ, তারপর দ্বিতীয় মায়ার দ্গ একেবারে 
শূন্য হইতেই তৃতীয় মায়ার দল এসে জুড়ে বসল। এমন 
করে বছ দলের নেবে যাবার পর ছু পাঁচজন অতি দুরের 
যাজী ও উঠলো । 

আমরা “পাণীশাড়ের” দেশ ছাড়িয়ে “ঘিশ্রি মহা- 
রাজের” দেশও ছাড়াতে চন্প।ম। বাঁংসার মিপ্ধ প্রচুর 
সলিল কণ। পেবিত বাম; অত্র বৃক্বল্পরী আচ্ছাদিত, 


নানা সলিলধারাপিনদ্ধ, বাংপার ভূমি পরিত্যাগ 
করিয়। ট্রেন ছোটনাগপুরের পর্বতরম।, শুষ্ক 
সতেজ বামু সেবিত দেশ ছাড়াইক়! বহুল 


আত্কুঞ্জপরিবৃত নান! শস্ত উৎপার্দনী বিহারের 
উর্বর ভূঁম অতিক্রম করিরা, কঠিনভূষি-মিশ্রিত 
মৃত্তিকাময়ী .গঙ্গাযমুনার সঙ্গম উপকূন ছাড়াইয়। 
যুক্ত প্রদেশের মধ্যে প্রবেশ করিল, “পাণী পাড়েজী” 
বিদায় প্রাপ্ত হইয়! “মিশ্রি মহারাজ” রূপে দেখা গলেন। 
এই বিচিত্র পরিবত্তনের সঙ্গে সঙ্গে-ওগো। কোথায় 
গেলে, কাহ। গেয়েপে। হে। তাইয়।-ভেইর। কিধার গিয়। 
হে! ইত্যার্দি বিচিত্র সুর ও বিচিতে ভাবার লয় ও 
আবির্ভাব হইগ। বেহারের সরল' বলি কপটত৷ 
বঞ্জিত ভীরু ও শঙ্ধিত দৃষ্িপূর্ণ গ্রাম। লোকগুলি 


২৮১ 


আমার ভ্রমণ । . 
ট্রেনে উঠিতেছিল। তাহাদের আটা সাটা মলিন 
পরিচ্ছদাদি তদ্রলোকদের বিরক্তির সঞ্চার করবে - 
বলেই তার! এক পাশে বসে পড়েছিল । | 

এলাহাবাদের পূর্ব হইতেই দীর্ঘমূত্তি যুক্তপ্রদেশের 
তাইয়৷ গণের সংখ্য। ভর্তি হইতে থাকে । তাহার! শ্রম 
পরাণ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও কর্মঠ বলিয়! যনে হয়, বীরত্বের 
ভাবও তাহাদের মধো খুব আছে, কিন্ত অধিকাংশ 
স্থলেই কঠোর সংপারচক্রে পিষ্ট মনে হয়। ইহাদের 
ফিন ফিনে কামিজ, চুরিদার পাজামা ও পাতল! টুপি, 
বাদসাহী আমলের সঙ্গে ঘনিষ্ট সন্বদ্ধের প:রচায়ক। | 
ট্রেন যখন মধ্য প্রদেশ ছাড়াইয়া রাজপুতনায় প্রবেশ .. 
করিপ তখন “মিশ্রি মহারাজ” বিদায় প্রাপ্ত হই পাখি, 
মহারাজের” আবির্ভাব হইল । | 
এখন ভূমি অত্যধিক বালুকাষর় ও অনেক স্থলে বন্ধর . 
পূর্ণ। পর্বত মালার উলঙ্গ যুক্তি, তূণলতা! বিবর্জিত মাঠ, 
হরিৎক্ষেত্রও অপ্রচুর। পর্বতের প্রত্যন্তদেশগুলি 
উর্বর, তথার কুট্ট। ও অ।ফিগ ছুই-এবই চাষ হয়। রং 
পর্বত অন্তিপন্ধি ব' ছুই পর্লতের নিয়স্থ কোড় দেশ 
বহুর কপযাচ্ছন. শৈপপ্রাচীরের সানুদেশে 
স্থানে স্থানে এইরূপ স্থান বড় নয়নরঞ্জন বলিয়া বোধ 
হর। | | 
পর্বত মালার মধ্যদেশে আজমীড়ে এসে ট্রেন অনেক 
ক্ষণ থামে । চাঠিদিকের আরাবল্লি পর্ষতমাঙা এবং 
দূর হইতে নগ'টি রম্য গিরিগুহার অস্থরালবন্তাঁ মার 
পুরীর মতই মনে হয়। এখানেও পর্দন মাল 
'্যাষ আচ্ছ।দন বিরহিত | | 
এই আজমীড়ের পরেই আর এক নূতন ঘৃশ্ত-_ প্রায় 
৮ ঘন্টা কাল ক্রধাগত মারবারের মরুভূমির মধ্য দিয়. 
যাইতে হয়। | 
বিস্তীর্ণ মরুভূমি, এক প্রকার নিকিসরার 
শুভ্র বাপুকারাশি-মস্থন ও সমতল । 
দুরে দুরে পাহাড়গুলি মেঘের মনত মনে হয়। কোন 
কোন পাহাড়ের শীর্বদেশে রক্ত প্রস্তরের আভা ব1 অপরাহু- 


ছুব।াবোহ 


প্রতিভা 


ভান ১৩১৯ 


পান সর সি ০ পি বিজ সি সস ০৫০ তি ৭ সি এ শত এ সি এছ ৬ ০ পপি, 


শ্নবির র্তিননাধি ব করাল বদনা [মরছুমিয রজিম,জিহ্বার 
মতোমনে হয়। 

রাস্তা কোন কোন স্থানে লাইন রক্ষক ও পরিদর্শক- 
গণের পানীয় জঙ্ল ট্রেনের বয়লারের জন্য সঞ্চিত জল 
হইতে প্রদত্ত হইয়া থাকে। 

ট্রেন আসিয়া মারোয়ার জংসনে থামিল, চতুর্দিকে 
মরুভূমির ভীষণচ্ছবি শুষ্ক ভী্ণ প্রান্তর এক 'প্রবার কণ্টক 
গুলে পূর্ণ। এখানে অনেক লোক নামিল উঠিলও 
বটে। কতগুলি লোক (রন 'থকে নেবে, ক্ষুদ্র ্টেশেনের 
দালানটির পিছনের প্রান্তর দিয়ে চলতে লাগলে;। দুরে 
যতদুর দেখা যায়, পল্লি নগর বা বঙ্গচ্ছায়ার চিহুমাত্র 
দেখা যায় না। এরা যায় কোথায়! 

বরাজপুওনার রেল যাত্রীর প্রায় সর্বত্রই এমন অবস্থা) । 
কোন স্থলে হয় ত রেলওয়ে সেশন হইতে নিকটতম 
পঙ্ির ছুরত্ব ২৫।২৬ মাইল? তদ্যতীত ৫০৬০ মাইল 
দুর হইলেও কিছুমাত্র আশ্চর্য্য লাই। রাজপুতনার যে 
অতি অত্যন্প অংশ ব্যাপিয়! রেল লাইন গিয়।ছে তাহাতে 
আশ্চর্য্য কিছুমাত্র নাই। 

প্রকৃতি বেখানে বিরূপ, পেখানে লোকও তন্রপ 
সহিষুণ। পানীয় জল সর্বাপেক্ষা ছুলত, গল ব্যবহারের 
প্রণালী ও তাহাদের এতদুর সংক্ষিপ্ত বে বাংসাদেশের 
এটোজ্ঞান সম্পশন গোক তাহাদের উপর খড়গহস্ত 
হুইয়! হিন্দুসমাজ হইতে বর্ষ্কিত করিতে বিন্দুমাত্র কুষ্টিত 
হইবে না। তারপর অন্তান্ত জল ব্যবহার প্রণালী য। 
তা” ন! বলাই ভাল । 

বরাবর বেহার থেকে এ পর্যাস্ত একটা প্রথার 
সামঞ্জন্ত খুব লক্ষ্য করে এসেছি, সেটা “রাষরাম” দিবার 
প্রথা। ট্রেনে কেউকে তুলে দিতে এসে আত্মীয় স্বজনগণ 
গাড়ীর হাতল ধরে “ঘণ্টাভর” দাড়িয়ে থাকবে, মুখে 
কথাটি নেই, কিন্ত যেই ট্রেনটি ছেড়ে দিলে আর উপায় 
নেই-মহা একট! কলরব স্বরু হয়ে যায়! তখন উভয় 
পক্ষ থেকে “রাম রা” দিবার একট] বিপুল আগ্রহ পড়ে 
. ষায়, যতই দুরে ট্রেন যেতে থাকে ততই ক উচ্চ করে 


২৮২ 


১ বন স্স্সিলস্উি রা তিত ৩ 


হয ধ। 


ক টি ০৩ ৩৮ ০ জিও সিরিজ কিউ ক উপ ৭ গলি ১০, এসসি ৬ 


বল্‌্তে চিনির আমার রএরামরাধ দিও অুককে 
দিও, গণ্ডা বাচ্ছা সকলকে উভয় পক্ষ থেকে “রাম রাম” 
দিতে দিতে যখন টন £ডিস্টেন্ট? সিগনেল ছাড়িয়ে চলে 
যার, তখনও হয় ত ষ্টেশনের লোকটি বিকট চীৎকার 
করে প্রাম রাম” প্রদান করতে থাকে। 

মারবার ছাড়িয়ে টেন কিছুক্গণ দুর্গম পর্বত মালার 
মধ্য দিয়া চল্‌তে থাকে । এ পাহাড়গুলি এমনই কদর্য যে 
ঠিক যেন বিরাট দৈত্য মুখ ব্যাদান করে আছে, শ্যামল 
্ক্ষপাজ্রর চিহুমাঞ পরিলক্ষিত হয় না, দৃশ্য দেখে চক্ষু 
ঝ"। ঝা] করতে থাকে। 

তার কিছুক্ষণ পরেই দৃশ্ঠ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া 
যায়। এযেন দৈতাপুরী হ'তে সুুরপুরে এসে পৌছিতে 
হয়, এবং উভয়্বেক মাঝখানে কদর্য কৃষ্তবর্ণ পাহাড়গুল! 
সীমান। কেটে রেখেছে । শৈলকাননকুস্তল। এই আবুতে 
পৌছে প্রাণ মন শীতল হয়ে যায়। পর্বতের অধিত্যক] 
উপত্যাক৷ ভঃরে গলাশ গাছই অধিক দৃষ্ট হয়। শীত- 
কালের শেষে পর্ষত প্রান্তর ফুলে ফুলে ছেয়ে যায়। 
পাহাড়গুলি শ্টাবঙ্পবদনতূষিত, তাহার চতুর্দিক হ'তে 
সহজ নিঝ'র বন্ধিঙ্ম পদবিক্ষেপে সমতল প্রদেশাভিমুখে 
ছুটে আসছে । উৎফুল্ল হরিণ-হরিণী প্রস্তর হ'তে প্রস্তর- 
থণ্ডে ছুটে বেড়াচ্ছে । হাজার পাখীর গানের সুর 
বাতাসের সঙ্গে তেসে আদ ছে । কেকা রবে শ্রবণ চঘকিত 
হলে চতুর্দিকের বনের আশে পাশে মধুর ময়ূরীর সহ্য 
বিচরণ দেখ। যার । বধ্ণার পর সত)ই আবু নন্দন কাননে 
পরিণত হয়। ঝরণার কল কল নাদ, ময়ূরের কেকা রব, 
মনভুলান ভিঞ্ামাটির কোমল গন্ধে ননদনের স্বপ্ন রাশি 
বুকে করে বাতাস যেন উড়ে আসে। 

ঝোপ ঝাঁপ ও বন-লতাকুঞ্জের তলে তলে উজ্ছবল ঝরণা- 


শিশুর মুখর গীতি নিক্ষচঙ্ক দেবকন্যার সঙ্গীতের মতই 


সুধাজ্রাবী। আবুর পর্বত-নিয় সমতলভূমিসযূহ অত্যন্ত 
উর্বর ও বিবিধ শন্যে পরিপূর্ণ । 

আবু পর্বত ব' অর্বাদাচল আরাবল্লি পর্বতেরই শেষ 
সীম! । সমুদ্র সমতল হইতে প্রার চারি হাজার ফিট উচ্চ 


এ সত্যা 


. 








মহাগাও শিরোহিপতির নিকট হইতে এস্ানটি ব্রিটিশ 
গবর্ণমেন্ট গুজরাত ও রাজপুতনার উচ্চ ইংরেজ কর্ম- 
চারীদের বসবাসের জন্ত লইয়াছেন। 

_ আবু ছাড়াইলেই টেন গুজরাতে আসিয়া পৌঁছিল। 
প্রধমে পালনপুর জিলা। পালনপুরে এক জন নবাবও 
অছেন! এখানকার ভূমি উর্বর কিন্ত কঞ্ষরপরিপূর্ণ। 
মিম আম ও বাবল! গাছের খুব বাহুল্য দৃষ্ট হয়। টেন 
আরও কিছু দুর অগ্রসর হইলে ভূমি একেবারে কষ্কর- 
শৃন্ত হইয়া আস, ভূমি উর্বর ও বাঞ্জরী, ভূট্রা, ধান, যব, 
মটর, কলাই বিবিধ শশ্যশালিনী। বিস্তীর্ণ বালু শয্যার 
প্রান্তবাহিনী শীর্ণকায়৷ অনেকগুলি নদী গুজরাতের সলিলা- 
সরবতদাত্রী। আবু ছাড়াইলে গাড়ী স্ত্রী পুরুষে ভরে 
ওঠে! এতক্ষণ গাড়ীতে পুরু বরাই অধিক উঠিত, মহিল 
কদাচিৎ, কিন্তু এখন স্ত্রী পুরুষের সমান ভিড় । অশঙ্কিত 
ও দর্পিতভাবে মহিলারা গাড়ীর কক্ষগুলি আঁধকার 
করিয়া লইতেছেন। 

বহু পুর্ধ হইতেই “পাণি মহারাজ” বিদায় লইয়া 
তৎ্স্থলে “বালতি' হস্তে “মহারাজ” রূপে দেখ! দিয়/ছেন। 

টুগালায় গাড়ী বদল করিয়। বান্দিকৃট অথবা আঞ্জ- 
মীড়ে যাইয়া গাড়ী পরিবর্থন করিতে হয়। 
টুগালায় ই, আই, আরু শেষ, তৎপর আর্‌, এম্‌. আর্‌ 
আমদাবাদ পর্য্যস্ত,এবং তথা হইতে বন্বে বড়োদা সেণ্টাল 
ইত্িয়া। রেলওয়ে (13. 73 0.1.) গাড়ীতে বড়োদ। 
হইয়া পৌছিতে হয়। বাঙ্গালীর মুখে ইহা! বরদ! বা 
বড়োদা, গুজরাতির মুখে ইহা বরোদৃড়া এবং মহারাষ্ট্র 
বাসীর মুখে বড়োদে। বড়োদ। গুজরাতের মধ্যে হইলেও 
এখানে বহুনংখ্যক মহারাষ্র লোক বাস করে। বড়োদা 
নগরীতে শতকর৷ প্রায় ৪* জন মহারাষ্রী লোকের বান। 
মহারাষ্্বাসী ও গুঙ্গরাতবাদী সম্পূর্ণ প্রতিবাসী ; কিন্ত 
তাহাদের সামাজিক জীবন, রীতিনীতি, পদ্ধতি এমন কি 
ভাবগত পার্ধক্ও বহুলদৃষ্ট হয়। গুজরাতী লোক 
শান্তশিষ্ট ও নত্র প্রখর বাণিজ্যবুদ্ধিগ্রণ এবং ইহাদের 
মধ্যে একান্নবর্ভী পরিবার প্রথ। সম্পূর্ণ রহিত। মহারাষ্ট্র 


টি বর 





লোক গর্বিত তেজস্বী ও টিবাডিগিনির এবং (যার 
মধ্যে একা্নবর্তাী পরিবারপ্রথ| দূঢ়তর, আমাদের বাংল! : 
দেশের সঙ্গে এ বিষয়ে খুব মিল আছে। 
জৈন ধর্মের নিজীব করুণতাব, রণছোড় বা! ঘারকা- 
পতি শ্রীরুষ্ণের প্রেমবাৎসপ্যভাব, শক্করের বীরবৈরাগ্য 
অপেক্ষা অধিকতর কার্ধ্যকারী হওয়ায় গুজরাতী 
লোকের চরিত্রে কোমলতা ও শান্ত ভাব অধিক স্থান 
পাইয়াছে। | 
ক্রিভুবনবিনাশী শিব উন্মত্ত রণরঙ্ষে যুদ্ধার্থে ্রস্থত | 
হন, কঠোর সাধনপংযমরত মহাদেবের বীর ভাব. 
মহারাষ্ট্র লোকের চরিত্রে অধিক কার্ম্যকরী হুইয়াছে। 
দ্বিতীয়তঃ গুঙ্গরাতী ভাবার প্রথম প্রাচীন কবি নরসিংহ 
মেহেত। শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসঙ্গীতকাব্যে দেশ ভাসাইয়া- 
ছেন। শ্রেষ্ঠকবি প্রেমানন্দ প্রেম সঙ্গীতে দ্বিতীয় 
জয়দেব ন্বরূপ, তৎপর বল্পভাচারীর শিল্প 
প্রশিষ্যেরা বালগোপাল পূজার প্রবর্তন করিয়া বাৎসল্য- 
রসের ধারায় সমস্ত গুপ্ধরাত প্লাবিত করিয়াছে ।: মহা-. 
রাষ্টরদিগের মধ্যে তুকারাম ও তুলসীদাস ভক্তির গোড়া: 
পত্তন করিয়াছেন ; তৎপর মোরপন্থ জ্ঞানেশ্বর প্রসূতি 
বীর বসের ধার! ঢালিয়াছেন, রামদাস প্রভৃতি সাধু 
সন্ন্যাসীরাও মৃতপ্রার শক্তিতে পুনরায় ইন্ধন সংযোগ | 
করিয়া দিয়াছেন। রা 
রাজপুতের জীবনচরিজ্রে তেমন কিছুই দৃষ্ট হয়না। 
সমস্ত রাজপুতন] প্রাণবিহীন, এমন কি জাতীয় ভাব ও. 
মর্যযাদার পর্য্যন্ত উপলব্ধি বিহীন। 
ভাঁট এবং চারণের সঙ্গীত মু মুখেই প্রতিধ্বনি 
হইত; রাজদরবারে আত্মপ্রশংবার কাহিনীটুকু মানস 
স্থান পাইত; কাজেই চারণের সঙ্গীত নীরব হইতেই সমস্তই 
নীরব হয়ে গেছে; এমন কি কাহিনী পর্য্যপ্ত লোকে বিস্বৃত 
হয়ে গেছে, কারণ প্রথম অবধিই শস্ত্রবিদ্ধা ছাড়া শাস্্- 
বিস্তার কোন চর্চা ছিগ না। মারাঠার সঙ্গে সংঘর্ষে সে 
শন্ত্বিদ্ভাও খর্ব হওয়াতে সমস্তই লুপ্ত হইয়াছে । 
রাঞ্পপুতনার স্থানে স্থানে জৈন গ্রতাব সামান্ত বিস্তৃত 


প্রতিভা! 
ভাব : উভঠিউ......:752০225৬: 
হইয়াছে। তন্মধ্যে মারবার ও নিযায়ের মধ্যেই টগর 
বেশী। রাণা কুস্তের সময় চিতোরে জৈন প্রভাব বিস্তৃত 
হয় বলিয়। প্রসিদ্ধ। মারবার ও মিবারে জৈনদিগের 
কয়েকটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান আছে। 

সমস্ত রাঞ্পুতনায় শৈব প্রভাবই সর্বাঁপেক্ষ! বেশী; 
বৈষ্ণব প্রভাব অতি সামান্য ! 

মিবারের মধ্যে নাথদ্বার নামক স্থান বৈষ্ণবদের তীর্থ- 
মহিমায় দ্বিতীয় বৃন্দাবন তুল্য । সমস্ত বাঙ্গপুতনার 
মধ্যে ইহ] একটি শাস্তি শতদল। 

শৈব বৈষ্ণব উভয়ের পক্ষেই আজমীড়ের সন্নিহিত 
পুক্কর তীর্থ পুণ্য স্থান। 

চিতোর মহিষী মহাভক্তিময়ী মীরাবাইএর প্রভাব 
রাঙ্গপুতনায় অধিক স্থান পায় নাই! মীরাবাইএর সম্পূর্ণ 
ভক্তিভাব গুঞ্জরাতের নরনারীর অন্তরে কার্যকরী 
হইয়াছে। মীরার ভক্তিপুর্ণ সঙ্গীতে গুজরাতী মহিলাদ্দিগকে 
গরবা গানে আনন্দ উদ্বেলে নাচাইয়া তোলে। 

বাংলাদেশ থেকে বড়োদা পর্য্যন্ত পৌছিতে 
ভারতবর্ধায়৷ মহিলাদের অবস্থার ক্রমাগত পারিবর্তন লক্ষ্য 
করে আসাযায়। 

বাংল! দেশের মহিলা লঙ্জাশীলা ভীরু ও অবগুষ্ঠন- 
বতী পুরুষের সম্পূর্ণ - সাহচর্ধ্য ব্যতিরেকে গৃহের 
বাহিরে সমস্ত কার্যে অক্ষম ও সন্কুচিতা, কিন্তু অত্যন্ত 
দয়াশীল। ও জননীম্গেহে ভর1। বিহ|রে আমিলে মহিলা- 
দের অবগুঠন হম্বতা প্রাপ্ত দেখ। যায়। মহিলার স্বাধীন 
ভাবে চলা ফেরায় অভ্যন্ত, পুরুষের সহকারিতা 
উহাদের অনেক অল্প আবশ্যক হয়। 

যুক্ত প্রদেশে আসিলে মহিলাদিগের আবার পদ্দা 
দেখ। যায়, কিন্ত বাঙ্গালী মেয়েদের মত তাহার| অত সঙ্ষু- 
চিত ও দুর্বল নহেন, এবং তাহার! সর্বদা পুরুষের 
সহগামিনী হইয়া! চল] ফেরা করেন। 

রাজপুতনায় মেয়েদের অবগুঠন আর একটু দীর্ঘ; 
কাজেই তাহার] গমনাগষনের সময় হস্ত দ্বার এক চক্ষুর 
উপরিস্থ আবরণ অর্ধ উম্মুক্ত করিয়া! একচচ্ষু লোকের 
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মত তাহাদের ্ট শক্তির ব্যবহার করে। ব্রাঙ্গপুতনার 
মেয়েদের লজ্জার ভাব একান্ত কম, বিশেষতঃ তাহাদের 
অগ্জগাবরণের অবস্থা বড়ই অসাবধান। 

তারপর গুঞ্জরা'তা মেগ্নেরা স্বাধীন সতেজ। তাহাদের 
অবণগুঠন মাথার উপরিতাগেই অবস্থান করে। পুরুষের 
সহকারিতা তাহাদের মোটেই আবশ্তক হয় না; 
নিঃশক্ষতাবে তাহার! সর্বত্র গমনাগমন করে। 

মহারাষ্ট্র সধবারা মোটেই অবগুঠন প্রদান 
করেন না, সেটা বিধবাদের জন্তই সঞ্চিত থাকে; 
তাহারাও নিভাক কিন্তু পুরুষের সাহায্য তাহার! 
আত্মমর্ধযাদার অঙ্গাবরণ রূপে সব্বদাই গ্রহণ করেন । 


শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন। 


বেদের উষা-কবি 


ডদয় ্মের-শিরে শ্রথ বেশবাসে 
ফেলিতে প্রথম পদ ধরেছি উধায়! 
লঙ্জাকুণ গণ তার করেছি চুম্বন; 
মুদিয়৷ দিয়েছি সুখে উজ্জল নয়ন ! 


ওই উধা! আসে! 
আমার প্রেমের চিন্ু, এখনে সে আছে 
কপোলে কপালে তার, আকুলিত বাসে। 
উচ্ছল আকাশব্যাপী হরষ-উচ্ছাসে ! 
যে হরব আতোমুখে ভুবন তাসায়, 
লুটে যাঁরে ফুল-কুল, 1দকে দিকে ভাসে, 
মেঘের হদয়ে ধরি নাচিয়। বেড়ায় ! 


'ওই উবা আসে! 
ওই সে রঙ্গীন আভা-_ আমারি প্রাণের 
সমগ্র বাসনা-রাগ বিপুল আকুলে 
অধরে কপোলে তার দিয়েছিন্ু ঢেলে! 


বম সংগা িলি৫ নাম্পকো 


কে । 





অদ্দিতি বরুণ সোম লক্ষ খক্ষ রূপে 
গ1হতি উকৃথের রূপে, গায়ত্রীর রূপে. 
স্থখদুঃখ জ্ঞানকর্খ্ম তক্তি প্রীতি রূপে 
নিথিলের ,হ্বদয়ের আবেগ-আধার, 
বিশ্বের কবিতারূপে প্রাণ-বেদনাব, 
জীবনের জ্যোতিঃ পন্থী আশা-ভাখাময়ী 
ললিত সঙ্গীত চিত্র শিল্প কলাশ্রধী, 
ওতপ্রোত সুনিবিড় সুধার আভাস 
কোচী মুখে কোটী রূপে অসীম-উল্লাস 
ভবের ভাবের রাজা করেছে প্রকাশ! 


যেছিল আমারি শুধু হদয় নন্দিনী, 

আজি সে বিশ্বের প্রিয়া _বিশ্ববিকাশিনী ! 
আজি বিশ্বলো'ক 

পুজিছে তাহারে; রচি আনদের প্লোক ! 

নবীন বরধা-হব্উট শফরীর সম 

উলটি-পালটি' ধরে প্রাণে, অন্গপম 

গ্রসাদ লভিতে ভারি--আখি তলে তার 

. উপ্গিছে আপনার প্রাণের তাণ্ার ! 


রর নত 
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ডা ০০২ পপি শি পপি ৬ পা সি পপ সত পসিশিসা১সিপিশ, ৯০৯ পল শা পিপি 
; ওই যায়-যায় | আমার সে প্রপরিনী প্ধমা-প্রারিরে,। 
কিরণ কমল হল ফোটে পায় ধায়! জনি আজি, বিশ্বযোক নিল রেটে 
দিকে দিকে. ধ্স। জুড়ি ওই উঠে সাড়া-- নিয়ে গেল গুনে জনে নিজ অন্তঃপুরে। 
জেগে উঠে কার! ? তবু সে আ্বামার--- 
প্রথম প্র্ম-চিত্ত অনাদি নিশার, 
কাহারা সহজ্র কে উল্লাসিয়া উঠি, প্রথম প্রণব-ধ্বনি হিয়াবেদনার, 
শত রঙ্গে উজলিয়! হয়-দউটি, প্রথম প্রেমিক জামি চিরদিন তার। 
সহত্ম সঙ্গীত-ছন্দে আবেগ-সস্তার শ্রীশশান্ষ মোহন বেন । 
আনন্দের সর্জরসে আরতি উদ্ধার নিত 
নিছুবদিছে অর্থ্য-তারে আমা রি ঞিয়ারে ! 
€দশে-দেশে লোকে-লোকে কালে-বালাস্তরে ! নামি-__কে। 
আমার সে উবা আজি জগতের ধন সগুম পরিচ্ছেদ 
বে ছিল প্রথম শুধু আমারি আপন ! কার্যে নিযুক্ত 
সেই উবা হুরধ্যরূপে, অগ্নি বায়ু রূপে হংকং ভুলা ই--১- 


“প্রিয়তম! নামি, ৃ 
নিরানকাই ডিগ্রী গরমে গলদ্যর্থ অবস্থায় তোষায় এই . 
চিঠি লিখচি। সাসেবেো থেকে যে পজ দিয়েছিগুম 
ত1 বোধ হয় পেয়েছ। সেখান থেকে যাত্র! করে অবধি 
দিন গুযো৷। এত গরম হয়েছিল ফে:অজের দ্বীপের” নাবিক 
আমরাও একটু মুশড়ে পড়েছিলুম। আমাদের ফ্প্ারী 
ও নাবিকদের মধ্যে ডজন খানেক লোফের সর্জি- 
হয়েছিল, আমি কিন্তু ভাল আছি। রোগীদের কানয়ায় 
আমার একদিনও থাকতে হয় নি। বিষুবরেখার নিকটে 
ধলসান রোদে পুড়ে আমার কালে চেহারার উপর এমন 
একটি পৌছ পড়েছে যে আমি নিজেই অবাক হই। আজ 
জাহাজ থেফে নেমে এক নাপিতের দোকানে গিয়ে- 
ছিলুম, অন্যমনস্ক ভাবে যেই আর্শির দ্বিকে ফিরেচি। দেখি 
এক নতুন লোক দাড়িয়ে! আমার এক আমুদে বন 
আমার এই অবস্থার ছবি একখাণ। তোষার কাছে পাঠাতে 
বল ছিল, কিন্ত আমি তা করচিনা। সমস্ত পথটাই 
ভালোয় ভালোয় কেটেছে, একবার কেখল বড় গেয়ে 
1ছনুষ। গতকল্য আমরা এখানে জয়ধ্মমির মধ্যে 
নিরাপদে এসে পৌছেচি। 


প্রতিভা 


ভু ১৩১৯... 
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| 'লাসেবোতে তেমার ন্গেহমাথা পঞ্জ পেয়ে বার বার 
সেখাণি পড়েচি | মার আবার সে পুরাণে। ব্যারাম হয়েছে 
শুনে ছুঃখিত হলুম। কিন্তু তুমি তার সঙ্গে জাঁছ বলে এ 
বৎসর আমি খুব নিষ্ভাবনায় আছি । আমার বদলে তুমি 
তার পরিচর্যা কোরো! । বাদাম হলে তার মন যুগিয়ে 

চল্পা দায়. সেই জন্য তোমার জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে। 
| “আশা করি আকাশাকার সকলে ভালো আছেন। 
কাতেো। মেসোর খবর কি? এখনো কাচি হাতে ব্যস্ত 
নাকি? তা হলে ইকু চলে গেছে। কেন এ রকম 
হ'ল তা জানি না. কিন্তু. এতে আমি বড় ছুঃখিত। 
তাকে চিঠি লেখবার সময় আমার ভালবাসা জানিও, 
আর বোলো তার জন্যে আমি অনেক উপহার নিয়ে 
যাব। আমি তাকে তারি ভালবাসি । সে খুব আমুদে। 
তুমিও বোধ হয় তার বিচ্ছেদ অন্ুুততব কর্ছ। কাতো৷ 
মাসী ও:চিজুকে1-সান্‌ তোমার সঙ্গে দেখা কর.তে কখনে! 
কথখনে। আসেন কি ? 

“চিজিওয়া সর্বধাই আসে শুনল,ম। আমাদের জন 
কয়েক মাত্র আত্মীয়, তার মধ্যে চিজিওয়া একজন। ম। 
তার উপর ভারি সন্ত্ঘ।॥ তাকে আদর করলে মা খুসী 
হবেন সেবেশ চালাক চতুর লোক, দরকার হয় ত 
আশা করি সে. তোমায় সাহাধ্য করবে। 

“তোমার বড় স্নেহের 
“তাকেও 
পুঃ। সঙ্গের ভিঠিখানা মাকে পড়িয়ে শুনিও। 
এখানে দিন কতক থাকৃব। এখান থেকে রসদ নিয়ে 
মাানিল। হয়ে সিডনী, তারপর নিউ ক্যালিভোনিয়া, 
ফিজি হয়ে সন্ফশন্সিস্কো, তার পর হাওয়াই হয়ে 
বাড়ী। শরৎকালে বাড়ী পৌছুব আশা করি । 

পুঃ। সন্ফান্সিস্কেো (আমেরিকা) জাপানী 

বাণিজ্য দূতের নিকট,-- এই ঠিকানায় চিঠি পাঠিও। 





“সিড নী. আগষ্ট-__,_ 
*প্রিয়তমা নামি, 


_... শাগত মে মাসে টানি সঙ্গে ইফাওতে “ফা, 


ইডি, 


1 পল” ০টি তি রা পক ইজ ািসজপছটস পাস সি স্থাস্ডি ওসি এ চিপ রি এটি চলি লিউ 





সংগ্রহ কঙ্ছিল,ম 7 আর এখন আশি রক্িণ গৌনার্ডের ক কত 
নীচে, দিড নীতে ! রাঝে সখন মুখ তুলে “সাদারম্‌ ক্রস্” 
এর দ্রিকে দেখি ও গতদিনের কথা৷ ভাবি, তখন আমাদের 
জগত্ট) কি পরিবর্তনশীল এ কথা ন! ভেবে পারি ন।। 
গত বৎসর যথন সমু্ত্র ব্রণ করতুম, কখন কখন শরীর 
খারাপ হত, কিন্তু আশ্চর্য্য, এ বৎসন্ন আমি খুব ভাল 
আছি। এবার একটা নতুন অননুভূতপূর্ব ভাব আমার 
সঙ্গে সদ। সর্বদ1 রয়েছে। ব্রিজের ওপর একল! 
দাড়িয়ে যখন দেখি দক্ষিপ-দেশের অন্ধকার আকাশে 
অসংখ্য হীরের টুকৃরে! বিক. মিক. করে জল্চে, তখন এই 
ভাঁবট। বিশেষ প্রবল হয়ে ওঠে, তখন যেন আমি চোকের 
সামনে তোমার সুন্দর মুখখানি দেখতে পাই। আমার 
নিবুদ্ধিত দেখে হেসো না। বন্ধুদের সঙ্গে যখন থাকি তখন 
যেন কোনে ভান! নেই এমনি ভাণ করে তাদের সঙ্গে 
গাই “ব'ড়ীতে অশ্রবর্ষণ, আমরা তাতে আক্ষেপ করি না, 
কারণ সাহসের ক্কাঙ্জ__ ইত্যাদি”, কিন্ত (হেসোন!1) নাষি- 
সানের ছবি সম্াই আমার কোটের ভেতরের পকেটে 
রয়েছে । এই চিঠী লিখতে আমি একজনের চেহার! 
স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে 'পামের? ছায়-ঢাক] বাড়ীর ছোট 
থরটিতে এই চিী পড়বে। 

সিডনী উপসাগরে অনেক পরিবার জল-বিহার 
করে বেড়াচ্ছে । আমিভাবিযে যখন কাজ-কর্্ম শেষ 
করে নামি-সান্থ আর আমার ছুজনেরই চুল পাকৃবে তখন 
আমরাও অন্তত পাচ হাজার টনের একখান। বড় বিহার- 
তরণী তৈরি কয়াব। আমি হব সেজাহাগ্জের কাণ্ডেন, 
আর আমাদের ছেলের] আর নাতির! হবে নাবিক । 
আমর? সমুগ্জে সমুদ্রে ঘুরে বেড়াব। আবার আমর! 
সিডনীতে আস্বোঃ বহু ব্সর আগে এক তরুণ 
নাবিক যে সব স্বপ্ন হদয়ে পোষণ কর্ত -সেস্বপ্পের 
কথ! তখন তোমার বল্ব। ৃ 


ষ্ঠ িতোধার বড় সেছের। 
এ সি ০ 


টি 


রী | 
“তোকিও, স-)7 
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হংকং খেকে ১৫ জুলাই যে স্গেহমাথা ভিঠিখানি 
পাঠিয়েছ তা কতবার পড়েছি! এত গরমেও তুমি তাল 
আছ শুনে বড় আহ্লাদিত হলুম | মাতাল হয়ে উঠ- 
ছেন, তার জগ্য তেবো না। 

নিঃসঙ্গ দিনগুলো কোনে রকমে কাটিয়ে দ্িই। তুমি 
এখানে নেই সেইঞ্জন্যে বিশেষত মাকে সুখী করতে চেষ্টা 
করি, কিন্ত আমি বদ মুখুয যতটা ইচ্ছে হয় কাজে ততটা 
করে উঠতে পারি না। তুমিযে দ্বিন নিরাপদে বাড়ী 
পৌঁছুবে সে দিনের জন্যে অধীবভাঁবে প্রতীক্ষ! কর্ছি। 

“আকাশাকার সকলে ভাল আছে। তার! ভুবির 
£ভিলা'তে গেছে । কাতো-র! ওকিৎস্থ গেছে, তোকিওতে 
আমর] ভারি একল৷ পড়ে গেছি । ইকুও জুষিতে আছে; 
সে ভাল আছে। তোমার ইচ্ছ! তাকে জানিয়েছিলুম. 
সে'তোমার দয়ার জন্টে অজত্ম ধন্যবাদ অ'মার দিয়েছে। 

“আমি বুঝতে পারচি কতকগুলে। প্রয়োজনীয় বিষ্া 
আমার শেখ হয় নি।- গৃহগ্কালির কাজকর্ম শেখবার 
জন্যে বাব! আমায় বিশেষ করে বল্তেন, তখন শিখিনি 
সে জন্যে এখন অনেক অন্ুুবিধা ভোগ কর্তে হচ্ছে। 
তোমার ইচ্ছামত ইংরাজি পড়ব মনে করেিলুম. কিন্তু 
বই নিয়ে বেশীক্ষণ বন্লে মা পাঙ্ছে অসন্তুষ্ট হন সেই 
ভাবনা! হর।. তাই আপাতত গৃহস্থালি কাঙ্গকর্ম্বেই 
সমস্ত সময়টা দিচ্ছি । বিনা কারণে পড়াশুনে। করুচ ন! 
আশা করি এ কথা৷ ভাব বেনা। লিখ.তৈ লজ্জা! করে. কিন্ত 
 সঘর় সময় যখন "খুব ছুঃখ হয়, বড় একল! বোধ হয়; তখন 
তোমায় দেখতে এত ইচ্ছা হয় যে মনে হয় পাখার মত 
ডানা থাকলে তখনি তোমার কাছে উড়ে যাই তোমার 
আর তোমার. জাহাজের ছবিই এখন আমার একমাত্র 
সাত্বনা। ইন্ুলে'পড়্বার সময়. সাধারণ ভূগোলের প্রতি 
বিশেষ মনোযোগ দিই নি কিন্ত এখন--একখানা! কত- 
কালের জীর্ণ, বিশ্বত মান্তিত্র বার করে তা'তে তোমার 
জাহাজের গম্যপধটি বার ক্র তে কত আনন্দ হয়। কখন 
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নাকো 
শিস তিমি সী এস সত পনি ওসি চি পিপল শা নিল জলা অসিত পা এ পি নি রি 


কখন আমার মনে হয় আমি যদি পুরুষ হতুয, আর নাবিক 
হতুম তাহলে সকল সমুক্রধাপ্রাতেই তোমার সঙ্গে লঙ্গে 
থ!কৃতে পার্তুম। প্রিয়তম, আমার বল চিত্তের প্রতি দয় 
কোরো ; আমার সকল চিন্তা তোমারই জন্তে । “খবরের 
কাগজে এত দিন বায়ুর অবস্থ। সম্বন্ধীয় বিবরণ পড়তুষ মন, 
কিন্ত এখন রোজ পড়ি: আমি জানি তোমার জাহাজ 
যেখান দিয়ে যাচ্ছে সেখানকার বামুর অবস্থা এরূপ নয়, 
কিন্তু তবুও যখনি ঝড়ের স্ভ্তাবনা দেখি তখন. তোমার. 
জন্য বড় ভাবনা হয়। খুব সাবধানে থেকো। 
* তোমার স্গেহের পন্থী 
| “নামি” 

“তোকিও, অক্লোবর--_ 

“প্রিয়তম তাকেও. | 
প্রতি বাবেই স্ব প্র তোমায় দেখে তোগায় রা 
জন্যে প্রাণ আকুপ হয়েছে । গত রাত্রে স্বপ্ন দেখেছি 
“ফার্ণ' সংগ্রহ করবার জন্যে জাহাজে চড়ে তোদার সঙ্গে 
ইকাও গেছি._সেখানে কে যেন আমাদের মধ্যে 
এল.__ুমি যেন দুরে আনৃষ্ঠ হয়ে যাচ্ছ, ঠিক এমনি 
সময়ে আমিজদে পড়ে গেপুম। আমি 'চীৎ্কার 
করে ওঠাতে মা আমায় গ্াগিয়ে দিলেন। যখন 
বুঝলুম এট? স্বপ্ন, তখন হাপ ছেড়ে বাচলুম। কিন্তু তবুও 
ফিস যেন আঘার যাতন। দিচ্ছে । তুমি শীগগিপ ফিরে, 
এস, তোমার জন্য মা কত ভ্াবচি। নিজের মুখে 
তোমায় সব কণা বল্ব মনে করে তুমিযেদিক থেকে 
আপছ প্রতিন্দন সেই পুর্বাকাশের দিকে দেখি । হয়ত 
রাস্তায় চিঠিখান। তোমার অতিক্রষ করে যাবে, কিন্তু. 
আ।মি এখালা হনোনুলুতে পাঠাচ্ছি। 1 
তে:মার ল্গেহের পত্ধবী। 

“নামি ।” 
(প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ) 

শীহেমনলিনী বায়। 


৭.০ ০৯৯৯ এ লস 
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স্িঞ্জিরা 


জিত্রিরা একটি ক্ষুত্র জনপদ । ডি নদ) ঢাকা ও 


জিঞ্জিরার মধা দিয়া প্রবাহিত। জিঞ্জরার প্রাসাদ শ! 
সুজ] নির্মিত, বড় কাটরার বিপরীত কে বুঁড়গ্গার 
দক্ষিণ তটে অবস্থিত। জিঞ্জিরা ও ঢাকায় যাতায়াতের 
জন্য বড় কাটরার নিকটে বুড়িগঙ্গার বক্ষোপারি এক ইষ্টক 
নিশ্মিত সেতু নবাবী আমলে বিগ্ঘমান ছিল। উহার 
আংশিক চিহ্ন অস্ভ।পি বিলুপ্ত ছয় নাই। ঢাক। নগবী হইতে 
জনসাধারণ যেন নববীর দক্ষিণ তীরস্থিত জিঞ্জিরা ও 
অন্তান্থস্থানে অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারে এই উদ্দেশ্তে 
সেতু নির্দিত হইয়াছিল (১)। বর্তমান সময়ে জিঞ্রিরায় 
দর্শনীয় তেমন কিছুই ন্বা বলিলেও চলে। নবাব নির্দিত 
প্রাসাদের তপ্রন্ত,প এবং একট্রি ভগ্ন চ,ড় অট্টালিকার অংশ 
মাত্র নয়নপথে পতিত হইয়া অতীতের বষাদস্মতি 
জাগ্রত করিয়া দেয়। ডাক্তার টেইলার তদদীয় টপো- 
গ্রাফি অব ঢাক! গ্রন্থে নবাব ইব্রাহিম খাকে জিঞ্জিরার 
প্রাসাদ নির্মাতা বলিয়। নির্দেশ কৰিয়াছন (২)। 

জিঞ্জিরার .রাজপ্রাসাদের সহিত অষ্টাদশ শতাব্দীর 

বাঙ্গলার ইতিহাসের বিষাদশ্থতি ওতঃপ্রোতঃ ভাবে 
বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে । এক সময়ে এই প্রাসাদের 
প্রতি কক্ষ হইতে সরফরাঞ্জ-স:ওকতজঙ্গ-হোসেনকুলি- 
 আলিবদ্দি-লিরাজের পুরমহিল ও বংশধরগণের ব্যথিত 
চগয়ের তণ্তশ্বাস এবং তাহাদিগের - ক্রন্দনের অস্ফুট 
রোল বহির্গত হইত। এই মূক প্রাসাদেক্স প্রাচীর 
রি ইক খণ্ড উহাদিগের গভীর মর্ম বেদনার চির 
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শি লতসপর্িিলিপি - পি ৬1 বর্টাজাল এটি, পপি, পপি হি 


| সহচর রূপে বিরাজমান ছিল। পিতা নাব্য যে. 
.. প্রতিতবদ্দী, ঘেশেটি বেগম ও আমিন! বেগমের: গর্বেধ্নত 


গ্রীবার ঈবৎ-আন্দোলনে শত শত অনুচর বর্গ কতার্ঘনমন্ত 
হইয়া অবিলম্বে আদেশ প্রতিপালন জন্য ব্যস্ত হইত, অৃষ্ট 
নেমীর আশ্চর্য্য পরিবর্তনে তাহাদের উভয়ের তাগাশুহে 
একত্র গ্রথিত হইয়! এই প্রাসাদের এক প্রান্তে উভয়েই 
বিষাদক্রিষ্ট বদনে হ্ষুমনে কাজ যাপন করিতে বাধ্য হুইয়া- 
ছিলেন। মতিঝিলের সুসজ্জিত সুরম্য অট্টালিকার নানা- 
বিধ বিলাস ব্যসনামোদের মধ্যে অবস্থান যাহার পক্ষে 
শোভনীয়, জিঞ্রিরার ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠমধ্যে বন্দী অবস্থায় 
কাশ যাপন কর তাহার পক্ষে মৃত্যুর অধিক হইয়াছিল 
সন্দেহ নাই । যেই হতভাগ্য নবাব সিরাজদ্দৌলার নাম 
আজ পর্যন্তও সর্ব সাধারণের নিকটে নানাবিধ প্রবাদ- 
বাক্যের সহত বিজড়িত হইয়! রহিয়াছে, যাহার তর্জনী 
তাড়নায় এক সয়ে ইংরেজ বনিকদলকেও সন্ত্রস্ত হইতে 
হইয়াছিল, তীশহ্ার জননী, প্রিয়তমা মহিষী ও শিশু- 
তনয়! যে সময়ে বুড়িগঙ্গাতীরে তরণী হইতে, অবতরণ 
করিয়া মীরণের বন্দীরূপে জিঞ্জিরার প্রাসাদ অভিমুখে 
গমন করিয়াছিলেন, সেই সকরুণ ভ্বশা সন্দর্শন কার- 
বার জন্য বুলোক নদীতীরে সমবেত হইয়াছিল সন্দেহ 
নাই। 

প্রতিপালক প্রভুপুত্রের শোগিতপাত দ্বার] রাজ্য 
প্রতিষ্ঠা করিয়া! আলিবর্দি, কতিপয় দ্দিবসমধ্যে সরফ 
রাজের বেগম ও তীয় পরিবাকস্থ অপরাপর পুরাঙ্গনা 
গণের সহিত সরফরাঞ্জনম্দন হাফেজালি খাকে এই প্রাসাদ 
মধ্যেই বন্দী করিয়। রাখিয়াছিলেন । সরফরাজের বংশধর 
গণকে স্থানান্তরিত করিতে পারিলে' আশগিবর্টির 
পাপলন্ধ সিংহাসন সুদ এবং কণ্টকপরিশন্ হয় এই 
বিবেচনায়ই দুরদর্শী নবাথ উহাদিগকে রাজধানীর নিক 


 ব্বাধা বুক্তিসঙ্গত বিরেচনা করেন নাই ।; কিন্ত উ্ধীর 


যাহাতে দুখন্যচ্ছন্দে জীবনের অবশিষ্টাংশ অভিযাকিত 
করিতে পারেন, তাহার গ্ুবন্দোবন্ত করিয়া দিখার জন্তু 
ঢাকার তদানীত্তন নায়েব মাজিমের প্রতি আবেশ, প্রধান 





সমপ্ইিড সাজি 








চা 
নু. শু এ পি সর শির এক এ 


্‌ কয়িতেও তিনি কটিত হন নাই। নবাব সিরাজদ্দৌলা 
বঙ্গের ধমনদে আরোহণ করিয়া সওকতজঙ্গ ও হোসেন 
কুলিখার পরিবারবর্গফেও এই স্থানেই প্রেরণ করিয়া 
ছিলেন । পলাসীর রণাভিনয়ের পরে বিশ্বাসধাতক 
'যিরজাফরের হস্তে বন্দী হইয়। সিরাজ প্রতি ও সিরাজের 
শিশুকন্যা এবং বেগম প্রভৃতিও এই স্থানেই আশ্রয়প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। এইরূপে ধাঙ্গলার শেষ স্বাধীন নবাব পরি- 
বার বর্গের বিষাদ-স্বতি বহুকাল পর্য্যস্ত সযত্তে রক্ষণ 
করিয়া আজ জিপ্রিরা একটী ক্ষুদ্র নগন্য পল্লীতে পরিণত 
হইয়াছে। শোকতারাক্রান্ত জিষ্টুরা নবাব পরিবার 
বর্ণের শশান ভূমি, এতিহাসিক্রে পক্ষে পুণাক্ষেত্র ও 
পীঠস্ানের অন্যতম একটা । 

১৭৫৭ খুঃ অবে পলাসীর যুদ্ধের অবসান হইল ক্লাইব 
সেনাপতি মীরজাফরকে বঙ্গ-বিহার উড়িষ্যার নবাব 
বলিয়া ঘোষণা করিলেন। আলিবর্দির সময় হইতে 
মীরজাফরের সিংহাসনপ্রাপ্তি পর্যাস্ত এই সুদীর্ঘ ষোড়শ 
বর্ষকাল মধ্যে সরফরাজের পুপ্রদ্থয় মধ্যে কোন অশান্তির 
চিন্নু পরিলক্ষিত হইয়াছিল ন1। অতি দীন তাবেই তাহার! 
জিঞ্জিরার প্রাসাদমধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন, কিন্তু 
তথাপি মীরঞ্জাফর ম্ুস্থিরচিত্তে কালযাপন করিতে 
পারিলেন না। মসনদে আরোহণ করিবার অব্যবহিত 
পরেই তিনি সরফরাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র হাফেঙ্জালিকে 
টাক। হইতে মুরশিদাবাদে আনয়ন করিলেন। হাফেজ 
মুরশিদাবাদে আগমন করিয়া একরূপ বন্দীভাবেই 
অবস্থান করিতে লাগিলেন । এই সময়ে তিনি ক্লাইবের 
নিকটে যে দীনত1 ও শ্বী় হীনাবস্থা জ্ঞাপন করিয়া 
অতি. বিনীত ভাষায় এক সুদীর্ঘ লিপি প্রেরণ করেন, 
তাহার মর্ম অবগত হইয়া মীরজাফর অনেক পরিমাণে 
দুস্থ হইলেন। কিন্ত সরফরাজের দ্বিতীয় তনয় আমানী 
স্বর চরিজ তীয় জ্যেঠ সহোদর 'হইতে সম্পূর্ণ পৃথক 
. উপাঞ্জানে গ্ঠিত। তিনি ত্বতাবতঃই কিছু দৃঢ় প্রতি 
ও তেজন্বী। অথব! দীর্ঘকাল ব্যাপী এনৈরাশ্যই তাহাকে 


্ শত বিপৎপাতেও নির্ভীক: এবং 'সহিধু, করিয়া তুলিয়া- 


২৮৯ 





উপল 





বৎসরকাল মধোও তিমি আদৃষ্টলক্মীর প্রসাদ কপিক! 


লাতে সমর্থ হইলেন না, ব7ং উত্তরোত্তর নৈরাশ্থই 
বন্ধি পাইতেছে, তখন তিনি মনে করিলেন, একবার অন্ৃষ্ট 


পরীক্ষা কর। ধাউক, দেখি কি হয়। 


এদিকে মীরজাফরের দারুণ অর্থশোষে ঢাকার রাজ-.. 
কোষও একেবারে শৃন্ঠ হইয়া পড়িল। এমন কি সাম্রাজ্য 


রক্ষার্থ সৈন্যের বায়নির্বাহই কষ্টকর বিবেচনার কেবল 


মাত্র দ্বিশত সংখ্যক সৈগ্ত ঢাকার লালবাগ ছুর্গে রক্ষিত. 
হইল। যাহারা রহিল তাহাদিগকেও অতি সামান্য যার 
বেতন প্রদান করা হইত, স্থুতরাং সৈম্তগণের আর উৎ্স|হ্‌ . 


ও উদ্ভম রহলনা। স্শিক্ষিত এবং কার্যযদক্ষ প্রধান 
লোকও ঢাকার নৈন্যশ্েণীর মধো রহিল না। এই 


সমুদয় স্বর্ণ স্থযোগ পরিত্যাগ কর আমানী খার পক্ষে 
অসম্ভব | স্থুতরাং কতিপয় বিশ্বস্ত বন্ধুর প্ররোচনাগ্র 
১৭৫৭ খুঃ অন্দে তিনি নবাব জেপারৎ খাঁকে পরাজিত-ও 
নিহত করিয়া লালবাগের হুর্ণ অধিকার করতে কত 
জেসাঁরৎ খাকে নিহত করিতে পারি- 


সংকল্প হইলেন। 
লেই অন্ততঃ ঢাকার নবাবী পদ কাহারই প্রাপা হইবে 


আমানী খা! এই অমূলক দুরাশ! মনোমধ্যে পোষণ করিতে 


ছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ২২ শে অক্টোবর তা:রথে 


অতি সঙ্গোপনে জিঞ্সিরার বন্দিশালা 


জিঞিরা 


ছিল (১)। হখন দেখিলেন যে এই নুদীর্ঘ যোড়শ : 


হইতে বহির্গত 


হইয়। লালবাগের ছর্গ আক্রমণ করিবেন ইহাই স্থিরী- পু 


কৃত হইল। কিন্তু আমানী খাঁর প্রতি বিধাতা নিশ্চিতই, 


বিরূপ। নির্দিষ্ট দিবসের দুইদিন পুর্বে আমানী খার 


বিশ্বাসপ্খাতক জনৈক অনুচর জেসারৎ খাঁর নিকটে সমুদয় 
বিবরণ প্রকাশ করিয়া ফেলে। ছ্েসারৎ খা তংক্ষণাৎ 
কতিপয় সৈন্ত প্রেরণ পূর্বক আমানী থা এবং তদীয় 
কতিপয় অন্কচরকে ধৃত করিয়!, 
করিয়া দ্িলেন। এই সময়ে ঢাকার ইংরেজ কোম্পানীর 


অধ্যক্ষ ৬০ জন সৈনিক পুরুষ দ্বারা নবাৰ জেসারৎ খাঁর 


৭১৬৮ তশ এ আ” জঞ 











সাহায্য করিয়াছিলেন। ঢাকার এই বিদ্রোহ ব্যাপারে 
্ তে] 350৮৬ ৪. 7718197) 01 লতা, 


তাহার সুখস্বপ্র তঙ্গ 


ভাঙে ১৩১৯ 


স্টিল লি । পা বি প্টন্ত পজস্টা ত প্পসী উপল সিসি এপাশ পাস সজ্জা 


সীরজাফরের মনের অশান্তি আরও শতগুণে বর্ধিত 
হইল | গজ 
.. মীরজাফরের রাজাচ্ুযতির কারণ অনুসন্ধান করিয়। 
ইংরেজ এতিহাসিকগণ তাহান্ন নিষ্ঠুর চরিত্র ও অসংখ্য 
নরহত্যাপরাধের বিষয় উল্লেখ করিলেও সমসাময়িক 
জনৈক গ্রন্থকার এই বিষয়ের তীব্র প্রতিবাদ করিয়। 
গিয়াছেন (১)। বস্ততঃ তিনি যেনিতাস্ত কুর্বলচিত্ত 
ছিলেন তথ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। মীরণের যথেচ্ছাচারিত। 
ও নিষ্ঠুর ব্যবহাট্রির উপযুক্ত শাসন না করায়, জনসাধারণ 
মীরল্াফরকেও মীরণের কার্যকলাপে সহাকারীই ভাবিত। 
এমন কি ১৭৬০ খুঃ অন্দের (২) জুন মাসের এক 
গভীর নিশীথে ঢাকায় যে নৃশংস হত্যাকার্ধ; সংসাধিত 
হইয়াছিল, তাহাতেও অনেকে মীরজাফরকেই দোষী 
বলিয়া সাব্যস্ত করেন .৩): কিন্তু মুতাক্ষরীণকার 
গোলাম হোসেন মীরণের আদেশক্রমেই উহ! সংঘটিত 


হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 
আলিবদ্চি-মহিষী ও তদীয় কন্তাদ্বয় ( ঘেসেটী বেগম 
ও আমিন! বেগম )7) সিরাজ মহিধী স্ুফিনেছা বেগম ও 


তাহার শিশু কন্তাগণ; লুৎফেব্রেছা বেগম ও তদীয় শিশু 
কন্ঠা এবং নওয়াজিসের পালক পুত্র (পাদশ! কুলী খার 
পুত্র) মোরাদদ্দোল মীরজাফরের  আদেশক্রমে 
জিঞ্জিরায় বন্দী অবস্থায় কালযাপন করিতেছিলেন ( ৪)। 
উহাদ্দিগকে বধ করিতে পারিলেই সিংহাসন কণ্টক 
 পরিশৃন্য হয় ইহা বিবেচনা করিয়া কুটনীতিবিশারদ 
নিষ্ঠুর মীরণ ঢাকার নায়েব নাজিম জেসারৎ থাঁকে পুনঃ 
পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন (৫)। 
৮৮360 010105 111005107201) ০] 1, 1, 
210---271, 

(৯) 11787)5000101)5 2] 11707807090) 1720--8), 
[40:00 1781 (1010) 7১1. 98-- 91. 

(২) ৮1017710741 095 01 91651], 0016 11156 ০ 
-.0710950) 1100 62" 1172 006 [0০ যা 
807. 06 17০ ৭911 86012011000 ৬০1 11. 1৮0,971, 





- বি 





জেপারৎ খা অতি ধরশতীরু লোক ছিলেন) উন 
এই নিষ্ঠুর আদেশ প্রতিপালন করিতে কিছুচেই তিনি, 
সম্মত হইলেন না। অনন্তর সংবাদবাহককে স্বয়ংই, এই 
কার্ধোযান্ধার করিবার জন্ প্রপ্তত হইতে হইল। কারণ, 
মীরণই তাহাকে এইরূপ আদেশ প্রদান করিয়1 প্রেরণ 
করেন যে, যদ্দি সারৎ্এখ। আদেশ প্রতিপালন করিতে 
ইতস্ততঃ করেন, তবে যেন সে স্বয়ং এই কার্ধা সম্পন্ন করে। 
সংবাদবাহক এক গগীর নিশীখে মুরশিবাবাদে লইর! 
যাইব!র ছল করিয়া নওয়াঞ্জিস মহিষী ঘেসেটী বেগধ, 
সিরাজ জননী আমিন! বেগম, নওয়া্জিপের ভাবি উত্তরা 
ধিকারী মুত এক্রামউদ্দোলার শিশু পুত্র যুরাদদ্দৌলা, 
সিরাজবেগম সুকিয্লেছা এবং সিরাজের শিশু কনা। 
(নুফিন্নেছার গভঙ্কাত ) এই প্রাণী পঞ্চককে গজিঞ্িরার 
প্রাসাদ হইতে নৌকাযোগে খরক্রোতা ধলেশ্বরী বঙ্গে 
আনয়ন পুর্বক ৭* জন অন্থচরবর্গ সহ জলমগ্র করিয়। 
দেয়(৬)। এইরুপে আলবর্দি; নওয়াজিস ও সিরাগের 
বংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হইল। 

হোসেন কুণি ও সরফর[জের বংশধরণণ কোম্পানীর 
হস্তে দেওয়ানীতার অর্পিত হওয়ার পরেও বন্দী ভাবে 
জিঞিরার প্রাসার্েই অবস্থান করিতেছিলেন (৭) 
১৭৬৭ খুঃ অবে লর্ড ক্লাইব তাহাদিগকে যুক্তি প্রদান 
করেন এবং বাধিক মং ৩৪ ৭৫৫২ টাক1 পেন্দনের ব্যবস্থা 
করিয়। দেন। টেইলার সাহবে যে সময়ে ঢাকার ইতিহাস 
প্রণয়ন করেন, তখনও উহাদের বংশধরগণ ইংরেজ প্রদত্ত 
বৃত্তি ভোগ করিয়া আসিতে ছিলেন (৮ )। 


রিনি 3৮ ()11))0 75 নোমান ৬০] 11. 70 
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হি তিব্র বালিকার সন্টরটি ভা নস্উস্স সভকিজি হটি ছা 


চাকার নিজামত হইতেই উহার! মাসহর প্রাণ্ত রী । নিয়ে জিজিরার রাজ্রাসামাহিত বন্দী বর্গের পরিচয় 


সংখ্য। 


২৯৯১ 


সখ পা পচ ক খাস সিটি পি | আছ সত উদ ২০০৯৩ শোর জমি বিচি 


পরিচয় কোন সনে বন্দী হয় 
সরফবাঞ্জ খাঁর তনয় ১৭৪৪ 
হাফেঅউল্লার জননী 
হাফেজউল্লার ভগ্নি 
হাঁফেজউল্লার তনয় রর 
হাফেজউল্লার যহিষা রঃ 
সরফরাজের অন্যতম তনয় রঃ 
ও ০. ্ 
মিজামোগল জননী 
সরফরাজের অন্যতম পুত্র রর 
এ মাতা 
সব্রফরাজের অন্গতম প্রজ 
&ঁ মাতা টা 
এ তরী রঃ 


আগাম'জ্জণর জননী ও ৰ 
সরফ রাজের জনৈক পুত্র 


আগামীজ্জাঁর স্ত্রী ্ 
সরফরাজের গ্রামাতা নর 
মির আসাদের ছুহিত। 


পু. . ৩ 
সরফরাজনন্দিনী ... রর 
এ ... ্ 
পর *, . 


সরফ রাজেরস্ত্রী . ্‌ 


সরকরাজের ভ্রাতুষ্পুত্র 
শুজন্ফা হোসেনরার মাত রী 


শুজনক। হোসেনধার স্ত্রী 
সকৎ জঙ্গের পুর ১৭৫৫ 


99 নগ 


প্রভৃতি প্রদত্ত হইল (১)। 
বন্দীগণের নাষ 

১। হাফেজউল্ল1 * 
২। 

৩। .*. 

৪ | মুদরেণা বেগম 
€| ভালুবেগম 

৬। জুকুরল্লা থ! 
৭। মিজ৭ মোগল 
৮।  .*, 

৯। মীরজুই 

১০ |  ... 

১৯। মীজগ বুর হেণ 
১২। 

১৩ । 

১৪1১৫) ... 

১৬। 

১৭। মীর আস।দ 
১৮। নাজিবুলনেছা 
১৯। কারসোমনন্লেছ। 
২০। মতি বেগম 
২১। আসিঞ্জ বেগম 
২২। মোতিম বেগম 
২৩। বিবি'উকিয়ৎ 
২৪। 

২৫। সাঁললি বেগম 
২৬। জেনারৎ দাস 
২৭। সৈয়দ্দীনষহন্মদ থ 
২৮। মিজণজুব্বা 


5৪ ৭ 





পরত মস পা বর স্াপজ 





এরি সিসি অত ও নত উই সিজার | এ রিট মত 


কাহ] বর্তৃক বন্দী 
আলিবর্দি খা! 


খ্ঠ 


খ৭ 


সিরাজদ্দৌলা 


রে 





জিঞ্জিরা। 


সিএ পি সি ০০০০০ 


১৪৩৭ 


২০ 
৫৬. 
১৫৭. 
৫০২. 
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২০৭. 
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০২ 
৮০২ 
৮ 
৩০৭ 


০৬ 
৮৬৭ 
৮০২ 
২৫৭. 
২৫ 
৫০২. 
৫০২ 


৩০৭ 
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হি 
১৮০২ 
০৭ 
৯০৬২ 
৮০২ 
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"পিচ হা. ৫ 
য় আর্ি 
" গিনি সক কা তি 
৫ তত, রাশ 








ভাজ ১৩১৯ টাটা যার ডি ৰ ০ 
বন্দীগণেষনাম । - পরিষয় ১7 কোন সমে বঙ্গী হয় কাহাকর্তক বন্দী. - :ক্াসহারা 
২৯) ম্িজ1মেগলু % ০ রর ৪ ্ ॥. স্‌. ৮০৭ বি 
1৩5. মিজাভোলা ১ ॥ রি 2 রি ০০৬ ক ৬ রা ৮২ 
৩১1 বুন্লিবেগম সকৎজন দুহিত টা রঃ টু ২৬০৯ 
৩২। বুম্লিজি “. ছোসেনকুলিধার স্ত্রী ১৭৫৬ ৪ রা হি | ১০৮২. 
৩৩। উজমন়েছ! এ ও রর ১১, 3 ৩৬৯২ 
৩৪) সাহেবজী সকত্জনম হিষী ৬ এ ৬০০২: 
৩৫। সীতারাম উকীল সরাইএর জনৈক থোজার প্রতিভু ,, রঃ ১ ৬০ সতত 2 
৩৬।. এটমুভুলননেছা সিবাজদ্দৌোলার কন্যা ১৭৫৭ ,... মিরজাফর  ..১ ৬. ৫৭০ 
৩৭। লুৎফুলয্নেছা এঁ র্‌ ক ্ 00 ১০০৭ 
( লুৎফুলর়েছ। ও লুৎফণ্প্েছা স্বতন্ত্র ছুইজন ছিলেন । ) 
| শ্রীতীঞ্ামোহন রাঁয়। 
(০) শী 


আত্মা মাঝে পরকাশে, 


শেষ কথা নিদ্রা-ঘোরে স্বপ্ন-ভাষে 
| পাই যেন সে সতাটিকে ! 
. শেষ কথাটি যাইব লিখে । নবীন উষ্ধার দীপ্তালোকে 


মন্ত্র কব কানে কানে 
আমার ছুঃখিনী এ পৃথিবীকে । 
,. যখন আমার মৃত্যু হবে, 
প্রভাত-রবি উঠবে নভে, 


লিখব তাহা অরুণ বুকে, 
উদ্বোধিব নরলোকে 

অক্ষরময়ী ভারতীকে । 
প্রাণের কথা লিখার আগে 


. - বিহঙ্গেনি শু রবে, দংশে যদি মৃত্যু-নাগে, 
জাগবে ধর] দ্রিকে দ্িকে”_ ফিরে, পৃজ.ব নব অনুরাগে 
রবির বুকে আমার কথা জন্মভূমি জননীকে । 
ভাঙ্গবে নিশা-নীরবত।, 


প্রীদুর্গামোহুন কুশারী। 


'* খুলবে বন্ধ আকা শটিকে ! ও মরীচিকা | 


নয় সে বেদ নয় পুরাণ, 


নয় সে কাব প্রাণ জুড়ান, ০ | ৰ (১) | 
দেশ বিদেশে নয় কুড়ান, রি যুধিকার পিতা কলিকাতার এক সওদাগরি আপিলে: 
, মনে রাখিনি, তা শিখে শিখে। . অল্প বেতনে কেরাণীর কাষ করিতেন। যে গলির, মুখে 


কোন্‌ কথাটি জানি নাসে, . :.... তাদের বাড়ী, ঠিক আর পাশেই হিমাংগুদের. বাড়ী । 


৫ সংখা 


স্০ ঝি স্কিপ ০০ ০০ ০ আপ জি এত ্রঠ 


হিমাংগর পিতা পুলিশ কোর উঞধীন। "হিং 
কলেজে পড়ে। যুধিকা নভেলের নায়িক। হওয়ার উপযুক্ত 
প্লগসী ত পয়ই, মাপিক কাগজের ছোট গল্পের চলন-স্ই 
রকর্মের নায়িকা হওয়ার যোগ্য পাত্রী কি ন! সে বিষয়েও 
বিদ্বয় ধতদ্বৈধ ছিল। অতি সংক্ষেপে তার রূপের বর্ণন। 
শেষ করিয়া! দিতে হইলে এইমাত্র বলা! যায় যে, 
তার ণেহাক্সীর মধ্যে এমন একটা কোমগতা। ছিল, যা' 
দেখিলে খালি মনে হয়,-আহা ! আবো এক বার দেখি! 
সমন্ত শিশুকাল খরিয়া থিমাংশু ও যুথিকাতে অশাধ দেখা 
সাক্ষাৎ চলিয়৷ অসিতেছে | শেশবের সঙ্কোচহীন আনন্দ- 
ধারায় তার! ছু'জনে এক সঙ্গে কত দিন কত কাগজের 
নৌকা ভাসাইয়া খেল! করিযাছে। হিমাংশু যুর্থক।র 
অনধিগম্য পরী-রাঞ্জা হইতে অনেক উত্তট সংবাদ আহরণ 
করিয়। দিয়াছে, সে সমুদয় খবর স্বয়ং বেরণ বয়টারও 
জানেন না। যূথিকাও তার কাকা বাবুর টিয়া পাখীটাথ 
শেখা-বুলিগুলির রহস্য উদঘাটন করিযা, “তার সর্নদ সন্ত 
রফিত পে বমেননিগানটা চবর শিঞ়ো কবি।| 
নিজের খাস তহবিল হইতেও হিমাংশুকে আনন্দ বিশরণ 
করিতে কোন দ্বিনও কসর কবে নাউ । অণ্চ. এই 
অবাধ মিগা-মিশীর মধো কোথাও কোনও দিন গোল 
বাধে মাষ্ট। কারণ, যে অশরীবী দেবতা জদধে জদষে 
ফু্প-ধনুর স' কে বাধিয়।) অ।ক।শে, বাতালে, তাপ য চাদে 
অনাস্থষ্টি জড়িয়] খেল! করিতে ভাঙবাসেন, টার সঙ্গে 
তাদের তখ:না দেখা হয় নাই। 

এক দিন ফান্তধনের শেষ রাত্রিতে হিমাংশু স্বপ্ন দেখিয়া 
ঞাগিয়া উঠিয়। একেবাবে বিছানায় বসির পড়িল। 
কেরোসিনের বাতির শিখাটি থুব নীচু করযা! দেওখাতে, 
দেয়ালের নীচের অংশটাতে আলো খুব ম্লান হইয়। 
পড়িয়াছে ; আর উপরের অংশ অন্ধকার? দীপ-শিখার 
কম্পনে কম্পনে, চা'রধিকের দেয়াশে নিঃশব্ধ নৃপুরে 
নৃত্য করিতেছে, । খোল। জানালা দিয় দক্ষিণের মৃদু বাতাস 
ঘরে প্রবেশ করিয়া হিমাংশ্ুর বালিসেব ঝালর চুম্বন 
করিতেই তার স্বপ্ন মঙ্ডিত শধ্যার যদির-স্পর্শে যেন 
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মরীচিকা |: 


একেবারে অবশ হয় প়িতেছিল | জ্যোত্দ।! তখন 
বাল-াবধবার চিন্রবিরহিত কপোলের মত য়ান--বাহিবের 


' জগৎ্টাও যেন কুহেলীমাখা হ্নাবন জোত্ল্লার মাঝে নুতন 


কবির অন্ুট কল্পনার সহিত 'জড়িত হইয়া! গিয়াঃ 
থানিকট। সতা, বাকীট!1 সত্য হইয়া উঠিয়াছে। 

হিমাংসু উঠিয়া বসিধা রহিল? বাকী রাতটা তাকে 
বপিয়াই কাটাতে হুইল । ঘুম-ঘোরে আগ যে মধুর 
স্বপ্ন তাহাকে দেখ! দিয়াছে, গাগিয়াও যেন সে আজ সেই 
স্বপ্রই দেখিতে লাগিল । তার বারে বারে মনে হইতে, 
লাগিল. যেন আজ তার স্বপ্ের সঙ্গে জ্যোত্না কেহন 
দড়াউয়াঁ গিষ ছে, জ্যোত্ক্ন] যেন ফুল-রেণুতে ভার হুইয়। 
ঠিয়াছে । কোকিলের মত্ত বঙ্কার আজ দিগন্ত প্রবিত 
+রিষ' কোন অকুলের পথে ছুটিয়। চলিয়াছে। 

হুধাংঙ্টওর বাবে বারে দারযা চিরিয়া মনে পড়িতে 
ণ[গিল :স যেন কারে ভালপাপে! সে যেন জন্মজন্মস্থরের 
অনাদি অনন্ত ভালবাস।। যেমন কিবা গৃঘৃর ক্রন্দন, 
চাকর তঞ্চ।, পাতা ঘের! ছায়া-শীতল নীের 
ডিম গুপব মাঝে মাইয়। থাকে, ভাব ভালবাসাও যেন 
এত দিন কি এক রহস্তের নীড়ে লুপ্ত ছিল! আঙ্গ এক . 
অন্বশ্ঠ দেবত। পম ঘোরে আসিয় তার লুপ্ত সঙ্গীকে মুখ-' 
পিত করিয়! দির়াছেন। সমুদয় প্রতি যেন আঙ তার 
সেই পাশিণীর সুরে বাধা! হিমাংশু হৃদয়ের নিতৃততম 
প্রদেশে মস্ত করিল. সে তাশবসে! এন্বগ্র নয়, 
মতিভ্রম নব. পে “যন সঠ্য সতত ভাগবাসে! কিন্ত 
কাহাছে ?-তার হদয লক্গমী কে? 

সহপ। প্রতিধ্বনির নিকট খিমাংশু এ প্রশ্নের কোনও 
জব!ব পাইন না। |নজের নাতিতে মুগমদ রাখিয়। গন্ধে 
প।/গল হইয়?, তাহারই সন্ধানে কন্তরী মগ যেমন সারা 
বনভূমিতে ছুটাছুটি কবে, হিমাংশুও (সেইরূপ “কাহাকে" 
“কাহাকে” বলিয়। বাকী রাতট। অন্তরের আনম্দ-তরল 
মন্ততার মাঝে আপন হৃদয় লক্ষমীকে খু(জয়! ফিরিল। 
অবশেষে প্রভাতে যখন নিশীথের মূর্তিহীন ছায়াজগৎ 
নূতন আলোকে সত্যরূপে ফুটিয়া উঠিল, তখন হিমাংও 


“ভাজ, ১৩১৯... ... 





দেখিল তার হৃদয়ের খারিজ উদ্ধার শিশিক্ম-সিজা সজল 
কিরণে পু্য-ঙ্গান করিয়া, মূর্তি ধরিয়া দেখা ৪৪৮৮ সে 
যুথিকা! 

প্রেম-যুদ্ধে--ঘঃ পলায়তে, স জীবতি। হিমাংও সে 
নীতি জাটিতন1। তাই সে স্বেচ্ছায় আপনার জালে 
আপনি বন্দী হইল। - 


মেঘের গঞ্জনে বৈদর্যা মণির রত্ব-শলাক! যেমন ভূমি-: 


তঙ্গ হইতে ফ।টিয়া বাহির হয়. সেষ্টরূপ হিমাংশুর প্রেম- 
: বিহ্বল হৃদয়ের সাড়া পাইয়া যুথিকাঁও তার সমুদয় হৃদয় 
খানিকে পুষ্পাঞ্জলির মত তার প্রণয় দেবতার মুখে, চক্ষে, 
বক্ষে, চরণতলে আচ্ছন্ন করিয়া দিল , ইহাই নারীর সর্ব- 
শ্রেষ্ঠ দান, ইহাই পুরুষের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি। প্রেমে যদি 
এত মোহ না থাকিত. তবে বুঝি এ পুধিবী এমন স্বন্দর 
হইত না। 
. . .ইজ/ষ্ঠ মাসের শেব। সারা আকাঁশট] সাদা মেঘের 
“ একখানি উজ্জল বাম্প-স্তরে ঢ।ক1। রৌদ্রের কিরণ লাগিয়। 
তাহা গাল! চাদির মত বাক্মক্‌ করিতেছে । সন্থরে 
কাক, পাড়ার ছুষ্ট, ছেলে--এমন কি ফেবিওয়ালার অদম 
উৎসাহ পর্য্যন্ত যেন আজ দুপুরের পোদে তাতিয়! উঠিয়া 
সর্বশেষ ক্লাস্ত হইয়া পড়িয়াছে। যথিকাদের বাড়ীর 
সকলে কালীঘাটে গিয়ছেন। য.থিকার কালীধাট 
যাওয়ার প্রয়োজন ছিল না, কারণ তখন তার তীর্থ নিজ 
অন্তরের মাঝে আপন মহিষায় প্রতিত্তিত হইয়! গিয়াছে: 
“বড্ড গ1 বমি বমি কচ্চে” এই মিছ] সাক্ষী দিয়া সে এ 
যাত্রা কালীঘাটে যাওয়ার দায় হইতে খালাস পাইল । 
হিমাংশ আজ সারাট। প্রাতঃকাল ধরিঃ! একটা মতলব 
আটিয়াছে। আজ দৈব স্বয়ং “লাইন ক্রিয়ার” দিয়া তার 
মতলবের প্রতিকৃগ সমুদয় বিন একেবারে কালীধাট নিয় 
ফেলিয়াছেন। 

এমন সময়. ভগবান: মীনকোছু তার প্রেমের ধন্ছুকে 
পঞ্চ ফুলের বাণ আরোপিত করিলেন; তাই হিযাংশু 
ম্বাথায় তেল মাখিতে মাথিতে তাদের ছাদে আসিয়া 


উপস্থিত) যুবিকাও ছোট থোকার একট! পেনি গুকাঁ- 
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রা সিন জন্য তাদের ছাদে জানি তাজা ॥ মেপধ্য 
হইতে দেবতা ফুল-শর ত্যাগ করিলেন, অমনি চারি চক্ষে, 
মিলন হইল। হিমাংশড মুদ্ধের মত যুধিকাকে হাতের, 
ইসাবায় কাছে আসিতে ইঙ্গিত করিল, যূধিকাও তো" 
বনের মৃগীটির মত মদদিরায়ত নম্ননে তাদের ছাষের-আলি- 
সার কাছে, হিমাংস্তর দিকে অগ্রসর হইল। .ছুজনে 
মুবামুখী করিয়া! দাড়াইল। ভগবান সূর্যাদেব সাক্ষী! 
আবার চারি চক্ষের মিলন হইল। নীল চুলের ঢেউয়ের 
মাঝে যুথিকার তখনকার মুখখানি দেখিলে -যমুনায় 
ভেসে-যাওয়া রক্তপদ্মের কথ। মনে পড়ে _-হজ্জায় যেন দুই 
গালে ছুটি পার্ধতা ডালিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। হিমাংপ্ 
ধীরে ধীরে প্রাণ ভর] গড স্বরে ডাকিল_-“যুথি 1” অনন্ত 
আকাশের উদার তখন হিমাঃশুর মুগ্ধ নয়নে মাখনো।।, 
তার যা কিছু বলিবার, যা কিছু দিবার, যা কিছু চাহিবার 
সব যেন এ ভাকের ভিতরে ব্যক্ত হইর়। পড়িল। যুখিক। 
চুপ করিয়া] রহিল: এমন ডাকের উত্তর কি আছে? 
কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকার পর হিমাংশু কয়েক বার 
ঢোক গিলিয়া বলিপ--“তুমি যশি বল, তবে কথাটা 
তোমার বাবার কাছে পাড়ি!” কোন কথা, হিমাংশ 
তাহ। ভাঙ্গিদ] বলে নাই । তাঙ্গিয়া বল।র তত আ বশ্যকও 
ছিল ণা। হিমাংশ আবার বলিল, “আমি কিন্তু সে 
দিন সত্যি সত্তি শ্বপ্রে দেখেচি তোমাতে আমাতে বে' 
হ'য়ে গেছে । "আপন লজ্জার মাঝে "ন যযৌ ন তত্থৌ” 
অবস্থায় ফাড়াইয়া যুধিকা কেবল বারে বারে লাল হইতে 
ছিল, এমন সময় দৈব তাহার প্রতি অনুকূল হইলেন। 
কালীঘাটের ফেরত? গাড়ী ঘড় ঘড় করিয়। দরজার সাখনে 
আসিয়! দাড়াইল । অমনি যূখিক1 বলিয়া উঠিল, “এ যা ম। 
বৌ-দিদি সবাই এসে পড়েছে যে, আমি যাই এখন 1” 
এই বলিয়াই প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়া পীঠের উপর 
নীল চুলের তরঙ্গ তুলয়া য.খিক৷ ছুটিয়া পালাইল। 
হিমাংশ্ড ধীরে ধীরে গর্বিত পাদবিক্ষেপে নবীন 
বিজয়ী সেনাপতির মত নীচে নামিয়া গেনা_সে যেন 
ওয়াটারনুর যুদ্ধ জয় করিয়া বাড়ী ফিরিতেছে। 


শর অন্ধ্র এনাম এন ডা ওসি এপ ডর রব রত সস তি এ ৩ অত উপ অর ৬ এসি বিন এটি উর বা নও বস এস প্উরসউইএি  ও এ কি এসি ক 


ফলিকাতা সহয়ে যি ছাদে যাবার সিড়ী না 

থাফিত তবে না জানি কচি প্রেমের কি হৃর্গতিই 
ঘটিত! : 

হিমাংশ থরে আসিয়। ভাবিল মনসিজের আসল 
বাপার খান! যেরপ নিষির্্দে সুসম্পর হইয়। গেল, 
তাহাতে প্রজাপতি ঠাকুর যে কোন গোল পাকাইয়। 
তুলিতে পারেন, এন সম্ভাবনাও তার মনে উদয় হইল 
না! সে এবার মেডিকেল কলেজের ফাইনেল পরীক্ষণ 
দিয়া আসিয়াছে । আর ছয় সপ্তাহ ফাল পরেই পরী- 
ক্ষার ফল বাহির হইবে । এল. এষ. এস উপাধির লেজ 
লাগাইয়। উপার্জ্দনক্ষম হঈয়া যথিকাঁর জন্য তাহার 
পিতার নিকট শাবেদন করিলে, তিনি ক্গার প্রার্থনা 
নাঁষঞ্জুর করিবেন না, এমনি মনে তইল | 

হিমাংশুর কাকা সীলীপুরেন স্টকীল। ইতিমধ্যে 
তার নিকট হইতে বাকীপুব যাওয়ান নিমন্ত্রণ আসিল। 
এক দিন তারকালোকিত সন্ধ্যায় য্‌থিকার নিকট ছণদে 
সাত দিনের “কেসুয়ে লিভ লইয়া, হিমাংশ বাকীপুর 
রওন! হইয়! গেল। 

অপ্রত্যাশিতের হাত কেহ এড়াইতে পারে না। 
বাঁকীপুরে পাচ দিন যাইতে না যাইতেই হিষাংশুর কাকা 
জ্বরে পড়িলেন। দেখিতে দেখিতে বল নিউমোনিয়। 
দেখা দিল। তাঁহাকে আরাম না করিয়া ত আব হিমাংশু 
চলিয়! আসিতে পারে না, বিশেষতঃ সে নিছে যখন 'এক- 
জন ডাক্তার । তাঁর ভাল করিয়া সারিতে ছয় সপ্তাহ 
পার হইয়। গেল। 

এক দিন বিকাল বেলায় হিযাংশু কাক, বাবুর ঘরের 
বারান্দায় ইঞ্জি চেয়ারে বসিয়৷ আশার ফুলে বিনা সতার 
হার গাঁধিতে ছিল, শ্বপ্র-লন্ধার জন্ত। এমন সময় ডাকে 
সে মায়ের চিঠি পাইল। সে তচিঠি নয়, সেষেন তার 
মৃত্যুর ওয়ারেন্ট | পত্রের শেব ভাগে মা এক যায়গায় 
ছুই লাইনে লিখিয়াছেন যে, গত পরণু রান্রিতে য,থিকার 


সহিত দ্থুলকায় এবং ততোধিক স্থুলবুদ্ধি এক জমিদারের 


পুত্রের বিবাহ হইয়া গিয়াছে ! 


হি 


এ ইতিহাস সিন 


পি ২৩ সিস্ট সত ভর ছিটা ি উ ্িএস ও বল অত রি বি ক ০ ৬৮ ৬পসিপাত জল শা টি এ তাত জি বণনা পক ওভাল 


রর ভূমিকম্পে তার বড় সাধের র মিশা লো 
হইয়! গেল। 
পরদিন প্রাতে তারে খবর আনি হিমাংশু এল, এম | 
এস পরীক্ষায় সুখ্যাতিয় সহিত পাশ হইয়াছে । -. 
শ্রীনুরেশ চা সিংহ ০: 





ইতিহাস-বিজ্ঞান এবং মানব 
জাতির আশা & 


বঙ্গীয় জাতীয় বিচ্ভালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার 
সরকার এম, এ. প্রণীত. লঙ্গম্যানস্, গীন কোম্পানী 
কর্তৃক প্রকাশিত । পুস্তিক1 খান? ইংরেজী ভাষায় লিখিত । 
গরন্ধকারের অন্যতম পুস্তক 'ধঈতিহাসিক প্রবদ্ধে' এই ্তি- 
কর এক বঙ্গানুবাদও প্রকাশিত হইয়াছে । 

বিনয় বাবু সকলের নিকটই স্ুপরিচিত। তীহার... 
উদ্ভম্রীলত1 বিশেষ প্রশংসনীয় । তিনি শিক্ষার উনি 
থিধান কল্পে সার? জীবন ব্যাপী ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন !. 
এবং তাহার ফলে 'শিক্ষা-বিজ্ঞান' নামক বিশ খণ্ডে বায 
এক বিরাট গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন । আমাদের 
যেরূপ উদ্যম উত্সাহ ও অধ্যবসায় তাহাতে আশঙ্কা 
হইয়াছিল যে, এক জনের দ্বারা এরূপ বিরাট ব্যাপার সম্পন্ন 
হইতে পারিবে না। কিন্তু ইতিমধ্যেই উহার দশ 
খণ্ড প্রকাশিত হইয়া আমাদের সমস্ত আশঙ্কাদি দুরীভৃত 
করিয়া দিয়াছে । কিন্তু এখানেই তাহার উদ্যম লীলতার 
শেষ হয় মাই। তিনি আবার বাঙ্গল। সাহিত্যের উন্নতি 
ও পুষ্টিবিধানরূপ অপর এক গুরুতর কার্যে হস্তক্ষেপ 
করিয়াছেন । এ কার্যা সম্পাদন দেশের সকলের সাহাযা 
সাপেক্ষ । কিন্তু তথাপি তিনি হখন উহাতে হপ্তক্ষেপ 
করিয়াছেন তখন ভরসা! হয় এ, কার্যাও উপযুক্তরূণে 
উড হইবে । আলোচ্য গ্রন্থ ও '্তিহাসিক প্রবন্ধ 
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প্রতিভা .. 
ভাত ১০১১... হিকাটান্যারা হার 
জনা রি অন্তম এ বাঙ্গালীর 


এরূপ উদ্ধননীলতা সচরাচর দৃষ্ট হয় ন]। 

আজকাল ইতিহাস র5নার দিকে শিক্ষিত বাঙ্গালীর 
মনোযোগ আকষ্ট হইয়াছে । ইতি মধ্যেই মৌলিক গবে- 
বণ! পুর্ণ কতিপয় গ্রন্থ ও প্রবন্ধ বাঙ্গাল! তাঁষায় রচিত ও 
প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু কেহই এ পর্যাস্ত ইতিহাস 
বিজ্ঞান সম্পর্কে কোন গ্রন্থ রচব্খ করেন নাই । এ মব- 
স্থায় বিনয় বাবুর এই উৎকৃষ্ট চিন্তাশীল গ্রন্থ যে নিতান্ত 
সমযোপযোগী হুইয়াছে সে বিষয়ে আর ক্ষিছু মাত্র সন্দেহ 
নাই। | 

_ ইতিহাসকে বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত করিয়: তাহার 
প্রতেতক শাখ। স্বতন্ত্রক্ূপে আলোচিত হইতে পারে। কিন্তু 
ষেরূপ বিভিন্ন প্রারতি : ঘটনা এপত্র আপোচনা ও 
বিশ্লেষণ করিয়া তাহ] হইতে কতকগুলি সাধারণ 
প্রাকৃতিক নিয়ম আবিষ্কত হইতে পারে তদ্রুপ বিশিন্ন 
 তিহাধিক ঘটন? একত্রে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করিক 
তাহা হইতেও ক্তক্ষ গুলি মূলহথত্র নিষ্কাশিত হইতে পারে, 
ইহাই ইতিহাদবিজ্ঞানের কার্য । ই(তহাসকে সমগ্র 
 ভাঁবে আলোচনা না করিলে এই কার্ধা সম্পন্ন হইতে 
পারে না। ইতিহাসবিজ্ঞান রচন। করিতে হইলে ইততি- 
হাসের প্রত্যেক শাখ। স্বভন্ত্রভাবে আলোচনা না করিয়! 
ইতিহাসকে সমগ্রভাবে আলোচন। করিতে হইবে। 

কিন্ত ইতিহাসকে নানার্দিক হইতে পমগ্র ভাবে 

আলোচন। কর! যাইতে পারে। কোন কোন ইউরো পায় 
পণ্ডিত কর্তৃক দর্শন শাস্ত্রের দিক হইতে ইতিহাস 
আলোচিত হইয়াছে । বিনয় বাবু প্রাণ-(বজ্ঞানের দিক 
হইতে ইতিহাস আলোচন। করিপ্লাছেন। [তনি বলেন 
সমাজবিজ্ঞান ও ইতিহ।পবিজ্ঞন উ£য়েরই তিন্তি প্রাণ- 
বিজ্ঞানের উপর প্রততষিত : ইতিহাসকে প্রাণ-বিজ্ঞানের 
সুদৃঢ় ভূমিতে স্থাপন করিলেই ইতিহাস আলোচন। হইতে 
আমরা মানবের উন্নতির সহিত সমাজের অভিব্যক্তি এবং 


. সভ্যতার ক্রম বিকাশ সম্পক মূত্র গুলি লাভ করিতে. 


পারি | 


ক শক্তি সপন সী কা সিসি পরত শি পিল পা ৯০ শাস্তি | ৬০ ১ উপ সি 


এই খানেই গ্রন্থের অভিনবস্ধ। এই অভিনব প্রণা-. 
লীতে ইতিহাস মালোচনা করিয়া গ্রন্থকার কয়েকটি. 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। প্রথমতঃ কান এক জাতির 
উন্নতি বা অবনতি বা কোন কার্য্য কেবল মাত্র সেই 
জাতির স্বতন্ত্র চেষ্টার উপর নির্ভর করে ন। উহ? 'জগতের 
অন্ঠান্ত জাতির সর্ববিধ আন্দোলনের ঘার! নিয়ন্ত্রিত হয়। 
বিভিন্ন জাতির পরস্পর সংগ্রাম ও সংঘর্ষণ দ্বার] প্রতোক 
জাতির প্ররূতি গঠিত হয় । দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন জাতির মধ্যে 
এইব্ূপ পরম্পর ক্রিয়া ও প্রতিক্রিযনা বিভিপ্ন আকার 
ধারণ করে এবং তদ্দারা বিভিন্ন প্রকারের জাতীয় চরিক্রের 
সৃষ্টি হয়। -তৃতীয়গ্কঃ, মানব সমাজের বা চরিত্রের এই 
সমস্ত অভিবাক্তির আকার ও অনণিহিত ভান স্থায়৷ নহ্থে, 
পরিবর্তনশীল । জগতের অবস্থার পরিবর্তনের সহিত 
উহাদের পরিবর্তন হয়। পরিশেষে গ্রন্থকার বলেন যে, 
পারিপার্িক ভাব ও শক্তি পমূহই এবং বিভিন্ন জাতিগুলির 
পরস্পর সংঘর্ষণই প্রত্যেক জাতির চরিত্র গঠন করিয়া 
দিলেও জাতীয় জীবন গঠনে পুরুষকারের স্থান আছে। 
বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মহাঁপুরুষগণ জন্ম গ্রহণ করিয়! প্রতি- 
কূল পারিপার্শিক শক্তিগুলিকে স্বস্থ জাতীয় জীবনের 
অনুকূল করিয়া জাতীয় জীবনের অচিস্তপূর্বব 
পরিবর্তন ও নৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়াছেন। এইপ্রকার 
মহাপুরুষের আবির্ভাব হয় বলিবাই মানব জাতির 
নৈরাশোর কোন কারণ নাই । 

এই সমস্ত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে মতদ্বৈধ হওয়ার কোন 
কারণনাই। তবে এ পর্য্যস্ত বল। যাইতে পারে যে, 
গ্রস্থকারের আলোচনাপ্রণালী নূতন হইলেও তাহার 
সমস্ত পিদ্ধান্তগুলিই ষে একেবারে নূতন এরূপ বোধ হয় 
ন1। আমাদের যেন মনে হয় যে, প্রাণ-বিজ্ঞানের 
সাহাযা ব্যতীত ও এতিহাসি.ক ঘঠন৷ পরম্পর। পর্য্যালোচনা 
করিয়! এই সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায়। 
জাতীয় জীবন গঠনে মহাপুরুষের স্থান সম্বন্ধে গ্রন্থকার. 
যাহ! ধলিয়াছেন তাহার সহিত প্রাণ-বিজ্ঞানের যে স্ন্ধ 


নাই তাহা আলোচ্য গ্রন্থেই অগীক্কৃত হইয়াছে। কারণ, 


৫ম স্হা 


সপ স্লিপার রস স্বস্তি সা উজ তত ্পস- শজস্প (ক ক উস সত স্পা ০ ৯৩তম তি লী আত 


নবম অধ্যায়ের' প্রথমেই গ্রন্থকা্ ₹লিয়াছেন যে, মানব- 
সমাপ্জের সহিত ইতর জীবের একটা পার্থক্য আছে। 
পারিপার্থিক প্রভৃতির প্রস্তাবে জীব গঠিত ও পরিপুষ্ট 
হয় বটে, কিন্ত প্রতিকূল পারপার্থখিকের উপর প্রস্তাব 
বিস্তার ও তাহ! পরিবর্তন করিয়া লইবার ক্ষমতা একমাত্র 
মানবেরই আছে, ইতর জীবের নমাই। প্রাণ-বিজ্ঞানের 
সহিত মানব ইতিহাসের পার্থক্য এই স্থানে । কালইল 
প্রভৃতি মনস্বীগণ ও প্রাণ-বিজ্ঞানের দিক হইতে ইতিহাস 
আলোচনা ন। করিয়াও এই সত্য আবিষ্কার করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। তবে বিনয় বাবু মানব সমাজের 
উন্নত বা পরিণতি একমাত্র যহাপুরুষের উপরই যে 
নির্ভর করে তাহ। স্বীকার করেন না। মানব সমাজের 
উপর পারিপাশ্বিক প্রভৃতিরও একট প্রভাব আছে। 
দ্বিতীয় হইতে সপ্তম অধ্যায়ে গ্রন্থকার তাহ সুষ্পষ্টরূপে 
দেখাইয়াছেন। তাহ] সঙ্গতই হইয়াছে । সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী 
এতিহাপিক (1101% ০ সভ্যতার ক্রম-বিকাশ বিশ্লেষণ 
করিতে গিয়। প্রতিষ্ঠান (11511101197) ) এবং ব্যক্তি, উভ- 
য়েরই প্রাধান্য অজীকার করিয়াছেন । বিনয়বাবু 
প্রতিষ্ঠ।নের পরিবর্তে পাবিপাশ্থি ক প্রভৃতির এল্লেখ করি- 
য়াছেন। কারণ প্র,তষ্ঠানগুলিও যে পাধিপাখিকের 
ফল। জাতীয় জীবন গঠনে মহাপুরুষ,দগের প্রভাব 
সম্পর্কে মিল বলিয়াছেন, “ম্হ1 শক্তিশালী শাসনকর্তাও 
তাহার স্বীয় আদর্শ অনুসারে জগৎ গড়িয়া তুলিতে 
পারে না। সমাজে (ভাব এবং কর্মের ) যে স্বাভাবিক 
ক্রোত বহিয়াছে তাহাকে কতকটা তাহার সঙ্গে সঙ্গেই 
চলিতে হয়। সুদক্ষ কর্ণধারও প্রতিকূল বায়ুর বিরুদ্ধে 
গমন করিতে অক্ষম বটে কিন্তু তথাপি সুদক্ষ কর্ণধার থাক 
ও ন। থাকার মধ্যে প্রতেদ অনেক । শাল মেন জন্ম গ্রহণ 
ন। করিলে ইউরোপের বাসীর ৰিশ.ঙ্খলতা কত 'ীর্থ কাল 
স্থায়ী হইত তাহা কে বলিতে পারে ?” (এ. ১. 01018 
1)1575)600 800 1)1508581008 ৬) 11 110) 225) 


বিভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করিয়াও উভয়ে একই সিদ্ধান্ডে 


২৯. 


শ্পাশিপ ২ স্টপ 


ইতিহাস বিজ্ঞান । : 
উপনীত হইগরছেন। তবে টি পরাণ-বিজজানের গা | 
ব্যবহার করেন নাই; এই য। পার্থক্য । | 
গ্রন্থকারের অপরাপর সিদ্ধান্ত সম্পর্কেও সেইরূপ বল 
যাইতে পারে, যে, সিদ্ধান্তগুলি সত্য. বটে কিন্তু প্রাণ 
বিজ্ঞানের সাহায্য বাতীতও তাহার্দিগের সত্যতা উপ- 
লন্ধি করিতে পারা যায়। বিভিন্ন সভ্যতার খাত প্রতি- 
খাতের দ্বারা যে প্রত্যকেরই পরিবর্তন সাধিত হয় তাহ? 
ইতিহাস সহজ ভাবে আলোচন1 করিলেও বুঝিতে পারা : 


ঘায়। কোন এর জাতির উন্নতি ও অবনতি যেকেবল 


মাত্র সেই জাতির স্বতন্ত্র চেষ্টার উপর নির্ভর করে ন। তাহাও 
ঠিক। জাপানের অভ্যুত্থান যে কেবল জাপানীগণের 
চেষ্টা ও বীরত্বের দ্বার! সম্পাদিত হইয়াছিল তাহ! কোন 
এঁতিহাসিকই--তিনি প্রাণ-বিজ্ঞান মান্ধুন আর নাই 
মান্ুন _ন্বীকার করিবেন না। যদ্দি চীন দুর্বল না 
হইত, যদি কোরিয়ার শোচনীর অধঃপতন না৷ হইত, যদি 
ইউরোপীয় শজিপুঞ্জের মধ্যে পরস্পরের প্রতি ঈর্ধযার ভাব 
ন. থাকিত, তবে জাপানের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া 
বাইত | আবার ইহাও ঠিক যে, জাপানের অভ্যুথান, , 
ইউরোপ কর্তৃক সমগ্র এশিয়াথগু গ্রাস করিধার চেষ্টার 
একটি প্রতি ক্রয়া। এইরূপ অস্থুকূল এবং প্রতিকূল অব- 
স্থায় (প্রাণ-বিজ্ঞানের ভাষায়, পারিপাশ্বিকের) ফলেই 
জাপানের অভ্যুান সংঘটিত হইয়াছে । এইরূপ অবস্থায় 
এঁতিহাসিক ঘটনা আলোচন। করিয়াও উপরোক্ত সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইতে পারায়; প্রাণ-বিজ্ঞানের সাহাব্য গ্রহণের 
প্রয়োজন হয় ন|। 
কিন্ত অপর পক্ষে একথ। বলাও আবশ্তক যে? নূতন 
প্রণালীতে আলোচিত হহঠলে পুরাতন সিদ্ধান্তও নূতন 
অর্থসমন্থিত হয়। যেমন কোন পদার্থকে "চিরাভাত্ত 
দ্রিক হইতে না দেখিয়। নূতন দিক হইতে দেখিলে তাহ! 
নূতন বলিয়া বোধ হয়, তাহা অনেক অজ্ঞাত লক্ষণ. 
প্রকাশিত হইয়া! পড়ে, ইহাও ঠিক তত্রপ। যাহ পূর্বে 
অপেক্ষাকত অস্পষ্ট ছিল, বিনয়বাবুর আলোচনার ফলে 


- শছ্টান্র ৯৩১৯ 


তাহা ম্প্টীঃত, এবং নুদঢ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । বিনয়বাবু ষে অভিনব প্রণালী অব- 
লগ্ঘন করিয়াছেন তাহাতেই তাহার যথেষ্ট কৃতিত্ব সে কথা 
আমরা মুক্তকণ্ে স্বীকার করি। আমাদের দেশে ইতি- 
হাসের আলোচনাই হইয়াছে কম। যতটুকু আলোচিত 
হইয়াছে তাহাতে যে এই জতিনব প্রণালী অবলম্িত হয় 
নাই তাহা বলাই বাহুল্য। 

এই অভিনব প্রণ|লীতে ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে 
বলিয়াই এই পুস্তক ইংরেজী ভাষায়ও একা শিত হইবার 
যোগ্য হইয়াছে । বাঙ্গালীর মান্তক্ষ অভিনব ক্ষেত্রে ও 
অভিনব বিষয়ে প্রধাবিত হইয়াছে দেখিয়া সমস্ত 
স্ক্বাজালীরই আনন্দিত হইবার কথা । বিজ্ঞান এব্‌ং 


ধন বরাবর এরি এস এ এসসি টনক এসে পর এদিন, শিস চি হি ২৬ রি ওই এক 





বৈজ্ঞানিক প্রণালীর প্রতি শ্রদ্ধা দেশে বৃদ্ধি "1ইতেছে, সুখের 


কথ।। কিন্তু জ্ঞানের প্রকৃত দাফলাই তাহার প্রয়োগে। 
অধ্যয়ন-লন্ধ জ্ঞানের যদি উপযুক্ত প্রয়োগ নাহয় তবে 
তাহা হরজটানিবন্ধ গঙ্গার মত ভনন্মাজের উপকাষে 
আসে না। বঙ্গদেশে পাগ্ডিত্যের উপযুক্ত প্রয়োগের 
অভাব অধিক । জ্রীমুক্তবিনয়কুমার সরকার প্রমুখ :তিপয় 
কতবিষ্ক ষনম্বী লেখক কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়াতে আশা 
হয় যে, বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক অনুর্বর বলিয়। যে অপবাদ আছে 
তাহা! অচিরেই বিদুরিত হইবে। 


উরি 


শ্রীউপেম্দ্রচন্ত্র গুহ । 


পল্লী ম৷ 


(৯) 
শম্য-হবিৎ ক্ষেত্র সেথায়, 
মুক্ত বায়ুর সঙ্গে, 
লগ্বী রাণীর দ্বর্ণ আচল 
চক্ষে নাচায় রঙ্গে ! 
সিক্ত-সবুজজ চুর্বা! তাহার 
চিক্র-পটের দহ) 





রক্ষে তাহার জিগ্ধ কায়ায় ; 
£থে সেথায় শক্তি হারায় 
তপ্ত প্রখর শ্রীন্ম! 
কহ) 
অঙ্গে তাহার বর্ণ-মধুর 
হবর্ণ-লতার সজ্জা, 
সর্যয-কিরণ বর্ষে সেথায় 
হর্ষ, সোহাগ, লঙ্জ। ! 
যত্ব-বিহীন কুঞ্জে তাহার 
রত্ব বালার কান্তি, 
_-বর্ণ ভূবণ গন্ধে যাহার 
স্বর্গ জাগায় মর্ত্য-মাঝার__ 


' যুদ্ধ, বিভোর দৃহি-আধার, 


চিতে পুলক, শাস্তি ! 
(৩) 
ছন্দ-মুখর তক্ত বিযান 
বন্দে তীহায় নিত্য, 
রাঠ্ি-দিবস রাজ্য তাহার 
বঙ্গ-রসের নৃত্য ! 
চন্দ্রকিরণ-্পর্শে সেথায়, 
স্বপ্র-মোহের সৃষ্টি ! 
(জাল! রাণীর হান্য-ধারায়। 
চিত্ত সেথায় বিশ্বে হারায়, 
তৃপ্ডি-ছায়ায় সুপ্তি দাড়ায়, 
তন্ত্রা-বিবশ দৃষ্টি । 
(৪) 
ক্ষুদ্র সদয় শুদ্ধ আমাব, 
পল্লী মা, তোর বক্ষে, 
শাস্তি-ুধার পুণ্য ধারায় 
শরন্ধ! গড়ায় চক্ষে! 
লক্ষ-অভাব-দৈন্যে মা তুই, 
শক্তি, অগয়-ছুর্গ 











পাশপাশি হা এবি ও আকঠ ০০ বিপিন উস জা 


তণ হৃদয়, ছর্শে মা তোর, 
শান্ত, শীতল, ভক্কি-বিভোর ; 
স্বর্গ কোথায়? মর্থ্যে যেমোর 
পল্লী ম] তুই স্বর্গ! 
শ্রীনগেন্্র নাথ চৌধুরী । 


চি 


কাছাড়ীর ধর্ম * 


এক কথায় কাছাড়ীর ধর্দ আতঙ্ক বা ভয়ের ধর্ম, 
প্রেমের ধর্ম নয়। কাছাড়ী কোনও মূর্তি পূজা করে না, 
ব! পৃঞ্জার জন্য তাহাদের কোনও নির্দিষ্ট মন্দির নাই। 
কাছাড়ীর বিশ্বাস ভূ-পৃষ্ঠে, আকাশে, বাতাসে ৫াদ্শিই 
নামে অসংখ্য অনৃশ্ত শরীরী জীব বিচরণ করে, এবং এই 
সকল ভূত-যোনি লোকের অনিষ্টাচরণ করিতে সদাই 
প্রস্তত। হৃদয়ে ভূত-ভয়ের বদ্ধমূল সংস্কার কাছাড়:র 
আধ্যাত্মিক উন্নতির মাপকাঠী। যাহ্‌'র মনে ভৃত-ভয়ের 
মাক্রা যত দৃঢ় ও বদ্ধমূল হইয়াছে সে ধর্ম জগতে 
তত অগ্রসর হইয়াছে। দরাঙ্গ জেলায় সাজ্ঘাতিক 
ম্যালেরিয়া জরে আক্রান্ত কোনও কাছাড়ীকে 
তাহার কি হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিশে সে 
উত্তর করিবে যে, তাহাকে [ন্মীহাইম্রে ধরেছে । 
সুতরাং ভূত-হয়ই কাছাড়ীর ধর্মের প্রাণ। তৃতের 
রোগ সৃষ্টি করে, দুর্ভিক্ষ মানয়ন করে এবং ভূ-কম্প 
ঘটাইয়া লোকের অনিষ্ট সাধন করিপ্া থাকে । চাউল, 
কলা, শুকর, কুকুট প্রন্থতি বলি প্রদান করিয়। এই সঞল 
অপদেবতাকে তুষ্ট ও শান্ত না রাখিলে লোকের মঙ্গল 
হইতে পারে না, এবং বিভিন্ন দেবতা বা ভূতের 
প্রীতির জন্য বিভিন্ন পৃঙ্জার অনুষ্ঠান ও বিভিন্ন বলি হইয়া 
থাকে। 

টি নিশ্পীণ করিয়া! আপন আপন বংশের মৃত বাঞ্ডি় 


শপ শপ পপ গার পা ৫০. স্তন ক এস ক্স শীত ৩ 


* ঢাক! সাছিতা পরিষদে পঠিত কাছাড় ও কাছাড়ী বন্ধে 
চতুর্থাংশ । তৃতীয়াংশ আবণ সংখ্যায় প্রকাশিত ভইয়াছে। 


পপ ০ পচ পপ পাস এ পপ সতত 





আর . - প৯৯প পপি  স্ ০৯ শির পনি পি 


আত্মার উদ্দেশে কাছাড়ীরা শ্টাহার প্রি খানাদি স্থাপন, 
করে। গ্রামের বয়গ্গ লোক এই খাস্ত্পর্শ করে না. কিন্ত 
বালক-বালিকার! প্ববাধে এবং আহ্লাদে ইহা ৮ 
করিয়। ফেলে । 

কোনও কোনও কাছাড়ী সমপ্রদায়ে প্রাকৃতিক শক্তির 
পূজা প্রচলিত আছে। যেমন “বিছ' বা চৈত্র সংক্তান্তিতে 
গাাল্লোস্া পুজা । পারোরা একটা সুদীর্ঘ বংশ- দণ্ড; 
ইহাতে নেকড়া জড়ায় এবং নিশান বাঁধিয়া গ্রামের 
বাহিরে একটা গাছের পাশে পুণ্তয়া লহুসংখ্যক কাছাড়ী 
যুবক. যুবতী. বালক. বৃদ্ধ উহার চতুর্দিকে ঢাক বাজাইয়া 
নৃত্য করে ও আমোদে আত্মহারা হইয়। পড়ে। কেহ 
কেহ বলেন এট উপলক্ষে অনেক যুবক ক্কাছাড়ী যুবতীকে 
লইয়া! পলাইয়! যায়। অন্যুন সপ্তাহ কাল নিরুদ্দেশ 
মিলন-সঙ্গের পরে উভয্ব পক্ষের অভিভাবক বর্গের 


অভিমতান্ুলারে পরিশেষে ইহাদের পরিণয় কার্য সম্পরর 
হইয়! থাকে। | 

জল কাছাড়ীণ বড় পবিত্র দ্রিনিন। দলপাইগুড়ি 
অঞ্চলের কাছান়ীরা ক্ষুদ্ধ নদীগুলকে উপদেবত। এবং 
রহ্মপুত্রকে ইহাদের জননী বশিয়া মান্য করিয়৷ থাকে: । 
রা কাছাড় পন্ধতের বঙা জাতি আাজিও তাহাদিগকে, 

ড-ছ্ন।-স্ন। বা ননীপুত্র নামে পরিচয় দিয়! গর্ব্ষ অনুস্ছন 
করে। কাগাড়ীর| মবুন। প্রতাক্ষ ভাবে জলের পৃঙ্গা. না. 
করিলেও জলের প্রতি ইহাদের ভপ্ির বিন্মাজও ভা: 
পার নাই। ইহারা জোতন্বতীর তীরে শর দাহ করেও 
বিশেষ বিশেষ পুজার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। 

আঙ্গক।ল কাছাড়ীর। অনেক হিন্দু দেব-দেবী4 পূজা 
করিতে আরম্ভ করিয়াছে । সুতরাং ইহাদের জাতীয় 
ব। সাম্প্রদায়িক দেবঠানর সংখ্যা এনেক কাময়। গিয়াছে। 
কাছাড়ী জাতির উপাস্ত দেবতা হই শ্রেনীতে বিভক্ত 
হইতে পারে--. ১) পারিবারিক দেবতা ও; ২) গ্রাম্য 
দেবতা। পারিবারিক দেবত। গৃহাভ্যস্তরে এবং গ্রাম্য 
দেবতা খ্রামান্তের অদূরে বাশ বা বৃক্ষকুঞ্জের সমীপবর্তী 
স্থানে পৃঁজিত হইয়। থাকে । 


প্রতিভা 


্‌ (ভাত ১৩১১ ডে েরিহ্হা রি র্র্যরারা র্যা কারার ৃ 
রর পারিহারিক বা [জি দেবতার নংখ্য 
অনুুন উনিশটি এবং গ্রাম্য দেবতার সংখা 
পরষটিটি। পারিবারিক দেবতার মধ্যে ক্ষমতায় 


“কাটা সি” প্রথম ও তাহার পত্বী কষি দেবী ভ্বিতীয়। 
“কা ট। সিজ” বৃক্ষরূপে আমাদের চক্ষুর বিষয়ীতৃত হইয়া 
থাকেন কিন্তু তাহার পত্বীর কোনও প্রাকৃতিক স্বরূপ 
মাই। তিনি শশ্ত-সম্পদের দেবী বলিয়। কাছাড়ীর 
অতিশয় ভক্তির পাত্র। ডিম্ব কষি-দেবীর বড় প্রির। 
বৎসরে হুই বার ধান কাটার সময় কৃষি দেবীর পুর্গ] 
হইয়। থাকে সুতরাং তিনি "আউপস-দেবী” ও “শালি- 
দেবী” এই ছুই নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। *বুড়।- 
বাখ-বাঁজ।” নামে আর একটি পারিবারিক দেবতা 
আছে। এই দেধ্ত।র নামে কাছাড়ী আতঙ্ষিত হয়। 
“বুড়া-বাঘ-রাঁজ।” হিংঅ ব্যাপ্রের সংজ্ঞ| মাত্র । বাঘা 
বনের রাজ। বলিয়া! কাছাড়ীরা ইহাকে ভয় ও সম্মানের 
চক্ষে দেখিয়৷ থাকে । 

কাছাড়! যে অনেকট। হিন্দু ভাবাপন্ন হইয়াছে তহ 
তাহাদের উপাশ্ত গ্রাম্য দেবতার নাম হইতেই উপলব্ধি 
হয়। কাছাঁড়ী গ্রাময দেবতা অনেক স্থলে হিন্দু দেবতার 
নামান্তর যাত্র' যেমন 'বুড়া মহাদেও, 'বুঢ! গোপাহ "জল 
কুবের' “খল কুবের” ইত্যাদ। 
শর্দেহিক বা মানসিক শক্তিতে সাধারণ 
কাছাড়ী অপেক্ষা উন্নত তাহাদের কোনও কোনও 
পূর্বপুরুষ মন্ুয্ু-লীলার অবসানের পর আপন 
আপন নামে "অমরত্ব লাভ কারয় দেবত্ব প্রাপ্ত 
হইয়াছে, যেমন “শিলা বায়। স্ুপ্রসিদ্ধ কোচরাঙ্জ নর 
নারীয়ণের এক জন বিচক্ষণ সেনাপতির এই নাম ছিল । 
তিনিই এখন এই নামে দেবতার তালিকায় স্থান প্রাপ্ত 
হইয়াছেন । 

কাছাড়ীরা বৎসরে গ্িনটি মাত্র উল্লেখ যোগ্য পুজা 
করিয়া থাকে। "মাহ বা “আস্ত ধান্য কাটার পর 
এক বার,“ফর্দা।” ধানা কাটার পর দ্বিতীয় বার এবং শালি 
..ধবান্য কাটার পর তৃতীয় বার পূ্। হয়। যে জাতি শুধু 


| ১৪৩৩ 


[চস করিয়া ৬4 াক্া দিবি করে ত্র নিত 


পক্ষে এইরূপ উৎসব বা পর্কই শ্বাভাবিক। পুজার 
কোনও নির্দিষ্ট নিয়ম 'নাই। ইহা একট! জাতীয় 
মিলনোৎসবের উপলক্ষে প্রচুর পরিমাণে 'জু সেবনের 
স্থযোগ মাত্র । 

. কাছাড়ীরা পাঠা, পায়রা, পান প্রভৃতি বলি প্রদান 
ক'রয়া কলেরা দানবার ((019101) 1)60)000) পুজা করিয়া 
থাকে। এই পুজার বিশেষ নাম বো সুভা1। 
কখনও কখনও গ্রামের লোকের ফুল, ডিম ও চালের 
গুড়া ভেগার ৬পর সাঙাইয়। নদী দেবতা বাগ -নি- 
মদাইয়ের উদ্দেশে নদীতে ভাপাইয়। দেয় । 

এই রূপ তেল দেখিলেই বুঝা! যায় যে, কোনও 
কাছড়ী গ্রামে মারীভয় উপস্থিত হইয়াছে। +গ্জ' 
বা! একত্র মাশ্রশ চাউন, ডাইল, পাঠা, মোরগ প্রসৃতি 
কোনও প্রাচীন বক্ষের গুড়তে সাধারণতঃ দেবতার 
উদ্দেশে প্রদত্ত হয়। পশু পক্ষীগুলির ছিন্ন মস্তক এই 
সকল বৃক্ষের গুড়িতে পড়িয়া থাকে এবং কবন্ধগুলি 
প্রসাদ রূপে কাছাড়ীরা ভক্ষণ কৰিয়। থাকে । কোনও 
পরিবারের কর্তা রোগ নিবারণের উদ্দেশোষ্ট প্রধানতঃ 
এই সকল বাঁধি প্রদান করিয়া থাকে । 

কাছাড়ীদের মধ্যে পুরোহিত বলিয়া কোনও পুথক 


সম্প্রদায় নাই। উদ্দিন বা ছে শুদ্াই নাম- 
ধারী গ্রাম) মাতব্বরেরাছ আঙ্কাল পুজা পার্ববণে 


পৌরোহিতা করিয়া থাকে ! আমাদের সমাঙ্গে ব্রাহ্মণের 
পুন বরান্ধণ নাম প্রাপ্ত হয় কিন্তু কাছাড়ীদের মধ্যে ভূত 
ছাড়াইখার মন্ত্রাদিতে বিশেষ আঅভজ্ঞ না হইলে দেউরির 
পুজ দেউরি হইতে পারে না। কামরূপের প্রথা কিন্তু 
ভিন্নরূপ। বড়া জাতীয় কোনও বিশিষ্ট সমাঞজ-শুরের 
ক্রান্সালাই ( অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ) নামক এক শাখাই এই 
জাতির পুজা পার্বণে পৌরোহিত্য, করে। না. 
নামে আর এক শ্রেণীর লোক আছে তাহারাও কোন 
কোন ধর্মক্রিয়ায় পুরোহিত হয়। কড়ি ও শামুক 
স্বাদ] ইহারা সঙ্গে রাখে, এবং এইগুলির সাহাষে) 





লোকের প্রশ্ন ও ভবিষ্যৎ ভাগা গণনা , করে ;. এবং গ্রামে 
মারীতগ উপস্থিত হইলে কোন দেবতা বা ন্মো- 
শ্বোইব্চে কি কি বলি হবার! পুজা দিয়া সন্তষ্ট করিতে 
হইবে বলিয়াদেয়। 
ছেওুচ্গীমী নামক ক্লীলোকের। ভূতাশ্রিতা 
হইয়! মহামারীর পৃক্ায় পৌরোহিত্য করে। এই জাতীয় 
পু্জ| একটু বেশ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে। 
প্রথমতঃ দৈর্ধো প্রস্থ ৪, হাত পরিমিত বর্গক্ষেত্রের 
আকারে একটি স্থান নির্দিষ্ট করিয়া ইহার টপরিভাগ 
হই ঈি্ধীস চাচিয়া ফেলা হয। এই পরিস্কত স্থলের 
পশ্চিম প্রান্তে বাশের উপর একটা কাপড়ের পরদা বাধা 
থাকে, এবং পুর্ব প্রান্তে ১৮ অঙ্গুলি চওড়া ও ৬ অগ্গু'ল 
উচ্চ একটা মাটীর আইল বা আ.ঙগ প্রস্তুত হয়, এবং 
বনজঘাস পাকাইয়া ৭ট1। কি ৯ট। মনুম্মৃত্তি এই আলটার 
উপর বসাইয়া দেওয়। হয়। প্রততোকট] মুভির 
সম্ুধে কলার খোলের উল্ট। পিঠে পাঠ, পায়রা মোরগ 
গ্রভৃতির ছিন্ন মুণ্ড স্থাপিত হয়। ইহাদের সঙ্গে নূন, কলা, 
আক, 'গঞ্জি' প্রভৃতি রক্ত-প্রোক্ষিত অন্যান্য উপকরণও 
মিশ্রিত থাকে । এই সময়ে যুক্তকুণ্তলা, ডাকিনী-মূর্তি 
দেওদণানী ললাটে সিন্দুর লেপিয়) ও একট! আলখেল৷ 
পরিয়! ঘাসের মুত্তি গুলির সম্মুখে মন্দিবা এবং ঢাকের 
তালে তালে তাগুব নৃত্য করিতে থাকে এবং ক্রমণঃ নৃতোর 
উত্তেজনা! ও উন্মাদনায় ইহাদের জ্ঞান লোপ হইয়া আসে। 
এইরূপ অবস্থা! হইলেই বুঝা গেল দেওদানাকে 
“মোদাই” ব। ভূতে আশ্রয় কারয়াছে। তখন একটা 
পাঠা আনিয়া “ই'ন্ল্ি” নামক খাড়ার এক আঘাতেং 
একট তৃণমূর্তির সম্মুখে ইহার মুগ্ডচ্ছেক করা হয়. এব 
এই পশুর সমস্ত রক্ত “€াক্োইভু” মূর্তির নিকট 
উৎসর্গাকৃত হয়। উপস্থিত বাক্তিবর্গের বগ্াদিও এই 
শোনিতের ছটায় কিঞ্চিৎ রঞ্জিত হইয়া! থাকে। এই 
বলির পরেই দেলওচ্ান্নী বাঞ্িত জ্ঞান লাভ 
করে, অর্থাৎ কোন মোদাই অসন্তুষ্ট বা রুষ্ট হইয়াছে 
এবং কোন--বলিতে ইহার তৃপ্তি সাধন হইবে ইত্যাদি 





চস সিস্ট পি উপল শক 


ছাড় ধর 
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বিষয় মির দেয়। এই উপলক্ষে গ্রাষের সমস্ত | অবিবাসী 
অর্থ সংগ্রহ করিয়া একট! ভোগের আয়োজন করিয়! 
থাকে। 
ইহ] ছাড়া কাছাড়ীর আরও কেট! উৎসব আছে ] 
এইগুলিকে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে: 
যথা, গারস্থ্য ও সাম্প্রদার়িক। গাহ্ন্থা উৎসবের মধ্যে 
"নুতন খাওয়া" ( নবান্ন) এবং “মশক তাড়ান” উল্লেখ 
যোগ্য । এ্রথমটি ডিসেম্বরের মাঝামাঝি ও দ্বিতীয়টি 
নবেম্বরের শেষাশেষি সম্পন্ন হয়। (্যাৎন্না পুলকিত 
রাত্রে প্রকাণ্ড পিরামিডাকৃতি টোপর মাথায় পরিয়। 
এবং শুষ্ক কলাপাতে শরীর ঢাকির। কাতপয় অদ্ভুত 
বেশধারী কাছাড়ী তাণ্ডব নৃত্য ও চীতস্কাঁরে গুহস্থের বাড়ী 
মুখর করিয়া দেয়। সাধারণতঃ যুবক সম্প্রনায়ই এই 
উত্সবের পাণ্ডা। এইরূপে মশক তাড়াইয়। ইচ্থারা 
গ্রামের মাতব্বরগণের নিকট হইতে পুরস্কার বা পারি- 
শ্রমিক স্বরূপ সামান্য অর্থ ও খাদা দ্রব)াদি আদায় 
করিয়া শয়। | 
র্েগাখ্যান.-নদীর উৎপত্তি সম্বন্ধে কাছা ও 
দের মধ্যে একটি নুন্দর গল্প প্রচলিত মাছে। এক দিন ভগ... 
বান শ্রী বা সৌভাগ্য দেল মৃগয়া করিতে করিতে তৃষ্ণা-. 
তুর হইয়া] হিমালরে একট! স্মন্দর সরোবরের তীরে 
উপনীত হন। তগবান শ্রী জল পান করিয়া পরিতৃপ্ত 
হইলেন। সরোবরের মত্ম্যগুলি তখন বরন্দপুরে লইয়া 
যাওয়ার জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থন। করিল। ভগবান হ্ীও 
তথাস্ত বলিয়া মত্য্যগুলিকে তাহার বষ্টির প্রান্তদেশে- 
বাধিয়। পশ্চাতে টানিয়া আনিতে লাগিলেন, এবং দাগে | 
দাগে জলধারা প্রবাহিত হইয়। ব্র্গপুত্রে পতিত হুইল। 
এই জলধারাই পরিশেষে নদী হইয়াছিল। ইত্যাদি 
আরও সুন্দর সুন্দর অনেক গল্প শোণিতরপে 
কাছাড়ীর ধর্মের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতেছে । | 
কাছাড়ী জাতির মধ্যেও উচ্চ নীচ ভেদে উপঞ্জাতি 
আছে। নিয়ে কয়েকটি শ্রেণীর নামোল্পেখ করা গেল। : 
(১) স্বর্গজাতি-_-দেউড়ি ওঝা প্রভৃতি । ইহারাই 
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পৌঁরোছিত্য করে। এই পরী, লোকে কখনও তু 
কর্ষণ করে না। 

(২) ভূমিজাতি -কবর ও শাশান নির্মাণ কত্পিবার 
জন্য এই জাতীয় লোককে ভূমি ক্রয় করিয়া ল্টতে 
হয় না। ৃ 

(৩) ব্যাম্ত্র্গাতি_-ইহাদের বিশ্বাস ব্যাদদ ইহাদের 
পূর্বপুরুষ | সুতরাং স্যা্ব যবিলে ইহাঁল! শোক প্রকাশ 
করিয়' থাকে । 

(8) তৃণজাঁতি -একপকার বন্য তৃণ হঈতে উৎপন্ন 
হইয়াছে বলিয়া এই ভাণ্তির এই নাষ হইয়াছে । 

৫) তিল জাঁতি--প্রাচীন কালে ইহারাই আসামে 
তিলের চাষ ফরিত। ইহাদের বংশদধসগণ আনছিও 
তিলকে বড় সম্মানের চক্ষে দেখিস্বা থাকে । 

(৬) জোকঙজজাতি-_- ইহারা জে।ককে বড় সন্নান কারে 
এবং সাধারণতঃ ছে ক হত্যা মঙ্গাপাপ বল্িয়। মনে করে। 
প্রাচীন কালে কোনও পদ্দিবারে কোনও সন্তান ভূমিষ্ঠ 
হইলে অশৌচাস্তের দিন পরিবারের যাবতীয় কোক এক 
একটা জোক কিছুকালের জন্য শাকের সহিত চিবাইত ; 
'কিন্ত এই ছক চিবান জীবনে এক বারের বেনী হঈত ন]। 
0) পাটঙ্জাতি--প্রাচীন কালে এই উপঙ্গাতীয় 
লোকের কোন পর্কৌোপলক্ষে পাট চিবাইত। 

8৮) নদী জাতি--ইহারাই প্রাচীন ক'লে মব্স্য 
শিকার কৃরিত। 

(৯) ভিক্ষুকজাতি-এই জাতি তিক্ষা কৰিয়! বেড়াম় 
- ইহাদের নির্দিষ্ট বাসগৃহ নাই । 

(১০) বাগ্চকর জাতি__ইত্যাদি। 


আগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য । 
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নীরা, 


রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ত্যু-কল্পনা 


সন্ধ্যা আসিতেছে, দিন চলিয়া যাইতেছে, তাই কবি 
আজ ডাকিতেছেন-_ 
ওরে আয়! 
আমায় নিয়ে যাবি কেরে 
দিন শেষের শেষ খেয়ায়? 
অতীতের শত স্থৃতিতে . আখিঞলে আকুল হইয়া 
ধলিতেছেন-_ 
থরেই যার, যাবার তারা কখন গেছে ঘর পানে 
পারে যারা যাবার গেছে পারে ; 
ঘরেও নহে পারেও নহে যে জন আছেমাঝ খানে 
সন্ধ্য! বেলা কে ডেকে নেয় তারে ! 
ফুপের বাধ নাইক আর ফসল যার ফল্লন। 
চোখের জল ফেল্তে হাসি পার; 
দিনের আলে! যারকুরোল সাঝের আলো জবল্ল ন! 
সেই বসেছে ঘাটের কিনারায় । 
আর হতাশ ভাখে ডাকিতেছেন-- 
ওরে আয়! .. 
আমায় নিয়ে যানি কেরে | 
বেলাশেষের শেষ শেয়ায় ! 
তিনি এ জীবনে যত গান গাহিয়াছেন তাহার যেন 
কলকঞ চঞ্চল শিশুমগুলীর মত তাহার বৃদ্ধ বয়সের স্তব্ধ 
ধ্যানাসনের চারিধারে গণ্ডগোল করিয়া বেড়াইতেছে,_ 





কাহাকে শান্তি দিতেছেনা। তাই তিনি আজ, 
ডাকিতেছেন,--- 
এবার নীরব করে দাও হে তোমার 
মুখর কবিরে.-_ 
তার হৃদয় বানী আপনি কেড়ে 
বাজাও গভীরে । 


নিশীথ রংতের নিবিড় জরে 
বাশীতে তান দাওহে পুরে 
যে তান দিয়ে অবাক কর | 
গ্রহ শশীরে 1. 


্ রম সংখ্যা & 
যা! ্ৈ মোর ছড়িয়ে ছে 
জীবনে মরণে। 











, গানের টানে মিলুক এসে 
এ তোমার চরণে । 
বছ দিনের বাক্য রশি 
এক নিমেষে যাবে ভাসি 
' একল। বসে শুন্ব বাণ 
অকুল তিমিরে। 
কিন্ত যখন মধুর কৈশোরে জীবনে প্রথম বসন্তের 
বাতাস বহিয়াছিল, শত আশ! অভিলাষ আশঙ্কা লইয়! 
দয় ধীরে ধীরে পু্পের স্তায় বিকশিত হুইয়! উঠিতেছিল, 
যখন “কিশোর কবি মুগ্ধ ছবি” জীবনের বাসন মন্্ প্রথম 
সোপানে বসিয়া শত নবীন আশায় ঝঙ্কার দিয়া, “বাঞ্জরে 
বীণ! রচিত বাগিনী৮--তখন ও দুরনির্বঝরিণীর মধুর 
নিক্কণে মত “প্রথময় মৃত্যুর নৃপুর ধ্বনি যেন ন্বগ্রধোরে 
আসিয়৷ তাহার শ্রবণে প্রবেশ করিত ;ঃ-আর ঠিনি 
উচ্ছ পিয়া গাহিয়! উঠিতেন,.- 
মরণরে, তুহু মম গ্রাম সমান। 
মানবের শেষ শাহ মরণের উদার চে!কে ছল ছল 
নেত্রে চাহিয়। একান্ত অসহার ভাবে বগিতেন-_-হে 
মরণ, হে মম প্রিয়তম. £হ মম শ্যামসমাঁন, পুথিবীতে যাহা? 
কিছুকে আমি আপন বলিয়া আকড়িয়া ধরতে চে? 
করিতেছ্‌ঃ যে কিছু সাদল্যেব আশায় মত্ত আবেগে প্রাণ- 
পণে ঘুরিয়! মরিতেছি' যাহা কিছু আপনার মন ভূলাতে 
ঘরে লইয়। যাইতেছি. সে সমণ্ডই এক দিন হঠাৎ লাম।কে 
বিমুখ হইতে পারে, ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে, ধুলি হর! 
ধুলায় মিশিয়া যাইতে পারে. কিন্তু হে মোর শরণ, মার 
চিরল্সেহময় সুহৃদ, তুমি কখনও আমাকে বিস্বত হইবে 
না,_-.তুহু ন তইবি মোরে বাম” ! 
প্রথম ধে দিন প্রিয়তম মৃত্যুর দূত ঘরের দ্বারে 
আপগিয়! ঈাড়াইল, তখন কবির তরুণহ্ৃদয়রূপিনা অপ্রাপ্ত 
বয়ঙ্কা বালিকাটি চঞ্চল হইয়! উঠিল; সে জানে যে এ 
প্রিঘ্তমের দূত, কিন্তু এর বেশী সে আর কিছুই জানেনা 


৩০৩ 





রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ্বতযুকলনা |. 


সিসি এ এসসি ই পনি ও. ৮ লা স্ ৯ শি শি তি ৩ এ প্রান 


এ প্রিয়তম কে, তাহার আবাস কোথায়, পিজা তাহার | 
আকৃতি প্রতি, এ সব সে কিছুই জানে না) তাই . 
নবোড়া হিন্দু বালিক] যেমন দ্বার গৃহে যাইতে ভয় পায়. 
অথচ জানে তাহার যাইতেই হইবে; কবির হৃদয় বালিক। 
ও সেইরূপ “ভয়ভাবাতুর” হইয়। পড়িল। কিন্ত তবুসে 
দীপহাতে যাইয়া দ্বার খুলিয়া! দিল, ব/াকুল ভীতি আবেগ, 





. বক্ষে চাপিধ়া তাহাকে আদর করিয়া ঘরে বসাইল এবং 


নয়ন জলে পৃ করিয়া পর্াণের ধন তাহার চরণ তলে 
সপিয়। দিল ! 
এখন হইতে আর এই স্বামীগৃহ কবির অপরিচিত 
নহে। তথায় যেকি নণন্ত শান্তি বিরাজ করিতেছে. 
তাহার আভাস তিনি পাইয়াছেন। তাই যখন তিনি 
দেখেন যে পিতৃগুহের খেল: পুলা সাঙ্গ করিয়া একটি হৃদয় 
মরণম্বামার গৃহে চলিমাছে, আর তাহার আত্মীয় স্বজন-. 
গণ ভাহাঙে ঘিরিয়! অবিশ্রান্ত ক্রন্দন করিতেছে; তখন 
তিনি নির্ধাক ভাবে একধারে দাড়াইয়। অনিমেষে চাহিয়া! 
দেখিতে থাকেন, মনে মনে শান্তি মন্ত্র উচ্চারণ করেন। 
বলেন, 
হেসে হেসে গলাগলি ক'রে খেশেছিল যাহাদেরে নিয়ে, . 
মাজে তার" ক খেলা করে. ওর থেলা গিয়েছে ফুরিয়ে ।.. | 
সেই রাব উঠেছে গগনে, ফুটেছে সমুখে সেই ফুল 7 
ও কখন ব্লোতে খেলাতে মাঝ খানে ঘুমিয়ে আকুল ! : 
শ্রান্ত দেঠ. নিম্পন্দ নয়ন, ভুণে গেছে হাদয় বেদনা; 
চুপ করে চেয়ে দেখ ওরে. থাম, থাম, হেপনা-_কেদন11 
[কন্ত এযে বড়ই নিষ্ঠুর খিচ্ছেৰ! এই, হদ়বিদারণ 
বর্তমান বিচ্ছেদের তুলনায় মরণের প্রত্যাশিত ভাবী 
শান্তি যে সময় সময় বড়ই তুচ্ছ বলির! মনে হয়। কবি 
গানেন মরণের গৃহে অসাম অগ্তিম শান্ত বিরাদ্দ করি- 
তেছে 1কন্ত যাহ। আছে তাহাকে বিদায় দিতে যে বর্তমানে 
হৃদর ভাগিরা যায় । এই নিষ্ঠুর শুন্ততার তুলনা! কোথায়? 
কাল ছিল প্রাণ জুড়ে আজ কাছে নাই, 
নিতান্ত সামান্ত একি নাথ? | 
তোম।র বিচিত্র ভবে, কত আছে কত হবে 
কোথাও কিআহ্ে প্রভু হেন বজপাত? 


ও. শী চরকে কের 


প্রাতভা : ৩০৪ 
- . আছে সেই হুর্ধ্যালোক নাহি সেই হাসি, 
| আছে চাদ নাই চাদ মুখ; 
শন্য পড়ে আছে গেহ, নাই কেহ--নাই কেহ, 
রয়েছে জীবন নেই জীবনের সুখ! 
সেই টুকু মুখখানি, সেই ছুটি হাত 


সেই হাসি অধবের ধারে, 
সে নহিলে এ জগৎ শুঞ্ধ মরুতুমিবৎ 
নিতান্ত সামান্য একি এ বিশ্ব ব্যাপারে ? 

সে যে এস্থানেই শত প্রাণ-বন্ধনে দৃঢ় বদ্ধ ছিল. কত 
গ্রভাত সন্ধ্যার মাধুরী এই থানেই তাহার জীবনে মিশিয়। 
গিয়াছিল, এখানে সে কত জনকে ভাল বাসিয়া ছিল, কত 
গনের ভালবাস! পাইয়াছিল ! কিন্ত আজ আর একজন 
তাহার প্রিয়তর হইয়া উঠিয়াছে, আজ অশ্রজলের বন্তা৷ 
চারিদিকে উচ্ছ সিত হইয়! উঠিবে তবু সে থাকিবে না। 
বঙ্গদেশে যেমন পুত্রপৌ ্রপরিবৃতা প্রবীন! গৃহিনী ও সময় 
সময় পিতৃগৃহের কথা স্মরণ করিয়। অশ্রু বিসঙ্জন করেন, 
নিগ্গের বর্তমান সংসারের শত কাজের মধ্যেও সহস! 
পিতৃগুহের অতীত দ্রিনের কথা মনে করিয়া আকুল হটশ্ন 
ভঠেন, এই মরপস্বামীর গৃছে যাত্রার প্রাক্কালে একবার 
পশ্চাৎ পরিত্যক্ত ধরা গৃহের দিকে ফিরিয়া তাকান ও 

ঠিক সেই রকম শ্বাতাবিক। 
.  ফিরিয়।! তাকাইলেই যে হৃদয় বিদ্রোহী হইয়া উঠে ! 
প্রাণপণ ভালবাপ! যাহার পরশে মিথ্যার বদ্ধন হইয়া 
যায় এবং নিমেবে খসিয়া পড়ে অন্য সমস্ত ভালবাসা 
আধার করিয়া তবে সে ভালবাসিবে,_এত বড় যাহার 


দাবী, তাহাকেত সহস। প্রিয়তম বলিয়া গ্রহণ করা অসম্ভব 


হইয়! দাঁড়ায়। যাহার গুছে গমন. অর্থই পিতৃ-গৃহ 
হইতে,_-জীবনের সমস্ত কোমলতম প্রিয়তম স্মৃতি হইতে 
চির নির্বাসন, তাহাকে ও আত্মীয় বলিয়। যনে হয় না। 
অশ্রজলে তখনই নয়ন আকুল হইয়া! উঠে । মনে হয়”৮_ 
হায় দেবত।! এমন করিয়াই যদ বিচ্ছিন্ন করিবে তবে 
বাধিয়াছিলে কেন? 

5. তখন ক্ষণেকের তরে মৃত্যুর মধুর রূপ লুণ্ড হইয়া 


ক কটি 


যাক, মৃত্যুকে সহস নিষ্ঠুর দন্ত্য বলিয়া আতঙ্ক হয়। 


না 8) 
সে সস চে শক সি তত কি পি ০ 


মনে ছুইতে থাকে আপন আপন প্রিয়তম দেহ ভালবাস! 
সুথ দুঃখগুলি লইয়! কত অলহায় আমর! কি নিষ্ঠুর হত্যা 
কাণ্ডের মধ্যে আমর আম্যদের জীবনের সর্বন্য ঢালিয়। 
ঘর কন পাতিয়া বসিয়াছি! সেই নিষ্ঠুর দস্থ্য যখন 
আসিয়া বলিবে__“চল+,__যখন নীরব, স্থির, শীতসঞ্চারী 
নয়নে চাহিয়া তাহার অকম্পিত হস্তখানি সে বাড়াইয়। 
দিবে._-তখন মুহূর্তে সমস্ত শেষ হইয়। খাইবে )-- প্রাণ 
শতধ। দীর্ণ হইয়া গেলেও কোন ওঙ্জর আপত্তি না করিয়। 
তাহার সঙ্গে চলিয়৷ যাইতে হইবে! 
প্রাণহীন এ মত্তরতা না জানে পরের বাথা 
ন।কজানে আপন; 
এর মাঝে কেন রয় ব্যথা 
মানবের মন! 
মাকেন রে এইথানে শিশু চায় তার পানে 
ভাই সে ভায়ের টানে কেন পড়ে বুকে ! 
মধুর বাৰর করে কত ভালবাসা ভরে 
কত থেল। করে তারা কত স্ুুথে দুখে! 
কেন কষে টপমল দুটি (ছাট অশ্রজল 
সকরুণ আশ! | 
দীপশিখাসম কাপে ভীত ভালবাস ! 
কিন্ত এ বিদ্রোহ ক্ষণিক। মুতুঠুর আপাত নিষ্ঠুরতার 
বিরুদ্ধে উত্তেজনার বশে বিদ্রোহবাণী উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণ। 
করিয়া! যখন মন কতকটা শান্ত হইয়া! আসে তখন নিজের 
বাক্যবলীকে নিজেরি প্রলাপ বলিয়। মনে হইতে থাকে। 
ধীরে ধীরে বক্ষের মাঝে প্রিয়তমের বুকজোড়া আস্তিত্ব 
অনুভূত হইতে থাকে; উদার আকাশের মত তাহার নীল 
নেত্রের নিণিমেষ দৃষ্টি সমস্ত হৃদয় মন শাস্তিতে আপ্লুত 
করিরা ফেলে। উদ্ধত মস্তক নত হইয়া আসে। 
বিদ্রোহের অবসান হয় এবং মুহুর্তে প্রিয়তমের সঙ্গে সন্ধি 
স্থাপিত হইয়া! যায়। তখন কেবল অশ্রকরুণ মিনতি__ 
“হে প্রিয়তম, হে অনন্তশান্তিময়, তোমার জয় হইয়াছে, 


ভরা শ্নেহময় 


আমি আত্মসঘর্পণ করিয়াছি । এখন হইতে তুমিই আমার 


জিপ ২. ৮ পিক 


নিচ? 


টি / এপ্স 2 এত ৯৮ পি ০ ০ শপ বশ রী 1২০ পি সপ রত উ তাত এপি এ এক ও, 


অহা- আমন, আমার মহা রাডার | তোমাকে চিরদিনের 
জন্য পাইয়াছ্ছি, তোমার সহিত আর আমার বিচ্ছেদ 
হইবে না; কিন্ত তোমাকে পাইবার জন্ত যাহা ছাড়িয়া 
আসিলাম, যাহ] ক্ষণেকের মিলনে চিরপরিচয় রেখা আঁকিয়। 
দিয় গিয়াছে, প্রাণপণ ভালবাপ। দিয়া যেগুলি একদিন 
আকড়িয়।! ধরিয়াছিলাম সেই থেলেনাগুলির যধ্যে 
আমাকে আরও কিছুক'ল বিলম্ব কন্রতে দাও। তাহারা 
অসার, তাহার ক্ষণস্থায়ী, তাহার মায়া,--তবু তাহার? 
এক দিন আমারি ছিপ,_-আজ তাহার! চিরদিনের জন্ 
চলিয়াছে ! শুধু এই মুহুর্তে জন্য দীড়াইয়! পশ্চাতে 
চাহিয়। ছুই বিন্দু অশ্রু মোচন করিতে দাও ! 

তারপর? তারপর আমি সম্পূণ তোমার। ""মহ। 
বরধার রাঙগাঞ্জল"' আমি তোমারি হাত ধরিয়৷ তীর্ণ 
হইয়া যাইব। 

সম্মুথে নক্ষত্রদীপালোকিত অনস্তের যাত্রাপথ পণ্ড়য়া। 
ধরণীর তৈলহীন দীপ অর্ধ রজনীতে ধারে ধীরে নিভিয়। 
আসিতেছে। চারিধারে অসংখ্য অন্ৃষ্ঠ ফুলের সুগন্ধ 
চঞ্চল সমীরণে উচ্ছবাসত হইয়া উঠিয়াছে। বিশ্বের 
নিঃশবব বিরাট শ্রোতের স্বপ্রময় অপর কৃ হইতে তরঙ্গ 
ধ্বনি উ্থিত হইয়। অন্ধকার গগণ প্রাঙ্গন পূর্ণ কাঁরতেগ্গে। 
গভীর ক্লান্তিতে আমার পরাপব্ধূর নয়ন পত্রদ্থয় নিমী- 


একটি রোমাঞ্চ রেখ! 


সেথায় বিরাট পক্ষ 


রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ত্য ক্মনা । 


৮ ৯ ০৭ -০:০৮ - ওজ ত সস্তা পন তি শিস সত আপস এ ৯ চপ স্তর উস িিন্রা পলা পিপািস্পিসিক্িবিত স্পা ১ পাপা 


যেথায় অনাদি রাজি 


রয়েছে চির কুমারী) 

অলোক পরশ 

আ'কেনি যাহার গাজে 
অসংখ্য বরষ 

হজনের পর প্রান্তে যে অনন্ত অন্তঃপুরে 
কভু দৈব বশে 

দুৰতম জ্যোতিক্ষের ক্ষীণতম পদধবনি 
তিল নাহি পশে; 

দিবি তুই বিস্তাবিয়। 
বন্ধন বিহ'ন, 

কাপিবে বক্ষের কাছে 

নূতন স্বাধীন! 

গা 


অচঞ্চল প্রেমযু্ 


নব পরিণীত] বধু 


নং সঁ 

তোর [দ্ধ স্থগম্তার 
অসীম নির্ভর, 

নান মেষ নীল নেত্র বিশ্বব্যাণ্ অটাডুট, 
নির্বাক অধর; 

তার কাছে প্াথবার চঞ্চল আনন্দ গুলি. 
তুচ্ছমনে হবে, রো 

সমুদ্রে মিশিলে নদী /বাঁচত্র তটের স্থাতি 
স্বরণে কি রবে? 


নিত হুইয়! আসিতেছে । অসহায় সে, ভাহাকে বন্ষে 
নিবিড় বাহুবন্ধনে তুলিয়া! লও. গভীর চুম্নে তাহার 
রক্তিম অধর পাণ্ড করিয়া দাও.__হতচেতন, অবশ হইয়া 
সে তোমার বক্ষে ঢলিয়! পড়,ক।-_বিরাট পক্ষ বিস্তার 
করিয়। বিশে বাহির হইয়া পড় ;-_ 

তখন কোথায় তারে" ভূলায়েলহয়। যাবি এ 

এ কোন শুন; পথে ! | 

অটঠৈতন্ত প্রেয়ণীরে অবহেলে লয়ে কোলে 

অন্ধকার রথে! 


বিশাল, প্রসন্ন, শান্ত, মরণ-সমুদ্রে মানবের অশাস্তিষয়, 
উষ্ণ, বঞ্ধাক্ষুন্ধ জাঁবনআোতের গভীর আনন্দময় মিলন 
চিত্র! এচিত্র কল্পনায় ও অঞ্চনে রবীন্্ানাথের কবিদ্বেগ 
চরম বিকাশ। | 


শ্ীনালনী কান্ত তট্রশালী 


প্রতিভা 


৯৩৯৮ 


তাত, ১৩১৯ ূ 


লগ্নহারা 


তথনে। চাহিনি ফিরে, 

লাঙজে ভয়ে থামি থামি” ধারে অতি ধারে 
তৃণাঞ্চিত ছায়া ঢাক সরসী তীরে 

সে যবে চঈাড়।ল মাসি, শুধু মিছ। কাজে 
শত বার শত ছলে ছিন্ু জলমবঝে। 

পরে যবে ধীরে ধীরে বাধা ঘাট বাহি" 
কাছে আসি” নামি' মোর মুখ পানে চাহি' 
নুধাল-_-চেন কি যোরে $--আমি দূরে সরি, 
গুঠন টানিয়! দন্ু। যবে হাত ধরি? 
কহিল,_-“চাহলো। বালা ! দরশ-শিয়াসী 
আসিধঘাছি বড় আশে; এক বারহাসি' 
কহলো একটি কথা+,-__লাক্গ তরে নঠ 
শিহরি উঠি আমি লতিকার মত। 
নীরবে. টালিয়। লয়ে হাতখান ধীরে 
শিরিল আচল টানি গৃহপানে ফিরে 
আত্-বন-ঘের! স্তব্ধ গ্রাম্য পথ পাশে 
দড়ানু ক্ষণেক তরে ।- সুদূর আকাশে 
শুভ্র মেখ খণ্ডগুলি চলিয়াছে ভা(স', 
সরসীর ভরা বুকে স্বচ্ছ বাবিরাশি 
ছলকিছে কলগান, দূর বন-ছায় 

বিরহিনী পিকবধূ মরম-ব্যথায় 

পঞ্চমে উঠিল গাহি", ঘিরি সারা বন 
সহসা বহিয়! গেল উতলা] পবন।-_ 
বাশ-বনে, ঝাউ-শাখে, পাতায় পাতায় 
সহুকার শাখে বদ্ধ মাধবী লতায় 
রোমাঞ্চ উঠিল যেন; সারা বন ভরি, 

শুষ্ক পত্রে, তরু শাখে মর্্রি' মর্শরি? 
তরঙ্গিয়। যুখরিয়। কানন-বিতান 

শত যুগ যুগান্তের বিরহের গান 

একটি সুরেতে যেন উঠিল জাগিয়া,-- 
“লো বালা ! চাহলে। ফিরি? তোমারি লাগিয়া 
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_আগিয়াছি দুর হ'তে, শুধু এক বার 
কহগে৷ একটি কথ 1,-_মুছি, আখি- ধার 
আসলাম গৃহে ফিরি" বন-পথে ধীরে; 
এক বার তবু তারে দেখি নাই ফিরে। 
_-আঙ্জি এ পরাণ মাঝে 

কত ব্যর্থ হাহাকার রহি” রহি+ বাঞ্জে,__ 
ফিরে আমি চাহিনিক” হেল। ভরে লাঙ্জে 
অনাহুত এলে যবে; এস এস আজ, 
নীরবে টানিয়। লব হৃদয়ের মাঝ । 


শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ । 


মু 


( সেখ সাদির মূল পারসী হইতে) 
সুদুর প্রবাস হতে ভ্রমি সেআিল যবে 
শুধাইনু তাঁর, 
কি বার্তী এনেছ আরজ বিদেশ ভ্রমিয়া বল 
তু'ষতে আমায়। 
কহিল সে “প্রিরতম, যথার্থই আনিয়াছ 
বারতা নৃতন, 
ঘুমায়েছে বৈরী ৬ব 
জন্মের মতন।” | 
কাতরে কহিন্থ তারে, 'হায়! প্রিয়কি শুনালে 
বিদরিছে প্রাণ, 
তোমারেো। আমারে সখ! 
ূ পণ?” 


অনু শখন রচি, 


মৃত্যুর কবগ হ'তে 





কোথা « 


এ বন্দ্যোপাধ্যায় 


&ম পা] | 


শামি রি রিস্ক ও রি চর তান্তি এ ত (আজ্ঞা পিপি পাশ আজ 


ভগবতী ডাঙ 


হুগলী গ্লোয় ইলছোব! নামে একটি গ্রাম আছে। 
উহার পূর্বদিকে একটি লোকালয় এন্ত এরশস্ত মাঠ ধূ ধু 
করিতেছে । অধুন। এ প্রান্তরে নানাবিধ বৃক্ষ জন্মিয়া 
উহার শোভা সম্পাদন করিতেছে । যে বিস্তৃত অংশ 
এখন ধান্ত-ক্ষের এ স্থানে যে পৃর্ব্বে নদী চিল তাহ] উহার 
আকার প্রকার দেখিলেই সহজে বুঝা যায় নদী মঞ্জিয়। 
গিয়া এখন এ স্থাণ ধান্তাদির ক্ষেতে পবিণত হইযছে 
এই বিস্তীর্ণ প্রাস্তরের মধ্যে অনেক ছোট ছোট পৃকুৰ 
আছে ? তাহাদের মধ্যে একটির নাম “*দউল গড়'। এ 
প্রাস্তরের মধ্যে একটি স্থান 'ঝিটুকী পোতী নামে গভি- 
হিত হয়, তথায় এখনো পুরাতন খাপ] ইষ্টক পাণব! 
যায়। এই স্ুবিভ্তত প্রান্তরের নাম “শগবতী ড 1 

অনুমান পাঁচ শত বৎসর পূর্বে এই তগবতী ডাঙাথ 
রাজ] লক্মীকান্তের রাগুধানী ছিল। তিন এক দবিদ্র 
ব্রাহ্মণ বংশে জন্মিয়াছিলেন। যৌবনের প্রারস্থেই তিনি 
এক জন সাধু সন্গ্যাসীর (নিকট ক্রম উপাষে স্বর্ণ প্রস্তুত 
প্রণালী শিক্ষা করেন। তৎপরেই লক্মীকান্ত পাওুয়ায় 
গিয়া তথাকার বাজ গণেশের নিকট স্বায় পরিচয় 
দিয়! তথায় বাস করেন। 

কালক্রমে তিনি মহারাদদ গণেশের প্রাড়বিবাক্‌ হন, 
এবং তদনস্তর তাহার যাবতীয় শব্ধ. সেন! ও বিস্তৃত 
রাজ্য সহ 'রাজ উপাধি প্রাপ্ত হন। পাওয়ায় এখনো 


নু 
ছি ৬ পরটি উট শি টি দির এলি 


সকলে রাঁজ। গণেশের সভাকে “বাইশ দুযারা' বলিয়! থাকে । 


রাজ। গণেশের একম।ত্র পুত্রের নাম ছিল যছু। তিনি 
খ্বহপ্তে একটি চিন্রে-ব্যাপ্রকে হত্যা কনিয়াছিলেন বলিয়। 
“চিত্রমন্' আখ্যা পাইয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর গর 
পুজ মুসলমান ধর্ম গ্রহণ এবং জেলানুদ্দিন নাম ধারণ 
পুর্ষক রাজত্ব করিয়াছিলেন । 


র লক্মীকান্তের এক পুত্র ও এক কন্তা ছিল। পুত্রের 
বুল ও কনার নাম ইলা। হরিদাস পাওয়ায় 





৩০৭ 


ছি শ সি ৬ উস পতি 


৯ খল এ বিলি হও অজ পনি এ ক 


থাঁকতেন, নর সহিত তাহা খুব প্রণয় হইয়াণ্ছিল 


অনন্তর হরিদাস মুসলমান ধশ্ম গ্রহণ করিয়া! পাঙুয়ার : 


তদ্ানীগুন উদ্জিরেব কন্যা সোণাবিবিকে বিবাহ করেন। 
লঙ্মাকান্থ নিনদে অত্যন্ত কনিষ্ঠ শক্তি উপাসক হিচ্ছু 
ছিলেন। 


দে্টলগড় ন'ষে পুষ্করিণী খনন করান। ঝিটকী 
পে!তায় পুর্বে অনেক কুন্তকাবেব বাস ছিল। ভগবতী 
ডাঙার যেস্তানে নদী ছিল বন্লযা বুঝা যায়, তথায় কন্ধ 
নামে একটি ছোট নদা ছিল উহাব তীরেই রাজ-র্রাসাদ 
ও পঙ্জাদের লাসন্তান ছিল । 

লগ্মীকাঞ রাঙ্গা দেবপালেন সহিত ন্বীয কন্তা ইলার 


বিবাহ 'দপেন সি করিয়াছিলেন কিন্তু ইলা পাও্যার যুব 


রাক্গ চিনমন্ত্রকে গোপনে ছদন দান করির়!ছিলেন। এদিকে 
বাজ লক্ষ্মীকাস্থ কন্যার বি হের যথোপযুক্ত আয়োজন 
করিমা এবং 'দনন্তির কলিষ] বিবাহ সভা আহবান করেন। 
এ সভাব নাম হইঈযাছিল 'ইপ1 সভা” । বিধাহ সভায় 
সস্মলে উপস্থি 5 হইনাছে রাজ। € বপাল বববেশে বরা- 
সনে সমাসীন হইয়াছেন, ইল] নস্্ালক্কারে বিভূধিত হইস্বা 
সম্প্রনান স্থানে আনীত হইণাছেন লক্ষ্মী কান্ত কন্তা। সম্প্রদ।ন 
করিবার গন্য নির্দই অ'সনে ্টপণবষ্ট হইযাছেন ' এষন 
সমধে হঠাৎ চিত্রমল্ল টসন্ত সামন্ত শহ তথায় উপস্থৃত 
হইয়া ইলাকে হবণ করিযা লইণা যান, এবং নিজ গৃহে 
যাইয়া যথাবীতি ইলার পাণিগ্রহণ করেন । 

রাক্চ1 লক্ষমীকান্ত দারুণ মনঃকষ্টে তৎপর দিনই পপরি- 
বারে দিল্লী চলিযা যান। আর কখনো এদেশে আসেন 
নাই । গ্রামবাসিশণও ক্রমে ক্রমে ভিন্ন গ্রামে গিয়া-বাগ 
কাঁরতে থ।কে। সুঙরাং তদবধি উত্ত স্থান জন শন 
প্রান্তরে পরিণত হইয| যায। এইরূপ কিংবদপ্তী আছে 
যে. তগবতা ডাঙায় প্রতি রাত্রে ভগবী বিচরণ করেন। 

শ্রীবিপিনবিহাবী চক্রবস্তাঁ। 


ভগবতী ভাঙা 


সি জনি সহি টনক পপাস্ছি ক লা স্১৪ উপস্সি তি 


$ 


তন্ন একটি মন্দির নিম্ীণ করাইয়! তাহাতে .' 
ভগ -“তীমৃর্তি প্রতিষ্ঠা করেন এবং “দলে নাষানুগাঁরে 


প্রতিভা ৩০৮ ২য় বর্ষ | 


ভাত ১৩১৯ ৪ 


শপ এসি পি সি শি পি সি আসত এ ২ সনি আপি পাস সই 


গ্রন্থ সমালোচনা শান্তির আদর্শ টা উঠিধাছ্ছে তাহ। উপভোগ) । পুগ্ধকে 
গাথা, তত্বঘসি, পরমাণু, সুখ. পরমাত্ম।, প্রতিযা পৃদ্ধা, 
জ্গঞ্ঞাড়ে ইতিল্র্ড- শ্রীউপেশ্রচন্ত্র গুহ,বি,এ মৈঙ্রেয়ীর আত্মশ্রবণ. আল্েয়ীর দীক্ষা, মাহাঙ্বেতা ও 
প্রণীত, ঢাঁক। লাধনা লাইব্রেরী হইতে শ্রীহেমেন্জনাথ দত্ত কাদম্বরী এই কটি সন্দর্ড আছে; ইহার কোনটিই অসার 
কর্তৃক প্রকাশিত। আকার ডবল ক্রাউন, যোড়শাংশিত, কিংবা প্রাণহীন নহে। ভাষায় যে একটু নীরসতা আসিয় 
২৪৯ পৃষ্ঠা । ছ।প মন্দ নহে, কিন্তু কাগজ তত ভাল নয়। পড়িয়াছে সংস্কত শিক্ষিত পঞ্ডিতের লেখায় তাহা ক্ষমাহ 
দেশের প্রাচীন ইতিহাস ও.তফ আলোচন। করিতেছেন শ্ীন্তায়পাশিক। 
এরূপ লেখকের সংখ্যা সাহতা ক্ষেত্রে আছি ও যুষ্টিমেয এ নী শ্রীঅতুল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমীত, 
স্থতরাং ধাহারা এই ব্রত গ্রহণ কণ্রযাছেন তীহাদের ঢাকা আরমানিটোল। ইষ্ট বেল পিন্টিং এও পাবলিশিং 
উদ্মঘ অল্লাধিক সারম্বতী খদ্ধ সংবর্ধন কবিবেই হাউস হইতে প্রকাশিত, আকাব ডবল ক্লাউন অক্টাংশিত, 
করিবে। ৮০ পৃষ্ঠা, এন্টিক কাগজে, ব্রপ্বু কালিন সুন্দর ছাপ।-_ 
এই ক্ষেত্রে গ্রন্থকার পাঁচ বৎসর পরিশ্রম করিয়া 'জহু,মূনি' নামক তিন রঙ্গেব ছবিষুক্ত সুন্দর মলাট। 
কাঁছাড় সন্বদ্ধে যে সকল তথা সংগ্রহ করিতে পারিযাছেন যুল্য ॥* আট আনা মাত্র । 
তাহাই এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । অনেকেই এই শিশুসাহিত্য ভগীরথ একখানি উপাদেয় গ্রন্থ। 
পুস্তক পাঠ করিয়া! আনন্দ পাইবেন; এবং মাঝে মাঝে পুস্তক খানি তিন অংশে বিতক্ত প্রথম অংশে গ্রন্থকার 
কৌতৃহলোদ্দীপক যে সকল পাখ্যান এই পুস্তকে স্থান বাঙগক-বালিকাগণের জন্য সরল গগ্ভে সগর বংশের ধবংশ 
পাইয়াছে সেগুলি সাধারণ পাঠকের মনোরঞ্জন করিবে । ও উদ্ধার মুলক পৌবাণিক কাহিনী লিখিয়াছেন ং 
কাছাড়ের কোনও ধারাবাহিব ইতিহাস নাঈ--এখানি ছ্বিতযাংশে সগব বংশের বিবওণ গঙ্গাবতরণ প্রভৃতি কৃত্তি 
কতকট! তাহার স্থান পূর্ণ করিবে। সুতরাং গ্র্কার বাসের রামাযণ হইতে উদ্ধ,ত করিয়াছেন, ও পরিশিষ্টাংশে 
আমাদের ধন্তবাদেন্ধ পাত্র। আশা করি তিনি এই গঙ্গার পাবনী শক্তি ও গঙ্গাবতরণে ব্যাধ্যা কৌতুহলের 


উ্রতিহাসিক গবেবণায় তৎপর থাকিপা পুস্তক খানিকে সামণ্রী হইযাছে। 
ক্রমে পূর্ণাঙ্গ করিতে প্রয়াস পাইবেন । উপসংহার ভগের মনীষী শঙ্কব ও কবিগুরু বান্সিকী 


শাস্তিযয় | কৃত হহন্দুব নিত্য পঠনীণ গঙ্গান্তোত্র ছুটি আবৃত্তি 
অব্বন্চাস্প- শ্রীযুক্ত রামসহায় কাব্যভীর্থ করিলে বালক বালিকাগণেব মনে ভ'ক্ত ভাবের সহিত 
প্রণীত ৮৪ পৃষ্ঠা, মূল্য ॥*। ভূতপূর্ব্ব বহদর্শা সম্পাদক ভাষার সৌন্দর্য্য উপভোগেব প্রবৃত্তি ধীরে ধাঁবে উদ্মেষিত 
যুক্ত ব্রজবল্লভ রায় কাব্যকণ্ঠ বিশারদ মহাশয় “সমা হইবে । এরূপ পুস্তক হিন্দু গৃহে পনুম আদরের বস্ত হবে 
লোচকের দোছুগ্যমান খড়গতলে সোঘ্েগচিত্তে বিনিদ্ আমরা আশা করি । 
নয়নে” অবস্থিত গ্রস্থকারের পরিচয় ভূমিক' স্বরূপ দিয়। চারি খানি হাকটোন চিত্রের মধ্যে সাগর-সঙ্গমে 
“ভয়বিহ্বল” গ্রন্থকারকে “আশ্বস্ত” কারয়াছেন। কাব্য- নুন্দর হইয়াছে-_কিন্ত সাগরের বর্ণ “মেহগেনি ব্রাউন” 
তীর্থ যহুশয়কে আমরাও আশ্বলবাধী শুনাইতে পারিয়া হওয়।র বড় অস্বাভাবিক হুইয়াছে। 
জুখী হইতেছি। লেখায় নিনন্বঃ নৃতনত্ব, অথবা নৃতন 
সৌন্দর্য্য সুপ্টি কোথাও বিশেষ কিছু নাই। কিন্তু সযস্তগুলি 
কনার ঘধ্য দিয়! লেখকের মক্গলার্তিপারী মসের যে 
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২২1: আাজলজ্ষল€ রতি বীর বত): 


দৈব খাঁর বাঞ্গারাও ; ভৃতপূর্ব নির্ঘ্মাল) পত্রিকার সম্পাদক 
শ্রীধুক্ত রাঙেন্রেনারায়ণ মুখোপাধ্যায় প্রধীত, মডার্ণ 
পাবলিনিং কোম্পানি কর্তৃক প্রকাশিত- আকার ডবল 
ক্রাউন, যোড়শাংশিত ১১৬ পৃষ্ঠা ; কাপড়ে বাঁধা, সোনার 
জলে নাম লেখা; কাগজ ভাল। 
আলোচ্য রাজমঙ্গল একখানি মহাকাব্য, অর্থাৎ, 
মহাত্স। টড প্রণীত সমগ্র রান্স্থানের পঞ্ঘমম বিবৃতি-_ 
অমিআাঞ্গর ছন্দে লিখিত। 
শ্রস্থখানি ছুই অংশে বিভক্ত । প্রথমাংশের নামকরণ 
হইয়াছে বীরব্রত-_-ইহ] বপ্লারাও, হামীর, চগুরাঙ্গ, 
পৃ্থীরাজ, সংগ্রামসিংহ' প্রতাপসিংহ ও রাজসিংহের 
জীবন কাহিনী। দ্বিতীয়াংশের নামকরণ হইয়াছে 
সতী-ক্ষেত্র। ইহাতে রমণীরত্ব সাধবী পদ্মিনী, পান্ন!, 
সরোজিনী, কষ্ণকুমারী ও যোধাবাইর অপুর্ব জীবনী 
সন্নিবেশিত হইয়াছে । 
্রস্থকারের উছাম প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই । বীরভূমি ও 
পুথ্যতৃমি রাপ্রস্থানের ইতিহাস ভারতবাসী মাঝ্রেরই আদ- 
রের সামগ্রী ; স্থৃতণাং এই দ্বাদশ খণ্ড কাবা গ্রন্থ প্রকাশিত 
হইয়! সাহিতা-ভাগুারের যুলাবাঁন রত্বরূপে গৌরব লাভ 
করিতে দেখিলে আমরা সুখী হইব, এবং তাহা হইলেই 
সারম্বত মন্দিরের একট! অপূর্ণ প্রকোষ্ঠ পূর্ণ হইবে । তবে 
আলোচ্য গ্রন্থের কোন কোন স্থল শড়িয়া আমরা নিরাশ 
হইয়াছি। মাক কয়েকটি অংশ নমুনাস্বরূপ উদ্ধত 
করিলাম-- 
(১) অকন্মাৎ চারি দিকে কুটিল () সৌরভ। 
(২) শিশু বাপ নবীন সঞ্চারে () ধায় ধেনুর 
পশ্চাতে । 
(৩) মাগ, যজ্জ, মঠ, বন? দীধিকা-খনন কর রাজ্যে 


অনুচিত ()। 
(৪) আত্ম হতে আত্মতর €) হইবে তাহারা। 
72 - তীম বাদল-_- এ 


টু ৫ খলাইবে রাজস্থানে ইরম্মদ নাদে (1) | 


নি 








লা। না ) 


এ "পা 


গ্রন্থ 
'(৬) কুলায় () বিহগ মর্্ারিছে €) পর্বরে ১ 
(৭) আকাঙ্খার (?) উচ্চ স্তরে;উঠি ভিন্ন গ্রাম (?) : 
'অধিকল্ত পুস্তকখানিতে বর্ণাগুদ্ধি অতি সুলভ ) কষা 
প্রন্থৃতি পাঠ চিহ্নাদির অপব্যবহারে প্রায় প্রতি পংক্তির | 
ভাব উদ্ধারেই গোলযোগ ঘটে। ১ লু 
আবার আর এক শ্রেণীর প্রমাদ লক্ষ্য করুন-- ০ 
(১) ফঈাড়াইল বন্বীপদ (বন্দি পদ) বিনজ্র সুধীর'। । | 
(২) পৃরাইব উচ্চ লক্ষ্য অভীষ্ট-প্রবল। টা 
(৩) বিভাতিল () বিভাবরী সংগ্রাম হক্কারে. 
অলমতি বিস্তরেশ ০ 
শাত্তিময়। 





২৩। ব্সহল্ল্ম-_শ্রীপূর্ণচন্জ ভট্টাচার্য্য প্রণীত) টার্ষা 
পপুলার লাইব্রেরী হইতে শ্রীহরিরাম ধর, বি, এ, কর্তৃক 
প্রকাশিত, আকার ডবল ক্রাউন, যোড়শাংশিত, ৯০ পৃ . 
মূল্য ।৮% আনা । | 

আলোচ্য গ্রন্থে প্রাণম্পর্শা মহরম-কাহিলী পার 
বালিকাগণের জন্ত সংক্ষেপে ও সরগ ভাবায় লিখিত 
হইয়াছে । মহাত্মা হাসেনের ক্ষমা, চরিত্র-ষাহীাত্বা, 
ধর্ম ভাব ও উদারতা, এবং হাঁসেনাবান্থর অপুর্ব 
স্বামি-তক্তি ও সপত্বী-প্রীতির দৃষ্ান্ত ইতিহাসে ছল |. 
বালক বালিকাগণের উপযোগী করিয়া এই আধর্শ 
চিত্রণে গ্রন্থকার অকুতকার্ধ্য হন নাই | আবার পাশেই 
মামুনা ও জায়েদার চরিত্রের লোমহযণ . 
অভিনয় ও ভীষণ পরিণাম । এই সকল দৃষ্টান্ত পাঠ 
করিলে মনে পুণ্য ও ধর্থের প্রতি একনিষ্ঠ অন্থরাগ - এবং 
পাপ ও অধর্থের প্রতি বদ্ধমূল বিরাগ যুগপৎ মাথা তুলিয়া 
দাড়াইয় উঠে । পাতায় পাতায় সুন্দর রঙিন বর্ডার-- 
এষ্টিক কাগজে পরিষ্কার ছাপা। মক্কা মদিনা, কুফা! ও 
কারবালার চারিখানি হাফ টোন্‌ ছবিই অতি দর 
হইয়াছে। 


রিটা গা 


পে 





পল ক - সস ০ ও এও এষ ক 
ক 


' সহদেব নী 

ৃ পঞ্চ পাওবের সর্বকনিষ্ঠ সহদেব ছাড়া আমাদের 
বঙ্গের পল্লী নিকুজে আত এক সহদেব বাম করে। এ 
সহদেবও ছোট বটে। কিন্তু সে মান্ধুব নয়,__পাখী। 

“সহদেষকে পাড়াগায়ে চলিত কথায় “সওদেব' পাখী 
বলে। কেহ কেহ ইহার “কৃষ্ণমখী” আধ্যাও দিয়! 
খাকেন। সহদেষ বে শিষ, দেয় তাহাতে ঠিক যেন বলে 
এ-হ-দে-ব। “ও স-হ-দে-ব” ! অপর পক্ষ বলেন, না সে 
ষলে; সরু সখী” “ও কৃষঃ সথী।” তবে শেষোক্ত মতের 
রি সমরধর্মকারীর : সংখ্য) অত্যন্ত কম ম্ৃতরাং ভোটের বিচার 
মতে আমরা সহদেব নাম গ্রহণ করিতে পারি। লেখক 
ছয়ংও : এরই মতের পক্ষপাতী ইহা বলাই বাহুলা। 
. বিশেষত। গ্ধেশে শাক্ের সংখ্য! ক্রমেই বৃদ্ধিরদিকে 
চলিতেছে; এবতাবস্থায় শ্বয়ং কৃষ্ণের পক্ষ পাওয়াই দায়, 
“কফাসথীর” ত কথাই নাই। 

সহদেষের বর্ণ গেরিমা্টার মত। গেরিমাটী জলে 
বেশ খন করিয়া! মারিয়া লইলে যে রঙ. হয় তাহার 
চাইতে একটু ময়লা রকম সহদেবের বর্ণ। ইহারা বেশ 
গোলগাল ছোট পাখী । চড়ুই অপেক্ষা সহদ্দেব বড় 
হে; তবে মোটা একটু বেশী এবং লন্বে ঈবৎ খাট। 
ইহাদের সর্বাঙ্গে একই বর্ণ। কেবল তৈল-কোঁষের 
চড়ার স্থান ঈষৎ ফিকে লাল। সেম্থানে পাখীর 
সঞ্চিত “সার? বা! “তৈল থাকে, কাজেই পার্বর্তী পালখ- 
. গুলি সতেজ হইয়া গ্রক্কত বর্ণের উপর একটু গাঢ় হইয়া 
প্রকাশিত হয় । অত্যধিক সারের মাটির ঘান চতুঃপার্খবর্ভী 
ঘাসের অপেক্ষা তেজীয়ান ও চক্চকে হইয়1 উঠে। 
 সহদেষের পায়ের রংও অনেকাংশে 'পালখের 
সুঙ্গেরই মত। পা সরু এবং অপেক্ষা্ৃত খর্ব । চক্ষু ছুটি 

লে ও পরিষ্কার! তাহার চারিদিকে ফিকে শাদ। 
ভোর! দেওয়া । ঠোঁট সোজা এবং সিবি- 
ক লন! ।.. -ঠোটও পায়ের বর্ণ পরায় একরপ। বে 
ক দপারক পাখী 15 | 






রী ূ 





খ়্ ব্য ৯ 


চি পপি রা এসি ২৯৫প২০ আসি এপ এটি 


কেট পু লিক দেখা ধায়). 





সপ 


প্রপাঁধনের্‌ সহায়! করিতে ঠোঁটের ব্যবহার । খ্যবহান্ধের 


গুণে ইহা! বেশী পরিষ্কার বোধ হয়। ৃ 
সহদেখের ডানার গালখ গা আড়াই নিব 
পালখের অপর পৃষ্ঠ (নিয় দিক) ঈধৎ শাদখ। এই 
পাখীর ভান! অজবুত্ত হইলেও ইহার। কর্দাচিৎ খাহিরের 
মুক্ত বায়ৃতে বেড়ায়। দুর্বলের পক্ষে স্পর্ধা 
করিয়া সমাজের মধ্যে আপনাকে খাড়া করা. 
অপেক্ষা আত্মপ্রকাশ না করায় লাভ বেশী। এজন্সই 
সহদেব “কাহারও সঙ্গে মেশামেশি করিতে চাহে না । 
ইহারা উধা সমাগমেই জাগিয়৷ বাস! পরিত্যাগ করতঃ 
বাশের ঝোপ বা লতাকুঞ্জে অথব৷ ছোট ঝোপের ভিতর 
কখন বসিয়া, কখন নাচিয়া নাচিন। ডালে ভালে বেড়াইয়! 
গান করে._-“সহদেব" “ও সহদেব।” ঠিক তাহার 
পরেই আর এক ঝোপ হইতে উত্তর হয় “সহদেব” “ও 
সহদেব।” অতি মধুর পঞ্চমে এই ক্ষুদ্র পাৰী শত কে): 
উধা রাণীর সন্বর্দন। করে। পপ্রত্যুষে উঠিয়। খোপের আসে 
পাশে বা অদুরধর্তী রাস্তায় ভ্রমণ করিলে উধায় শীতল 
বায় যেমন স্বাস্ত্োর পক্ষে সুখ সেব্য হয়, এই ক্ষুদ্র পাখীর, 
গানও তেমনই ক্রুতি-মধুর হইয়। থাকে । প্রায় একই 
সময়ে চারি দিকে কুড়ি পঁচিশটা! সহদেবের সববেত শিষ 
শোনা যায়। সকলেই মন প্রাণ খুলিয়। গাইতেছে 
“সহদেব”, “ও সহ্দ্দেব |” 
সহদেব উচ্চ শাখায় ভ্রমেও পা দেয় ন', প্রকাশ্ত স্থানে 
তাহার গতিবিধি নাই। সহদেব যেন গৈরিকে রঞ্জিত 
বসনে সর্বাঙ্গ আবৃত করিয়া নিজ্জন বনাস্তরালে আত্মরক্ষ 
করতঃ ভগবানের নাম গানে বিভোর হইয়। থাকে । 
ইহার! কূর্ষ্যোদয়ের প্রা্কাল হইতে আর্ত করিয়! প্রায় 
দেড় প্রহর বেলা পর্য্যন্ত নাচিয়া গাহিয়া কাটাইয়! ঘেয়। 


'আাবার অপরাছ্থে যখন হ্র্যদেষ গৃশ্চিষ গগন্‌ প্রান্তে 


চলিয়। পড়েন, তখনও-সহদেব. গান করিয়া তাহাকে 
'বিদায' বান! করিয়। ধাকে.। ইহারা থায় বার মাসই 


| আনন্দে লাচিরা। গ্াহিরা কাটায়। 


৩১৯১ 


৫ম সংখ্যা রাজ! চিত্র পেন রাঁর | : 


লঙদেৰ অন্ু্চ ঝোপে বাৰাশ ঝোপের মধ্যে কোনও ভাস্কর পঞ্ডিতও বিসহর মহারাস্র সেন! লইগ্লা বঙদেখে 
বিশেষ সুরক্ষিত স্থানে পালখ, আশ, লোম প্রভৃতি দ্বারা আগমন করিতেছেন শুনিয় 'আলিবন্ী খা ময়ুরতঙ্জ 
গোলারৃতি করিয়া বাস! ক্ৈয়ার করে। ইহারা ফাল্গুন জয়ের আশায় জলাগলি দিয়! বঙ্গদেশের দিকে সৈশ্ত 
মাসের শেখ বা' ঠৈঞ্ে মাসের প্রথম ভাগে ডিত্ব প্রসব। চালন। করিলেন। কিন্তু তাহার সৈক্ত যয়ুরতঞ্জের উপ- 
করে। এককালে তিন চারিটি ডিষ্ব প্রসব করিয়া থাকে কহস্থবন অতিক্রম করিবার পূর্বেই মহারাষ্ট্রগণ বর্ধ-. 
ডিমগুলি ঈধৎ নীলাভ এবং আধুণ্ির চেয়ে ছোট। মানের অভিমুখে ধাবিত হইয়া মগর বিধ্বস্ত করিতে | 
ইহারা ও পরের বাসায় ডিম পাঁড়িবার জন্য বিশেষ ভাবে লাগিল। হস্তী, অশ্ব উ্র, ও প্রচুর ধনরদধ, তাঙাদের 
চেষ্টিত থাঁকে এবং সুবিধা পাইলে “নাচনী ঘুরণীর” হস্তগত হইল । মহারাষ্ট্র সৈন্তগণ নগরের গৃহসকল 
বাসায় ডিম পাড়ে। “নাচনী” পাখীও পরের হাতে দগ্ধ করিতে লাগিল। নাগরিকগণ প্রাণ-ভয়ে ভীত তই 
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শিলটি 


ছেলের ভার দিতে উদ্ঘোগী; সুতরাং মহদেব সর্বদ] 
পবের উপর ধাক্রীগিরিট। দিয়] নিশ্চিন্ত হইবার যোগাড 
করিয়া উঠিতে পারে না। “ন[চনী” প্রাষই আগন 
বাসার অদুরে তাহার নাচেব আপ জমাইয়। লয় 
এজন্যও সহদেবের অসুখিধা নিতান্ত অল্প হযনা। ঘধোট 
কথ সহদ্দেব ও কতকাংশে পরহৃচ। তবে সেস্বয়ং 
ধাত্রীবিষ্কায় অপটু নহে। 

ইহার ক্ষুপ্র ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ ভক্ষণ করিঘ। জাবন 


দুনে অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ স্থানে আশ্রয় লইল | ইহাই: 
বঙ্গদেশে ““বগাঁর হাঙ্গাম।” নামে আবালবদ্ধ বনিতার 
ভীতি উৎপাদন করিয়। থাকে। 

ইত্যবসরে আলিবর্দীব সেনা বর্ধযান পঁহছিল। মুলল-. 
মানে মহাবাষ্টে এক ভীষণ যুদ্ধ আরস্ত হইল। আছি নবর্দী 
খ। মারহাউ্টাগণের নিকট সম্পূর্ণরূপে পরায় স্বীকার ৃ 
কবিলেন। তথাপি তিনি রণে বিরত হন নাই! সারদিবধ 
অনাহাবে, অনিদ্রাধ, কখনও বৃক্ষপত্র ভোজন করিয়া, 


ধারণ করে। সহদেব লহ.জই পোষ মানে কিন্তু নীলবর্ণের | কখনও বা তৃণক্ষেত্রে শয়ন করিয়া তিনি কাটোয়ায় 


ছুতাজ কাপড় দিয়] খাচ। ঢাকিষা না বাখিলে সে শিষ, 

দে না, কেবল খাচার এ পাশে ওপাশে ঘৃবিয়। বেড়ায়! 

ইছাদিগকে “রাধাকষ্জ” বুলি ধরিতে দেখা যায না। 
শ্ীপূর্ণচন্ত্র ভট্রাচার্যয। 


রাজা চিত্রসেন রায় 


১৭৪২ খৃষ্টাঞ্জে নবাব আলিবদ্দ খা মহববৎ জঙ্গ ময় 
তঞ্জের রাজার সহিত যদদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। এই অবসরে 
নাঈপুরের অধিপতি রঘূজী ভে সলা তীহার সেনাপতি 
8 ইহার হি শামট এপ জামিবার স্থবিধা হয় নাই 


উপস্থিত হযেন। সেই সময়ের কথা ইতিহাসে ম্মরণীয় . 
হইয়া আছে। ৈধদ গোগ্াম হোসেন তাহার প্রসিদ্ধ 
গ্রন্থ সাল উশ মুতাকরীণে তাহ। উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত 
করিয়! গিষাছেন। 

আলিবন্দী খ। কাটোযার ছুর্গ হইতেই ১৭৪২ খৃষ্টাবের . 
অক্টোবর মাসে ষহারাষ্্রগণকে পরাজিত ঝকবেন। + 

বর্গাব হাঙ্গামার সমব চিত্রসেন বাধ বর্ধমানে রাজ্য 
ভোগ করতেছিলেন। হাণ্টার সাহেব বঙ্গেন যে, 
বর্ধমান যে সমযে বর্গীগণ কর্তৃক বিধ্বস্ত হইয়াছিল, সে 
সময়ে চিত্রসেনের ভ্রাতুষ্পুর তিলক চন্দ্র বর্ধযানের রাঁজ 
গদ্ধীতে উপবিষ্ট ছিলেন। কিন্তু তিনি নিজেই বলিয়াছেন 
যে, চিত্রসেন ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে বর্তমান ছিলেন, সুতরাং 


কহিলাঙগ 1 নাম আ্বাবিতে পাযিকে উহার বৃত্বাত্ব প্রকাশিত 
হবে| লেখক? 


হইয়াছিল) ইহা বলাই বাহুল্য। (109 ম৪০৮ ঙ 
1)7", [190 0 8171710618৭, 











ঃ ১৬১৪ 


শপ পি এবি লাস ও শি কাছ চি রো এ চি পি জিপি পি সি আপিলে 





সক ও এসি ৫ি এ জপস্ট্িটি্ত্ জি 


| ্‌ টিনটিন নিলি পপ 
88] 4০০০008 ০6 টআারসা। ) হান্টার তিলক নামে পরিচিত। কিছুদিন পূর্বে এই স্বাখ রাণধন হর 

'উজ্জের লিখিত একখানি পত্তের উল্লেখ করিয়া বলিতে নামে এক ব্যির অধিকারে থাকার টক গড় এইন্লাধ্যা 
চেন যে, তীহার সময়ে বর্ধমান বর্গাগণ কর্তৃক আক্রান্ত প্রাপ্ত হইয়াছে ।* টা 


হইয়াছিল গড়ের অনতিদুরে দুইটি ষন্দিরের ভ্নাবশেষ দৃষ্ট হয় 1 

কিন্তু উল্লিখিত পত্র খানির সত্যত সম্বন্ধে আমাদের মন্দিরে পূর্বে শিবণিঙ্গ স্থাপিত ছিল । অধুনা ইহা কোনও 
বিশেষ গন্দেহ আছে। আলিবদ্ব থ। ভাস্কর পঙ্ডিতকে নৈসগিক কারণে মুত্তিকানিয়ে বসিয়। শিক্নাছে। 

১৭৪২ খৃষ্টান সিহত করেন। তাহাব পর হইতে পুনরাষ _ চি্পেনের  প্রে্ কাহধি বেগবতী নদা-তীয়ে 


বর্তমান। এখানে তিনি একটি সুন্দর মন্দির নির্মাণ 
| মহায়া& বর্গার জতা]চার বঙ্গ দেশে প্রবল ভাবে অনুভূত করিয়। তন্মধো এক বৃহৎ শিবলিগ প্রতঠি ত করিক়- 


হুই্নাছিল। বোধ হয় এই সময়ে তাহার! আব একবার ছিলেন। শিবের নাম “গুঞ্নাথ"। তাহার নাষে নদীর 
শবর্ধধান লু$ম করে। তাহারই কথ। সম্ভবতঃ পত্রে উক্ত পর পারে অবস্থিত গুপ্ত নগরের নামকরণ হুইয়াছে। 
হইছে । সে বাছা হউক, চিত্রসেদ ১৭৪২ খুষঠাবে গুঞ্জনাথকে লোকে “বুড়োশিব" বলধা! থাকে । গুঞ্জ- 


ূ ্ নাথের মন্দির বিবিধ কারুকার্যে খচিত। মন্দিরে 
ঘর্ধমাম হইতে পলায়ন করিষ! যশোহরের অন্তর্গত নল- প্রবেশ করিবার সময়ই ইষ্টকের উপর মনোহর শিল্পকার্যয 
' ভাঙ্গার বাজার নিকট আশ্রক্স গ্রহণ করেন । নলডাঙ্গা সর্বপ্রথম দর্শকেব দৃর্টি আকর্ষণ করিয্বা থাকে । দরঙ্জার 


সে য় রঘুদেব রায় রাজা ছিলেন। বঘুদেব উপব নিপুণ হস্তে রামচন্দ্র সহিত বাবণেব সমরাভিনয় 
বর্ধমানের বাঁজাকে সাদরে নগডাক্গায় গ্রহণ কল্ন। চিত্রিত হইযাছে। এক পার্থে বধারঢ় রামচন্্র ও তাহার 
র য় প্রবাদ এই বে, রঘুদেব চিত্রসেনের সহিত পাগড়ী আগণিত বানক্ন সৈন্য এবং অপর পার্থে লঙ্কাপতি রাবণ ও 


| তাহার ভীষণ দর্শন রাক্ষদ-অনীকিনী। এই চিত্রটি দেখি- 
ধদল করিয়া বন্দ হত স্থাপিত করেন। বর্গাগণেরআক্রমণ নাই শিক্পীপ্ধ শিল্প কার্ধ্যের ভূঘপী প্রণংস!না 


হইতে দিজকে রক্ষ। করিবার জন্ত চিত্রসেন এক স্ুুবক্ষিত করিষা থাক" যায় না। মন্দির গাত্রস্থ প্রতোক ইষ্টক 
গড় নির্মান করেন। এই গড়ের ধ্বংসাবশেষ এখনও খোদিত কারুকার্য শোভিত। কোনও ইঞ্টকের 
, মলভাঙ্গার নিকটবর্তী তৈলকুপ গ্রামে দৃষ্ট হ্টযা থাকে । রর এক জন শিকারা বাকি শৃকর বিদ্ধ 
উজ গড়ের পরিধি ন্যুনাধিক অর্ধমাইল। চত্রর্দিকের হি রা 


সজ্জিত হইয। দ্বার রক্ষ। করিতেছে; কোথাও ব। মনোহর 
গাভীর পরিখা এখনও এই স্থানের এঁতিহাসিকত! প্রতিপন্ন ক্ষন্ুষহাব শিল্পীব শল্পকুশপতার পরিচয় দিতেছে । 


করিতেছে । এই পরিখা! তিন চার হাত গভীর এবং অঙ্কিত চিত্রগুলি শিল্প নৈপুণ্যে সঙ্গীব বলিযা! বোধ হয়। 
্ন্থে ছয় পাত হাত হষ্ইটবে। নদী-ভীর হঈতে একটি চিত্রসেন বর্গার হাঙ্গ'মার অবসানে বর্ধমানে প্রত্যা- 
. গমন করেন। মৃত্যুপর্য্যস্ত তিনি নলডাঙ্গার মন্দিরগুির 
কা বীকা পথ ক্রবশঃ উচ্চ হইতে নিরতব ভূমির মধ্য পরিচালনাকার্ধযস্বহস্ত নির্বান্থিত করিয়াছিলেন । তাহার 
দিয্কা. গড়ে প্রবেশ করিয়াছে । এই পথ ধরিয়া গড়ের মৃত্যুর পর তাহার উত্তরাধিকারিগণ বহু দিন ধরিয়া 
উপর উঠিলে সম্মুখেই একটি পুঙ্করিণী দেখিতে পাওয1 গুঞ্জনাথের সেবা করিষাছিলেন | * এক্ষণে তাহার সম্পূর্ণ 
বাক । ইহাও চিত্রসেন খনন করিয়াছিলেন বলিয়া! বায় ভার নলভাঙ্গার রাজ কর্তৃক নির্বাহিত হইতেছে । 
পাটি চিত্রসের চশিয়া গিয়াছেন, সে আজ কত দিনের কথ; 
টু বিশ্বাস। এই পুক্করিপী' এক্ষণে করদমপূ্ণ। কিন্ত কাহার কারহনী আজিও নলডাঙ্গার অধিবাপিগণের 

চতুদিক বেতপ বনে আচ্ছাদিত । স্থানে স্থানে মুখে ধ্বনিত হইয়া! তাহার কীর্তি ঘোষণা করিতেছে। 

প্রবেশ কর! ছুঃসাধা। অধুন! গড়ের মধ্যে প্রচুর ' শ্রীনীগোপাল ম্তুমদাত়। 


পরিমানে পুরাতন ইষ্টক প্রাণ হওয়! যাইতেছে । নিকট * 105 4416 910902৭281৮ 1510, 
'"ধর্ী, গ্রাম সমূহে এই খ্বংসপ্রায় হুর্গ “রামধন দতের গড়”. * ৮৮ 10 17148785 ৪৪] তায, 
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বাল! ভাষার প্রসর ক্র 
অর্থাৎ 


বাঙ্গলার প্রান্তবাসী পার্বত্য জাতি 
সমুহের মধ্যে বঙ্গভাষা ও বঙ্গাক্ষর 
প্রচলন সম্বন্ধীয় প্রস্তাব 
(ছু'চুড়া সাহিত্য সন্মিলনে পঠিত ) 
ভারতের সমস্ত প্রাকৃত ভাষার মধ্যে বাঙ্গলার স্থান 
আজি সর্বোচ্চ । কবিতা ও নাটক, পুরাণ ও উপন্যাস, 
ভাষাতত্ব ও সমালোচনা, ব্যাকরণ ও বাদার্থ, ইতিহাস ও 
ভ্রষণ কাহিনী, ধর্শশান্ত্র ও মনোবিজ্ঞান, তর্কশান্ত্র ও দর্শন। 
জীব বিজন ও চিকিৎস! শাস্ত্র, সমাঞ্জনীতি ও ব্যবহার 
শা? গণিত ও জ্যোতিষ, জড় বিজ্ঞান ও রসায়ন বিগ্যার 
প্রীয় সকল শাখায়ই অল্লাধিক বাঙ্গলা গ্রন্থ প্রকাশিত হুই- 
যছে। সাহিত্যপরিষৎপত্রিকা, সাহিত্য, প্রতিভা! 
প্রভৃতি কয়েকখানি সাময়িক পত্রেও এই সকল শাস্ত্রের 
নানারূপ প্রবন্ধ বাহির হইতেছে। ইহা স্বীকার্ধ্য যে, 
এই সকল গ্রঞ্থের অধিকাংশই ইংরাজি বা সংস্কৃত পুস্তকের 
ছায়াবলত্বনে লিখিত, অনেকগুলি কেবল অন্ুবাদ। তাহা 
হইলেও এই সকল দ্বারা বঙ্গভাবার কলেবরের পুষ্ট 
সাধিত হইয়াছে ও হইতেছে । আর ইহাদের মধ্যে মূল 
গ্রন্থও আছে; অনেকগুলি পুস্তকে মৌলিক গবেধণ! ও 


স্বাধীন চিন্তার পরিচয় দৃষ্টহয়। কতকগুলি গ্রন্থে প্রতি-' 
ভার বিকাশও পূর্ণ বা আংশিক ভাবে দেখা যায়। ইহা 
বাঙালির কম গৌরবের কথা নয় । 

আর একটি গৌরবের কথা এই যে. এই সকল গ্রচ্ছের 


পাঠক এখন বাঙ্গলায় বর্তমান। পাঠক ন| থাকিলে 
প্রন্থপ্রকাশে প্রবৃত্তি থাকে না? গ্রন্থ ও সামরিক পত্রের : 
প্রকাশ বন্ধ হইয়াযায়। স্থল কথা, বঙ্গদেশে প্রকৃত 
জ্ঞানাপপাসা ও শিখিবার আগ্রহ পূর্বাপেক্ষা অনেক 
বাড়িগ্নাছে। বাঙ্গালি এত দিন পাশ্চাত্য বিগ্ভার ভার: 
বহন করিয়া আসিয়াছে মাত্র-এখনও সে ভার্ক, 
সম্পূর্ণ রহিয়াছে । তবে বাঙ্গালি এখন বুঝিয়াছে, 
বুঝিতেছে যে, যে কোন বিষয়ই হউক না কেন, মাতৃ 
ভাষায় না পড়িলে সেই সকল বিষয়ে পূর্ণ অধিকার লাভ 
কর1 বড়ই কঠিন। কেবল শাসন্ত্রপাঠে বিদ্ভ। হয় না! 
শান্ত্র সুচিস্তিত হইলেই তাহাতে অধিকার জন্মে। লোকে 
প্রায়ই মাতৃভাষায় চিন্তা করিয়া থাকে। সুতরাং 
বিভিন্ন ভাষায় রচিত শাস্ত্গুলি বাঙ্গলায় বিশুদ্ধরূপে 
অনুদিত করিয়া লইলে এঁ সকল গ্রন্থে সাধারণ বাঙ্গালি 
পাঠকের অধিকার লাভ অপেক্ষাকৃত অনেক সহঙ্গ। 
আপনাদের ভাবায় প্র সকল গ্রন্থের মর্শ গ্রহণ করিয়া 
আমর! অন্পতর আয়াসে মুলগ্রস্থলেখক নানাদেশবাসী 
দেবমানবগণের সাহচর্ধ্য লাভে সমর্থ হইতে পারি। ভিন্ন 
ভাঁধার বিবিধ শাস্ত্র শিক্ষার পরিশ্রম তত্বচিন্তায় প্রঘুক্ত 


প্রতিভা 
আব্ছিন ১৩১৯ 


নিস আস জপ ৯ 





শে লস পীর সএল সলসত এছ কে পপ হি পাকি 
শাসন % ক ০ পপ পো এ ৩ পতি ক তা নি পাশ পি 


হইলে অবিকতর ফললাতের সম্ভাবনা । তাহাতেই 
শান্ত্রে্জান জন্মে-_ক্রযে আত্মদর্শনের পথ উন্মুক্ত হয়। সেই 
জনই এখন ইংরাজি ও সংস্কৃত ভাবার অন্ুশীপন অধিকতর 
বিস্তার লাঁভ করিলেও বাঙ্গালি মাতৃভাষায় অনুদিত 
বাঙ্গলায় লিখিত বিভিন্ন শাস্ত্রের গ্রস্থগুলি পাঠ করিয়। 
থাকেন। ফলতঃ বাঙ্গালি এখন জ্ঞান-বলে মানুষ হইয়! 
দাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে ; পরানুবন্ঠিত ক্রমে ছাড়ি- 
তেছে; সকল প্রকার অন্ুবিধা, ব্যাঘাত, ও উপহাস সমস্ত 
উপেক্ষ। করিয়। নিজের পরিশ্রম একাগ্রতা ও তপস্তার 
বলে মানবসযাজে আপনার জাতিগত প্রতিষ্ঠ। লাভের 
জন্য উতৎস্ৃক হইয়াছে । তাহাতেই অল্প দিনের মধ্যে 
বাঙ্গাল! সাহিতোর এত উন্নতি । 

বিস্তার নান! শাশায় বাঙ্গল।র যেরপ কলেবর পুষ্টি 
হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে ভাবার প্রসরবৃদ্ধিও তদনুরূপ 
হইতেছে কি না, তাহাও আমাদের বিচার্ধয বিষয়। 
বাঙ্গলাতাধী ও বাঙ্গলাপাচীর সংখা। বৃদ্ধিতেই বঙ্গভাবার 
প্রপর বৃদ্ধি। সেদিকে কিপ্ত আশানুরূপ ফল ফলিতেছে না। 
তাহার একট! প্রধান কারণ. বঙ্গীয় মুপলমান সম্প্রদায়ের 
বঙ্গভাষার উপর বর্তযান বিতৃষ্ণ!। পুর্বে মুসলমানেরা 
হিন্দুর ন্যায় বাঙ্গাল! শ্রিধিতেন, বাঙ্গপায় কবিতা লিখি- 
তেন, গান বাধিতেন। বাল্যকললে, ৬০।৬৫ ₹ৎসর পূর্বে 
আমর! মুললমান প্রতিবেণী বাপকদ্িগের সহিত একক 
এক বাঙ্গল। পাঠশালায় বিগ্যাভ্যাস করিয়াছি । মুলল- 
মানের বাঙ্গাল শিখিবার আগ্রহ হিন্দুর অপেক্ষা 
কম ছিল না। প্রাথমিক শিক্ষা জাতিনিব্বিশেষে 
বাঙ্গালাতেই সম্পাদিত হইত। এখন কিন্তু এ পাঠশাল! 
সমূহে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যার অনুপাত পুর্বাপেক্ষা 
অনেক কম। ইহার কারণ, অনেক মুদলমান এখন 
বাঙ্গ।লাকে ম।তৃভাষ। বলিয়। স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত। 

তাহাদের এই বিতৃষ্ণ। কেবল বঙ্গভাষার উপর নয়, 
বঙ্গাক্ষরের উপনেও কতকট! আসিয়৷ পড়িয়াছে। পুর্বে 
খঙ্গাক্ষরে লিখিত ব! মুদ্রিত উর্দ'পদবহল মুপপমানি 
বাঙ্গল। গ্রন্থ সকল সচরাচর পঠিত হইত। এখন এ সকল 


গান ৮০৯০৮০৮-২-পসিইি৬ ২২৫৭২ জ৬ এ এস ওটি এ ও «এস ও » এ ৬ ৩০৬, এ 


৬১৪ খ্য় বর্ম, 


শি * চট বির টিসটিজ, এ ক ও ৮৮৯৮ ও ১ 


টি কাক্কার 
উিশিসকিজি কি শি ও ৬ পি এ তত ক অসি সি 


পুস্তকের প্রচলন সেরূপ দেখা যায় না।ঞআবার শ্রীহষ্ 
অঞ্চলের কতক মুললমান “সিলেটি হিন্দি' নামে এক 
অপূর্ব ভাঁষ। প্রগলনের প্রয়াসী। ইহারা বর্ণের সংখ্য। 
কমাইয়। লিখিত ভাবা উচ্চারণ|কুগ করিতে চাহেন। এ 
চেষ্টায় বিশেষ দোষ নাই। বর্তঘান সময়ে অনেক দেশে 
অনেক ভাব।-ভাবীদিগের মধ্যে এই নূতন রোগের 
আবির্ভাব দেখা যায়। তবে বঙ্গের পৃর্বাপ্রান্তবাসী শ্রীহট্রের 
উক্ত মুসলমান ত্রাতৃগণ যে বঙ্গাক্ষর ও বঙ্গভাষায় বীতশ্রদ্ধ 
হইয়! সমস্ত খলগদেশ লঙ্ঘন করিয়া] গিলেটি “হিন্দি চালা- 
তে চাহেন, ইহাতে হয়ত শক্কিক্ষয়েরই সম্ভাবনা । 
শক্তির উপযুক্ত বাবছার বাতীত স্থায়ী উপকার লাভ 
হয় ন!। 

হিন্বু যুনলমানের পূর্ব সৌহার্দদা, পুর্ণ সাহায্য সাহু- 
চর্ষ্যের অন্তর্ধানের সহিত বাঙ্গাল! ভাষার প্রতিও মুপল- 
মানের অনুরাগ কমিয়াছে। এখন প্রধান প্রধান গ্রামে, 
সহবের প্রায় পল্লীতে পল্লীতে, বাঙ্গাল। পাঠশালার ন্যায় 
উদ্দ, পাঠশ।ল। বসিরাছে ও বপিতেছে। ইহার ভিতর 
রাঞ্ষনৈতিক কথ। সংহ্থ& আছে কি না, তাহা! আমাদের 
বিবেচ্য নর । তবে বাঙ্গালী সাহিত্যিকের দৃষ্টিতে 
বাঙ্গালা সেবকের এইরূপ শিবির পরিবর্তন বড় ক্ষোভের 
কথা। সুখের বিষয় এই এখনও দেশে এমন মুপলমান 
আছেন, যাহাদের জীবন মাতৃত।যষার সেবায় উৎস্থষ্ট। 
ত।হাদের মধ্যে বাঙ্গল। সুলেখক ও সুলেখিকাও আছেন। 
ইমদাছল হক্‌, সৈঘদ এমদাদ আলী, আব্দল করিম, 
ওসমানআলী, মহাম্ন কে টাদ, এবং কোহিনুরের 


বর্ধমান -সম্পাদক প্রক্তুত শক্তিশলী বাঙ্গাল! লেখক । 
কিন্তু তাহাদের এঁকাস্তিক চঢেষ্টাতেও বাঙ্গালী 
মুসলমান সমাঙ্জে মাতৃভাষান্থরাগ পুনরুদ্দীপিত 


হইতেছে না। কারণ, এখন হিন্দু মুসলমানের মধ্যে 
যেন একটু মনোমালিন্য দাড়াইয়াছে, অনেক অনেক 
বাঙ্গালি মুনগমান এখন বঙ্গভাষাকে হিন্দুর ভাষ! বলিয়া 
মনে করিতেছেন। বাঙ্গালাকে তাহার! মতৃভাষ। বলিয়া 
স্বীকার করিতে কুষ্ঠিত। কতকগুলি প্রধান পরিবারে 


৬ষ্ঠ সংখ্যা 
যথাসম্ভব উর্দ ভাষায় কথাবার্ত। চালাইবারও প্রশ্নাস চলি- 
তেছে। জননী বঙ্গতাষ! অনেকগুলি সুসন্তান হারাইতে 
বসিয়াছেন। 

প্রকৃতই বাঙ্গালি মুসলমান সম্প্রদায়ে উ্দ, বা পারসি 
কথোপকথনের ভাষা হইয়া! টাঁড়ইবে-এরপ আশঙ্কা 
হয়ত অমূলক । আর মুসলমানদিগের টক্ুরূপ মনো 
ভাবে বঙ্গভাবার প্রসর-হাসের আশক্ক। প্ররূত ন1 হট তেও 
পারে। তাহা হইলেও যাহাতে বিভিন্ন উপায়ে বঙ্গভাষান 
প্রসর বৃদ্ধি হয়, তাহার চেষ্ট। প্রত্যেক বাঙ্গালিরই কর্তবা 
বলিয়া মনে হয়। সেইজন্য নিয়লিধিত পরস্তাবটি বাঙ্গালি 
সমাজের বিচারার্থ উপস্থিত করিতেছি । 

বঙ্গের উদ্ববে, পৃর্ন্বে ও পশ্চিমে বু সংখাক পার্বত্য 
জাতি বাস করে। পূর্বে ও উত্তরপূর্বে ।ব্রপুরি, মণিপুরি 
কুকি, খাপিয়", যিথান নাঁগ', তাবলঙ নাগ, খাসি নাগা, 


বাঙ্গলা! নেপালি পাহাড়িযা টিয়া 
হাওয়া বায়ু বাতাস লুং 
পিপড়া. ক্লুই কমলা কোমা 
বান, শর, তীর, দ্র দা 
পক্ষী চারা (1571) পিকুং 
রক্ত রগ খ্যাগ 
নৌকা নাশ টু 
অস্থি, হাড় হাড় রিত্বোক 
মহিষ ভষ্টসী মহি 
বিড়াল বিড়ালু পিলি 
গো গাই নো 
কাক কাগ ইল! 
দিন দিন ঞ্্ষ্‌ 
কুছুর কুকুর থা 
কর্ণ, কান কান নষ্‌কো 
পৃথিবী নাটো সা 
নেপালি পাহাড়িয়া জাতির লিখিত সাহিতা 


আছে; লিখনে হিন্দি বর্ণমাল। ব্যবহৃত হয়। সিকিমি, 
ভুটিয়া ও লেপছ1 দিগের মধ্যে তির্বতীয় সাহিত্য প্রচ. 
লিত, এবং ইহাদের নিজের ভাষা তিব্বতীয় অক্ষরে লিখিত 
হয়। ইহাদের মধ্যে স্থানে স্থানে রোমান্‌ বা ইংরাজী 
বর্ণধাল। প্রচলনের চেষ্টাও হইয়াছিল? কিন্তু সে চেষ্টা 


বাঙ্গলা ভাষার প্রসর বৃদ্ধি। 


টি দি শি ৩ প্র া্সিি 


আঙ্গমি নাগ! ; মধো গারো; পশ্চিমে সাওতাল ; এবং 
উত্তরে নেপালি, পার্বতা লেপছা, সিকিষি ও ভুটিয়া 
জাতির বাস। এই সকল জাতির মধ্যে যথালস্তব বঙ্গতাষ!, 
ও বঙ্গাক্ষর প্রবেশ করাইতে পাহিলে অনেক কাঞ্জ হয়। 
'তবে কোন কোণ জাতির মধ্য নঙ্গাক্ষর বা বঙ্গতাষার 
প্রচলন সম্ভব, তাহ। অন্ুসন্ধেয় । 

উত্তরে পর্ঘভবাপী নেপালি, পার্বত্য সিকি নম, ভূটিয়। 
ও লেপ! জাতির মধ্যে বাঙ্গল। প্রবেশিত করা সম্ভব 
নয। নিয়লিখিত কয়েকটি একার বোধক শব 
দেখিলেই বুঝা যাষ যে, নেপালি পার্বত্যদিগের 
(পাহাডিয়। জাতির) ভাষা প্রায় হিন্দি। পিকিছি, 
ভূটিয়া ও লেপ্ছ। জাতিন ভাষ! প্রায় তিব্বতীয় ভাষার 


অন্থরূপ। 


তিবাতীর সিকিমি লেপচ৷ 
লং লুং 
টোম! কোমা 
দা দূ! শিলি 
কিউ পিকুং কো? 
ঠাক থাক 
| টু 
রুইপ! বিত্যেক 
মি মি 
শিমি আলুই 
পা নো! 
ওরোগ অষ্টলা 
মা ন্‌ 
পা খ্যি 
নাওয়! নম্‌কো 
স স 


বিশেষ ফলপ্রন্থ হয় নাই । এই সকল জাতির যখন লিখিত 
ভাষা দীড়ান্টয়াছে, এবং লিখনার্থ নির্দি বর্ণমালাও 
আছে, তখন ইহাদের মধো বঙ্গভাষা ও বঙ্গাক্ষর 
প্রচক্ষনের প্রয়াস বৃথা । তবে সিকিমি, ভূটিয়৷ ও লেপছা 
জাতির মধ্যে বাঙ্গলা সাহিতা চালাইবার চেষ্টা কিপৎ 
পরিমাণে ফলপ্রস্থ হইতে পারে; কারণ এই সকল 


প্রতিভা 


আশ্বিন, ১৩১৯ 


জাতির তিব্বতের সহিত ; সম্বন্ধ ক্রমেই কমিতেছে এবং 
বাঙগজার সহিত সংশ্রব বাড়িতেছে। 

ক্রিপুরি (টিপর1 ) মণিপুরি ও কুকি জাতির মধ্যে 
আমাদের কার্য্ের প্রসর সম্পূর্ণ আছে। ক্রিপুরি ও 
মণিপুরিদিগের হ্বতন্ত্র হ্বতন্ত্র ভাষা! থাকিলেও ইহার! 
অনেকে বাঙ্গালির সংত্রবে আসিয়। বেশ বাঙ্গাল! বলিয়। 
থাকে । প্ররুত পক্ষে গ্রিপুরি ও মণিপুরি ভাষা! এ দুই 
জাতির পারিবারিক ভাষা মাত্র! বাঙ্গালির সহিত ইহার! 
বাঙ্গালাতেই কথা বলে। অপেক্ষারূত উন্নত ত্রিপুরিগণ 
বাঙ্গাল। ভাব! শিক্ষা করেন এবং কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও 
কাণীরাম দাসের মহাভারত প্রসূতি পাঠ করিয়! থাকেন। 
উন্নত মণিপুর্রিগণও অনেকে বাঙ্গালার বৈষ্ণব কবিগণের 
গ্রন্থ আলোচনা করেন। ইহাদের পারিবারিক ভাষ! 
লিখিবার জন্য স্বতন্ত্র বণমাল! নাই। সুতরাং অল্লা- 
রাসেই ত্রিপুরি ও মণিপুরি ভাষা লিখনে বাঙ্গালা 
প্রবর্তিত করা যাইতে পারে । 

কুকি জাতির লিখিত ভাষা নাই। ইহারা প্রধানতঃ 
স্বাধীন ভ্রিপুর। রাজ্যের প্রজা-_-এ রাজ্যের উত্তর ও পূর্ব 
প্রান্তবর্তী পর্বতসমূহে বাদ করে। ইহাদের অধিনেতৃগণ 
ভ্রিপুরেশ্বরের সামন্ত রাজা বলিয়! পরিগণিত । জিপুরাপতি 
এই জননায়কদিগকে রাজোপাধি প্রদান করেন। ইহা- 
দের মধ্যে বঙ্গভাষা প্রচলনের চেষ্টা পূর্বেও হুইয়াছে। 
জ্রিপুরেশ্বর মহারাজ বীরচন্দ্র যাণিক্যের যবে ও উদ্যোগে 
(১১৮৭ ভ্রিপুরাব্দে বা ১৮৮৪ সালে ) কৈলাসহর মহকুমার 
মধ্যে মৃত কুকিরাজ রঙবুম বাহাছুরের পুক্র শ্রীযুক্ত রাজ 
মুরচুঙ্গী বাহাছবর ও তাহার ভগিনী রাজকুমারী লালমুরি 
চুঙ্গী উল্লিখিত কুকিরাজের উজজিরের কন্ঠ শ্রীমতী লাল 
থুমি এবং অন্থান্থ সন্তান্ত বুংশীয় কুকি বালকবালিকাদিগের 
শিক্ষার জন্ত প্রথমে একটি বাঙ্গল৷ স্কুল স্থাপিত হয়। 
তৎপরে ১২৮৮ ব্রিপুরাবে প্রধানতঃ শ্বর্গায় খথ মনাই 
রাজার শিক্ষার্থ তাহার বাটিতে একটি এবং মৃত লালসইয়া 
বাঁজ। বাহাছরের পুত্রগণের শিক্ষার্থ আর একটি বিস্তালয় 
স্থাপিত হয়। ইহার পর অন্যতম কুকিরাঞজ ধা বাহা- 


৩১৬ 


৮শ আপস খে বড রী পাস্তা পিন আআ পাশ পি সিটি ০ বউ শত পি এ পিতা পপ ০৮৯ ৯ ওত - পপির শিত 


ইহ হ2 
ছুরের বাটীতেও একটি বাঙ্গলা সু স্থাপিত হইয়াছিল | 
মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের অধিকার কালে এই বিস্তালয়- 
গুলির অবস্থা বেশ ভাল ছিল এবং শিক্ষাপরিদর্শনাদি 
কার্য স্ুচারুরূপে চলিত। এই বিগ্ভালয় এখন আছে কি 
নাঁ_থাকিলে ইহাঙ্জের বর্তমান অবস্থ! কিরূপ তাহা বল! 
যায় না। তবে কুকিদিগের শিক্ষায় জন্য পূর্বের হ্যায় যর 
ও আগ্রহ নাই এইরূপ জনরব শুনা যায়। যাহাই হউক 
এখানে কন্মা বাঙ্গালি সাহিত্যিকের কর্মক্ষেত্রের ঘার 
উন্ক্ত । বিশেষ চেষ্টা করিলে এই মহৎ কার্ষ্য ত্রিপুরা 
ও মণিপুর দরবারের সাহায্যও মিলিতে পারে। 
উল্লিখিত জাতি সমূহের মধ্যে বঙ্গ সাহিতোর 
প্রবর্তনের সহিত যাহাতে বঙ্গাক্ষরে উহাদের তথা কথিত 
পারিবারিক ভাষা লিখিত হয় সে চেষ্টাও কর্তব্য। বাঙলা 
ভাবা এই সকল জাতির মধ্যে পূর্ণ প্রসর লাভ করিলে 
হয়ত ক্রমে বর্তষান কথিত ভাবাগুলি হতাদর হইয়! 
যাইবে। কিন্তু যতদিন তাহ না হয়, তত দিন এ সকল 
ভাঁষ। উপেক্ষা করিলে অন্য পক্ষ হইতে ভিম্নাক্ষরে পরিচ্ছিন্ 
করিয়। এ তাধাগুলিকে সাহিতি,ক গৌরব প্রদানের 
চেষ্টা হইতে পায়ে। তখন বর্তযান আসামিগণের ন্যায় 
এ সকল জাতির যধ্যেও কেহ কেহ জাতিগত ভাষাগত 
স্বতস্ত্রতাকাম হইয়] শক্তিহীন মুষ্টিমেয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি সমূহ 
সৃষ্টির পক্ষপাতী হুইতে পারেন। বাঙ্গালি কর্মী সাহি- 
ত্যিকগণ এই বিষয়টি বিশেষরূপে বিবে5না করিয়া কর্তব্য 
নির্ণয় করেন এই প্রার্থন|। 
উল্লিখিত জাতিসমুছ্রর ন্যায় গারো, খাসিয়া, সাঁও- 
তাল এবং বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত নাগাদিগেরও কথিত ভাবার 
বর্ণমালা নাই। পাদৃরিসাহেবদ্দিগের চেষ্টায় রোমান 
অক্ষরে এ সকল ভাবায় দ্বুলপাঠ্য পুস্তক ও বাইবেলাদি 
গ্রন্থ পিথিত ও প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু এ উদ্ভধম এখনও 
বিশেষ ফলপ্রহ্থ হয় নাই) কারণ এখনও এই সকল জাতির 
মধ্যে বিষ্তাশিক্ষ! বিস্তার লাত করে নাই। আরও 
এ দ্রেশীয় ভাষাসমূছে উচ্চারিত স্বর ও ব্যপ্রনগুলির 
জাপক সকল অক্ষর রোম।ন বর্ণমালায় নাই। বাঙ্গালা 


শত শশিডিউ এসিিত এ ০০১ পস্ি শিকষ জি রি 


৬ষঠ নংখ্যা ৩১৭ বাশ্বল! ভাষার প্রস্র বৃদ্ধি । - 


০ ই ৯০০ রি সই পট ইউস ও সপ সপ্ন  অ্িউএসওা 
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শি ৪ ০ শি ওএস আসিস, শত পস্জি ক প্সিত শি স্সিিস্ইআিসসি ০ 


বর্ণমালাও এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নহে। তাহা হইলেও কথোপকথন করিয়া দেখিয়াছি, ইহ'র! বাঙ্গাল 


রোমান বণণ্মালায় এ অসম্পূর্ণ তা অনেক অধিক । আবার 
এই সকল জাতির মধো কেহ কেহ ব)ঙ্গাণির সংঅবে আসিত্ব 
বাঙ্গালা বলিতে ও লিখিতে শিখিয়াছেন। এইরূপ শিক্ষিত 
লোকের বঙ্গাক্কবরে আদর স্বাতাবিক। তবে খাসিয়! 

জাতি এবং মেল! অঞ্চলের অধিবাসীদিগের ( ইগাবরাও 

একশ্রেণীর খাসিয়া), মধ্যে অনেকে ইংরাজি শিখিয়াছেন । 

ইহার] বেশ বুদ্ধিমান ও মেধাবী । অল্পকাল মধ্যেই 

ইহাদের মধ্যে অনেকে এরূপ ইংরাজি শিখিয়াছেন যে, 
সরকারি আপিষের কাজকর্ম বেশ চাশাইতে পারেন। 
এই শিক্ষিত খাসিয়াগণ ইংরাজি ভাষা! ও রোমান অক্ষরের 
পক্ষপাতী । এই শ্রেণীর লোক অনেকে খুষ্ঠ ধর্ম শব- 

লম্বন করিয়াছেন। তবে ইহার] বাঙ্গালির সহিত মিলিতে 

মিশিতে প্রয়াসী। কোন কোন ধর্মে নবদীক্ষিত হইলে যেমন 
জাতি, বর্ণ, পরিচ্ছদ--এমন কি নাম পর্যস্ত বদৃলাইয়' 

নুতন মানুষ হইতে হয়, খুষ্টধর্-দীক্ষায় তেমন কিছু 
পরিবর্তন ঘটে না; সুতরাং স্বঞ্াতীয়দিগের মধ্যে, 
আপনাদের সমাজে তাহাদের স্থানভ্রষ্ট হইতে হয় না, 
বাঙ্গালি হিন্দুর সহিতও পৃব্ববৎ মিলিয়া মিশিক্না থাকেন। 
এইথানেই আমাদের আশ! আছে। ইহারা যন্দও এখন 
আপনাদের ভাষা লিখন পঠনে রোমান অক্ষর বাবহার 
করেন, তাহা হইলেও বাকশাল ভাষা! শিখিলে এ সকল 
কার্যে বাঙ্গাল। বণণমালার উপযোগিতা বুঁঝবেন। আর 
এরূপ শিক্ষিত খাসিয়ার সংখ্যা অতি অল্প, আর ইহাদের 
বাঙ্গালি বিদ্বেষ ব। বাঙ্গাল বিদ্বেষ নাই, বরং বাঙ্গালকে 
অন্ধ৷ করিয়া! চলেন। 

শিক্ষা সন্বন্ধে গারোদিগের অবস্থা হীন হইলেও 

ইহার1 অনেকে ই বাঙ্গাদ। বুঝে । গঃবোপর্বতের দক্ষিণে 

অধিত্যক] ও উপত্যক!বা!সগণ সম্দাই এ্ুয়'পক্রয়র্থ 
মুন্সীর হাট, হালুয়ার ঘাট প্রড়'ত বিশাণস্থলীতে আসিঘা 

থাকে। বেত্রনির্ধিত নান। দ্রবা এবং পন্দতোতৎপন্ন 

অন্তান্ত সামগ্রী $ সকল [বপণিতে বিক্রয় করিয়া! ইহার! 

তৈল লবণাদি কিনিয়া লইয়। যায়। ইহাদের সহিত 


একরূপ বুঝিতে পারে এবং এরূপ মিশ্রিত ভাঙ্গা! বাঙ্গাল। 
বলে, যাহাতে হাটের লোক ত।হাদের অভিপ্রায় বেশ 
বুঝিতে পারে! এই জাতির বুদ্ধি তত প্রখর নয়, কিন্তু 
ইহারা ধীর প্রক্কতি এবং বাঙ্গালিক্কে বেশ সন্ম।ন করিয়া] চলে। 
তবে ইহার] বাঙ্গালির সহিহ একত্র এক গ্রামে প্রায়ই 
বাস করে না। মাঠে, পব্বত-পাদে উপত/কায়, স্বতন্ত্র 
কষুদ্রবৃহৎ পল্লীলমৃহে, মঞ্চোপরি নির্মিত গৃহমগ্ডলীতে 
ইহাদের বাস। এইস্বতন্ত্রতার জন্য বাঙ্গালিই দায়ী। 
তাহার] গারোদের সহিত একত্স থাকিতে চাহেন না 
তাহাদিগকে “বাঙাল নামে আখ্যাত করিয়। নানারূপ 
অবজ্ঞা প্রদর্শনও করেন। গারোদের পল্লীতে প্রবেশ 
করিলে তাহারা 1বরক্ত হয় না, অথবা! নবাগত হিন্দু বা 
মুসলমানকে দেখিলে তাহাদের “পচুই'-পান বা নৃত্য- 
বাগ্যের ব্যাঘাত ঘটে না। 

ছোটনাগপুরে-_বিশেষতঃ মানভূম জেলা এবং 
কয়লার খনি ও রেলওয়ের নগরসমূহে শত শত সাওতাল 
বাঙ্গালির সংঅবে সর্বদাই আইপে। কলিকাতাতেও 
অনেক সাওতাল থাকে । সাত আট বৎসর পুর্বে মধ্যে 
মধ্যে কলিকাতায় অক্সফোর্ড মিশন স্কুলে যাইতাম। 
অনেক সাওতাল বালক সেখানে থাকিয়া বিদ্ভাভাগ ও 
শিল্প শিক্ষা! করে । শ্রীযুক্ত রেভারেও মতিলাল ঘোষ প্রমুখ 
সুশিক্ষকদিগের যন্ত্রে ইহারা প্রায় বাঙ্গালি হইয়া! উঠি- 
মাছে। এই ছাত্রদিগকে সাওতাল বলিয়! চেনাই যায় না 
ইহার বেশ বাঙ্গাল! বলে এবং পোষাক পরিচ্ছদ, চাল- 


চলন-সকল বিষয়েই ঠিক ব!ঙ্গালি খৃষ্টান বালকের 


ন্যায়। উহারা দেশ-নির্বাসিত বা সমাজ-সংস্র বশৃন্ঠ 
নহে । এই বালকেরা এখানে বাঙ্গাল। শিখিয়। দেশে 
গিয় যাহ-তে ক্রমে বাঙ্গালার প্রসর বৃদ্ধি করে, সে চেষ্টা 
আমাংদশ কর্তবা। আমার মনে হয় খৃষ্টধর্ম।বলন্ী 
বাঙ্গালি গচারক, যাজক ও শ্শিক্ষক্িগকে বাঙ্গালা 
সাহিত্যান্ুরাশী করিতে পারিলে এই কর্ম সিদ্ধির 
পথ অনেক উন্মুক্ত হয়। অনেক সুশিক্ষিত বাঙালি 


প্রতিভা_ | | ৩১৮ ২য় বর্ষ 


আশ্িন ১৩১৯ ১৬১৯ 
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মিশনরি বঙ্গের সীমান্তে পার্ত্য দেশসমূহে থাকিয়। 
ধর্ম ও বি্ভালোক বিস্তার করেন। গাহাদের মধ্যে 
মাতৃভাবান্গুরাগীও অনেক আছেন। তাহারাও বাঙালি 
ও বঙ্গভাষী। আর বাঙ্গালি সাহিতাক্দিগের মনে সাম্র- 
দ্ায়িক তাব বড় নাই। সুতরাং বাঙ্গালি মিশনরিগণের 
সহিত মিশিয়! তাহাদিগকে এই জাতীয় কার্যে আকুষ্ট করা 
বড় কঠিন কার্ধয বলিয়া মনে হয় না। অথচ ইহ্।রা 
আমাদের সাহিত্যসহযোগী হইলে অনেক কাঞ্জ হইবার 
সম্ভাবনা । সাওতালের! সর্বদাই বাঙ্গালি? সংত্রবে আসে 
বলিয়৷ ইহারা অনেকে বাঙ্গালা বুঝে এবং বাঙ্গালায় 
আপনাদের মনোভাব একরূপে ব্যক্ত করিতে পারে। 
ইহার] বাঙ্গালিকে শ্রদ্ধা করে। স্বীয় বিদ্যাসাগর 
মাশক্ন ইহাদিগকে বাঙ্গালি-প্রীতি শিখাইয়াছেন। 

গাঁরে!। ও সাওতালদ্বিগকে বাঙ্গাল (শখান এবং 
উহাদের ভাষা! লিখনে বঙ্গাক্ষরের প্রবর্তন বিশেষ কঠিন 
নয়। রোমান অক্ষর ইনথাদের মধো এখনও বিশেধরূপে 
চলিত হয় নাই। 

ফল কথা- শিক্ষিত বাঙ্গালি বিদ্যাগর্ধ সভ্যতাগর্ব 
ছাঁড়িগ্না, একটু লঘুত। স্বীকার করিষ1 উদ্ার-ভাবে এই সকল 
সরল প্রকৃতি পার্বত্যদিগের সহিত মিশিতে চে্। করিলে 
ইহার! সানন্দে মিশিবে। তখন ইহাদিগকে বাঙ্গালা 
সাহিতে; দীক্ষিত করা এবং উহাদের কধিত ভাব! 
সমূহের লিখনে বঙ্গাক্ষর প্রবর্তন কর! কঠিন হইবে ন|। 
কিঞ্চিৎ শ্বার্থত্যাগ ও হীনত]1 শ্বীকার ভিন্র লোকের 
ভাঙগবাস! পাওয়1 যায় না, স্থায়ী ভাল কাজ করাযায় না, 
প্রকৃত বড় হওয়। যায় না। কর্মী বাঙ্গালি সাহিত্যিক যদি 
আত্মগৌরব ছাড়িয়া এই মহৎ কাজ সাধিতে পারেন, 
তাহ! হইলে তাহ।র প্রাণপ্রিয় বাঙ্গালা ভাষা সমধিক 
প্রসর লাভ করিবে; আর সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালি জাতিও 
এই সকল প্রতিবেশী জাতিসমূহের মধ্যে সম্মানিত 
হইবেন। আত্মগৌরবের একটু লাখব স্বীকার করিয়া 
একাগ্রভাবে কাজ করিলে সাহিত্যসেবী বাঙ্গালি এখন 
বাক্সর্ধশ্ব বলিয়া! স্বণিত হইলেও সময়ে সাহিত্যিক 


কর্মবীর বলিয়া পরিচিত হইবেন-_ধন্ হইবেন। | 

মানব সমাজের উন্নতির সহিত কার্য্য সাধনের উপায়ও 
ফিবিয়াছে -__ আরও ফিরবে! এখন যে কাজ 
সৈনিকের পক্ষে হুরূহ, তাহা রাজনীতিজ্ঞের পক্ষে সহজ; 
সাহিত্যিকের নিকট আরও সহঞ্জ। পৃথিবীতে বিদ্যা, 
বুদ্ধি, সভ্যতা যতই বাড়িবে_এ মহৎ সত্য ততই স্প্টরূপে 
প্রতিভাত-_ প্রতিপন্ন হইবে; কার্য্য সাধনে সাহিতি)কের 
অসাধারণ শি ততই বন্ধিত হই:ব। পূর্বে ব|ছবঙ্গ বা 
ক্ষত্র বলই একমাত্র কার্যয সাধনের উপায় ছিল । এখন বুদ্ধ 
ব৷ ব্রঙ্দ বল ক্রমে আত্মগৌরব খ্যাপন করিতেছে। 
অস্থবল অপেক্ষাও রাজনীতিজ্জের দুরপ্রসাবিণী বুদ্ধির 
বলে এখন আধক কার্যা সাধিত হইতেছে। রাজনীতিজ্ঞের 
এই বল ক্ষাত্র বল ও ব্রহ্ম বলের সংমিশ্রণে সমুৎপন্ন। 
সাহিত্যিকের বল কেধল ব্রদ্ধ বল। যেখানে ব্রদ্ষবল ব্যর্থ, 
ষাহ। রাজনীতিকের তীক্ষ বুদ্ধিরও অবিধয়, সেখানেও সাহি 
ত্যিকের ব্রঙ্গঘলের প্রসর আছে, এই প্রসর ক্রমেই 
বাড়িবে। শেষে সাহিত্যিকের এই মহাশক্তিই মানব 
সমাজকে পৰ্িচালিত করিবে । 

এই মহৎ সত্য হৃদয়ে ধবিয়। কণ্মা বাঙ্গালি সাহিত্যিক 
একাগ্রতার সহিত, অদম্য উৎসাহে, অথচ তপস্বীর 
নায় দীনতাবে কার্ধযসাধনে অশ্রসর হউন 7 
কর্মস্বেবাধিকারত্তে মা ফলেমু কদাচন--এই মহাবাক্য 
অন্তর্দ ষ্টি ও বহির্দ,স্টির স্মুথে রাখিয়া গন্ব্য পথে অগ্রসর 
হউন, এশিক বিধানে নিশ্চয়ই তাহার একনিষ্ঠ কর্মের 
উপর অমুত-_সিদ্ধি-অযৃত বৃষ্ট হইবে। 

শেষে একটি বিষয় বিবেচ্য আছে। সেটি ব্যয়ের 
কথা । কমলার কৃপাতাজন সাহিতাকের সংখ্যা বড়ই 
কম। যাহারা আছেন, তাহাদেরও নর্থগ্থালী এখন 
সর্বতোমুখী। সাধারণ সা'হত্যিকের অর্থবল নাই বলিলেও 
অতুযুক্তি হয় না। অথচ এই শিক্ষা-প্রচার কার্ধ্য অর্থ- 
সাপেক্ষ । সে অর্থ কোথায়? আমার কিন্তু মনে হয়-- 
অধ্যবসায় ও উদ্ভব বলে সকগ প্রকার বিশ্ববাধাই 
অতিক্রম করিতে পার! যায় ; আপাততঃ ছুই চারি জন দৃঢ় 


৬ষ্ঠ সংখ্যা 


. শট আও স্পট উন পির উপ পা পি পিউ আব ৯৯৮৫ 








সংকর ধীর প্রকৃতি প্রচারক লইয়াও কার্য আরস্ভ হইতে 
পারে। এক জন ইংরাজ আপনার ভূপ্রদক্ষিণ কাহিনী ব্ণন 
উপলক্ষে লিখিয়াছেন যে, তিনি একবার অশেষ রেশ 
সহিয়। পাপুয়। দ্বীপের নিবিড় বনাচ্ছণ্ন এক পর্বত শিখরে 
আরোহণ করেন। সেখানে নরযাংসাশী অসভ্য মান গণের 
একখানি বড় গ্রাম ছিল। সেখানে দেখেন-_ গ্রামের মধ্যে 
এক ক্ষুদ্র কুটীরে ছুই জন ফরাসি ধর্মপ্রচারক রহিয়াছেন। 
দ্ধ প্রকৃতি গ্রাযবাসিগণ তাহ।দের গুণে মুগ্ধ হইন্ন1 তাহা- 
দের উপর কোনরূপ অত্যাচার করে না; বরং বিলক্ষণ 
শন্ধা করিয়। চলে। ধর্মপ্রাণ সাহেব ছুটি যেরূপ সেই 
সতাতালোকবজ্জিত ভীষণ স্থানে, সেই ভীষণ জাতির 
মধ্যে, অন্যের সাহায্যনিরপেক্ষ হইয়। স্বকার্যযসাধনে নিরত 
ছিলেন, সকল প্রক।র সুথগ্বাচ্ছন্দ্য ছাড়িয়া এক মহহুদ্দেশ্তে 
জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, আমাদের দেশে সেরূপে 
কাঙ্গ কারবার লোক কি আঙ্জও জন্মে নাই?__-এই নিজের 
দেশে, ইংরাজ-রাজ শাসিত, অপেক্ষারূত নিরাপদ স্থানে, 
বন্ুবান্ধবাদির অনতিদুরে, সত্যতালোকমণ্ডলের ঠিক 
পার্থেথাকিয়াকার্গ করিবার লোক কন্মা সাহিতিতক 


৩১৯ 


"মাউস আজ 


বাঙ্গাল! ভাষার প্রসর বৃদ্ধি। 











আশি সস সিউল ০ 


গণের মধো নিশ্চয়ই আছেন। এইরূপে অল্পে অল্লে 
কার্ধ্য আরস্ত করিলে ব্যয়াধিক্যের সম্ভাবন! নাই। সামান্চ 
যাহ] ব্যয় হইবে, তাহ] বঙ্গীয় সাহিতি.কমণ্ডলী -_বিশে- 
বতঃ তাহাদের শীর্ষস্থানীয় মহারাজ-রাজগণের যত্ব ও 
সদিচ্ছা বলে সহজেই সংগৃহীত হইবে। অনেক স্থলে 
প্রতিবেশী কন্মা সাহিত্যিক অতি অল্প ব্যয়ে যথেষ্ট কা 
করিতে পারিবেন। 

কথিত পার্বত্য ভাব! সমূহের যুল নিণয় এবং উচ্ছাদের 
সাছিত্যিক সথীকরণ সম্ভব কি ন। তাহা আমাদের 
ভাবাতত্ববিৎ সাহিত্যিকগণের বিচার্ধয। তাহাদের 
বিচারার্থ কয়েকটি ভাষার একার্বোধক কতকগুলি 
শব্দের তালিক। এই প্রবন্ধের পরিশিষ্রূপে প্রদত্ত হইল। 

সাঁওতালের ভাষার সহিত বঙ্গের পুর্ব ও উত্তর 
প্রান্তবাসী পাব্ব ত/গণের ভাষার দূর সন্বন্ধও দুষ্ট হয় না; 
স্থতরাং এ সকল জাতির তাবার সহিত সাঁওতালি 
ভাষার সমীকরণ প্রয়াস ৰিফল হইবারই কথা। সেই 
কারণে সাঁওতালি প্রতিশব্দ দিয়! পরিশষ্টের কলেবর 
বৃদ্ধি করিলাম না । 





পরিশিষ্ট 

বাঙ্গাল! ত্রিপুরা _মশিপুরি  খাসিয়! মিথাননাগ'! তাবলংনাগ] খাসি নাগা অঙ্গামিনাগ! 
হাওয়া, বায়ু নকবার ন্বংসিৎ কানায়ার রাংবি্গ ওয়াংয়াক আনিং - টিখে 
পিঁপড়াঃরুই হ্ৃইশ্রম কাকচেং উদ্‌খিউ টিক! টিক.হা হজ হাচে 
বাণ,শর,তীর -- - উথনম সান লাহান টাকাব৷ যিইউ 
পক্ষী তকসসা উচেক, কাসিয্‌ ৮ গ্উহা গুজা পাড়! 
রক্ত থুই ই কাস্বাম্‌ আজি ইহ অই উনি 
নৌকা রুড হি কালিঙ. ধোমা ই্সেং আরাং রু 
অস্থি,হার বেক্রেং সক কাসিও,কাচিং রা ওয়ান্‌ টরেট্‌ উরু 
মহিষ বিসিপ. ইরই উসিন্রেত্র লে।ই টেক অনং রণি 
বিড়াল আমিং হোৌদং মিউ মিয়া অমি মোচি নোমে। 
গো মুমুক সন্‌ কামাসি মাছ মাছ যাহ মধু 
ফাক তথা  কৌআক কাটিআব ওথা -- ওয়ার য্জো 


প্রতিভা 





লি 


আশ্বিন ১৩১৯ 


তে তরি, এ পি আনিস জা ০ সি ৬০৩ শত এ রাত 


ৃ ধাঙগাল! 
দিন 
কুকুর 
কর্ণ, কান 
পৃথিবী 
ডিম 
হাতি 
চক্ষু 
শিতা 
অগ্নি 
মতত্য 
ফুল 
৫] 
ছাগ 


হাত 

মাথা 

শুকর 
শিংশৃজ 
ঘো'] 
বাঁটী, বাড়ী 
লোহ। 
গাছের পাতা 
আলোক 
মানব? মান্য 
বানর 

চাদ 

মাত, 
পর্ববত 

মুখ 

মশক, মশা! 
নাম 

রাজি 

তৈল 

কলা, কদলী 
ম্দী 


জিিসুর। 
স্থই 
কবজ 


তকতুই 
মায়ুং 


যা 
হর 
তন্‌ 
খুঙ 
যাকুং 


খলাই 
ইয়াক 


ওয়াক 
বকক্সং 
করাই 
নক 
সর 
বই 
পছর 
ঘরক 
মখয়। 
তাল, 
মা 


হাটুক, 


থাম্পৃই 
মুং- 
হর 


থাইলক 
তুইযা 


মণিপুরি 


ই 
নাকং 


যেক্রম 
সামু 
মিৎ 

পা 

মই 

ও 

লৈ? লেই 
খং 
হামেত্র 
সম্‌ 

খুৎ 

কফ 
অক 


মাই 
কাং 
শিং 
অহিং 
থাঁট 
লফই 
তুরেন 


খাসিয়া 
কাসিঙ্গি 
উকমিউ 
ঝসকর 
কাখিগ্ডিউ 
কিপিলেঙ 
কাহাতি 
কাখিমত 
উৎপা 
কাডিও 
কাডখা 
উসিং, টিউ 


৩২৩ 


অন্ধি। অনি 
হি 

না 
হাঁওয়ান 
ওতি 
লোয়াক 
মিক 

আপা 

ডন 

ন্দিয়। 
মাইপোয়া 


কাপও কিজাত চ্যা 
উব্রাও সিনরাং রোন 


উত্তর খো 
কাকু চক 
কাস্ি খাং 
উধিঙ থাউ ভক 
কিরেও রোং 
উকুলাই মন 
কাইও হম 
কানার জিয়ান 
কিন্নাডিং পন্বক 
কাজিংাই রংগাই 
উত্রিট মি 
উন্তি মৈন্থৃক 
উবনাই লেট্ণু 
কাকমি আন্ন, 
উলম, - 
উবনাই তুন 
উদখিউ -- 
কাকর-তেং মন 
কামিট, রওনক 
কমকফিনিয়িং মল 
কাকায়ৎ স্পা 
কাওয়! আয় 1 
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মিথান নাগা 





২ বর্ষ 
তাবলং নাগা খাসি লাগ! অঙ্গামি নাগ 
তিনি অসোঙগ তিসে। 
কুই আই তস্থু 
ন তেনহ্ৌ অন্টে 
কাতক অনি কিজে 
কের অপহ্ু পোদজু 
লোকনিউ সাতি ভযু 
মিক তেলিক অমি 
ও্পা তপ অপোে। 
আ মৎস মি 
হ্যানে অঙ্গো খে 
চুপেং তবেন পপু 
যালান তচং উকি 
মুন নবোং তন্ন 
নি, স্ খা অতমস্থথা 
য়্ক তখেত অবি 
সং তেমিন অৎতু 
অক জাউক থান্ডো 
ওয়ং তি পথ্যে 
কোয়াই কুংরি চেকুইর 
লোক অকি কি 
রান অয়িন যে 
কুময়াক তুয়া পণ্যে 
নিনিং স্নৌগে। জক্কি 
সৌনিয়াক অমি থেমে 
সিঘাই কিসা তরি 
লে লেট! খর 
ওল্ড টু আজো 
অপি চু 
চুষিম তরো অন্ধ 
- মৃণা ভিরু 
মিন আচু ঙা 
তওনিয়াক আয়া টিজি 
মৌগা তৎসু ককিজু 
2 মঙগো তেকসি 
য়াংসু অৎস্থ খর 


বিশ 


ষ্ঠ সংখ্যা ৬২১ বাঙ্গাল! ভাষার প্রসর বৃদ্ধি । 
বাঙাল! জিপুরা মণিপুরি খাসিয়া বিখান নাগ] ভাবলং নাগ! খাসি নাগা অঙামি ন!গা 

. পথ লামা লক্ষেধং কাসতক লম লম নি চা 
লবণ স্‌ থুম কমেলু হ্‌ম হুম মচি মৎসে 
চামড়া, চর বুকুর কৃ কাস্সি খোয়াণ সো তাগাপ বিখর 
আকাশ নথা পা ফাস্ুইন্চিনেড -- ৫ নিও মি 
সর্প চিবুক লিন উসিও পূ পু মান খিনব্য 
নক্ষত্র আথুকুন্ধি খোয়ান মচ! উখ.র লেসি চাঁহা পেতি থেমু 
পাখর লং টা উমাও লাং ঘ্ৌং অলোং কচে 
র্যা সাল স্থামিৎখা কাগিডি  রংহান ওয়াংহি সহি নথি 
বাজ, বাঘ সা কৈ(কই) উখা চিরাঙ্ সান্ছ আখু ভাখু 
দাত গুয়া ইয়া কাধিনিয়।ৎ ফা তা উহ 
গাছ বুফাং উপান্‌ পন পে স্ন্দোং লি 
গাম পারা ং *, দ্তিং ত্ত্িং অদ্বিষ্‌ অয়মে 
জল তুই ইসিং কাউম্‌ দি রিয়াং ক্সত্নু জু. 

সর্বনাম 
আমি আং আই (ই) জরা কু ত্তৌ নি আ' 
তুই, তুমি হ্ং নং ফি নং নং নং সো 
আমরা ঢং যাপে, যাখয়। আগ - - অকো আঘে 
তোমরা নরক, নখৈ, লয় -- -- নিখল্‌ নটলেলি 
তিনি রে রা উ ্ি তৌপা পৌ মে. 
তাহারা বরখ. যখৈ কি -- - তুংখল তকে. 
আমার, ষদীয় আনি স্াককি জঙ্গা কুকুছে তেসেই নি বর 
তোরার, স্বীয় নিনি নংগি জংকি ই হি তুংখল খতে 
এক কাইসা জমা ওয়ে আতী চা অথেত পো 
দুষ্ট কুম্বাই আনি আর জান্যি ই জরে কনে 
তিন : কথাষ্‌ অন্থম্‌ লাই জাজম্‌ লে অলম্‌ কু 
চারি বুরুষ্ট মরি সাউ আলি পিলি ফলি দঃ 
পাচ বা মঙ্গ। সান জাগা! জা ফঙ্গা পু 
ছয় ক তরুক ছিডে। আরোক স্কোক তরোক সো 
সাত সখি ভরেত গিথ্য আনখ, নিখ তনি খেনে 
আট নি নিপান্‌ ফা জাচেট মাথ সচেস্ত মো 
নয় ০. ষপান্‌ খাডাই অক থু তেকু খাকু 
দশ রি তর সিকো. বদ রি মি ৪ 
ব্শি -- কুন্‌ তারোকো চা - মখি কু 
৮ ০ লাইফে!  -- ই সমরা নয় 





| ৩২২ 
বিজন জিপুরা মণিপুরি খাসিয়া মিখান.নাগ! তাবলং লাগ! 
চক্লিশ -- কূন্থ। সাউকো! : পণ্যি টি 
পঞ্চাশ - ৮. সানফো ৫ তি 
শত -- চ1 সিম্পা পুগা -_ 
ইহা ইম অসি কা হ্ছি মইনান্‌ 
উদ্থা উষ্ অসি কাতা হ্ছি৷ খইশিত্ব 
কোন্‌ (৬1010) বু€যুৰষ) করি কাবা - পি 
কি (1071) তে করি কায়ে তেম্‌ ভোইনান্‌ 
কে? সাব রা উএষ্ট ওভিঃ ওয়াই 
যাকিছু (11১10101108) - কানো কানো -_ -- 
যেকোন লোক (২151)1) সাব ক্লান উনো উনো -_ - 
বিভক্তি 
হইতে নি তকি না - - 
এ, ভে অ তা, দা হাঁজান থা সং 
ক্রি! বিশেষণ 
উপর (11) সাক মাথক, - সস - 
এখন তাবুক হজিক নিন্তা অথ। চাহ 
তখন আফ.রু সা তে -- -- 
কখন বুফ, কঙং অয় ল্যানো রর দিক 
আজি (অচ্য) তিনি ঙ্‌সি মিনতাক! সিওলি। অহ্ি ভিগ্টি 
কল্য থানা হয়েং লাসাই নাউনি জাইনি 
গত কলা মিয়া লাহান্‌ লিনহিন নিন? মন্টি অন্ত 
এখানে অর আসিদা হাংনে ২ 
সেখানে উর -- হাংতাই -- রর 
কোথায়? বর, বুর কদহিদ। স্কানে। পু( পউ) তত, ওয়াই, 
উপয় (7777৬) সাকাও মথক, হানেও ঙ্গিং কওসং 
নীচে তলা যখাদ। হাপ ছোলং ওপং 
মধ্যে ফচার মৈয়ায়দ। হাপডেং »- _- 
ছাড়া (৮111)-01) খাদে বাগে খে - -- 
মধ্যে বিসিং ষং ছাপ -_ ১২ 
দুর (11) হাকতান। আখাপপা সাচাও গাই আতাই ফাতিকে 
লিকট সাষ নফপ। হাজাম্‌ হোলে ওতিকে 
ছোট বসাতে কুন্নু পিকপা কাবারিদি ওছিপিতা এচিংখা 
ঢের, অঙ্গে রুঙসা আয়াম্বা,য়ান্বা সিবুন ইহ এসেলই 
কত্ত? বুস্ুক কৈয়া কৎনো। -- - 
এইরপে উত্ভুই অন্য তৌগ কুমঙে! সস. -- 


লির 
তনম্‌ 
রুকন 
পিও 
পৈচোচু 
কুবই 
চবউ 
সুই 
কুইয়া্ট 
কোইমুর 


আসে 
গু 


তমুগে 
হিকু 
জিকু 
কুইম 
খনি 
অং 
হ্‌সি 
নিকো 
ওয়াদগু ওজু 
কুডি 
তমচিঙ্ছু 
ভযোক.সিং 
চিওঁং 
তকিগু 
তিসিঙ্গো 
উরুগ্ড 
আনহাগ 
ইচদঙ্গো 
ককালছু 
কুয়া 
ইট্যাজো 


২য় বধ 
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+ খাসি নাগা অঙ্গগাষে নাগ 


ইছিছে 
রি 
করে 
ইওএ 
লিওএ 


সোরু 
কাজিপুর 
চক পয 


কিছু 


আকিহবে 
লিলিতিহা 
ভাদজুনে 


থেছু 
ফোসে 


চাঁকমে 


কিতে 


বু 


৬ষ্ঠ সংখ্যা 


০০০০০ পনি স্প্রে ৬০ পিপি পাস ৯ স্টাডি পিপি সত লি 
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*শ পি ৬ পি তক উপ সত ২৩৩ 


মি ৮৮০ ৭৮৭ আস্ত ২০ ৭ পস্সিত সপন সই শক্ত আল 


বাঙ্গালা ভাষার প্রসর-বৃদ্ধি। 


শাদা আনহা: আনিপুরি. খাসিয়া. মিখান নাগা তাধলং নাগ খাসিনাগা  আঅঙ্গামি নাগ! 
কিরূপে -- - কমলে - ০ কোতিপা নকিদিছি 

কেন তমানি করিগি এম, - -- চিবৎ মউই কজি 

হা অয়, হেপেহয়, হয় ই অইয়। হো এ 

না না নতে এম মনতই মং নোঙ্গো যৌই 

ক্রিয়াপদ 
খাওয়া চামান চাবা বাম সাহা হাঠি সৌং চিলিবে 
পান করা নহ্বংমনি থকৃণা ডি মিওহা য়ংয়িং অৎসিওং দুক্রোটো এ 
ঘুমান থুমনি হিপপা খিয়া পিপদউ  চুনশি ইপিজলি ভু 
ইপিসিলি 

জাগ! হজাগ. হৌবা করমিউ ৮ - সিসউগে! সিরটে 
হাসা যুহ্ইমনি নকপা কাবারাথি নিলে লিচি মনিৎলি থু 

কাদা কাবমণি কপপা লেনইয়ার সপলে সপিগে চিপলি করা 
চুগকরা! তাপুংদি ডাজণু সনগাপজার,। টিটি ভুকুর। চাসিবলে 
বলা সামান ছ্ৰৈ! বানক্রন কা তা ঞছুসং পুখিচে 
আশা ফাইমানি নাকৃপা বানওয়ান রাহই ওংকই হিনেয়ং ওকিকিরিচে 
যাওয়া থাংমানি চাৎপ। বানলেটং, তোং অংমি ওআ তোত চে 
দাড়ান বাচামানঠ লেপপ। বামইয়েও অজোং য়ংচি ছংলিগিলি খেলে 

বস আচুকমানি ফম্বা বানসং জেদো ওম .চি ননিও বচে 
বেড়ান বেরাইমানি বা বানইপ্লাইকাই তোংথা অংমি রোংজেআ তোথে 
দৌড়ান খাইচকমানি চেনব! বানকেট কিকলে ফলচি গেষেক। ক্ষাখেলে 
দেওয়া রূুমানি পিব! বানআই লাইই খু খিউগে। সওআএ 
লওয়া নামানি লৌবা বানসিম পৌলে য়কেই হিরাউগে। খলিগুয়ে 
মায়া বুমানি ফুবা বানস মৈধুন সেভচি য়াকচে ভত্তএ 
হত্যাকরা বুখামানি হাতকৃপা নংপিনির লংদো তোইণি যাকসিতোগে! হুখিনাওএ 
আন। তবুমানি পুরুকপা ওয়ালাময়। লাছই য়কেই হেনেরৎলি গেয়াওয়ে 
লইয়া যাওয়া তিলাংমানি পুখিবা সিমনো পইপউডী নোংসি হেনেরে।গা সতেলে 
তোলা তিসামানি যাওৎপা রাসাজেবং লৌকো! নোঃসি চুঙ্গোসো তুপেলে 
শুন থানামানি তাবা সন্গাব অথক চৈহা! জৌগেো! [সলোওষে 
বুঝা সিমানি য়াংবা সঙওউথ অভন তৌসিংপু মেতে বো গপিওএ 
বিশেষণ 

ভাল কাহাম্‌ আফাবা বাড়া মৈলে মৈহৃক্ষে জরে! ভিওএ 
মন্দ হাইম ফতে বা [অউ যন্নৈ য্েমেই নরো! সোওএ 
শীতল কাচাং ইংবা খাইয়াৎ রাংণম্‌ ওয়াংসম আইয়াং সি 
গরম কৃতুং আসাবা সিট খ্ম নোম ভেতদা খাকউ 





প্রতিভা ৩২৪ হয় বর্ষ 
আব্িন ১৩১৯: - চারি রা টিরার্রারারা ররর ররর যা 
বাঙ্গালা ভ্িপুরা মণিপুরি খাসিয়া. [যখাননাগা ভাবলংদাগা খাসি নাগা] অঙ্গণিম নাগা 
কাচা কুথুং অসংবা বমপুটই - তাঁচম যেনে 
পাঁক৷ কুমুন্‌ আমুন্ধ। কাবাই জুম রিষ তেনছিং মে 
মষ্ট কুতুই আথুম বা খিয়ং তি উর্নং মিঅং চে 
টক কুখুই সিন্ব। কবাজে শি সি তেসন্‌ খ্যে 
তিত কথ আখাব। (থাবা) কথাও খা থ| খা! চাপি 
সুন্দর নাইথক্‌ ফজাব। ইভন।দ - -- কুরৈতরে! তিস্থ 
কুৎসিৎ সিত্রা খিবা ইসি - -- করো সোপুর 
সোজা ৮ --  ক্কাবাবেই - - মথুষ্জো থেখা 
ঘাক। কৃকরং আটপব কানি,ং কোম কোম তিকিহং ক্রেউই 
কাল কসম্‌ জামুব। (মুব1) কাবাইয়ং নক নিঅক নক কতি 
সান কুকুর আৌবা(তৌবা) কাঝালি থোঃ হেং যেসিং কচ 
'রাওা কচাক আঙাংব। - -- -- টমুরম্‌ ঘ্রি 
লব কলক সাংব! কাবাজ্রং লো লউ টিল হে। জোস 
* সবুজ কচুয় অসংব1 জিরনাম - - শিষপুল্বা কপজে 
খাট -- - লিওবাট মৌ সো: তুৎসিজৌ ঞ্জ 
ঢেজা কলক সাংবা কাবাজ্ চোঅক তৌ ওরেও করখে, 
বেটে, নীচু বার তেম্যা লঙ বাট - - গয়েন্কুতে খর ও 
ক্ুত্র, ছোট বসাতে, কুনু পিকৃপা বারি অহিপআ। ই মিংইজি কমচগো। 
বৃহৎ,বড় কতর টাউব। বাস্রাও অচুংনো যংসোং তপেতিও জোপুর 
গোল কিতিং - পন্নুন - - মেকেতং খ্‌হি 
মেটা, %ুল কতর - কাবাসিনগাই চোং মিগুন ভতবিতি পোমোজা। 
রোগা চিকন আপিকপা কাআঅইয়ো - অচি সোপোৎনার 


শ্রীনকুলেশ্বর বিস্তাভূষণ। 


৬ষ্ঠ সংখ্যা 


জস্মিপিপিস প্পিিমপাপিসি সি ৯৫ সিইসি সত সহিত বস ও ৯০ আস 


আচার্য্য হরিনাথ 
১৩১৮ সনের ১৩ই ভান বুধবার বাংল! দেশে একট! “ইন্্র- 

পাত হইয়। গিয়াছে বলিলেও অতুাক্তি হয় না। ভারতের 
কেন, সমগ্র এশিয়ার অদ্বিতীয় ভাষাবিৎ আচার্য্য হন্রিনাথ 
দে সেই দিন অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন । মৃত্যু- 
কালে স্তাহার বয়স মাক্র চৌত্রিশ বৎসর হইয়াছিল? এত 
বড় লোকের জীবনহ্্্য এরূপে অপময়ে মধ্য-গগনে পূর্ণ 
তেজে বিকাশের পুর্বে যে অনস্তের কোলে আপনার 
অস্তিম শয়ন বিছাইয়া কালনিদ্রায় চলিয়া পড়িল, তাহাতে 
দেশের অশেষ ক্ষতি, সে বিবয়ে সন্দেহ নাই। 

হায় হতভাগ্য দেশ ! এখনও হরিনাথের যত লোককে 
পুত্র বলিয়। গর্ব করিবার সৌতাগা তোমার হয় নাই, 
তাই হরিনাথ অভিমান করিয়া চলিয়া! গিয়াছেন, তাই 
হেলায় এমন রত্ব হারাইলে! তিনি অকালে চলিয়। 
গিয়াছেন, কে জানে তিনি বাচিয়া থাকিলে অদৃর ভবি- 
ষ্যতে পৃথিবীর সাহিত্যকে কি অপূর্ব সম্পদ্দে ভূষিত 
করিতেন! 

হরিনাথ দে কলিকাত! বিশ্ববিগ্ভালয়ের প্রায় সকল 
পরীক্ষাই দিয়াছিলেন, এবং সবগুলিতেই সম্মানের সহিত 
উ্ভীর্ণ হইয়াছিলেন ; কিন্তু ইহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট 
গৌরবের কারণ নহে। খুঁজিলে কলিকাতা৷ বিশ্ববিদ্যা- 
জয়ের ছাত্রগণের মধ্যে এরূপ অনেকের নাম পাওষ়। যায় 
যাহার সমান সম্মানের সহিত বিশ্ববিগ্ভালয়ের সকল 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়| যশোলাভ করিয়াছেন। কিন্ত পরী- 
ক্ষায় উভীর্ণ হওয়াই বিদ্বান হইবার প্রকৃষ্ট উপায় নহে! 
হরিনাথ প্রকৃত পক্ষে বিদ্বান ছিলেন ; শুধু তাহাই নহে, 
জীবনের শেষ সঙ্ঞান মুহুর্ত পর্যন্ত তিনি বিদ্যার্থ ছিলেন। 
মাথার উপর বিপদ ঝুলিতেছে, ।কন্ত তখনও তিনি জ্ঞান- 
উৎসের ক্ষীরধারা পানে আত্মহার| ! তখনকার সেই 
পাঠনিরত গুরুগম্ভীর মৃত্তি যে দেখিয়াছে সেই সন্দিগ্ধ চিত্তে 
ভাবিয়াছে, এর াথার উপর কি এত বিপদ ঝুধিতেছে | 


৩২৫ 


পি পি ও সস পি উস রা পা শশী শপ, পি এআ এ সস আস ০০২ - ৩ পা সা জপ পা ও 


আচার্ধ্য হরিনাথ । 
তাহার পাঠাবস্থার সফলতার কথ! সকলেই 
জানেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয় হইতে বি, এ, 
পাশ করিয়া ১৮৯৭ খৃঃ অবে বিলাতে কেমব্রিদ্ধ বিশ্ব- 
বিষ্ভাঙগয়ে প্রবিষ্ট হন। এ বৎসর তিনি বিলাতে অবস্থান 
কালেই গ্রীক ভাখায় কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয়ের এম, এ, 
পরীক্ষ1 দেন এবং সম্মানের সহিত উতীর্ণ হন। তাহারই 
জন্ত সে বৎসর সাধারণ (নয়ম হইতে ব্যতিক্রম করিয়! 
বিশাতে এ পরীক্ষা গৃহীত হয়! তিনি কেমব্রিজ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সব্বেণচ্চ এবং সব্াপেক্ষ৷ কঠোর 'টুইপস' 
পরীক্ষার সন্ম(নের সহিত উত্তীণ“হন। এ খানে অবস্থান 
কালেই তিনি ল]াটীন ও গ্রীক কবিতার জন্য স্কীটস 
পুব্স্কান ও জর্ড চ্যান্পলারের পদক লাত করেন। মিণ্টন 
ওটেনিসন তাহাদের সময়ে এ পুরস্কার লাভ করিয়া- 
ছিলেন; ইহ বাঙ্গালীর পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে! 
অতঃপর তনি [কিছুদিন ভা্মাণী ও ফরাসী দেশের প্রসিদ্ধ 
বিদ্ধালয়সমুহে পাঠ করেন। পাঠসমাপনান্তে তিনি 
ভারতীয় শিক্ষাবিভাগে (নয়োিত হইয়া দেশে কিরিয়। 
আসেন। তাহার পর ঢাকা ও কলিকাত। প্রেপি- 
ডেন্সি কলেজে কিছু দিনের জন্য অধ্যাপকত। করিয়। হুগলী 
কলেজের অধ)ক্ষত। করেন, এবং তাহার পরে রাজকীয় 
পুস্তকাণয়ে ( 11011)01141 190014) ) গ্রস্থরঙ্ষকের পদে 
বৃতহন। তান সর্ধসমে১ উনাত্রশটি ভাষা জানিতেন। 
আঙ পধ্যস্ত পু।থবাতে যত বড় লেক জনগ্রহণ 
কারয়াছেন, অনুসন্ধান কারলে প্রায় তাহাদের সকণের 
জাবনেই জননার প্রভাব অল্পবিস্তর দোথতে পাওয়। যায়; 
হরিনাথেরও তাহার অভাব ছিলন। তাহার জননা 
|নজে বিদ্যা মাহল1। [নি ইংরাজী, বাংল), মারাঠি 
ও হিন্দি এই চারিপ্রকার ভাষায় বিশেষ বু[ৎপন্ন]। 
ঞ্ননীর প্রতি হারনাথের অপরিসীম ভক্তি ছিল। 
মাতার স্ুুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তাহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল, 
এবং সে জন্ত সময়ে সময়ে তিনি নিঙের সুখ ও স্বাচ্ছন্দা 
বিসর্জন দিতে পরাত্মুথ হন নাই। 
হরিনাথের অসাধারণ যেধা ও অধ্যবপার় ছিল। 


শপ সপ পশিসস্সি আদ শসা ওসত 


_প্রতিভ! 


আনিদ ১৩১১. 
এই ছুই গুণের বলেই তিনি অল্প বয়সে এত মহৎ সম্মা- 
নেন অধিকারী হইতে পরিয়াছিলেন। তিনি কখনও 
অধিকক্ষণ ধনিয়া ব! রাঝ্মি জাগরণে অধিক পরিশ্রম 
করিয়। পাঠ অভ্যাস করিতেন ন1। তাহার ন্মরণশক্তি 
অসাধারণ প্রথর ছিল; তাহারই বলে তিনি একবার যাঁহ। 
দেখিতেন তাহাই তাহার শ্মতিতে অক্ষিত হইয়া যাইত ! 
ইদানীং তাহার কাছে এত লোক আসা যাওয়। করিত 
যে. তাহাতে তাহার পাঠের বিশেষ ব্যাথা হইত, 
কিন্তু তিনি সে জন্য কখনও চিন্তিত হইতেন ন1। পরীক্ষ' 
নিকটবত্তী, আর অধিক বিলম্ব নাই, অথচ এক 
এক দিন দেখিয়াছি তিনি বন্ধুবান্ধবের সহিত গল্প করিতে 
ছেন, অথব1 অন্য কোনও কার্যে ব্যাপত আছেন । 
জবার এক এক দিন এরূপও দেখিয়।ছি যে. চারিদিকে 
নানারকমের লোক বলিয়া কথাবার্তী কহিতেছে, কিন্ত 
তাহার তাহাতে ত্রক্ষেপ নাই-_-তিনি পাঠে আত্মার! ! 
পাঠ সমাপন করিয়া আবার সাধারণের কথাবার্থায় যোগ 
দিলেন! এই মেধ। ও একাগ্র চত্ততাই তাহার উন্নতি ও 
সাফল্যের মূল মন্ত্। 
প্রায় ৭৮ বৎসর আগে. যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে 
দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি, তখন তাহার সঙ্গে 
প্রথম আলাপ হয়। এক দিন শুনিলাম ঢাক। কলেজ 
হইতে প্রোফেসার হরিনাথ দে আমাদের পড়াইতে আসি 
তেছেন। হাতিপৃর্কেই আমর) তীহার বিশ্ববিখযাত নাম 
গুলিয়াছিলাম। এক্ষণে সকলেই অতান্ত ওৎসুকোর সহিত 
তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম । 
সাধারণতঃ নূতন শিক্ষক প্রথম আসিলে ছেলের] 
তহাকে একটু জালাতন করে ; কিন্তু আমার বেশ মনে 
পড়ে, হরিনাথ দে যখন প্রথম পড়াইতে আসেন সেদিন 
ছেলের! কোনও রকম গোলমাল করে নাই। জানিনা 
তাহা রবিশাল চক্ষু্ঘটির ভিতর কেমন একট] জ্যোতিঃ, 
ছিল, তাহার কণ্ঠের স্বরে কেমন একটা গাসীর্য্য ছিল, 
ছেলের। সকলেই বেশ মনোযে(গের সহিত তাহার নিকট 
পাঠ গ্রহণ করিয়াছিল। 
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ত্য বধ 


সপ্ন, চস কি 
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সে সময়ে মিপ্টনের “কোমাস' "ও “হেক্সসের এসেস্‌ঃ 
আমাদের পাঠ্যপুস্তক ছিল। তিনি সেই পুস্তক ছুখানি 
আমাদিগকে পড়াইতেন। গ্রীক ও ল্যাটিন ভাবায় 
সুপ্ত বলিয়। কোমাসের 71104) গুলি তিনি এত 
তাল করিয়া বুঝাইয়। দ্বিতেন যে, আর দ্বিতীয় বার 
পড়িবার প্রয়োজন হইত না। অনেকে বলেন যে, তিনি 
বড় বেণী ঘনাট” দিতেন? কিন্তু আমার মনে হয় যে, 
ছাত্রের নোট না পাইলে এক পদ অগ্রসর হইতে পারে 
না বলিয়া তিন এত নোট দিতেন | এইরূপ অনবরত 
নোট দেওয়! তিনি নিজেও পছন্দ করিতেন না, কিন্তু 
বলতেন, উপায় নাই, নোট না দিলে ছেলের! এক -পদও 
অগ্রদর হইতে পা ন1। 

কলেক্ষের অধ্যাপকত। তাহার উপযুক্ত কর্ম নয়। 
তিনি কতর্দিন বলিয়াছেন, এ কাঞ্জ আমার ভাল 
লাগেনা; ইহাতে আমি ছেলেদের৪ বিশেষ উপকার 
করিতে পারিন!, নক্ষেরও কেন উপঞ্ার হয় না, 
বরং পড়াশুনার বড় ক্ষতি হয়। শেষে যবন তিনি ইম্পিরিয়েল 
লাইব্রেরীর গ্রন্থরক্ষকের পদে বৃত হন, তখন উৎফুল্ল 
হইয়] বলিয়াছিলেন, এই ঘার নিজের ইচ্ছামত কাজ 
পেয়েছি, বোধ হয় এখন হইতে নিজের ইচ্ছামত পড়িতে 
পারিব। হায়! তিনি জানিতেন না যে, এই ইম্পিরি- 
ঘ্েল লাইব্রেরীর গ্রঞ্থরক্ষকের পদই তাহার অনৃষ্ঠাকাশের 
রাহ ! 

ইউরোপীয় আধুনিক ও পুরাতন সাহিত্যে ও ভাবায় 
তিনি বিশেষ রকম বিদ্বান ছিলেন। শুনিয়াছি নাকি 
প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপুর্ব প্রোফেপার স্ুপগ্ত পার্সা- 
তেল সানেব এক বার তাহার ক্লাশের ছেলেদের কাছে 
হরিনাথের কথ উল্লেখ করিয়া! বলিয়াছিলেন, “০৪ 1)9 
091) 16001) 15001581110 100] 09190101001 565০1] 76815 17 
হরিন।থ দ্বিতায় বার যখন বিলাত যান্র! করেন তখন তিনি 
বর্ধমনের মহারাজার (010 ছিলেন। মহারাজ 
রোম নগরীতে পোপের সহিত সাক্ষাৎ করেন। আধু- 
নিক রোমের ভাষা ইতালীয়, ল]াটিন আমাদের সংস্কতের 


৬ষ্ঠ সংখ্য! ৩২৭ আচার্য্য হরিনাথ 


২৬ ২০--এিস্। 








বশ স্স্িপসি্সরসসপ এ সিল সস এক্স র্পা্্স আ স্-ত 





সপ আটা উস জ্্সজ ্্ তাী িস্প্ ০ প  প ি্ পসিটি 


নায় দেবভাষ।। পোপ বিদেশীয়ের সহত সাক্ষাতের সুন্দর পুস্তকালয় করিয়াছিলেন : বোধ হুয় বিতিনন দেশের 
সময় লাটিন ছাড়া অন্ত কোনও তাষায় কথা! কহিসেন দ্িতিন্ন ভাবায় লিখিত এরূপ হ্থুন্দুর পুস্তকের সংগ্রহ 
না। কাজেই হরিনাথকে সে স্থলে দ্বিভাষীর কার্য] করিতে আমাদের দেশেও নাই, অন্য দেশেও বিরল | আমাদের 
হয়! তিনি সে কার্ধয এত সুন্দর রূপেসম্পশ্ন করেন দেশের অনেক বড় বড় লোকের বড় বড় পুস্তকালর 
যে, পোপ একক্রন বিদেশীয়, বিশেষতঃ ভারতব্ধীয়ের আছে, হয় ত তাহাদের পুস্তক সংখ্যা হরিনাথের পুস্তক 
ল্যাটিন ভাষায় এরূপ অধিকার দেখিয়। বিন্ময়াপন্ন হন। সংখ্যা অপেক্ষা অনেক বেশী; কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ 
কিছু দিন পূর্বে রুষীয় পণ্ডিত বার্ধাটুষ্কী যখন ভারতে পুস্তকের পৃষ্ঠা এখনও অকর্তিত, আর হরিনাথের সকল 
আসেন, তখন হরিনাথের পাগ্ডিত্যে তিনি এত মুগ্ধ হনযে, পুস্ত্কই সযত্বে অধীত! একের পক্ষে পুস্তকগুলি শোত! 
তাহাকে সেন্ট পিটাসর্বর্গের বিশ্ববিষ্ঠালয়ের অধ্যাপকের ও সৌন্দর্য্যের সামগ্রী, অন্যের পক্ষে জ্ঞানলাভের-_ 
পদে নিযুক্ত করিতে চাহেন; কিন্তু হরিনাথ মাতৃভূমি ত্যাগ আত্মোক্নতি ও আত্মতৃপ্তির প্রকষ্ট উপকরণ। তিনি যখন 
করি! কেবল অর্থের গন্য স্থদুর তুধারাবৃত রুষদেশে মৃত্যুশয্যায়, তধন এক দিন তাহার পুশ্তকাগারে প্রবেশ 
যাইতে স্বীকৃত হণ নাই! করিয়াছিলাম। তাহার আর পুব্ব শ্রী নাই, সমস্ত ধুলায় 
তিনি কখনও অর্থের কাঙ্গাল ছিলেন না। বাল্যে আচ্ছন্ন ! যেন তার1ও ছদ্দিন ও বিপদ আসর বুঝিয়া, মৌন, 
কৈশোরে তিনি স্বাচ্ছল্যের মধ্যে লালিত হইয়া! ছিণ্নে, শ্রীহীন! ৩1191০% 11/70এর জার্মান অনুবাদ ও 
যৌবনে নিজ্রে উপার্জনক্ষম হইয়। যথেষ্ট অর্থ উপার্জন বট তলার খনার বচন একসঙ্গে গড়াগড়ি যাইতেছে! 
করিয়াছেন। কেবল মাত্র ্ব্তি পারিতোবিক হিঘাবেই কেই বা তখন তাহাদের দিকে তাকায়? 
তিনি স্থানাধিক ২০১০০ সহত্র মুদ্র! উপ।ঞ্জন করিয়াছেন; তাহার জীবনের আর একটি সখ, অথবা টাকা নষ্ট 
কিন্তু তথাপি তিনি মৃত্যুকালে নিঞ্জের বর্ষায়সী গ্রননী, করিবার প্রঃষ্ট উপায়_ধাহার যাহা ইচ্ছ। বছুন-_ফান। » 
ভ্রাতা ও অনাথ স্ত্রীপুত্রাদ্দির জন্ত কোনও সংস্থান করিয়া থুষ্ঠের উপদেশ, 1,০61000 70010117870 1500৬ ৯175 
যাইতে পারেন নাই। নিজের জন্য কেহ কখনও তাহার ১০% 7116 10470 49115 তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন 
ব্য়-বাহুল্য দেখে নাই? তিনি সর্বদাই সাধারণ যূল্যের করিতেন। বিদ্যাসাগরের পর এরূপ দান করিতে কাহ:কেও 
পরিচ্ছদ পরিতেন) কখনও তাহাকে বহুমূল্য পরিচ্ছদ শুনি নাই। যে কেহ যখন তাহার কাছে আসিয়া 
পরতে দেখি নাই। হাত পাতিয়াছে, তখনই সাহায্য পাইয়াছে, নিতাস্ত পক্ষে 
/ জীবনে তাহার একটি প্রধান সখ ছিল, পুস্তক ক্রয় । কেহ বিফল যনোরথ হইয়া ফিরে নাই। সে জন্য তাহাকে 
যদ্দি শুনিতেন, কোথাও কোনও তাল পুস্তক বিক্রয় সময়ে সময়ে পরের নিকট খণ করিতে হইয়াছে, 
হইতেছে, অমনি তিনি তাহা দেখিতে ছুটিতেন, অথবা! অনেক রকম অসুবিধায় পড়িতে হুইয়'ছে, কিন্তু ৩থাপি 
আনাইতেন ; এবং যদ্দি তাহ! ক্রয়যোগ্য হইত তখনই বিপর্কে সাহায্য করিতে তিনি বিমুখ হন নাই । এমন 
তাহা ক্রয় করিতেন । কত দিন তাহার সঙ্গে কত পুস্তকের অবস্থায়ও পড়িতে হইন্বাছে যে. তিনি হুম্ব ত পাওনাদারকে 
দোকানে ঘুরিয়াছি। অনেক দিন তাহার বাড়ীতে টাক দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, সে নির্ধারিত দিনে 
প্রাতঃকালে গিয়া দেখিয়াছ, তিনি চারিদিকে পুস্তক আপিয়! উপস্থিত, তাহাকে টাকা দিবার জন্ত টাকা বাহির 
লইয় বসিয়। আছেন, সম্মুথে কয়েক জন পুস্তকবিক্রেতা করিয়াছেন, এমন সময় এক জন বিপন্ন ব্যক্তি সাহায্য 
_তিনি পুস্তকগুলি দেখিয়া কোনটি বা রাখিতেছেন প্রার্থনা করিল; তিনি তখনই আর দ্বিতীয় বার চিস্তা ন। 
কোনটি বা ফেরৎ দিতেছেন। এইরূপে তিনি একটি করিয়! সেই টাকার সমস্ত বা কতকাংশ তাহাকে দিয়] 


প্রতিভা : 
আশ্বিন ১৩১৯ 
ফেলিলেন। পাওনাদার হয় ত অসন্তষ্ঠ হইল, হুট কড়া 
কথ। শুনাইল) তিনি অবনত মস্তকে তাহা হয করলেন, 
তথাপি বিপন্নকে বিমুখ করিতে পারিলেন না! 

এইরপে তিনি যে কত দরি্ ছাত্রকে, কত বিপন্ন, 
ক'ত কন্ঠাদায়, পিতৃমাত্‌ দায়গ্রস্ত ব্যক্তিগণের উপকার 


করিয়াছেন, তাহা স্থির করা কঠিন। যখন তাহার ঞ্ী 


সংবাদ প্রচারিত হইয়। পড়ি, তথন এই সকল উপক্‌ 
ব্যক্তি মৃতের প্রতি শেষ সম্মান দেখাই-ার নিমিত দলে 
দলে আসিয়। পঁহছিল। যেশত শত লোক সমবেত 
হইয়াছিল, তাহার! অনাহৃত হুইয়াই আসিয়াছিল ; কেহ 
তাহাদিগকে ডাকিতেও যায় নাই, অথবা সে জন্য হযাও- 
বিলও বিতরিত হয় নাই। 

“কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনিষ্টিটিউট, ন।মক ছাত্র- 
দিগের সমিতিতে ই্ডেণ্টস্‌ ফণ্ড নামক একটি ধনভাগার 
আছে। প্রধানতঃ ছাত্রদিগের নিকট হইতে মাসিক 
কিছু কিছু লইয়' এই ভাগারে জম] করা হয়; দেশের 
গণ্য ঘান্ড ব্যক্তিগণও সময় সময় ইহাতে চা দিয়! থাকেন। 
এই ভাগারে সংগৃহীত অর্থ হইতে অনেক দুস্থ বিপন্ন 
ছাত্রদিগকে সাহাধ্য কর! হইয়! থাকে । অনেকেই 
জখনেন না যেউক্ত সমিতির সভ্যের! ৬ হরিনাথ দের 
নিকট সাহাধ্য ও সহানুভূতির গ্রতিশ্র্তি পাইয়াই উক্ত 
ভাগারের প্রতিষ্ঠা করেন, নতুবা সমিতির প্রতিষ্ঠাতার 
এরূপ গুরুভার নিজ নিজ স্কন্ধে বহন করিতে সাহস 
করিতেন ন1। 

ছাত্রদিগের তিনি 'ম! বাপ' ছিলেন । শুধু যে গরীব 
ছাজদিগকে তিনি অর্থ সাহায্য করিতেন তাহ] নহে, 
অন্যান্ত শত উপায়ে তিনি ছাত্রদ্দিগকে সাহাধ) করিতেন। 
পরীক্ষক রূপে তিনি কখনও ছাক্রদিগের উপর অধণ। 
কঠোর হন নাই। সে জন্য সময় সময় তাহাকে 
উপর ওয়ালার নিকট জবাবদহি করিতে হইত। 

ইউনিভারসিটির সহিত যখন তাহার সংশ্রব ছিল, 
সে সময় তিনি তথায় প্রকৃত পক্ষে ৩006165 0118100)1017 
ছিলেন। কাহারও কাগজ পুনব্বণার পরীক্ষ/ করাইতে 


৩২৮ 


রিও শা ৯ ওএস রাস রা জপ জা এ ৯ এসি পি প্রি ৯ ওসি আউন্স ই ইত ০০ 
্ সি! 


হয় বধ 


বরই চান 








হইবে, সে তাহাকে ধরিত; কোনও পরীক্ষার কালে প্রশ্ন 
অযথা কঠিন হইরাছে, ছেলের! তাহাকে উকীল পাক- 
ডাইত; এইরূপ যখন যাহার কিছু দরকার পড়িত, সেই 
তাহাকে ধরিত, আর তিনিও প্রকৃত পক্ষে সে অস্ুরোধ 
অন্ঠায় ন। হইলে তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। 
কিন্ত আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাহার যৃতার পরদিনই 
পিনেট সভার একটি অধিবেশন হইলেও তথায় 
তাহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা সভ্যদের মধ্যে 
কেহই আবশ্যক বলিয়! মনে করেন নাই ! 

এই প্রসঙ্গে তাহার সংস্কতে এম, এ, পরীক্ষা! দিবার 
ইতিহাস মনে পড়িল। সেটি বেশ কৌতুহল উদ্দীপক। 
তিনি নিজে আমার কাছে গল্প করিয়াছিলেন। 

এক বার কোনও একটি সংস্কৃত পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের 
অযথা কঠোরতা প্রভৃতির জন্ত তিনি তাহার তীব্র 
সমালোচনা করেন। তিনি সংস্কতের কিছুই জানেন না 
বলিয়৷ পাগিত্যাভিমানী পঙ্িতের। তাগছার সমালোচন। 
অগ্রাহ্য করিয়া মিজ নিজ মত প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস 
পান! তাহার সং্কত জ্ঞান সম্বন্ধে তাহাদের যে ধারণ তাছা 
অমুলকপ্রমাণ করিবার জন্য কিছুদিন পরেই তিনি সংস্কতে 
এম এ পরীক্ষা দেন এবং সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হন! 

হরিনাগ পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু পাগ্ডিত্যের অভিমান 
বা গর্ব করিতেন না। বাহির হইতে তাহাকে দেখিলে 
কেহ বুঝিতেই পারিত না যে, তিনিই এত বড় দিগ্বিজয়ী 
পণ্ডিত! তাহার শিশুর ন্যায় সরলত। ছিল। স্বীয় 
গৃহে তিনি যখন নগ্গাত্রে নগ্রপদে একখানি মোটা কাপড় 
পড়িয়। বন্ধুবাপ্ধবের সহিত সরস গল্প করিতে করিতে কক্ষ- 
স্থল হাস্মকোলাহলে মুখরিত করিয়। তুলিতেন, তখন ছুর 
হইতে তাহাকে দেখিলে ভ্রমেও কেহ ভাবিত না 
যে ইনিই শ্বনামধন্ত হরিনাথ দে! তিনি বিদ্বান ছিলেন, 
পদস্থ ছিলেন, তবু কি উচ্চ কি নীচ সকলের প্রতি তাহার 
ব্যবহার সমান বিনয়পূর্ণ, সমান উদ্ধার ছিল; তাহার 
অন্তর বাহির সমান ছিল। 

হরিনাথ দে বিলাতফেরৎ্ ছিলেন, কিন্ত অগ্ঠান্ 


-৬ষ্ঠ সংখ্যা 


০ % পরি এ পরি একি এ 





থিসিস কত এত এটি 


অধিকাংশ বিলাত ফেরতের যন সাহেনী ভাবাপন্ন ছিলেন 
না, অথব। সমাজ ত্যাগ করিয়। নব ধর্্মর আশ্রয় গ্রহণ 
করেন নাই। তিনি পিতৃপিতাষহের ধর্্বেরে আশ্রয়ে 
ব্ধীয়সী মাতা ভ্রাতা ও অগ্ঠান্ত আত্মীয়স্বজনের সহিত 
্বীয় স্ত্রীপুজ লইয়া! বাস করিতেন । হিন্দুর দেব দেবীতে 
তিনি প্রকৃত আস্থাবান ছিলেন কি ন! জানি না, তবে তিনি 
যে দেশাচার ও কুল'চার মানিয়! চলিতেন তাহাতে 
সন্দেহ নাই। শুনিয়া অনেকে হয় ত নাসিকা কুঞ্চিত 
করিবেন, ইতিপূর্বে তাহার অসুখ করিলে অনেকবার 
দেখিয়াছি তাহার জননী তাহাকে দেবতার চরণামূত 
আনাইয়। দিয়াছেন, এবং তিনি দ্বিধা না করিয়। উহ! শিরে 
ধারণ করিয়া পান করিয়াছেন ! তিনি যখন মুত্যুশয্যায় 
শয়িত, তখনও স্নেহময়ী জননী তীহার হাতে রক্ষাবন্ধনী ও 
নয়নে ছোমধূমের কজ্জল পরাইয়। দিয়াছিলেন; কিন্তু 
দেবতার আনীব্বরদও তাহাকে মৃত্যু হইতে রাখিতে 
পারিল না৷ ! 

যাহার! অনেঞষ বড় বড় কথার দোহাই দেন, তাহার! 
তাহার মৃতাসংবাদ প্রকাশ কালে বলিরাছেন--তিনি 
আমাদের জন্য নিজের অসৎ আদর্শ ছাড়া আর কিছুই 
রাখিয়া যান নাই। কিন্তু তিনি ত সময়ে চলিয়া যান 
নাই! তিনি যে সময়ের পুব্ব'ই মহাপ্রস্থান করিলেন 
ভগবান্‌ তাহাকে কিছু রাখিয়া! যাইবার অবকাশ দ্রিলেন 
কই? তাহাকে কিছু লিখিবার কথা বলিলে তিনি 
বলিতেন, 'শিখলাম কি যে লিখবো? এখনে! শিখবার 
যথেষ্ট বাকী ।” জীবনক্ষেত্র সমস্ত সম্মুখে পড়িয়াছিল, 
কার্যো নামিবার জন্ত সবেমাত্র. উদ্যোগ করিয়াছিলেন, 
জগতে জ্ঞানবৃদ্ধির চন! হইয়াছিল মাত্র ! 

তাহার অসমাপ্ত লেখার বিষয়বৈচিত্র্য দেখিলে আশ্চর্য্য 
হইতে হয়। কিন্তু দেশের ছূর্ভাগা, কোনটাই সম্পৃণ' 
নহে! কোনও বিষয়ে হয়ত ছুই পাতা, কোথাও বা 
ছুই লাইন, কোনও বিষয়ে হয় ত 9/770515 মাত্র 
লিখিয়া রাখিয়াছেন । 

তিনি তিব্তীয় ও চীন ভাষা! হইতে গ্রস্থাদি অনুবাদ 





৬২৯ 


আচার্য্য হরিনাথ । 


কালা শা সি সি ভা আত এ উনি টিটি কিপার তি ০ ০" ০ রা ৬ পা এ পে ৪ শিং ০৬০ বু 


করিতেছিলেন; অমৃন বাবুব সরস প্রহসন বাবুর 
ইংরান্সী অনুবাদ আরম্ভ করিয়াছিলেন; শকুম্তলারও 
একটি সরল ছন্দ ইংরাজী অঙ্কবাদ করিতেছিলেন-- 
তাহাও -সম্পৃণ হয় নাই। মাত্রছুই অঙ্ক প্রেসিডেন্সি 
কলেজের ছাত্রগণ কর্তৃক পরিচালিত &ডেপ্টস 
ম্যাগাঞ্জিন' পত্রিকায় অধুনালুণ্ড নামক প্রকাশিত 
হইয়াছিল। তাহার শ্বহস্তলিখিত অন্থবাদটি আজও 
আমি সযত্বে রক্ষা করিতেছি; কি সুন্দর মুক্তার 
মত লেখা! ইহ] ছাড়া তিনি বিতিন্ন দেশীয় কতকগুলি 
কবিতার ইংর'জী পদ্যান্ুবাদ করিয়'ছিলেন, সেগুলি 
এক করিয়া মুদ্রিত করিলে একথানি সুন্দর পুস্তক 
হইতে পারে। তাহার অসংখা বন্ধ ও গুণগ্রাহী 
ভক্তদের ভিতর ইহা! কেহ করিবেন কি? 

তাহার জীবনের একটি বিশেষ সাধ ছিল, বাংল! 
তাঁষ।র উৎপত্তি ও ক্রমশঃ বিবর্তন অনুসন্ধান কর। ; একথা 
তিনি নিজে আমাকে অনেক বার বলিয়াছেন। হায় 
অভাশিনী বঙ্গভাষা, অন্তর্যামী জানেন বাচিয়া থাকিলে 
দুর ভবিষ্যাতে হরিনাথ তোঘ।কে কোন গৌরবময় আসনে 
প্রতিষ্ঠিত করিতেন ! 

এরূপ এক জন মহৎ লোকের মৃত্যু দেশের হুর্ভাগ্য ও 
দৈন্তের চিহু সন্দেহ নাই। আত্মীয়স্বঞজনের অশ্রকাতর 
প্রার্থনা, শত শত ভক্কের ও বন্ধুর হৃদয়তেদী আবেদন 
তাহাকে মৃতার হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিল না! 
অকালে তিনি দিব্যধামে চলিয়৷ গিয়াছেন, তথায় পরম 
স্থখের অধিকারী হইয়াছেন, কিন্ত দেশ যে একটি রত্ব 
হারাইল ! ভারত--ভারত কেন, সমগ্র জগৎ যে তাহার 
নিকট অনেক আশা করিয়াছিল! অতীতের তিষিরময় 
গর্ভ হইতৈ যে সকল জ্ঞানরত্ব আহরণ করিয়া তিনি 
জগতের সাহিতাকে সৌন্দর্য্যশালী ও গৌরবান্লিত করিতে 
পারিতেন, আবার কেহ এমন আসিবে কি বে সেগুলির 
উদ্ধার সাধন করিতে পারিবে? না, এক হরিমাথের 
মৃত্যুতে রত্ব নুপ্তই থাকিয়৷ যাইবে? কে জানে নিয়তির 
কৃষ্ণ যবনিকার অন্তরালে কি আছে? তাহার নশ্বর শরীর 


গ্রতিভা | ৩৩০ 
পঞ্চভূতে যিশাইয়! গিয়াছে. কিন্তু তাহার দবর্গস্থ আত্মা 
আজও তীহার শত শত ভক্তের ও বন্ধুর কর্ণে আশার বাণী 
ধ্বনিত করিয়। তুলিতেছে! ভগবানের কাছে প্রার্থন। 
করি. তাহারা এই আশার বাদীতে প্রবুদ্ধ হউন, সেই 
'পরলোকগত মহাত্মার পদাক্ক অনুসরণ করিয়া তাহারই 
আরন্ধ কর্ম নিজেদের বলিয়! গ্রহণ করুন; নিশ্চয়ই 
পগকঙ্গের সমবেত চেষ্টায় তাহা সফল হইয়! তাহার 
স্বৃতিকে চিরকালের জন্ত উত্জীবিত রাখিবে। 
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শ্রীঅঘোরনাথ ঘোষ 


নমস্কার 


কি ক্লিঞ্চ) ষাধুরীমাথা মেহের অঞ্চল 
বিছায়েছ ধরণীর গায়! 
বিশ্ময়পুলকে স্তব্ধ, ভক্তিনত প্রাণ-_ 
| অপলফ- স্থির নেঞ্জে চায়। 


ফুলে ফুলে ঢেকেছ ভূবন, 
প্রতি দলে রাখিয়াছ মধু । 
বিষাদের নাহিকে। আতাস, 
ঢেলে দে'ছ ন্লেহটুকু শুধু। 
পবন গগনে বছে--ছুটে দিশি দিশি 
তোমার সে যশের বারতা । 
তুমি সত্য, ভুমি প্রেম, তুমি সনাতন, 
চিরারাধ্য প্রাণের দেবতা । 


- হয় বর্ষ 


০ এস, এ, ১ শি শসা আত সম ৯ ভি ওসি পি ক পতি পি সি পপ শিস সি ৯ ০. সস ্ সও  জ  লি ৯০ পিউ তা পর ক অজ ৯ ০০৩ প্র ০ ই 


নিশির আধার নাশি উদার কিরণ 
ফুটে তব চরণ পরশে । 

কুসুমের ফুষ্প হাসি, নর্দীকলতান 
জেগে উঠে তোমার দরশে। 


মরুভূমি কর ফুলময়, 

শুষ্ক কে ঢাল নুধা-ধারা। 
মু আলে। কর বিকীযণ-- 

পথ পায় চির পথ-হার!। 


তুমি ছিলে, তুমি আছ, রবে চির দিন 
কোন কালে নাহিকো বিনাশ। 

চিরতৃপ্ত, চির শান্ত, চির নির্বিকার, 
পরিপুণ প্রেমের বিকাশ । 


অনস্ত প্রেমের বিন্দু পড়িলে হৃদয়ে 
হাসে প্রাণে অমৃত কিরণ। 

ভুলে যাই নুখহ্‌ঃখ স্বার্থের বারতা 
টুটে যক্স মায়ার বন্ধন। 


বক্ষে রাখ তাপিত পরাণ 
অশরণে কোলে দাও স্বান। 
উচ্চ নীচ নাহিকে। গণনা, 
পাপদগ্ষধে কর পরিঞাণ। 


এ জগতে তুমি সব-লব তোমা ময়, 
অতুলন মহিমা অপার ! 

বিস্ময় পুলকে শব্ধ) সরে না বচন-_ 
নত শিরে করি নমস্কার 


ীদেবেজন!ধ ঠাকুর 


৬ষ্ঠ লংখ্যা 


গাতোন্ত « ওএস বি ৭ এরাদিন্উি সি এট একা ক যিনি আসি পাজি এন্টি পা পএপরিযরাি এসি পি এপি এই রানির 


ভারতের প্রাচীন শিক্ষাদর্শ 


সাধারণ শিক্ষা সম্বন্ধে যেরপ, সেরূপ ধর্মশিক্ষা 
সম্বন্ধেও প্রকৃত অর্থজ্ঞান না হইলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। 
এই জন্যই অর্থ পরিগ্রথ ন! করিয়! কেণগ পাঠ করিলে 
বেদাদিপাঠের কোন ফপহয় ন', ইহা শান্রে পরিষ্কার 
ভাবেই উল্লিখিত হইয়াছে যথা_ 

“ন বেদপাঠমাত্রেণ সন্তষ্টে! বৈভবেততবিজঃ | 

পাঠমাত্রাবসন্স্ত পক্ষে গৌরবতিষ্ঠতি॥ 

অধীত্য বিধিবদ্েদং বেদার্থং ন বিচারয়েৎ। 

স সাহ্বয়ঃ শৃপ্রকল্পঃ পাত্রতাং ন প্রপচ্তে ॥” ইতি 

শব্গকল্পদ্রুমধূত কৌন্ম্বে উপরিভাগে ১৩শ অধ্যায়। 

“কেবল বেদপাঠ করিয়াই ঘ্বিঙ্গ সন্ত হইবে না। 
কেবল পাঠ করিয়াই যে র্লাস্ত হইয়া পড়ে, সে পদ্ষে 
পতিত গরুর দশ প্রাপ্য হয়। যে বেদপাঠ করিয়! বেদের 
প্রকুতার্থের বিচার ন! করে, সে পুত্রাদিসহ শ্প্রকল্প থাকে 
এবং কখনও যোগ্যত। লাভ করিতে সমর্থ হয় না।” 
প্রক্কতপক্ষে যে শিক্ষাতে বিচারশক্তি না জন্মে সে শিক্ষাকে 
নিক্ষল শিক্ষা! মনে করিতে হয়। পঞ্িতপ্রবর কালণইল 
লিখিয়াছেন যে, বোধ-শক্তি বিশেষ বরনণীর গ্রব্য বটে, 
কিন্ত অনেক সময়ই শিক্ষাতে তাহ। অর্গ্িত হয় না; 
সুতরাং শিক্ষাও নিরর্থক হয় । 

এইরূপে বুদ্ধিত্বতির স্বাধীন অনুণীগন ঘ্বারাই শিক্ষা 
ছাত্রের যানদসিক প্ররুতিতে পরিণত হইতে পারে। 
ইহাই প্রকৃত বিজ্ঞতা। কালণইল তদীয় শিক্ষাবিষয়ক 
প্রবন্ধে পৃর্বোঞ্জ মৌলিক বিজ্ঞত1 সম্বন্ধে যে উতর 
মন্তবা করিয়াছেন তাহার ভাবার্থ এখানে উদ্ধত করা 
আমরা একান্ত কর্তব্য বোধ করি £--- 

“তোমাদের যেন মনে থাকে যে, পুস্তক ও 
শিক্ষার অন্তরালে, যাহাকে বিজ্ঞতা বলে, তাছার 
অর্জন বর্তমান রহিয়াছে। যে সমস্ত পদার্থ তোমাদের 
চতুর্দিকে রহিয়াছে ভৎসম্বন্ধে প্রকৃত জান ও যথার্থ 


১০ সই এ ও 


৬৩১ 


ভারতের প্রাচীন শিক্ষাদর্শ। 


পনি হি অসি সি-চ ২০ উচিত, অন, ৬ ০০৯, এ, এট ভান এ ৬ এডি এ ৬০০ ৯৫ ৮» শাস্তি লাব্পদ হত সি ৬ এমি রা ক ৬ যি «এ এছ 


বিায়ে সেই বিজ্ঞতা প্রকটিত হইয়া থাকে, এবং 


স্তায়পরায়ণতা, সরলতা, পরিষ্কার অন্ত দৃহি ও সত্যবিধয়ে 
একাঞ্ত আসক্তির সহিষ্ত আচরণের অভ্যাসে প্রকাশিত 
হুইয়| থাকে 

বুদ্ধিবন্তির পরিচালন! না হইলে শিক্ষার্থ কখনও 
শিক্ষার প্রকৃত ফল আত করিতে সমর্থ হয় না। তাহাতেই 
সংস্কৃত নীতিশান্ত্র বলিতেছে, 

“যগ্য নান্তি স্বয়ংপ্র্ঞা শান্ত্রং তন্তক করোতি কিম” 

লোচনাভ্যাং বিহীনশ্ত দর্পণঃ কিং করিস্ততি ॥" 

“যাহার নিজের জ্ঞান নাই শান্তর তাহার কি উপকার 
করিবে। যেজন ছুটী চক্ষুতে বঞ্চিত, দর্পণ তাহার কি 
উপকার করিবে ?” 

এখানে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে জঞামই 
শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য । যে শিক্ষাতে জ্ঞানের ধিকাশ হস্ব 
না, তাহা নিক্ষপ শিক্ষা | জানের অপেক্ষা পৃথিযীতে আর 
কিছুই উৎকৃষ্ট নহে। তাহাতেই শাস্ত্রে বলে, “জ্ঞানাৎ 
পরতরং নহি” কালশাইলও জ্ঞানকেই সর্বোপরি স্থান 
প্রদান করিয়াছেন যথা ঃ_'জা।ন মছুৎ, জ্ঞান অধুল্য। 


ইহার সম্বন্ধে কোনরূপ বর্ণনাই অতিরঞ্িত নহে। ইছ! 
মন্ষয্যের সর্মো২্ক্ অধিকার । যাহার জ্ঞান আছে, 
তিনিই শ্রেয়োলাভ করিয়াছেন । আমাদের পায়ত্রীমন্্ে 


ধিয়োয়ো নঃ প্রচোদয়েৎ বলিয়া জানের জন্তই আমর! 
প্রার্থনা করিয়| থাকি । 

বস্তর মূল তত্ব জ্ঞান আমরা বিদ্যার শেষ ফল বলিয়! উপরে - 
উল্লেখ করিয়াছি । সমস্ত বস্তর মূলতত্বের জানের দ্বারাই 
আমর ঈশ্বর জ্ঞানে উপনীত হইতে পারি? কারণ পরমেখর 
সমস্ত বিশ্বেরই মুলাধার। ম্ৃতরাং শিক্ষার ঘবার। তত্আম 
লাত হয় বলিয়া যে আমরা বলিয়াছি তাহাতে প্রকত পক্ষে 
ঈশ্বরজানই বুঝাইয়া। থাকে । এই ঈশ্বর জ্ঞান হইতেই 
আমর! মুক্তির অধিকারী হইতে পারি। বেদপা$ ও 
বেদাচরণ ছার। ব্রহ্মচারী কিন্ধূপে ক্রমে ত্রমে চরম ঈখর 
তন্বে উপনীত হয়, নিক্নোদ্ধত শান্তর বিবরণ হইতে তাছা 
জানিতে পারা যাইবে যথা-_ 


লতিভা 
*গত্ব। বনং যে। বিধিবজ্ছুছয়াৎ জাতবেদসম্। 
'অধীয়ীত সদানিত্যং ব্রহ্মনিষ্ঠঃ সমাহিত ॥ 
. সাবিআ্ীং শতরুদ্রীয়ং বেদান্তাংশ্চ বিশেষতঃ 
অভ্যসেৎ সততং যুক্তোভন্বল্লানপরা ়ণঃ। 
এতঘ্বিধানং পরমং পুরাণং বেদাগমে সম্যগিহেরিতং 
| | বঃ। 
পুরামহর্ধি প্রবরাতি পৃষ্টঃ স্বায়ভুবো যস্মনুর!ছু দেবঃ ॥ 
এতমীশ্বর সমীরিতং নরোযোহস্থৃতিষ্ঠতি বিধিং 
| বিধানবিৎ । 
মোহজালমপহায় সোহমূতোযাতি ততৎ্পদমনাময়ং 
শিবম্‌ 
শব্দকল্পদ্রমধূত কৌর্ম্মে উপরিভাগে ১৩শ অধ্যায়” 
«যিনি বনে যাইয়! যথাবিধি অগ্নিতে হোম করেন; সর্বদা 
্রক্ষকে হৃদয় প্রতিষ্ঠিত রাখি সাবধান হইয়। পাবিভ্রী ও 
শতরুদ্রীয় নিত্য পাঠ করেন, এবং বিশেষরূপে বেদাস্ত 
অধ্যয়ন করেন ; পক্ষান্তরে যিনি বিধানজ্ঞ হইয়৷ সংসার- 
বন্ধন ধারা আকৃষ্ট ন। হইয়া ভন্বস্গীনপরায়ণ হইয়া 
পুরাকালে মহর্ধিশ্রে্ঠদিগের দ্বারা বেদ ও আগমে 
(তোমাদের জন্য ) সম্যক উপদিষ্৪ এবং ম্বায়ভুব মন্গুর 
হারা উক্ত ঈশ্বরাদিষ্ট বিধান সকলের অনুষ্ঠান করেন, 
তিনি অজ্ঞান জাল ভেদ করিয়! ম্ঙ্গলময় নিত্যপদ লাভ 
করতঃ অমর হুইয়। থাকেন।” 
অতএব বিগ্তার দ্বার! তত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলে তপস্তায় 
মুক্তি লাভ হইবে, ইহাই বিগ্ার প্রকৃত লক্ষ্য বলিয়। আমর] 
বুঝিতে পারিতেছি। 
হিন্দুশান্ত্রে এই জন্যই বিদ্ভাকে ছুই ভাগে বিভক্ত করা 
হইয়া! থাকে । এক ভাগ “পর! বিস্ঞা", অপর ভাগ 'অপরা 
বিভা” বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। পরাবিস্তা ধর্ম 
জীবনের বিশেষ উপযোগিনী, অপর! বিগ্ত। বৈষয়িক 
জীবনের. বিশেষ উপযোগিনী। একটীতে ধর্মশিক্ষা 
প্রধান লক্ষ্য, অপরটীতে বৈষয়িক শিক্ষা প্রধান লক্ষ্য। 
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. সত, 


সিকি রা ক স্টপ 


হয় বর্ষ 
কেবল জ্ঞান লাতই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেস্ত বলিয়া বল! 
যাঁয় না। সেই জ্ঞান জীবনে পরিণত করাই শিক্ষার প্রকৃত 
উদ্দেস্তা। তাহাতেই নীতিশাস্তরপ্রণে্। চাণক্য লিখিয়া- 
ছেন, “পুস্তকস্থা চ যা বিস্ত। পরহস্তগতং ধনং। কার্য্যকালে 
ন আয়াতি, ন সা বিদ্ভা ন তদ্ধনম'॥” “যে বিদ্যা! পুস্তকেই 


থাকে এবং যে ধন পরের হাতে থাকে, তাহা বিস্কা বা 
ধন নয়; কারণ তাহা কাজের সময় পাগুয়া যায় না” 


যেমন আহার্য্ের পরিপাক ন। হইলে তাহাতে শরীরের 
পরিপোষণ হয় না, তেমনই স্থুশিক্ষা না হইলে মানসিক 
কোন উন্নৃতিই সা ধত হয় না! প্রভাত তাহা বিষবৎ অপ- 


কারই করিয়া থাকে । তাহাতেই চাণকা বলিয়াছেন, 
“দুরধীতা বিষংবিস্! অজীর্ণে ভোজনং বিষম্‌ ॥” 


যে শিক্ষণ জীবনে প্রতিভাত ন। হয় তাহ! প্রকৃত শিক্ষা 
নহে; তাহ। অশিক্ষা বলিয়া! বিবেচিত হওয়াই উচিত। 
শিক্ষা ঘবারা জীবন গঠিত হইলে, চরিত্র গঠিত হইলে, 
পৃথিবীর কার্ধা সাধিত হইলে, তবেই তাহা প্রকৃত শিক্ষা 
বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। ভারতে শেষোক্ত 
শিক্ষাটী কিরূপ উচ্চমর্যযাদ! প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং প্রথমোক্ 
শিক্ষাটা কিরপ অধঃকৃত হইয়াছে, তাহা নিয়োদ্ধত 
প্রচলিত বাক্য ছুটী হইতেই জানিতে পার] যায়, যথা 


শান্ত্াণ্যধীত্যপি ভবস্তি মৃর্থাঃ। 
যস্ত ক্রিয়াবান্‌ স পগ্ডিতঃ ॥ 


শান্ত্র পাঠ করিয়াও মূর্খ হইয়া থাকে | যে ক্রিয়াশীল 
সেই প্রকৃত বিদ্বান। 

“পঠকাঃ পাঠক! শ্চৈব যে চান্যে শাস্ত্রচিস্তকাঃ | 

“সবের্ব বাসনিনে। মূর্খঃ যঃ ক্রিপ্নাবান্‌ সঃ পণ্ডিতঃ ॥” 

অধ্যয়নশীল, অধ্যাপক, আরও শান্ত্রচিন্তাকারী সফ- 
লেই ব্যপনাসক্ত এবং মূর্খ । যে ক্রিয়াশীল সেই পঞঙ্ডিত। 

এখানে শিক্ষার কার্য তৎপরতার যেমন নিরতিশয় 


প্রশংস] দেখা যায়, পণ্ডিতপ্রবর কালণইলের শিক্ষাবিষ- 
য়ক প্রস্তাবেও তঙ্জপ্‌ প্রশংসাই দেখ! যায় যথা_ 


“তখন বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া! তুমি যখন নিজে 
স্বাধীন তাবে অধ্যয়নে নিরত হইবে, তুমি যে কার্যাক্ষেতর 
নিব্বাচন করিয়াছ_-ধাহা তোমার রুচির অঙ্রূপ--. 


৩৩৩ 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ভারতের প্রাচীন শিক্ষার 


যাহাতে তুমি অধ্যয়ন ও কার্য করিতে পার-_তাহা ক্তাং । হা বাং ঘাদশবাধিকীম্‌॥” তে (বিশেষ স্থলে 


তোমার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন বলিয়াই বোধ হইবে। 
পৃথিবীর মধ্যে সেই লোকই সব্বণপেক্ষা৷ অধিক ছুর্ভাগা যে 
পৃথিবীতে তাহাকে কি কার্ধয করিতে হইবে বলিতে 
পারে না, যে তাহার জন্য পৃথিবীতে কোন কার্ধ্য নির্দি 
দেখিতে পায় ন ও তাহাতে প্রবৃত্ত হয় ন।” 

্স্থাদি পাঠের অভ্যাস যে ছাত্রাদির পক্ষে বিশেষ 
রূপে প্রয়োজন বলিয়! বিবেচিত হইত, তাহা “আবৃত্তি 
সর্ব শাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী”১ এই প্রচলিত কথ! 
হইতেও প্রমাণ হয়। শ্রস্থাদি সংগ্রহ অর্থাৎ নিজের 
একটী পাঠাগারের মত সংস্থাপনও যে জ্ঞন সঞ্চয়ের পক্ষে 
নিতান্ত উপযোগী বলিয়।৷ বিবেচিত হইত তৎ্সন্বন্ধে ও 
একটী সুন্দর কথ প্রচলিত আছে যথা *গ্রস্থী ভবতি 
পণ্ডিতঃ1' গ্রন্থ থাকিলেই পণ্ডিত হয়|” 

অধায়নের কি কি উপকরণ পুরাকালে বর্তমান ছিল 
তৎসম্বন্ধে অন্ভসন্ধান করিলে, গ্রন্থ পাঁঠ হইত এবং তাহা 
তুর্জবকলে বা তালপত্রাদিতে লিখিত হইত, তাহাই 
আমর! জানিতে পারি। এই জন্যই তুর্জবৃক্ষের এক 
নাম “বিগ্াদল"” এবং তালপত্রাদ্দি হইতেই পুস্তকের 
পাতার নাম “পত্র” হইয়াছে । পঞ্জগুলি যে সুত্রের দ্বারা 
একত্র গ্রধিত হইত, গ্রন্থ নামের দ্বারা তাহারই প্রমাণ 
পাওয়] যায়। 

ব্হ্মচর্যযাশ্রষ বা শিক্ষাজীবনের পরই গার্হস্থ্যাশ্রম অর্থাৎ 
সাংসারিক জীবন। ব্রহ্মচারী ব্রক্ষচর্যয সমাণ্ড করিয়। 
গারস্থাশ্রমকেই আপনার স্বিস্তৃত কাধ্যক্ষেত্রের ন্যায় 
সম্মুখে প্রলারিত দেখিতে পাইত। 

ব্রহ্মচারী জীবন ব! ছাত্রঙ্গীবন সাধারণতঃ ২২ বৎসর 
ব্যাপী হইত । ব্রক্গচর্ধ্যাবস্থায় দারপরিগ্রহ নবিদ্ধ ছিল। 
অষ্টম বর্ষে উপনীত হইয়! ব্রহ্মচারী গুরুর হস্তে অর্পত 
হইত, এবং ২২ বৎসর পরে স্বগৃহে প্রত্যাবত্ত হইত। 
স্থৃতরাং গার্হসথ্যাশ্রমে প্রবেশের সময় তাহার বয়স ত্রিংশৎ 
বৎসর । সমাপ্তাবগ্য অ্রিংশঘর্ষ যুবক গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ 
করিয়াই দারপরিগ্রহ করিত? যথা "ক্রিংশঘর্ষোদ্বহেৎ 


ছত্রিশ বৎসর পাঠেরও উল্লেখ আছে, যথা! 

“বট ব্রিংশদাব্িকং চর্যযং গুরৌ ব্ৈবেদিকং ব্রতম। 
তদর্দিকং বার্ধিকংবা গ্রহণাস্তিকষেববা ॥ বেদানধীত্য 
বেদৌ বা বেদংবাপি বথাক্রমম্। অবিপ্ন.তক্রঙ্গচর্ষ্যো 
গৃহস্থাশ্রমমাবসেৎ ॥”” 

“ত্রহ্ষচারী গুরুকুলে বাসকরতঃ ষটজিংশঘর্ষ ব্যাপিয়। 
খক. যজ্জুঃ সাম এই বেদত্রয় অধ্যয়নরূপ ব্রতাচরণ করিবেন, 
বা অষ্টাদশ বৎসর ব্যাপিয়! বেদাধ্যয়ন করিবেন, কিংবা 
নয়বৎসরবেদত্ঞয় অভ্যাস করিবেন ; অথবা যাবৎ পরিমিত 
কাল এই বেদত্রয় অধ্যয়ন করিতে পারেন, ততকাল গুরু 
গৃহে অবস্থিতি করিয়। অধ্যয়ন করিবে । 

্নাতক ব্রহ্মচারী স্বধর্ম্মের ব্যাঘাত না করিয়। যথাক্রষে 
বেদশাখাব্রয় বা! বেদশাখাদ্বয় অথবা একমাত্র বেদশাখা 
ভাধ্যয়ন করিয়া, রুত্দার হইয়] গৃহস্থাশ্রমে বসতি 
করিবেন ।” 

পাশ্চাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের ইতিহাস পর্যযালোচন। 
করিলে আমাদের প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালীর সহিত ইহার 
সৌসারৃশ্ত সন্দর্শন করিয়। আমাদিগকে সবিশেষ বিন্মিত 
হইতে হয়। আমাদের ব্রহ্ষচারীগণ যেমন ভিক্ষা বা 
শিক্ষক প্রদত্ত অন্নের উপর নির্ভর করিয়া ছাত্রঞ্জীবন 
যাপন করিত, পাশ্চাত্য বিস্ভালয়েও ভিক্ষা ব বৃত্তির 
উপরই ছাত্রকে নির্ভর করিতে হইত। পাশ্চাত্য কলেজ 
( (0116০ ) নামটির প্রধান প্রতিপাদ্যই ভিক্ষা বাব্বতি 
বিতরণ । আমাদের শিক্ষা যেমন পবিত্র আশ্রমে বা 
মঠে হইত, পাশ্চাত্য ছাত্রিগের শিক্ষাও তেমনই ধর্থব 
মন্দিরে বামঠে হইত। আমাদের মধ্যে।যেমন কুমার 
থাকিয়। শিক্ষা শেষ করিবার নিয়ম ছিল, পাশ্চাত্য 
দিগের মধোও তঙ্জপ কুমার থাকিয়াই শিক্ষার শেষ 
করিবার নিয়ম ; তাহাতেই এখনও তাহাদের বিশ্ববিস্তা- 
লয়ের শেষ উপাধি 13801)610: (কুমার) । এই উপাখি 
লাত করিবার পূর্বে ছাত্রণ্দগকে লিখিত বা যৌধিক 
বিচারে আপনাদের কৃতিত্বের পরিচয় দিতে হুইত। 


গ্ররতিতা 7 রা 


আশ্বিন ১৩১৯... 





৯৬৮০ "রী জপ সি শি 


সাধারণতঃ তাহাদিগকে উত্তবপক্ষ অবগর্থন করিয়া নির্ধা- 
চিত ছুই বা ততোধিক প্রতিপক্ষের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত 
হইতে হইত। যেসমস্ত শিক্ষক এই বিচারে অধাক্ষতা 
করিতেন, তাহার! মধাস্থ বলিয়া কথিত হইতেন। পাশ্চাত্য 
বিশ্ববিচ্ভালয়ের %1771721উপাধিটীর অর্থান্ুধাবন করিলে 
ইহার যূলে এক প্রকার বিচার প্রণালী বর্তমান থাকারই 
যেন প্রমাণ পাওয়া যায়। আমাদের চতুষ্পাীতে যেরূপ 
তর্কবিতর্ক দ্বারা ছাত্রদিগে র অধ্যয়ন ও শিক্ষা হইয় 
থাকে, পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্তালয়েও তেমন তর্কবিতর্ক 
দ্বারাই বিদ্যার চচ্চা ও শিক্ষা হইত। 

- আমাদের বর্তমান চতুষ্পাঠীত্র উপাধি ও সভায়ও 
পূর্বোক্ত বিচারপ্রথার জাজগ্যমান নিদর্শনই দেখিতে 
পাওয়৷ বয়। পগ্ডিতদিগের তর্কচুড়ামশি তর্কভূষণ 
তর্কপঞ্চনন তর্কবাগীশ প্রহৃতি উপাধি বিচারটনপুন্ঠের 
পরিচয় দিয়া! থাকে । পগ্িতদ্দিগের আছুত সভায় এখনও 
পৃর্ববপক্ষ ও উত্তরপক্ষ এই ছুই পক্ষ বিতাগ হইয় 
বিচার ছইয় থাকে, এবং প্রবীণ অধ্যাপকগণ মধ্যস্থৃত| 
করিয়। থাকেন। 

পাশ্চাত্য প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালীর যে চিক্লাভাস আমর 
উপনে প্রদান করিয়াছি পাঠক'দগের কৌতুহল পরিত্প্তির 
জন্য পাশ্চাত্য বিশ্ববিগ্ভালয়ের ইতিহাস হইতে আমরা! 
তাহার মুলগাদর্শটা এখানে তুলিয়া দিতেচি £_ 
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৬ষ্ঠ সংখ্যা। 


সি একি ৪ চহ. এমি ৬৯০০৯ এমি লক এ এসি শি কউ লা লী ১ লী এসি এসডি একি ওহি ওটিউ এ, এস চিজ ০স্ এ উ ৬.৮ ৬ পি ও 
দিত চিত, 


101 (ও [071)089, ২700 11৮1)06 8110৫ টানা 28110 
(179 10286615 7016510178 061" 1109 01570018610) 016 
081190 17006106075. 48 11109] 0 707715219110685 
৮ 111197) 7155101-3, 

খধিগণই শিক্ষাগ্ডরু পদে বরিত হইতেন বলিয়া আমরা 
উল্লেধ করিয়াছি । কিন্ত হিল্ুগণ এরূপ সন্ধীণ'মন1! ছিলেন 
না যে খবি বাতিরিক্ত উপঘুক্ত গুণী বাক্তিকে শিক্ষাগুরুর 
ন্যাধ্য অধিকার হইতে বঞ্চত করিসেন। তাহাতেই 
যে মগ নব্য শিক্ষিতের নিকট অন্থদারতার অপবাদ গ্রস্ত 
হইয়। থাকেন, তিনিও ছুই স্থানে যুক্তকঠে সেই অধি- 
কারের বিধি প্রদান করিয়া গিয়াছেন ;) যথা শ্রদ্দধানঃ 
শুভাং বিগ্ভাযাদদীতেতরাদপি। ২৩৮, ২য় অধ্যায়। 

*শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ইতর ভ1তি হইতেও উত্তম বগা 
গ্রহণ করিবে ।' 

£অব্ান্মণাদধ্যয়নমাপৎকালে বিধীয়তে। অন্ুত্রজ্যা 
চ শুশ্রুধা যাবদধ্যয়নং গুরোঃ 8” ১৪৬, ২ অধ্যায়। 

“ত্রহ্গণ অধ্যাপকের অভাবে অক্রাক্ষণের নিকটও 
অধ্যয়ন করিতে পারে । যে পর্য্স্ত গুরুর নিকট অধ্য- 
যন করিবে সে পর্যন্ত তাহার অন্ুগমন ও শুশ্রুষা 
করিবে ।” 

পূর্বোক্ত শান্ত্র-বিধান প্ররূত কার্য্য পরিণত হইয়াছিল 
কিন! এ সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহের কারণ থাকিলে 
“নীচাদপুযত্তমাবিদ্যা” এই সুগ্রচলিত নীতিবাক্য প্মরণ 
করিমেই তদীয় সংশয় অপনোদিত হইতে পারে। কারণ 
বিধি বা বিধান যেমন শাস্ত্রের উপদিষ্ট নিয়ম, নীতি 
তেমনই সাধারণের পালিত নিয়ম । 

ভারতের প্রাচীন শিক্ষাদর্শের সংক্ষিপ্ত আলোচন। 
আমরা করিয়া আসিলাম। উপসংহারে আমাদের 
বক্তব্য এই যেবিষ্াা বিদ্বান ও বিগ্যাগুরুকে তারতবর্ষ 
যেরূপ উচ্চমর্ধযাদ। প্রদান করিয়াছে, পৃথিবীর আর কোনও 
দেশে কখনও সেরূপ উচ্চ মর্ষাদ। প্রদর্শন কর হইয়াছে 
বলিয়া আমর! অবগত নহি। এখানে আমর! আমাদের 
উক্তির সমর্থনে নিত্যপ্রচলিত কয়েকটি নীতিবাক্য 


৩৩৫ 


শত পাশ সি স্পস্ট এ সস ০৯ হা পি ০ পি সািসপাশি পি, শিপ পি পা ২4 


ভারতের প্রাচীন শিক্ষাদর্শ | 


শত পিস মিস শ উপাসনা পি পল সস আম আস সবি ৮ ৮. স্টারস বউ জনই পপ পিউ আই পলি, ০০, উই আউট 


উদ্ধৃত করিতেছি, তৎসমস্ত স্বারাই আমাদের কথায় যাথার্থ্য 
সম্পূর্ণ রূপে প্রতিপাদিত হঈবে। যথা,বিদ্ভার মর্যযাদা-_ 

সর্বদব্োষু বিদোব দ্রবামাহ্রনুতমযূ। অহার্াত্বাদনর্থ- 
ত্বাদক্ষয়ত্বাচ্চ সর্বদা ॥” 

“সমস্ত দ্রব্যের মধ্যে বিগ্যাই অন্ুততম জ্রব্য, কারণ ইহা 
অপহরণ করিতে পারে না। ইহা অমূল্য এবং সর্বদাই 
অক্ষয়।” 

“বিদ্যারত্বং মহাধনম্।” বিস্কা বড় মহামূলা ধন। 
বিদ্বানের মর্ধ্যাদা___“বিদ্ববঞ্চ নৃপত্বংচ নৈব তুলাং কদাচন। 

স্বদেশে পৃর্জতে বাজা বিছ্বান সর্ব পুর্জাতে॥ 
“বিদ্যাবত্ব ও নৃপত্ব কখনও তুল্য নহে। রাজা মাজে 
স্বদেশে পৃজিত হন, বিদ্বান সর্বত্রই পৃজিত হন। 


“অকুলীনোহপি শান্্জ্ঞো দৈবতৈরপি পুজাতে |" 
“শান্ত্রজ্ঞ কুলহীন হইলেও দেবতাদিগের দ্বার! পৃজিত হন।” 
গুরুমর্ধ্যাদা-_-একমপাক্ষরংযস্ত্র গুরুঃ শিষ্যে নিবেদয়েৎ। 
_ পৃথিব্যাং নাস্তি তদদব্যং যদ্দত্বা সৌহনৃণীভবেৎ ॥ 


“যে গুরু এক অক্ষরও শিষ্যকে শিক্ষাদান করেন, 
পৃথিবীতে এমন বস্ত নাই, যাহা দিয়! শিষ্য গুরুর সেই খণ 
হইতে মুক্ত হইতে পারে |” 


“ন চ বিদ্বা সমোবন্ধু নাস্তি কশ্চিৎ গুরোঃ পরঃ ॥” 
“বিষ্ভার সমান বন্ধু নাই, এবং গুরু হইতে অধিক মাস্ঠ 
আর কেহ নাই ॥” 


বিগ্কার প্রভাব সন্বদ্ধেও আমর! সবিশেষ উত্ছল বণন। 
প্রাপ্ত হই, যথা--““বিগ্ভ! নাম কুরূপরূপমধিকং, প্রচ্ছন্ন মন্ত- 
দ্ধনং। বিদ্া সাধুজনপ্রিয়া শুচিকরী বিস্তা গুরণাং 
গুরুঃ ॥ বিস্ভা বন্ধুজনার্তিনাশকরী বিদ্যা! পরং ,দবতা। বিদ্যা 
ভোগ্যযশঃ কুলোর তিকরী বিস্ভাবিহীনঃ পণ্ড ॥% 


“বিস্যা কুরুপদিগের অধিকরূপ । ইহা গু় মানস ধন ইহা 
সাধু লোকদিগের গ্রীতির বস্তু । ইহা? উজ্জ্বল প্রভা সম্পাদন 
কারী। ইহ! সর্বশ্রেষ্ঠ গুরু । ইহা বন্ধুদিগের পীড়াদুরকারী 
ইহা পরম দেবত!, ইহ! তোগযশঃকরী, কুলোন্লতিবিধা- 
ফিনী। বিদ্যাহীন লোক পগুতুলা। 


[ প্রতিভা 
আন ১৩১ ১৩১৯... চন্রিররা রে ররর যারা 
চাপক্য বলিয়াছেন “বিদ]! সর্বসয ভূবণম্॥” “বিদ্যা 
সকলেরই অলম্কারস্বরূপ 1 চ1ণক্য আরও বলিয়াছেন-_ 


“বিদ্যা সমস্ত গুণের আকর এবং অজ্ঞত! সমস্ত দোষের 
আধার; সুতরাং সহ মূর্খ অপেক্ষাও এক প্রাজ্ঞ ব্যক্তির 
অধিক বৈশিষ্টা, যথা_ 
“পঙ্ডিতেচ গুণাঃ সর্ব মুর্থে দৌধাহি কেবলম্‌। 
তন্মাপুর্থসহেষু প্রাজ্জ একোবিশিষ্যতে ॥” 
উদ্ধত বাক্য সকল হইতে আমরা বুঝিতে পারিলাম 
যে ভারতে বিদ্যার মাহাত্মাই সর্বোপরি স্বীকৃত হইয়াছে। 
শিক্ষক দ্বারা আমাদের জীবনে যে ভিন্ন ভিন্ন ফল 
উৎপাদিত হয়, তৎসন্বন্ধে আমাদের নীতি শাহর সাধারণ 
ভাবের যে একটি বাক্য প্রচলিত আছে তাহাতে আমব। 
প্রাচীন আর্ধ্য শিক্ষার অতীব সুন্দর একটী সংক্ষিপ্ত আদর্শ 
প্রাপ্ত হই! সেই বাকাটা এই-_ 
«বিদা! দদাতি বি-য়ং বিনয়াৎ যাতি পাত্রতাম্‌। 
পাত্রত্বাঙ্ধনাপ্নোতি ধনান্ধর্শং ততঃ সুখম্‌ ॥ 
বিস্তা। হইতে বিনয় (নত ভাব) হয়, বিনয় হইতে যোগ্যত! 
জন্মে, যোগ্যতা হইতে ধনোপার্জন হয় । ধন হইতে ধর্্মানু- 
ান হয়। ধর্শান্ষ্ঠান হইতে সুখের উৎপত্তি হইয়া থাকে ।” 
এখানে আমরা বুবিতে পারিতেছি যে বিগ্ান্থুশীলন 
করিলে আমাদের বিনয়গুণ জন্মিবে। বিনয়গুণের 
বার! আমরা যোগ্য হইতে পারিব। যোগ্য হইলে আমা- 
দের ধনলাত হইবে । ধনের দ্বারা আমরা ধর্মাকার্য্য 
করিতে সমর্থ হইব। তাহার ফলে আমরা নির্মল সুখ 
শান্তি ভোগ করিয়! জীবনের প্রকৃত সার্থকতা সম্পাদন 
করিতে পারিব। বিদ্যার দ্বারা লোক জ্ঞানী হইয়া 
সৎংপথ ও ধর্মপথ অগ্গসরণ করতঃ এইরূপেই জীবনের 
সফলত! লাত করে। ুুতরাং বিদ্বান ব্যক্তি বৈষয়িক 
কার্ষোর মধে)ও আপনার জ্ঞানপ্রভাবে ধর্শের বিমল 
আনন্দকে চরম লক্ষ্য জানিয়। জীবনের পথে অগ্রসর 
হন, 'ইছাই উদ্ধত নীতিবাকাটীর প্রক্কত তাৎপর্যয। 
অতএব ধর্দ ও তজ্জনিত বিশুদ্ধ স্থায়ী ন্ুখই যে আর্ধ/- 
দিগের শিক্ষার শেব লক্ষ্য তাহাই সিদ্ধান্ত হইতেছে। 


৩৬ 


"হয় বর্ধ 
আর্ধ্যগণ জানিতেন যে জীবনের পূর্ণ পরিণতির অন্ত 
বিষ্যার্জনই প্রথম আবশ্তক : বিদ্বার্জনে আরস্ত হইব! 
বিসর্জনে জীবনের পূর্ণতা সাধিত হয়। এই পুর্ণত1 
সাধিত হইলে নিরবচ্ছিন্ন পরম স্থুখে জীবনের চরিতার্থতা 
লাভ হইয়া থাকে । তাহাতেই তাহার! বলিয়াছেন, 

“প্রথমে নার্জিত। বিস্ত! ঘিতীয়েনার্জিতং ধনম্‌। তৃতীয় 
নার্জজতো ধর্্মঃ চতুর্থে কিং প্করিষ্যতি ॥” 

এই সমস্ত পর্যযালোচন। করিয়! আমরা বুঝিতে পারিতেছি 

যে শিক্ষার আদিতে যেমন ধর্মের যোগ অনস্তেও তেমনই 
ধর্মেরই যোগ। ইহা হইতে সকলকেই স্বীকার করিতে 
হইবে যে আর্ধ্যদিগের শিক্ষা সম্পূর্ণ ধর্ম্াত্বক শিক্ষা ছিল, 
বর্তমানবিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার টায় তাহা ধর্মহীন শিক্ষা 
ছিল না। 

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই যে, যদি শিক্ষার 
প্রতি আদর, বিগ্যার প্রতি সন্মান, ধর্মের প্রতি অন্ধু- 
রাগ, উন্নত জ্ঞান ও উন্নত সভ্যতার পরিমাপক হয়, তবে 
ভারতবর্ষ যে একসঙ্গয়ে জ্ঞান ও সত্যতার চরম সীমায় 
অধিরোহণ করিয়াছিল, ভাহ| সকলকেই স্বীকার করিতে 
হইবে। 
প্ীণীতপচন্ চক্রবস্ভাঁ। 


দর্সহারী ভগবান 
(১) 

শ্রীযুক্ত হরকিশোর বাবু মফঃস্বলের এক সহরে মণ্ত এক 
পাটের আফিসের বড় বাবু। তাহারই হাতে বড় বড় তিন 
তিনটা কোম্পানী ফেল পড়িয়াছে,স্থতরাং ঘরে রজত খণ্ডের” 
কোন অভাব ছিল না । তবে যে আঙ্গও চাকুরী ইস্তফা 
দেন নাই, সেটা নিতান্ত ঘখ করিয়া। সে যা! হ"ক, সম্প্রতি 
ঘরে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী লইয়া! তিনি বড় গোলের মধ্যেই 
পড়িয়াছেন। বয়স বিয়াপ্লিশ পার হয় নাই, 'এ কথা 
নৃতন গৃহিণীকে বুঝাইয়া দিতে তিনি কখনো! চেষ্টার কম্পুর 
করেন নাই, অধচ ইহাতে যে একটা “কিন্ত” গে।লধোগ 


পিপিপি হরি ৮ 
পডিকা চ শি ৬ পা, এমি জন তা টিপি বাল পোল উাতাত পে জিি 2 জা ও 2. ৭ জি জে কপ পন পি রি পিলার লি ও ০০০ এ ছি 
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ভে নি. এনসস্তা 


থ।কিয়া যাইত, তাহা উত্তত্ব পক্ষের কাহারও অগোচর 
থাকিত ল।। কোঠীপত্রে এ সম্বন্ধে জ্যোতিষী ঠাকুর যে 
একট গুরুতর ভ্রমাত্মক সংবাদ লিখিয়া রাখিয়!ছেন, 
তাহ! প্রমাণের জন্য বিশেষ সাক্ষীসাবু'দরও প্রয়োজন 
ছিল না। হৃদয়ে যৌবনমন্ততার তরঙ্গ ছিল না। হরদম্‌ 
হাত পাখা চালাউয়াও মর] গঙ্গায় কিছুতেই ঢেউ উঠিত 
না। যনের নদীতে.এমম অবস্থা ভাটার টান যখন 
অতান্ন প্রবল, তথন হরকিশোপ বাবু মনের জিনিষ 
ছাড়িয়া দিয়া, দোকানের জিনিষ দিয়া, নব যুবতীর মন 
হরণের জন্য অশেষ প্রকারে গেষ্টা করিলেন। কিন্তু, এই 
ভাবে রঙ্গমঞ্চের উপর সীন টানাইয়া, মিধ্যাকে স্বপ্নের 
তবকফে জড়াইয়! যদি সতাকে ঢাক। দিয়া রাখ যাইত, 
তবে অব্ত সংসার স্তখের হইত। হরকিশোর বাবু 
এ ক্ষেত্রে নিজের ক্রেটি দেখিতে না পাইয়! মনে যনে 
কেবল পত্রী লীলাকেই দোষী সাব্যস্ত করিলেন। যনে 
মনে ভাবিলেন. লীল৷ যেন হল্করা তাসের হরতনের 
বিবিটি, তার রূপ আছে, যৌবন আছে, পাবিপাট্যের 
বাহার আছে. কিন্ত হৃদয় নাই! তাহাতে ঘর সাজানো 
যায়, কিন্ত মন সাজানো যায় না! তবু শরীরে যত দিন 
বল ছিল, বিশেষতঃ যনে যত দিন তাহঙ্গার ছিল, তত দিন 
এক রকমে কাটিয়াছে; কিন্ব এই ভাটির মুখে, হরকিশোর 
বাবু নিছেফে লইয়া! নিজে বড় আরামে ছিলেন না। 
(২) 

সেদিন হরকিশোর বাবু ছপুর বেলা ছেকড়া গাড়ীর 
ঘোড়ার যত ক্লান্ত দেহটাকে কষ্টে টানিয়! জইয়!, আফিস 
হইতে ঘরে ফিরিলেন। শ্লানাহার তাড়াতাড়ি সারিয়া 
লইয়া আবার ২ট1 ৩৩ মিনিটের সময়, পাটের দাদনের 


টাকার হিসাব বুধ করিয়! দ্রিতে হইবে । ছুই দ্রিন দেরী 
হটয়াছে বলিয়। সকালে বড় সাহেব বড় তথ্বি করিয়া 
ছেন। আধাঢ় মাদপ। চারি দিকের সবুজ গাছ পালার 
উপর যেন একটি সঙজলত ছল্ছল্‌ করিতেছে । সার! 
আকাশময় একটা অবয়বহীন মেঘের বিষপূত|; তার 
মাঝে এক জায়গায় উজ্জল কুজাটিকার তায় একট] তেজের 
আভাস গুর্ধযদেবের, মিরুৎসাছ হুম] করিতেছে। 


হরকিশোর বাবুর বাড়ার পেছনে একটি ছোট্ট খাল। 
বর্ষার. কপিশ জল তার ছই কুল ছাপাইর] উঠিয়্াছে। 


_পানাগুলি সারি বাধিয়। সবুজ তারার ছি হারের মত 


জলের আোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। লীল। সেই খালের 
ঘাটে একট৷ পড়া গাছের গোড়ার উপর বসিষা আন-মনে: 
হাতে বার বার সাব।ন মাধিতেছিল, আবার জল দিয়। 
ধুইয়। ধুইয়! বার বার তার স্বচ্ছ, পোণার চূড্ডিপর। 
হাতথানি দেখিতেছিল। এলে ছায়। তার অন্গকরণ 
করিতেছিল। পাশে একট] কামিনী ফুলের গাছ ফুলে 
ফুলে ভরিয়া গিয়াছে । তার নীচে কয়েকটি পাতি হাস 
কাছাকাছি হইয়া বসিরাছিল। একট বড় সবুজ গোল 
পাতার উপর একটি অকাল পন্সের কুঁড়ি লীলার পায়ের 
কাছে তার আরক্তিম মুখখানি তুলিয়। ধরিয়াছে। .. 

জীলাকে এমন সময় একাকী ঘাটে দেখিতে পাইয়া 
হরকিশোর বাবু বড আমোদ পাইঙেন না, অগচ 
আসল মনের কথাটা ব্যক্ত করিতেও সাহস পাইলেন না। 
একে হিসাবের চিন্তা, তার উপর সাহেবের কড়। হুকুম, 
তার উপর ক্ষুধা! ! এই ব্র্যহস্পর্শের জালায় লীলাকে এমন 
মধুর ভাব-রাদ্যের মধ্যে লাগাল পাইয়াও তিমি নিজের 
মনে যে যথেষ্ট কাব্যের উত্তেজনা অগ্গুভব করিলেন নাঃ. 
সে জন্য তিনি বঙ্গদেশের সমুদয় দ্বিতীয় পক্ষের গতী-সন্্র- 
দায়ের নিকট বিশেষ ভাবে মার্জনীয়। 

হরকিশোর বাবু কল-তলায় তাড়াতাড়ি গান সারিয়। 
থাবার ঘরে আসিয়া দেখেন) লীল! তখনো বপিয়। বলিয়া 
হাতে সাবানই মাখিতেছে! এবার তিনি মনে মনে 
বিলক্ষণ চটিয়া উঠিলেন। তবু ত হ্বিতীয় পক্ষেরম্ত্রী! 
স্ুরটি তাই কিছু নামাইয়৷ লইয়া ভাকিলেন,_ 

“লীলা, ও লীলা! গ্াজফে কি চব্বিশ ঘণ্টা খালি 
স্নানযাত্রাই চল্বে, না, কারো খাবার টাবার দেখে 
স্তনে দিতে হবে!” 

লীলার স্বপ্র ভাঙ্গিয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি গ্গাম 
সারিয়। রঙ্গীন গাঘছ। দিয়! চুল হইতে জল মুছিতে মুদ্ছিতে 
ভিজ। কাপড়ে ভার স্বামীর নিকট হাজির হইল। হাতি 


: প্রতিভী 
.জাশ্বিন ১৩১৯. 


৬৩৮ 


২য় বর্ষ 


শন এত পি চি পট এছ ৬ এ সির আন স্মি এ ৪. ও এ সিস্ট বড এ স্ি০ ০৩ তত জিপ ০ ₹১ এসি সা পোস্উ পোসি প এি_০ এ হত ৫৬ ৬ পি পি টিকা কি কে কাকি ককের কিক কিবা কেক কেক শস্রির স্টিল কারী পইরা, এসি আন্ত 
সি 


হাসি মুখখানির চারি ধারে কুঞ্চিত কুস্তল রাশি, দেখিতে 
মেখের ঝালরের মত। হরকিশোর বাবুর মনে হইতে- 
ছিল, বুধি বা প্রারট-লক্মী শন্তশ্তামল প্রান্তর ভুলিয়া 
গিয়। সিক্ত বসনে আজ তার দীন-ভবনে আ।সিয়। উদ্দিত 
হইয়াছেন! মনের অবস্থাট] খুব হাল্কা থাকিলে 
ভক্তিতরে সে দিন হরকিশোর বাবু যে কি করিয়া ফেলি- 
তেন তা বলা যায় না। কিন্তু স্ত্রীজাতির, বিশেষতঃ 
ঘিতীয়পক্ষগ্রস্তাদগের বিশেষ দুর্ভাগা বশতঃ তার মনট। 
সেদিন নিতান্থ বিরস__কে যেন তাতে যথেষ্ট পরিমাণে 
কেক লোসন? মাখাইয়। দিয়াছিল । 
নিজের মন বখন তিক্ত থাকে, তখন সমুদয় ছুনিয়াটাই 
- বৰিরস বোধ হয়। লীলা! হরকিশোর বাবুর আহারের 
এখোগাড় করিয়া দিগ। কিন্তু আহারে বসিয়াই 
তিনি মুখটা! বেজায় বিকৃত করিয়া! বলিয়া উঠিলেন। 
“পকি রাক্লাই করেচ মাথা! মুড! ডালনাট] ত 
কেউ মুখে দিতে পারে না, অত ঝাল! দেখ, 
রাগ করে! না, লীলা, পেটের জন্তই তো৷ এত ঝকমারী! 
যেরোজগার করে. তারো তে হুমুঠা খেতে হবে! কি 
ছাই খাব, এ সব থেয়ে থেয়ে ডিস্পেপসিয়া ধরে গেল! 
কাল মাছের ঝোলটা মুন ?িয়ে পুড়িয়ে রেখেছিলে, 
আজকে এভাব।” : 
লীলার মুখের উপর তখন একট! থগপ্রলের মেঘ 
ঘনাইয়। উঠিয়ছে। প্রায় বর্ষণোনুখ ! কিন্তু আজ 
হরকিশোর বাবু কিছুতেই ঘাবড়াইলেন না। সাহেব 
আজ তাহাকে বেশ কড়া রকমের দয দিয়াই বাড়ীতে 
পাঠাইয়াছিলেন। 
লীল। বলিল, “ত1 আরকি করবে৷ বল! পরশু অত করে 
তোমার জন্ত ডিমের “কারি করে দিলাম, নলিনী দি 
নিজে দেখিয়ে দিলে। তুমি তো! দেখেই চীৎকার দিয়ে 
উঠলে, এত মস্ল৷ দিয়ে রেখেছ, হজম করবে কে? 
সেদিন ইলিশ মাছ দিয়ে ঝোল হলে, টক হলে, তুমি ত 
চাকরট।কেই বকে অস্থির-বেটা বারেো। আনার মাছ 
আনলি কি বলে! পয়সা দিবে একটি, গান শুন্বে 


অক্রর হরণ! তা আমাকে নিয়ে যদি তোমার অস্ুুবিধ! 
হয়, তে! আমায় বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিলেই চলে! 

লীল। যখন শরাসন ধারণ করিয়া! হরকিশোর বাবুর 
প্রতি শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপ করিল, পাটের বড়- বাবু 
তখন কিছু দমিয়া গেলেন। পরে আপোষের ভাবে 
কহিলেন, “আহা; রাগ কর্চ কেন, লীলা, আমি তোমায় 
কিছু বল্চি না। আমার পেট্টাই হচ্চে বড্ড খারাপ। 
যাথেয়ে হজম কত্তে পারব না, মনে হয়, তা দেখেই. 
ঘাবড়ে যাই! আর তুমি যখন হচ্চ আমার স্ত্রী-_-ঘরের 
লক্ষ্মী, তখন আমার স্থবিধ। অস্ুবিধ। সব তো৷ তোমাকেই 
বলতে হবে! কেমন, তাই নয় কি, লীল11” 

লীলাও অ[পোষের প্রস্তাবে কোনও দ্বিনই বিমুখ 
নয়। আপন হৃদয়ের সঙ্গে আপোষ করয়াই ত সে 
হরকিশোর বাবুর সংসারে আত্মবিসর্জন করিতে 
আসিয়াছে! নতুবা. লীলার পক্ষে হরকশোর বাবুর ঘর 
কর] অসম্ভব । তিনি তার ঠাকুরদাদার বয়সী! 

লীলা একটু সন্দিপ্ধ ভাবে বলিল, “তা-তো-বটেই 1” 

হরকিশোর বাবু বলিলেন ,“এই দেখ, তপমী মাছট! 
অত নরম করে ভাজ তে হয় না-_-ভেতরট। কাচাই রয়ে 
গেছে!” 

' লীল! নাকের নোলকটাতে একট। প্রবল নাড়। দিয় 
বলিল, "আহা, তাকি আর আমি জানি! কড়া 
ভাঙলে তোমার যে আবার পেটে সয় না! শ্ঠাম 
রাখবে ন এখন কুল রাখবে 1” রি 

হরকিশোর বাবু আরো কয়েক খাট খাদে নামিয়। 
বলিলেন, “আহা, চট কেন লীলা; আমি কি আর বলচি 
তুমি পারনা! মোদ্দা! কথাট। হচ্চে এই যে, পেটের 
অবস্থা বুঝে রাগ্নাটার মাঝে একটু রকম সকম করে 
নিতে হয়। কিন্তু তাই বুঝে একেবারে কুচ! যাহ খাওয়া-- 
ত। হলে রান্না করার ত আরি দরকার দেখি ন1!” 

এবার একেবারে ধারা-বর্ষণ ! , 

পরে লীল৷ অশ্ররুদ্ধ স্থরে বলিল, “তোমার ঘরে 
যখন টাকার দুঃখু ছিল না, তখন দেখে গুনে একট। 






৬ষ্ঠ সংখ্যা 


লন শা পক ৩ পিশ্সিত শি ৯ সস ক পল লা জনিত ০ ০ বি লিপ পি ৬ ০ শ৯ সিট পর এ পি ০০ পাত আপ শজ 


ক্রৌপদা ঘরে আনলেই হতো। আমার না খাছ: রূপ কার্ঠ টি হাসিয়া বনিধেন, “যা হোক, এখন থেকে 


না আছে গুণ, এমন অকর্ম্ম(র টেকী আমি!” 

কথাগুলির ভিতর দিয়া আহত চাঠাঁকনীর তৃষ্ণ৷ ও 
নিরাশার বেদন! ছুইই অতি করুণ সুরে ব্যক্ত হইয়া 
পড়িতেছিল ! 

হরকিশোর বাবু তাবিগেন, কথ। যধন ফু্টিয়ান্কে, 
তখন যুবতীব হৃদয় আকাশ মনেকট। পরিষ্কার হইয়' 
আসিয়াছে । পরে ভাব-গদগন কে বলিলেন, _ 

“প।গলামি করে! না লীল। ' তোম!র রান্নায় কোন 
খুঁত নাই! তবে কিন! ভিস্পেপপিয়ার মুখ, সর্বদাই 
বিরস; আর যেঞ্জাজট! আমার সন সময় ঠিক থাকে 
ন|! কখন যে কি বগে ফেলি, ঠাহর থাকে ন1।” 

লীল। ভার মুখে চুপ. করিয়া থাকিল, “সান্রেহহীব 
স্থলকমগ্িনী ন প্রবুদ্ধ। ন স্ুপ্ত। 1” 

হরকিশোর বাবু বেশ একটু ফেনাইয়া কথাটা! পাড়ি 
লেন_“জান কি লীন, যেমন তেন লোকের যে সে 
রকম রানন। হলেই এক রকম চলেযায়। কিন্তুআমাদের 
বংশে কেউ খারাপ রান্না কখনে। দেখে নাই। আমাদের 
পল।শপুরে আজে! মা দিদির লোকে কত সুখ্যাতি করে, 
কেবল এই জন্তে! আমি বেট৷ ছেলে, কিন্তু এক বার 
হাতা বেড়ী নিয়ে যদি লেগে যাই, তবে একেবারে ফেলে 
দিতে পর্বে ন।! মোট কথা, এ বিদ্ভাট। বংশান্ু ক্রমে 
আঅম1.দর মধ্যে চলে আসছে এখন একেবারে মজ্জগত 
হয়ে পড়েছে! 

লীলা হরকিশোর বাবুর কথ! শুনিয়। অতি সংক্ষেপে 
এমন ভাবে একট! “হু” করিয়! জবার দিল, তাহাতে 
সেষে তাহার কথাগুল! সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিল, 
এমন বোধ হইগন!! স্বামীর কথার উপর আবা 
সন্দেহ! শুধু লীলার উপর কেন, তিন বাংল। মুলুকের 
সমুদয় দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী-সম্প্রণায়ের উপর আস্তরিক 
চটিকনা গেলেন। কিন্তু গেট। খুব মশে যনে? কারণ 
এক বার হার মানিয়াছেন, পুনরায় লীলার সঙ্গে সন্মুধ 
যুদ্ধে প্রনবত্ত হইতে সাহস করিলেন না! পরে একটু 


৩৩৯ 


দর্হথারী নি 


শি প্৯িলিকি, 


এ বি শি স্মিত 


রান্নার উপর তোথার খুব ঝোঁক হবে আশ করি ।" 

লীল। হাপিয়! বলিল, “মশা অমর. মরণ কাল! 
আমার বাপের কুলে রান্নাশব্লার কোন কালে তেমন নাম 
ছিল না! কাজেই আমি যে তে'মার “আশা এ জন্মে পূরণ 
করে যেতে পারবো, আমার তো৷ তেমন ভরসা হচ্চে না!” 

হরকিশোর বাবু দ্বিতীয় পক্ষের স্্ীর স্বামী; কিছু- 
তেই হাল ছাড়িয়া দিবার প্োক নন। বক়্ৃতাটা 
অস্তঃপুরে যে বিশেষ কাজে লাগে, প্রথম বিবাহের পর 
হইতেই সে কথ! হরকিশোর বাবু জানিতেন। তিনি 
অত্যন্ত স্তুতি সঙ্গে বলিষা উঠিলেন, “বল কি লীলা, 
তোমরা ন| পারকি? চোখের জলে তোধর! ত্রিভূবন 
জয় করে রেখেছ!” 

লীলা খুপী হইল। সেঘে এমন হাতে হাতে সার্ট- 
ফিকেট পাইবে, এতট! মনে করে নাই। মনে মনেকি: 
একট! ফন্দি অআটির| লইয়। গাল। বণিণ, 

"তুমি মাছের দমট। খুব পণন্দ কর, ন| ?” 

হরকিশোর' বাবু খুন উংপাহেন সহিত বগিয়। 
উঠিপেন, “ঠিক উচ্চ বলেহ লাল।! তুমিনে দিন যে 
দমটা রন করেছিলে ত। বেশ হতেছিন। তবে কিন। 
মছট। একটু শক্ত ছিল. মার ঝোন রেখেছিগে কিছু 
বেনী! আর তততেল খিন| ঢাল্লেও হতো? ঝাগট। 
একটু গেয়র। হয়েছিস, আর কিন্মিন একেবারে দেওই 
নি!” 
লীল। বিল “ব।, পেদিন ত আমান এ সবকিছু বল 
নি! য|পাতে দিয়েছিলাম, খেয়েছিপেও তো সবটুকু । 
তা য। হোক, তোমাদের বাপের বাড়ীর রান্নাট। এক দিন 
শিখিয়ে পিয়ে। আমায় 1” 

হরকিশের বাবু খুব উৎসাহের সছিত বলিলেন, 

'ত| নিন্র। তোমার এমন শিখবার আগ্রহ আছে 
বলেই ত এসব কথ। বলচি; নৈগে আমার হঙ্জমের 
শক্তি একেবারে লোপ পেলেও তোমায় এসব কিছু 


বলতুম না। 


.আশ্গিন ১৩১৯ 

লীলা বলিল: 'কাল বুৰি রবিবার, তোমাদের আপিল 
বন্ধ ?” 

হরকিশোর বাবু সম্মতি সুচক খাড় নাড়িলেন। 

লীলণ বলিল, “দেখ, আপচে. কাল নলনী দিদির 
ননদের বর আসচে। নলিনী দরদ আঞ্গ মাথার দ্াব্য 
দিয়ে বিকেল বেল! থেকে তাদের বাড়ীতে গিয়ে হাতা- 
হাতি কাষকর্ম করে দিতে বলে পাঠিয়েছে। তার 
শ্বাশুড়ীর অন্থখ সে নিজে ফোলের ছেলে ফেলে সব 
কায কর্ত পান্তরনা। মাছ, ঘি. তেল, মস্লা, সব 
আমি ঠিকঠাক করে রাম ঘরে রেখে যাব। তুমি শুধু 
তোমার বাপের বাড়ীর ধরণে মাছের দমটা করে রেখে 
দিও ।. আমি এসে তাড়াতাড়ি াতট' নামিগ্নে নেবো 
এখন, নৈলে বড্ড দেরী হয়ে যাবে ।” 

হরকিশোর বারু মাথা চুলকাইতে চুদকাইতে বলি- 
লেন, “তা পারব না? নিশ্চয় পারব. কিন্ত জান কি--” 

লীলা! তাড়াতাড়ি বাধ! দরিয়া বলিল, “কিন্ত, কিন্ত 
নয়, আঞঙ্কে তোমায় এটা করে রাখতেই হবে। 
আমার মাথার দিব্যি; তোমার বাপের বাড়ীর রকম 
করে মাছের দমট। কর] চাই ।" 

হরকিশোর বাবু আরও একটু ঘাবড়াইয়] গিয়! 
বলিলেন, “বাঃ, লীল। তুমি আমাকে নজে রান্ন। কর্তে 
বলচে।? বরঞ্চ তুমি সব করো, আমি দেখিয়ে শুনিয়ে 
দেবো এখন! 

লীল] হাসিয়া! উঠিল; নি কষ্টে হাসির ঝঙ্কারট। 
ধামাইয়! বলিল”:“সে আবার কি! তোমাদের 
বংশে রান্না করাও*্যা, হাসের ছানার জলে সাতার 
কাটাও ত1; বংশের গুণ তোমার কারও ল্যাঠায় পড়তে 
হবে না!” 

লীলার হাসিট। হরকিশোর রর দর্পের উপর যেন 
কতকটা ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া দিল। হরকিশোর বাবু 
অ'বার মনে মনে কিছু চটিলেন--পরে বলিলেন, “তা ত 
নয় তবে কিনা, নিজে নিজে উদ্গুন ঠেলা, সেট। 
পুরুষের কাধ নয়।” 
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২য় বর্জী 
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৪ ভা। 


লীল1 পুনরায় হালিয় বলিল, “তা খুলে বল নাবে, 
পারবে না, তা হলেই তল্যাঠ! চুকে যায়। আমিন 
হয় নলিনী দিদিদের বাড়ী আঙ্গ আর নাই গেলাম!? 
_ হবরকিশোর বাবুর অভিমানের একট] কচি ডগ! 
মিছরির ছুরির আঘাতে ছিত্র হইয়া গেল। হরকিশোর 
বাবু আহত ব্যাপ্রের ন্যায় হুঙ্কার দিয়া বলিয়। উঠিলেন, 
“পারব ন'! সামান্ত একট। মাছের দম রান্ন। কর? 
তাই পারব না! নৈলে পপাশপুরে বনেদি রায়দেঃ 
ঘরে আমার জন্মই বৃথা!” পরে স্ুরট! একটু নামাইয়া 
বলিলেন, “তবে কি ন" সকলে বলাবলি হাসাহাপি 
করবে; বলবে বাবু, বুড়ে। বয়সে দ্বিতীয় পক্ষের শরীর 
থাবার কত্তে হইেসেলে গেছে 1? 

লীল] হাসির। বলিল, “তুমি বুঝি আবার বুড়ে। না?” 

হরকিশোর থাবু কয়েক বার ঢোক গিলির। 
বলিলেন, "তা বুড়ো হই বানা হই, সেকথা হচ্ছেনা; 
কিন্ত ছোটলে।কগুলো যে বলাবলি হাসাহাসি করবে, 
সেইটে অসহা ।” 

লীল। হাত নাক্ড। দিয়া বলিল, “তবে তে। বয়ে গেল! 
বেশ তো, দিক ন। ওরা সব কথা খবরের কাগঞ্জে 
ছাঁপিয়ে ! বেশ নঞ্কুন রকম একট] যঞ্জা হবে।” 

হরকশোর বাবু রাহ্গ্রস্ত সুর্যের মত নিস্তেঞ্জ ভাবে 
বললেন, "মজ আর এতে কি বেশী হবে!” 

কেন, তোমার নিজের হাতে তৈরী মাছের দম, 
ধ্রতে। মজা ! সেট পুরুষ লোকের পক্ষে ককম কথা?” 
“আমি তে। আর মোগলাই ফ্যাশনে রাধবে। না, 
আমার সব প্লেনের উপরে ।” 

“সে দেখা যাবে, এখন।” 

হরকিশোর বাবু তখন খুব গভার তাবে বলিলেন, 
“বহুত আচ্ছা, আজ দেখাবে তোমায় মাছের দম হী 
বলে!” 

সহস। হরকিশোর বাবুর এতটা তের কারণ এই 
ঘে, প্রীযুক্ত। প্রজ্ঞানুন্দরী দেবীর “আমিষ ও নিরামৃষ 
আহার” নামক বইখান। ঘরেই ছিল! 





হি 


৬ষ্ঠ সংঙ্থা 


৯ ১৯৮ সপসপাপ্তসিসপঅস্ফজউকানটক পনি চি অতি 





(5) 

সন্ধ্যায় পাঙ্ীগুলি যখন কলরব করিয়া আপন 
আপন নীড়ে ক্ষিরিয়। 'য়ার। তখন হরকিশোর বাবু বড় 
সাহেবের স্দ্ে বুঝ প্রবোধ করিয়া সবে বাড়ী কফারয়া- 
ছেন। মনেরে গতি কিছু ভাল, কারণ সাহেব হিনাবের 
ফাকি ধরিতে না পারয়া জমাথরচ পাশ কারয়। 
দিয়াছেন । বাড়ীতে ব্লাসয়। আঁপসের কোটট। সবে 
আলনার উপর বাথিয়া্ছান, এমন সময় লীলা |বছ্তের 
(ঝলকের মত তাহার সন্মুখ দিয়! চলিয়। গেপ। যাইব।র 
সময় তাহাকে বলয় গেল; “আম যাচ্চ 1কন্ত, মশলা, 
ঘি) নুন) মা, জক্ক। তেজপাত সব ঠিক্ঠাক্‌ করে রান্না 
ঘরে রেখে দিয়েছি 1১ 

হরকিগোর মেরনাদী ছন্দে জবাব ।দলেন, 

“নবাম পঞাশপুরে, পত্বা লীল। মোর, আমি কি 
ডরাই সাথ মাছের দামেরে !” 

সাঁড়র 1দকে লালার হাসির তরঙগট। কিছুদূর অগ্রসর 
হইয়া বাতাসে (মলাইহ়। গেল! 

তখন ঘরে ভালো জলিয়াছে। 

লীলা যখন চলিয়। গেল, তখন হরাকশোর বাবু দৃঢ় 
সংহ্কল্প কারকপঘ্“ম্বা্ আম এমন মাছের দম প্রাণ 
করব, য| লীগার চৌন্ধ পুরুষে কেউ কখনও খায় নাই!” 
এহ শাবয়। স।চের আ।স্তন কঞ্জহ এস কাছে গুঢ|হয়। 
লহ্য়। একট। সশ্।রেট ধরাহপেশ ! তার গ কক 
ঞ।ণধ পা।গ্রখেঃ তার এরুট। খস্এ] ফদ্দ কগবার এন্য 
কাখঞ্জ ভপন্/পপ গহধা। টে।বণের খাগে ।গগা বাসলেন। 
কাটিঞ। ছাটন্] খপ্র] ফন্ধ মনোমত হহলে পর কালা 
কলম দিয়] “ফেয়ার ক।প” কাঁরয়া লইলেন, এবং এজ 
সুন্দরীর রই দো কোন পিনিষটা কখন কি পারমাণে 
দতে হরে “গ্বারাত্ধনে” তার একট] “নোট” লিখিয়! 
রাখবেন সিন করিলেন। . তারপর এমন আশ্চর্য্য দম 
তৈয়ারী হয়া যাইবে, জা লীলার বংশে কেউ কখনও 
চোখেও দেখে গাই! 

এই সংকর করিতে ক্ষরিতেই রাজি ৭4টা বাজিয়া 
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দর্পহারী ভগবান |. 


২ 


গেল। ইতিমধ্যে হরকিশোর বাবু তিনটি সিগারেট 
ধ্বংশ করিলেন। তারপর তিনি আলমারী হইতে 
প্রজ্ঞাম্ুন্দবীর বইখান। বাহির কারয়া আনিতে গেলেন। 
আলমারীর কাছে আসিয়া হরকিশে'র বাবু দেখিলেন 
ভীষণ যড়যন্ত্র !* পুথির আলমারির গায়ে আজ একটির 
স্থানে দুইটি তাল। পড়িয়াছে! 

চাকরের নিকট শুনিলেন লীল ভালা বন্ধ করিয়! 
চাবির গোছা অ1চলে বীধিয়া তার সই নক্নীদের 
বাড়ীতে চলিয়া গিয়াছে । হরকিশোর বাবুর অনেক 
খানি দর্প এই আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে অন্তহিত হুইল। 

হরকিশোর বাবু ভাবিয়া হয়রাণ হুইয়৷ গেলেন। 
অবশেষে ঠিক করিলেন যে, আজ মাছের দম্‌ এমন 
07181851 5$]৫এ (মৌলিক ভাবে) তৈরী কর! যাইবে 
যে, আজ লীল। দেখিয়া একেবারে অবাক হইয়া 
থাকিবে। তারপর ফর্দে পেনসিল দয় লিখিলেন-_ 
মাছ সাড়ে এগার ছটাক। ঘি লাগবে কিতেল 
লাগিবে এ সংবাদ কোন আতধনে লেখা আছে? 
আর ক লাগবে? লঙ্কা, হলুদ, দ[রু'চনি, লবঙ্গ, ধনে 
এলাচ মাথামু সব তো আছে। এর মধ্যে কি লাগবে 
কিলাগবে নাঃকে বালয়া দিবে? আশে খিগরম 
করর। ক তাহাতে মাছ চড়াহয়। (দিতে হইবে, 
ন। আগে মাছ [সদ্ধ ক।রয়। লইয়া পরে ঘি দিতে হুহবে। 
অর্জাবপর্দের (দনে এ জটপ সমস্য। কে সম(ধান কারবে? 
হরাকশে।র বাবুর কপাল ঘাম] উঠিল ; তান ভা।বলেন 
এর চাইতে পাটের দর কস। অনেক সহজ! 

এমন বিপদের সময়, হর।কশোর বাবু ঘরের পশ্চিমা 
চাকর মঙ্গপুকে ভাকয়া |জজ্ঞাসা কারলেন-__ 

“হারে মঙ্গলু মছলি ক্যায়সে পাকানে হোতা, ত। 
বল্‌্তে পারিস ? 

মঙ্গনু সংক্ষেপে বলিল, 
নাহি খাতা, বাধুজী !” 

মঙ্গলু কার্য্যান্তরে চলিয়া! গেল। তখন হরকিশো'র 
বাবুর মনে হুইল? যা যা আছে, সবই ত ভাল ভাল 


“মছলি হাঙলাক কব 


প্রতিভা 


» পি বিচ কবি 


আব্বিন ১০ ১৬১৯ 
জিনিষ, আদা, নুন, লঙ্কা, ধ'নে, জাক্রাণ, হুর, মাছ 
ইত্যাদি! এ সমুদয়ই তথাবার জিনিবও বটে! এ 
সবদ্দিলেত আররার! খারাপ হতে পারেন।। আর 
এ সব যখন দিতেই হইবে, তখন আর অগ্রপশ্চাৎ 
করিয়া দিয়া বিশেব লাভ কি?: সব জিনিবপত্র 
মাছের সহিত এক সঙ্গে ডেকচিতে তুলিয়। দিলেই 
আপদ শান্তি ! পরিমাণ, হাতের আন্দাজ! রসন। হাতের 
আন্দাজের সাহাযা করিবে । 

এ রসনা পথে বহু স্ুরস মাছের দম তঙগাইয়াছে. সে 
কিআঙ্গ এ বিপদের দ্দিনে হাতের আন্দাজকে একটুও 
সাহায্য করিবে না?-_মন বলিল, “করিবে বৈ কি?” 
বেইমান রসন! চুপি চুপি বলিঙ্, “ন', কখনই ন.” | 

তারপর হরকিশে।র বাবু ডেকচি ভরিয়! উগ্নুনের 
উপর জল তুলিয়া! দ্িলেন। জল উষ্ণ হইলে তাহাতে 
ষাছ ছাড়িয়! দিগেন । তার পর. তেগ, ঘি. মুন, হলুর, 
জাফাণ, তেজপাত, ধনে সব এক সঙ্গে চড়াইয়। দিয় 
একখান! থাল! দিয়া ডেকচির মুখ ঢাকিয়া দিয়! ঘড়ি 
খুপিয় বপিলেন। মনে মনে হরকিশোর বাবু স্থির করি- 
লেন, ৪৫ মিনিটের পর ডেকৃচি নামাইয়। মুখের থাল! 
নাষাইলেই দেখ! যাইবে যে, অতি সুস্বাদু মাছের দম 
রানা হইয়া! গেছে! 

এতক্ষণ চুপটি করিয়। উন্ননের সামনে বসিয়। থাক1! 
হরকিশোর বাবু, আর একট! সিগারেট ধরাইয়! খবরের 
কাগঞ্জট। কোলের উপর টানিয়া পইয়। পড়িতে বসিলেন। 
তখন রুষ জাপানে ভয়ানক যুদ্ধ! বন্টিক ফিট জাপা- 
নীর। উড়াইয়। দিয়াছে! খবরের কাগজ নানা সংবাদ 
ও কাহিনীতে পূর্ণ । পড়িতে পড়িতে হরকিশোর বাবু 
পুরা ছুই ঘণ্টা কাটাইয়া দিলেন। তান যে বন্ধনকার্ষ্যে 
ব্যাপৃত ছিগেন, খবরের কাগঞ্জ হাতে লইয়া সে কথ 
পর্য্যস্ত ভুলিয়। গেলেন । 

সহ্‌স। একট] কেষন গন্ধ অন্গতব করিয়া হরকিশোর 
বাবুর চমক তাঙ্গিগ। হরকিশোর বাবু ভাবিলেন ডেক- 
চির তিতরে'একট। নিগৃঢ় রাসাক্নিক প্রক্রিয়া চলিতেছে। 


জা এ পাত ক ৮ ৯ এ ০৬ স্পা বো পি এ পপি উড ভি জাই সা এ সপ ক বু ও টি ও একি ৬০ উল ০ জিরা অলী তা স্বাসিলজি 
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হয় বষ 


ইস সা ৮ ২ ই অপসারিত আজি ৯৯ একরের রাহানে হারা ও চাই ৮৫ জ্বি পি এ এপি এ 


তিনি ডেকচির মুখ হইতে থাল। সরাইক্কা দেখিলে, ২ জল 
সব শুকাইয়! গিয়াছে, এবং পোড়া মাছ হইতে দুর্গন্ধ- 
যুক্ত ধেোয়! উঠিতেছে! তাড়ান্চাড়ি ডেকচি নামা ইয়া 
ফেলিয়া হরকিশোর বাবু দেখিলেন কতক মাছ পুড়িসব। 
ছাই হইয়া গিয়াছে, আর উপরের কতক মাছ এখনও 
কাঁচাই রুহিয়। গেছে! হরকিশোর বাবু ভাবিলেন 
রান্নাটা যে ভাল হয় না, তা কেবল লীলার দোষ নয়। 
আসঙগ কথা ডেকচিটাই য।য়গ।য় যায়গায় অত্যন্ত পাতল। 
হইয়া গেছে। সামান্য আঁচ লাগলেই ভিতরের অনেক 
ঞ্িনিষ ঝল্সে যায়। 
(৪) 

রাম্ার ঘর হুইতে বাহির হইয়া আসিয়া সবে বড় 
আয়ন।র কাছে হুরকিশোর বাবু দাড়াইয়াছেন। আবনার 
তিতরে দেখিপেন, ডেকচির তলার প্রায় সমুদর কালা 
তাহার নাকে মুখে লাগিঘ়। গিগাছে, এবং চেহারাট] 
যাহারা লঙ্ক। দদ্ধ কাবয়াছিল, তাহ।দেরই এক জনের 
মত হুইন! পড়রাছে! তাড়'তাড়ি আল্ন! হইতে 
তোয়।লেখানা পাড়িয়া লইয়া সাবানটার জন্য 
আদঘ্ন।র দেরাজে হাতড়াইতে ছিলেন, এমন সমন্ন পেছন 
হইতে একট। স্থাসির তরঙ্গ কানে আগ্য়। পৌছিল ! 
হরিফিশোর বাবু মুখ ফিরাইলেন না, কিন্তু আয়নার মধ্যে 
দেখিতে পাইগেন, হাসিতে হাসিতে লীলা তাহার ঘরে 
প্রবেশ করিয়াছে! লীলাও আয়নার মধ্যে হরকিশোর 
বাবুর মুখ দেখিয়াই হাসিয়া উঠিয়ংছিল। 

তাড়াতাড়ি তোয়ালে দিয়! মুখ মুছিতে মুছিতে হুর- 
কিশোর বাবু বলিলেন,“তবু তুমি এলে যা হোক ! নয়টার 
সময় আসবে বলে গেলে, আর এখন রাত ১১॥ ট1!” 

লীল। হাসিয়া বলিল, “কেন আমি আর নলিনী 
দিপ্নি ঠিক৯।টায় ঘরে ফিরে এতক্ষণ পালিয়ে তে! 
তোমার খান্াই দেখছিলাম! নতুন ধরণের রান 


'তোমার ! বাপের বাড়ীর নমুনাট। দেখান চাই তে1 1”. 


হরুকিশোর বাবু গম্ভীর ভাবে বলিলেন, “তামাস। 
রাখ লীলা, দম নিতাগ্ড মন্দ হবে না খেতে |” 


৬ষ্ঠ সংখ্য! 


লীল! হাসিয়া! বলিল, “অ'মি কি তাই বলেচি 1” 
ৰা রি ক এ চ 
আহারে বসিলে পর, লীলা! যখন হরকিশোর বাবুর 
পাতে তাহার প্বপক মাছের দম আনিয়া দিল, তখন 
তাহার অন্ন প্রাশনের অন্ন শুদ্ধ পেটের ভিতর হইতে 
বাহির হইয়। আসিতে চাহিল! এমন অবস্থায় ত 
আর বাপের বাড়ীঃ রাম্নীর গর্ব বজায় রাখ। য।য় না। 
তবু হরকিশোর বাবু নিজের বাহাছুরী ছাড়িতে রাজি 
হইলেন না। এট] তার পাটের আপিসের শিক্ষা! তিনি 
বলিলেন, “দেখ লীল।, আজ যা হয়েছে তা মোগলাই দম 
নয়, এট। হচ্ছে বিলাতি দম--101)81151) 190169111), 

লীল! হাসিয়া বলিল, “তা তাল জিনিষ সবখানি 
তুমিই ন। হয় খেয়ে ফেল!” 

কিন্তু আঙ্গ হরকিশোর বাবুর আহারে বিশেষ রুচি 
দেখা গেল না! আগুল দিয়া বিলাতী দম কয়েকবার 
নাড়িয়া চাড়িয়া বলিলেন; “তুমি বুঝি কথ্খনে। 
কোলকাতায় যাও নি, লাল! £ লীল। ঘাড় নাড়িয়া 
বলিল, “না” । 

38, তবে এ সব তোমর তত ভাল লাগবে 
না! এ সব সাহেবী খান গ্রেট ইষ্টার্ হোটেলে এই 
দম থেয়ে বড় বড় সাহেবরা কত তারিফ করে। আম 
এক বাবুষ্চিকে নগদ তিন টাক দিয়ে এরান্না 
শিখেছি। 

লীল। হাসিয়া বণিল, “এমন ভাপ জ্িনিবট। মুখে 
তে! তোমার দেখচি একেবারেই রুচল ন। 1” 

হরকিশোর বাবু এবার লজ্জায় লাল লইয়। উঠিলেন। 
বার কয়েক কাশিক়। বললেন “পেটের গতিকট। আঙ্জ 
বড় ভাল বোধ হচ্চে না, লীল। |! ডিস্পেপ সিয়ার ভাব! 
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দর্পছারী ভগকান। 


এসসি সখি সিল সি সত অসি অপ ১০ সপ আপি তসপা শীলা লী পম আসত শত সি সপ পিসি সপে আস স্টপ ৬০ পারি সপ সত এ পিসী 


কাল তোমার কাচা তপসী মাছ খেয়ে অবধি আজ পর্যন্ত 
পেটটা বুটুবুট কচ্চে। আর আমি খাবে না, তুমি দষটা 
থেয়ে দেখো এক বার!” 

লীলা একটু মৃচকে হাপিয়া বলিল, “ও সব বিলিতী 
থানা, চৌদ্দ পুরুষে আমর। কখনো চোখে দেখি মি!" 

হরকিশোর বাবু নিতান্তই অভুক্ত অবস্থায় উঠিয়। যান 
দেখিয়া লীল। হাসিয়া! বলিল, “নলিনী দিদি তাদের ঘরে 
ষে মাছের দম করেছিল, তা একটু পাঠিয়ে দিয়েচে। 
তা একটু চেকে দেখ দেখি!” 

হরকিশোর বাবু নিঃশব্দে লীলার সঙ্গত প্রার্থন! 
মঞ্জুর করিলেন। হুরকিশোর বাবু সে রাক্রিতে যে 
ভাবে লীগার প্রদত্ত মাছের দমের সদ্ব্যবহার করিলেন 
তাহ। দেখিয়া কেহ বলিতে পারিত নাযে, হরকিশোর 
বাবুর কোনও দিন ডিস্পেপ সিয়। ছিল। 

পরদিন পরাতে আফিসে যাইবার জন্য ধর] চূড়া 
পরিয়া হরকিশোর বাবু তাকের উপরে চসমার কেসট! 
খুজিতেছিলেন, লীল। হাসিয়া আসিফ তাহাকে জিজ্ঞাস! 
করিল-_“কিছু খেয়ে গেলে হয় না? আপিস থেকে 
ফিরবে তে৷ সেই এগারোটায় !” 

“কেন, তোমার নলিনী দিদির বাড়ীর দমট1 আজও 
আছে নাকি?” 

লীল! হালিয়া বলিল, “না, কিন্তু তোষার সেই 
বিলাতী দমটা, প্রায় সবখানিই মঞ্জুত আছে। এক 
টুকরো পা'রুটী দিয়ে খানিকটে খেয়ে যাও না।” 

“ওটা টেপী কুকুরটাকে দিয়ে ফেল,” এই বলিয়া! 
হরকিশোর বাবু হাসিতে হাসিতে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর 
সছিত রণে ভঙ্গ দিয় তাড়াতাড়ি আপিসের দিকে 
পলাইলেন। শীসুরেশচন্্র সিংহ শর্খা 


(১১২১ ৮-১০১৯ 
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লিনা 


প্রাচীন জাপান 
নার। যুগ 


(৬৪৫-_-৭৮১ খুঃ) 


পুরববানুবৃত্তি 

স্থপতি বিস্তায় চীনা শিল্প ও বৌদ্ধধর্মের প্রভাব 
বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হইত । দেশের নানা স্থানে 
তিন হইতে নয় তালা, এমন কি চিৎ তের তালা উচ্চ 
'প্যাগোডা' নির্মিত হইয়াছিল। ৭৪১ খৃষ্টাব্দে সম্রাট 
যোমু আদেশ প্রচান্ন করিলেন যে, প্রত্যেক প্রদেশে এক 
একটি বৌদ্ধ মন্দির নির্মিত হইবে ; এবং তাহাদের মধ্যে 
বুদ্ধের তিন াবের তিনটি কাঁরয় যুব ও এক একথানি 
'বাইহান্ন্াক্যো” ব! “মহা প্রজ্ঞাপারমিত সুত্র? রক্ষিত হইবে, 
সম্রাট যোমুর আদেশে নির্মিত প্রাদেশিক মন্দিরগুলির 
মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ ফুট উচ্চ বৌদ্ধ মুর্তি সমন্থিত তোদা- 
ইঞ্জি মন্দির স্ুুপ্রস্গিদ্ধ। এই সব মন্দিরগুলি সুগঠিত 
করিবার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম শিল্পের বিশেষ উন্নতি 
সাধিত হইয়াছিল। 

আমরা এ যুগে শিল্পের অন্তান্ত বিভাগেও 
উন্নতির চিহ্ছা দেখিতে পাই। বন্ত্রবুনন শিলে 
সর্বপ্রথম “আরুতি'-বুনন হইতে দেখি । সম্রাট তেন্মুর 
রাজত্বকালে লাল 'ল্যাকার সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হইতে 
দেখ! যায়। অন্তান্ত নানারকম 'ল্যাকারে'র কাজও 
এই সময়ে আরস্ত হয়। 

দেশের সর্বত্রই বাঞ্জার বসিত। সাধারণত্বঃ কোনও 
একটি ছায়াণীতল স্থানে বাঙ্ারগুলি দ্বিপ্রহরে থোল৷ 
হইয়া হ্র্যযান্তের সময় বন্ধ হইত। পুরুষ ও স্ত্রীলোকের 
জন্ক ভিন্ন তির স্থানে বাঞ্জার বদিত। বাঙ্জারের সময় 
ঢাক বাজান হইত। 

₹*৮ থুষ্টান্জে গেন্মেই সম্রাটের রাজত্ব সময়ে প্রথম 
তাত্র-মুত্ার প্রচলন হর়। ইহার কিছুকাল পরে রৌপ্য 
- ও স্বর্ণমুদ্র! প্রচলিত হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু জনসাধা- 
রণ প্রথমে মুদ্র। প্রচলনের পক্ষপাতী হয় নাই?) কারণ 
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তাহার! বিনিময়ে ক্রয়বিক্রয়েই অভ্ভান্ত ছিল । রাজসরকার 
মুদ্রা প্রচলন করাইব।র জন্ত নিয় করিলেন যে, অতঃপর 
মুদ্রায় কর দিতে হইবে 7 ও ধাছাদের' তোর্ধ।খানায় নির্দি্ 
পরিমাণ মুদ্রা মন্তুত থাকিবে তাহাদিগকে অতিজাতবর্গের 
সাছিল করিয়। দিবেন বলিখ্বা লোত দেখাইলেন। কিন্তু 
ইহার ফল এই হইল যে, মুক্রার প্রটলম কমিয়া গেল, 
তাহা স্থানে স্থানে জম। হইতে-লাগিল। তখন সরকার 
বাধ্য হইয়। নিয়ম বদ. করিলেন ও মুক্তা জমা করিবার 
বিরুদ্ধে ইন্তাহার জারি করিলেন। 
বৌদ্ধধর্শের প্রতিপত্তি বাড়িতেছিল। ইহা সম্রাট ও 
উচ্চ শ্রেণীর লোকদের ধর্ম ছিল। পুরোহিত ও অভি- 
জাত বংশীয়ের এ ধর্ম প্রচার করিবার সবিশেষ চেষ্টা 
সত্তেও প্রথম প্রথম নিয় শ্রেণীর লোকেরা এ নবধর্ে 
বিশ্বাস স্থাপন করে নাই। করিত আছে, গ্যোকি নাষে 
পুরোহিত র্যোবুবিস্তো ব1 বৌদ্ধধর্ম ও জাপানের প্রচ- 
লিত ধর্দম_এই উভয় ধর্মের এক মিশ্র সংস্করণ প্রবর্তন 
করেন। পূর্বপ্রচলিত হরিণের শিঙের পরিবর্তে কচ্ছপের 
খোল! পোড়াইয়া ভবিব্যৎ বলা হইত । চীন হইতে 
নবাগত জনপ্রিয় জ্যোতিষ শাস্ত্রের অনুশীলনের জন্য বিশেষ 
কাধ্যবিভাগ খোঙগ! হইয়াছিল । ভবিধ্যৎ কথন বিশেষ- 
রূপে প্রচলিত হইয়াছিল। ভবিধ্যদধার্ী করিবার এক 
অতিনব প্রথা ছিল; কোনও লোকের ফটকের ধারে 
দাড়াইয়। পথিকের কথা শুনা) এবং পথিকের দৈবাৎ 
কথিত কোনো একটা কথ। ভগবানের ইচ্ছা, ও তাহা 
নিশ্চিতই ঘটিবে বলিয়। নির্দেশ কর। হইত। 
কুসংস্কার যথেষ্ট ছিল। অবিশ্বাসী্দিগকে স্বধর্মে দীক্ষিত 
করিবার জন্য পুরোহিতের আত্মার দেহান্তরভ্রমণ মতের 
সাহায্য গ্রহণ করিত। পরজদ্মে কুকুর কিংধ1 শুকররূপে 
জন্মগ্রহণ অসম্ভব নয়, এ কথ। অনেকের মনে ভী তিসঞ্ার 
করিত। পুরোহিতের! ভয় দেখাইবার অস্ত অনেক উত্তট 
কথার প্রচার করিত। খা, কোন ব্যক্তির মৃতদেহ 
একব্যক্তি কবরস্থ করিয়াছিল । মৃত্ত-ব্যক্তির মাথার খুলিটা 
মাকি পরজগ্ষের সুখন্বাচ্ছদো]র জন ধ্াাদ জানাইতে 


তষ্ঠ সংখ্যা 
ঘে তাহাকে কবর দিয়াছিল তাহার 
আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল! কোনে! এক গ্রাষের মোড়ল 
পবিত্র বৌদ্ধ শাস্ত্রের নিন্দা করিয়াছিল; তজ্জন্ত ভগবান 
তাহার মুখ বক্র করিয়া দিয়াছেন! সকল দেশের ন্যায় 
এদেশেও অনেক ছোট খাটো কুসংস্ক'র প্রচগিত ছিল, 
যথা, স্বপ্নে বধূদর্শন প্রশ্াসী নারী শয়নের পোষাক ভিতর- 
দিক উপর করিয়া পরিধান রুরিত / ত্র চঙ্গকান, হাচি, 
বা হঠাৎ কটিবন্ধের শিথিল হওন. প্রেষাম্পদের আগমন 
স্থচিত করিত; পথপার্খে কেহ ঘাসের টি বাধিলে 
এবং সেই আঁটি কমেক ঘণ্টা বাধা থাকিলে তাহার ইচ্ছ! 
পূর্ণ হইবে ইহাই স্চিত হইত। শ্বেত হরিণ, শ্বেত 
শগাল, শ্বেত ইছুৰ, শ্বেত পারাঁব্চ কিংব। এক বৃস্তে 
যুগ্রপদ্ম শুভচিহুষ্বরূপ রাজসভায় উপহার প্রদত্ত হইত! 

চীনা বিছ্যা শিখিবার আগ্রহ দেখিয়! মনে হইত বুঝি 
বা এ বিগ্ভা দেশজাত। এই উদ্দেশ্টে স্থাপিত বিশ্ববিদ্যা- 
লয়ে চার শতেরও অধিক ছাত্র হইয়াছিল। মাতাপিতার 
প্রতি ভক্তি সকল গুণের শ্রেষ্ঠ বঙ্গিয়া বিবেচিত হঈত। 
গভর্ণমেপ্ট পিতৃমাতৃভক্ত পুত্র বা পৌর, বিশ্বস্ত পত়ী 
ব। সদয় পতিগণকে প্রশংসা করিতেন ও পারিতোধিক 
দ্রানে সন্মানিত করিতেন। 

৭১০ খ্ুষ্টাব্ষে সমাট্‌ কিন্মেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নারা 
নামক স্থানে স্বীয় আনাস প্রতিষ্ঠিত করিলেন। দেশের 
রাজধানীর উপযুক্ত সাজে এই স্কান সজ্জিত হইল। কিন্তু 
প্রায় সত্তর বৎ্দর পরে দেশের রাজধানী অন্ত্র কোথাও 
স্থাপিত হওয়া উচিত বোধ হওয়াতে ৭৮৪ খৃষ্টাব্দে সম।ট্‌ 
কান্মু কর্তৃক বাঙ্জধধানী নাগাওক নামক স্থানে স্থানান্তরিত 
হইল। 

৬৪৫ খৃষ্টাব্দে দেশময় সংবাদ প্রেরণের স্ুবাবস্থা 
হইয়াছিল। নূতন নূতন রাস্ত৷ ও বন্দর নির্শিত হুইয়া- 
ছিল, ডাকঘর স্থাপিত হইয়াছিল; চিঠি পত্র এক স্থান 
হইতে অন্ত স্থানে লষ্টয়া যাইবার জন্য অশ্ব ও লোক 
নিযুক্ত ছিল। সকল প্রদেশের সীষাস্তে রক্ষীদের আড্ডা 
স্থাপিত হইয়াছিল ও. ছাড়পন্রের ব্যবহার প্রচলিত 


চি 


বাড়ীতে হইয়াছিন। ইহা হার ফেরার আসামী ধরিবার অনেক 


প্রাচীন জাপীন.। 


ক পা সত শিপ তে তত জা পানি আসিস, আশি পপ শী ওসি ও জাজ ছি - ০ তল সস শপ পা ক ৮ শিপন, ৪ করান্চ। ক 


সুবিধা হইয়াছিল। 

পার্দতা প্রদেশের মধ্য দিয় নূতন মৃতন পথের প্রতিষ্ঠা 
করিয়া! বৌদ্ধ পুরোহিতের দেশের উন্নতির প্রভূত সহায়তা 
করিয়াছিল । উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তির পক্ষে সমণ অপেক্ষা- 
রূৃত সহঙ্জ বাপার ছিল। তাঁরা ডাকের ঘোড়ায় চড়িয়া 
যাইতেন; ডাক বদলাইবার স্থানে রাঝ্সিকালে শয়ন ও 
বিশ্রামের উপযোগী গৃহ ছিল। দরিদ্র পথিকের কিন্ত 
ছর্গতির সীমা ছিল না। বুঁচকিবোচক1 এবং মণ 
সময়ের উপযোগী থাগ্য বহন করিরা তাহাদিগকে পদদব্রজে 
যাইতে হইত। পথের যধ্যে সরাই বা বিশ্রামের স্থান 
ছিল না, এমন কি খাদা ক্রয় করিবার দোকানও 
ছিল না। ফলে, কারিগর দূর দেশে কার্য সারিয়৷ গৃহে 
প্রত্যাগষন কালে পথের মাঝে অন্নাভাবে মরিত, 
এরূপ ঘটনা! বিরল ছিল না। ইহার প্রতীকারার্থ 
৭০৮ খৃষ্টাব্দে সম্রাজ্ঞী গেন্মেই ও ৭২৩ খৃষ্টাব্দে সত্রাজী 
গেন্ষো পথিকগণের পরিচর্যযার জন্য স্থানে স্থানে বাটী 
নির্মাণের ব্যবস্থা করাইয়াছিলেন | সেখানে বাধ] দরে 
থাগ্ভ ও বাসন্থান পাওয়া যাইত; পথের ধারে ধারে 
যেসব ধনী ব্যক্তি বাস করিত, পথিকদিগের চাউল 
বিল্রুয় করিবার জন্ত তাহাদিগকে উৎসাহিত করা হইত। 
যারা বৎসরে এইরূপে এক শত কোকুর অধিক চাউল 
বিক্রয় করিত তারা রাজসরকারে সম্মানের সহিত 
উল্লিখিত হইত । ৭৫৯ খৃষ্টাব্দে জনৈক বৌদ্ধ পুরোহিতের 
প্রস্তাব ক্রমে পধিকদের সুবিধার জন্য পথপার্খে ফলবৃক্ষ 
রোপণ করার প্রখ। প্রচলিত হয়। 

রাজধানীর বাটীগুলির ছাদ টালি হবার আচ্ছাদিত 
হইত। লাল ল্যাকারের আবিষ্কার হওয়াতে মন্দিরগুলি 
রক্তবর্ণে রঞ্জিত হইতে লাগিল। উচ্চশ্রেণীর লোকেরা 
সাধারণতঃ রেশমী পোষাক পবিধান করিত | কর্ম্মচাব্রী- 
দেঘু পদ অনুসারে তাদের পোষাক নিরূপিত [ছল । 
৬৮১ খুষ্টান্দের আইন অনুসারে রমণীর! ছুই পার্খে পা 
দিয়। অশ্বে আরোহণ করিতে লাগিল। এতাবৎকাল 


জাতির 2512... 


তারা! এক ধারেই ছুই পা দরিয়া অঙ্থে আরোহণ করিত ; 
এরূপ ভাবে উত্তমরূপে অশ্ব পরিচালন সম্ভব হইত না। 

স্্ীলোকদিগের কেশবিন্যাসের একটা বিশেষ নিয়ম কর। 
হইয়াছিল। কেবল সস্ত্াম্ত মহিলারাই স্কন্ধদেশের উপর 
দিয়া মুক্ত কেশ বুলাইয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু 
এ নিয়ম বেশী দিন টিশকিতে পারে নাই। 

সকলকে আদবকায়দা মাঁনিয়। চলিতে হইত । এ বিষয়ে 
বিশেষ কড়াকড়ি ছিল। সমাটের প্রাসাদের ফটকের 
সামনে দিয় যাইবার সময় পায়ে হাটিয়া যাইবার যে। 
ছিল না. শিশুর মত হামাগুড়ি দিয় যাইতে হইত। 
সম্রাট তেন্মু এই হাস্কর প্রথা রহিত করিলেন ও হুকুম 
দিলেন যে, প্রাসাদের দিকে ধিরিয়। একট] সেলাম 
করিলেই চলিকৰে। এই সম্রাট প্রাসাদের মেঝেগুলি 
তক্ত1 দিয়া আচ্ছাদিত করাইয়া লইয়াছিলেন ও চীনাদের 
দেখাদেখি চেয়ার ব্যবহার করিতেন। তিনি সৌধীন 
লোক ছিলেন সন্দেহ নাই। সম।টু ও দেবতাদ্িগকে 
আঁতবাদন করিবার সময় হ।ততাপি দেওয়! হইত-__ 
পুজার সময় এরূপ করা এখনো প্রচলিত আছে। 

মাংসাহার বিশেষ ভাবে নিষিদ্ধ ছিলঃ কিন্ত গোপনে 
অনেকে যে নাথাইত এমন নয়। ৬৫* খুষ্টার্দে সম্রাট 
কোতোকু কোরিয়া হইতে দুগ্ধবতী গাভীর আমদানী 
করিয়াছিলেন। উচ্চশ্রেণীর লোকেদের মধো, কিছুকাল 
হুঞ্ধপান করা একট! “ফ্যাশানের মধ্যে দাড়াহয়াছিল। 
৭৭৫ খৃষ্টাব্দে সম্নাট কোনিনের রাজন্কালে সম্বাটের 


জন্মদিন সর্ব প্রথম জাতীয় পর্বদিনরূপে বিবেচিত হইয়াছিল। 


স্ত্রীর বাপের বাটীতে, বা শ্বশুরালয়ে স্বামী প্রতাহ 
স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আপিত; শ্ত্রীক নিজের 
কাছে রাখিবার ইচ্ছা হইলে স্বামীকে পুথক বাটা নিশ্মাণ 
করাইতে হইত। ভাবী স্বামী ভিন্ন কাঁহাকেও 
বাগদত্তা স্ত্রীলোক গার প্রকৃত নাম বলত ন।, ও বালিকা 
মারীত্বে উপনীত হইয়া সর্বপ্রথম যখন চুল বাধিত, 
তখন বাগদপ্তার শ্বামী চুলে গেরো বাধিয়৷ দিতেন। 

অত্য্ে্রিক্রিয়ার অনুষ্ঠাণগুলি প্রায় পূর্বের ন্ঠায়ই 


৩৪৬ 


তাস শশা তত তত শিস এ শশা পি পি এ ০৬০৯, বাস * ০৯ পিস টিন পিস তা এ শত ০ পন শর পিতা পিস বিজ ৯ কাপ ০ 


ইয় বর্ধ 

ছিল। শবাধারটি 'মোয়।' বা 'মৃতের বাটী'তে রাখা 
হইত। যুতের উদ্দেশে আহার্য জবা ও যগ্ক অর্পিত 
হইত। মুত ব্যক্তি এক জন আত্মীয় মৃত বাক্তির গুণ ব্যাথা। 
করি 1 বক্ততা পাঠ করিতেন। তৎপরে ধ্বন্ন পতাক। ও 
বান্ধ সহকারে শবাধার সমাধিভূমিতে লইয়া যাওয়া 
হইত। নিকট হম আত্মীয়ের] হপ্তাখানেক সমাধি পাশার! 
দিতেন। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সঙ্গে মৃতদেহ দাহ করিবার 
( ভারতীয় ) ব্বীতি প্রবর্তিত হইল। প্রথম +০০ থৃষ্টাবে 
দোষো নামক পুরোহিতের মুতদেহ দাহ করা হহল, 
পর বৎসর সমাজ্ঞী জিতে! এই প্রপ৷ অনুলরণ করিয়। ইহ। 
প্রচলিত করিয়। দিলেন। রাঙ্গকীয় কবরগৃহগুলি বেড়া 
দিয়া ঘেরা হইল ও মুতের গুণব্যাখ্যাঙ্কিত সমাবিস্তন্ত 
স্থাপিত হইল। শোকচিহ্ ধারণ করিবার প্রথাও 
চীন হইতে গৃহীত হইয়াছিল । 

নানাপ্রকার ক্রীড়াকৌতুক প্রচলিত ছিল। কুস্তি, 
বাখ নিক্ষেপ, পে।ড়দৌড়, ফুটুবল' থেলা ও "'পোগো'র 
সায় একপ্রকার খেলাও কুকুর ও বাজপাখী লইয়। শিকার 
করা প্রচলিত ছিল। বাটার অভানগরে 'স্ুডোরোকু' ও 
“গো? নামে অনেকট| দাবা খেলার মত "খল! প্রচলিত 
ছিল। ফুগ, পাখা ও কবিত। রচনার সখ. প্রায় সকলেরই 


দেখা যাইত । 
সুরেশচল্জা বন্দ্যোপাধ্যায় । 


এরর“ 


শারদ মঙ্গল 


কহলার কোকনদ আহ্লাদে গদৃগদ শীতল সরিত-তড়াগে, 
কুঞ্জ ভবন অব অভিনব পেলব পল্লব পুষ্প-পরাগে ! 
তড়িত-জড়িত কত শ্বেঙজলদ-রথ শৈল-শিখর পুরোভাগে 
নীল স্ুুনির্মল নগ্ন গগনতল মগ্ন জ্যোছন-সোহাগে ! 

তরুণ অরুণ-তচ্ অলন্ত বাজ প্রভাত-ভালে ভাল শোহে, 
হ্বচ্ছ নদী নদ; সিনগধ নীরদ অচ্ছোদ হদে অবগাহে ! 


 কিরণ-বিকীরণ-__শশ্পে শিশিরকণ ) পুষ্প মদ্দির-যকরন্দ; 


ধন্ত ধরণী ধামে? স্তন্ঠ তটিনী দানে? ঘন্ত বিহগে নব ছন্দ! 


৬ষ্ঠ সংখ্যা 
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উৎসবে উনমত বালক-যুন যত, উত্তর পবন সুমন্দ ; 
হ্রমব কেয়া-কোলে, কাশ-চামর দোলে, শিউলি-শীলি- 
মুখে ঘন্ব! 
প্রসন্ন নিশানাথ, প্রোজ্জল ছায়াপথ ধরিব্রী রিজ্পক্ক, 
নেক অভিরাম ক্ষেঞ্্জ নবীন শ্রাম; মঞ্জপে মঙ্গল শঙ্খ! 
শারদ! মনোরম! কল্যাণী ! কমল! রম]! শশ্তসুষমা- 
শ্য'মা! করুণ। ! 
লীঙ্গা-কমল-করে, কুশ্দ অলক পরে. বিশ্বঙ্জননী, ওম! 
অরুণ]! 
শ্ীকল চন্দ্র দে। 


কাছাড়ে হিন্দু প্রভাব 

পৌষ ও চৈত্র “বিহু” ছাড়া কাছাড়ীদের আর কোনও 
সাম্পরধায়িক বিশেষ উৎসব 
নাই। এই উৎসবকে ঠিক 
জাতীয় উৎসব বলা যাইত 
পারে না, এবং এই উৎসবের 
মূল নির্ণয় কর] ছরূহ | কাছাড় প্রদেশের হিন্বুগণের মধ্যেও 
এই উৎসবের প্রগপন দেখ। যায়। সমগ্র বঙ্গদেশেও 
মহাবিষুব সংক্রান্তির দিনে চড়ক পুজা হইয়া থাকে । এই 
বিষু ব| বিহু উৎসব সম্ভবতঃ অনার্য্য প্রথা__ধীরে ধীর 
আর্ধা সমাজে পরিবঞিত আকারে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। 
পৌষ বিষুর উৎসব পোব সংক্রান্থতে ও চৈত্র বিষুর উৎ- 
সব চৈত্র সংক্রাস্তিতে সম্পন্ন হয়। আমাদের দেশেও 
পৌধ পর্ব বিখ্যাত। পৌষ সংক্রান্তি স্থান বিশেষে পিষ্টক 
বা তিল্লাই সংক্রান্তি নামে অভিহিত আছে। খষ্টান দ্িগের 
নিকট কমলা ও “ককের মধুর স্মতি লইয়া যেমন 
পুষ্টমাস+ বাঙ্গালীদের নিকটও পিষ্টকের স্বতি লইয়] 
পৌষ সংক্রান্তি । 


সাম্প্রদায়িক 
মহোৎসব 


শ সা  ইলপ+ ০৯ 


* চাক! সাহিত্য পরিবঙ্গে পঠিত কাছাড় ও কাছাড়ী প্রবন্ধের 
পঞ্চমাংশ ; চতুর্থাংশ ভাত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। 
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কাছাড়ে হিন্দু প্রভাব । 


পৌষ সংক্রান্তি বা পৌষ বিহুর কয়েক সপ্তাহ পুন 
হইতেই ক্াচাডী যুলকেরা নিশানবাধ| লন্ব। লন্ব| বাঁশ 
পুতির! ইহাদের চতুর্দিকে বেশ উচু করিয়া খড়ের স্ব.প 
দিতে আরম্ভ করে। এই স্তপের পার্খে মাবার খড়ের 
ছাউনি দেওয়৷ ছোট ছাট কুটীর নির্মিত হয়। এষ্ট 
গুলিকে বিভ্র ঘর বলে। বিহবর রারে খড়ের স্তপে 
ও বিহুৰ ঘরে আগুন লাগায়! যুবকের! বিপুল আনন্দে 
প।ন ভোঞ্জন ও নৃত্য কারতে পাকে । এই উপলক্ষে প্রচুর 
“জু? বা মধ ব্যবহার হঈয়। থাকে, হহ। বলাই বাছগ্য। 
পৌষ মাসে ধান পাকে. এবং সমস্ত পৌধ মাসট। এই 
প।কা পান কাটিতে, মারিতে ও গোলায় তুলিতে কাছা- 
ডীরা প্রাণাস্ত পরিএম করিয়া থাকে. এবং এই হাড়- 
ভাঙ্গা! পরিশমেন অবসানে বিছুর আনন্দোত্সবে কর্ণা- 
ক্লাম্থির অবসর-স্রথের মাধুর্য প্রাণ ভরিয়। উপভোগ 
করে। বিলাতের 1[1)1))1. এর সঙ্গে এই 
পর্বের সুন্দর সাদৃশ্য আছে। বাঙ্গালা দেশের কোনও 
কোনও জেলায় বিশেষতঃ ঝ্িপুরায় ও শ্রীহট্ট জেলার 
দক্ষিণাংশে “মাঘ শ্ানের" একটা গ্রথা আছে। 
বালকের। পৌষ সংক্রাপ্তির দিন প্রত্যুদে শযা ত্যাগ 
করিয়া স্নান করে এবং ছুই এক দিন পুর্ধহইতে 
সংগৃহীত খড়ে আগুন ধরাইয়। দির! অগ্মি সেবা করি! 
থাকে। এটাও বোধ হয় এই অনার্য প্রথার একট] শেষ 
চিন আর্য সমাঙ্ছের গায়ে মাঞিও লাগিয়া রহিয়াছে। 
চৈ বিহুর আমোপট। বড় শসংবত। এই উপলক্ষে 
কাছাড়ীদের মধো পান ক্রিয়া এবং ইন্দ্রিয় বৃক্ধির উদ্দাম 
প্রশ্রয় দেখিতে পাওয়া যাগ বলিয়! কেহ কেহ বলিয়। 
থাকেন। দরাঙ্গ ছ্ষেলায় এই উৎসব সপ্তাহ ব্যাপিয়। 
চলিয়। থাকে । এই উপলক্ষে বিভিন্ন দলে কথন কখন 
গুরুতর হাঙ্গামাও হইয়। থাকে। 
বির দিন প্রাতঃকালে গৃহস্থ অ।পন 
আপন গরুগুলিকে নিকটবন্তা পুকুর বা নদীতে 
লইয়া গিয়। নন করান । ম্লানের পর বিলাতি 
বেগুন এবং হরিজ্রামিশ্রিত 'ভু' ইহাদের গায়ে ছিটাইয়া 
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প্রতিভ। 
আশ্বিন ১০১১... .... ০ 
দেয়, এবং শিংগুলি তৈলাক্ত করে। 
ছাই ও চালের গুড়া একজ মিশাইয়। গরুর গায়ে স্থানে 
স্থানে লাগাইয়া দেয়। এই অনুষ্ঠানের পরেই নৃত্য গীত 
ও আমোদ উৎসব আবরস্ত হয়। এই উপলক্ষে শিশুদের 
মুখে কাছাড়ী ভাষায় ষ সকল সম্গীত শুনা যায় নিয়ে 
ভাহারই দুই একট] মম্ম দেওয়া গেল-- 
(১) বিহুর দিনে আজি 

বৈশাখী আয় সাজি; 
ছেড়ে ঘরের কোণ 
খেল্তে আয় বোন্‌। 
দাদ্দ। আমার সোনামণি, 
এই যাই, এই এখান। 
করিও ন। তাড়াতাড়ি 
পরছি আমি ভাশ সাড়া । 
একটু দেরী কর ভাই, 
মেয়ে ন। সেজে যেতে নাই। 
বাজার চাকর আমার কাকী 
মৌজাদারের কত টাকা! 
ছয়টা মোটা শুয়র কাটি 
1দবে থাওয়। পারপাঁটি। 

এই সকল সঙ্গীতে মিল আছে; অথচ বিশেষ অর্থ 
নাই এমন কর়েকট। শব্দের সমষ্টি মাত্র। ডাল্লাখত পঙ্গাত 
(তিনটিতে কোনও কাছা পরিব।রের ভ্রাতা-ঙাগনীর 
বিহুর উৎসবে যোগ দেওয়ার আতাস পাওয়া যাইতেছে । 


(২) 


(৩) 


ভ্রাত। বৈশাখী নায়ী ভগিনীকে আর বিলব্খ না করিরা খিভ্র 


উৎসবে যেগদান করিতে অতি আগ্রহের সহ অন্গুরে!ধ 
কর্রতেছে ; তগিনী স্ত্রী-স্বভাব-সুলত বেশবগ্ভ।সেএ জগ্ঠ 
একটু সময় চাঁহিতেছে, এবং উভরে [মগয়া কোনও ধনী 
আত্মীয়কে বিহু উপণক্ষে তাহার উচ্চ পদের উপযুক্ত এক 
ভোজের আয়োজন করতে অনুরোধ করিতেছে। 
কাছাড়ী যুবতীর প্রেম প্রত্যাখ্যাত হইলে সে আত্ম- 
কাছাড়ী রমণীর সম্মান বজায় রাখতে সুসভ্য 
আত্ম সম্মান জাতীয় রমণী হইতে কোনও 
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পরিশেষে তৈল, অংশেন্যুন নহে। কোনও 


-খয় বর্ষ 
অস্থিরমন। প্রেমিক এক 
সময়ে একটি শামা সুন্বপীর প্রেম প্রার্থনা করিয়। 
পরিশেষে অন্ত বুবতীর পাণিগ্রহণ করে। 1কন্ত 
অল্প কালের মধ্যেই তাহার পত্বী বিয়োগ হয়, 
এবং বিপত্রীক কাছাড়ী পুনরায় তাহার পূর্বপ্রণয়িনীর 
প্রেম ভিক্ষা করে। আধুনিক সত্যতা বিজ্ঞানে অনতিজঃ 
পার্বত্য তমণী এই প্র্রেমার্থীকে যে তেজোগর্বদৃপ্ত 
উত্তর দিয়াছল তাহ। শুনিলে সকলের চিত্ত এই 
নারীর প্রাতি নীরব প্রশংসায় ভরিয়৷ উঠিবে। 

সরে যাও দূরে আজি নিলজ্জ বর্বর, 
মদন-মোহন বেশ !-কি তার আদএ! 
কপট, বঞ্চক !-_হবে তুমি মম বর! 
এত আশা! এতম্পর্ধ।! ঘ্বাণত তক্কর! 
ডাচ্ছঞ প্রণয়পুর্ণ যাহার অন্তর 
সে কাক্বে স্পর্শ মোর ম্থুপবিজ্ঞ কর! 
এই জাতিতে মানব প্রকৃতির এই উচ্চ নৈতিক 
ভাবের বিকাশট। কত (বকশিত এক বার ভাবিয়। দেখুন। 
এই কাছাড়ী জাতির অনেক সম্প্রদায়ই [হন্দুধম্মের 
মেচে প্রভাবে আসিয়াছে । তাহাদের মধে) 
অনেকের মতে মেদ সম্প্রদায় ভামষের ওরষে ও 
|হড়িম্বার গে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে । আবার কেহ কেহ 
বলেন রাঞ্জা যযাতর পুঞ্র তুর্বসু হইতে তাহাদের ভদ্ভব 
হইয়াছে। তুক্বন্থ পিতার আভশাপে দেশত্যাগী হুইয়া- 
(ছলেন, সুতরাং তাহার পুত্রগণ 'ম্লেচ্ছ' সংঞ্ঞ। প্রাপ্ত হয়। 
স্ব শব্ধ ম্নেচ্ছ শব্ষের অপন্রংশ বলিয়া কেহ কেহ 
বলিয়া থাকেন, এবং ব্রাঙ্গণ্যধশ্মীচছমে দিত আচার ভর 
হইয়াছিল বলিয়াই তাহাদের নাম শ্সেচ্ছ বা €মচ্ছ 
হইয়াছে । খেচেরা শিবের নিকট মোরগ বলি দেখ। 
মেচ পুক্র বা কন্থ। পিতামাতার মৃত্যুর ৭৯ ব1১১ দিন 
পরে শ্রাদ্ধ কার্যের ন্যায় এক প্রকার অনুষ্ঠান সম্পন্ন 
করিয়। থাকে। | 
ধর্ঘতা। সম্প্রদায়ের কোন কোন শাখ! হিন্দু শাক্ত 
হইয়া পড়িতেছে। ইহারা বৈশাখ, মাঘ 


৪৯ ৭ পা জজ শিল্পা 


৬ষ্ঠ সংখ্য। 


ও কাণ্তিক মাসে একট1 পুজ। করে। 
এই পুর্জার জন্য ব্রাঙ্গণ পুরোহিত 
নিযুক্ত হয় ন।, বা কোনও মন্দির নাই । দ্েেউড়িরাই 
পুজার কার্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। 

হাজংদিগের ছুই শাখা। এক শ্াখ বৈষ্ণব ও 
অপর শাখ! শাক্ত। বৈষ্বের! বরাহ- 
মাংস ভক্ষণ বা মগ পান করে না। 
কিন্তু ছই শাখার মধ্যেই বিবাহার্থ 
কনার আদান প্রদান হয়। ইহাদেরও ব্রার্শণ নাই এবং 
ইহারা [সজ বৃক্ষকে দেবতা বলিক়। মান্ত করে না। 

মোধাণ নামে আর একট অতি নগণ্য সম্প্রদায় আছে। 
| যাদও বড়া জাতির সাহত তাহার৷ 
কোনও সম্পর্ক স্বীকার করে নাঃ তথাপি 
তাহারা যে বড়াজাতির অন্তভুক্ত 
উভয়ের ভাষাগত সাৃশ্ত হইতে ইহ! স্পঞ্ট প্রমাণিত হয়। 
মোরাপের বৈষ্ণবধন্মাবলন্থী। তাহার গো-মাংস ব। 
বরাহ-মাংস ভক্ষণ করে না, কিংবা মদ বা ফটিক 
পান করে না । কিন্ত তাহারা অগ্ঠান্ত গৃহপালিত পশু ও 
মৎস্য আহার করে, এমন কি পতঙ্গ পধ্যস্তও ভঞ্ণ করিয়। 
থাকে+ তাহারা কোনও মূর্ডি পুঞ্জা করে না এবং 
তাহাদের মধ্যে ব্রাঙ্গণণও নাই। মশা বাভক্ত নামক 
এক সম্প্রদায় ধশ্মকাধ্যে প্টেঝোহিত্য কারয়া থাকে । 
*গভা” বা সামা সম্মণনে মোরাশের মধ ও 
কপাল খা যান্দরা বাঙাহর। কষ্ণগুণ কান করিয়া 
থাকে এবং কে ভদ্দেশে চা'ল, কলা, লবণ, সুবাি 
প্রস্তুতি নিবেদন ক।রয়। দেয়। এ্রাচীন কাণে মোরাণ 
দগের' তিনট। 'ছঞ্জ' বা ধর্ম কেন্দ্র ছিল। এক একটা 
সন্রবুড়া বা ভাজ্েল্লিস্সা উপাাধধারী এক এক 
অধিপন্ধির অধীনে চারিত হইত। আঙ্িও এই সকল 
ডাঙ্গেরয়া! আসামে ধর্মগুরু বলয়। বিশেষ প্রতিপত্তি- 
শালী।. মোরাণ পরিবার ইচ্ছামত আপন আপন 


বাভা 


হাজং 


মোরাণ 


ডাঙ্গেরিয়৷ নির্বাচন করিয়! লইতে প1রে। এক ভাঙ্গে” 


রিয়ার শিল্পা অপর ভাঙ্গেরিয়ার শিল্কের প্রস্তুত অন্ন তক্ষণ 


5৪৯ 


০ ক্বররে 


কাছাড়ে হিন্ফ প্রভাব। 
করেনা। এমন কি, এক ভাগ্গেরিয়ার শিহ্য না হইলে 
পুত্রও পিতা কর্তৃক প্রস্তুত অন্ন গ্রহণ করিতে পারে ন। | 

বহু প্রাচীন কালে চুটিয়াগণের মধ্যে নরবলি প্রথা 
বর্তমান ছিল। পূর্বে ঘে 'তাত্র মন্দির 
বা দেউডি মন্দিরের উল্লেখ কর! 
হইয়াছে সেই মান্দরের এক পার্থ 
একট] প্রস্তর নির্শিত যন্ত্র দেখিতে পাওয়! যায়। 
কথিত আছে আহম দিগের সময়ে এই মন্দিরে 
নরবলি হইত। প্রথম প্রথম এ গুলে অপরাধীর শিরস্ছেদ 
হইত মাত্র, কিন্তু ক্রমশঃ এই নরবলি ধর্মের একট] অঙ্গ 
হইয়। উঠে। বলির উপযুক্ত সুলক্ষণ ও পুর্ণাঙ্গ নর 
অনেক সকয় পাওয়া যাইত না। সুতরাং আহম রাঙ্জার 
অধীন খেল নামক একট] চুটিয়া উপশাখথা বলির জন্য 
'নর' সরবরাহ করিত, এবং এই রাঞজ-সেবার প্রতিদান 
স্বরূপ তাহারা বিনা করে “খেয়া” পার ছইত এবং “বাজার 
সুক্ষ হইতে অবাহতি পাইত। উচ্চ জাতীয় নর না 
হইলে বলির উপযুক্ত বালয। গণ্য হইত না, এবং সাযান্ত 
অঙ্গহীন হইলে, এমন কি কানে একটু ছিদ্র থাকলেও 
নর বলির অযোগ্য হইয়া পড়িত। অথচ, ব্রাঙ্মণ-বলি 
নাষদ্ধ ছিল এবং হাড়ি, ভোম প্রভৃতি অপবিশজ্ঞ বলিয়া 
বলির অযোগ্য বিবেচিত হইত । 

বলির যোগ্য নর পাইলে কয়েক দিন দেউড়ি 
মণ্ডপে? বন্দী স্বরূপে রাখিয়া! বিশেষরূপে তাহার আহারের 
বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইত। পরে শ্বণ ও 
রৌপ্যাপক্ক।রে সুন্বররূপে শোতিত করিয়া গুগ্তপথে 
দোড় পুগ্োহতেরা একট! সুগভীর কুপের পার্ধে 
তাহাকে উপস্থিত করিত। সেখানে অগঞ্কারগুলি 
খুপিয়া লইয়। তাহার মণ্ডকচ্ছেণ করা হইত। দেঁহট। 
কুপের মধ্যে অৃশ্ত হইয়া যাইত এখং মুওটা কৃপের পার্ছে 
স্তপাকৃত ষন্থয্-কপালের সংখ্য বৃদ্ধি কৰিত। কেছ কেহ 
বলেন আহম রাজ্য ব্রঙ্গরাজের করতল গত হইলে এই 
নরবলি প্রথ। তিরোহিত হয়। সে সময়ে দেউড়ির। 
তাতত্রমগুপের সমীপবর্তী প্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া 


২ শান্ত শস্প শ সত স্পা এছ »এ স্তর 


নরবলি প্রথা 


আঙ্গিন ১৩১৯... 


চা্পম্যাাস্ম্ঞ 


প্রতিভা 





সত শসা ক স্পস্।-স্আও *ব্যা- ৬, স সস পাল সস "০ ৮ *প৯৯৮ শপ পি পাপা আসা শা শা 


যায়। আবার কেহ কেহ বলেন রাজ! গোৌরানাথ মিশমি- 
দিগের আক্রমণ হইতে দেউ'্ডদ্িগকে বক্ষ! করিতে অসমর্থ 
হইয়। ব্রহ্মপুত্রের একট! সুবিস্ৃত চরে তাহাদের বাসের 
বাবস্বা করিয়া দেন। এইরূপে দেউড়ির। সদদিয়।র 
কয়েক মাইল পূর্বদিকে চুনপুর। নামক স্থান হইতে 
বাস উঠাইয়। চ[লয়ণ যায়। (সমাপ্ত ।) 

শ্রীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য । 


ভারতীয় সাহিতো বৌদ্ধ 
আদর্শের প্রভাব (২) 


বুদ্ধের নীতিমূলক ধর্ম এবং মনুষ্যত্ব আনেন সঙ্গম 
ফলে: ভারতবর্ষের মন্ুষামন যেনানাদিকে স্বান্থা পাত 
করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, “আচার' ধর্মের আদর্শ দেবতা- 
বাদ কিংবা পৌরাণিক তাকে নিগৃহীত করিয়া, ভারতের 
অন্তরাত্ম। যে স্বতন্ত্র স্বাধীন ভাবে স্ষপ্তি লাভ করিতে চেষ্টা 
করিয়াছিল, এবং এই সুত্রে তাহার স।হত্যের মধ্যেও 
যে এক অপুর্ব স্বাধীনতা এবং মনুষ)ত্ব-আদর্শের সুঞ্জপাত 
হইয়াছিল, এই বিষয় আমরা পূর্ব প্রসঙ্গে উল্লেখ করি- 
য়াছি। ভারতীয় সাহিত্যের এই আআদর্শলাভ বিশ্বমধ্যে 
সর্বজ্যেষ্ঠ এবং অতুলনীয় বলিলে অতুযুক্তি হইবে না । 
্ীষটপূর্বববন্তা গ্রীক সা'হত্যের সহিত তুলনা করিলেই 
আমরা সংস্কৃত পাহিতোর এই মাহাত্ব। হদয়ঙ্গম করিতে 
পারিব। | 

প্রাচীন গ্রীক সাহিতোর নাটক।দি নানামতে গ্রীস 
দেশের ধর্ম এবং পৃজা পৌবো'হত্যের প্রভাবেই নিরস্থিত। 


হইয়াছিল। গ্রীক জাতির অহুলনীয় গভুবুদ্ধি-বিষয়, বস্তুনিষ্ঠ 


এবং ভাবসংযমের আদর্শ গতিকে তাহার সাহিতা-হদয় 


বাপক ভাবে অত্যাচার করিতে না পারিগেও তাহার 


(২) এই প্রবন্ধ বাণী-পন্থার :সাহিত্য-আত্মার 


অভিব্যক্তি" 
প্রসঙের অন্তর্গত,--লেখক!) | 


৩৫০. 


খাজা 7৮, সপ শপাজ্এলিক্ত তত তিল সিন পান্আিসপ শত ০ পপি তিস শনদিপত শট ৩ সত হই 


সাহিত্যের যুল উদ্দোস্ত সর্বত্র অদৃশ্য কিংবা অদৃষ্ট দেবতার 
মাহাত্মা খ্যাপন বই নহে। ভাস্কর শিল্পের অগ্ধিতীয় 
দান লেকুন ( 1,1000611 ) প্রকৃত প্রস্তাবে গ্রীকঙ্গাতির 
হৃদয় নিছিত সাহিত্য-প্রতিভার প্রতিবূর্তি! উহার মনুষাত্ব 
আদর্শের প্রতিকৃতি! অতিকায় মহাসর্পের অশেষ 
কুগুলী মধ্যে নিরাশ্রয়ভাবে বিঞ্ডড়িত, এবং নির্দু 
নিম্পিষ্ট ওই মহাবগ মনুষ্য মস্তি সকল দ্রিকেই গ্রীক আদর্শের 
অদৃ্-নিয়তির দৃষ্টান্ত! মানুষ এই ভবজীবনের মধ্যে 
এইরূপ নিয়তি-5ক্রে নিপতিত হুইয়াই অসহায় ভাবে 
লীলা শেষ করিতেছে! গ্রীক আদর্শের দৈব-নিয়তির 
এবং গ্রীক ট্রেজিভিব অধাত্ম ভাব হৃদয়ঙ্গম কারতে হইলে 
লেকুন পরিদর্শন করুন। এই নিক্ততিটাকৈ অকুণ্ঠিত 
মুখে মানিয়া চলাই গ্রীক-বীরত্থের আদর্শ! ছুঃসহ 
ছুঃখ-নিয়তির মধ্যেও গ্রীক হৃদয় নিজের মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠাণ 
অটল! অপরিষ্ার্যাকে অশ্লান মুখে শিরোধার্যয কৰিয়াও 
শরীক পুরুষকার নিজের আদর্শে অটুট, ঝটিকা-বানু- 
প্রহত হেলিকন পর্বতের ন্তায় নিরাকুল এবং নিষ্কম্প ! 
এই গ্থলেই বিশ্বমধ্যে গ্রীক সভ্যতার গুরুতা, গৌরব এবং 
মাহাত্ময ! আমরা এই বিবয়ে সময়ে বিস্তা'রুত ভাবেপ্রণঙ্গ 
করিতে পারিব। সংপ্রতি এইমাত্র দেখিণ যে, মন্্রবাত্তের 
এই মাহাত্ম্-ঘোষ্ণ। সত্বেও গ্রীক আদর্শের মধ্যে দেবতার 
মাহাত্ম্যই সমধিক পরল! উহা সাহিত্য-ক্ষত্রে স্থপরি- 
স্কুট দেব-বাদদের আদর্শ, উহ পৌরাণিকতা ! সংস্কত 
সাহিত্য এই নিয়ন্ত্রণার লেশ-লক্ষণ হইতেও মুক্তিলাভ 
করিয়! মনুষ্যত্বকে অন[বিশ্ স্ুপ্রতিষ্ঠায় পরিকল্পন| করিয়া 
গিরাছে। কালিদাসাদ্দির কাব্য মধ্যে যেমন কোনরূপ 
অজেয় দৈব-আদর্শের প্রভাবে মনুষ্যত্ব নিয়ন্ত্রিত নহে, 
তেমন উহার। কোনরূপ সাম্প্রদায়িক দেবতা-পৃ্জা৷ অথব। 
দেবতা-বাদের সাহাযা করার উদ্দেস্টেও উ্দ্‌গীর্ণ নহে। 
উহাদের একমাত্র উদ্দেষ্ত মন্ুযা-ধদয়ের আনন্দরস--মানব 
£ুস-_সাহিতা-রস ! কালের পৌর্ধাপর্যয বিচার করিতে 
হইলে, পৃথিবীর অন্ত কোন জাতি এত অগ্রগামী হইয়। 
এই সাহিতায-রসটাকে এত নিরাবিল ভাবে ধারণ৷ 


৬ষ্ঠ সংখ্যা 
করিতে পারে নাই। প্ররুত সাহিত্যাদর্শের সাধন ক্ষেত্রেও 
এই দেশের মন্ুষ্যাত্বাই অগ্র-জাগরণ লাভ করিয়। 
গিয়াছে! বুদ্ধদেবের নির্মল নীতিমূলক ধর্ম আদর্শের 
গতিকেই ভারতের সাহিতারীতিমধো এই অগ্র-জাগ- 
রণের মাহাত্মা সম্ভব হইয়াছিল! নতুবা ভারতীয় আর্য্য 
গণের আত্মাও দেবতাবাদী । বুদ্ধদেবের অগ্জিজ্ঞাসা- 
বাদ বা অনীশ্বর উপপনার আদর্শ হইতে সাহাধা লাভ 
নাকরিলে। ভারতবর্ষের সাহিতা-সরম্বতী সাম্প্রদায়িক 
ধর্মের কবল হইতে কোন কালে যুক্তি লাভ করিতে 
পারিতেন কি না! সন্দেহ । 
সাহিতোর ইতিহাদে ইহা পরম! প্রাপ্তি! ইহাকে 
জদদক্ষম কর।র মধোই যাবতীম্ব তবিদ্বা উন্নতিন্ন ভিত্তি। 
পরম শৈব কালিদাপ কুমারসম্ভব রচনা করিতে গিয়াও, 
উম্াশিবের মন্ুষ্-আচরণকেই সা“হত্যরসের তিত্তিরূপে 
অবলম্বন করিয়াছেন; শিবের পুজা-প্রচার তাহার উদ্দেগ্ 
ছিল না। ভবতৃতি কালপ্রিয়নাথের উৎসব বিশেষের 
জন্য নাটক রচনা করিয়া থাকিলেও তন্মধ্যে দেবস্তুতি 
কিংব] পৃজা-প্রচার লক্ষ্য করেন নাই। ভারতীয় কবি- 
গণের নাটকার্দি প্রায়ই বিবাহ, অভিষেক বা বিশেষ 
বিশেষ ধর্মেতৎ্সবের সম্মিলিত মণ্ডলীর আনন্দবিধান 
উদ্দেশ্য করিয়াই বিরচিত হইয়াছিল! তথাপি উহাদের 
যধো, এই ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্ঠ মাত্রও যে আত্বাত 
হইতেছে না, কবিগ'ণর হাদয়মধো বিনির্মল সাহিত্য 
আদর্শ সমুদিত হইতে না পারিলে এই ঘটনা কোন মতেই 
সস্ভব হইত নাঃ বরং উহার! সর্বপ্রকারে ইযোরোপের 
মধাযুগের ধর্শনাটাগুলির ব৷ আমাদের যাক্র। প্রভৃতির 
সমধর্মী হুইয়। পড়িত। 
সংস্কত ভাষায় সর্ধপ্রাচীন সাহিত্য চেষ্টার দৃষ্টান্ত শৃপ্ঘক 
প্রণীত মৃচ্ছকটিক। এই গ্রন্থ 
নানাদিকে অপূর্ব! বিশ্ব 
সাহিত্যের পরম গুরু এই 
শর্রক! রামায়ণ মহাভারতও 
স্থানে স্থানে পৌরাণিক আদর্শের দ্বারা কলক্কিত হইয়া 


কবি শুদ্রক ও 
মৃচ্ছ কটিক। 
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আমিয়াছে; ওই কলঙ্ক কখন কোন মতলবী মনুয্যের 
বারা আরোপিত তাহ! নিশ্চধ করা অসন্ভব। মৃচ্ছ- 
কটিকই তআরতের সর প্রাচীন সাহিতা সরম্বতীর আদর্শ 
বহন করিতেছে । এই কাবাকে কোন কোন ইয়ো- 
বোপীয় পণ্ডিত পৃথিবীর সর্ধপ্রধান নাটক বলি বিশেবিত 
করিয়াছেন। উহাই হয় তঠিক। যখন ব্রাঙ্গণা সভ্যতা 
বা খাবি সভ্যতাও ভারতের মনুষ্ামনকে প্রধশ ভাবে 
অধিকার করিতে পাবে নাই, এই নাটক হয়ত সেই 
দূরবর্তী অতাঁতের প্রকোষ্ঠেই বিরণ্িত হয়াছিল ৃ 
অন্টেরা উহাকে বৌদ্ধপ্রতাবের সমকালবত্তাঁ এবং উহার 
ফল্গ প্রত বপিয়াই পাব্যস্ত করিয়াছেন _অন্ততঃ খৃষ্টোতর 
দ্বিতীয় শতাব্দী । যাহাহউক, এষ্ট নাটক ত।রতীয় প্রাচীন 
কবিহৃদথের- মন্ধ্যাহদয়ের হতুলনীয় স্বাধীনতার বার্তাই 
বহন করিতেছে! যথন ব্রাঙ্গণ্য বা. পৌরাণিকতা; 
আদর্শ ভারতের সাহিত্য বা সমাঞ্জকে একট! বিশেষ 
'ছাচের' যধ্যে ফেলিতে পারে নাই, উহাই মৃচ্ছকটিক 
নাটকের কাল! এই নাটকের মধো যেই প্রপালীতে 
ততৎ্কালীয় ভারতবর্ষের একটি সুপ্রসিদ্ধ নগরের লোক 
রীতি, সমাজরীতি, রাজনীতি প্রতৃতির সুষ্পট ্বভাব-ছবি 
ধরা হইয়াছে, সেই প্রণালীট1ও সাহিতোর ক্ষেত্রে পরম 
আধুনিক হইতেও আধুনিক ' একালের ইয়োরোপীর় 
সাহত্ে প্রারৃতবাদ বা "রয়েলিঙ্গম (1192115)) 
ও “নেচরেলিজম? ( 3২711717]1211) ) বলিয়া যে একটা 
আদর্শ বু পুজা লাত করিতেছে, ভারতববাঁয় 
শুর্রক কবি তাহার সর্বাদিম পুরোহিত! শুদ্রক 
সাহিত্যে স্বভাববাদিতার আদি গুরু! মুচ্ছকটিকের 
মতন এইরূপ অবিকল “ফোটো” ভারভীয় সাহিত্যে আর 
দ্বিতীয় নাই, কোন প্রাচীন সাহিত্যে আছে কি ন৷ জানি 
না। শুদ্রকের দয় একট] অতুলনীয় ফোটোগ্রাফীর 
যগ্। আবার দেখুন, কত বড় সাহসী এবং স্বাধীন 
প্রকৃতি এই শুদ্রক! খবি-ভারতের মধ্যস্থলে দীড়াইয়! 
কে এত দুরবস্তা কালে আপনাকে শৃদ্র বলিয়া পরিচয় দিয়া 
ফেবল মনুষ্যত্ব দাবীর উপরেই মির্ভর করিয়। দাড়াইয়াছে ! 


আক সব সি 


জ্বিন ১৩১৯ 
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শুদ্রক যাহাই হউন, এই আখ্যায় নিঙ্গকে পরিচিত করার 
পশ্চাতে যে একটা অপূর্ব মহত্ব এবং অনম] মেরুব্ডের 
অবলম্বন আছে, আমর। নিজের হৃদয়কে দুই হাজার বত্সর 
পূর্বকার সমাজ আদর্শের মধ্য উপনিবিষ্ট করিতে না 
পারিলে, তাহার সম্পূর্ণ উপলন্ধি সম্ভব হইবে ন!। 

এই স্থরে সংস্কৃত সাহিত্য আম্মায়ের নিসর্গবাদ এবং 
নিসর্গানন্দের যতদূর অস্বর্তী হইয়াছিল, রামায়ণ মহা- 
ভারতের মহানুভব মন্তব্য অথবা লোকাতিগ উচ্ছাসের 
যতদুর অনুগত হইরাছিল. প্রবল ধর্ম লক্ষণাক্রাস্ত 
পৌরাণিকত] অথবা ব্রাহ্মণ্য আদর্শ হইতে ততই দৃরবর্তী 
হইতেছিল! চাণক্য এনং শূষ্রক প্রবর্তিত সংস্কত সাহিত্য 
ধারার উহ।ই প্রধান লক্ষণ বলিয়। বিবেচিত হইবে । এই 
সাহিত্যের একট] মহত্তম লক্ষণ উহার নিসর্গ প্রম অযত্ব 
স্থলভ বস্তবিধয়ে মনুয্যহদগয়ের অনাবিল সুখান্ুতুতি, 
উহার্দিগকে নিজের সায় প্রাণময় এবং ভাবময় জ্ঞান 
করিয়! কবিহৃনয়ের পরম সরল সহান্থভুত! এই 
লক্ষণের মূল বীঞ্জ আর্ধদমান্জের শ্রুতবিগ।র মধ্যেই 
নিহিত ছিল। উপনিষদ যুগের “তপো।বন' সাংখ্যদর্শনের 
পুরুষ এবং প্রক্ৃতিবাদের মধে।ও এই “আনন্দ জ্ঞানের 
বীজটাই অভিব্যক্ত। এই লক্ষণ সংস্কৃত সাহিত্যকে 
যাবতীয় সাহিত্য মধ্যে অতুলনীয় মহিমায় বিশিঃ করিয়। 
গিয়াছে! আর্য ভারতের উপাসনা প্রণালীর মধ্যে 
আয়।য়ের সবল শক্ত উপাসনা এবং আধুনিক শক্তি উপা- 
সনার যধ্যেও একটা স্থত্রপামপ্রস্ত বলবৎ রাথিয়াছে! 
সুক্তদ্র্ট। খবিগণের মধ্যে যেই সরল মন্ুষ্যভাব প্রকটিত, 
যহাকাব্যগুলির মধ্যে উহাই প্রসার লাভ করিয়। “মহা- 
পুরুষ' আদর্শের সৃষ্টি পূর্বক উহাদিগকে বিপুলবিক্রান্ত 
ভারতজাতির হদয়গাথা স্বরূপে রাখিয়। গিয়াছে! 
স্থৃতরাং পরবর্তী সংস্কৃত সাহিতোর এই মনুব্যত্ব আদর্শও 
প্রাচীনতম শ্রুতির সহিত ধারাবাহিক তাবেই সন্বন্ধ। 
ফল কথা, ভারতীয় সাহিত্যের মূল প্রতিষ্ঠঠ এই প্রাচীন 
ক্তি, এই পরম্পরাজ্রান্ত আযর়্ায়। আর্ধ্যগণ সত্যযুগে 
যেই হাগয় লইয়া! ভূলোকে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, যেই হৃদয় 
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খয় বর্ষ 
লইয়! ভারতবক্ষে উপনিবেশ স্থাপন এবং তপোবন 
রচন, করিয়াছিলেন, যেই হৃদয় লইয়া সগতের অভ্যন্তরে 
প্রক্কৃতিপুরুষের তব দর্শন করিনছেলেন, তাহাই অন্নুপম 
সাহিত্য সঙ্গীতে উৎসারিত করিয়। গিয়াছে! আমরা 
আরও দেখিব যে, আধ্যগণ আর একট তত্বও. দর্শন 
করিয়ছিল। পুরুষ এবং প্রঞ্তি উভয়টাই যে একই পর- 
যা সমুদ্রের ভিন্ন ভিন্ন লহরী, একই মহু।ত্মার প্রকট 
লীলা, আর্বাগণ তাহ।ও অনুভব করিয়াছিল। বেদাস্তের 
এই তন্ব পরিচয় প্র/চীনতম বেদ এবং উপনিষদ্দের মধ্যেই 
মিলিতেছে! কিন্তু ওই তত্বের সমস্ত সুগম ফল সংস্কৃত 
সাহিত্য হয়ত সকল দ্িকে চয়ন করিতে পারে নাই; 
উহ! ভবিষ্যৎ কালের জন্য হয় ত উনবিংশ শতাব্দীর 
ইংরাজী বা ইয়েওরোপীয় সাহিতোর জন্তই প্রতীক্ষা 
করিতেছি ; হয়ত ভারতবর্ষ হইতেই বিশেষ দীক্ষা 
প্রাপ্ত ইংরাজী সাহিত্য ! 
যাহাহউক, আমর] নবধযুগের সংস্কৃত সাহিত্যের এই 
মহান্ুতব লক্ষণগুলির সঙ্গপরিচয় আরও কিছুক্ষণ অন্ু- 
সরণ কবিব। ইহা ভারতীয় মন্ুষ্যহৃদয়ের একটা নব 
জাগরণ এবং নবক্জীবনের যুগ। ভারতবর্ষের সংস্কৃত 
সাহিত্য ভারতবর্ষের হৃদয়গুণ স্ঙ্গমেই আপনা হইতে 
এই নব জাগরণ লাভ করিয়াছিল। ইহ সাহিত্যে মন্তরবা- 
হদষ়ের প্রথম রোমাচ্স যুগ (১) প্রাচীন গ্রীস. এবং 
রোমের আধ্ধযন্ৃদয়সমুতূত শিল্প সাহিত্য হইতে প্রবল 
উদ্দীপন! লাত করিয়। ইয়োরোপের সাহিত্যে এবং শিল্পে 
চিত্র, সঙ্গীত, স্থাপত্য এবং ভাস্কর্যের যে নব জীবন এবং 
নব জাগরণের নুচন। হইয়াছে, বুদ্ধ দেবেব বলীয়ান্‌ “মন্থ্‌- 
ষাত্' আদর্শের সঙ্গমফলে সচেতন হইয়া ভারতবর্ষের 
হৃদয় আপন! হইতেই উহু! প্রদর্শন করিয়া গিয়াছে। 
এই জাগরণের প্রধান লক্ষণ, প্রাচীন দেব-বাদ হইতে 
আনুষ্ঠানিক ব্রাঙ্গণ্য এবং যাবতীয় কৃচ্ছ, ধর্শের আদর্শ 
হইতে মনুষ্য হৃদয়ের উদ্ধার ! দেবধ-ভীতি হইতে উদ্ধার ! 


চা পাপা শি 


সপ পপ শা ০ ০ পপ 


(১) উহার মূল লক্ষণ গুলি ইয়োরোগীর সাহিত বিচার কালে 
রিপ্তারিত ভাবে তিস্তা কয্লা যাইবে ।- লেখক 


৬ সংখ্যা 


শপ শি শা সম শি ৮ ৯ ০ সতত ৯ ৮. ৮৯৬ ৮৯ ০০০০৪ ভা 


সাহিতা রসের মধ্যে সর্ধত্র প্রবল মন্ুষ্যত্ববাদ, আনন্দ- 
বাদ, হ্বাতন্ত্রয এবং স্বাধীনতার অনুসরণ ! বুদ্ধদেব নীতি- 
আদর্শ খ্যাপন পূর্বক মন্ষ্যমনকে, তাহার ধর্মকে, 
পরাক্রাস্ত আচার আদর্শ হইতে দেব-ভীতি, যজ্ঞ এবং 
পুজা প্রণালী হইতে উদ্ধার করিয়া! পরম আশ্বাস দান 
করিয়া! গিয়াছিলেন। প্রাচীন পৃথিবীর সমস্ত আচারমূলক 
ধর্ম হইতে বুদ্ধদেবের নীতিযুলক ধশ্বের এই স্থলেই 
পার্থকা !__মহাপার্থক্য! সমস্ত প্রাচীনতামুলক সামা- 
জিক ধর্ম অথব! ধন্মীধিকিত সমাজ-আদর্শ হইতে, 
আধুনিক সভ্যতা-আদর্শের এই স্থানেই পার্থক্য! নীতিই 
ধর্ম, এবং নীতি অন্কুসরণে জীবন যাপন করিলেই যে 
দেবতার প্রীতি-পরিতোষ বা পরমার্থ জাভ কর] যায় 
উহাই বৃদ্ধ ধর্মের প্রধান আশ্বাস বলিয়া ইতিহাস উল্লেখ 
করিয়াছে । এইরূপ আদর্শ প্রকারান্তরে মানিয়। 
লওয়াঁইতে মন্ত্রযোর সভ্যতা মধ্য অতর্কিতে মহাবিগ্লব 
সংঘটিত হইয়া গিয়াছে! এখন শুদ্রক প্রভৃতি ভারতীয় 
কবিগণ, নিজের হৃদয়ের প্রবল শোণিতগতির দ্বারা 
পরিচার্গিত হইয়া! সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই আদর্শকেই 
ধরণ করিতে লাগিলেন । ধর্শোপাসন। বা! দার্শনিকতার 
ক্ষেত্রে শৈবই হউন, শক্ত, টৈষঞব, বৌদ্ধ, জৈন, রামায়ূত, 
অদ্বৈত মতাবলম্বী ব৷ মায়াবাদী যাহাই হউন, সাহিত্যের 
আসরে অবতরণ মাত্র সকলেই মানুষ । আপনার হৃদয়- 
গতির একান্ত অনুসরণকারী, হয়ত প্রাচীন ধর্ম-আদর্শের 
নানাদিকে বিদ্রোহী, কেবল মাত্র “মনুষ্য । কচ্ছ, চান্দ্রায়ণ 
দেব-পৃক্জা, বৈরাগয বা বিশ্বমায়া হইতে পলায়নের আদর্শ 
একেবারে অন্তহিত। শৃদ্রক হইতে আরম্ভ করিয়া দণ্তী, 
বিষুশর্মা, কালিদাস, তবভূতি, বিশাখদত্ত, অমর, শ্রীহ্ষ, 
ধাবক, মাঘ, ভারবি, ভর্তৃহরি, বাণভট্র, ভট্রনারায়ণ বা 
জয়দেব সকলের মধ্যেই নানাদিকে এই অপরূপ মন্ু্যত্ব- 
স্বাধীনতা, এমন কি বিদ্রোহের আদর্শই লক্ষিত হইবে । 
বিদ্রোহ! কেন না, কোন ব্রাঙ্গণ পবিভ্র যজ্ঞহাত্র স্পর্শ 
করিয়াই শপথ করিতেছেন-__“নুন্দরী তোমা ভিন্ন আর 
কাহাকেও জানি না'?। কেহ বা জীবনের সমস্ত অথ 


৩৫৩ 


পুণ্াকার্োর পুরস্কার শ্বরূপ, সেই “নখ? রূপের প্রত্যাশায় 


ভারতীয় সাহিত্যে ঘোঁদ্ধ আদর্শ । 


্চ ২০৩ পি জা তা এপস 


লালায়িত হইতেছেন। ব্রহ্গা, বিষণ, মহেশ্বর নিয়ত ধাহার 
দ্বাসকর্মে নিযুক্ত আছেন, ব্রিভুবন-বিজয়ী প্রেম-দেবতার, 
কুস্ুমায়ুধ দেবতার পবিব্র নামোল্লেখ পুর্বক স্বন্তিবাচন 
পুরঃসর কোন ব্রাহ্মণ কাব্য-রচনায় প্রবৃত্ত, প্রিয়তমার 
শ্রীচরণে ভাব-বিকশিত পুষ্পাঞ্জলিদানে অবহিত। মায়বাদী 
এবং বৈরাগাবাদী সন্ন্যাসীগণের ছুরবস্থন্মরণ পূর্বক কোন 
কবিদার্শনিক অপরূপ অস্থয়ার সহিত যেন তাহার গুঢ় তব 
প্রকাশ করিয়! বলিতেছেন-__“উহারা মন্মথ-রাজার রাজ্য 
মধ্যে 'মহাপরাধী,' “সর্দার্থসম্পৎকরী' স্ত্রীমুদ্রাকে অবহেলা 
করার অপরাধে, রাজা উহার্দিগকে গুরু দণ্ডে দণ্ডিত 
করিয়াছেন, মাথ। মুড়াইরা নগ্রীরত করিঘ়! দেশে দেশে 
ভ্রমাইতেছেন 1” কোন মহাত্মা অগ্লানমুখে পরম সমুক্থ,- 
সিত কঠে গাহিয়] বসিয়াছেন-__ 
যদ্দি সা! প্রমদ হৃদয়ে বসতি 
কযপঃ ক তপঃক্ক সমাধিবিধিঃ। 

সংহিতাপস্থী ব্রাহ্মণ, নিবৃত্তি-আচারী ধার্মিক, পরম 
শৈব এবং বেৰান্তশিষ্যগণের এই কথ! । 

এই সমস্তই সামাজিক রুচ্ছ। ধর্মের বিরুদ্ধে মগ্রষা 
হৃদয়ের বিদ্রোহ। ' তন্বমন্ত্-সংহিতা। বা একান্ত টবরাগা 
বাদের বিরুদ্ধেই এই জ্ঞানকত বা অতর্কিত বিদ্রোহ ! 

কেবল ইহাই নহে। কেবল বিদ্রোহ আচরণ 
করিয়াই মন্গুষ্যু-হদয় ক্ষান্ত হয়নাই । এই নব অধিকার 
সুদুঢ় করিয়া, আপনাদের কবিধন্বরকে সকল ধর্শের সমান 
আসনে স্থাপন করিয়া বরপ্ উহ্াকেই একটা বিশিইতর 
ধর্মরূপে প্রমাণিত এবং প্রতিঠিত করিয়াই, তবে কবিগণ 
বিরত হইয়াছেন ! ভারতবর্ষে সকল ধর্ম এবং কর্ম্মজিজ্ঞা- 
সার, সকল গ্রন্থচেষ্টার প্র।কালেই একট সংকল্প, একটা 
প্রয়ৌজনজিজ্ঞাসা এবং অর্থবাদ্দের প্রণাপী স্মরণা তীত 
কাল হইতেই প্রচলিত ! প্রয়োজন-জিজ্ঞাস, কেন না 
“প্রয়োজনমন্তুদ্দিষ্ট ন মন্দৌইপি প্রবর্তে” । তাই 
ভারতের সকল দর্শন শাস্ত্রের গোড়াতেই একট জিজ্ঞাস 
আছে। ভারতীয় দার্শনিকমাত্রই প্রায় হুঃখবাদী। 


৬ রিয়ার রাহ রঃ 
সুপ্ত; “হুঃধত্রয়াতিঘাতাৎ জিজ্ঞাসা” । মনুষ্তঘগয় 
জিবিধ ছাখে আছত হইয়া! উহার পরিহারকযে জিজালা 
করিয়া আসিতেছে । ভাই “জিজ্ঞাসা উঠিতে পারে, 
কাব্যের আবায় প্রয়োজন কি? মন্ুযোর পক্ষে এই 
দ্বতখোয় সেবা' এবং অবথা বচন-রচনার কি দরকার ? 
কবিগণ সাহংকারে এই জিজ্ঞাসার প্রতুাতর করিয়াছেন। 
কবিগণেষ হদয়নিছিত এই প্রত্যুত্তর লিপিবদ্ধ করিয়াই 
অলংকাত্ শাস্ত্রের আরম্ত। “তুমি যশ চাও, অর্থ 
চাও, লোকব্যবহারের জ্ঞান-লাত করিতে চাও, 
ছুঃখ-দৈগ অমঙ্গল বা ব্যাধি-বিপত্তিয় নিবারণ করিতে 
টাও) কবিধর্ধ সে সন্বদ্ষেও আশ্বাস প্রদান করিতেছে! 
তুষ নীতি-ধর্শশাক্রের উপদেশ চাও, ভাল, কাব্য 
তাহাই দিবে? এবং আরও একটা বিশেষ কিছু, 
যাহ! তোষার ছাুবীর অতিরিক্ত, তাহাই দিবে! উহা 
গ্রীতি-পরিচ্ছন্ন উপদেশ- -“কাস্তাসম্মিত” উপদেশ! ধর্্ 
আকারের পরম আনন্গ চাও? কাব্য সকল কচ্ছ, সাধনান্ব 
সম্পর্ক হইতে বহু দুরে, তোমার হৃদয়কে পরম “ছঃখসম্তিষ্ন' 
দেশে লইয়া! গিয়া, সেই “পর-নির্বতি' প্রধান করিবে ।” 
উপানিষঘদের খবি বলিয়া ছিলেন, “রসে বৈ সঃ" । আবার 
বলিয়াছেন “ভূমৈব নুখং, নায়ে 'ন্ুখমন্তি।” কবিগণ 
অবহনি জোটবন্দী হইয়া! পরম উৎসাহে বলিয়া বসিলেন? 
%ওই বসের ধোস্কা, ভোক্তা, যোক্তা ত আমরা! কবিতার 
প্রধান উদ্দেপ্ত ওই রস! আমাদের “সাহিত্য রস' কি? 
উছাই ত সেই পরম রস 1” এই “রসের' চরমসীম! প্রদর্শন 
ফিতে গিয়াই সাছত্াদর্পণকার বলিয়াছেন-_ 

সন্বোগেকাদখণ্ড শ্বপ্রকাশানন্দ চিন্ময়; ৷ 
বেদ্যান্তর স্পর্শশুন্যে। অ্রঙ্গান্থাদ সহোদরঃ॥ 
এই সকল গৌড়া-গোবিদ্দের সঙ্গে কে পারিয়! উঠিবে? 
এখন দেখুন, ইহা সম্পূর্ণ তাগবত লাদর্শ! কবিতার 
আত্মার নামই রস। এই রস মনুষ্যের ভাব-তির খাদ্য। 
ননুযা-হাায়ের তাবনৃতির পরিপোধণ করিয়া এই রস-গল! 
অনষাত্বকে বিষুপদের সঙ্গে অতকিতে সংসুজ রাখিয়াছে। 
উর গর্স ও মর্ত্যের যধ্যে শিধাহ সংঘটন করিয়াছে! 





৬৫৪ 








কবগণ হাদয়-ধর্শেত্ধ বশবর্তী হইয়াই অনন্তপদের সহিত 
বহুষ্যতের এই 'রসানক্' যোগ সর্বাগ্রে স্প্টতাবে উপলব্ধি 
করিলেন! ভারতীয় যহযাহদয়ের বহুকালীয় পুরাণ-চেষ্টাও 
ইহার পথপ্রদর্শক হইয়াছিল! প্রাচীন আর্য)সযাজের 
মধ্যে ক্রিয্া-কৌণলবাদ প্রীতিহীন যজ্ঞতঙ্ত্র এবং ক্ৃচ্ছু. 
পীড়ন অত্যন্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সমস্ত দেশের দয় 
দেবভীতি এবং গু জান$বরাগ্যের গ্রাবল লাগপাশে 
অভিভূত হইয়! পড়িয়াছিল ! এন সময়েই কবিহাদয়ের 
উতৎক্রোশপক্ষী প্রভাত ডাকিয়াছে ! জগতের সকল প্রাচীন 
ধর্মের আদর্শ ই যে এইরূপ প্রীতিহীন ক্রিয়াকৌশল, কচ্ছ, 
অনুষ্ঠান এবং অবিচল আচারতঙ্ত্রে জড়সর, তাহ! আমর! 
দেখিতে পাইব। কবির আত্মাই উহার মধ্যে ভাগবত 
তন্ত্রের সুবধুনী প্রপ্ধাহিত করিয়। গিয়াছে । রসের আগ্যাদ 
এক বার পাইঞ্জাই মনগয্য-হ্বদয় আর তাহাকে কোন 
মতেই ভূলিতে পীরে নাই। 

এক দিকে প্রবঞ্ক বিদ্রোহ-তাব অন্ত দিকে কবিকর্তব্যের 
পরিঞেত1! বিবয়ে পরম বিশ্বাস! উহাই নবজাগরিত 
কবিনংঘ এবং ঝজ্হিতাদাধনার হদয়মন্্কে পরিচালিত 
করিয়াছিল ! উহ্থাকে পরমধর্মরপে সকল ধর্থের উপরি- 
কার আদর্শরূপে স্থাপন করিয়াছিল! ইহ! সম্পূর্ণ 'মানঝ 
আদর্শ! সারম্বত ক্ষেঞ্জে এই আদঘর্শই পৌরাণিকতা এবং 
দেবভীতির কব বা সংঅব হইতে বন্ুষুষনকে উদ্ধার 
করিয়া, বানবত্বের স্বাধীন ভিত্তির উপরেই সাহিতাকে 
স্থাপন করিয়াছে 7 ধর্মের ক্ষেেও এই আদর্শটাই তক্তি- 
পুরাণগুলির হ্ক্টি করিয়! মন্ুষ্যমনকে পরম পরদ্দের অভি- 
মুখে সোজাম্থজি পথ দেখাইয়া শিক্নাছে! মধ্যবর্তিতা, 
সাগ্ধদায়িক অচলতা, অথব। প্রবতি-নিবতির বিবাদ মধ্য 
হইতে পলকে উদ্ধার সাধন করিয়া! মন্গযাকে নিজের 
রসতব্বের মধোই প্রাচীন আর্্য-আদর্শের 'তপোবন' রচনা 
করিতে দীক্ষা! দান করিয়াছে ! “নব রসের মান্থুঘ-তাবে 
উপগত হইবার জন্ত, যেমন দেবতাকে প্রিয়, তেমন 
প্রিঃ়কে দেবতা করিবার জনও পথ দেখাইয়াছে! ইহ! 
নানাধিকে বুদ্ধ আদরের ফল। 





বই ঝা কত! এই দীনহীন, এবং সংসারযুদ্ধ পদে 
পদে: আযোগাতয় 'বাজিরত্বারাই পরাভূত কবিগুলার 
অহংকারই বা কত! দার্শনিক, বৈজানিক, 
বৈশ্বাঝরণ। দিকপাল রাজা, নিজেদের হর্ড।কর্তা প্রভু, 
যোগী, সন্ল্যাসী কেহই বাদ পড়ে নাই! নিবস্ত ধর্ম, 
সাম্ুদায়িক সন্পাসীর ধর্ম চিত্তববতির নিরোধ, অন্ত দিকে 
স্কুপতা জড়তা বা ইহসর্বহ্থতাঁর আদণ কিছুই ইহাদের 
কটাক্ষ বিচার হইতে রক্ষা! পায় নাই! “তুমি রাঙা? 
তুমি ক্ষমতাবান; আগা উদরামের জন্য তোমার 
সভায় আসিতে বাধ্য হই; তুমি যেমন ইচ্ছ! আম।- 
দিগকে ডাহিনে বামে, সন্মুথে বা পশ্চাতে বসাইতে 
পার! কিন্ত মনে রাখিও তাহাতে আমাদেএ মুল্য কমিবে 
না, আমর। বচনবচন| দ্বার] তোমার এই বজাট।-_ 
সমস্ত পুথিবীট! কিনিয়া ফেলিয়াছি; ছুঃখ-দারিত্র 
অপমান।বনিকার ইহাঠিগকে দমাইতে পারে নাই। 
ইছার। কালের পটে অবিনশ্বর অ।লোকের অক্ষরে 
নিজেদের নাম লিখিয়া যাইতেছিলেন! জয়দেব 
গোম্বামী জীবনে কি পরিমাণ শর্করার পরি5য় পাইয়। 
ছিলেন বলিতে পারি ন।, কিন্ত তিনি নিজের প্রাণ-কোষ 
মধ্যে গীতগোবিদ্দের মধুচ্ছন্দ এবং রসের আম্মা? লাত 
করিয়। অপরূপ উৎসাহ সহকাবে চীৎকার করিয়। 
শিয়াছেন-- | 

“শক'রে কক পালি”! কিংবদন্তী আছে, দরিত্র তব- 
ভূতি উত্তররামচরিতে শ্লেংকবিশেধ (৯) ধারণ। করিয়। 
এমন একট! উল্লক্ষন প্রদান করিয়াছিলেন যে, ক্ষুপ্র কুটি- 
রের বর্গার মাথ। ঠেক1ইর রক্তাক্ত দেহেই ভূমিসাৎ হন। 
এই গুজবটার মধ্যে ভাবের রাজ কবির অন্তর্ভাগার এবং 
উদ্ধার এরশ্থর্ধ্য বিষয়ে তাহার নিজের একট! উম্ম 
উল্লাগের যেমন পরিচয় পাওয়। যায়, অন্ত দিকে তাহার 
ক$পধলাছনার মধ্যে সে কালের একট! মহারাজের 
০) ফিদা কুরান লীখাযাজগোধাত। 
কত কিমপি বাং ছি, ঘ্ভ. শ্রিয়োজন$ |. 
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কুটিরখানিও উঁকি দিতেছে! 
£খিনমিতভ পটলাগ্তং দ্বৃশ্ততে টম” 
কিন্ত দরিদ্রতা! দারিদ্্যযক ত ইহারা লিঙ্গের 
মবাহাত্মে র পতাকারূপেই ব্যবহার করিয়াছেন! “সরহ্ঘভীই 
অ।মার মা, লগ্মী, বিমাত। । মা-টা মুখরা, বিমাতাও 
চঞ্চলা, ছুটাতে মিলিয়! প্রতাহ আমার গৃহে বাগড়া, 
বিমাতা রুষ্টা হইয়া বাড়ী ছাড়িয়াছেন। তুমি লক্গীমন্ত, 
ভুমি মহারাজ, বিমাতার তালাসেই তোমার দরগায় 
এপেছিলাম ; তোমার কথায় বুঝতে পেরেছি, তিনি এক 
দিন এবাড়ীতে ছিলেন সত্য, কিন্তু এস্থান ত্যাগ 
করেছেন। তুমি বৈয়াকরণ, নৈরায়িক, তুমি দার্শনিক । 
বড়ই জবন-জঙ্গ ভাবে এবং গন্ভীরমুখে আমাদের 
খ.টি-ন।টি ধারতে লাগিয়। যাও; কিন্ত তোমাদের মতন 
মূর্খ কে? তোমরা আদৌ জান না কাবোর মূপতন্ব . 
কোথায়; কাব/ক্কে কোন দিক হইতে দৃষ্টি করিতে হয়. 
পঠস্তি কতিচিদ্ধঠাৎ খ-ফ-ছটেতি বাচং শঠাঃ। : 
ঘটঃপটেতি কতিচিৎ পটু রটগ্ডি নৈয়ায়িকাঃ ॥ 
বরং বকুলমঞ্জরীগলদপ।রমাধবীঝুরী-- 

ধুতীণঃ পদরীতিভি ঝুবতিতি বিনোদামছে ॥৮ 
মালতীমাধবের প্রস্তাবনাক্ কবৰ ষে সাহংকার 
উক্তি আছে, কোন টিপ্নন।কার উহার একট! বুঞ্চের] 
ব্যাখ্যার আভাস দিয়াছেন। ব্যাখ্যা যথার্থ না হউক,.. 
উদ্ধার মধ্যে অন্ততঃ এক দল সাহিত্য প্রেমিকের একটা 
মনের কথ পাওয়া যায়। কৰি বলিয়াছেন . . 

যেনাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়গ্জয বজ্ঞাং ৃ 

জানন্তি তে (কমপি তান প্রতি নৈষ যদ্বঃ। 

উৎপন্যতেহস্তি মঘ কোইপি সথানধর্সা 

কালোহুয়ং নিরবধি বিপুল! চ পৃথ্বী॥ রি 
এই একটা অর্থও যেন কবির অভিপ্রায় ছিল বরি ১ 
মনে হয়--“ষে সমস্ত লোক আমাদের ইহসংসারকে। :: 





খঁহিকতার সম্পর্ক মাত্রকেই অবস্ধ করেনঃ, ভাহাদের 


জন্য কি আমার এই কাব্য-চেষ্টা নহে- নকখ ওগাডা- | / 


ল ১৫ 


ভি চারি শা কাস ০০০ 


তেই বণিক রাখি । তারা কি-ই-বা জানলেন! তা 
লইয়াই পরম সুখে দুরে থাকিতে পারেন। মন্থুষ্যের 
মধ্যে কি আমার সমধর্ম। ব্যক্তির অভাব হইবে- হয়ত 
এখনও আছে! যেহেতু, এক দিকে কাল যেমন অনন্ত, 
অন্ত দিকে পৃথিবীটাও তেমনি বিপুল।।” এঁহিকতার 
উপর মনুষ্যত্ব ভিভির উপরেই সাহিত্যের নিষ্ঠা) অন্য- 
দিকে যেমন স্বাধীনতা তেমন সমধর্্বত। বা সহানুভূতির 
উপরেই উহার প্রধান প্রতিষ্ঠা! 

যেরূপেই হউক, প্লোকটির মর্ম মধ্যে এই নব-জাগ্রত 
সাহিত্য-আত্মাপ প্রধান মর্ম্টাই লুক্কার়িত দেখিতেছি। 
বাহার! সংসারের সহিত তাবৎ সম্পর্ক ছেদন করার 
অভিগ্রায়ে বলিয়াছিলেন--“কাব্যালাপাং্চ বর্জয়েৎ» 
তাহাদের বিরুদ্ধেও যেন একট। জবাব পাইতেছি ! 
মন্থয্যত এবং সংসার-ভিত্তির উপরেই সাহিত্য-ষন্দির 
প্রতিষ্ঠিত! নশ্বর, হয়ত পাধিব বিষয়কে আলম্বন 
করিয়াই অবিনশ্বর স্থায়ী ভাবর উদ্দীপন করা, অপাধিব 
রস-সংযোগ সিদ্ধি করাই সাহিত্যের বিশেষত্ব! এই 
পরষ সার্বজনীন অথচ আধ্যাত্মিক পন্থাই বুঝি বাণী-পন্থ ! 
ললিতকলাযাত্রেরই কি কারে-প্রকারে উহাই উদ্দেস্ঠ 
নহে! আমর দেখিতে পাইব, এই নব আদর্শ হৃদয়ঙ্গম 
করিয়া! থোচিত অনুসরণ করার মধ্যেই সমগ্র মন্ব্য-সত্য- 
তার একটা বৃহৎ কর্তব্য নিহিত রহিয়াছে! 

যাহ হউক, ভারতভূমে এই নব সাহিত্য-পদ্ধতির জন্ম 
হইল। সাহিত্য গ্রন্থের এক জন কর্তা চাই; কেবল ব্যাস, 
বাল্ীকি, খন। বা শুভক্ষরের নামকর্তৃত্বে প্রচারিত হইলে 
সাহিত্য-পদার্থের একট! প্রধান লক্ষণই খণ্ডিত হুইয়! যায়। 
এই কর্তৃত্ব, এবং স্বয়ং কর্তার একটা ব্যক্তিত্ব এব 
দায়িত্বের লক্ষণ সাহিত্যের শ্বরূপ নিরপণে অপ বহার্ধয। 
সাং্দায়িত্র অনুষ্ঠান এবং পুঁজ! প্রচার উদ্দেগ্ত করিয়।- 
ছিল বলিয়া! পৌরাণিক রচনার মধ্যে এই সমণ্ত লক্ষণের 
বেশীকম অসন্কাব আমর লক্ষ্য করিয়া! আসিয়াছি। 
পৌরাণিক গণের সারশ্বত আদর্শকে অতিক্রষ করিয়া 
আচ উহারই ক্রমপত্সিণতি স্বন্ূপে ভারতবর্ষে এই নব 


৩৫৬. 


সাহিত্যের গন্ম হইল! শূ্রক, দণ্তী, বিষুঃশর্ী, কালিদাস, 


২য় বর্ষ 





২৬ ০৫৬টি এন সহি চি ক 


প্রভৃতি আপনাদের কর্তব এবং দায়িত্ব ঘোবণ। করিয়। 
ধড়/ইলেন | দায়িত্--কথার দারিত্ব! এক একটা 
কথ। হয়ত অনন্ত কাল মন্ুষ্যসমাজের মধ্যে জীবিত 
থাকিয়া কোটী কোটী মন্ুষ্যের মনকে ভাপমন্দের 
জন্য নিয়ন্ত্রিত করিতে থাকবে বালয়াই দায়িত্ব! 


শ্রশশান্ষযোহন সেন! 


ছায়াচ্ছন্ন। 


ছিন্ন ছায়। ঘনিয়ে এল 
ঘুমে নয়ন আল।, 
ঘুমাক আহ। ঘুমাক্‌ তবে 
বাল; 
হাওয়ার য়ে যায় পরার, 
ঢেউয়ের ফণায় [নবল হীরা; 
জাঁড়য়ে গেল ললাট [ঘিরে 
প্দিকুন্গুমের মাল। ! 
ঘুমাক্‌ আহা ঘুমাক্‌ তবে 
বাল । 
তোলে নি আঙ বৈকালী ফুল,__ 
ভগ্নে নি আজ থাণা, 
ছায়ায় ছাওয়। রূপের রসের 
ভাল; 
গন্ধ তৃণের গহন শ্বাসে 
শিউল কুঁড়ি ঝমিয়ে আসে, 
তন্ত্রা-ভারে পড়ল তেরে 
আধারে ভাল-পাল। | 


ঘুমাক্‌ আহ! ঘুমাক্‌ তবে 
বাকা! | 








শিল্পরে ধোও সোনার কাঠি 
সন্ধ)-মেখে ঢালা, 

খণ্ড চাদের দীপধানি হোক 
জালা; 


হাওয়ার যুখে নাই কোনে বোল্‌+-- 
অশথ পাতায় দেয় নাসে দোল, 
আধার.শুধু কোল ভরেছে”_- 
হিমে শীতল- কাল।! 
ঘুমাক্‌ আছ] ঘুষাক্‌ ভবে 
বাল! । 
শুনবে নাসে আঞ্জ ঝবিবিদের 
রাত্রি ব্যাপী পালা, 
দেখবে না গে বনে জোনাক্‌- 
জ্বালা; 
পর্দাথানি দাও গে৷ টানি' 
ঘুমিয়ে গেছে আলোর রাণী, 
লু্ত-শিখ। সোনার প্রদীপ 
মৃতু'-ভুবন আল! ;-- 
ঘুমিয়ে গেছে ঘুমিয়ে গেছে 
বালা। 


শ্ীসত্ন্দ্রনাথ দত্ত। 


নাম-কে। 
দ্বিতীয় খণ্ড 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
গৃহজীবন 
কাওয়াধিমা-গৃহিণী আগুনের ধারে বসিয়াছিলেন। 
সেই মাত্র ঘড়িতে আটট। বাজিল; কাধের উপরে ঘড়ির 
দিকে দেখিয়া তিনি মৃহ্ন্বরে কহিলেন, “আটট। বাঞঙ্জলে। | 
তাদের ফের। উচিত ছিব।' ষ্টপু& হাতথানি বাড়াইয়। 
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নামি-কো। 

তিনি তামাকের বাঝটি গ্রহণ করিলেন, ও খুব জোরে 
কয়েকট] টান দিয়! স্থির হইপ়] শুনিতে লাগিলেন। 

সহরের উপকণ্জের নিকটবর্তী হইলেও রাস্তা হইতে 
কুরুম! যাতায়াতের শব আফসিতেছিল। নব বর্ষের পর 
কয়েক দিন ধরিয়। সন্ধ্যায় এইরূপ হইয়া থাকে । নিকটবন্তা 
একটি বাটী হইতে ক্রীড়াযত্ত বালকবালিকাদের 
আনন্দ কোলাহল বৃদ্ধার কানে আসিক্া পৌছিতেছিল, 
মাঝে মাঝে নিশার নিস্তবতা তাঙিয়া হাসির তরঙ্গ 
উঠিতেছিল। | 

অপহিষু। ভাবে তান একবার গজ. গঞ্জ করিয়া 
বলিলেন, “এতে হাপির কি আছে? 211” তারপর 
ভাকেওর কথ! মনে পড়িয়। গেল, “যখনি আকাশাকা যাক়্ 
তখনি এই রকম--সকলেই পব কাজ ভুলে যায়, তাকে, | 
নামি, সকলে । আঙ্কালকার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আর 
পারধার জো নাই!” বিড়, বিড় করিতে করিতে 
একটু নড়িতে গেলেন, অমনি কোন্‌ বেতো। জায়গায় 
আঘাত লাগাতে. 'উঃ* করিয়৷ উঠিলেন। মুখবিকৃতি 
করিয়া রাগতভাবে তামাকের নলট। ঠুকিতে চুঁকিতে 
উচ্চকণ্ঠে ঝিকে ডাকিলেন, “মাৎনু, মাৎনু, অ মাৎন্থু!” 
ঠিক সেই সময়ে ফটকে দুইখানি কুরুমা আসিয়া 
ধাড়াইল, স্ৃত্য হাকিল, “প্রভু প্রত্যাব্ন করিয়াছেন।” 

নববর্ষের সৌধীন পোষাক পরিয়া পরিচারিকা। 
অস্ত ভাবে বেগে ঘরে প্রবেশ করিল। কত্রীঠাকুরাদী, 
কেন ডাকিয়াছেন বিনীতভাবে গিজ্ঞাসা করাতে তাম 
ধমক দয় উঠিলেন, “এত দেরী কেন?” পার্রচারিকা . 
থত মত খাইয়া প্রস্থান করিল। ৪ 

এমন সমঞ্স তাকেও আসিয়। মাতাকে শুতসন্ভ্যা 
জ্ঞাপন করিল। তাহার নিজের ও স্বাখীর কোর্ডা পার 
চারিকার হাতে দিয়া তাকেওর ঠিক পশ্চাতে নামি, 
ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়। মৃদছম্বরে মাতাকে জারা 
জানাইয়! বলিল, “বড় দেরী হয়ে গেল।” 

“থাক্‌, তোমর। ফিরেছ তা হলে? গেস্লে ত আকে 
নয়।” 


০ কে 


ছি ১৮ ১৩১৯ 


তাকেও 'কহিল, “হ্যা, মা! আম।দের দের:ই হয়ে 
| গ্লেছে। আমর প্রথমে গেলুম কাতোদের ওখানে । 
ভারা বল্লেন, আমাদের সঙ্গে আকাশাকা যাবেন । যেসো 
মশাই, মাসীষা, চিজুকোপান, নামে আর আমি 
পাঁচ জনে মিলে আকাশাক। গেনুম । আকাশাকার 
গুরা আমাদের দেখে ভারি খুসী। সেখানে আরে। 
খমেকে এসেছিলেন, শল্প করতে করতে দেরী হয়ে 
গেল ।” পরিচারিকার হাত হইতে এক পেয়াল! চা লইয়া 
পাঁন করিয়া! তাকেও আপনার মনে বলিল, “একটু যেন 
দেশ! হয়েছে ।” বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করিল, “আকাশাকার 
সকলে ভাল ত, নানি ?” 
_ গঙ্্যা) তারা সবাই ভালো আছেন। আপনাকে 
নষক্কার জানিয়েছেন। তারা আসতে পারলেন ন?, 
আপনি যেন কিছু যনে ন। করেন এই কথা বল্‌তে বলে- 
ছেন। আপনার সুন্দর উপহারের জন্ডে আপনাকে 
বিশেষ করে ধন্তবাদ জানিয়েছেন। 

উপহারের কথায় মনে পড়ে গেল, নাম, কোথায় 
গেল ওদের-_-এই যে!” এই কথ বলিয়া তাকেও 
নাষির হাত হইতে একখানি রেকাবি লইয়৷ মাতার 
সাষদে রাখিলেন। কতকগুলি শীকার কর! পাখী 
যেকাবির উপর সাজানো ছিল। 

“পাখী দেখছি যে? এতগুলো।”__ 
:: পা মা, খণ্তর যশাই এবারে খুব শীকার করেছেন, 
তিনি সবে একক্রিশে তারিখে ফিরেচেন। পার্থীগুলে। 
. আঁদই আমাদের এখানে পাঠাবেন বলে ঠিক করেছিলেন । 
* কাল একট! বুনে। শুয়োর শীকার করচেন বোধ হয়।” 
_.. পবুনো। শুয্বোদ্ধ ? সত) নাকি? নামি তোমার বাবা 
ত আমার চেয়ে কেবল তিন বছরের ছোট, না? ছেলে 
-বেল। থেকেই খুব সজিস তার, এখনে দেখচি কম নয়।” 
 শতবে শোন শা, তার এত শক্তি যে, তিনি পাহাড়ে 
: পাহাড়ে তিন স্বাতির কাটিয়েছেন, কিন্ত শরীর তার 
একটুও খারাপ হয় নি। ছেলে ছোকরার মত কষ্ট 
সইতে পারেন বলে তিনি গুমর করেন।” 
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হয় বধ 

“তা তো! করবারই কথা বাপু। আমাদের মত্ত 
যারা বাতে পঙ্গু তারা আর কোন্‌ কাজে লাগে বল। 
ব্যাষোর মত আর মানুষের শত্তর নেই। যাও তোমর! 
কাপড় ছেড়ে শোওগে। হ্যা, ভালে কথ! মনে পড়েছে, 
আজ র়্যাস্থহিকে৷ এসেছিল ।” 

তাকেও উঠিতে যাইতেছিল, কথাট। শুনিয়া বিশেষ 
সুখী হইল বলিয়৷ বোধ হইল না। নামিও সচকিত 
হইয়। উঠিল। 

“চিজিওয়! ?” 

“সে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল ।” 

ক্ষণকাল থামিয়া তাকেও কহিল, “তাই নাকি ? 
আমিও তার সঙ্গে দেখা করতে চাই। সে টাকচাইতে 
এসেছিল না ক্ষি মা?” 

“কেন? না,না। এ রকম ভাবছ কেন তুমি?” 

“আমি তাঁর বিষয়ে কিছু শুনেছি। থাক্‌, শীগ্গির ই 
তার সঙ্গে দেঞ্চা কর.ব।” 

“আর, য়া্মাকিও এসেছিল |” 

“অ! সেই মুখুটা নাকি?” 

ন্দশ্ুই স্তোমাকে খাবার জন্যে বলে গেছে ।” 

“জ্বালালে !” 








তোমার 


“তোমার যাওয়া উচিত। সে এখনে। 
বাবার দয়। ভুলতে পারে নি।” 
“কিন্ত----- 
'“না, তোমার নিশ্চয়ই যাওয়া] উচিত। আমি শুতে 


চপুম | 

তাকেও ও নামি উভয়ে তাহাকে শুভ-রাজি জাপন 
কারয়! বিদায় হইল। 

ঘরে আসিয় নামি স্বামীর কোটটি খুলিয়! লইয়া 
একটি তুলাভর! রেশমী পোষাক পরাইয়। দিল। তাকেও 
একটি সাদ ক্রেপের কোমরবন্ধ বাধিয়! আরাম 
কেদারায় বসিয়া পড়িল। নাঁমি তাহার কোটটি ঝাড়ি 
পাশের থরে টাঙাইয়া! রাখল, পগ্চচারিকাকে চ। 
তৈয়ারি করিতে ধলিয়৷ পতির 'পাশে আসিয়া'দাড়াইল। 


৷ ৬ষ্ঠ দংখ্যা 


সি নিস, 
কি ও 


তোমার আজ বড় কষ্ট হয়েছে, না ?” 
তাকেও চুরট টানিতে টানিতে নববর্ষের চিঠি, 
কার্ড, প্রন্ভৃতি দেখিতেছিল, এই কথা স্তনিয়া মুখ তুলিল। 
“তোযার কষ্ট হয়েছে, নামিসান্‌। আহ, কি সুন্দর !” 

“কি $% 

“এই তোষাঁকে কি জুন্দর দেখতে!” 

“আর ঠায় কাজ নেই ।% 

পতি তাহার সৌন্দর্যের প্রশংসা করিয়াছেন, সে 
লজ্জায় রক্তিম হইয়া! উঠিল, চোক ছুটি ল্যাম্পের উজ্জ্বল 
আলোক হইতে ফিরাইয়! লইল। তাহার ম্লান কপোল 
গোলাপী আভায় অন্ুরঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে, মাথার 
গোল খোঁপা কাচের মত চক চকৃ করিতেছে । তাহার 
পরণে একটি কালো রঙ্গের রেশমী 'কিমোনো।', প। ছুটি 
বেড়িপ্ন। কিমোনোর যে অংশটি ভূমিতে লুটাইয়। পড়িয়াছে 
সেখানে ঢেউ আর সমুদ্রচ7র পাখীর ছবি আঁকা। 
কোমরে ছধের সরের রঙের একটি প্রশস্ত কোমরবন্ধ, 
বুকে একটি মণিবসানো পিন, তাকেও সেটি 
আমেরিক। হইতে আনিয়াছিল। আলোকের সম্মুথে 
লক্জাঞ্ড়িত ন্মিতহান্তে দণ্ডায়মান। পত্বীকে দেখিয়! 
তাকেও মুগ্ধ হইয়া! গেল। 

“তোমাকে এ পোষাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন 
আমার একটি নতুন স্ত্রী লাভ হয়েছে ।” 

“ও সব কথা বল ত চগে যাব।” 

তাকেও হাসিল, “আর বল্বেো! না। কিন্তু চলে 
যাবে কেন?” 

এইবার নামিও হালিয়া ফেলিল, “এই কাপড় 
ছাড়তে যাব।” 

গ্রীষ্মের প্রারস্তেই তাকেও সমুদ্র যাত্রা কৰিয়। বাহির 
হইয়াছিল, শরতেই তাহার ফিরিবার কথ! ছিল কিন্ত 
জাহাজের কলকবজ! খারাপ হুইয়! যাওয়াতে, সেগুলি 
মেরামতের জন্য শ্তন্ফান্মিস্কোতে অনেক দিন বিলম্ব 
হইয়া গেল। বছরের শেধাশেহি তাকেও বাড়ী ফিরিল। 
আঙঞ, জাঙ্গুয়ারি যাসের তেসরা সে প্রথম নামিকে সঙ্গে 





৩৫৯ 


পিতার প্রিয় একখানি তরবারি। 


নামি-কো। । 
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লইয়া কাতো৷ ও কাতাওকাদের সঙ্গে দেখ! করিতে 
গিয়াছিল | ইহার পুর্বে আর ঘটিয়া উঠ নাই। 

তাকেও মাত সেকেলে ধরণের স্ত্রীলোক: তিনি 
বিদেশী ধরণধারণের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন ন1! 
কিন্ত তাহার পুত্র একালের ছেলে, তার রুচি একটু 
ভিন্ন রকমের হওয়] ত্বাভাবিক, তাই তার সম্বন্ধে তিনি 
বেশী কড়াকড়ি করিতে পারিতেন ন1। 

পুলের প্রশস্ত টাবঠকখানাটি দেশী ও বিদেশী, 
উভয় ধরণেই সঙ্জিত। ঘরের যেঝের উপর 
কোমল যাদুর বিছানো, তাহার উপর একখানি 
সবুজ্জ কার্পেট পাতা। একটি দেয়ালে একখানি 
“লেগুস্কেপ' ছবি । তাহার সামনের দেয়ালে তাকেওর পিতা 
মিচিতারকের একখানি ছবি বিলফ্িত। ঘরের এক কোণে 
একটি পুস্তকের আলমারি ও কয়েকটি শেল ফ.। সেখানে 
একটা শেল ফের 
উপর নাবিকের একটা টুপি ও একটি দুরবীণ। একট! 
থামের গায়ে একথানা ছোর ঝুলিতেছে। দেয়ালের 
গায়ে আরে কয়েকখান। ছবি, তন্মধ্যে, সে যে যুদ্ধজাহাজে 
সমুদ্রযাত্রা করিয়াছিল তার একখানি ও শিক্ষানবীশ 
এক দল নাবিকের একথানি ছবি। এখানি বোধ হয় 
সে যখন য়েদাঞিমার ইস্কুলে পাঁড়ত, তখনকার। 
টেবিলের উপরেও কয়েকথানি ছবি; এক খানিতে তিনটি 
চেহারা_-তাকেওর পিতামাতা ও তাকেও নিজে-.. 
তাকেওর যখন প্রায় পাঁচ বৎসর বয়স তখনকার, সে 
পিতার হাটুর উপর ভর দিয়! দাড়াইয়। রহিয়াছে । আর 
একখানি, সেনাপতির পরিচ্ছর্দে তাহার শ্বশুর 
কাতাওকার ছবি। ঘরের মালিকটি জল্লবয়স্ক ও 
অসাবধান হইলেও ঘরটি শৃঙ্খলার সাঁহত সাজ্জত, 
কোথাও কণামাত্র ধূলা নাই। টেবিলের উপর পুরাণে! 
একটি ধাতুনির্দিত ফুলদানিতে কয়েকটি 'পাণ/গুচ্ছ 
স্থচারুরূপে রক্ষিত। সমস্তই একটি নেহ কোমল 
হৃদয় ও এই ঘরের মধ্যে প্রতিনিয়ত কার্ষ্ে ব্যাপৃত 


ঘুইখানি বিপুল হুন্দর হস্তের পরিচয় দিতে ছিল। সেই 


-প্রতিা 


আব্দিম, ১৩২৭ 


পা সিটি পি স্ সিএ সরটি, ও ৭ পলি | সিটি শী সা টি শি উনি | টা শি বসি পিটিসি শখ ভিটে ক 


দয় ও হাতের মালিক ফুলদানির নিকটে একখানি রূপার 
ফ্রেমের মধ্য হুইতে হাসিতেছে যেন সে প্লামের মধুর 
স্থবতিতে পরিদ্বাত! ল্যাম্পের উজ্জ্বল আলোক 


ঘরের চতুদ্দিক আলোকিত করিতেছ, সবুজ কার্পেটের উপর 


আগুনের বাল, তাহা হইতে কয়লার আগুনের বেগুনে 
শিখা উঠিয়া বেশ একটু স্বাচ্ছন্দ্যের আভাস দিতেছিল। 

অনেক জিনিসই আমাদিগকে আনন্দ দেয়; কিন্তু দীর্ঘ 
ভ্রমণের পর নিরাপদে গৃহে ফিরিয়া ভ্রমণের পোষাক 
ছাড়িয়া একটি টিলেঢাল! পোষাক পরিয়। আগুনের ধারে 
যখন বসি, এবং বসিয় বসিয়| বাহিরে নিশীথ বাতাসের 
করুণ ক্রন্দন ও ভিতরে সদাজাগ্রত ঘড়িটির টিক টিক শব্দ 
শুনি; তখন যেমন আনন্দ পাঁওয়। যার এমন আর কি ছুতে 
নয়। এই আনন্দ আবার শতগুণ বাড়িহী উঠে, যদি 
গৃহে নীরোগ ষাত। ও সুন্দরী তরুণী ভার্ধ্যা থাকেন। 

আরাম কেদারায় বসিয়া ধূমপানরত তাকেও ঠিক 
এমনি ধা4। আনন্দ উপভোগ করিতেছিল। 

কিছুক্ষণ পূর্বে মাতা যাহার কথ! বলিতেছিলেন 
কেবল সেই চিদ্জিওয়ার চিস্তাই তাহাকে পীড়া দিতেছিল। 
এইমাত্র আগন্তকদের কার্ডের ঘধ্যে সে তার নাম দেখিতে 
পাইয়াছে। আজই সে তাহার সম্বন্ধে বিশেষ লজ্জার 
কথা শুনিতে পাইয়াছে। গত মাসে সমর বিভাগের 
সদরে চিজিওয়ার নামে একখানা পোষ্টকার্ড আসে। 
ভ্রধক্রমে এক জন কর্মচারী কার্ডখানি উঠা ইয়া লইয়! পড়ে। 
সেইখানি এক নামজাদ। জ্ুদথোরের নিকট হইতে 
আসিয়াছিল ; তাহ!তে লাল কালিতে চিজিওয়ার দেনার 
পরিমাণ লেখা ছিল। তারপর মাঝে মাঝে কোন অজানিত 
ঘার দিয়! সামরিক গুগ্ততত্বসকল বাহির হুইয়। পড়ি- 
তেছিল, তাহাতে কয়েক জন ব্যবসায়ীর বেশ ধনবদ্ধি 
হইতেছিল। চিজিওয়াকে নাকি গরঁকের বাজারে ঘুবিতে 
দেখ গিয়াছে। সেম্থানে 2মরিক কর্মচারীর গতিবিধি 
কোনক্রমেই মার্জনীয় নয় । এই সব নান! কারণে চিজি- 
ওয়ার উপর সকলের সন্দেহ হইয়াছে । শ্বশুর মহাশয়ের 
নিকট তাকেও সব গুনিয়াছে, তিনি সদরের প্রধান 
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কর্মচারীর বিশেধ বন্ধু । তিন তাকেওকে সাবধান করিয়া 
দিয়াছেন, চিপিওয়াকে তাহার স্বভাব সংশোধন কন্ধিবার 
জন্য যেন সে বলে। 

“পাঙ্গি কোথাকার”! নিঞ্জের মনে এই কথ! বলিয়া 
তাকেও পুনরায় চিজিওয়ার কার্ড দেখিতে লাগিগ। 
কিন্তু বেশীক্ষণ সে এই সব অপ্রীতিকর চিগ্তা করিতে 
পারিল ন1। সে নিজে তাহার সাহত সাক্ষাৎ করিয়। যাহ। 
করবার তা করবে। তাহার মন পুনরায় বর্তমান 
স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে ফিরিয়া আমিল। এমন সময় নামি 
পোষাক পরিবর্তন করিয়। চায়ের পেয়।ল! হস্তে উপস্থিত 
হইজ। 

“চ1? ধন্যবাদ ।” 

চেয়ার ছারির়! সে আগুনের ধারে গিম। বসিল। 
“মা কি কর্চেন ?” 

“তিনি এই শুতে গেলেন।” 

নামি পন্ভির হাতে এক পেয়াল। চাদিল। তাহার 
রক্তিম মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, “তোমার কি মাথা 
ধরেচে ; অগ্তটা “সাকে' ন! খেলেই হত। ম1 পেড়া- 
পীড়ি কর্‌তে লাগলেন !” 

“না, না। আজ ভারি আমোদ করা গেছে। বাবার 
কথা শুনে আষার এমন ভালে লাগছিল ক হট “সাকে' 
খেলুম কিছুই ছস ছিল ন11” তাকেও হাসিত্বা উঠিল। 
“বাস্তবিক নামি তোমার ঝাব। বড় ভাল !” নামি ঈষৎ 
হাসিল, পতির দিকে ফিরিয়া বাঁলল, “ আর তার চেয়েও 
ভালে। আমার-_. 

“কি? কি বললে?” 

বিস্ময়ের তান করিয়! তাকেও চক্ষু ঘুরাইতে লাগিল । 

“জানি না” বলিয়। নামি রক্তিম মুখ নত করিল, 
আংটিটি লইয়। ঘুরাইতে লাগিল । 

“ও বাবা! এসব কণা তুমি শিখলে কবে? এসব 
কথার দাম যে অনেক বেশী, পিন্টায় ত কুলুবে না !” 

আগুনে তাতালণো হাত ছুখানি লাজরক্তিম কপোলে 
ঘষিয়৷ একটি ছোটখাটে! নিশ্বাস ফেলিয়। নামি চিন্তা- 


ষ্ঠ নংখ্যা 
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জড়িত কণ্ঠে বলিতে লাশিগ, “নত মাঃ নিশ্চগই আনেক 


দ্বিন বড় একলা! বোধ করেছেন। যধন ভাবি আবার তুমি 
গীগগির কাজে বেড়িয়ে যাবে তধন মনে হয় সময়ট। যেন 
ছুটে চলেছে।” 

“আবার আমি যর্দি সব সমর বাড়ী থাকতে আরম্ভ 
কার তুমি নিশ্চয়ই এক দিন অন্তর বগব, যাও, যাও 
একটু বেড়িয়ে এস।” 

“কি বলচ? আর জ্খবেোব ?” 

' গপেয়ালায় এক চুযুক দিয়! ও সীগারের ছাই আগুনের 
বাক্সে ফেলিয়া তাকেও পরিপূর্ণ তৃথ্রির সহিত ঘরের 
চারিদিকে চাহিল। 

“্ছ মাসের বেশী জাহাজে সরু বেঞের উপর দোপা 
থেয়ে এখন এ ঘরটাকে বড্ড, বড় বলে বোধ হচ্ছে। 
এখানে যেন সবই শ্বর্গের মত আরাম দিচ্ছে। মামার 
মনে হচ্ছে, আমি যেন আমার মধুবাসর উপভোগ কচ্ছি। 
তোমার কি ত। মনে হয় ন! নামি ?” 

বিবাহের পরই তাহাদের বিচ্ছেৰ ঘটিয়াছিল, আঙ্ত 
প্রায় ছয় মাসের পর তাহাদের মিলন, এমন সুখের সময় 
আর কখনে। আসিয়াছিল বলিয়া ন্মব্রণহয় না। মুখে 
কথ! নাই, অধরে হাসি লাগিয়া রহিয়াছে, উভয়ে 


মুখোমুখি করিয়া বসিক্পা তাহার যেন কোন স্বপ্রের 


আবেগে বিভোর! শ্লামের গন্ধে ঘরটি আমোদিত 
হইয়! উঠিয়াছে,. তরুণ দম্পতী আগুনের ধারে বগিয়া 
বসিয়। কোন সুখের স্বর্শে উধাও হইয়। গিয়াছিল। নামি 
মাথা তুলিল, হঠাৎ যেন তাহার ঘুম ভাঙ্গয়। গিয়াছে। 

“তুমি তা হলে য়ামাকির ওথানে যাচ্ছ।' 

“ম্যাধাকির ওখানে? মা বলছেন যেতে ; খেতেই 
হবে বোধ হয়।' 

“আমিও যাব ।” 

“নিশ্চয়ই আমর এক সঙ্গে যাব।” 

 শনাআমি যাব না।” 
“কেন যাবে না? 
“আমার তয় করে।” 


৩৬১ 


নামি-কে।। 
হয়? কিসের ভয় 1, 

“আমায় দেখতে পারে মা, জাম ত।" 

“দেখতে পারে না ? কে দেখতে পারে না?” 
“এক জপ আমায় দেখতে পারে না। বগগবো? 
ওতোয়ো-সাম |" | 


নু শিবু 


“পাগল! সে একট] অদ্ভুত মেয়ে, না? তাকে কে 


বে করবে তাই ভাবি।” 
“ মা বঙ্গছিলেন, 
খুব আনাপ। 


ম্যামাকির সঙ্গে চিঙ্গিওয়ার 


সেতবে করতে পারে।” 


“চিজিওয়।? চোর দে! আমি তানতুম সে বেশ 
! 


বুদ্ধমান. চালাক-চডুর লোক; একব।রও ভাবিনি তার 


ওপর কখনে! পদ্দেহ আসতভ পাশে । ম্বাঙ্গ কাগকার। 


কর্মচারিদের কথ! ভ্রাধলে লন্্ব! হয়, বদিও আমিও 
তাদের এক জন। সেইসামুরাইদের তেঙ্গের এক কড়া 
তাদের নেই। তারাচায় কেবগগ বড় লোক হতে। 

আমি অবশ্য এ কথ। বঙ্গছ্ি না যে, কর্ম্মতাবীর] গরীন হয়ে 
থাকুক। তার! টাকা জমাক, তাদের পরিবারের যাতে 
কণ্ট না হয়--এতে আমা কিছু আপত্তি নে। কিন্ত 
আমি এই কথ! বলতে চাই, যার ওপর দেশবক্ষা 
তার রয়েছে, তাধ টাকা খোঞকার করা অগ্ভায়; বিশেষতঃ 
বেশী সুদে টাকা ধার দিয়ে, বা গরীধ সৈনিকের খাবার 
চুরি করে, কিংবা গোগানদ।রদের সঙ্গে জোট করে 
বেআইনি রকমে টাক। রোঙ্কার। সব চেয়ে আমার 
রাগ হয় জয়ে খেলাম। আমিজানি আমাদের কোনো 
কোনো কন্মচাৰী এই কা করে। এ আমার একেবারে 
বরদাণ্ড হয় ন।। 
খোসামুদি ও ত1বেদ।রের টাক! লুট করতে বাশ ।” 


আঙ্জ কাল সবাই যেন ওপরওলার 


সংসারানতিজ্ঞ তরুণ কর্মচারী -'অন্যান্য কর্চারী- 


দের ব্রটি গুলো ভীষণ তাবে আক্রমণ করিতৈছিল. যেন 
তাদের মুখের সামনে বলিয়া যাইতেছে! তাহার 


প্রত্যেক কথ! নামি পুলকমুগ্ধ হদয়ে পান করিতেছিল। 


তাহার এমন স্বামী! তিনি নৌবিভাগের মন্তী হইয়] 
সমস্ত ত্রুটি ও দোষের সংস্কার করুন | 


দভুমি যা বলছ, তা. আমার খুব সত্য বলে মনে 
হয়ে। আমি অবশ্থ এসব বিষয়ে বেশী কিছু জানি ন% 
কিন্ত বাবা! যখন মন্ত্রী ছিলেন তখন কত লোক কত 
উপহার নিঘ্বে আদত, তারা কত রকম যে আর্জি করত 
তত] আর কি বলব। বাঁব। তাদের ব্ুকম সক্ষম ভাল 
বসতেন না; বলতেন, যা! করবার তা তিনি করবেন, 
তা তারা -আগ্জি করুক আর নাই করুক; আরষ। 
করবার নয় তা তিনি করবেন না, তারা উপহারই 
দিক আর যাই দিক! কিন্তু তবু তারা কোন না 
কোনে ছল করে উপহার পাঠাতো। বাবা হাসতে 
হাসতে বলতেন, সবাই যে কর্মচারী হতে চায় তাতে 
আর আশ্চর্য কি?” 

“ঠিক তাই। এবিষয়ে নৌবিভাগও যেমন সেনা- 
বিভাগও তেমনি । টাকাই সব।” 

ঘড়িটা বাজিতে আরম্ভ করিল। তাকেও ঘড়ির 
দিকে চাহিয়া বলিল, “দশটা বাজলে। যে !” 
* নামি কহিল, “সভা, সময়টা! কি করে গেল, বল 
দেখি।” - 


পে ৭ পেত সত লাশ শা ০৯৭ সে 


শ্রীহেমনলিনী রায়। 


হায়দার আলি খা বাহাদুরের 
দৈনিক জীবন 


হায়দার আলি থ| বাহাদুরের নাম ইতিহাসজ পাঠক 
মাত্রেই জাত আছেন। আজ এই বীরপুঙ্গবের দৈনিক 
জীবনের কিঞ্চিৎ আভাস দিতে চেষ্টা করিব। 
হায়দার সাধারণতঃ সুরেযাদয়ের সঙ্গে সঙ্গে শহ্যা ত্যাগ 
করিতেন। তিনি গাত্রোখান করিলে পর সৈনিক 
দ্বিতাগের যে সমস্ত নিয়তম কর্পচারী পূর্বরাত্রে কার্ষে/ 
নিযুক্ত ছিলেন এবং বাহার তাহাদিগকে অবসর করিবেন 


এই উততব পক্ষ তাহার কক্ষে প্রবেশ করির স্ব স্ব বিবরণী 


কঙখসানকর উৈন্যাধ্যক্ষ ও অমাত্যদিগের "প্রতি যে সমস্ত 


তাত রসি রা ০ সস ই সি ০ ০ পরত সপ ০ উজ উস জি ০৯৯ ৩৯১ জি পাত পি ক্স সত পাস এসসি 


হত্ববারে উপস্থিত 


২য় বর্ষ 


লিন 





আদেশ হইত তাহ! অবধান করিতেন । 'সৈন্যাধাক্ষ ও 
অমাতাগণও বিশেষ জরুরী কার্য থাকিলে নবারের 
পরিচ্ছদাগারে প্রবেশলাভ করিতে পারিতেন। যে সমস্ত 
বার্ডাবহু রায্্রে অথবা প্রত্যুষে আসিয়াছে তাহারাও 
আপিয়! তদীর় চরণে স্ব স্ব সংবাদ জ্ঞাপন করিত । অনন্তর 
নবাব ন্নানাগারে প্রযেশ করিতেন। এখানে তাহার 
বছক্ষণ অতিবাহিত হইত। তবে যুদ্ধাদিতে ব্যাপৃত 
থাকিলে অবস্ঠ এই স্নান কার্য অল্প সময়ের মধ্যেই সম্পর 
হইত । 

বেলা প্রার আট ঘটিকার সময় তিনি একটি প্রকো্ঠে 
প্রবেশ করিতেন। এখানে বিভিন্ন বিভাগের অধ্যক্ষগণ 
ষ্টাহার জন্ত অপেক্ষা করিতেন। বিভাগাঙ্ছ্যায়ী 
প্রাপ্ত পত্রার্দি তিনি তাহাদের হস্তে প্রদান করিতেন ও 
ততসমুদয়ের কি প্রকার উত্তর দিতে হইবে তৎসম্বদ্ধেও 
উপদেশ দিক্কেন। অনস্র তাহার পুক্রগণ, আত্মীয় বর্গ 
ও বিশেষ অন্গুগৃহীত ওমরাহগণ প্রবেশ করিতেন এবং 
নয় ঘটিকার সময় তাহার প্রথানুযায়ী আহার করিতেন। 
এই সময় জবসর থাকিলে হায়দার বারান্দায় বাহির 
হইতেন এবহ তাহার হস্তী ও অশ্বগণের সেলাম গ্রন্থ 
করিতেন। এই সঙ্গল জন্ত এই জন্য পূর্ব হইতেই 
অর্ধচন্দ্রাকারে শ্রেণীবদ্ধ ধাকিত। এই সময় ব্রযান্রগুলিও 
তাহার পরিদর্শনের জন্ত তাহার সম্মুথে আনা হইত । 
হায়দার স্বহন্ডে তাহাদিগকে এক একটি লাড্ড, প্রদান 
করিতেন, এবং তাহার। যখন থাব। দিয়! সেই গুলি তুলিয়। 
লইত তখন তাহাদের হাবভাব পূর্ণ সেই বিচিত্র দৃশ্ঠ বড়ই 
নয়নাভিরাম হইত। 

আহারের পর হায়দার দরবার গৃহে ( অথবা সৈন্য- 
মধো হইলে একটি বৃহৎ বন্ত্রাবাসে) প্রবেশ করিতেন। 
তিনি সাধারণতঃ একটি নুবিস্কৃত অঙ্গনে একটি সোফায় 
বসিতেন; তাহার মন্তকোপরি একটি চন্দ্রাতপ থাকিত। 
সন্থুখে এবং উভয় পার্থে তাহার কতিপয় 
আত্মীয় উপবিষ্ট থাকিতেন। বহুসংখ্যক ব্যক্তির এই 
থাকিবার অন্থ্যতি ছিল। 


প্রয়ো্ন হইলেও নির্দিষ্ট কর্মচারীর নিকট আবেদন 
করিলে সকলেই দরবারে প্রবেশ করিতে পারিত; 
অথব! তাহ।দের প্রয়োজনের বিষয় লিখিয়৷ পাঠাইলেই এ 
সকল কর্মচারীর মারফত উত্তর গাইত। গুরুতর ব্যাপার 
না হইলে অধব। দরবারে প্রবেশ করিতে বাধা প্রাপ্ত ন 
হইলে কেহই আবেদনাদি দ্বারা হায়দারকে ভ্রমণ সময়ে 
পধিষমধ্যে বিরক্ত করিতে পারিত না। 

এই দরবারে ভূপতির বামদ্দকে দেওয়ানের বরাবর 
প্রায় ৩০:৪০ জন সেক্রেটারী উপবিষ্ট থাকিয় ক্রম।গত 
লিথিতেন। প্রায় প্রতি মুহুর্তেই বার্তীবহগণ আসিয়। 
পৌছিত এবং তাহাদিগকে সশব্দে নবাবের পদপ্রান্তে 
উপষ্থিত কর৷ হইত। তাহার! সেথানে তাহাদের কাগজপত্র 
রাখিত। অনন্তর এক জন সেক্রেটারী নতঙ্গান্থ হইয়। এ 
কাগক্গপঞ্র খুলিয়া! পাঠ করিতেন। তত্ক্ষণাৎ হায়দার 
উত্তর বলিয়া দিতেন এবং পব্রখানি এক জন মন্ত্রীর 
কাধ্যালয়ে প্রেরিত হইত। উত্তর লিখিত হইলে হায়দার 
ক্রমান্বয়ে তৎসমুদয় স্বাক্ষর করিতেন । এই সঙ্গে গোপনীয় 
আদেশগুলিও স্বাক্ষর করা হইত। মন্ত্রীদের কার্যালয় 
হইতে যে সকল হুকুম জারী হইত তাহাতে কোনও স্বাক্ষর 
ধাকিত না,কেবল একটি বড় মোহর আর্কত কর। থাকিত। 
ও পত্রগুলি মন্ত্রীদের নিজ নিজ মোহর দিয়া বন্ধ কর] 
হইত । হায়দারের নিজ স্বাক্ষরিত পত্রাদি মুড়িয়া তাহার 
নিঙ্গের মোহর দিয়া পাঠান হইত । এই যোহর প্রধান 
সেক্রেটারীর জিম্বায় থাকিত । যখন নবাব কোনও জরুরী 
হুকুম দিতেন অথব। কোনও বিশেষে বিষয় লিখিতেন তখন 
তিনি তাহার অঙ্গুরীস্িত মোহরের ছাপ দিয়। স্বয়ং 
এক জন বার্ডাবহের নিকট কাগজগুলি প্রদান করিতেন। 
এই কাগজের পুলিন্দার সহিত সংলগ্ন এক টুকৃর1 কাগজে 


শত ৭ সি-্সিশিলিশপিসসপী পলি তোপ সত শতশত শি পিসি ০ 


উহ প্রেরখ করার সময় লিখিত হইত এবং প্রতি ডাকঘরেস্ব 


উচ্ছ! পৌছ্িবার সময় লিখা হইত। 
বন্দি হায়দার অশ্ব ব1 হস্তী ক্রর করিতেন অথব! যণ্দ 
কোনও নূতন তোপ নির্শিত হইত বা কোনও বন্দর কিন্বা 
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ত শত ০ ৩) 


হায়দার মালী খা 
অস্ত্াগার হইতে আনীত হইত তবে তিনি এই দরবারে 
তৎ্সমুদ্ধয় পরিদর্শন করিতেন। 

অমাত্যবর্গ, সৈন্যাধ্যক্ষগণ, রাদগদূতগণ এবং অন্ধান্ত 
প্রধান ব্যক্তি বিশেষ প্রয়োজন ব্যতিরেকে অথবা নবাব 
বাহাদুরের অন্থজ্ঞাভিন্ন কদাচিৎ এই দরবারে উপস্থিত 


হুইতেন। অপরাছে যখন বড়লোক ব্যতীত অন্ত কাহারও 


প্রবেশাধিকার থাকিত ন! তখন দরবারে উপাস্ত হইয়া 
নবাবের সহিত আনন্দ উপতোগ করাই যেন তাহাদিগের 
পদধর্ধ্যাদার একটু বিশেষত্ব ছিল । সকল সময় এই সমস্ত 
সন্ত্রাস্ত ব্যক্তি দরবারে উপস্থিত হইতেন ন। | তখন ইহাদের 
পক্ষ হইতে উকিল নিযুক্ত হইত। এই সমস্ত উক্কিগ 
স[ধার।তঃ ব্রাঙ্ষণ, এবং নিযুক্ত হইপে ইহার] সপন্মামে 
দরবারে প্রবেশ লাত করিতেন। মন্ত্রীদের পরিবর্তে 
সময় সময় তীহাদের বিভাগীয় সেক্রেটারী প্রেরিত 
হইত। ঠ্াহার] অন্তান্য সেক্রেটাবীর ন্যায় দস্তর অনুযায়ী 
উপবেশন করতঃ স্ব স্ব বৃত্তান্ত নিব্দন করিতেন। 
কোনও বিশিষ্ট রাজদূত অথবা কোনও বিশেষ সন্থান্ত 
বাক্তি উপস্থিত হইলে সর্ধপ্রধান অত্যর্থনাকারী “রাঙ্গন্‌, 
অমুক স্থানেত্র অণীশ্ব রর আপনাকে অভিবাদন করিতেছেন” 
ইত্যাদি বাক্যে তাহাকে রাছ্গসমীপে উপস্থিত করিতেন। 
কষিন্ত মন্ত্রী, সেক্রেটরীঃ উকিল,অথব। নন্যান্তবিষয়ী ব্যক্তি- 
গণের আগমন এঁরূপে বিঘোষিত হইত ন1। তাহার] বিশেধ 
কোনও প্রকার দৃষ্টি আকর্ষণ ন| করিয়াই দরবারে আসা" 
যাওয়া করিতেন। তবে তীহার] প্রতিবারেই নবাব 
বাহাছুরকে অভিবাদন করিতে ভুলিতেন না। কোনও 
বিশিষ্ট ব্যক্তি অ।গমন উচ্চৈঃম্ববরে বিজ্ঞ।পিত হইলে নবাব 
ত্বাাকে প্রত্যতিবাদন পূর্বক আমন পরিগ্রহ করিতে 
অন্থুরোধ করিতেন। নবাবের সহিত সমাসীম বন্ুবগ এবং 
অন্ঠান্য প্রধান ব্যক্তিগণও তাহাকে অভিবাদন কমতে, 


এবং নবাগত ভদ্রলোকের নবাব বাহাহুবের সহিত যতদুর 


ঘমিষউতা তদন্ষাধী তাহাকে নবাবের সমীগপস্থ হইবার 
জন্ স্থান ছাড়িয়া দিংতন। কোনও সাধারণ পদস্থ বাক্জি 


প্রতিভা * 


অগৃস্থিন ১৩৯৯. 





সি 


সাক্ষাৎকারের প্রাথ) হইলে প্রবেশ করিয়াই তীহাকে 


ভূমি পর্যন্ত হস্ত নত করিয়া! তৎপরে মস্তক স্পর্শ করতঃ 
তিন বার কুশিশ করিয়। প্রধান অভ্যর্থমাকারীর এক ধারে 
করজো(ড় [নর্ধাক হইয়। দঙ্ায়মান থাকিতে হইত। 
নবাব হস্তঘ্বার স্বীয় উফ্জীষ স্পর্শ কাঁরয়। এভ)ভিবাদল 
কারয়া পুঝের স্টার তাহার সহিত সমাসীন অন্যান্য 
ব্যক্তিবর্গের সহি আলাপে ব্যাপুত্ত থাকিবার ভান 
করিতেন । অনন্তর তিনি আগপ্তককে অএঞাসর হইবার 
জন্য ই'ঙ্গত করিতেন এবং সাধারণের চিশ্াাঁকর্ষক সুমিষ্ট 
বচনে তাখার বক্তব্য কি তাহা বলতে আদেশ কারতেন। 

প্রার্থীর প্রার্থন1 বিজ্ঞাপিত হইলে তিনি তাহাফে 
তাহার প্রশ্নের পূণ ও পরক্ষার উত্তর দান করিতেন। 
প্রার্থী, সাধু উপজীবিকাবধলম্মী ব্যবসায়ী অথবা সওদাগর 
হইলে তাহাকে বসিতে বলা হইত এবং তিন দক্ষিণ 
পার্থখে সেক্রেটারীদের দিকে সন্ুখ দিয়া উপবেশন 
করিতেন। তাহরি জীবিকা, দেশ এবং সমুস্্র- 


যাত্রাদি বিষয়ে নবাব তাহাকে প্রশ্ন করিয়া তাহার 


, বাণিজ্য জ্রব্যাঁদ পরিদর্শন করিবার জন্য এক সময়টি 
নিন্দিষ্ট করিয়া দিতেন । তৎ্পরে আগন্তককে পান 
দেওয়া হইত এখং তন্দার। বুঝাহত যে. তাহাকে 
' দরবার পরিত্যাগের অন্থমতি দেওয়া হইল। দরবার 
ত্যাগ কালেও প্রবেশ কালের দন্তর মত কার্ধয হইত। 

বেল! ৩ ঘটিকার সময় এই দরব।র ভাঞ্িত এবং 
' নবাব নিজ প্রকোষ্ঠে প্রত্যাবর্তন করতঃ নিপ্রা যাইতেন। 
সাড়ে পাচ ঘটিকার, সমন্ব: তিনি দরবার গৃহ অথব। অন্ত 
কোনঙ প্রশগ্ত গৃহের বারান্দায় আগমন করিয়। গিজ 
সৈন্ত দলের কুচ দর্শন করিতেন। এই সময়েও প্রাতের 
ম্যায় তাহার উভয় পার্খে তাহার বন্ধু গ স্থগণগণ অবস্থান 
করিতেন এবং সেক্রেটারীগণ পত্র পাঠ ও লিখনে ব্যস্ত 
থাকিতেন। 

প্রায় গাড়ে ছয়টার সময় দিব! অবসান হইলে বহু- 
সংখ্যক মশালচী প্রাসাদের আঙ্গিনায় প্রবেশ কলিয়। 
পার্খবন্তী প্রকোষ্ঠগুলিতে যাইবার সময় নবাব বাহাছুরকে 


৩৬৪ 


আলোকিত করিত। 


কাচের আবরণ ব্যবন্থত হইত। 


২য়-বর্ষ 
অভিবাদন করিযা! যাইত। মুহর্ত মধ্যে তাহার৷ প্রকোষ্ঠ 
গুলি (বিশেষতঃ যেইটিতে নবাব থাকিতেন সেইটি) 
প্রকোষ্ঠগুপিতে এই.নিমত্ত অতি 
বিচিত্র পত্রপুশ্পের কারুকার্ষো শোভিত বাড় লম্ষিত 
ছিল এবং বাত্যা হইতে রক্ষা করিবার জন্য ইংলিশ 
প্রাসাদের স্বানে স্থানে 
ন।ন। কারু চার্যয খ চত বড় বড় লনও ছিল। ওষরাহ, 
মন্ত্রী এবং রাজদূতগণ রাঝ্জে নবাবের সহিত সাক্ষাৎ 
করতেন। তাহার] নানাবিধ বহু মুল্য বন্তরও দিব্য 
সুগন্ধ ব্যবহার কব্রিতেন। ক্ষমতাপন্ন ব্যজিগণখ এবং 
কন্মচারীগণ বতীত অনেক অল্পবয়স্ক আমীরগণে প্রকোষ্ঠ- 
গুলি পরিপুর্ণ হইত এবং সকলেই উপযুক্তরূপ আদব 
কায়দ। রক্ষা কিয়া চ্লতেন। নবাবকে অতিবাপন 
করিয়। তদীয় পু ও আস্মায়বর্গকে তাহার! সরলভাবে 
অভিবাদন করিতেন। অল্পবয়স্ক আমীরগণের মধ্যে কতি- 
পয় সংব্যকের পদবী আরবস্বেকী ; প্রত)হ সাধারণতঃ 
তাহাদের চন্সি জন করিয়া] উপস্থিত থাকিতেন। ইহাদের 
বিশেষত্ব একই ছিল যে,ইহার। প্রায় ভ্মণ-যষ্টির ন্যায় কোষ- 
নিবদ্ধ তরবারি হস্তে রাখিতেন। অন্যান সক 
তাহাদের বালক ভৃহ) ও অন্যান্য ভূত্যের নিকট স্বন্য 
অস্্াদি রাখিয়। প্রবেশ করিতেন। এই সকল তৃত্যার্দিতে 
প্রাসাদের স্তপ্তাকীর্ণ বাবান্দাগুল পরিপৃণ থাকিত। 
কেবল বালক ভতৃতযদিগেরই প্রবেশাধিকার ছিল। 
তাহাদের প্রভুগণ যতক্ষণ ন। প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়। 
পাকা ত্যাগ করিতেন ততক্ষণ পর্য্যস্ত তাহার! তাহাদের 
পরিচ্ছদের লম্বমান গশ্চাতাগ ধরিয়া তাহাদের সঙ্গে 
সঙ্গে যাইত। পাছুক। উদ্মোচিত হইলে সেংগুলি একটি 
ব্যাগের ভিতর পুরিয়া বাহিরে গিয়া বারান্দায় অপেক্ষা 
করিত। নবাবের প্রকোষ্ঠনমুধয় উত্কষ্ট পারশ্তদেশার 
গালিচার উপরে আকন্তৃত সুত্র ধস্ণিনে আৰত থাকিত। 
নবাব শুভ্রবণ এত ভালবাসিতেন যে, মল্মলে ঢাক! 
কাজ কর। চেয়ার, সোফা এবং এমন কি দেওয়াল- 
সংলগ্ন রং করা, বাণিশ করা ও সোনালী কা কর 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ৩৬৫ 
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কাঞ্গুলি র্ান্ত শ্বেত বণের মস্লিনে আর্ত 
করিতেন। 

প্রায় প্রতি রাত্রেই একটি মিলনান্তক নাটক অভিনীত 
হইত। রাত্রি প্রায় আট ঘটিকার সময় হইতে ইহা 
আরম্ভ হইত এবং একাদশ ঘটিকা পধাস্ত চলিত, 
ইহা নাচ ও গানষিশ্রিত ছিল। এই সময় 
আরব.সবেকীগণ আগন্তক ভদ্রলোক দ্গের নিকট 
বসিক্ব। তাহার] যাহ! জানিতে চাহিতেন ভদ্রতার সহিত 
তাহ] তাহার্দিগকে বিজ্ঞাপিত করিতেন। আগন্তক 
পানাহার করিতে ইচ্ছা! করেন কিনা তাহা জিজ্ঞ।স! 
করিতে ইহার! ভূলিতেন ন।। তাহারা আহার করিতে 
স্বীকৃত হইঙ্গে তাহাদিগকে সরবৎ ও অন্ঠান্ত উপাদেয় 
থাগ্চপামগ্রী সরবরাহ করা৷ হইত; কিন্তু প্রায়ই তাহার! 
আহারে স্বীকৃত হইতেন ন!। নবাব প্রায়ই নাচ গানে 
বিশেষ মনোযোগ ন। করিয়। মন্ত্রীদের সহিত শরামর্শে 
বপূত থাকিতেন ; মধ্যে মধো গুপ্ত মন্ত্রণার্দির জন্য 
তাহাকে কক্ষান্তরে যাইতে হইত। রাত্রি ১১ ঘটিকার 
সময় গীতবাগ্ধ শেষ হইত এবং সকলে শয়ন করিতেন। 

মহাবীর হায়দারের দৈনিক জীবনযাত্রা সাধারণতঃ 
এইরূপে নির্বাহিত হইত ; কিন্তু সৈন্য মধ্যে ও যুদ্ধাদিতে 


বাপূত থা।কলে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিত সন্দেহ 
নাই। 
শ্রীকামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায় । 


ঘুঘু পাখী &% 


(১) 

নিঝুম মধ্যাহ্থে যবে নিখিল অবনী 
নীরব নিশ্চল, 

জালি' রাখে চারি ধারে দীপ্ত দিনমণি 
সুতীব্র অনল, 





পা পপ ৩৮৮ আপ সপ পপ পরার 


* এই কবিতাটির ছলে ঘুঘু পাখীর ধ্বনি তরঙ্গের অঙ্কসরণ- 
কর। হইয়াছে। 


টা 


শী ০৮ ৯ ৭ স্তি » শাস্তি তি 


মহাযোগে সমাহিত, বিশ্ব-আত্মাধানি 


করে কার ধ্যান. 


এমন সময়ে নিত্য ভেদি' অরণ্যাণী 


জাগে কিবা গান! 
একি অনাহত ধ্বনি! পবিত্র ওক্কার! 
স্বতোখিত স্থুর |-- 
অনস্তের কৃল হতে দিগন্তের পার 
আসে সুমধুর ! 


(২ ) 


চিনেছি চিনে ছ তাহে--পেয়েছি সন্ধান-_- 


এযে ঘুঘু গায়,_ 

কোথ। বন-অন্তরালে খুলে দিল প্রাণ 
নুন্িগ্ধ ছায়ায়! 

উদাস করুণ কে করিছে হৃদয় 
উদাস আকুল, 

মনে হয় এজগতে কিছু ধব নয 
সব কিছু ভুল! | 

কত-শোভা-হাসি-গান উঠিছে উলি, 
সকলি রথায়,- 

কোথা যেন যেতে হবে- ডাকিছে কেবলি 
কে যেন আমায় ! 


(৩) 


আমারি বক্ষের প্রেম--মন্মের সঙ্গীত-_ 
প্রাণের সাধন।,_ 

বিহঙ্গম রূপে আঙ্জি এসেছে নিশ্চিত 
পেয়েছে চেতন! ! 

ক্ষুদ্র পাখী কোথা পাবে অত ভালবাস। 
অমন রাগিণী,_ 

কেমনে জাগাবে চিতে ব্যাকুল পিপাস। 
প্রয়াণ-কাহিনী ! 

প্রচ্ছন্ন কানন-কোলে মিলন-মন্দির 
বিরচিয়া আজ, 





প্রতিভা ৬৬৬ শয়বর্ষ 
আশ্বিন রি 855:5455225-5522857555557775257-55555555555555 
আমারি সর্ব বুঝি পুজকে গভীর আসিত কি নাসে কথ! ঠির মনে পড়ে না। লেসংক্কার 


করিছে বিরাজ ! 
(৪ ) 

হদি-পিঞ্বরের পাখি! মধ্যাহ্ের সাথি! 
অনাদির গান! 

বনদেবী তোর তরে শ্ামাঞ্চল পাতি, 
আদরে মহান্‌ 

পঞঙ্জের মর্শর তানে- মুছল পবনে-__ 
কম্পিত ছায়ায়_ 

তোরে বুঝি বরি লয় প্রেয়সীর সনে 
নিভৃত হিয়ায় ! 

মুগধ প্রণস্ী তুই-_প্রণয়িনী তোর 
চির-গরবিনী -_ 

ভূলিলি- _ভুলালি ধরা প্রেমে রহি ভোর 
দিবস যামিনী! 


প্রীজীবেন্দ্র কুমার দত্ত । 


» - সহচর” “আযহা 


হলদে পাখী * 


হল্দে পাখী প্রায় পাপিয়ার সমান বড় হয় । ইহা 
দিগকে হুল্দে পাখী, কুটুম পক্ষী (কুটুত্), ইঞ্টি কুটুম 
পক্ষী প্রভৃতি বল! হয়। ইহার। সাধারণতঃ “ইষ্টি-কুটুম” 
বলিয়। ডাকে, ইহাই লোকের ধারণ । পল্লীগ্রামে এখনও 
প্রাচীনাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস আছে, যদি ইষ্টিকুটুম-পক্ষী 
“ইন্রিকুটুষ্‌” বলিয়। গৃঙ্ছের উপর দিয়! যাতায়াত করে, তবে 
সেই দিন বাড়ীতে কুটুন্বের আগমন অবশ্তম্তাবী, অন্ততঃ 
পর দিন কুটুপ্ঘ আসিবেই। এই সংস্কারের মূলের সত্যতা 
পরীক্ষা করি নাই ; কিন্তু ছেলেবেলায় ইষ্টি কুটুমকে 
খরের উপর দিয়! যাতায়াত করিতে দেখিলে কাহারও 
আগমনের দ্য প্রত্যাশ! লইয়া বসিয়া থাকিতান। কেহ 


রি পর সস» পর ররর, পপ এ এ এ, ৯ তা সত 


৬ “গায়ক পাখীর” গত । ! | 


সপ পাশ পাস পাস সত্য, স্তন, এ পেস (০০০ ০৮ 


অনেক দিন ছুটিয়৷ গিয়াছে। 

হল্দে পাখীর মাথ। ও গলার কতকাংশ পর্য্যস্ত গাঢ় 
কৃষ্ণবর্ণ, সমুদয় শরীর উজ্জল পীতবর্ণ! তেমন গাঢ় এবং 
চাকৃচিক্যময় পীতবর্ণ সচরাচর দৃষ্ট হয় না। উভয় ডানা- 
তেই ছুই তিনটি গাঢ় পালখ. আছে। হুল্দে পার্থী পাখ! 
গটাইয়! বসিলে এ উভয় পার্খের কাল পালখ ছুটিতে 
তাহ।কে বড়ই সুন্দর দেখার। ইহাদের লেজের মধোও 
কাল পালথ্‌ আছে । বসিয়া থাকার কালে এ কাল পালখ্‌ 
ঈষন্মাত্র দৃষ্টি গোচর হয় ; কিন্তু যখন উড়িয়া! যায় তখন 
লেজ কতকটা বিস্তৃত হয়, সেই সময় লেজের ছুই পার্খে 
এক এক ইঞ্চি আন্দাজ হল্দে, তার পর ছুই পার্খে ছুইটি 
গাঢ় কষ্ণ রেখ! (এক ইঞ্চির কম) ও মধ্য স্থান হল্দে 
দেখা যায়। হুল্দে পাখীর ঠোটের রং চুণ-হলুদে মিশান 
রঙ্গের মত, অস্তর্চাগ একটু হল্দে। ঠোট প্রায় দেড় ইঞ্চি 
লম্বা হয়। চক্ষু উদ্জরপ কাল এবং চারিদিকের বেষ্টনী ঈঞ্ঞং 
পীতাভ, প1 জানু পর্য্যন্ত পাত পালখে আবৃত, অবশিষ্টাংশ 
পীতাভ । পান্ষের অঙ্গুলি, নথ প্রভৃতি শন্ঠান্ত পক্ষীরই মত। 

হল্দে পাখীর ডানা খুব মঙ্গবুত নহে. এজন্য ইহারা 
অনেক দূর পর্য্যন্ত উড়িয়া যাইতে পারে ন।। পুন 
কথিত অন্যান্স পাখীর তুলনায় ইহারা একটু দুর্বল । 
হল্দে পাখী বাড়ীর আশে পাশে গাছের ডালে বসে বটে, 
কিন্তু ঘরের চালে বা! মাটিতে কদাচিৎ বসিয় থাকে । 
ইহারা রৌদ্রের ভয়ে গাছের ছায়ায় অবস্থান করে। বৌ 
উড়িত্বা যাইতে ইহারা! অত্যন্ত ক্লান্ত হইব্রা পড়ে। ইহা- 
দিগকে ফল খাইতে দেখা যায় না। বড় খড় গাছে যে 
সকঙ্গ কীট পতঙ্গ পায় তাহা ভক্ষণ করিয়াই ইহার্দের 
জীবন যাত্র। নির্বাহিত হইয়া থাকে । ইহার! এক ছ্থানে 
অনেকক্ষণ সুস্থির হইয়া! বসিয়া থাকে না; কয়েক 
মিনিট পরই নন্টত্র উড়িয়া যায়। সকালে এবং 
বিকালে ইহাদের “ইষ্টিকুটুম” ধ্বনি শোনা যায়, মধ্যাঙ্ছে 
ইহার! খুব কমই ডাকিয়। থাকে । 

এই পাখীর উপর ডোম চিল ও বাজের ত্ৃষ্টি তত 


্জ 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ৩৬৭ 


স্ুগ্রসম্ন নহে। সময় সময় ইহারা চিল ও বাজের 
জঠরানল নির্বাণে ব্যবহৃত হয় এই জন্কই হল্দে পাখী 
ময়দানে ঘুড়িয়। বেড়াইতে বেশী অগ্রসর হয় না। ছুঃখের 
বিষয় নানা কারণে আমাদের দেশে এই সৌন্দর্যের 
আধার বিহঙ্গটির বংশ হাস পাইতেছে। এখন আর 
আগেকার মত বেশী হল্দে পাখী দেখিতে পাওয়! 
যায় না। 

হল্দে পাখী অনেক সময়ই একাকী বিচরণ করে। 
কখন কখন ক্রৌঞ্চ মিখুনের মত এক জোড়া হল্দে 
পাথী “ইষ্টিকুটুম”পকে ডাকিয়া উড়িয়া বেড়ায়! অন্ 
কোনও পাখীর সংঅবে যাইতে ইহাদেরে কিছুমাত্রও 
অগ্রসর দেখা যায় না। এমন কি ইহার] যে গাছে 
বসিয়া থাকে, সেই গাছে অন্ত জাতীয় ছুই একটি পাখী 
ঘসিয়! গণ্ডগোল আরম্ভ করিলেই নিরীহ ভাল মানুষের মত 
ইহারা “স্থান ত্যাগেন ছুর্জনঃ” নীতির অনুসরণ করিয়। 
থাকে । হল্দে পাখী ঘাস, লোম, প্রভাতদ্বার! বাস। নির্মাণ 
করে এবং জঙ্গলের মধ্যে উচ্চস্থানে ঘন পাতার অন্তরালে 
সেই বাসা ঝুগাইয়া দেয়; বিশেষ চেষ্টা না করিলে 
হলদে পাখীর বাপ! খজিয়! পাওয়! সহজ নহে। বাসার 
এক ধারে মুখ থাকে । সেই পথ দিয়া এক একটি পাখী 
ভিতরে ঘাস্টয়া ডিমে তা দেয়। শাবক উড়িয়া বেড়াইতে 
সক্ষম হইলে ইহার! বাসার সম্বন্ধ পরিত্যাগ করে। 

হল্দে পাখী মাঘ মাসের শেষভাগে গর্ভ ধারণ 
করিয়া ফান্তনের শেষভাগে তিন চারিটি ভিম্ব প্রসব 
করে। ডিমগুলি প্রায় একইঞ্চি বড় হয়। ডিমে ঈষৎ 
লম্বা-_-ইাসের ডিষের আকুতি বিশিষ্ট, রঙ. ফিকে 
সাদ। এবং তাহাতে স্থানে স্থানে কাল দাগ আছে। 

হলদে পাখীর শাবকগুলি প্রথমে পাঁতিহাসের 
শাবকের মত থাকে, ক্রমে বড় হয় এবং ইহাদের জাতীয় 
বর্ণলাভ করিতে থাকে । পাঁচ ছয় মাস কাল পর্য্যন্ত 
ইহাদের শাবকগুলির পালখ. ফিকে হলদে রঙ্গের থাকে । 
শরৎকাল আসলে বর্ণ গাঢ় হয় এবং বসন্তকাঁলে ইহারা 
সম্পূর্ণ রূপে আপনার জাতীয় বণ“ প্রাপ্ত হয়। শরৎ 


হল্দে প্রাথী। 


স্পা দল ৩০ পদ শাসিত শক পি 


কালের পরও একটু নিবিষ্টভাবে দেখিলে শাবকগুলি 
চিনিয়। লওয়া নিতান্ত দুষ্কর হয়না । শীতকালে ইহারা 
বাহিরে আসিতে ইচ্ছুক হয়না । নিবিড় জঙ্গলেই 
অনেক সময় অবস্থান করে ! 

হলদে পাধীর সম্বন্ধে একটি অতি সুন্দর কাহিনী 
আমর] ঠাকুরমার মুখে শুনিয়াছি। এখনও সেকেলে 
ধরণের স্ত্রীলোক্দিগের মুখে এই কাহিনীটি শোন। 
যায়। 

সে ছিল এক গৃহস্থের ঘরের বৌ। এক দিন বাড়ীতে 
জামাই আসিল, শ্বাশুড়ী বৌকে ব্লাধিতে ফরমাইপ 
করিলেন); বৌ রাধিতে গেল। আদরের বৌ সে, 
কোনও দিম ব্রান্ন ঘরে যায় নাই, আজ নূতন গিয়াছে। 
বেচারী থালি কতকগুলি হলুদ্বাট' ক্গল দিয়! এক হাড়ি 
ঝোল রাধিয়াছে! শ্বাশুড়ী আসিয়া দেখিয়! শুনিয়া 
অবাক্‌! বৌ এর উপর পুন্প বৃষ্টি হইল। অবশেষে শ্বাশুড়ী 
রাগ করিয়া খোদ কর্তার নিকট নালিশ করিতে গেলেন। 
বৌ দেখিল লজ্জার আর কূল কিনারা নাই । তখন সেই 
হলুদ জলের হাড়িটা মাথায় ভাঙ্গিয়া দিয়া বৌ পাখী 
হইয়। লজ্জার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিল। হাড়ি 
মাথায় তালঙ্গিয়। ছিল, তাই মাথা! কাল আর হলুদের অল 
গায় পড়িয়াছিল তাই সর্বাঙ্গ হলুদময়। পাড়াগায়ের 
বৌ ঝিরা স্নান করিয়া মুখে পান দিয়! তবে রম্ধন শালায় 
যায় *। তাই হলদে পাখীর মুখ রাঙগ]। 

আর ইঞ্রি কুটুত্ব আসিয়াছিল বলিয়! তাহার এই 
দুর্দশ। হইল বলিয়া সে পূর্ব শ্বতি জাগাইর৷ গান করে 
“ইষ্টি কুটুম”। ইষ্টিকুটুম 'আসিতে দেখিলেই-__সে ঘরের 
চালের উপর দিয় উড়িয়া যার এ*ং “ইষ্টিকুটুম ইঞ্টিকুটুষ" 
বলিয়। বাড়ীর বৌ দ্দিগকে সতর্ক করিয়! দেয়। জানি 
ন] বধৃগণ এজন্ঠ হল্দে পাখীর নিকট কৃতজ্ঞ কি না। 

শ্পূর্ণচন্্ তট্টাচার্যয। 





(আদ আভা 


* ন্বান করিয়া যে বা নারী মুখে দেয় গো গান, লক্্ী বোলেন্‌ 
সেই নারী আমারি সমান ॥- লক্ষ্মীর ছটা বাছড়া 


প্রতিভা 


শপ তপিশী ততপিসিত এ 7৮ ৮৮ শীতল তি শত শা তা ৮ িশিশ শত ০ শি তা শীত শি সিন শাসিত তি তই শা লি শিস শা শি শিিিন্ িরীসি পি সিভি 


গ্রন্থ সমালোচন। 


২৪ এঞ্রতিতিহাীক্নিন্ প্র হ্-্রীবিনয়কুমার 
সরকার এম-এ প্রণীত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী, ১৩১ পৃষ্ঠা, 
গ্রন্থকার কলিকাত। বিশ্ববিষ্ঠালয়ের এক জন প্রতিষ্ঠাবান 
ছাজ, প্রাচ্য দেশের দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্রে 
সুপঞ্ডিত; তথাপি তিনি মাতৃভাষার সেবায় নিবুক্ত। ইহ! 
আমাদের গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই। ইতঃপুর্কে 
“শিক্ষা বিজ্ঞান” নামক এক বিরাট খণ্ডশঃ প্রকাশ্থ গ্রস্থ 
রচনায় প্রবস্ত হইয়! বঙ্গভাষার প্রত্যেক স্ুহদকেইযে 
খণজালে আবদ্ধ করিয়াছেন আলোচ্য গ্রন্থ সে খণপাশকে 
আরও দৃঢ় করিয়াছে। 

গ্রন্থারস্তে বঙ্গীয় সাহিতাপরিষদের প্রধান কর্ণধার 
কুধী বামেন্দ্রনুন্দএ জ্িবেদী মহাশর যথার্থ ই বলিয়াছেন__ 
“বিগালয়ের ছাত্রগণ ইতিহাপের গ্রস্থ অনেক মুখস্থ 
করিয়াছে । কিন্তু এই ইতিহাস বিদ্যার প্রতি শ্রদ্ধা 
এখনও আমাদের মধ্যে আসে নাই। * * * * * 
বাঞ্গা সাহিত্যের এই কক্ষট1 একেবারে শূন্ত । থানকতক 
পাঠশালার পাঠ্য ইতিহাস আছে, না থাকিলেও চলিত। 
স্বদেশের ও বিদেশের অতাঁত 
কথার আলোচনা করিয়া তাহ। হইতে শিক্ষা! লাভের 
চেষ্টা দেখিনা। %*গ % * * * এদেশে শিক্ষিত 
ব্যক্তিকে এজন্য ব্যাকুল হইতে দেখিয়াছি বলয়! মনে 
হয় না। 

্রস্থকার বাঙ্গালা! সাহিত্যের এই ঘরটি পৃরণ করতে 
প্রয়াস করিয়াছেন, কেবল সেই জন্তই আমাদের তাহার 
কাছে খণী হওয়া কর্তব্য। বোধ হয় ইতিহাসের এরূপ 
বৈজ্ঞানক আলোচন। ইতিপূর্বে খুব কম লোকেই 
করিয়াছেন); এবং এইরূপ আলোচনা করিপ্ন। তিনি 
যে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন সে সন্বপ্ধে সর্ধক্র আমাদের 
তের এঁক্য না থারকিপেও একথা স্বীকার করিতেই 
হইবে যে তিনি গ্রন্থের সর্বআই তাহার উজ্জ্প প্রতিত] ও 
বিশ্লেণক্ষমতা ও গতাঁর গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন । 


এ 


শান ১০ পি তত শি ছি ৩০৩ 


২য় বর্ষ 
বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মালিক পক্জ্রিকায় তিনি 
যে সকল এতিহাসিক সন্দর্ভ লিখিয়াছিলেন__সেই গুলিই 
পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়। প্রকাশিত হইয়াছে । ভরসা 
করি পুস্তকাকারে ইহ] মাসিক পত্রিকার প্রাহক ছাড়? 
আরও বহুতর পঠকের হৃদয়ে ইতিহ1!সের বৈজ্ঞানিক 
আলোচনা করিবার জন্য স্পৃহা, উদ্ভম ও অধ্যবসায় সঞ্চ- 
রিত করিবে । 
পুপ্তকখানির ছাপা কাগঞ্জ পরিষ্কার। চক্রবস্তা 
বানার্ডজি এগ কোং (কলেজ স্কোয়ার ) কর্তৃক প্রকাশিত । 
মূল্য ১০ পাঁচ সিকা মাত্র । আমাদের মনে হয় যুপ্য 
আরও সুলভ হ্হইলে এরূশ সর্দগ্রন্থের আরও বহুল 
প্রচারের সুবিধা হইত। 
বর্তমান যুগের উত্রুঞ্ এতিহাসিকগণের গ্রন্থনি বন্ধ 
তত্বগু'ল আয়ত্ত করিয়। গ্রন্থকার সমাগোচ্য পুস্তকে 
সব্রিবেশিত করিয়াছেন। 


শী অঃ__ 


৩! ভান? শ্রীযুক্ত সৈয়দ এমদাদ আলী কর্তৃক 
রচিত, ঢাক এলবা্ট লাইব্রেরী হইতে প্রকাশ্রিত। 
আকার, ভব ক্রাউন, যোড়শাংশিত, ১০২ পৃষ্ঠা, মনোরম 
সিক্কের বাধাই, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকুষ্ট 
এস্টিক কাগজে ব্রঞ্জবু কালার ছাপা, মুল্য ১২ এক টাক1। 
মূল্য একটু বেশী বালয়! বোধ হইল । 

আলোচ্য গ্রন্থ ৩২টি খণ্ড কবিতার সমষ্টি তন্মধ্যে 
কয়েকটি মাসিক পত্রে পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে। 
গ্রন্থকার সাহিত্য-ক্ষেত্রে নবীন নহেন, সুতরাং ত।হ[র নাম 
সাহিত্যিকের অনেকেই অবগত আছেন। টেনিসন 
প্রভৃতি অম£ কবিগণের কয়েকটি ইংরেজী কবিতার 
অনুবাদ আছে, মৌপিক কবিত! হইতে এগুলি নিকষ্ট 
হয় নাই। “সেকেন্দ্র।' কবিতাটি সুন্দর হইয়াছে । অন্তান্ 
আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কবিতা আছে । গ্রন্থধানি 
“কবির মন' প্রভৃতি কয়েকটি হাফ্টোন ছবিতে শোতিত, 


তন্মধ্যে “কবির মন তিন রঙ্গে রঞ্জিত। 
শান্তময়। 





কার্তিক, ১৩১৯। 


পরলোকগত হরিনাণ দে। 
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স্ল স্ 


দুগ্ধ ও বীজাণু * 


চতুর্দকন্থ বান্ুমগ্ুল বিভিগ্রঙ্জা তীয় 
অসংখ্য বীজাণুতে পরিপূর্ণ! মরু ছুমির বালুকণার সংখ | 
নির্ণয় করা সম্ভবপর হইতে পাসে, কিন্তু বাযুস্িত 
বীজাণু-সমৃহের সংখ্যা নির্ধারণ অসপ্ভব ৷ এই বীজাণু সনু" 
নগ্নচক্ষে অৃপ্য, কিন্তু উচ্চ অঙ্গের অন্ুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা 
ইছাদের অবস্থিতি অগ্তব করা ঘায়। প্রত্যেক প্রকার 
বীঞ্জাণুর নিঞ্জন্ব বিশেষ কার্ষ্য আছে। এক প্রকার 
বীজাগুব কার্ষধা অন্য কোন বীজাণু বা বস্ত স্বারা, বা 
বীক্ষখাগানে রলায়নবিদের কোন যন্ত্রসাহায্যে তত 
সহজে, এবং অনেক স্থলে একেবারেই, সম্পাদিত 
হইতে পারে না। হগ্ত পদ অঙ্গপ্রতাঙ্গাদি বিহীন, 
এমনকি অনেকন্থলে অদেহবন্ধ (11017000551) 
এই বীজাণুসমূহ কত প্রকারে আমাদের কাষে আসিতেছে? 
তাহ। এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষধ় নথে। বিতিন্র 
৭ উনের কানন বাসের *প্রৃতিভীয়” প্রকাশিত 


দছুদধেন্ বিশুদ্ধতা" শীর্ষক প্রবন্ধ গহ পাঠ স্করিলে ভাল বুঝা যাইবে 
-লেখক 


আমাদের 


এত ০০ ৩ পরল: ৮ -----*- শপ স্পিপাস ২ শশী শিপ তা 
হন ১২০০০০০ উপ  িত আ্দ শা এ সী 


ার্তিল্ষ ৯৩০৯৯ 





০ প্পস্প ০ পা 


এর, রি 





প্রকার বাজাণুসমূহ স্থান এবং অবস্থাতেদে কি প্রকারে 
কিয়া করিয়া থাকে, তাহ। অনেক স্থলে বিশদভাবে কিছুই 
নির্ধারিত হয় নাই। 

অনেক্ক সময় বীঞ্জাগুসমূহের শরীর হইতে এক 
প্রকার জলীয় রগ নির্গত হয় এবং উল্ত রস ঘ্ারাই 
তাহাদের কার্ধাকরবী ক্ষমতা প্রকাশিত হইল 
থাকে । অত্যধিক শৈত্যে বা উষ্ণতায় প্রথমত: বীঙ্জাণু- 
সমূছ্বের কার্ধ্যকরী ক্ষমতা ক্রমে লোপ হইতে আরম্ত: 
করে এবং অবশেষে তাহাদের বংশই সম্পর্ণ বিনাশ 
পাইয়া থাকে । মা | 

বীজাণু-সযূছের একটী বিশেষত এই যে উপযুক্ত স্থান 
ব৷ বস্ত পাইলে তাহা'দিগের সংখ্যা এবং কার্যকরী ক্ষমতা 
অতি ক্রুত গতিতে স্ব 
পাইতে থাকে । এই বিষয়ে 
ছুক্ধা অতুলনীর ) কারণ 
বী্জাণু-সমূহের বংশ দুঙ্ষমধ্যে যেরূপে সহজে ও দ্রুতন্ভাবে 
বৃদ্ধি পাইতে থাকে অন্য কোন বস্তর মধ্যে সেইরূপ 
পারে না। বার্গথেল (130750191) কোন বিবাজ্ি হু 
পরীক্ষা করিয়। ১ ঘন সেন্টি টার ( ঠ111)10 001)011780116) 
বা ২, ফোটা ছুদ্ধে ১,৫০,০০০০০*০, এক শত পঞ্চাশ 


ছৃগ্ধে বীর্জাণুর বংশবৃদ্ধি 


_ প্রতিড। 
কাঞ্ডিক ১৪১৬ 


০৭ সার এ জজ ৮ 


কোটি বীঞ্জাণু পাইয়াছেন। হুগধ বীর, সমূহের সংখ্যা 
কিরূপ বৃদ্ধি পা ইয়া থাকে, উক্ত দৃষ্টান্তটী হইতে সহঙ্জেই 
বুঝা যাইবে। যে সমস্ত বীঙ্গাণু ছুঞ্ধকে আক্রমণ করিয়া 
থাকে তাহাদিগকে সাধারণতঃ ছুই ভাগে বিভক্ত কর! 
যাইতে পারে ৫ 


(১) ছুগ্ধ বিয়োজনকারী বীজাণু ; এই প্রকার 
বীজাণু বিষাক্ত নহে; ম্ুতরাং নিরাপদ । ইহার। কেবল 
ছুগ্ধকে বিয়োজিত (09001781031) করিয়া নিজেদের 
বংশ বদ্ধি করে। 





স্পা সিল ১২ আপি তল ০ 


(২) রোগবাহুক বীজাণু ; এই প্রকার বাঁজাণুসমূহ 
ছুগ্ধেরে কোম- রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটায় 
ন1। বিশ্চিকা, সান্লিপাত জর, ডিপথেরিয়া 
(10117711978 ) টিউবারক্যুলসিস্‌ (01001001058 ) 
প্রভৃতি রোগের বীজাণু শেষোক্ত শ্রেণীভুক্ত । ইহার! 
অতিশয় অনিষ্টকারী। 


বীজাণুসমূহের ছুগ্ধের প্রতি এমনই একটা 
আকর্ষণ আছে যে ছুগ্ধকে বীক্গাণুশূত্ঠ 
রাখা এক প্রকার অসম্ভব। আমেরিকার 


কলম্ষিয়৷ প্রদেশে রাজকীয় নিয়মান্ুসারে, যে ছুগ্ধের ১ 
খন সেন্টিমিটার বা ২* ফোটাতে ৫*** পাঁচ হাঞ্গারের 
অধিক বীজাণু নাই, উহ! প্রথম শ্রেণীর হুগ্ধ। কারণ, 
পরীক্ষ। করিয়া দেখ! গিয়াছে যে, বিশেষ উপায় অবলম্বন 
করিলেও ছুগ্ধে বীজাণুর সংখ্যা ইহা অপেক্ষা কম করা 
যায় না। ২০ ফোটা ছুগ্ধে পাচ হাজার হইতে এক লক্ষ 
পর্য্যন্ত বীজাণু থাকিলে ছুগ্ধ দ্বিতীয় শ্রেণীর বলিয়া পরি- 
গণিত হয়, এবং উহ ব্যবহারের যোগ্য থাকে । কিন্তু 
প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে একলক্ষের অধিক বীজাণু থাকিলে 
উহ ব্যবহার করা উচিত নহে। 


দোহনের পর রাধিকা দিলে বায়ু হইতে অসংখ্য 


প্রকার বীজাণু ক্রমে দুগ্ধকে আক্রমণ করিয়া উহাদের 
স্লাজ্য বিস্তার করিতে থাকে এবং এ হুদ্ধও ক্রমে সন্ধিত 


৩৯৩ 


১ নর রত 


২য় বর্ষ 
(977৮6) হইয়া পরিনতি হইতে থাকে। 
কয়েক ঘণ্টা পর পরীক্ষা 
করিলে দেখা যাইবে যে 
এ ছুপ্ধের আপেক্ষিক 
গুরুত্ব পূর্ববাপেক্ষা। বৃদ্ধি পাইয়াছে। পরিবর্তন ক্রিয়া 
কিঞিৎ অগ্রলর হই হুগ্ধ আম অন্ন্বাদবিশিষ্ট হইতে 
থাকে । তাহার কারণ এই যেছুদ্ধস্থ শর্করাভাগ এক 
প্রকার অণুজীব (070100-01% ৮015৮) দ্বার! আক্রান্ত 
হইয়া আংশিকরূণপে ছুঙ্চজান্ন ব! ছুগ্ধায়ে (19010 ৪011) 
পরিণত হয়। উত্ভ' বীজাখু-সমৃহকে ছুগ্ধায় বীজাণু বা 
দধি বীজাণু (1,800 ৪011 1১৪০111? ) বল হইয়া থাকে । 
এই বিশেব প্রকার বীজ্গাপু ব্যতিরেকে আরও কয়েক 
প্রকার বিজাণু বা কিথ (1:0717797) ছুগ্ধ-শর্করাকে 
ছুপ্ধায়ে (1700 2914) পরিগত করিতে পারে । স্থান 
ও অবস্থাভেদে ক্ষোনটির ক্রিদ্না বিশেষভাবে প্রকাশিত 
হয়; কিন্তু ধর্থাটানুটী বলা যাইতে পারে ধে, 
সাধারণতঃ ছুগ্ধাগ্র-বীজাণুর সংখ্যাধিক্য হেতু উহাদের 
ক্রিয়াই বিশেষ জক্ষিত হইয়া থাকে এবং উহাই উল্লেখ- 
যোগ্য। পূর্বঞ্ীকারে ছুষ্ষশর্করা হইতে ছুগ্ধায় উৎ- 
পত্িকে দগ্ধায়-সন্কান (150৮:৩ 8010 19117191705 101017) বল 
হয়। 
উপযুক্ত ক্ষেক্রে বীজাধু-স্ফৃহের রক্ষণ ও বর্ধন করিলে 
উহাদিগের আশ্চর্য্য ও ভ্রুত বংশবৃদ্ধিক্ষমত সহজেই 
উপলব্ধি করা হাইতে পারে । পরীক্ষার জন্ত অল্প 
পরিমাণ অন্নস্বাদ্ববিশিষ্ট অর্থাৎ হুগ্ধাপ্ বীজাণু দ্বার! আক্রান্ত 
ছুদ্ধের সহিত এক সহস্র ভাগ জল মিশাইয়া তাহা হইতে 
এক বিন্দু লইয় কিঞ্চিৎ শিরীন্দ (0910; ) এর উপরে 
ফেলিক্কা কয়েক দিন রাখিয়৷ দিলে 
দেখা! যাইবে যে এ ছুগ্ধ-বিন্দু হইতে 
ুপ্ধানপ বীজ্জাণুসমুহ ভ্রুততাবে বংশবৃদ্ধি 
লা করিয়া শিরিসের উপর সরু 
বিডি মঙ্ঘ স্থাপন করিয়াছে। 


বীজাণুর আক্রমণে হঞ্জের বিকার 


বীজাণু রক্ষণ ও 
পরিবর্ধন । 


ঘণ্ডকায়ে 


শখ ০৮ রত তন কউ পট এস্উি নি 2 জী তা অস্থি ৪ ও. ০ স্ছিাণি ওত এসি ক ৩ হত, চি শি কো 


৭ম সংখ্যা 





এসি কন ০৯ এডি এন্এসিউ,ভাসএন্ি এরি 





বিপুলদর্শক কাচের (11927718977)5 £1%8৭ ) সাহায্যে 
উহাদের আকৃতি অনেকটা বাদামের ন্যায় দেখায়। 
 বীজাথু-সমূের বংশবর্ধনের পক্ষে শিরীস বিশেষ উপ- 
যোগী ; বিশেষতঃ শিরীস ছুঙধের স্তার় তরল পদার্থ নহে 
বলিয়া বী্গাণু-সযূহের অস্তিত্ব সহজেই প্রতাক্ষ করা 
যায়৷ ূ 
১০" সঃ (10 10179 00180187709) শৈতো 
'ছুষ্জান্ন বীজাণু-সমূহের কোনও ক্রিয়া নাই। উত্তাপত্বদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে ছুঞজের উপর উহ্দের ক্রিয়া আরম্ভ হয় ;-কিন্ত 
১৬" সিঃ উষ্ণতা পর্যন্ত কার্যকরী ক্ষমতা অত 
মু থাকে । ৩৫" সিঃহইতে ৪২" সিঃ পর্য্যস্ত উষ্ণতার মধ্যে 
উহাদের ক্রিয়া সর্বাপেক্ষ। প্রবল্গ হয় এবং উষ্ণতা ৪৫" সিঃ 
হইলে কার্যকরী ক্ষমতা পুনর্কার সম্পূর্ণরূপে লোপ 
পায়। হুগ্ধকে ৭০" সিঃ পর্য্যন্ত উঃ 
ককিলে বীজাণু সবংশে বিনাশ প্রাপ্ত 
হয়। উংলগড প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশ- 
সমূহের বায়ুর স্বাভাবিক উষ্ণতা ১৫" সিঃ; কাযেই 
ছুপ্ধাল্ন বীজাণুসমূহ ছৃগ্ধের উপর সহজে বিশেষ ক্রিয়া 
করিতে পায়ে না, এবং এ সঞ্ল স্কানে দোহনের ৮।১০ 
ঘণ্ট। পরও দুগ্ধ সম্পূর্ণ অবিরুত অবস্থায় থাকে ; এমন কি, 
সতর্কতার সহিত রাখিয়। দিলে, দোঙনের ২৩ দিন পরেও 
ছুগ্ধের বিশেষ কোন পরিবর্তন লক্ষিত হয় না। আমাদের 
দেশের বায়ুর শ্বাভাবিক উষ্ণত1 ৩০" সিঃকাষেই দোহনের 
পর অল্প সময়ের মধোই বীজাণু-সমূহ হুপ্ধকে প্রবল ভাবে 
আক্রমণ করিয়1 অন্নস্বাদবিশিষ্টে ক্তিয়। ফেলে । 
ুপ্ষস্থ শর্করাভাগ পূর্ব প্রঙ্খারে ছুপ্ধায়ে পরিবন্তিত 
হইতে হইতে অগ্নের যাত্রী খন একটি নিদ্দিষ্ট পরিমাণে 
পৌঁছিবে, তখন ছৃষ্ধ জমাট বাধিতে আরম্ভ করিবে। 
পূর্বোক্ত কারণেই দুগ্ধ হইতে দবি প্রস্তত হইয়া! থাকে। 
ইংলগ্ড প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশে বায়ুর স্বাভাবিক 
শৈত্য নিবন্ধন ছুগ্ধ হইতে দধি প্রস্তুত 
হইতে অধিক সময় লাগ্রে; কারণ 
উক্ত অবস্থায় বীজাণু-সমূহ দ্রুত ভাবে কাজ করিতে 


উষ্ণভাভেদে বীজাণুর 
ক্রিয়া। 


দখি। 


৩৭১ 


এসসি ০৭৯ পাম 2 ৬ পপর অতাধি-্া্ি পান্টি এসসি ৯ পি এটি তালাশ পি জজ ৮*- ৯ এত তা 


উত্তম দধি প্রস্তুত হয়। 


ছুগ্ধ ও বীজাগু। 


৭৯ 2৮ তাস পেস ৩০৬ তত এসি রানি পেত ০০ বাসি পরত ও ৯.০ শক পে ভাত ০ রও আসি বত কত চে জি তাত শা পা শন. এ 5 ও এস্িটিস্ছি জা এক্ষি ৫৭৯ পাস এলি, এি এটি এটি 


পারে না। এই কারণেই আমাদের দেশে শীতকালে 
দধি প্রস্তত করিতে হইলে, যে পাত্রে দধি প্রস্তত 
হইতেছে, গোয়ালাগণ উহ্ন! চুল্লীর নিকটে রাখিয়া! দেয়, 
অথবা লেপ কম্বল প্রস্ৃতি দ্বার ঢাকিয়। উহাকে শৈত্যের 
সংম্পর্শে আসিতে দেয় না । শীতকালে দধি প্রস্তত হইতে 
অন্ততঃ বার ঘণ্ট। সময় লাগে, কিন্তু গ্রীষ্মকালে দশ ঘন্টায়ই 
থরনার (111)011791) দেখাইয়।- 
ছেন যে ১০০ একশত ভাগ হক্ধে অন্ততঃ '২*৭ ভাগ দুঙ্জা 
থাকিলে হুদ্ধ জমাট বাধিতে আরম্ভ করিবে ৷ দবি প্রস্তত 
হইবার কারণ এই যে, অল্প বর্তমান থাকাতে ছুগ্ধস্থ যে 
কেসিন (0847 )-ব ছানা-ভাগ পুর্বে দ্রব অবস্থায় ছিল, 
উহা! চাপ বাধিয়া যায়। হুগ্ধস্থ চর্বিভাগের কোন 
পরিবর্তন হয় না, শর্করাভাগ আংশিকরূপে পরিবর্তিত 
হইয়] ছুগ্ধায় রূপে ( 147010 8010) থাকে । নিয়ে বিশুদ্ধ 
হুপ্ধ ও বিশুদ্ধ দধির বিশ্লেবণ-ফল দেওয়। গেল +-_ 


বিশুদ্ধ দুগ্ধ বিশুদ্ধ দধি 

প্রতিদ (1১9160 শতকরা ৪.২৮ ভাগ......... শতকরা ৪.৭৭ভাগ 
চব্বি ( ৮" 71)-- ৪ 8:75 3252535 ৪১ ৩:৪৭ ১ 
দুগ্ধ শর্করা ই, এ 52557 55 ২.৮ ৬ 
ছুপ্ধায় (14100100011) * দে নি, রদ ১৪ 9) 
ধাতব পদার্থ রঃ তি, -2525825 ন্‌ ৬২ ৪ 
জল 2. ভিবিকছি 82855 গ. ৮৭:৮৪) 
মোট ১** ভাগ......*.. মোট ১** তাগ 

দধি বীজাণু আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে অপকারী নছে। 

যে দধিতে দধি-বীজাণু ব্যতিরেকে অন্য 


কোন প্রকার বীষ্জাণু নাই, তাহাকেই বিশুদ্ধ দধি বল! 
যাইতে পারে। দোহনের পর হুগ্ধ রাখিয়া দিলে দধি- 
বীজাণুর সঙ্গে সঙ্গে বাযুস্থ অন্য প্রকার বীজাণু-সমূহ 
ছুপ্ধকে আক্রমণ করিবে । তন্মধ্যে কোন প্রকার রোগবাহক 
বীজাণুও থাকিতে পারে। এ 
প্রকার হৃগ্ধ হইতে দধি প্রস্থত করিলে 
পৃর্বোল্িখিত বিষাক্ত বীজাণুও বর্তমান 
থাকিবে । অসনিদ্ধ ছু জাত দধি আমাদের কোন 


প্রচলিত দধি প্রস্তত 
প্রণালী । 


জল 


লি এ গু 
৬৬ ০ টি 
দে রি 
4 


কান্তিক ১৩১৯ 





কোন. প্রকার বাঁজাণু থাকিতে পারে না। বানর 
সংস্পর্শ হইতে রক্ষা করিতে পাদ্রিলে- এঁদ্পপ 
ছুক্ধকে বত দিন ইচ্ছা অবিরত অবস্থায় রাখা 
ধায়। ইহাই ছুগ্ধসংরক্ষণপ্রণালীর মৃলন্ুত্র । বীজাণু-সমৃহ 
সুপ্ধকে আক্রমণ না করিলে ছুগ্ধের কোন পরিবর্তন খটে 
না। কাষেই বিশুদ্ধ দধি প্রস্তুত করিতে হইলে, ছুগ্ধকে 
উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া অল্প গরম থাকিতে উহাতে 
দধি বীজাণু ছাঁড়িয়! দিতে হইবে। উয়ুরোপে দধি বীক্ষাণুর 
(14010 7010 111]1) এক প্রকার বটিক' ক্রয় করিতে 
পাওয়া যায়, এবং দধি প্রস্বত করিবার জন্য সাধারণতঃ 
উহাই বাবন্ৃত হয় । আযাদের দেশে হগ্ধ সিদ্ধ হইবার 
পর তৎসঙ্গে অল্প পরিমাণে পুরাতন দধি “সাজা” “দওয়। 
হয়; অর্থাৎ, পুরাতন দধিতে যে বীক্জাণু ছিল. তাহা 
মিশ্রিত করিয়া দৈওয়! হয়। অনেক স্থপে কোনরূপ 
“সাজা” বাবহার ন। করিয়া, পুব্বে যে পাত্রে দধি প্রস্মত 
কর। হইয়াছিল, সেই পাত্র ধৌত না করিয়া! পুনরায় 
তাহাতেই দধি প্রস্তুত করণ হয়। পুরাতন দধি হষ্টতে 
যে দধি-বীজাণু পাত্র-গান্রে সংলগ্ন ছিল, উহার] ক্রিয়া 
আরম্ভ করে । কখনও ব] পুরাতন দধি-পাত্র-ধোৌত জল 
“সাজা” রূপে ব্যবহৃত হয়। শেষোক্ত কোন প্রকার 
প্রণানীই বিজ্ঞানান্গুমোদিত নছে। তাহার কারণ এই যে, 
পুরাতন দধি-পাত্রে বা তৎ-ধৌত জলে বায়ু হতে অন্যান্য 
প্রকার . বীজ্জাণুও সংলগ্ন হইয়া থাকিতে পারে; অতএব 
উদ্ধা হইতে যে দধি প্রস্তুত হইবে, তাহা! কখনও বিশুদ্ধ 
হইবে না । বিশেষতঃ ছুগ্ধে দধি-বীজাণু ব্যতীত অন্য 
কোনও ক্ষতিকারক বাঁজাণু থাকিলে উত্তম দি প্রস্কত 
হইতে পারে না। যে. দধি বিশুদ্ধ নহে তাহ] খাওয়া 
অন্থচিত। 

নিয়লিখিত উপায় অবলম্বন করিলে বিশুদ্ধ দধি 
প্রস্তুত কর! যাইতে পারে । দধি প্রস্তত করিবার পা 


ত৭২ 


মতেই ব্যবহার কর! উচিত নহে । ছুষ্ধকে পিদ্ধ করিলে 


হয় বর্ষ 


ফুট জলে (১০1117)0 ৯71) উত্তধথ রূপে ধৌত 


করিয়া লইবে। উছাব্র তাৎপর্য্য 
এই থে, পান্র-গাত্রে. কোন 
বীজাগু সংলপ্প থাকিলে এ 
প্রক্রিয়ায় ইহা! ধ্বংস প্রাপ্ত 


বিশুদ্ধ গধি ্ 
প্রস্ত'ত প্রণালী 


. হইবে। অপর একটি পাত্রে ছুষ্ধের সহিত কিছু জল 


মিশাইয়৷ উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয় ছৃগ্ধের পৃব্বের আয়তনের 
সমান করিতে হুহবে ! উক্ত হুগ্ধ পৃব্বোজ পান্মে ঢালিয়। 
তৎপঙ্গে এক চাষচ পা মাণ বিশুদ্ধ পুরাতন দ্ধ মিশ্রণ 
পূর্বক উত্তমরূপে ঢাকিয়। উষ্ণ স্থানে রাখিয়! দিবে। 
এইরূপ করিলে ৮1১০ ঘণ্ট'র মধোই উত্তম দধি প্রস্তত 


হইবে। চামচ টিকেও ব্যবঠারের পুবের্ গরম জল দিয়া 


উত্তমরূপে ধৌত কর] উচিহ। পুব্বেই বল! হইয়াছে যে, 
ছুগ্স্ব শর্কর।ভাগ ছুগ্ধান্নে পরিবর্তি? হইয়। ছুপ্ধকে দধিতে 
পরিণত করে। হুগ্ধান্সন ছাড়া অন্যাগ্ঠ অন্নও উক্ভ ক্রিয়। 


সম্পাদন করিজ্তে পারে। অনেক সময় ছুগ্ধে একটু 


তেঁতুল ফেলিয় দ'ধ প্রস্বত করা হব্। কিন্তু উত্তম ও 
উপকারী দধি পাইতে হইলে দধি-বীভাণু ব্যবহার করাই 
শ্রেরঃ। তাহার কারণ এই যে, উক্ত বীঙ্ষাণু-সমূছ্ছের 
প্রক্রিয়া দ্বারা থে অল্প পরিমাণ দুপ্ধান্্ প্রস্থত হয়), উহাতে 
আমাদের পরিপাঝ-কার্য্যের যথেষ্ট পাহাধ্য হয়। 

দধিতে কেসিন বা ছানার ভাগ জমাট অবস্থায় থাক! 
হেতু দধি পরিপাক করিতে ছুষ্ধ অপেক্ষা কিছু অধিক 
সময় লাগে। মধিতে হুদ্ধায়ের মাত্রা অধিক হইলেও 
পরিপাক-ক্রিয়ার ব্যাঘাত হয়; এবং তাহ! হইতে 
সর্দি, কাশি, যেদন। প্রভৃতি অন্নজনিত রোগও হইতে 
পারে। 

পৃব্বেই বল হইয়াছে যে, দধি পরিপাক-ক্রিয়ার 
সাহায্য করে। ইহা ছাড়া দধির আরও একটি বিশেষ 
গুণ আছে। বাঁজাণুতত্ব্বদ, পগ্ডিতদ্গিগের মতে, 
৪* বৎসর বয়সের পর মন্ুষ্যের অন্ত্রমধ্যস্থ জীবাণু- 


৭ম সংখ্যা 


শট ০ ০ বি সি কি জিত সস 


শা শি সপ 7৩ সপ পল ১ পোস্ট সি শি এ আচ শীত 


সমূহের সংখ্যা ও কার্যকরী ক্ষমতা ব্বদ্ধি পাইতে থাকে; 
এবং উচ্ছারা তুক্তদ্বব্যস্ব পচনশীল গ্রতিদ (০৮1) 
তাঁগকে আক্রমণ করিয়! শীত্বই 
পরাক্রমশালী হইয়া পড়ে ; এবং 
যখন আমাদের শরীরে কোন 
প্রকার পাড়া হয়, তখন এই সকল জীবাণু-সমূহ ক্রুতভাবে 
বৃদ্ধি পাইয়! নান' প্রকার রোগের বিষ উৎপাদন করে। 
অধ্যাপক মেচ. নিকফ_(1190118110)2)এ ব মতে, মনুযোর 
বয়োরদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অস্নমধ্যে এ সকগ জীবাণুর সংখ্যাও 
বৃদ্ধি পাইতে থাকে; এবং উক্ত বিষ দ্বারা জর্জরিত হওয়াতে, 
মানব-দেহে বার্ধক্যজনক পরিবর্তন উপস্থিত হয়। উজ্ত 
অধ্যাপক পরীক্ষা সবার! প্রমাণ করিয়াছেন যে. পৃ:বক্ত 
বাঞ্ধকা আনয়নকারী জীবাণু-সমূহের বৃদ্ধি ও কার্যকরী 
ক্ষমতা হুগ্ধান (1750/10 %010) ঘার। আংশিকরূপে প্রতিহত 
হইতে পারে। এইস্থলে মনে হইতে পারে ষে. নিয় 
মিতরূপে দুগ্ধাত্ত্র (080170801) বাঙ্জার হইতে ক্রয় করিয়া 
সেবন করিধে, এই সকল দেহধ্বংসকারী জীবাণু- সমুহের 
মাক্রমণ হইতে শরীর রক্ষ। কর! যাইতে পাবরে। পরীক্ষ। 
করিয়! দেখ! গিয়াছে ষে, বিশুদ্ধ লেকটিক এসিড. সেবন 
করিলে তাহা অস্ত্রমধ্যে যে স্থলে পূর্বেক্ত জীবাণুসমূহ 
রাজ্য বিস্তার করিয়া শরীরের ধ্বংসসাধন করিতেছে তত- 
ছুর পর্য্যন্ত না পৌছিয়! পাকস্থলীর মধ্যেই রহিয়া যায়, 
এবং কাধেই এ জীবাণু-সমহের উপর কোন ক্তরিয়া 
করিতে পারে ন। কিন্তু উক্ত জীবাণু-সমূৃহের আবাস- 
স্থানে যদ্দি দুদ্ধাপ্্ প্রস্তুত করান যায়, তাহা! হইলে উহ! 
জীবাণু-সমূহকে সহঙ্গেই আক্রমণ করিয়া উহাদের 
কার্যযকরী ক্ষমতা কতক পরিমাণে নাশ করিয়া দিতে 
পারে। অধ্যাপক মেচ নিকফ, দেখাইয়াছেন যে, বিশুদ্ধ 
দ্ধ তোজন দ্বার! এই কাধ্য সম্পাদিত হইতে পারে। 
কারণ দরধধি ভোজন করিলে তন্মধাস্থ ছুষ্ধান্ন বীজাণু- 
স্মুহও 17010 7010 1)701111) তৎসহু তন্মধ্যে প্রবেশ 
করিবে এবং এরস্থানে দধিস্থ অবশিষ্ট শর্করাভাগকে 


দধির গুণ 
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হুগ্ধ ও নি 
দায়ে পরিণত করিবে। এই ধান অন্ত্ধ্য্থ দেহকষয়- 
কারী জীবাণু-সমুহের ক্ষমতা হাস করিয়া অকাল- 
বার্ধক্য ও -অন্যান্ঠ বিবিধ প্রকারেন্ রোগ হইতে 
শরীরকে রক্ষা করে।, 
দধির গুণ সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে 
যনে করা যাইতে পারে যে, নিয়মিতরূপে বিশুদ্ধ দধি 
ভোজন করিলে অকাল বার্ধকা এবং বিবিধ প্রকার 
রোগের হস্ত হইতে কতক পরিমাণে পরিরাণ পাওয়া! যায়। 
অধ্যাপক মেচনিকফ. ও সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন ষে' প্রত্যহ 
ুপ্ধান্্ বঞ্জাণু অন্তরমধ্যে প্রবেশ 


নিয়মিত দধিভোজন 
দীধজীবন-লাভের 


উপায় করাংলে, অর্থাৎ, প্রত)হ বিশুদ্ধ 
দধি ভোজন করিলে, মনুষ্য 
দীর্থজীবী হয়, এবং ইন্দ্রির়সকল সবল ও কার্যক্ম 


থাকে । মেচনিকফ, বুগগগেরিয়! (130121%) প্রদেশের 
অধিবাসিগণের আয়ুসন্বদ্ধে আলোচনা করিয়া উক্ত 
সত্য প্রমাণ করিতে চেঞ্। করিয়াছেন। সমস্ত 
ইয়ুরোপে বুলগেরিয়াতেই দধির সর্বাপেক্ষা! অধিক 
প্রচলন এবং উক্ত প্রদেশের অধিবামিবগ প্রত্যহ 
অন্যান্য আহার্য্য দ্রব্যের সঙ্গে অল্লাধিক মাত্রায় “টক 
দুগ্ধ” (ব1 দধি) পান করিয়া থাকে । সমগ্র বুলগেরিয়াতে 
ত্রিশ লক্ষ লোকের বাস; তন্মধ্যে ১* জনের বয়দ 
১১৫ এর অধিক, ৮৮ জনের বয়স ১২৭ হইতে ১২৫ 
এর মধ্যে, ২৩৪০ জনের বয়ন ১৯ এর উপর | পুিবীতে 
বুপগেরিয়। সর্বাপেক্ষা! দীর্ঘজীবী মন্ধুযোর দেশ। অনেক 
বৈজ্ঞানিকের বিশ্বাস যে, এ দেশের অধিবাসিগণ প্রতাহ 
দ্রশিতোজন করে বলিয়াই তাহারা এত দীর্ঘজীবী হয়। মেচ- 
নিক ফের উক্তআবিষ্কারের পরে ইছুরোপে দধি তোজনের 
প্রতি বিশেষ আগ্রহ দেখ! যাইতেছে, এবং অনেকেই 
নিক্নমিশ্রূপে প্রতাহ দধিভোজন আরম্ভ করিয়াছেন! 
কিন্তু মনে রাখ উচিত, যে বিস্ুদ্ধ দধিই উপগারা। 
কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজের ভীবাধুতত্ববের 


প্রতিভা 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গোপালচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 
দেখাইয়াছেন যে,বুগগেরিয়! প্রদেশে 
আমাদের দেশের দধি- যে দধিবীক্গাণু ছুপ্ধে দধিতে 
বীজাধুর ভেষ্ঠতা পরিণত করে এবং ছৃগ্ধায় প্রস্তত 
করে, তাহা হইতে আমাদের 
: দেশীয় দধি-বীজাণু সম্পূর্ণ পৃথক এবং অধিকতর ক্ষমতা 
শালী। বুলগেরিয়ার দধি-বীক্ষাণুর তৃগনায় ইহারা 
প্রায় দ্বিগুণ ছুগ্ধান্ন প্রস্তুত করিতে পারে; কাজেই দ্বিগুণ 
তেজে অনিষ্টকারী বাঁজাণু-সমূহকে ধ্বংস করিতে থাকে 
অর্থাৎ, শারীরিক স্বাস্থারক্ষার পক্ষে আমাদের দেশের 
দধি ইয়ুরোপীয় দধি অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট । পরীক্ষা দ্বারা 
দেখ! গিয়াছে যে, এদেশে দধি-বীজাণুর সহিত মশ্রিত 
হইলে বিস্থচিকার বীজাণু ১২ ঘণ্টায় ধবংস প্রাপ্ত হয় এবং 
একদিন পর তাহাদের চিহ্ছমাত্রও থাকে ন1। সান্নিপাত 
জরের (151)7010 ) বীগাণু দধির সহিত মিশ্রত হইলে 
৪৮ ঘণ্টায় ধবংস প্রাপ্ত হয়। * 


পূর্বে বল। হইয়াছে যে, দধিস্থিত কেসন ভাগ জমাট 
অবস্থায় থাক1 হেতু আমাদের পক্ষে বিশেষতঃ রোগীদের 
পক্ষে, উহ1 পরিপাক কর কিঞিৎ কষ্ট 
সাধ্য। এইরূপস্থলে দধির পরি- 
বর্তে ঘোল বামাঠ] ব্যবহার করা 
যাইতে পারে । ঘোলেও দি বীজাণু 
থাকে । পেটের পীড়াতে ঘোল পরম উপকারী । কিন্তু 
একান্তই দধি ব্যবহার করিতে হইলে তৎসঙ্গে উত্তমরূপে 
জল মিশাইয়! কাপড়ে ছ'াকিয়। লওয়া উচিত । 

ইয়ুরোপে অল্প দিন যাবৎ দধির গুণ নির্ধারিত হইয়াছে 
এবং বহুল প্রচার আরম্ভ হইয়াছে; কিন্ত আমাদের দেশে 
অতি প্রাচীন কাল হইতে দধির বাবহ্তার চলিয়া আসি- 
তেছে। প্রত্যেক ভোজ-ব্যাপারে দধি একটি প্রধান 





ঘোল 








* পধির আলোচন! বিষয়ে বর্তমান বৎসরের “ম্বাস্থ্যসমাচারের” 
জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত “দখি ও দধি বীজাণু" হইতে কতকটা 
সাহাধ্য প্রাপ্ত হইয়াছি ।--"লখক 
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০ না শনিীি পেশি পসিপাসিসসিীল আশ পি সত ০০ শী ৯ সস সস (৯ সস 


ই্য়ব্র্য 


৫ 








উপকরণ। বঞ্দেশে বিভিন্ন স্থানে অতি উৎকৃষ্ট দি 
প্রস্তুত হইয়। থাকে । ঢাক! জেলায় গঞ্জারিয়া, তিষ্লি, 
সুয়াণুর প্রস্ৃতি স্থানের দধি বিখ্যাত। এত্যেক জেলায় 
দধিপ্রস্তত প্রালীতে অল্লাধিক বিতিগ্লতা লক্ষিত 
হয়। কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই বিজ্ঞানা- 
মুমোদিত নহে । বাঙ্জারের দধিতে অনেক অনিষ্টকারী 
বীঙ্গাণু থাকে । দপিপ্রস্তত বিবয়ে এ দেশের 
গোয়ালাগণেব বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা 
উচিত। 
হিন্দু শাস্ধ মতে দধির গুণ_-““উষ্ণবীর্যয, অগ্নিদীপ্তি- 
কারক,, সিদ্ধ, কধায়, গুরু, অন্নবিপাক, ধারক, 
রক্তপিভ্তকারক, শোথনাশক 
মেদোবর্ধক, কফপ্রদায়ক, 
বলকারক, শুক্রবর্ধক, মুত্রকচ্ছ, 
প্রতিগ্তায়, শীগ্চক নামক বিষম জ্বর, অতিসার, 
অরুচি, ও কুশতার পক্ষে অত্যন্ত উপকারী ।” 
ভাব-প্রকাশের মতে দধি পাঁচ প্রকার যথা! £--(১) মন্দ 
দ্রধি--“যে স্বুপ্ধ বিকৃত হইয়! কিঞ্চিৎ গাঢ় হয়, ,অথচ 
অব্যক্তরস, অর্থাৎ সম্যক দধিরূপে পরিণত হয় 
নাই, এই জন্ত আপনা হইতেই স্বীয় রস বিহীন হয়, 
তাহাকে মন্দ দধি বলে। ইহার গুণ মল ও মুত্র নিঃস।রক 
এবং ব্রিদোষজনক। (২) ন্বাছু দধি--যে হুপ্ধ সম্যক. 
গাঢ় হইয়া অতিশয় মধুর রস 
যুক্ত হয়, অশ্নরদ অনুভব হয় 
না, তাহাকে স্বাছু দধি কহে। 
ইহার গুণ-_অত্যন্ত অভিষ্যন্নী, 
শুক্রজনক, যেদোবর্ধক, কফকারক, বাছুনাশক, মধুর, 
বিপাক এবং রক্তপিত্তের দোষনাশক। (৩) স্থাপঘয়- 
দধি_যে ছুগ্ধগাড় হইয়া ঈষৎ কযায়যুক্ত, মধুর অল্প 
স্বাদ হয়, তাহাকে স্বাঘয় দধি বলে। ইহার. গুণ দধির 
সামান্য গুণের সআায়। (৪)অল্প-দধি-_যে দধি মধুরতা-বিহীন 
হইয়! অল্প রস পায়, তাহাকে অল্ন দধি কহে। ইহার 
গুণ-_-অগ্নিসন্দীপক, রক্তপিত্তবর্ধক, ও কধ্বর্ধক। 


হিন্দু শাস্ত্রে দখির গুণ। 


প্রকারতেদে দাধর 
গুণ | 


৭ম সংখ্য! 


সপ্ত" সপ মি সি ৯ এ পি তি ও ঞ 


(৫)অত দধি-_ষে দধি হার] দস্তহর্ষ, রোমহ্্য, কঠাদিতে 
দাহ উৎপন্ন হয় তাহাকে অত্যয় দধি কহে। ইহার গুণ 


_অগ্নিদীপ্তিকারক ও রুক্তপিত্তজনক।” 
স্থঙ্রুতের মতে দধি সাত প্রকার-_-ঘব। 
স্বাহ,। অন্ন, অত্ন্ন, মন্দজাত, পক্হৃঞঙ্জজাত, 


দরধিরসঃ ও অসার । পক্হঞ্ধ জাত দধি-_-পক ছুগ্ধ 
হইতে যে দধি হয়, তাহার গুণ-_-রুচিকারক, স্গিগ্ধ, 
অত্যন্ত গুণকারী, পিত্ত ও বায়ু নাশক এবং ধাত্বপ্ন 
সমূহের বলকারক। দধিরস-_দধি মস্ত অর্থাৎ, দধি-নিঃহৃত 
জল তৃষ্] ও ক্লান্তি নাশক; লঘুং শরীরের দ্বার শোধনকর, 
অন্ন, কষায়, মধুর, বাতন্লেম্মায় শান্তিকর, কিন্তু তেজো- 
বর্ধক নহে । অসার দাঁধ-__দধি অসার হইপে (উহাতে চর্বি 
জাতীয় ভাগ না থাকিলে-__অর্থাৎ,টান। ছুবের দধি হইলে), 
উহা! রুক্ষ, মলরোধক,বায়ু বন্ধনকর, লঘুং কষায় ও রুচিকর 
হয়। আয্বর্কেদ মতে হেমন্ত, শিশির ও বর্ষ। এই তিন 
খতুতে দধি-ভোজন প্রশস্ত,এবং রাত্রে দধি-ভোজন নিষেধ। 
বিশুদ্ধ দধির যে বিশ্লেষণ-ফল দেওয়৷ গিয়াছে তাহ। 
হইতে দেখা যায় যে, তাহ।তে কেবল মাত্র শতকর৷! 
্‌ ৪ ভাগ ছুপ্ধান্ন আছে, এবং অবশিষ্ট 
অত্যন় দধির দেব। শর্করাভাগের কোনও পরিবর্তন হয় 
নাই। এরূপ দধি উত্কৃষ্ট।॥ অনেক 
দধিতে শতকরা ২ ভাগ পর্য্যন্ত ছুপ্ধাম্ থাকে । অত্যধিক 
অয্নথাক। হেতু এরূপ দধি অহিতকর গুণ দর্শায়। 
সুতরাং অত্যন্প দধি ভোজন করা উচিত নহে। 
ুপ্ধান্প বীজাণু দ্বার! দুগ্ধে কি কি পরিবর্তন সংঘটিত 
হইয়া থাকে, পুর্বে তাহার আলোচনা কর! গিয়াছে । 
আর এক জাতীয় বীজাণু ছুগ্ষস্থ বিউটিরিন (1306)710) ) 
ভাগকে আক্রমণ করিয়া ইহাকে আংশিকরূপে বিউটিগ্সিক 
অল্প নামক অয়নে পরিবর্তিত করে। উক্তরূপ পরিবর্তনকে 
বিউটিরিক অন্নপন্ধান (1308/110 4010 17971001)05001 ) 
বল! হয়। বিউটিরিক অল্নবীঙজাণুর ক্রিয়। প্রায় ছুগ্ধায় 
বীজাণু ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ত হয়? কিন্তু প্রথমতঃ 


৩৭৫ 


এপ সই * ০ পেশি জি আত আপা সী বা সস সত 


ছপ্ধ ও বাঁজাধু। 
অতি: মহ ভাবে কিয়া হয় বলিয়া উহা (বিশেষ লক্ষিত 
হয় না। ছুই দিন পর. উহাদের 
ক্রিয়া অতি প্রবল ভাব ধারণ করে, 
এবং তখন ছুগ্ধে এক প্রকার ছূর্গন্ধ ও 
ক্ষারস্বাদ জন্মিয়া থাকে । সাধারণতঃ উহাকে “পচ?” 
ছুপ্ধ বলে। বিউটিরিক-অল্ন বাঁজাণুসবূহ অপকারী ন। 
হইলেও, পচ! দুধ কখনও পান করা উচিত নহে। 

পূর্বেই বল! হইয়াছে যে, ছুগ্ধস্থ শর্করাভাগকে ছুগ্ধায়ে 
পরিণত করিতে পারে, ছুপ্ধাম়নবীজাণু ব্যতিরেকে 
এমন আরও কয়েক প্রকার বীজাণু ছুপ্ধকে আক্রমণ 
কাপয়া থাকে। বখন ছুপ্ধ কেবল ছুগ্ধাপন বীজাণু 
ঘবার। আক্রান্ত হয় তখন হৃদ্ষ-শর্করা হইতে ছুগ্ধাম্নের সঙ্গে 
সঙ্গে কোনও মগ্ভসার বা সুরাসারের (81001)01) উৎপত্তি 
হয় না। কিন্ত দুগ্ধ যখন অন্য কয়েক 
প্রকার বীজাণু দ্বার! আক্রান্ত হইয়া 
পূর্বোক্তরূপে সন্ধিত হয়ঃ তখন ছুগ্ধ 
শর্করাভাগ কেবল ছুদ্ধাম্্ে পরিবন্তিত না হইয় 
অল্লাধিক মাত্রায় সুরাসারেও পরিবন্তিত হয়। এই 
প্রকারে সুরাসারের উতৎ্পত্তিকে স্থুরানার সন্ধান ( 410০. 
10110 101) 91156101101 120110) বল হইয়া থাকে। 
চুগ্ধ্থ শর্করাকে বিশেষ ভাবে এবং সহজেই স্ুরাসারে 
পরিবন্তিত করিতে পারে, ডুকে (1)5018% ). এবং 
কেসার (1১589; ) এইরূপ কয়েক প্রকার বীজাণু 
আবিষ্কার করিয়াছেন । 

পনীর প্রস্তুত কালে ছুগ্ধহথ চর্বিভাগ ও প্রতিদ. 
ভাগই ব)ব্ৃত হয়। শর্করাভাগ পরিত্যক্ত জলীয় 
অংশে পড়িয়া থাকে। পুর্বোল্লিখিত বীজাণু 
ঘবারা এ জলীয় ভাগকে সন্ধিত করিয়া উৎক& 
“ছুক্ধনুরা” (91069 110০) প্রস্তুতের চে হইতেছে। 
যুক্তরাজ্যে প্রতি বৎসর পনীর প্রস্তুতের জন্ত ২২১৪৯৯০০১০০৬ 
গ্যালন ব। ২,৮০,০০,০০০ মণ ছুগ্ধ ব্যবহৃত হইয়। থাকে । 
উক্ত ছৃগ্স্থ জলীয় অংশের কিঞিৎ তাগ হুষ্ধশর্কর। 


বি প জপসিপ উপ ২ সিটি পা শি শিস জ উ্ী? আপ 


পচা ছুধ। 


ছুগ্ধ-সুর1। 





প্রতিভা ৩৭৬ »্ধবর্ষ 
কাষ্ঠিক ১৩১৯ 
( 8117: 01 ১07) প্রস্তুতের জন্য, এবং অবশিষ্ট ভাগ কোৌমিব সুরা প্রন্তত করিয়া! থাকে । কৌমিব-নুরাতে 


শৃকরের খাগ্তরপে বাবদ্ধত হয়। এই জলীয় অংখকে 
ন্দাররূপে ““ছুগ্ধস্ুরাতে” পরিবর্তিত করিতে পারিলে 
একটী নুতন ব্যবসাক্স প্রচলিত হইবে। “ছুঞ্চনুরা'তে 
খতকর! ৩ হইতে ৪ ভাগ পর্যন্ত প্রকৃত স্ুরাসার থাকে । 
বল। বালা, বিশুদ্ধ দধিতে কোন সুরাসার থাকে না। 
তাতারগণ অতি প্রাচীন কাল হইতে ছুগ্ধ হইতে 
কৌমিষ ( 1০017715৭) নামে এক প্রকার সুরা প্রস্তত 
করিয়া ব্যবহার করিয়! আসিতেছে । কৌমিব সাধারণতঃ 
ঘোটক বা উদ্টরহৃ্জ হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। দশ ভাগ 
সন্ঃ উদ্র ছুগ্ধের সহিত অল্প পরিমাণ চিনি মিশ্রিত করিয়। 
এক ভাগ পুরাতন ব' অন্নস্বাদদ বিশিষ্ট 
ছ্জ মিশাইয়! কয়েক ঘণ্টা নাড়িয়া তাতারগণ উত্তম 





১০০ ভাগে | ১০ ভাগে 





বিত দ্ধ দুগ্ধ 
কৌমব সুর! 
কেফির সুরা 


উৎকৃষ্ট ব্রাণ্ডি 
( একবা নং ১) 


পোর্ট মদ 





| বীয়ার (736০৮) 55857555558515225455755584 | ৪5৪65555% 


স্টাম্পেন মদ 


এই বিশ্লেষণ-ফল হইতে দেখা যায় যে, অন্ঠান্ত 


প্রচলিত সুরার তুলনায় ছুগ্ধস্থরাতে বিশুদ্ধ সুরা-স!রের 
অংশ অতি কম। কাজেই অন্ঠান্ত সুরার স্ায় ছুগ্ধসুরার 
ষাদদকত। নাই; অথচ ইহা অতিশয় বলকারক এবং 
তেজোবর্ধক। 

কখনও কখনও ছুদ্ধ স্বতঃই নীলবর্ণ ধারণ করে। 
এরেন্বার্গ (121779708% ) দ্বেখাইয়্াছেন যে, ছাইনো- 


। অতএব সন্ধিত) 


১০০ ভাগে 
চর্বির অংশ | প্রতিদের অংশ] শর্করার অংশ 


শতকর। ১৫ ভাগ হইতে ২ ভাগ পর্ধান্ত বিশুদ্ধ সুরাসার 


থাকে । মাখন তুলিয়া লওয়। হইয়াছে এইরূপ 
গো-ছুগ্ধের সহিত কিঞ্চিৎ চিনি মিশ্রিত করিয়। উপযুক্ত 
বীঞ্জাণু দ্বারা সন্ধিত করিলে. অবিকল কোৌমিষের ন্যায় 
এক প্রকার সুরা প্রস্তত কর! বায়। ইহা শিশুদিগের 
পক্ষে উৎকৃষ্ট বলকারক খান্ত। 

ককেশাস. প্রদেশে গৌ-ছুপ্ধকে রনির ধনিয়াতে 
পুরিয়! সন্ধিত করিয়া 'কেফির” নাষক এক প্রকার সুরা 
প্রস্তত হইয়া থাকে । কাহারও কাহারও মতে অজীর্ণ, 


অন্নিমান্দ্য প্রসূতি রোগে “কেফির” উত্রু্ট কাধ করে। 
নিয়ে বিশুদ্ধ কৌমিব. ও কয়েক প্রকার প্রচলিত সুরার 
বিল্লেষণ-ফল দেওয়৷ গেল £ 
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জেনাস্‌ নামক এক প্রকার বীজাণু (037011109 07110£97- 


085) দ্বুপ্ধকে আক্রমণ করিয়া! উক্তরূপ 
পরিবর্তন সংঘটন করে। এই বীজাণু-সমূহ 
দেখিতে মেটে নীলবর্ণ এবং সরু দণ্ডের 
স্তায়। ইহার। অপকারী নছে.। হিউফ. 
(11০5০) উক্ত বীন্গাধু-মণ্ডিত খাগ্ত বিভিন্ন প্রাণীকে 
খাওয়াইয়! তাহাদের দেছে কোন প্রকার রোগলক্ষণ বা 


ছগ্ধ ধিবর্ণকারী 
বীজাপু-সমুহ 





দম গাখ্যা 
বিবপ্রক্রি়! প্রাণ্ত হম নাই। 
ফুটন্ত জল দ্বারা ধৌত করিলে এই বীজাণুসমূহ ত্বারা 
আক্রান্ত হইবার সম্ভবন। থাকে না। এতথ্যতীত নান। 
প্রকার বীন্দাপু দ্বার! আক্রান্ত হইয়] দুগ্ধ পীত, রক্ত, 
সবুজ বা বেগুণে বর্ণ ধারণ করিতে পারে। এইরূপ স্থলে 
বীঞ্জাণুসমূহের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে হইলে 
পুর্ব প্রবন্ধ * লিখিত সাধারণ সাবধানত! 
অবলম্বন কর] কর্তব্য । শ্রীন্মগ্রধান দেশে বৃষ্টির দিনে 
কখনও কখনও হুপ্ধ পাতলা! আঠার আরুতি ধারণ করে। 
ইংরেজীতে এরূপ হুগ্ধকে “রোপী" ছুধ (1075 10011) 
বলে। এই ছুপ্ধ এত ঘন এবং আঠ1হয় যে, এক পাত্র হইতে 
অপর পা ঢালিতে গেলে তরল পদার্থের স্তায় ন! পড়িয়। 
উহা গাঢ় তৈপের ন্যায় পড়ে। ছুই তিন প্রকার বীজ্জাণু 
সবার] এরূপ পরিবর্তন সংঘটিত হইতে পারে। বায়ুর 
উষ্ণতার হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে ছুগ্ধ পুনরায় স্বাভাবিক তরলতা 
প্রাপ্ত হয়। ছুই এক স্থলে দেখ! যায় যে, হুগ্ধে একটি 
তিক্ত স্বাদ থাকে । লেইব সার (1,91)50170: ) দেখাইয়া- 
ছেন যে, এইরূপ স্থলে গাভীর বাট-নিঃস্যঠ কয়েক ধার 
ছুপ্₹ই কেবল তিক্তস্বাদবিশিষ্ট থাকে । তিনি পিষ্বান্ত 
করিয়াছেন যে, পূর্বরূপ দুক্চবিরসকারী বীজাণুসমূহ 
গাভীর বাট হইতে ছক্ধে প্রবেশ করে। এইরূপ অবস্থায় 
গোশাল। এবং গাভীর পালান তিন চারি দিন পর্য্যন্ত 
কার্বলিক এসিড. বার] ধুইয়। শোধন করিয়া দিলে এই 
সকল বীজাণু বিনষ্ট হইয়। যাইবে । 

আমাদের দেশে ছুঞ্জ এক স্থান হইতে অন্ঠ স্থানে টি 
হইলে গোয়ালাগণ ছুঞ্পুর্ণ পাত্রে কয়েকখান। খেজুর পাত 
ব। মরিচ পাতা। ফেলিয়া! রাখে । তাহাদের বিশ্বাস, এ 


পাতা ছুপ্ধকে অল্নস্বা্দ হইতে দেয় না, অর্থাৎ ছুপ্ধবিয়োজন- 
কারী বাঁজাণুসমূহের ক্রিয়া প্রতিরোধ করে। কিন্ত এই 
বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমলক | এ পাতা 

গোরালাগণের হঙ্* ব্যবহার করার প্রকৃত উদ্ভেহা এই যে, 
সংরক্ষণ-প্রপালী। . এ্পপ করিলে হুঞ্ধপূণ জার 
লইয়া. ভক্রত গষন 


(৯. ৮৯ - ৮. _--*+ 


ক নধে্ বিভদ্ধভাদু প্রতিভা, কাস্তন ১০১৮ 








এটিই, নিস নট হর ৫৬ এসব এস 


ছুঞ্চপাত্র নিযষিতরূপে 


কালে , 


ষ্ঠ ও ধীজাণু 


রর 
সস পাি এ পাঠা ৯০০ ছা ছি কারি কা 








পাজস্থ ছুগ্ধ ঝকাইয়া পড়িতে ও মধিত হইতে 
পারে না। 
কোন ফোন গাছের পাতার ছঞ্চকে ঘন করিবার ক্ষমত। 
আছে। কাষেই, ছগ্ধে জল মিশাইয়! এরূপ পাতা ফেলিয়। 
রাখিলে আপেক্ষিক গুরুত্ব বর্ধিত হওয়াতে 
জলমিশ্রিত ছুপ্ধও স্বাভাবিক ছুষ্চের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। 
লিস্বোয়া (1551১9) বোম্বাই প্রদেশে এই কার্ষো 
এরারুট গাছের পাতা ব্যবহৃত হইতে দেখিয়াছেন। 
এরারুট গাছের পাতারছঞ্চকে ঘন করিবার ক্ষমত। আছে.। 
বায়ু-সংস্পর্শে রাখি! দিলে পূর্ববর্ণিত নিদ্দোব, 


বী্গাণুসমূহ ব্যতীত নানাপ্রকার রোগবীজা4ও 
দুপ্ধকে আক্রমণ করিয়া বিষাক্ত 

দুষ্ধে রোগবাহক করিতে পারে । সংক্রামক রোগ- 
বীজাধু বাহক বীষ্জাণুসমূহ ছুই প্রকারে 


দুগ্ধে প্রবেশ প্লাভ করিয়া 
থাকে । প্রথমতঃ) গাভীর কোন প্রকার সংক্রামক ব্যাধি 
থাকিলে, দোহনকালে উহার উধঃ বা দেহ হইতে এ 
রোগের বীজাণু ছুগ্ধে প্রবেশ করিয়া তাহাদের রাজ্য বিস্তার 
করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, বায়ু হইতে বিস্ৃচিকা, সারি- . 
পাত জ্বর, ডিপথেরিয়! প্রভৃতি রোগের বীঙ্জাণু ছুদ্ধে 
প্রবেশ লাত করিতে পারে। দেশে কোন সংক্রামক রোগের 
প্রাহর্ভাব থাকিলে শেধোঁক্ত উপায়ে ছঞ্ধ খিষাক্ত হইবার 
বিশেষ আশক্কা। কেহ এরূপ ছুষ্ধপান করলে শীগ্রই 
বিষাক্ত বীজাণু দ্বারা আক্রান্ত হইয়! পড়ে। কার্গেই 
সাঁবধানতার জগ্ত ছৃগ্ধ উত্তমরূপে ফুটাইয় অর্প উষ্ণ থাকিতে 
পান করা উচিত। হিন্দু শাস্ত্রকারগণও এই বিষয়ে 
বিশেষ বিধি করিয়া] গিয়াছেন। ন্ুশ্রতে ছুগ্ধের বাবহার 
সন্বদ্ধে লিখিত আছে যে, “ছুগ্ধ অগ্নিতে পাক করিলে লু, 
হয় এবং নারীর ছুপ্ধচই অপকাবস্থায়.হিতকর। অপক হকের 
মধ্যে ধারোফ (অর্থাৎ দোহনের পর ম্বভাবতঃ যতক্ষণ উঃ 
ধাকে) ছপ্ধই গুধবিশিষ্ট ) দোহনের পর শীতল হইলে 
বিপরীত গুণ দর্শায়।” উত্তাপপ্রদানে বীজাণু-সমূহ 
' ধ্বংশ - পাইয়া থাকে। কত উতাপে কোন 





প্রতিভা ৩৭৮ হণ ধর্ধ 
১4 ১4০০০িরিরিটভারিরারারারাত্রারররারর রি রের যর র্রাররার বাটার হারের 

ভাগ-প্রয়োগে বীজাণু বিনষ্ট হয় তাহা নিয়ে দেওয়া বিন হইয়া যায়। বীজাণুশুন্ত ছুগ্ধপানে কোন প্রত্ধান্ 
বীজাণুর ধবংস।  গেল--(অবহী ছুঙ্ধকে ফুটাইলে ছুই রোগ হইবার আশঙ্কা থাকে না । ) £+-- 

এক মিনিট মধ্যেই সর্বপ্রকার বীজাণু 

যক্ষা বীজাণু ৭৭ সিঃ (77 (076) ১০ খিনিটে 

সান্নিপাত জরের বীজাণু ৮৫ সিঃ & & 

ছুপ্জান্প বীজাণু ৮৫ সিঃ - টি সি 

বিস্থচিক' বীজাণু ৬০সিঃ 5, £) 

টিউবারকিউলসিস্‌ বীজাণু ৬* সিঃ ১) 

পচনকারী ও অন্ন উৎপাদনকারী সর্ব- 

প্রকারের বীজাণু ৪৬ সিঃ ১৫ ঠ 


পূর্বোক্ত প্রকারে ছুগ্ধকে বীজাণুশৃন্ত করার প্রপালীকে 
« ছুগ্ধ অন্ুর্বর1” (96601150 ) করা বলে। পাশ্চাত্য দেশ 
সমৃছে দুগ্ধকে বীজাণুশৃন্ত বা “অন্থবব রা” করিতে হইলে 
১৫ হুইতে ৩০ মিনিট পর্য্যন্ত উত্তম রূপে ফুটাইয়া যাহাতে 
যায়ত্র সংস্পর্শ না! ঘটে এরূপভাবে আটকাইয়া। রাখা হয়। 

উক্তরূপ সংরক্ষিত হুগ্ধ সন্ভঃ দুগ্ধের মত গুণকারী কিন 
সে বিষয়ে বৈজ্ঞানিকগণের মতভেদ আছে। তাহার কারণ 
এই যে--- (১) যদিও উত্তাপ-প্রয়োগ হেতু বিস্থচিকা, 
সান্লিপাতিক জর, ডিপথেরিয়া ও টিউবারকিউলসিসের 
ঘীজাণু অতি শীঘ্বই বিনষ্ট হয়, কিন্ত এরপ প্রক্রিয়া! দ্বার! 
শিশুদিগের উদরাময় রোগের বীর্জাণুসমূহ ধবংস প্রাপ্ত হয় 
না। কারণ উহ্থার। ছুই ঘণ্টা! কাল 
পর্যন্ত জলের প্ফুটন তাপ (১০1117£ 
(91))]1)0756519) সহ করিয়া জীবন 
ধারণ করিতে পারে। এ বীজাণু- 
সমূহ ছুগ্ধে পেপ.টোন্‌ (1,০7০ ) প্রস্তুত করিয়। শিশু- 
দ্বিগের উদরাময় রোগ আনয়ন করে। 

(২)--সভঃ হুপ্ধেরও খীজাণুনাণক ক্ষমত1 আছে। 
অর্থাৎ, সম্ভঃ দুগ্ধ পান করিলে উহা! শরীরস্থ অন্যান 
ঘপফারী বীজাণু-সমৃহকে আংশিকরূপে বিনষ্ট করিতে 
পারে। ছুগ্ধের উদ্ত ক্ষমতা দোহনের কয়েক ঘণ্টা পর 
পর্য/স্তও বর্তমান থাকে। 


ছক্ধে অত)ধিক 
উত্তাপ প্রয়োগের দোষ। 


কিন্তু ছুদ্ধে তাড়াতাড়ি 


অত্যধিক উত্তাপ প্রয়োগ করিলে উহার পূর্বখণি'্ড 
ধীজাণু-নাশক গুণ নষ্ট হইয়া যায়। 

(৩) উদ্কাপহেতু ছুদ্ধস্থ “অন্তলালময় বাগ” ( 14৩৯০. 
111)01017) জমাট বীবিয়া হুক্ধের উপর সর পড়িতে খাকে 1 
কাজেই উহা পরিপাক করা অপেক্ষাকৃত কষ্টসাধ্য ইস 


(8) অজ্জাধিক তাপে ছুপ্ধস্থব কেসিন (975017) ভাগের 
প্রতিও পরিবর্তিত হয় এবং ছান। বাধিখাতর গত 
কমিয়। যায় । 


(৫) খা দ্রব্যস্থ শ্বেতসার (56107) তাগকে পপ্রিপাক্ি 
করিতে পারে, পুণবিয়ঙ্কদের মুখস্থিত লালাতে এইজপ 
একপ্রকার বীজাণু আছে। কিন্তু শিশুদের লালাতে শ্রই 
রূপ কোন বীজাণু নাই। উক্ত কার্য করিতে পায়ে এইপ্্‌প 
একজাতীয় বী্জাণু সন্ভঃ ছুক্ধেও থাকে, এবং উহা! শিগু- 
দের পরিপাক-ক্রিয়ার সহায়তা করে। হুদ্ধে উগ্তাপ 
প্রয়োগ কালে উহার। সহজেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়; 
কাষেই শিশুদের পরিপাক ক্রিয়ার কোন লাগত 
করিতে পারে ধা। 


0) স্বাভাবিক হুক্ধে চর্ধবিভাগ মিশ্রিত অবস্থা 
থাকে। কিন্ত উভাপ প্রয়োগের সঙ্গে গর্জে উহা 
বিশ্মু বিন্দু ভাবে পৃথক হুইয়। উপরে ভাসিয়া উঠে অবং 
কাষেই তখন উহা পরিপাক কর! কঠিন হইয়! গড়ে । 





কাক 

(৭) অত্যধিক তাপ-প্রয়োগে হ্ধস্থ-. শর্করা- 
ভাগ কিঞিৎ পরিবর্তিত হইয়! থাকে। উক্ত কারণেই 
দন ছৃক্ধে ব৷ক্ষীরে এক প্রকার গন্ধ অনুভূত হয়। 

পৃর্রে বাহ! বলা হইয়াছে, তাহা হইতে দেখা যায় যে, 
অসিদধ ছুদ্ধ কোন মতেই পান কর। উচিত নহে, 
অথচ বতি মাত্রায় সিদ্ধ করিলেও হঞ্ধের গুণ ঈধৎ কমির় 
যায়। ছুপ্ধ কয়েক মিনিট পর্য্য্ত 
উত্তমরূপ গরম করিয়া পান 
করাই শ্ররেয়্ঃ। উত্তপ্ত করার 
গ অধিকক্ষণ গত হইলে, উহাতে পুনরায় কোন প্রকার 
ধীঞাণু প্রবেশ লাত করিতে পারে। হিন্দু শাস্ব মতে 
“ভু আগ দি ঈবহৃষ্ণ থাকিতে থাকিতে পান করিতে 
হইবে। জল দিবার পর তিন মুহূর্ত অতীত হইলে সেই 
ছুঞ্ধজকে অতণ্ড বলিয়া! জানিবে। এই গ্রপ্জ দুষিত হয়। 
দুঙ্ধে তাহার চতুর্থ ভাগ জল মিশাইয়া সিদ্ধ করিয়া পান 
করিলে ছিতুকর হয়।' | 

দু্ধফে বীজাণুশূন্ত এবং সংরক্ষিত করিবার জন্য 
পাশ্চাত্য দেশসমূহে কি কি বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন 
কর! হইয়] থাকে, ইত]াদি বিষয় এই প্রবন্ধের আলোচ্য 
নহে। 








সবঙ্ধ পান বিধি 


শীঅনুকৃগচন্দ্র সরকার। 


পরমাথ 


স্থির হও! এবিশ্বের সাগর গভীরে 
যেনা জানে নিমজ্জিতে মিছ! সেই কবি; 
অতলে অলখে ডুবি, মনে মণি-পুরে 
প্রাণের আরশে কবি, ধর' বিশ্ব-ছবি। 
ছবি সে, বসতি.যার লোকালোক-পুরে 
প্রক।শে ঈবারা-রদে আলোক-ছায়াক্ ! 
জড়ের তাবের দেশে সঙ্গতের জুরে 
প্রতি-টি রেখায় বার রছে অভিপ্রায় ! . 


৩৭৯ 


চৈনিক পরি ব্রাক 


১০ কে বাকা রবে কক ১১ 


যুগ-যুগান্তর ধরি” কোটি হৃদয়ের 
তৃষ্॥-আক্রমণে যার না ফরাবে আশা 3 
কোটিরপে কোটি মুখে দয় মনের 
পিয়াসে তিরাষে যার উতলায় ভাবা! 
গভীরে অতলে সেই পুণ্য-ফলোদয় 
কবিতার পরযার্থ করহ সঞ্চয়। 

শীশশাঙ্কমোহন সেন। 


চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং 


ইউয়ান চ্যাংষের বিস্তৃত জীবনী “বৃহৎ মঠের জপিটকে 
পারদর্শা প্রভৃর বর্ণনা” (19904 ০1 9 10071071 
119562 0£ 11)0 070106 09010195881017 11017896077 ) 
নামক গ্রন্থে পাওয় যায়। জুলিয়েন এই গ্রন্থ হইতেই 
সারাংশ সন্ধলন করিয়াছিলেন এবং বীলও জুলিয়েনের 
পদ্থ৷ অবলম্বন করিয়াছিলেন । এই গ্রন্থ এবংঅন্তান্ত কয়েক- 
খানি চৈনিক পুস্তক হইতে পর্যটকের বংশাবলী ও জীবনী 
প্রদত্ত হইল। 

পর্যযটটকপ্রবর যে বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; সেই 
চেন বংশের নাষে প্রসিদ্ধি লাত করিয়াছিলেন, এবং পর্যযটক 
নিজে “আই” নামে অভিহিত হুইয়াছিলেন। কিন্ত, 
ইতিহাস, সাহিত্য, ধর্মগ্রন্থ ব। সমসাময়িক কোন লেখকের 
গ্রস্থেই জুয়ান (11507) ) বা ইউয়ান ( ৪৪0) দুয়া 
(017881)2) ব্যতীত তাহারঃঅন্ত কোন নাম দৃষ্ট হয় না। 
ইউর়ান চুয়াং যে ঘংশে জন্ম গ্রহণ করেন তাছ৷ হয়াংটী 
(170804-9 ) হইতে উদ্ভূত হয় । সম্রাট সান্‌ এই বংশ 
সভৃত, এবং পুর্বে এই বংশ সান্‌ নামে আখ্যাত হইত। 


| পুরাকালে বংশধরেরা হোনানের পূর্বদিকে কুইটিফু 


জিলায় বাস করিতেন ও পরে সানট্যাংয়ের নিকটবর্তী 
স্থানে বাস করিতে আরম্ভ করেন। চৌ-বংশের প্রথম 
রাজ] উওয়াংয়ের € ৮ ০-৮80 ) রাজত্বকালে 'হুকাংকুই- 


 ওয়াটাস” লিখিত ইউয়ান চ্যাং বা হ্উয়েন সাংয়ের “সি-ইউ- 


কি'র ভূমিক1 অবলম্বনে । 


প্রতি ৩* 


কিক ১৫... ২ িশীপপিপিশিট 


০০০৭৫” এ নিউ উনিই ৯ 








মান” (237856 1001-105) ) নাধক এক ব্যক্তি সান 
বাশের বশখর বলি! পরিগপিত হুইতেন। 
_. আই ব্যক্তি উওয়াংয়ের স্কুল পরিদর্শক ওফুর পুত্র । 
এই পদ বংশান্ক্রমেই ভোগ কর] হইত এবং উওয়াং 
মান্কে নিজ কন্তা সম্প্রদান করিয়। মাকুষইস্‌ (“7০৬৮ ) 
উপাধিতে ভূষিত করেন । সঙ্গে সঙ্গে জামাতাকে চেন (0101) 
নামক জায়গির প্রদ্দান করেন। ইহাতে মান বিশেষ 
সম্মানিত হন । ৪৭৮ পূর্ব খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মানের বংশধরগণ 
এই জামগির ভোগ করিতে থাকেন। তৎপরে তাহার! 
ছপ্রতঞ্গ হইয়৷ পড়েন বটে, কিন্তু 'চেন উপাধি ধারণ 
করিতে থাকেন। 
তৃতীয় পৃর্ঝ খৃষ্টান্দের পূর্বে আর আমরা চেন বংনয় 

বিখযাত কোন ব্যক্তির দেখ পাই না। কিন্তু এই 
লঙাবদীতে আমর! স্ুবিখ্যাত চেন-পিংয়ের ((1047-1586) 
দেখা পাই । ঠেন.পিং তখন হয়াংউভে (বর্তমান কৈফেং) 
বাস করিতেন। পিংসামান্ত অব! হইতে উত্তরোত্তর 
উম্নতি লাভ করিয়া ইতহাসে অমরন্ব লাভ করেন। 
জীবনে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিবার এবং ইতিহাস প্রপিগ্ধ 
হইবার কারণ এই যে, তিনি অত্যন্তর সক ছিলেন এবং 
বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার পন্থা উত্তাবন করিতে তাহার 
বিন্দুমাত্রও বিলম্ব হইত না। তিনি যে সকল পন্থা উদ্ভাবন 
করিয়াছিলেন তন্মধ্যে ছয়টি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ 
কঁরয়াঁছল এবং তাহা! হইতে একটি প্রবাদবাকযও 
সৃষ্ট হইয়াছিল । ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হ্যাংকাও-মুর (1101)- 
[05০-5) উপকারর্ষেই পিং এই সকল উপায় উদ্ভাবন 
করিয়াছিলেন এবং সকল গুলিই ফলঘতী হইয়াছিল । 

: খ্রঁটীর দ্বিতীয় শতাব্বীতে ইউয়ান চুরাংয়ের অন্য একটি 
প্রসিদ্ধ পুব্ব পুরুষ আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হুন। 
বর্তমান হোনানের অন্তঃপাতী সুংচৌ-ফু (1180 90180১510০0) 
অখন স্থ (40) নামে খ্যাত ছিল এবং চেংসি (611707-31)) 
বা চ্যাং কযাং ((1,07-70508) এই সু প্রদেশে জন্ম গ্রহ্ণ 
করেন। সমাট হ্যাং হয়াংটী (ন00-11077-]5)য বাজতব- 
কালে চেংসি রাজকার্ষো নিযুক্ত হন। পি কর্তব্যপরাক্ণণ 


ও সৎ ছিলেন এবং প্রজার হিতকর কার্যে সর্বদাই 
ব্যাপৃত থাফিতেন। তিনি যদিও করুণাপরবশ ছিলেদ 
তথাপি অবিচলিতভচিতে বরাজকার্যায পর্যাবেক্ষণ করাতে রাজা 
ও প্রজা! উভয়েরই প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। প্রার্থেশিক 
শাসনকর্তীরপে তিনি সবিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়া 
ছিলেন এবং তাহার শাসনকালে প্রশারন্দ ছুকর্দ করিতে 
লজ্জা বোধ কর্রত। নিকটবর্তী জিলার অধিবাসীবন্দ 
তাহার শাসনাধীনে থাকিবার জন্য স্বগ্রাম পরিত্যাগ 
করিয়া আগিত। কয়েক বৎসর পরেই তিনি রাজকর্ 
হইতে:অবসর গ্রহণ করিয়। স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন কৰঝেন। 
পারিবারিক জীবনেও তিনি সুখ ভোগ করিয়াছিলেন 
এবং ধার্শিক পুত্র ও পৌন্রগণ পরিস্ৃতত হইয়৷ তিনি সুখ- 
স্বস্ছন্দে কাগাতিপাত করিয়াছিলেন। তাহার পরিবার 
“ধার্দিক নক্ষত্র পুঙ্ধ? নামে অভিহিত হইতে লাখিল, এবং 
ভগবানও ইহ লক্ষ্য করিলেন. পুনরার রাজকর্ম গ্রহণের 
জন্য আহুত হইলে চ্যাং ক)াং অস্বীকার করিলেন এবং ১৮৭ 
খৃষ্টাব্দে ৮৪ বৎসর বয়ঃক্রমকাগে দেছ ত্যাগ করিশেন। 

পরবর্তী কাশধরগণের মধ্যে চেংটার (00197-1৭) নাম 
উল্লেখযোগ্য । হন চতুর্থ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। 
তখন সিং (027811)) বংশ তদেশীক় রাজ! । ইনিও পণ্ডিত 
ছিলেন এবং উচ্চ রাঞজ্জকার্য্ে নিষুক্ত ছিলেন। চ্যাং 
চ্যেংয়ের ((7877-017018) শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলে 
তাহার বংখধরগণ পিংহাসনারোহণ করিবেন, তিনি এইরূপ 
ভবিষ্প্বাণী করেন। ৫৫৬ খৃষ্টাব্দে এই ভবিস্বদ্বাণী পূর্ণ 
হয়, কারণ টার বংশধর সুবিখধ্যাত চেং-পা-সিয়েং (01790- 
1১৮-0)5917) তেং রাজবংশ প্রতিঠিত করেন। এই বংশ 
হুটোতে ছুই শত বৎসরের অধিক কাল রাজত্ব করেন। 
কিন্ত আমাদের পর্য)টকের পৃব্বপুক্রগণ খুব সম্ভব এই 
শাৎার অন্তভূতি নছেন। | 

ইউয়ান চ্যাংয়ের প্রপিতামহ চিং (01819)ন্তাং ট্যাংয়ের 
শাসনকর্তারূপে কার্ধ্য করিতেন। পর্ধটকের পিতামহ 
ক্যাং (008) জুপর্িত ছিলেন এঘং রাজধানীয় জাতীর 
উচ্চ শিক্ষালয়ে (86০7)81 (901168০) অধ্যাপক (ছিলেন । 


ধম সংখ্যা 
এই পদের পারিশ্রষিকম্বরপ ' তিনি চৌনান নগৰের 
রাজ্জস্থ উপতোগ করিতেন। পর্যাটকের পিতৃদেব ভুই 
(89) স্থুবিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি দীর্ঘ/কার শিক্ষিত 
ও বুদ্ধিমান এবং শ্বতর্মপরায়ণ ছিলেন। যথাসময়ে 
তিনি রা্ষকার্যয গ্রহণ কঝেন এবং রাজ্য-বিপ্লব উপস্থিত 
হইলেই পদ ত্যাগ করেন। পরে. তিনি চেং-পাঁও-কু 
(৩116-0০-08) নামক গ্রামে বাস করিতে থাকেন। এই 
গ্রাম কৌ-সি নগরের দক্ষিপপুব্যে' অবস্থিত। ইউয়ান 
চুগ্নাংকে কখনও কখনও কৌ-সিবাসা বলা হয় এবং 
সষ্ভবতঃ এই নগরের সন্িকটস্থ তাহার পিক্রালয়ে তিনি 
»০৩ খৃষ্টাব্দে জগ্ম গ্রহণ করেন। 

চিয়েং হুইর পরিবারবর্গের সংখ্যা কম ছিল এবং 
ইউয়ান চুয়াংয়ের জ্যেষ্ঠ আরও তিনটি ভ্রাতা ছিলেন। 
বান্যকালে তিনি, তাহার অগ্ঠান্ত ্াতৃগণের সহিত পিতার 
নিকটেই শিক্ষা! লাভ করেন । অবশ্য সঙ্গে. সঙ্গে শিক্ষকও 
ছিলেন। শৈশবেই ইউয়ান চুয়াং তাহার প্রতিভার 
পরিচয় দেন। তীহার প্রথর স্মরণশক্তি ছিল এবং 
তিনি সাতিশয় বিছ্যান্থরক্ত ছিলেন । শৈশবে, অন্ঠান্ত 
বালকের হার তিনি আদৌ ক্রীগাশক্ত ছিলেন না, এবং 
একাকী থাকিতেই তাল বাসিতেন। তিনি কনাঁফউ- 
সিয়াসের মঙানুমোদিত সন্তানের কর্তব্য সন্বদ্ধীয় পুস্তকাদি 
পাঠ করিয়াছিলেন। 

কিন্ত তাহার দ্বিতীয় ভ্রাত। বৌদ্ধধর্ম অবলম্বনান্তর 
হতিত্রত গ্রহণ করিলেন এবং ইউয়ান চুয়াং অজ্ঞাত ধর্মের 
গ্রতি আকুষ্ট হইয়া তাহার জ্োঠের সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন 
মঠে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তখন তাহারও অন্তঃঞ্রণে 
যতিব্রত গ্রহণের আকাঙ্খ। জাগি উঠিল এবং বৌদ্বধর্খ 
সংক্রান্ত পুস্তক পাঠে তিনি গতীর মনোনিবেশ করিলেন। 
বিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তিনি যতিব্রত গ্রহণ করেন, 
এবং তদেপীক্ন তির ভিন্ন মঠে পর্রিভ্রম : করিতে থাকেন। 
বৌদ্বধর্শাবলম্বী অভিজ্ঞ পর্ডিতগণের নিকট তিনি এই 
ধর্ম সংক্রান্ত মূল্যবান পুস্তক পাঠ করিতে লাগিলেন এবং 
শীতরই সুপণ্ডিত.ও বন্তা বলিয়। প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন। 


৩৮৯ 


চৈনিক পরিভ্রাজক। 
কিন্ত তিনি অধিক কাল চীনে থাকিতে পারিলেন ন1 
কারণ, ণৌদ্বধর্থের আদিস্বান ও সুবিখ্যাত তীর্ঘগুলি 
দেখিবার বাসন! তাহার হৃদয়ে জাপরক হইল । বিশে- 
বতঃ, ধর্ম পুস্তকগুলির চীন দেশীয় প্রচলিত অনুবাদে 
তিনি আদৌ সন্তষ্ট হইতে পারেন নাই, এবং মৌলিক 
পুস্তকগুলি দেখিতে এবং ভারতব্ধায় পঞ্চিতগণের নিকট 
হইতে প্রকৃত অর্থ জানিবার জন্ম তিনি ব্যাকুল হইলেন। 
এই সম্বন্ধে অগ্রসন্ধানাদি করিয়। ও আর়োঞনাদি শেষ 
করিয়া গোপনে তান ৬২৯ খুঃ অন্দে চ্যাং আন (বর্তমান 
সিয়ান ) পরিত্যাগ করিলেন । যেষেস্থানে তিনি পর্যয- 
টন করেন, তাহার বর্ণন| তাহার পুস্তকে বিস্তারিতরূণে 
লিপিবদ্ধ হইয়াছে। | 
যোড়শ বৎসর পরিভ্রমণ করিয়া তিনি চীনে প্রত্যা- 
বর্তন করেন এবং ৬৪৫ খৃষ্টাবকের প্রারস্তে চ্যাং আমে 
পৌছেন। তখন ট্যাং টে সাং রাঙ্গত্ব করিতে ছিলেন। 
ইউয়ান চুয়াংকে দেশাধিপতি যেরূপ সম্মানের সহিত 
অভ্যর্থনা করিগাছিলেন, ইতঃপুর্বে অথবা! পরে -জার 
কোনও বৌদ্ধ যতি এনব্প সমাদরের সহিত অভ্যর্থিত হন 
নাই। সম্রাট স্বয়ং রাজকর্মমচারী, বণিকগণ এবং জনসাধারণ 
সকলেই ইউরান চুয়াংকে অভ্যর্থনা! করেন। রাজপথে 
স্ত্রীও পুরুষগণ পতাকা] ও বাদ্যধ্বনি সহকায়ে পর্যটকের 
প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। প্রকৃতি দেবীও সেদিন এই 
অগ্যগতের প্রতি সন্মান প্রদশনার্থ আকাশ রক্তিম বর্ণে 
রঞ্জিত করিয়াছিলেন । পর্যটকের প্রিয় পাইন বৃক্ষও 
তাহার শাখা! প্রশাথা কম্পিত করিয়া তাহাকে স্বাগত 
সম্ভাষণ করিয়াছিল। যে দিন ইউয়ান চ্যাং প্রথম 
বিদেশ যাত্র। করেন, দেই দিন এই ব্বক্ষ ইউয়ান চ্যাংয়ের 
প্রার্থনানুসারে ইহার শাখ! প্রশাখ। পশ্চিবর্দকে নত 
করিয়াছল এবং তিন পর্যটক & দিকে ভ্রমণ করিতে- 
ছিলেন, ততদ্দিন এই ভাবেই ছিল। কিন্ত যখন তিনি 
গৃছে প্রত্যাবর্তনার্থ পৃর্ববাভিমুখী হইলেন, তখনই বৃক্ষটি 
ইহার শাখা! প্রশাখা ও পত্র-পু্পসহ পূর্ববাতিমুখী হইল। 
এই তৃত্তে অধিবাসীরন্দ বুঝিতে পারির্াছিল যে, ইউর়ান 
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চ্যাং গৃহাতিনুখী হইর়াছেন। এক্ষণে তিনি গৃহে প্রত্যা- 
বর্তন কারয়াছেন এবং অনেক দিবপ ধরিয়া সকলের 
বিদ্ময়ে!ৎপাদন করিবেন । যেস্থানে অন্ত কোন চীনবাসী 
ইতঃপুর্বে যান নাই, তিনি সেই দেশে গমন করিয়া- 
ছিলেন। যেদেশ পূর্বে অন্ত কোন চৈনিক পর্যটক 
দেখেন নাই তিনি সেই দেশ দেখিয়াছেন। একাকী 
তিনি ভূতপ্রেতসমন্িত প্রদেশে পরিভ্রমণ করিয়াছেন। 
তিনি অত্যুচ্চ পর্বত-শৃরঙ্গে আরোহণ করিয়াছেন, তিনি 
পৃথিবীর সীমান্ত প্রদেশ দেখিয়াছেন এবং যে স্থানে সকল 
প্রব্যের শেষ তিনি সেই স্থান দেখিয়াছেন | এক্ষণে 
তিনি নিরাপদে হ্বগৃহ্ে প্রত্যাগমন করিয়াছেন এবং সঙ্গে 
মূল্যবান বহু দ্রব্য আনয়ন করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত 
৬৫৭ খানি পুস্তক সঙ্গে আনিয়াছেন। ইহাদের কতকগুলি 
অনৃপ্ত বিপদ দূরীভূত করিতে পারে, এবং সকলগুলিই 
অদ্ভুত ভারতীয় ভাখায় লিপিবদ্ধ এবং তালপত্র ব! গ্রথিত 
বন্ধল-নির্শিত। অধিকন্ত, সুন্বর সুন্দর বুদ্ধযুর্তি এবং সুবর্ণ, 
রৌপাা, স্টিক এবং চন্দন কাষ্ঠনির্মিত বুদ্ধের ও সিদ্ধ 
পুরুষগণের যৃত্ধি সঙ্গে আনিয়াছেন ! এতত্ব্তীত অনেক 
অদ্ভুত অদ্ভুত চিত্র, এবং সর্বাপেক্ষা মূল্যবান বুদ্ধদেবের 
প্রকৃত দেড় শত স্মরণ চিহু তাহার সঙ্গে আপিয়াছে। 
এই সকল চিহ্ন কুড়িটা! ঘোড়ায় বহন করিয়। আনয়ন করে 
এবং বিশেষ জাকজমক ও শিষ্টাচারের সহিত নগর মধ্যে 
লইয়া যাওয়া হয়। 

সাট তৈপাং পর্যটক বিনাস্থমতিতে অন্তর গমন 
“করিয়াছিলেন, এই অপরাধ ক্ষমা করিলেন, ইউয়ান 
চ্যাংয়ের সহিত আলাপ পরিচয় করিলেন এবং তাহার 
অন্তরঙ্গ বন্ধু হইলেন। তিনি অন্ত্রঃপুরে ইউয়ান 
চ্যাংয়ের অভ্যর্থনা করিলেন এবং অক্লাস্তটিতে ইউয়ান 
চ্যাং-বর্ণিত অজ্ঞাত দেশে বর্ণনা এবং সেই দেশে বুদ্ধদেব 
ও তাহার শি্তগণ যে সকল আশ্চর্য্য ঘটন1| ঘটা ইয়াছেন, 
তাহার বর্ণন। শ্রবণ করিতে লাগিলেন। ইউয়ান চ্যাং 
যাহাতে যতিত্রত পরিত্যাগ করিয়া রাজকার্ধ্য গ্রহণ 
' “ফরেন, তজ্জন্ত সম্রাট বযৎপরোনান্তি চেষ্টা করিতে 
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লাগিলেন। কিন্তু পর্ধযটক এ সম্বন্ধে দৃপ্রতিজ ছিলেন 
এবং সত্বর মঠে প্রত্যাবর্তন করিয়। চৈনিক ভাধায় 
ভারতীয় পুস্তকগুলির অন্থবাদে প্ররৃভত হইলেন । তাহার 
আবেদনের ফলে অস্থবাদ-সম্পাদন ও অনুলিপি করণার্থে 
সম্রাট কয়েকজন শিক্ষিত যতি ও পণিত নিযুক্ত করেন। 
ইতি মধ্যে ইউয়ান চুগ্নাং সম্রাটের অন্থরোধে তীহার সি- 
ইউ-চি সঙ্ধলন করেন। ৬৪৬ খৃষ্টাব্দে এই পুস্তকের প্রথম 
“খসড়া” সম্রাটের নিকট উপস্থিত কর] হয় কিন্তু ৬৪৮ 
খুষ্টাবের পূর্বে পুস্তক,শেব হয় নাই। গ্রস্থকারের জীবিত 
কালে পাঙুলিপির অনুলিপি প্রচার কর৷ হয়। সি-ইউ- 
চিশেষ করিয়া পর্যটক প্রচুর অনুবাদে প্রবৃত্ত হন। 
অবসর মত তিনি শিষ্পগণকে উপদেশ দিতেন এবং নির্বি 
কারচিত্তে কাল যাপন করিতেন । ৬৬৪ খৃষ্টানদের ৬ষ্ঠ 
দিবসে তিনি গ্বেহ ত্যাগ করেন। পুর্ব হইতেই তিনি 
এজন্ত প্রস্তুত ছিলেন এবং প্্রস্থানের আয়োজনও 
করিয়াছিলেন। এজন্ত ভীত হইবারও তাহার কোন 
কারণ ছিল না, এবং তিনিও দেহান্তে ন্বর্গবাসী হইবেন 
ইহ! স্থির জানিস্াই সন্তষ্টচিত্তে প্রাণ ত্যাগ করেন। যতদিন 
মৈত্রীয় পৃথিবীতে আগমন না! করেন, ততদিন তিনি 
তথায় তাহার সহিত অপেক্ষা করিবেন, এবং তাহারই লঙ্গী 
হইয়া ইউয়ান চুয়াং পৃথিবীতে প্রত্যাগঘন ও অন্তের 
উপকারার্থে পুনরায় বুদ্ধদেবের আরেশাবলী প্রতিপাশ্নন 
করিবেন, এই আশায় তিনি স্বর্গে অবস্থিতি করিতেছেন । 

বাহ্যিক আক্কৃতিতে ইউয়ান চুয়াং তাহার পিতৃদেবের 
ন্যায় দীর্ঘাককতি পুরুধ ছিলেন। তাহার চস্ছু সুন্দর ছিল 
এবং তিনি সুশ্রী ছিলেন। তিনি একাধারে নৈতিক ও 
মানসিক গুণাবলী পমন্থিত ছিলেন, এবং সাধারণ চীন- 
বাসীদিগের সহিত তাহার বথেষ্ট পার্থক্য ছিল। যাতাপিত। 
ও ত্রাতৃগণের প্রতি তাহার যথার্থ আসক্তি ছিল, এবং 
বাল্যে ও বদ্ধাবস্থায় তিনি তাহাদের প্রতি বত্ববান ছিলেন। 
তিনি উৎসাহী, কষ্টসহিষু এবং অধ্যবসায়ী ছিলেন কিন্ত 


তাহার প্রকৃতি নীরস ছিল এবং তাহার উদ্ভাবনী শক্তি 


ছিল না। তিনি অতিশয় কর্্মপটু ছিলেন এবং তাহার 


দূ সংখ্যা 


টি লী জ৯পিসসিপি পিপি টিক কা ও ও ৩ পনি সপাম্পসপিশিসশিস 


বিভার্চার আকাক্ষ। অত্যন্ত বলবতী ছিল । বদিও তাহার 
পিতৃপিতামহগণ কনক্ষিউসিয়সের মতাবলম্বী ছিলেন এবং 
তিনি শ্বয়ং বাল্যে সেই ঘতে শিক্ষিত হুইয়াছিলেন, তথাপি 
পরে তিনি এক জন গোঁড়া বৌদ্ধধর্্ীবঙ্ন্বী হইয়াছিলেন। 
কিন্ত, তাহার পিতৃদেব ও বাল্যকালের শিক্ষকগণের নিকট 
হইতে যে ধর্ম শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা একেবারে 
পরিত্যাগ করেন নাই। ভারতবর্ষের ধীশবর্য্যশালী গরিম। 
ওইহার ধর্মের মহিষ! তাহাকে তাহার চীনের প্রীতি ভাল- 
বাসা হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই। চীনের পারি- 
বারিক,সামাজিক বারাজনৈতিক আচার ব্যবহারের তিনি 
সর্বদাই প্রশংসা করিতেন । বাট বৎসর বয়ঃক্রম কালেও 
তিন্ন তীহার শ্বর্গায় মাতাপিতা'র সমাধিস্থলে পুক্োচিত 
কর্তব্য পালনে পরাঘ্ুখ হন নাই। এইগুলি কোথায় 
অবস্থিত জানিতে না পাইয়া তিনি তীহার বিবহিত। 
তর্রীর নিকট অনুসন্ধান করিয়া ইহাদের নির্দেশ করেন। 
তখন সমাবিমন্দিরগুলির ছুর্দশ! দেখিয়! তিনি সম্রাটের 
অনুমতি লইয়া তাহাদের মৃতদেহের অবশেষ স্থানা- 
স্তরিত করিয়! পুনরায় সমারোহের সহিত প্রোথিত করেন। 
যদিও তিনি বহপূর্ববে শাক্যমুনির তক্ত হইয়াছিলেন, 
তথাপি তাহার মাতাপিতার প্রতি কর্তব্য বিস্বত হইতে 
পারেন নাই। 

ইউয়ান চুয়াং  বৌদ্ধধর্মান্ুষোদিত কর্প-পদ্ধতি 
প্রতিপালনে সাতিশয় তৎপর ছিলেন। কিন্তু ধর্শ্ম-মত 
সম্বন্ধে তিনি উদার ছিলেন এবং বস্ততঃ তাহার 
গ্রকৃতিই উদার ছিল। তাহা! হইলেও তিনি সমাট তৈস- 
ল্গের অনুরোধে 'তাও-তি-চিং" ( ন০-]0-0101170 ) 'অন্ু- 
বাদে স্বীকৃত হয় নাই অথবা! তাঁও-তি-চিং য়ের গ্রন্থকার 
লাওকুকে (14০-7%5 ) বুদ্ধদেব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া 
পরিগণিত করিতে পারেন নাই। আত্মত্যাগী হইলেও 
ইউয়ানচুয়াং সদাসর্বদাই তাহার ধর্মের মহত ও গৌরব 
রক্ষা করিতেন। অনেকে তাহাকে অসন্দিগ্ক বলিয়। 
ধনে করেন কিন্ত কোন বিহয়কে সহজেই প্রত্যয় করা বা 
যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহাই বিশ্বীস কর তাহার প্রন্কতি 








ছিল না। ইউয়ান চুয়্াং সর্বদাই নিজে প্রতাক্ষ 
না করিলে কোন বিবয়ে প্রত্যয় স্থাপন করিতে পারেন 
নাই। কিন্তু তাহার ধর্মবিশ্বাস অনেক সময় তাহাকে 
অনেক বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করাইয়াছে এবং বোস্ধধর্শ 
সংক্রান্ত অনৈসর্নিক বর্ণনায় তিনি সহজেই আত্থ। স্থাপন 
করিয়াছেন। সামান্ত একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র, পব্য ত-গাত্রে 
কোন চিহ্ন, এবং যে কোন ঘটন। বর্ণর়িতা কন্তৃক বাস্তবিক 
বলিয়া বর্শিত হইলেই তিন বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত ছিলেন, 
এবং এই সকলই তীছার সন্দেহ ছুরীভূত করিয়া॥ 
তাহাকে বিমল আনন্দ প্রদান করিত। এই জন্তই 
পর্যাটক প্রবর সকল সময়ে প্রকৃত ঘটনার তত্বান্থসন্ধানের 
সুযোগ পান নাই। প্রকৃত পক্ষে, তিনি মনোযোগ সহ- 
কারে অনেক বিষয় দেখেন নাই ব৷ যত্বপুব্ব ক অনুসন্ধান 
করেন নাই অথব! সন্তোষজনক ভাবে বর্ণনা করেন নাই, 
এবং সেজন্য অনেক বর্ণয়িতব্য বিষয় ছিল, যাহা তিনি 
উল্লেখ করেন নাই। 7 £ 
আমাদের ইহ! স্বরণ রাখা কর্তব্য যে, ইউয়ান কুয়া 

কেবল বৃদ্ধ ও বুন্ধধর্্ম সংক্রান্ত বিষয় জানিবার জন্তই বাগ্র- 
ছিলেন। এই সকল বিষয়ে তাহার অগাধ বিশ্বাস এবং 
উৎসাহ, তাহার সমসামগ্রিক লোক সমূহের নিকট আশ্চর্য্য 
বলিয়। বোধ হইত, কিন্তু আমাদিগের নিকট ইহ। অত্যা- 
শর্যা বোধ হয়। কেন না, ইউয়ান চুরাং যে বৌদ্ধ ধর্ের 
প্রতি আসক্ত ছিলেন, যে পদ্ধতি তিনি অধ্যয়ন, সম্মান ও 
প্রচার করিতেন, সে পদ্ধতির সহিত গৌতম বুদ্ধের প্রচা- 
রিত ধর্থের বথেষ্ট পার্থক্য ছিল। শেষোজ ধর্শ ঘোগ ব৷ 
যাছুবি্ভার ধার ধারিত না। প্রজ্জপরিমিতা অথব। অনি- 
শ্চিত এবং নিক্ষল দর্শনের নুক্ান্ুসন্ধান কিংবা! শ্বপ্ন- 
রাঙ্গের কথ। বুদ্ধদেব তাহার শিষ্যগণের নিকট 
বিচার বা প্রচার করেন নাই। কিন্তু ইউয়ান চুদ্লা 
মৌলিক ধর্দের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল বিষয়ে প্রত্যয় স্থাপন 
করিতে কোন ঘিধা বা দোষ বোধ করেন নাই। তথাপি 
হীন্যানমতাবলম্বিগণকে তিনি ভ্রান্ত ধারণার বশবন্তা 
বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে মহাবান 





প্রতিভী 
কার্তিক ১৩১৯ 
পদ্ধতি অবলম্বলের প্রন্য অমেক চেষ্ঠা 
ঝরিয়াছেন। 
ইউয়ান ভ্যাংয়ের মৃত্যুর পর তাহার সব্বন্ধে অনেক 

আঅশ্চর্ধয কথা প্রচারিত ছইয়াহিল। তাহার মৃতদেহ ক্ষয় হয় 
নাই এবং তীঙার কয়েক জন শিল্ত তাহার দর্শন পাইক়া- 
ছিল। জীবিতকাণে ঠিনি “বর্তমান শাকাযুনি” নাষে 
কবিত হইতেন, এবং তাহার মৃত্যুর পরে তাহার শিক্যগণ 
তাহাকে বৌদ্ধ ধর্ম সংক্রান্ত এক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা 
বলিয়া! গণ্য ফরিতে ধাকেন। একখানি গ্রন্থে তিনি তিনটি 
সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন বলিয়া কধিত হইয়াছে, এবং 
অন্য গ্রন্থে তিনি চীন দেশে চতুর্থ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা 
বলির! উল্লিখিত হুইন্লাছে। শেষোক্ত সম্প্রদায় ইউয়্ান- 
 চাংঘ়ের সহাধ্যাযী শীলভগ্র কর্তৃক নালদ্দে প্রতিষ্টিত হয়, 
 এইরপ কথিত আছে। 
কোন কোন বৌদ্ধ মন্দিরে আষর। এই পর্যটকের 
(মৃত্তি দেখিতে পাই; এগুলিকে পুজা কর! হঃ । সাধারণতঃ 
পর্ধযটক প্রধর শ্রষণের বেশে দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক 
এধং বাম হস্তে তিক্ষা পাত্র লইয়। উপবিষ্ট আছেন, 
. দুর্বিগুলি এই ভাবেই গঠিত। 
৪ শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার । 


আদর্শ ধনপতি & 


(১) 
যাহার অর্থের অভাব, তাহার রূপের কোনও 
প্রয়োঞ্ নাই । ভালবাসা,প্রম, কবিত্ব সেত ধনীদের জন্ত, 
কাজকর্শাহীন বেকার লোকের জীবন নিতান্ত সাদাসিদে 
গ্নময় হওয়া! উচত। নিজেকে (কিসে সুন্দর দেখাইবে, 
কিসে দশজনে তাহার সুখ্যাতি করিবে, সে চেষ্টা ন৷ 
করিয়া কিসে ছু পয়সা রোজগার কর] বায়, সে চেষ্টা 


করাই তাহার কর্তব্য। সংসারের এই সত্যগুলি জার- 


০0808: ৮1105 হইতে ভাবাতত নিত | 


৬৮ 








ক্ষিনের যাথায় কিছুতেই প্রবেশ করিত ন!। দেখিতে 


. সেতারি সুন্দর--চন্‌ পে ছে ঢাল! মুখখ।নি, ষাথায় 


ঘনকুঞ্চিত কেশরাজি, নীপকান্তমণির মত চগ্গু 
ছুটি-_স্ত্রীপুরুষ সকলের নিকটই সে প্রিয় ছিল। তাহার 
সব গুণই ছিল, একটি ছাড়--সেটি অর্ধোপার্ছনের 
কৌশল। র 

পিতার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারস্থত্রে সে মার একখানি 
দে কালের তরবারি ও পঞ্চদশ খণ্ডে সমাণ্ত একখানি 
পনিনসলার (1১911115011) যুদ্ধের ইতিহ!স প্রাণ্ত হইয়া- 
ছিল ! সেগুলিকে তাহার বসিবার ঘরে সবত্রে সাজাইয়! 


ব্বাখিয়। তাহার বৃদ্ধা খুল্লতাতপত্বীর প্রদত বাৎসরিক 


ছুই শত পাউগ্ডের সাহায্যে সে দিব্য নিরুষেগে দিন যাপন 
করিত। .... 
সে প্রথম প্রথম অর্থোপার্জনের. জন্ত কিছু চেষ্টা 
করিয়াছিল। প্রায় ছয় মাস এক্সচেঞ্জে দালালী করে, 
কিন্ত সে কাধ্য তাহার মত নিরীহ লোকের জন্য নহে 
সে তাহা ছাড়িসা৷ দিল। তাহার পর চায়ের ব্যবসা আরম্ত 
করিপ-_ ছয় মাস না যাইতে যাইতে চায়ের নাম মুখস্থ 
করিতে করিতে বেচারা অস্থির হইয়া উঠিণ। তাহার 
পর সে মদেন্র ব্যবস। লইয়! পড়িঙগ, কিন্তু হিতৈষী বন্ধু 
বান্ধবের শুভ ইচ্ছায় তাহাও টিকিল না। তখন বেচারী 
কাজকর্মের আশ! ত্যাগ করিয়া হতাশ হইয়। দিব্য নিশ্চিন্ত 
ভাবে দিন যাপন করিতে লাগিল। | 
এইত তাহার অবস্থা তাহার উপর সে প্রেমে পড়িয়া- 
ছিল । যুবতীর নাম লর1 মেট্রন--এক জন অবসরপ্রাপ্ত 
কর্ণেলের কন্তা। কণে'ল একটু অস্ভুত প্রকৃতির লোক। 
ভারতবর্ষের জলহাওয়ার গুণে তিনি তাহার মেজাজ ও 
সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার পরিপাকশক্তি হারাইঙ়া 
ছিলেন ? উত্তরকালে ছুয়ে কোনটাকেই আর ফিরিয়া 
পান নাই। 
_ লরা তাহাকে ভালবাসিত; আরক্ষিন তার ছৃতার 
ফিতাটি পর্য্যন্ত স্র্শ করিতে পারিলে আপনাকে ধর 
যনে করিত। ছুটিতে বেশ মানির়েছিল+ লোকে 


গিিনিিস্্িড্ি 


৭ম সংখ্যা 


শর্ট ইউস স্তন হ্ ৬ স্পা উস উন এস ০ পপ উ্ছি ম প৯৬ ০৬ সি প্র পি পথ তা পপ পিল ০ পবা প্দিতী ০ 


বলাবলি করিত, এরূপ ধোড লগুনের যত সহরেও 
ছুলত। 

কণে'ল তাহার কল্তাকে খুবই ভাল বাসিতেন ? কিন্ত 
তাহাদের উভয়ের বিবাক্ধের কথায় একেবারেই কর্ণ- 
পাত কবিতেন না। সে বিষয় প্রস্তাব করিলে কণেল 
আরক্িনকে বলিতেন, “আগে দশ হাজার পাউণ্ড উপার্জন 
কর, তার পর এ কথা বলিও। তখন ভাবিয়। দেখিব !” 
যুবক যর্াহত হইয়! লরার কাছে গিয়াসোস্বনা পাইত। 

(২) 
আরছ্ষিনের এক সম্তান্ত বন্ধু ছিল, তাহার নাম। এলেন ট্রেভর। 

সেদিন লরাদের বাড়ী যাইবার পথে সে এক বাব তাহার 
এই বন্ধুটির সহিত দেখা করিবার ইচ্ছায় তাহার গৃহে 
প্রবেশ করিল। ট্রেভর তখনকার এক জন বিশিষ্ট প্রতিত।- 
শালী চিত্রকর। দেখিতে সে অতি রুক্ষমুর্তি, মাথান্ন 
একরাশ তামার রঙ্গের চুল, কিন্তু সেই ট্রেভর যখন রং ও 
তুলি নিয়ে ছবি আকতে ঈড়াত, তখন তাহার সাথে 
পাল্ল। দেয়, এমন চিত্রকর দেশে ছিল না। তখনকার 
বাজারে ট্রেতরের ছবির মুল্য খুবই বেশী। 

ট্রেভর প্রথম এই তরুণ যুবকের ঢপঢলে মুখখানি 
দেখিয়! তাহাকে ভাপণবানয়াছিল; ক্রমে সে আরঙ্কিনের 
সরল উদার প্রকৃতিতে ও নিবিড় প্রেমপৃর্ণ হৃদয়ে 
এত মুগ্ধ হইয়া পড়িল যে, তাহাকে তাহার &ডিওতে 
প্রবেশের অবাধ অধিকার দিল। 

সেদিন তাহার &&ডিওতে প্রবেশ করিয়া আরফ্কিন 
দেখিল, ট্রেভর একট! প্রকাণ্ড প্রম।ণ আকারের ভিক্ষুকের 
চিত্রে শেষ তুলিকপাত করিতেছে। অদূরে ঘরের এক কোণে 
একটি মঞ্চের উপর একটি ভিক্ষুক দগ্ডায়মান। জরা এই 
ভিক্ষুকের উপর আপনর আধিপত্যের চিহ্ন রাখিয়! 
গিক্পাছে; মুখখানা! কৌকড়ানো৷ পাচমেণ্ট কাগজের মত 
ফ্যাকাশে ও রুক্ষ, পরণে একট] ছেড়। ঝরঝরে বাদামি 
রংঙ্গের আলখেল্লা__পায়ে এক জোড়া জুতা, তাও শততালী 
বিশিষ্ট । ভিক্ষুকের এক হাতে একট! লাঠি, অপর হস্তে 
একটি টুপি ভিক্ষার জন্য গ্রসারিত। 


৩৮৫ 


আদর্শ ধনপতি | 


০ শপিত ছি বাটি পানি প ০ শা তা সেজে তাত শিওর পিসি পচ জ টব ০ 


বন্ধুকে অভিবাদন করিয়া, বসিতে বসিতে আরক্িন 
বলিল, “কি আশ্চর্ধ্য আদর্শ !” 

উচ্চ হাস্তেঃ&,ডিও ঘর প্রতিধ্বমিত করিয়! ট্রেতর, 
বিল, “আশ্চর্য্যই বটে এরকম ভিক্ষুক যখন তখন মেলে 
না; আমার অদৃষ্ট আজ বড় ভাল। রেমব্রাষ্ট এরকম 
একট আদর্শ পেলে কি সুন্দর ছবিই না আকত ।” 

আরক্কিন'বলিল-_-“আহা বেচারীর সার] মুখখানা 
ছুঃখের নিদারুণ কাহিনী ফুটে উঠছে। তুমি হয়ত 
ভাবছ, মুখের এ ভাবটার জোরেই সে ছু" পয়সা! রোজগার 
করে খায়!” 

ট্রেতর বলিল, “তা আর বলতে ! যণ্দ তার মুখখান। 
বেশ পরিপুষ্ট ও হাস্তোজ্জল হয় তা' হলে তার ভিক্ষৃকত্ব 
থাকে কোথায় 1, 

একট! ডাইভ্যান চেয়ারে আরাম করিয়া বসিয়া 
আরক্কিন গিজ্ঞাসা করিল, “তোমার আদর্শের পারিশ্রষিক 
ডি 

প্ঘণ্টায় এক শিলিং!" 

“আর তুমি তোমার ছবিধানার জন্ত কত পাবে সি 


£ও£ সে অনেক ! এই ছবিখানার জন্য হু'হাজার !” 
“পাউগড 1” 
“গিনি, খিনি! কবি, চিত্রকর*ও চিকিৎসক এর 


কেহ শিনির নীচে কথা ক'ন না, বুঝেছ?” 
হাসিতে হাসিতে আরম্কিণ বলিল, “আমার মনে হয় 
তোমাদের উপার্জনের কিছু' অংশ এই আদর্শদের 


দেওয়া উচিত। তারাও প্রায় তোমাদের সঙ্গে সমান 
পরিশ্রম করে।” 
“পাগল! একগাটি সমন্ত দিন ঘরের ভিতর বন্ধ 


হয়ে কাপড়ে রংএর তুলি ঘসা কত সহজ্জতা'ত জান না 
আরঙ্কিন ! লোককে বল খুব সহজ; কিন্ত আমাছেরও 
এমন সময় আসে যখন মুটে মজুরের মত খাটতে হয়! - 
যাক; আর বেশী বকিও না, আমার অনেক কাঙ্জ আছে, 


নাও লক্মী ছেলেটির মত চুপটি করে বসে বসে এই 


সিগারেটটি খাও ।৮ 


প্রতিভা 

কার্তিক ১৩১৯ 
ট্রেতর একমনে ছবি আকিতে লাগিল। | চা 

পরে ভূত্য আসিয়! জানাইল ফেমওয়ালা একবার ট্রেভরের 

সহিত সাক্ষাৎ করিতে চায়। 


“এখনি আসছি আরঙ্কিন, পালিয়ো না, বস” বলিয়া 
সে ঘর হইতে বাহির হয়৷! গেল। 


এই অবসরে বৃদ্ধ ভিখারী পশ্চাৎস্থিত একটি বেঞে 





এক বার বসিয়৷ হাত পা একটু ছড়াইল। তাহার জরা- | 
জীর্ণ ছুর্ভিক্ষণীড়িত মুখখানি দেখিয়া! আরস্কিনের মনে দয়ার 


উদয় হইল। সে এক বার হাত দিয় পকেটস্থিত অর্থের 
পারমাণ অঙ্কুমান করিয়া লইল। একট' স্বর্ণ ও গোট। 


কয়েক তাত্র মুদ্রা ছাড়া আর বিশেষ কিছু সেখানে 
পাওয়া গেল না। 


আরক্কিন মনে মনে ভাবিল, “হাহ! পেচারীর যেরূপ 


অভাব দেখিতেছি তাহাতে আমার অপেক্ষা উহার এ অর্থের 


প্রয়োজন বেশী? যদিও এইটুকু স্বার্থ ত্যাগের জন্ত আমাকে 
পনেরে। দিন পদব্রজে বেড়াইতে হইবে, গাড়ীর ভাড়া 
' যোগাইতে পারিব না।” পরক্ষণেই সে উঠিয়া গিয়া 
বৃদ্ধের হাতে স্বর্ণ মুদ্র/টি গু জিয়া দিল। 

বৃদ্ধ চমকিত্া উঠিল) তাহার ওযষ্ঠঘ্য়ের ভিতব দিয়] 


হাসির একটা ক্ষীণ তরগ্গ বহিয়! গেল! আত্মসংবরণ 
করিয়া সে বলিয়! উঠিল, “ধন্যবাদ ! ধন্যবাদ !" 
এমন সময় ট্রেতর ফিরিয়া আসিগ্ল। আরকঙ্কিন 


নিজের এই আকম্মিক উচ্ছণাসে মনে মনে লঙ্জিত হইয়া 
তাহার নিকট বিদায় লইয়। পলায়ন করিল। 

সেদিন সমস্ত বেলাটা লরার সহিত একত্রে কাটিল, 
তাহার এইরূপ অযথা অমিতব্যয়িতার জন্য একটু মৃদু 
মধুর ভৎ্সন1 লাভ করিল এবং অর্থাভাবে সন্ধ্যার পরে 
পদব্রজে আরক্কিনকে গৃহে ফিরিতে হইল। 

(৩) 

তখন রাক্রি আন্দাজ ১১1০ টা। ফিরিবার পথে 
আরক্কিন এক বার “প্যালেট ক্লাবে” প্রবেশ করিল। 
ট্রেতর তখন ধূমপান কক্ষে একাকী বসিয়া কিছু পানীয় 
পান করিতেছিল। তাহার পার্থস্থত একখানা চেয়ারে 


৩৮৬ 


২য় বর্ষ 


শপ স্মিত সম ৮ ০ ৯০ » ও পিএস ৩১ সপ শপ "সস বি পচ 


(বগিয়া চ্রুট ধরাতে ধরাইতে আরস্বিন বলিল, “কি 
এলেন, তোমার ছবি আঁক শেষ হুল ?” 

ট্রেভর বলিল, “আঁকা শেষ কি বল, বাধানে! র্যযত 
হয়ে গিয়েছে! হ্যা, ভাল কথা, তুমি” ত বড় তয়ানক 
লোক হে! দেই যে ভিথারী, য'কে তুমি আজ সকালে 
আমার ঘরে দেখেছিলে, সে তোমাকে দেখে একেবারে 
ভুলে গিয়েছে! তুমি যাবার পর পে কেবলই খুঁচিয়ে 
থচিয়ে তোমার কথ। জিজ্ঞাসা করতে লাগল-_তুমি 
কে? কোথায় থাক? কিকর? তোমার --” 

তাঁহাকে বাধ! দরিয়া, আরষ্কিন বলিয়। উঠিল, “তবেই 
হয়েছে! নিশ্চয় বাড়ী গিয়ে দেখবো, সে বেচারা কিছু 
পাবার আশায় দরজার কাছে বসে আছে। আহা 
তাকে দেখলে জামার বড় দয়া! হয়; আমার দ্বারা তার 
যদি কোনও উপকার হয় ত1। হলে, আমি তা এখনি 
করতে প্রস্তত ! লোকের দুঃখ দারপ্র্য দেখলে আমার : 
বড় কষ্ট হয়। হ্াাযদেখ আমার অনেকগুলি পুরানে। 


কাপড় পড়ে রয়েছে তা'র কিছু হয়ত বেচারার কাছে 


লাগতে পারে। আহ তার পরণের ন্যান্ড়া খান! 
একেবারে ছি'ড়ে ঝল ঝল করছিল!" 

উচ্চ হাস্য করিয়া টেতপন বলিল, “কিন্ত সেই ছেড়। 
ন্যাকড়ায় তাকে কিস্ুন্দর দেখিয়েছিল! আমাকে' ত 
লক্ষ টাক1 দিলেও, আমি তাকে ফ্রক কোট পদ্ধিয়ে ছবি 
আকবে! না! তুমি যাকে ছেড়া ন্যাকড়৷ বল্‌লে, আমার 
কাছে তার ভিতরেই সার] বিশ্বের সৌন্দর্য ফুটে 
উঠেছে। যাহোক তোমার এই পুরানে৷ কাপড় দেবার 
প্রস্তাবের কথ। তাকে আমি জানাবো ।” 

আরক্কিন একটু গম্ভীর ভাবে বলিল, “ছিঃ এলেন 
তোমরা--চিন্রকরের] ..বড় হৃদয়হীন।” 

ট্রেতর ঝলিল--“শিল্পীর মাথাই তাহার হৃদয় । আর 
কি জান, আমাদের কাজ হচ্ছে পৃথিবীকে তার ভাল, 
তার মন্দ, তার বর্তম।নে য। দোষ গুণ আছে তাই নিয়ে 
দেখা, পৃ থবী কি রকম হওয়া উচিত, বা সকলে চেষ্টা 
করলে কি রকম হতে পারতো তা জানা নয়। থাক. 


৭ম সংখ্যা 
ওকথা ; এখন তোমার লরা। কেমন আছ ৰ্ল স দেখি ? বৃদ্ধ 
আদর্শটি ত খুব আগ্রহের সহিত সংবাদ নিচ্ছিল।” 
আরস্কিনের মুখ লাল হয়! উঠিল; সে বলিল, “সত্য 
সত্যই কি তৃষি তার কাছে লরার গল্প করেছিলে ?” 
“নিশ্চয়ই! সে তোযার সুন্দরী লরা,। একগুয়ে 
কর্ণেল, ও তার ১০,০** পাউগণ্ডের ধনুর্ভঙ্গ পণের সকল 
কথাই জানে!” 


ক্রোধে অধীর হইয়। আরম্কিন বলিল, “তুমি কি” 


বলে আমার পারিবারিক বুহস্ত একট] বৃদ্ধ ভিখারীকে 
বললে?” 

ঈধৎ হাস্য করিয়া ট্রেতর বলিল, “আহা ! বাগ কর 
কেন? তুমি য!কে বৃদ্ধ ভিখারী বলেজান, সে উয়ো- 
রোপের এক জন সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী। সে যর্দ ইচ্ছা করে 
তআজ এখনই সমস্ত লগ্ন সহরট! কিনে ফেলতে 
পারে, ব্যাঙ্কে তার এত টাকা জম। আছে । ইয়োরোপের 
প্রত্যেক রাজধানীতে তার বাঁড়ী আছে, সোনার থালায় 
সে নিত্য ভোগন করে এবং তার এমন ক্ষমত। আছে যে, 
সে মনে করলে এখনি রাশিয়ার অন্ঠ সাম্রাঙ্জের সহিত 
যুদ্ধোগ্ধম বন্ধ করতে পারে।” 

আরস্কিন কেমন হতবুদ্ধি হইয়া গেল; সবিশ্ময়ে 
বলিল, “তার মানে ?” 

“ঠিক যা বল্লাম! আজ যে বৃদ্ধটিকে আমার ঘরে 
দেখেছ, তার নাম ব্যারণ হান্সবার্গ! তিনি আমার 
এক জন বিশিষ্ট বন্ধ। আমার আঁক! প্রায় সব ছবিই 
তিনি কেনেন; আঙ্গ প্রায় মান খানেক হঃল তিনি 
ভিথারী বেশে তার এক থান! ছবি আঁকতে আমাকে 
ভার দেন। কিন্তু, এ কথা ম্বীকার করতেই হবেতাকে 


তার সেই ছেড়৷ পোষাকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল! তার 


ছেড়া কাপড়ই বা বলি কেন? সেট। আমারই, সেবারে 
স্পেন থেকে আমি সেট? এনোছিলাম।” 

“ব্যারণ হান্সবাগ ( 897011 13017)88 ) 1 বল 
কি? আমি যেসত্য সত্যই ভিখারী যনেকরে তাকে 
একটি স্বর্ণ মুগ্তা দিয়েছি 1” আরঙ্কিন আর বলিতে পারিল 


৩৮৭ 


পি তি পো শপিং শিতাসম্পিশিশ্িপছিশর তি ০১ ০ 


আদর্শ ধনপতি 


পাশীশানিসিশশ তি সি ভি সি স্পা সিসি পতি পিপি জপ সি 


না, হুতাস হইয়া । সে একটি আরাম চেয়ারে শুইয়। 
পড়িল. 

উচ্চ হাম্ত করিয়। টে,ভর বলিল, “বল কি? তাঁকে 
একটা স্বর্ণ মুদ্র! দিয়েছিলে ! বেশ; কিন্তু মনে থাকে, 
যেন সেটি আর ফিরে পাচ্ছ না|” 

একটু অন্থযোগপূর্ণ স্বরে আরস্কিন বলিল, “কিন্ত 
এগেন, এ কথা তোমার আগে বলা উচিত ছিল ; এরকম 
করে আমাকে বোকা বানানে তোমার উচিত হয়নি।” 

ট্রেভর ৰলিল, “প্রথমতঃ, আমি স্বপ্নেও ভাবি নি 
তুমি আঞ্কাল এই রকম করে পাত্রপাত্র বিবেচনা ন। 
করে ছুহাতে দান করছে!। যদ্দ আমার &.ভিওতে 
কোনও সুন্দরী রমণী-_-আদর্শকে তুমি চুম্বন করতে 
তাহ'লে তার মানে বুঝা যেত, কিন্তু একটি কাকার 
দরিদ্র তিক্ষুকে দেখে তাকে একটি স্বর্ণমূদ্র। দেওয়ার 
কোনও সদর্থই পাওয়া যার না। তাছাড়া, আমি সে 
সময়ে বাহিরের কাহারও সহিত দেখা করতে প্রস্তত 
ছিলাম না; তার পর তুমি যখন এলে, তখন, হয়ত 
ব্যারণ সেটা পছন্দ করবেন না, এই ভেবেই তার পরিচন়্ 
তখন তোমাকে দিই নি; জানইত তখনংতিনি কি রকম 
পোষাক পরেছিলেন ।” 

“ছি, ছি, তিনি নিশ্চয়ই অ।মকে পাগল ভেবেছেন ।” 

“মোটেই ন!। তুমি চলে যাওয়ার পর তার মেজাঞ্জট। 
ভারি সুন্দর ছিল। মনের আনন্দে তিনি থেকে থেকে 
কেবলই নিজের শীর্ণ হাত হুখানা রগড়াচ্ছিলেন। 
তখনো আম বুঝতে পারি নিতোমার সম্বন্ধে খোজ 
নেবার তার এত আগ্রহ কেন? এখন বুঝতে পারছি। 
ভয় কি আরক্কিন-_তিনি তোমার টাকাটি খাটিয়ে ছ'মাস 
অন্তর ঠিক তোমার সুদ পাঠিয়ে দিবেন, আর মাঝে 
মাঝে খাওয়। দাওয়ার পর বন্ধু বান্ধবের কাছে তোমার 
এই অশীম দয়! ও দানশীলতার আখ্যানটি বলে বেশ 
একটু আনন্দ উপভোগ করবেন !” 

হতাস হইয়া আবরস্কিন বলিল, “থাক্‌, কি করবে৷ বল 
সবই অদৃষ্ঠ! কিন্ত এলেন এসন্বদ্ধে কাকেও কিছু 


প্রতিভা 


জার্ছির ১৪৯ --:22০2452522584 
বলে মা, লক্মীটি, বুঝেহ? ছি, ছি, তা হলে কাকেও 
আর মুখ দেখাতে পারবে। না।” 

“আরে পাগল, এতে আর লজ্জা কি? এতে] তোমার 
দয়] প্রব্বত্ির পরিচায়ক মাত্র । আরে বসো, পালিষে। 

' না। এই, নাও আর একটা! চুরুট খাও? হ্যা তোমার 
লরার ছু চা'রটি খবর দাও ?" 

কিন্তু আরঙ্কিনকে কিছুতেই ধরিয়? রাখ! গেল না। 
নিতান্ত অবসর হৃদয়ে সে চলি] গেল: ট্রেভর বসিয়া 
বসিয়া আপন মনে হাসিতে লাগিল । 
(8) 
পর দিন প্রভাতে প্রাতরাশের সময় ভূতা আসিয়া 
তাহাকে একখানি কার্ড দির] গেল, তাহাতে লেখা_ 
পরমঃ গাষ্টেত মভিন, (00518৮0 211060111) 
ব্যারণ হান্স্বার্গের নিকট হইতে ।” 

. ভদ্ত্রলোকটিকে উপরে আনিতে বলিয়া আরঙ্কিন 

 ভাঁবিল, “বোধ হয় ব্যারণের কাছে আমার ক্ষমা প্রার্থনার 
জন্য অন্গুরোধ করতে এসেছে ?” 

ক্ষণপরেই, এক জন পন্ককেশ অশীতিপর বৃদ্ধ__ 
তাহার চক্ষে সোনার চসমা, কক্ষে প্রবেশ করিয়া একটু 
ফরাসী উচ্চারণের সহিত বলিল, 

“নমস্কার, বোধ হয় আপনার নামই মিঃ আরক্কিন ?” 

«“আজ্ঞো) হ1)”, 

«আমি ব্যারণ হান্স্বার্গের নিকট হইতে আসিতেটি 
তিনি---" 

ট তাহাকে বাধাদিয়। আরস্কিন গুদ্ক কে বলিয়। উঠিল-_ 
“আপনি দয়! করিয়া ব্যারণ সাহেবকে জানাইবেন, 
আমার কল্যকার ব্যবহারের জন্ত আমি অত্যন্ত অনুতপ্ত; 
তিনি যেন অনুগ্রহ করিয়! আমাকে মার্জনা! করেন । 

বৃদ্ধ ঈবৎ হাম্য করিয়া! বলিল, “ব্যারণ সাহেব আপ- 
নাকে এই পত্রথানি দেবার জন্ত আমাকে আহ্বান 
করেছেন।” বৃদ্ধ একখানি শীলযোহর করা চিঠি 
গরস্িদকে প্রদান করিল। 

_.. বিশ্দিত হইয়া! আরঙ্কিন দেখিল চিঠির বহিরাবরণের 


৩৮৮ . 


হয় বর্ষ 


উপর লেখা.আবক্কিন ও লর1 মার্টনের বিবাহোপলক্ষে 
প্রীতি উপহার--এক জনঠুবদ্ধ ভিক্ষুক ।” আর তিতরে 
১০, ০০০ দ্বশ হাজার পাউণ্ডের এক খানি চেক্‌ ! 


গস ক? সঙ্গ গা ক গন তক 

তাছণদের বিবাহ হইয়! গেল; সেবিবাছে এলেন 
ট্রেভর মিৎ-বঃ (1)0৭1))018 ) হইলেন আর বিবাছের 
পরবত্তাী আনন্দ ভোঞে ব্যারণ সাহেব বর-কন্ঠাকে আশী- 
বাদ করিয়। বন্ৃত৷ করিলেন। 

উভয়ের বন্ধু চিজকর এলেন হালিতে হাসিতে বলিল, 
“চিজ্জকনের ক্রোরপতি আদর্শ সাধারনতঃ ছুল“ভ, কিন্তু 
তাহারও অপেক্ষা সুলভ বযারণের মত আদর্শ ফ্রোর- 
পতি!” 


এ'অঘোএ ন।থ ঘোষ । 


শ্বাশানের পাশে 


চুপ কর নর্গি! -বরবা-চঞ্চল, 
নিঠুর হেসে, 

এই তো শুশান) এখানেশীড়াও, ওই যে নিবান 
চিতার পাশে! 

এখানের তার', মেঘজ্ঞালে ঢাকা) _-ব্যথাভরা তার 

| মধুর দিঠি, 

কত আখি-জলঃ বন ফুল হয়ে, চিতারে ঘেরিয়। 
উঠেছে ফুটি! 

বুল বুল গাছে চুপ করে যায়, মুলে ঝরি পড়ে 
বকুল রাশি, 

ঘোমটা টানিয়া, পাঞুর বনে, চমকি দাড়া 
অমিয়-শশী | 

ঢেউয়ের চুড়ায়, মুকুত! গুচ্ছ বাবিয়া, তটিনি 
হাসিয়৷ যাও-_ 

ছখের মাঝারে যে পড়েছে ঘুমে, তার কাছে সুধু 
কথ। না কও! 


যেয়ে! ন এমন 





৭ম পংখ্যা 

তীর্থরাজ সবে মিলেছে নীরবে, বন-তরু-ঘের! 
স্শান-বুকে,-- 

স্থখ ছুখ ঠৌছে মিলিয়। মুণে কাব্য মহান্‌ 
রেখেছে লিখে! 

সে কাব্যের ষাঝে, কবিতা একটি, হৃদয় ভূলানে। 


কাহিনী তার, 

লেখা আছে তায়, কোন চ'তকীর পিপাসা মেটে নি 

| সাগর-পার ! 

সেই তো৷ কবিতা, যে ফুলের কুঁড়ি পায় না! ফুটিতে 
শিশির-বাতে, _. 

গন্ধ-লেখা ধার, স্বপনে মিলায়, কুহেলিজড়িত 
ঠাদিনি রাতে! 

হাঁসি তার ছিল পার অতি, কঠ অশ্রু তর 
নয়ন কালে? 

প্রাণ সপি এক শঠের ছলায়, তবু তারে নারী 
বাসিত ভালো ! 

চির বিদায়ের ছন্দে লেখা তারি পরিণামখানি 
শ্মশান কুলে-_ 

শান্তি কহে, নদ ! কথ। কও ধীরে, ঘুমটি তাহার 
ভেঙ্গে! না ভূলে! 


শ্রীমুরেশ চন্দ্র সিংহ শঙ্খ 





বিচ্ভাথন্দিরে অনুপ্রাস 


বাগবাদিনী বীণাপাণি বিগ্যা-মন্দিরে বিরাজিত! 
দেবী; অতএববিছ্ার আদান-প্রদান ব আধুনিক কালের 
ক্রয়বিক্রয়-বাণিজ্যব্যাপারে অন্ুপ্রাস অনারাসলভ্য 
হওয়াই উচিত। বিশ্ববিগ্ভাণ্নয়ের ভিতরে ও বাহিরে 
অন্ুপ্রাসের অবারিত অধিকার । 

পাঠশালার পড়ুয়ার পাততাড়ীতেঃ বেশুহাতে গুরু- 
মহাশয়ের ছেলে-লেখানতে, কাগের ছ! বগের ছ। বা হিজি- 
বিজি বা হিলিবিলি লেখায়, কোদালে 'ক'এ, আকুরে 
ক), আনাগোন। “ঘ'এ, বেগুনধীচি “চ,এ। কাকে 


৩৮০ 


বিছ্যামন্দিরে অনুপ্রাস 


ঘ 
থান ৬ এ চি ইউপি 
পিই পিই, কে স্টপ পর ৯ ০৬২ কি স্কিন 


কলসী ঝা'ঞ, হাড়গোড় ভাঙ্গা. “এ, পেটকাটা 
ষ'এ, হলহলে “হ*এ,. “ক'এ করাত “এ খরগোস 
প্রভৃতি প্রাচীন কিগারগার্টেন প্রণাঙ্গীতে, অনুপ্রাস 
গজ. গঙ্জ. করিতেছে । শিশুশিক্ষাকালে “অবুতবু 
( অবতু বো) গিরিস্ুতা, মায়ে বলে পড় পুত।' লেখাপড়া 
করে যেই, গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেই" ইত্যাদি স্তোকবাক্ে 
অন্ুপ্র।সের খর নজর আছে। কালী কঙগম কাগজে, কালী 
কলম মনে, লালনীল পেন্শিলে, ফাউন্টেন পেনে, অঙ্গ 
প্রাসের আচড় আছে । না-প'ড়ে পঞ্ডিতও অনুপ্রথসের 
খাতির রাখেন । ঠেকে শেখা ও দেখে শেখা_-উভয়ই 
অন্ুপ্রাসের অনুগ্রহে । 

“কমারশ্রাঙ্গ” কলেজ বা বাণিজ্যবিগ্যালয়ে, কৃবি-কলেজ, 
কারিগরি-কলেজ, বয়ন-বিদ্যালয়, বিজ্ঞান-বিগ্যালয়,হাতে- 
হেতেড়ে শিক্ষা, সারান্স এসোসিয়েশন, কিগারগার্টেন 
কর্মীপঙ্গীত, জাতীয়-শিক্ষা-সমিতি, সাধারণশিক্ষা, শিশ্ত- 
শিক্ষা, প্রতিযোগিপরীক্ষা, ব্রাহ্ম বয়েম্‌ বোর্ডিং ডেফ 
এগ্ড ড ম্‌ স্ুল, প্রাইমারী বাপ্রাথমিক পাঠশালা কবীন্র 
কলেজ, বারাণসী বেদ-বিগ্যালয়, বিশুদ্ধানন্দ বিগ্ভালয়-- 
সব্বন্রই অন্ুপ্রাস। মেডিক্যাল কলেজের মাঝখানে অন্ধু- 
প্রাস উকি মার্রিতেছেন, কাম্বেল হাসপাতাল, স্যাশন্তাল 
কাউন্সিল. ও মর্টন ইনৃষ্টিটউশানের পশ্চাতে অনু প্রাস 
লাগিয়া আছেন। মাষ্টার মশায়, প্রাইভেট টিউটর, 
সেকালের জুনিরর সিনিয়র স্কপার, হেয়ার-হিন্দু হেয়ার 
স্কুলের পুব্বপরিচয় স্কুল-সোসাইচীর স্থল, মনু প্রাসই এ 
সকলের মূল। বড়দিনেত্র বন্ধ, শেষ শনিবারে ছুটি, অস্থু- 
প্রাসের যোগাযোগে । এল. এ ফেলের মাষ্টারী করিতে 
করিতে মোক্তারী পড়। শনুপ্রদেরই অগ্থরোধ। 

সত্রীশিক্ষায়, বালিক! বিদ্যালয়ে, ব্রাঙ্গ বালিকা বিস্তা- 
লয়ে, বীটুন বালিকা! বিদ্যালয়ে, প্রথম প্রতিষ্ঠান প্যারীঢরণ 
সরকারের বারাসত বালিকা-বিগ্ভলয় ও চোর-বাগান 
বালিকা-বিগ্ভালয়ে, মাতাজী মহ।রাণীর মহাকালী পাঠ- 
শীলাক়, “কন্তাপ্েবং পালনীয়! শিক্ষণীরাতিযত্বতঃ”, এই . 
বূলমস্ত্রে অন্ধ প্রাসের শুভ অবসর রহিয়াছে । 


খ »৬৯ 


প্রতিভা 


কার্তিক ১১৯... 
“সংস্কৃত শিক্ষায়। বিগ্াবিনোদিনী সভান্ন, বঙ্গবিবুধ- 

জননী সভায়, বর্ধমান বিজয়কেন্দ্রে, আর্যযশিক্ষ। সমিতিতে, 
সংস্কতদঞ্জীবন সমাজে, সংস্কত-সত্লীবনী সভায়, সংস্কৃত 
সমিতিতে, সম্মিলনী সভায়, সারম্বত সমিতিতে, সাবস্বত 
সন্মিলনে, সারশ্বত সমাজে, সব্বত্র অন্ুপ্রাস সুপ্রকাশ। 
টোপ চৌপাঠীর উপাধিতেও অন্ুপ্রাসের উপরোধ 
উপেক্ষিত হয় না। যথা -__কাব/কঠ, তর্কতীর্ঘ, ভক্তিভষণ, 
ভাগবভ- ভূষণ, বাণীবিনোদ, বিগ্াবাগীশ, বিগ্যাবাঁচস্পতি, 
বিষ্ভাবিনোদ, বিচ্যাবিশখরদ, ধিঘবদৃবল্পভ, বেদবিদাংবর, 
বেদান্তবাগীশ, বেদাস্তবাচম্পতি বা চঞ্চ, বেদান্তরত্ব, 
সাংখাসাগর, : সাহিতাসরন্বতী, সিদ্ধান্তসাগর 
সিদ্ধান্তশিরোমণি_ মনু প্র।স সকলেব্রই মাথার 
মণি। ফল কথা, ম্যার্তশিরোমণিই বলুন আর 
বিদ্ার্দিগগজই বলুন, মহামহোপাধ্যায়ই বলুন আর 
পোলিটিক্যাল প্ডিতই বলুন, কেহই অন্ধপ্রাসের অতীত 
নহেন। . 

বিলাতী বিশ্ববিগ্ধ।লয়ে, কর্পস্‌ ক্রিষ্টি কলেজ, সিডনি- 
সাসেক্স কলেজ, ক্রেয়ার কলেজ কেমব্রিজ, টি.নিটি টার্ম 
সমার সেমে।র (জান্ীন ), পিট প্রেস সিরিস, হোরেস 
হার্ট, ক্রেভ-ন্‌ ক্লাসিক্যাল স্কলারসিপ, সিনিয়র র্যা্ষলার 
-সর্বব্রই অন্ুপ্রাসের বাহার । 

স্কুল কলেজের খেলাধূলায় আমোদপ্রমোদেও অন্থ- 
প্রাস উকিঝু*কি মারেন। যথা-_কলেজ ক্রিকেট ক্লাব, 
প্রেসিডেন্পী ম্পে।টস্‌, দীননাথ ও বঙ্কিমবিহারী সেন শীল্ড 
ইউনিভাপিটি ইনস্টিটিউটে অন্ুপ্রাস জল্‌ জল্‌ করিতেছে । 
বালকবাসের বোভিং ব্যবস্থায়ও অন্ুপ্রাসের হাত আছে; 
যথা, হিন্দু-হোষ্টেল, ভান্ভাস্‌ হোষ্টেল। 

মাধব বাবুর বাজারের ধারে কলিকাতা বিশ্ব- 
বিচ্যালয়ে অন্ধুপ্রাসের হাট জমজমাট | শিক্ষা ও পরীক্ষা, 
বিধিব্যবস্ধ! পরীক্ষা-পদ্ধতি, পাঠ্যপুস্তক, প্রশ্নপত্র, প্রশংসা- 
পত্র, পদক প্রাইজ পারিতোধিক পুরস্কার, স্কুল-কলেজ, 
সেকসান, পেপার-সেটার, ল লেকচার,।মুটু কোর্ট, রীভার, 
1০1০৪ ৫ 19৫01910778, 3977769 & 377১010860১ 900- 


৩১১৩ 





২য় বর্ষ 


সপ্পরপসপাসিপ্ডউপ  াই্ হ শিউর 


39015 & 95118)05, 00100190)010) 10810019607 & 
|101101601 100৪ 00108 ৫ 00100700015 ৩010801])- 
(01) & [0018811১19১ [7903 & [11899 1, 4.১ 3. &.১01.4.. 
[. 8০, 73. ৪০. 0. 8০,১12], 10১ 00,9০১ 03. 1 
1. 1.১ 1). 1১, মামুলি এল এল ইত্যাদি উপাধিধারী-_ 
সর্ব ঘটে অন্ুপ্রাস। (০%80701 06০0£7%1775, 1415৭ 
|118(0)91)00695, পুরাতন ব্যবস্থার ১৯016 90101899 
প্রভৃতি বিষয়নির্দেশেও অন্ুপ্রাস | 11198975 & 70001)077108 
এ অনু প্রাসের অভাব দেখিয়া! হাল আইনে 10070017103 
& 1,011098 এ যোড় মিলান হইয়াছে । 1000৮218099 
[091)1111,0191) ব। প্রবেশিক। .পরীক্ষায় সুন্দর অন্থপ্রাস 
ছিল ; নূতন নাম 01186105180101) 10:011011786101 এও 
আছে, তবে পুচ্ছদেশে জবড়ঞ্র্গ গোছের । 

প্যাচেটি: প্রাইজ, মতিলাল মল্লিক মেভাল, ্টিফেন 
ফিনি মেভ।ধন, সংস্কতে সোনামণি মেভাল, মোহিনীমোহন 
মিত্র রৌপ্যপদক, এম্‌ বিতে ম্যাকলাউড. মেভাল, মাথা” 
মাটিকে ম্যাক্কান্‌ মেডাঁল, এবং ছাত্রজীবনের সের! সম্মান 
(199 111)99৮) মাউয়াট মেভাল ও প্রেম্ঠাদ রায়টাদ 
বৃন্তিতে অন্থপ্রাসেরই অন্ুবৃত্তি। অন্ুপ্রাস-প্রবণ ম্যাথা- 
ম্যাটিক্সে কৃহবিদ্য বাঙ্গালী ছুই ছুই জন বিশ্ববিদ্তালয়ের 
ভাইস-চ্যান্সেলার পদে 'নমিনেশান' পাইয়াছেন, ইহাতেও 
অন্ুপ্রাসের জয়জয়কার । অন্থপ্রাসের অন্ুগ্রছে, প্রথম 
বাঙ্গালী প্রোফেসার প্রেসিডেন্সীতে প্যারীচরণ সরকার, 
প্রথম বাঙ্গালী কলেঙ্গ মেট্পলিট্যান্‌ ইনষ্টিটিউগ্ঠান্‌। 
সিটিকলেজ ও সেন্ট্রাল কলেজেও ইংরাজীতে অক্ষরগত 
অন্ুপ্রাস আছে। অন্ুপ্রাসের অনুরোধে বহরমপুর 
কলেজ কৃষ্ণনাথ কলের হইয়াছে, গৌহাটী কলেজ কটন 
কলেজ হইয়াছে, ও ময়মনসিংহে কলেঞ্জের নামে আনন্দ- 
মোহনের স্বতি সম্মানিত হইয়াছে। 

প্রবেশিক! পরীক্ষায় বয়োব্দ্ধিও পরিশ্রম-প্রমুক্ত 
পরীক্ষ'-পাশে রুতকার্য্যত1 ব। সসম্মম নে উত্তরণ অন্ধপ্রাসের 
পোষক প্রমাণ নহে কি? অগ্ধুপ্রাসের অন্সারেই প্রথম 
বিভাগে পাশের পরিষ।ণ বাড়িয়াছে কি ন! ( বিশেষতঃ 


৭ম সংখ্যা 





সি সপ 


প্রবেশিক। পরীক্ষা) কে জানে? বাড়াবাড়ি দেখিয়া 
পরীক্ষা-পাশে প্রতিভার পরিমাপ ব! বিদ্তার বহর বিচার 
হয় না এই অন্ৃহতে কেহ কেহ পরীক্ষাপাশ পগুশ্রয 
ও উপাধি ব্যাধি বলিয়া তুচ্ছতাচ্ছঙ্্য করেন। তাহা- 
দিগকে অন্প্রাসে অন্ুরক্ত তবভূতির কথায় বলিতে ইচ্ছ! 
করে, 

যে নাম কেচিদিহনঃ প্রথয়স্ত্যবজ্ঞাং 

জানস্তি তে কিমপি তান্‌ প্রতি নৈষ যত্বঃ | 

বিশ্ববিষ্ভালয়ের শুভসাধনাকল্পে নবনিযুক্ত শিক্ষাসচিব 

ও সহকারী শিক্ষাসচিব অন্ুপ্রাসের মাহাত্ব্য ঘোষণ! 
করিতেছেন। সে যাহাঁই হউক, আমর! হীনপ্রাণ, হোমরা 
চোমরা সাহেব-স্ুবার ধার ধারি না। অন্মদাদির 
অদৃষ্টের হর্ভাকর্ত। বিধাতা _অক্রান্তকর্্মা অন্বর্থনাম1! ডবল 
ডাক্তার সর্বলিগ্ভাবিশারদ বাঙ্গালার বিশ্ববিগ্ভালম্কের 
সারসর্বস্ব স্যার শ্রীআশুতোষ সরম্বতী শান্্বাচস্পতি, 
ডি এল, ডি এস্‌ সি,এফ আর এ এস, এফ আর এস ই. 
৭৭ রসা রোডে রহিয়াছেন। ইতি 


বঙ্গবাসী কলেজ, 


কলিকাতা । ) শীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় । 


পূর্বববঙ্ে মগ ও ফিরিঙ্গি দন্দ্যু €১) 


সোনার বাঙ্গলার এ দুখেশ্ৈধ্য ও সমৃদ্ধি গৌরবের 
কথা অতি প্রাচীন কাল হইতেই ইয়ুরোপ খণ্ডে প্রবাদের 
মত প্রচলিত হইয়! পড়িয়াছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর 
প্রারস্ত হইতেই নীলান্ৃতরঙ্গবিক্ষু্ধ করিয়া! পর্তগীজ 
বাণিজ্য-তরণি এদেশে আগমন করে। তৎকালে সুদুর 
ভারতে আগঘন করিতে কত বীরহ্ৃদয়ই :ন1 কম্পিত 
হইত। কিন্তু অবৃষ্ঠটনেমীর আশ্চর্য্য আবর্তনে মুষ্টিমেয় 
পর্ভগীজ বাশিজ্যব্যপদেশে বঙ্গদেশে আগমন করিয়৷ 
যে ভীষণ অত্যাচার-আ্োত প্রবাহিত করিয়াছিল তাহ। 
বরণ করিলেও শরীর আতঙ্কে কণ্টকাকীর্ণ হয়। খ্রীস্টীয় 


(১) ১৩১৮ সনের ১৮ই আশ্বিন দক্ষিণ বিক্রমপুর সাহিত্য. 


স্মজনে গঠিত। 


৩৯৯ 


০ সি ইউ পপ উড ই রি সই পি সব আর উস উরস ৬ ৪49 আস বিএস ও ইউ এড ও, এজি এস 


গুর্বধবঙ্গে মগ ও ফিরিঙ্গি দা 


সিসিক পিত্ত ৭২০ শস্টরিউ স৯াজ ০প ৯ শ জিপসইা সি, ও চি তি এসি পি - ১ শাশ্বত বা, ০ পস্৯ পিঠ এসি িন শিপ তর সি 


ষোড়শ শতাব্দীর শেষ 'গে পর্ত গীজ ও আরাকানবাসী 
মগ এই ছুইটি বিদেশীর জাতি দ্বারা পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গ 
বড়ই বিপর্যান্ত হুইয়৷ পড়িয়াছিল। ইহারা কখনও 
সন্মিলিত তাবে এবং কথনও বা নান। ভাগে বিভক্ত হইয়। 
পূর্ববদক্ষিণ বঙ্গকে একরূপ জনহীন করিয় তুলিয়াছিল। 
ইহাদের অত্যাচার সে সময়ে কিরূপ ভীষণ ও বিপজ্জনক 
হইয়। পড়িয়াছিল, তৎসামরিক গ্রন্থাদিতেও তাহার আভাস 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। কবিকঠহার প্রণীত সঘৈদ্য কুল- 
পপ্রিকা গ্রন্থের এক স্থানে লিখিত আছে £-_ 

“মহেশ সেনজাভর্ত, গোপীনাথাৎ স্থুতে৷ হভবঙ্। 

চাটীগ্রাম যসৌ নীতো বলান্মগ5মুভ রৈঃ" 
অর্থাৎ, মহেশ সেনের জামাতা গোপীনীথের একফাত্র 
পুত্রকে মগেরা বলপুর্ববক চট্টগ্রামে ধরিয়৷ লইয়। যায়। 
৮৮ এ বংশ একেবারে বিনুণড হয়। 

ই নরপিশাচ দন্থ্যগণ যে কেবল বঙ্গোপসাগরের 
উপকূল বিভাগেই আতঙ্বম্বূপ হইয়াছিল তাহ! নহে; 
উন্মুক্ত নৌকায় আরোহণ পৃব্বক উহার পদ্মা1+মেঘনাদ;-.. 
কালীগন্গ। ও তাহাদের খাড়ির মধ্যে পরিক্রমণ করিয়! জন- 
সাধারণের বথ। সব্বন্ব লুঠন করিয়া নিত। “বাণিয়ারের 
ভ্রমণ বৃত্তান্ত” ও ডানভারের “পর্তগীজ ইগিয়া” নামক 
গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়] যায় যে, উহাদের অধিকাংশই 
নানারূপ কুক্রিয়াসক্ত ও পাপান্ুষ্ঠান-পরায়ণ হওয়ায় 
গোয়া, সিংহল, কোচিন, মালক্া। ও পৃব্বোপদ্বীপের 
পর্ত,গীজ উপনিবেশ হইতে বিতাড়িত হয়। যাহার! দস্যু 
ও বদমায়েস তাহারাই বঙ্গদেশে আসিয়া দলবদ্ধ হইত। 
চৌর্য্য ও দন্ুযুবৃত্তিই উহাদের প্রধান সম্বল ছিল । নৌচালন- 
বিদ্ভায় পারদর্শা থাকায়, ছোট ছোট নৌকায় আরোহণ 
করিয়। উহার বঙ্গোপসাগরের নিকটবর্তী স্বান-স্মূহে এবং 
কখনও কখনও মেঘনাদ, পল্সা প্রভৃতি নদ।তে প্রবেশ 
করিয়া তীরবর্তী স্থানগুলি নুঠন করিত 1] স্তীপু্ব- 
দিগকে ধরিয়া কতক বিক্রয় করিত, অবশিষ্ট দাস 
ভাবে রাখিয়। দ্িত। অক্ষম বৃদ্ধদিগকে অসহনীয় নির্যাতন 
করিয়া ছাড়িয়। দিত, যুবক ও প্রোড়গণকে লইয়৷ দাস 


প্রতিভা 

১)1১১১১-ইটিনারাট্রা কারার 
রূপে বিক্রয় করিত, অধবা স্বীয় দ্লভুন্ত করিয়। লইত। 
হাট বসিবার দিনে, বিবাহ দিবসে অথবা অন্য কোনও 
পব্বোপলক্ষে যখনই লোক-সমাগম হইত, তখন তাহার। 
অকম্মাৎ সেখানে উপস্থিত হইয়া সমবেত জনসংঘের 
উপর পতিত হইত, এবং তাহাদ্দগকে হত্যা করিয়া 
অথবা বন্দী করিয়া লুঠনকার্ধ্য সমাধা করিত। 
ইহাদের নৈতিক অধঃপতন এরূপ ভীষণ আকার ধারণ 
করিয়াছিল যে, সমগ্র ভারতের পর্তগীজ উপনিবেশ 
অন্বেষণ করিলেও একথান। বাইবেল পাওয়া! যাইত না। 
ফলতঃ ইহাদের অমানুষিক অত্যাচারে বহু জনপদ 
ভম্মসাৎ ও লোকহীন হইয়] শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল। 
আমর যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন সমুগ্র-তীরস্থ 
অধিকাংশ অধিবাপীরাই হিন্দু ছিগগ এবং সুন্দরধন অঞ্চলে 
বহুজনাকীর্ণ জনপদসকল বওমান ছিল। প্রাচীন 


পর্ভ গীজগণের অক্কিত মানচিত্রে সুন্দরবনের অনেক সমৃদ্ধি- 


শালী নগরের নাম পরিদৃষ্ট হয়? কিন্তু বর্তমান সময়ে 
এ সমুদয় স্থান ভীষণ অরণ্যানী-সন্কুল হিংস্র জন্তর আবাস- 
স্বানরূপে পরিণত হইয়াছে । সম্ভবতঃ কোনওরূপ 
সংকামক রোগের প্রকোপে অথবা অন্ত কোনও ছুর্ঘটনায় 
এঁ সমুদয় স্থানের অধিবাসিবন্দ স্থান পরিত্যাগ করিতে 
বাধ্য হইয়াছিল। ১৫৮৪ খ্রীষ্টাব্দে একটি প্রবল বন্তায় 
প্রায় দুই লক্ষাধিক লোক কালগ্রাসে পতিত হয়। 
তৎপরে ছুর্ভাগ্যের সহচর মহামারীতেও বহুলোক কাল- 
কবলিত হওয়ায় জনধীনতার মাত্র! বঞ্চিত হয়। মিং গ্রাণ্ট 


উ'ল্লখিত বিষয়গুলি পর্যযালোচন। করিক1 বলিয়াছেন, 


“এই সকল কারণে, বিশেষতঃ পরিশেষে মগ ও পর্ত,গীজ- 
দিগের উৎপাতেই সমুদ্রতীর জনশৃন্ঠ হইয়। পড়িয়াছিল; 
সম্ভবতঃ শেষোক্ত কারণটি প্রথমটির অপেক্ষা প্রবল।” 
মেজর রেণেলের বাঙলার মানচিত্রে অনেকগুলি জেলা 
“মগদিগের অত্যাচারে জনহীন হুইয়। পড়িয়াছে” বলিয়া 
চিন্তিত আছে। 

তৎ্সময়ে মগদ্দিগকে এরূপ নর-পিশাচ বলিয়। 
সাধারণের মনে ধারণ! হইয়াছিল যে, তাহার কোন 


৩৯২, 





১০ 


হয বর্ষ 





চি, 





শি 


পল্লীতে প্রবেশ করিলেই তত্রত্য'অধিবাসিগণ জাতিত্রই 
বলিয়া বিবেচিত হইত। পূর্ববঙহ্গে এইরূপ মগে-তিলি, 
মগে-কামার, মগে-কুমার প্রভৃতি বর্তমান আছে, তাহার! 
অন্ত সম্প্রদায়ের সহিত মিশতে পারে ন।। পুর্ববঙ্গের 
নানাস্থানে “হর্ষ দীঘালি” প্র।চীন পুকুর দেখিতে পাওয়। 
যার, তাহা! মগাঁই পুকুর বলিয়া পরিচিত। (১) 
মোগল কুলতিলক আকবর বাদসাহের সময়েই এই 
উপদ্রবের প্রথম স্যব্রপাত হয়; এজন তিনি সাহাবাঙ্ন 
নামক এক জন সুদক্ষ সেনাপতিকে এই দস্যুদলন- 
ব্যপদেশে পূর্ববঙ্গে প্রেরণ করেন। সাহাবা খ! 
মেঘনাদের যোহানায় সেনা সন্নিবেশ করিয়া স্বীয় 
নামাগুসারে এঁস্বানকে সাহাবাঞ্পুর আখ্যা প্রদান 
করেন। সাহাবাজ ১৫৮৫ ত্রীঃ হইতে ১৫৮৬ গ্রীঃ পর্য্যস্ত 
এই কার্য্য ব্রতী থাকিয়৷ মগও পর্ডগীঞ্দিগের প্রভাব 
অনেক পরিমাণে তিরোহিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
অপম্বীপের আধিপত্য লইয়। ত্রিপুরারাজ, আরাকান- 
রগ, পর্ত,গীজ্, মোগল এবং কেদার রায়ের সঙ্গে সর্বদা 
সংঘর্ষ উপস্থিত হইত। এই সময়ে পর্তগীজগণ সম্বীপে 
আপনাদ্দিগের বিজয় বৈজয়ন্তী প্রোথিত করিতে সমর্থ 
হইয়াছিল। কিন্তু শ্রীপুরাধিপতি বীরাগ্রগণ্য কেদার 
রায়ের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হইয়! পর্ত,গীজেরা 
তাহাকেই সন্দীপের অধিপতি বলিয়। স্বীকার করে। 
কেদার রায় পর্ত,গীজদিগকে হস্তশত করিবার জঙ্ঠ 
সন্বীপের শাসনভার কার্ভালোর হস্তে অর্পণ করেন। 
এই সময়ে মোগলগণের লুলোপ দৃষ্টি সম্বীপের উপর 
নিপতিত হইল। মোগলের। অসংখ্য রণতরী সহ সন্দীপের 
চারিদিক বেষ্টন করিয়া ফেলে। কার্ভালো৷ অবরুদ্ধ 
হইবার পৃব্র্ চট্টগ্রামের পর্ভ,গীঞজ সেনাপতি ইমানুয়েল 
মাটুসের নিকট সাহায্য প্রার্থন৷ করিয়াছিলেন। মাটুস 
চারি শত সেন! লইয়। সন্দীপে উপনীত হন। ফিরিঙ্গী ও 


(১) আমাদিগের বিবেচনায় এই সমুদয় দীর্িক! মোসলমান 


আমলে খনিত হইয়াছিল, পরে মগদিগের সংশ্রব হেতু মগাই পুকুর 
বলিয়া পরিচিত হইয়া উঠে। | 


1ম সংখ্য। 
মোগলের জল.যুদ্ধে বঙ্গোপসাগর আন্দোলিত হয়৷ 
উঠিল। মোগলগণ অম্িতবিক্রমে যুদ্ধ করিল বটে 
কিন্ত কফিরি্ীর গোলার নিকটে তাহাবিগকে পরাজয় 
স্বীকার করিতে হইল। ফগে, তাহারা অবরোধ পরিত্যাগ 
বরিতে বাধ্য হয়। সম্বীপ কার্ভালো ও মাটুসের হস্তে 
প:তত কৃইল। 
এই সময়ে সেলিম সা আরাকানের সিংহাসনে বিরাজ 
করিতেছিলেন। অনেক পর্তগী্জ তাহার অধীনে অব- 
স্থিতি করিত, কিন্তু ক্রমে তাহারা শ্বাধীনতা অবলম্বন 
করিবার চেষ্টা করে । উহাদের মধ্যে ফিলিপ ডি ব্রিটো 
প্রধান। বঙ্গোপসাগরে পর্ত গীঞ্জ-প্রাধাণ্ত বিস্তৃত হইতেছে 
দেখিয়। সেলিম সা তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য 
সচেষ্ট হইলেন । এতহদ্দেশ্টে তিনি দেড় শত ক্ষুত্র 
ক্ষুদ্র রণতরী ও কামান-সজ্জিত বৃহৎ রণতরী সন্দীপে 
প্রেরণ করিলেন। কার্ভালে। এই সংবাদ কেদার রায়ের 
নিকট পাঠাইলে, তিনি স্বীয় একশত কামান ও 
বন্দুক সজ্জিত “কোবা” নৌকা তাহার সাহাধ্যার্থ শ্রীপুর 
হইতে সম্বীপে প্রেরণ করিলেন। বাঙ্গালীর পরিচালিত 
সেই নৌ-বাহিনী পদ্মা ও মেঘনাদের উন্তালতরঙ বিক্ষুব্ধ 
করিয়া) সন্দীপে উপনীত হইল। বাঙ্গ।লী ও পটুগীঙের 
সহিত মগন্দগের ভয়ানক যুদ্ধ বাধিয়! গেল। বন্দুক ও 
কামানের গর্জনে নীলাঘ্ুরাশি মুহুমুছ কম্পিত হইতে 
লাগিল। এই যুদ্ধে বাঙ্গালী ও ফিরিঙ্গী অদভুত বীরত্ব 
দেখাইল। মগের! অবশেষে পরাজিত হইর়! প্রস্থান 
করিল। তাহাদের ১৪৯ থানি রণতরী কার্ভালোর হস্তে 
পতিত হইল। 
যে সময়ে কার্ভালোর সহিত সেলিম সার সৈম্থগণের 
জলযুদ্ধ হঈতেছিল, ব্রিটো৷ সেই অবসরে আরাকানরাজের 
অধিকারম্থ পেগুর সাইরাম বন্দর অধিকার করিয়া বসে। 
সেলিম সা পর্তগীঞ্দিগের এরূপ ব্যবহারে ক্রোধাদ্ক 
হুইয়! সন্দীপ আর্ধকাবের জন্ত পুনর্বার এক সহজ রণতরী 
প্রেরণ করিলেন। রণতরী-সমৃহ তোপধ্বনি করিতে 
করিতে বঙ্গোপসাগরের উর্দিমাল! চুম্বন করিয়! সম্বীপে 





৩৯৩ 


এর এ" ০০ চিএ চি এ চে, এ সিটি ও এছ পাবি এ অর সি জে এ এ সিসি সস এ এস এ এস ৫ এন্ড চি রিড এটি এ, ছি এ এলি ওলি জি এসএ রন ও ৬৯ চে 


পূর্বববঙ্গে মগ ও ফিরিঙ্গি দহ 





উপনীত হইল। কার্ভীলে৷ তাহাদিগের অভার্থনার অন্ত 
পূর্বাহেই' প্রস্তুত ছিলেন। তিনি স্বীয় পর্ত,গীজ সৈন্য 
ও কেদার রায়ের প্রেবিত বাঙ্গালী সৈন্তদিগকে আপন 
আপন রণতরীতে সঙ্জিত করিয়া! বিপুল উদ্তমে সেই 
বিরাট নৌ-বাহিনীর সহিত অগ্রিক্রীড়া করিতে লাগি- 
লেন। তাহাদের রণকৌশলে মগদিগের রণতরী সমূহ 
ছিন্ন ভিন্ন হইতে লাগিল । কতকগুলি বঙ্গোপসাগরের 
নীলাম্বুরাশি মধ্যে সলিলশামী হইল, কতকগুলি কাষান 
ও বন্দুকের গোলায় দগ্ধ হইয়া গেল, অবশিষ্টগুলি 
ইতস্ততঃ বিক্ষিণ্ত হইয়৷ পড়িল। এই তীধণ জলযুদ্ধে 
যগণ্দগের প্রায় দুই সহঅ সেনা হত ও ১৩০ খানি রণতনী 
দগ্ধ হইয়। যায়। 

কাতণলে! এই যুদ্ধে জয়পাত করিলেও তাহার রণতরী 
সমূহের কতক ভগ্ন ও কতক নষ্ট হইয়া যায়। স্থৃতরাং 
তিনি আবার নৌ-নহর গঠনের জন্য প্রীপুরে আগমন 
করেন। শ্রীপুর, বাকলা, ও সাগর ঘীণে তাহার রণতরী- 
সমূহের সংস্কার ও নুতন রণতরী নিন্মাণ হইতে লাগিল। 

বারভৃএাগণের সহিত বাদশাহ জাহাঙ্গীপের মনো- 
মালিন্ত সংঘটিত হওয়ায় মগ ও পর্তগীজগণ প্রশ্রয় পাইয়। 
পুনরায় সমুদ্রতীরে উৎপাত আরম্ভ করে। এই সময়ে 
ঢাকাতে রাজধানী সংস্কাপিত হঈলেও উহাদের অত্যাচার- 
মোত প্রশমিত হইয়াছিল না! সমরকুণল ইসলাম খ! 
সম্ীপের যুদ্ধে আরাকান ও মগদিগের সম্মিলিত শক্তি 
বিধ্বস্ত করিলেও উহার! তৎপরবর্তাী শাসনকর্ত। কাসেম 
খার সময়ে মোগলশাসিত বঙ্গদেশ আক্রমণ করিতে 
থাকে। নবাব ইব্রাহিম খা ফতেজঙ্গও মগদিগের 
উপদ্রব হইতে দেশ রক্ষা করিতে পারেন নাই। 


: “উহ্থাদের অতাাচারের কবল হইতে ঢাক! নগরীকে রক্ষা 


করিতে পারিলেই ন্জের সুখাদারের কর্তব্য শেষ হইত 
বলিয়া তাহার! মনে করিতেন। এতহুঙ্গেস্তে ঢাকার 
নালাটিকে লৌহশৃঙ্খণিত করিনা বংশ নিন্সিত সেতু 
স্বার। উহাদের আগমন পথ আবন্ধ করিয়! রাখা হইত ।” 

“নদরাঙ্ ব্রহ্মপুত্রের যে শাখা। শিতললক্ষ্যা নামে 


প্রতিভা 
কার্তিক রর ররর ররর 
অভিহিত হইয়' খিজিরপুরের পাদদেশ ধৌত করিয়া 
প্রবাহিত হইয়াছে, মগ দস্ুগণ বর্ধাপ্রভাতে এ পথ 
দিয়াই ঢাকা নগরীর দিকে অগ্রসর হুইত। বাঙ্গলায় 
কুবাদার উহাদের আগমন বার্ত। শ্রবণ করিলেই খিজির- 


পুরে আসিয়া শিবির সন্নিবেশ করিতেন। শীত খতুর 
শেষে ব্রদ্ষপুজের স্থানে স্থানে কালক্রমে শুঙ্ক হইয়! 


যাওয়ায় উহ্ারা এই পথে ঢাকাতে আসিতে পারিত 
না। সুতরাং তাহার] ফরিদপুর ও যাক্রাপুরের পথ 
দিয়! ব্গদেশে প্রবেশ লা করিত 

৬ম হইতে ক্ষ দিকে ভূলুয়া ও বাম দিকে 
সন্ধীপ রাখিয়া উহার। একেবারে সংগ্রামগড়ে উপনীত 
হইত।” ফরিদপুরের ইতিহাস ও বিভারিজের বাখর 
গঞ্জের ইতিহাস পাঠে জান। যায় যে, সাহাবাজপুর 
পরগণার অন্তর্গত গাদ্ধিয়া গ্রামের অনঠিদুরে ইলিসা 
নদীতীবে সংগ্রামগড় বর্তমান ছিল। এই স্থানটি 
মেহেন্দীগঞ্জ থানার অন্তর্গত। সগ্রামসাহ মগদিগের 
অত্যাচার নিবারণার্থ এই স্থানে একটি কেরা নিশ্ধাণ 
করিয়াছিলেন। এই স্থানে নৌ-বহুর সংস্থাপন করিলে 
মগও পর্ভগীজ দস্থ্যগণের বঙ্গদেশে প্রবেশের পথ 
একেবারে নিরুদ্ধ হইয়! যায়, এই উদ্দেশ্যেই এই স্থানে 
দুর্গ নির্শিত হইয়াছিল। নবাব সায়েন্ত খা চট্টগ্রাম জয় 








কালে এই স্থানে প্রায় শতাধিক রণতরীর বহর, 


রাখিয়াছিলেন |” 

বঙ্গদেশে মোগল পতাক! প্রোধিত হুইবার পরে 
ষগের। বিপুল বিক্রমে তিন বার বঙ্গদেশ আক্রমণ 
করে," (১) মহব্বৎ খার পুক্র নবাব খানজাদ খার 





মস 


গ প্রবাদ এই ঘে, নবাব খানজাদ খা এইরূপ ভারুত্বভাব ছিলেন 
বে, তিনি মগের ভয়ে ঢাকা নগরীতে অবস্থান করিতে সাহস 
করিতেন ম1। মোল্লা মুরসিদ ও হাকিম হায়দররকে চাকায় তীয় 
প্রতিনধি নিযুক্ত করিয়া! তিনি রাজনহলে অবস্থান করিতেন। 
হগের। সপৈচ্ে চাঁকাতে আগমন করিলে প্রতিনিধি 
নগর হইতে নিষ্কাস্ত হইয়া শত্রয় সম্মুখীন হইয়াছিলেন, কিন্তু 
পরাজিত হইয়া নগরে জাশ্রয় গ্রহণ করেন। এঁতিহাসিক 
সিহাবুদ্দিন তালিস রহস্তচ্ছলে লিখিয়াছেন, “মগের সহিত মুদ্ধ করা 

মোল্লা ও হাকিমের কর্ণ নয়।” 





৩৯৪ 


সিসি চাপা এ পো পোপ এসি এস এপ এলসি রহিল 


২য় বর্ধ 
স্থববাদারী আমলে মগের ঢাকা নগরী পর্য্স্ত আগমন 
করিয়াছিপ। মগী টনন্যের তাগব নৃত্যে ঢাকা সর 
টলটলায়মান হয়। উহার! নগর ভগ্মসাৎ করিয়া 
ধনরাশি লুঠন ও আবালব্বদ্ধ নিধ্িশেষে বহুলোক বন্দী 
করিয়া উট্টগ্রাম প্রদেশে চলিয়া! যায়। (২) নবাধ 
আবদাস সালামের (ইসলাম খা! মেসেদী ) সময়ে 
আরাকানরাজ সেলিম সার মৃত্যু ঘটে। সেলিম সার 
জনৈক কর্মচারীর পুত্র এই সময়ে পরাক্রান্ত হয়া রাজ 
সিংহাসন অধিকার করে! মৃত আরাকানরাজ সেলিম 
সার ভ্রাতা ধরষ স] ১৯টি হস্তভী এবং তদীয় পরিবারবর্গ ও 
চারি পাঁচ সহত্র অস্চরবর্গ সহ ভূ্ুপ্ায় মোগল ফৌগ- 
দ্রারের শরণাপন্ন হইলে তিনি তাহাকে নবাব ইসলাম 
খা মেসেদীর নিকট স্থলপথে ঢাকা নগরীতে প্রেরণ 
করেন। ভুলুষ্লাতে স্থান প্রদান করিতে মোগল ফৌজের 
সাঃসে কুলাইল না। 

প্রতিপালক প্রভুর রাজ্যাপহারক দশ্ট্য ধরম সার 
উদ্দেশে আরাকান নৌবাহিনী প্রেরণ করিল। তাহার! 
খিজিরপুরে উপনীত হইলে ধরম স| প্রাণে প্রাণে 
লক্ষ্য নদী উত্তীর্ণ হইয়া ঢাকা নগরীতে আসিয। 
পৌছিল। এই সময়ে ইসলাম খী। অধিকাংশ রণপোত 
ও মোগল সৈম্ত আসাম অভিযানে প্রেরণ করিয়া 
ছিলেন, সুতগাং মগদিগের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাতের 
পন্ত, তিনি ব্যতিব্যস্ত হইয়া! পড়েন। এতছদেস্তে 
তিনি “নল খাগরা! এবং বংশ খণ্ড ঘ্বার। ঢাকার 
নালা ( বুড়িগঙ্গার) নান। স্থানে সেতু নির্শাণ করিয়। 
মগ-বাহিনার গতিরোধের চেষ্ই! করেন। মহালদর থ। 
দরয়াধাদীকে বনু সৈন্য সহ ধাপাতে মগদিগের 
সম্মুখীন হইবার জন্য প্রেরণ করেন। ধরম সা 
ঢাকা নগরীতে পৌছিয়াছে শ্রবণ করিয়! মগের 
খিঞ্জিরপুরে এক দিন অপেক্ষা করিয়। নিকটবস্তা 
একটি বৃক্ষের শাখায় নবাবের উদ্দেশে একখানি পত্র 
লিখিয়। রাখিয়া যায়। তাহাতে লিখিত ছিল, “আমাদের 
রাজেযর পলাতককে ধৃত করিবার জনই আমাদের 


পম সংখ্যা 
রাজ! আদেশ করিয়াছিলেন। মোগল সৈন্তের স্থিত 
যুদ্ধ কর! অথবা মোগল-শাসিত স্থান উপক্রত করা 
আমাদের উদ্দেষ্ট নহে। ঢাক। নগরীতে উপনীত হুইয় 
যুদ্ধ করিলেই আষাদের উদ্দেস্ট সিদ্ধ হইতে পারে। 
ুতরাং আষবা বাজার অন্গষতির অপেক্ষায় স্বীয় রাজ্যে 
প্রস্থান করিলাম । যদি তিনি যুদ্ধ করাই সমীচীন জ্ঞান 
করিয়া! অন্ছষতি প্রদান করেন, তবে আমরা আগামী 
বৎসরে জাসিয়া তাহার আদেশান্ুযায়ী কার্য করিব ।” 

অনতিকাল পরে ইসলাম খা] দেওয়ানী পদ 
লা করিয়া দিল্লীতে প্রস্থান করায় ধরম সার 
সাহায্য করিতে পারেন নাই। ধরম সা ও তর্দীয় 
অনুচরদিগকে “মগবাজারে" প্রতিষঠিত করা হইয়া- 
ছিল। ক্রমে মগদিগের নামানুসারে এই স্থানের নাম 
“মগবাজার” বলিয়! পরিচিত হইয়া উঠে। ধরম সার 
ভরণপোষণ জন্তড খালস! জমী হইতে দৈনিক বৃত্তির 
বন্দোবস্ত ছিল। ধরম সার মৃতার পরে তদীয় তিন পুত্র 
যোগল সবকারে চাকুরীজীবী হইয়। প্রবেশ লাভ করে। 
(৩) স্থুলতান সুজ] গুরংজেব কর্তৃক পরাজিত হইয়। 
চাকা নগরীতে আগমন করিলে, তদীয় পুত্র ঠজৈনউদ্দিন 
মোহম্মদ আরাকানরাঞ্জের সাহায্যপ্রার্থী হন। আরা- 
কানরাজ সুলতান স্ুুঞজার সাহায্যার্থ তিন শত 
রণতরী ঢাকাতে প্রেরণ করেন । জমিদার মানোয়ার খা 
সুজজার বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিয়াছেন বলিয়া, উহারা 
মানোয়ার খাঁর সহিতই যুদ্ধ করিবার জন্য প্রেরিত 
হইয়াছিল। এবারে তাহার! ঢাক! নগরীতে কোনও 
প্রকার উৎপাত করে নাই। ঢাকা ছাড়াইয়! ৪1৫ দিনের 
পথ অতিক্রম করিয়। আরাকান নৌ-বহর ঢাকাতে প্রত্যা- 
রর্তভন করে, এবং পরাজিত সুজাকে তদীয় পরি বারবর্গ সহ 
আরাকান ম্লাজ্যে লইয়া যায় । 

আসাম অভিয।নের প্রাক্কালে নবাব মীরজ্ুমল।া 
হাছিগঞ্জ, বন্দর ও ইত্রাকপুরের (মুন্সীগঞ্জ ) কেল্লা নির্মাণ 
করেন। মগ ও পর্তগীজ দন্থাগণের অত্যাচার হইতে 
দেশ রক্ষা করিবার জন্যই তিনি এই কর়টি দুর্গ নির্মাণ 
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করিয়াছিলেন । এই সময়ে তিনি নওয়ারার সংস্কার সাধন 
করে ১৫ লক্ষ টাকা ধার্য্য করিয়া এই তিন স্থানে সৈনা 
সন্নিবেশ করিয়াছিলেন । 

মীরজুমলার আদাম অবস্থান কারে এহিতিসিষ খা 
তদীয় প্রতিনিধি স্বরূপ ঢাকাতে অবস্থান করিতেছিলেন। 
শাসনসংক্রান্ত বিষয়ে এহিতিসিম খাই সর্কেসর্ধ1 ছিলেন। 
রায় ভগবতী দাসের প্রতি রাজস্ব সংক্রান্ত কার্ষ্যের ভার 
নাস্ত ছিল। এহিতিলিমের পালকপুত্র সয়রাবের সর্দার 
( নওয়ারার সর্দার ) পদে নিযুক্ত থাকিয়। শ্রীপুরে অখস্থান 
করিতেছিলেন। মগ দস্থাগণ মীরঙ্জুমলার অনুপস্থিতির 
সুযোগে পুনরায় বিক্রমপুর ও যাত্রাপুর প্রভৃতি স্থান 
নুঠন করিতে আরম্ভ করে, এবং এহিতিসিমের পালক- 
পুত্রকে বন্দী করিয়া নাজিরপুর অভিমুখে প্রস্থান করে। 

খিজিরপুরের ঈশা খ। মসনদ আলীর অনস্তরবংশ্ঠ 
মানোয়ার খা, সাহসম্থজা, মীরজুমল। ও সায়েস্তা খার সময়ে 
সয়রাবের সর্দার পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি অসীষ 
সাহসী ও নৌযুদ্ধে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। নবার, 
সায়েস্তা খার সময়ে তিনি যগদিগের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ 
করিবার জন্য কতিপয় রণতরী সহ বাগদিয়। নামক স্থানে 
অবস্থিতি করিতেছিলেন। মীরজুম্লার আসাম অভিযানের 
ফলে বাঙ্গলায় নওয়ারা একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া যায়, 
স্থতরাং মগের! অতি সহজেই মানোয়ার থাকে পরাজিত 
করতঃ নোণারগাও ও বিক্রমপুরে প্রবেশ লাত কলির! 
বিন। বাধায় অনেক স্থান লুঠন করিতে থাকে । 

মীরজুম্লার মৃত্যুর প:র নবাব সায়েন্তা খার পুত্র আকি- 

দাদ থ| ঢাকার ফৌজ্দারপদে বিরাজ করিতেছিলেন। 
তিনি নওয়ারার সর্দার মীব1ক সুঙ্সতান ও ফরহাদ্‌ খাকে 
ঢাকার সন্নিহিত ধাপাতে (১) নৌবহর সহ প্রেরণ করেন, 


চে 








(১) রেণেলের ম্যাপে এই স্থান “দাপেকা কেনা” বলিয়া 
চিহ্নিত করা হইয়াছে । মিঃ পিটারসনের রিপোর্টে” এই স্থানের 
বিপরীত দিকে বুড়ীগঙ্গার অপর তীরেও একটি ছুর্গ ছিল বলিয়া 
উল্লিখিত হুইয়াছে। এ স্থান এক্ষণে বুড়ীগ ঙ্গার কুক্ষিগত হইয়াছে । 
বর্তমান ফতুল্লার সম্লিকটেই ধাপার কেল্লা অবস্থিত ছিল। 
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এবং এহিতিসিম থাকে খিজিরপুর ও রাজা ইন্দ্রমনকে 
ইদ্রাকপুরের কেল্সা রক্ষার্থে নিযুক্ত করেন। শ্রীপুরে 
থানাদারের সাহ্থায্যার্থে মহম্মদবেগ ক্াকাশকে কতিপয় 
রণতরী সহ তথায় প্রেরণ করেন । 

এই সময়ে সেখ জিল্লাউদ্দিন ইউন্ুফ লড়িকুল বন্দরের 
দারোগ! পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। লড়িকুল বন্দরে পর্ভ,শীজ- 
গণ কুঠী নির্মাণ ক্রয়! লবণের ব্যবসা করিতেছিল। 
ছক্ষিণ বিক্রমপুর মধ্য আঙ্গারিয় ও লড়িকুল পর্ভ,গী ্- 
গণের প্রধান বাণিক্গ্যন্থান ছিল। এখানে পর্ত,গীগ গণের 
কয়েকখান! রণতরী সর্বদাই প্রস্তুত থাকিত। বর্তমান 
সময়েও দক্ষিণ বিক্রমপুরে পর্তগীজ প্রাধাগের চিহু স্থানে 
স্বানে পরিলক্ষিত হয়। মৌজে কোয়রপুরের নিকটে 
হাওগ। গঞ্জালেস বলিয়া যে একটি প্রাচীন জম।র নাম 
প্রাপ্ত হওয়। যায় তাহ। পর্ত,গীঞ্গ বীর সিবান্তিয়ান গঞ্জালে- 
. সের নাষাস্থসাবেই হইয়া থাকিবে, ইহ? অনুমান করা 
যাইতে পারে। মুলফৎ গঞ্জের ১ মাইল পশ্চিমে নড়িয়া 
গ্রামে দর্তা দিখী-( |) &1 0৭ 12001) তথাকার পর্তগীজ 
প্রাধান্তের শেষ চিনু স্বরূপ বর্তমান রহিয়াছে । আসাম 
জভিযানে আবুল হোসেন নৌধযুদ্ধে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন 
করেন বলিয়া! তাহাকে দেড় শত ( রণতরীর ) সয়রাবের 
সপ্দার নিযুক্ত করিয়। শ্রীপুরে প্রেরণ কর! হয়। এই সময়ে 
মগের! ফরিদপুরের পথ হুইয়! লড়িকুলের সমীপবর্তী হইলে 
আবুল হোসেন দেড় শত নৌবহর সহ উহ্াদদিগকে আক্র- 
মণ করেন। সংবাদ পাইয়া! খিঞ্জিরপুর হইতে মহম্মদ বেগ 
অবকানও আবুল হোসেনের সাহায্যার্থ আগমন করেন। 
মোগলের ছুর্জয় কামান মেঘমন্দ্রে গর্জন করিয়। অগ্রিময় 
গোলক নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সেই অদ্ভুত যুদ্ধে কালী- 
গঙ্গার তরঙ্গ শতগুণে বাড়িয়। উঠিল। রণপোতগুলি সেই 
তরষে আন্দো'লত হুইয়! নাচতে লাগিল। এই ভীষণ 
রণযজ্ে অনেক মগবীর জীবনাহুতি প্রদান করিল। ফলে 
মগের বিক্রমপুর অঞ্চল হইতে একেবারে বিতাড়িত হইল । 

নবাব পায়েস খ। যগদিগকে দমন করিবার জন্য নিক়- 


লিখিত রূপে নওয়ার। গঠন করিয়াছিলেন £-_ 
ঙ 
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ফোন. জলবা, স্রাব, পারেনা, বজরা, পাতেলা, সলব, 
পানে, বহর, বালাম, খাটকুড়ি, মহাল কুড়ি, পালওয়ার । 
এতত্ব.তীত ক্ষুদ্র চ্ষুদ্র তরণীও সঙ্গে থাকিত! এই সম্ব- 
দয় তরণী দৈর্ধেযে ৭ হইতে ১৫০ হাত পর্য্যন্ত হইত। 
খাটকুড়ি ও মহালকুড়ি, হম্ভতী ও অশ্ব প্রভৃতি 


বহন করিবার জন্য ব্যবহাচ হষ্টত। বালাম, 
বজরা, পালেন ও বহর প্রভৃতি তরনীতে রসদ- 
পত্র ও গোলাবারদার্দি থাকিত। পারেন! ও 


সলব শক্রর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য নিযুক্ত 
থাকিত; বঙ্গ বাহুল্য ষ, এই শ্রেনীর নৌকাগুলি খুব ক্রুত- 
গামী ছিল। সলবের আকার কতকট! আধুনিক খোন্দ। 
নৌকার মত এবং পারেন্দা ছিপ নৌকার আকার ছিল। 
কোষ, জলবা, স্রাব ও পাটেল] সুধু যুদ্ধ সময়েই ব্যবহৃত 
হইত । গ্রাব নৌকার গলুই এত দীর্ঘ ও উচ্চাকারে 
নির্মিত হইত যে, নদীগর্ভ হইতে উহা তীরস্থিত হুর্গ প্রকোর 
স্পশ করিতে পারিত, সুতরাং নৌকা] হইতেই একেবারে 
সৈগ্ঠগণ হৃর্গষধ্যে প্রবেশ লাভ করিবার স্থুবিধ প্রাপ্ত 
হইত। 

সায়েস্তা খা নববী পদ প্রাপ্ত হইয়া প্রথমতঃ রাজ- 
মহলে আসিয়৷ উপনীত হন। তথা হইতে ঢাক অভিমুখে 
রওন। হইয়া হাঞ্জর। হাটীতে উপনীত হইলেন এবং ফরিদ- 
পুরের পথে বাংবার ইচ্ছা একাশ করেন। ঢাক! যাইবার 
উহাই একমাত্র সোঙ্তা পথ। ঝানকের পথে যাইতে 
হইলে অনেক ঘুরিয়া যাইতে হয়। কিন্তু তর্দীয় কর্ধচারী- 
বর্গ ফরিদপুরের পথ মগাঁদগের অতাচারের লীলাভূমি 
এবং বিপ্দস্কুল বলিয়া তাহাকে এই পথে যাইতে নিরম্ত 
করিবার জন্য প্রয়াস পাঃয়াছিল। কিন্তু সায়েম্তা খ৷ 
শত্রুর ভয়ে তীত হইবার পাত্র ছিলেন না । তিনি নাজির- 
পুর ও যাত্রাপুর হুইয়! এই পথে আমিতে আসিতে কি 
প্রকারে মগদ্িগকে দমন করিবেন তাহার উপায় 
উত্তাবন করেনু। ঢাকায় পৌছয়া! তিনি লড়িকুলের 
দারোগ! জীয়াউদ্দিন ইয়ুন্থফের নিকট আদেশ প্রেরণ 
কাঁরলেন যে, লড়িকুলের ফিরিঙ্গিগণ যেন তাহাদের চট্- 


ণম সংখ্যা 
গ্রাষের আত্মীয় শ্বজনের নিকট এই বলিয়। চিঠি লিখিয়া 
দেন যে, ষদি ফিরিঙ্গিগণ লুঠন বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়। 
নবাবের অধীনে চাকুরী শ্বীকার করে তবে তাহারা 
যথেষ্ট রূপে পুরস্কৃতি হইবে । জীয়াউদ্দিনের যত্ধে সায়েস্তা। 
খায় এই উদ্যম ফলবতী হইয়াছিল। ফলে চাটিগ। 
অধিকার কালে অনেক ফিরিঙ্গি সায়েস্তা খাঁর সঙ্গে 
যোগ দান করিয়া মগদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল। 
সায়েস্তা খা চট্টগ্রাম প্রদেশে মোগল পতাকা প্রোথিত 
করিয়া তথাকার কতিপয় ফিরিঙগি যোদ্ধাকে ঢাকাতে 
আনয়ন করেন, এবং তাহাদিগকে ফিরিজিবাজারে 
জায়গীর দিয়! স্থাপন করেন। এখনও ফিরিঙ্গিবাঙ্ঞারে 
পর্ভগীজগণের বংশধরগণ কুষিকার্ধা করিয়া জীবিকা 
নির্বাহ করিতেছে । উহার] ক্যাথলিক খৃষ্টান, ইহাদের 
সঙ্গে বর্তমান দেশীয় কুষকগণের কোনই পার্থকা নাই। 
মগবন্দীদিগকে তিনি মগবাঙ্গারে স্থান প্রদান 
করিয়াছিলেন । 

এইরূপে নবাব সায়েন্ত খার সময়ে মগ ও ফিরিজির 
অত্যাচার নিবারিত হয়, এবং পূর্ধববঙ্গবাসী জনগণ প্রায় 
শতাধিক বৎসর পরে শাস্তি লাভ করিতে সমর্থ 
হইয়াছিল। 

কালক্রমে পর্তূগীঞ্গ দস্্যগণের অনস্তরবংশীয়গণ 
ইংরেজ রাজের অধীনে গোলন্দাজ সৈনিকের অথবা 
গার্হস্থ্য ভূত্যের কর্থে নিযুক্ত হইয়াছল। “কহ কেহ 
বাঙ্গালীর সহিত মিশয়! কবির দল বাধিয়! স্ুনিপুণ 
বেহাল। বাদকরূপে খ্যাতলাভ করিয়াছিল। 

পেয়ারা, কামরাঙ্গা, চীনাবাদাম প্রভৃতি অনেক 
দক্ষিণ আমেরিকার ফল সম্ভবতঃ পর্তগীজেরাই সর্ব- 
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পুর্বববন্থে মগ ও কিরিঙ্গি দন্থ্য. 
প্রথম এদেশে আনয়ন করে। পর্তগীঞ্জেরা বড়ই 
উত্ভানপ্রিয় ছিঙ্স। হৃর্যামুখী, মৃকুট ফুল, পাত করবী, 
গাদ। গুভূতি অনেকগু"ল মেক্সিকে। দেশীয় ফুল উহারা। 
এদেশে আনয়ন করিয়া এ দেশের পুম্প-সম্ভার বৃদ্ধি 
করিয়াছে। 
পর্তগীজ্দগের এদেশে আগমনের ফলে একটি 
কদর্ধ্য রোগেরও আমদানী হইয়াছিল। ভাবপ্রকাশ- 
নামক বৈগ্যক গ্রন্থে এই রোগটি ফিরঙ্গ নামে আভহিত। 
যথ। £--- | 
“গন্ধরোগঃং ফিরঙ্গোহয়ং জায়তে দেহিনাং ফবম্‌। 
ফিরঙ্গণোহতিসংসর্গাৎ ফিরঙ্গিণ্যাঃ প্রসঙ্গতঃ ॥ 
ফেরঙগসংজ্ঞকে দেশে বাহুল্যেনৈব যস্তবেৎ। 
তন্মাৎ ফিরঙ্গ ইতু.ক্তো ব্যাধি বর্যাধিবিশারদৈঃ1৮ 
রোগীর পথ্য পাউরুটি ও বিস্কুট প্রস্তর ওপ্রণালী 
আমরা পর্ত,গীজগণের নিকটই প্রথম শিক্ষা লাভ করি। 
এক সময়ে এ দেশের নুন্দরীদিগের মধ্যে কারিজি 
অন্ুকরণের ফল। তাসের নান! প্রকার ক্ৰীড়াও উহ্থা- 
দিগের প্রসাদেই আমর শিখিয়াছি। 
যে তাম্রকুট আঞকাল বঙ্গের খরে ঘরে বিরাজ 
করিয়া অতিথেয়তার প্রধান অঙ্গস্বরূপ হইগ পড়িয়াছে, 
যেআনারসের স্থুরন বৃদ্ধেরও রসনার তৃপ্তি সাধন করে, 
যেবেগাণার সুমধুর ঝঙ্কারে প্রাণ মাতিয়া উঠে, তাহার 
জন্য পু গীজগণের নিকট আমর] খণী। 
শ্রীধতীজ্জমোহন রায়। 


প্রতিভা, 


হুল ভবর টাও 
বার্ডিক ১৩১৯ . 


শত ০০ ৮ 
শা পপন্কিিশাতিল ০ শিস শা পিক পরত কথ শি, পি ০ শিরাসি ০ 


সেআজ কোথায়! 


শরতের লঘু মেঘ সে কোন্‌ সুদুর 
ভাসিয় চলিছে ধীরে শ্বচ্ছ শুভ্রকায় ; 
সপ্তমীর ক্ষীণ আলো! ম্লান মৃচ্ছাতুর 
লতিছে বিরাম মোর নিঃসঙ্গ শযায়। 
নক্ষব্র-বিরল আজি উজ্ছবল গণ্ন 
প্রচিয়াছে ইন্্রজাল-_মুগ্ধ স্বপনের 
ন্িগ্ধ ভ্রাস্তি-বিজ্ঞড়িত। ব্য!কুল পবন, 
অশান্ত হদয়োচ্ছ।স সুপ্ত নগরের, 
নিঃশেবিছে আপনারে অক্ষুব্ধ অটল 
গর্বোদ্ধত প্রাসাদের পাষাণ উরসে ! 
নিদ্রাহীন নিশীথেরে করিয়া চঞ্চল 
বিরহ বিষাদখিন্ অঙ্গুলি পরশে, 
ভাদরের আর্দ্র বায়ু গাহিছে হোথায়__ 
এমন মধুর বরাতে সে আজ কোথায় | 
শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী 


পুজার ছুটি 
নু ১ 

পূজার ছুটিটা! কাশীতে কাটাইবার কল্পন করিয়!- 
ছিলাম, এবং সেইজন্য তিন দিন মাত্র মার নিকট থাকিয়া 
কাশী যা! করিলাম | 

গাড়ীতে ভিড়ের অন্ত নাই, সুতরাং কোনরূপে 
দেহটাকে মাত্র রক্ষা করিয়] চস । কিন্ত মোগলসরাইয়ে 
গাড়ী বদলের পর তাহাও প্রায় অসম্ভব হইয়া! ঈ।ড়াইল; 


ছোট একটি কামরায় লোক যখন আর কিছুতেই ধরে না 
এবং ট্রেন ছাড়িবাগ বিলম্ব নাই, তখন কীচা-পাকা-চুল 
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হয় বর্ষ 

তিনিও কোন সছৃতর খজিয়৷ না পাইয়। স্বন্ধ হইয়! 
রহিলেন এবং স্ত্রীলোক কয়েকটি নিরতিশয় লজ্জিত হুইয়। 
পড়িলেন। | 

তাহাদের অবস্থা! দেখিয়া আমি নিজের জায়গ। ছাড়িয়া 
দিয়া কহিলাম-_“সকলকেই যখন যাইতে হইবে, তখন 
সামান্য অসুবিধার শুন্য ভদ্রলোককে আপনার! অন্ঠায় 
তৎ্সনা করিতেছেন । মহাশয় আমার বসিবার স্থান 
যদিও এক জনের পক্ষে যথেষ্ট নয়, তবু আমি তাহ! ছাড়িয় 
দিতেছি, কোনও এক জন স্ত্রীলোককে বগিতে বলুন ।” 

কথাটার ফল হইল । গাড়ী শুদ্ধ লোক থামিয়। গেল-_ 
এবং ভদ্রলোকটি সকৃতজ্জ নেজে আমার দিকে চাহিয়। 
বলিলেন, “মশায় আপনাকে কি বলে ধন্তবাদ দোবে। 
জানি না! দ্ধাপনাকে কষ্ট করে জায়গা ছেড়ে দিতে 
হবে না এখান থেকে কাশী কতটুকুই বা, _আযষর! বেশ 
যাব। আপনি বস্থন।”ঃ 

আমি বঙ্গিলাম-_““তবে জায়গাট। থালিই থাক্‌, আমি 
বসিতে প্রস্তুত নই।» 

শুনিয়া ভঞ্জলোকটি সর্বাপেক্ষা অল্পবয়স্ক! ভ্রীলোকটির 
দিকে চাহিয়! বলিলেন “লীলা, তুই বস 1” 

মেয়েটি নড়িয়া! চড়িয়। ইঙ্গিতে জানাইল,':সে বসিতে 
প্রস্তুত নহে। 

তখন ট্রেন ছাড়িয়। দবিয়াছে। 

যদিও আমার জায়গার আমর! কেহ বসিলাষন। 
তথাপি তাহা খালি রহিল ন1। পার্থের আরোহাঁটি 
একটুখানি ভাল করিয়৷ ছড়াইয়! বপিয়া সে স্থানটুকু 
অধিকার করিয়। লইল। 

তাহ দেখিষ। লীলা! আম।র দিকে চাহিল। তাহার 
চোখ দুটি সকরুণ সুন্দর-_ বোধ হয় তাহাদের জন্ত আমি 
নিজের স্থান হারাইলাম) এইজন্তই সকরুণ ! আমিও 





এক জন প্রোড় ভদ্রলোক সঙ্গে পর্বত প্রমাণ লগেজ ও তিন তাহার দিকে চাহিলাম--গ্যাসের আলো তখন নিশ্রত 


চারিটি স্ত্রীলোক লইয়া তাহারই মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন ! 
গাড়ীতে প্রবল আপত্তির -একট1 কলরোল পড়িয়৷ 
গেল,--.সকলেই ভদ্রলোকটিকে ভৎপন। করিতে লাগিলেন, 


হইয়া আ।সয়াছিশ এবং বাহিরের উবার আলো! তখনও 
সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয় নাই”_তাহারই মাঝখানে তাহার অনবন্ত 
সৌন্দর্য্য আলো-অদ্ধকারে অপরূপ হইয়। উঠিয়াছিণ। 


৭ম সংখ্যা 


হি 





৮. 
প্রো ভদ্রলোকটি আমার দিকে চাহিয়৷ বলিলেন, 

“মশায়ের নিবাস ?” 

' উত্তরে বলিলাম “হুগলী জেলায় হরিদেবপুর গ্রামে 1” 
গুনির়। তিনি খানিকটা থামিয়। বলিলেন, “সেখানকার 
বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমার পরম বন্ধু 
ছিলেন।-_-আহা। হঠাৎ তাহার মৃত্যু হয়।” 

আমি বলিলাম “তিনি আমার পিত1 1” 

শুনিয়া তিনি অত্যন্ত বিশ্মিত হইয়া] কহিলেন “এ যা 
বিনোধ্ধের ছেলে আপনি-_তুমি ? তাই তুমি আমার এত 
পরমাত্বীয়ের মত !-_তা শুনেছি, তুমি নাকি ডেপুটি 
ম্যাজিষ্ট্রেট হয়েছ-_-উপস্থিত কোথায় আছ ?” 

আমি কহিলাম, ““গয়ায়”। 

“তা বেশ! আহা তোমাদের দেখে কত আনন্দ হয় ! 
ছোট বেল! থেকে বিনোদ আর আমি এক সঙ্গে পড়েছি, 
এক বাসায় এক সঙ্গে থেকেছি-_কর্মজীবনেও খন অবসর 
পেয়েছি তখনই সাক্ষাতের সুযোগ ছাড়ি নি--তার পর 
এক দ্রিন শুন্লাম বিনোদ নেই ! একেবারে বুকের হাড় 
ক'খানা যেন ভেঙ্গে গেলো ।” বলিতে বলিতে তাহার 
চোখ ছটা চকু চক্‌ করিয়া উঠিগ | “আহ'” বিনোদের 
ছেলে তুষি, দীর্ঘজীবী হয়ে থাকো বাবা" 

_ বলিয়া! তিনি খানিকটা চুপ. করিয়া রহিলেন। এবং 


তাহার পর বলিলেন, “তুমি কি এখানে বেড়াতে এসেছো - 


না! কোন বন্ধুর বাড়ীতে এসেছো না শ্বশুর বাড়ী এখানে?” 

আমি কহিলাম, “বিবাহ এখনও আমার হয় নাই”_ 
বন্ধুরও বাড়ী এখানে নাই,_বেড়াতে এসেছি মাত্র 1” 

ভত্রলোকটি নিরতিশয় বিশ্মিত হইয়া কহিলেন 
“বিবাহ এখনও হয় নি! কেন?” 

“আমি কহিলাম “ইচ্ছ। করিয়াই করি নাই-_বিবাহ 
করিবার কল্পন। উপস্থিত নাই।” 

শুনিয়া (তনি হাসিলেন, বলিলেন, ' আজকালকার 
ছেলেদের ও-একট। হয়েছে বটে! ওট] কিন্তু সম্পূর্ণ 
[বদ্েখা আমদানী ।” 


৩৯৪৯ 


/০৯০ ৯০ পপি তি পসরা 


পূজার ছুটি । 
আমি কহিলাম, পান আমার পিতৃ-বন্ধু, আপনার 
পরিচয় পাইলে ক্ৃতার্থ হইব” - 

তিনি কহিলেন, “আমার নাম ্ীনীলকঠ : বন্দেযো-.. 
পাধ্যায়, বাড়ী হরিদেবপুরেরই কাছাকাছি, পলতার রং 
তবে অনেক দিন দেণত্যাগী, রণাচিতে উপস্থিত কর্মস্থান, 
সেখানে ওকালতী করিয়া ধাকি, এবং উপস্থিত বাস সেই 
খানে। মেয়েদের ইচ্ছায় ও অনুরোধে কাশীতে 
তীর্থ করিতে বেরিয়েছি, কিন্তু গোড়াথেকেই যে সকম 
সুবিধ। দেখছি--হ1 তুমি নাববে কোথায় ?” 

আমি বলিলাম, “সম্ভব বেনারেস হোটেলে ।” 

“বেনারেস হোটেল? সেট? কোথায়?” 

“গুনিয়াছি দশাশমেধ ঘাটের উপরেই” । নীলকঠ বাবু 
সাগ্রহে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, “ত। কি হয়? 
আমি যখন মেয়ে ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে বাসা করে থাকব 
তখন তুমি গিয়ে একটা হোটেলে থাক্‌বে, তা কি হয় 
বাবা? তুমি বিনোদের ছেলে, তোমাকে আমি অন্ত 
কোথাও উঠ. তে' দিতে পারি না।” 

আমি কহিলাম, “ইহার উপর আমারও বক্তব্য 
বিশেষ কিছু থাকিতেই পারে ন1। তবে একটা কথা। 
আমার আর ২।১ জন বন্ধুর এ হোটেলে আসিবার কথা 
আছে--তাহাদের সঙ্গে ক'টা দিন দেখ সাক্ষাৎ করার 
কল্পন! আছে-_সেই জন্যই হোটেলে ওঠ' প্রয়োজন ।” 

নীলক বাবু কহিলেন, “আমার বাসায় ছ'বেলা ছুটি 
খেলে আর তাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষীতের কি ক্ষতি হবে 
বাব।! তোষার কথা আমি শুনবে! না।” 

এমন সময় ষ্টেশন আসিয়। পড়িল,__নীলকণঠ বাবু 
“কুলি, কুলি” করিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন, এবং 
আঘার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিণেন “তোমাকে আমি 
যেতে দেবো না1” 

আমি কহিলাম “হাত আমার ছেড়ে দিন। জিনিব 
পর্রগুল! নামাইতে সাহাধা করিতে হইবে। আপনি 
যদি আমাকে না ছাড়েন, ত আমি কি পালাইয়া 
যাইব?” 





গ্রতিভা 
কিক ১5১... 
-. জিনিবপত্রের স্ত,প নাষান হইল.-তাছার পর 
স্্রীলোকগণ নামিলেন । 
.. তাহার পর গাড়ী ভাড়া করিয়া স্ত্রীলোক দিগকে 
'চড়াইয় দিয়া নীলকঠ বাবু আমাকে ডাকিলেন “এসো?” | 
আমি কিন্তু অনেক করিয়া! তাহাকে নিরস্ভ করিলাম, 
তিনি আমাকে তাহার -ঠিকান। দিয়] গে'লন--ন্থির হল, 
“যে বন্ধুর যদি আলিয়। থাকেন তাহা হইলে দু'দিন 
হোটেলে থাকির। তাহার বাসায় যাইব, তাহ। না হইলে 
আজই যাইতে হইবে । উপস্থিত পরিক্রোণের ভরপায় 
তাহাতেই সম্মত হতে হইল। 
_নীলক্* বাবু গাড়ীতে উঠিয়া মুখ বাড়াইয়া 
আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এই কথাই ঠিক রইল ?” 
তখন তরুণ সুর্যের কনক কিরণে লীলার মূখ উদ্ভাসিত 
হুইয়া উঠিয়াছিল, মাথার কাপড় সরিয়। গিয়াছিল, সে 
দিকে তাহার লক্ষ্য ছিল না, তাহার ছুষ্টটি করুণ চোখ 
গাড়ীর এক কোণ হইতে আমারই মুখের দিকে চাহিয়া 
ছিল,_-আ'ম কি উত্তর দি তাহারই প্রতীক্ষায় ! মানুষের 
মুখ এত সুন্দর হয় আমি জানিতাম না আমি অন্য 
উত্তর খু'ভিয়। পাইলাম না, কহিলাম “ই” ! শুনিয়। লীল- 
' কণ্ঠ বাবু নিশ্চিন্ত হইয়া গাড়ীর ভিতর মুখ ঢুকাইয়। 
লইলেন এবং লীল! মাথায় কাপড় টানিয়! দিল! 
বিবাহ করিব না৷ এমন একটা কল্পন। আমি পোষণ 
কররিয়াছিলাম ! আমার মা আমাকে তাহার জন্ত কত 


 অন্থযোগগ করিতেছেন--কত অন্থরোধ করিয়াছেন। 
পূজার ছুটিতে যে তিন দিন তাহার নিকট ছিলাম, তাহারই 
মধ্যে গুটিদশেক রাজকন্যা ও তাহাদের অর্দ-রাজত্বের 

সন্ধান আমাকে দিয়াছিলেন। কিন্তু আম সম্মত হই 

'মাই। মাক্ছষের জীবনে বিবাছের প্রয়োজনীয়তা আমি 
বুঝিতে পারিতাম না_-এক জন সঙ্গিনী না হইলেষে 
জীবন যাত্র। সম্ভব হইতে পারে না_-এমন কথা আমি 
স্বীকার করিতাম না। তাই এই কৌমার্্য। আমার 
এইটুকু ইতিহাসই যথেষ্ট। 


৩ 


বেনারেস হোটেলে উঠিয়া! দেখিলাম বদ্ধদের মধ্যে 


৪8০৩ 





মস বর্ষ 





কেহই আসেন নাই, পৃঞ্জার এই কট দিন তাহারা 
বেনারসের মীরস হোটেলে কাটান অপেক্ষা, আপনা- 
দ্িগের গৃহের মাঝখানে, যেখানে দীর্থ এক বৎসর 
ধরিয়। নীরব প্রেম ও অপ'রমিত ন্সেহ এই বারে। দিনের 
অপেক্ষায় সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে, সেইখানে যাওয়াই 
শ্রেয় মনে করিয়াছেন,-এই মর্ের এক পত্রও এক 
বন্ধুর নিকট হইতে আসিয়া রহিয়াছে দেখিলাম । 

এই বিবাহিত জীবন ! কথ! দিয়া যাহার জন্য কথা 
রাখ। যায় না, বন্ধুর বন্ধুত্বকে যাহ। পদে পদে আঘাত 
করে, সেই স্রীবন এত বাঞ্ছনীয়! মানুষ তাহারই জন্য 
পাগল! বন্ধুর পরখানাকে থণ্ড খণ্ড করিয়! ছি'ড়িনা 
কঠিন রাস্তার পাথরের উপর লক্ষ লোকের পদতলে 
ছুঁড়িয়।৷ ফেলিয়। দিয়! যেন কতকট আরাম পাইলাম ! 

সমস্ত দ্বিন আর কোথাও বাহির হইলাষ ন', __বিকাল 
বেল! রৌদ্র ষখন পড়িয়া গেল, তখন বারান্দায় একট! 
চেয়।র লইঙ্বা বসিয়া ধিচিত্র জনতাস্রোতের মধ্যখানে 
আমাকে হারা ইয়। ফেলিলাম। 

বন্ধুরা 'আসে নাই, __সঙ্গীর অভাব, মনট! প্রসন্ন 
ছিল না! কিন্তু তবু যেন মনের গ্রে স্তরে আঙ্ প্রভাতের 
শ্িপ্ধ কনক-কিরণেরই মত এ কিসের মাধুরী আপনাকে 
পরিব্যাপ্ত করিয়! দিয়াছিল। 

এমন সময় হোটেলের দরজায় একটা গাড়ী আসিয়। 


ঈড়াইল, তাহ! হইতে নীলকণ্ঠ বাবু নামিলেন। তাহাকে 


আমার নিকট বসাইলাম। 

নীলক বাবু বলিলেন, “তোমার বন্ধুর। বেধ হয় 
আসেন নাই.?”-_ 

আমি বলিলাম, “না; । 

তিনি বলিলেন, “তবে আমাদের ওখানে চলে1।” . 

আমি একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম, -কহিলাম, 
“হয়ত আপনাদের অস্ুবিধ! হইতে পারে ।” 

নীলকণ্ঠ বাবু কহিলেন, “হোটেলের অন্ন যদি তোমার 
বিশেষ তাল লাগিয়। থাকে, তা হ'লে আমি কেমন করে 

তোমাকে নিয়ে যাব! কিন্ত আমার অন্ুব্ধার দোহাই 
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দিও না। প্রথম আমি তোমার দ্বার! অন্থুবিধার বিশেষ 
কোন সম্ভাবনা দেখি না। তার পর আমার স্ত্রী আর 
আমার বোন - তুমি হয়ত, বিশ্বাস করবে না যে, তাঁরাই 
জোর করে তোমাকে নিয়ে যাবার জন্যে আমাকে 
পাঠাইয়াছেন। তারপর আমার মেয়ে সুহা১__তুমি 
গেলে তার অসুবিধা হবে এমন কোন সংবাদ পাই নি। 
তারপর লীল1, আহ1! তাকে যদি জানতে, বুঝতে পারতে 
তাগ্যহীনতার সঙ্গে সঙ্গেই তগবান মানুষকে হদয়হীন 
করেন না।” 

বুকের ভিতর একট! কোমল স্থানে যেন কিসের 
আঘাত লাগিলস, আমি কহিলাম, “গাগ্যহীন কি রকম?” 

নীলকখ বাবু পথের, পানে জনতভা-আোতের 
দিকে চাহিয়ণ একটু স্থির হইয়। রহিলেন, তাহার পর 
বলিলেন, “ সে আমার বন্ধু হরিহর বীড়,য্যের মেয়ে। 
দারুণ কলের! রোগে যখন একে একে হরিহরের স্ত্রী ও 
হরিহর মার! গেল, তখন মৃত্যুর সময় হরিহর লীলাকে 
আমার কাছে দিয়ে গেছে! যার বাপ নেই, মা নেই তার 
আরকি আছে! কিন্তু লক্ষী, মেয়েটি লক্ষ্মী ! রূপে যেষন 
গুণেও তেমনি ।-_ আমাদের সংসারটি সে একাই 
চালায় _ কি সেবা! আর আনন্দ যর্দি বিশ্বে কোথাও 
থাকে ত & মেয়েটির মুখে চোখে ! ওর সমবয়সী আমার 
এক মেয়ের বিয়ে আঞ্জ দেড় ব্সর হুল দিয়েছি, কিন্তু ১৪, 
বর আজ দেড় বৎসরে আর মিল্লন1! অভাগিনী, বাবা 
অভাগিনী !” 

মুহূর্তে আমার কাছে যেন সব পরিষ্কার হইয়। গেল। 


লীল! যে জীবন্ত লক্ষ্মী তাহা আমি দেখিয়াছি । কিন্তু পরের 


সংদারে আসিয়। সে অনার্ভুত! সংসারের সমস্ত কাজসে 
করে- তাহার মানে দাসীর কাজ তাহাকে করিতে হয়। 
তারপর উহার সমবয়সী মেয়ের বিবাহ আজ দেড় বৎসর 
হইয়। গিয়াছে, কিন্তু পিতৃমাতৃহীন। এই অভাগিনীর কথা 
কেহ ভাবে নাই! আহা, ভাগ্যহীনার চোখে কত অশ্রু 
নিরুদ্ধ হইয়। আছে, বুকে কত দীর্ঘ শ্বাস সঞ্চিত আছে, 
তাহার সন্ধান কেহ রাখেনা! জীবনের নিরবচ্ছিন্ন 
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২ পানশিনীিস্সিসিশ ৯০ পি পিস পিট পিস সিলসিলা সি পাপন, শি পাপা 


পূজার ছুটি 
নিরানন্দকে মুখে চোখে আনন্দরূপে ফুটাইয়া ভুলিতে 
দিবারাত্র সে অন্তরের বন্ধিতে যে ইন্ধন জোগাইতেছে-_ 
তাহ] বন্ধ নীল্রকণ্ঠ কি জ্গানে ! 

আমাকে স্তব্ধ থাকিতে দেখিয়া নীলকণ্ঠ বাবু বলিলেন; 
“হ1-ই-বলছিলাম কি,-আর এইত লীলা, একটা 
চড়ই পাখী পড়তে দেখলে কেদে অস্থির হয়-_এরাই 
তোমার যাওয়াতে কঞ্ট পাবে ?--.কি বল বাব !_চলো 
তোমাকে এখনি যেতে হবে- মস্ত বড় বাড়ী অকুলন 
হবে না, কোন অসুবিধা হবে ন11% | 

ইহার পর নীলকঞ্ বাবুর উপর আমার শ্রদ্ধার 
পরিমাণ অনেকট। কমেয়া গেপ--কিন্তু লীলা! লীলার 
কথা মনে করিয়। যাইতে ইচ্ছ। হইল, বলিলাম, “চলুন ।* 

হোটেলের য্যানেঞ্জারের হিসাব পত্র চুকাইয়! দিয়া, 
জিনিষ পত্র লইয়া! নীলক বাবুর বাড়ীতে উঠিলাষ। 

(8 ) 

সেই দিন সপ্ধ্যার পর একটু বেড়াইতে বাহির হই 
লাম। ফিরিয়া আসিয় দেখিলাম আমার জিনিবপত্রগুলি 
যথাস্থানে গোছান রহিয়াছে,-এবং তাহার ভিতর এযন] 


এপস শাল ০ পি সি শত শীল পা পরী ৩ পপ পি পি সত 


একটা বিশেষত্ব আছে, যাহ। ম্বতঃই চোখে পড়ে। 


নীণক বাবুর স্ত্রী আসিয়া! আমাকে যথোচিত আদর 
সম্ভাষণ করিলেন, তাহার পর বলিলেন, “লীলা, অমলের 
জন্য খাবার নিয়ে আয় ত!” 

এক থাল খাবার লইয়! যখন.লীল। আমার নিকট 
আসিল, তখন তাহাকে সত্যই প্রতিযার মত দেখা ইতে- 
ছিল! ভগবান তাহাকে রূপ দান করিতে রুপণতা 
করেন নাই, এবং তাহান্র সহিত এমন একটা পবিত্রতাও 
দিয়াছেন যাহ]। একান্তই ছুল্লত ! সুন্দর মুখে নির্মল চোক 
ছুটি তাহার অন্তরের শুচিতার নিদর্শন শ্বরূপ ফুটিয়া 
উঠিয়াছিল। দেহের যৌবন যেন অর্ধপথে স্তব্ধ হা 
দাড়াইয়া গিয়াছে ! 

লীলার মত যাহার গুণ, লীলার মত যাহার রূপ, সে 
অভাগিনী,._-তাহার জন্য পাত্র পাওয়া যায় না! 
ভগবানের বিধান! 


বিচিত্র 


প্রতিভা 
হাতি 64 

লীলার সেই অপরূপ মধুর মুখ,__হাস্যময় কিন্ত ঈষৎ 
বিষঞ, সমস্ত রাত্রি আমার চোখের সম্মুথে ফুটিয়! উঠিতে 
লাগিল। 

পরদিন বেড়াইয়া আসিয়া যখন সন্ধ্যার সময় ঘরে 
ঢুকিলাম,তখন দেখিলাম পারের জানালার গরাদে ধরিয়। 
লীলা দীড়াইয়া রহিয়াছে । আহিযে ঘরে ঢুকিয়াছি, 
সে কথা সে জানিতে পারে নাই। নিশ্চল প্রন্তর-মৃত্তির 
মত দীড়াইয়। সে কি ভাবিতেছিল ! তাহার স্তিমিত 
সত ধ্যান ভঙ্গ করিবার ইচ্ছা! আমারও ছিল না, আ'ম 
ধীরে ধীরে বসিয়া তাহাকে দেখিতে লাগিলাম। 

সন্ধ্যার তারার মত পবিজ্র নির্মল তাহার রূপ! 
আধার যখন চারিদিকে ঘনাইয়া উঠে, তখনও উজ্জ্বল, 
জুন্দর | দেবতার আশীর্বাদের মত শুচি, সুগন্ধ পুম্পের 
যত অনবগ্ত !. - 

হঠাৎ সে আমাকে দেখিয়া চম'কিয়া উঠিল, লজ্জায় 
তাহার মুখ লাল হইয়া গেল ;__তাহার গোপন চিন্তা 
তাহার রূপের স্বচ্ছতার মধ্য দরিয়া পাঙ্গে বাহির হইয়। 
পড়ে, বোধ হয় সেই লজ্জায়! তাহার পর একটিমাত্র 
কথা ন! কহিয়া সে বাহির হইয়৷ গেল। ক 

ঘরে তখনও আলে। দিয় যায় নাই, _অন্ধকার ঘরের 
মধ্যে বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, একি ! এই অন্ধকার 
ঘরের মধ্যে একাকী লীলা! কাহার কথ ভাবিতেছিল ! 
তাহার নারী-হৃদয়ে হয় ত কোন গভীর বেদন! জাগিয়া- 
ছিল, হয় ত কোন গোপন কথা! কি সে বেদনা, 
কিসেকথা! আমার অন্তর যে আজ পরিপূর্ণ হইয়া 
উঠিক্াছে,_তাহারই ব্যথায় যে কানায় কানায় ভবিয়া 
উঠিয়াছে, এ কি ! 

এমন সময় নীলকঠ বাবু ঘরে আসিয়া! কহিলেন, 
“কি বাবা, কোন অস্ুবিধা বোধ হচ্ছে না ত?” 

আমি বলিলাম “না” । 

রঃ গং রা 

পরদিন সষস্ত দিন আর লীগাকে দেখিতে পাইলাম 

মা/-তবে আমার পাশের ঘর হইতে একট! রুদ্ধ 
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খয বন 


৬ ক ক কে ক কে কী 


ক্রন্দনের শব শুনিতে পাইলাম। মন বলিয়৷ দিল, 
এ লীলার কান্নার শব্€--আর তাহাতে সন্দেহ করিবার 
কিছু ছিল ন1৷! 

মনট1 বড়ই খারাপ হইয়। গেল! এই আশ্রয়হীনা 
অনাথ! বালিক1,-সেকি গভীর মনোবেদনায় দিনের 
পর দিন এখানে যাপন করিতেছে! সংসারের সমস্ত 
কাধ্যই তাহাকে করিতে হয় _কিন্তু তাহার পরিশ্রম ও 
বেদনার পরিবর্তে দে হয় ত দ্িনাস্তে একটি মাত্র সাস্বনার 
কথাও শুনিতে প্রায় না! সত্যই অভাগিনী সে! 
অন্তরের বেদনা নিদারুণ না| হইলে এমন করিয়া কেহ 
কাদতে পারে ন?! | 

সর্ধ প্রকারে সৌভাগ্যের উপযুক্ত এই অভাগিনীর 
জন্য আমার অন্তর সমবেদনায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল ! 
উদ্ধার কি তাহার নাই? কথাট। বিদ্যুতের মত তীক্ষু 
চমকে আমার সমস্ত মনকে সঙ্জাগ করিয়া তুলিল। 
পরগুহে অনাদ্ৃত এই উপেক্ষিতার উদ্ধার কি আমারই 
হাতে নাই? আমি যদ্দি উহাকে বিবাহ করি, তাহ! 
হইলে সহজেই ত তাহাকে মুক্তি দেওয়া যায় ! 

কিন্ত আমি কি করিয়া বিবাহ করিতে পারি! 
বু দিনের আমার কল্পন। বিবাহ কাঁরব না, বহু যুক্তি ও 
তর্কের পর সে সিদ্ধান্ত করিয়াছি,_আঙ্ক এত সহজেই 
কেমন করিয়া তাহ] উপেক্ষা করিতে পারি ? 

এত সহজে? এক জন বালিক৷ এবং লীলার মত 
বালিকা, নিঃশব্দে এমন গভীর বেদন। দিনের পর দিন 
সহা করিতেছে, __হয় ত' তাহার বক্ষ-পঞ্জর চুর্ণ বিচুর্ণ 
হইয়! যাইতেছে”-ইহ1 কি এত লঘু কারণ? ইহার 
জন্য কি অসুবিধা ভোগ করিয়াও নিজের একট? সিদ্ধান্ত 
তঙ্গ কর! উচিত নহে? | 

কিন্ত লীলা কি আমাকে চায়? সেষে আমাকে 
পাইয়। সুখী হইবে, তাহার প্রমাণ কোথায়? তাহাকে 


বিবাহ করিয়৷ যদি নূতন করিয়া আমি তাহাকে অসুখ 


করি, তাহ। হইলে আমার পাপের সীম]! থাকিবে না। 
কিন্ত লীলা কি সত্যই আমাকে চায়না? কাল 
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প্রভাতের নবীন হৃর্্যকিরণে তাহাকে যে ভাবে দেখিয়া 
ছিলাম, এবং সন্ধ্যার পর সে যেমন করিয়। আমারই 
ঘরে ছিল-_-তাহ! হইতে কি বুঝ। যায় ন। যে, সে আমাকে 
চায়? হয় ত বুঝা যায় না, হয়ত আমার এ কল্পন। 
ভিত্তিহীন ! 

নান৷ সন্দেহ ও চিন্তায় মনট1 এমনই বিক্ষিণ্ড হইয়। 
গেল যে, নীলক বাবুর সহিত সন্ধ্যার পর যখন দেখা 
হইল, তখন তাহাকে বলিলাম, “আমাকে ছুটি দিন, 
আমি কাশী থেকে কালই চ'লে যেতে চাই।” 

নীলকণ্ঠ বাবু যেন আকাশ হইতে পড়লেন, “কালই? 
কেন, এত তাড়াতাড়ি? অসুবিধ! হচ্ছে বুঝি ?” 

আমি বলিলাম, “না! মনট] হঠাৎ খারাপ হ'য়েছে-_ 
মার কাছে যেতে চাই।” , 

নীলকণ্ঠ বাবুর আগ্রহাতিশয়ে তাহার পর দিন থাকিয়া! 
পর দিন প্রাতের ট্রেণে যাওয়া স্থির হইল। 

| (৫) 

পরদিন সমস্ত দ্বিন বাড়ীর বাহিরে কাটাইলাম ; 
সে দিনটা যেন আর কিছুতেই কাটিতে চায় না। সন্ধ্যার 
সময় বাস! ফিরিলাম। 

ঘরের ভিতর ঢুকিয়া দেখিলাম, ঘরের একটা টেবিলে 
হেগান দিয়! লীল। দাড়াইয়। রহিয়াছে__আমি আসিতেও 
সেসরিলনা। বোধ হয় কোন কথা ভাবিতেছিল। 

তাহার নিকট গরিয়। ডাকিলাম, “লীল11 লীল৷ 
চমকিয় উঠিয়া, মুহুর্েক আমার পানে চাহিয়া.__ধীরে 
ধীরে চলির1 যাইতে লাগিল । 

আমি ভাকিলাম “লীল!, শোন।” 

লীল! ফিরিয়। আসিয়া দাড়াইল। 

আমি কহিলাম, “লীলা, কাল সকালেই চলে যাবো 1” 

লীল। আমার মুখের পানে চাহিয়! রহিল। আমি 
কহিলাম, “লীল।, তোমার মুখের একটা কথা আমি 
শুনতে চাই, আম গেলে তোমার কিছু ক্ট হবে না?" 

লীলার মুখ লাল হইয়। গেল, সে আমার দিকে 
চাহিয়া মাটির দ্রিকে চাহিয়] রহিল,_-মুখের কথা ষেন 
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পৃজার ছুটি। 
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বাহির হইতে চায় না। 
“ছবে |” 

তাহার পর চকিতে আমার পানে চাহিয়া কহিল, 
“এবার যাবো?” 

তাহার চোখ জলে ভরিয়া উঠিয়াছিল--ঢাকিবার 
চেষ্ট1! করিয়াও সে ঢাকিতে পারিল ন!! 

প্রেম! প্রেম যদি ইহারই নাম হয়, ত তাহা বেদন। 
ও আনন্দের বিচিত্র সমাবেশ ! সমস্ত অন্তরকে মথিত 
মন্দিত করিয়] পপ্মের জ্ুকুমার বুক্ত-দলের মত তাহাকে 
রুক্ত-পোহিত কিয় তুলে ! 

সর গা ঙ 

পর দিন প্রভাতে ট্রেণ_সেই জন্য সকাল সকাল 
শুইয়। পড়িলাম। র 

নিদ্রা ও স্বপ্পেব মধ্য দিয়া কেমন করিয়া! রাত 
কাটিয়াছিল জানি ন17 কিন্তু যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখনও 
ভোর হয় নাই, পশ্চিমের থোল! জানাল দিয় টাদের 
কিরণ ঘরে আসিয়া পড়িয়াছিল। এবং ঘরের কোপের 
কেরোসিন ল্যাম্প মিমি করিতেছিল। 

আমি বিছানায় উঠিয়া বসিয়া ভাবিতেছিলাম, এইবার 
যাইখার উদ্যোগ করি। এমন সময় পাশের ছুয়ার 
খুলিয়া দিয়। আমার সম্মথে কে একজন আসিয়। 
দাড়াইল,_আলো-আধারে প্রথমে ম্পঃ দেখা গেল ন', 
তাহার পর দেখিলাম, লীল।। 

বিস্ময়ের শেষ সীমায় আপিয়। উপস্থিত হইয়াহিলাম, 
কহিলাম, “লীলা ?” 

লীল। ধীরে ধীরে কহিল, “মাপ করবেন ।” 

আমি লিজ্ঞাসা করিলাম, "এ সময় এখানে ?” 

লাল। কহিল, “আর দেখা হবে না. তাই।” 

ধীরে ধীরে আসিয়া লীল। আমার বিছানা হইতে 
খানিকট! দুরে মেঝের উপর বলিল। 

বলিল “একটা কথা |” 
আমি বলিলাম “ কি, বল?” 

লীল! কহিল “ আমাকে এমন কিছু দিয়ে যান, যাকে 


তাহার পর ধীরে ধারে কছিল, 


_ প্রতিভা 
কা্তিক ১৩১৯. ট্র্রারারাা 
আমি যত্ব ক'রে রেখে দিতে পারি, -া আমাকে এ দুটো 
দিনের কথা.” 
আমি বিশ্মিত, স্তব্ধ, স্তম্ভিত হইয়! কহিলাম, “সে কি 
লীলা--তুমিই বল।” 
লীল। কাপড়ের ভিতর হইতে সযত্ব-রক্ষিত একখানি 
খাতা বাহির করিয়া কহিল, “এতে আপনার নাম 
লিখে দিন।” 
আমি বড় বড় অক্ষরে লিখিলাম, “তোমারই অমল- 
রুষ্ণ মুখোপাধ্যায় ।” 
থাতাখানি আপনার বুকের মধ্যে ধরিয়৷ রাখিয়। 
লীল! কহিল, “এখন যাই ।” 
আমি কহিলাম, “একটা কথা; 
আবার দেখ হবে আশা করি।” 
লীল। আমার মুখের পানে নির্বাক হুইয়! 
চাহিয়া রহিল ! 
মার কাছে ফিরিয়। গিয়া কহিলাম, “মা তোমার 
দাসীর ঠিকানা করিয়া আসিয়াছি,-তবে সে 
রাঞজকন্তা ত নয়ই,-_পথের ভিথারী বলিলেও চলে!” 
মা বলিলেন, “তা হ'ক ;” এবং সানন্দে পাচ পিকার 
সিমি দিলেন। 
বেণী বয়সে বিবাহ করার একটা গোল যে নিজেকেই 
বর্তী। সাজিতে হয় । যা হোক, উপায় নাই। সেই জন্তই 
অগ্রহায়ণ মাসের এক শুভ দিনে রাচী যাত্রা করিলাম । 
সেখানে বিবাহে খুব ধূম হইয়াছিল, এ কথা বলিলে 
হয় ত আপনার। বিশ্বাস করিবেন ন।,-কেনন। লীলা 
পরের মেয়ে বই ত নয়। আমারও একটু আশ্চর্য্য 
বোধ হইয়াছিল । 
কিন্ত বিবাহের পরে সে বিশ্ময়ের কারণ আর রহিল 
না। নীলক বাবু, এখন আমার শ্বস্তর মহাশয়ই 
বলি,-বিবাহের পর আমাকে আড়ালে ভাকিয়। 
বলিলেন, “একটা কথা তোমাকে মিথ্যা বলেছিলাম-_ 
সেইটের সংশোধন করতে চাই। লীলা আমারই মেয়ে !”ঃ 
কথাটা শুনিয়া আমি এত বিস্মিত হইলাম যে, 


তোমার সঙ্গে 
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কোন উত্তর করিতে পারিলান না। তিনি বলিলেন, 
“ আমি বুঝেছিলাম যে, তোমার করুণা আকর্ষণ ভিন্ন 
আমি তোমাকে অন্য উপারে কিছুতেই পেতে পারি ন1। 
অর্থের প্রলোভনও বৃথা । তাই আমার এই মিথ) রচনা! 
করুণা ও সমবেদন। জাগিয়ে তোমাকে পেয়েছি! 
আমর] উকীল মান্ুষ, বাক্যে ও কার্য আমাদের দিবা- 
রাত্র মিথ্যা আচরণ করতে হয় ; মেয়েটার সদগতির অন্য 
যদ্দি একটা মিথ্যা কথা বলে থাকি ত তার ক্ষম1 আছে 
এমন ভরস। করি,_-বিশেষ তুমি যখন বিনোদের ছেলে ! 
কিন্ত বাব, আমার আশার যদি কোন মুস্য থাকে, ত 
আমি বল্‌তে পারি, তুমি অসুখী হবেনা । আশীর্বাদ 
করি তোমার লীল৷ যেন তোমার যেগ্য হ'তে পারে ।” 

ক্ষমা! করা ভিন্ন তখন অন্য উপায় ছিল ন1। বিশেষ সব 
দিক তাবিয়! দেখিলাম, রাগ করিবার কোন কারণও 
ছিল ন।। লীলাকে সে দিন ভারী সুন্দর দেখাইতেছিল। 

শ্বশুর মহাশয় বলিলেন, “আমার এ মিথা। রচনার 
মধ্যে আমি ছাড়! আর কেহ ছিল না-_স্ুতরাং অপরাধট! 
সমস্তই আমার |” 

মনে কিন্তু ভারী টুক! রহিয়া গেল। রীতিমত 
একট প্লট হইয়াছিল নিশ্চয়ই, ত। নইলে অকারণ লীলা 
সমস্ত দিন কাদিলক্কেন? সেদিনযনদ্দ সেন।কাদিত, 
তাহ হইলে হয় ত এত দুর অগ্রসর হইতাম ন|। 

কথ।ট]1 কিন্তু সে দিন আর ভাবিলাম ন।। 
কথা-প্রসঙ্গে এক দিন লীলাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 
সে দিন অত কেপেছিলে কেন ” 

লীলা কহিল, “আমার মাঝে মাঝে দাতে ভারি 
বেদনা হয়, ক'দিন তারি যন্ত্রণা হয়েছিল। » 

আম স্তব্ধ হইয়] গেলাম ! হায় চক্রান্ত শুধু নীলক্ 
বাবুর নহে, তাহার সহিত লীলার দাত, ও আমার 
নিবুদ্ধিতা সকলেই যোগ দিয়াছিল ! 

আমার বিবাহের গল্পটা আগাগোড়। 
লীঙ্গাকে ব্লপাম। শুনিয় সে ভারি হাসিল । 
“ ভাগিাস্‌ আমার দাতে ব্যথা হইয়াছিল |” 


পরে 
“তুমি 


একদিন 
কহিল, 
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কিন্ত সেই দিন হইতে একটা বিপদ হুইয়াছে। 
লীল!কে দত সারাইবার জন্য কয়েকবার ডেন্টিস টের 
বাড়ী লইয়া! গিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার এমনই কুসংস্কার যে 
সে কিছুতেই তাহার দাত বদলাইবে না। বলে আমার 
খারাপ দাতই ভালে! তা নইলে আমি আজ কোথায় 
থাকিতাম! 

এ জন্যই ত' স্ত্রীজাতিটার উপর আমার এত ব্াগ। 

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় । 


কবিতার প্রতি : 


স্বপনের মধুময় শেষ শুভ ক্ষণে, 
এসেছিলে তুমি, অয়ি গরবিনি ! মম 
বাসনা-জডিত-বুকে ; পরশে তোমার, 
উজলিলে কি আলোকে পৃণ ইন্দু সম 
বিমুগ্ধ হৃদয় মোর: নিদ্রালসভর! 
শিথিল নয়নে হেরি, একি গো কল্পনা ! 
ভাবের আবেশে প্রাণ উঠিছে মাতিয়া 
লয়ে শত আশা ভয়, আকুল বেদন1। 
নিখিলের রূপরাশি প্রসারিত আজি 
আির সম্মুধে মম; কোন্‌ যাহকর 
বিশ্বণটে আকিয়াছে রহস্তের ছবি 
বিস্ময় পুলকে সদ। মুগ্ধ যাহে নর। 
জীবনের কুহেলিকা সরাইয়। দুরে, 
বিরাঞজ সতত দেবী তক্তের অন্তরে । 
গ্রীপ্রতিভাময়ী দেবী । 


ব্রল্নচর্যয ও বৌদ্ধ ধর্ম 


ভারতভূমি সন্ন্যাস ধর্মের জন্ম-ক্ষেত্র। নির্বংতি ও 
শান্তি লাভের আকাঙ্ষায় যুগে যুগে অসংখ্য ব্যক্তি 
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ররর রর রে 


পুজার ছুটি 


শত ৩ শত শ। পম ২ সি পেস শি শি 


দুষ্ট সংসার তাহাদিগকে মায়ার পাশে বাধিয়া রাখিতে 
পারে নাই। সমাঙ্গের অনিয়ম, আশা-ভঙ্গ, অসার 
সংসার-আুখ এবং স্পৃহাসম্প,ক্ত কর্্মকোলাহল হইতে 
অবাহতি লাভের উদ্দেশ্যেই তাহারা ত্যাগ স্বীকার 
বিয়াছিলেন। ভারচছের জল বায়ু, ভারতের প্রতিষ্ঠান, 
ভারতীয় মনের ধ্যান্পপন্রায়ণত। প্রভৃতি সমস্তই সর্যাস 
ধর্মের আনুকৃলা করে, সুতরাং কর্শসঙ্ছুল সংপার-গণ্ভীর 
বাহিরে অবাধে নিবিষ্ট মনে ধর্মচর্য্য] না করিতে পারিলে, 
এবং কথঞ্চিৎ কুচ্জ্ু সাধন ন| করিলে, মনের চরম শ্রেয়ঃ 
ব' যথার্থ নির্ব.তি লাঁত হইতে পারে না এরূপ মনে করা 
ভারতীয়ের পক্ষে শ্বাভাবিক | এই সকল কারণেই প্রাচীন 
আর্য সমাজের খধি-ছ্ীবনে প্রথমতঃই ব্রঙ্গচর্ষেযের ব্যবস্থা 
হইয়াছিল। ত্যাগ-পর্ম মুখ্য বলিয়াই খবিগণ ব্রপ্ধচর্যয 
পালন করিতেন ৷ এই ব্রঙ্গচধ্যই সন্ন্যাসের প্রথম সোপান। 
আবার চির প্রচলিত ভারতীয় আশ্রম চতুষ্টয়ের মধ্যেই 
সন্ন্যাস ধর্শের নীঙ্গ গুপ্ত রহিয়াছে । এই চারিটি আশ্রমেই 
আমর] পবিত্র ধর্ম জীবনের আদর্শ দেখিতে পাই! 
প্রথমতঃ ব্রহ্গচর্ধযাশ্রমের বিষয় চিন্ত। করিলে আমরা 
দেখিতে পাই যে, গুরু-গুহে বেদাধায়ন কালে ব্রহ্মচারীকে 
শৌচতুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া সংযত থাকিতে হয়। ব্রহ্মচারী মাদক 
ব্য ব্যবহার করেন না, অহিংসা পালন করেন, ও নৃতা- 
গীতারদদি আমোদপ্রমোদ একান্ত ভাবে বর্জন করিয়! 
থাকেন। তিনি পরম শিষ্টাচারসম্পন্ন মুগচর্্মধারী ও 
গৈরিক বসনে ভূষিত হইয়া ভিক্ষান্নে জীবন যাত্রা নির্বাহ 
করেন। একটু অন্থধাবন করিলেই দেখা যায় বৌদ্ধ ও 
অপরাপর সন্ন্যাসাশ্রমীর ধন্মেও এই সকল বা এই সকল 
নিয়মের অনুরূপ নিয়য পালনের ব্যবস্থা রহিয়াছে। 
আবার ব্রক্ষগারী ইচ্ছ। করিলে আজীবন গুরু-গৃহে 
শান্ত্র-চচ্চায় নিরত থাকিয়। গুরু লোকান্তরিত হইলে তদীয় 
পারবারুভুক্ত হইয়। বাস কারতে পারেন। অতএব দেখা 
যাইতেছে যে, ব্রশ্ষচারীর জীবনীর স্তি চতুর্থাশ্রমা শ্রী 
যতি, ঘুক্ত, মন্্যাসী বা পরিব্রাঞকের জীবনের কোনও 


আর্ভ-ছুঃখ-কাতর মহাপুরুষগণের শরণাপন্ন হইয়াছেন; এ প্রতেদ নাই, এবং বৌদ্ধ ভিক্ষু বা সন্ন্যাসী যে সকল 


প্রতিভা 


কার্তিক ১৩১৯... 
নিয়ষের অর্থীন বিভিন্ন সম্প্রদদীয়ের সন্ন্যাসীবর্গও 
হুক্সভাবে সেই সকল নিরমেরই অনুসরণ কিয়া 
. থাকেন । আমর! দেখিব বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের জীবন এই 
ব্রহ্ষচর্যযের আদর্শে ই গঠিত হইয়াছিল। 

প্রাচীন যুগে জ্ঞানপিপান্থ আজীবন ব্রহ্মচারী 
সত্যের অনুসন্ধানে বিশিষ্ট গুরুর নিকট অধ্যয়ন 
করিতেন, স্বুতরাং অনুমান করিতে পারা যায় 
যে, এইরূপ এক এক জন বিশিষ্ট গুরুর 
তিবোধান ছইলে তদীয় শিষ্যবর্শ আপন আপন গুরু- 
প্রবন্তিত নিয়মাবলীর শাসনাধীন হইয়া এক একটি “সন্যাস 
সংঘ ব৷ সম্প্রদায়ের স্ষ্টি করিতেন, এবং এই রূপেই ভিন্ন 
ভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার অনুষ্ঠান, বিধি ব্যবস্থা, নিয়ম 
প্রণালী, পোষাক পরিচ্ছদ প্রভৃতি স্বতন্ত্র হইয়া! পড়িত। 
বৌদ্ধ ভিক্ষুগণও এই রূপেই শিক্ষালাভ ও ব্রহ্গগর্যয পালন 
কৰ্িতেন। এখন আমর! এম্থলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রাচীনত। 
সম্বন্ধে আলোচনা করিব। 

বৌদ্ধ যুগ কোন সময়ে আরব্ধ হইয়াছিল ইহ! 
নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তবে মহারাজ 
অশোকের (অশোক সংঘ ) সময় সুগঠিত বৌদ্ধ “সংঘ” বা 
সম্প্রদীয় বিছ্যমান ছিল এবং এই সম্প্রদ্ধায় বৌদ্ধ শাস্ত্রীয় 
বিধি-নিয়মে পরিচালিত ও শাসিত হইত ইহাতে সন্দেহ 
নাই। স্বতরাং মনে কর। যাইতে পারে যে, নিগ্রস্থ ও 
আজীবক সম্প্রদায়ের ন্যায় এই সম্প্রদায়ও যথেষ্ট প্রাচীন। 
বিশেষতঃ প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রস্থে নিগ্রন্থ ও আল্গীবকগণের 
পুনঃ পুনঃ উল্লেখ পাওয়! যায়, এবং এই দ্বিবিধ সম্প্রনায়ের 


সহিত শাকাগণের সংঘর্ষের “হিনীও বণিত আছে। সুতরাং 


এই ক্রিবিধ সম্প্রদ্ধায়ই যে এক সময়ে গঠিত হইয়াছিল 
এই রূপ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক নহে। 

_. প্রতিমাসে বুদ্ধতক্তগণের পৃণিম1 ও 'উপসথ, প্রত্বৃতি 
পালনের ব্যবস্থা আছে। এসকল নিয়মও যে কোনও 
প্রাচীনতর সম্প্রদায়ের ব্যবস্থার অনুকরণে প্রবর্তিত 
হইয়াছে ইহা1! মনে কর] যাইতে পারে। এরূপ 
অন্ঠান্ত দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই । এমন কি আমরা দেখিব 
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যে, সমগ্র বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের গঠন ও প্রবর্তন প্রণালী এবং 
ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণের শাসনসম্পকাঁয় বিধি প্রভৃতিও কোনও 
প্রাচীনতর সম্প্রদায় বিশেষ হইতে গৃহীত হইয়াছে । তবে 
বৌদ্ধ ধর্ম যে এই সকল নিয়মান্ুষ্ঠানের জন্য অন্য 
সম্প্রদায়ের নিকট সম্পূর্ণরূপে খণী তাহ স্বীকার করা 
যায় ন।। 

বৌদ্ধ সংঘ ব| সম্প্রদায়ের কর্তা স্বয়ং কোনও বিধি 
প্রণয়ন করেন নাই) তান প্রচলিত ব৷ প্রবর্তিত বিধি যথা 
নিয়মে পালিত হইতেছে কি ন। শুধু তাহাই দেখিতেন। 
তিনি প্রায়শঃ কোনও আদেশ প্রদ(ণ করিতেন না। 
কেবল প্রবর্তিত বিধির অনুমোদন করিতেন; কিন্তু 
সম্প্রদায়ভুত্ত ভিক্ষু বা অন্যান্য ত্রাতৃবর্গের মধ্যে মতান্তর 
ঘটিলে তিনি তাহ! মীমাংস! করিয়া দিতেন। তারপর 
বৌদ্ধ শান্ত্রোক্ত নীতিগল্পগুলির বিষয় পর্যযালোচন। 
করিলেও আমর। দেখিব যে এগুলি অনেকটা আধুনিক । 

কোন কোন নিয়ম বা! বিধির অন্থরমোদনের জগ্য সময় 
সময় উল্লিখিত নীতিমূলক গল্প রচিত হইয়াছে ; ইহাদের 
এতিহাসিক ভিত্তি নাই। এগুইলি সম্প্রদায় বিশেষে 
গ্রবর্তিত বিধি বা নিয়মাবলীর এ্রতিহাসিক ছায়া মাক্র; 
বস্ততঃ এই সকল গল্পের মূলে অভিজ্ঞতা বা বহুদশিতা 
ভন্ন আর কোনও অবলম্বন নাই। অনেক স্থলে দেখা 
যায় যে, এই সকল নীতি-গল্পের সহিত মূল বৌদ্ধ শাস্ত্রের 
পর্য্যন্ত এক্য নাই, এমন কি কোন কোন গল্প বাস্তবিক পক্ষে 
মূলের বিরুদ্ধ তাব প্রকাশ করে, এবং এই সকল গল্প পাঠ 
করিলে পাঠকের মনে শান্ত্রবিরুদ্ধ ও ভ্রমাত্মক ধারণ। 
জন্মিয়া থাকে ; অতএব স্পষ্ট বুঝ! যাইতেছে যে, যে সকল 
নীতি-গন্ন শান্ত্র বচন সমর্থন ব। বিশদ করার উর্দেগ্ঠে লিপি- 
বদ্ধ হইয়াছে সে গুলি শাস্ত্র প্রণয়নের বহু কাল পরেই বূচিত 
হইয়াছিল! তবে বৌদ্ধ দণ্ডবিধি যে অভি প্রাচীন 
তদ্বিষযয়ে সন্দেহ নাই। আমর) এই দগবিধি সম্বন্ধে 
কিঞিৎ আলোচন। করিয়াই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার 
করিব । 

কয়েকটি মাত্র অতিরিক্ত বিধি বাদ দিলে প্রতি- 


০ 


"“ম সংখ্যা 
মোক্ষকেই বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের দণ্ডবিধি বা শাসন শাঙ্স 
বলা যাইতে পারে। এই প্রতিমোক্ষই সম্ভবতঃ বৌদ্ধ 
শাস্ত্রে প্রাচীনতম | এই দণ্ডবিধিই বিভিন্ন বৌদ্ধদন্প্রদায়ের 
মধ্যে সামান্য পরিবর্তিত আকারে সর্বত্র প্রচলিত আছে কিন্ত 
প্রতিমোক্ষ যুলতঃ সর্মত্রই এক ও অভিন্ন। প্রতিমোক্ষের 
পালি সংস্করণই (পতিমোক্ষ ) প্রাচীনতম ও সংক্ষিপ্ত । 
প্রতিমোক্ষে ভিক্ষুগণের পালনীয় মোট ২২৭টি বিধি 
আছে; কিন্তু ধর্মগুপ্ত সম্প্রদায়ের চৈনিক সংস্করণে, 
তিব্বতীয় সংস্করণে, এবং মহাভুযুৎ্পত্তি সংস্করণে সর্বসা কল্যে 
যথাক্রমে ২৫০ টি, ২৫৩টি ও ২৫৯টি বিধির উল্লেখ দেখা 
যায়। 

ভগবান বুদ্ধের আদেশ আছে যে, প্রতিযাসের মধা- 
তাগে চতুর্দণী কি পৃণিমা তিথিতে অন্্রতঃ চার গুন তিক্ষ 
সমবেত হইয়! প্রতিমোক্ষ আবৃত্তি করিবেন । সাধারণতঃ 
আবৃত্তি আরস্তের পৃর্ব্বেই সমবেত ভিক্ষুগণের মধ্যে কেহ 
প্রতিমোক্ষের কোনও বিধি লঙ্ঘন ক'রয়]! থাকিলে সেই 
পাপ স্বীকার করিয়। তবে প্রতিমোক্ষ আবৃত্তি করিতে 
আরম্ভ করিতেন ; কিন্তু এক একটি বিধির আবৃত্তি শেষ 
হওয়া মাত্রই সমবেত ভিক্ষগণের মধ্যে কেহ 
সেই বিধি লঙ্ঘন করিয়! থাকিলে তখন তাহার 
অপরাধ স্বীকার করাই ব্যবস্থা। অতএব দেখা 
যাইতেছে যে, স্তল কথায় বৌদ্ধ দণ্ড বা শাসনবিধি 
শাস্ত্রোক্ত ব্যবস্থা লঙ্ঘনজনিত পাঁপন্বীকারের জন্য কয়েকটি 
লিপিবদ্ধ নিয়মের সমষ্টি মাত্র । এখন আমর! ধৃতাঙ্গনাষক 
বৌদ্ধ দণ্ডবিধির কথা আলোচনা করিব। ধুতাঙ্গ- 
বাদ্দিগণের পালনীয় নিয়মেও বান প্রস্থা বলম্বিগণের ধর্মের 
ছাঁয় বিগ্যমান রহিয়াছে। 

ধৃতাঙ্গ প্রতিমোক্ষ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ধৃতাঙ্গ 
নিবন্ধ নিয়ম শুধু ভিক্ষুগণের জন্ঠই বিধিবদ্ধ হইয়াছে : 
এবং যে সকল ভিক্ষু বাণপ্রস্থধন্্াবলম্বী বৈধানসগণের 


ম্যায় অরণ্যে আশ্রয় লইতেন কেবল তীহারাই সেই সকল _ 


নিয়ম পালন করিতেন । 
দক্ষিণ ভারতে ত্রম্নোদশ ও উত্তর ভারতে দ্বাদশ 


৪০৭ 
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্রহ্মচর্য্য ও বৌদ্ধ ধনটা 
ধৃতাঙ্গের উল্লেখ আছে। ধূতাঙ্গের আর একটি নাম 
ধৃতগ্ুণ। পালি গ্রন্থে বণিত ধৃতাঙ্গ বা ধৃতগুণগুলি্র 
ধারাবাহিক তালিক1 এস্কলে সংযোজিত হইল ! 


(১) পাংশু কুলিক। ধুলিস্ত,প বা আবর্জনা- 
রাশি হইতে সংগৃহীত জীর্ণ বস্ত্র দ্বারা নির্মিত পরিচ্ছদ 
পরিধান । 

পূর্বকালে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে আরণ্যক ভিক্ষুর অভাব 
ছিল না। তীহারা বিশেষ ভাবে কচ্ছ, সাধন করিতেন। 
তগবান বুদ্ধের জীবিত কালে কাশ্তপ ধুতগুণবাদিগণের 
অগ্রণী ছিলেন। এই সকল ভিক্ষু অরণাবাসী ছিলেন 
বলিয়াই ছিন্ন ও জীর্ণ বন্ধ সংগ্রহ করিয়া পরিধান 
করিতেন। পরে এই নিয়ম প্রায়ই প্রতিপ।লিত হইত ন|। 

(২) ব্রেচিবরিক। কোনও ভিক্ষুরই এক 
সময়ে তিনটির অধিক পরিধানোপযোগী পরিচ্ছদ রাখিতে 
নাপার]। 

(৩) পৈগুপাতিক | দ্বাবে দ্বারে ভিক্ষা 
করিয়া লব্ধ তিক্ষান্নে জীবন ধারণ করা । যীহারা এই 
নিয়ম পালন করিতেন তাহার কদাপি সঙাকভত্ত, * সংঘ- 
ভত্ত ও আমব্ত্রণান্ গ্রহণ করিতেন ন1। 


(৪8) সপদ্ানচারিকা | ভিক্ষাকালে পালনীয় 
নিয়ম । 

(৫) এঁকাসনিক | একাসনে উপবেশন করিয়। 
ভোজন । | 

(৬) পত্তপিগ্ডিক। একটি মাত্র পাত্রে 
ভোজন। 

(৭) খলুপশ্চান্তক্তিক। অতিরিক্ত কিংবা 


পূর্ধ্বে পরিত্যক্ত দ্রব্য ভোজন ন1 করা। 
(৮) আরণ্যক | তপশ্বীর স্তায় অরণ্যে বাস। 


(৯) বৃক্ষমুূলিক। বৃক্ষ যুলে বাস। 


5, জী ০০০০ 
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ক টিকেট দেখাইলে যে অন্ন পরিবেশিত হইত তাহার নাম 
“সলাকভত্ত ), এবং যঠবাসিগণের আহারের জন্য যে অম্লাি 
প্রদত্ত হইত তাহার নাম “সংঘভত্ত |” 
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প্রতিভা ৪০৮ খ্যব্ধ 
১187-কারারা ররর যারে রা রজরািরাররালি রাবার রারারারা হার ররর তারার তর 
(১০) আভ্যবকাধিক | অনাবৃত স্থানে বাস। ছুইটি খাচায় থাকি ছট্ফট্‌ ছুটি পাখী, 


(১১) শ্াশানিক | শ্রশানে বাস। 

(১২) যথাসনস্তরিক | যে কোন আসনে 
বিশ্রাম। “রাব্রিকালে বিশ্রামের জন্য শয্যা রচন! ন৷ 
করা”ই বোধ হয় যথ। সনস্তরিকের প্রকৃত অর্থ । 

(১৩) নৈশদ্যিক। দ্াড়াইয়া৷ দ্রাড়াইয়া নিপ্রা। 
যাওয়া । 

পাঠককে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যে সকল 
নাম উল্লিখিত তালিকাভুক্ত হইয়াছে এইগুপি গুণ, কিন্ত 
এই নামগুলি ব্যক্তিকেও বুঝাইতে পারে; তাহ হইলে 
এক একটি নামে সেই গুণবিশিষ্ট ব্যক্তি ব1 ভিক্ষাকে 
বুঝাইবে। 

চতুর্থ ও ষষ্ঠ নিয়ম উত্তর ভারতে প্রচলিত ছিল ন1। 
সেই প্রদেশে _তিক্ষুগণ তুলার বস্ত্র পরিবর্তে পশমা বস্ত্র 
ব্যবহার করিতেন। শীতাধিক্য বশতঃই বোধ হয় এই 
ব্যবস্থার প্রচলন হুইয়াছিল। | 

ভিক্ষুগণ এই সকল নিয়ম পালন করিতে বাধ্য 
নহেন, তবে এই সকণ বিধি পালন করিলে পুণ্য 
লাত হয় শাস্ত্রে এরূপ আভাস আছে। ৮ম, ৯ম; ১০ম, ও 
১১শ নিয়ম ভিক্ষুণীগণের পালনীয় নহে, এবং তাহাদের 
১১শ; ১২শ ও ১৩শ বিধি পালনে স্প্ নিষেধ রহিয়াছে। 
শ্রমণ, শ্রমণীগণ দ্বিতীয় বিধি পালন করিতেন না, কারণ 
তাহাদিগকে সম্প্রদায় ভুক্ত বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইত 


না। সাধারণ ভিক্ষুগণ মাত্র ৫ম ও ৬ নিয়ম পালন 
করিতেন। 
শ্রীগুরুবদ্ধু তট্টাচার্যয । 
হয়ে এক 


দুই হয়ে ক্লিবা প্রয়োজন? 
রাত্রিদিন ব্যবধান বাধা বাধি সবধান, 
প্রচণ্ড প্রয়াসে শুধু আংশিক মিলন, 
, নয়নের বাতায়নে বসি শুধু ছুই জনে, 
নিতি মিলিবার লাগি বাছ-প্রসারণ। 


শুধু ব্যর্থ ডাকাডাকি চক্ষুবিদারণ। 
মাংস অস্থি-পঞ্জরের রন্ধহীন ভূধরের 
গাত্রে প্রতিহত ছুটি নদীর স্পন্দন, 
ছুই হ'য়ে কিব! প্রয়োজন? 
এক হলে বাচে ছুটি প্রাণ, 
ছুই তৃষা, ছই জন,  দ্বাউদাউ--টলমল, 
মরীচিক1 জল্জ্বল সার! দিনযান, 
ভেঙে বাধ! বন্ধরাজি দুটি প্রাণ মিশে আজি, 
উছলি উঠুক সুখে দীধিকার প্রায়, 
ফুটাইয়। শতদল আম্মানন্দে ছল্ছল্‌, 
তৃষা! যেন তট' সম তাহাতে হারায়, 
আক ডুবিয়? তাহে মিলন-সঙ্গীত গাহে 
পূর্ণ প্রেমানন্দে সর্বতৃষ। মবসান। 
এক হলে বাচে ছুটি প্রাণ। 
শ্রকলিদাস রায় 


স্মৃতি। 


(১110]10) 
তান কাপে হিয়ার মাঝার, 
গান যবে থেমে যায়, 
কুম্ুম শুকায়ে যায় তবু 
আকুল স্থবাস ভাসে বায়। 
পাতা রচে বাসক-শয়ন 


(যবে) গোলাপ সে ঝরে যায় ;-_- 
তুমি যাবে, স্থতিটি তোমার 


রবে প্রেম-স্বপনের ছায়। 
শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ। 
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লাভারে প্রাচীন কীর্তি 


(ঢাকা-সাহিতা পরিষদে পঠিত ) 

ঢাক। নগরীর ছয় জ্রোশ উত্তরপশ্চিমে ফুলবাড়ী, 
কর্ণপাড়া, সাভার, গান্ধারিয়া, কুণ্ড। প্রভৃতি কতিপয় গ্রাম 
অবস্থিত। গ্রামগুলি পরম্পর এক মাইল কোথায়ও বা 
ছুই মাইল ব্যবধান। ইহাদের মধ্যে সাভার গ্রামটি 
ধলেশ্বরী ও বংশাই নদী ঘয়ের সঙ্গম-স্থলে অবস্থিত 
থাকাতে বাণিজ্যের সুবিধা হেতু উহা! একটি দ্রুত উন্নতি- 
শীল বন্দরে পরিণত হুইয়াছে। সাতারের দেড় ক্রোশ 
দক্ষিণে ধলেশ্বরী-তটে ফুলবাড়ী গ্রাম । ফুলবাড়ীর বরাবর 
পূর্বদিকে এক ক্রোশ অত্যন্তরে কুণ্ড ও' গান্ধারিয়া অব- 
স্থিত। ঢাকা জেলার উত্তর ও মধ্যতাগে যে লোহিত- 
মুত্তিকাময় ও বনারৃত উচ্চভূমি দৃষ্ট হয়, এই গ্রামগুলি সে 
উচ্চ ভূমির সর্বদক্ষিণাংশে অবস্থিত। ইহাদের অব্য- 
বাছিত দক্ষিণ দিক হইতেই নিয়ভূমি আরম্ত হুইয়৷ দক্ষিণে 
সমুদ্র তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে । ভূতাত্বিকের মতে 
এই নিয়তূমি কয়েক শতাব্দী পূর্বে বঙ্গোপসাগরের কুক্ষিগত 
ছিল। বিদেশীয় ভ্রমণকারিগণ সহত্র বৎসর পূর্বে 
সপ্তগ্রামে সমুদ্রতরী আগমনের বারী লিপিবদ্ধ করিয়া 
গিয়াছেন। সগ্ডগ্রাম ও সাভার প্রায় এক অক্ষরেখাতে ই 
(14800849 ) অবস্থিত এবং ইহাদের দক্ষিণাংশ অপেক্ষা- 
কত নিয়। এই হিসাবে আমর প্রাচীন কালে ঢাকা 
জেলার দক্ষিণ ভাগ সমুদ্রনিমগ্ন ছিল বলিয়। অনুমান করিতে 
পারি। অন্যদিকে পূর্বকথিত গ্রামগুলি হইতে আরম 
হইয়া একটি বিস্তীণ উচ্চ ভূমি ঢাকার উত্তর সীম! দিয়া 
মৈমনসিংহ জেলার মধুপুরের গড়ের সহিত সংলগ্ন 
রহিয়াছে। এই অরণ্যড়ূমি পূর্বদিকে শীতললক্ষা হইতে 
পশ্চিম্দিকে বংশাই নদীর তট পর্ষ্যস্ত বিস্তৃত । উচ্চতা ও 
মৃত্তিকার অবস্থা দৃষ্টে এই নগরকে অতি প্রাচীন বলিয়! 
বোধ হয়। হিংঅজন্তবহুল নিবিড় বনে আবৃত থাকায় এ 
প্রদেশটিতে অতি বিরল বসতি । অনুসন্ধান ক্লেশের ভয়ে 
এবং এতদঞ্চলে শিক্ষিত লোকের অভাবহেতু এপর্য্যস্ত 
কোনও এঁতিহাসিক এই বিস্তীর্ঘ ভূমিখণ্ডের ইতিবৃত্ত 


8৩৯ 


সাতারে প্রাচীন কীর্তি 


সংগ্রহে প্রবৃত্ত হন নাই। কিন্তু আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই 
যে, পূর্ববঙ্গের প্রাচীন ইতিকথা এই অরণ্য-ভূমিতে 
লোহিত মৃত্তিকা-স্তপের অত্যন্তরে লুক্কায়িত রহিয়াছে । 
মৃগয়া ব্যাপারে বা অন্ত কোনও কারণে যাহারা এই বন্ত . 
ভূমির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছেন তাহারা সকলেই 
বিজন বন মধ্যে বিশাল দীঘিকা, ইষ্টকস্ত,প, মৃত্ত্রাচীর 
প্রভৃতি দর্শনে চমত্রুত হইয়াছেন। সম্প্রতি এই অঞ্চলে 
বিলাবো গ্রামে ভোজবর্শদেবের যে তাত্রশাসন প্রাপ্ত হওয়া 
গিয়াছে তাহাতে প্রমাণিত হয় যে, এপ্রদেশটি প্রাচীন. 
পৌগু,রাজ্যের অন্তর্ভস্ত ছিল । ভোজবর্শদেব “শ্রীপৌ,- 
ভুক্যন্তঃপাতী উ্যলিকাগ্রাম” দান করিতেছেন বলিয়। 
উক্ত ফলকে বিবৃত আছে। ৮ 
এই অরণ্য ভূধিতে কতিপয় প্রাচীন নরপতির 
রাজত্ব-কথা সচরাচর শুনিতে পাওয়] যায়, এবং সেই সকল. 
নরপতিগণের কীর্তিকলাপ এখনও অনেক পরিমাণে 
বর্তমান রহিয়াছে । অগ্য আমরা ইহাদের একতম রাজ 
হরিশ্ন্দ্রের ইতিহাস আলোচনা করিব। ্ 
পূর্বকথিত সাতার, ফুলবাড়ী, গান্ধারিয়। প্রভৃতি কপ ৃ 
গ্রামে রাজ হরিশ্চন্দ্রের কীত্তিরাশি বিস্কমান রহিয়াছে । 
কধিত আছে রাগ হরিশ্চন্দ্র দক্ষিণ-পশ্চিম রাঢ় দেশ হইতে 
যাত্রা করেন ও কিছুকাল ভোজগোৌড় নগরীতে বিশ্রাম . 
করিয়া সসৈন্তে পূর্বাভিমুখে অগ্রসর হন, এবং এপ্রদেশ 
বিজয় করতঃ বিশাল রাজ্য সংস্থাপন করেন। বংশাবতী 
তটে তদীয় রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সম্বন্ধে আমার 
জনৈক বন্ধু এই পয়ারটি পাঠাইয়াছেন-__ 
বংশাবতী-পূর্বতীরে সর্বেশ্বর নগরী। 
বৈসে রাজ হরিশ্নন্দ্র জিনি সুরপুরী ॥ 
উক্ত পয়ার মতে রাজা হরিশ্ন্দ্র বংশাবতী বা বংশাই 
নদীর পূর্বতীরে সর্বেশ্বর নগরে রাজধানী নির্মাণ করেন। 
পয়ারটি কোন গ্রন্থে পাওয়। যায় না, উহ] নাকি লোক-মুখে 
গীত হইয়া থাকে। কাজেই আমরা তছপরি বিশেষ 
আস্থা স্থাপন করিতে পারি ন1। সর্বেশ্বরের বর্তমান নাম 
সাভার ; অন্থ মতে সাভারকে সম্ভার করিয়া হরিশ্চজকে 


প্রতিভা 


কাণ্তিক ১৩১৯ 


সম্তারপতি বল! হইয়া থাকে । বোধ হয় সংস্কৃত কোন 


শব্দের অপত্রংশ সাভার হইতে পারে সে বিষয়ে গবেষণ। 
করিতে করিতে কোনও মনম্বী সম্ভার নাম আবিষ্কার 
করিয়াছেন। কারণ সম্ভার নামটিও সকলের অজ্ঞাত। 
সপ্ভার ব! সর্বেশ্বর ইহাদের কোনটিও ঠিক না হইতে 
পারে। ভবিষ্যতে এতিহাসিক অনুসন্ধানের ফলে 
প্রকৃত নাম বাহির হইবে । আমরা সম্প্রতি হরিশ্চন্দ্রের 
বাঁজধানীকে সর্বেশ্বর নগরই বলিয়। যাইব। 

বাজ! হরিশ্চন্্র কীণ্তি স্থাপন করতঃ বু জনপদ 
অধিকৃত ও কূরায়ত্ত করিয়৷ বিজয়লন্ধ অর্থে বাঞজজকোব 
পরিপূর্ণ করেন 7; এবং রাজ্যের সর্বত্র শান্তি ও সুশৃঙ্খল! 
বিধান করিয়া! কাজধানী সর্কেশ্বর নগর সুশোভিত ও 
সমলক্কৃত করিতে প্রবৃত্ত হন। তৎকালে সব্ষেশ্বর নগরের 
দৈর্ঘ্য উত্তর-নগ্ষিণে তিন ক্রোশ এবং পরিসর পু্বব-পশ্চিমে 
প্রায় দেড় ক্রোশ স্থানব্যাপী ছিল। এই স্ুবিস্তৃত রাজ- 


ধানীর ধ্বংসাবশেষ বংশাবতী তটে গতীর অরণ্য যধ্যে 
পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সে তগ্রস্ত,পরাশি এবং 


তাহাদের অবস্থিতি পর্যযালোচন। করিলে বোধ হয় সর্বেশ্বর 
নগর বর্তমান ঢাকা নগরী হইতেও বৃহৎ এবং বহু সমুদ্ধি- 
সম্পন্ন ছিল। 

ঢাকার উত্তরস্থ লোহিত মুত্তিকাময়. সমগ্র অঞ্চলেই 
পানীয় ক্গল বড়ই ছুর্ঘট। বিশেষতঃ গীত ও গ্রীম্মকালে 
কুপ ব্যতীত জল প্রাপ্তির দ্বিতীয় উপায় নাই। মহারাজ 
হরিশ্তন্দ্র প্রজাবর্গের এই অন্ভুবিধা দ্ৃরীকবণার্থ রাজধানী 
ও তৎসন্নিহিত প্রদেশে বহু কূপ, দীর্ঘিকা৷ ও পুষ্করিণী 
খনন করাইয়াছিলেন। রাজবাটীর চতুঃপার্ষেই “সাড়ে 
বার গণ্ডা” বা পঞ্চাশটি দীঘি খনিত হয়। এখনও উহাদের 
চিহ্ন বর্তমন আছে। বাণী কর্ণাবতীর বিলাসতবন কর্ণ- 
পুরীতে সাড়ে সাত গণ্ড৷ অর্থাৎ ৩০টি সরোবর খনিত 
হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত ব্রাজ্জী ফুলবতীর বিলাসবাটী, 
গান্ধারগড়, ভট্টপন্লী, মদনপুর প্রস্তুতি রাজধানীর অন্তভুক্তি 
অন্ঠান্ত স্থানে বহু পুষ্করিণী খনিত হয়। কথিত আছে 
রাজধানীতে দীঘির সংখ্যা মোট “কুড়ি বুড়ি” অর্থাৎ ৪০০ 


৪১০৩ 
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২য় বর্ষ 
শত ; কাহারও কাহারও মতে ৭০০ শত। সর্ধেশ্বরের সমগ্র 
স্থান ভ্রমণ করিলে একথ। অত্ুযুক্তি বলিয়। মনে হয় ন।। 
অধিকাংশ সরোবরই এখন ভরট ও বিলুপ্ত হইয়। গিয়াছে। 
অনেকের অতি ক্ষীণ চিহ্ছ বিদ্যমান রাহয়াছে। কতক- 
গুলিতে এখন ধান্ত ঘরাপিঠ হইয়া থাকে। অবশিষ্ট 
দ্রীঘিগুলির চিহ্ন এখনও সুস্পষ্ট রহিয়াছে। গ্রীষ্মকালে 
সে সমুদয় জলহীন্‌ শুঙ্ক ক্ষেত্রে পরিণত হয়। অন্প 
কয়েকটি দীর্ধিকাই গ্রীশ্নকালে জগ্লহীন হয় ন|। কথিত 
আছে বাজ হরিশ্ন্দ্র এক রান্র্রিতে ৩০টি দীঘি ও ৫০টি 
কুপ খনন করাইয়াছিলেন। * 

এই সকল দীঘির অনেকগুলিরই পুর্বনাম বিলুপ্ত 
হইয়াছে । ক্কষকগণ পরিচয়ার্থ উহাদের অবস্থিতি ও 
তটভূমির প্রক্কতি দৃষ্টে এক একটি নামে উহার্দিগকে 
অভিহিত করিয়। থাকে । আমর। যে কয়েকটি দীঘি ও 
পুক্ষরিণীর নাম সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহাদের 
তালিক। নিম্সে প্রদত্ত হইল। ইহ] ছাড়া বহু দীঘি ও 
পুক্করিণী স্থানে স্থানে বিদ্কমান আছে। কেহই তাহাদের 
নাম বলিতে পারে ন1। 


রাজধানীর অন্তর্গত কতিপয় দীঘি ও পুক্করিণীর 


নাম 
« ১। সাগর দীঘি * ৬। ধন পুকুর 
॥ ২। সুখ সাগর ৭। নির্মম, ইল! পুকুর 
* ৩। রাজ সাগর ৮। লাল পুকুর 
* ৪। নিরামিব দীঘি ৯। ছোোবামারা 
* ৫ | সতিনী দীঘি * ১০ | বন পুকুর 


৭ ৩ শত তিশা সপ 





* কেহ কেহ বলেন একদা অনাবুষ্টি নিবন্ধন রাজ্যে ছুডিক্ষ ও 
জলকষ্ট উপস্থিত হওয়াতে রাজ] শত শত দীর্থিকা ও কুপ খনন করাইয়া 
জলপ্রাপ্তির স্ববিধা করিয়া দিয়াছিলেন' এবং প্রজাগণ খনন কার্য্যদ্বার। 
অর্থ উপাঞ্জন করিয়া ছৃতিক্ষ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ 
হইয়াছিল। বোধ হয় রাঙধানী্তে সম্পন্ন বাক্তিগণের বাটীতে. ও 
সাধারণের ব্যবহারোপযোগী স্থানে এই সকল সরোবর নিখাত হয়। 


পু ৪১১ 


সাভারে প্রাচীন কীর্তি 


৭ম সংখ্য। 

১১) জলরি *৩২। ভাটপাড়া দীঘি  €৫১। দা ইতা বাড়ীর পুকুর ৫৭। ধোপা খোলার পুকুর 
* ১২। মঠবাড়ী পুকুর (১) ( ভট্টপল্লীতে ) * ৫২। বড় খুড়া ৫৮। মাঁলী পুকুর 

১৩। দেওপুকুর * ৩৩। সাতপুকুর * ৫৩. ছোট খুড়া ৫৯। কুমার পুকুর 

১৪। পেটকাটা (সাতটি দীর্থিক! এক স্থানে) ৫৪। ইছামতী * ৬ রাজার পুকুর 

১৫। লালটেকি ৩৪। কেউচার পুক্করিণী ৫৫। ডাকাত মার! * ৬১ | শ্রাশান পুকুর 

১৬। সাতগাইছ। ৩৫। শোলার পুষ্করিণী * ৫৬। সেনাবাড়ীর দীঘি ( মানুষ পোড়ার টেক 
* ১৭। হাড়িবাড়ী ৩৬। মাগর ডুগী ( কর্ণপাড়াস্থিত সেনা- সংলগ্ন ) 

১৮। আন্কারডখা * ৩৭। সাত বোয়াঙল! নিবাসের অন্তভু ক্ত) ৬২। পলোয়্ানের দীঘি 


* ১৯ | দোয়াতধোয়া ৩৮। নালার ঘোণ। 
* ২০। কুমইরা পুষ্করিসী২) .. ৩৯ পিটালী পুকুর 
২১ ১881 (৩) ৪০ ' যোড় পুকুর 


* ২২ । কোদালধোয়। ( ৩টি এক স্থান) 
৪১ | বেলগাইছ! 


* ১৩। সলারপুকৃর 
(ঝাটা ধোয়া) ৪২। কলাগাইছ' 
২৪। সলার পুকুর ৪৩। বটগাইছা 
(কাটা ধোয়া) ৪৪81 আম্কা পুকুর 
* ২৫ | চাইব] ৪৫ | তাল গাইছা 
* ২৬ | চৌমাথা ৪৬। বড়ই গাইছা 
+ ২৭। চটিমারা ৪প 1 জীয়স পুকুর 
২৮। চৌমাচ্চ * ৪৮ | রাজগুরুর পুফরিণী 
২৯। নাওগাড়া ৪৯। সাননীাধা পুষ্করিণী 


* ৫০। তান্ুল বাড়ীর 
পু্ষরিণী (8) 


৩*। বেকাই পুষ্করিণী 
৩১। আইচ] পুকুর 


(৯)। রাজার স্বাপিত মঠের নিয়ে এই পুক্ষরিণী অবস্থিত। মঠ 
এখন নাই। উহা! ভাঙ্গিয়া পুঞ্করিণীতে পতিত হয়। এখনও পুক্ষরিণীর 
সেই অংশে প্রচুর ইষ্টক পাওয়া যায়। : 

(২) ইহাতে কুম্তীর ছিল। 

(৩) পুক্করিণী কাটাইবার কালে প্রতাহ কার্ধযশেষে হাত পা ও 
কোদাল ধোয়ার জঙ্য. ব্যবহৃত হইত। 

(8) ইহার পশ্চিম তটে দোলমঞ্চ, উত্তরে গিরাতিঠা ও দক্ষিণে 
রাজগুরুর আশ্রম |. 

* ঠিঙ্গিত নানগুলি প্রাণীন এ ইতিহাসিক। 


এই সমুদয় সরোবর ব্যতীত অনণংখ্য কূপ ও ইন্দারা 
খনিত হইয়াছিল; বর্তমানে তাহাদের চিহ্ন একেবারে 
বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে । কোনও স্থলে ছুই একটি কূপের 
ধ্বংসাবশেষ পরিলক্ষিত হয়। পূুর্বোক্ত দীঘিগুলির মধ্যে 
সাগরদীতি অতি বৃহদায়তন। ইহাতে চৈত্র মাসেও প্রার 
২ হাত ভুল অবশি. থাকে । এই সাগরাকার 
বিশাল দীর্থিকার পশ্চিম তটে রাজ্বাটী ও অগ্তঃপুর 
ছিল। এ স্থানটির প্রাকৃতিক দৃশ্ব যেমন মনোরম, 
অবস্থিতিও তেমন রাজনৈতিক কৌশলপুর্ণ। সমভূমি 
হইতে প্রায় ১৫।২০ ফিট উচ্চ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ইষ্টক ও 
মৃত্তিকাস্তপ এখন রাজপ্রাসাদের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিতেছে। 
স্তপনিচয় বনবাশ ও লতাদ্দি বিজড়িত হইয়া অতি দুর্গম ও 
নিভৃত অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। এখনও ব্যাত্র, বরাহ, সর্প 
প্রভৃতি শ্বাপদনিচয় রাজাধিরাজ হরিশ্চন্দ্রের প্রিয় নিকেতনে 
বসতি করিয়া থাকে। প্রায় ৫* ধৎসর পূর্বে ঢাকার 
বাদামতলিঘাটনিবাসপী আমিন হায়দর নামক জনৈক 
ভূমাধিকারীর নিকট হইতে বন্দোবস্ত লইয়া কতিপয় 
ইষ্টকব্যবসারী রাজ-অন্তঃপুর খনন করিয়াছিল । খননচিহ্ন 
এখনও সুস্পষ্ট বিদ্যমান আছে। স্থানীয় বৃদ্ধ অধিবাসিগণ 
এক বাক্যে বলিয়া থাকে যে, এস্থান খনন করিয়া শত শত 
নৌকা বোঝাই ইট ও স্ুুরকি ঢাকাতে চালান দেওয়া 
হইয়াছিল। বন্দোবস্তকারিগণ ৩০1৪০ টাক] দিয়] 
এক্‌ বৎসরের জন্য বন্দোবস্ত লইত। সারা ব্সর খনন 
করিয়। মে ইঈটুকরা শি সংগৃহীত হইত উহাই বর্ষাকালে 


প্রতিভা 
সাগরদীখির ঘাট হইতে নৌক! (১) বোঝাই করিয়া 
চালান দেওয়া হইত। এইরূপে স্থানে স্থানে ২* এমন 
কি ৩০ হাত পর্য্যন্ত গভীর গর্ত করিয়া “কপিকল” দিয়া 
ইট উঠান হইত। প্রাচীর-ভিত্তি এরূপ খনন করাতে স্থানে 
স্থানে খালের ন্যায় গতীর অথচ সুদীর্ঘ গর্ত এখনও বিগ্ধমান 


আছে। গর্তগুলির ছুই ধারে তগ্ন ইট ও সুরকির স্তুপ 


সমভূমি হইতে এখনও প্রায় ২* হাত উচ্চ হইবে। এই 


সমুদয় খালের ন্যায় বিস্তৃত প্রাচীর-ভিত্তির খাত দেখিয়। 
বোধ হয় দ্বিতল রাজবাটীর প্রাচীরগুলি প্রায় ৩৪ হাত 
পরিসর ছিল। বর্তমানে কোনও প্রাচীরই এক গজের 
অধিক প্রশস্ত হয় ন|। ইষ্টকগুলিও অতি দূহদায়তনের । 

এই সময়ে সাভারনিবাসী সাহা ও পাল মহাঁজনগণও 
এস্বান হইতে বহু ইষ্টক সংগ্রহ করিয়া তাহাদের আবাস 
বাটী নির্মাণ করে ; এখনও এ সকল বাটীতে অব্যবহৃত 
বৃহৎ বৃহৎ ইষ্টক রহিয়াছে । যেগুলি দালানে ব্যবহৃত 
হইয়াছিল তাহা এখনত্ত গাথা আছে। খার্থাঙ্ধ ব্যবসায়ি- 
গণ কর্তৃক বঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাচীন ্ীন্তির এরূপ 
বিনাশবার্তা শ্রবণে সহৃদয় এঁতিহাসিক ছুঃখে ম্রিয়মাণ 
হইবেন সন্দেহ নাই। আজ যদ্দি রাজবাটী পূর্ববৎ 
অখনিত থাকিত তবে প্রত্বতন্ববিভাগীয় কর্মমচাবিগণ কর্তৃক 
উহা যথানিয়মে খনিত হইয়া জগতের সন্মুথে বঙ্গীয় 
প্রাচীন কীন্ডির প্রত্যক্ষ নিদর্শন আবিষ্কৃত ও উপস্থাপিত 
করিত। তারত-বিখ্যাত মগধরাজপুরী খনন করিয়। 
প্রত্বতাৰ্বিকগণ যে অযৃল্য রত্ব প্রাপ্ত হন নাই বঙ্গরাজ 
হরিশ্চন্দ্রের রাজপ্রাসাদে সে সমুদয় অবিকৃত ভাবে প্রাপ্ত 
হইতেন, এবং বাঙ্গালার ইতিহাসে এক নব যুগের আবি- 
ব হইত সন্দেহ নাই। 


উর সপ শপ শু সপ শী সা 


(১) তৎকালে ইট বোঝাই নৌকা রাঙ্জাপনের উততরস্থি ত 


“বাইদ” ব1 শা নদী দিয়া তুরাগ হইয়া ঢাকাতে পৌছিত। এই 
বিবরণ হইতে বুঝ! যায় যে, রাজ। হরিশ্চন্দ্রের সময়ে উক্ত শুথ! নদীটি 
প্রকৃত নদীরূপে বারমাস রাজধানীর অভ্যন্তর দিয়া প্রবাহিত হইত। 
ইহাতেই তৎকাঁলে বাণিজ্যাদির বিশেষ সুবিধা ছিল বলিয়া বোধ 
হয়| ঁ 8 


৪১২ 


খয বর্ষ 


৮ তপন পািশাসটিিভিলত শী শীত তত তশ ৭৭ ৮৩৮ 


রাজবাটী খদন কালে যাহার1 তথায় উপস্থিত ছিল 


তাহারা এখন অনীতিপর বৃদ্ধ। আমর! এরূপ কয়েকটি 
পুরুষ ও স্ত্রীলোকের * সহিত আলাপ করিয়া জানিতে 
পারিলাম বাচী খনন কালে ধনরত্ব ও মোহর সম্বলিত 
কতিপয় ভাগ পাওয়া গিয়াছিল। সেগুলি এরূপ তাবে 
গোপন কর! হইয়াছে যে, তাহাদ্িগের উদ্ধারের আর আশা 
নাই। তাহা ছাড়া কয়েকটি স্বর্ণ থাল। এবং তামার বড 
বড় পগাত ( বড় থালা )ও পাওয়। গিয়াছিল। প্রাচীর 
ভাঙ্গিবার কালে খণ্ড খণ্ড মুস্তি সম্বলিত বহু ইষ্টক পাওয়া 
যায়। দেবমু্ঠিও অনেক বাহির হইয়াছিল। 
অনেকগুলি স্থানীয় লোকেরা লইয়া! যায়। যেগুলি 
অপেক্ষাকৃত সুন্দর বলিয়৷ প্রতীত হয় সেগুলি খননকা'রি- 
গণ আত্মসাৎ করে। এই সময় চারিখানি ইষ্টক একটি 
মুসলমান বাটীতে নীত হয়। সেগুলি প্রাঙ্গণে হস্তপদ 
প্রক্ষালনার্থ ব্যবহৃত হইত। মুস্তির চিহ্ন দেখিতে 
পাইয়া কর্ণপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত আচার্য্য মহাশয় 
সেগুলি চাহিয়া আনেন । তাহাই শ্রীযুক্ত দক্ষিণারগ্রন 
মিত্র কর্তৃক ঢাকা সাহিতা-পরিষদে প্রেরিত হইয়াছে। 
বহুযূল্য শাল ও পরিধেয় বন্্র এবং ধান্তপূর্ণ কতিপয় ভাওও 
(মটুকি ) পাওয়া! গিয়াছিল। বস্ত্রাদির ও ধান্তের বর্ণ 
শতশত বৎসর পরেও সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় ছিল। 
কিন্তু হস্তম্পর্শ মাত্র সেগুলি ধূলিতে পরিণত হইয়া যায়। 
অনুসন্ধানে ভাগুগুলির কোনও সংবাদ পাওয়। ঘায় নাই। 

অন্তঃপুরের অব্যবহিত উত্তরে কাটাগাঙ্গ। এই 
কাটাগাঙ্গ বংশাবতী হইতে অরন্ধ হইয়া প্রায় সরল রেখা 
ক্রমে পূর্বাভিমুখে সাগর দীঘির উত্তর তট পর্য্যস্ত আসিয়া 
উত্তর দিকে যাইয়। রাজবাটী হইতে প্রায় ছুই মাইল উত্তরে 
পুনরায় বংশাবতীতে পতিত হইয়াছে । কাটাগাঙ্গের 
তটদেশে উচ্চ মৃত্তিকা-প্রাচীর উহার উৎপত্তি হইতে পতন 

*্* ইহাদিগের মধ্যে জনৈক মুসলমান রমণীয় পিজালর রাজ- 
অস্তঃপুরেই বর্তমান । উহার প্রাম একশত বৎদর হইল এ স্থানে 
গু্গাদি নিশ্মাগ করিয়া বসতি করিতেছে । রমণী বালিকা বয়সে 
স্বচক্ষে খনন-স্থানে প্রাপ্ত ভ্রব্যাদি দেখিয়াছিল। 


তাহার 


৭ম সংখ্যা 


স্থান পর্বান্ত বিস্তত। মৃত্তিকা-প্রাচীব্রের বর্তমান 


বিস্তার ৪ হইতে ১০ ফিটের মধ্যে; বর্তমান 
উচ্চত1 ৫ ফিট হইতে ১৫ ফিট । ইহাতে মধ্যে 


মধ্যে বড় বড় ইঞ্টকখণ্ড দেখিতে পাওয়! যায়। কাটা- 
গঙ্গ খনন করিয়া উহার মুত্তিক ছবারা এই সুদীর্ঘ 
প্রাচীর বা বেড় প্রস্তুত হইয়াছিল। কাটাগাঙ্গ একটি 
কুল্য। বা পরিখা বিশেষ। উহার বর্তমান পরিসর ৪০ 
হইতে ৫* ফিট।” গভীরতা ৫ হইতে ১০ ফিট। 
বর্ষাকালে কাটাগাঙ্গে প্রবল অশআ্রোত প্রবাহিত হয়। 
রাজধানীর অভ্যন্তরে নৌকা ষোগে গমনাগমনের ইহাই 
একমাত্র অবলম্বন । 

যে সমতল ভূভাগের উত্তর ও দক্ষিণ সীমায় কাটাগাঙ্গ 
ও তটস্থিত প্রাচীর এবং পশ্চিম দীমাতে বংশাই নদী, 
রাজধানীর মধ্যে সেই সমতল প্রদেশই সর্বাপেক্ষা সবুর ক্ষত 
স্থান। সাগর দীঘির উত্তর তীর হইতে প্রায় ৭০ গজ 
উত্তরে পৃর্বোক্ত প্রাচীরের অভ্যন্তরে “নিরামিষ দীঘি” 
অবস্থিত। দীঘি অতি বিস্তৃত। চারি পার সমভূমি 
হইতে প্রায় ৪ হাত উচ্চ। গ্রীষ্মকালে উহা শুষ্ক 
হইয়। বায়। হ্বিষ্তাশিনী ধর্শরতা রাজ-মাতার নিমিক্ত 
এই প্ুষ্করিণী খোদিত হয়। ইহ! একেবারে মত্স্য 
বিহীন। এঞুন্য ইহাকে আজিও নিরামিষ দীঘি বলে। 
চতুপ্দিকের মুসলমানগণ বলিল, ধর্ধাকালে নিরামিষ 
দীখির চতুঃপার্থে প্রচুর মত্ম্য পাঁওর। যায়, কিন্তু এ 
দীঘিতে একটি ক্ষুদ্র মত্স্তের চিহ্ও পরিলক্ষিত হয় ন|। 
সজীব মস্ত উহাতে নিক্ষেপ করিলে উহা সত্বর 
পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 

নিরামিষ দীঘির ৩০* হাত উত্তরপূর্ধে কাটা- 
গাঙ্গের ১০” শত হাত পশ্চিমে একটি উচ্চ ভিটি বর্তমান 
আছে। উহ; সমভূমি হইতে ৩০ ফুট উচ্চ। শ্তপের 
উপরে দ্বইটি কূপ বর্তমান আছে। উহাদের চারিধার ইঞ্টকে 
বাধান ছিল। ইষ্টকগুলি এখনও বর্তমান রহিয়াছে । তাহা 
ছাড়া শু,পের উপরিভাগ শুধু ইষ্টকে আবৃত। এইস্থানে 
একটি সমুচ্চ গম্বুজ (1)015; ছিল। উহার উপরি- 


৪৯৩ 


সাভারে প্রাচীন কী্তি 


ভাগ হইতে প্রত্যহ তানলয় সংযোগে নহবত বাগ 


হইত। অনেক সময় মহারাজ স্বয়ং গন্থুজের শিখর- 
দেশে বাঘু সেবনার্থ পরিভ্রমণ করিতেন। * এতদ্যতীত 
গদ্ুজ-শীর্য হইতে কতিপয় প্রহরী পন্য ুদুরে নিরীক্ষণ 
করিয়া শক্র সমাগম পর্যবেক্ষণ করিত। স্থানটি 
এখনও নহবতথান। নামে প্রসিদ্ধ। প্রবাদ এই, রাজা 
হরিশ্ন্্র এই গণুজ-শীর্য দিয়া স্বর্সপথে যাতায়াত 
করিতেন । ৃ 

নহবতথানার উত্তরপশ্চিমে মঠবাড়ীর পুকুর । 
ইহার তটদেশে বিরাটকাঁয় সমুচ্চ মঠ প্রতিষ্ঠিত ছিল। 
ষঠের অলতেদী চড়া সর্কোশ্বরের গৌরবন্বরূপ দিগ্দ্িগন্তে 
রাজাধিরাজ হরিশ্চন্দ্রের কীন্তি ঘোষণ। করিত । সম্ভবতঃ 
ইহা] বৌদ্ধ শ্রমণদিগের একটি আশ্রম ছিল। 

মঠবাড়ীর বন্ধ উত্তরে ভট্টপল্লী। এই স্থানে রাঙগ- 
ভষ্টগণের বসতি ছিল। সেকালে তাটগণ দেশের 
জীবন্ত সংবাদপত্র রূপে বিরাজ করিতেন। রাজ 
হরিশ্জ তৎকালীন নিয়মান্ুসারে ভাটদ্দিগকে বনু 
বক্গো্র সম্পত্তি দ্বারা পালন করিতেন। তাহার 
দেশ দেশাগ্তরে রাজকীঞ্চি প্রচার ও দৌত্য কার্য্য নির্বাহ 
করিভেন। হরিশ্চন্দ্রের কীঙ্ঠি বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে 
তাটগণও এস্বান হইতে বহু কাল হইল অস্তহিত 
হইয়াছেন। এখন কতিপর মুসলমান ভ]টপাড়ায় বসতি 
করিয়। থাকে । 

ছইলাকলমানামক স্থানে বান্ব-সৈন্ঠের “চান্দমারি” 
হইত, অর্থাৎ এই স্থানে তীরন্বার লক্ষ্যভেদ শিক্ষা 
দেওয়া হইত। 

অন্তঃপুরের উত্তরাংশে মদনপুরনামক স্থানে প্রকাণ্ড 
বাজার ছিল। এতদ্বতীত ভাটপাঙার উত্তর- 
পশ্চিমস্থ চাইরা-চৌমাথ! নামক স্থানেও ছুইটি বৃহৎ 
সরোবর ও ছুটি প্রসিদ্ধ, বিপণি অবস্থিত ছিল। চারিটি 


শপ আপ - পট পপ সপ 


* সাধারণের বিশ্বাস এই ষে, উদ্ত গশ্মুজশীর্ষ আকাশের শাহত 
সংলগ্ন ছিল। রাক্তা গম্বুজের শীর্ষদেশ দিয়া প্রত্যহ আক্ষাশে 
বেড়াইন্দে যাইতেন। 


প্রতিভা 


ওজু জেতে 
কার্িক ১৩১৯, 


বহৎ রাজ-পথের সংযোগ-স্থান বলিয়। উহা] চাইর! 


চৌমাথ! নামে খ্যাত । মেরিখোল! এবং আরও অন্তান্ 
স্থানে রাজার বন্দর থাকার প্রপঙ্গ প্রাপ্ত হওয় যায়। 

রাজবাটীর পশ্চিমে কাটাগাঙ্গের উত্তর তটে এবং 
বংশাবতীর পূর্বপারে ষে স্থানে কাটাগাঙ্গ ও বংশাবতী 
একত্র মিলিত হইয়াছে, তথায় হরিশ্ন্দ্রের কোটবাড়ী 
বা হুর্গ অবস্থিত। কোটবাড়ী চতুষ্ষোণ। চতুদ্দিকে 
প্রায় ২" ফুট উচ্চ লাল মাটীধ প্রাচীর। প্রাচীরের 
পরিসর নিয় দিকে ১২ হাত । প্রাচীরের বহির্দেশে প্রায় 
৩০ ফুট প্রশস্ত পরিথা চতুপ্দিকে কোটবাড়ীকে বেষ্টন 
করিয়াছে । পশ্চিম দিকে বংশাবতীর প্রবাহ বর্তমান 
থাকায় সে দিকের মাত্র কিয়দংশ পরিখা-বেষ্টিত। প্রাচীরের 
দক্ষিণ দিকে কাটাগাঙ্গ পরিখা রূপে বর্তমান । ছুর্গের 
চারি দিকে চারিটি বহির্গষন পথ বা দ্বার দুষ্ট হয়। 
প্রাচীরের অভ্যন্তরে সমভূমিতে সেনানিবাস স্থাপিত 
ছিল। সমভূমির পঞিমাণ ৬০ বিঘা হইবে। উহা 
এখন কাঠাল বাগিগায় পরিনত হইক্লাছে। হুর্গটি ঢাকা 
লীলবাগ কেল্লা হইতে কিছু ছোট হইবে। কিন্ত 
উহার অবস্থান অতি কৌশলপুর্ণ এবং নির্মীতার রণ- 
বিগ্যায় অনভিজ্ঞতার পরিচায়ক। -কোটবাড়ীর হূর্গ 
রাজধানীর উত্তর-পশ্চিম দিক রক্ষ। করিত । “ধলেশ্বরী 
বা বংশাই অতিক্রম করিয়া কোনও শক্রর পক্ষে নগর 
প্রবেশ করা তৎকালে অসাধ্য ছিল। 

রাজ-প্রাসাদের সন্বথস্থ বিশাল সাগরদীঘিতে তিনটি 
বাধান ঘাটের অবশেষ পাওয়! যায়। দীঘির পশ্চিম 
তটে রাজপুরীর অভ্যান্তরে প্রমোদবন ছিল। প্রমোদ- 
বনের অভ্যন্তরস্থ “কেলি-সরোবর” এখনও বিগ্যমান 
রহিয়াছে ;. উহা প্রায় ভরট হইয়। আসিল । 

সাগর দীঘির পূর্বতীরে একটি জলপ্রণালী বা “বাইদ” 
রহিয়াছে । বাইদটি (১) প্রায় ৩"* শত হস্ত বিস্তুত। উহার 
তলদেশে "ধান্ত রোপিত হইয়া! থাকে। এই বাইদটি 
(৯) উচ্চ ভূষি হইতে জল সরিবার নিমিত্ত বালের ন্যায় আদীর্থ 
পয়ংপ্রণালী!ক এতদঞ্চলে 'নাইদ বলা হয়| 


৪8১৪ 


হয বর্ষ 


নহবতখানার উত্তর হইতে উৎপন্ন হইর। কাটাগাঙ্গের 


সহিত সমান্তরাল তাবে দক্ষিণাতিমুখে আসিয়। সাগর- 
দীঘির পূর্বতট দিয়া বরাবর দক্ষিণ দিকে চলিয়া 
আসিয়াছে । বাইদের পশ্চিম তটে সাগর দীঘি এবং 
বরাবর অপর তটে “কোদাল ধোয়া” ও “কুমইর। দীঘি" 
বর্তমান আছে। কুমইর! পুক্ষবিণীর ২০০ শত হাত উত্তর 
হইতেই রাজাসনের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। 

রাজাসনে রাজার বহির্বাটী ও" দরবার গৃহ ছিল। 
দরবার গৃহে বা সভা নিকেতনে' রাজ সিংহাসন স্থাপিত 
থাকায় উহ? “রাজাসন” নাষে বিখ্যাত হয়। বর্তমানে 
“সভা নিকেতনের চিহ্ন মাত্রও নাই। স্থানটি আবাদ 
হইয় যাওয়াতে কষকগণ চতুর্দিক কাটিয়া সমভূমি করিয়। 
ফেলিয়াছে। কেবল পাঁচটি শীর্ণকায় স্তপ এখনও ক্ষীণ 
দেহে রাজ-সমৃদ্ধির ক্ষীণ পরিচয় প্রদান করিয়] থাকে । 
এই স্তপগুলিও কন্তিত ও কর্ষিত হইয়াছে। স্ত,পের 
অভ্যন্তরে খ্তিহাসিকের প্রি পদার্ম বিদ্যমান থাকিতে 
পারে। ক্ুমকগশ কোদাল দিয়া যতন্র সাধ্য স্তপের 
উচ্চতা কমাইয়! তচুপরি হলকর্ষণ ও শন্তরোপণ 
করিতেছে?  হলকর্ষণকালে রহু ভগ্নমুণ্তি স্তপ হইতে 
বাহির হুইয়াছিল। কোনটির হস্ত, কাহারও পর্দ, 
কাহারও বা কেবলমাত্র কোমর পাওয়। বান । মুষ্তিগুলি 
প্রায় সমুদয় লাল মাটির, এবং কতকগুলি অতি বৃহদাকার 
ছিল সন্দ্হে নাই। কয়েক মাস হইল একটি স্থান কর্ষণ- 
কালে অর্ধ হস্ত পরিমিত €ুইটি কৃষ্ণ প্রস্তর মৃত্তি ও তিনখানি 
গোলাকার প্রস্তর দ্রব্য বাহির হয়। মুষ্তিগুলি অতগ্ন ও 
অতি সুন্দর কারুকার্য্য-খচিত ছিল। কুষক বালকগণ 
সেগুলি তাঙ্গিয় চুড়মার করিয়াছে । ইহা ছাড়া আরও 
পাঁচখানি কষ্চ বর্ণের মুস্তি অন্ত এক গ্ভানে পাওয়। গিয়াছিল। 
রুষকেরা সকলেই মুসলমান | তাহার মৃত্তি পাইয়] 
সকলেই পর্বাবেক্ষণে রত হয়, সেই সময় কতিপয় নীচ 
জাতীয় হিন্দু সম্তান সে পথে চলিয়া ধাইতেছিল। তাহারা 
মু্তিগুলি চাহিয়। লইয়৷ গিয়াছে । ,তিনখানি মুস্তি না কি 
(রোয়াইলের আঁমিদার বাছ়ীতে প্রেরিত হয়। রাজাসনস্ 


৭ম সংখ্যা 


এই ধ্বংসাবশরেষগুলির উত্তরেই পূর্ববর্ণিত বাইদের ন্যায় 


আর একটি বাইদ উত্তরপূর্ব কোণ হইতে আসিয়া 
প্রথমোক্ত বাইদে মিশিয়াছে। কাইদ দুইটির সঙ্গমস্থানটি 
ধ্বংসাবশেষ নিচয়ের উত্তরপশ্চিম কোণে অবস্থিত; 
সুতরাং রাজাসনের অবস্থিতি কিরূপ প্রাকৃতিক রহন্য- 
পুর্ণ এবং উহার দৃগ্ভ কিরূপ মনোরম তাহা অনায়াসে 
উপলব্ধি করা! যাইবে । সম্ভবতঃ সুদূর অতীত যুগে এই 
বাইদ ছুইটি তুরাগের ন্যায় পার্বত্য নদীরূপে বর্তমান 
ছিল। কালক্রমে নদী-খাত তরট হইয়া উহ! বাইদে 
পরিণত হইয়াছে । শুনা যায় রাজাসনের উত্তরস্থিত 
বাইদকে ঢাকার বাইদ বলে। উহাদ্বারা পূর্বে নৌকাদি 
তুরাগ নদীতে বাহির হইত'। রাজাসনের পূর্বদিকে 
সমতল প্রান্তর । দক্ষিণপূর্ৰে গোপের বাড়ী। এই 
স্থানে রার্জার প্রকাগ্ড গোশাল! বর্তমান ছিল। উহার 
নিকটেই ঘাসমহাল ও গোচারণ-মাঠ । 

মহারাজ হরিশ্ন্দ্রের ছুই জন মহিষী ছিলেন। প্রথমা 
করণাবতী ( কর্ণাবতী ); দ্বিতীয়া ফুলবতী। রাজ বৃদ্ধ 
বয়সেও পুত্রমুখ দর্শনে বঞ্চিত থাকিয়া! অবশেষে ফুলবতীর 
পাণিগ্রহণ করেন। কিন্তু বিধির বিপাকে পুণ্যবান্‌ 
হব্রিশ্চচন্দ্রর পুত্রমুখদর্শন ঘটে নাই। রাজা ছুই রাণীর 
নিমিত্ত রাজধানীতে দুইটি দীঘি খনন করেন। তাহাই 
এখন “দুই সতিনের” দীঘি নামে খ্যাত । 

বাণীদ্বয়ের নিমিত্ত দুইটি বিলাসভবনও নির্মিত হয়। 
রাণী কর্ণাবতীর বিলাসতবন কর্ণপুরী এখন কর্ণপাড়। 
নামে পরিচিত। আর ফুলবতীর কেলি-নিকেতন এখন 
ঠলবাড়িয়। নামে কথিত হয়। 

কোটবাড়ীর অর্ধ ক্রোশ দক্ষিণদিকে বংশাবতী-তটে 
রাজী কর্ণাবতীর বিলাসতবন কর্ণপুর নির্মিত হয়। 
কর্ণপুরীতে কেবল রাজ্জীর বিলাসভবন ছিল না। এই 
স্কানে বংশাবতীর তটদেশ হইতে প্রায় ১০০ হাত পূর্বদিকে 
রাজার দোলমঞ্চ নির্মিত হয় । দোলমঞ্চ এখনও রাজকী্ডির 
নিদর্শনরূপে নীরবে দণ্ডায়মান আছে । মঞ্চের অর্ধাংশ 
লোঁকে কাটিয়া ফেলিয়াছিল। যে ভিত্তি বিদ্যমান আছে 
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সাভারে প্রাচীন কীণ্ডি 


তাহার বর্তমান দৈর্ঘ্য পুর্বপশ্চিমে ১২* ফিট এবং উত্তর 


দক্ষিণে ৯৬ ফিট। সম্ভবতঃ মঞ্চটি উত্তর দক্ষিণেই অধিক 
বিস্তৃত ছিল। মঞ্চের অবস্থিতি দৃষ্টে উহাই প্রতীত হয়। 
কিন্ত মঞ্চ-তিত্তির অব্যবহিত উত্তরাংশ কাটিয়৷ জনৈক 
লোকের বাসভবন প্রস্তত হওয়াতে এখন কিছুই 
চিনিতে পারা যায়না। বর্তমান মঞ্চটি কাটিগ়া যে 
ট্রক অবশিষ্ট বাখিয়াছে তাহার নিক়দিকের আয়তন 
পূর্ব-পশ্চিমে ৪২ ফিট। শিরোভাগের আয়তন উত্তর- 
দক্ষিণে ৪০২ ফিট, পূর্ব-পশ্চিমে ২৪২ ফিট। মঞ্চের 
শিরোভাগ ভূমি হইতে ২৮ ফিট উচ্চ। দোলমঞ্চের 
বিভিন্ন স্থানের যে পরিমাপ দেওয়া হইল তাহ] দেখিয়! 
বুঝ। যাইবে মঞ্চটি কিরূপে কর্তন করা হইয়াছে । বস্ত্রতঃ 
পূর্বে ইহা একটি বিরাট মঞ্চ ছিল। ঢাক পণ্টন মাঠের 
উত্তরে সৈন্যদিগের জন্য যে “চাদমারি ভিটী” প্রস্তত 
হইয়াছে দোলমঞ্চটি প্রায় তত বড় অথচ চতুষ্ষোণ ঘন- 
ক্ষেত্রের (০৮৪) আকৃতি বিশিষ্ট ছিল। এই বিশালকায়, 
সমুনত দোলমঞ্চে মহাসমারোহে বাঙ্গাধিরাজ হরিশ্চন্্ 
অমাত্যবন্ধুসহ বসস্তোৎ্সবে যোগদান করিতেন । 

দৌলমঞ্চের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে কত এঁতিহাপসিক 
গৌরবস্থৃতি উদ্দিত হইয়৷ মন আনন্দ রসে আপ্লুত করে! 
বর্তমান অবস্থা দৃষ্টে বোধ হয় দোলমঞ্চ অল্পদিন পরেই 
কোদালের আঘাতে সমভূমিতে পরিণত হইবে । আমরা 
কর্ণপাড়া নিবাসী শিক্ষিত ব্যক্তিগণের দৃষ্টি এদিকে 
আকর্ষণ করিতেছে। 

দোলমঞ্চের পুর্বদিকে পুঙ্করিণী। উহা! উৎসবকালে 
ব্যবহৃত হইত । মঞ্চের অব্যবহিত দক্ষিণ দিকে বংশাবতী- 
তটে রাজগুরুর আশ্রম ছিল। এখন সে. স্থানটীতে 
কতিপয় বাট়ী ও বৃক্ষ অবস্থিত আছে। উহার দক্ষিণ- 
পূর্ব ভাগেই “বরাজগুরুর দীঘি” এখনও সাধারণের 
নিট পূর্বনামে পরিচিত। 

দোলমঞ্চের উত্তর দিকে রাজার তান্ধুলবাড়ী ছিল। 
কর্ণাবতী-ভবনে বিশ্রাম ও তান্থুলবাড়ীতে রাজা তাণ্ুল 
চর্বণ করিতেন। তাশ্ুলীর। তাশ্থুলপাত্র হস্তে সসম্মানে 


প্রতিভা 
কার্ডিক ১৩১৯ রিয়ার কারার রা 
দণ্ডায়মান থাকিত। তান্ুলিনীর! রাণীর সহচরীর কার্য্য 
করিত এবং তাম্থুল-করক্ক হস্তে রাণীর অন্ুগধন করিত। 
তান্থুলবাটীর পুর্বে এখন জেল! বোর্ডের সড়ক প্রস্তুত 
হইয়াছে । তান্থুলবাটী ও বর্তমান সড়কের পূর্বদিকে 
সেনাপাড়া অবস্থিত। এই স্থানে সহস্র সহস্র রাজসৈন্য 
পরিখা-বেছ্টিত ভূমিতে অবস্থিতি করিত। পরিখার ক্ষীণ 
রেখা এখনও বিছ্কমান আছে । সেনাপাড়ায় সেনাপতিও 
বসতি করিতেন। এই স্থানের উত্তরদিকে একটি দীঘি 
বর্তমান আছে; উহাকে সেনাপাড়ার দীঘি বলে। 
দক্ষিণদিকে বটগাইছা, ভাকাতপুকুর, ' কলাগাইছ।, 
বেলগাইছা, যোড়পুকুর প্রস্ৃতি পুষক্ষরিণী সৈন্যগণের পানীয় 
সংগ্রহার্থ খনিত-হইয়াছিল। 

তাম্থুলবাটীর উত্তরেও একটি দীঘি বর্তমান আছে; 
উদ্থাকে “সানবাধা” দীঘি বলে। গ্রীষ্মকালে উহ] শুক 
হইয়া যায়। পুষ্করিণীটির দক্ষিণ তীরে এখনও ই্টক 
বাধান সুন্দর ঘাট বর্তমান আছে। ঘাটটি পাঁচ, ছয় 
রকমের ইঞ্টক দ্বার! প্রস্তত। নিয়ে তাহাদের পরিমাণ 
ইঞ্চিতে প্রদত্ত হইল। 

১। ৬১৫১১৩ ইঞ্চি 

২। ৫৫১৮৪৮১১৫ 


৩। ৫%*৫১৯৫১৮ 


৪1 ৬৯৪৫১১৩ 

৫1 ৭১৫৫১৫১৪ ৯ 

৬1 ৮১৬৫১১৮ ৯, 

৭ | ৬১৮৫৫ ১৮১৫ 

রাজবাটীতে যে সমুদয় ইট ব্যবহৃত হইয়াছিল তাহা- 
দের কতকগুলির পরিমাণ এরূপ; অনেকগুলি আবার 


অতি বৃহৎ আয়তনের-_ 
দৈর্ঘ্য প্রস্থ বেধ 
১। ২০_২২ ইঃ ১০১২ ইঃ ৩-_৪ ইঃ 
২। ১০--১২ ইঃ ৫--৬ ইঃ ৩৪ ইঃ 


ধাহা হউক কর্ণপাড়ায় “সাড়ে সাত গণ্ডা” অর্থাৎ 


তরশটি দীঘির প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায় । আমরা যে. 
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হয় বর্ষ 


কয়েকটির নাম সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহ! যথাস্থানে 


সন্নিবেশিত হইয়াছে । উহাদের অধিকাংশই সৈন্যদের 
নিমিত্ত খনিত হইয়াছিল। বস্ততঃ সেনাপাড়া রাজার 
প্রধান সেনানিবাস ছিল। সম্ভবতঃ এইজন্তই সুরক্ষিত 
স্থান বোধে ইহার নিকটেই পাটরাণীর বিলাসতবন 
নি্িতি হয়। সেনাপাড়। রাজধানীর মধ্যস্থলে থাকিয়! 
নদী-তট ও মধ্যভাগ রক্ষা করিত । 

সেনানিবাসের উত্তরাংশে কাত্লাপুর নামক স্থানে এখন 
৬কানাইলাল নামক বিগ্রহের একটি আখড়া বিদ্যমান 
আছে। আখড়াটি বোধ হয় শত বৎসর হইল স্থাপিত 
হইয়াছে । স্থাপয়িতার নাম আন্দিরাম মাঝি, (১) 
জাতিতে জালিক। কানাইলালের মূর্তি প্রস্তরে থোদিত 
অতীব সুঠাম। এই মূর্তিটি ছাড়া আরও দুইখানি 
প্রাচীন প্রস্তর মূর্তি রহিয়াছে। একটি নরসিংহ মূর্তি 
অন্যটি চতুভূজ নারায়ন মুর্তি। এতদ্ব্যতীত কতিপয় 
ধাতুনির্শিত সূর্তিও স্থাপিত আছে। প্রস্তর মূর্তিগুলির 
উচ্চতা প্রায় দেড় হাত হুইবে। 

কর্ণপাড়ার অর ক্রোশ দক্ষিণে বংশাবতী ব। ধলেশ্বরী- 
তটে ছোট রাণী ফুলবতীর বাসভবন পরে নির্মিত হয়। 
এইস্থানে রাজার পুশোগ্তান ছিল। রাজফুলবাড়ীর 
অনেক স্থান ধলেশ্বরীর কুক্ষিগত হওয়াতে প্রাচীন কান্তি 
লোপ পাইয়াছে। যেস্থান অবশিষ্ট আছে তথায়ও এন্সপ 
ঘন বসতি হুইয়! গিয়াছে যে, প্রাচীন নিদর্শন সংগ্রহ 


অসম্ভব। তথাপি এইস্থানে ছুইতিনটি প্রাচীন বৃহৎ দীতিকা 


(১) আন্দিরাম নবাব সরকারে নৌক। বাহিত। একদা পদ্মা নদী 
অতিক্রম কালে আন্দিরাম মাঝি নৌকার ভিতর হইতে শুনিতে 
পাইল কে তাহাকে “আন্দিরাম আন্দিরাম" বলিয়! ভাকিতেছে। 
আন্দিরাম বাহির হইতে প্রশ্ন করিল “কে আপনি 1” উত্তর হইল-_. 
“আমাকে দেখিতে পাইবে না, আমি-_কানাইলাল, পাষাণনুর্তিতে 
নদীগর্ভে পতিত আছি। এখন -আমাকে উঠাও; আমি আর 
নদীগর্ভে থাকিব না।” আন্দিরাম উঠাইবার উপায় জিজ্ঞাসা করাতে 
দৈববাণী হইল “জাল ফেলিলে যখন টান পড়িবে তখনই আমাকে 
উঠাইবে।” আন্দিরাম ত্ঈসারে কাধ্য করিয়া কানাইলালকে 
উঠাইয়া নিজ গৃহে লইয়া যায় । 


৭ম সংখ্য। 


তত শিপ ৯ 


রন শুষ্ক ্ধ দেহে আপনাদের প্রাচীনতা : ও ৷ খননকারীর 


পলাজসমৃদ্ধির পরিচয় প্রদান করিতেছে । একটি প্রাচীন 
দীঘির নাম পক্ষিদ্রগতি (ক্ষিগ্র?) সরোবর |” ফুল- 
বাড়ীয়ার পূর্বাংশে রাজাঘাট ও বালিঘাট বর্তমান আছে; 
এই উভয় ঘাটের মধ্যস্থলে শু্ধ নদীর ক্ষীণ চিন্ন দৃষ্ট হয়। 
রাজ্জী ফুলবতীর বাসভবনে অবস্থান কালে রাজা এই 
ঘাটের জলে স্নান করিতেন বলিয়া আজিও উহ রাজাঘাট 
নামে কথিত হইয়। থাকে । রাজফুলবাড়ীর কিঞ্চিৎ দক্ষিণ 
হইতেই উচ্চ ভূমি ও লোহিত মৃত্তিকাময়'আরণা অঞ্চল 
শেষ হইয়াছে । ইহাই সর্কেশ্বর নগরের সর্বদক্ষিণ অংশ। 
কোটবাড়ী হইতে ফুলবাড়ীর দক্ষিণাংশ দেড় ক্রোশ 
ব্যবধান । 

পূর্বকথিত কোটবাড়ী, সাঁতার, তাটপাড়া, মদনপুর, 
কর্ণপাড়া এবং ফুলবাড়ী প্রভৃতি গ্রামগুলি সর্বেশ্বর নগরের 
বিভিন্ন অংশ বিশেষ। বংশাবতীর পুর্বতটে রাজবাটী 
কর্ণাবতী ও ফুলবতীর বাসভবন সমস্ত্রে অবস্থিত। 
ইহার প্রত্যেকটিই পূর্বে পরিখাবেষ্টিত থাকার পরিচয় 
পাওয়া গিয়া থাকে । রাজবাটী হইতে বিস্তৃত সকল 
রাজপথই নদী-তট দিয়! কর্ণপাড়া ও ফুলবাড়ী পর্ষাস্ত বিস্তৃত 
ছিল। পৃর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, কাহারও কাহারও মতে 
হরিশ্চন্রের রাজধানীর নাম সম্ভারনগর। একথা সত্য 
হইয়| থাকিলেও বোধ হর কেবল রাজবাটী ও তাহার 
চতুঃপার্স্থ স্থানকে সম্ভার বলা হইত, তাহাই এখন 
সাভার আখ্যা পাইয়াছে। 

প্রাচীন রাজবাটীর বিভিন্ন অংশ এখন বড়বলীমেহার, 
মস্জিদৃপুর (১) ও ইমাম্দিপুর (২) নামে খ্যাত। 

কোটবাড়ীর ও সেনাপাড়ার দুর্গ বাতীত আর একটি 





স্পা পাপে শী 


 ঈৈবধাণী হ হওয়াতে ভাহাকে তথা হইতে পুনরায় কাত লাপুরে 


আনা হইয়াছে। আখড়াটি জনৈক জালিক কর্তৃক পরিচালত। 
উহ্থার ৩খাদা ৫ পাখী (৩// পাখী) দেবোত্তর সম্পত্তি আছে। 
মন্দির ইষ্টক লিঙ্গিত। 

(১) মস্জিদ.সধন্মন্দির | 

(২) ইমাম্‌ -ধন্য। 


8১৭ 


সাভারে প্রাচীন কীর্তি 


বিশাল ছর্গ রাজধানীর. দক্ষিণ ভাগ রক্ষা করিত। উহার 


নাম গান্ধারপুর। বর্তমানে গান্ধারিয়া নামে পরিচিত । 
গান্ধারগড় ফুলবাড়ী হইতে এক ক্রোশ পূর্বে এবং রাজা- 
সন হইতে প্রায় এক ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। গান্ধারিয়ার 
বর্তমান অবস্থান সন্দর্শন করিলে স্থানটি যে অতি যড়ে 
নির্মিত বৃহৎ ছূর্গ ছিল তাহা ্বতঃই প্রতিভাত হয়। 
গান্ধারিয়ার চতুদ্দিকে প্রায় ৩৫৭ হস্ত পরিসর বিশাল 
পরিথা বিদ্যমান আছে। পরিখাটি প্রায় তুরাগ ও বংশাই 
প্রভৃতি পার্ধত্য নদীঘ্ঘয়ের স্তায় বিস্তুত। এখন উহার 
অধিকাংশই ভরাট হইয়। গিয়াছে । মধ্যভাগে এখন প্রায় 
৫০ পঞ্চাশ হস্ত বিস্তৃত একটি খাল বর্তমান আছে ।:এই মধা 
অংশ এখনও সমস্ত বৎসর জলে পরিপূর্ণ থাকে । শীক্স- 
কালেও ইহার গভীরতা তিন হাতের কম নহে। প্রায় 
ডিম্বাকারে পরিখাটি গান্ধারপুর পরিবেষ্টন করিয়া 
রহিয়াছে । প্রাচীন পরিখ। যতদৃর বিস্তৃত ছিল উভয় 
তটের ততদ্বর হইতে ভূমি ক্রমশঃ ঢালু হইয়। বর্তমান 
শীর্ণকায় পরিখার তীর পর্য্স্ত আসিয়াছে । এখন উভয় 
তটস্থিত ঢালু জমিতে ধান্ত রোপিত হইয়া থাকে । পরিখাচী 
পূর্বদিকে ছুইটি শাখাদ্ধারা তুরাগ নদীর সহিত সম্মিলিত। 
পরিখাতে এখনও রীতিমত জোয়ার ভাট খেলিয়া থাকে। 
পশ্চিম দিক হইতে আর একটি খাল বংশাই হইতে 
আসিয়া পরিখাতে পতিত হইয়াছে । এই থালটি কেবল 
বর্থীকালে জলপুর্ণ হয়। গান্ধারপুরের সমৃদ্ধির সময়ে 
উভয় দিক হইতে উক্ত খাল দ্বারা.পরিখার সহিত বংশাই 
ও তুরাগের সংযোগ রাখা হইত। ফলে পরিখা 
সর্বদা গভীর জলে পুর্ণ থাকিত এবং নৌকারও 
স্থবিধ ছিল। পরিথার বর্তমান গভীরতা সমভূমি 
হইতে ২৫_-৩০ ফিট হইবে। বঙ্গদেশে এরূপ সুদৃঢ় 
পরিথাপূর্ণ দুর্গ অতি বিরল। পরিখার অস্তভুক্ত স্থান 
অতি উচ্চ এবং.মৃত্তিকা থোর লোহিত বর্ণের । স্থানটির 
দৈর্ঘ্য পূর্বপশ্চিমে এক মাইল এবং প্রস্থ অর্ধ মাইল 
হইবে। 

এই বিশাল গড়ের পশ্চিমাংশে রাবণ বাজার বাটীর 


প্রতিভা 
কাষ্িক ১৩১৯... ............ 
ধ্বংসাবশেষ বিভমান। রাবণ রাজা হরিশ্চক্রের বীর 
ছিলেন। সঙ্গীত বিস্তার তাহার অসাধারণ নৈপুণ্য 
ছিল। তর্দীয় আবাস বাটীতে সঙ্গীত কলাতিজ্ঞ বহু ব্যক্তি 
বসতি করিতেন। তৌর্য্যত্রিকি সঙ্গীত শাস্ত্রের আলো- 
চনা স্থল বলিয়া তরদীয় সত! দেশবিখ্যাত ছিল। 
সঙ্গীতজ্ঞগণ রাজ। রাবণের নেতৃত্বে বিশুদ্ধ তাললয় সংযুক্ত 
রাগ রাগিণী আলাপন দ্বারা মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের সম্তোষ 
বিধান করিতেন। কাল বশে রাজা রাবণের পে পুরী 
অন্তহিত হইয়াছে; কিন্তু স্থান ও বংশ-মাহাত্ম্য বিলুপ্ত 
হয় নাই। আজিও তথায় কতিপয় বিশুদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ 
কর্তৃক সাময়িক রাগ রাগিণীর আলাপন হইয়া! থাকে। 
রাজ! রাবণ এই প্রসিদ্ধ হুর্গকে গান্ধারপুর আখ্যা প্রদান 
করেন? | 

রাজ] রাঁবণের বাীর উত্তর দিকে পরিখা-তটে 
শ্শান-ভূমি। --শ্মশান-ক্ষেত্রের চতুর্দিকে 'জল বেহিত 
ছিল। শ্মশান ভূমির বর্তমান দৈর্ঘ্য ৪৪ ফিটু এবং 
পরিসর ২** ফিটু। ছুইটি উচ্চ স্ত,পে শব দাহ করা 
হইত শ্মশান-ত,পসংলগ্ন পূর্বদিকে একটি চতুষ্কোণ 
পুক্করিণী হইতে অন্য্যে্টিক্রিয়ার সঙ্গিল সংগৃহীত হইত। 
পুক্ষরিণীর বর্তমান দৈর্ঘ্য ১৮০ ফিটু। বহু কাল যাবৎ 
এ শ্মশান-ক্ষেত্রে কোনও শব দাহ কর হয় না। কারণ 
উহার নিকটবর্তী স্থানে কোনও বসতি নাই। অনেকটা 
ব্যবধানে ঢালিপাড়ায় মুসলমান বসতি । কিন্তু আজিও 
স্থানটি “মানুষ পোড়া টেক্‌” নামে পরিচিত । 

রাবণ রাজার বাড়ীর পশ্চিম দিক হইতে ঢালিপাড়া 
আরন্ধ হইয়াছে। গড়ের অধিকাংশই ঢালিপাড়ার 
অন্তর্গত। ঢালিপাড়ায় ৫২ হাজার ঢালি সৈশ্ঠ বসতি 
করিত বলিয়া, প্রবাদ শুনা যায়। উহারাই গড়ের 
সংরক্ষক ছিল। সম্ভবতঃ রাজ! রাবণ উহাদের নেতা 
্বূপ বসতি করিতেন। এই বিশাল ঢালিবাহিনী 
কর্তৃক রাজধানীর দক্ষিণপূর্বতাগ সুরক্ষিত ছিল। 

ঢালিবাড়ীর উত্তরপশ্চিমাংশে একটি উচ্চ স্ত,প ছিল। 
সপটি এখন কর্তন করিয়া উহাতে. কদলী বন প্রস্তত 





৪১৮ 


পপি পাতিল পিসি 


হয বর্ম 


 হইয়াছে। এই উচ্চ ,প হইতে সৈশ্তগণ দূরাগত, শক্কর 
গতিবিধি পর্ধ্যবেক্ষণ করিত । স্তপের নিয়ে ইঞ্টক 
বাধান বিস্তৃত ঘাট পরিখার তলদেশ পর্য্স্ত নামিয়াছে। 
ঘাটের ইষ্টকাদি এখন অপশ্ত হইয়াছে। স্থানে স্থানে 
থও খণ্ড ইষ্টক বিদ্ধমান আছে। কিন্তু ঘাটটির চিহ্ন 
এখনও সুস্পষ্ট। | 
ঢালিবাড়ীর উত্তর- পর্বাঘশে বাগবাড়ী। বাগবাড়ীর 

পণ্ডিত তট্টাচার্য্যগণ এতদঞ্চলে বিশেষ সম্মানিত ছিলেন। 
ইহাদের পূর্ববরপুরুষগণ রাজবাটীর দ্বারপগ্ডিতরূপে বিরাজ 
করিতেন। বাগবাড়ীর পগ্ডিতদ্দিগের কথা লোকে শত- 
মুখে কীর্তন করিয়া থাকে, কিন্তু হায় কালের কুটিল 
গতিতে রাজ] হরিশ্ন্দ্রের বিপুল কীপ্ডিনিচয়ের সহিত সে 
দেশ-বিখ্যাত পগ্ডিতগণের- বংশও বিলুপ্ত হইয়াছে । 
বাগবাড়ীর ক্ষার এরূপ সমতল উচ্চ ভূমি এবং প্রারুতিক 
সৌন্দর্য্যপরিপূর্ণ স্থান অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। বাগবাড়ীর 
দক্ষিণেই রাজার দীঘি । উহার দৈর্্য ৪১২ ফিট এবং 
বিস্তার ২৭৬ ফিটু। দীর্থিকাতে চৈত্র মাসেও এক হস্ত 
গভীর জল খাকে। কেহ কেহ ইহাকে সম্প্রতি “আন্ধ৷ 
পুকুর” বলি থাকে । রাজপগ্ডিত বর্গের নিমিত্তই 
এই দীঘি খনিত হইয়াছিল। “রাজ! রাবণের বাটী”, 
“ঢালিবাড়ী” এবং “বাগবাড়ী” বেড় দ্বারা অপরাংশ হইতে 
পৃথক থাকাতে গান্ধারিয়ার অবশিষ্টাংশ “বেড়াইদ” নামে 
কথিত হয়। শেষোক্ত স্থানে “নগর বসতি” অর্থাৎ 
নাগরিকগণের বাসস্থান ছিল! 

গান্ধারগড়ের পূর্বদিক হইতে নিয় ভূমি তুরাগ নদী 
পর্য্যন্ত বিস্তৃত। গড়ের উত্তরদিকস্থ পরিখার অব্যবহিত 
উত্তরে সাধাপুরগ্রাম । এখানেও অনেক প্রাচীন দীঘি 
বর্তমান আছে। এই স্থানটিতে ধোপা, মালী, কর্মকার 
প্রভৃতি শ্রমজীবী জাতীয় লোকের ব্যবহারার্৫েই জলাশয় 
থনিত হইয়াছিল। তজ্জন্য পুষ্করিণীগুলির নামও তদনু- 
যায়ী। যথা £_€১) ধোবাখোলার পুকুর, (২) মালী- 
পুকুর ইত্যাদি । 

সাধাপুরের উত্তরে রাজাসন হইতে প্রায় অর্ধ ক্রোশ 


৭ম সংখ্যা 


জ এপ কাশি পির সি পি সা পি ৯ ০৯৯৯৭ এস, ০৯০ স্টপ স্টপ পপ শি ১০ বত ৬ স্্ সত পপ শ্াসদি ০০৮ পি সি আত পি আহ 


দক্িণপূর্যে হরিশবাগ (১) অবস্থিত।  এইস্থানে রাজা 
হরিশ্চন্ত্র বিবিধ ফলের উদ্ভান প্রস্তুত করেন। স্থানটি 
এখন নিবিড় বনে আরত, বহু রৃক্ষসমন্বিত এবং বিজন । 
হিংত্র শ্বীপদনিচয়ের আবাসভূমি বলিয়া কেহই তথায় 
নিরন্তর যাইতে সাহসী হয় না । এখানেও ইঞ্টকখণ্ড বিস্য- 
মান আছে। সম্ভবতঃ এস্বানে রাজার উগ্ভানবাটী নির্মিত 
ছিল। 

আমরা সংক্ষেপে রাজধানী সর্কেশ্বর নগর ও তাদত্তর্গত 
বিভিন্ন স্থানের বর্ণনা! করিলাম । বিশাল রাজধানীর প্রত্যেক 
স্থান পুষ্থান্ুপুঙ্ঘরূপে অনুসন্ধান করিলে আরও এঁতিহাসিক 
নিদর্শন পাওয়া! যাইবে । রাজধানী বিজন অরণ্যে পরিণত 
হওয়াতে অনুসন্ধান অতীব কষ্টদায়ক হইয়াছে সন্দেহ 
নাই। 

রাজ! হরিশ্ন্দ্র এই বিশাল রাজধানী নির্মাণ করিয়া 
শক্রবিজয় করতঃ দোর্দগুগ্রতাপে রাজত্ব করিয়াছিলেন। 
তিনি অতি ধার্মিক ও প্রজাবৎসল নরপতি ছিলেন। 
প্রত্যহ ছুগ্ধবতী গাভী ও ম্বর্ণ দান করিয়া অন্ন গ্রহণ 


করিতেন। কৃষকগ্রণ বলিয়৷ থাকে রাজ। প্রত্যহ ৫1৬ 
পশ্জরি স্বর্ণ দান করিতেন। পুণ্যবান্‌ হরিশ্চন্দের নাম 
এতদঞ্চলে প্রাতঃম্মরণীয় । 


রাজ। দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিয়াও পুত্রমুখ দর্শন 
করিতে পারেন নাই। অবশেষে বৃদ্ধ বয়সে সহোদর! 
রাজেশ্বরী দেবীর গর্ভজাত রাজ! দামোদরকে রাজ্য প্রদান 
করিয়। তিনি প্রত্রজ্যা অবলম্বন করেন । * 


০ ৯ পট 


(১) কেহ কেহ ইহাকে হরিরবাগও বলিয়! থাকে । 


* হরিশ্চন্রের তিরোধান সম্বন্ধে একটি প্রবাদ এতদঞ্চলে 
আপামর সাধারণে প্রচারিত রহিয়াছে _-বুদ্ধবয়সে রাজ! নিজপুরীস্থিত 
রাণীগণ, দাস দাসী ও আত্মীয় কুটুন্বাদি লইয়া! সশরীরে দ্বর্গাভিমুখে 
প্রয়াণ করেন। পুণ্যবান্‌ হুরিশ্চন্দ্রের এতাদবশ এই্বধ্য দর্শনে দেবগণ 
ঈর্যযাবিত হইলেন | রাজা অন্থচরবর্গের কোলাহুলে ম্বর্গে অবস্থান 
অসম্ভব হইবে স্থির ফরিয়! ভাহারা রাজাকে আর অগ্রসর হইতে 
দিলেন না। ন্বর্গঘার অবরুদ্ধ হইল বটে, কিন্তু বত পুণ্যবলে রাজা 
আর ধরাধামে পতিত না! হইত! তদবধি ত্রিশঙ্কুর স্তায় ন্বর্গ ও মর্ত্যের 


৪১৯ 


সাভারে প্রাচীন কীন্তি 


তি পি তরি - সি শিস পি ০৯ সত সত ৯ পিট স্পিন এটি সি 


রাজবাটীতে যে সকল মৃত্তি পাওয়া পি্লাছে তত 
বোধ হয় রাজ। সুয়ং বৌদ্ধ ও হিন্কু উভয় ধর্মেই আস্থাবান্‌ 
ছিলেন। বৌদ্ধমুর্তি নিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে দোলমঞ্চ, রখ- 
খোলা প্রভৃতি দর্শনে এ কথাই সমর্থিত হয়। বস্ততঃ 
রাজা উভয় ধর্মেই অনুরাগ প্রদর্শন করিতেন। সেকালে 
বহু রাঁজপরিবারেই এক্সপ হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্মের প্রবল 
স্রোত এবং বৌদ্ধ সম্রাটগণের প্রাধান্স ধাকাতে অনেক 
স্থলেই এরূপ হইত। বিশেষতঃ বৌদ্ধ যুগের শেষ ভাগে 
ছিন্দুগণ বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া প্রচার করাতে 
আর কোনও গোলযোগ ছিল না। ফলে রাজগণ হিন্মু 
প্রজাগণের মনোরপ্রনার্থ বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠানেও 
বিমুখ হইতেন না। তবে যাহারা বথযাত্রাকে দস্তযাত্র! 
বলিতে চাছেন আমরা! তাহাদিগকে সন্তোষজনক উত্তর 
দিতে পারিব কি না সন্দেহ। 

হরিশ্চন্দ্র বৌদ্ধ ছিলেন একথা শুনিবা . মাত্র কতিপয় 
নব্য ধঁতিহাসিকপ্রবর ঘরে বসিয়া বসিয়া হরিশ্চন্ত্রকে 
“পাল” উপাধিতে ভূষিত করিয়া পালবংশের তালিকাভুক্ত 
করিতে ব্যগ্র হন। এরূপ গবেষণ। প্রশংসাজনক বটে। 
আমর! বহু অনুসন্ধান করিয়াও ধনী দরিদ্রঃ ইতর ভ্র, 
কাহারও নিকট এই ভিত্তিহীন কথার প্রমাণ পাইতে 
পারি নাই। বিশেষতঃ রাজ! হরিশ্চন্ররের যে অধস্তন 
পুরষগণ এখনও বিগ্ভমান তাহারা এ কথ! ঘুণাক্ষরেও 
স্বীকার করেন না। এক্নপ স্থলে কাল্পনিক বিষয়ে বিতগ 
অনর্থক। ছুঃখের বিষয় এঁতিহাসিক অনুসন্ধানে 
ভি ব্রতী কর্মক্ষম ব্যক্তিগণও ইহাদিগের দ্বারা বিপথে 


মধ্যস্থলে অবস্কিতি করিতেছেন। এ এ অঞ্চলে হিন্দু মুসলমান সকল 
জাতীয় লোকেরই বিশ্বাস যে, ধান। চাউল বা শঙ্কাদি গৃহে আনিয়! 
মাপিয়া না রাখিলে রাজা হরিস্চন্দ্র পরিবারবর্গের আহারার্থ উহা! 
হইতে কতক অংশ অপহরণ করিয়া থাকেন! পুণ্যবান্‌ মহীপতির 
কিশোচনীয় পরিণাম !! স্ত্রীলোকের! পারিবারিক কোনও কার্য্ের 
ক্রুততা হেতু শশ্তাদি মাপিয়া রাখিবার অবসর ন! পাইলে অন্ততঃ 
উহার কিয়দংশ করপুটে লইয়া তিন চারিবার মাশিবার অভিনয় 
করিয়া! রাখিয়া যাইবেই 


প্রতিভা 
কাঠিক ১৩১৯... 


চালিত হইয় 1 পড়েন। | 





শট ৩ শি জি 


এই শ্রেনীয় লোকদিগের রচিত, 


ছুই একখানি আধুনিক গ্রন্থ পাঠ করিয়া সর্ধেশ্বর, 


অঞ্চলের কতিপয় ব্যক্তিও পাঁল উপাধি. ব্যবহারের 
ইচ্ছা করিয়া থাকেন। বারাস্তরে এবিষয়ে বিস্তারিত 
আলোচন। করা হইবে। 

আনুমানিক খৃষ্টীয় সপ্ত শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাজা 
হরিশ্ন্্র আবিভূতি হন। বংশ পত্রিকামতে হরিশ্চজ্জ 
হইতে বর্তমানে ৩৮ আটক্রিশ পুরুষ চলিতেছে । তিন 
পুরুষে একশত বৎসর ধরিলে রাজ। এখন হইতে প্রায় 
১৩** বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৯১২ -১৩০০- ৬১২ সনে 
প্রাহৃভূতি হইয়াছিলেন প্রমাণিত হয়। বংশ পত্রিকার 
বিবরণী ব্যতীত আরও নানাবিধ প্রমাণ দর্শনে আমর! 
সপ্তম শতান্দীতেই হরিশ্ন্দ্রের আবির্ভাব স্থির করিতে 
অভিলাধী। পূর্ধেই উক্ত হইয়াছে যে, রাজকীন্ডির 
যাহা কিছু এখনও অবশিষ্ট আছে তাহাতেই একথা 
সুস্পষ্ট ভৃদয়ঙ্গম হয় যে, রাজ! হরিশ্ন্ত্র ক্ষুত্র সামন্ত 
রাজা ছিলেন না। রামপালে বল্লালসেনের যে কীর্তিশেষ 
দুষ্ট হয় তাহা! ইহার শতাংশেরও তুল্য নহে। সুতরাং 
রাজ৷ হরিশ্চন্দ্র সেনবংশের সমসাময়িক হইলে বিক্রম- 
পুরের অব্যবহিত উত্তর-স্থিত সর্বেশ্বর নগরীর বিবরণী 
অন্ততঃ কথাপ্রসঙ্গেও উল্লিখিত থাকিত। ইহাতে বোধ 
হয় হরিশ্চন্দ্র নবম শতাব্দীর পূর্বে আবিভূতি হইয়াছিলেন। 
অন্য দিকে বৌদ্ধ রাজা হরিশ্ন্দ্রের শাসন কালে এতদঞ্চলে 
বৌদ্ধ .প্রাধান্তই সূচিত হয়। খুষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে 
কুমারিল ভট্ট এবং নবমে শঙ্করাচার্ধ্য ভারত হইতে বৌদ্ধ 
ধর্ম বিতাড়িত করেন। ম্ুতরাং ৭ম শতাব্দীতে 
হরিশ্চন্দ্রের আবির্ভাবই সম্ভবপর হইয়া উঠে। হরিশ্ন্দ্রের 
পর তর্দীয় ভাগিনেয় রাজা দামোদর এবং তৎপর 
দ্রামোদরের দ্বিতীয় কি তৃতীয় অধস্তনের সময় কোচ 
সৈন্তগণ সর্কেশ্বর অধিকার করিয়া নগর বিধ্বস্ত ও 
রাজবংশকে. বিতাড়িত করিয়াছিল । আমরা খুষ্টীয় 
অষ্টম শতাব্দীর প্রারস্ততাগে আসামরাজ (৯) হর্ঘদেব 


শি শিশাশিশ্পিততশি শীত 


(১) 100 1170191 এানএনাগ ৫ 101১1 178. 


৪২৩ 


০ পস্টিশল ৩ ০ 


হয় বর্ষ, 


পি ০ পরিজ ৯ চি ৫৯ সি ৩৩ শি ০. ৩ - এ বাটি ৮৯ ০ম নি রতি বর. ৪ স৮ ও পি ০৬৫ 


কর্তৃক গৌড়, উৎকল, কলিঙ্গ, কোশল প্রভৃতি দেশ 
বিজয়ের বার্া পাইয়। থাকি । সম্ভবতঃ এঁ সময়েই 
কোচ ও আহম সৈম্ঠ সর্বেশ্বর ধ্বংস করিয্বাছিল। তাহ 
হইলে উক্ত ঘটনার ৩।৪ পুরুষ পূর্ববর্তী রাজ! হরিশ্চন্্ 
সপ্তম শতাবীতে প্রাদুভূতি হইয়াছিলেন বলিয়াই 
প্রমাণিত হয়। খুষ্টীয় ৬২৯--৬৪৫ অব্দ পর্য্স্ত পরি- 
ব্রাজক হিউয়েনথ. সাও এদেশে অবস্থিতি করেন। 
তদ্দীয় বিবরণে “সর্বেশ্বর”ঁ বা “সম্ভার কোনও নামই 
পাওয়। যায় না। বোধ হয় সর্কেশ্বর নগর সংস্থাপনের 
কতিপয় বৎসর পরেই হিউয়েন্থ. সাঙ. এদেশে আগমন 
করেন। নব রাজধানী তখনও দেশ বিখ্যাত হইতে না 
পারায় উহা! উল্লিখিত হয় নাই। অথবা! খৃষ্টীয় ৬৪৫ 
অন্দের অব্যবহিত পরেই সর্কেশ্বর নগর বিনিম্সিত হয়। 

সর্বেশ্বর পরিভ্রমণ কালে তথাকার জনৈক শিক্ষিত 
লোকের সচ্িত আমার্দিগের আলাপ হয়। তাহার 
মতে রাজা হরিশ্ন্ত্র মগধরাজ অশোকের অধীন 
সামন্ত রাজা ছিলেন। আমরা কথাটি বিশ্বাস করিতে 
পারি নাই। 

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে রাঞা হরিশ্চন্্র ভাগিনেয় দামো- 
দরের হস্তে বাঁজ্যভার অর্পণ করিয়। বাণপ্রস্থ অবলম্বন 
করেন। রাজ। দামোদর হরিশ্ন্দ্রের সহোদরা রাজেশ্বরী 
দেবীর গঞসত্ূত। কষকগণ দামোদরকে “দামুরাঞ্জা” 
ও রাজেশ্বরী দেবীকে “রাজিরাণী” বলিয়। থাকে । 
রাজ! দামোদর রাজাসনেই আর্ধক সময় বসতি করিতেন । 
তাহার সময়ে রাজাসন পূর্বাপেক্ষা। শ্রীসম্পন্ন হইয়! 
উঠে। রাজাসনকে তজ্জন্ত দামোদর রাজার রাজধানীও 
বল। হয়। রাজা দামোদরের শাসনকালেও রাজবংশের 
দোর্দগু প্রতাপ বর্তমান ছিল। রাজা দামোদর কর্তৃক 
রাজাসনের দক্ষিণ দিকে রথখোলানামক স্থানে প্রতি- 
বৎসর মহাসমারোহে রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হইত । 
এখন তথায় রথযাত্রার কোনও লক্ষণ বিগ্যষান নাই 
বটে, কিন্ত স্থানটি এখনও রথধোল! নামে পরিচিত। 
রাজাসনের সন্নিকটে সর্বেশ্বর পতি রাজ! দামোদরের 


০ পল শী শক পপ পি ও সি শি কি পপ আর পিউ পা এটি আজ এ. 


ণম সংখ্যা 
'পীলখানা' ও অশ্বশালার চিহ্ন নি লোকে অলি 
নির্দেশে দেখাইয়া! থাকে । | 

দামোদরের " পর হইতেই বাঁজবংশের - অবনতি 


৭ স্পপরস - পেি শত পপ ও পির শি এ শা পি রি ০০ স্প ০ 





ইস এপ শি এস শি পি পপ 


আরব হয়। বিশাল রাজ্য ক্রমশঃ কোচগণ অধিকার 
করিতে থাকে । আহম ও কোচগণ রাজসৈম্ত নির্মম, 


করিতে করিতে মধুপুর ভাওয়াল প্রস্ততি অঞ্চল 
অধিকার করিয়া অবশেষে রাজধানী অবরোধ করিল। 
সর্ষেশ্বরপতি প্রাণপণ সবে রাজধানী রক্ষা করিতে 
না পারিয়া সপরিবারে সর্বেশ্বরের দক্ষিণ __পূর্বন্থিত 
স্থরক্ষত গান্ধারগড়ে 'আশ্রয় গ্রহণ করেন। বিজয়ী 
বিপক্ষদল মহোল্লাসে রাজধানী অধিকার করিয়া! রাজভবন 
ও পণ্যবীথিকানিচয় লুগঠন- পূর্বক প্রাসাদ ও দেবালয় 
বিচুর্ণ এবং হট্রস্থান ও প্ররুতিপুঞ্জের আবাস নিচয় অগ্রিসাৎ 
করিয়। প্রস্থান করে! এই সময় হইতেই কোচগণ 
ভাওয়াল অঞ্চলে বসতি নির্মাণ করতঃ অবস্থিতি 
 কফরিতেছে। 

_ কোচবাহিনী চলিয়। গেলে বিধ্বস্ত সর্বেশ্বরের পুন- 
শিন্মীণ বুবায়সাধ্য এবং কার্য্যতঃ অসম্ভব বুঝিতে 
পারিয়া তদানীন্তন সর্কেশ্বরপতি গান্ধারপুর পূর্বাপেক্ষ। 


সুরক্ষিত করতঃ তথায় বসতি করিতে থাকে। 
এই সময় হইতেই রাজীসন প্রভৃতি পরিত্যক্ত 
হইয়। বিজন অরণ্যে পরিণত হইয়া যায় । একমাত্র 


কোটবাড়ীতে তখন কতক সৈন্য রাজ্যের উত্তর দিক 
সংরক্ষণার্থ অবস্থিতি করিত। খুষ্টীয় অস্টম শতাব্দীর 
প্রথম ভাগে আসামরাজ হর্দেবের শাসনকালে সম্ভবতঃ 
এই আক্রমণ ব্যাপার সংঘটিত হয় । 

এই সময়ে গান্ধারপুরে নব রাজধানী নির্মাণ প্রয়ো- 
জনীয় হইয়! উঠে। পরিখাবেষ্টিত গড়ের অভ্যন্তরে 
কেবল রাজ-অন্তঃপুর, গুপ্ততবন, অস্ত্রাগার, সৈন্ঠনিবাস ও 
হ।রপগ্ডিতবর্গের সমাবেশ স্থান ছিল। রাজবাটী, রাজ- 
কর্মচারিগণের বসতি, সভাক্ষেত্র, বিপণি প্রভৃতি সম্বলিত 
রাজধানীর নিমিত্ত গাদ্ধারপুরের দক্ষিণদিকে পরিখার 
অব্যবহিত দক্ষিপস্থ উচ্চ ভূমি মনোনীত: হয়। বর্তমানে 


৪২৬ 


১০ পপি শড ও ভা এ পি শি আজ পি 


সাভারে প্রাচীন কীন্ডি 


উহা “রাজনগর কোণ” (কুগ্া) নাষে কধিত। গান্ধার- 
গড় ও “রাজকুণ্ডর" মধ্যে. কেবল পরিখাটি ব্যবধান। 
“রাজকুণ্ডা” গান্ধারিয়া হইতে আয়তনে অনেক বিস্তৃত। 
উহার দৈর্ঘ্য দেড় মাইল এবং প্ররন্থ প্রায় এক মাইল 
হইবে। গ্রামটি প্রায় ভিম্বাকার। ইহার উত্তর দিকে 
গড়ের পরিখা কার্য্যতঃ ইহারও পরিখারপে অবস্থিত । 
পূর্বদিকে তুরাগ নদী প্রবাহিতা। দক্ষিণ ও পশ্চিম 
দিকেও পরিঝ-বেষ্টিত করিয়া কেবল দক্ষিণ-পশ্চিম 
কোণে একটি বহির্গমন পথঃ রাখা হইয়াছিল। বিস্তৃত 
পরিখার স্ুম্প্&ট নিদর্শন এখনও বি্ঞমান আছে । উহার 
অনেক স্থান ভরাট হইয়া গেলেও তলদেশ এখনও অতি 
নিয়। গ্রামটির চতুর্দিকেই জলাভূমি ; স্থলসৈন্যের পক্ষে 
দুর্গম । নব রাজধানীর পশ্চিম প্রান্তে বহির্বাটী (সভা- 
গৃহ) ও প্রকাণ্ড বিপণিক্ষেত্র স্ষ্ট হইয়াছিল । * 

রাজা দামোদর হইতে একাদশ অধস্তন রাজ! শিবচর 
রায় অতি বিচ্যোৎ্সাহী ও ধর্মপরায়ণ নরপতি ছিলেন। 
সম্ভবতঃ ইহার সময় হইতেই বাঙ্জবংশ শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত 
হন। ইনি ব্রহ্মচারী বেশে ভারতের বহু তীর্থ পর্য্যটন 
করেন, এবং কতিপয় বৎসর ৬পুরীধামে অবস্থিতি করিয়া 
তথায় একটি মন্দির নির্মাণ করিয়া দেন। রাজ! শিব- 
চন্দ্রের সময়ে কোটবাড়ী ও গান্ধারপুর এই দুইটি হুর্গ 
রাজবংশের অধিকৃত ছিল। 

রাজ হরিশ্চন্দ্র হইতে দ্বাদশ অধস্তন শিবচন্দ্র সম্ভবতঃ 
খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রারস্তে জন্ম গ্রহণ করেন। 
ইনি বল্লালসেন কিন্বা তৎপিতা বিজয়সেনের সম- 
সাময়িক ছিলেন বলিয়৷ বোধ হয়। শিবচন্দ্রের পর 
হইতেই তদীয় বংশধরগণের অবস্থ! ক্রমেই অবনত হইতে 


ক _সাজকুণডার দক্ষিণ হইতেই নিয় ভূমি আরন্ধ হইয়াছে ।॥ এই 
নিয় ভূমি বংসরে প্রায় সাত মাস জলে পরিপূর্ণ থাকে। কতিপয় 
বৎসর পূর্বে এই সমুদয় নিষ্ন ভূমি নল, খাগড়া প্রভৃতি জলজ তৃণাদি 
পরিপূর্ণ ও হিংস্র জন্তনিচয়ের আবাসভূমি ছিল। সম্প্রতি উহ্না 
আবাদ হইয়া গিয়াছে । এই নিয় ভূমি দক্ষিণে বুড়ীগর্জার তট পর্য্যন্ত 
বিস্তৃত | 


৭ স্ শ স্সআসে 


প্রতিভা 
কাঠিক ১৩১৯... 
ধাকে। সেন রাঙ্গত্বের শেষ সময়ে ইহারা কার্য্যতঃ একটি 
প্রাচীন ভূম্যধিকারী-বংশে পরিণত হইয়াছিলেন সন্দেহ 
নাই। 

ইহার ছুই তিন শত বৎসর পরে এই বংশে মুসলমান 
রাজত্বকালে কতিপয় মহাপুরুষ ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তি জন্ম 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । আমরা বারাস্তরে তাহাদের কীর্তি- 
কলাপ পাঠকবর্গের সন্মুথে উপস্থাপিত করিব । প্রবন্ধের 
কলেবর বৃদ্ধিভয়ে অদ্য এখানেই আমর! বিদায় গ্রহণ 
করিতেছি। 

পরিশেষে আর একটি কথ। বক্তব্য এই যে, সর্বেশ্বরের 
রাজকীর্তিনিচয় সম্বন্ধে ইতিপূর্বে কতিপয় কৃতবিদ্ত লেখক 
স্বয্স বিস্তর আলোচন! করিয়াছেন। ঢাকার খ্যাতনাম। 
ডিপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট ্বরগীয় ব্রজনুন্দর মিত্র মহাশয় এবং 
বিক্রমপুর নিবাসী পরলোকগত ডেপুটী ম্যাজিষ্রেট 
গঙ্জামোহন লঙ্কর মহাশয় একাদিক্রমে সাভার, ফুলবাড়িয়া, 
গান্ধারিয়৷ প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করিয়া রাজবংশ- 
ধরগণের নিকট পূর্ববিবরণ চাহিয়াছিলেন। কিন্ত 
পুরুষান্ুগত সংস্কার ও সন্দেহের বশবর্তী হইয়া উহার 
তৎকালে বিশেষ কোনও বিবরণ প্রদান করিতে .অস্বীকৃত 
হয়। ৬গঙ্গামোহন লঙ্কর মহাশয় এতদর্থে পুনঃপুনঃ 
যাতায়াত করিয়াও রাজকীন্তি নিচয়ের যৎসামান্ত পরিচয় 
ব্যতীত আর কিছুই উদ্ধার করিতে পারেন নাই। বঙ্গীয় 
এতিহাসিক মাত্রেই অবগত আছেন ষে, বৃদ্ধদিগের নিকট 
প্রাচীন পু'ধি বা কাগঞপত্র দেখিতে চাহিলে তাহারা 
অর্ধিকাংশ স্থলেই অস্বীকূত হন এবং অন্ুসন্ধিৎস্থর প্রতি 
সন্দিপ্ধনয়নে দৃষ্টিপাত করিতে থাকেন। আমর! অনেক 
স্থলেই ইহা! প্রত্যক্ষ করিয়াছি। যাহা হউক যে সমুদয় 
বিবরণ আমরা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহারই স্থুল 
মর্শ প্রকাশিত হইল। এতঘ্ব্যতীত আরও যে সমুদয় 
কীর্তির নিদর্শন বিচ্যামান ও প্রবাদ প্রচলিত রহিয়াছে 
একে একে তৎসম্বদ্ধে আলোচনার বাসনা রহিল। 

সর্বেশ্বরের চতুঃপার্থ বিজন অরণ্যে পরিণত হওয়াতে 
এক দিকে যেমন অনেক স্থানই হূর্গম ও অপ্রকাশিত 


৪২২ 


ক ০ ৭ এটি এ পি বা এ ও বত ০ ও শপ ০. পাপ ৯ ওই সস ০৯৬৮ ০০ -০০০ ৩ বরই উড ও সত 


আপ জা ০ রপ ». শন সপ সপশাপপা পপ তি ৩৩ তাপাসপাপিসপ্পীপসত সী ০ 


২য় বর্ষ 
রহিয়াছে: অন্ত দিকে ্ ধ্বংসাবশেষ  নিচয়ের 
চিহ্ছ সমুহ অতি মুস্পষ্ট বিদ্তযান। তথাপি বর্তমান 
বংশধরগণের সাহায্য ব্যতিরেকে অনেক কীর্তিরই 
মূল আবিষ্কার কষ্টকর হইয়া পড়িত। আমর! 
তাহাদের নিকট হইতে যে বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাই 
সরলভাবে লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। প্রবাদ 
চিরকালই প্রবাদ। উহার উপর ইতিহাস দণ্ডায়মান 
হইতে পারে ন।। তবে প্রবাদের বর্তিক। হস্তে লইয়া 
অগ্রসর হইলে বিলুপ্ত এঁতিহু তব সংগৃহীত হইতে পাপে । 
ইহা ভাবিয়াই আমর] সমগ্র বিষয়টি স্ধীবর্গের নিকট 
উপস্থিত করিলাম। ভরসা করি কৃতবিস্তব্যক্তিগণ 
এবিষয়ে পুঙ্থান্পুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়। প্রাচীন ইতি- 
হাস সঙ্কলনে প্রয়াসী হইবেন । 


শ্রীবিজয় কুমার রায়। 


ঝঞ্চা 
নিঝিড় মেঘেতে ঘের! সঙ্গীহীন সাঝে 
গ্রন্থগুলি দুরে রেখে রুদ্ধ কক্ষ মাঝে 
ছিন্থু এক! চিস্তামগ্র ; থাকিয়৷ থাকিয়। 
ক্রুদ্ধ ঝঞ্চা বস্ুধার বক্ষ আলোড়িয়া 
অধীরে বহিতেছিল করিতে প্রকাশ 
বিরাট বিশ্বের কোন্‌ অতৃপ্ত উচ্ছাস! 


যেন সতীদেহত্যাগে ক্ষিণু রূদ্র দূত 
আম্ফালিয়! দক্ষপুরে তাগুব অদ্ভুত 


বিগত আবাচ়ের প্রবাসী নি শ্রীযুক্ত দীনশচন্জ্র সেন বহাশয় 
হরিশচন্ত্র সম্বন্ধে কয়েকটি কথার অবতারণা করিয়াছেন । আমাদের 
এই প্রবন্ধ পূর্বেই লিখিত হওয়ায় তৎসন্ধে এবার আলোচনার 
অবকাশ হইল না। বারান্তরে হরিশ্চন্দ্রের অন্যন্তে কীর্তিকলাপসহ 
শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবুর প্রবন্ধের সমালোচন1 করিবার বাসনা রহিল। 


লেখক । 


"৮ পপ পপ পপ” পপ পা পপ পপর ৮০৯১৯ 


৪ টানি সাধক মৃত্যু 


আখ ০৮৮ এশিশিনএশিিত রস সি রী পা সা শি তি তত পাপন বাশ তা কা ৮, ০৩২০৯ আ-৬---৮,  ন পউাস্টিা উস আস আউস্সপিস পিস ও লতা শপ ৮৩ ০০০৯ 


নিবেদিতে ভূতনাথে শোক-সমাচার খুজিয়! বেড়াস্‌ বিশ্ব! যে! আলো! হাসে, 
কৈলাসে ছুটিতেছিল করি হাহাকার !-_ . মুছে ফেলে? তোর দৃপ্ত উদ্দাম উচ্ছাসে 
ভাবিতে লাগি সেই বিদায়ের কথ, . বিশ্বেরে ঠেলিস্‌ যেন নিতে অনিবার 
শৈলশৃঙ্গে শৈলন্ুতা, সৌদামিনী যথা, ' ঘনীভূত রহে যথা মৃত্যুর আধার! 
প্রণমিয়! ধ্যানমগ্স ধুর্জটির পায় আধার-কক্ষের মম মুক্ত দ্বার দিয়া 
দক্ষযজ্ঞে যেতে যবে মাগিলা বিদায় ! যে অন্ধ আবেগ ই যাইছে ঈটিয়া, 
আনীর্বাদী জব! ছুটি কর্ণমূলে দিয়া তার মধ্যে তুই কিরে হাহ! হাহা! করি 
ভোলার মঙ্গল হস্ত উঠিল কাপির়! ! হাসিছিস. ব্যঙ্গ-হাস্য জয়-গর্ব ন্বরি ! 
হায় মা সে জব! ছুটি নিয়ে কর্ণমূলে চিরস্থির অন্ধকার মৃত্যুর যে স্থান, 
আর না আইলি ফিরে মহেশের কোলে ! তুই কিরে সেথ৷ মোরে করিস্‌ আহ্বান ! 
তখন মেজিয়! জিহুব! ক্রুদ্ধ রুদ্র নাগ কোথ। নিয়ে যেতে চাস্‌ ! শুন্যে তার নাই, 
গঞ্জিয়া ঘোষিল যেই তৈরবের রাগ, নিয়ে জড় জীব কিছু দেখিতে ন৷ পাই, 
আজিও গবাক্ষ-রদ্ধে, বুঝি সে রসনা গুধু তুই, আর আমি ! যে অজান! দেশে 
ঝলসিছে ব্যোমে করি বিজলী রচন! ! যাত্রী করে নিতে মোরে এলি সাথী বেশে, 
কত দূরে সেই দেশ ! অঙ্গুলি ধরিয়া 
চারি মারার নাযাদাদা নিয়ে যবে যাবি মোরে অন্ধকার দিয়া, 


আমি বসে' শয্যাপার্থে হেন চিস্তালীন ;-- 
সহস। খুলিল দ্বার, একটি উচ্ছাস 

উন্মত্ত বন্যার ম্তায় করি অট্রহাস 

মুহূর্তে সে ক্ষীণ দীপ করিয়া নির্বাণ 

শত রম্ধে, অন্ধবেগে করিল প্রস্থান! 
হারে মুঢ় অন্ধ ঝঞ্চা! কে তুই কৌতুকী 
ফিরিস্‌ সতত বিশ্ব-রন্ধে, দিয়ে উকি ? 


(মার যদি মনে হয়, বিশ্বভূমণ্ডল 

হারা'য়ে অতীতে কোন্‌ নিগৃঢ় মঙ্গল, 
সতীহারা শিব সম, মধিয়। আকাশ 
করিছে সতত হেন আকুল উচ্ছাস. 
রুদ্র কে নাগ সম তুই বঞ্চা তার 
করিস সে শুভ তরে সদা হাহাকার. 


কে তুই স্ষটির শাস্তি করে' সদা গ্রাস রে সনে সে মঙ্গল আমি যদি চাই, 
ধ্বংসের আনন্দ নিয়ে করিস. উল্লাস ? তুই কি কহিবি শুধু, নাই, নাই, দা 
ক্ষুদ্র কীট তন্তজালে বৃক্ষের কোটরে শ্রাষশোদালাল বণিক । 
রচি যেই ক্ষুদ্র গৃহ নীরবে বিহরে, 7 

ফুৎকারে যেমন তাহে দিস. উড়াইয়। 

তেমতি 'আবার চণ্ড উচ্ছ্বাসে বহিয়া | সাধক ম্বৃতুযঞ্জয় 


কক্ষ-চ্যুত করে, দিস, গ্রহ উপগ্রহ, 


ধ্বংস নিয়ে একি তোর খেল! অহরহ । সোনার বাংলার নির্জন পল্লীতে বিতিন্ন সময়ে কত 


ক্ষণজন্ম৷ মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়া 
স্ষ্টির ছু'কুলে বসি জীবন-মরণ,__ ভূঁমিক1। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ধর্শ-বলে দেশের মুখ 
তুই কিরে সে দুরত্ব করিতে হরণ উজ্জল করিয়াছেন তাহার একটা 


কাষ্ঠিক ১৩১৯ 


ধারাবাহিক ইতিহাস এখনও লিপিবদ্ধ হয় নাই,__বর্তমান 


যুগে নবীন এতিহাসিকগণ ধ্বংস-স্ত,প, শিলালিপি, তান্র- 
শাসন হইতে প্রকৃত ঘটনার এঁতিহাসিক তন্জ উদ্ধারে 
যেরূপ বিপুল শক্তি, প্রবল অন্ুসন্ধিৎসা ও অসাধারণ 
অধ্যবসায়ের পরিচয় দ্িতেছেন তাহাতে মনে হয় তাহার! 
এদ্দিকের লুপ্ত-প্রায় ইতিহাস ও জীবনচরিতের উদ্ধার 
সাধনে ব্রতী হইয়। দেশবাসীকে বিপুল খণে আবদ্ধ করি- 
বেন। ইহাদের সমবেত চেষ্টার ফলে ধর্ম ও কর্ম-বীরদের 
পুণ্য কাহিনীর উদ্ধার সাধন হইলে বঙগদেশ ধন্য হইবে, 
বাঙ্গালীর জীবন কল্যাণ ও গৌরবে পরিপূর্ণ হইয়! উঠিবে। 
প্রায় অশীতি বৎসর পুর্বে বিক্রমপুরের অন্তর্গত 
মুন্সীগঞ্জ মহকুমার অধীন দেবভোগ 
নামক একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে “বারুই" 
বংশে মৃত্যুঙ্জয় দত্ত জন্ম গ্রহণ করেন। 
ইহার! বারই, পানের রুষি ও পান বিক্রয় ইহাদিগের 
ব্যবসায় । মৃত্যুপ্তয় দত্তের পিতার আর্থিক অবস্থা বড় 
সচ্ছল ছিল না। কাজেই ইহার লেখাপড়ার 
কোন ভাল বন্দোবস্ত হওয়া সম্ভবপর ছিল না। 
মৃত্যুঞ্জয়ের মাসি -আদর-যত্বে ইহাকে লালন-পালন 
করিতেন। . অর্থকরী বিগ্ভায় সুশিক্ষিত না হইলেও 
মৃত্যুঞ্জয় সংযমী ও খ্বাধীনচেতা ছিলেন । তাহার উন্নত 
ললাট ও প্রতিভাব্যপ্রক চক্ষু দেখিয়৷ তাহাকে মহাপুরুষ 
বলিয়া যনে হইত। গ্রামের লৌক তখনও মৃত্যুঞ্জয়কে 
জানিত না। গর্বিত ব্রাঙ্গণ ও কায়স্থ সমাজ সরল-প্রাণ 
সাধকের কোনও সংবাদ রাখিত না। এক দিন প্রতাতে 
মাসী-বাড়ীর সংলগ্ন পরিত্যক্ত জঙ্গলাকীর্ণ ভিটায় এমন 
এক দৈব ঘটন] ঘটিল যে, সেই হইতে নিরক্ষর মৃত্যুঞ্জয় 
“সাধক মৃত্যুগ্য় নামে বিক্রমপুরের সর্বত্র বিশেষতঃ বারুই 

সমাজে সুপরিচিত হইয়। উঠিলেন। ৰ 
ভোর হইয়াছে। প্রভাতারণ বাগানের গাছের 
পাতার ফশক দিয়া মাটিতে লুটা- 


বালক মৃত্যুঞ্জয় 


সত্যগুরু প্রাপ্তি। 
মাসির গৃহ হইতে একটু দূরে 
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ইয়া! পড়িতেছে। বালক মৃত্যুঞ্জয় . 


২য় ৰ্ম 


পরিত্যক্ত ভিটার মাঝখানে ঈাড়াইয়া আছেন, এমন সময়ে 


কোথা হইতে মুখ ব্যাদান করিয়! একটা ব্যাপ্ত সেখানে 
আসিয়। উপস্থিত হইল। সম্মুখে মানুষ দেখিয়া ব্যাষ্ের 
সর্বদেহ ক্রোধে কম্পিত হইতে লাগিল, ক্রোধে তাহার 
দুইটি চচ্ছুর তারা হইতে অন্মি ছুটিয়া আসিতে 
লাগিল। সে বিক্ষুব্ধ মহাসাগরের ম্যায় অস্ফুট গর্জন 
করিতেই মৃত্যুপ্নয়ের অঙ্গুলি সঞ্চালনে 


“নিষ্কম্প অমনি বৃক্ষ, নিভৃত ভ্রমর, 
নীরব বিহঙ্গকুল, শান্ত বনচর, 
বলি হারি প্রহরীর এমনি শাসন, 
চিন্রলেখা! সম ভাব সমস্ত কানন !? * 


হা 


সহস। সমুজ্জল আলোর “বন্যায় সেই তিমিরারৃত বন- 
ভূমি ভাসিম়া গেল-_মায়ারূপী ব্যান্ব নিজ সৌম্যধুত্তি 
পরিগ্রাহ করিয়া শৃত্যুঞ্জয়ের কানে মন্ত্র দিয়া চলিয়া গেল। 
বাল-যোগীর ফুল্লারবিন্দ তুলা ছই নেত্র নিমীলিত হইল 
এবং তাহার দেহের চতুর্দিকে একটা আলো জলিয়া 
উঠিল। মৃত্যাঙ্জয় ”যোগানন্দে নিমগ্ন হইলেন। তাহার 
মাসি খুঁজিতে খু'ঁজিতে সেখানে আসিয়া মৃত্যুপ্যয়কে 
ধ্যানমগ্ন দেখিয়া বিস্মিত ও স্তপিত হইলেন, _মৃত্যু্জয়ের 
সেই অপূর্ব মুর্তি দেখিয়া মনে হইল সংসারের সঙ্গে তখন 
তাহার কোন সম্বন্ধ নাই৷ কিছুক্ষণ পর মৃত্যুঞ্জয়ের 
সমাধি ভঙ্গ হইল, তখন তাহার রসন। হইতে “সতা-গুরু 
এই বাক্য বাহির হইল। মাসি অগ্রসর হইয়া 
বলিলেন, 

“বাবা, আজ তোমাকে যেন কেমন দেখাইতেছে। 
তোমার মুখশ্রী ও চক্ষু দেখিয়। মনে হয় তোমার প্রাণের 
তিতর কি একটা নুতন ভাব্‌ জাগিয়া উঠিয়াছে। 
তোমার শরীর তাল ত ?” | 

মৃত্াঞ্জয় কিছু বলিলেন না, একটু হাসিলেন। 
যোগাসন হইতে উঠিয়! তিনি বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। 


৮ 
শা ২ সপ সস ৮ ০ সপ পিচ ত ৮০০ কী আপ আআ পা থর ৯৪ ৮: ০০৭ ৭ পিপিপি রঃ 


* “নবরত্বখালা” হইতে গৃহীত। 


ণম সংখ্যা 


মৃত্যুজয়ের গৃছে একটা বড় গাছ ছিল। সেই গাছের 
নীচে তিনি যোগাসন করিয়। 
বসিলেন। ইতিমধ্যে চারিদিকে 
রাষ্ট্র হইল মৃত্যুপ্রয় 'গুরু-সত্য' 
(সাধারণ লোকে “গুরুসত্য'ই বলিত ) পাইয়াছে। সহঅ 
সহস্র লোক (কস্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক) তীহান্ছে 
দেখিতে আসিয়া তাহার পায়ে মাথ। লুটাইয়া পড়িল। 
বিরুদ্ধবাদদীরা বলিল,_“এ কিছু নয়, মৃত্যুপ্জয়ের ইহা 
বুজরুকি। এ ভেন্বী কয়দিন থাকিবে? কত লোকে 
কৃত কথা বলিতে লাগিল । চারিদিকে এত যে কথাবার্ত। 
হইতেছিল তাহা মৃত্যুঞ্জয়ের কর্ণগোচর হইল না। তিনি 
পুনরায় ধ্যানমগ্ন হইয়াছেন- তাহার মুখশ্রীতে কেমন 
একটা স্বর্গীয় প্রভা ফুটিয়া উঠিল। সন্ধ্যার সময় সাধকের 
ধ্যামভঙ্গ হইল, তিনি চক্ষু যেলিলেন। তাহার মুখ 
হইতে “সত্যগুরূ' এই অমৃত বাক্য বাহির হইল। সমাগত 
জনমগ্ডলী “সত্যগুরুজীকি” জয় বলিয়। চারিদিক নিনাদিত 
করিয়া তুলিল। সেই দ্দিন হইতে যে সর্বদিনব্যাপী 
নাম-সংকীর্ভন আরম্ভ হইয়াছিল তাহা তাহার তিরো- 
ধানের দিন পর্য্যন্ত সমভাবে চলিয়াছিল। 
সত্যগুরুর কপায় সাধক বাকৃসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। 
ব্যক্তি-বিশেষের ভবিষ্যজীবনী তিনি 
এমন ভাবে বলিতেন যে, তাহা বর্ণে 
বর্ণে সত্য হইত। কোন ক্টিল 
বিষয়ের সমাধান করিতে গেলে তিনি প্রপ্ন শুনিয়াই উত্তর 
দিতেন না। তিনি সমাধি-গৃহে অনেকক্ষণ মৌনাবলন্বন 
করিয়া কি ভাবিতেন, পরে বাহিরে আসিয়। 
সমাগত ব্যক্তিবর্গের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতেন। এক 
বার আমাদের পরিবারে "একটা ছুর্ঘটনা ঘটে । অনেক 
দিন আমার এক পিসার কোনই সংবাদ না 
পাইয়। আমার ঠাকুর-ম। স্বয়ং 'সত্য-গুরুর আশ্রমে 
আসিয়া উপস্থিত হন। ইনি কখন: বাহিরে আসিতেন 
না। কন্যার ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কায় ইহার প্রাণ কাপিয়া 
উঠে। ঠাক্র-যাকে আশ্রমে উপস্থিত দেখিয় মৃত্যুজয় 


বিরুদ্ধবাদণী | 


বাক্‌-সিদ্ধি। 
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সাধক মৃত্যুঞ্জয় 


বিশ্ষিত হইলেন, তিনি ভাবিলেন নিশ্চয়ই কোন অম্ল 


ঘটিয়াছে, তাহ! না হইলে তিনি এখানে আসিবেন কেন ? 
সাধক ঠাকুর-মাকে বলিলেন, 

“ম।, আপনি কেন এখানে আসিয়াছেন ? আপনার 
দেবর ইহা! শুনিলে যে অসন্তষ্ট হইবেন। আপনার অভি- 
প্রায় আমি বুঝিয়াছি।” এই বলিয়া তিনি সমাধি-গৃহে 
প্রবেশ করিলেন। প্রায় এক ঘণ্টা পর বাহিরে আসিয়া 
ঠাকুর-মাকে তিনি বলিলেন,_মা, সংবাদ তাল নয়। 
আপনার ছোট জামাতাটিকে সর্পে দংশন করিয়াছে । 
বাচিবার আশ। কম। ছুই এক দিনের মধ্যেই এবিষয়ে 
চিঠি পাইবেন ।, 

এই ঘটনার ছুই দ্রিন পর আমার পিসার সর্পাঘাতে 
মৃত্যু-সংবাদের চিঠি আসিয়াছিল। 

মৃত্যুগ্রয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র রূপচাদকে শ্বশুরালয়ের পথে 
শৃগালে দংশন করিয়াছিল। দেড় বসর পর এক দ্রিন 
ভোরের বেল সে শ্বশুরগৃহে চলিয়াছিল। মৃত্যুঞ্জয় 
গমনোন্ুখ পুত্রকে বলিলেন, “বাবা, তুমি স্বশুরালয়ে 
চলিয়াছ, বেশ, কিন্ত আজ আমি তোমার জীবনে বড়ই 
অশুভ দেখিতেছি। অদৃষ্টের নিয়ম কে লঙ্ঘন করে? 
দুপুর বেল! সংবাদ আসিল, হঠাৎ রূপঠাদের পূর্ব ব্যাধি 
জলাতঙ্ক দেখা দিয়াছে, তাহার জীবনের আশ নাই 
বলিলেই হয়। তখন বহু লোক রূপচাদকে গৃহে 
লইয়া আসিবার জন্ঠ ছুটিল। সন্ধ্যার পূর্বে রূপটাদের 
মৃতদেহ পুণ্যাশ্রমে আনা হইল-। জ্যেষ্ঠ পুত্রের প্রাণশন্ত 
দেহ দেখিয়৷ সাধকের প্রাণ একটুও বিচলিত হইল না। 
তখন সাধক 


“সত্য গুরু ধ্যানে হ'ল আপনি মগন 
মুখে নাহি কথ। সরে-_-ঝরে না নয়ন।” 


মৃত্যু্জয়ের বাক্সিদ্ধি সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক ঘটন। 
শুত হওয়। যায়। বাহুলাবোধে আমরা সেইসব এখানে 
লিপিবদ্ধ করিলায ন1। 


করি ১৩১৯... 


১ স্মিত” সাপ আস লি 


রন্ধনশালায় তিনি মৃত্তিমতী অন্নপূর্ণ 
ছিলেন। প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে সত্য 
গুরুর আশ্রমে সমাগত বহু শিষ্য ও 
তক্তের আহারের বন্দোবস্ত থাকিত। '“দীয়তাং ভুজ্যতাং' 
'সত্য-গুরুজীকি জয়” ধ্বনি শতক হইতে আকাশ ভেদ 
করিয়! উর্ধে উঠিত। জীবনের শেষ মুহুর্ত পর্য্যন্ত এই 
সাধ্বী জীবকে অন্ন দান করিয়! স্বামীর সাধনার পথে 
পুগ্াপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইহার মুখশ্রী নিয়ত 
সুমধুর হাসিতে অন্ুরঞ্জিত থাকিত। পতিব্রতার মৃত্যু 
সময়ে সাধক মৃতুযুপ্জয় উপস্থিত হইয়। দেখিলেন- তাহার 
আনন্দময়ী তপস্থিনী মহাপ্রয়াণের জন্ট প্রস্তত ; তিনি ধীরে 
ধীরে অনন্তের দিকে বাহু মেলিতেছেন, তাহার বিষ্বাধরে 
শুভ্র হাসি, কৃতজ্ঞতার নলিন-নেত্র অশ্রপূর্ণ। সাধক দেখি- 
লেন মৃত্যুর নিবিড় ধূমরাশি বিদীর্ণ করিয়! প্রেয়সীর আত্মা 
সত্যগুরুর অমল জ্যোতিতে মিশিয়া যাইতেছে। দেবী 
যোগবলে দেহ ত্যাগ করিলেন। নির্বাণপ্রায় দীপশিখার 
ন্যায় তপস্থিনীর সোনার অঙ্গ অধিকতর সমুজ্জল হইয়া 
উঠিল। দেখিতে দেখিতে কল্যানীর প্রাণবায়ু দেহপিঞর 
ছাড়িয়া চলিয়। গেল। সাধক মৃত্যুঞ্জয় পত্বী-বিয়োগে 
বিচলিত হইলেন না, প্রসন্ন মুখে “সত্যগুর' বলিতে 
বলিতে সমাধি-গৃহে প্রবেশ করিলেন । এদিকে শি্ঠ- 
মণ্ডলী দেবীর মৃতদেহ সৎকারের জন্ত নদদী-ভীরে লইয়া 
গেল। সতীর মৃত্যুতে চতুদ্দিকে হাহাকার রব উখিত 
হইল। শিব্যমগুলীর মুখে “মামা” ধ্বনি নদীতীর প্রতি- 
ধ্বনিত করিয়। ফেলিল। কাটাখালি কুলকুল স্বরে বিষাদের 
গান গাহিয়। উভয় তীর মুখরিত করিয়! ছুটিতে লাগিল। 
অগ্মিসংযোগে. সতীর মাটীর দেহ ভল্মসাৎ হইল। 

কথিত আছে, মৃত্যুর পরদিন সতীর দেহ ভাঁসিতে 
তাপিতে আশ্রমের ঘাটে আসিয়াছিল। শ্শিষ্যদের 
মধ্যে কেহ কেহ এই অলৌকিক দৃশ্য দেখিয়াছিলেন। 
কিছুকাল সেই শব ঘাটে থাকিয়! কোথায় যে ভাসিয়! 
গেল? তাহা! কেহই বলিতে পারিত না। 


মৃত্যুঞ্জয়-গৃহিণী। 


৪২৬ 


২ পন 


কের হন মীর তই বা ছিলে 


২য় বর্ষ 

বিক্রমপুরের বারুইসমাজ এক দিন সত্য-গুরুর নব- 
ধর্শে দীক্ষিত হইয়া আত্মগৌরব বোধ 
করিয়াছিলেন । আজিও তীহার। 
মৃত্যুঞ্যয়ের প্রতিষ্ঠিত সত্য-গুরু-কথ 
সর্ব প্রচার করেন। সত্যগডর কি? ভগবান্‌ গুরুনূপে 
প্রত্যেকের হৃদয়ে আছেন। তিনিই মানবের একমাত্র ধর্শ- 
পথ-প্রদর্শক । 'অথণ্ড মগ্ুলাকার ব্যাপ্তং যেন চরাচরং 
সেই পূর্ণ ব্রন্মের সহিত যোগই সত্যগুরু সম্প্রদায়ের ধর্মা- 
জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। সত্য-গুর সম্প্রদায় 
রোগের সময় কখনও ওঁধধ ব্যবহার করিতেন না, তিন 
বেলা স্নান ও গুরু নাম জপ করিয়াই ইহারা রোগ- 
মুক্ত হইতেন। বিশ্বাসে ব্যাধিমুক্তি (1210 ০0৩ ) 
এই কথাটা ই্হার। অক্ষরে অক্ষরে মানিয়৷ থাকেন। 
মৃত্যুঞ্জয়ের ধর্্টমত খুব সরল ছিল। তাহার সত্যগুরু 
সকলের জন্, বিশ্ব-মানবের ছুঃখ নিবারণের জন্য, তিনি 
এই নূতন তত্ব প্রচার করিতেন; মনকে সমাহিত করিবে, 
সংকীর্তন দ্বারা সত্যগুরুর মহিম৷ প্রচার করিতে হইবে, 
ইহাই তাহার উপদেশ। সৎকর্শের দ্বারা, . সংযম ও 
সত্যের দ্বারা বাহাতে বিশ্ব সংসার; বিশেষতঃ নিয়শ্রেনীর 
লোকেরা উপরুত হয়, এই উদ্দেস্তেই তিনি সংকীর্তন 
পদ্ধতি প্রবস্তিত করেন। তিনি সকলকেই বলিতেন, 
'সত্যগুরুকে আশ্রয় করিয়া নাম কীর্ভনের দ্বার চঞ্চল 
চিত্তকে অচঞ্চল করিয়া লও। সত্যগ্তরুতে জীবাত্মার পুনঃ 
প্রবেশই মুক্তি । এই পুনঃ প্রবেশের জন্য জীবকে সদাচারী 
হইতে হয়। অধর্্মাচরণ দ্বার! জীবাত্মাকে কখনও পাপ- 
পথে টানিয়৷ লইও না। সদাচারী হইলে মানুষের উচ্চ- 
নীচ ভেদ-জ্ঞান থাকিতে পারে না। ভবের হাটে বেদজ্ঞ 
ব্রাহ্মণ ও নিরক্ষর ডোম-চগডাল সকলেই সমান । সেখানে 
বিগ্বার পরীক্ষা! নাই, কেবল মাঞ্জ থাটি মন দেখিয়াই 
পাপ-পুণ্যের বিচার হয়। শাস্ত্র ব্রাহ্গণ অসদাচারী 
হইলে সত্য গুরুর নিকট কখনই উপস্থিত হইতে পারেন 
ন1। স্গাচারী ডোর্ুকেও তিনি কোলে তুলিয়! লন। 
সত্য গুরুর মত দয়াল কে? তিনি স্বয়ং যোগে বসিয়া 


সতা-গুরু কি। 


৭ম সংখ্যা 


মতে সত্য গুরুর নাম-কীর্তন অপেক্ষা হুঃখ-নিবারণের 

প্রকষ্ট উপায় আর কিছুই ছিল না। 
মৃত্যুঞ্জয়ের মহাপ্রস্থানের সময়ে তাহার ইন্তিয়- 
গুলি সতেজ ছিল। তিনি দ্িব্য- 


মৃভ্যু। জ্ঞানে সমাধিযোগে পদ্মাসনে ধ্যানের 
ভঙ্গীতে হৃদয়মধ্যস্থ প্রাণবায়, পরি- 
ত্যাগ করেন। শেষ মুহূর্তে তিনি শিয্মগুলীকে 


'সত্য গুরু সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিয়াছিলেন। তাহার 
মৃতদেহ কেবল ত্বত ও চন্দন কাষ্ঠে ভ্দীভূত করা 
হইয়াছিল। কাহারও মতে মৃত্যুপ্জয়ের দেহ ভন্মীভৃত 
করা হয় নাই, বৃহৎ একটি কাঠের সিন্দুকে তাহার 
সমাধি-মগ্ন দেহ স্থাপিত করিয়া উহা গৃহমধ্যে 
ভূপ্রোধিত করা হইয়াছিল। এই সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে 
বলিয়া উহার কোন্টি সত্য নির্ণয় কর! স্থকঠিন। তবে 
কতকগুলি কারণে আমাদের মনে হয় তাহার দেহ 
বৈষ্ণব সাধুদের অনুকরণে ভূপ্রোধিতই কব! 
হইয়াছিল। 

সত্য-গুরুপস্থী সামান্য বারুই ধর্মজগতে যে অদ্ভুত 
ক্রিয়। প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাহা ভাবিতে গেলে, 
সমগ্র বাঙ্গালী জাতির গৌরব করিবার বিশেষ অধিকার 
আছে, ইহা স্বীকার না করিয়া পার! যায় না। আজিও 
বিক্রমপুরের বারই সমাজ সাধক মৃত্যুঞ্জয়ের পুণ্য নাম 
প্রত্যহ প্রভাতে স্বরণ করা পুণ্যস্চচক মনে করেন 
এবং তীর্থস্বরূপ তাহার সমাধি-স্থান দর্শন করিয়া 
আপনার্দিগকে কৃতার্থ বোধ করিয়৷ থাকেন । 


শ্রীঅতুলচন্জ মুখোপাধ্যায় । 


৪২৭ 


্যাযাকির ভোজ । 


ষিবায় হ্যোজো ফ্যামাকির যে সম্পত্তি, তা খুৰ বেশী 
না৷ হইলেও উহা! নিশিনোকুবে! পাছাড়ের কতকট! অংশ 
অধিকার করিয়াছিল। সাকুরাগাওয়ার রাস্তার খানিকট। 
জংশ ইহার এক ধারের সীমানা । বাগানে একট। পুক্করিণী। 
অনেকগুলি স্বাভাবিক পাহাড় স্থানটিকে বনগ্র প্রদান 
করিয়াছে । মাঝে মাঝে পাহাড়ের গায়ে সর পথ, 
পুষ্করিণীর যে অংশগুলি অগ্রশস্ত সেখানে ছোট ছোট পুল। 
মেপল, চেরি, দেবদার আর বাশের ঝাড় স্থান- 
টির সৌন্দর্য্য বাড়াইয়াছে। এ সবার মাঝে একটা 
প্রকাণ্ড পাথরের ল্যাম্প পোষ্ট ও একটি অন্ভুত রকমের 
ইনারি মন্দির কেমন একট! বৈসাদৃশ্ সথজন করিয়াছে । 
রাস্তা হইতে অনেক দুরে একটি শ্রীক্মবাটিক! যেন হঠাৎ 
প্রকাশিত হইয়া আগন্তকের বিন্যয়বর্ধনের জন্ত দণ্ডায়মান 
রহিয়াছে। একটা সাধারণ গোছের জমির মধ্যে 
এমন নুন্দর বাগান, আশ্চর্য্যের কথা বটে ; কিন্তু ইহাই 
ফ্যামাকির বাতাসের উপর কেল্লা! ইহা তাহার অসম্ভব 
কল্পন! নয় ; এই বাস্তব পদার্থটি তৈয়ার করিতে তাহার 
অন্তায়লন্ধ অনেক সহত্র টাক! খরচ হইয়াছে । 

বৈকাল বেলা । চারিট1 বাজিয়া গিয়াছে । দুরে ও 
নিকটে কাকের! কোলাহল করিতেছে । বাগানের মধ্যে 
একটি পাহাড় অস্তমান হুর্য্যের আলোকে ঈষৎ উদ্তাসিত। 
সেই পাহাড় বহিয়া! দেশীয় পরিচ্ছদে সজ্জিত একটি লোক 
উপরে উঠিতেছিল। ্‌ 

সে তাকেও; মাতার অনুরোধ অবহেলা করিতে না 
পারি ষ্যামাকির ভোজে আসিয়াছিল। কতকগুলো 
অজ্ঞান! লোকের সঙ্গে বসিয়] বিস্বাদ “সাকে' পান করায় 
সেকোনে। আনন্দ পাইল না। আমোদের আয়োজন 


প্রতিভা 
ৰ কাষ্তিক ১৩১৯ 





মানা রকমের ছিল; শেষ পেশাদার নর্তকীর নাচ ও 


সমবেত সকলের বিকট হল্লা। এই সব অসভ্যতা দেখিয়া 
বহুপূর্কেই সে ফিরিয়া যাইবে মনম্থ করিয়াছিল; কিন্ত 
য্যামাকি বার বার শেষ পর্য্যন্ত থাকিয়। যাইবার জন্য অন্ু- 
রোধ করিতে লাগিল। চিজিওয়ার সঙ্গে দেখা! করাটাও 
নিতান্ত প্রয়োজন, সে তখনও আসে নাই। তাই 
সে কিছুক্ষণের জন্য বাহির হুইয়। বেড়াইতেছে, উষ্ণ মুখ 
সে সন্ধ্যার শীতল বাতাসে জুড়াইতে চায়। 

শ্বশুর মহাশয়ের নিকট চিজিওয়ার কীর্তিকাহিনী 
শুনিবার কয়েক দিন পরে, কুমীরের চামড়ার একটী 
মনিব্যাগ হাতে একটি অজানা লোক তাকেওকে একখানা 
হ্যাগুনোট দেখাইয়! তিন হাজার টাকার দাবি করিল। 
নোটখানি তাকেও কখনও চক্ষে দেখে নাই। 
উহ্হার উপর র্ল্যাস্কহিকো। চিজিওয়ার স্বহস্ত লিখিত সহি। 
আর, কি আশ্চর্য্য; নোটথানি দিয়াছে তাকেও; তাহার 
নামের মোহরের ছাপ পর্যন্ত রহিয়াছে। লোকটি 
বলিল, নোটে লিখিত সময় অনেক দিন উত্তীর্ণ হইয়। 
গিয়াছে, কর্্ধকারী ইহা ফেরত লইবার কোনে চেষ্ঠাও 
করে নাই, হঠাৎ কোথায় উঠিয়! গিয়াছে, তাহার দেখা 
নাই। সেইজন্য সে টাকা দাবি করিতে আসিয়াছে 
চিজিওয়ার আপিসেও তাহার দেখ! পায় নাই। 
নোট খানি বোধ. হইল আইনতঃ নিভু, 
নিঃসন্দেহে চিজিওয়ার লেখা । এই ঘটনায় 
আশ্চর্য্য হইয়া তাকেও ততক্ষণাৎ খোঁজখবর আর্ত 
করিল। মাতা ও ভাগারী তাজাকি উভয়েই বলিলেন, 
তাহার এবিষয়ে কিছুই জানেন না, তাকেওর নামের 
যোহরও তাহারা কখনো! চিজিওয়াকে ব্যবহার করিতে 
দেন নাই। চিজিওয়। সম্বন্ধে সম্প্রতি যে সব গুজব 
রটিয়াছে, তাহার সহিত মিলাইয়া দেখিয়া, ব্যাপারটা যে 
কি, তা বুঝিতে তাকেওর বিলম্ব হইল ন!। সেই দ্রিনই 
সে চিজিওয়ার সঙ্গে দেখ করিতে যাইতেছিল ; কিন্তু 
চিজিওয়ার পত্র আসিল; পরদিন ্যামাকির বাড়ীতে 
দেখ। করিতে লিখিয়াছে। 


৪২৮ 


ব্য বর্ধ 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ মাত্র ব্যাপারটা কি হইয়াছে 
জিজ্ঞাসা করিবে, স্পষ্ট কথায় চটপট তাহার সম্বন্ধে 
নিজের অভিমতটা শুনাইয়। দিয়া, ব্যস্‌ ! চলিয়া যাইবে-_- 
ইহাই তাকেও স্থির- করিয়াছিল। কিন্তু চিজিওয়ার 
দেখা নাই। রাগে গস্গস্‌ করিতে করিতে সরু বাশের 
ঝোপের ধার দিয়া পাহাড়ে পথ দিয়া তাকেও উঠিতে 
লাগিল। আইভি লতায় ঘের! গ্রীষ্মবাটিকায় কিছুক্ষণ 
মাত্র বিশ্রাম করিতেছে, এমন সময় সে নিকটস্থ পথে 
কাষ্ঠপাছকার মুছ শব শুনিতে পাইল, হঠাৎ তাহার 
সামনে তোয়ে। আসিয়া হাজির । মাথায় উ চু শিষদো 
খোপা, পরণে তিন থাক ক্রেপের বসন, তাহার জম- 
কালে। পোশাক ও খারাপ চেহারার মধ্যে কী অসামঞ্জস্ত ! 
কান্তের মত সরু চোখ আরে সরু করিয়া সে কহিল, 
“তুমি তা হলে এখানে!” 

কামানের প্রচণ্ড গোলার মুখে যে কখনে ভয় পায় 
নাই, সে এই অপ্রত্যাশিত শক্রর আক্রমণে অতিভভূত 
হইয়া পড়িল । পিছন ফির্রিয়া একেবারে চম্পট দ্রিবার 
উপক্রম করিল। ব্যাপার দেখিয়৷ ভীত হইয়৷ মেয়েটি 
“তাকেও সান” “তাকেও সান' বলিয়া ডাকিতে ভাকিতে 
তাহার অন্ুগমন করিতে লাগিল । 

“কেন ?” 

“বাবা আমাকে তোমায় বাগানট। দেখাবার জন্যে 
বললেন।? 

“তোমাকে দেখাতে বলেন? আমাকে দেখাবার 
কিছু দরকার নেই।” 

“(কেস্ত-_” 

“আমার ইচ্ছামত করতে দাও। আমি তাই ভাল- 
বাসি।” আর কেহ হইলে এরূপ কঠিন প্রত্যাখ্যান 
দ্রমিয়। যাইত। কিন্তু সে দমিবার পাত্র নয়। . 

“আমার কাছ থেকে পালাতে চাচ্ছ কেন বলতে 
পার ?” 
তাকেও থামিল। 
প্রায় দশ বৎসর পূর্বে তাকেওর পিতা৷ একটি জেলার 


ণন সংখ্যা 
শাসনকর্তা ছিলেন। তোঝোর পিতা ত্বাহার অধীনে 
কার্য্য করিত। সেই সময় তাকেওর সহিত তোয়োর 
প্রারই সাক্ষাৎ হইত। তখন তাকেও বালকমাত্র ৷ 
মেয়েটিকে সে জালাতন করিত কখনো৷ কথনে। কাদাইতেও 
ছাঁড়িত না, কিন্ত এসব সত্ত্বেও তাকেও তাহার ন্গেহলাভে 
বঞ্চিত ছিল না । আজ কত বৎসর অতীত হইয়। গিয়াছে, 
কত পরিবর্তন খটিয়াছে, শিশু যুবক হইয়া উঠিয়াছে ; 
দুষ্ট বালক তাকেও এখন যুবক ব্যারণ কাওয়াধিমা, তাহার 
পরী যুবতী! কিন্ত তোয়ো এখনে তাহাকে ভালবাসে ! 
সাদাসিধে ধরণের হইলেও তাকেও তাহার মনের 
তাব কিছু কিছু বুঝিত, তাই কালেভব্রে যখনি য্যামাকির 
নিকট আসিত, তখনই খুব সাবধানে থাকিত। আজ 
অসতর্ক অবস্থায় ধর। পড়িয়! গিয়াছে ! 

“পালাবো ? পালাবেো কেন? 
আমি ঘুরে বেড়াই ।” 

“তুমি বড় নিষ্ঠুরের মত কথ! কইচ।” 

তাকেওর বিরক্তি বোধ হইতেছিল, ইচ্ছা হইতেছিল 
ফিরিয়া! চলিয়। যায়; কিন্তু কেমনধারা বোকা বনিয়া 
গিয়া ন যযৌ ন তন্তোৌ অবস্থায় ধ্লাড়াইয়। রহিল । 
বাগানের এই নিজ্জন অংশটায় মেয়েটির হাত হইতে আর 
নিস্তার নাই! অবশেষে তাকেওর মাথায় একট! মতলব 
আসিল। 

“চিজিওয়া এসেচে নাকি? ওতোয়ে। সান্‌, লক্ষমীটি 
গিয়ে দেখনা! এক বার ।” 

“সন্ধ্যের আগে চিজিওয়। আসবে না।” 

“সে এখানে সর্ধদা আসে না কি ?" 

“আসে বই কি। কাল অনেক রাত্তির পর্য্যস্ত বাবার 
সঙ্গে কথা কইছিল।” 

“তাই নাকি? কিন্তু এতক্ষণ সে এসেচে বোধ হয়। 
লক্ষমীটি এক বার দেখ না।” 

“না আমি বাব না” 

“কেন? 

“তুমি তা হলে নিশ্চয় পালাবে । তুমি আমায় ভালো 


আমার ইচ্ছামত 
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পপ ৩ সপ, পপ ৯৮০ রি» শট আসি শী পি আল পি পরি শী শিপ পিতা ত 


নামিকো 
না বাসতে পার, নামিকো- -সানকে খুব সুন্দর ভাবতে পার, 
কিন্ত আমায় এমন-করে তাড়িয়ে দেওয়াটা কি ভাল ?” 

তাহার সহিত তর্ক করিবার প্রবৃত্তি হইল না, তাকেও 
চলিতে লাগিল। এমন সময় শুনিতে পাইল কে ষেন 
তোয়োকে ডাকিতেছে। পরিচারিক।৷ আসিয়া! তাহাকে 
কি বলিতে লাগিল। অবসর পাইয়। তাকেও বাশঝাড়ের 
পাশ দিয়! দ্রুতপদবিক্ষেপে একেবারে বাড়ীতে আনিয়া 
উপস্থিত হইল। সে যেনহাফ ছাড়িয়া বাচিল, এখানে 
আর আক্রমণের ভয় নাই ! 

কু্্য ডুবিয়াছে ; অভ্যাগতের৷ বিদায় হইয়াছে; 
দিবসের কোলাহলট। এখন রন্ধনশালায় আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়াছে । উপরকার জোব্বাযাব! পোশাক খুলিয়। 
গৃহন্থামী ফ্যামাকি টলিতে টলিতে বাড়ীর পিছনের একটা 
ছোট ঘরে আসিয়। উপস্থিত হইল। তাহার হাতে এক 
খানা চুরটের রেকাবি। ঘরে ঢুকিয়াই সে ধপাস্‌ করিয়া 
বসিয়। পড়িল, ল্যাম্পের উজ্জল আলোকে তাহার 4৪ 
কপাল চক চকু করিতেছিল। 
“মাপ করবেন, আপনাদের অনেকক্ষণ বসিয়ে 


রেখেচি। যাহ'ক আজ খুব আনন্দ করা গেছে।” সে 
হাঁপিল। ব্যারণ, আপনি ত নাবিকের মত পান করতে 
পারেন না। আপনার বাবা বোতলের পর বোতল 


ওড়াতেন। বুড়ো হলেও আমি হ্যোজো ফ্ল্যামাকি- আধ 
গ্যালন্‌ খানেক পার করতে আমি সহজেই পারি।” 
চিজিওয়। ফ়্যামাকির উপর. গাঢ়-কৃষ্ণ চক্ষু ফিরাইল। 

“ফুণ্তি যে আর ধরে না, য্যামাকি সান্‌! খুব পন্নসা 
কর্চ বুঝি ?” 

“তা নয় তকি। তাযদি বল্লে তবে”-_-অনেকবার 
ব্যর্থ চেষ্টার পর অবশেষে সে পাইপটি ধরাইতে সমর্ণ 
হইল। পাইপে একটা টান দিয় বলিল, 

“সেইটে-_কি বলচি বুঝ চ বোধ হয়-_এখন বাজারে। 
আমি ভেতর ভেতর খবর নিয়েচি। অবস্থা তাদের 
সঙ্গীন। আমরা সম্ভায় খুব দাও মারতে পারি। কাজটায় 
খুব লাভ ; আর বিদ্রেশীর৷ ঘখন দেশের ভেতরে থাকবার 


প্রতিগা 


কার্তিক ১৩১৯... 


জন্পহতি পেয়েচে, তখন ত কথাই নেই, একেবারে পোয়া 


বারে! । ব্যারণ আপনি কেন বিশ কি ত্রিশ হাজার টাকা 
তাজাকি কুনের নামে খাটান না, নিশ্চয় লাভ করবেন ।” 

মাতালের কথা অআ্োতের মত হুহু করিয়৷ বাহির 
হইতে লাগিল। তাকেও চুপ করিয়া গম্ভীর হইয়। 
বসিয়াছিল, চিজিওয়। একবার তাহার দিকে আড় চোখে 
চাহিয়া বলিতে লাগিল। 

“ধর আওমোনো গ্বীটের ওরা ত? 
খুব ভালে! কাজ হয়েছিল ন1 ?” 

“হ্যা, কিন্ত চালাবার দোষে সব মাটি করে ফেল্লে। 
ঠিক করে চালানে যঙ্গি যায় তাহলে এটা একটা 'সোনার 
খনি" হয়ে দাড়াবে ।” 

“আহা, কি সুযোগটাই ছিল! কিন্তু আমার মত 
গরীবের ত আর কর্ম নয়। তাকেও-কুন তোমার চেষ্টা 
কর। উচিত ।” 

এ পর্য্স্ত তাকেও একটিও কথা কহে নাই। 
অসন্তোষের কালে! ছায়া তাহার ভ্রর মধো পতিত হইয়া 
উহ্ার্দিগকে কুঞ্চিত করিয়। আনিয়াছিল। তাহাদের 
উভয়ের উপর একটা সরোধ কটাক্ষপাত করিয়। সে 
বলিতে লাগিল, “তোমায় ধন্তবাদ। আমি যে কাজে 
রয়েচি, তাতে কবে ঘেমাছের পেটে যাব বা গোলার ঘায়ে 
মরব, তার কিছু স্থিরতা নাই । আমাদের টাক' করবার কি 
দরকার তাত বুবিনা। আমার যদ্দি টাকা থাকত, 
আমি তা হলে ত্রিশ হাজার টাকা তোমাদের এই কাজে 
ন। খাটিয়ে নাবিকদের শিক্ষার জন্তে দিতুম 1” 

চিজিওয়। চট করিয়। তাকেওর মুখখানি দেখিয়৷ লইল 
ও যল্যান্মাকির দিকে ফিরিয়। চোখ টিপিল। 

সে বলিল, “য়্যাাকি সান্‌ তুমি আমাকে স্বার্থপর 
ভাবতে পার, কিন্ত তোমার একটু সবুর করতে হবে, আগে 
আমার কাজটা হয়ে ধাক। ব্যারণ কাওয়াধিম! দা] করে 
আমার অনুরোধ শুনেচেন, তোমায় যা করতে হবে 
বলেছিনুক্ন তাই কর। তোমার নামের মোছরট! স 
আছে ত?” ৃ : 


ওদের এক বার 
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২য় বর্ধ 


প্রমিসারি নোটের মত কি এক খানা বাহির করিরা 
সে য়্যামাকির সামনে রাখিল। 

চিজিওয়াকে যে লোকে সন্দেহ করিত, তাহাতে বিচিত্ত 
কিছুই নাই। গত বৎসর সে য্যামাকির পরামর্শদাত। ও 
গুগ্তচরের কাজ করিয়া তাহার লাভের অংশীদার হইয়াছে ; 
শুধু তাহাই নয়, সরকারি টাক লইয় ষ্টকের বাজারে 
ভাগ্য পরীক্ষা করিতে গিয়া ফলে পাঁচ হাজার টাকার 
উপর লৌকশান দিয়াছে ৷ য্যামাকির নিকট হইতে ও 
নিজের পকেট ঝাঁটাইয়। সে কষ্ট্েস্ষ্টে ছই হাজার টাকা! 
জোগাড় করিল, কিন্তু এখনও তিন হাজার টাকা বাকি।' 
তাহার একমাত্র কুটুত্ব কাওয়াধিম৷ ধনী এবং বুড়ীর সে 
বিশেষ প্রিয়পাঞ্স । কিন্তু বুড়ীর মুটোর ভিতর দিয়া জল 
গলে না, তাহার নিকট ধার চাওয়। যায় কেমন করিয়! ! 
টাকাটাও না হইলে নয়। তাই সে তাকেওর মোহর জাল 
করিয়াছে এবং অতিরিক্ত সুদে কর্জ করিয়াছে! 
ধার শোধ করিবার সময় শীগ্রই উত্তীর্ণ হইল এবং 
পাওনাদারটা এমন অসহিষ্ণণ যে তাহার আপিলে এক 
নোটিস জারি করিয়াছে! তাকেও সেইমাত্র গৃহে 
ফিরিয়াছে। উপায়াস্তর না দেখিয়া! সে তাকেওর নিকট 
তিন সহত্র টাকা কর্জ লইবার চেষ্টা করিতেছিল। তাকে- 
ওর অর্থে তাকেওর মান রক্ষার চেষ্টা হইতেছে! সেদ্দিন 
তাকেওর বাড়ী গিয়াছিল, দেখ! হয় নাই। তারপর 
সরকারি কাজে কয়েকদিনের জন্য সহরের বাহিরে যাইতে 
হইয়াছিল, ইতিমধ্যে পাওনাদারটা। যে কাওয়াধিমার বাড়ী 
গিয়াছে সে তাহার বিন্ুবিসর্গও জানে না। 

য্যামাকি ঘাড় নাড়িল। ঘণ্টা বাজাইয়। ভূত্যকে লাল 
কালির প্যাড আনিতে বলিল, তারপর তাড়াতাড়ি এক- 
বার নোটের উপর চোখ বুলাইয়। লইয়৷ শীল মোহরটি 
বাহির করিল ও নিজ নামের নীচে জামিন স্বরূপ একটি 
ছাপ দিল। 

চিজিওয়। নোটখানি উঠাইয়। লইয়। তাকেওর 
সামনে রাখিয়া কহিল--“এই ত নোট স্কৈরি। টাকাট। 
কখন পাওয়। ধাবে ?” 


গস-সংখ্যা 


সজেই আছে 1 

“তোমার সঙ্গে? ঠাট্ট। করচ !” 

«হ্যা আমারই সঙ্গে। এই নাও-_-তিন হাজার 
টাক। । | 

“ঠিক আছে ত ?” 


পকেটের মধ্য হইতে কাগজে মোড়। কি একটা 
বাহির করিয়া সে চিজিওয়ার দিকে ছুড়িয়! দিল।" 
সে উহা তুলিয়। লইয়। খু্িল- হঠাৎ তাহার মুখ 
রক্তিম হইয়া উঠিল। পরমুহূর্েই ভয়ানক ক্রোধে 
তাহার দাত কড়মড় করিতে লাগিল। ষে নোট সে 
ভাঁবিতেছিল এখনো সুদখোরটার হাতে, এ যে সেই 


নোট ! সবিশেষ অনুসন্ধানের পর তাকেও 
ইতিপূর্বেই গোপনে দেনা ঢুকাইয়া দিয়াছে। 
«কেন, এটা ত-_” 


“চিন্তে পারচ ন। যেন! যানুষের যত এই বার দোষ 
স্বীকার কর ।” 

যে তাকেওকে এই মুহুর্ত পর্যাস্ত সে বালক বলিয়। 
উপহাস করিয়। আগিয়াছে তাহার নিকট এই পরাজয় । 
ক্রোধে চিজিওয়ার গ! জলিতে লাগিল । 

ফ্যামাকি হতভম্বের মত বসিয়। লম্বা থমপানের 
নলটি উল্টা দিকে ধরিয়! উভয়ের দিকে ফ্যাল ফ্যাল 
করিয়া চাহিতে লাগিল। 

তাকেও কহিল-_““চিজিওয়া, এ বিষয়ে আমি আর 
কিছু বলিতে চাই না। আমাদের মধ্যে ভায়ের সন্বস্ধ, 
মোহর জাল করলার জন্যে কখনে। নালিশ করব না। 
আমি তিন হাজার টাক দিয়ে দিয়েচি, আর তোমার 
আপিসে তার তাগাদ। যাবে না, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত 
থেক ।” ৃ 

অপ্রতিভের একশেষ হইয়াও, যেন বিচলিত হয় নাই, 
এরূপ ভাব দেখাইবার জন্ত চিজিওয়। যথাসাধ্য চেষ্টা 
করিতে লাগিল। তাকেওর উপর লাফাইয়া পড়িয়া 
তাহার টুটি চাপিতে পারিলে তবে তাহার ক্ষোত 
যাইত? কিন্তু সেবুঝিতে পারিল; ব্যাপার এখন অনেক 


চে 


৪৩১ 


দূর গড়াইয়াছে; তাই চট. করিয়া ভাব কিয়াইক়। 
ফেলিল। 

«তোমার কথা শুনে ছাই আমার লঙ্জ৷ হচ্ছে। 
কি করব বল, বাধ্য হযে-_” 

“বাধ্য হয়ে? সামাজিক ও নৈতিক নিয়ম ভেঙে টাক। 
ধার করতে বাধা হয়েছিল?” 

“আরে আমার কথাটা শোন। ব্যাপারট৷ কি হয়ে- 
ছিল জান, আমার টাকার ভারি দরকার পড়েছিল 
কোথায় পাই তার ঠিক ছিল না। তুমি বাড়ী থাকলে 
তোমাকে গিয়ে বলতুম, মাসীমাকে ত আর বলতে পারি 
না। টাকাট। না পেলেই নয়, গত মাসে কিছু পাবার 
আশ। ছিল তার উপর নির্ভর করে আমি-_-কাজটা বড়ই 
অন্তায় হচ্ছে বুঝেছিলুম কিন্তু সব ঠিক হয়ে গেলে তোমার 
কাছে স্বীকার করব ঠিক করেছিলুম ।” 

“ও সব বাজে কথা । দোষ স্বীকার করবার যার 
ইচ্ছে ছিল, সে কি কখন আরে! তিন হাজার নী বিনা 
যাক বায়ে ধার করতে চায়!” 

তাকেওর ক্রোধ দেখিয়! ফ্ন্যামাকি, চিন্তিত হি 
পড়িল; যদি সে চিজিওয়াকে আক্রমণ করে ! তাই বলিল, 
“ব্যারণ থামো। রেগো না। আমি এ বিষয় কিছুই 
জানি না, কিন্তু উনি তোমার ভাই, তোমার একটু নরম 
হওয়া] দরকার । হাজার ছু তিন টাক আর -এমন বেশী 
কি? চিজিওয়ার দোষ হয়েছে সে বিষয়ে কোনে 
সন্দেহ নেই, কিন্তু কথাটা যদ্দি জানাজানি হয় ত ওর 
চাকরি যাবে । তাই ব্যারণ মিনতি করচি--” 

“আমি ত বলেছি সেই জন্যেই আমি ধার শোধ 
করেছি নালিশও করব না। ফ্যামাকি তুমি চুপ কর, 
তোমাব্র ত আর কিছু হয় নি।” চিজিওয়ার দিকে 
ফিরিয়। সে কহিল, “না, তা আমি করব না, কিন্তু 
তোমার সঙ্গে আত্মীয়তা এই মুহুর্ত থেকে তেঙে 
দিতে চাই ।” 

ব্যাপারটা যখন এতদৃরর গড়াইয়েছে তখন আর ভয় 
করিবার প্রয়োজজম নাই 7 চিজিওয়। বিজপের স্বরে খলিতে 


প্রতিভা 


০ ০০০১৭১১০ 
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লাগিল, “তেঙতে দেবে? আমার তাতে বিশেষ ভুঃখ 


নেই, কিন্তু-_” 

তাকেওর চক্ষু হইতে ঘেন আগুন বাহির হইতেছিল। 
“হ্যা, এখন টাকা পেয়েছ, এখন আর বন্ধুত্বে দরকার কি? 
চোর কোথাকার !” 

য্যামাকি কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়াছিল, সে বলিতে 
লাগিল “বারণ-_চিজিওয়া সান্‌__শোন,--একটু-_-একটু 
স্থির হও। ওরকম করে ত মীমাংসা হবে না। বলি 
শোন-_ বুঝচ।” এধার ওধার চাহিয়া সে বলিতে লাগিল, 
“শোন, শোন !” র্‌ 

তাহারা স্থির হইল। কিছুক্ষণ পরে চিজিওয়ার উপর 
দৃষ্টি স্থাপিত করিয়! নিস্তব্ধত৷ ভঙ্গ করিয়া তাকেও কহিতে 
লাগিল, “চিজিওয়।, আর আমার বলবার কিছু নেই; 
ছেলেবেল৷ থেকে আমরা সহোদরের মত বেড়ে উঠেচি। 
বাস্তবিক বল্তে কি বয়স ও বুদ্ধিতে তুমি আমার চেয়ে 
বড় এই রকমই ভেবে এসেছি । ভেবেছিনুম ছুজনে 
ছুজনকে সাহায্য করব। যতদিন সম্ভব আমার যথাসাধ্য 
তোষার জন্তে করব স্থির করেছিলুম। এই সে দিন 
পর্য্যস্ত তোমার বিরুদ্ধে কোন কথ! আমি শুনতে চাই নি। 
কিন্তু তুমি আমার বিশ্বাস ভেঙে দিয়ে । আমাকে 
ঠকানো, সেন্ট) "ব্যক্তিগত ব্যাপার; কিন্তু তার চেয়েও বেশি 
তুমি-_যাক্‌ বলব না। তিন হাজার টাক! কি করে খরচ 
করলে সে কথা আমি শুনতে চাই না। কিন্তু একট। কথ। 
বলতে চাই। লোকের চোখ কান কত তীক্ষ তুমি হয় ত 
জান না, কিন্ত আমার কথা শোন, তোমায় এখন সন্দেহ 
করচে অনেকে । সাবধান হও, যেন সৈনিকের সম্মান 
হারিও না। তোমার কাছে অর্থের বাড়া আর কিছু 
নেই ; বেশি বলায় কোন লাভ নেই, কিন্তু লঙ্জাট1 কি তা 
একবার ভেবে দেখ । ভবিষ্যতে তোমার সঙ্গে কখনো 
দেখা করব না। এইবার তোমায় দস্তরমাফিফ তিন 
হাজার টাকা দিই ।” 

গম্ভীরতাবে এইরূপ কহিক্না তাকেও সনুখস্থিত মোট- 

থানি তুলিয়। লইয়! টুকরা টুকর করির। ছি'ড়িয়া ফেলিল। 
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তারপর হঠাৎ ঈাড়াইকস। উঠিয়া! সে বেগে পার্ের ঘরে 


প্রবেশ করিল, য়্যামাকির কন্া তোয়ে৷ সেখানে দীড়াইয়া 
শুনিতেছিল। তাহার সহিত ধাকা লাগাতে সে পড়িয়। 
গেল। তাহার ক্রন্দনের প্রতি জরক্ষেপ ন! করিয়া তাকেও 
ফটকের দিকে চলিয়া গেল। , 

চিজিওয়৷ সেই যাত্র ফ্ন্যামাকির দিকে চোর তুলিয়াছে। 
হতভন্ব যন্যামাকি তাহার দিকে চাহিয়! বলিল, “কি-_ 
ছেলেমান্ুষ ! কিন্তু চিজিওয়৷ সান্‌, আত্মীয়তা ভাঙার 
জন্য তিন হাজার টাকা, নেহাৎ মন্দ নয়, কি বল?” 

ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত নোটের টুকরার উপর দৃষ্ি গ্ভস্ত 
জন্যে করিয়! চিজিওয়। স্থির হইয়া বসিয়। রহিল। 
শ্ীহেমনলিনী রায় । 


সংসার অসার 


অর্োঘ অলঙ্ঘ্য তব ন্মেহের বিধান 
কঠিন্ন বলিয়া ভাবি করুণ।-নিদান, 
অবোধ মানব মোর। পারি ন। বুঝিতে 
ভাল মন্দ শুভাশুত। চাহি যে খুঁজিতে 
আপন ক্ষুদ্রত। মাঝে অসীমের সীমা, 
নিষেষে ভাঙ্গিয়৷ যায় জটিল গরিম। ; 
মোহের রঙ্গিন জালে জড়িত হইয়৷ 
অকুল পাথারে যাই ভাসিয়৷ ভাসিয়!। 
তখন হারায় প্রভু হৃদয়ের বল, 
অবিশ্বাস হয়ে উঠে সকল সম্বল, 
পলে পলে বেড়ে যায় জীবনের ভার,_- 
তখনি হৃদয়ে জাগে “সংসার অসার” । 


শীসুরমাসুন্দরী খোব। 


বিপু ০ ০০ -০ এজ 


“শম সংখ্যা 


টি শিপ | তি ০ স্ট্রিপ এ পপ সিসি 


একাচোরা ব্রত 


আমাের দেশের রমনী সযাজে একট প্রবাদ আছে 
ঘে। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার আঠার মাস মধ্যে সেই শিশুর 
মৃত হইলে তাহার মায়ের একটা “মল্লি” দোষ ঘটিয়া যায় 
অর্থাৎ ক্রমান্বয়ে এইরূপে সন্তান মরিতে থাকে । সচরা- 
চর এইরূপ ঘটিতেও দেখা যাষ। এই আঠার মাস পরে 
শিশু যরিলে আর সেরূপ কোন দোষ হয না। প্রাচীনাগণ, 
এ দোষ হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য এই একাচোর! 
ব্রত করিয়া! থাকেন। এট জন্য বনহূর্গা, হুক্ম।ই প্রভৃতি 
দেবতার পৃজাও অনুষ্ঠিত হটয়”থাকে । এই সকগ্গ মানত 
স্রত প্রায়ই অব্লারভ্তে চুড়ীকরণে ও বিবাহের সময় 
অনুষ্ঠিত হয় । 
ব্রতের নিয়ম-_শনিবাবে এই ব্রত অন্ুঠিত 
হইয়] থাকে। একটি কলার আগপাতে নটি দুর্ব্ধা, নয়টি 
তুলসী পাতা, রাখিতে হয়। তাহার নিয়ে অন্ত একটি 
আগপাতে ভাজ! চাউলের গু'ড়া, কঙ্গা, চিনি প্রভৃতি ঘারা 
ভোগ দিতে হয়। পুরোহিত আসিয়। পূজা করিয়। 
থাকেন। ব্রতান্তে এই ব্রত কথা বলিতে হয় । 
ব্রত কথা--এক দরিদ্র গৃহস্থ দিন আনে দিন 


খায়--কোন রকম কায়রেশে সংসার যাত্রা নির্বাহ করিয়া 
আছে? কিন্ত ছুঃখের উপর আরও ছুঃখ-_তাহার স্ত্রীর 
সন্তান হুইয়া বাচে না, কোনটি সন্তান ভূষিষ্ঠ হইয়া! এক 
দিন, কোনটি ছুই দিন কোনটি তিন দিনের হইতে না 
হইতেই মরিয়া যায়।  এইরূপে একুশটি সন্তান মারা 
গেল। একে দারিদ্রাঃখ তাতে আবার পুজ্রশোক ! 
গৃহস্থ ও গৃহস্থ-পত্বী একেবারে অবসন্ন হুইয়! পডিল। 
দিন যাইতে লাগিল। এক দিন গৃহস্থ-পত্বী অন্লজল ত্যাগ 
করিয়। প্রাণ বিসর্জনের উদ্দেশে হতা” দিয়৷ পড়িয়া! 
রছিলেন। ফ্রেমে এক দিন ছুই দিন করিয়া তিন দিন 


ভিন 1 ক ২ _- 
* ভরত কথা যন্ত্রস্থ। 


৪৩৩ 








একাচোরা ব্রত 


৬৬ শর ০৬ জি ০৯৮ শত ৬ তন আলি 


চলিয়া গেল। গৃহস্থ-পত্বী জল ও গ্রহণ করিলেন মা। 
ভগবানের একটু দয়াহইল। তিনি এক তিথারী 

ব্রাহ্মণের বেশে আপিয়। গৃহগ্থের বাড়ীতে উপস্থিত। 
লে কজন কেহ নাই, গৃহিনী শয্যাগ ত. উত্বানশক্তি রহিত । 
ব্রাহ্ণ গৃহে প্রবেশ করিলেন। গৃহ্িনীর নিকটবর্তী 
হইয়া বলিলেন, “ম1] তোমার কি হইয়ছে, আমাগ বল 
আমি ভিক্ষুক তোমার দ্বারে উপস্থিত ।” গৃহিদী সহস! 
এই যা সম্বোধন শুনিয়া চক্ষু মেলিয়। চাহিলেন, দেখিলেম, 
সম্মুখে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ; তিনি করযোড়ে প্রণাষ করিলেন । 
ব্রাহ্মণ বলিল.__-“ম্‌্। গারোখ ন কর, এবং মামায় বল 
তোমার কি হুইয়াছে।” গৃহস্থ-পত্বী তখন বলিলেন-_ 
“আর উঠিয়। কি হইবে, এ প্রাণ আর রাখিব না।” 

ব্রাহ্মণ দেখিলেন বড় বিপদ। তাই বলিলেম-- 
“ম। আমি ব্রাঙ্গণ আমার কথা শুন, তুষি উঠ 
এবং আমার নিকট তোমার মনের কষ্টের কারণ 
খুলিয়া বঙ্গ।” তিনি উঠিয়! বসিলেন এবং ব্রাহ্মণের 
নিকট আপন দুঃখদারিদ্র্ের কথা খুলিয়া বলিলেন । 
ব্রাহ্মণের মন তিঞ্জিল, তিনি বলিলেন-_-“ষ। তুমি একা 
চোর1 ব্রত কর, তোমার মগল হইবে। তোমার 
সন্গানের কোন অধঙ্গগ হঈবে ন1।” গৃহস্থ-পন্থী দিজাল। 
করিল, “প্রভু, ব্রতের নিয়ম কি?” 

তখন ব্রাঙ্গণ বলিঙ্লেন, “ম। তুমি দরিদ্র, কোন প্রকায়ে 
ভক্তিভাবে একাচোর। ঠাকুরকে পৃঙ্জা কর, তোমার নো” 
বাসন! সি্ধ হইবে । এই ব্রতে চাউণের গু'ড়। লাগিবে ।" 
তুমি আতপ চাউল সংগ্রহ করিতে পারিবে কি? না 
পার সিদ্ধ চাউল ব্যবহার করিও, তাতে বাধা নাই। 
কলার পাতে চাউলের গুড়া দিয়া ভোগ দিও; পারিলে 
দ্বি-দুগ্ধ দিও, না পারিলে দিও না। সেই প্রসাদ ভক্ষণ 
করিয়া ব্রতিনীকে সে দিন থাকিতে হইব জানিও।” 
ভিখারী ব্রতের নিষমগুলি বগিয়াই অদৃশ্য হইলেন। 

গৃহিণী তা়াতাডি উঠিয়া শুদ্ধ ভাবে দ্নান আছ্ছিক 
করিয়৷ ব্রতের অনুষ্ঠান করিলেন। প্রতিমাসে নিয়মিত 
রূপে ব্রত করিতে লাগিলেন। কিছু দ্রিন পরে তাহার 


কা্িক55০ এ যারা র্যা না 
গর্ভ হইল। দেখিতে দেখিতে একটি €ে ছেলে লহইল। গৃহস্থ কান্না রোল পড়িয়া! ৫ গেস। আমোদ. প্রমোদ ধমক 


ও তাহার পত্বী আনন্দে আটথান! হইয়। গেল। 
ছেলে ক্রষে বাড়িতে লাগিল । গৃহস্থের অবস্থ। এখন 
বেশ হ্চ্ছল। অভাবে পড়িলেই দেবতার আদর 
হয়, সুতরাং এখন আর গৃহস্থপত্বী সেই একাচোর। ব্রত 
প্রাতমাসে না করিয়া তিন মাস পরে করিয়। ধাকেন। 
ন। ছয় মাঁস চলিয়। গেল । [ও 
'আল্গ ছেলে অন্ন'রস্ত ৷ দেবদেবীর পৃজা, ব্রাঙ্গণ তোজন 
কাঙ্গ!লী বিদায়ের মহ! ঘট]; কিন্তু একাচোয়। ব্রতের 
কোন.আয়োজন নাই, গৃহিণী ভূলিয়। গিম্নাছেন। এমণ 


গেল। বাগ্ভভাগ সব বিদায়। রতি মাথায় হাত 
দিয়া কাদিতেছেন। 

সহস৷ গৃহিণীর মনে পড়িল, তিনি য়েদেবতার বরে 
ছেলে পাইয়াছিলেন, সেই পরম দেবতা একাচোরার 
ব্রতেরই কোন আয়োজন নাই। তখন তাহার মনে 
জাগিল-দাসীর কাছে ধিনি চাউলের গু'ড়া চাহিয়া 
ছিলেন তিনিই সেই ছদ্মবেশী একাচোব। ঠাকুর । তাড়া- 
তাড়ি গৃহিণী একাচোরা পৃঙ্জার “আগ” রাখিয়া ঝিকে সঙ্গে 
গইয়! ঠাকুর উদ্দেশে বাহির হইলেন। পথে তাহাদের 
সঙ্গে সেই ঠাকুরের সাক্ষাৎৎ হইল। গৃহস্থ-পত্বী ব্রাহ্মণের 


সময় এক ক্ষুধিত ব্রাঙ্গণ ঘারে আিয়। ঈড়াইল। কেহ 
তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাস করিন ন।। ক্রমে ব্রদ্ষণ পা জড়াইয়া পড়িলেন এব? বলিলেন, “থাকুর দোহাই 


ভিতরে গিয়। বাড়ীর দ্াসীকে বলিল-__“ঝি, আমার বড় তোমার, অমর ছেলেকে বাচাও। আমার অপরাধ 


ক্ষম] কর ।” 


ক্ধা পাইয়াছে আমাকে চাটি চাউলের গুড়া আর 
একটি বীচিকল। দিতে পার ? তাহা হইলে আমার ক্ষুধা! 
নিধারণ করিতে পারি ।” 

ঝিবাড়ীর ভিতরে গৃহিথীকে' ব্রাঙ্ষণের ক'তর 
প্রার্থনা জানাইল। গৃহিনী শুনিয়া চটিয়া, উঠিলেন। 
“আমার বাড়ীতে আজ 
চাউলের গুঁড়া, কল] চাহিল কে? এখানে এসব কিছুই 
মিলিবে না।” | 


ঝি গৃহিণীর কথ। গিয়া ব্রাহ্মণকে বল্ল ব্রাঙ্মণ দাসীর 


কথ! শুনিয় চটিয়া গেল এবং বলিল-_“শুন বি! তোমার 
কর্তার বড় অহস্কার হইয়াছে, আচ্ছা!” এই বলিয়া ব্রাহ্মণ 
্রস্থান করিল, কেহ অর তাহাকে দেখিতে পাইল ন।। 

. এদিকে বালক ঘুমাইতেছিল, কেহ আর তাহার 
খবর লইতেছে না। কিছুকাল পরে যখন তাহার কাঞ্জ 
পড়িল তখন বালককে জাগাইতে যাইয়। দেখে, সর্বনাশ ! 
বালক জীবিত নাই! তাহার সর্ব /ঙ্গ শীতল । বাড়ীতে 


রাজভোগ, তোর কাছে, 


ব্রান্ণণ বাললেন, "তোমার বড় অহঙ্কার 
হইয়াছে! তুমি আমার বরে সন্তান লাত করিয়াছ, 
আর এখন আমাকে তুচ্ছ করিতেছ। এক মুষ্টি চাউলের 
গুড়া দিতে যার এত শৈথিল্য তার সগ্তানের আবশ্তকত। 
কি? তুমি যেমন অলম্ী তেমনই থাক।” তোমার 
সন্তানের প্রয়োজন নাই।” গৃহস্থপত্ঠী বড় কাদাকাটি 
করিতে লাগিলেন। ব্রাক্ষণ তাহার আবদার ছাড়াইতে 
পারিপেন ন।। তাহার মন ভিজিয়! গেল । তিনি ছেলেকে 
বাচাইয় দিলেন আর বলিলেন, “একাচোরা ব্রত কখনও 
ভূলিও না। ভুলিলে (তামার সর্কনাশ হইবে।” 
গৃহস্থ পত্রী,এখন হইতে কায়মনে আবার ব্রত আরস্ত 
করিলেন। তাহার সংসার সুখের হইল। সেই অবধি 
গগতে একাচোর। ব্রত গুচলিত হইল! | 
শ্রীনরেন্দ্রনাথ মভুমদার। 


শম সংখ্যা 
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অলিরাজ 


বা 


হল্দে, পাখী (২) % 
পাখীটির পরুত নাম আছি ক্গানতে পারি নাই। 
দুষ্ট বাক্তির নিকট শুনিয়াডি, এই পাখীর নাম অলিরাঁজ। 
অন্য মত সংগ্রহ না হ€য়। পর্মাস্ত আমর! ইহাকে অলিরাঙ্গ 
নামে অভিহিত করিব । তবে বিশেষ পরিচয়ের জন্য নং 
হল্দে পাখী বলিয়া পরিচিত করিয়। রাঁঞিলাম । 

« অলিরাজ” বাবুঈর যত বড় পাখী। ডান? দুটি 
এবং লেক্ষ বাতীত সর্দমাক্গ ফিকে হলদে বঙ্গের পালখে 
আরত-। পাগখ গুণলর উপরিভাগ একটু ঘন হল্দে 
রঙ্গেরই ছিল, কিন্তু অপর পৃষ্ঠ! মেটে ধূমল বর্ণের বলিয়। 
ইহাদিগকে ফিকে হল্দে দেখা যায়। মাথার উপরের 
দ্রিকের পালকের হরিদ্রাভ1] একটু বেশীপরিমাণে ধূমল 
যিশিত। ইহাদের লেঙ্জে পঁচিশ হইতে আটাশটি খুব 
পাঁতল'এবং মস্ণ কাগজের মত পালথ আছে। পালখের 
মধো যেরাড়া (1711) আছে, তাহার ছুই পাশের লোম 
বা পাখগুলির এক দিক হীষৎ কালো, অপর দিক ঈবৎ 
হল্দে। যখন অলিরাজ এক গাছ হইতে উড়িয়া অন্য গাছে 
যায় তখন লেজের হল্দে রুঈগট] চক্ষে পড়ে; নতববা! লেজটি 
ফিকে কালোই দেখায় । ডানা দুইটি সরু এবং শক্ত। 
লেজের পালখের সহিত ডানার পাপখের কতক সাদৃগ্য 
আঙ্কে। তবে ডানার পালখের নিয়ভাগ মেটে 
সাদ পালখে আবৃত । অঙ্গিরাজ যখন বসিয়। থাকে, তখন 
তাহার ডান? ছুটি ও লেপ্ধ একরূপই দেখায়। ঠোঁট অত্ন্ত 
চোখা এবং ঠোটের পার্খধারাল। “ঠাটের অগ্রভাগ সাদার 
উপর পাতলা কালো বর্ণে মিশান কতকট! ছাইঈয়ের মত 
সাদ1। ততপরে উপরের দিকে ক্রমে কালো। চক্ষু ছুটি 
অতিশয় উজ্জ্ল। পায়ুরু এবং কালো । নথগুলি বাক 
এবং তীক্ষ। 


»গায়ক পাখী । 
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অপ্রিরাজ অতিমৃহ শিস দেয়। বেশ একটু চড়া 
রাগিণীতে অ-_ বলিয়া! অপেক্ষাকৃত মোটা আওয়াজে -_ 
লি-_ বলিয়া শিস্‌ সমাপ্ত করে । এই অ-_লি-_ হইতেই 
সম্ভবতঃ উহার নাম অলিরাজ হইয়াছে । ইহারা কেবল 
এঁ গান করিতেই দক্ষ তাহ! নহে, গান করিতে করিতে 
ইহারা ডালে ভালে নাচিয়! বেড়ায় এবং একটু ভয়ের 
কারণ উপস্থিত হইলেই যুহূর্তমধো উড়িয়া স্থানান্তরে 
চলিয়! যায়। স্থানাস্তরে যাইবার সময়. ইহার। এমন একটা 
অব্যক্ত মধুর ধ্বনি করে, তাহ] শুনিয়াই তাহার সঙ্গিনী 
পক্ষিণীও তত্ক্ষণাৎ তাহার অনুকরণ করিয়া থাকে । 
অলির।জের পুরুষ ও সত্রীজাতির পার্থক্য অতিসাধান্ত। 
পক্ষিণী অপেক্ষা পক্ষীর রং একটু বেশী উদ্দবল। 

অলিবাজ গাছে গাছে ঘুরিয়। ভালায় ধা! পাতায় যে 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোক] বা পীপিলিক1 পায়, তাহ। ভক্ষণ করিয়াই 
জীবিক নির্বাহ কবে। কখন কখন মাকাঁশে উড্ভীন 
ক্ষুদ্র পতঙ্গের উপর পড়িয়া তাহাকে উদরসাৎ করা 
থাকে। | 

অলিরাঁজ ধারমা'সই আমাদের দেশে দেখা যায়, তবে 
শীতকালে ততবেশী দ্বষ্ট হয় না। ফাল্গুন মাস হইতে 
আষাঢ় মাস পর্য।স্ত অলিরাঞ্গের মধুর শিস্‌ প্রায় সর্ধধাই 
শোনা যার। বর্ষারস্ত হইলেই ইহার একটু আত্মগোপন : 
করে। বৃষ্টি পতনের পর রৌদ্র উঠিলে : আবার ইহার! 
শিস দিতে আর্ত করে। 

অ'লরাঞ্জ মধুকর প্রভৃতির মত বাস! নির্মাণ করে। 
ডিমগুলি সবুক্গ তাহাতে দাদ! রেখাও আছে। ইহারা এক- 
কালে ২ হইছে ৪টি ডিঘ্ব পরপর করিয়। থাকে । ডিমগুলি 
বাবুইরই ডিমের যত বু হয়। বাঁসার অতি নিকটে গেলেও 
ইহারা শব্দ করে না, ষেন এখানে তাহাদের ক্ষতির . 
কোনও কারণই নাই। কিন্তু বাপাম্পর্শ কর] যাঝ্সই 
বিকট স্বরে | ট্। করিয়। চীৎকার করতঃ এদিক সেদিক 
ছুটাছুটি করিতে থাকে । . 

ডিম হইতে ছান। বাহির হইলে অলিরাজ পরিত্যক্ত 
খোসা ঠোটে করিয়। বহু দরে নিয়া ফলিয়াদে। | কাক 
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সন্ধান পাইলে ভিম ব! শাবক এ শক্রর হাত হইতে রক্ষা 
কর] কঠিন হুইয়। পড়ে। 

অলিরাজ ফাল্তন মাসের মাঝামাঝি ডিয পারে 
এবং চক্র মাসে ছানা হয়। ছানাগুলি সম্যকরূপে 
উড়িয়। আত্মরক্ষার সমর্থন হওয়! পর্য্যন্ত মাতাপিত। 
ইহার্দিগকে লইয়া! নিরিও জঙ্গলে খাছে গাছে উড়িয়। 
বেড়ায়। | 

অলিরাজ কাহাকেও পুধিতে দেখি নাই। ইহাদ্দিগকে 
-ধরিবার সহজ উপায় আছে। একই গাছের ডালে প্রায় 
গ্রত্যহই ইহার! যাতায়াত করে। এ গাছের যে সকল 
ডালে ইহাদিকে উড়তে বসিতে দেখ! যায় এঁ ডালের উপর 
তালের আশ ব। শর্ণের কিন্বা হুতার জাজ পাতিয়া রাখিতে 
হয় । এজালে পা দিলেই, পাখী জালে জড়াইয়৷ মাটীতে 
পড়িয়! যায় । অলিরাজকে ধরিয়া রাখিলে সে এমন 
নিরীহ ভাব অবলম্বন করে, যেন পলাইবার তাহার কোন 
আকাঙ্ষই নাই। কিন্তু একটু অসতর্ক হইলেই সে এক 
ছুটে অনৃ্থ হইয়। যাইবে। 

অলিরাজ লোকালয়ের নিকটে যাতায়াত করে, কিন্ত 
ইহাদ্দিগকে কখনও ঘরের চালে বা উঠানে বসিতে দেখা 
যায় না। 

| জপর্ণচন্্র তট্টাচার্ধ্য। 


গভিণীর স্বাস্থ্য 


গর্ভ শিগুর ভাল মন্দ সকল বিষয়ই গর্ভিণীর নিজের 
স্বাস্থ্যের উপর নিগর করে। এই কারণে এ সময় শরীর 
ও মন, উভয়ের প্রতি বিশে লক্ষ্য রাখ! আবশ্তক। 
শরীরটি যাহাতে নীগোগ ও সবল থাকে, আর মনটি 
যাহাতে শান্ত, পবিক্রেঃ প্রসন্ন এবং ক্রোধ; শোক? অসুয়। 
.. সইঈর্ঘযা ভয়, জোশ প্রভৃতি শুন্য হয়, সদাসর্বদ। তাহার 
চেষ্টা করা কর্তব্য। মহাত্বা চরক কহিয়াছেন, “গর্ভিনী 


করিয়া থাকন।” আধুনিক পাশ্চাত চিকিৎসকগণও 
ইহার অন্থমোদ্ন'-করিয়। থাকেন। প্রসব কাল যতই 
নিকট বর্ভী হইতে থাকিবেক, স্বস্থ্যের প্রতি ততই মন- 
যোগী হওয়। আবশ্বক। বেসকল নিয়মাদি পালন 
করিলে গর্ডিণীর স্বাস্থ্য সংরক্ষিত হইতে পারে, আমর 
একে একে সে গুলির বর্ণন। করিব। 
বসনভূষণ-__ুশ্রত গ্ভিণীকে গুরু বসন ও 
দিব্য অঙ্গার ধারণ করিতে বলিয়াছেন , আমাদের.নিকট 
ইহা অলৌকিক বলিয়া বোধ হয় না। উত্তম বেশ ভূষায় 
চিত্তের আনন্দ ও প্ররফুল্পত। জন্মায় তাহাতে গর্ভিণীর 
নিজের ও তাহার গর্ভস্থ সন্তানের বিশেষ উপকার 
হওয়ার সম্ভব। গর্ভিণীর বসনভূষণগুলি যেন বেশী 
ত্বাটা না! হয়। আট] কাপড়চোপড়ে তাহার বুকে ও 
পেটে চাপ পড়াক্স সম্ভব। বুকের উপর অন্তায় চাপ 
পড়িলে, স্তন স্থইটি উপযুক্ত ভাবে পরিবর্ধিত হইতে 
পারে না, এবং তাহাদের বেট! ছুইটি বনিয়। যায়; 
তাহার ফল এইস্হয় যে, প্রসবের পর প্রস্থতী সন্তানকে 
স্তন্ত দান করিতে পারে ন!; আবার আঁট! কাপড়ে 
কোমরে ও পের্টে এত অ'ধক চাপ পড়িতে পারে যাহাতে 
গর্ভপাত হওয়া একেবারেই অসম্ভব নয়। গর্ভিণীর 
বস্ত্রাদি খুবই টিলা! ঢাল। ও আল্গা হওয়া আবশ্তক। 
ম্লান _গর্ভিণীর পক্ষে প্রতিদিন শীতল জলে সান 
কর] ভাল; শীতল জল সহা না হইলে, অল্প উঞ্ণ জল 
ব্যবহার করিতে পারেন। খুব গরম জলে দান করা 
কোনমতেই উচিত নহে; তাহাতে অনিষ্ট হইবার 
সম্ভতাবন। এদেশে স্গানের পূর্বে সর্ব গাজ্রে তৈলম্দিন 
বিধি প্রচলিত অছে। গর্ভাবস্থায় তৈলমর্দন কালে 
বিশেষ সতর্ক হওয়া! আবশ্ঠক | এসময় উদরদেশে বল 
প্রয়োগ কর! কিম্বা! টেপাটিপী তাল নহে। নব্য চিকিৎ- 
সক দ্বিগের ত কথাই নাই, প্রাচীন চিকিৎসকগণও 
এ বিষয়ে গর্ভিণীকে বিশেষ সাবধান হইতে বলিয়াছেন। 
চরক ও সুশ্রুত উভয়েরই মতে “গর্ভ সংপীড়ন” (টেপা- 
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টেপী) এবং তৈঙাভ্যঙগ '( আতাং করিয়া! তৈল যাথ। ) 
গর্ভিণীর পক্ষে নদিয়াপদ নহে । ইহাতে গর্ভপাতের 
সম্ভাবন। আছে। 

কাজ কর্ম গ্রভৃতি-__গর্ভিণীর পক্ষে অতিরিক্ত 
শ্রম কর অথব! দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করা কোনমতেই 
তাল নহে । তাই বলিয়া দিন রাত্চুপ করিয়! বসিয়। 
থাকা অথব! শুইয়! থাকাও উচিত নহে । সম্ভব ষ্ত কান্ত 
কর্ম কর] ও ভ্রমণ কর ভীহার পক্ষে একান্ত আবশ্তক। 
দিনের বেলায় যত অধিক সময় তিনি ঘরের বাহিরে 
কাটাইতে পারেন, তাহার পক্ষে ততই মঙ্গল। বিশুদ্ধ বাঘু 
সেবন ন। করিলে এবং সাধ্যমত শ্রমনা কৰিলে কোন 
মতেই স্বাস্থ্য রক্ষা হইতে পারে ন1; গর্ভাবস্থায় প্রায় সক- 
লেরই কেমন এক রকম ুঙ্ছ।-ভাব এবং শরীর ও মনেক্স 
অবসাদ উপস্থিত হইতে দেখা যায়। যে সকলস্ত্রীলোক 
কাজকর্ম করেন না তাহাদের মধ্যে উহা! আবার খুব 
অধিক পরিমাণে ঘটিতে দেখ! যায়। বিশুদ্ধ বায়ু সেবন 
এবং সম্ভব মত পরিশ্রম করিলে কেবল যে স্বাস্থ্যেরই উন্নতি 
হয়, তাহ] নহে; প্রসব সময়েও বিশেষ সুবিধা হইতে দেখা 
যায়। আলম্পরায়ণ। শ্রমভীতা স্ত্রীলোকদিগের বেলায়, 
প্রসব কালে একট। না একটা গোলযোগ প্রায়ই উপস্থিত 
হইতে দেখ] য।য়। যোটের উপর ইহু।দের “খালাস” হইতে 
অযথ। আঁধক সময় লাগে এবং সে সময় যন্ত্রণাও খুব €বশী 
হয়। এবিষয়ে ভদ্র ঘরের মেয়েদের অপেক্ষা নিয় শ্রেণীর 
মেয়েদের খুব ভাগ্য বলিতে হইবে। ইহাদের দিব! রাজ 
শুইয়া বসিয়! কাটাইবার উপায় নাই। কাণ্র না করিলে 
ইহাদের কিছুতেই চলিতে পারে ন1; তাহার ফলে প্রসব 
ব্যাপারটি তাহাদের নিকট নিদ্দারণ সক্ষট কাল রূপে 
প্রতীয়মান না হইয়। নিতান্তই সহজ স্বাভাবিক ব্যাপার 
হুইয়! দাড়ায়। এবিষয়ে অবস্থাপনন ঘরের মেয়েদের তাহা 
দের দরিদ্র। ভ্গীগণের নিকউ বিস্তর শিখিবার আছে 
বলিয়াই মনে হয়। গর্ভিণীর পক্ষে কাঞ্গকর্ম কর! খাট 
খুট। একান্ত আবশ্থক; তাহা। বলিয়। তাহাদের যেসে কাজ 
করিতে যাওয়। উচিত নহে । ফেসকল কাজে অতিশয্ব 


৪৩৭ 


গভিণরে সাস্থ্য 


পরিশ্রঘ অথব। বল প্রয়োগের আবশ্তক, সেরূপ কাছে 
তাহাদের কদাপি অগ্রসর হওয়া উচিত নছে। গর্ভিণীকে 
কোনরূপ ভারি জিনিষ তুলিতে দিতে নাই ॥ কুয়া! হইতে 
জল তোল! কি উনান হইতে ভাতের হাড়ি নামান প্রস্ততি 
কাজ গর্ভিণীর পক্ষে নিরাপদ নহে । বার বার 'পিড়ি 
ভাঙ্গিয়া উপর নীচু করাও ভাল নহে। আবার যে সকল 
কাজে অতিশয় ক্ষিপ্রত] ও ব্যস্ততার আবস্তক, সেরূপ 
কাজ করাও গর্ভিশীর পক্ষে যুক্তিযুক্ত নহে। উগ্চনে 
কপাড়া কি দৌড় ধাপ করা' প্রসৃতিও তাহার পক্ষে নিরা- 
পদ নহে। ন্ুশ্রুত গর্ভিণীকে খুব জোরে কৃথা কহিতেও 
নিষেধ করিয়াছেন ; ইচ্ছ। করিলে তিনি একটু জাধটু 
রাধ। বারার কাজ না করিতে পারেন এষন নয়'। কাজ 
কর্ম করিতে করিতে শ্রান্তি বোধ হইলে, কিছুক্ষণের 
অন্য শয়ন করিয়া বিশ্রাম করা কর্তব্য । আমাদের দেশে 
অনেকেই শর্ভকালটাকে পীড়ার হিসাবে দেখিয়! থাকেন, 
তাই জন্ত তাহ।র! গর্ভিনীকে বড় একট। খাটিতে খু'টিতে 
দিতে চাহেন না; দিন রাত শুইপ্ল1 থাকিতে বাধ্য. করেন । 
বল! বাহুল্য ইহা অতীব অন্যায়। গর্ভিণীকে কাজ কর্া 
ন৷ দিয়া দিন রাত. শুইয়া বসিয়া থাকিতে দিলে 
তাহার শরীর ও মন উভয়েরই ্বচ্ছন্দত। বিনষ্ট হয় ? 
আর প্রসবের সময় তাহাকে অকারণ দীর্ঘকাল ধরিয়। 
কষ্টভো্গ করিতে হয়। আগন্যপরায়খা রমণী যে 
সকল সন্তান প্রসব করিয়। থাকেন তাহাদের কদাচিৎ সুস্থ 
সবল ও দীর্ঘায়ু হইতে দেখা যায়। মানুষের যত কিছু হুঃখ 
ক অভাব যন্ত্রণা তাহার প্রধান কারণ আলম তিয় 
আর কিছুই নয়। সামর্থ্য সত্বেও যেবাক্তিকাজ করে 
না তাহার শরীর ও মন উয়েরই হুর্গতির সীমা 
থাকে না। আলম্য অপেক্ষা মানুষের ঘোরতর শক 
আর কিছুই থাকিতে পারে না; ছুঃখের বিষয় এই থে, 
ভদ্র সমাজের কি স্ত্রী কিপুরুষ সকলেরই মধে) শারী- 
রিক শ্রম না করা, আঙ্গ কাল যেন পোষাক পরি- 
চ্ছদের সামিল হইয়! দীড়াইয়াছে ইহাদের মধ্যে ৫ষ 
সকল পুরুষ খাপনাদের হাতে শয্যা বচন! ক্রেন 


কারক 5. ইরানের 
:. কিনা বন্দি কাটেন কি এবূপ কাজ কর্ম করেন 
লোকে আর তাহাদিগকে তদ্ধ যনে করিবেনা, 
সামান্ত লোকের মক্ণা গণা কল্পিয়া বপিবে এই কারণে 
ভঞ্ঙ সমাজে অনেক কাক্গ দাদ দাসীর উপরন্যন্ত হয়। 
ইহার ফলে উত্ত সমাজের নর-নারীর স্বাঞ্জোর দিন দিনই 
অবনতি সাধিত হইতেছে। দরিদ্র গৃহে সহজ অভাবের 
মধো প্রত্যেকের হৃদয়ে যে শান্তি যে মানন্দ থাকিতে 
. দ্লেখা যায় ধনীর অট্রালিকাঁর প্রাচূর্ধোর মধ্যে, কদাপি 
. তাহা দেখিতে পাওয়া যা না। শারীরিক শ্রম উপেক্ষা 
করাতেই ত আজকাগ শিক্ষিত মহিলাদিগের মধো 
হিষ্টিরিয়া মুগী, প্রভৃতি বিবিধ ন্নায়বীয় রোগের এত 
প্রাহর্ভাীব হইতেছে । মঃম্থষ যতক্ষণ না নিদ্রিত হয় 
জাগিয় থাকে তত'কণ তাহার আর মনের বিশ্াম থাকে 
একট চিন্্রু“মনের মধ্যে উদ্দিত হইতে থাকিনেই। 
অলস ব্যক্তির হৃদয়ে এ অবস্থায় নিয়ত বিবিধ রূপ 
কু-বাসম্ুকু- -মতিপ্রার় প্রভৃতির যে উদর হইতে 
থাকিতে ইহাতে আর আশ্চর্যের বিষয় কি আছে। 
“এই সকল কারণে নর-নারী কাহারও কোন কালে 
কোন অবস্থায় সামান্য শক্তি সত্রে স[-ন্য করা উচিত 


 নয়। 
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_. শ্বভিণীর বাসের ঘি তী, যেঘবটিতে বসবাস 
করিকেন, সেটি যেন বেশ প্রশস্ত হয় ; উহার মধ্যে যেন 
অবাধে বায়ু চলাচল 'ও আলোক প্রবেশ করিতে পাবে । 
হুর্যযালোকে ও বায়ু দ্বার! বাসভবন যেরূপ বিশুদ্ধ ও নির্মল 
| হয় এমন আর ফিছুতে নতে। যেত্বে ভালরূপ আলোক 
প্রবেশ করিতে পাবে না, সে ইন্প অঙ্ষকার ঘঃই যত প্রকার 
সংক্রামক রোগের জন্মভূমি বলিয়া মনে হয়। রোগবীজ 
সকল এই সকল স্থলে যেরপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন এমন আর 
অন্য কোন স্থলে নহে। " গণ্িণ যত সহঞ্জে রোগাক্রান্ত 
হন সাধারণ ব্যক্তি এত সহজে হয় না ; এই কারণে তাহার 
বাসগৃহটি থু ভাল হওয়া চাই । ইহার নিকট পায়খান! ব। 
ময়লা জল নিকাসের  নর্দমা প্রভৃতি না থাক/ই উচিত। 
“যদি একান্তই থাকে, তাহা হইলে 'তাহ।দের বেশ পরিষ্কার 


রঙ 
শু 
নল ৮০ ৮৮ 
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"পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত । 


রি এ ব্র্্ 
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তাহার বরে, কোনরূপ ছূরগন্ধ 
যাহাতে প্রবেশ না করিতে পারে, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষি 
রাখা আবশ্বকণ। গ্িবসে ঘরটিন্র সমস্ত ছ্য়ার আনংলা 
খুলিয়া রাখ। উচ্চিত। কতকগুলি অনাবগ্ঠক বাক্স 
পেটারা থাট চৌকী দ্বারা ঘরটির স্থান জুড়িয়া রাখা 
উ চিত নয়। | 


দিবানিদ্রো__গভিণনীর পক্ষে দিমের বেলা মতবা 
মধ্যে 'একটু আধটু নিদ্র। যাওয়া মন্দূনহে'। এক এক 
বারে কিন্তু অর্ধ ঘন্টার অশিক শইয়। থক! উচিত নয় । 
এইরূপে সারাদিনে মোটের উপন ছু ঘণ্টা কাপ বিশ্রাম 
করিলেই যথেষ্ট বিশাম করণ হখ। 

গভিণীর খাদ্য-_য সকল খাগ্চ বেণী উত্তেঙ্গক 
অথবা! সহঞ্জে জীর্ণ হয় না, গভিণীর পক্ষে সে 
সকল খাগ্ঠ না খাওয়াই উচিত। তাহার পক্ষে 
ঘম ঘন নিষন্বরণ খাওয়। ভাল নহে। গর্ভের প্রথম 
৩৪ মাস গণন্ডিণীর পাকস্থলী ও অন্যান্স পরিপাক যদ্ব 
সমূহেব এরূপ একটি অনস্থ] হয় যাহাতে তাহাল পক্ষে 
অধিক খাগ্ঠ দীর্ণ কর! কাঠন হইস1 পড়ে ; এঈ কারণে 
সে সমক্ব তাহার খানের পরিমাণ বাড়াইতে চেইা কলিতে 
নাই) করিলে, তাহার বিশেষ অস্ুবিধ। হয়। কিন্তুযে 
সময় হইতে জ্রণটি পেটের মধো নড়িতে চট়িতে আরম্ত 
করে, সেই সমন হইতে অধিকাংশ স্তলেই গর্ডিশীর 
অবস্থার একট পরিনর্তন ঘটিতে দেখা যায়। তখন 
হইতে তাহার ক্ষুধা ও জীর্ণ শক্তি উভধই বৃদ্ধি 
হইতে দেখা ঘায়। তখন হইতে তাহার খানের পরিমাণ 
বৃদ্ধি করিয়। দিলে তাহা! সহজেই জীর্ণ হুন এবং 
তাহাতে তাহার কোনই অসুবিধা হয় না। এ সময় 
তিনি স্বাভীবিক অবস্থায় যতট! খাছ খাইতেন ঠিক দেই 
পরিমাণ খাগ্চ দিলে চবিতে পাবে না, কেন.না এসময় 
হইতে জণ-দেহের শীঘ্র শীত্ব খুব বেলী পরিমাণে বৃদ্ধি হয় । 


গর্ভিণীকে যদ্দি যথেষ্ট. খান্ঘ দেওয়। না হয় তাহা হইসে 
তাহার গর্ভই শিশুর দেহ-পুষ্টি কিরূপে সম্ভব হইতে পাবে? 


আবার পেশী খানের 'আবশ্তক বলিয়া যাঁ তা খাইতে 


ণম সংহ্ল্যা, 
দিলে চলিবে ন।। টু 

যে সকল খান্ত বেশ পুষ্টিকর অথচ ছুম্পাচ্য নহে সেইরূপ 
খাস্তই ব্যবস্থা করিতে হয়। তাত, দাইল, দুধ. দই, রুটি, 
ুচি, মত্য প্রভৃতি খাস রেশ পুিকব। ' গর্ভিণীর পক্ষে 
অধিক মাংস খাওয়] ভাঙ্গ নহে । গর্ভাবস্থা দুগ্ধের পরি- 
মাণ বৃদ্ধি করা উচত। যাদের ছুপ্ধ ভাপ সহা হয মা 


দধি খাইয়া সেই লভ।ব পুসণ করিখ। লওষা উচিত।. 


তাহার সাধ্ধরণ তুবিতরকারী ও কলা, পেপে প্রভৃতি ফল 
মূলাদিও প্রতিদিন কিছু কিছু কবিয়া আহ্ছার কর! উচিত। 
ইহাদের দ্বাবা কোষ্ঠ পরিষ্কাব হম। গগিণীব প্রতিধন 
নিষম মত কোষ্ঠ পাবক্ষাব হওম] একাঠ আবণগ্তক। যে 
সকল স্ত্রী নড়া চড়া করেন না! কেবপ শুইয| থাকেন. 
তাহারের প্রায় সকপেহ কোন্ঠবদ্ধতা “বাগে কষ্ট পাঈথ। 
থাকেন। মধিক ঘ্বত-মশলাসংযুক্ত থাছে গর্ভিণীর 
বিশেষ অনিষ্ট হখ। 

গতিণীর চি বিনোদন-_গভিণীব মন যাহ।তে 
সব্বদ! প্রফুল্ল থাকে গর্ভিণীর নিজের এবং তাব আম্মাধ স্বজন 
সকলেরই এ বিষষে দৃষ্টি রাখা উচিত। ঘেসক] বিষষে 
অতি সংগে মানসিক উত্তেঞনাব শন্তব পে ণণত্বে মধ্যে 
তাহার না যাওষাই উচিত। গর্ভণীব পক্ষে .ক'ধ বড ণর্দ- 
নাশ কবে। গল্প গুজব এবং সতগ্রন্থা।দ পাঠে চিত্ত পিনোধন 
সম্ভব। এই কাঁবণে এ ঘকল করিতে তাখাব কোন বাধ! 
থ[কিতে পাবে না। গর্ভিণীর নিকট কোনবপ ।নবানশ্দ কব 
শেকারহ কিন্ত। লোমহ্র্ষণ ঘটনাব উল্লে। কারতে শাহ। 

নিদ্র_ রাত্রি াগরণে গরিণীব বিশেষ আনষ্ট হষ। 
দশটা বাজতে না ব|জিতে তাহাঁব শধাষ আশ্রব গ্রহণ 
করা আর্‌ ছয়ট1 খাজিবার পুর্বেই শখ) তাগ কথা উচিত। 
গভিণীপ শন ধরটিতে কতকগুণি অনাবগ্য+ সাজসজ্জা, 
বার তোরঙ্গ প্রত্বত দ্বারা ' জবড় জঙ্গ” করিয়। বাঁধা 
কর্তব্য নহে । ঘরটি ধান্থাতে অধিক গরম ন1 হয় সেদিকে 
দৃষ্টি পাথ। উচিত। বিশেষ্‌ প্রতিবন্ধক ন। ঘটিলে ঘরের 
জানালাগুলি খুশিয়! রাখা তাল। অনেক, সময় গানীর 
পাত্রে ভাল নিদ্রাত্হয় ন]। তীহান্ত শরীরেন্। ভিতর কেমন 


গর 


ইও$. 
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গ্রন্থ সমালোচনা 
এক রকম গরম বোধ হয়। বেশী পুঁ্ক বিছানায় শয়ন করিলে, 
তুলাব গরমে ওরূপ হতে পারে। কোঠ পরিষ্কার নাঁ 
হইলেও এমন হতে পাবে। আহারের-*ললোষে 
কিন্বা দৈনিক ন্নান বাদ বাধিলেও ওবপ নাশ্ছয় এমন 
মঘ। কাদ্রকর্্ম নাকরিম! দিন বাত শুইয! থাকিলেও 
অনিদ্রা জম্মাইতে পারে । | 
শ্রীজানেন্্রনারায়ণ বাগচি 


সি হেসে 


গ্রন্থ সমালোচনা 


২৮। সঙ্ষিশ্র ঞ্ুকাহ লাজম্থান্ন-- 
এ বপিনখিহাব। পন্দী প্রণীত ও প্রকাশ ত মুশ্য ২২ট1কা-- 
অ কাব ডবল ক্রাউন, অষ্টাংশত সুশ্দব বাধাই, সোনার 
জলে নামলেখ।। এই গন্ধ মহাশ্ু। কর্ণেল টডেব রচিত 
রাজস্তানেব ব্গানু বার | ইতি পূর্ব টডেব স্ুবিখ্যাত গ্রস্থ 
বরঙ্গাল! গগ্ে অনূদি 5 হইধাছে কিন্তু বাঙ্গালা ভাবায় উক্ত 
গ্রস্থরপন্যাঞ্ছধাদ বোধ হয এই প্রথম। মিবার, অন্বর, 
মংবাবাব ভুত বাজস্থানেব সপ্ত সনবদিন কাহিনী সপ্ত 
কাণ্ডে বিভক্ত ক বয়। গ্রন্থকার পবারাদি ছন্দে ৩৯২ পৃষ্ঠায় 
সমাপ্ত এই সুবৃহতৎ গ্রন্থ বচন। কাখযাছেন। 

বাঙ্স্থান তাবতবর্ষের এক মহ। তীর্থ ক্ষেত্র । উহার 
প্রত্যেক পূলিকথাব সহিত অণৌপ্কিক শৌর্যয ও সতীদ্বের 
গৌরব স্্তি ওতপ্রো৩ তাবে বিজড়িত হইযা রাহযাছে। 
এই পুত্যভূমির বি চনৰ কাহিনা ধাবাবা/হকগ্িপে নিবন্ধ 
কপ্িষা কর্ণেল টড ভাবতেৰ এ।তাগ জীবনে যে এক যুগা- 
গর উপস্থিত করিষ ছেন তাহ! কে অস্বীকার করিবে? 
রাঙস্থানের হ ৩হ।(স এক মহ।কাব)। এরূপ অনৃষ্য গ্রন্থ 
অনুবাদ সাহায্যে খত অ.ধক প্রচারিত হয় ততই দেশের 
পক্ষে মঙ্গন। এই কারণেই আমর] এই গ্রন্থের পদ্যানুবাদ 
দেখিষ। সুখী হহখাছি। 

এই গ্রন্থ রচনায গ্রন্থকার য য£৭ষঁ শ্রম স্বীকার 
করিরান্নে ভাহাতে সন্দেহ নাই। এরূপ বিশ্াট 





'প্রন্থ' জান্নাত কতিতায় “রচনা করা মিতা সহজ 
ব্যাপাঞচ নছে। গ্রঙকারের অধ্যবসায় প্রশংসনীয় । 
অতি" জংক্ষেপে বর্ণনা করা! হইয়াছে বলিয়। বোধ হয় 
গানে স্বানে একাধিক বার পাঠ না “করিলে অর্থ গ্রহ 


“হয় না। এরূপ বৃহৎ কাঁহিনীব বর্ণনা সংক্ষিপ্ত হওয়াই 


আবস্তক, সুন্দেহ নাই । "তথাপি রচনা আরও হৃদয়গ্রাহী 
হইলে' অধিকতর সুখী হইতাষ। এই সমস্ত সবেও এই 
কগরসথখানি আমাদের নিকট মৌটের উপর ভালই 
লাশিয়াছে& . 

থু 

আর একটি বিষয়েও গ্রন্থকার প্রশংসার যোগ্য । 
তিমি এঁতিহাস্থিক ঘটন্! বা চরিত্রের কোন ব্যতিক্রম 
ফরৈন নাই) &তিহাপিক চিজ্রের বৈষম্য ঘটাইলে 
্রস্থ 'কাব্যাংশে উৎক্ষ্ঠতর' হইতে পারিত; কিন্ত 
“যেস্উ্গেন্ডে গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে তাহা সাধিত হইত না। 
'রাতসাটনজ ই্রতিঙ্ণপ চিত্তাকর্ষক রূপে বাঙ্ষালার নর- 
দীরীর় ,সিকউ উপস্থিত করাই গ্রন্থকারের উদ্দেপ্। 
সেঁউিদের্স্থহল পরিশার্ণে সিদ্ধ হইয়াছে সন্দেহ নাই। 
এই গ্রন্থ বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে বিরাজিত দেখিলে সুখী 
হইব। -. 
্ উপেন্্র 


[১ ২৭। ওুহ্লাচি, ্রপূর্ণচন্র ভট্টাচার্য্য প্রধীত, 
স্ীহরিরাষ ধর, বি, এ, কর্তৃক চাকা পপুলার লাইব্রেরী 
হট$ত প্রকাধিত, ৭৮ পৃষ্ঠা, মূল্য 1%* আসা। এই 
পৌঁনাণিক কাছিনী ' বালক বালিকাগণের উপযোগী 
করিয়া সরল্গ, ভাষায় লিখিত হইয়াছে; এবং ইহাদের 
£ডিত্ত-রুগ্জনের কোন ব্যবস্থাই ক্রটি হয় নাই। এট্টিক 
কাগজে ব্রঞ্জ-বু কালীর ছাপ!) প্রতি পৃষ্ঠা লাল বর্ডারে 
রঙ্জিত ও পুস্তকটি ছয়খানি হাফটোন ছবিতে শোভিত। 








২৮ । হ1ম্নাজ্বি গ্রক্থরেশচজ্দ্ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রীত, 
কান্তিক প্ররেসে মুদ্রিত, কর্লিকাতা ইঙ্িয়ান পাবলিশিং 
হাউস (২২, কর্ণওয়ালিস ক্রীট ) হইতে প্রকাশিত, রয়েল 
বোড়শাংশিত, ১.৮ পৃড়া, মুল্য আট জবান মাত্র । উৎকষ্ট 

পরিগ্ার ছাপা, প্রচ্ছদপটে জাপানী, 
“মাজে 'লেখা। | 





ধার্তিক$০১৮ যার 


ভাষায় এরূপ গল্প সম্পূর্ণ নূতন । 






২য় খর্ব 


এটি জাপানী গ্রযের বই--আটটি গল্পোর সমষ্টি__ 
গয়্তুলি প্রায় সমস্তই পুর্বে কোন্ন না কোন প্রসিদ্ধ 
মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে । . রচনাকোৌশলে, 
ভাষ। মাধুর্য প্র গল্পই রষণীয়-_-পড়িতে পড়িতে 
যেন এফ নূতন রাজোর কোমগ সৌন্দর্ষোর একটি 
অভাবনীয় ছায়া-চিত্র হৃদয়ে জাগিয়া উঠে বাজলা 


প্রীন্ঠায়শরণ। 


২৯। হেড জ্রাহ্নান্সপী-_-ভীউপেন্দ্রকিশোর রায় 
চৌধুরী প্রণীত, ইউ রায় এও সন্দ কর্তৃক কলিকাতা ২২ নং 
সুকিয়। স্রীট হইতে প্রকাশিত; আকার- _রয়েল দ্বাদশাংশ্লিত, 
এষ্টিক কাগজে, পরিষ্কার ছাপা, মোট! কাগজের রঞ্জিত 
প্রচ্ছদপট, ৮৯ পৃষ্ঠা, মূল্য লেখ। নাই। সরল পদ্ভে মহাক- 
বিকৃত রামায়ণেন সংক্ষিপ্ত বিবরণ সুন্দর হইয়াছে £ ভাবা, 
ঘটন। নির্বাচন ও "সমাবেশ সমস্তই কোমগ্নুমতি বাঙক 
বালিকাগণের উপযোগী, এবং সঙ্গে সঙ্গে ছুতিগুবি ক্ষীবন্ধ- 
ভাবে তাহাদের চিত্তরঞ্জন, .উপদেশ গু শিক্ষার কার্য্য 
করিবে । একাধারে আমোদ ও উপদেশের সঙ্গত 
সমাবেশ । আমরা বালক বালিকাগণকে নিঃসক্ষোচে 
বলিতে পারি-- 

এ বন্ধ সুন্দর কথ৷ পড় দিয়া মন। 

৩০। গিক্েল্র বইঃ শ্রীন্থুখলতা রাও প্রণীত, 
কলিকাতা ২২ ৰং সুকিয়া স্ত্রী হইতে ইউ রায় এও সন্দ 
কর্তৃক প্রকাশিত; আকার ডবল ক্রাউন--১৬ পেজী, 
১৪৮ পৃষ্ঠা, দাম মাব্র 1 "আনা। কাগর্জ বেশ, ছাপা 
পরিষ্কার ও স্ুক্ধর। মযোটমাট কুড়িটি গল্প আছে-_- 
বাংল! সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন ধঞণণের বই ।, 

ধিনি বইখামি লিখিয়াছেন তিনি রমণী- শ্ুতর1ং 
রমনীস্থলভ কোর্মগত। লইয়া তিনি কুশল হন্তে কলমের 
ব্যবহার করিয়াছেন ও সঙ্জে সঙ্গে নিপুণ হস্তে তুলিকা। 
পাত করিয়া গন্পগুলি সার্থক করিয়াছেন । তাহাতেই 
উপফথাগুলি এত উপাদেয় ও ছেলেদের এত উপযোগী 
হইয়াছে। লেখিকণ উপাখ্যান রচনায় যেমন সিদ্ধহস্তা 
চিত্রশিল্পেও তেষনই_ অন্ভিজী। বিভির ভাবায় লিখিত 
রূপ কথার মর্শাস্বাদ হইলেও রচনাক্কৌোশলে আখ্যায়ি ক- 
গুলি ধাদলার- নিজন্য হইয়া! গিয়াছে । আমরা মুক্তকণ্ে 
বলিচত পারি"বার্ক: বালিকার যন তুলাম পৃত্ুকে র 
কায আলেতা পুথিখানার্‌ স্থান অতি উচ্ছে। 

| গ্রীন্তায়শরণ।. 





প্রতিভ। 


টা 


হুস্মন্হজ্ম 


সংস্কৃত সাহিত্যে নবজীবন * 


বুদ্ধদেবের 'মনুষ্যত্ব' আদর্শের সঙ্গম-ফলে পৌরাণিক 
সাহিত্যে এক নৃতন স্রোত দেখ! দিয়াছিল, পূর্ব প্রসঙ্গে 
তাহার উল্লেখ করিয়াছি । এখন, প্রকারান্তরে এই 
মনুষ/ত্ব আদর্শের নাম সরলতা । প্রাচীন মগ্গুযাসমাজের 
ইতিহাস বিচার করিলেই দেখিবেন, মনুযোর পক্ষে ধর্থে, 
কর্মে, কথায় এবং চিন্তায় সরল হুওয়। ব্যাপারট। কত 
শক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এখনও এই পদার্থটাই 
বিশেষ মহার্ধ বলিতে হইবে। মানুষ প্রতিনিয়ত 
নিজের জ্ঞানকৃত কর্শমগতিকে জীবনের মধ্যে এতই 
জঞ্জলের হ্টি করিতেছেযে, এবং পদে পদে তাহার দ্বার! 
জড়িত বিজড়িত হইগ্াই পাপ ভোগ করিতেছে যে, 
মনুয়ের সমাজে, ধর্মে, সাহিত্যে, শিল্পে এইরূপে “স্বখাদ 
সলিলে” ডূবিম্ব] মরার আশক্কাটাই সর্বাপেক্ষা অধিক। 
মান্থুষ কালেকালে যুনেযুগে এক এক বার এই সরলতা 
লাত করিবার জন্তই প্রাণপণে চেষ্ট। করিয়া আলিতেছে। 
মনুষ্য-সভ্যতার সমস্ত বিভাগেই এই অপরূপ সত্য ঘটলা 

* এই প্রসঙ্গ 'বাণী পন্থান' 'সাহিত্য-আত্মার অভিব্যস্ডি 
নামক অধ্যায়ের অন্তর্গত ও “ভারতীয় সাহিত্যে বৌদ্ধ প্রভাব" নামক 
পূর্ববপ্রবদ্ধের সহিত সন্বদ্ধ। -লেখক। 


অগ্রাহ্হান্পঞ ৯৩৯৯৯, ৮৮ লহ মধ্য 





“সা ০৮-৯-৯স এ উ আ ন০ শ  স- এ পও  হ 





'খ৯ ০৬ ০ 
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লক্ষ্য করিবেন। মানুষ ডিরকাল জামের জন্য, সতোোর 
৪্য লালায়িত। উহার গতিকে যতপামান্ত যাহ! প্রাপ্তি 
হয়, অতর্কিতে অনস্থ উপসর্গ উপঞ্জাত হইয়! উহাকে পদে 
পদে থগ্িত করিতে চেষ্টাকরে; এবং যান্থুষ এক এক 
বার উদ্মত্ত ভাবে তাহ! ঝাড়িয়। ফেলিয়া আর এক “থাক"' 
অগ্রগামী হইতে চেষ্টা করে। ইহাই মন্ুষ্ের সভ্যতার 
গতি; এবং সকল বিভাগেই ইহার দৃষ্টান্ত আছে। মানুষ 
সঙ্যধর্মী বপিিয।), এবং দলবদ্ধ হুইয়াই চলে বলিয়।) সমগ্র 
জাতিটাই সমৃহভাবে নব নবতর সোপ।নে আরোহণ 
করিতে চেষ্ট৷ করে বলিয়া, এই খটন! যেমন ব্যক্তিগত 
জীবনে তেমন জাতিগত জীবনেও প্রত্যক্ষ হইতেছে। 
গীতাকার অবতার পুরুষের মুখে তধর্মসংস্থাপনার্থার 
সম্তবামি যুগেযুগে' কথাটার মধ্যে মানব সত্যতার 
অন্তরতম তৰব্েরই খ্যাপন করিয়াছেন । ধধর্ম। সংজাকে 
খষি দার্শনিকগণের যতসঙ্গতে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করিলে, 
অন্ুযসভ্যতার যাবতীয় বিভাগের অগ্রধর্ম বলিয়া 
যুবিয়া লইলে, এই কথাটার মধ্যে একট। পরম সঙ্ তত্বের 
আভাধ লাত করিব। আবার, ধর্খ্ব সংস্থাপন কি? এই 
ধর্ম একট] অনাদি, অনন্ত অথচ নিতা অভিবাক্তিলীল 
স্থিরতার তথ বই নহে 

উহারই অন্য নাম এই সরলতা; সোজাসুজি ভাবে 
আপনার তিরস্তন তত্বটাকে প্রাপ্তি; জগতের গতি-বশে, 


মন্ুগ্াপমাজের গতি-বশে ওই স্থিরপদার্থ চিরকাল আব- 


আনি 


প্রতিভা 


15 


রিত হইয়। দুর দুরাস্তরবর্তা হইবার উপাধি অবলম্বন 


করিতেছে) মানবজাতির 'বিরাট পুরুষ এক এক বার 
একই আঘ।তে ওই আবগ্ভাকে চুর্ণ বিচুর্ণ করিয়। 
সরলতার আদর্শে স্থির হইবার চেষ্টা করিতেছে । ভার- 
তীয় সাহিত্যের মধ্যে ওই চিরন্তন 'ধর্ম-__মানব ধর্ম, 
সরলতার ধর্ম এতই অপ্রতিষ্ঠ হইয়] গিয়াছিল যে, 
পৌরাণিক ধর্ম-ভাবুকতা এবং নান। অপধর্মের জঞ্জাল 
ঘবারা এতই আবি হইয়াছিল যে. তাহার বিরাটপুরুষ 
শূদ্রক এবং বিষুশর্ম। প্রভৃতিকে মুখপাত্র করিয়া! এই 
এক বার আত্মপ্রতিষ্ঠা করিরা দাড়াইলেন। চিত্ত! করির়। 
দেখুন, এক দিকে উহা ক'ত সোজ। কথ! মনুষ্যত্ব মানুষের 
অন্তণিহিত স্থির তব বলিয়াই উহ1 এত সোজা! অন্য 
দিকে, উহ] কত কঠিন, বিপুল পৌরাণিক সাহিত্য 
তাহার পর্বতপ্রমাণ দৃষ্টান্তরূপেই দীড়াইয়া আছে! 
গীতার “ধর্ম” কথাটাই ব1 কত সোজা !__ 
সর্বধন্মীন, পরিত/জ্য মামেকং শরণং ত্রঞ্জ 
অহং ত্বাং সর্ধপাপেভ্যো। মোক্ষয়িয্ামি মা শুচঃ। 
একের শরণ লওয়।! গীতিভক্তিরসার্র হইয়া শ'ণ 
লওয়]! ইহ! কত সরল সহজ কথা! দৈনন্দিন জীবনের 
. প্রত্যেক অনুপল ধিপলের ঘজ্ঞতন্জটিল এবং ভয়-ভীতি- 
পমাকুল বছুদেবনিষ্ঠা এবং অশেষ জিগ়্াগহনতা 
ইহার ভিতর নাই ! সংসারের 'মোহবন্ধ” ছিন্ন করিবার 
জন্য অশেষ বিশেষ কর্মচেষ্ট।, চিত্তবৃত্তির নিরোধ 
করিবার উদ্দেশে শতসহস প্রকারের রাজ-হঠ-মন্ত্রের 
উপায় কৌশল, সমস্তই যেন নিমেষে তুগাঁধুনী হইয়া 
উড়িয়া! গেল! কত সোঞ্জা কথ!, অথচ মানুষের পক্ষে 
ওই কথাটার সাম্‌নাসাম্নি উপস্থিত হওয়াটাই কত কঠিন 
হইয়াছে! কতকাল কত যুগযুগান্তের বহু সাধনা- 
ব্যাপার আবশ্যক হইয়াছে! দেশ বিদেশের মনুষ্যসমাজের 
ধর্মঈ-ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিবেন, এই একের 
তত্ব, একের প্রতি প্রেম তব, মগ্ুয়ের নেত্র সমক্ষে প্রকট 
হইবার পক্ষে কত কাল, কত বিড়ম্বনা, কত অভাবনীয় 
অনিষ্ট ঘটনা ঘটির়া আসিয়াছে! এখনও-- এত কাল 
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২ম বর্ধ 


পরেও, ওই সোঙ্গা৷ কথাটার অনুবস্তী হওয়! দরে 
থাকুক, উহা বুয়া লওয়ার পক্ষেও আমাদের 
অঙ্র্জশ্গতে এবং বহির্জগতে কত দিক হইতে কত 
প্রকারের নিষেধ এবং অন্তরায়! সরল এবং মানুষ 
হওয়াটাই মনুষ্যের পক্ষে সর্বাপেক্ষা কঠি ন! সাহিত্যের 
ক্ষেত্রেও কি তাহাই নহে? আধুনিক বিজ্ঞান যেমন 
মানুষের জ্ঞানকর্ম্ের সমক্ষ-হাঁন হইতে মনুষ্য-অনৃষ্টের 
এই জালজপঞ্াল অপসারিত করিতে চেষ্টিত আছে, 
আধুনিক সাহিত্যও সকল দিকে মুখ্যভাবে এই সরলতা! 
এবং অনাক্জবই লক্ষ্য করিতেছে! 

যাহা হউক, ভারতের সাহিত্যহৃদয় এই এক বার 
সরলত! এবং মনুষ্যহনিষ্ঠ। লাত করিতে ঠষ্টা করিয়া- 
ছিল। তাহ!রফল যে নিবতিশয় মহার্থরূপে প্রকটিত 
হইয়াছিল, তাহাই আমরা দেখিব। 

সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই সরলতা এবং মনুযত্বনিষ্ঠই 
কবির নিজের সাপক্ষে আসিয়া স্বাধীনতা রূপে উপস্থিত 
হয়। আমাদের ভাষার এই শব্দট। ইংরাজী “পবারটি' বা 
'ফ্রীভম্‌" হইতে অনেক বৃহৎ এবং ব্যাপক অর্থের সঙ্ষেত 
করিতেছে । অস্তর্জগতে এবং বহির্জগতে উভয় দিকেই 
উহার অধিকার | এই স্বাধীনত] "স্বাতন্ত্র্য ব আত্মাধীনতা' 
ইহা পুর্বোক্ত মনুম্যত্রনিষ্ঠা বা দরলতার আত্মজ1 বই 
নহে। সকল দিকেই, মন্রুয়ের ধর্শ, সমাক্গ, সাহিত্য 
এবং শিল্পের রক্ষরিব্রী রূপে, এক কথায় মন্তুম্যসভ্যতার 
স্ষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ন্ক রী পরমদ্দেবত| রূপে, এই স্বাধীনতাকেই 
নির্দেশ করিতে পারি! ধঙ্খের ক্ষেত্রে যেমন আত্মজ্ঞানই 
চরম কথা, শিল্পনাহিত্যের ক্ষেত্রেও ব্যক্তির জীবনে ব! 
জাতীয় জীবনে, তেমনই এই শ্বাধীনতা! কবি কাব্য রচন। 
করেন, স্ব।তন্ত্র্ের উপর নির্ভর করিয়।, এবং স্বাধীনতাকে ই 
উদ্দেত্ করিয়।! পাঠক উহা অধ্যয়ন করে, নিজের 
পরিব্যাপক আত্মতন্বকে লাভ করিবার জন্ত! আপনার 
অহংতত্বকে সম্প্রসারিত করিবার জন্য ! নব নবরসলোকে 
উল্লসিত হইয়! নিজের আনন্দময় তন্বকে ঘনিষ্ঠতরভাবে 
উপলব্ধি করার অন্য! ম্নুগ়ের শিক্ষা, দীক্ষ। 


ম্রাদ্ডি। 


৮ম সংখ্য! 
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ব।জ্ঞানকর্মের ব্যাপার যাত্রই স্বকীয় তত্বকে অবিজ্ঞাত 


আত্মতত্বকে লাভ করিবার জন্য বই আরু কিছুই নহে । এই 


কারণে অনন্তের সন্ত।ন মহ্ুযাকে যেই কবি ভাবতব অথবা 
বস্তর পন্থায় যতদুর আত্মজ্ঞানী করিয়া তুলিতে পারেন, 
সপক্ষে বা পরোক্ষে গৌণ বা মুখ্যতাঁবে যিনিই মনকে 
এই স্বাধীনতার তন্বে যতই উপনীত করিতে পারেন, 
তিনিই তত সখা. মির, বন্ধু ব1 গুরুর পদবী অধিশ্ার 
করিতে সক্ষম হন। জগং্তন্বের মন্যও এই স্বাধীন তাই 
পর] প্রক্কতি ! ভারতীয় দার্শনিকের চক্ষে, শবরূপী পর- 
মাতার বক্ষঃস্থলে অনস্তলীলাময়ী মহাকালী ! চতুভু জার 
দুই করে অসি-খর্পর, এবং অপর ছুই করে বরাভয়! ইনি 
গলদ্রক্তরসনা এবং ইহার গপদেশে মুণ্ডমাল। ! মহাকাল- 
রূপিণী করালী, অথচ ভক্ত মনুয্য-জদয়ের জন্ত চিরন্তনী 
এবং করুণাময়ী মাতৃমৃর্তি! পৌরাণিক খাি প্রাচীন সাংখ্য- 
বেদান্তের আনুগত্য রক্ষা পূর্বক অন্ুপমভাবে বিশ্বপ্রক্কৃতির 
এবং সমগ্র মনুষ্য-সত্যতার অস্তরস্থা। এই বিশ্বভয়ঙ্করী অথচ 
যুগপৎ করুণারসার্জা এই মাতৃকাযুর্তি দর্শন করিয়াছেন! 
সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই স্বাধীনতাই সংযমনিষ্ঠ ভক্তগণের 
জন্য অমৃত অমরত1 এবং অভযবর লইয়াই সর্ধত্র স্থির 
হঈয়া আছেন; আবার অনাত্মিকগণের মুণ্ডমাল1 গলে 
পণ্রয়াই নৃত্য করিতেছেন ! পৌরাণিক খধির এই ভাব- 
গত মূর্তিটাকে আধুনিকের চক্ষু লইয়। এই ভাবে দৃষ্টি 
করিপে, সাহিত্য-লোকের একট। পরম রহগ্ত-তবেের 
সম্মশীন হইতে পারি! কবিগণের আম্মনিষ্ঠ। এবং উহার 
ক্ব-কু ব্যবহারই চিরকাল সাহিত্যের স্ৃষ্টিস্থিতি এবং বিলম্ব 
সংঘটন করিয়া আসিতেছে! শিল্পকলার বিশেষ বিশেষ 
ক্ষেত্রে এই মূর্তিটাকে আরও একটু বিশেষ ভাবে এবং 
অভিনিবিষ্ট ভাবে দর্শন করিতে চেষ্টা করিব। 

নবঞ্জীবিত সংস্কত সাহিত্য বিশেষ ভাবে এই মনুষ্যত্ব 
সরলতা এবং স্বাধীনতাকেই সম্ম্থে রাখিয়াছিল। নব- 
জাগ্রত মনুষ্যমন নান। জঞ্জালের মধ্যে বিঙ্জডিত থাকিয়াও 


এই লোক-পাবনী, “তিনে এক' এবং “একে তিন' মূর্তির দ্রিকে 


দৃষ্টি আবদ্ধ রাখিয়াই উহার পুঙ্জা করিয়াছিল! উহার 


8৪৩ 


সংস্কত সাহিত্যে নবজীবন 


সত ০০৯৮ পাদ ক সিএ ভর ০ আপস, এস ক ৮ শা স্িশি ও এ ৬, জা পাতি পোস্ট রী জা পস্টিত তত 


ফলেই ভারতের সংস্কৃত সাহিত্য! পূর্বাপর মন্ুষ্যের সকল 
উন্নত সাহিত্যের ইতিহাসেই এই ইচ্ছাময়ী মহাদেবতার 
সাধন প্রকার, তাহার বহুধুখী আবরাধনাই পরিদৃষ্ট হইবে। 
সাহিত্য মধ্যে ভাল মন্দ জীবন বা মৃত্যু যখন যাহ1 আসন, 
হইছে, সমস্তই দেবতার তুষ্টি, পরিতোষ, অপ্রীতি কিংব! 
অসন্তোষ ঘটিত বলিয়৷ দশন- করিব। . মন্ুুষ্যের লদয়- 
কাগ'দহ মধ্যে কমলকামিনা এই দেবী !কত নিকটে, 
অথচ কত দূরে! শত সহজের মধ্যে কেবল শ্রীমন্তগণই 
উহার দর্শন লাভ করেন, সাহিত্যের চৌঁতিশার মধ্যে 
হহার ভূবনমোহিনী মূর্তির ধারণ! করিতে পারেন, 
নিজের সাধনতঙ্গন এবং যোগ্যতা গুণে জগতের মশান 
মধ্যে, বীভৎস বজ্জসমুদ্রের বক্ষংস্থলেও, এই ইচ্ছাময়ীর 
নব নব আবির্ভাব আকর্ষণ করিয়া, তাহাকে সংশয়ীর চক্ষু 
সমক্ষেও মুর্তিমতী করিয়। যান; নিজের জীবনকে এবং 
সংসগর্ণ পাঠক গণকেও ধন্যতা প্রদান করেন। 

অমর! দেখিতেছিঃ মৃচ্ছকটিক হইতে আরম্ভ করিয়া গীত- 
গোবিন্দ পর্য্যন্ত সংস্কত সাহিতোর কবিগণের মধে] সর্বত্র 
এই চমৎকার-নিষ্ঠ এবং বস-নিষ্ঠ মনুষ্যত্বের আদশ? 
সরলত। এবং দ্বধীনতারই ক্রিয়াগতি কার্ময করিয়া আসি- 
যাছে। মনুষ্যছদয়ের চিরপার্চচিত অমচ চিরন্ূভন সুর 
আলাপ করিয়াই, এই সযপ্ত কবি সাহত্যের আসরে 
আন্মপ্রতিঠ্1 করিয়াছেন ; অযোগাযগণ পরাস্ত হইয় নীরবে 
বিস্বতিজলে নিমগ্ন হইয়। গিয়াছেন । পুরাণের সান্্রদায়িক 
আদর্শ ইহাদের নেত্র সমক্ষ হইতে অপসারিত! মনুষ্যের 
হরঘ-নীতি এবং বুদ্ধির জগতে এক নূতন আশা এবং 
আদশের বাত।স বহিতেছে ! সংহিত। শান্থের চক্ষে হয়ত 
ঘাহ। নিতান্তই বিগহিত, এই সকঙ্প ব্রাঙ্গণ অনেকে 
তাহাই পরম বীরম্বে উচ্চকণ্ে প্রচার করিতে আরম্ভ করি- 
যাছেন! ম্নুষ্য হৃদয়ের মুলভাব বা1,১।9) গুলি আবিষ্কৃত 
হইয়। গিয়'ছে। ইহার! একাস্ত মনে ওই শ্টারীভাবগুল্িকে 
বসাত্মক বাক্যে আক্কারিত করিতে. কামক্রোধাদি রিপু- 
গুলিকেই ভাল-ম"দ স্বরূপ দান করিতে একাগর হুইয়! 
গিয়াছেন। অন্ত কোন অতিসন্ধি প্রবল নাই! কেবল 


গ্রতিভ। 
অগক।য়ণ ১৩১৯ ৃ রঃ 
মন্ুষ্যের আত্মনিরূপণ, তাহার চিত্তবতির প্রতিরূপ গ্রহণ, 
তাহার ভিতর-চরিত্রের গলি-ঘুজিগুপি যথাযথভাবে 
নির্ণয়; মন্দুধ্যকে বিশেষ বিশেষ অবস্থা-ঘটনার মধ্যে 


ফেলিয়া তাহার মর্মের কথাগুলি, তাহার অন্তরাত্ম।র প্রীতি- 
শান্তির প্রকোষ্ঠ কিন্ব। বীর-করুণ-বৌদ্র, ভয়ানক বা! বীভৎস 


রসের কুঠরীগুপাকেও অনাবৃত করিয়। ধরাটাই যেন প্রধান 
উদ্দেপ্ত ! উহার সম্পথে কোন সাম্প্রদাছ্িক ধর্ম-উদ্দেগ্য 
কণ্টকিত হইয়া উঠে নাই ! এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেই যেন 
সকল ইতিহাস পুরাণ বা সংহিতাশান্্র অপেক্ষ। বৃহত্তর 
একট] কাধ্যফল ল।ভ করা যাইবে । সাহিত্য অধিকারের 
অজ্জড়, অশোক এবং অলোক পুবীটার মাহাম্ম্য যেন সক- 
লেই মন্দ মন্দ বুবিয়া ফেলিষ।ছেন! সাহিত/যরসের সুখ, 
দুঃখ, আপদ. বিপদ, সাহিত)লোকের নর-নারী-চ ৰিত্র, 


জীবনের অবস্থা এবং ভাবের বৃত্তাপ্ত সমস্তই মনো ক্গগতের-_ 


মনুয্যের অধ্যাত্মঞ্গতের সম্পত্তি। প্রাকৃত সুখছুংখের 
সহিত তাহার দুরাস্তরের- লোকান্তরের ব্যবধান! ইহ" 
লোকের হাসি-অঞ্, শোকতাপ, সমস্তই সাহিত্যলোকে 
'আপিয়। অপরূপ আনন্দ-স্বরূপে পরিণত হইয়া যায়। 
'আনন্দোখং নদ্ুনসলিলং খত্র নাগ্গৈনিমত্তৈঃ) 
ভারতের ছদয়ঙ্গম কাব ওই বাক্যে যেন সাহিত্যের এই 
অলকাপুরীর, এই অপরূপ মানপী পুরীটারই সঞ্ধান 
দিবাছেন! নব আবাঢ়ের নব বারিসংরগ্ত লদয়ের মেঘটাকে 
অনুপম মন্দাক্রান্জ। ছন্দের তাপেতালে ওই পুরীর অতি- 
মুখেই ছুটাইয়াছেন ! বেদান্তণীর্য ভারতবর্ষের অন্রভেদী 
 হিমালয়শিখরকে “ক্রৌঞ্চ রন্ধ, পথে ফাকি দিয়! গপিয়। 
পড়িয়া, এই ব্রাহ্মণ ওই দুরান্তরস্থিত অথ১ অস্তরভম পুরীর 
তিতর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিবার সঞ্ষেতটাই যেন 'বাং- 
লাইয়। দিয়াছেন! ওই পুগীর অভ্যন্তরে কি মন্ুষ্য-হৃদয়ের 
চিরকালের মধূমৃণ্তি, কবিরের চিরকালের প্রিয় ভম। 
“জীবিতং মে দ্বিতীয়ম* আনন্দ-সরসী রূপে অবস্থান 
করিতেছেন না ? মেপদুতটাকে এই ভাবে-- 
এই নবসাহিত্যপুরীর আসন্তরিক রসপরিচয় এবং 
' লক্ষেতবার্তা বলিয়া গ্রহণ করিব। দুযুলোক ভূলোকের 
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অন্তশ্চর কবি-হাদয় সাম্পনায়িক শাস্্ব-সংহিতা অথব। 
বৈরাগ্য-মন্্ পরিহার পুর্ধক, ভারতবর্ষের মাটিটাকে 
পরম আনন্দে এবং পবিস্র বোনে বারংবার আলিঙ্গন 
করিতেছে; মন্ুযুহ্ঘদয়ের প্ীতি-রস আনন্দ-রসটাকেই 
সরাৎসার জ্ঞান করিয়া, উহাকে একেবারে সোজাসুজি 
টৈলাদপুরীর পথ দেখাইয়৷ দিয়াছে! মন্ত্র সমক্ষে 
এই 'অভিনব 'রোমান্ল+--এই নবপাহিত্যদেশের সংবাদ! 
এই দেশ, এই নব আবিক্ত নুতন মহাদেশ এত সহজ, 
অথ5গ এত কাল মনুষ্তের সত্তর্ক-বিজ্ঞান এবং যাতায়াত 
হইতে এত দুরব্ডা ছিল! এই আবিষ্কারের পর হইতেই 
মনুষ্যের সত্যত মধ্যে এক নব অধ্যায় এবং নব যুগের 
আরস্ত হইয়াছে ! 

সর্বোপরি প্রকতি-নিসর্গ-প্রীতি! উহ ভারতীয় 
আর্যজদর়ে বেদ দীক্ষার উত্তর ফল বই নহে। নিসর্গকে 
একটা স্বতন্থ সত্তা, স্বতন্ত্র ব্যক্তি এবং চরিত্র জ্ঞান করিয়। 
সংস্কৃত কবিগণ কাব্যে নাটকে খণ্ড কবিতায় সর্ধব্র একটা 
পরম পর্বিজ্র অথচ রসমধুর উচ্ছাস লাভ করিয়াছেন! 
উপবন, উদ্ভান. অরণ্য, পৃথিবীর পিদ্ধু, শৈল, আকাশ, 
স্বভাবিক অথব! মনুষ্য হস্তালন্ত সর্বপ্রকার নিসর্গ-ব্যক্তি 
বিষয়ে ভাবুতীয় মনুষ্যমন অপরূপ সহান্ভৃতি প্রদর্শন 
করিয়1 গিয়াছে । এই দেশে মনুষ্াজীবন, মন্গুষের 
সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক গ্াধন নিসর্গের সহিত এত 
আম্মীর়তমভাবে শ্র্তিঙলাভ করে যে, পদে পদে এই 
সন্বন্ধটার মধ্যে জাগ্রত থাকাই ভারতীয় সভ্যতার প্রধান 
লক্ষণ। তাই ভারতাম কাব্যে নাটকাদিতে বর্ণনায় 
কিংবা! কথাবার্তায় ভদ্র ব্যক্তিমাত্রেই প্রতিপদে এই 
নিদর্গ নামক তৃতীয় ব্যক্তিটাকে যেন সর্ধত্র উপস্থিত 
জানিয়াই চলতে থাকেন। এই দেশের 1৫০-৫91601৫ 
বা জাতিগত সৎশিক্ষা কিংবা ভদ্রতা! আদর্শের এই বিশেষ 
লক্ষণটুকু যনে রাখিতে ন। জানিলে, পাঠকমাঞ্জকেই কিছু 
ন1 কিছু বিড়ম্বন। ভোগ করিতে হয়। পদে পদে অবাস্তর 
বর্ণন। ব। বিষরসন্ষেতে কাব্যের শিল্পগতি নিরন্তর ব্যাহত 
হইতেছে বলিয়াই মনে হইতে থাকে.। ভারতীয় নিসর্গ- 


৮ম সংখ 


প্রকৃতির এই শান্ত-পৌম্য নিস্তন্ধত। হৃদয়চারত্রে সাধন 


কর[টাই নান। দিকে ভারতায় ধর্মের এবং জাতীয় 
সত্যতার চরম আদর্শ হইয়াছিল। নিসর্গের সহত 
নির্বিরোধ দাক্ষিণ্য আচরণ করিয়া, যথাসাধ্য নিসর্গ-সঙ্গত 
জীবন যাপন করাটাই তারতীয় ব্রহ্গচর্য্যের আদর্শ! 
জীবনে কর্মে ভূমা এবং শাশ্বতের শান্তি এবং নিস্তবত্ার 
অনুভবে সচেতন থাকয়। সমগ্র জীবনটাকে সর্বশেষে 
বশ্বস্থষ্টির অনাদ অনন্ত চরম নিস্তব্ধতার মধ্যে হারাইয়। 


ফেলাই ভারতীয় তপোবনের, বেদান্তের ব বৌদ্ধ নিব্ধাণের 


প্রধান লম্য ! বেদ[চারসগ্গত ধন্মকম্ম মাত্রেরই চরম কথ। 
“শান্তি! শাপ্ত! শান্তি!” এই অনন্ত অর্থময় শান্তির 
আদর্শ |শক্ষা দিয়াছিল তপে]বন! বহিঃপ্রকৃতির মুনি" 
মনোরম। শাপ্তিই ভারভায় আধ্যহ্গররকে অন্তলেশকের 
শান্ত-পন্থ। দেখাইয়া [গয়াছে! সুতর।ংভাগতায় গরদয় 
ন্গরঞজনতাপ কলকল্লোলের মধে; অবস্থ।(ন কারলেও, 
ত্রিসদ্ধ্যা উহাকে. প্রণব পথে অতিক্রম কারয়া, সমস্তের 
অগ্তব্বত্তী এহ নবি শাস্ত-নিত্তবতার সাধনাটুকুই সার 
করিয়া আসিয়াছে! এখন, সারম্বত লোকে এই নিপর্গ 
দীক্ষা এবং শাগুর মাহাস্ম্য এবং উহার কার্ধ্যকরা শক্তি 
অপারসাম! এহ [নস্তব্ধতার গত্ত হইতেই, কাব্হৃদয়ের 
শাস্তনষ্ঠ ভ1ব-তন্সয়ত। হইতেই, চিরকাল মহাকাব্য এবং 
মহাগাথার জন্ম হহয়। থাকে! জগতের সকপ দেশের 
কাবগণ এবং বাণীপস্থীগণহ এই তত্বের সাঞ্ষ) দান 
করিবেন। 

অন্ত দিকে, ভারতীয় নিপর্গ-প্রেমের এক ও ।ব.শষ 
লক্ষণ এই যে, ডহার মধ্যে আশাততঃ; কে।নরাণ 
“দার্শমনকতার' নামগন্ধও নাই। সকল 'পরথষাথ' 
আদর্শের হায়, 'এই নিসর্গ প্রেষ গভার; অথচ উহ! 
আধুনিক ইয়োরোপীয় নিসর্গ-কাবতার স্তায় আত্ম-আাগ্রত 
হইয়। অহং-মুখ হইন।স্কু্ত লা করেনাই। এই সবপ 
অথচ হির'নষ্ঠু মহাযেগহ্‌ সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যে প্রতাক্ষ 
বা.পরোক্ষতাবে স্বপ্রকাশ লাভ কারতে চাহিয়াছে। 
গামায়ণের অরণ)ক1ও, মহাভারতের বনপর্ব, কালিদাসের 
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ংস্কত সাহিত্যে নবজীবন 
শকুস্তলা, মেঘদুত, বিক্রমোর্বশী বা কুমাএসম্তবে, ভবভূতির 
উত্তরচারত বা মালতীমাধবে, ন্যুনাধিক সর্বত্র সকল 
কাব্যে নাটকে এই পরম যোগনষ্ঠ নিসর্গসহা মুতূতিই 
অতর্কিতে হৃদয় অধিকার করিয়া উহাকে চিরকালের 
জন্য কানয়া ফেলে। বেদের সবল সরল নিদর্গ-পৃজ। 
এবং তপস্বিগণের “তপোবন” জীবন হইতেই উপনিষদ্‌ 
এবং রামায়ণ মহাভারতের তপোনিষ্ঠ হদয় দীক্ষা লাভ 
করিয়া আপিয়াছিল। উহাদের নিসর্গ-নিমগ্ন চিত্ত 
হইতে, যেন গুরুপরম্পরায় দীক্ষা! সিদ্ধি করিয়াই, শুদ্রক 
বি্শর্া কালিদাস প্রভৃতির কাব্যাদি, পরবর্তী সংস্কতের 
কষটমট কাব্যাদির মধ্যে পর্য্যন্ত, সর্ধঞর এই মহান আদর্শই 
জাগরূক থাকিয়। সংস্কত সাহিত্যকে অতুল মাহাত্ম্য দান 
করিয়াছে! মানব-হদয় প্রকৃতি ও অব্যক্ত! সংস্কৃত সাহিত্য 
পরম খভৃভাবে এই ভ্রিপথগ! বিশিষ্ঠতায় সিদ্ধি লাত করি- 
য়াছে। নবযৌবনের সুস্থির রস-নিষ্ঠার গতিকেই 
সংস্কত সাহিত্য কোনর্প সতর্ক দার্শনিক উদ্দেশ্টে কণ্ট- 
কিত না হইয়। এবং কাব্য-শিল্পের আদর্শ অঙ্ষুণ্ রাখিয়াই 
চপিতে পারিয়াছিল! এই লক্ষণটাকে বাদ দিলে সংস্কৃত 
সাহিত্যের সর্ধপ্রধান মাহাক্যটাই চাপ। পড়িয়া যাইবে। 
এই মনুষ্যত্বনিষ্ঠ!, সরলতা স্বাধীনত।, নিসর্গ-প্রী'ত এবং 
মনুষযু-ৃদয়ের অনার্জব রস-নিষ্ঠ। সমজ্তই একটি মাত্র 
ধঙ্দের__-সাহত্য-ধর্মের নামান্তর । উহাই আধুনিক সাহিত্য 
আত্মার ইতিহাস গুত্রে সংস্কৃত সাহিত্যের মুখ্যতা, গুরুত! 
এবং অতুলনায়ত। সপ্রমণ করিবে । আমর] দেখিব, এই 
[বশেমহ্ [খষগে হেলেনিক বারোষক সাহিত্য তাহার 
নিকটবত্তী হইতেও পাবে নাই। গ্রীকঙ্জাতির অতুলনীয় 
তাঙ্কর্-আদর্ণ হইতে দীক্ষ! লাভ করিয়। তাহার সাহিত্য 
অনুপম রস-সংযমের সাহায্যে দৃঢ় হইয়া দাড়াইয়ছিল এবং 
ওই দৃঢ়তার দরুণেই আধুনিক সাহিত্য-সেবীর চক্ষে 
পরম আবর্শ পদবী অর্দকার করিয়! আছে। গ্রীকশিল্পের 
অহ্ুলনীয় সংযত তাব ভারতায় কাব্যের মধ্যে নানা কারণে 
পররস্ফুট হইতে পারে নাই চরামায়ণ মহ।ভারতের সরল 
সবল তারম্বর কিংবা মাহাম্মা-সাধন/ও বিকশিত হর্হতে 


প্রতিভা ৪৪৬ 


জগ্রন্থায়ণ ১৩১৯ 


পারে নাই; পুরাণের অপরিচ্ছন্ন দার্শনিকতা কিংবা ধর্ম 


ভাবুকতাও বিলাপী হইতে পারে নাই। ভিতরে দ্ৃষ 
করিলেই বুঝিব, পূর্বোক্ক টবরাগ্য-বিদ্রোহ, দেব-দ্রোহ 
এবং মন্গহ-আদর্শের দরুণেই পারে নাই। ভারতভীর 
সাহিত্য-মতি তাহার সর্ধবিন্মারক এবং সাম্প্রদায়িক 
ধর্মমতির বিরুদ্ধে নানা দিকে প্রতিকূলত! আচরণ করিতে 
বাধ্য হইয়াছিল। আত্মরক্ষা করিতে গিয়াই মনুষ্য 
অতর্কিতে এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছিল। ইহাতেই 
দেখা যাইবে যে, তখনও এই জাতির মধ্যে পার্ধিবত। এবং 
প্রাণ ছিল। তখনও এই জাতির সমাঙজ-পরিবেশের 
মধ্যে মনুষ্যকে একেবারে অন্ধ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিতে 
হয় নাই। সংস্কৃত সাহিত্যের এই আদর্শ সম্পূর্ণ আধুনিক। 
ইয়োরোপীয় সাহিত্য এবং ইরেোরোপীয় মন্ুষ্-সত্যতার 
নবজীবনযুগে ঝছ পরবর্তী কালে এই বিদ্রোহ এবং 
উদ্দাম রসপ্রবণতাই কার্যকর হইয়! আধুনিক 'রোমান্টিক' 
আদর্শের খ্যাপন করিয়া গিয়াছে । আমর দেখিতেছি, 
পুরাণের রস-প্রবণত এবং জগতের কারণ বিষয়ে একট! 
“লসত/শিব সুন্দর” বুদ্ধি, অধকন্ত ভাগবতী প্রীতি-তক্তির 
আদর্শ হইতেই, ভারতীয় সাহিত্য এই আধুনিক মনুষ্য 
আদর্শটাকে স্বতঃসিন্ধ করিয়। দাড়াইয়াছিল। পৌরাণিক 
আদর্শটাও স্বয়ং আর্ধ্যদ্রাবিড়ের সন্মিলন, বুদ্ধবিদ্রোহ এবং 
বুদ্ধদেবের আদর্শটাকে ব্যাপকভাবে কুক্ষিগত করিবার 
চেষ্টা বই নহে। বর্তমানের তীরবাপী আমরা, এই সমন্তের 
মধ্য হইতে অতাতের মনুষ্য হদয়োখিত বিপুল সমুদ্র- 
কল্লোল এবং উহার প্রচণ্ড উচ্ছাসটুকুই অনুভব করি- 
তেছি; এবং অনাগত্ের মহিমাই উপলব্ধি করিতেছি! 
শ্রশশাঙ্কমোহন সেন। 


২য় বর্ষ 


সপ দিসি শি এ ০ তি তশীসি ি ত তি তত চি 
রব 


শেফালিকা 


(১) 
ক্ষুদ্র শেফালী আমি! 
শারদ নিশার সুকুমার বুকে 
কি জানি কে মোরে ফুটা'ল কৌতুকে, 
মোর হাসি-থেলা, জীবনের মেল", 
কেবলি একটি যামি ! 
ক্ষুদ্র সেফালী আমি! 
(২ 
নাহি মোর অবসর ! 
আকাশ, বাভাঁস, টিম, তারায় 
কেন ব। আকুলি ডাকিছে আমায় 
মোর ভালবাসা, কে করিছে মাশ!, 
কাদিবে ক্ষণেক পর! 
নাহি মোর অবসর ! 
(৩) 
এখনি পড়িব ঝরে! 
ধরা-রাণী ওই পেতেছে আঁচল, 
বন-মাত। বুঝি ফেলে আখি-জল, 
পলকের মোর পুলক-লহর 
ঘুচে যাবে চির তরে! 
এখনি পড়িব ঝরে! 
(৪) 
তুমি এস এক বার! 
ওগো অক্জানিত। ওগে। প্রিয়তম, 
তব লাগি নিশি-অভিসার মম, 
নীরবে চরণ করিব ধারণ 
হদি মাঝে প্রাণাধার ! 
তুমি এস একবার! 


শীজীক্ভ্রেকুমার দত্ত। 


কেস সত মডের 


৮ম সংখ্যা 


যখাইয়! 
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আজ পাঠকগণকে একটি তীর্থ স্থানের পরিচয় দ্িব। 
তাহার নাম, যখাইয়া। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে আগ্রা 
হইতে কিছু দূরে ও মাইনপুরী ছ্ষেলার সীমান্ত ভাগে এই 
তীর্থক্ষেত্রে প্রতি ব্সর মাঘ মাসে লক্ষ লক্ষ লোকের 
সমাগম হয়। 'যখাইয়।' শব্দটি উক্ত প্রদেশের গ্রাম্য 
ভাষায় সংস্কৃত “যক্ষ' শৰর্ষের অপত্রশ। এই যখাইয়া 
তীর্থের উৎপ'স্তর বিবরণ বড়ই রহস্তজনক। 

এইরূপ কিংবদন্তী আছে--এক দিন অন্ধকার রাধে 
এক জন গৃহস্থের বাটিতে তিন জন লোক আসিয়৷ আতিথ্য 
বীকার করে__এক জন জাতিতে ব্রাঙ্গণ, অপর ব্যক্তি 


গোয়াল, ও তৃতীয় ব্যক্তি জাতিতে হাড়ি । সেই রাত্রেই উক্ত 


গৃহস্থের বাটিতে কে আসর তিন জনকেই হত্যা করে। 
তাহাদের সঙ্গে যাহা কিছু ছিল, সমস্ত অপহরণ করিয়। 
লইয়া যায়। কিন্তু, এই হত্যাকা সন্বপ্ধে আর কোনই 
বিবরণ জান] যায় না; হত্যাকারী কে তাহাও এ পর্যান্ত 
কেহই জানিতে পারে নাই। সেষাহা হউক, সাধারণ 
লোকের বিশ্বাস এ তিন জন হত ব্যক্তি ভূতযোনি গ্রহণ 
করিয়। তিন প্রকার ভূতে পরিণত হয়, ও দু'এক দিন 
পরে যে গৃহস্থের বাটীতে তাহার] হত হইয়াছিল তাহার 
নিকটে আপিয়। এইরূপ প্রকাশ করে যে, “আমর এখন 
তিন জনেই ভূতযোনি প্রাপ্ত হইয়াছি, আর আমরা 
সন্মুধবর্তা প্রান্তরে অবস্থান করিতেছি। তুমি আমাদের 
তিন জনের জন্য তিনটি মন্দির প্রতিষ্ঠিত কর, তাহা না! 
হইলে তুমি শীঘ্রই সবংশে নিহত হইবে। আর, এই তিনটি 
মন্দির স্থাপিত করিয়া! দেশ বিদেশে সকল লোককে 
বিজ্ঞাপিত করযে, যাহার মাঘ মাসে প্রতি রবিবার 
আমাদের পৃঙ্কা দিবে তাহাদের পুভ্রকন্ত! চিরদিন সুস্থ ও 
শীরে!গ থাকিবে । যর্দ কেহ কখনও কোন দুরারোগ্য 


8৪৭ 


বখাইয়। 


০ ০০০৯ পিসি পতিত সাপ প্স্পাসপিস্সি পিন্পীসপ পপ পাশ" ৭ পাত ০ এ শিশ৩ 


রোগে আক্রান্ত হয় তবে পুজান্তে সে তৎক্ষণাৎ আরোগ্য * 
লাভ করিবে। বন্ধ্যানারী পৃঁজার পর অচিরাৎ পুত্রবতী 
হইবে 1” তিন জনের পু প্রকরণ কিরূপ হইবে তাহাও 
তাহার বাঁলয়। দিল। ব্রাহ্মণ ভূত বলিল-_“আমার 
পূজার উপকরণ তুল ও নারিকেল 7? গোয়াল৷ ভূত 
কহিল-_“আমাকে দুগ্ধ ও মগ্য দ্বার পৃঙ্জা করিতে হইবে ; 
হাড়ি ভূত বলিল-__“আমার সম্মখে শুকর বলিদান দিতে 
হইবে।” এই সকল দ্রব্যের সহিত যথাসাধ্য নগদ কিছু। 
দেওয়ারও অবশ্য আদেশ হইয়াছিল ' ভূতগণের আদেশ 
মত গৃহস্থ তিনটি ক্ষুদ্র মন্দির নির্মাণ করিল ও যঙ্ষ 
তিন জনের আদেশ শীঘ্রই বিদেশে প্রচারিত হইল। সেই 
দিন হইতে প্রতি বৎসর মাঘ .মাসে চারিটি রবিবারে 
পৃঙ্জা দিবার জন্য কাণপুর, লক্ষৌ, ফরকাবাদ: প্রত্তৃতি 
জেল। হইতে অসংখা'লোক সমবেত হয়। তাহাদের_মধ্যে 
অধিকাংশই স্ত্রীলোক। পুত্র কিংবা কন্তা জন্মিবার পর 
অপংখ্য যুবতী রমণী'*আপন আত্মীয়গণ পরিবৃত হইয়া, 
সন্তানের মঙ্গল কামনায় এই "যা ইয়।ঃ মহাতীর্ধে সমাগত 
হয়; এবং সকলেই তঞ্ুস, নারিকেল ও দুগ্ধ এবং মগ্ত 
উৎসর্গ করিয়। ও শুকর বলিদান দিয়া তূতত্রয়কে পুজা 
করে। এই অসংখ্য লোকের জন্ত অপংখ্য শুকরের 
প্রয়োঞ্জন। কিন্ত, পাণ্ডার কয়েকটি মাত্র ছিন্রমুণ্ড শুকর 
পৃ স্থলে লইয়। আসে, ও এক একটি শুকর সহত্র সহজ্র 
লোকের পুজা সমাপন করে। এই প্রকারে পাগ্ডার৷ 
প্রত্যেক যাত্রীর নিকট হইতে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করে। 
তার্থটি যেমন অপরূপ, তীর্থযাক্রার সময়টিও তেমনই 
[বিচিত্র । উত্তর পশ্চিযাঞ্চলে__বিশেষতঃ আগ্রার নিকটস্থ 
প্রদেশ-সমূহে মাঘ মাসে ভয়ঙ্কর শীতের প্রাহ্‌র্াব হয়। 
তত্তিন্ন এ সময়ে প্রায়ই মুষলধারে বৃষ্টি পড়ে? কিন্তু মানুষের 
ধর্ম সম্বন্ধীয় সংস্কার-__বিশেষতঃ যে সংস্কার পালন করিলে 
সম্তানের মঙ্গল হয় -ইহা এতদূরই বদ্ধমূল যে, সেই 
দারুণ শীতও কাহাকেও সেহ ধর্মপালনে বিএত করিতে 
পারে না। আমরা অনেকবার শুনিয়াছি--এই ছুঃসহ 
শীতে, তুষারপা'তের ন্যায় বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে। 


প্রতিভা 
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ঘোর অন্ধকার রাত্রে সিক্ত বসনে কাপিতে কাপিতে, 
ক্ষুদ্র শিশু কোলে লইয়া, অনংখ্য নর-নারী পদব্রচ্জে অথবা 
গো-যানে আগমন করে। এই বৃষ্টি ও শীতে কিছুম।ব্র 
জক্ষেপনাই। উহাদের মধ্যে সন্থান্ত বংশার লোকের সংখ্যাও 
বিস্তর। যখন এই সকল লোক সেই অনাবৃত, আ.শ্রয়শন্য 
প্রান্তরে উপস্থিত হয়, তখন তাহাদের অবস্থ। যে কিরূপ 
শোচনীয় তাহ! পাঠক সহজেই কল্পনা করিতে পারেন। 
এ পর্যযস্ত কোন যাত্রীর পুভ্র-কন্া এই পৃজ! 
দিয়া ভূতব্রয়ের মাহাত্মে কোন সংঘাতিক রোগ 
হইতে মুক্তি লাত করিয়াছে কি না, অথব! কোন 
বন্ধ্য। নারী সন্তান লাভ করিয়াছে কি না, আমরা তাহার 
সংবাদ পাই নাই ।কিন্তু, এই 'যখাইয়।' তার্থে এখন পর্যাস্ত 
এই বিংশ শতান্দীতেও অশণা লে।কের সমাগম দেখিতে 
পাওয়] যায়। পূর্বেই বলিয়াছি এই তীর্ষে থাকিবার 
কোন স্থান নাই, এবং নিকটবত্তা খ্রাম-সমূহেও ইহারা 
কাহারও বাটীতে বাসস্থান পায় ন।। অতএব, এক 
রাত্রি মাত্র এ প্রান্তর মধ্যে অবস্কান করিয় প্রাতে পুঞ্গা 
দিয়াই যাত্রিগণকে ফিরিয়া আসিতে হয়। এই এক 
বাজ্রির মধ্যে তাহাদিগকে যে কত প্রকার বিপদে পড়িতে 
হয় তাহার ইয়ত্ব। নাই। প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়, 
হয়ত যাত্রীদিগের পুত্র কন্তা চুরি গিয়াছে, কিংব। কাহারও 
শিশু পুকের স্থানে কন্যা রাখিয়া, কে পুত্রটিকে লয়! 
গিয়াছে; অথব]। কন্ার স্থানে পুব্র রাখিয়। কন্ঠাটিকে 
লইয়া! গিয়াছে; কেহ বা সন্ত্রীক পুজা দিতে আসিয়া 
ছিলেন, প্রভাতে,উঠিয়া দেখেন যে, স্ত্রীর কোনই সন্ধান 
নাই। হয়ত অনেক অনুসন্ধানের পর, অনেক দিন 
পরে দূর দেশে গিয়া কাহারও বাটিতে স্থীয় স্ত্রীকে 
দেখিতে পাইলেন। স্ত্রীকে গুহে ফিরাইয়া লইয়া 
বাইবার জন্য প্রার্থন৷ করায় গৃহম্বামী অতি ক্রুদ্ধ ভাবে 
বংশদ্গড লইয়। তাড়ন। করিলেন, কিন্বা স্ত্রী স্বয়ং ফিরিয়। 
যাইতে অসম্মতা হইলেন । এইরূপ ঘটন] সম্বন্ধে ফেজ- 
দ্ারি আদালতে প্রতি ব্সরই যোকর্দমার কথা শুনা বায়। 
এই তীর্থস্থান যে কেবল হিন্দুদের তার্থ তাহা 
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২য় বর্ধ 
নহে'_অনেক নীচ বংশীর মুসলযানও €সথানে পৃ্গ। 
দিতে যায়। অব তাহ।র! শুকরের পিবন্তে শুপারী 
অথবা হিন্দু আচার অনুসারে অন্য কে।ন সামগী দিয়। 
পুজ| করিম্বা থাকে । বল। বাঙলা এছ সময়ে তাহা- 
দিখকেও এই সকপ বি&ন্বণা শহা করিতে হন্স। এই 
উপলক্ষে কখনও কখনও ''ঘুট।” বিবাহ সম্পন্ন হইয়। 
থাকে। এই অডুত মহ] অনিষ্টকর তীর্ঘযাঞা রহ 
করিবার জন্ত গবর্ণমেন্ট এ পর্যন্ত কোন উপায় অবধারণ 
করিয়াছেন এমন বোধ হয় না। তবে গবর্ণমেণ্টের 
কৈফিয়ত ধর্ম-সন্বন্ধে হস্তক্ষেপ কর! তাহ।দের বিধি-বিরুদ্ধ 
এই মন্দিরের চতুঃপা্গে বন্ুলংখাক পুলিশ কর্ম্চারীও 
কন্ষ্টেবল উপস্থিত হর। তাহাতে নাকি যাত্রিগণের 
এই বিবিধ বিপদের উপর আবার একট নুতন উপদ্রব 
সহা করিতে হয়। 
যে গৃহ্্ধ তিনটি মন্দির স্থাপিত করিয়।ছিলেন, 
যাত্রিগণের উপহার সামগ্রী তাহারই প্রাপ্য। 
কিন্তু, এখন সে সকলের অনেক অংশীণার জুটিয়াছে। 
প্রত্যেক রবিবারের পুঞ্জা শেষ হইলে পুলিশের সম্মুখে 
অংশীদারগণ ভাগ করিয়! লন। তন্মধ্যে পুলিশকে কিছু 
অ্বংশ দিতে হয় কি না তাহা আমর জানি না। কিন্ত, 
এই পুজা হইতে যাহ আদায় হয় গভর্ণমণ্ট কর্তৃক 
তাহার উপরে রাজন নিগ্জারিত হইয়াছে। 
অংশীদারগণকে পুলিশের নিকট হিসাব দিয়া, নির্দিষ্ট 
নিয়মানুসারে সরকারকে রাসম্ব দিতে হয়। এই তার্ 
উপলক্ষে কোন কোন বৎসর অনুন পোনেরে। হাঙ্জার 
টাক। আমদানী হয়। 
যাত্রিগণকে তীর্ঘস্থানে যাইবার সয় কয়েকটি 
নিয়মেব্র বশবর্তী হইয়া চলিতে হয়। যথ|-_-তাহার।.. 
গৃহ হইতে যাত্রা করিবার পর পথে যেখানে দীড়াইবে 
কিংবা তাহাদের শকট থামিবে, সেইখানেই প্রত্যেক 
যাত্রীকে টাকা, পয়স+১--অন্ততঃ একটি কড়ি ফেলিয়া 
দিতে হইবে। পাথ মধ্যে যদি কেহ তাহাদের সঙ্গে 
কলহ করিতে আসে কিন্বা ঠাট্র।-বিদ্ধরপ করে, এমন কি 


৮ম সংখ্য। 
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প্রহার করে বা তাহাদের মধ্যে কোন স্বীলোকের 


গাত্র-্পর্শ করিয়। অপমানিত করে, তবুও তাহার] কেন 
কথ। বলিতে পারিতব না। তাহা হইলে নাঃ 
পৃক্গা বার্থ হইয়া যায়! এই বিচির প্রথ(এ সুযেগ 
প্রাপ্ত হইয়! অনেক ছুশ্চরিত্র লোক দ্বালোকদিগের উপর 
বহুবিধ অত্যাচার করিয়া থাকে; কিন্তু, তাহারা সে 
অত্যাচার বিন! বাক্যবায়ে সহা করিয়া, মহাতীর্থে মহা" 
ফল-প্রাপ্তির আশায় সকল কষ্ট ও সকল অপমান সানন্দে 
উপেক্ষা করিয়া থাকে । আরও কত কাল এই অপৃব্ব 
তীর্থ প্রচলিত থাকবে, বপিতে পারি না। 
হ্রীদেবকূমার বায় চৌধুলী । 


প্রসূতি ও সুতিকাগৃহ 


গর্ভের প্রথম ৩ মাপ ও শেষ ৩ মাসে বত সহঞ্জে গভ- 
পাত হইবার সম্ভাবনা! এমন মধ্যকার ৩৪ মাসে নয়। 
এই কারণে গশ্ডিণীকে স্থানাগুরিত করিতে হইলে ৪ 
মাস হইতে ৭ মাসের মধ্যে তাহ। করা উচিত | ইহার 
পূর্বে বা! পরে স্থানান্তরিত করিবার চেষ্টা করিলে গাড়ী 
বা পাক্কীব ঝুকুনিতে বিশেষ অমঙ্গল ঘটবার সম্ভাবন।। 

ভাবী সন্তানের জন্য প্রস্তত হওয়া প্রসবের 
সময় এবং প্রসবের পর, প্রচ্চতি ও সন্তানের জন্ঠ 
যাহ] যাহ! আবগ্ভক হইতে পারে সে সমস্তই সন্তানের 
ভূষিষ্ঠ হওয়ার অন্ততঃ এক মাস পুর্ব হইতেই সংগ্রহ 
করিয়া রাখিতে হয় । গতিণা ইস্ছ! করিলে, বিস্তর 
জামাঞজোড়। বিছানাপত্র প্রভৃতি স্বহস্তেই প্রস্তুত কগিতে 
পারেন। ইহাতে কিছু অর্থও বচে, আর গর্ভিণীর 
সধয্ন কাটাইবার একটি সুন্দর অধলম্বনও হয়! আমা- 
দের দেশ শ্রীষ্মপ্রধান; £খান খুব পেশী কাপড়চাপরের 
আবশ্তক হয় না। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, দেশকাল 
প্রভৃতির সযযক্‌ বিচার না করিয়া! অমেকেই শিশুর জন্য 
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ইংরাজদিগের অনুকরণে পোবাকপরিচ্ছদাদির ব্যবস্থা 
করিগা থাকেন। উহা! যে কেবলল অনাবশ্যক বলিয়! 
'নন্ব-ীয় তাহা নহে; ইহার ছারা শিশুর স্বাস্থ্েরও 
বিশেষ অনিষ্ট সাধন করা হয়। হ্ীতকালের জন্য পশমী 
কাপড়ের, আর শীম্মকালের জন্য নয়ানশুকের ফ্রক প্রভৃতি 
প্রস্তুত কর! আবশ্যক । 

শিশুর কোমরে জড়াইবার জন্য ৩1৭ ডঙ্জন নেঙটীও 
প্রস্তুত করিয়। রাখা উচিত । এগুলি দেখিতে রুমালের 
হ্যায় হইবে। এ ছাড়া আর*যে সকল দ্রব্যাদির আবশ্তক 
হইতে পারে, নিয়ে তাহার একটি শালিক প্রদত্ত হ্টল।__ 

১। ৪ ইঞ্চ স্কোয়ার ২৪ খানি পুরাতন বন্-খণ্ড। 
এলি অনেকক্ষণ ধাঁরয়] গরুম জলে ফুটাইর়া পরে 
শুক|ইয়! লইতে হয়। নাড়ী কাটা হইলে নাড়ীকে 
ঢাকিবার জন্ত এগুলির আবশ্তক হয়। 

২। ৪ ইঞ্চ দীর্ঘ ৩ ই প্রস্থ 'এবপরবেণ্ট' কটন 
নামক তুলার একটি পুরু গদি। নাড়ী খসিয়! পড়ার 
পর নাতিমূলে প্রয়োগ করিবার জন্য ইহার আবশ্তক। 

৩। কতকগুলি ছোট ছোট পরিষ্কার ন্যাক্ড়ার 
টুকরা__এগুলি ঘেন বেশ নরম হয়। শিশুর মুখ পরিক্ষার 
করিবার জন্ঠ এগুলির আবশ্যক । 

৯। এব.সরবেণ্ট. কট্ন্‌ নামক তুলার এক প্যাকেট 

€। শুচ- স্থৃতা, কাচি প্রভৃতি । 

৬। টাকীম্পঞ্জ। 

শ। এক খানি খুব ভাল সাবান। যে সকল সাবানে 
চর্বির ভাগ বো আছে, শিশুদের ব্যবহারের জন্য সেই 
সকল সাবানহ প্রশন্ত। 

৮। ভিনোলিা টয়েলেট পাউডার। 

৯। নাড়ী শুকাইবার পাউডার । এই পাউডার 
নিয়পর্ণিত উপায়ে ঘরেই প্রস্তুত করিয়। লইতে পার! 
যায়। বোরিক এসিড অন্ধ আউন্স, অক্সাইড. অব. জিঙ্ক 
অর্ধ আউন্স. ষ্টার অর্ধ আউন্ন একত্রে মিশ্রিত করিয়! 
লইতে হয়। এই ৩ টি গুধধ কোন ডাক্তারখান৷ হইতে 
আনাইতে হয়। 


প্রতিভা 
অভ্রহীয়ন ৯৪১৯ 

১০ দ্বিষ্ক. অয়েন্টমেটও একটু বোরিক লোসন্‌ 
এবং মীপিরিন. অব. বোরাক্স. এক আউন্স। এ তিনটি 
উষধ ডাক্তারখানায় পওয়। যায়। 

১১। কতকগুলি সেফটী পীন ও শিশুর চুল আচ- 
ডাইবার জন্ত একখানি খুব নরম বুরুষ। 

১২। শিশুকে ধরিবার জন্য এক খানি পিঁড় বা কাষ্ঠ 
ফলক। 

শিশুর কাপড়চোপড় এবং অগ্ঠান্ত দ্রব্যার্দি একটি 
পৃথক বাকো রাখিয়া! দিলে, কার্যকালে বিশেষ সুবিধা 
হয়। এখানে ওখানে ছুটাছুটা করিয়া বেড়াইতে হয় না। 
শিশুর স্নানের জন্ত একটি গাম্ল। পূর্ব হইতেই সংগ্রহ 
করিয়। রাখা আবশ্ঠক। শিশুর শোবার জগ্ত একখানি 
ছে'টি খাটের আবশ্তক। এথানিও পুর্ব হইতে প্রস্থত 
করিয়। রাখিতে হয়। খাটখানি যেন আড়াই ফুটের বেশী 
উচ্চ ন! হয়; ইহার চারিদিকে রেলিং দেওয়৷ আবশ্তক। 
শিশুর জন্য দোল্নার কোন আবগ্ঠক নাই। খাটের 
উপযুক্ত মশারি ও একখানি ম্যাকিংটস ব।'মইল ক্লথ' 
কিনিয়। রাখিতে হয়। একট। ছোট তোষক, কয়েকখানি 
কাথা, মাথার বালি এখং লেপ প্রস্থুতি প্রস্তুত করিয়। 
রাখা আবগ্তক। শিশুর বিছানার জঙ্য চাদরের কোন 
আবন্তক নাই। অনেক শিশু তুলার বালিস মাণায় দিতে 
পাঁরে না, দিলে তাহাদের মাথা অনবরত ঘা!মতে দেখা 
যায় । এরূপ স্বলে তুলার বদলে ঘোড়ার বাল।ম্চির 
বাঙিসের ব্যবস্থা করিতে হয়। 

শিশুর কবে ভূমিষ্ঠ হওয়ার সম্ভব-__ সাধা- 
রণতঃ শিশু ২৭৫ ধিন গর্ভে থাকিয়া পরে ভূমিষ্ঠ হয়। 
২৭৫ দ্িনে ৪০ সপ্তাহ বা ১* চান্দ্র মাপ হয়। নবম 
মাস পড়িতে না পড়িতে সুতিকাঘর প্রস্বত করা আব- 
শ্টক) এবং সুতিকাঘরে যে সকল দ্রব্যর আবগুক হইতে 
পারে, সে পমন্তও সংগ্রহ করি! রাখিতে হয়। 

অনেক সময় গর্ভিণী ও তাহার আম্মীয়াগণ যে সময় 
সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবে মনে করিয়া থাকেন, তাহার এক মাপ 
পূর্বে কিবা পরে শিশুকে জন্মগ্রহন করিতে দেখা যায় 
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২য় বর্ষ 


গঙকাল গণনায় ভরমবণতঃই এরূপ গোলযোগ ঘটিয়। 
থাকে। শিশুর ভূমিষ্ঠ হইবার সম্ভাব্য দিন নির্ণয় করিবার 
একটি সঞ্ষেত আছে। সে সঙ্কেতটি জানা থাকিলে 
পুব্বোক্ত গোলঘোগের খুব অল্পই সম্ভাবনা। আমর! 
আবশ্যক বোধে উক্ত সঙ্কেত এইন্ানে উল্লেখ করিল'ম। 
রমণীযে দিন খতু ন্নান করিয়া! থাকেন, সেই দিন 
হইতে ৩ দন গণিয়া গিয়া যে তারিখটি পাওয়] যায়, সেই 
তারিখ হইতে গভের আরম্ভ দিন ধরির1 ২৭৫ দিন গণিয়া 
গেলে যে তারিখ হয়, সেই দিন অথব তাহার ২৪ দিন 
অশ্রে কিংঝ পশ্চাতে কোন এক সময়ে সন্তানের ভূ্মষ্ঠ 
হইবার খুবই সম্ভতাবন]। 
সৃতিকাগারে শিশুর মৃত্যু-_বেহ যদি একট! 
সম্পত্তি হাতে পায়, তখন তাহার এই চিন্ত হয়. 
সম্পর্তিটি রক্ষা হয় কিসে, এবং ইহার সম্যক উন্নতি 
ও শ্রীবৃদ্ধিই বাকি করিয়া হয়। বাপ-মার নিকট সন্ত।ন 
অপেক্ষা বছুযূল্য সম্পত্তি আর কিছু থাকিতে পারে না। 
সন্তানের জাবনরক্ষ। এবং তাহার শরীর ও মনের পূর্ণত৷ 
সাধন করিবার জন্য তাহার] যে দিনরাত চেষ্টিত ও 
টিন্তিত থাকিবেন, ইহ]তে আর আশ্চর্যের বিষয় কি আছে। 
(শশুটির লালন-পালনে এবং শিক্ষা-বিষয়ে যা্দ কোন 
ভ্রম বা ক্রটি না ঘটে, তবেই ত পিতা-মাতার আশ। পুর্ণ 
হইবার সম্ভব । কিন্তু ছুঃখের (বিষয় এই যে,আমাদের 
দেশে প্রায় সকলেই কি করিয়া ছেলে মানুষ কারতে হয় 
তাহ মোটেই জানেন না। এ বিষয়ে অ'মার্দের অজ্ঞতা ও 
কুসংস্কার যে কত বেশী তাহা বলিম্ন। শেষ কর যায় না। 
কলিকাতা সমস্ত বাঙগল৷ দেশের শীর্ষস্থ'ন বলিলেই 
হয়। এখানে শিক্ষা ও জ্ঞানের আলোক যতট। বিস্তার 
প্রাপ্ত হইয়াছে, এমন বাঞ্গলা দেশের অগ্ভএ আশ করা 
যাইতে পারে ন।। তথাপি কলিকাতায় যতগুলি কারয়। 


শিশুর মৃত্টু হয়, তাহার কোন একটি বৎসরের 
তালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিগে স্পষ্টই উপলা্ধ 
হইবে যে, এত দিনের শিক্ষা এবং জ্ঞানচর্চ। 


কলিকাতার অধিবাসীদিগের মজ্জাগত কুসংক্ক।র এবং 


৮ম সংখ্যা 


অজ্ঞানতার কিছুই করির। উঠিতে পারে নাই । আমরা 


এস্থলে কপিকাতায় এক বৎসরে শিশুর মৃতুয-তালিক। 
উদ্ধৃত করিয়। দিলাম-_ 


ইংরাজ শিশু ১০*০ মধ্যে ৫৮ মুত্যু 
ফিরিজ্ি , ... .... ১9 ৩,৬7 
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উক্ত তালিকা দৃষ্টে, শিশুপালন বিষয়ে আমর। যে 
কতট] অজ্ঞ, আমাদের দায়িত্ববোধ যে কত অল্প, তাহা 
স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। কুতিকা-ঘরের দোষে অনেক 
শিশু শুতিকাগারেই বিনষ্ট হয়। বিচক্ষণ চিকিৎসক 
ডাক্তার মেক. লিয়ড (1)।. 1. 191) বলেন, এই 
কলিকাতা নগরে যে সকল শিশু মৃতামুখে পতিত হয়, 
তাহাদের শতকর ৪৩ টির মৃত্যুর কারণ ধন্ুফ্কার ভিন্ন 
আর কিছু নহে। স্তিকাগারটি যখোচিত পরিক্ষার 
পরিচ্ছন্ন না হওয়।, এবং উহার মধ্যে অবাধে বায়-চলাচল 
ও আলোক-প্রবেশের ব্যবস্থা না থাক, এং শিশুর 
নাড়ীটির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি না রাখাই ঘে এই রোগের এত 
বেণী প্রতিপত্তির কারণ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে 
পারে ন। সাধারণ লোকে শিশুর এই ধন্ুষ্টক্ক( বর রোগকে 
শিশুকে “পেচোয় পাওয়।” বলিয়। থাকে। এই রোগ 
অতিশয় প্রাণঘাতক, ইহার আক্রমণে একটি শিশুরও 
বাচিবার আশ। থাকে না। এই সাংঘাতক রোগেরর 
নিবারণের একমাত্র উপায়, সাধারণের মন হইতে কুসংস্কা 
দুর করা আর স্থতিকাগারের সংস্কার করা। ইডেন 
হাসপাতালে প্রত বৎসর অনেকগুলি করিয়া শিশুর 
জন্ম হয়, কই তাহাদের নিকট ত পেঁচো অগ্রপর হইতে 
পারে ন|; পেঁচোর যত কিছু বিক্রম-পরাক্রম আমাদেরই 
নিকট। খ্যাতনামা চিকিৎসক ডাক্তার সাগডাসও 
(1)।. 101৭) মেক লিয়ডের কথার অনুমোদন করেন। 
তিনি বলেন,ইডেন হাসপাতালে একটি শিশুরও যে ধনুষ্টন্কার 
রোগ হইতে দেখা যায় ন', তাহার কারণ সেখানো দন 
রাত.বাযু অবাধে চলাচল করিতে পারে । শিশুকে যেস্থানে 


৪৫১ 


প্রসূতি ও সুতিকাগৃছ 


রাখা হয়, সেস্থানটি সঙ্কীণ' ও আলোক-বিরল নছে। 


আমাদের ঘরগুলির উল্লেখ করিয়। তিন বলেন যে. চিকিৎসা 


উদ্দেশে ধনী নিধন প্রায় সকলপ্রকার ব্ক্তির বাঁটীতেই 
তাঁহাকে যাইতে হইয়াছে ং এ সব বাটীতে তিনি যে স্থতিকা- 
ঘর দেখিয়'ছেন, তাহা বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য বলিলেও 
আতুযন্কি হয় নী। এখানকাও বামু এত ছৃধষিত যে, তাহ 
নিশ্বাস দ্বার গ্রহণর উপযোগী বলা যায় না। অপ্রশস্ত 
সঙ্গীণ” ঘরটিতে আবার একটি করিয়। বাবণের চিতা 
জ্বালাইয়া রাখা হয়। ইহার উপরে ঘরটির ছুয়ার 
জানালাগুলি ২৪ ঘণ্টা ধরিয়াই বন্ধ । প্রতি ও 
শিশুকে অন্ততঃ ১১ দিন এ ঘরেই থাকিতে হয়। 

ডাক্তার সগ্ডাঁ আরও বলেন যে, এদেশীয়দিগের 
কুতিকা ঘরে তিনি যত বারই গ্রিয়াছেন.তত বারই তাহার 
নিশ্বাস অবরোধ হইবার মত হইয়াছিল। এই ত গেল 
কলিকাতার ধনকুবেরদিগের কতিকা-ঘরের কিঞ্চিৎ মাত্র 
পরিচয় প্রদান। 

পল্লিগ্রামের হতিকাগারের ব্াবস্থ। আরও যে কত 
লোমহর্সণ তাহ। বলিয়া! উঠ যায় না। এখানে প্রায় 
বাড়ীতেই গৃহের প্রাঙ্গণে ঠিক নর্দমার নিকটে অস্থায়ী 
বকমের একটি কুটার প্রস্তুত করান হয়। এই কুটী- 
রবের না আছে হছযার, না আছে জানাল] 
প্রবেশ-নির্গমের জন্য একটিমাত্র দরজা থাকে বটে; 
কিন্ত তাহাঁও আবার দিনরাত, বন্ধ রাখার ব্যবস্থা । এই 
কুটীরের উচ্চতা এত অল্প যে, হামাগুড়ি দিয়! ন1! গেলে, 
ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারা যায় না। এই ঘরটীতে 
একটিমাত্র প্রাণীরই স্থান হওয়! হুর্থট 7 ধাত্রী, শিশু ও 
প্রক্ততি এই তিন জনকেই অন্ততঃ ১১ দিন ধরিয়া ইহার 
মধ্যে থাকিতেই হইবে । এ ঘরের সাজসজ্জা বিছান- 
পত্র প্রভৃতির যেরূপ ব্যবস্থা! তাহার উল্লেখ না করাই 
ভাল । লেখক স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, মাঘ মাসের শাতে 
বাড়ীর অন্যান্য সকলে দিব্য লেপ মুডি দিয়! আরামে 
নিদ্রা যাইতেছেন ; আর স্ছতিকাগারে প্রস্থতি ও শিশু 
উভয়ে দারুণ শীতে থর থর করিয়া কাপিতে আরম্ভ 


প্রতিভ। 

জগ্রহায়ণ১৩১৯ ৃ 
করিয়াহে। লেখকের বেশ মনে আছে তিনি যধন 
প্রথম ডাক্তারী ব্যবসা আরম্ত করেন, সেই সময় একটি 
নবজাত শিশুকে দেখিবার জন্য কোন একটি সন্থান্ত 
পরিবারে তাহাকে আহ্বান করা হয়। জন্ম হইতেই 
শিশুগির আর ক্রন্দনের বিরাম ছিল না:। ,স সময় আবাঢ় 
মাস, অতিশয় গরম । লেখক দেখিলেন, যে ঘরটাতে 
শিশুকে রাখা হইয়াছে, সে ঘরটীর ছুরার হ্রানালা গুলি 





রীতিমত বদ্ধ। ঘরের মধো অগ্নি প্রচ্জলিত 
আছে। শিশুটীর গামর় ঘামাঞি নির্গত হইয়াছে. 


পিপাসায় তাহার তালু বিশুক্কপ্তার। শিশুটা যে গরমের 
জন্য কীদিতেছে, এই সহজ কথাটি বুঝ(ইবার জন্য সে দিন 
যে পরিমাণ বেগ পাইতে হইয়াছিল, লেখক আজও 
তাহা বিস্বত হইতে পারেন নাই। 

কুতিকা-ঘরের রীতিমত সংস্কার এবং প্রহৃতির ও 
শিশুর আরামের দ্রিকে আমাদের সকলেরই দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করা উচিত। আশ্চর্য্য এই যে, সুত্রত ও চরক প্রভৃতি 
এদেশের অতি প্রাচীন চিকিৎসকগণ স্তিকা-ঘরের এবং 
সুতিকাবস্থায় প্রস্ততি ও শিশুর প্রতি যেসকল বিধি নির্দেশ 
করিরাছেন, সেগুলি কোন ক্রমেই বন্তমান কাশে 
প্রচলিত বিধিব্যবস্থ(বর মত ভীষণ লোমহর্ষণ বলিয়। মনে 
হয়না। আমর] চরক হইতে কিয়দংশ উদ্ধীত না করির। 
থকিতে পারলাম ন1। 

"নবম মাসের পূর্বেই স্থতিকা-গৃহ নির্বাণ করাইবে। 
যে স্থানে সুতিক1-গুহ নির্মিত হইবে, সে স্থানে অস্থি-শরকর। 
খোল খাপরা প্রভৃতি যেন না থকিতে পায়; পেস্থানটা 
যেন প্রশস্ত রূপ-রস-গন্ধবিশিষ্ট হয়। আমুর্বেদ-বিদ্‌ 
ব্রাঙ্গণ যে যে কাণ্ঠ প্রশস্ত বলিয়াছেন, সেই সেই কান্ঠ 
দ্বার৷ যেন হুতিকা-গৃহ নির্মিত হয়। পিঁড়ি খাট প্রন্থতি 
গৃহের চতুঃপার্্বের আবরণ কপাট প্রন্থৃতি যেন সেই সেই 
কাষ্ঠ দঘ্বার। করান হয়। অতি বিবেচন। করিয়। অগ্রি, জল 
মলত্যাগের স্থান, স্নানের স্থান প্রভৃতির এমন ব্যবস্থা 
করিবে যেন তাহা খতুসুখকর হয়।? ম্ুঞতের মতে 
“সথতিকা-গুহ ৮ হাত দীর্ঘ ও ৪ হাত বিস্তৃত হওয়া আব- 
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খয বর্ষ 


শ্তক। ইহা পূর্বদ্ার অথশা দক্ষণদ্বার হইবে। গৃহের 
সাজসজ্জ। যথাবিহিত স্থানে সন্নবেশিত করিবে; উহার 
ভিত্তি উত্তমরূপে প্রলিপ্ত করিবে ।” 
শত ও চড়ক সুতিক]-গৃহ সন্বদ্ধে যেরূপ ব্যবস্থা 

করিয়াছেন, তাহা কোন মতেই অপ্রীতিকর ব অস্বাস্থ্যকর 
বলা যাইতে পারে ন।। *তিকা-ঘরের দূরবস্থ।কবে কেমন 
করিয়া ঘটিল, তাহা! ভ।বিয়া দেখবার বর্তমান বিষন্ 
সন্দেহ ন।ই । 

আমাদের দেশে সকলেই আতুর ঘর এবং আাতুর 
ঘর সংশ্রি্ট াবছ পদার্ষকে শিতাস্ত অস্পৃণ্য ও হেম্ন বলিয়' 
মনে করিয়] গাকেন। সাধারণের বিশ্বাস আতুর খর স্পর্শ 
করিলে অশ্তচি ও ধন্ম-বিরুদ্ধ আচরণ হয়। আতুর ঘরকে 
এরূপ চক্ষে দেখার একট] কারণও যে নই তাহা নহে। 
আধুনিক চিকিত্সকগণের মতে, যে হতিকা-ঘর একবার 
ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাকে পুনঃ সংস্কত ও পরিশুদ্ধ 
ন। করিয়। ব্যবহার করিতে দিতে নাই। তাহাতে 
দ্বিপ্তীয়! প্রহ্ছতি্ বিশেষ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা, এক- 
প্রকার জর হইয়৷ মৃত্যু ঘটাও অসম্ভব নয়। স্ুতিকা-ঘর 
সন্বপ্ধে যে নিযয: প্রহ্ততির শযাবন্ত প্রভৃতি সন্বন্ধেও 
পেই নিরম। আমাদের দেশের সেকালের চিস্তাশীপ 
তন্বজ্ঞ লেকহিত।কাজ্জা ব্রাহ্মণ ব্যবস্থাপকগণও এ সকল 
ন1 জানিতেন তাহা নহে । জানিতেন বলিয়াই হৃতিকা- 
ঘর ও ভাহার সংশ্লিষ্ট দ্রব্যসমূহকে শিতান্তই অল্পৃহ্ঠ, ধশ্ম- 
হানিকর বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তাহার ফল 
এই হইয়। দাড়াইয়াছে যে, লোকে কুতিকা-ঘর এবং নব 
প্রশ্থতির বিছান। প্রভৃতির এরূপ ব্যবস্থ|া করিতে আরন্ত 
করিয়াছে, যাহাতে সেগুলির কার্য শেষ হইয় গেগে 
ফেলিয়া দিতে বা নষ্ট করিতে কোনই কষ্ট হয় না। সেই 
কারণেই বোধ করি আমাদের দেশের আতুর ঘরের আঙ্গ 
কাল এইরূপ শোচনীয় দশ! হইগ্রাছে। 

কোন একটি বিধির প্রকৃত উদ্দেশখ্বটি গোপন রাখিয়া 
অন্ত একটি কুত্রিম উদ্দেশ্য খাড়া করিয়া! জনসাধারণকে 
তাহা পালন করিতে বাধ্য করিলে, কালক্রমে লেই 


৮ম সংখ্যা 


শাসিত নাশ শশিলত ৮ 


বিধির প্রকৃত উদ্দেশ্টি একেবারেই বার্থ হইতে দেখ! যায়। 


সকলেই জানেন, নব প্রস্থতির পক্ষে অন্ততঃ একমাপ কোন 
কার্ধয করিতে নাই। এ সময় তাহার স্বাঙ্থোর জন্য [বশ। 
মের একান্ত আবশ্যক | নব্য চিকফিৎসকগণ উহা জ!নেন 
প্রাচীন ব্যবস্থাপকগণও যে,তাহ ন।জানিতেন, এমন নহে; 
কিন্তু নব্য চিকিৎসক ইহার প্রকৃত কারণটি বুঝাইতে 
যেরূপ চেষ্ট। করিয়াছেন, প্রাচীনের তাহ] করেন নাই । 
তাহার] গরঞ্ত উদ্দেশ্যটি গোপন করিয়া সাধারণের হদয়ে 
এইরূপ গাব মু্্রত করিতে চেষ্ট। করিয়াছেন যে. যত দ্িন 
ষঠী দেবীর পৃ] না! হয়, তত দিন প্রস্থতি একান্ত অন্পৃগ্যা, 
তাহাকে স্পর্শ করিলেও যেন পাপাচরণ কর! হয়। ইহার 
ফলে, বিশ্রামের আবশ্তকতা তলায় পড়িয়া ষণ্ঠী পুজারই 
প্রাধান্য হইল । 

এইরূপে আমাদের আচারে ব্যবহারে ধন্মে 
কর্মে কতরপ কুসংস্কারই যে স্থান লাভ করিষাছে 
তাহা ছু" এক কথায় বলিয়। শেষ কর! যায় না। এই সকল 
কুসংস্কার দেশ হইতে দূর করা একান্ত আবগ্যক হইয়াছে 
ইহ]! না করিলে জাতীয় উন্নতির আর আশা নাই। কিন্তু 
ইহ! দ্র করিবার প্রকট উপায়ক? শিক্ষা বাতিরেকে 
হৃদয়ের কুসংস্কার যাইতে পারে না। সাধারণে যাহাতে 
সুশিক্ষা পাইতে পারে, আমাদের কায়মনোবাক্যে 
তাহার চেষ্টা করা কর্তব্য । প্রাচীন ব্যবস্থাপকগণ যে 
সকল বিধিব্যবস্থা কারয়া গিয়াছেন, সেগুলিকে অশদ্ধার 
চক্ষে দেখিলে হইবে না। শাহাদের ৰিধিব্যবস্থাগুলির 
প্রকৃত উদ্দেষ্ত সাধারণকে বুঝাইতে হইবে। যেগুলি 
কালের উপযোগী নহে তাহাদের পরিহার করিতে হইবে, 
এবং কেন ত্যাগ করিতে হইবে, তাহার যু'ক্ত প্রদূশ্শন 
করিতে হইবে । এ সকল বিষয়ে আমাদের দেশের সংবাদ- 
পত্রের সম্পাদকগণ, ইচ্ছ! করিলে, অনেক কাজ করিতে 
পারেন । জাতীয় চরিত্র গঠন অনেক সময় তাহাদেএই হস্তে 
অর্পিত থাকিতে দেখ যায়। ইংরাজী শিক্ষিত চিকিৎসক- 
গণেরও এ বিষয়ে কম দায়িত্ব নাই। চিকিৎসার জগ্চ 
তাহাদের ধনীদরিদ্র ইতরতভদ্র সকল শ্রেণীর লোকদের 
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একটা ঘড়ির কাহিনী 

সংপর্গে আসিতে হয় ; স্থৃতর,ং স।ধারণের হৃদয় হইতে সব্ব- 
বিধ কুসংঙ্কার দূর করার পক্ষে ইহাদের ষত সুযোগ আছে, 
এমন আর কাহারও নহে। কিন্তুদুঃখের বিষয় এই যে, 
আমাদের ডাক্তারগণ এই প্রধান কর্তব্টির বিষয়ে সম্পূর্ণ 
উদাসীন রহয়াছেন। ঙাক্তার শব্দের প্রকৃত উদ্দেশ্ট 
আচার্য্য । আচার্য্যের প্রধান কর্তব্য, সাধারণকে হিতকর 
আচার সমূহ শিক্ষা দেওয়া । কবে আমাদের দেশের 
ডাক্তারগণ ত্বাহাদের নামের সার্কত। করিতে চেষ্টিত 
হইবেন 2 

শীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগচি। 


একটী ঘড়ির কাহিনী ্ 


সেদিন নিলামের দিন। লোন আফিসে ভয়ানক 
ভিড়। ছুটিতে ছুটিতে আফিসে প্রবেশ করিয়া 
সিল সেড., একজন কর্মচারীকে বলিল, "মহাশয়, 
আমার ঘড়িট। ছাড়িয়ে নিতে এসেছি, এখন পাব কি ?' 
কিছুদিন হইল সেতাহাব একটি ঘ'৬ লোন আফিসে বন্ধক 
দিয়াছিল-'সুর্দে মআাসলে এখন তাহাকে ১-০ফ্রাঙ্ক দিতে 
হইবে । তাহার উপাঞন হইতে কিছু কিছু জমাইয় সে 
প্রয়োজনীয় টাকা কয়টাও সংগ্রহ করিয়|! আজ স্টি উদ্ধার 
করিতে আসিয়াছিল। 

কর্মচারি খাতাপত্র উণ্টাইয়! চসমার নীচের দিকে 
তাকাইয়। গম্ভীরভাবে বলিল,.--"নাঃ বড় দেরী করে 
এয়েছেন' শীঘ্ব নিলামথরে যান, পোধ হয় এখন তাহা 
বিক্রয় হয় নাই। যাণ, আর দেরা করবেন না|” 

"ধন্যবাদ, তাহ দেখি !? বল] সিলসেড ফিরিতে- 
ছিল, এমন সময় একজন অশীতি পর বৃদ্ধ একখানা 
ছিন্নপ্রার্ এসিদের তাজ খুলিতে খুলিতে সেই কর্ম্মচারিকে 
জিজ্ঞাসা করিল, “আর আমার ঘড়িটা।” 


* ফরাসী গল্পের ইংরাজী অন্থবাদ হইতে | 


গ্রতিভ৷। 


অগ্রায়ণ ১৩১৯ 
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২য় বর্ষ 


আপনারও দেরা হয়ে গিছেছে) দেখুন, নিলামঘরে আলিয়া অর্ধোচ্চারিত কণ্ঠে বলিল, “তোমাকে আমি 


গিয়ে কি হয়।" 

''হাঁ, আনুষ্ট!” বলিয়। বৃদ্ধ কম্পিত পদে নিলাম-ঘরের 
দ্রিকে ছুটিল। 

নিলাম-ঘর প্রবেশ করিনা সিলসেন্ড বৃদ্ধটিকে দেখি- 
বার বেশ সুযোগ পাইল। বৃদ্ধের আরুণত নিতান্ত বিষণ, 
দর্বগ, মন্তকটি প্রা কেশশূন্য. বসের ভাবে বেন নত 
হয়ে পড়েছে, কিন্তু মুখখানা সর্বদাই হাস্তোক্ল 
তাধ পেই সেকালের পোষাকে-_বাহারে লম্বা গেজ 
ওয়াল নীলব্রংয়ের উচু কলারওয়াল! জামা, বগলস্ ওয়!ল 
ভ্ুত| ইতাদি-সে যেন সেকালের লোকের আদর্শ ছিল। 

সম্মধে অসংখ্য জনতা! প্রাচীরের উপর দিয়! 
নিলামকারীর টেবিলের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়। সে 
বলিয়া] উঠি “আমার শৈশবের খেলার সাথী, যৌবনের 
বন্ধু ঘড়িটিকে কি আবার পাব?--এ&ঁযেদেধা ফাচ্ছে, 
এ টেবিলের উপর ! বাক; তা'হলে এখনো বিক্রী হয়ে 
যায়নি, এখনে! সময় আছে; ঠিক সময়েই এসেছি!” 

বলিতে বলিতে আনন্দে তাহার শরীর শিহরিয়। 
উঠিল, অবলম্বনের জন্য সে নিকটেই একটী থাম ধরির] 
ফেলিল। তাহার আপাদমস্তক কাপিতেছিল-_ ক্ষীণ 
অস্থিময় পাদু' খান, জীণ” বঙ্ষঃপঞ্জর, .অবনত পুষ্ঠদেশ 
বিব্ুলকেশ মস্থণ মন্তকটি, কম্পিত কর ছৃ'খানি, আগতপ্রায় 
আনন্দের কল্পনায় কাপিতে লাগল, চক্ষু জলডারা ক্রাস্ত 
হইয়া উঠিল, পরন্তহীন ওগ্ঠপ্রান্তে বিমল হাম্য জাগিয়। 
উঠিল। আনন্দে তাহার মুখে কণা সরিল ন", কিপ্ত তার 
জলতা রাক্রান্ত উদ্দ্রপ চক্ষু দুটি সিলসেডের হৃদয়টীকে 
করিয়া তুলিল। 

সিলসেড যে কার্যো আনিয়াছিল তাহ! ভুলিয়া গেল__ 
বৃদ্ধের অমায়িক) সরল, হাঙ্গোচ্দল মুখখানিতে তাহার 
হ্দয় প্রতিবিশ্বিত হইতে দেখিল? যদিও ভয়ের ভিতর 
কোনও বাক্যবিনিময় হয় নাই. তথাপি পিলসেডের মনে 
হইল, তাহার! উভয়ে ধেন কত কালের পরিচিত। 

বদ্ধও একটু সামলাইয়! তাহার আরও কাছে 


৮ 


আমার ঘড়ির কাহিনীটী বলব--এ যে ভেক্সর উপর 
রয়েছে, এ খড়িটি! আশ করি. আর কিছুক্ষণ পরেই ওটি 
আঙ্জগ আবার আমার হাতে পাবে! কিন্ত 
তোমাকে তার কাহনীটি আগাগোড়। ন| বপ্গে আমি 
যেন কিছুতেই শান্তি পাচ্ছি না-মনে হচ্ছে যেন তোমাকে 
বল্পেইঃ মিলনের পুর্বে বিরহের এই শেষ মুহুর্তটুকুর 
উদ্বেগের অনেক*্লাথব হয়ে যাবে ।" 

হৃদগের এরূপ উচ্ছাসের উপর আর কোনও কথ 
বল চলে না । সম্মতিহ্চক ঘ।ড় ন।ড়িয়। সিলসেড-বৃদ্ধের 
কাছে সত্রিয়া গেল; বুদ্ধ তখন আরস্ত করিল-_ 

“সেট! একটা বড় সোনার ঘড়ি; ডালাখানার 
একদিকে রাজ] সলোমনের বিচার-দৃশ্ত, আর দিকে 
একটি সুন্দর মিনে করা ফলফুলের ছবি। সেকাঙ্গের 
সব খড়র মত ইটিতেও ঘণ্ট। বাজিত। আমার জল্মাবার 
ঘণ্টাটও নিশ্চয়ই এতে বেজেছিল, কারণ বাবা যখন সদ্ঃ 
প্রশ্গত আমাফে আমার মায়ের কোল থেকে নিয়ে আমার 
কপাল-দেশে প্রথম চুম্বন-চিহ্ন অঙ্কিত করিয়! দেন, তখন 
তাহার বুকের পকেটে এই ঘড়িটাই ছিল। 

“হায় হতত।গ্য পিতা, হায় দুতগ্য ঘড়! পিতা 
আমার জীবানর প্রথম সুজদ, আর ঘড়িটি প্রথম খেলনার 
সামগ্রী, আমার বালক কালের প্রথম আকাজ্ষার বস্তু! 

“বাবা বলিতেন, তুমি যখন বড় হইবে-যখন 
তোমার বয়স পনেরো! বৎসর হইবে, তখন তোমাকে 
চেনশুদ্ধ এই ঘণ্ড়টি দিব। 

“কবে সেই পনেরো বৎসর আসিবে, আমি কেবঙগ সেই 
কথাই তাবতাম। ঘড়িটীকে নিতান্তই নিজের করিবার 
আকাঙ্ষ। আমার এত তীব্র হইয়। উঠেছিল যে এই 
কটা বতপর সুদীর্ঘ বলিয়া মনে হইত, বংসর যেন 
কাটিতেই চাহিত না। প্যাঝে মাঝে আমি ছুঃখ করিয়া 
বলিতাম, ন'ঃ, এ জন্মে আর আমি ঘড়িট। পাবো না। 

“বাব আমায় বড় আদর করিতেন। সেইজন্ঠ প্রতি 
ববিবারই আমাকে ঘড়িটি ব্যবহার করিতে দিতেন। 


৮ম সংখ্য। 


সেসময় আমার মনের তাবকি হ'ত ত। তুমি সহঙ্জে 
বুঝতে পার; কিন্ত তবু আমি ঘাড়টিকে একান্ত ভবে 
নিজস্ব করিতে চাহিতাম। তাই থাকিয়া থ!কিয়। 
কেবলই মনে হইত. পনেরে। পুত্পর বুঝ আর কাটবে 
না। 

“হায়, পনের বৎসর পার হবার আগেই আমি সেটা 
পেয়েছিলেম ; কিন্তু পিতৃদত্ত উপহার হিসাবে নর, পিতার 
উত্তরাধিকাবী-স্যত্রে । 

“যখনকার কথা বলছি-তখন দেশে বাঞ্-বিপ্রব 
চলিতেছে--কাহারে। মানসন্ত্রম, ধনপ্রাণ নিরাপদ ছিল না। 
একদিন সন্ধ্যার পর একদল ভগ্বক্ষর-যুণ্তি লোক পিস্তাকে 
ধরিয়। লইয়। গেল-_পরপিন দুরু ত্রেরা আর একটি নির- 
পর্াধীর রক্তে বধ্যভূমি কলক্ষিত করিল! বধ্যভূমিতে 
লইয়া যাইবার পূর্বে তাহার সহিত সাক্ষাৎ কারবার 
জন্য আমাকে ও আমার মাকে মুহ্র্ডেক মাত্র সময় 
দেওয়া হইয়াছিল-ক্ষণকের জন্য মাত্র। হায়, সেই 
অল্পক্ষণের মধ্যেই কত অঞ্চ ঝরিয়াছিল! বিদায় 
গ্রহণের সময় পিতা আমার হাত বাড়িয়ে তার ঘড়িটি 
আমায় দিলেন। দেবার সময় তার মুখ থেকে একটি 
কথাও বাহির হর নাই, কিন্তু একটু ম্লান হাসি দেখা 
দিয়েছিল। হায়, এখনও [মম সেই হাস চোখের সামনে 
দেখতে পাচ্ছ। 

“ঘে গাড়ী করে তাকে বধ্যহূমিতে নিয়ে যাওয়। হয় 
তার সঙ্গে সঙ্গে আমও গেলাম; খাতকের অগ্নরে পিতার 
ক্কন্ধ থেকে ম।থ। খসে পডল দেখলাম-পরক্ষণেহ চোখ বুজে 
এল--সমস্ত শরীরের রপ্ত যেন হৃদ্(পণ্ডে ফিবে আসছে 
বলে মনে হল, সব্বাপ থর খর করে কেপে উঠল, আর 
সেই সঙ্গে সঙঞ্জোরে পকেটস্থ খাড়টাকে চেগে ধবৃলাম ! 

'শ্ঘাড়তে হাত দেব মাএহ একটা তা মাথার 
ভিতর ঢুকলো) একণঙ্গে আম আমার চোখ ও হাতের 
মুঠ! খুল্ল।ম, এবং পিঠার মঠ হাসবার চেষ্টা করে খাড়র 
দিকে চেয়ে দেখ লাম, তখন ১২ট। বাজতে ১০ মিনিট!" 

এমন সমর আবার [নসামের ঘণ্ট। বাজির। স্ভঠিল, 
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একটি ঘড়ির কাহিনী 


বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি মুখ [ফিরাইল; কিন্তু এবারও শাহার 


ঘড়ি নয়। তখন সে আশ্বস্ত হইয়া আবার বাপতে 
আরম্ভ কারল ৫-- 
'£&্া) তারপর । শিতার মৃত্যুর কিছুদন পর, 


শ্নেহময়ী মা আমার বে শোক সহ্য না করতে পেরে 
তার কাছে চলে গেলেন; আমি সংসার-সমুদ্রে এক। 
আপন বলিতে পাথবাতে আমার কেহ রহিল ন।। শত 
সুথস্বতি-বিজ:ডত স্থুখমর অতাতের সহিত বন্ধনকে নিত্য 
জাগরূক রাখতে এক আমার এই আবাস্যক[তিক্ষিত 
ঘড়িটি ছাড়া আপ কিছুই রহিণ ন|! কি হ্ৃদয়-ধিদারক 
দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে ঘাঁড়টি আমার নিজের হইয়াছিল 
তাহ! আগেই তোমাকে বলেছি; সেইাদন থেকে সে 
আমর এই ছুর্বহ জীবনের প্রত্যেক স্ুখদ্ুঃথের ঘটনায় 
তার নিঞ্জের কর্তব্য ভুলে নাই এবং সেইদিন হইতে সে 


আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছে! 


"তারপর যে দিন আমিজাপট,ডকে বিবাহ করি, 
সেদিন আমার সকলের চেবে সুখের দিন। জারটুড 
আমার কখনে। আমাকে দরিদ্র বলে দ্বণা করেনি-__সেটা 
তার শির গুণে! আম এখন য। আছি, তখনও তাই 
ছিলাম; একজন সামান্য নকলনবীশ; কোনও রকমে 
নিজের গ্রাসাচ্ছা্ন সংগ্রহ করি! আমার নিজের যদ 
প্রশংসনীয় কিছু থাকে, সে আমার জারট্ডের প্রতি 
প্রগাট অথণ্ড ভালবাসা! এই বিশ্বনংসারে আমাকে 
নিঃসগগ, সকলের পররিত)ক্ত দেখিয়া তাহার হৃদয় স্ত্রাসুলত, 
করুণ। ও সহান্ুভুততিতে ব/খথিত হইর়। উঠিয়াছুল। আঙ্গ 
এহ চাল্লপশ বৎসর ধরিয়। সে আমাকে সব্বদাই আনন্দ 
স্থ ও প্রীতি প্রদান করিতে চেষ্টা করিয়াছে, এবং 
তাহাতে সফলকাম হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাহ! 
চার্নশ ব২সর আগেকার নব বধূ আঞ্জ এ বৃদ্ধের একমাত্র 
অবলম্বন, নির্ভরে যষ্ঠি হইয়। দ[ডাইয়াছে-_তবু সে আমার 
সেই চিরপুরাতন ারউট্র,ডই আছে। 

“থুব চুশি চাপহ আমাদের বিবাহ হইয়া গেল। এ 
([খবাহের উপপণ স্বরূশ কোন আনন্দ উৎসব, কোনও 
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বৃহৎ তোর বা “বল' নাগের জারির হ্য় নাহি আমরা 


ছুইট বন্ধুকে সঙ্গে লইয়! গিগ্জায়, এবং পরে, বিবাহ 
আইন মতে সিদ্ধ করিবার জন্য) আদালতে গেলাম; এবং 
বিবাহ অগ্ডে পতিপত্ী তরে ফিরিলাম। এ বিশাহে 
আমাদের উভয়ের কেহ কোনও রূপ যৌতুক ব! উপহার 
পাই নাই, তথাপি আমাদের দৈন্যরশ। সব্বেও আমাদের 
মৃত সর্বপ্রকারে সুখা দম্পতী আর তধন ছিল কিন! 


সন্দেহ ! 

“দুজনে যধন এ দরিদ্রের কুটীরে প্রবেশ করিলাম, 
তখন জারট্রড আমকে কট] বেগেছে প্রিজ্ঞাসা করল। 
তার এই কপাগুলি যেন দৈব-প্রেরিত বলিব মনে হইল। 
অ(মিও তার প্রা উত্তরে আমার ঘড়িট লইয়। 
তাহাকে বলিলাম, “জারট্রড এইটি আমার উপহার, 
আমার হৃদয় ও মনের সঙ্গে সঙ্গে এটিকেও তোমার করে 
আমাদের বিবাহের উপহার-স্বরূপ অর্পণ করলাম। 
ইহাই আমার একমাত্র ধনসম্পত্তি, এটি আমর প্রাণের 
চেয়ে প্রিয় । কেন, তা' তুমি জান। 

'প্রিরতম, ধন্যবাদ" বলিা জারট্রনড তাহার শিরীষ- 
কোমল অমল-ধবল হস্তখানি প্রসারিত করিলে শামি 
ঘড়িটি তাহার হাতে দিলাম, ঘণ্ড়তে তখন রাত্রি ১২টা 
বাঞ্জিতে ১০ মিনিট ! 

“ওকি 1” বলিয়া সহস! সে ফিরিয়া দেখিল-”আবার 
নিলামের ঘণ্টা বাঞ্জিয়া উঠিল! “না! ও আমার 
ঘড়ি নয়” বলিষ়1 একট শিখ।স ফেপির। বপিপ। “ত। হলে, 
আমার কাহিনীট। শেষ করে ফেলি!” 

«একমাস পরে আমর জন্ম-তিথি আসিল। সেদিন 
জার সলঙজ্জতাবে হাসিয়া বলিল, “প্রিয়তম. এই একট। 
মাত্র জিনিষ আমার আছে আঞ্জকের দিনে তোমাকে 
উপহার দ্বার অন্য । আমার হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসার 
সহিত আমি তোমাকে ইহ। দিলাম । এই বলিয়া সেই 
ঘড়িটি আমার হাতে দিল! 

তিন মাস পরে তাহার জন্ম-তিথি উপলক্ষে আম 
আবার সেই ঘড়িটাই তাকে উপহার দিলাম) আবার 
আমার জন্-তিথিতে-সেটা ফিরে পেলাম! এইরূপে 
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পচিশ বংপর ধিক যখন যে য উৎসব আসিয়াছে, তখনি 
এই ঘাড়টাই আমাদের পরম্পরের মধ্যে বিনিময় 
হইর/ছে! আর, অন্ত কোনও উপহ|রের চেয়ে আমর! 
এই টীকেই অধিক আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিতাম ;কারণ 
নিঠাণ্ত মাপন বলিতে এই একটীমাত্তর জিনিষ আমাদের 
ছিল. এবং আমাদের বিবাহিত জীবনের প্রারস্ত হইতে 
ইহার সহিত কত মুবস্থতি বিঙ্ড়িত ছিল। 

“সেই ঘড়ি অজ নিলাম-খরে এসেছে দেখে নিণ্চরই 
তুম মাশ্চর্্য হচ্ছ, কিন্ত তার কারণ তুমি বদি শোন, ত। 
হলে আর তোমার সেতাব ধাকিবে না। 

“একদিন সহস। জারট,ড রোগে পিল) সেরোগ মার 
কহূতেই সারে না! গুঁতধ ও পধ্যে আমাদের ষাহ। কি 


সঞ্চিত ছিল, তাহার শেব কপবৰকাটও নিঃশেধ 
হইয়া! গেল, তু সেরোগ সারিলনা। শেষে একদিন 


তার শয্যার পার্ষেবসে হতাশ হয়ে কাদ্‌তে লাগলাম, 
এমন একটি পয়সা নেই যা দিয়ে উবধ ও পর; দিয়ে 


তাকে বাচাইয়। তুলি! 

"চোখের সামনেই আমার ঘড়িট। পড়ে ছিল, সহণা, 
মনে হল. হয়ত সেটা দিয়ে তার জাবণ*রক্ষার কোনও 
উপায় হতে পারে! আমি আর ইতস্তত; করলাম ন।, 
যর্দিও সেট! তখন তাহার সম্পত্ত। কিপ্ত লোন আফিস্ 
ঢোকবার আগে আমি তিনবার অগ্ধায কফিরেছিলাষ। 
এইটুকু স্বর্থত্যাগ কর্তে হৃদয় যেন আমর ভাঙ্গা পড়িতে 
ছিল। অবশেনে আমি ঘড়িটি বাধা রেখে চল্লিণটি ফ্রাঙ্ক 
নিয়ে এসাম, জাধট্র,ডের রোগ আ।রোগ্যের উপায় হইণ। 

তার পর তার আরোগ্া-্নানের পর যে দিন নান। 
কম ছলন।, মিবা! প্রবোধ-বাক); ও সতের অপলাণের 
পরু বান্য হয়ে আমাকে ঘট শাস্থ। সষন্ধি সত্য কম! 
বল্তে হয়েছিল, সে দিনের কথ। আর কি বল্ব? 

“ক্লেশে ও ত্বণায় মুখ রক্ত বর্ণ ক'রয়। সে বগিল, “এর 
চেয়ে আমার মরণই তাল ছিল'। 

“আম তাকে আবেগ-ভরে বুকের কাছে টেনে নিয়ে 
বল্লাঘ, “কিন্ত তোমায় ছেড়ে আমার কি অবস্থা হ'ত 
প্রিরতমে 1 


৮ম সংখ্য। 
কিছুক্ষণ পর সে কাদতে লাগল। ক্রমে ক্রন্দন 
সংক্রামক হঘে উঠল? অ।মিও মার থাক তে পারলাম ন!, 
কাদ তে লাগলাশ। 
ছেলে বেলায় পিতা আমার £ঘেমন করুণ কগে সান্ত্বনা 

দিতেন, তেমন ভাবে তাকে সংগ্তন। দিয়ে বলিলাম, 
কোনও তয় নাই প্রিরতষে, এখন তুমি বেশ সামলাইয়া 
উঠিয়াছ; এখন থেকে দিবারাধি পরিশম করে আমি 
ণী্ঘই তোমার ঘড়িটি উদ্ধার করে দেব”! 

“কত টাকায় সেটি নাধ। দিয়েছ ? 

“চন্র্রিশ ফাঞ্ধ। 


“টাঁকাঁর পরিমাণ শুনিয়া জারটড একটু ভীতা 
হইল, কারণ সে জা নত, ভতুঞ্ল টাকা বাচাইবার 5গ্ঠ 
আমাদের কত পরিশ্রম করিত হইবে । তবু সে সঙ্কল্প 


স্থির করিয়া বলিল, 

ই)1, এই চল্লিশ জান্ক কোনও রকমে শোধ দিতেই 
হইবে'। 

তোমাকে সত্য বগ্্ছি সে সংকল্প আমরা রেখে ছিলাম। 
সকাল সন্ধ্যা সকল সময় অ।মর! খাই হাম-তবু আজও সেই 
ঘড়িটি এখনো এখানে পড়ে! এই সুদীর্ঘ পনেবরে। বৎসর 
ধরেষে টাকা আমি ধার করেছিলাম, তার প্রায় পাচ গুণ 
সদ দিতেছি | এই সকল মহা1জনেরা কি নির্দয় 
ভাবে দরিদ্রের রক্ত শোধণ করে, তা ভাবলেও আমার 
অন্তরায্ম। শিহপ্ির। ও:ঠ1 খড়িটি অপরকে বিক্রয় করিয়। 
ফেলিবার আশন্ষায় গ্রতি ঈ অর্থ কিছু কিছু করিয়। 
তাহাকে দির আসিতেছি। তথাপি আঙ্গও তাকে 
একেবারে উদ্ধার করিতে পারিনাই। আজ উহার দাম 
পঞ্চাশ ফ্রাঞ্ক ! 

“অনেক বারই আমরা নানা রকমে বার সঙ্কোচ করে 
প্রয়োজন মত অর্গ সংগহ করেছি, কিন্তু প্রতিবারই একটি 
ন। একটি অপশ্থাবিত ঘটনা চক্রে পড়ে ঘড়িটি উদ্ধার করতে 
পারিনি । অনুপ, কা159কর্দের টানাটা'ন বাস-পরিবর্তন, 
জনিস পরের মছঘ 5; £ইত্রকম একটি না একটি ব্যাপারে 
পড়ে গিয়েছি । কখনও হয়ত আমাদেরও চেয়ে ছুঃস্ 
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একটি ঘড়ির কাহিনী 
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কোনও পরিবার দায়ে পড়ে আমাদের তং টানে 
টাক] খণ করেছে, পরে সময়ে শোধ দিতে পরে নাই। 
আমার মাঝে মাঝে তাদের উপর বড়রাগ হত। আজ 
কিন্ব আমি তাদের সর্বাস্তঃকরণে ক্ষমা করছি। ছু" 
দুবার আমি আসলটা পুর! সংগ্রহ করেছিলাষ, কিন্তু স্থদের 
টাকা সংগ্রহ হরে উঠেনি । বিশেষতঃ গত বৎসর আমাদের 
অবস্থা একেবারেই স্বচ্ছল ছিল না; জার উড আমাকে 
বল্লে দেখ কূমেই আমাদের বয়স বৃদ্ধি হচ্ছে; কে জানে 
আমাদের কার কবে ডাক পড়বে, আর সেয়ে তোমার 
পিতার ঘড়িটি তার শষ্ার পার্শে না রেখে মরে 
যাবে, সে হ'তেই পারে না. সে হ'তে দেওয়া হবে না, 
সেটা বড় বেশী নিষ্ঠুরতা হবে। শুধু অতিরিক্ত পরিশ্রম 
করলে চলবে না আজ থেকে আমার একটু একটু 
স্বার্থ ত্যাগও কর] হবে” । 

“ইতিপুর্বে আমর] একটু একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া 
ছিলাম) কিন্তু তা সত্বেও আরও নূতন নূতন স্বার্থ 
ত্যাগের উপায় বাহির করাতে আমাদের ঘাট ডি 
হয় নাই। 

“প্রথমে আমরা নপ্য লইবার সংখা। কমাইয়া তিন- 
বার করিলাম সকাল দুপুর, সন্ধ্য। তারপর কি 
পানের সংখ্যাও কমাইলাম; মাত্র সকালে একবার 
কফি থাইতাম সেট। বাদ দিতে পাবিলাম না : আমাদের 
পোষা বেড়ালটারও সেটা না হলে চলিত না) রবিধার 
কন্ত ছুপুরে খাইতাম। 

“এত দেনা সন্বেও তিন মাস পরে দেখা গেল, এখনও 
পচ ফ্রাঞ্ষের প্রয়োজন। জারটুড এক রকম হতাশ 
হইয়] পড়িল. কিন্তু অগতির গতি তগবান আমাদের 
দিকে মুখ তুলে চাইলেন। সেদিন সহসা একটী নকল 
করিবার কাজ জুটিয়! গেল; গত তিন রাত্র ধরিয়া) আবি 
সে কাজটি করিয়াছি। আজ সকালে জারউ্রড হাসিতে 
হাসিতে পঞ্চাশটি ফ্রাঙ্ক গণিয়া! আমার হাতে দিল। 

“টাকা কয়েকটি হাতে পেয়েও আমার এখানে 
আসতে তয় হচ্ছিল পাছে এসে গ্ুনি ঘড্ডিটি জামার 


প্রতিভা 


জগ্রহায়ণ ২ ১৩১৯, 


বিক্রয় হয়ে গ্ি ক্লাচে ; নেও ভগবান: মঙ্গলময়, এখনও 


সময় আছে। আর একটু পরেই আমি আমার সেই 
পুরানো ঘড়িটিকে দেখতে পাব, নিজের হাতের মুটোর 
ভিতর সেটিকে অন্ুতব করতে পারবো, সে কি আনন্দ 
কি সুখ! সেটি আমার পিতার একমাত্র স্মতি চিহ্ন; 
উঃ আজ পনেরে। বংসর পরে তাকে বুকের কাছে 
রেখে নাজানি সেকি সুখই হবে। আমাদের বিবাহিত 
' জীবনের প্রথম অবস্থায় প্রতি পদক্ষেপে সে যেমন সময় 
নির্দেশ করতো, আজ থেকে মৃত্যুর আহ্ব(ন ন। পাওয়! 
' পর্ষ্স্ত সে আবার তার সেই পুরাতন কাঞজই করবে 
সেটা মনে করেও কত সুখ! ছেলেবেলায় যখন সেই 
ছিলাম, তখন তার টিক্‌ টিক শব আমার কর্ণে বত মিষ্ট 
লাগত, এই বৃদ্ধ বয়সে নিশ্চয়ই তেমন মধুর লাগবে । 
“আর জারট্রড যখন এর উদ্ধারের খবর পায় তখন 
সে কতন্ুখীই হবে। আমি যেন বলতে পারি তাকে 
সে জন্চ বেশী ক্ষণ অপেক্ষা করতে হযে না; সেহয়ত 
এত ক্ষণ খুব কাছেই আছে। আমার পিছনে পিছনেই 
সে আসছিল কিন্ত সে বাহিরেই আছে-পাছে উতকণ্ঠান্্ 
লে কাতর হয়ে পড়ে তাই তাকে ভিতরে আসতে বারণ 
করেছি। 
- - ভাগে] ঘড়িটি বিক্রয় হয়ে যায়নি; তাহলে সে আসত 
আমি সহ্য করিতে পারিতাম না। যাক সে ভয় কেটে, 
গিয়েছে, এখন আম।দেরি জয়; এত দিন পরে ঘড়িকে- 
বিজয়-গর্ে আমাদের করে জারট)ডের আছে নিয়ে 
যাব, সেকি কম সুখ! 
বৃদ্ধ সবেমাত্র তাহার কাহিনীটি শেষ করিয়াছে, এমন 
সময় নিলামকারী একটি সোনার পুরা?ণ। ধরণের ঘড়ি 
বিক্রয়ের জন্ত তুলিল, বৃদ্ধ সোত্সাহে বলিল, "যে, 
'এঁধে আমার ঘড়ি!” 
.. নিলামকারা হাকিপ--যার সে।নার খর়ি--৪ফ্রাঙ্ক!” 
বৃদ্ধ ত।হার ক্ষীণ-কঠ যথ। সম্ভব উচ্চ করিয়! বলিল 
£48৬ ফাঙ্ক 1? 
করেক মুহুত্ত কাটিয়। গেল : বৃদ্ধের ডাকের চেয়ে আর 
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হয় বর্ধ 
বেশী। দ্র র উঠিল ন ন] দেখিয়া নিলামকারী হাত বাড়াইয়া 
বৃদ্ধকে ঘড়িটি দিতে উদ্যত হইল__বৃদ্ধ আগে হইতেই 
হাত বাড়াইয়। ছিল। 

এন সময় আর একখানি প্রসারিত হস্ত ড়িটির 
উপর গিয়। পড়িল ; হাত থানি একজন ইহ্দীর_-কপণের 
মত আকুতি তার__ছোট ছোট ছুটি টেরা চোখ, লম্ব। 
ময়লা দাড়ী। 

“দেখি একবার ্িনিবটা; এখনও এগুলোর খুব 
চলন অছে, কিছু দ্বরে এট! বিক্রী হতে পারে। আচ্ছা 
৪৭ ফ্র/স্ক |” বঙ্গিয়] ঘড়িটি নিলামকারীকে ফিরাইয়। দিল। 

বৃদ্ধ নৃতন ক্রেতাটির উপর জালাময়ী দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করিয়া ডাকিল “আট চল্লিণ ।” 

ইন্ুদী প্রশান্ত তাবে ডাকিল "উন পঞ্চাশ 1৮ 

আবার হস্ত প্রসারিত করিয়! বৃদ্ধ প্রাণ পণে হাকিল 
“পঞ্চাশ !; 

মুহত্তের জন্য সকলে নীরব । 

“কি ভয়ানক গোয়ার, [কন্তু আমি ছাড়ছিনা বলিয়। 
ইহুদী ইাকিল “একান ৪ 

বৃদ্ধের সে সময়কার মুখের ভাব কথায় বর্ণনা কর! যায় 
ন|। তাহার সমস্ত মুখ পাগুবর্ণ হইয়া গেল, নিশ্বাস 
প্রশ্বাস বদ্ধ হইবার উপক্রম হইয়। উঠিগ, অতি ক্ষীণ স্বরে 
কাতর কে সে বলিল,“আমার মোট পঞ্চাণ ফ্রাঙ্ক আছে! 

এদিকে নিল(মকারী তাদশ অগ্ছনাসিক সুরে হাকিতে 
লাগিল,-যায় একান্ন ফ্রাঙ্ক !-_যায় একার ফ্রাঙ্ক! 

সে ইহুদীরও দেরী সহিতেছিল না, সে বলিয়। উঠিল 
'আর দেরী কন্রিতেছ কন? দাও ন। শেষ খাদয়ে 
আমাকে দাও! 

কথাট। শুনিয়। হদ্ধের যেন চমক ভাঙ্গিল, পাগলের 
মত সে হাকিল -বায়ার ফ্রক !?, 

ইনুী হাকিল “'তিগ্লান্ন!" 

বৃদ্ধ সজোরে হাকিল ““চুয়ান্ন !" পরক্ষণেই অপর দিকে 
তাকাইয়। বলিল “কিন্ত অত টাক আমার নাই!” 

কিছুক্ষণ সবই নীরব- আবার ইছদী হাকিল ''পঞ্চায় 1" 


৮ম সংখ্যা 


টিক 


হতাশ ও ক্রোধ রণ স্বরে বৃদ্ধ দ্ধ ঝলিল, “নাঃ আর আশা 


নাই, বলিয়া পরক্ষণেই সে পিছন ফিরিল নিশ্চয়ই 
তাহার চোখের জল টুকু লুকাইবার জন্য ! 

এমন সময় সময় একজনের নূতন ক স্বর শোনা গেল 
সেটা! সিলসেড. এর ! সে হাকিল “বাট ফ্রাঙ্ক! তাহার 
স্বরে একট! কঠোরতা, একট দৃঢ়তা হিল ! 

ঘটনাটি এরূপ অপ্রত্যাশিত পথে ফিরিতে দেখিয়! বুদ্ধ 
অর্থ পথে স্তম্ভিত হইয] ঈাড়াইল। ইহুদী ক্রোগে উত্তেঞ্গিত 
হইয়া! ডাকিল “পঁষটি 1" 

“সত্ব! 

“পঁচাত্তর !” কিন্ত এবার আর ইহুদীর স্বরে সে 
পূর্বকার দৃঢ়তা নাই। 

পসিলসেড আর থাকিতে পাঁরিল ন1_-একেব!রে কাঁষ 
শেষ করিবার জন্য সে হাকিল নবই ! তাহাতে সুকল 
ফলিল সন্দেহ নাই খড়িটি তাহার নামেই ক্রীত হইল। 

বৃদ্ধ রুতজ্ঞতায় আভভূত হইয়া! একটু ভত্সনার স্বরে 
বলিল এ তুমি করলেকি! তোমার অসীম দয়, কিন্তু 
তুমি আমার জন্যে এত পয়স৷ নষ্ট করলে কেন? না 
ন। এ ভারী অন্ঠায় হল। ভাগ্যেআমি তোমাকে আমার 
দুঃখের কাহিনী বলেছিলাম! তোমার এ দয়ার কগ। 
আমি কখনও ভুলব না, নিজের চোখে দেখলাম তাই, 
নতুবা আর কাহার কাছে শুনিলে বিশ্বাসই করতাম না। 

সিঙ্গসেডভ. আর কিউত্তর দিবে! জননী যেমন 
শিশুসন্তানের ছোট ছোট হাতের মুঠি খুলিয়। তাহার 
'অপেক্ষিত খেলন। তুলিয়! দেয়, তেমনই সন্তর্পণে সে 
বৃদ্ধের কশ হাতখানি ধরিয়া, তার চির আকাজ্কিত ঘড়িটি 
দিয়! হাতটি বন্ধ করিয়। দিল; পরক্ষণেই সে জনক্োতে 
কোথায় মিশিয় গেল! 

বদ্ধ যেন স্বপ্ন দেখিতেছিল! যখন তাহার সহজ 
অবস্থ] ফিরিয়। আসিল তখন সিলসেড. সেখানে নাই; সে 
তার সাধারণ দ্রুতপদ বিক্ষেপে কোথায় যে মিশিয়। 
গিয়াছে তাহ খলা শক ! 

এদিকে সিলসেড. নিলাম ঘর হইতে দ্রতপদে থাহির 
হইতেই সম্মুথে এক কম্পিতপদ বৃদ্ধার ঘাড়ে পড়িতে 


৪৫৯ একটি ঘড়ির কাহিনী 

পড়িতে রহিয়া গেগ। সে কখনও জ্রারট্ডকে দেখে 
নাই, কিন্তু কিজানি কেন ইহাকে দেখিয়াই তাহার 
জারট্রড. বলিয়া! মনে হইল; কিছু দুরে একট থামের 
অন্তরালে দীড়াইয়া সে বৃদ্ধের আগমন প্রতীক্ষা 
করিতে লাগিল, আঙ্গ আপনার স্বার্থ ত্যাগ করিয়া! সে 
এই বৃদ্ধ দম্পতীকে যে সুখ ও আনন্দ দান করিয়াছে 
তাহাব প্রকাশ নিজের চোখে দেখার প্রলোভন 
সামলাইতে পারিল না; আজকের এই স্বার্থ-ত্যাগে সে যে 
অ'নন্দ লাঁভ করিয়াছে, তাহার কাছে তাহার নিজের 
ঘঙ়িটি উদ্ধারের জন্য যে ক্ষতি-তাহাকে ক্ষতি বলিয়াই 
বিবেচনা! করিল না! 

কিছুপরেই বৃদ্ধ ঘড়িটি এক হাতে উচু করিয়! ধরির়। 
যাহাতে তারব-স্ত্রী সেটা দুর হইতে দেখিতে পায-হাঁপাইতে 
হাপাইতে দেখা দ্িল। তাহাকে দেখিতে পাইবামাত্র 
জারট্র,ড কম্পিত পদে ছুটিয়! গিয়া! খড়িটিকে আবেগভরে 
ছহাতে চাপিয়। ধরিল এবং অনতিবিলম্ষে তাহার 
অবিরল অশ্রধারাঁর সেটি সিক্ত হইয়! উঠিল ! 

উভয়েই কিছু শাস্ত হইলে, বৃদ্ধ গদ্গদ্‌ ভাষে নিলাম 
ঘরের সমস্ত ঘটনাটি জারটডকে বলিল এবং তত্পরে 
উভয়ে মিলিয়। উত্কণ্ঠিত চক্ষে চারি দিকে বেশ করিয়! 
খু্গিয়। দেখিল যদি তাদের এই অজ্ঞাত অখ্যাত পল'- 
তক উপকারীর সন্ধান: পায়! কিন্তু বথা! হতাশ 
হইয়। উভয়ে হাত ধরাধরি করিয়। চলিয়া (গল ! 

তাহার চক্ষুর অন্তরাল হইলে, গুপ্ত স্থান হইতে 
বাহির হইয়। সিলসেড, ভাবিল “কি সুখী এরা আজ! 
কাল সকালে উঠে তার যখন এত দিনের হ।রানে। জিনিষ 
আবার পুর্বকার মত তাদের শয্যার পার্শে দেখতে 
পাবে, আবার কাল থেকে যখন সেটি আগেকার মত 
তাদের সহঅ সুখ দুঃখ, আনন্দ আমোদের মধ্যে জড়িত 
হবে, তখন নাজানি তাদের কত সুখই হবে! 

শ্ীঅঘোরনাথ ঘোষ । 
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চুনারের স্মৃতি 


যাই তবে, যাই ছেড়ে হে প্রিয় চুনার, 
কে জানে কথন দেখা পাই কি না আর! 
কাট্রাইন্ু কত দ্বিন তোমার আবাসে, 
উদ্দুক্ত বাসন] লয়ে উত্তান্ত উল্লাসে । 
হেরিয়াছি তব রূপ বিমুগ্ধ নয়নে, 

ঘন নীল পীত মিশি বিচির বরণে 

স্তব্ধ গগনের শোভ1! ধীরে উঠি রবি 
বাবলার ভালে ডালে শীকে দীপ্ত ছবি 
ছড়াইয়! স্বর্ণ-রশ্মি। উতাল1 বাতাসে 
বাজর।: জনাব তরু কাপি উর্দ শ্বাসে 
দুরে বাজাতে থাকে অন্পট বাশরা, 
বিরহিণী ব্রঙ্গনারী সব্ধস্ব পাসরি, 

ধাইত এমনি বুঝি শুনিয়া! সুস্বর-_ 
কল্পন। খুলিয় দিত সে মধুর স্তর । 
পরিয়। রঙ্গিন সাড়ি আটিয়। কাচুলি 
লাজের ভূষণখানি শিরে লয়ে তুলি 

সারি সারি নারীগণ পূর্ণ কুস্ত লয়ে 
ফিরিত মন্থর পদে আপন আলয়ে, 
হেরিতাম মহিকপী মাঁহমার ছবি । 
আবার চমকি চাহি অস্তাচল রবি 

মুগ্ধ নেত্রে হেরিতাম, জাহুবা ওপারে 

ক বিচিত্র শোভ।! দাড়ায়ে চগ্ডালগঙ্ডে 
ভেবেছি কি কীর্তি আছে এ ক্ষুদ্র চুনারে! 
এই সে গুহকালয়, শ্রীরাম যেখানে 

বন্ধু ভাবে বদ্ধ হন সীতার সন্ধানে 

আসি গহন কাননে । কাহিনী এখন--- 


পুথিতেই আছে সুধু তার নিদর্শন__ ভিক্ষত্রত 


আর কোন চিহু নাই। এ চগালগড় 
এৰে শুধু বিজেতার ক্ষমত আকর। 


২য় বর্ষ 


কি দুঙেছ্য, নিরলজ্ঘয দুর্গের প্রাকার 


পদতল চুমিতেছে পরিখ। আবার 

পাবনী জাহুবী। উড়েছিল বিজন-্ঘ্তন ; 

কত রাজ অধিরাজ কান্তি অগণন 

নিবে গেছে একে একে-দেউটি সকল 

মনে হয় সব যেন স্বপন ব্ফিল। 

কি বলিতে কি বলিন্তু হে চুনাবেশ্বরী, 

যাই তবে যাই ছের্ডে ভাসাইয়া তরা, 

পুইয় প্রাণের কালী জান্ছবী সলিলে ; 

দাবদদ্ধ অশ্তরের বন্বণ। ভুলালে। 

জ্যোত্র'-পিক্ত র5তাভ পথে পদ্দচারী, 

বিস্তীর্ণ প্রাশ্তকে অই শ্যাম শশ্পোপরি 

মখমল ঢাকা তবকামল আসনে 

ণসি' (য ল€ভছ্ি শাস্ত্র নিজাব পরাণে, 

তাই আদ ডে বেতে চোখে আমে জগ 

রুতঙ্ঞতা-ভরে হৃদি করে টল্মল্। 

কি বলে তোম।র কাছে লইব বিদায় 

শ্নেহ-প্রতিদান আজি কি দিব তোমায়? 

এ ক্ষুদ্র কবির লও প্রাণের বন্দন।. 

দিও পাস্থে চিপকাশ এমনি সাগ্ুনা। 
শীস্থরমান্থন্দরী ঘোষ । 


বি সপ পাপ সি 


বৌদ্ধ ধর্মে ভি্ষুত্রত 


[তিক্ষু-সম্প্রদায়ে প্রবেশাধিকারের জন্য ভিক্ষু-ধর্শে 
দ্রীক্ষিত হইতে হয়। যাহার। ভিক্ষু হইতে চায় 
তাহাদিগকে প্রথমতঃ প্রত্রজ্য অবপন্থন করিতে হয়, কিন্ত 


উপসম্পদ লাভ না করিলে তাহাদিগকে 
ভিক্ষু বলির। স্বীকার কর হয় না। 
ভিক্ষু হওয়ার উদ্দেশ্তে সংসার ত্যাগ 


করিলেই প্ররব্রঙ্গ্যা অবলম্বন কর! হইল, এবং উপ- 


৮ম সংখ্য। 


সম্পদা লাভ করিলেই প্ররুত পক্ষে তিগ্ুত্রত গ্রহণ করা 


হইল ।* 

কিন্ত সকলেই [ভক্ষু হইতে পারে না। নরঘাতক,; 
দস্যু, সংক্রামক রোগগ্রস্ত ব্যক্তি, ক্রীতদাস ও সৈনিক 
প্রব্রঙ্া গ্রহণ করিতে পারে না; এবং প্রব্রজ্যা গ্রহণ ন! 
কচছিলে উপসম্পদ1ও লাভ করা যায় না, আর উপ- 
সম্পদ পাত না করিলে কেহই ভিক্ষু বলিয়া গণ) 
হয় ন1। 

আবার প্রব্রঙ্ গ্রহণ করলেও যাহার! গুরুতর 
অপরাধ করে, কিংবা যাহারা পুরুষত্ব-বিহীন তাহারা 
ভিক্ষু হইতে পারে না। ভিক্ষুণীগণের ও উপসম্পদা 
লাতে কতিপয় বাধা আছ্ে-এই রূপ বাধার সংখ্যা 
২৪টি। আবার শ্রমণেরাও ইচ্ছ! করিলেই ভিক্ষু হইতে 
পারে না। পিতামাতার অনুমতি না হইলে (কংব। বরস 
পূর্ণ সত বৎসর ন। হইলে শমণেরা উপসম্পদা লাভের 
অধিকারী হয় ন।। 

এখন আমরা! প্রব্রজ্য। ও উপসম্পদার প্রভেদ বুঝিতে 


পারি । প্রব্রজ্যা সংসার ত্যাগ, আর উপসম্পদ! 
| প্রবঙ্যাবলাম্বগণের ভিক্ষুধ্শে প্ররৃত দীক্ষা । 
প্রত্রজ্যা বৌদ্ধ ধর্মশান্ত্র পঠ করিলে জানা যায় যে; 


তগধান বুদ্ধ পাচ জন সন্্যাসীকে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষত 
করিলে পর আরও ষাট জন শিষ্য তাহার নিকট এক সঙ্গে 
প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদ। লাভের প্রার্থ হহয়। সমাগত হয়। 
ভগবান বুদ্ধ তাহাদের প্রার্থন। পুর্ণ করেন। অল্প কাল 
পরে তাহার শিশ্পগণ প্রচার-কাধ্য হইতে ফিরিয়া আসে, 
এবং তাহাদের সঙ্গে কতিপয় ব্যক্তি আসয়৷ ভগবান 
বুদ্ধের নিকট হইতে এক সঙ্গে প্রব্রজ্যা ও ৬পসম্পদা 
লাঙের প্রার্থনা করে। তগবান বুদ্ধ তখন তাহার শিশ্য- 
বর্কেই প্রব্রঞ্জ্া ও উপসম্পদ। প্রদানের প্মত। দান 
করেন। তদনুুসারে প্র1খিগণ কয়েকটি অনুষ্ঠান সম্পন্ন 
| * বৌদ্ধ ধর্ম এন্থ পাঠ করিলে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, প্রব্রজ] 
ভিক্ষুত্রত গ্রহণের সন্কপ্পের পরিচায়ক । আর উপসম্পদা 
লাভ করিলেই ব্রতে দীক্ষা লাভ হয়। 





৬৬ 


বৌদ্ধ ধর্মে ভিক্ষুত্রত 
করিয়া ভগবান বুদ্ধের শিষ্গণের নিকট হইতেই গুব্রজ্যা 
ও উপসম্পদ1 লাত করিত । প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রাথি- 
গণকে তখন হইতেই মস্তক মুগুন করিতে হইত, শ্যশ্রা 
ফেলিতে হইত, গৈরিক বসন পরিধান করিয়া স্বন্ধদেশ 
আবৃত করিতে হইত, ভিক্ষুগণের চরণে অবনত মস্তকে 
প্রণাম করিতে হইত, আসন করিয়! মাটীতে উপবেশন 
করিতে হইত, এবং করযোড়ে “আমি বুদ্ধ, সংঘ ও ধর্ম 
শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম” এই বাক্য তিন 
বার পাঠ করিতে হইত। এই বাক্য পাঠ করিলেই 
ভগবান বুদ্ধ প্রাধিগণের প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদ সিদ্ধ হইল 
বলিয় স্বাকার করিয়। লইতেন। 

শেষে কিন্তু এই নিয়মের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ঘটে । 
একট] নূতন নিয়মানুষ্ঠানের প্রবর্তন হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে 
তিনটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসার স্ব্রপাত হয়। এই পরিবর্তিত 
আকারেও উপসম্পদ। পবিত্র প্রব্রজ্যায় জীবন উৎসর্গ 
ভিন্ন আর কিছুই নহে। 

মহারাজ অশোকের সময়ে এক সঙ্গে প্রব্রজ্য।া ও 
উপসম্পদ। গ্রহণের দৃষ্টান্ত প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যার। 
বন্ধুক প্রতিও এক সময়েই প্রত্রঙ্য। ও উপসম্পদ। গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। 

অন্যুন ২* বৎসর বয়স ন। হইলে কেহ উপসম্পদায় 
দীক্ষিত হইতে পারিত না; সুতরাং শ্রমণগণকে অন্ততঃ 
দ্বাদশ বৎসর উপসম্পদ1! লাভের জন্য অপেক্ষা! করিতে 
হইত। 

বুদ্ধদেব ধশ্মপ্রচারের প্রথম ভাগে বালকর্দিগকে 
দাক্ষিত কারতেনকি না এ সম্বন্ধে খোর সন্দেহ আছে। 
তবে তগবান বুদ্ধের পুত্র রাছুল বালক বয়সেই প্রব্রজ্য। 
রাছলের প্ররজ্যা গ্রহণ কা?তে অনুম.ত প্রাপ্ত হইয়া- 
ছিলেন। আমরা পুর্বে দেখিয়াছি ধে, ব্রহ্মচারীর স্থায় 
শমণের)। তিক্কু নহে, তাহার! শ্রমণোদ্দেশক' অর্থাৎ ভর্ব- 
মতে তাহাদিগকে অবশ্ঠই [ভক্ষু হইতে হইবে । দশটি 
শিক্ষাপদ আয়ত্ত করাই এই সকল শ্রমণোঙ্গেশকের কর্তব্য। 
যে সকল সমাঞ্জে দেবদেবী পূজার পদ্ধতি আছে, সেই 


প্রতিভ৷ 


জহর 3885 


৪৬২ 


খয়বর্ষ 


সমাজ হইতে ভিক্ষুত্রত গ্রহণ করিলেও এই সকল অনুষ্ঠানই সেই সকল অবস্থার অঙ্গীভূত নহে! স্ত্রীসংসর্গ করিলেই 


সম্পন্ন করিতে হয়। তবে, তিচ্ষু হওয়ার পূর্বে ধর্ম্ার্থি- 
গণকে কিছু কাল শিক্ষা! কার্য্যে ব্যয় করিতে হয়। সেই 
কালকে “পরিবাস” বলে। মাত্র জটিল বা অগ্নিপৃজকগণ 
এবং শাক্যগণ “পরবাস” ন! কাটাইয়াই উপসম্পদ্া লাভ 
করিত, প্রত্রজ্যার ত কথাই নাই। শাক্যগণ বুদ্ধদেবের 
জ্ঞাতি, ছিল আর অগ্নিপৃজকগণ বিশ্বাস করিত সত্কর্ষ্রের 
অনুষ্ঠানে পাপ মোচন হয়; এই কারণেই এই ছুই সম্প্র- 
দায়ের প্রতি এই বিশেষ অনুগ্রহ প্রদশন করা হইত। 
তিক্ষুত্রতার্থা প্রথমতঃ করক্ক এবং ভিক্ষুর পরিচ্ছদ 
ভিক্ষুর দীক্ষা গ্রহণ করে; এবং গুরু নির্বাচন 
করিয়। থাকে । অনুর্ধা দশ ও অন্যুন 
পাচ জন ভিক্ষুর সম্মুথে ব্রতার্থাকে এই সকল কার্য্য 
করিতে হয়। পরে এই সমিতির সভাপতি ব্রতার্থী এবং 
তাহার গুরুর নাম জিজ্ঞাস করেন, এবং ভিক্ষুব্রত গ্রহণে 
তাহার কোন বাধ। আছে কি ন৷ তাহ] পরীক্ষা করিয়। 
থাকেন। এই সকল অনুষ্ঠানের পর ব্রতার্ধা ভিক্ষুধর্থে 
দীক্ষিত হওয়ার বাসনা সমিতির সম্মূথে উপস্থাপিত 
করেন। সমিতি মৌনাবলম্বন করিয়া সম্মতি প্রকাশ 
করে, এবং এই রূপে সম্মতি প্রদত্ত হইলে সভাপতি তিক্ষুর 
অবস্ত পালনীয় চতুব্বিধ নিয়মের উল্লেখ করেন, এবং 
যাহাতে ব্রতার্থা এই সকল নিয়ম কদাপি লঙ্ঘন ন। করে 
ও যাহাতে চারিটি পাপ কার্য জীবনে কদাপি অনুষ্ঠিত ন| 
হয় তজ্জন্য তাহাকে অনুরোধ করিয়া থাকেন। আমাদের 
জানিয়! রাখ! উচ্চিত যে, ভিক্ষু বা সন্ন্যাসী ব্যতীত শাকা- 
বংশীয় কেহই পুর্বোল্লিখিত অবশ্য পালনীয় চা(রটি পবিত্র 
নিয়মের একটিও পালন করে নাই, অথব। যে চাকিটি 
পাপ কর্ধের উল্লেখ কর। হইয়াছে সে সন্বন্ধেও তাহার! 
কোন নিষেধ বিধি অবলম্বন করে নাই। 
কোন কোন অবস্থায় ভিক্ষু ইচ্ছ। করিলে সন্ন্যাসাশ্রম 
ভিক্ষুর সন্ন্যাস ধর্ম পরিত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু 
দীক্ষাককালে আজীবন স্ত্রীসংসর্গ 


হইতে বিরত থাকিতে হইবে ভিক্ষুগণের এইরূপ প্রতিজ্ঞা 


ভিক্ষুকে বাধ্য হইয়! সন্ন্যাসাঞদ্দ পরিত্যাগ করিতে হয়। 

ভিক্ষুণীগণের দীক্ষা কার্যযও উল্লিখিত নিয়মেই 
পরিচালিত হইয়] থাকে । মাত্র যিনি প্রস্তাব উপস্থিত 
করেন তাহাকে “পবত্তিনী+ বল। হয়। 

উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে উপসম্পদ! প্রান্ন একই নিয়মে 
অনুষ্ঠিত হইত) অতি সামান্ যে পার্থক্য আছে তাহা 
উল্লেখযোগ্য নছে। 

ভিক্ষুগণের অঙ্গাবরণ তিন অংশে বিভক্ত; যথা, 
অন্তবণসক, উত্তরাসঙ্গ, ও সঙ্ঘাটী। ত্রিচির বলিগে এই 

ভ্রিবিধ পরিচ্ছদের সমস্তগুলিকেই বুঝায় । 

বর্ণান্থসারে ভিক্ষুগণের পরিচ্ছদকে কাধায়ও 
বলা হইয়া থাকে। রক্তাত পীত বস্ত্রের নাম কাঘায়। 
দক্ষিণ ভারতে তিক্ষুগণের পাঁরধেয় বস্ত্র বর্ণ পীত, কিন্তু 
মধ্য যুগে তিক্ষুগণ রক্তাভ বস্ত্র পরিধান করিতেন । 

“অন্তবানক' নিয়াবরণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। 
ইহ1। অনেকট। মহিলাগণের সেমিজের ন্যায় আগুল ফলম্বী 
এবং “কায়বন্ধন” ব1কোমরবন্ধ দ্বারা আট1। কেহ কেহ 
এই অন্তবশসককে “নিব।সনও” বলিয়া থাকেন। 
“উত্তরাসঙ্গ” বক্ষঃ ও স্কন্ধদেশ আবৃত করিয়। জানুদেশের 
কিঞ্চিৎ নিয় পর্য্যন্ত ঝুলিয়। পড়ে। হুয়েন-সাংএব মতে 
“উত্তরাসঙ্ক” ও *সংকক্ষিকায়" বিশেষ প্রভেদ নাই; 
কিন্তু “প্রতিনিবাসন" ও “উত্তরাসঙ্গ” অভিন্ন কি না এ 
সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। 

“সক্াটী” মিশ্র পরিচ্ছদ ; ইহ ছুই ভাজে বিভক্ত 
হইয়। স্কন্ধ হইতে জানু পর্য্যন্ত ঝুলিয়। পড়ে এবং কোমরে 
বাধ! থাকে । মগধের ধান্তক্ষেত্র দেখিয়া আনন্দ এইরূপ 
পরিচ্ছদের আবিষ্কার করিয়াছিলেন, এজন্যই ইহ1 এত 
ভিন্ন ভিন্ন বস্্থণ্ডে নির্দিত। 


সরি পস্দান 


০ অব্রন্গচর্ধ্য, অদত্বাদান? বধ ও উত্তরমন্ুষ্যধন্্ন প্রলাপ ! প্রতি- 
মোক্ষেও এই চারিটি পাপ কর্মের উল্লেধ আছে--্রঙ্ষচর্যয। চৌর্ধ্য, 
হিসাং, “উত্তর মনুষ্য” দান। 


৮মসংখ্যা 


শপসাশাতি সপ 


ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ সময় সময় এক প্রকার পোষাক 
পরিধান করে। ইহার নাম “বর্ধা-সাঠী” বা! প্রারৃ্টু 
পরিচ্ছদ ৷ 

বর্ষধ-শেষে “প্রবারণান্তে” সঙ্ঘ-সমূহে বন্ত্র বিতরিত 
হইয়। থাকে । এই অনুষ্ঠানের নাম “কঠিন,” এবং 
লোকের বিশ্বাস ইহাতে পুণ্য সঞ্চয় হইয়। থাকে । 

ভিক্ষুগণ “পরিস্কার,” “কটিবন্ধ,? “বিসি” (ক্ষুর ১, 
স্চী, “পরিআবণ,” “ঠবিক1,” “কত্তর” বা "থকৃখর,” 
দগুকান্ঠ, জপমালা৷ প্রভৃতি ধারণ করিয়। থাকেন। * 
পাছুক1 বিলাস-গ্রব্য বলিয়! বিবেচিত হইয়1 থাকে: এবং 
বৌদ্ধশাস্ত্রে পাছুকা-ব্যবহর নিষিদ্ধ আছে; কিন্তু খড়ম 
বা খড়মের ন্যায় পাদুক1 ব্যবহার নিষিদ্ধ নহে। বিশেষ 
প্রয়োজন হইলে ছত্রব্যবহারে নিষেধ নাই। তাল- 
ব্যজনী ও সাধারণ চামর ব্যবহার শান্ত্রসম্মত। 

হিন্দুসম্প্রদায়ের অনুকরণে “বার্ষিক” বা বর্ষাকালে 
বিশ্রাম-প্রথার প্রবর্তন হইয়াছে। ভিক্ষুগণ বর্ষাকালে 
ভ্রমণে বহির্ণত হইতে পারেন না, সুতরাং 
সেই সময়ে একট বাসোপযোগী স্থান 
নির্দেশ করিয়া লইতে হয়। “"বর্ষোপ- 
নায়িকা” ছুই সময়ে পালিত হইয়া থাকে । আধাট়ের 
পূর্ণিমা তিথিতে বর্ষোপনায়িকা প্রথম আরম্ভ হয় এবং 
কার্তিকের পূর্ণিমা! তিথিতে শেষ হইয়া থাকে। উত্তর 
ভারতীয় বৌদ্ধগণের মতে “বর্ষোপনায়িকা" শ্রাবণের 
প্রথম ভাগে আরস্ত হইয়। কাণ্তিকের প্রথম ভাগে শেষ 
রা থাকে। আধাঢ়ের টিটি এক মাস পর চিনি 


এ শী 


বাসস্থান 


ভিক্ষা-পাত্রের নাম "পরিষ্কার ।” "'পরিভ্রীবণ" ছারুমি 
বিশেষ | 


সন্্যাধীগণই "ঠবিকা"" বাবহার করবা থাকেন। 


মস্তক মুণ্ম ও দাঁড়ি গে ফ ফেলার জন্যই ক্ষুরের প্রয়োজন। 
জপমালার ব্যবহার অনেকটা আধুনিক | বৌদ্ধ যুগের প্রবর্তন 

সময়ে জপমালার ব্যবহ।র ছিল না|] কেহ কেহ মনে করেন এই 

জপমালার ব্যবহার বিদেশ হইতে ভারতে প্রবন্ঠিত হইয়।ছে। 


৪৬৩ 


সপ 


রি . সঙ্গতিশালী বণিক 
্ তত যে থখলিতে ত হয় তাহার নাম *খকা | ' রি 
ভিক্ষাপাত্র যে খলিতে রক্ষিত হয় তাহ ৰ নিশ্মাণের*ইচ্ছ। প্রকাশ করেন। ভগবান বুদ্ধও ভিক্ষুগপকে 


মঠবাসী ভিগ্ষুগণ প্রতিপক্ষেই পরস্পরকে ক্ষৌরি করিয়া থাকেন. | পাঁচ প্রকার আবাসে বাস করিতে অনুমতি দেন! * 


টিনিকারিরিদারা 


কাস্ঠিকের ূর্ণিষ। র্যসত এই তিন মাস সময়কে ও 
“বষেখপনায়িকা” বলিয়। ধর হয়। 
বৌদ্ধ“যুগের প্রথম অবস্থায় ভিক্ষু ব্যতীত সম্প্রদায়ভূক্ত 


অন্যাপ্ঠ বৌদ্ধ ভ্রাতগণ “বর্ষোপনায়কাতে” কিংবা 
বত্সরে অন্ঠান্ত সময়ে গৃহে অবস্থান 
বর্ধোপনায়িক] করিতেন কি না.নিশ্চিতরপে জান 


যায় না। বর্তমান সময়ে সিংহলে 
ভিক্ষুগণ বর্ষেপনায়িকার সময়ে অল্প কালের জন্য কুটীর 
নির্মাণ করিয়া বাস করে। কিন্তু বুদ্ধঘোষের উক্ত 
এই প্রথার অনুমোদন করে না। তিনি বলেন 
বর্ষোপনার়িকার সময় ভিক্ষুগণ তাহাদের বিহারের 
তত্বাবধান করিতেন, খাদ্য ও পানীয় সংগ্রহ করিয়া 
রাখতেন এবং পবিত্র মন্দিরার্দ দর্শন কারতেন। 
“বর্ষোপনায়িক।” আরম্ভ হইলে তাহার] উচ্চ কণ্ঠে এই 
বাক্যটি আবৃত্তি করিতেন-__-__“তিন মাসের জন্য আমরা 
(আমি) এই বিহারে “বসস" (বর্ষোপনায়িক1 ) 
আরম্ত করিলাম ।» স্মতর1ং দেখ যায় যে, এক স্থানে 
অবস্থানের জন্ঠই 'বস্স” প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছিল, এবং 
ভিক্ষুগণ বষণকালে কে/ঃনও নির্দষ্ট আবাসে বা মঠে 
অবস্থান করিতেন। তাহারা ইচ্ছা করিলে অন্যান 
খতুতেও মঠে অবস্থান করিতে পারিতেন। 
বৌদ্ধ-ুগের প্রারস্তে ভিক্ষুগণের নিদিষ্ট আবাস ব। 
“শয়নাসন' ছিল না। তাহারা বনে, বৃক্ষমূলে, পর্বতে 
গিরিগুহায়, শানে, তৃণ-ভ,পে 
কিংবা মুক্ত স্থানে বাস করিতেন: 
ইহ] দেখিয়া! রাজগুহের এক জন 
ভিক্ষুগণের বাসের জন্ত আবাস 


ভিক্ষুগণের আবাস 


বুদ্ধদেবের আদেশ লাভ করিয়। সেই বণিক এক দিনেই 
ভিক্ষুগণের বাসের জন্য ৬০টি বাস-গৃহ নির্শাণ 


৪ বিহার, অড়ঢ যোগ, প্রাসাদ, হশ্ম্য সেমতগপৃষ্ঠ প্রস্তর গৃহ [হ) 
ও মঠতলস্থ গৃহ। 


প্রতিভা ৪৬৪ 
৪১:14 র্কার্রারা রা রাহার্রা র্যা ররর রাহা 628-422 হোয়ে 
করিয়! দেন । “মহাবগগণ ও ছচুল্লবগগ' গ্রন্থেই এই থাকিয়। ইষ্টচিন্তায় নিরত থাকিতেন এবং ধন্ম-স্থত্র আবৃত্তি 


বিষয়ের উল্লেখ পাওয়। যায়; কিন্তু যখন এই সকল পুস্তক 
রচিত হয়, তখনই উল্লিখিত হম্ম্যাদি সঙ্বাধীন ছিল। 
সুতরাং পুবেরক্ত উপধ্যানটি যে সম্পূর্ণ অযুলক, ইহাতে 
সন্দেহ নাই। 

বিহার শব্দে সাধারণতঃ মন্দিরকেই বুঝ্দন্ম, কিন্তু 
বিহার বলিলে মঠকেও বুঝাইয়া থাকে। সিংহলে 
অগ্যাপি পৃজামন্দিরকে বিহার বল৷ 
হইয়া থাকে । সেখানে তিক্ষুগণের 
আবাসের নাম “পন্নশ!ল। । এক- 
মাত্র « সঙ্ঘারাম" শব্েই শুধু মঠকে বুঝায়। প্রত্যেক 
বৃহৎ মঠের সঙ্গেই এক একটি বিহার থাকিত বলিয়াই 
বোধ হয় বিহার ও মঠ অভিন্্র বলিয়া বিবেচিত হইয়া 
থাকে। সারনাথে ও নালন্দে মঠ-সংশ্লিষ্ট এরূপ বিহার 
আছে। চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন-সাং বিহার ও মঠের 
এইরূপ বর্ণনাই করিয়াছেন। 

মহারাজ অশোক এবং তাহার প্রপৌত্র দশরথ সন্ত. 
শত্রু আজীবকগণের বাসের জন্ত পর্ধতগাত্রে গুহা 
খোদিত করিয়। দিয়াছিলেন। সেগুলি ঠিক গৃহের স্ায়। 
বিহাক্স প্রদেশের বরাবর ও নাগাজু'নী গুহা এই জাতীয় 
গুহার মধ্যে প্রাচীনতম | সন্্যাসীরা অনেক সময় কুটীরে 
বাস করিতেন। 

উপসথ ক্রিয়া যে গৃহে সম্পন্ন হয় তাহার নাম উপ- 
সথাগার। সিংহলে উপসথাগারকে “পত্রগ” বলে। 
“লোহপাসাদ” সেধানকার একটি বিখ্যাত উপ্সথাগার 
ছিল। মঠেন কুঠরীগুলিকে পালিতাষায় “পরিবেণ'ঃ 
বলে। 

চৈনিক পরিব্রাজকগণের লিখিত বিবরণ হইতে 
মধাযুগে তারত ও সিংহলের সঙ্ঘারাম- 
গুলির যথার্থ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়। 
যায়। “আবামিক” নামক ভিক্ষুগণ তথন 
মঠে অবস্থান করিতেন। রাজ] ও ধার্মিক ধনিগণ ভ্রাহা- 
দের ব্যয়ভার বহন করিতেন। ভিক্ষুগণ নিক্দ্বেগে মঠে 


মঠ. বিহার 


সজ্ঘারাম 


কা্রতেন। কোনও ভিক্ষু অতিথি মঠে উপস্থিত হইলে 
“আবাসিক” তিক্ফ্র্ণ ভিক্ষাপাত্র, পরিধেয় বস্ত্র, পদ 
প্রক্ষালনের অন্ত জল, অভ্যঙ্গের জ্ তৈল এবং নির্দিষ্ট 
সময়াতিরিক্ত পানীয়াদি প্রদান করিয়। তাহাদিগকে 
অভ্যর্থনা কারতেন। অতিথি বিশ্বাম করিলে পর তিক্ষু- 
গণ আগন্তক কত কাল যাবৎ ভিক্ষব্রত পালন কঞ্ধতেছেন 
প্রশ্ন করিয়। জানিতেন, এবং তদন্ুপান্বে ঠাহাকে নিদ্রা- 
পরিচ্ছদ ও অন্ঠান্ত আবশ্ুক দ্রব্যাদি প্রদান করিতেন। 
আগন্তক তিক্ষুগণের অভ্যর্থনা-বিধি বিনয়গ্রগ্থে লিপিবদ্ধ 
রাহয়াছে। 

আগামক, * প্রস্থানোগ্ভত ভিক্ষু, তিক্ষার্থ গমনোগ্ভত 
ভিক্ষু, পিগুচারিক, ও আরণ)ক ভিক্ষুগণের অহ্যর্থন। ও 
সৎকার-বিধিও বিনয়গ্রন্থে বিস্তারিতভংবে বর্ণিত আছে। 

অশ্বক, পুনব্বসু, নন্দ, উপানন্দ, ছন্দ ও উদায়িন 
নামে ছয় জন দুক্বন্্ান্বিত ভিক্ষু ছিল। ভগবান বৃদ্ধ প্রতি 
পক্ষে প্রতিযোক্ষের আবৃত্তি অনুমোদন করিলে পর এই 
ছয় জন তিক্ষু পাপমোচনের জন্ত পুনরায় পরম্পরের 
সান্নধানে প্রতিমোক্ষ আবৃত্তি করিত । বুদ্ধদেব জানিতে 
পারিয়। নিয়ম করিয়া! দিলেন যে. স্থানীয় সমগ্র ভিক্ষু বা 
ভপন্বী সম্প্রদ্ধায়ের নিকট প্রতিমোক্ষ আবৃত্তি করিতে 
হইবে। এহ কারণে প্রত্যেক শ্।নের সীযা-নির্দেশের 
প্রয়োজন হইয়। উঠিল । বুদ্ধদেব আদেশ করিলেন ঘে, 
পর্বত, প্রস্তরখণ্ড, বৃক্ষ: পথ, বল্মাক, নদী বা জলাশয়কে 
কোনও স্থানের সীমা নির্দেশ করিয়। এক জন সুযোগ্য 
তিক্ষুর প্রপ্তাবক্রমে উপসথান্ুষ্ঠঠনের স্থান 
নির্দেশ করিয়। লইবে। 

সঙ্ঘ মঠের দৈনিক কার্য সম্পন্ন করার ভার যোগ্য 
ভিক্ষুর উপরই সমর্পণ করিত। 

তক্তোদেশক বা “সেনাসনপন্ঠাপক” খাগ্ঠ বিতরণ 
করিতেন এবং বাসগুহের বন্দোবস্ত করিতেন। 
.* যে সকল ভিক্ষু অগ্লকাল অনুপস্থিতির পর মঠে পুনঃ 
প্রত্যাবর্তন করে। : 


সঙ্গৰ 


৮ম সংখ্যা 

“ভাগাগারিক" ভাগুার-গৃহ রক্ষ। করিতেন, 'চিতর 
পতিগগাহক” পরিচ্ছদ গ্রহণ করিতেন; “চিবরস্ভাজক” 
পরিচ্ছদ বিতরণ করিতেন, “যাগু ভাঞ্জক" চাউলের গুঁড়। 
জলে সিদ্ধ কারয়া বিতরণ করিতেন। “ফলভাজক” ফল 
বিতরণ করিতেন; “খাগ্তকচ।রক" শক্ত খাগ্য বিতরণ 
করিতেন ও "শ্রপপ মস্তক বিসন্গক্ সামাগ্ঠ দ্রব্য বিতরণ 


করিতেন । “শলাকাগাহাপক" "টিকেট বিতরণ 
করিতেন । 'বর্ধাশাটিগোপক" ধর্শরিচ্ছদ 
রক্ষ। করিতেন। “পত্তগাহাপক'” ভিক্ষাপাত্র রক্ষ। 
করিতেন। *“আরামিক পেশক” উগ্যান-রক্ষকগণের 


উপর কর্তৃহ করিতেন, এবং “শামনের পেশক” শ্রমণগণের 
রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন । উত্তর ভারতে “পানীরবারিক- 
গণ” পানীয় জলের কর্তা ছিলেন। “ভাজনবারিকগণের" 
হস্তে তাজন ব| পাত্রের ভার অর্পিত ছিল । “পরিষগ্ডা- 
বারিক” মঠের চতুর্দিকস্থ বৃক্ষপু্জের বুক্ষক ছিলেন । 

'*নবকন্মিক” ব! স্থপতির পদে কাহাকেও নিযুক্ত ঝর। 
হইত না। কোনও ধর্্াত্মা ব! তপস্বী কোনও নূতন 
অট্রালিকা নিম্ীণ কালে এইরূপ লোক নির্বাচন করিয়। 
লইতেন। 

প্রাচীন কলে উচ্চ-নীচ ভেদে ভিক্ষুগণের কোন শ্রেণী 
বিভাগ ছিল না, কিন্ত বয়স ওজ্ঞান অনুসারে ইহাদের 


মধ্যে সম্মানের তারতম্য 
ভিশ্ষগণের পেশী বিভাগ হইভ, যথ।--স্থবের, দহ" 
উপাধ্যায়, সার্ধবিহা রী. 


আচার্ধা ও অগ্ডেবাপী। সিংহলে প্রত্যেক মঠেই একজন 
“মহানায়ক+ আছেন; কিন্তু মধ্যযুগে অন্ততঃ মহাযানী 

মঠে এক়ূ্‌প কোনও অধিনায়কের নাম পাওয়1 যায় ন|। 
বৌদ্ধ শাস্ত্রে খাদ্যের ব্যবস্থা বড় সুন্দর। এই 
ব্যবস্থা কঠোরত্রতী এবং সাধারণ ভিক্ষু এই ছুইয়েরই 
উপযোগী । 


খাদ্য শরীরে স্বত: মাখন, টতল, মধুং 


চিনি, মৎসা, মাংস, দূধ, ও ছুপ্ধ মৎস্য-মাংসের এইরূপ অপ্রচলনই শারীগ্িক অবনতির কারণ/বৌদ্ধগণও . 


আহার করিলে তাহার “পাচিত্তিয়” পাপ হইয়। থাকে। 


কোনও তিক্ষু সুস্থ - 


৪৬৫ 


তবে মত্শ্য ও মাংস অনৃষ্ট, অশ্রুত (1) বা অপশ্বিগগ হইলে 


আহারে বাধা নাই। কিন্তুজাঁলিক ও কসাইগণ কিরূপে 
মংস্ত-মাংপাদি আহরণ করিয়া থাকে তাহ! সঙ্কলেই 
জানেন? সুতর।ং এইরূপ বিধি যুক্তিযূলক বলিয়৷ বোধ 
হয় না। অনেকে মনে করেন, সঙ্মের নিয়মপ্রণ!লী 
ব্রাহ্মণ ও ব্র।ঙ্ষণ তপন্ষি নণের আদর্শে প্রবর্তিত হইয়াছিগ। 
ব্রাহ্মণগণ সাধারণতঃ মং্স্ত মাংস তক্ষণ করিতেন, 
সুধু তপস্থিগণ মধু, মাংস ভক্ষণ করিতেন না; সুতরাং 
ব্রাঙ্গণগণের আদর্ণেই বৌদ্ধ সঙ্গেও মংস্য মাংসাশন 
বিধি একটু পরিবর্তিত আকারে স্থান পাইয়াছিল। * 

ব্রহ্মচারীর ন্যায় ভিক্ষা! করিয়া জীবন-যাত্র! নির্বাহ 
করাই শাক্যমুনির শিব্যবর্ণের বিধি। কিন্তু তাহ! হইলেও 
ব্রঙ্ষচ।রীর ন্যয় তাহারা বাঁচনিক ভিক্ষার প্রথ! 
পালন করেন না। বুদ্ধতক্তগণের প্ররুতি স্থির ও গম্ভীর 
হইবে, ইহাই ভগবান বুদ্ধের উপদেশ । প্র।চীন ভারতের 
বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের আচার-ব্যবহ1র সিংহলী বৌদন্ধগণ 
অনেকটা রক্ষা করিয়। চলিতেছেন। | 

তিক্ষুগণ ঘ্বত মধু, প্রভৃতি উষধি রূপে ব্যবহার করিতে 
পরেন। 
প্রভৃতির ব্যধস্থ! বিনয় গ্রন্থে 
দেখিতে পাওয়া যার। ইহ! হইতে 
আমরা] তাৎ্কালিক চিকিৎস। শাস্ত্রের 
ও চিকিত্প| বিগ্ভার অবস্থা কৃতকট] অবগত হইতে 
পারি। 


৩৯ 


* কেহ কেহ মন্ুর উল্লেখ করিয়! বলিয়। থাকেন যে, কলিমুগে 


কলিযুগে প্রচলিত সামাজিক রীতিরই অনুর্ধবম করিয়াছেন । 


ষপ প্রস্থত প্রকরণ) ধন ও অস্ত প্রয়োগ 


তিক্ষুব্রত 


চু 


শীগুরুবু ভক্রাচায্য ! 


প্রতিতা 


গ্রহায়ণ ১০৬ 


বাঙ্গলা বচন £& 


সম্্রুতি বাঙ্গল। তাষ।র প্রতি দেশের উচ্চ শিক্ষিত 
ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টি আরুষ্ট হইতেছে, ইহার ফলে আমরা 
বাঙ্গাল ভাষার ব্যবহৃত বর্ণ বিশেষের প্ররূতি বা ব্যবহার, 
ব্যাকরণ সব্বদ্ধীয় নন! প্রকার কৌতুহলোদ্দীপক নূতন 
নৃতন তত্ব অবগত হইয়া স্থথী হইতেছি, এবং জ্ঞান লা 
করিতেছি । বর্ধমান প্রবন্ধের নাম শুনিয়। ধদি কাহারও 
সন্দেহ হয় যে লেখক ব্যাকরণ সন্বন্ধীয় কোন নুতন তত্ব 
আবিষ্কার করিয়া বঙ্গ তাষাকে অলন্কত করিবার স্পর্থা 
করিতেছে, তাহা হইলে এই ক্ষুদ্র লেখকের প্রতি বড়ই 
অবিচার করা হইবে সুতরাং অগ্রেই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য 
সম্বন্ধে ছুই একটী কথা বল! নিতান্ত প্রয়োঙ্জনীয় হইয়া 
পড়িয়াছে। 

আমা.দর দেশের বিশ্ববিগ্তালয়ের উপাধিধারী সুপগ্িত 
ব্যক্তিদের মধ্যে সৌভাগ্যক্রমে ধাহার! মাতৃভাষার 
সেবা করেন তাহাদের মুখে অনেকবার শুনিয়াছি 
“বাঙ্গালা ভাষার ভাল ব্যাকরণ নাই” । কথাট! আপাতত 
প্রহেলিকার মত বোধ হয় এবং পণ্ডিতের মুখের কথা 
বলিয়! ভয়ে মুখ ফুটিয়। কিছু বলিতে ন! পারিলেও অনেকে 
মনে মনে নিশ্চনই এ কথ! ভাবেন, “বাঙ্গাল! ভাষার ব্যাক্ক- 
রণ নাই” ইহা কি রকম কথা? তবে আমরা কি 
পড়িয়াছি! ছেলেপিলেদের বা কি পড়াই।” কিন্তু 
একটু চিন্তা করিয়| দেখিলেই বুঝিতে পার। যাইবে, 
আমাদের বাঙ্গাল! তাষায় ব্যাকরণ মাছে, কিন্তু বস্ততঃই 
বাঙ্গালা ভাষার কোন ভাঙ্গ ব্যাকরণ নাই। যদ্দিকোন 
ভাষাতে বুযুৎ্পন্তি লাভ করা ব্যাকরণ পাঠের উদ্দেশ্ঠ হয়, 
তবে একথ। নিঃদন্দেহে বল! যাইতে পারে ঘে, বাঙ্গাল 
ভাষা! সম্বন্ধে অগ্ভযপি এমন একখানি বাকরণ রচিত হয় 
নাই, শুধু বাহ'-পাঠ করিয়। বাঙ্গ।ল। তাধায় সম্যক বুযুৎপত্তি 


মস পপ 


*-নঙ্গীয় সাহিত্য পরিবৎ গৌহাটী শাখার ১লা বৈশাখ তারিখের 
অধিষেশনে পঠ়িত। 


৪৬৬ 


খয বর্ধ 


লাভ হইতে পারে। বাঙ্গালা আমাদের মাতৃভাষা বলিয়া 
ব্যাকরণে এই প্রকার ক্রুটী আমা!দর কাছে ধর। পড়ে 
না, কিন্ত বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষাপ্রয়াস্থ কেন বিদেশীয় 
অতি স্হজেই এই ক্রটী ধরিতে পারেন। তাহারই দৃষ্টান্ত 
প্রদর্শনার্থ অগ্য বাঙ্গাল! ভাষার বচন সমন্ধে ছুই একটা 
কথ! বালব। রি: 

বালাকালে ইংরাগ্ী ব্যাকরণ পাঁড়বার সময় 
একবচনাস্ত শবগুলিকে বহুবচনে পারবর্ভন করি- 
বার নিয়মগুলি মুখস্থ করিতে কাহাকে বেগ পাইতে না 
হইয়াছে? ইংরাজী বিদ্ভাজয়ের নিয়তম শ্রেণী হইতে 
প্রবেশিবাব দ্বার পর্যন্ত পৌছিতে বচন সম্বন্ধীয় জটিল 
নিয়মগুলি বিকটমুন্তি দ্বারবানের স্তায় শিশুহদয়ে ভীতির 
সপণার করিয়া থাকে । এ সন্বন্ধে বাঙ্গাল] ব্যাকরণগুপি 
কিন্ত বালকের প্রতি বড়ই সদর। ক্ষুদ্র বাবৃহৎ, সকল 
প্রকার বাঙ্গালা ব্যাকরণে ই বচন-সন্বন্বীয় নিয়মাবলী ঘবার! 
তারশ্রস্ত নহে। “বন্ব ব! ব্যক্তির সংখ্যাকে বচন বলে, 
এক বচন দ্বার? এক 21ংখ্যা, এবং বনুবচন দ্বার। ছুই অবধি 
বহু সংখ্যার বে!ধ হয় । বচন সম্বন্ধে এতদতিরিক্ত কোন 
কথা প্রায় কোন ব্যাকরণেই দৃষ্ট হয় না। শব্দের পর কোন, 
কোন্‌ বিভাক্ত যোগ করিয়া একবচনাস্ত পদকে বহু- 
বচনাগ্ত কর। যার, তাহ] নিরপণের ভার প্রায় সমস্ত 
বাঙ্গালা ব্যাকরণকারই শিক্ষার্থীর উপর প্রদান করিয়। 
নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন। [কিন্ত একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে 
পারা যাইবে যে, বচন-বৈচিধ্য ইংরাঙ্জা ভাষ। অপেক্ষ! 
আমাদের বান্গাল ভাষাতে কোন শংশেই কম নহে, বরং 
বেশী। এই বাচতব্রতার সাহত আমরা শিশুকাল হহতেই 
এরূপ্ভবে অভ্যস্ত হইতে থাকি যে ইহা আমাদের নিকট 
অনুভূতই হয় না। গ্নশীর স্ষে-সম্ভাষণ, ভ্রাত:-তাগনী- 
দের মধুত্ আহ্বান, সুহদৃবর্গের সহিত কথোপকথন 
প্রন্থতি, মাতৃভাষ। শিক্ষা সন্বন্ধে অশৈশব সহায়ত। কারয়া 
আসতেছে; স্বৃতর।ং ভাল্লাখত বাচত্রত। সত্বেও বাঙাণা 
শিখিতে আমাদের কোন কষ্ট হয় না। জন্ম-ভুমির ন্তায 
তাধা-জননীও আপনি ধর! দিয় থাকেন, শিক্ষকের 


৮ম নংখ্যা 


উস এ পরিনত জীন 


অপেক্ষা রাখেন না। কি তাই বলিয়া ব্যাকরণ অসম্পূর্ণ 


থাক উচিত নহে । 

প্রায় অধিকাংশ বাঙ্গালা বাকর:ণ প্রথম। বিভক্তি 
যুক্ত এক বচনের চিহ্ন “অ” বর্দপ্না নির্দেশ করিয়। 
রাখেন ; কিন্তু সমুৰয় শব্দের পরস্থত “অ” বিতক্তি 
লোপ হয়, অধিকাংশ ব্যাকরণে এই স্থঞটী নাথাকায় 
ভিন্ন দেশীয় শিক্ষার্থদিগকে বিশেষ গোলে পড়িতে হয়। 
সরুলেই জানেন কেবল আকারাস্ত শব্দ সন্বন্ধেই এই 
নিয়ম থাটে, অন্যত্র নহে, যেমন "হরি যাইতেছে" বলিতে 
“হরি-অ যাইতেছে” বল চলে না! কোন কোন 
ব্যাকরণে প্রথম! বিভক্তিতে * শন্ত অর্থাৎ কোন চিহ্ঃ 
নাই বলিয়৷ নির্দেশ করিয়াহেন। কথা-শাষাতে বঙ্গ- 
দেশের কোন কোন স্থানে ইহার প্রাতক্রম হইলেও 
লিখিত ভাষা সম্বন্ধে এনিয়ম অনেকটা মানিয়! লওয়া 
যায়। কিন্তু বহুবচনের চিষ্ছ কেবল “র1” বা “দ্িগেরণ” 
বলিয়াই যে সকল বাঙ্গাল ব্যাকরণ লেখক নিশ্চিন্ত 
রহিযাছেন তাহাদিগকে কখনই শিক্ষার্থীদের প্রকৃত 
হিতৈষী বলা যায় না। নিয়ুলিখিত কয়েকটা দৃষ্টান্ত দ্বাব] 
বুঝিতে পারা যাইবে যে অধিকাংশ স্থলেই এ নিয়মটা 
সম্পূর্ণরূপে খাটে না। 10১৮ 710 1)185100 এই 
বাকাটার বাঙ্গালা করিতে যদি কোন ইংরাজ বাঙ্গালা 
ব্যাকরণ অনুযায়ী "বালকের! খেলিতেছে'* লেখেন, স্বয়ং 
বৈয়াকরণিকও তাহাকে মাচ্চন। করেন না। অথচ 
আকারাস্ত শব্দ যে বহু বচনে একাবু।স্ত হইয়! যায় অনে- 
কেই ব্যাকরণে তাহার উল্লেখ করা! আবশ্ত+ মনে করেন 
নাই। আবার বহুবচনে প্রথম! বিতক্তিতে ““দিগে, এই 
প্রঙায়ের প্রয়োগ কি কেহ কখনও লিংখম়াছেন? বালক- 
দ্িগেরা এই রূপ লিখিলে পরীক্ষকদিগেরা তাহাদিগকে 
কৎনই নম্বর দিবেন না! সুতরাং ব্যাককণে প্রথম 
বিভক্তির বহু বচনে “"দিগেরা" প্রত্যয়ের উল্লেখ না করাই 
ভাল। কিন্ত আমর) দেখাইতে চে: করিব এক বচনে 
প্রথমা বিভক্তির কোন চিহ্ন নই বহুবচনে “র? বা "এরা 
হুম্ব, অনেক স্থলেই এনিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়! পাকে ।. 


৪৬৭ 


বাঙ্গালা.বচন 


16150 15৮71010% ইহার অনথবাদ যদি এ বালক 
পড়িতেছে' ব! “বালক পড়িতেছে' করা যাঁয় তাহ] হইলে 
কোনটাই খাটি বাঙ্গালা হয় না। এস্থলে বালক শব্দের 
পরে 'টা' এই প্রত্ায়টীর যোগ করিয়া বলিতে হইবে 
'ব।লকটী পরড়িতেছে'। এই "টাই আবার :ট।' রূপ ধারণ 
কারয়৷ শব্দের পশ্চাতে, কখনও ২ বা আগেও, বসিয়। 
থকে। কিন্তু এই রূপান্তরের মধ্যে কোনও উচ্ছ,জ্লতা 
নাই, একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই “টা' কোন স্থানে "টা: 
হয় তাহার একট] নিয়ম বাহির কর] যায়। 

সহানুভূতি, প্রশংসা প্রভৃতি বুঝা ইতে হইলে প্রায়শঃ 
একবচনান্ত ব্যক্তিবাচক বিশেষের পরে ণ্টী' প্রত্যর 
বসিয়। থাকে, যেমন, ছেলেটা বেশ শান্ত, মেয়েটী শুনেছি 
বেশ লেখ! পড়। জানে । তেমনই অবজ্ঞা] বুঝাইতে “টা 
প্রত্যয়ের প্রয়োগ হইয়া! থাকে, যেমন, লোকটা বড় 
পার্ভী। এই টা-ই আবার কলিকাতা অঞ্চলে চেহার! 
বদলা ইয়া 'একটা «ছুটে? এবং তিনটে হইয়! পড়ে । এস্কলে 
তাহার আলোচনা অনাবশ্তক। সংস্কৃতে 'নমস্* শব্দটী 
যেমন কখনও ২ বিদ্রপ এবং অবজ্ঞ! বুঝইতে প্রযুক্ত 
হইয়। থাকে টী-ও কখন ২ সেই রূপ অবজ্ঞার্থে ব্যবহৃত 
হইয়! থাকে । যেমন *'লোকটী কিন্তু কম নন, বজ্জাতের 
হাড়ী” সেইরূপ আবার প্রশংসা বুঝাইতেও কখন ২ “টা 
ব্যবহৃত হইয়া! থাকে, যেমন, লোকটা তেজীয়ান বটে, 
এই সকল দৃষ্ান্তত্বার' আমরা বুঝিতে পারিঙাম বাঙ্গলা 
ব্যাকরণে প্রথম! বিভাক্তযুন্ত একবচনাস্ত শব্দের পরে 
যে কোন চিহ্ন নাই সর্ধত্র ইহ] ঠিক নহে, ইংরাজীতে 
যেরূপ :1101 বাবহার করিতে হয় বাঙ্গলাতেও সেইরূপ 
চটী, ট1, প্রভৃতি বিভরক্তর ব)বহার নিতান্ত আবশ্বুক। 
এব+ এসম্রন্ধে ইংরাজীর সহিত বাঙ্গালার আশ্চর্য্য সাদৃগ্য 
দেখিতে পাওয়া যায়, ইংরাজীতে যেমন ১7০, 1)90এর 
আগে 71151 বসে না, বাঙ্গলাতেও সেইরূপ নাম্‌ বাচক 
বিশেষ্যের পরে টী, টা প্রভৃতি বসেন । 11176 10 14 
৪০7) বলা যে রূপ ভুল 'রামটী যাইতে? বলাও তেমনই 
ভুল। টী, টা প্রভৃতি প্রত্যয় বছুবচণ্রে সঙ্গে বসিয়া 


প্রতিভা 


অগ্রহায়ণ ১৩১৯ 


থকে; কিন্তু সেলে উহার শব্দের আগে বসে কখনও, 


পরে বসে না। যেমন “ছুইচী বালক' হুয় কিন্তু "ছুই বালকটা 
হয় না। এস্পে টী যেন সংখ্য। বাচক শব্দের আঁচল ধরা, 
কদাপি উহাকে ছাড়িয়। থাকিতে চাহে না; এই সংখ্যা- 
বাচক শব্দই আবার যখন মূল বিশেষ্ঠের পরে বসে তখন 
টীরও তাহার পরে বসিতে কোন আপত্তি দেখা যায় না। 
যেষন, "বালক দুইটী”। খানি, থান।, গাছি, গাছ? প্রভৃতি- 
জাত টীও টার আরও কতক গুলি প্রতিত্বন্দী আছে। 
ইহার] জাত্যংশে হীন, মনুষ্য দূরের কথ! সজীব পদার্থের 
সহিতও ইহাদের বসিবার অধিকার নাই। তথাপি 
নীচ শ্রেণীর ব্রাঙ্গণের হ্যায় আপন সমাজে ইহাদের প্রতি- 
পত্তি আছে, এমনকি অনেক স্থলে টী ও টারও কলিক। 
পাইবার জো নাই। তবে ইহারা কতকট! উচ্চবংশজ 


বলিয়! খানা, খানি, ব। গাছি প্রভৃতির সভায় যাইতে পারে 


বটে; কিন্তু সেস্কলে মূর্খের সভায় পঙ্ডিতের ন্যায় তাহাদের 
মুল্য কেহই বড় একটা বুঝিতে পাবে না; বরং অনেক 
স্থলে কতকট। হীন হইয়া ই থাঁকিতে হয়। আমরা বলিয়া 
থাকি “বইথান। তুলিয়া রাখ” আহা! বইটা ফেলে দ্দিলে 
বলিলেও এস্থলে টার বিশেষ প্রতিপত্তি আছে বলিয়। মনে 
হয় ন') কিন্তটা' উদার প্রকৃতির ব্রাঙ্গণের মত কোট, 
সাট প্রভৃতি বিলাত ফেরৎ দিগকে আশ্রয় দিতে কুষ্ঠিত 
হয়না । কিন্তু গাছি এবং খানি বা খানার মধ্যে প্রতি- 
বস্থীত] খুবই বেণী; যেখানে গাছি বসে সেখানে খানর 
ব্যবহার কদাচিৎ দেখিতে পাওয়। যায়ঃ অমর! হুতোগাছি 
বলি কিন্তু হতো থানা বলি না; আবার থাল। খান বলিয়। 
ধাকি; কিন্তু খানা, গাছি কখনও ধলিন কিন্ত ঘটিট। 
বাট়ীট। বলিয়। থাকি | ঘটী থান", বার্টা থান। কখনও 
বলিন1। সুতরাং দেখা যায় অচেতন পদার্থের মধ্যে 
ধে সকল বসন্ত কঠিন এবং নিরেট তাহাদের সঙ্গে টী বাট! 
বসে; যেমম, গাছটা, ঘড়ীট!, কলমটা, ইত্যার্দি আবার 
পাতলা, বিস্তৃত এবং কঠিন পদার্থের সঙ্গে খান। ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে। যেমন: দড়ী গাছি, হতোগাছি ইত্যাদি। 
কাপড় স্থ্রঙ্থার। নির্মিত হইলেও সম্ভবতঃ বিস্তার বেশী 


৪৬৮. 
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বলিয়া তাহার পরে খান1 বসিয়া থাকে । অতএব দেখা- 


গেল টী, টা, খানি, গাছা, প্রধানতঃ এই চারিটী প্রত্যয় 
বিশেষ্য পদের পরে বসিয়। একবচন বুঝাইয়!- থাকে । 
কিন্ত সংখ্য। বাচক শব্দের পরে বসিয়া ইহারা বহুবচন ও 
প্রকাশ ক'রয়। থাকে | কিন্ত এই সকল চিহ্ন ব্যতিরেকে ও 
এক বচনের বোধ হইয়। থাকে, যেমন) চোর ধর] 
পড়িয়াছে; শিশু ফারং ধরিয়াছে। কিন্ত এস্থলে চোর 
এবং শিশু, চোরট বা শিশুটীদ্ব।রা বক্তার যে মনো- 
ভাব বুঝাইত তাহ! বুঝানন না, ইহ সহছেই অন্ুমেয়। 
সংখ্যাবাচক শব্দের ঘ্বারা মন্থষ্া বোধক শব্ের এক 
বচন ও বহু বচন করিতে হইলে সংখ্যাবাচক শবের 
শেষে ণ্টা' অথবা জনু দিতেই হইবে। যেমন 
পাঁচটী বালক বা] পাঁচঞ্জন বালক; পাঁচ বালক এবপ 
কখনও হয় ন1; পাঁচ ভ্রাতা, তিন পুত্র এরপ প্রয়োগ 
সচরাচর দেখা গেলেও এইরূপ প্রয়োগ বিশেষ বিশেষ 
স্থলে সীমাবদ্ধ। সংখ্যাবার্ক শর্ষের পরে “টী' ণ বা 
জন এবং উতষ প্রতায় ব্যবহৃত হইলেও উহার অর্থ সম্বন্ধে 
একটু বিশেষত্ব লক্ষিত হয়। আমর! ৬* জন মানুষ বলি 
এবং ৬*টী মান্গষও বলিয়া থাকি; কিন্তু এস্থলে টীযেন 
এই অর্থ জ্ঞাপন করে যে সে এই সংখ্য। প্রচুর নহে এবং 
এই জন্য বত জ্ঞাপক শব্দের পরে টী প্রায়ই ব্যবহৃত হয় 
না; হইলেও তন্দারা বহুত্ব কতকট। খব্বাকৃত হইয়। 
থাকে। সংখ্যাবাচক শব্দের পরে “ঞজন' শব্টীর প্রয়োগ 
হইলেও “শত” শব্দের পরে উহার প্রয়োগ বড় দেখিতে 
পাওয়। যায় না। যেমন, পাঁচশত জন লোক, না বলিয়। 
পাচশত লোকই বলা হয়। কিন্তু শতের পরে শতের 
নিয়স্থ কোন সংখ্যা থাকিলে তাহার পরে 'জন' ব্যবহার 
করিতে হয়। যেমন, পাঁচশত কুড়িজন পেক। বহুত 
বুঝাইলেও কথন কথন *টীর' ব্যবহার হইয় থাকে। 
যেমন, “হাজারটী টাক। গণিয়ািয়াছি'; ইহার দ্বারা 
বুঝ! যাঁয়, বক্তা! যাহার নিকট বলিতেছেন তিনি যেন 
টাকার পরিমাণকে কম মনে করিয়াছিলেন । কখন কখন 
বিশেষণ শবের দ্বিরুদ্কি করিয়। বহুত্ব জ্ঞাপন কর! হইয়! 


৮ম সংখ্য। 


৬০, ২ এপি তি সপসিক্পা নত 


এ ৯ শি তি পা 


থাকে ; যেমন বাগানে সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটিয়াছে। পূর্ষে 
বল হইয়াছে কোন চিহ্ন ব্যতিরেকেও এক বচনের 
বোধ হইয় থাকে; যেমন, শিশু ফড়িং ধরিতেছে সেই রূপ 
কখন কখন বহুবচনের চিহ্ন যুক্ত না হইয়াও বহুত্ব জ্ঞ।পন 
করিতে পারে ; যেমন, সে দেবঙ। ব্রাঙ্গণকে ভক্তি করে 
ন1। কিন্তু এস্লে ইংরেজীতে 11771) 15 10101121 বলিতে 
যেমন মানব জাতিকেই বুঝায়, কোন নিপ্দিষ্ট সংখ্যাকে 
বুঝায় না, সেইরূপ দেবত। এবং ব্রাহ্মণ শব্দ দুইটীর দ্বারা 
সমস্ত জাতিকে বুধাইতেছে। অন্যাণ্ত ভাষাতে বহুত 
জ্াপক বিশেষণের সঙ্গে থাকিলেও মূল বিশেষ্য পদে বন্থ 
বচনের চিহ্নযুক্ত হইয়৷ থাকে ; যেমন ইংরেজীতে 1716 
1১০৮৭, সংস্কৃতে পঞ্চ বালকাঃ ইত্যাদি । কিন্তু বাঙগলাতে 
পূর্বে বহুত্ববোধক বিশেষণ থাকিলে মুল পর্টটাকে বছবচনাস্ত 
করিতে হয় না। “পাঁচজন বালক? ব্যবহৃত হয় কিন্তু প1চজন 
বালকের৷ এইরূপ হয় না । বাঙ্গল। ভাষার বহুবচনবোধক 
'রা' বিভক্তিটার একাধিপত্য দৃষ্ট হইলেও সকল সমাজের 
সহিত ইনি মেশেন না। কৌলীন্তি মর্ধ্যাদা বশতঃই হউক. 
কিযে কারণেই হউক, অপ্রাণী বাচক শব্দের পরে কখনও 
“রা” ব্যবহৃত হয় না; যেমন, “নৌকার। নদীতে ভাসি- 
তেছে, এইরূপ প্রতোগ কখনও হয় না। এস্থলে সকল, 
গুলি, গণ, সমূহ প্রভৃতি বহুত্ব বোধক শব্দ যোগ করিয়া 
বহু বচন করিতে হয়। ইহাদের মধ্যে 'সকল' শব্দটা 
বিতিন্্র অর্থে কথন শবের আগে ও কথন পরেও বসে। 
যেমন, প্রাণী শকল রাত্রিতে নিদ্রা যায়, নৌকা সকল 
ঘাটে বাধ। রহিয়াছে । এস্লে 'সকল' শব্দ 'রা'র পরিবর্তে 
ব্যবহৃত হইয়াছে । আবার “সকল প্রাণীই, মরিবে, 
সকল নৌকাই খালি”, এরূপ ও বলা যায়; কিন্তু এখানে 
“সকল” শব্দের অর্থ রা নহে। কন্ত গণ 
গুলি, প্রভৃতি শব্ধ, শব্দের পরেই বসে কদাচ আগে 
বাসে না। ইহাদের মধ্যে গুলি শব্টী প্রায়ই তুচ্ছার্থে 
ব্যবহৃত হইয়! থাকে; যেমন, ছেলেগুলি বড় দুষ্ট আবার 
কখন কখন সহান্ভূতি বুঝাইতেও গুলির প্রয়োগ হইয়। 
, খাকে, যথা, আহ! মানুষগুলির হুর্দশ। দেখিলে প্রাণ 


৪৬৯ 


বাঙ্গাল বচন 


চি ও আআ জ 


কাদিয়া ওঠে । কখন কখন বা ইহা! চেহারা বদলা ইয়া 
“গুল। রূপ ধারণ করে যেমন, 
কে বলে শারদ শণী সে সুখের তুলা। 
' পদ নখে পরে তার আছে কত গুলা ॥ 

কলিকাত। অঞ্চলে এই গুলাই আবার 'গুলে। হয়; 
যেমন, "বই গুঞ্ে। নিয়ে এস হে” । 

একটু বিবেচন। করিয়! দেখিলে বহৃত্ব জ্ঞ।পক 'গণ' 
বিভক্তির বাবহারেও অনেক বৈচিত্র্য লক্ষিত হইবে। 
এই বিতক্তিটী প্রায়ই মনুষ্য বাচক শব্দের পরে ব্যবহৃত 
হয়; যেমন, বালকগণ, ব্রাঙ্গগণ ইতাদি। ইতর 
প্রাণীর জাতিবাঁচক শব্দের পরে 'গণ' বিভক্তির ব্যবহার 
হইলেও কোন বিশেষ শ্রেণীর পরে ইহ বসে না; যেমন 
পশুগণ, পক্ষিমণ এরূপ প্রয়োগ তেখিতে পাওয়া যায়, 
কিন্তু গরুগণ, মহিধগণ হয় না। খকারান্ত শব্দের পরে 
'গণ' বসাইতে হইলে মূল শব্দটার পরেই উহ] বপা- 
ইতে হয়? প্রথম! বিভক্তি যুক্ত করিয়া বসান র্যাক রণ 
সঙ্গত নহে । যেমন “ভ্রাতৃগণ ইহাই বিশুদ্ধ প্রয়োগ; 
ভ্রাতাগণ নহে । রাজা শব্দের পর গণ ব্যবরার করিতে 
হইলে রাজা শব্দটা অকারান্ত হইয়া যায় ; যেমন, রাজগণ। 
অপ্রাণীবাচক শব্দের পর কদাচ “গণ” বসে না; যেষন, 
দপুস্তকগণ” 'নৌকাগণ' এরূপ প্রয়োগ কখনও হয় ন1। 
“সকল' শব্দের নদলে অনেক স্থলে 'সবশন্দের' প্রয়োগ হইয়া 
থাকে। কিন্তু এরূপ দৃষ্টান্ত সচরাচর পছেই ৃষ হয়। 
যেঘন “পাথীসব করে রব রাতি পোহাইল” । ইংরাজীতে 
যেষন 111) এই 9111616 টীর যোগে বিশেষণ শব্দ বন্ু- 
বচনাস্ত বিশেষ্য পদের ন্যায় ব্যবহৃত হয়, যেমন) 11)0176। 
170 1711)1)), সেইরূপ বাঙ্গলাতেও বিশেষণ শব বহুবচনাস্ত 
বোধক র। বিভক্তির যোগে বহুবচনান্ত বিশেষ্যের স্ায় 
ব্যবহৃত হুইয়া থাকে । যেমন ধনীরা স্ুখধী। সকল এবং 
সব প্রভৃতি বহুবচনবোধক্ক বিশেষণ্র পরে আর “রা 
বসাইবার প্রয়োজন হয় না; যেমন, সকলেই মরিবে এরূপ 
বলা যায়, কিন্তু সকলেরাই মরিবে. এরূপ প্রয়োগ হয় 
না। 


প্রতিভা 
অগ্রহায়ণ ১৩১৯. .. .............. 
(মেঘনাদ বধ) 

এই স্থলে “সবে শব্দটি বহুবচনাত্ত বিশেষ্যরূপে 
ব্যবহৃত হইয়াছে । সমুদয়, সমুহ প্রভৃতি শব্দ অনেক 
সময় 'সকল' শন্দের অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন শীতকালে 
নদী সমুদয় শুক্কাইয়]যায়। কখন কথন শ্রেণী শব্টীকেও 
সকলের অর্থে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়; যেমন, “এই 
যেবিটপী শ্রেণী হেরি সারি সারি" (সন্তাবশতক )। 
অনেক সময় বর্গ শব্দটী বহুবচনের চিহ্রূপে ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে; যেমন, তাহার জ্ঞাতিবর্গ তাহাকে 
ত্যাগ করিয়াছে । ব্হুবচনের কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা 
বুঝাইতে ঘয়, ক্রয়, চতুষ্টয়, পঞ্চক, ষষ্ঠ, সপ্তক, অষ্টক 
প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে। যেমন ভ্রাতৃদ্বয়, 
পুস্তকর্রয়, ব্রাঙ্গণ চতুষটয়, প্রবন্ধা্টক, ইত্যাদি । 

বচন বৈচিত্র্যের এইরূপ আরও বহুসংখ্যক 
উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। বাহুল্য 
তয়ে তৎসমুদয়ের উল্লেখ করা গেল ন1। প্রবন্ধটী যে 
সর্ধতোভাবে ভ্রম-প্রমাদ-পরিশুন্ত হইয়াছে, তাহাও বল! 
যায়না। আমার বক্তব্যগুলি সকল স্থানে পরিস্ফুট 
করিয়। তুলিতে পারি নাই। আশ করি, বঙ্গভাষার 
সুযোগ্য সন্তানগণ বঙ্গভাষার একথানি সম্পূর্ণ ব্যাকরণ 
লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া মাতৃভাষার উন্নতি-সাধনে যত্ববান্‌ 
হইবেন। ব্যাকরণের এক একটী সামান্য বিষয়েও যে বনু 


আলোচন৷ এবং গবেষণার অবসর রহিয়াছে বর্তমান প্রবন্ধে 


তাহাই কিয়ৎ পরিষাণে দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছি; 
কতদূর রুতকার্ধ্য হইয়াছি বলিতে পারি না। হয়ত 
বিবয়ের গুরুত্ব নষ্ট করিয়া! ফেলিয়াছি! কিন্তু অল্প বুদ্ধি 
মজুর কর্তিত বন্ত ব্বক্ষ সুনিপুণ ন্থত্রধরের হস্তে পতিত 
হইয়। সুপ্ত গৃহসজ্জায় পরিণত হয়, তাই স্ুধীজন- 
সমক্ষে বাঙ্গল। বচন সম্বন্ধে আমার সামান্ত মন্তব্য প্রকাশ 
কম্িতে সাহসী হইলাম । 
শ্রীনিশিকান্ত বিশ্বান। 
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মা 


মায়ের-- 
পায়ে অলক্কার--লঙ্কার কমল 
ফেনিল মুক্তা ঝলে ঝল মল 
সুনীল মেখল।-_বিন্ধা-নীলাচল 
শোভিছে থর 
যুগ্ম কোহিনূর, কিরীট-চুভায় 
হিম্রি ধাহার কুন্তল উড়ায় 
শ্রাস্ত তনু ধীর মলয় জুড়ায় 
বীজন করে' 


অমূত কর্থরছে মর্মে মর্মে 
গোদাবরী-গঙ্গা-কাবেরী-নর্ষ 
প্রাচী পশ্চিমে--করাচী ব্রঙ্গে 

অঞ্চল উড়ে 


আশ্রম মো্দত হেো!ম গন্ধে 
অরণ্য বরণিত সামছন্দে 
চারণভূঙ্গ চরণ বন্দে 
গুঞ্জন সুরে। 
শ্রীকুলচন্র দে 


ভিখারীর দান 


সে বৎসর আমি ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইবার জন্য 
একেবারে উঠিয়া পড়িয়। লাগিয়াছিলাম। কপির এ 
রাজচুয় যজ্জে ভালরকম “তদ্বির” করিবার জন্য, আমি 
পূজার কিছু পূর্ব হইতেই আমাদের জেলা সহরে .বাস 
করিতেছিলাম | “পরিবার” কলিকাতাতেই ছিলেন। 
কারণ দেশের আব. হাওয়। তার তত সহা হয় না। সহ- 
রেরু একপ্রান্তে আমার নিজের একখানা একতা লাবাড়ী, 
সন্দুথে বিস্তৃত বাগান। বাড়ীতে সর্বদ] বাঁস কর! হয় ন] 
বলিয়া! তখন আমার বাগানে ফুল অপেক্ষা গাছের, .এবং 


৮ম সংখ্য। 


শা এসডি ও এটি আসিস এ অ্টী অপ এক সজ িকস্ছিজ স পা 


গাছ অপেক্ষা! আগাছালুই বাহার ঢের বেশীছিল। কি 


উপায়ে মফঃম্বলস্ঠ বড় বড় মক্কেগগুলিকে পাক্ড়াইয়! 
ভোট সংগ্রহ করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে একট] সৎপরামর্শ 
করিবার জন্য গুটী দুই তিন উকীল বন্ধু লইয়া! সেদিন 
একটা মজলিশ বসাইয়াছিলাম | 
আমর] কজনেই আমার বাড়ীর সন্মুখস্থত উচ্ভ।নেই 
চেয়ার ফেলিয়া বসিয়া কপানার্তী চালাইতে ছলাম। 
তখন ভাদ্র শেষ হইয়৷ গিয়া সবে সোনালি আশ্বিন পড়ি- 
যাছে। অপরাহ্ন কা, সূর্য অণ্ত গিয়াছে বটে. কিন্ত 
পশ্চিমের নীল আকাশে তখনো একখানি সুমধুর 
গোঁলাপী রেশ মাথানে!। তেষন রভীণ আকাশে আর 
কোনও খতুতে বড় দেখ। যায় ন7। সমুদয় বাঙ্গলার 
হৃদয়ের বাঞ্ছিত-মিলনের প্রফুল্লতার লাল আলো লাগিয়াই 
বুঝি এ সময়ে বাঙ্গলার আকাশ এমন স্বপ্রময় হইয়। উঠে ! 
বাগানের একধারের বাতাপী কুপঞ্রের দ্িকহইতে 
একটা অগ্রমধুর রকমের মাদক সৌরভ নীহারসিক্ 
বাতাসে পথহারার মত ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। 
গাছে হেলানে। ডালটার উপর একটী কোকিল বুঝি তার 
সঙ্গিনীর অপেক্ষায় বসিয়াছিল। কিন্তু আঙ্জ আর তার 
কুহুম্বরে সে রাগিণীর বঙ্কার ছিল না; কারণ সেবে বস- 
সতের কোকিল, শরতের তে। সে আর কেহ নয়! 
এমন শরতের সন্ধ্যায় বারে বারে ঘুরিয়া ফিরিয়া 
মল তরুলত] বেছিত পল্লীঞ্জননীর ছায়াঢাকা, ন্েহুমাথ। 
কোমল আনন্দ ভর কোলটীৰ কথাই মনে পড়ে. তখন 
আর কায ভাল লাগেনা । কেবল আপিস আদালত, 
ইস্কুল কলেদের জন্য নয়, শরৎ কালটা যেন সকলেরই 
পুজার ছুটী! তাই আমাদের বৈঠকটায় আঙ্গ কাধের 
কথ৷ জমিয়া উঠিতে চাহিল না! এমন সময় রাস্তার দিক 
হইতে একট] গানের সুর, বাতাঁপি লেবুর ফুলের গন্ধের 
সহত জড়ত হইয়া, মৃদু শীল পবনের হিল্লোগে হিল্লোলে 
ভানিয়। আসয়। আমাদের রাঞ্নীতির উত্তেজনা 'একে- 
বারে বিনুণ্ড করিয়া দিল। ৃ 
নালকমল বাবু অন্থমনস্কভাবে হাতের আলবোলার 


৪8৭১ 


ভিখারীর দান 


নলট] নিঃশব্দে ঘাসের উপর ফেলিয়! দিয়! একেবারে চুপ 


করিয়া গেলেন) বিধু বাবু হাতের কাছে আর কিছুই 
লাগাল ন! পাইয়া চেয়ারের হাতাটার উপরেই তাল 
ঠুকিতে আরগ্ত করিয়া দিলেন। আমি কবি গেটের মত 
ছুই চোখ মু'দয়। কান দিয়] সেস্থুরের সরবত পান করিতে 
লাগিলাম | চারু বাবু তে। একেবারে হিপনটা ইজ 
সম্পূর্ণ বাহাজ্ঞানশৃষ্ঠ | * 
এমনি আশ্চর্য সেগান! সারং যখন খাদে নামিয়। 
ঠিক পুরুষের কঠন্বরের অনুকরণে রাগিণীর আলাপ 
জুড়িরা দিল, তথন একটী পুরুষ তাতে তার আপন ভাব- 
বিহ্বল দয় ঢাঁপিয়। (দয়া, একটা পুরাকালের রসাল পদ্।- 
বলী পল্লপবিত কন্পিয়৷ তুলিল। আর যেই রাগিণী এক 
স্থরের দৌড়ে সাঃগ্গের উচ্চতর গ্রামে আরোহণ করিয়! 
স্থধার্টটি আরম্ভ করিয়া! দিল, অমনি নারীক-বিনিস্থত 
একথানি সাধা কোমল স্থর তাতে একখানি ভাবের ঝালর 
গথিয়। দিয় সে শারদ সন্ধ্যার শোভার সহিত একখানি 
অনির্বচনীয় করুণত। মাধখাইয়! দিল । ন্্রী গাহিল £-_ 
“তুয়। অনুরাগে হাম কাননে ধাই””, অমনি পুরুষ-কণ 
গানে জবাব দিল £--“তুরা অনুরাগে হাম ধবলী চরাই।” 
এই ভাবে স্ত্রী-পুরুষে গাহিতে লাগিল £-- 
স্রী। 
পুরুষ । তুয়। অনুরাগে হাম পীতান্বর ধারী! 
ত্রী। 
পুরুষ । তুয়! অনুরাগে নন্দের বাধ। রৈস্থ আমি! 


স্ত্রী। তুয়। অনুরাগে হাম তুঙ্গাময় দেখি 
পুরুষ । তুয়। অঞ্থরাগে মোর বাক! হৈন আখি। 
এ কোন চিরন্তন শুকসারীর অপরূপ প্রেষ-নিবেদন! 
এ কোন স্বপ্র-জগতের আদম প্রেবিক-গ্রেমিকার অনাদি 
অনন্তের সুরে বাধা মুগ্ধ কুজন-পবশি! আবেশে আমার 
ছই মু'দ্রত চোখ দিয়া ছটা আনন্দের ধার; বহিয়৷ আসিতে 
চাহিল;--আমি দপ্র-জড়িত কে আমার খান্সামাকে 
ডাকিয়। বলিলাম ঃ--ওরে ডাক্‌, ডাক্‌, দেখি কারা ধায় 


তু] অনুরাগে হাম পরি নীলসাড়ী 


তুষ়া অনুরাগে হাম হৈন্ু কলক্ষিনী__ 


প্রতিভা 
অঙ্্রহার়ণ 5৩১ ৯ 


“এমন গান গেয়ে! ডেকে নিয়ে আয় তাঁদের এখানে : 


আমি তাদের গান শুনবে!” 

মিনিট দশ পরে নটে খানসাম। এক বৈষ্ণব ভিক্ষুক 
আর তার সহচরীকে আমার সম্মুখে আনিয়! হাির 
করিল । পুরুষটা কিছু কালো, প্রন্কৃতিটা যেন কিছু গস্ভীর, 
চেহাবাটাও একটু মোটাসোট। রকমের! বড় বড় লব] 
লম্বা চোখ দুটীতে কেমন একট উদাস তাঁব; দেখিয়। মনে 
হয় তাদের দৃষ্টি যেন পৃথিবীর সুখছুঃখের চর্চলত র উর্ধধ 
স্থিত শাশ্বত আনন্দের আভাষ পাইয়াছে। লখ। লম্বা 
কুঞ্চিত কেশের রাশি কাধের দ্রকে আসিয়া নামিয়া পড়ি, 
যাছে। বয়স চল্লিশের উপরে নয়! 

তার সঙ্গিনীর বয়স ত্রিশের নীচে হইবে। সত্ীলোকটীর 
বর্ণে একসমরে উদ্জ্বলতা ছিল, দেহলতায় একদিন যৌবন- 
শ্রছিল এখন, মরুভূমির হাঁওয়। লাগিয়া সে নিকুঞজ 
শুকাইয়। গিয়াছে । এক যৌবন ছিল নীলোৎপলের 
মতে! তার দুটী করুণ নয়নে! সেকি চক্ষু না! প্রেমের 
সুধ।-প্রত্রবণ ? 

পুরুষের হাতে সারং, নারীর হাতে মন্দিরা ৷ পুরুষের 
' পিঠে একটা ভিক্ষার ঝুলি, স্ত্রীলোকটর হাতে কমগ্ুলু। 
পুরুষের পরণে ছিন্ন গেরুয়া বসন, স্ত্রীলোকের পরণে মলিন 
নীলান্বরী। তেমন সন্ধ্যায়, তাদের দেখিয়া কে বলিবে 
তার! শুধু ভিখারী-ভিখার্িণী! আমার মনে হইল, আজ 
বু বা ভিখারী শিব, মা পার্ধতীকে ভিখারিণীর বেশে 
সাঁজাইয়। সথ করিয়া ভিক্ষা করিতে বাহির হইয়াছেন! 

তারা ছুঞ্জনে যখন আমার সম্মথে আসিয়া দাড়াইল 
তখন ধূসর সন্ধ্যা মিলা ইয়! গিয়াছে । সে দিন কুষঃপক্ষের 
একাদশী । আকাশে চাদ ছিল ন|। কিন্তু আকাশের 
অনন্ত নীলিম। একেবারে তারায় তারায় ভরিয়। গিয়াছে-_ 
কোথাও লিিকটু ফাক ছিল না। চারিদিক অন্ধকার 
কেবল আমার নীল বাগানখানি অদংখ্য তারকাঁকুগের 
মু দৃষ্টিধারায় নিতান্ত পার দেখাইতেছিল। আমি 
মেয়েটার দিকে চাহিয়৷ সন্দেহে বপিলাম __ 

দতোমাকেও ভিক্ষা কতে রাস্তায় বেরুতে হয়েছেঃবাছা ?” 


৪৭২ 


খ্য বর্ধ 


আমার অগোচরে আমার সে ন্েহতরা প্রশ্নের তিতর 
বোধ হয় কোথাও একট] নিষ্ঠুরতার :শল লুকান ছিল-- 
নচেৎ আমার প্রশ্নে তার চোখে দল আসিল কেন? সেকি 
চোখের গ্র্গ,_মৃছু নক্ষব্রালোকে তো তা স্ুধাবিন্দুর মতই 
দেখাইতেছিল। তার পর সেনীরবে, জলভরা-চোঁথে 
তার সঙ্গীঃপুরুষটীর পানে চাহিল। তাদের চে।থে চোখে 
যে ভাষায় কথা হইল, আমি তার কি বুঝিব? নিজে 
ুঃবী না হইলে কি কেউ কখনো! চোখের ভাষায় মর্খের 
কথ! বুবিতে পারে ! আমি প্রশ্ন করিয়াছিলাম ম্ত্রীলোক- 
টীকে; কিন্তু উত্তর করিল পুরুষটী। সে বলিল __ 

«আমরা ঠিক তিক্ষুক নই, মহাশয়! আমর] কৃষ্ণ 
নামের উদাসিন-উদ্াসিনী 1” | 

আরম দীর্ঘানঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম --“কৃষ্ণনামের 
উদাসিন-উদ্াপিনী! কিন্ত আর সে বৃন্দাবন কোথায়, 
চৈতন্ঠের দে নদীয়। কোথায় সে কষ্চন।মের মহিমাই বা 
কেথায় ?” প্রতিখ্বনি কাদিয়৷ বলিল, কোথায়? 
তথন ভ্ত্রীলোকটী ধীরে ধীরে সরি! আসিয়া তার স্বামীর 
আড়াল:ক আশ্রয় করিয়া! দাড়াইল। সেযেন অতগুলি 
বিক্ষারিত্ত চোখের কৌতুহল-দৃষ্ট সহিতে পড়িতেছিল ন|। 
সে লাজের একখানা কোমল অন্তঃপুরে আপনাকে 
লুকাইবার জগ্ত ব্যাকুল হইয়া! পড়িয়াছিল। 

এবার মন হইতে কাব্যের নেশাটা একটু কাটাইয়। দিয়া 
মুরুব্বিয়ান। সুরে বলিলাম, “এক যায়গায় বসে স্বাশীস্ত্রীতে 
খেটে খাও না কেন তোমরা খেটেখেলে কি আর 
মুখে কৃষ্ণনামের রৌস থাকে না? 

নীলকমল বাবু নলটায় হঠাৎ গুড়, করিয় দিয়৷ বলি- 
লেন, “সে আবার বলতে ! আমাদের দেশের লোকের 
আত্মসম্মীন একেবারে গিয়েছে কিনা! 

নীলকমল বাবু জলদগন্ভীর আওয়া দিতেই মেয়েটা 
আরো একটু স্বামীর দিকে-ঘেসিয়। দাড়াইল। পুরুষটী 
চোখ নত করিয়। আরক্ত মুখে বলিল, “সে অনেক কথা, 
মহাশয় আমাদের এমনি পোড়া কপাল যে আমাদের 
কোথাও থেটে খাবারও যে নেই !”, 


৮ম সংখ্য। 


আমি বলিলাম, “এতে লজ্জার হ্ধথাও বটে? এমন 


সমর্থ স্ত্রী নিরে রাস্তায় ভিক্ষা করে ফের!” 

মেয়েটী এবার আরো সঙ্কুচিত হইয়। পুরুষটির দিকে 
ছায়ার মতন সরিয়। আ'সল। পুরুবটী বপ্সিল, এক 
সেই লঙ্জা-নিবারণ ভরসা আর কি? তিনি তো] জৌপদীর 
লজ্জাও রেখেছিলেন !” 

কি বেদনা-কম্পিত কোমল কণস্বর! সে কথায় কত 
নির্ভর! কি ভক্তির উচ্ছস! সে কথার সুরে আমার 
উদ্ধত কথাগুলির ফণ। একেবারে পড়িয়া গেল। আমি 
আবার উদ্দাসভাবে বলিলাম, “আর কথায় কায নেই, 
দু জনে এবার একটী গান গাও !, 

বিধু বাবু ফরমাশ করিলেন, “এ গানট। একবার 
গাও দ্িকিন্, আমার ধরম করম সকলি গেল মন-- 
গিরীশ ঘোষের গানট--.আরে ঠিয়েটারী গানটা, বাকী 
পদটুকু মনে আস্‌্চে ন!!; 

নীলকমল বাবু বাধ! দরিয়া বলিলেন, "না না, একট! 
গ্রামোফোণের গান জান তো গাও, ও সব বাজে গান 
আমার ভাল লাগে ন1!” 

চারু বাবু তেজের সহিত হুঙ্কার করিয়৷ বলিলেন, 
“ওর! এ সব গান জানবে কেমন করে! নাহে, তোমর 
শ্রীমতীর মান' গাও একটী । 

আদালতে বিধু বাবু চিরকালই চারু বাবুর বিপক্ষে 
ধাড়ান, তাই চারু বাবুর ফরমাস বাতিল করিয়৷ দিয় 
“তিনি বলিলেন, আরে না না, সন্ধ্যাবেলা, পুর্বরাগটাই। 
জমবে ভালে। !” 

পুরুষটী তখন বিনয়নত্র স্বরে বলিল, “আমাদের 
তেমন বেশী জানাশুনে। নেই, যাও ছু চারটী জানি, সেগুলিও 
বেশীর ভাগ দুঃখের গান--” 

আমি ভাঁব-জড়িত কে বললাম, “না ভায়ার।, 
অত ফরমাশ করে দরকার নেই, ওর। যেটা জানে, সেটাই 
গাঁক্‌ না! ওদের সব গেছে, গান গ।ওয়ার স্বাধীনত। 
টুকুও লোপ করে। না !” 

পুরুষটী শিশিরজাল-জড়িত সবুজ ঘাসের উপর বসিয়া, 
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ভিখারীর দান 


স্বপ্র-মণ্ডিত বিহ্বল চোখে আকাশের নক্ষত্র-পুঞ্জের পানে 
তাকাইয়। সারঙগ্গখানিকে বিচিত্র গানের সুরে মণ্ডিত 
করিয়া তুলিল! শ্ত্রীলোকটী একটু সরিয়! একটী পাতা- 
বাহ।.রর গাছকে আক্র করিয়। তার পিছন হইতে ষন্দিরার 
মধুর ধ্বনি, করিয়। রাগিণীর তালে তালে রজত-পুম্পবৃষ্ট 
করিতে লাগিল! আকাশভর। তারাগুলি যেন সে গান 
শুনিয়া! অবাক হইয়! তাকাইয়! রহিল, আমার বাগান- 
খানি সে গানে যেন বারবার শিহরিফ়। উঠিতে লাগিল। 
এবার তার। ছু জনে সমস্বরে গাহিল -_- 
গো আনন্দময়ী হয়ে আমায় নিরানন্দ করে] না! 
ও ছুটী চরণ, বিন। আমার ঘন, অন্য কিছু আর জানে না) 
তপন তনয় আমায় মন্দ কর, কি দোষে তা তজানিনা। 
ভবানী বলিয়ে, ভবে যাব চল, মনে ছিল এই বাসনা 
অকুল পাথারে ডুবাবে আমারে ম্বপনেও তা জানি না। 
অহনিশি ছুর্গা নামে ভাসি তবু ছুঃখরাশি গেল না 
এবার যদি মরি ও হুরসুন্দরী--তো!র দুর্গা নাষ আর 
কেউ লবে না!” . 
গ(নের শেষ বঙ্কারটী যখন থামিয়। গেল, তর ুষ্ছনা- 
খানি তখনো আমার হদয়ে অনুরণিত হইতেন্ছিল। 
আমি গান শুঘিতেছিলাম, কি স্বপ্ন দেখিতেছিলাষ, তক | 
করিতে পারিতেছিলাম না। শেষে সুরের চমক ভাঙ্গিলে 
পর, পকেট হইতে ছুটী টাকণ তুলিয়া পুরুষটীর দিকে হাত 
বাড়াইয়! বলিলাম, 
“এই নাও তোমাদের বকৃশিশ্। ভারি খুসী হয়েছি . 
তোমাদের গান শুনে । আরেকদিন এ দিকে এসো] 17 
পুরুষটী কুঠঠিত ভাবে তার হাতখানি সরাইয়া লইয় 
অতি বিনয়নঅ্ স্বরে বলিল, “মাপ করুন- আপনি 
অতি সহ্ৃদয়'ব্যক্তি--কিন্তু ছটী গানের জন্য ছুটাকা নিতে 


পারবো না! গুরুর নিষেধ! চার গণ্ডা পয়সা হলেই 
আমাদের দুজনের পক্ষে যথেষ্ট! তাই বা আমাদের 
ক জন দেয়।” | 


আমি অবাক হইয্না বলিলাম, “আমি তো খুসী 
হয়ে দিচ্চি, নাও ন11” | | 


প্রতিভা 
অগ্রহায়ণ ১৩১৯ 
7 '*পুরুষটী গ্াততযোড় “করিয়া! বলিল, “মাপ করুন, 
“মহারাজ হোন আপনি! কিন্তু ভগবাম নিজে য। হতে 
আষাদের বঞ্চিত করেচেন, দয়া করে আপনি আর 
'গাতে আমাদের আসক্তি বাড়িযে দিবেন না--” 

অবশেষে আমাকে একটী সিকিই দিতে হইল। কিন্তু 
পিকিট! তুলিয়া দিতে আমার চোখে জল আসিতে 
টাহিল! কিছুক্ষণ পরে আমি বলিলাম, "তবে আজ 
এখানেই রাত্রের জন্তে থেকে যাও) খাওয়। দাওয়া কর, 
কাল ভোরে চলে যেয়ো! এখন 

পুরুষটী বলিল, * আপনি চিরজীবী হয়ে বেচে থাকুন । 
কিন্ত আমাদের অতথানি সুখ নিয়তি কথনে। সইবে না। 
আর এই খোল! আকাশের নীচে আমাদের মত হতভাঙ্কা 
লোকের যায়গার অভাবই বাকি?” 
' দরিদ্রের অভিমান, নিঃশ্বের আত্মমর্যাদা-জ্ঞানদেথিয়া 
অমি অবাক হইয়। গেলাম-_-মআমার মুখে আর কথ 
ফুটিল না। আমি স্বগ্রাবিষ্টের মত কতক্ষণ আকাশের 
দিকে চাহিয়। রহিলাম। যখন আমার স্বপ্ন ভাঙ্গিল,তখন। 
দেখি. সে আশ্চর্য লরনারী রাপ্রির নিবিড় অন্ধকারের 
মধ্যে রহস্তের মত কোথায় চলিয়! গিয়াছে ! 

(২) 

রাত্রি ৯ট। বাজিয়া গিয়াছে। তখন আম পাঠের 
জন্প নি্দিই কাষবায় একখানি চেয়ারে বসিয়৷ দৈনিক 
খবরের কাগজটার উপর চোথ বুলাইতে চেষ্টা করিতে- 
ছিলাম। টেবিলের উপর ঝকৃঝকে সামাদানের মাঝে 
মোমবাতি জলিতেছিল। কিন্তু আমার মন খবরের 
কাথজেত্ উপরে ছিলনা। শারদ সন্ধ)ার সে মধুর স্বপ্ন 
ধেন আমার চোখে তখনে। ল! গিয়াই অছে! 

এষন ষমন্ব চাকর দৌঁড়িয়]। আমাকে খবর দিল 
যোগেশ আমার সঙ্গে এখনি দেখা করিতে চায় ;-_-ভারি 
জক্ষুতী কায। এই যে'গেশ অ|মার দুরসম্পকায় 
জাতি। ভারি গরীন সে। তাই তাকে আমার 
প্র“ইতেট সেক্রেটরীর অধীনে কেরাণীগিরিতে “ধাহাল” 
করিয়। লইয়াছিলাঘ। যোগেশ লোকটা তরি লাজুক, 
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২য় বর্ষ 


সস সস 


নিতান্ত না ঠেকিলে সে আমার কাছেও বড় একট 
ভিড়িত না। তবুও যোগেশের সঙ্গে দেখা করিবার 
জন্য তখন মনে মনে কোনও প্রকার উত্তেজন1 অনুভব 
করিলাম না। কারণ, সে সমযে আণ্ম যে দেশে বিচরণ 
করিতেছিলাম, সে দেশের রাজা এ ভিথারী আর 
রাণী সেই ভিথারিণী! সাত পাঁচ ভাবিয়া অবশেষে 
নিতান্ত নিরব ভাবে চাকরকে বলিলাম, «উপরে নিয়ে 
আয় তারে)" 

কিছুক্ষণ পরে যোগেশ আমার নিকট আসিয়া উপ- 
স্থিত। দেখিলাম তাঁর মুখ অপন্ভব রকমের সাদা । আমি 
গিজ্ঞাস। করিলাম.__“হয়েছে কি. যোগেশ" 

«অ।পনাব বাইসিকেল খান। যদি একবার পাই--"' 

“এত রাঞ্জে বাইসিকেল দিয়ে কি হবে? 

“ডাক্তার জানতে, খুকীর কলের] হয়েচে !” 

আমি চিৎকার করিয়া বলিম্া উঠিলাম, “মিয়ে ধাও 
বাইসিকেল- শীগ গীর্ ডাক্তার নিয়ে এসো ! 

যোগেশ ব্বাহিত্র হইব। গেল। কিন্তু আমার আর 
খবরের কাগজ লইয়। বসিম্ন। থাকা অসম্ভব বোধ হইন্দ। 
এবার ভিখারী-ভিথব্িণীর চিন্তার সাহত যোগেশের 
মোমের পুতুলট্রীর মত মেয়েটার কচি মুখখানির ছবিটা 
আপিয়। জুচিল। তার। তিন জনে মিলিয়া আমাকে একে- 
বারে পাগল করিয়। দিল; ক।গক্জ ফেলিয়। দিয় 
দিয়া রুমালে খানিকট। ইউকে পপটাস্‌ অয়েল ঢালিয়। 
চটি জতা পায়েই আমি রাস্তায় বাহির হুইয়| পড়িলাম। 

আমি নিজে নিঃসন্তান, তই বেোগেশের মেয়েট।কে 
বড় ভালবাপিভ।খ। মেবেট। আবার দাদা বানু 
বলিয়। ড।কিত। আঙ্জ আমার মনে হইল, চারিদিক 
হইতে সেই ক্ুপগ্র শিশুর আর্ত শ্বর আমাকে “দা বাবু" 
“দাদা বাবু, বলিয়! ডাকিতেছে! 

রাস্তায় আসিয়) একটু ইতত্ততঃ করিলাম, কলেয়। 
রোগীর কাছে যাইব কি ন।। ভাণিতে ভাবিতে উর্ধে 
আক।শের পানে চাহিয়া দেখি, আকাশের সবগুলি 
তাপ্সাই ধেন আমার উপর রাগ কৃরিয়। মুখ তার করিয়া 
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রহিয়াছে । তাদের তিরক্কার-সচক দৃষ্টিতে আমার 
সমুদয় দ্বিধ! দুব হুইয়া গেল_ আমি তাড়াতাড়ি 


যোগেশের বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলাম । আমি যে বাস্ত। 
দিয়া চলিতেছিলাম, ত।র ছুই পাশে বড় বড় গাছের 
সারি। স্থানে স্থানে যেন রাস্তার ছুধরের গাছগুলি 
শাখাবাহু মেলিষ। দিয়া হাত-ধরাধবি করিয়া রাস্তাব 
উপরে সবুদ্গ তোরণ সাঙ্জাইয! রাখিয়াছে ; তার পাতার 
ফাকে ফাকে যেন অসংখ্য তার! ফুটিয়৷ উঠিয়াছে। সে 
অম্পষ্ট মদ নক্ষত্রলোকে রাজপথথানি বেশমী ফিতা 
মত বিকমিক করিতেছে । 

যোগেশদের বাড়ীর (নিকটে আসিবামাত্র একটা 
করুণ রোদনধবন আমার কানে প্রবেশ করিল। সহদা 
আমার প1 যেন জমি! বরফ হইয। গেল-_মনে হইল, 
বুঝ বা এতক্ষণে সব শেষ হইয়া গেছে! তবুব্হু কষ্টে 
দরজার কাছে আপসিয়। দরজাতে খা দিতেই দর! 
খুলিয়] দ্িল--সেই ভিখারিণী! ঘরে প্রবেশ করিয়! দেখি, 
মিটি-মিটি প্রদীপ জলিতেছে। ভিথারিণী তাড়াতাড়ি 
যোগেশের স্ত্রীর মাথাখানি কোলের উপর তুলিযা লইল, 
সে ছিন্ন লতিকার মত মেঞঙ্জেতে লুঈাইয! লুটাইয়। 
কাদিতেছিল। কোণে একখান। তক্তপোসের উপর 
রুগ্ন! বালিকা. আবু সেই ভিখ!রী তাকে একখানি চামচে 
দিয়! একট| কিওধধ খাওযাইতেছিল। 

কিন্ত তখন তে।'আর তার ভিখাত্রিণীর মত দেখা ইতে- 
ছিঙ্গ না। ভিখারীর চোখে আর সেই স্বপ্নেব জড়তা 
জড়তা নাই ভিখারিণার চোখে মুখ আর কোথাও 
কুষ্ঠ! নাই। সে ভিখারী এখন চিকিৎসক, ভিখারিণী 
তার সেবাপরায়ণা সহচরী। 

আমি ভিথারীর পানে তাকাইয] হিজ্ঞ।সা কবিলাম 
'যোগেশ কোথা £ 

ভিখারী তখন রুগ্র। বালিকাব নাভীঘ গতি পরীক্ষা 
করিতেছিল; সে কোনও কথা কহিল না। ভিখারিণী ধীরে 
ধীরে বলিল, “ডাক্তার নিয়ে তিনি এখনে! ফেরেন নি" 

নাড়ী দেখা শেষ করিয়। ভিখারী আমার 


ভিখারীর দান 


পানে চাহিল। *দপে চোখে?।তখন স্নেহ ও আশী- 
ব্বাদের স্বর্গায় ৬জ্যাতি.ফুটিয় উঠিয়াছে! সে আমায় 
বপিল “আপনি বাড়ী চলে যাঁন, দেখচেন না কলের! 
আযর। য| হয় করবে! এখন। যে অধুধটা চিনি, 
যেন একটু কারঞ্জ কর্কে বোধ করি।” 

এই কথা শুনিয়া যোগেশেব ধূলিবিলুষ্ঠি ত1 বধূ 
আবার মর্ান্তিক কাদিয়! উঠিল। ভিথাহী 
তাড়!তাড়ি বলিয়। উঠিল, "এখন গোল 
কনে! না মাএই কি কাদবার সময 1" এখন 
বিপদ-গ্রনের নাম.স্মরণ করে - একবার যাও দিকিন 
নেবুব রস দিষে একটু বালির জল নিযে এসে! ! মালতী 
তুমি ওর সঙ্গে যাও । | 

ভিখারিশীর নাম ম।লতী। 

এর মধ্যে, তিখারী কয়েক মিনিটেব জন্ত একবার | 
বাহিরে গেপ। পরে ফিরিয়। আসিয়। আঁবান্ এ 
পরিচর্যা আরন্ত করিয। দিল । 

আমি তাহাকে বলিলাম, "এতক্ষণতুখি খাটচো 
এবার আমি একটু রোগীর কাছে_বসি, তুমি নাহয় ঞ্ট 
বিশ্রাম করে নাও ততক্ষণ |” 

ভিথারী ঘাড় নাড়িযা অসন্মতি জ্ঞাপন টি 
বলিলাম: "নৈলে'তোমাব্বে! অন্থথ হযে পড়া আশ্চর্য্য কি!" 

ভিখারী হামিযা 'আমার স্সেহের 'তিরঙ্কার গ্রহণ 
করিল। পবে বলিল “রোগীর অবস্থা এমন নয়, 
যে. আমি ভাক্তাব না আস! পর্য্যন্ত এক. মিনিটের জন্যও 
এখান থেকে সরে যেতে পারি ।” এ কিছুক্ষণচুপ করিয় 
পরেসে আবার একট! দীর্ঘনিঃশ্বান ফেলিয়া! বলিল 
“নারায়ণ !--এ কি দাবিত্ব-!-- এখন ডাক্ষার এসে পড়লে 
বীচি 1” 

আবে মিনিট দশেক নিঃশব্দে অতিবাহিত হইব) 
কিন্ত সময যেন আর কটিতে চাষ না। ছোট একটা 
আলমারাঁয় উপর একটা "ৰী" টাইমপিপ, টিক্‌ টিক 
করিতেছে,_শুধু তারই শব্দ শুনা যায়! কুগ্না (বালিকা 
মাঝে মাঝে আকুল কণ্ে মা ম! বাঁলয়! 'কাদিয়া 


প্রতিভ৷ ৪৭৬ 
অগ্রহায়ণ ১৩১৯ 
উঠিতেছে ! 

আমি একবার জিজ্ঞাস! করিলাম --“এখন কেষন 
্ খুন চো... 
৪ তিখারী বলিল _-“এখনে! খুব তরস! করি তো-_ 
তবে কি না, সবি তার ইচ্ছা [৮ 
এর মধ্যে যোগেশের জ্রী বাপি লইয়া আসিল। 
সে মেয়েকে চামচে দিয়া বালি খাওয়াইতে লাগিল। 
ভিখারিণী বালিকাকে বাতাস করিতে লাগিল। ভিখারী 
এই অবসরে একবার বাহিরে শিয়। আবার ফিরিয়। 
আসিল। 

এমন সময় ঘণ্ট। ধ্বনি করিতে করিতে রাস্তার উপর 
দুটী চল আলো! হুটা বাইপসিকলের আগমন সচন। করিল। 
তাড়াতাড়ি ভাক্তারকে লইয়া যোগেশ হ্াপাইতে 
হাপাইতে বাড়ীতে প্রবেশ করিল। যোগেশ উন্মত্তের 
মত চীৎকার করিয়! বলিয়া উঠিল-_“আছে--এখনে! 
আছে বেচে £? 

আমি তার কথার কোন জবাব ন1 দিয় ডাক্তারকে 
চুপি চুপি বলিলাম __“শীগগীর আনুন ভেতরে ! অবস্থা 
--স্বড় খারাপ!” 
৭৯. রুপগ্নার কক্ষে প্রবেশ করিয়াই ভিখারীকে রোগীর 
পেটে ও ওধধ মালিশ করিতে দেখিয়া এবং ভিথারিণীকে 
বাতাস দিতে দেখিয়। আমার দিকে চাহিয়। ডাক্তার 
 বলিলেন--“এর] ক।র। ?” 

আমি বলিলাম-_“ছদ্মবেশী দেবতা! 

ডাক্তার তাহাদের পানে বিন্য়-দৃষ্টি নিক্ষেপ 

করিয়া রুগ্লার দিকে তাড়াতাড়ি অগ্রসর 
হইলেন। . ভিখারী অমান তাড়াতাড়ি রোগীর শধ্যা- 
প্রান্ত ত্যাগ করিয়া! যাইবার সময় পড়িয়া গ্রিয়াছিল 
আর কি ! পরে দীড়াইয়! একটু স্থির হইয়া সে ডাক্তারকে 
বলিল, “ঠিক সময়ে এসেচেন আপনি! আমি 
ভগবানের অনুগ্রহে এখনে! রোগিনীটাকে কোন মতে 
বাচিয়ে রেখেছি, কিন্তু প্রতিমুহূর্তে খালি তয় হচ্ছিল, 
'আর বুঝি পারলুম না!” 


তত 47105 
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২ বর্ষ 
ডাকার রোগিনীর নাড়ী পরীক্ষ! করিয়। কিন্তু প্রফুল্ল 
হইলেন। তারপর যোগেশের দ্রিকে তাকাইয়। বলিলেন 
_-“আর কোন তয় নেই যোগেশবাবু 7 ক্রাই সিস (০7151) 
পার হয়ে গেছে । নাড়ী এখন ক্রমশঃ ভাল বোধ হচ্চে 1” 
(৩) : 
আমি অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া সে রাজ্রিতে সে 
ভিখারী-ভিখাব্িণীকে আমার বাড়ীতে ফিরাইয়! লইয় 
আসিলাম। তার শুধু হাসির গোরে আমার অনু- 
রোধট1কে উড়াইয়! দিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্ত 
আ।মি একেবারে নাছোড়বান্দা । কাযষেই তারা দুজনে যেন 
কিছু অনিচ্ছার সহিতই আমার বাড়ীতে সেরাত্রির জন্য 
আতিথ্য স্বীকার করিল।, কিন্তু বাড়ী ফিরিয়া! আসিবার 
কিছুক্ষণ পরেই ভিখারীর প্রবল এসিয়াটিক কলেরার 
সমুদয় লক্ষণ গ্রকাশিত হইয়৷ পড়িল। 
দেখিতে দেখিতে তার নাড়ী বসিয়৷ গেল' চক্ষু 
জ্যোতিহীন হইয়া কোটরছ হইয়। পড়ল। আমি 
তাড়াতাড়ি ডাক্তারকে এক বার আসিয়৷ ভিধারীকে 
দেখিয়। যাইতে সংবাদ পাঠাইলাম। ডাক্তার আসিয়া 
তার নাড়ী দেখিয়া বলিলেন, “ব্যার।ম দেখচি অনেকক্ষণ 
হয়েছে। এতক্ষণ চাপ! দিয়ে রেখেছিলে কেন ?” ভিখারী 
ডাক্তারকে কিছু না বণিয়া অন্ধকারের দিকে পাশ 
কিরিয়! শয়ন করিল। ডাক্তার দেখিলেন; ভাবলেন: 
উধধও দিলেন ; কিন্ত হায়! রোগ যে তখন তার চিকিৎসা। 
শাস্ত্রের আয়ঙের বাহিরে খিয়। দাড়াইয়াছে! ভাজার 
গঁধধপত্র দিয়া আবার যোগেশের মেয়েকে দেখিতে 
চলিয়া গেলেন। ভিখারিণীর এখন আর বাহজ্ঞান ছেল 
না। মাথায় কাপড় নাই, মাথার চুল বন্বন-মুক্ত 
হইয়া থসিয়। পড়য়াছে, সে শুধু একমনে তার 
স্বামীর সেবায় নিযুক্ত ছিল। আমি কাছে বসিয়। 
ছিলাম, এবং ডাক্তারের উপদেশমত রোগীকে বারবার 
উধধ খাওয়াইতেছিলাম। রাত্রি প্রায় যখন একটা 
তখন ডাক্তার আর একবার ভিথারীকে দেখিতে আপি- 
লেন। নাড়ীতে হাত দিয়াই মুখ বিকৃত করিয়। আমাকে . 


৮ম সংখ্য। 


সস 


সন্ত সপাসপাি পিল ২৩ পাশা 


বলিলেন 
না-5101078 ৮61৮ 10])1015- 

ভিথারিণীর সেবারত হস্ত সহসা কাপিয়! উঠিল, 
মুখখানি প্রভাতের টাদ্দের মত পাঙুর রক্তহীন হইয়া 
গেল। 

আমি ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “এখন যোগেশের 
মেয়ে কেমন ?" 

ডাক্তার বলিলেন, “তার জন্য আমার বেশী কিছু 
কত্তে হয় নি, ভিখারীর অধুধই তাকে এ যাত্রা! বাচিয়ে 
তুলেছে !” 

কথাট] বুঝি ভিখারীর কানে গিয়। পঁছছিল। সহস! 
তার রোগাতুর অলস চক্ষু একবার অনির্বচনীয় আনন্দে 
উৎফুল্ল হইয়। উঠিয়! আবার ধীরে ধারে মুদিয়া আসিল। 
ভিথাধিণী কায়াহীন ছায়ার ন্যায়, মুত্িমতী সেখার গায়, 
অনাহারে অনিগ্রায় কলের পুতুলের মত কেবল তার 
স্বামীর সেবা করিতে লাগিগ। দেহে যেন ক্লান্তির লেশ 
মাত্র নাই, ভিতরে যে প্রলয়ের ঝড় বহিতেছিল 
বাহিরে তার কোন চিহ্ুমাত্র নাই! অত্যন্ত তৃষ্ণায় 
যখন ভিখারী বড় ছটফট করিতেছিল, তখন তার মুখে 
এক টুকরা বরফ ফেলিয়া দিতে দিতে বলিলাম, “তুমি 
কে ভাই ?' ৃ 

ভিখারী চমকিয়! বলিয়া! উঠিল, “তিখারী- পথের 
ভিখারী, ত1 ছাড়া আর কেউ নই।” 

আমি আরে! একটু ধীরে বলিলাম. “আমি তোম!র 
নামটা শুধু শুনতে চাচ্চ।” 

সে একটু প্লান হাসি হাসিয়া বলিল-__-“মাপ করুন 


মহাশয়, যতক্ষণ বেঁচে আছি, ততক্ষণ এটুকু 
বল্‌তে আমার আপত্তি আছে।” 
আমি কথাটা ঘুবাইয়া দিয় অপর কথা 


পড়িতে গিয়া! বলিলাম __“আচ্ছা, তুমি যোগেশের 
মেয়েকে অমন চট. করে সারালে কি করে?” 

ভিখারী হাসিয়! উঠিপ্র। সে হাসিতে আমি 
শিহরিয়। উঠিলাম, তিখারিধী কীর্দিয়া উঠিল। 


৪৭৭ 


:--“নাড়ী এখন আর একবারেই পাওয়। যাচ্চে 


ভিখারীর দান 


কিছুক্ষণ চুপ করিয়। থাকিয়। সে স্বপ্রজড়িত চক্ষে অম্পঃ 
ভাষায় বলিল, --.আমি সারালুম? আমি সারাবার 
কে, দয়াময়! আমি যদি সারাবার মালিক, তবে নি্কে 
সারাতে পারলুম কই ?"+ 

আমি ভাল করিয়া চাহিয়া দেখি ভিখারীর 
অস্বাভাবিক চক্ষে তখন যেন পৃথিবীর ছবি মন হইয়া! গিয়! 
পরলোকের ছায়াজগৎ পরিছন্নতাবে ফুটিগ্াা উঠিয়াছে। 
যেমুহূর্তে আমাদের এই ছায়াঢাক। ন্নেহঘের! ফলফুল- 
শোতিত বহু সুখছঃখের সুন্দর পুথবীর নিকট হইতে শেষ 
বিদায় লইবার পালা, সেই নীরব নির্মম মুহূর্ত অজ্ঞাত 
রহস্তের পথে ভিখারীকে অপরিচিতের দেশে আহ্বান 
করিতেছে। 

তখনে৷ সেবার মঙ্গল হস্ত লইয়া! ভিখারিণী তার 
ভিখারী পতিকে মৃত্যুর কবল হইতে কাড়িয়া লইবার জন্য 
নারীর সমুদয় শক্তি লইয়া যুঝিতেছিল। তখনে। ত সব 
শেষ হইয়া! যায় নাই !__তাই তখনো তার সেবার প্রয়ো- 
জন ফুরার নাই। তখনো ত স্বামীর কে প্রাণটুকু 
ধুক্ধুক করিতেছিল, তাই তখসে! তার কীদিবার সময় 
আসে নাই! তার সেবার কায যতই কমিয়! আসিতে- 
ছিল, সে তত তার সমুদয় প্রাণ চোখে ভরিয়া লইয়। 
তার বিদায়প্রার্থ জীবন-সঙ্গীটীকে প্রাণ ভরিয়৷ শেষ দেখা 
দেখিতেছিল! তখন তিখাবিণীর নয়ন আকুল দৃষ্টিময়; 
সে দৃষ্টিতে পাষাণ বিদীর্ণ হয়, সংসারের কর্মম-প্রবাহ সহস। 
থামিয়] যায়, সে দৃষ্টিতে একটা মহা প্রলয় নিঃশবে সংঘটিত 
হইয়া যাইতে পারে! 

রাত তখন পোহায় পোহায়। শেষরাত্রির ক্ষীণ চত্র 
একবার দেখ! দিয় অস্ত গিয়াছে, বারি প্রভাত হইবার 
পুর্বে অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া পৃথবীকে আচ্ছন কগিয়। 
ফেলিয়াছে। নারী তার পতর মাথাথানি আপন অক্কষে 
তূলিয়! লইয়া! অনামেষ লোচনে তার ইহজীবনের দেখার 
সাধ পুর্ণ করিয়। লইতোছিল। বারবার বসনাঞ্চল শীতল 
বারিধাবায় সিক্ত করিয়। লইয়া তার ন্বাযীর তৃষিত 
অধর যুগল ভিজাইয়! দিতেছিল! আর সে তৃষিত 


প্রতিভা 


অগ্রহায়ণ ১৩১৯ 


পিদ।য় প্রার্থী |বন্ফারিত চোখে তার সাধের ভিখারিণীর 


প।নে বার বার তাকাইতেছিল। তখন তার মুখের ভাষ। 
বন্ধ হইর। গেছে, শুধু যেন গোথের ভাষার. বলিতেছিল, 
“ওগো! আমার ভিখারিঘরী, ওগো আমার রাঞ্জরা(জশ্বরী। 
আমার আরে! কত কি কথ! বালবার ছিল-_- আমার কত 
কথ। রহিয়! গেল, সে সব যে আর কিছুই বলা হ'ল না!” 
তিখারিণী কম্পিত হস্তে পতির পদধূলি মাথায় তুলিয়া 
লইল। একবার প্রাণ ভর্য়। কাদিতে চাহিল, কিন্ত 
চোগে তার জল ছিল না, মুখে শব্দ ফুটিল না! 

ধারে ধীরে সে অনন্ত পধের ভিখারী পথিক 
-"ক্রীড়াক্লান্ত শিশুর যত ভিখারিণীব কোলে 
অবসন্ন হইয়। পড়িল! ভিখংবিণী মর্মতেদী স্বরে কাদিয়। 
ডাকিল -_-“ম্বামিন__বন্ধু-ভখারিণীর শেষ সম্থল।” 
তিথারী আর কথা কহিল না। সে শুধু তেমনি করিয়] 
ভিথারিণীর মুখ-পানে চাহিয়। রহিল, কিন্তু তখন সে চোখে 
আর পলক ছিল ন1! 

ভিখারী তখন এত যেস্থির, এমন নিশ্চল, প্রাণ ষে 
তার জার নাই, তবু যেন সেছুটাহাপি হাসি চোখে ভিপা- 
রিণীর পানেই চাহিয়াছিল! যেন সে অর্জাগ্রতভাবে 
একখানি সাধের স্বপ্ন দেখিতেছিল ! কে বলিবে, সে মার- 
যাছে? আর ভিথারিণী! সে তিখারীর মুখখানি আপন 
ন্লেহতপ্ত কোলের উপর টানিরা লইরা, আলুশায়িত কুস্তলে 
অংল্যার পাষাণ-মৃত্তির মঠ স্তব্ধ হই! ঘুগ্ধ দৃষ্টিতে তার 
স্বামীর মুখের পানে চাহিয়। রহিল; _কে বাঁলবে যে, 
ভিথারিণী মরে নাই, এখনে জীবিত আছে! 

আম্ুরেশচন্দ্র সিংহ শর্মা । 





৪৭৮ 


০ শশী শীং 


২য় রর্ষ 


পূর্বববঙ্গে পালরাজগণ *% 


[ ঢাক। সাহিত্য পরিষদে পঠিত ] 

বর্তমান ঢাক। জেলার অন্তর্গত ভাওয়াল, কাশীমপুর, 
টাদপ্রতাপ, সুলতান প্রতাপ এবং তালিপাবাদ এই 
পঁচটী পরগণ। আমাদের বর্তমান প্রবন্ধের কেন্দ্রস্থল। 
[১নং মানচিত্র দ্রষ্টবা] ইহার অধিকাংশ স্থান এখনও নিবিড় 
অরণ্যে সমাকুল এবং পাশ্চাত্য শিক্ষায় এই প্রদেশবাসি- 
গণ এখনও অনেক পশ্চাত্বত্াঁ । এই জন্য অনেকে হয়ত 
এই বনাবৃত প্রদেশকে একটু অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন। 
কিন্তু এই অরণ্যের অন্তরালে প্রার দ্বিঘহআধিক বৎসরের 
অতীশ ইতিহাস লুক্কায়িত আছে, এবং তাহার আলোচন। 
ব্যতীত বঙ্গের ইতিহাসের একটী অতি প্রয়োজনীয় 
অধ্যায় প্রচ্ছন্ন থাকিয়। যাইবে | 





পকষত পাত স্পা সপ 


* প্রবন্ধারস্তেই আমি [নিয়লিখিত মহোদয়গণের নিকট আমার 
আন্তরিক কৃতজ্ঞত। জ্ঞাপন করিতে ছি। ইহাদের সাহায্য ব্যতীত 
বর্তমান প্রবন্ধের উপকরণ সংগ্রহ আমার গৃক্ষে সম্ভবপর হইত না। 
সুতরাং ইহাদের নিকট আমি চির খণী। 

গড়কাশীমপুরের প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত সারদা প্রসাদ রায় 


চৌধুরী মহাশয় আমার প্রমণ কালীন সর্বপ্রকার বন্দোবস্তাদি এবং 
হখ-সাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা! করিয়াছিলেন এবং উপকরণ-সংগ্রছে নানা- 
প্রকার সাহায্য করিয়াছেন। রোয়াইলের জমিদ।র শ্রীযুক্ত লাবণ্য 


মোহন রায় এবং আ্ঘুক্ত অমুলাষোহন রায় এম, এ, বি, এল 
মহাশয়দ্বয় ও প্রাচীণ মুণ্তি প্রভৃতি সংগ্রহ কারয়! দিয়াছেন। 
কাশীমপুরের জমিদারের কর্মচারী শ্রীযুক্ত দুর্ণানাথ নন্দী, শ্রীযুক্ত 
ভূপেক্দ্রপ্রসাদ চক্রবন্তী, এবং শ্রীযুক্ত সারদামোহন ঘোষ মহাশয়গণও 
এই প্রবদ্ধের উপকরণ-সংগ্রহার্৫থ বু গ।রশ্রম করিয়াছেন। 

চিত্র-শিল্পী জীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র দেব মহাশয় ভ্রমণ-কালীন সর্ববদ। 
আমার সঙ্গে থাকিয়া নানা স্থানের আলো ক-চিত্র (1১1))00£700)) 
প্রস্তুত করিয়াছেন। বর্তমান প্রবন্ধ-সংলগ্ন সমস্ত চিত্রই তাহার 
প্রস্তত। 

সাভারের স্বপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক শ্রীযুক্ত ত্রজনাথ দন্ত কবিরা 
মহ!শ্য়। এবং শ্রীযুক্ত কালীমোহন দাহা, শ্রীযুক্ত বরদা প্রসাদ সাহা, 


শ্যুক্ত নলিনীমোহন সাহা, জরীযুক্ত ঘশোদালাল সাহা, এবং কতিপয় 


্ব্ণকার তাহাদের সংগৃহীত প্রাচীন মুক্রাসমুহ প্রদর্শন করিয়াছেন | 





নং ঢাক। ?জলার উত্তর|ংশ. 
(রেণেলের মানচিত্রে অগ্ুধায়? )। 








২নং. লোহাকইড়। 


পি এ এরর জাত তেরে শপ -- এ ৬৮৯: ০৯৪০০১০০৮৩০ পদ এরা এয আরা” হএারার সারার 








বসল ০ খান 


পুলে এ 


(৩২৯ পপ 


১নং ঢাকা জেলার উত্তরাংশ, 
(রেণেছের মান'চত্র অনুযারা )। 





২নং, লোহাকইড়। 





৮ম সংখ্যা 

এই প্রদেশের প্রাচীনত্বের সর্ধগ্রধান প্রমাণ ইহার 
অতি পুরাতন মৃত্তিকা । এই প্রদেশের মৃত্তিকা যেরূপ 
গাঁ রক্তবর্ণ, সেরূপ আর বঙ্গদেশের, অন্ততঃ পূর্ববঙ্গের, 
অন্ত কুত্রাপি দ্ৃষ্ট হয় না। 
বহৃস্থান জলে নিষাজ্জত হয়, ভাওয়াল প্রভৃতি স্থান 


তখনও জলতল হইতে বনু উচ্চে অবস্থিত থাকে । 
ভাওয়াল হইতে আরও কিয়দ্দ,র উত্তরে ২০ হইতে ৫*. 
ফিট উচ্চ বহ লোহিত সুৃতিকার টিলা দুষ্ট হয়। এই টিল! 
শ্রেণী ত্রিপুরার পর্বত-মালার সহিত সমান্তরাল ভাবে অধ- 


স্বিত (১)। কবি প্রযুক্ত গোবিন্দচন্র দাস মহাশয় 
ভার জগ্মভূমি ভাওয়ালের বর্ণনায় গাহিয়াছেন, 
“রাজ] মাটী পল কান খাটী সোণার মত। 
টিলায় টিলায় ভুল হয়ে যায় মৈনাক শত শত॥ 
ভূতত্ববিদগণের মতে এই মৃত্তিকার অধিকাংশ 
লোহিত কঙ্কর, এবং তাহাতে লৌহের অংশ অত্যন্ত অধিক। 
(২) মৃত্তিক1 কত পুরাতন হইলে এইরূপ অবস্থায় পরিণত 
হইতে পারে, তাহ! সহজেই অনুমেয় । আবুল ফলের সময়ে 
সরকার বাজুহাতে লৌহের থনি ছিল, এবং এ প্রদেশ 
নিবিড় অরণ্]াবৃত ছিল (৩) । ভাওয়ালের কতকাংশ 
বোধ হয় সরকার বাহার অন্তর্গত ছিল। এই প্রদেশ 


স্েহাস্পদ আমান শ্যামাচরণ সরকার নানাবিধ প্রাচীন জরব্যা(দ” 


সংগ্রহে প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছেন। এতম্ব্যর্তীত বান্ধবের 
'ভুতপূর্বব সংকারী সম্পাদক এবং ঢাকা প্রকাশের সম্পাদক শ্রদ্ধেয় 
শ্রীমুক্ত উমেশচন্দ্র বহু মহাশয়, এবং ইত্তিহাসালোচনায় প্রবৃত্ত ঢাক। 
সাহত্য পরিষদের পুরাতন্ব সমিতির সভ্য শ্রযুক্ত বিজয়কুমার রায় 
বি, এ, ঘর্তমান প্রবন্ধ -রচনার সাহাব্যার্থ উপকরণ-সংখ্রং এবং 
মুল্যবান উপদেশাদি প্রদানে লেখককে বাধিত করিয়ছেন। 
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বর্ধাকালে যখন পূর্ববঙ্গের 


নাছ ৪১৪১৫ 
ভমণকালে আমি কালীমপুর হইতে * / । মাইল রী 
লোহাকইড় নামক একটী স্থান দর্শন করি। স্থামচীযে 
অতীব পুরাতন তাহ। দর্শনমাত্রই প্রতীয়মান হয়। 
লোহ।কইড়ের কতকাংশে ২1৩টী প্রাচীর এবং কতগুলি 
কুদ্র স্তুপ বর্তমান আছে। উক্ত প্রাচীর এবং স্তপ 
লৌহের ন্যায় এক প্রকার পদার্থে নির্মিত, এবং অগ্জাপি 
প্রায় ২৩ হাত উচ্চ আছে। [২নং চিত্ত ভ্ষ্টব্য]। বিশেষজ- 
গণের পরীক্ষায় জান! গিয়াছে, উহা। অপরিণত লৌহ 
(1798 ০7০), _-কক্কর এবং লৌহের মধ্যবর্তী অবস্থা 
হইতে পারে, আবুল ফজলের বর্ণিত লৌহ-গ্ষনি এই 
স্থানেই বিদ্যমান ছিল। শুনা যায়, লোহাকইড়ে পূর্ব- 
বর্তী সময়ে লৌহ-নিশ্িত অতি বৃহদাকার কটাছের 
ভগ্রাংশ এবং হাতুড়ী, ৰাটালি, প্রভৃতি মন্ত্র পাওয়া গিয়াছে, 
এবং এখনও যায় । ধাহার। শ্বচক্ষে উহ দর্শন করিয়াছেন, 
তাহার্দের নিকট হইতে আমি এই বিবরণ শ্রবণ 
করিয়াছি। - | 
এতদেশীয় হিন্দু মুসলমান মাঝেরই ধারণ। যে, বছ 
প্রাচীন স্থান এবং দ্রব্যাদি দেবান্থগৃহীত। তদস্থযায়ী লোহা- 
কইড়েও পরবস্তী কালে একটী দরগা স্থাপিত হইয়াছে । 
চতুর্দিকে বহু পুরাতন বৃক্ষরাজি হুর্যযকিরণপ্রবেশের পথ 
রুদ্ধ করিয়। দগ্ডায়মান। এ স্থানের বৃক্ষাি কর্তন কর! 
নিষিষ্ী। কেশা পাগল] নামক কোনও ব্যক্তি নাকি এ 
স্থানের একটী ম্ুবৃহৎ গঞ্জারী বৃক্ষ ছেদন করাতে পুঞ্র- 
পৌত্রার্দি সহ অঁচরে পক্চত্ব প্রাপ্ত হয়। কর্তিত বৃক্ষেরএকটী 
অংশ অগ্ভাপি এ স্থলে পতিত আছে, অপর তিন অংশ জল 
আোতে ভাপিয়। গিয়াছ। এ অংশের মধ্যঠিত সার- 
ভাগ টুকু মাত্র এখনও বর্তষান ; তাহ] নয় হাত লগ্বা। 
এবং উহার বেনী প্রায় তিন হাত। কিংবদন্তী এই, ধে, 
ভাওয়ালরাঞজ এস্বানের তৈবী শক্তি পরীক্ষ। করিবার জন্ 
গজারী বৃক্ষের অবাশষ্টাংশ টুকু লইয়া আসিবার জন্য 
ছুইটী হস্তী প্রেরণ করেন। বক্ষাংশ স্পর্শ করিকার 


অব্যবহিত পরেই হস্ভীঘঘয় প্রাণ ত্যাগকরে। আলোচ্য 
বিষয়ের সহিত বিশেষ কোন সন্বন্ধ না থাকিলেও স্থানের 


প্রতিভ! 
অগ্রহায়ণ ১৩১৯ 
প্রাচীনত্ব প্রমাণের জন্য ্ লোহা-কইড়ের বিবরণ বিবৃত 
হইল। 

মৃত্তিকার প্রাচীনত্ব ব্যতীত ভাওয়াগ প্রদ্ৃতি স্থানের 
প্রাচীনতের আরও বহু প্রমাণ বিদ্যমান । হিন্দুদের পুরাণ 
মহাভারত প্রভৃতিতে এই সমস্ত স্থানের যে উল্লেখ আছে, 
তাহ! যথাযথরূপে নির্দেশ কর। স্ুকঠিন, এবং তাহাতে 
কতক পরিমাণে অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হয়। 
সুতরাং উহার এতিহাসিক মূল্য অপেক্ষাকৃত অল্প 
বলিয়া তাহার আলোচনাষ বিরত হইলাম । 

ৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে টলেমি (1১(0107)) ভার- 
তের যে ভৌগোলিক বৃতান্ত লিপি-বদ্ধ করিয়।: গিয়াছেন, 
তাহাতে ব্রহ্মপুত্র-তীরে অবস্থিত আযান্টিবোল (4১7111১9) 
নামক একটীস্থানে উল্লেখ করিয়াছেন। ক্যাপ্টেন 
উইলফোর্ড (051,691) %৮111074) এই আযার্টিবোলকে 
আধুনিক ফিরিঙ্গিবাজার বলিয়! নির্দেশ করিতে ইচ্ছুক । 
কিন্ত তাহার অনুমান সন্দেহ-জনক বলিয়। মনে হয়; 
কারণ, টলেমির বর্ণনার সহিত ফিরিঙ্গি-বাজারের 
কোনই সাদৃ্ত নাই। পরক্ত, ডাক্তার গেমস টেলর এই 
আযান্টিবোলকে এবং ভাওয়াল একই স্থান বলিয়' 
নির্দেশ করিয়াছেন (৪)1 ভাওয়ালের উত্তরস্থিত 
আটি (পরগণ।) তাওয়ালের সহিত সংযোগ করিলে, 
আঁটি ভাওয়াল হয়। এই আঁটি-ভাওয়াল এবং আযন্টিবোল 
একই স্থান বলিয়। অনুমিত হয়। টলেমির বর্ণনা- 
হুষায়ী ভাওয়ালের পূর্বদিকে ব্রহ্ম-পুক্র নদ প্রবাতিত। 
এতত্ব্যতীত, ভাওয়ালের সংস্কৃত নাম “অন্তমেল” । (৫) 
এই অন্তমেপ হইতেই বোধ হয় আঁটি এবং ভাওয়াল নামের 
উৎপত্তি । অন্তমেল, আ্যাষ্টিবৌল এবং আটি-ভাওয়।ল, 
ইহাদের মধ্যে পরম্পর সৌসাদৃশ্ত বর্তমান। সুতরা, 


টলেমির সময়েও, অর্থাৎ খৃষ্ট-পৃর্ধ তৃতীয় শতাব্দীতে, 
ভাওষাল একজন বৈদেশিক ভ্রমণ-কাঁরীর নিকটও 
ভারতের মধ্যে একটা উল্লেখ-যোগ্য স্থান বলিয়। প্রতিভাত 
হইয়াছিল। 


-7(2)7451)78 ত2500/051)0)5 হা 80০08 06506 1015068 


1১819. 111, 
0) 107. 18৩ 111. ্ 


৪৮০ 


৮ সিস্ট শিপন আব শি পম পপ পা 


হইতেই ভাওয়াল নামের উৎপত্তি । 


২য় বর্ষ 

প্রসিদ্ধ প্তিহাসিক ও ও ভাষা- তব্ববিদ_ শ্রযুজ রাম- 
কমল সেন মহাশয় তদ্রচিত অভিধাননর (৬ 1)106101)777 
11018) 15087091307) ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, 
ভাওয়ালে মহাভ।রত-বণি'ত ভগদত্ের রাজধানী ছিল। 
এবং তাহার মতে "ভগালয়'” হইতেই ভাওয়াল নামের 
উৎপত্তি । 

অনেকের বিশ্বাস মোগল রাজত্ব-কালে ভাওয়াল গার্জি 
কিন্তু, এ বিষয়ে 
মতদ্বেধ বর্তমান । হয় ত ভাওয়াল হইতেই উক্ত গাজির 
নাম ভাওয়াল গাঞ্জি হইয়াছিল। | 

প্রাচীন কালে ভাওয়ালের অন্তর্গত কাপাসিয়ার 
স্গ্ম বন্ধ পুধিবা-বিখ্যাত ছিল। কার্পান হইতেই 
বোধ হয় ক'পাসিয়া নামের উৎপত্তি। কাপা- 
সিরার নির্মিত বহু সগ্স বস্ত্র প্রায় ছুই সহজতর বৎসর 
পূর্বেও বিদেশীয় বণিকগণ কর্তৃক, এমন কি রোম (1১০76) 
প্রভৃতি স্থানেও নীত হইত । রোমান প্িত প্লিনী0১17)) 
থুঠীয় প্রথম শতাব্দীতে কাপাসিয়া জাত হ্স্ম বন্ত্রের 
বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়া! গিয়াছেন। পাশ্চাত্য জগতের 
পর্বশ্রেষ্ঠ নগরী রোমেও উহা! ধনীর বিলাস- 
সামগ্রী বলিয়া আদৃত হইত । সুতরাং প্রমাণিত হইতেছে, 
দ্বিসহত্র বৎসর পৃর্বেও ভাওয়ালের শিল্প-কার্য্য সুবিখ্যাত 
ছিল। 

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীন দেণীর পরিব্র/জক হিউ 
য়েছ্থ সঙ. ভারত পরিভ্রমণ করেন। তিনি কামরূপ এবং 
সমতট রাজ্যের যে বর্ণন। দিরাছেন, তাহাতে বোধ হয় 
ভাওয়াল এই উভয় রাঙ্গ্যের মধ্য-বর্তী স্থলে অবস্থিত ছিল। 
বরাহ-মিহির আধুনিক পুর্ববঙ্গকে সমতট আখ্যায় উল্লেখ 
করিয়াছেন। (৬) 

প্রয়াগ স্ত্তে সমুদ্রগুপ্তের থে প্রস্তর-লিপি উতৎকীণণ 
রহিয়াছে, তাহাতে পৃর্ববঙ্গকে পমতট আখ্য প্রদ!ন কর! 
হইয়াছে | (৭) কানিংহাম সাহেব (১1 4১1০1) 4 (001) 
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ঢা) নানারপ প্রাণ সহ দেখাইয়াছেন যে,  পুর্বাব- 
কে ই(10916% 01 8) 00০২)হিউয়েস্থ সাঙ. সযতট এবং 
টলেমী গাঙ্গে রিজিয়া (01729 13018) আখথা। প্রদান 
করিয়াছেন (৮)। হিউয়েস্থ সাঙ. এই প্রদেশে জাত পনস 
(কাঠাল ) ফলের যে বর্ণন। দিয়াছেন) (৯) তাহা! জতীব 
কৌতৃহলোদক্ষীপক ; এবং উহ1 হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান 
হয় যে, হিউয়েম্থ সাঙ. ভাওয়াল-জাত পনসেরই বর্ণনা 
করিয়াছেন । তাওয়ালে যেরপ প্রভূত পরিমাণে এবং 
উৎকৃষ্ট পনস জন্মে, অন্য কুত্রাপি তদ্রপ জন্মে কিনাজানি 
না। ভাওয়াল বে'ধ হয় এখনও এই জন্য বিখ্যাত। 

স্থতরাং দেখা যাইতেছে যে. বন বিদেশীষ লেখক 
এবং পরিবাঞঙ্জক তাহাদের গ্রস্থাদিতে ভাওয়াল প্রভৃতি 
স্থানের উল্লেখ করিয় গিয়াছেন। ইহা দ্বারা নিঃসন্দেহ 
রূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, ঘিসহআাধিক বর্ষ হইতে 
ভাওয়াল সত্য জগতে বিদ্দিত। 

বর্তমান প্রবন্ধে আমর। যে নৃপতিগণের বিবরণ 
পাঠকগণের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি. তাহার দ্বিসহঅর 
না হইলেও, প্রায় সহ বর্ষ পূর্বে পুর্ব্বঙ্গে রাজত্ব 
করিতেন। 

ভাওয়ালের অন্বর্গত কাপাসিয়ায় শিগুপাল, তালি- 
পাবাদ পরগণার অন্তর্গত মাধবপুরে ( গাজী বাড়ীতে) 
যশোপাল, এবং কাশীমপুর পরগণার অন্তর্গত সাভার 
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৪৮১ 


ও অপি ৬২৬০২ ৯০ 


পূর্ববঙ্গের পালরাজগণ 


কোটিবাড়ীতে হরি পাল রাজি রিতেন পরে 


ক বগল 


যথাক্রমে ইহাদের প্রত্যেকের বিবরণ উপস্থিত 
করিতেছি। এই নৃসতিগণ-সন্বন্ধে নানারপ 


কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। অনেকের ধারণ, ইহার! 
নীচবংশ-সন্তৃত এবং গৌড়ের পালরাজগণের পূর্বপুরুষ 
কিন্ত এরূপ ধারণ! ভ্রযাত্মক, তাহ। আমর] পরে বুঝাইতে 
চেষ্টা করিব। কোন কোন পাশ্চাত্য এঁতিহাসিকও 
পূর্বোক্ত প্রবাদ অবলম্বনে এরপ ত্রমপূর্ণ বর্ণনা স্ব স্ব 


গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়। গিয়াছেন। কাহারও মতে 
পূর্বোক্ত নৃপতিগণ ভূইএঞা (১৯) আবার 
কাহারও মতে বানিম়া (৫0১১) ছিলেন। 


তাহার! বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন, এপ প্রবাদও প্রচলিত 
আছে। সাভারে মাহিঘ্য জাতীয় কতিপয়ব্যক্তি রাজ। 
হরিশ্চন্দ্রকে নিজেদের পূর্বপুরুষ বলিয়। প্রচার করেন। 
শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় কোণ্ডা নিবাসী 
নু তারতচন্ রায়কে হরিশ্চন্দ্রের বংশধর বলিয়া 


১ এপ্খ। 10118, 01 1311610101৭ 174 (ঢা া00(10% 
€)1 0100 1961 005184505০1 1(01788 5)1 0361)9%1 ) 1১119 1006 
11116য7 ১1)6015618 60001000060 08 01011810010 10761771900 111 
(10157 01080) 10151000500 11121101175 001 1190 13117111508 
20611010815 ত1006 019 সা 106 00017 0801551780৩ 
১111 00 1১0 50৮17 শুনেন [১] 1051104 %1 1561015000)001 111 1211- 
10817111779 0101101% 71380110771 1062): 19817181101 
31801 1১81 8 01019291210 [31১04817178 ০5 01755 10১08 
(000৮611) 110076615 568651159]800000286 096 13010081 
18008 ). 


২ পাপী পাাপীস্স্পিশ এ ১১১১১১১০০০ 


(১১) (4৮1 010075115116) 1070 066 চ01গাল দাও 1096 
(96 13619189019 79 13901569175 0৮131111115 লোরএ। কও 
€1001£187167 1010136৬৪০৩] ৪1101111112 ৮ 1107 
10110101018 00131888111) 0113 00 1106 চাডগোন 1৮110000109 
2880 06 (110 (810085 800 ৮৮1১ ৪66180 1) 10178010016) 
7011719015৭ 2701 5০৮৪8] 01170 6881াণা) 01510ঘৈ- 10129 
2819 06 79 &৬০ 06 07050 ঠ010115 00৮ 10002901610 
ক ০%% 
ক %. 0)940 [30018081)8 ৮019 01061070410 606 000 সিং, 
15108309600) 16111150307], পক গা গ ₹1017৩৩ 
৫ (11013001691) 18,05৭ 1016 111) 11611 11710 10) 11115 
(197) নানা 80160010001 90111 01001507721) 09 


1৭ 911110101৮6 1)2010 7 চি ৮6৮ 10110001601, 


প্রতিভা 


অগ্রহায়ণ ১৩৯৮ 


উল্লেখ করিরাছেন (১২)। ইহারা হরিশ্ন্্রকে আদি- 
পুরুষ করিয়! এক বংশাবলীও উপস্থিত করেন । বংশাবগী 
অনুসারে ভারতচন্জ্র হরিশ্চন্দ্রের অধস্তন অ্টত্রিংশ পুরুষ! 
ইহাদের উক্তি অনুসারেও বংশাবলীথানা একশত 
বৎসরের অধিক কালের লিখিত নছে। অন্ত কোনরূপ 
বিশেষ প্রমাণ না পাইলে এই বংশাধলী এ্রতিহাসিক 
হিসাবে প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। 

হরিশ্চন্দ্র পালবংশীয় নৃপতি, তাহ] তাহার সঃ প্রাপ্ত 
ইষ্টকলিপি হইতে নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হইবে সুতরাং 
তাহার বংশধররগণ অগ্যাপি জীবিত থাকিলে পালের পরি- 
বর্তে রায় উপ।ধি ধারণ করিতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ, 
হরিশ্চন্দ্র গৌঁড়ের পাল নৃপতিগণের বংশধর, তাহা পরে 
প্রমাণিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি । গৌড়ের পাল 
হুপতিগণ নিশ্চয়ই মাহিষ্য ছিলেন না, তাহা ইতিহাস 
পাঠকগণ অলগত আছেন। তৃতীয়তঃ, বৌদ্ধ ধর্ম ত্যাগ 
করিয়। হিন্দ ধর্ম অবলম্বন করিবার সময় হরিশ্চান্্রর বংশ- 
ধরগণ সমাঞ্জের নিয়শুরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন, এইরূপ 
অনুমান করাও বোধ হয় যুক্তিসঙ্গত নহে, এবং 
তাহা নিশ্চয়ই প্রমাণসাপেক্ষ। সমাজ বিনাদোষে 
রাঙ্জবংশীয়গণকে এইরূপ নিয়ভ্তরে নিক্ষেপ করিতে 
সাহসী হইবে, ইহাঁও বিশ্বীস-যোগ্য বলিয়! মনে হয় না। 
যাহ1 হউক, রাজ হরিশ্চন্ত্র কোন বংশীয় ছিলেন: তাহ। 
নিশ্চিত রূপে প্রমাণ কর। এখন দুঃসাধা । পালবংশীয় 
বৃপতিগণকে আবুল ফঙ্জল "'কায়েত” (কায়স্থ) বলিয় 
উল্লেখ করিয়াছেন । (১৩) 
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৪৮২ 


ই বর্ধ 

যাহা হউক, হরিশ্চন্্ের জাতি-নির্ণয়ের ভার তবি- 
স্যতের হস্তে সমর্পণ করিয়া আমর! এখন যথাক্রমে শিশু 
পাল, যশোপাপ, এবং হরিশ্ন্দ্র পালের বিবরণ লিপি- 
বদ্ধ করিতে চেষ্ট। করিব। 


শিশুপাল। 


ভাওয়াল পরগণার বহুস্থানে -ইষ্টকত্ত,প, মৃত্-প্রাচীর 
বহদায়তন দীর্থিক! প্রত্ৃতি দৃষ্ট হয়। ইহার অধিকাংশই 
শিশুপাল রাঙ্জার কীর্ডি-চিহু, দেশ-প্রচলিত প্রবাদ এইরূপ। 
ভাওয়াল পরগণাস্থিত কাপাসিয়ার অগ্ুগ্গত ছুরছুরিয়া, 
কোট এবং দ্িঘলির ছিট নামক শ্রাম-সমূহেই শিশু 
পালের কার্তি-চিহ কল প্ররিমাণে দৃষ্ট হয়। 

বঙ্গের স্বাধীন: নৃপতিগণের ইতিহাসে একডালা 
দুর্গের বহু স্থানে উল্লেখ দৃষ্ট হয়). কিন্তু একডাল! গ্রামে 
বগিত দুর্গের কিন্ব! কোন রূপ প্রাচীন কীর্তির কোন রূপ 
চিহই দৃষ্ট হয় না। পরস্ত এক ডালার ৮ মাইল 
উত্তরে কাপাসিয়ার অন্তর্গত দুরছুরিয়! গ্রামে উক্ত ছুর্গের 
বহু চিহ্ন অস্কাপি বর্তমান। সুতরাং মনে হয়, এ স্থানেই 
সুপ্রসিদ্ধ একডালার হুর্গ অবস্থিত ছিল। 

ছুরছুবিয়্] গ্রাম বানার নদীর পূর্ব তীরে অবস্থিত। 
ঠিক নদীতটেই একটা ছুর্গের ভগ্মাবশেষ দই হয়, এবং 
তাহার বিপরীত দ্দিকে একটী গড়ের বনুচিহ্ু অগ্কাপি 
বর্তমান। এই নগরী এবং ছুর্গ উভয়ই শিশুপাল রাঙ্জার 
নিশ্িত, এইরূপ প্রবাদ । দুর্গ-নিয়ে বানার নদী পাচশত 
হস্তেরও অধিক বিস্তৃত ও অতিশম্ন গভীর, এবং পার্বত্য 
নদীর ন্যায় খরলোত|।। নবীগর্ভ হইতে তটদেশ 


প্রাচীরের ভ্তার উত্থিত হইয়াছে, এবং শীতকালে তটের 


প্রায় ৫০ফিট নিয়ে জঙগ থাকে । সুতরাং তটদেশের 
উচ্চতা সহজেই অন্ুমেয়। বানার নদী ছুর্গটাকে প্রায় 
অর্ধচন্দ্রাকারে বেষ&টন করিয়াছে । তটদেশে কষ্করময় 
কঠিন লোহিত মৃত্তিক।। নদদীতীর এবং ছুর্গের চতুপ্দিক 
জুপ্রশস্ত মৃৎ-প্রাকারে বেষ্িত। প্রাকার এখনও প্রায় ১২১৪ 
ফিট উচ্চ রহিয়াছে । পশ্চিম দিকে হূর্গ-নিয়েই বানার 


৮ম সংখ্যা 


নদী, এবং অপর তিন দিকে ঠিক দুর্গ প্রাকারের অব্যবহিত 


নিয় দিয়! প্রায় ৩* ফিট প্রশম্ত পরিখা। পরিখধার 
অনেক স্থান এখন ভরিয়! গিয়াছে, কিন্ত উহার চিনু 
এখনও স্থম্পঞ্ট রূপে বিদ্কমান। ছুর্গ-প্রাচীরের দৈর্ঘ্য দুই 
মাইলেরও অধিক। সুতরাং অতি বিস্তীর্ণ ভূমিথণ্ডে 
এই ছুর্গ অবস্থিত ছিল। দুর্গপ্রাকারে পাঁচটী 
প্রবেশ-ত্বার দৃষ্ট হয়, কিন্ত কোনটীতেই ইষ্্* বা 
প্রস্তর নির্শত থাকার কোন. চিহ্ন বর্তমান নাই। 
ছুর্ণটীর অবস্থান এবং এইরূপ .সুরক্ষিত স্থান-নির্ধাচন 
নির্মাতার-রণ কৌশলের পরিচায়ক । 

ছুর্থ-প্রাকার-বেষ্টিত স্থানের মধ্যে পুনরায় এন্ঠ একটী 
স্থান প্রাচীর বেষ্টিত অবস্থায় অবস্থিত। এই প্রাচীরেরও 
বছ চিহ্ন বর্তমান। ইহার মধ্যে আবার একটী ই্টক- 
নিশ্শিত প্রাচীরের ভগ্রাবশেষ বিগ্কমান আছে এই 
স্থানে ইঞ্টক-প্রাচীরের পরিবর্তে এখন একটা লম্ব! মৃত্ত্ত,প 
এবং তহ্ুপরি বহু ইক পতিত আছে; কোনও কোনও 
স্থানে ইষ্টক-প্রাচীরের ভিত্তি দৃষ্ট হয়, প্রাচীরের চতুর্দিকে 
চক্রাকার আর একটী পরিখা দৃষ্ট হয়ঃ এবং বোধ হয় উক্ত 
ইঞ্টক প্রাচীর উহারই এক অংশযেন বিভাগ করিয়া 
লইয়াছে। এই পরিখ] নদীর সহিত সংযুক্ত এবং আহ্ু- 
'মানিক প্রায় ৬০* গজ লম্ব1। 

দুর্গের মধ্যে দ্বিতীয় প্রাচীর এবং পরিবার 
স্থানটী বোধ হয় সুরক্ষিত রাগ্গপুরী। এইপুরীর তিনটী 
প্রবেশ-ন্বার দৃষ্ট হয়, এবং পুরীমধ্যে ছুইটী অক্রালিকার 
চিহ্ন সুস্পষ্ট বিস্তমান.। ছুইটী উচ্চ স্তপ প্রায় নদীতীরে 
অবস্থিত। দক্ষিণ দিকস্থ স্তপোপরি প্রায় বৃত্তাকার 
একটী ইঞ্টক-নম্্মিত ভিত্তি দৃষ্ট হয়। উহা. বোধ হয় 
পূর্বে শরুর আগমন পর্যবেক্ষণ করিবার জন অত্যুচ্চ 
বুরজ' (6০৮) ছিল। বুরুজের চতুর্দিকে ইঞ্টক 
প্রাচীরের চিহ্ন বর্তমান এবং প্রাচীরের চারি কোণে বোর 
হয় চারিটী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র 'বুরুঙ্গ' (13751190ন ) ০৪ | 
উহ্বারও স্পষ্ট চিহু আছে। 

উত্তর দ্দিকস্থ স্তপের নিব টি টা 


৪৮৩ 


পূর্ববঙ্গের পালরাজগণ 


ছুইটী চতুক্ষোণ সমুরত স্থান উহাতে দৃষ্ট হয়; উহ্থার, 


অদূরে একটী দীর্ষিকা বর্তমান। দীর্ঘিক ছুগ-পরিখার 
সহিত.একটী অপ্রশস্ত খাল দ্বার] সংযুক্ত । 

ছুগমধাস্থ বিভিন্ন প্র/চীর়ের মধ্/স্থিত ভূভাগ-সমূছে 
বহু হষ্টক এবং মৃত্তিক-স্ত,প বর্তমান, এবং মধ্যে মধে 
দীর্ঘিকার চিহ্ুও দৃষ্ট হয়। এ সমস্ত জলাশয় কালক্রমে 
শুক হইয়া! গিয়াছে । এতহ্ব/তাত ছুগ'মধ্যে স্ত,পীকৃত এবং 
বিক্ষিপ্ত বছ ইষ্টক পড়িয়াআছে। নদীতীরে বহু মৃত্তিকা 
এবং ইঞ্ক-স্তপৃষ্ট হয়, এবং উহা রাজপুরীর নান 
অংশ বলিয়। স্থানীয় ব্যক্তিগণ কর্তৃচ বণিত হম্ন। 
ছুগ এবং ব্াঙ্জপুবীর অনেক অংশ-ননার আোতে ভাঙ্গিয়া 
গিয়াছে । প্রাচীনগণের উদ্তি মন্থুসারে, পূর্ধে এ স্থানে 
নদী অত্যন্ত অপ্রশস্ত ছিল। 

_ এই ছুগ স্থানীয় ব্যক্তিগণ কর্তৃক রাশীবাড়ী নামে 
অভিহিত হইয়া থাকে । প্রবাদ এই, শিশুপালবংণীরা 
রাণী ভবানী এ ছুর্গেবাল করিতেন; এবং মুসলমানগণ 
বোধ হয় ( ১২০৪ খৃষ্টাব্দে) ইথাকে পরাজিত করিয়াই 
শিশুপাল-রাজ্্য জয় করেন। ১৩৫৩ শ্রীষ্টাকে বোধ হয় 
এই ছুগেই বঙ্গের দ্বিতীয় স্বাধীন মুসলমান নৃপতি ইলি- 
য়।স সামন্ুদ্দিন্‌ সম্রাট ফিরোজ সাহ দ্বার। অবরুদ্ধ হন। 
অবরোধ-কালে ইলিয়াস সাহ. ফকিরের ছদ্মবেশে দুর্গ 
ত্যাগ করিয়। রাঙ্গ! ভবানী নামক জনৈক দেশ বিখ্যাত 
সাধুর- মৃতদেহের সৎকার কার্ষেযর সময় উপস্থিত 
থাকিয়া পরে সম্রটের সহিত সাক্ধাৎ করিয়া নিজ ছুগে 
প্রত্যাবর্তন করেন। ছন্মবেশে তাহাকে কেহ চিনিতে 
পারে নাই। (১৪) এই রাজ ভবানী বোধ হয় পূর্বোক্ত 
বাণী ভবানীর কোন বংশধর । 

দুর্গ জয়ে অসমর্থ সম্রাট ফিরোজ সাহ. ব্যর্থযনোরথ 
হইয়। প্রত্যাবর্তন করেন! ইলিয়াস সাহের পুক্র 
সেকেন্দর সাহ্র রাজত্বকালে সম্রাট কর্তৃক পুনঠায 
এই দু আক্রান্ত হয়। এবারেও হুর্গঞ্জয়ে অসমর্থ সমাট 
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অবশেষে সন্ধি করিতে বাধ্য হন। ১৪৮৯ ব্রীষ্টান্দে আট 


আলাউদ্দিন হোসেন বঙ্গদেশে অবস্থানকালে এই ছুর্গেই 
তাহার বাসস্থান নির্দিউ করিয়াছিলেন। তিনি সুপ্রলিদ্ধ 
ফকির কুতুব. আল্আলমের সিদ্ধ স্থান পাও্য়াতে প্রতি- 
বৎসর একবার পদব্রজে তীর্থ দর্শন করিতে আসিতেন, | 

স্থৃতরাং আমরা দেখিতে পাই, শিশুপাল-নির্দিত 
এই ভুর্গ মুসলমান রাজন্বের সময়েও একডাল। ছুর্গ নামে 
বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। 

বানার নদীর পূর্ব তীরে এই ছূর্গ অবস্থিত। পশ্চিম 
তীরে ঠিক দুর্গের বিপরীত দিকে শিশুপাল প্রতিষ্ঠিত 
নগরের চিহুপযুহ বর্তমান। : অতি বিস্ৃত ভূখও 
ব্যাপিয়া এই নগর অবস্থিত ছিল। নদীতীরে এবং 
প্রাচীন নগরের সর্বঝআই বহু ইঞ্টক চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত 
অবস্থায় রহিয়াছে । নদীতীর হইতে প্রায় ছুই মাইল 
দুরে ছুইটী প্রকাণ্ড এবং অতি গভীর দীর্থিক। বর্তমান 
আছে। উহার উভয়ই শিশুপাল কর্তৃক খনিত এইরূপ 
জন প্রবাদ। 

নদীতীরে শিশুপালের কাচারী বাড়ী অবস্থিত। 
এখন শুধু সেখানে একটী ইঞ্টকবহুল মৃত্স্তপ উহার 
অতীত জীবনের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । কাচারী 
বাড়ীর অদুরে ছুর্গাবাড়ীর ভগ্মাবশেষ, এবং একটী মস্- 
জিদদৃষ্ট হয়। অমস্জিদটী প্রায় প্রত্তর-নির্মিত) এবং 
সেখ আলার মস্জি্দি নামে খ্যাত । খুব সম্ভবতঃ সুল- 
তান আলাউদ্দিন কর্তৃক পরবর্তী কালে উক্ত মস্জিদ্‌ 
নির্শিত হইয়াছিল। 

দুরছুনিয়ার ( একডাল। দুর্গের) পর টোকের নাম 
উল্লেখ ধোগ্য। টৌকেও শিশুপালের বছ কীর্ভি-চিহ্ু 
বর্তমান। টোক কাপাপিয়ার অন্তর্গত এবং বানার ও 
্রক্গপুত্রের সঙ্গম-স্থলের অদূরে বানার নদীর পৃর্বতীরে 
অবস্থিত। টেক শিশুপাপের রাঞ্জধানী (আধুনিক 
দীঘলির ছিট ) হইতে কয়েক মাইল মাত্র দুরে। এই 
স্থানে বল! আবশ্তক যে, শিশুগালের প্রকৃত রাজধানীর 
তগ্গাবশেষ দীঘলির ছিট গ্রামে বিভমান। ছরছুরিয়। 
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২য় বর্ধ 


কিংবা! টোকে শিশুপালের রাঙ্ধধানী ছিল না; এতদুতয় 
স্থানেই শিশুপালের ছূর্গ এবং প্রতিষ্ঠিত নগর অবস্থিত 
ছিল। | 

টলেমি বর্ণিত টুগমা (7'82)77,) স্বাদশ শতাবীতে 
আরব দেশীয় ভৌগোলিক অল এদ্রিসি (01 [:0754) বর্ণিত 
টন্কে (1:01) এবং নবম শতাব্দীর মুসলমান পরিব্রাজক- 
গণ বর্ণিত টফেক (7) এবং শিশুপালের হুর্গ টৌক 
একই স্থান বলিয়। টেলর অনুমান করিয়াছেন। (১৫) 
ক্যাপটেন উইলফোর্ড এবং ড্যান ডিল (1)4১1,1110) টুগমা 
প্রভৃতি স্থানকে অন্য স্থানে নির্দেশ করিয়াছেন; 
কিন্তু  এবিষয়ে-_টেলরএর অন্বমানই আমাদের 
নিকট যুক্তি সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং টোকের 
এতিহাসিকতাও বহু প্রাচীন বলিয়। প্রমাণিত হইতেছে। 
টোকফের অবস্থান অতি সুন্দর-_ঠিক ছুর্গের উপযোগী । 
এই স্থানে শিশুপালের ছুর্গের বহু চিন্নাদি অগ্ভাপি বর্ত- 
মান, কিন্তু জতি নিবিড় বনাকীর্ণ এবং শ্বাপদ-সন্কুল স্থান 
হওয়াতে সঙ্গস্ত প্রাচীন স্থানগুলি দর্শন কর৷ সম্ভবপর 
নহে। 

টোক হইতে কয়েক মাইল দুরে দীঘলিয়ার ছিট 
নামক গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামেই শিশুপালের রাজ- 
ধানী ছিল এইরূপ জন-প্রবাদ। গ্রামটী ভাওয়ালের উত্তর- 
পশ্চিমাংশ-স্থিত এবং নিবিড় অরণ্যাবৃত । উহ এখন কাল- 
খশে শ্বাপদসকলের আবাসভূমি হইলেও, উহার স্থানে 
স্থানে প্রাচীন প্রাসাদের ভগ্নাবশেব, প্রাচীরাদির জীর্ণ 
তন্থ এবং শুদ্ধ দীর্থিকা-নিচয় পুর্বব-স্বতি জাগরিত করিয়। 
প্রবাদ-বাক্যের পৌষকতা করিতেছে । দীঘলিয়ার ছিটে 
কয়েকটী ইষ্টক-বহুল মৃতত্ত,প বর্তমান, এবং উহ্থার সান্নিধ্যে 
একটী সুরহৎ গভীর দীর্থিক! দ্বষ্ট হয়। এঁত্ত,পগুলি 
রাজধানীর অট্রালিকা-সমূহের ভগ্নাবশেষ ; এবং উক্ত 
দীর্িকাটী শিশুপালের খ(নত। স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের বিশ্বাস, 
যে, এ স্থানে প্রভূত ধনসম্পত্তি স্ত,পনিয়ে নিহিত আছে? 
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সাহসী হয় না। শিশুপালের বাড়ী অত দৃশ্রবেশ্য 
নিবিড় বনাকীর্ণ ; কয়েকটী বনারত বৃহৎ্স্তপদুর হইতে 
দৃষ্ট হয়.। দীঘলিয়ার ছিট আধুনিক নাম; রাজধানীর 
প্রাচীন নাম জানল] যায় ন।। | 

গৌড়ের পাল রাজগণের ইতিহাস আলোচন। 
করিলে দেখা যায় দ্বিভীয় [বিগ্রহ পালের রাঙ্জত্বকালে 
কান্বোঞ্জ (নেপাল ) বাশী কোনও ব্যক্তি যুদ্ধে জয় লাভ 
করিয়। বিগ্রহ পালের রাজত্বের একাংশের উপর আাধি- 
পত্য বিস্তার করেন এবং আধুনিক দিনাজপুরে এক জয় 
স্তস্ত নির্মাণ কারয়। তাহাতে “কান্বোজান্বয়ঞ্গ গৌড় পতি," 
নিজের এই উপাধি উত্কীর্ধ করেন। সেই স্তস্তলাপ 
এখনও বগ্তমান (১৬)। ' পুনরায় দুষ্ষার্য)রত দ্বিতীয় 
মহীপালের রাঞ্ত্বকালে কৈবর্ত জাতায় 1দব্য বা দ্বিব্বোক 
যুদ্ধে মহাপালকে নিহত কারয়৷ বগ্েন্্র-ভূমি অধিকার 
করেন, এবং দিব্বোকের ভ্রাতুণ্পুত্র ভীম বরেন্রের রাজপদে 
অভিষিক্ত হন; পরে বহু চেষ্টায় মহীপালের কনিষ্ঠ ভ্রাত। 
রাম পাল যুদ্ধে ভীমকে পরাজিত করিয়া বিজিত রাজ্য 
পুনরধিকার করেন (১৭)। “ভীম রামপাল দেবের 
আক্রমণ বেগ প্রতিহত করিবার আশায়, বরেন্দ্র মগলের 
প্রাস্ততাগের নান স্থানে যে সকল মুত্-প্রাকার রচন। 
করাইয়। ছিলেন, তাহ! এখনও “ভীমের ডাহঙ্গ” এবং 
«ভীমের গাঙ্গাল নামে কথত হইতেছে ।” (১০) 

গোৌড়ের পাপরাঞশণের গাখত্বক।ণে যেরূপ ন।ন। 
নিয়জাতায় ব্যাজ [বদ্রেহের [ববএণ আমণ। প্রাপ্ত হই; 
শিশুপালের অথবা তত্বংশধরগণের রাজত্বকালেও 


(১৬) “গৌড়রাজমালা" ৩৭ পৃঃ। 

(১৭) সন্ধ্যাকর নন্দী প্রণীত “রাম চরিতমূ- | (44154 1১) 
- ]1815915)91)019041)896 11, 1১. 98501 9 

(১৮) “গৌড়রাজমালার” উপক্রম[ণক।-_-প্রীমুক্ত অক্ষয়কুমার 
মৈজেক়--॥* পৃষ্ঠা। 


৪৮৫ 


পুর্বববঙ্গের পালরাজগণ 


7 শা শি পি ৩ সরি । 


আমর' তদ্ধপ চগ্ডাল-বিদ্রোহের জনপ্রবাদ শুনতে পাই। 


শিশুশাশ অথবা তদীয় বধংধরগণের মধ্যে কাহারও 
রাজত্ব-সময়ে প্রতাপ ও প্রসন্ন নামক চগ্ডাল জাতীয় ছুই 
ভ্রাতা একটা স্বতন্ত্র রাঙ্গা স্থাপনের চেষ্ট1! করেন। রাজেন্দ্র 
পুরের 'সান্নকটে, এবং আধুনিক গয়দেবপুরের ছয় ক্রোশ 
উত্তর পুর্বে বাজাবাড়ী নামক স্থানে তাহাদের রাজধানী 
স্থাপিত হয়। এখনও বাঞ্জাবাড়াতে রাজবাটীর চিহ্ু- 
স্বরূপ প্রাচীরাদর ভগ্লাবশেষ ও পরিখা দৃষ্ট হয়। এ 
স্থানটী এখনও “চাড়াল রাঞ্জার বাড়ী” নামে খ্যাত। 
এই চগ্ডাল জাতীয় ভ্রাতৃদ্বয় গৃহবিবাদে রাজাচ্যুত হন। 

প্রবাদ এই, তাহার] নীচজাতীয় বলিয়। ব্রাহ্মণাদি 
উচ্চ বর্ণের ব্যক্তিগণ তাহাদের স্পৃষ্ট অন্ন গ্রহণ করিতেন 
না। ক্ষমত-গর্ব্বিত চণ্ডাল ভ্রাতৃন্বয় বলপুর্বক ব্রাক্ষণ 
গণকে স্পৃষ্ট অন্ন ভোজন করাইতে দৃঢ় সংকল্প করিয়! 
রাজাস্থ সমুদয় ব্রাদ্ষণগণকে নিমন্ত্রণ করেন। ব্রক্ষণগণ 
ভোঙ্জনে উপবিষ্ট হইলে প্রতাপ ও প্রসন্ন উভয় ভ্রাতার 
সত্রই পরিবেশনার্থ অব্রপাত্রহস্তে উপস্থিত হইলেন। 
প্রত্যুতৎপর্রমতি জনৈক ব্রাঙ্গণ তখন বলিলেন, আমর! 
রাজার অন্ন গ্রহণ করিব। উভয় ভ্রাতার মধ্যে প্রকৃত 
রাজ] কে তাহ! নির্ণাত হইল না, এবং এই স্থতেই গুহ 
বিবাদ আরস্ত হইয়৷ প্রতাপ ও প্রসন্ন উভয়েই রাঞ্যচ্যুত 
হইলেন। ব্রাহ্মণগণেরও জাতি নষ্ট হইল না। যুদ্ধে 
উভয় ভ্রাতাই প্রাণ হারাইয়াছিলেন, এইরূপ প্রবাদ । 
প্রভাপ ও প্রসম্নের মোগগী নায়ী এক হুগলী ছিলেন। 
তাহার বাটীর ভগ্রাবশেব এখন মোগ্গীর মঠ, নামে খ্যাত 
হইয়। চাড়াল রাঙ্জার বাড়ীর অদ্ুরেই বর্তমান। 

খাইভা ডোস্ক। শামক এক নিয়ঞ্জাতার রাজার নামও 
ভাওয়াল অঞ্চলে শ্রুত হয়। তাহার সম্বন্ধে অনেক 


ভাটের গানও এ?দশে প্রচলিত আছে। এবং 
তাহাতে তান কায়েৎ বলির] বশিত হইয়াছেন। কিন্তু 
জনশ্রুতি ও নাম পর্যযালোচনায় ইনি যে 
তিব্বত দেশীয় ছিলেন, এইরূপই বোধ হয়। 
খাইডা ডোম্কা কায়স্থ জাতির সহিত 


প্রতিভা 
'মিশিয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন, ভাট পরিচয়ে ইহাই 
প্রতিপন্ন হয়। (১৮) 

্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় “থাইড] ভোস্ক।” 
সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তদ্থিষয়ে আমাদের 
গন্দেহ আছে। সেন মহাশয় বোধ হয় অবগত আছেন 
যে, পূর্ববঙ্গের নিয় শ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণ বৃহৎ কাষ্ঠখগ্ুকে 
থাইডা এবং স্থুলকায়কে ডোঙ্কা অথবা ঢোস্কা বলিয়। 
থাকে । হয়ত নৃপতি অত্যন্ত স্ুুলদেহ হওয়াতে লোকে 
বিদ্রপ করিয়। তীহণকে খাইডা ডোস্ক। বলিত এবং ক্রমে 
সেই নাষই প্রচলিত হইয়। গিয়াছে! উক্ত নৃপতি তিব্বত 
দেনীয়, অথব। বিদেশাগত এরূপও কোন প্রবাদ নাই। 
সুতরাং, বিনা কারণে পূর্বোক্ত রূপ সিদ্ধান্ত কর? আমর! 
সমীচীন বোধ করি না। তবে, খাইডা ডোস্কা নৃপতি 
যে নিয়জাতীয় ছিলেন, তাহ তাহার এ অদ্ভুত নাম 
শ্রবণেই প্রতীয়মান হয়। 

শিশুপাল অধবা তদীয় বংশধরগণের মধ্যে কাহার 
রাজত্ব কালে এই দেশে এই সমণ্ত নিয় জাতীয় ব্যক্তি- 
গণের প্রভাব বিস্তৃত হয়. তাহা নিরূপণ করা স্থুকঠিন। 

পূর্বে শিশুপালের যে সমস্ত কীর্ডি-চিত্বের বিৎয় 
উল্লিখিত হইল, তথ্যতীত ভাওয়ালের আরও বহু স্থানে 
এই নৃপতির কীর্তিনচিহ্াদি দৃষ্ট হয়। কিন্তু, এ সবস্ত 
স্থান অধিকাংশই নিবিড় বনার্ত হওয়!তে অতিশয় দুর্গম ) 
সুতরাং সমস্ত স্থানের সন্ধান পাওয়াও দুঃসাধ্য । 


যশোপাল। 


যশোপাল রাজার কীর্তি*চিন্ব'দি মাধবপুর এবং 
তৎসন্ি'হিত বনু স্থানে দৃই হয়। মুসগমান রাজত্বকালে 
মাধবপুরের নাম গাঞ্জাবাড়ী হইয়াছে, এবং অগ্ভাপি & 
গ্রাম উক্ত নামেই পরিচিত। যশোপালের গৃহদেবতা 
মাধবের নামানুমারেই বোধ হয় যশোপালের ব্লা্ধানীর 
নাম মাধবপুর হইয়াছিল । এই বিএহের বিবরণ পরে 
উক্ত হইবে। 


(১৯) জীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন; প্রবাসী, আবাঢ়, ১৩১৯। 





৪৮৬ 


পপ পিন পল পর কলা রস ৯ (আউলা সি শপ সত ৬. ৭ - * 


গণার মধ্যবর্তী স্থলে অবস্থিত ; বোধ হয়, উহ উ।ন প্রতাপ 
পরগণারই অন্তর্তজ। গাজীবাড়ী গাজীখালি নামক 
নদীর তীরে অবস্থিত। পুর্বে উহার নাম কানাই নদী ছিল। 


ন্রেনেলের মানচিত্র, এবং টেলর সাহেবের 
“টপোগ্রাফি” পুস্তক সংলগ্ন যানচিত্রে উহার 
কানাই নামই লিখিত আছে। গানীখাঙ্গিয় 


পূর্বদিকে নদীতীর হইতে কিঞ্চিৎ দুরে যশোপালের 
বড় দীঘি ও ছোট দীঘি নামে খ্যাত দুইটী বৃহৎ দীর্থিক। 
বর্তমান (৩ ও ৪নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। উভয় দীর্ঘিকাই “জান” 
( সংযোঙ্গক পযর়ঃ প্রণালী ) দ্বারা একটা বিলের সহিত 
সংযুক্ত । শীতকালেও উভয় দীর্থিকাতে গভীর জল থাকে। 
উভয় দীর্থিকাই উত্তর দক্ষিণে খোদিত ও পরম্পর সমাস্ত- 
রাল ভাবে অবস্থিত ; এবং উভয়ে পরম্পর ব্যবধান বোধ 
হয় ৪** গজের অধিক হইবে না। বড় দীঘি ও ছোট 
ঘ্বীঘ্ঘ এতছৃভয়ই আন্রমানিক এক খাদ! (১৭৫ হাত ১২ 
হাত) পরিমাণ বিস্ৃত। বড় দীঘিতে বাঁধান ঘাটের 
কোন চিহ্ন বর্তঙ্গান নাই, বোধ হয় কাল-বশে ধ্বংস প্রাপ্ত 
হইয়াছে । ছোট দীঘির উত্তর তটে এখনও ইষ্টক-নির্ষ্মিত 
ঘাটের স্ুম্পষ্ট চিত দৃষ্ট হয়। বড় দীঘি ও ছোট দীঘি 
আধুনিক নাম, দীর্থিকা-ঘবয়ের প্রাচীন নাম জান! যায় না 
দ্রীর্থকাঘয্নের উত্তর তটে এবং উহাদের মধ্যবর্তী 
স্থানে রাজ প্রাসাদ অবস্থিত !৫নং, মানচিত্র দ্রষ্টব্য]। ৫০1৬, 
বংসর পুর্বেও বাটীর ভগ্রাবশেষ বর্তম'ন ছিল; গ্রামস্থ বন 
প্রাচীন ব্যক্তি তথ্বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করেন। এ সমস্ত 
গ্রামে বসতি হওয়াতে গ্রামবাসিগণ ক্রমে তাহা সমতল 
করিয়। ফেলিয়াছে। যে স্থানে বাটি অবস্থিত ছিল, 
তথায় অগ্ভ।পি বহু ইষ্টক বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পতিত আছে। 
কষকগণ বলিল যে, ইষ্টকের পরিমাণ এত আধিক যে 
তথায় হলচালন অত্যন্ত আয়াসসাধ্য। গ্রামবাসীগণ 
রাজবাীতে একটী ইঞ্টকে বাঁধান বৃত্তাকার ক্ষুপ্র চৌবাচ্চা 
প্রদর্শন করিয়া বলিল যে, প্রান্ধ তিন বৎসর. পূর্বে 
কোনও ব্যক্তি মুত্তিকা খননকালে এ স্থানে পা্রপূর্ণ 


৮ম সংখ্য। 


৭০ শশী পসস্ল শন্জ শসা ও স 


সত ০ পপি আতিক আলিত লাস্ট রা পি লি নী 


৪৮৭ 


৬ ৩০ ৭ 


পূর্ববঙ্গের পালরাঁজগণ 


২ পেশি পিপি সা পাস ৯ তিতা শ শপ্লাতত সপ 


বছ সুবর্ণ মুদ্রা প্রাপ্ত হয়। স্থানীয় জমিদারের প্রধান উপস্থিত হইয়] হত্তী হঠাৎ ভয়চকিত ভাবে দণ্ডায়মান 


বর্মচারীও এ উক্তি সমর্থন করাতে উহা! বিশ্বাস- 
যোগ্য বলিয়া মনে হইল। যে ব্যক্তি ঞঁ গুপ্ত ধন 
পাইয়াছে, বহু অনুসন্ধীনেও তাহার কোন সন্ধান পাওয়া 
যায় নাই, এবং বহু পুরস্কার ঘোবণা করা সত্বেও উহার 
একটী মুদ্রাও কেহ দিতে পারিল ন1। এ্রঁমুদ্রা পাওয়া 
গেলে হয় ত যশোপাল রাজার লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধারের 
অনেক সহায়তা হইত। উক্ত ইষ্টকনির্মিত চৌবাচ্চাটার 
ইষ্টকগুলি এত পুরাতন, যে সামান্ত অঙ্গুলির চাপেই 
উহ। একেবারে গু'ড়া হইয়। যাইতে লাগিল। 

রাজবাটির চতুর্দেকই সুপ্রশস্ত পরিখা বেষ্টিত। 
বাটার দক্ষিণ দিকে বহুতুরব্ঠণাপী বিল (জলাকীর্ণ 
স্বান) এবং অপর তিন দিকেই পরিথার সুস্পষ্ট চিহ্ন 
বর্তমান। বড় দীঘির অব্যবহিত পশ্চিম হইতে পরিখ। 
আরম্ত হইয়! বাটীর চতুর্দিক বেষ্টন করতঃ, ছোট 
দীঘির অব্যবহিত পূর্ব দিক দিয়! বিলের সহিত সংযুক্ত 
হইয়াছে । পরিখার অপর দ্বিকও বিলের সহিত সংযুক্ত | 
পশ্চিম দ্রিকের এবং উত্তর দিকের পরিখায় বর্ষাকালে 
জলথাকে। উত্তর দিকের কিয়দংশ অনেক পরিমাণে 
তরিয়। গিয়া একটী ক্ষুত্র বাইদ্‌ (সজল নিয়ভূমি ) 
রূপে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব দিকের পরিখ। প্রায় 
বিলুপ্ত হইয়। গিয়াছে, কিন্ত, এখনও উহার হুস্পষ্ট চিহ্ন 
বিচ্যযান। পরিখার পার্খে স্থানেস্থানে মৃত্প্রাকারের 
চিন্নাদি দৃষ্ট হয়। 

যশোপালের বাটীর পশ্চিম দ্বিকন্থ পরিখ!] হইতে 
অনুমান অর্ধমাইল পশ্চিমে গাশ্তীথালি (কানাই) 
নদী প্রবাহিত। গাজীখালির পশ্চিম তীরে মাধব- 
চাল। বা মাধব টেক অবস্থিত; মাধব চালার দক্ষিণ 
দিকে পূর্বোক্ত বিশ্ব বিল। এই মাধবচালার 
প্রসঙ্গে এ খানের যশোপালের গৃহদেবত] মাধবের বিষয় 
উল্লেখ করা কর্তব্য। দেশপ্রচলিত প্রবাদ এই, একদা 
যশোপাল নৃপতি হস্তীপৃষ্ঠে কোনও স্কানে যাইতে 
ছিলেন। তাহার রাজধানীর অদুরেই একটী স্থানে 


হইল, শত অস্ুশপ্রহারেও অগ্রসর হুইল না, এবং 
শুণড উত্তোলন করিয়া একটী স্থান পুনঃ পুনঃ প্রদর্শন 
করিস্তে লাগল! সুশিক্ষিত হস্তীর ঈরদৃশ বাবহারে 
বিস্মিত হইয়া! রাজা এ স্থান খনন করিতে আদেশ 
দিলেন। বন্দ খনন করিলে, একটী মন্দিরের কিয়দংশ 
এবং মাধবমৃত্তি দৃষ্টহয়। তখন হঠাৎ দৈববাণী হয় 
যে, যশোপাল মাবধকে গ্ানান্তরিত করিলে তাছার রাঙ্য 
এবং বংশ নষ্ট হইবে। ভক্ত নৃপতি ইহাতে বিচলিত 
হইলেন না; পার্থিব সম্পদ অপেক্ষা পারলৌকিক 
সম্পদকেই অধিক বাঞ্চনীয় মনে করিয়া যশোপাল 
মাধবকে এ স্থান হইতে উত্তোলিত করিলেন, এবং এ 
স্থানে প্রকাণ্ড মন্দির নির্মাণ করিয়া তাহাতে মাধবকে 
স্থাপিত করিলেন। যেস্থান হইতে মাধবকে উত্তোলিত 
করা হয়, সেই গর্তটা এখনও বিগ্মান, এবং মাধবের 
চৌবাচ্চ। নামে খ্যাত [ ৬নং চিত্র দ্রষ্টব্য || উহা! একটা 
কষুপ্্ পুষ্করিণীর ন্যায় এবং প্রায় ২৫ হাত লম্ব। ও ২০ হাত 
প্রশস্ত। যশোপাল যে স্থানে মাধবেয় মন্দির নির্শিণ 
করেন, সেই স্থান এখন মাধব চাল] অথব। মাধব টেক্‌ 
নামে খ্যাত, এবং তাহারই মধ্] মাববের চৌবাচ্চা 
অবস্থিত। মন্দিরের ভগ্াবশেষ এখন বর্তমান নাই, 
কিন্ত সমস্ত টেক্টীতে (উচ্চ ভূমি) বহু ইঞ্টক বিক্ষিণড 
অবস্থায় পতিত থাকিয়া অতীত. কীর্তির সাক্ষ্য প্রদান 
করিতেছে । 

দৈববাণী কার্যে পরিণত .হুইয়। যশোপাল নির্বংশ 
হইলেন, এবং তাহার রাজ্য ন& হইল। তক্তের স্থৃতি 
অক্ষু রাখিবার জন্য মাধব তদবধি নিজ নামের পুর্বে 
ভক্তের নাম সযোগ করিয়া 'যশোমাধব' নাযষে খ্যাত 
হইলেন। যশোপালের রাঙ্জাবিনাশের পর তাহার 
রাজধানীও ক্রমে জনশুন্ত হইয়। গেল। মাধব বোধ ছয় 
অনাদ্বত অবস্থাতেই তথায় অনির্দিষ্ট কাণ অবস্থান 
করেন। পরে স্থানীর জনৈক ঞ্রমিদার গো'বন্দ প্রসাদ 
রায় ওঙগল মধ্যে সেই মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া শিমুলিয়। গ্রামস্থ 


শ্রৃতিভ! 


টি ০০৯ তা সপন শি পি সিসি ৯ আপি পতি ৫৮০ কো রি এটি ৩৯ ও এছ পপির 0৮» এ উল 


জনৈক ব্রাঙ্গণকে উহা! দান করেন। পরে সেই ব্রাঙ্গণ 
নিজ জামাতা ধামর।ইর পার্থবস্তা পঞ্চাশ নামক পল্লীবাসী 
শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ রামজীবন রায় মৌলিককে বিবাহের 
যৌতুক স্বরূপ (?) উক্ত মূর্তি দান করেন । তদবধি মাধব, 
যশোমাধব নামে ধামরাই গ্রামে উক্ত মৌপ্িক বংশেই 
প্রতিষ্ঠিত আছেন [ নং যাধব মৃষ্ঠি দ্রষ্টব্য ]। মৌলিক 
মহাশয়দের প্রদত্ত বিবরণ অনুসারে ১৭৭৯ বঙ্গাব্দ (্রীঃ 
১৬০৩) মাধব যুত্তি তাহাদের হস্তগত হয়। (২) 

কাহারও কাহারও মতে পৃর্ধোক্ত মৌলিক মহাশয় 
স্বপ্রারদিষ্ট হইয়। বনভূমি হইতে মাধবকে তুলিয়। নিয়! 
ত্বগৃহে প্রতিষ্ঠিত করেন । মাধবের নামে বহু দেবোত্তর 
সম্পতি আছে; তণ্বার। প্রত্যহ মাধবের যোড়শোপচারে 
পূজা হয়। ধামরাইর মাধবের রথ-যা ত্র! দেশ-বিখ্যাত 
& সময়ে ধামরাইতে প্রায় লক্ষ লোক সমবেত হয়। 
বিচিত্র বসনভৃষণও প্রভূত স্বর্ণালস্কার-সজ্জিত মাধবমুত্ত 
বাস্তবিকই মনোমুগ্ধকর। এরূপ সুন্দর যুত্তি এতদেশে 
কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। 

মাধব সম্বন্ধে আরও বহু জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। 
মাধবমূত্তি নিম্বকাষ্ঠা্নরশ্শিত এবং নবজলধবস্তামবর্ণ। 
কথিত আছে, যে কাণ্ঠখণ্ড থার] শ্রীক্ষেত্রধামের জগন্নাথ 
মুদ্তি নির্মিত হয়, তাহারই অবশিষ্টাংশ দ্বার! বিশ্বকর্মা 
মাধব মুত্তি নির্মাণ করেন। কালাপাহাড়ের অত্যাচারে 
ডাঁত হুইয়৷ মাধব সন্ত্রীক পৃন্ববর্ণিত স্থানে মৃত্তিক'নিয়ে 
অবস্থান করেন এখং তথ। ছইতেই যশোপাল নৃপতি 
তাহাকে উত্তোলিত করিয়। প্রতিষ্ঠিত করেন। কথিত 
আছে, মাধব-প্রতিষ্ঠার পর যশোপালের উপর স্বপ্লাদেশ 
হয় যে, মাধবের স্ত্রী তখন9 সেই গর্ভ মধো বিরাজ 
করিতেছেন। ষশোপালের আঙেশে পুনরায় সেই 
গার্ভ খননকাগে খননকারীদের অনবধানত। বশতঃ 
খনিত্রের আঘাতে মাধবের স্ত্রীর নাসিকা ভগ্ন হইয়। 
যায়। ইন্বাতে তিনি তৎক্ষণাৎ ভূপ্রোথিতা হইলেন, 
ব্‌ চেগাতেও আর তাহাকে পাঁওয় গেল ন।। 


(২০) জ্ীযুক্ত মেধনাগ সাহার প্রবন্ধ-_প্রতিভা শ্রীঘণ, ১৩১৯ 


৪৮৮ 





২য় বধ 
কথা প্রসঙ্গে যশোযাধবের প্রতিষ্ঠ-স্থান ধামারাই 
গ্রামের এঁতিহাসিকতা সম্বন্ধে হু একটী কথা বোধ 
হয় এস্থানে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে ন'। প্রাচ্য 
বিদ্বামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্্র নাথ বন্থ মহাশয় ধামরাই 
সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত দীনেশচজ 
সেন যাহার সমর্থন করিয়াছেন, নিয়ে তাহা উদ্ধৃত 
হইল। 


বস্থ মহাশয় বলিতেছেন,--“বছ দিবল হইল সুহদবর 
শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট ধামরাই নামক 
প্রাচীন গ্রামের নাষ শুনিয়।তৎকালে বলিয়াছিলাম, যে 
স্থান ধর্্মবাজিক। শবের।অপন্রংশ-1 মৌর্য সমাট জশোক 





৮৪০০০ ধর্শরাজিক। পপ্রতিষ্ঠাপিত করির়াছিলেন, 
এসম্বদ্ধোে অশোকাবদান হইতে এইরূপ প্রমাণ 
পাইয়াছি। 'অশোকো নাম রাঞ্জ বভৃবেতি। তেন 


চতুরশীতি ধর্থরার্িকাসহত্রং প্রতিষ্ঠাপিতং ৷ 
ভগবস্ছাসনং প্রাপ্যতে তাবং তশ্ত যশঃ স্থাসটীৎ | 


যাবৎ 


বনু মহাশয়ের সিদ্ধান্ত সপ্রমাণ করিবার জন্য শ্রীযুক্ত 
দীনেশচন্দ্র সেস একখানি প্রাচীন দলিলের বিষয় উল্লেখ 
করিয়াছেন। “সম্প্রতি ধামরাই বাপী শ্রীধুক্ত কামাখ্য 
প্রসাদ বসু, বি. এল্‌ মহাশয় একখানি ৩** বৎসরের 
প্রাচীন দলিল উপাস্থিত করিরাছেন, তাহাতে দেখা যায় 
ধামরাই গ্রাষের প্রাচীন নাম ধর্মরাজিই ছিল। ধর্মরাজি 
চজিত ভাষায় ধামরাই হইয়াছে । উক্ত অশোকাবদান 
হইতে জানিতে পারি যে, সআাট অশোক যে সকল ধর্ম 
রাজিক। প্রতিষ্ঠঠ করেন, পুহামিত্র সেই সকল ধ্বংস 
করেন। ধামরাই গ্রামে এইরূপ কোন ধর্মরাজিক! 
ছিল, তাহ! হইতেই এই স্থানের ধর্মরাজিক! নামকরণ 
হইয়া থাকিবে । (২১) 


যশোপালের রাজধানী মাধবপুর ( গাক্গীবাড়ী ) এবং 
মাধব মন্দির (আধুনিক মাধব চালা) হইতে কিয়দয়ে 
বাইদগাও নামক গ্রামে জ্রীয়স পুঞ্ধরিণী নামে একটী দীর্থিক। 


(২১) জ্রীযুক্ত দীমেশচশ্্র মেন-- প্রবাসী, আবা, ১৩১৯। 
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শ্াশ্রীদশোমাণব। 


৮ম নংখ্য। 


২৬৮০ স্ ০ পা ৬৫ পম ও পরি রাত ৮৭ ক তম তম তা উল শা এস্সিলা জিতে টিটি «পাত ৮০ ক ৮ এ প ঠস্তত ১০২১০ ৩৩৯ * শত পাজি এ 
ও এ ৬ রিজিক 


আছে । সাধারণের বিশ্বাস, ( যে গাতী আত ত অল্প স্সপরিমাণ 
ুপ্ধ গ্রদ্ান করে, তাহার কিঞ্চিৎ জীয়স পুক্করিণীতে দিলে 
গাঁতী দুগ্ধবতী হয়। উল্ত জলাশয়ের আরও বহু দৈবী 
ক্ষমতার নানাবিধ গল্প সাধারণো প্রচলিত আছে। জীয়ন 
নামধেয় বহু পুক্ষরিণী বঙ্গের সর্বত্রই পরিরৃষ্ট হয়। শ্রীযুক্ত 
দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় অনুমান করেন যে. এ জঙাাশয়- 
সমূহে বৌদ্ধযুগে ধর্শের কোনরূপ প্রক্িগাদি সাধিত 
হইত। (২২) এই অন্থুম।নের কোন কারণ (তিনি উল্লেখ 
করেন নাই। যাহা হউক প্রবাদ এই যে, বাইদগাও 
গ্রামস্থ জীয়স পুক্করিণী যশোপালের খনিত। 

বাইদগাওর সন্পিকটে কাউইনদিয়ার দীর্ঘ নামক 
আর একটি অতি বৃহৎ জলাশয়*ধর্তমান। কাউইন্দিয়। 
গ্রামের নামানুপারেই উক্ত দীর্ঘকার নাম হইয়াছ। 
উহ্বার প্রাচীন নাম জানা যায় না। এই দীর্থিকাটি 


যশোপালের রাজধানীপ্কিত বড়দীঘি ও ছোটদীঘি হইতেও 


বৃহতর, প্রায় উহাদের দ্বিগুণ হইবে । এই জলাশয়ও 


যখোপালের খনিত এইরূপ প্রবাদ । 


মাধবপুরের সন্রিকটে গণকপাড়া গ্রাম বর্তম।ন | গণক- 


পাড়া এবং গুড়িয়াপাড়। রেণেলের (13$9:2091 ) মানচিত্রে 
বৃহৎ এবং বিখ্যাত স্থান বলিয়া চিহ্িত। এই গ্রামদ্বয়ে 
ও যশোপালের বনু কার্তিচিহ্থা্দি ছিল। নদীর গত এই 
স্থানে বহু পরিবর্তিত হওরাতে উহার প্রায় সমণ্ডই নদ 
আোতে ভানিয়া গিয়াছে । টেলর (লখিয়াছেন যে, 
তাহার সময়েরও কতিপর়বর্ষ পৃব্বে গুড়িয়াপাড়াতে দুর্গ- 
প্রাকার সমূহের ভগ্ররবশেষ বণ্তমান ছিল। (২৩) 
টেপরের সময়ের পৃর্ণেই তাহ! নদীকবলিত হয়। 
প্রবাদ এই, গ্রামদ্বয়ে রাঙ্গণকগণ বাল করিতেন, এবং 
এখানেও যশোপালের বাঞ্জ প্রাসাদ বর্তমান ছিল। এখনও 
এস্থান বহু ইষ্টকার্দ এবং সময়ে সময়ে নান। কারু কার্যয- 





(২২)ভ্রীয়ুক্ত দীনেশচন্দ্র সেম। প্রবাসী, আবাঢ়, ১৩১৯। 
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খোদিত ইষ্টকও টি হয়। (পরসংখ্যার প্রকাশিতবা 
সাতার হইতে সংগৃহীত ইষ্টক-সমূহের চিত্র দ্রষ্টব্য) 

হিন্দু রাজত্বের অবসানের পরও এইস্থান স্ুধিধ্যাত 
ছিল। 'বঙ্গের পাঠান নৃপতিগণ মোগল কর্তৃক তাড়িত, 
হইয়া এই প্রদ্েশেই বহুদিন লুরয়িত থাকেন. এবং তখন 
তাহার! গণকপাড়াতে দুর্গ এবং বাপতবনাদি নির্মান 
করেন। ধামরাইর নিকটে পাঠানতলি নামক গ্রাম 
এখনও তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । 

কবিত মাছে, ইসলাম খ। যখন বের রাজধানী পুর্ববঙগে 
স্থানান্তরিত করিতে কৃতসংকল্প হন, তখন তিনি গণক- 
পাড়াতেই বঙ্গের রাজধানী স্থাপন করিতে ইচ্ছা করেন । 
কিন্ত উহ1 নিয়ভূমি এবং অস্বাস্থ্যকর বলিয়। ঢাকাতে 
রাক্গধ]নী স্থাপিত হয় (২৪)! ইহাদ্বার| সহজেই অনুমিত 
হয় যে, ইসলাম খাঁর পূর্বে(ও, অর্থাৎ হিন্দু রাজত্বের সময় 
হইতেই গণকপাড়। সুবিখ্যাত স্থান ছিল. নচেৎ এ স্থানে 
সমগ্র বঙ্গদেশের রাঞ্জধধানী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রস্তা? 
হওয়] অসম্ভব। 

গড় কাশীমপুর হইতে কিয়ন্দ,রে অবন্থিত জরুন এবং 
সুরাবড়ী নামক পল্লীত্বয়ে যশোপালের কার্তি-চিহ্ছা দি 
দৃ্ট হয়। 

জরুন গ্রামে কতিপয় বর্ষ পৃব্বে মৃত্তিকা খনন করিতে 
করিতে একটি প্র।চীর দুষ্ট হন। পরে আরও বিস্তৃত 
ভাবে এঁস্থান খনন করাতে বনু অট্রাশিকার চিহ্ছার্দি 
বাহির হইয়| পড়িয়াছে। প্রবাদ এই, এ স্থানে যশোপালের 
বাসভবনাদি ছিল। 

কালবশে উহ] ভূ-প্রোথিত হইয়। গিয়ছে। সুর।বাড়ী 
গ্রামেও ৪1৫ মাস পুর্বে মৃত্তিকা! থননকালে একটি 
অট্রালিকার ভৃপ্রোথিত ভগ্নাবশেষ বহির্গত হইয়াছে। 
আশ্র্য্যের বিষয় এই যে, পূর্ধবঙ্গে হরিশ্চন্দ্রপাল, 
যশোপাল, শিশুপাল, প্রভৃতি পাল রাজগণের যে সমস্ত 
কীর্ডি-চিহাদি দৃষ্ট হয়, তাহার সমস্ত স্থানেরই ইষ্টক 
সমূহ ছুর্গ প্রাকার, এবং পরিথ। প্রসৃতিতে অত্যাশ্চর্য্য 
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সাহু দৃষ্ট হয়। সুরাবাছি. -- ২77 


সাভার প্রভৃতি সমস্ত " ৮15 জরুন, মাধবপুর, একড।ল।, 


সমস্ত স্থানের গানই আমি দর্শন করিয়াছিঃ এবং 
কিন্তু ₹ হষ্টকাদিই আমার নিকট সংগৃহীত আছে, 
এহাদের যধো কোনরূপ পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। 
পূর্বে যে সমস্ত স্থানের বিষয় উল্লিখিত হইল, ত্ব্- 
তীত বওইবাড়ী গ্রামে যশোপালের বহু কীর্ডি-চিহ্াদি 
দুষ্ট হয়। এস্থানটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । বড়ইবাঁড়ী 
গ্রামটি তুরাগ নদীর উপর অবস্থিত, নদীতীর হইতে 
বর্তমান বড়ইবাড়ী গ্রাম প্রায় এক মাইল উত্তর দিকে । 
গ্রামের উত্তরে একটি সমুন্নত তূমিথণ্ডের উপর যশো- 
পালের কীর্ি-চিন্বাদি দৃষ্ট হয়। ঢোল সমুদ্র সর্বপ্রথম 
উল্লেখযোগ্য । এরূপ সুবৃহৎ দীর্থিকা এ অঞ্চলে অন্য 
কুক্রাপি দৃষ্ট হয় না। প্রায় তিন খাদ] ভূমির উপর এইট 
স্ববিভতীর্ণ দীর্ধিকা বিরাজমান ৷ ইহার গভীর তাও 
সুপ্রসিদ্ধ ; শীত কালেও ইহাতে প্রায় ১৫।২০ হাত জল 
থাকে। কথিত আছেষে, দীর্ঘপ!র নিয় হইতে ঢাল 
বাঞজাইলে উপর হইতে তাহার শব্দ শুনা না যায়, 
যশোপাল নৃপতি এইরূপ গভীর করিয়া এই দীর্থিক1 
খনন করিতে আদেশ প্রদান করেন। তদনুসারে ইহার 
নাম ঢোল সমুদ্র হইয়াছে । এই প্রবাদ-বাক্য মিথ) 
বলিয়া! মনে হয় না। কিরূপ গভীর করিয়! খনন করিলে 
জীর্ণ সংস্কার ব্তীতও, খননের প্রায় সহঅ বৎসর 
পরে শীত কালে দীর্থিকাতে ১৫।২* হাত জল গাকিতে 
পারে, তাহা সহজেই অনুমেয় । ঢোল সমুক্রের উত্তর ও 
পশ্চিম দিকে বাধান ঘাটের চিহ্ন অগ্যাপি বর্তমান 
আছে। 
ঢোল সমুদ্র হইতে অনতিদুরে কোটামণি নামক আর 
একটি দীর্থিক? বর্তমান । ইহা চোল সমুদ্রের ম্যায় বৃহৎ 
না হুইপেও ক্ষুদ্র নহে। ইহাও প্রায় এক খাদ। 


ভূমির উপর খনিত। কোটামণির পশ্চিম দিকে বাধান 
ঘাটের চিহ্ন বর্তযান। এই জলাশয়ের পশ্চিম তটে 


রাজবাটীর ভগ্নাবশেষ দুষ্ট হয়। এ গ্থানে বহু ইঞ্ক 
চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পতিত রহিয়াছে । মধ্যস্থলে 


একটি ভগ্ন স্তূপ আছে; উহার ব্যাস প্রায় ১০১২ হাত। 
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শুনা যায়, রাজবাটীর সন্নিহিত স্থলে হল-চালন! কালে 
রুষকগণ প্রাচীন মুদ্রা্দি, এবং ইষ্টক অথব। প্রস্তর-খোদিত 
মুন্তি প্রভৃতি প্রাপ্ত হয়। কিন্ত আমর! বহু অন্ুন্ধানেও 
বড়ইবাড়ী হস্তে কিছুই সংগ্রহ করিতে পারি নাই। 

রাজবাটার অভ্যন্তরে কোটামণি হইতে কিঞ্চিৎ দুরে 
আর একটি অনতিবৃহৎ পুষ্করিণী দৃষ্ট হয়। উহ 
রাজান্তঃপুরাস্তবস্তী ছিল, এইরূপ প্রবাদ, এতঘ্যতীত বড়ই- 
বাড়ীতে আর একটি পুষ্করিণী বর্তমান আছে : তাহাও 
বেশী বড় নহে। এ গলাশয়ে রাজার হস্তী নান করান 
হইত, এইরূপ জনশ্রুতি | 

বড়ইবাড়ী হইতে প্রায় চার মাইল উত্তরে 
জাঠিলিয়। গ্রামে যশোপাল-খনিত আর একটি দীর্থিক? 
দুষ্ট হয়। উহাতেও একটি বীধান ঘাটের চিন অগ্যাপি 
বর্তমান । 

গাঠিলিয়া ছুইতে কয়েক মাইল উত্তরে বঙ্খ,রি নামক 
গ্রাম । এখানেও যশোপালের বাটীর ভগ্নাবশেষ বর্তমান । 
রাজবাটীর পুর্ব ও দক্ষিণে ছুইটি দীর্ঘিক। আছে, এবং 
তাহাতে বাধান ঘাটের চিহ্াি দৃষ্ট হয়। 

এ অঞ্চলে যশোপাল রাজার কীর্ডি-চি্বার্দির বিবরণ 
আমি যতদুর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, উপরে তাহা 
বিরত হইল। এতদ্বযতীত অরণঢাভ্যস্তরে হয় ত আরও 
বছ ধবংস-চিহ্বা্দ বর্তমান আছে। 


(ক্রমশঃ) 
শ্রীবীরেজ্জনাথ বসু । 


৮ম সংখ্যা ৪৯১ 
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প্রকাশ্যে 


[বিগত ১৭ই সেপেম্বর তারিখে, চট্ট গ্র।মে কর্ণফুলির সাগর- 
সঙ্গমে যে জলন্তত্ত দৃষ্ট হইয়াছিল পরীশৈল হইতে তদ্দর্শনে 


.বিরচিত ] 
১ 


“ওগো! মেঘ, ওগো শ্যামস্ুন্দর, 


নিদ্ধ-গভীর গঞ্জন, 
ঘন চিরূণ, পুক্কর-স্থৃত 
চিত্ত-অতল-মন্থন। 
উচ্ছাস উঠে হৃদি অঞ্চলে 
গম্ভীর তব ছন্দে; 
নব-রোমাঞ্ে এ তনু তরলে, 
নিবেদিত হয়ে নন্দেঃ! 
এস এস বধু, হৃদয় আসনে 
বৈছ্যুতী তব বহিয়া 
উৎ্কন এই হিয়-উল্লাসে 


হৃদয়ে লহ গো ঝাপিয়া!' 
২ 


নামি” এল মেঘ কাণ্ফুলা বুকে 
মন্থর ধীর গরবে, 

কুল কৌলিগ্ত বংহিত যার 
বঙ্গাগর গরভে ! 

এল গর্বিত দিগগজ সম 
আস্ফালি' মহা শুওে-_ 

সাগর-বপ্ররে কুর্দন- জাত 
মৃত্তির ভরা তুণ্ডে! 

ভীত উৎস্থক বিশ্ব-নেত্র 
স্তম্ভিত রহে লক্ষি" 

নদার বক্ষে নামিছে ওকি ও" 
_-কালো৷ গজরাজ পক্ষী ! 

০ 
ফুলিয়। উঠিল  তটিনী-বঙ্ষ 


উচ্ছাস ঘন সনে! 


পিসি ০ পনাশিতপতি ৮ তা শিসসিতাসি ৭ পাপা ডি ৪১০ পিসি তা ৩ তি চা 


তড়িত-জড়িত 
পিচকখত্ী যেন গগনে ! 
মস্থিত ব্েঃঞখখকশদর হতে 
মন্দরে কিগে সিক্ু-_ 
ফেণ-কণাকুল লিহ লিহ করি, 
উগরে অণ-বিন্দু! 
পূর্বে পাহাড় পছিমে সিন্ধু 
নেহারে 'ুদ্ধ নয়নে-_ 
নদী উধা'ইছে হিয়া-উচ্ছ।সে 
প্রকষ্ঠটে ও কি গগনে ! 


৪ 


'লক-লকি উঠে সলিল ধমনী 
স্তস্ত আকারে ছাপিয়া! 

দিকে দিকে উঠে নিসর্গ মুখ 
বাম্প বসনে আপিয়া ! 

কে তুমি-কে তুমি বর্ষা বাসরে 
বিরঙ্গে আজি খেলিছ ? 

জল-কুগুলী চুমুকে উর্ধে 
প্রাণ সুড়ঙ্গে পুরিছ? 

ধরা ধনী উর্ধ আকাশে 
ঘন চুম্বনে টানিয়া 

কে লইছ তুমি? বরষিতে পুনঃ 
সালল-সন্রে ঢালিয়।? 


৫ 


ছ্যলোকে-ভুলোকে নেত্র সমুখে 
প্রণয়ের চির কাহিনী 


অ-তন্ক আবেগে জগতের তনু 
উল্লাসে দিবা যামিনী 
বিশ্ব ভূবনে প্রকাশে-গোপনে 


প্রেমেরি প্রতিমা বারতা ; 
এ' উহারে টানে আপনার বুকে 
প্রকাশি মর্শ-মমতা 


প্রতিভা 


জগাহায়ণ ১৩১৯ 
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আপনার বুকে ডাকিয়। উর্ধে 
স্যষিশিহরেহর্ষে; 
এক গুণে লয়ে উদ্ধা পুন সে 


ভাগার ভাঙি বর্ষে! 
শ্রীশশান্ক মোহন সেন। 


_ নামিকো 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
মনের কথা 


ফেব্রুয়ারি মাসের প্রারগ্ে নামির ঠাণ্ডা লাগিয়াছিল। 
নপ্রই সে আরোগ্য লাভ করে. কিন্ত একদিন অনেক রাত 
পর্যন্ত শ্বাশুড়ীর পোশাক সেলাই করিয়া আবার সে 
পীড়িত হইয়! পর্ড়িল। আজ মাসের পনেরই, আজও সে 
শধ্যাশাহিনী। 

প্রতি বৎসরই শীতের সমন্ন লোক ধলেষে 
এবারকার মত শীত আর কখনো হয় নাই; কিন্তু 
এ বৎসর তাহাদের মগ্তব্যের ষথার্থতা স্দ্ধে কোনে 
সন্দেহ ছিল না) প্রতিদিন কনকনে উত্তরে বাতাস 
বহিতেছিল, তুষার ও বৃষ্টিপাত হুইতেছিল-_ পরিষ্কার 
দিনেও শীতে হাড় পর্য্যন্ত কম্পমান। বলিষ্ঠ লোকের। 
গীড়িত হইয়। পড়িল, ছুর্বলেরা মরিতে লাগিল--সংবাদ 
পঞ্রে মৃত্যুর সংবাদ যথেষ্ট বাহির হইতেছিল। নামি 
বলিষ্ঠ ছিল না, শীতের জন্য সে সারিয়া উঠিতে পারিতে- 
ছিপ না; বিশেষ কোনো রোগের লক্ষণ প্রকাশ না পাইলেও 
যাথ! ভার, ক্ষুধার লেশমাত্র নাই, এই অবস্থায় মন্থর তাবে 
দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল। 

ঘড়িতে সেই মাত্র দুইটা! বাজিয়াছে। বাজার শব্দ 
মিলাইয়। গেলে কিছু কালের জন্ত সমস্তই নিস্ত্ বলিয়। 
বোধ হইতে লাগিল। ঘড়ির মৃদু টিক টিক'শব নিম্তন্ধত] 
যেন আরও খাড়াইয়া ভুলিল। বড় সুদ্দর; নবীন বসন্ত 


৪৯১২, 


হয় বর্ষ 
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জল পবিস আশির পট সত ০৭৯৮৮ বা রসি এ ওত জি ৯৮৪০ শা আর পৃ ৮ ০৬ শা - ০৬৯০০ টি ব্পিব জন্যও সেনের ৮০৩" প্লিস” ভাদ্র --৬৯--০-০০৬ সসসিপা ০৯০ পতল বা বাত শাল ০৩ 


কালের নীলিমা চারিখানি কাগজের পর্দার অন্তরালে 
ঢাকা পড়িলেও, শুর্যের মুছু আলোকে তাহাদের উপর 
উজ্জ্বল হইয়া পড়িয়াছিল। নামি শুইয়] শুইয়] একটি কালো 
মোজা বুনিতেছিল ; তাহার চপল অঙ্গুলির চাব্রিদিকে ও 
তুষার শুভ্র বালিসের উপর অবত্বে ছড়ানে! মন্থণ চুলের 
উপর কয়েকট। অদৃশ্য আলোকের রশ্মি যেন নাচিয়। 
বেড়াইতেছিল। বাম দিকে পর্দার উপর রভীন পাতার 
ক্ষীণ ছায়া একটি পিতলের পাত্রের উপর ঝুঁকিয়। 
পড়িয়াছে; দক্ষিণে একটি স্ুুলকাণ্ড পুরাতন প্লাম 
গাছের ছায়। সুস্পষ্ট দেখ। যায়ঃ উহার নগ্ন শাখাগুলি 
কোলাকুলি করিয়। রহিয়াছে । তাহার উপর সামান্য ছুই 
চারিটা ফুল বসন্ত যে এখ[না নিতান্ত অপরিণত তাহাই 
জানাইতেছিল। পর্দার মাথায় তক্তাখানির উপর 
রৌদ্র পোহাইতে ব্যস্ত বিড়াল শিশুর ক্ষুদ্র মস্তকের 
ছায়া পরিয়াছে। হৃর্যের আলোকে আক হইয়া 
একটি পতঙ্গ আসিয়াছিল, উহাকে ধরিবার জন্য বিড়ালটি 
ল[ফাইয়! উঠ্ঠিল, ধরিতে না পাঁরিয়৷ মেজের উপর 
চিৎপাত হইয়া পড়িয়! গেল । কিন্ত তাহার যেন খেয়াল 
নাই, যেন সে থাবাগুলি চাটিতে চাঁটিতে উপযুক্ত সময়ের 
অপেক্ষা করিতেছে । তাহার মন্তকের প্রতিবিষ্বটি 
কেবলি নড়িতেছে। নামি কাগজের উপরকার ছায়ার 
সমস্ত ঘটনাটি দেখিয়া ঈষৎ হান্য করিল, তার পর, 
চোখ টাটাইয়! উঠিয়াছিল তাই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া 
স্থির হইয়। রহিল। তার পর পার্খ পরিবর্তন করিয়। 
অর্ধসমাণ্ত মোজাট। এক বার থাবড়াইয়া লইল, ুণচ- 
গুল| আবার কাজ আরস্ত করিয়। দিল। 

বারান্দার উপর গুরু পদশব্ধ শুন। গেল, একটি 
সুপ মন্ুয্যযুর্তির বেঁটে ছায় কাগজের পর্দীর গায়ে 
গায়ে চলিতেছিল ৷ অবিলম্বেই ছায়াটি থামিল, কাওয়া- 
ধিম। গৃহিণী প্রকাশিত হইলেন। খরে প্রবেশ করিয়। 
তিনি বিছানার ধারে বসিলেন। 

“আজ কেমন আছ?” 


“অনেক ভালো; মা) উঠিতে পারি কিন্তৃ---” 


৮মসংখ্যা 


এ ০৯ িিশশিশিশশসিপী ৩৩ 


কাজ রাখিয়া! পরিধেয় বসন গুছাইয়! নামি উঠিয়। 
বদিতে গেল, বৃদ্ধ! নিবারণ করিলেন। 

“মা, না ও রকম করো না । আমি তত আর বারের 
লোক নই, আমি এলুম বলে কিছু করতে হবে ন1। 
এই যে আবার তুমি বুনছিলে! ওটাও আর করতে 
পান্তব না। অসুখ হলে নিজের যত্র ছাড়া আর কিছু 


করতে নেই। তাকেওর জন্য এ সব ভূলে গেলে ত 
চলবে না, নামি । সাবধানে থেকে শীগ্গির সেরে ওঠে 
বাছ।--” 


“এই অনেক দিন থেকে বিছানায় পড়ে রয়েছি 
তাই--” “এমনি করে কি মা'র সঙ্গে কথা কয়; আমি এ 
রকম ভালোবাসি না। তুমি যেন ভারি দুরে দুরে থাক।” 

বৃদ্ধার মনে যাহা ছিল সমস্ত বলিলেন না। তিনি 
বনিতেন আজ কালকার বধূর! শ্বাশুডীকে উপযুক্ত 
শ্রদ্ধা করে না। নামির অন্তত একটি গুণ তিনি স্বীকার 
করিতেন তাহার এ দোষ লেশমাত্র ছিলনা। কিন্ত 
আজ তিনি অন্য কিছু ভাবিতেছিলেন; হঠাৎ খেন 
কথাট। মনে পড়িয়াছে এইরূপ ভাব দেখাইয়া! বলিলেন, 
'“তাকেওর চিঠি পেয়েছ, না? কি লিখেচে 1" 

নামি বালিসের তলা হইতে একখানি চিঠি খাহির 
করিল, থানিকট। অংশ তাহাকে দেখাইয়া বলিল. 
“আাদচে শনিবার আসবেন লিখেচেন।” 

“তাই নাকি?” 

চিঠিখানির উপর চোখ বুলাহয়। লহয় বৃদ্ধা উহা! 
ফেরত দিলেন। “হ্যা, তোমাকে হাওয়া খেতে নিয়ে 
যাবে, এ সব কথা কি লিখেচে। এই শীতের সময় 
ঘুরে ঘুরে বেড়ালে তোমার শরীর ভালো থাকলেও 
অস্ুুথ হয়ে পড়তব। চুপ করে শুয়ে থাকলে সার্দকাসি 
শীগগিরই সেরে যায়। তাকেও ছেলেমানুধ 1ক ন 
তাই একেবারে ভাবনায় আস্থর হয়ে পড়ে; ভাক্তার 
ডাকান, হাওয়া খেতে যাওয়া এই সব কথা বলে। 
ছেলেবেলায় অল্পশ্বক্প অসুখে আমি কথনও বিছানায় 
শুই নি, যখন ছেলে হলো তখনো দশ দিনের বে? 


৪৯৩ 


1 


নামিকো। 


শুই নি। তাকেওকে লেখো তোমার জন্য যেন ন। 
ভাবে, আমি ত এখানে রয়েছি ।” 
বৃদ্ধা হাসিলেন, কিন্তু তাহার চোখ দেখিয়া তিনি 
যে অসন্তষ্ট হইয়াছেন তাহা বুঝা গেল। যখন তিনি 
বাহির হইয়' "গলেন নামি উঠিয়। বসিয়া! বলিল, “মাপ 
করবেন, উঠতে পারলুম ন1।৮ তারপর সে একটি 
নিশ্বাস ফেলিল। 
মাতা যে পুত্রের পন্বীর উপর ঈর্ষান্বিত হইতে পারে 
এ কথ! সে কেমন করিয়া বিশ্বাস করে! কিন্তু পতির 
প্রত্যাবর্তনের পর সে দেখিয়াছে, তাহার ও শাশুড়ীর 
মধ্যে কি একট। আশ্চর্য ভাব জাগিয়। উঠিয়াছে। 
সমুদ্রধাক্রা হইতে ফিরিয়! আ(সিয়! তাকেও দেখিল 
মামির স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙিয় গিয়াছে । তাহার 
অনুপঞ্থিতির সময় ভাবিয়। ভাবিয়াই যে এরূপ ঘটি- 
য়াছে ভাহাতে সন্দেহ নাই! পত্বীর প্রতি স্নেহ ভাল- 
বাসায় তাহার গরদয় পূর্ণ হইর। উঠিল। পতির সোহাগ 
বন্ধে নামির স্থখের আর অন্ত রহিল না, কিন্তু খ্রশ্রা 
ঠাকুরাণী ঈর্ধান্থিতা হইতেছেন মনে করিয়া সে চিন্তিত 
হইয়া উঠিল । এমন স্বামিকে ভালবাসিয় ও তাহার 
শ1লবাসা পাইয়া আবার তাকেওর মাতার ন্যায় শ্বাশু- 
ড়ীর তুষ্টিসাধনে যত্ববান হওয়1__এ কী বিড়ম্বন৷! 
“কাতো-সান আপনাকে দেখতে এসেছে। 
পরিচারিকার কথ শুনিয়া নাম চক্ষু মেলিল। অভ্যা- 
গতকে দেখিয়া মুখখানি তার আনন্দে উজ্জ্বল হইয়! উঠিল। 
"এই যে ওচিজু-সান! বেশ করেচ ভাই এসেচ।' 
“মআঙ্গকে কি একটু ভাগো। বোধ হচ্ছে?" 
বেশমী হাত-ব্যাগ ও ক্রেপের মন্তকাবরণটি এক 
পাশে রাখয়।! শিমাদা-খোপা-বাধা একটি সপ্তদশবষীয়। 
বালিক। নামির বিছানার দিকে অগ্রসর হইল। তাহার 
কশ তন্নু কালে। ওভারকোটে ঢাকা, সুগঠিত জধুগলের 
নাচে কালে। চোখ ছুটি উজ্জল হইয়। উঠিয়াছিল। 
সে চদ্ু-কাতো, নামির মাশিমা ব্যারণেশ কাতোর 
জোষ্ঠ৷ কন্যা । 


প্রতিভা 


৮০১১2 ারারা নারির রার্যার্রার্যরারার্যা রা রাহা 

শৈশব হইতেই, যধন তাছারা কিগারগার্টে 
পড়ত, নামি ও চিজুর মধ্যে খুব বন্ধুত্ব। নামির ছোট 
বোন বেচারি কোষ প্রায়ই অভিযোগ করিত. তাহার 
একটিও খেলার সঙ্গী নাই। নামির বিবাহের পর ইন্ছু- 
লের সঙ্গীরা কে কোথায় ছড়াইয়। পড়িল, রহিল কেবল 
চিজ. । সে নামিদের বাড়ীর নিকটেই থাকিত; প্রায়ই 
সে নামির সহিত দেখা করিতে আসিত। তাকেওর 
সুদীর্ঘ অনুপস্থিতি কালে ছুঃখভারপীড়িত নামির নিঃসঙ্গ 
জীবন যখন দুঃসহ হইয়! উঠিয়াছিল, তখন তাকেওয় 
প্রেমপুর্ণ পত্র ও চিজুর আগমনেই তাহাকে সাস্বন। 
প্রদান করিত । 

ঈষৎ হাস্য করিয়া! নামি কহিল, “আজ অনেকট। ভাল 
বোধ হচ্ছে ং কিন্তু মাথাটা! এখনে ভার, কাঁশিটাও কমচে 
না।” | 

“তাই ত! তা হলে তভাল নয় । 
পড়েচে 1+ 

পরিচারিকার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করির। তাহার 
প্রদত্ত আসনে সে নামির নিকটে গিয়। বসিল, 
হীরকাঙ্থরীশোভিত হাত ছুখানি আাগুনে গরম করিয়। 
বার বার শ্বীয় গোলাপী কপোলের উপড় চাপিয়। 
ধরিতে লাগিল। 

“মাসি-ম। মেসোমশাই ছুঞ্জনেই ভালে! আছেন ?” 

ই) ভালো । ভারি শীত পড়েছে, তাই তীর 
তোমার জন্ত ভাবচেন। এই কাল বাত্তিরে আমাদের 
কথা হচ্ছিল যে, তুমি একটু সেরে উঠলেই তোমার 
ভুশিতে হাওয়া! থেতে যাওয়। দরকার। এতে তোমার 
নিশ্চয়ই উপকার হবে ।” 

“তাই নাকি? তাকেও য়োকোস্থকা থেকে লিথেচে 
বে, আমার হাওয়। বদলানে। দ্রকার।" 

“ত]1 হলে ত তোমার যত শীঘ্র সম্ভব যাওয়। ডচিত।” 

“যাই বা না যাই শীগ গিরই ত সেরে উঠব।” 

“থুব সাবধানে থাকতে হবে তোমার ।” 

পরিচারিক1 চিজুর জন্য চ1 লইয়া! প্রবেশ করিল। 


বেজায় শীত 


৪৯৪ 


স্পা এ. পন তপন শী শা 3 লি 


চে 


“কানে, মা কোথায়? লোক এসেচে? কে? পাড় 
গী থেকে এয়েচে? ও-চিজু-সান তোমার বোধ হয় 
আজ খুব অবসর আছেঃ কেমন? কানে, ওচিন্কুর জন্যে 
ভালো কিছু নিয়ে এস ।” | 

“কেন আমি ত প্রায়ই আসি। আমার জন্তে আবার 
এভ আয়োজন কেন ?_ রোসো” (একটি ছোট বাক্স 
বাহির করিয়। ) “তোমার শ্বাশুড়ী ভাতের পিঠে থেতে 
ভালোবাসে, না? তার জন্য অল্প এনেচি। লোক 
কেউ থাকে ত এর পরে নিয়ে যেও ।” 

“বেশ করেচ। তিনি খুব খুসি হবেন।” 
তারপর চিন্তু কয়েকটি লাল কমল] লেবু বাহির করিল। 
“এই দেখ কেমন ! এগুলি তোমার জন্তে। কিন্তু বেশী 
মিষ্টি নয় বোধ হুয়।” 

“বেশ, বেশ । আমার জন্তে একট। ছাড়াওন। ভাই ?” 
চিজু তাহাকে একটি ছাড়াইয়া দিল। নামি সেটি পরম 


শাপািপাসিল শিপ িসিপীস্িটি পিসি 


তৃপ্তির সহিত খাইতে থাইতে কপালের উপর পতিত 


চূর্ণ কুম্তলগুলি পিছনে ঠেলিয়৷ দিতে লাগিল। 

“অস্ুুবিধে ছচ্ছে, না? আল্গ করে বাঁধলেই হয়। 
দাড়াও, ঠিক করে দ্িচ্ছি। বসতে হবে ন1।” 

পার্থের ঘর হইতে প্রয়ো্নীয় জনিসগুলি আনিয়। 
সে ধীরে ধীরে নামির চুল আঁচড়াইতে লাগিল । 

আমাদের ফালকের সভার কথা! তোমায় বলি নি, 
তোমার কাছেও চিঠি এসেছিল ত? খুব আমোদ কর! 
গেছে, সকলেই তোমায় ভালোবাস! জানিয়েছে ।” 
একটু হাসিয়া! সে বলিতে লাগিল, “এই বছর থানেক 
আমর! ইস্কুল ছেড়েছি কিন্তু এরি মধ্যে প্রায় বারে। 
অনার বে হয়ে গেছে। ওকুবো-সান, হোন্দা-সান, 
কিতাকোজি-সান-__-এদের যদি দেখতে! মাথায় তাদের 
মারুমাঙে খোঁপা, কাগস্ভীর! লাগচে না ত? তারা 
সব নিজের কথ। নিয়েই ব্যস্ত। তারপর আমাদের 
তর্ক হল, ছেলের বে হলে তার বাপ মার সঙ্গে থাক। 
উচিত কি না--এই বিষয়ে । কিতাকোজি-সান বললে 
উচিত, তার ন। কি গির্লীপন! কিছুই জান। ছিল না; তার 


৮ম সংখ্য! 


লি তীষছি শাটল ০ ১ শরষ্টি পা তাপ শি শি ৯ ৩ শান শি আশ শ 


শ্বাশুড়ী ঠাকরুণ তাকে নাকি খুব সাহায্য করে। ওকুবো- 
সান বললে উচিত নয়, তার শ্বাশুড়ী-_তুমি ত জ্জানই. 
বেজায় থিট থিটে 1৮ 

“হাসবো কত! তারপর আমিও তর্ক জুড়ে দিলুম, 
তারা বল্পে আমার বলবার কোনে অধিকার নেই, কারণ 
আমি এখনে। তাদের দলের বাইরে । এখানট বেশী 
কশা হল কি? 

না, না। কাল তা হলে খুব মঞ্জা হয়েচে খল! 
যার যেমন অভিজ্ঞতা সে তেমনি বলেছে আর কি। 
সব বাড়ী ত আর এক রকম নয়, একট] নিয়ম কেমন 
করে হয় বল। মাসী এক বারকি বলেছিলেন তোমার 
মনে পড়ে কি ওচিজু ? তিনি বলেছিলেন যে, অল্প বয়সী 
একসঙ্গে থাকলে স্বার্থপর আর কুড়ে হয়ে পড়ে । আমার 
মনেহয় তিনি ঠিক কথাই বলেছিলেন । বয়স্কদের 
অবহেল। করাট। উচিত নয়, তোমার কি মত ?” 

নামি মেয়েটি ছিল একটু ভাবুক ধরণের, সংসার কি 
তাবে পরিচালিত হওয়া] উচিত সে সম্বন্ধে তাহার একট! 
নির্দিষ্ট ধারণ! ছিল। পিতার উপদ্েশগুলি সে আগ্রহ- 
সহকারে শুনিত, বিমাতার ধরণধারণ তাহার পছন্দ 
হইত ন|। বাড়ীর গৃহিণী হইয়া যে দিন নিজের অভি- 
প্রায় কার্যে পরিণত করিতে পারিবে, সেই দিনের 
অপেক্ষায় সে ছিল। কিন্ত কাওয়াষিম। পরিবার আসিয়। 
দেখিল সবই উল্টা-_স্বপ্পেও সে এরূপ ভাবে নাই। 
এখানে শাসন কার্ধাট। সমস্তই বুড়ো রাণীর হাতে, সে যেন 
নাম্মেমাত্র রাণী! কিছু কাল এই নুতন অবস্থার অন্থগত 
হইয় শুভ দিনের অপেক্ষায় থাকা-ইহাই সে করিতে 
ছিল। কিন্তু যখন দেখিল, সে স্বামী ও শ্বাশুড়ীর মধ্যে 
আসিয়! দাড়াইয়াছে, ইচ্ছা! মত পতির পরিচর্য্যা করিতে 
পারিতেছে না, তখন লে দিজের দুর্ভাগ্য ম্মরণ করিয়। 
গোপনে অশ্রু বিসর্জন করিত । বিমাতা পৃথক বাসের 
পক্ষপাতী ছিলেন, নামি এক দিন মনে কনিয়াছিল উহ 
দেশের উপযোগী নয়; কস্তু এখন--এখন মে ভাবিত 
বুঝি ব। বিমাতার মতটাই ঠিক। কিন্তু বছদিন হইতে 


৪৯৫ 


নামিকো 


শত পতিত তত 


সযত্তে সেযে মত পোষণ করিয়া আমিতেছিল তাহ"'ও 
হঠাৎ পরিত্যাগ কর! নামির পক্ষে অসম্ভব । 

চিজু নামির চুল সাদ! ফিতাদিয়। বাধিয়া দিল। 
(বমাতার অধীনে দশ বৎসর, এবং স্বাশুড়ীর অধীনে 
প্রায় এক বৎসর যে কাটাইয়াছে সেই ভগ্নীর মনোভাব 
বুঝিতে অসমর্থ হইয়৷ তাহার মুখের পানে চাহিয়া ধীর 
স্বরে জিজ্ঞাসা করিল--উনি কি এখানে রাগারাগি 
করেন না কি? | 

“হ্যা, কখনো কখনো, কিন্তু অন্ুখ হয়ে পর্য্যস্ত ভালে! 
ব্যাভারই করচেন। কিত্ত-_-তাকেওর কথা অত করে ভাবি 
এটা ওর ভালে। লাগে না' মুস্কিল হয়েছে এই । তাকেও 
আবার বলে এখানে মা-ই হলেন রাণী তার মনস্তষ্টির 
চেষ্টীকরতে হবে আমাকে ! যাক এ সব কথা থাক। 
হ্যা, অমার এখন বেশ আরাম হচ্ছে, ধন্টবাদ। মাথাট! 
অনেক হালক] হয়ে এসেছে ।” খোঁপায় হাত বুলাইতে 
বুলাইতে নামি শ্রান্ততাবে চক্ষু মুদ্রিত করিল । 

চিরুণিখ।নি রাখয়। দিয়া নরম কাগজে চিজু হত 
মুছিয়া। ফেলিল। ক্গণকাশ আয়নার সম্মুখে দাড়াইয়। 
একটি ছোট বাকা দেখিতে পাইল। বাঞ্নাটি খুলিয়া কি 
একটি বাহির করিয়। বলিতে লাগিপর--“কা চমতকার! 
এটি দেখতে আমার এত ভালে! লাগে । তাকেওর পছ- 
ন্দটি খুব ভালো! বলতে হবে কেমন ?” ( আসনে প্রত্যা- 
বর্তন করিয়1) “শুপ্জি কেবলি আমাকে ফরাসি নয় জর্্মন 
পড়তে বলে। সে মনে করে এর মত একটা ভাষা 
রাজনীতিবিদের ব্লীর জানা দরকার । কিন্তু যে শক্ত!” 
চিজুর ভাবী পতির নাম শিখ । সে ৫খদেশিক বিভাগের 
এক জন কর্মচারী । 

নামি হাসিয়। বলল, “তোমার মাথায় মারুমাঙে 
খোপা দেখতে আমার বড় ইচ্ছে হয়, কিন্ত শিমাদ। 
খোপায় তোমায় এমনি মানায় !” 

“সত্যি 1 

তাহার সুন্দর ভ্রযুগল কুধ্তি হইয়৷ আমিল, অধর 
কোণে অকটু খানি হাসি (ঝিকৃমিক্‌ করিয়। উঠিল। 


৪৯৬ ২য় বর্ষ 


প্রতিভা 
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“নামি-সান তোমার মনে আছে বোধ হয় হাডি- 
ওয়ারা-সানকে । আমাদের এক বছর আগেষে ইস্কুল 
থেকে বেরিয়েছিল ?” 

“আছে বৈ কি. যাও 
হয়েছিল ।”" 

“সেই শুন্চি কাল তাকে তার স্বামী ত্যাগ করেছে ।” 

তাই নাকি? কেন. কি হয়েছিল ? 

"শ্বশুর শ্বাশুড়ী তাকে খুবই ভালোবাস্ত. 
মাৎসুদ্দাইরার পছন্দ হল না তাকে ।” 

“সা! মাতসুদাইর। একটা খারাপ মেয়ে মানুষের 
সঙ্গ নিয়ে এমন নিল্পজ্জ ব্যাভার করতে লাগল যে. 
হাঁডিওর়ারা-সানের বাবা রেগে বলেন এমন লোকের 
সংশখবে মেয়েকে রাখবেন না। তিনিই মেয়েকে নিয়ে 
গেছেন। -. 

আহা! কেন পহন্দ হলনা“ 
নিঠুর ।” 

“বাস্তবিক কথাট। ভাবলে রাগ হয় । শ্বশুর শ্বাশুড়ীর 
ভালবাস। পেয়েও স্বামীর ভালোবাসায় বঞ্চিত হওয়া কি 
ছুর্ভাগোর কথা! 

নামি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল। 

"একই ইস্কুলে একই ঘরে যার! পড়েছিল তারা 
এখন কে ৮কাথায় ছড়িয়ে পড়েছে, অদৃষ্টে ঘা ছিল তাই 
ঘটেচে। ভাবলে আমার ভারি ছুখু হয়! ওচিজু, ভাই, 
আমরা চিরকাল বন্ধু থাকবো, কেউ কাকেও ত্যাগ 
কর্বে! না. কেমন !" 

“আমারও প্রার্থনা তাই!” 

অজ্ঞাতসারে তাহাদের হস্ত মিলিত হইল। কিছুক্ষণ 
পরে নামি ঈবৎ হাসিয়। বলিল, 'এখানে একলাটি যখন 
শুয়ে থাকি তখন কত কথাই যে তাবি তা আর কি বল্বো ! 
একটা ভাবনার কথা তোমায় বলি, হেসো না কিন্ত। 
ধর অনেক বছর পর আমাদের অন্য কোনে। দেশের 
সঙ্গে লড়াই হবে, আর জাপান জিতবে । তখন শুপ্তি-সান 
বৈদেশিক ব্যাঁপারের মন্ত্রী হয়ে সদ্ধি কর্তে যাবে 


সঙ্গে মাতসুদাহরার বে 


কিন্ত 


লোকটা ত ভারি 


৪ গায়ক পাখী। 


আর তাকেও আমাদের নৌবাহিনীর গরধান সেনাপতি 


হয়ে শত্রুর বন্দরে বন্দরে জাহাজ রেখে দেবে--” 

“আর আকাশ।কার মেশোমশাই স্থল সৈন্ঠের প্রধান 
সেন।পতি হবেন, আর আমার বাবা, পালণামেণ্টে, যুদ্ধের 
খরচের জন্যে কোটি কোটি টাকা মঞ্জ র করিরে এক “বিপ 
পাঁশ' করাবেন 1১ | 

“আর তখন ওচিজু-পান আর আমি “রেড. ক্রশের' 
সভ্য হব। 

চিভ্ু হাসির বলিল, “কিন্ত গায়ে জোর ন! 
থাকলে ত তুমি তা কবৃতে পারবে ন1।” 

নামি যেই হাসিয়াছে অমনি কাশিতে লাগিল। ডান 
বুকের উপর সে হাত রাখিল। 

“আমরা বড্ড বেশী বকেছি! ওখানে ব্যথ! নাকি ?” 
“কাশলে এই খানটায় লাগে”, বলিয়। নামি দিবসের 
মানায়মান আলোকের দিকে চক্ষু ফিরাইল। 

শ্রীহেমনলিনী রায়। 


ঘুঘু পাখী * 


পু পাখীকে আমাদের দেশে ঢুপী বলে। ইহার! 
পারাবত জাতীয় পাখী । ইহাদের দৈহিক গঠন, ঠোঁট, 
পা. শব্দ. উড়িবার ভঙ্গী অনেকাংশে পারাবতেরই 
অনুরূপ । 

রুপী ছুই জাতীয়-“তিল। ঢুপী” ও নীলা ঢুপি”। তিল। 
ঢুপী আমরা যেখানে সেখানে দেখিতে পাই। ইহার! 
আমাদের প্রতিবেশী । ছেলেবেলায় নীলা ঢুপী অনেক 
দেখিয়াছি । জঙ্গল আবাদ হওঞায় উহাদের সংখ্যা 
অত্যন্ত হাঁস হইয়] গিয়াছে । দ্বিতীয়তঃ, দেহে তৈলের 
আধিক্য এবং মাংসের স্বাদ ইহাদের বংশ ধ্বংসের 
সহায়ত! করিতেছে । এখন “নীল ঢুপি' খুব কমই দৃষ্ট 
হয়| প্রাথমিক জীবনে ঢুপীর আক্ৃতিবিশিষ্ট লাল রঙ্গের 


» তল এ কাপর 





৮ম সংখ্যা 
পাখী দেখিয়াছি, উহা ঢ্রপী কিনাজানিন 
মাত্র আছ, অন্য সংবাদ জানি ন'। এধন আর এ পাখী 
দেখা ধায় না। উহা] ঢুপী ষ্িনাজানি না, তবে ইহাদের 
গঠন ঢুপীরই অনুরূপ । 


তিল ঘুঘু । 


তিল| ঢুপি আমাদের দেশে সর্বদাই দৃষ্ট হয়। ইহারা 
লম্বায় ১০১৯ ইঞ্চি ;শরীরের বর্ণ ধূসর ও চক্চকে। 
প্রত্যেক ক্ষুদ্র ও বৃ€ৎ পালকের অগ্রভাগ ন্বিতীয়ার চন্দ্র 
কঙ্গার মত; বর্ণ মলিন গেরিমাটার মত। 
দূর হইতে কতকটা মাছের আশের মত দেখায়। 
ডানার বপুচ্ছের পাখায় ( 10771 )এরূপচন্দ্রক নাঠ। 
ডানা দৃঢ়, হালকা এবং অত্যন্ত শ্রমপহ। 
 উপরিভাগের, বক্ষের ও গলার ক্ষুদ্র ক্ষু্ পালখ গুলিও 
ধুসর এবং চক্চকে ! পেটের নিয়ভাগের পালখ. মেটে 
সাদা পুচ্ছের নিয়ভাগের কতক পালরখ ধূদর এবং 
কতক পালখ. মেটে সার্দা। গলার চারিদিকে উজ্ভ্ব 
সর বর্ণের উপর উজ্জল নীল ছিট তিলের মত বেখার। 
এইট তিলের দাগ থাকায়ই ইহার নাম তিলা ঢুশী। ইহ! 
দের মন্তক ছোট, গলা সক, ঠোঁট অর্ধ ইঞ্চি লম্বা, পাতল। 
ওনরম। অগ্রভাগ হ্ুক্ষ ও ধারবিহীন। উপরের 
ঠোটের স্ক্াগ্র ঈষৎ বক্র । ঠেঁঠের গোড়ায় ছুই দিকে 
নাকের ছ্িঞ্জ এবং উহার উপরিভাগ ঈষৎ স্ফষীত। চক্ষু 
ছুটি পাটনাই মস্ুরীর মত বড়, উজ্জল টল্টলে রুষ্ণবর্ণ ; 
তাহার চারিদিকে মেটে হরিদ্রাত সরু বেষ্টনী । চক্ষুর 
উপর অতি পাতলা ধুম বর্ণের পরদা আছে। উহা চক্ষুর 
পলক ফেলিতে ব্যবহৃত হয়, এবং এ পরদ। দ্বারা চক্ষু 
ঢাকিয়া নিদ্রা যায়। 

ঘুবর পা তিন ইঞ্চি লঙ্বা, বর্ণ ধূসর । হাটু পর্যান্ত 
ধূসর । পালখের যে সকল স্থান সাদা * তাহা 
পাখীটি বসিন্ন থাক1 অবস্থায় প্রায় দেখা যার না, উড়িয়। 
চলিবার সময় মাত্র দৃষ্ট হয়। 


৪৯৭ 


13 উহার স্থৃতি 


দেহের 


ঘুঘু পাখী 

ঘুবু পাখী কখন কখন কয়েকটিতে দলবদ্ধ হইয়। শস্য 
ক্ষেত্রে পতিত হয়। দুঘুর দাম্পত্য প্রণয় উল্লেখযোগ্য। 
উহার! প্রায়ই যোড়া ছাড়া হয় ন1। পুরুষ রা স্ত্রী ঘুঘর 
মধ্যে কোনও পার্থকা দেখা যায় না। উভয়ে বিভিন্ন 
বৃক্ষশাখায় বসিয়। পালাক্রমে গান করিয়া থাকে । কখন 
কখন গাছ্ছে গাছে বহুদংখ্যক বৃঘুর করুণ আর্তনাদ শোন! 
যায়। তাহার সঙ্গীতে.যেন কি এক বিষাদ-__কাহার জন্ 
মর্ন্দ রোদন দ্রিগন্ত ছাঁপাইয়া পড়ে। বর্ষার শেষে 
যখন শারদ গগন নির্মল হয় এবং বঙ্গদেশ শশ্তশ্তামল 
হইয়। উঠে তখনই বঙ্গপল্লী সমূহে বিহঙ্গমের সুমধুর কাকলী 
শোন' যায়; ঘ্ববও এই সময়েই গান করে। গান করিবার 
সময় ঘুঘব গলাও পারাবতের গলার মত স্ফীত হয়। 
তখন সুন্দর দেখায়। কখন কখন ঘুঘু “ঘুঘু প্ঘুঘু 
ঘৃ" করিয়া করিয়! মাথ। কুটিতে থাঁকে। 

ঘ্বধ অতি চতুর। ইহারা অত্যন্ত. গোপনীয় স্থানে 
কয়েকখান। খড়কুট৷ দিয় বাস! নির্খাণ করে; কখন, 
কখন একটু মজবুত. রকমের বাসাও তৈয়ার করিয়া 
থাকে । থুধ্‌ ফাল্গুন মাসে ছুই তিনটি ডিম পাড়ে। 

কেহ গৃথুর বাসার সন্ধান পাইলে, ঘুঘু ততক্ষণাৎ সেই 
বাসা পরিত্যাগ করিষ। স্থানান্তরে .চলিরা যাঁয়। ঘুঘু 
এ অবস্থায় অত্যন্ত আশ্চর্য বুদ্ধি-কৌশলে ডিম লইয়! নূতন 
বাসায় গমন করে । ডিমের উপর মল ত্যাগ করিয়া 
একটু শুকাইয়! উহাতে নখ্‌ বিদ্ধ করিয়া লইয়। যায়। 
ঘুঘু সগ্যোজাত আপন শাবক পর্যান্ত লইয়া যাইতে 
পারে। কখন কখন পক্ষী ও পক্ষিণী বাঁসা নখে ধরিয়! লইয়! 
যায়, কখন বা শাবক পিঠে তুলিয়৷ লইয়া! নূতন বাসায় 
প্রন্থানকরে। এ অবস্থায় নূতন বাসাবেশী দুরে নিশ্মশিত 
হয়না । নিকটে এবং. বিশেষ. গোপনীয় স্থানেই বাসা! 
করে। মোট কথ' ঘুঘু অত্যন্ত সতর্কতার সহিত আপন 
সন্তানের পর্যবেক্ষণ করিয় থাকে। | 

ঘৃুত ডিম পাতল! নীল বর্ণের। তাহাতে সাদ। ছিট। 
ডিমগুলি পারাবতের ডিম অপেক্ষা ছোট । ঘুথুর মাংস 
তৈলাক্ত, মোলায়েম এবং নুন্বদ। ইহদের দেহ এত 


প্রতিভ! 

অগ্রহায়ণ ১৩১৯... পর 
কোমল যে, অতি সতর্ক হস্তে ধরিলেও « অনেক  পালখ 
খসিয়৷ যায়। 

ঘুঘু পাধী অতি ভ্রত গতি পাঁরবর্তন করিতে 
পারে। লে্গ প্রসারিত বা সঙ্কুচিত করিয়। 
পলকের মধ্যে বিভির দিকে উড়িয়া যায় । কখন কথন 
বৃক্ষ শাখ৷ হইতে পাখাঁয় চটাচট্‌ শব্দ করিয়! তীর বেগে 
উপরের দিকে অনেক দ্র উঠিয়। পাখা! মেলিয়া বামুতে 
তাসিয়৷ বেড়ায়। ঘুঘ্‌ ইহাতে অত্যন্ত আনন্দ পায়। 
ইহার! “কুর্‌ কুব্-_কুর্‌ কুর্-কুর্‌” গান করে । আমা- 
দের দেশের মেয়েরা বলেন ঘুঘু পাখী বলে-_-,“সতী ঝি 
গে পুর্‌ পুর্‌ পৃর্‌ (পূর্ণ কর্‌), চোকলে বাকলে (খোপা 
সমেত ) কুড়ায়ে তোল” । এ সন্বদ্ধে একটি সুন্দর গল্প 
আছে। 

“সে ছিল এক গৃহস্থের দ্বিতীয় পক্ষের শ্ত্রী। সে 
তাঁহার সতীন-মেয়েকে ছুই চক্ষে দেখিতে পারিত ন]। 
বেচারী সতীন-মেয়ে কিন্তু সৎ ম।'র মনস্তষ্টির জন্য খুব 
চেষ্টা চরিত্র করিত। এক দিন বাড়ীতে জামাই আসি- 
লেন; খাবার তৈয়ারের ধুম পড়িয়া! গেল। গৃহস্থবৌ 
আপন মেয়ে ও সতীন-মেয়েকে মাপিক়্। সমান সমান 
'তিল পরিষ্কার করিতে দিল। আপন মেয়ে তিলগুলি 
ধুইয়া আনিল। মা মাপিয় বুঝ কারয়া লইল। সতীন- 
মেয়ে অনেকক্ষণ পর তিলগুলি মাজিয়া পরিষ্কার করিয়া 
আনিগগ। তিলের খোষাগুলি এক জায়গায় জমাইয়া 
রাখিল। সংৎ-ম! মাপিয়! দেখিল; তিল অনেক কম। সে 
বুঝিল অভাগ! মেয়েট। তিলগুলি ফেলিয়! দিয়াছে। 
রাগে সৎমা সতীন মেক্সের মাথায় এক আঘাত করিল, 
তাহাতেই মেয়েটি মরিয়া গেল। একটু পরেই সে 
দেখিপ যেয়ের তিলগুলি অপরিষ্কত আর সতীন মেংয়র 
তিলগুল পরিক্কুত, এবং তাহার খোসাগুলি অন্তত্র রক্ষিত। 
সৎমা সেই বাকল এবংমার্জিত তিল মাপিয়। দেখিল, 
তাহার পরিমাণ পুর্‌ (পুর্ণ) হইয়াছে । তাহার মনে 
গ্রভীর অন্গৃতাপ হইল। সংমেয়ের তিগগুলিই তঠিক 
তৈয়ার হইয়াছে! আপন মেয়ের তিলগুলি পাক করি- 
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খ্য বর্ষ 
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বার যোগ্যই হয় নাই। অনুতাপ সং-মা তিলের হাঁড়ি 
মাথায় ভাঙ্গিয়া মরিয়! পাখী হইল এবং পূর্ব-স্বতিবশতঃ 
কাদিয় কহিতে লাগিল, “সতী বি গে পুর পৃর-চোকলে 
বাকলে কুড়ায়ে তোল” । 

ঘুঘু পাখী ধরিবার জন্য শিকারীরা ঘুঘু পোষে | একটা 
খাঁচার মধ্যে তাহাকে রাখা হয়। খাঁচার সম্মুথে এক- 
থানি জাল থাকে । খাঁচাটি লতাপাতায় আবৃত। 
খাচার নীচে বাশের একটি চোঙ্গ থাকে । উহাতে তিন 
চারি হাত লম্বা কয়েকখানি বাশ লাগান হয়। এই 
ভাবে থাচাটিকে ১১১২ হাত উপরে পাতা ঢাক। এক 
শাখার নিকট রাখিয়া দেয়। পোষা ঘুঘু আপন খাঁচায় 
বসিয়। ডাকিতে থকে |" বন্ ঘুঘু যখন সঙ্গী-বিহীন ঘুঘুর 
ডাক শুনে, তখনই তাহাকে বিপত্বীক অপিচ প্রণয়-প্রতি- 
তন্ধী মনে করিয়া আক্রমণ করে, এবং জালে আটকাইয়া 
শিকারীর রমনার তৃপ্তি সাধন করিয়া থাকে । 

জাঙ্গী পাতিয়1ও ঘুঘু ধর] হয়। এক গাছি সরু 
অথচ দৃঢ় রজ্জুতে তালের আঁশ বা ঘোড়া বা গরুর পুচ্ছ- 
লোম এক একটি পৃথক পৃথক আটকাইয়। এঁ আশ ব! 
লোমের মধ্যে এক একটি ফস্ক গেরে। দেওয়৷ থাকে । 
মূল রঙ্ছুতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাশের কাঠি বাধা হয়। এ কাঠি- 
গুল মাটিতে পুতিয়া এ গেরোগুলির নীচে ধান, 
সরিধা, কলাই প্রভৃতি ফেলিয়া রাখে । আহারের লোভে 
আসিয়া বেচারী প্রাণ হারায় । কখন কখন জাঙ্গি 
ছি'ড়িয়া পলায়ন করিতে পারে। ঘুঘু এক বার জাঙ্গীর 
সন্ধ।ন পাইলে আর সে দিকে পদার্পণ করে ন!। 


ঘংরর নিকটবর্তী স্থানে খাস্ভাদিন আহরণে 
ঘুধু আপিয়। থাকে । 
নীলা ঘুঘু। 
ইহাদের ঠোট লাল এবং আধ ইঞ্চি লম্বা। উপরের 


ঠোটের অগ্রভাগ ঈবৎ বক্র। ঠোট নরম, ধারাল নহে। 
ফপালের নিয়ে এবং ক্রমে উভয় পার্খের চক্ষুর উপর 
পর্যন্ত বক্তভাবে ঈবৎ শ্বেতাত.অয়় ক্ষু্ পালখ। 'বফের 


৮ম সংখ্যা 


স্টিল লী পাপা ১ পর পীর রি স্টপ শপ পপসম্রাট তত ক শত সি পপ পিসি পল এটি ও 


এবং ডানার নিয় দিকের ও. ॥ গলার উপরের পালখ 
তাত্রাত, তেমন উজ্জ্বল নহে । 

চক্ষুর তারক] কৃষ্ণাত নীল। ছোট মন্রীর 
অপেক্ষাও ঈষৎ ক্ষুদ্র। তাহার চারিদিকের অক্ষি- 
গোলক তাম্রাত কষ্ণ। চক্ষুর চতুঃপার্খের পাতল। পরদা 
ঈষৎ লাল এবং সম্মুখের দিকে একটু বিস্বৃত। ডান। 
মজবুত। উপরের পালথ বেগুনে মিশ্রিত গাঢ় সবুক্গ। 
সবুজ পালখের একটি বিশেষত্ব এই যে, উহার যতটুকু 
অন্ত পালথের নীচে থাকে ততটুকু পর্যন্ত ফিকে কাল। 
পিঠের কতক পাঙগধ তদ্রপ এনং অবশিষ্ট কতক 
পালখ কষ্ণাভ, তৎপর এক লাইন শ্বেতাভঃ তৎপরে 
অর্ধ ইঞ্চি এক লাইন কৃষ্ণ(ত ও, বেওনে মিশ্রিত সবুঙ্গ। 
তৎপরে (অত্যন্ত অন্পঃ) ছাই রঙ্গের এবং ক্রমে ধূসর 
বর্ণের, তৎপরে তামাত ফিকে কাল বর্ণের পালখ। 

কিন্ত পিঠের পালখগুলি এরূপ সুশৃঙ্খল রূপে শ্রেণী- 
বন্ধ যে, বিভিন্ন রঙ্গের সঘাবেশ থাকাতেও বিশ্রী দেখায় 
না। পুচ্ছের পালখ সংখ্যা (বড় পালধ) বারটি। 
নীচের দিকের ছোট পালথ ১২ হইতে ১৫টি। বক্ষের 
পালখ তাম্রাভ ধৃনর। পায়ের ই।টু পর্য্যন্ত রং এ রূপ। 
তরিয়ে সম্মুখের দিকের রং বেগুনে। পেছনের নং 
শ্বেতাভ, আঙ্গুলে তিনটি পর্থ। নব ঈধং বক্র এবং 
ধারাল। আন্গুলের নীগের দিকে কট নহে। পেছ- 
নের আঙ্গুলে তিনটি, মধ্যের আঙ্গুলে নট এবং তাহার 
দুই পার্খের আঙ্গুলে আটটি করিঘ়! পর্ণ অআছে। এই 
জন্তই আহছুলগুলিকে নীচের দ্বিকে সম্পূর্ট রূপে 
বক্র করিতে পারে। পেটের উভয় পার্থের পালখ 
ধুসর । এ সকল পালখ গুলি (00111) পরিষ্কার সাদ৷ 
এবং হুশ্াগ্র; তাহাদের অগ্রতভ।গ অতি কোমল, একটু 
হাড় আছে। এই অংশ অর্ধ ইপ্িরবেশীনহে। কিন্তু 
পর্বার্ধ প্রা এক ইঞ্চি। ইহাদের পালখ অতি সহঞ্জেই 
শরীর হইতে বিচ্যুত হয়। 


শরীরের চর রক্তাভ, দেহ অতি কোমল । পুচ্ছের পালখ- 
রাশির উতত়্ পার্থের ছুইটি পালখের ছুই তৃতীয়াংশ ছাই 


৪৯৯ 


৯০ পেস, লস এক আস এপ্স 


জন্য আসিন্রা থাকে । 
ডিম্বের প্রায় অনুর্ূপ। একটু বেশী সাদা রকমের নীল। 


ভার্টিয়াল গান 


য়ের মত সাদা, তদগ্রে একটু কাল এবং অবশিষ্টাংশ ছাই 

য্ের মত। 
এক স্থানের কতকট] পিঙ্গল। 
তাম্রাত কৃষ্। 
পরতের নীচে থাকে তাহাও পিঙ্গল। 
ফিকে কাল। 
উপরের দিকে ঈষৎ কাল। 


তাহার পরের ছুই দিকের ছুইটি পালখের 
অন্তান্ত খ্বালক ঈষৎ 
ডানার পালখের ষে অংশ অন্য পালখের 
অবশিষ্টাংশ 
পাখ।র (৫0111) দাড়া নীচের দিকে সাদা 
ইহাদের সমগ্র পা প্রায় ৪ ইঞ্চি লন্বা। ঠোঁট হইতে 
লেজের অশ্রতাগ পর্য্যন্ত ১০ ইঞ্চি লম্বা । 

নীল! ঘুঘুও বাড়ীর আশেপাশে খাছ্যসংগ্রহের 
ইহাদের ডিম্বও তিল। ঢুপির 


ইহার্দিগকে দলবদ্ধ ভাবে খাস্ভ সংগ্রহ করিতে দেখা 


যাঁয় না। 
্রপূর্ণচজ ভট্টাচার্য্য । 


ভাঁটিয়াল গান 


(পৃর্নপ্রকাশিতের পর) 
| ৭ 

এ গানটিতে প্রাণের উদাস ব্]াকুলত্ব সেই অজান। 
অনস্তের পানে একট] কেমন আকুল আকর্ষণের ভাব 
সুন্দর কবিত্বের সহিত প্রকাশিত হুইয়াছে। 

“সাগর যেমন সদ গে। টানে নদীর পরাণ” 

এ টানের বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই,স্ষ্টির প্রারস্ত-কাল 
হইতে এ আকর্ষণ।॥ কিন্তু মোহাচ্ছন্ন মানব সকল সময়ে 
ইহ1 অনুভব কৰ্িতে পারে না; জীবনের কোন কোন 
সুভ মুহুর্তে সেই অসীমের আহ্বান অনুভূত হয় আর 
অমনি সংসারের কুটিলত! দুরে সরিয়া ঈাড়ায়-_এক উদাস, 
না সারি ভাবে চিত্ত ডুবিয়। যায়। 


ট সহ 


০ ৬ গানটি প্রামোফনে মিস্‌ দাস দিয়ছেন। 





প্রতিভা. 
হারার 
অগ্রহায়ণ ১৩১৯, . 
গানটি এই-_ 
ওগো দবদী-_ 


ওগো দরদী--আমার মন কেন 
উদাসী হইতে চায়! 

ও তার ডক নাহি, হাক নাহি গো 
আপনে আসি চইলে যায়। 


ধেরয না| ধরে অন্তরে 

সদ] কেপে ওঠে মন শিহরি,_- 
নয়ন ঝরে, 

যেন নীরবে, স্থুরবে সদ1-_ 
ডাকিতেছে আয় গো আয়। 


যেন ভাটীর স্রোতে ভাটার গড়ান,__ 
স।গর যেমন সদ1 গে। টানে 
নদীর পরাণ, 
সে টান এতই সরল. মনেরই গরল 
অমৃত হইয়ে যায়। 
ঢা 
'মাঁনৰ সার। জীবন এই সংসারের সঙ্গে প্রাণপণ 
সংগ্রীর্ম করিয়া! শেষ জীবনে নিঙ্গের অক্ষমতায় অসহার 
তাবে হাল ছাড়িয়া দিতেছে! এই তাবটি নিয়'লাখত 
গানটিতে অতি সরল ভাবে বল] হইয়াছে । 


আরে মন মাঝি তোর বৈঠা নে রে-_- 
আমি আর বাইতে পারলাম ন|। 

আমি জনম ভইর1 বাইলাম বইঠ! রে-- 
তরী ভাইটায় সয় আর উজায় না। 


ওরে জাঙ্গী রসপী যতই কমি, 
ওরে হাইলেতে জল মানে না। 


নায়ের তলী খস, গুর। ভাঙ্গ। রে. 
নায় ত গাব গয়নি মানে ন।। 


দরদী-_-ব্যথার ব্যবী। 
পড়ান-জোত। 
সয়--নবৈ। 
জাঙ্গী--জজ্ঘ।। 
গয়নি--নায়ের ফাটা যায়গায় ৫নক্র। (দিয় বন্ধ করিয়া দেওয়া । 


৯ 


৫০০ 


২্য বর্ষ 


৯ 


এ গানটিতে সময় থাকিতে থাকিতে ভগবানের 
আশ্রয় লাভ করিবার জন্ত মনকে উপদেশ দেওয়। 
হইয়াছে। 


ওরে দন থাকিতে 
ওমি কুলে কুপে লও কিনার] । 
(মন পাগেল। রে) 


আরে বাখাত্তের বচ্ছরের পাড়ি, 
বেলা আছে দণ্ড চারিরে; 

আরে অসময়ে ধরলে পাড়ি__ 
পাবিনিরে কুল কিনার1। 


১৬ 


একদ। গ্তাম-প্রেমে বিহ্বল! রাধিক] তাহার নবীন 
নাগরটিকে কাছে পাইয়া তাহাকে নিষেধ করিতেছেন যে, 
তুমি সময়ে অদময়ে যখন তখন বাশীর স্বরে রাধ! বাধা 
বলিয়। আমাকে নাম ধরিয়। ডাঁকিও না। ম্লামি “গুরু- 
জন[র মাঝে” থাকিলে এরূপ অ্হবান শুনিয়া! লঙ্জ্বায় 
মরমে মর্রিয়। যাই ! 

রা।ধক। নিষেধ করিতেছেন বটে, কিন্ত এ নিষেধের 
এতেযক অঙ্গবে অক্ষরে তাহার উদ্বেল প্রেমের প্রকাশ 
বাহ্য়াছে ।__ 


“৬ পার বইপা বাঞ্জাও ঝাশী-_ 

এই পার বইসা শুনি; 

হায় রে আমি ত অবল। নারী-_- ' 

সাতার নাহি জানি রে! 
ইহার তুলন। নাই। 


বাশা বাজান জান ন।। 
ওরে অসময়ে বাঞ্জাও বাশী-_ 
কাল। মনত মানে নারে। 


৮ম সংখ্য। 
যখন আমি বইসারে ধাকি__ 
গুরুজনার মাঝে, 
ওরে নাম ধরিয়। বাজে রে বাণী, 
শুইন! মরি লাজেরে। 


ওরে রন্ধনশালাতে বইসা 
যখন, আমি রাধি_ 
ওরে ভিজ। কাষ্ঠ চুলায় রে দিয়া. 
ধৃয়ার ছলে কাদি রে। 


ওপার বইপা বাজাও বাশী-_ 
এই পার বইসা শুনি ;-- 

হারে আরম ত অবলা নারী 
সাতার নাহি জানি রে। 


যেই নাঝাড়ের বাণী রে তোমার-_ 
লাগুর যদি পাই-_ 

ওরে জারে মূলে উপারিয়।__ 
সায়রে ভাসাই রে।* 


৯৯ 


আর এক দিন ধাধ! সখা সঙ্গে যদুনায় জল আনিতে 
[গয়াছেন। তখন অপরাহ্থ। জল আনিবেন কি? 
ঘাটে যাইয়। দেখেন, তীহার..মদনমোহন কদম্থ-শাখায় 
[ত্রতঙ্গিম ঠামে দীড়া ইয়া বাণীর সুরে সুধা ঢালিয়া দিতে- 
ছেন। তখন নব অন্রাগ-_রাধিক! কৃষ্ণকে প্রাণ খুলয়! 
-_ আখির আশ মিটাইয়া-_ চাহিয়া দেখিতে পারিতেছেন 
না__হায় লজ্জা আপিয়া বাধা দেয়! অথচ ও নয়ন-মন- 
মোহন রূপ না দেখিলেও ত চলিতেছে না। তাই যমুনার 
নীল জলে সেই নীরদবরণের রূপচ্ছায়। নিরীক্ষণ মানসে 
সখীদিগকে বলিতেছেন, 


চুলায়__চুল্লীতে | 

লাগুর -লাগাল। 

জর--শিকর। 

সায়রে--সাগরে। 

০সঙ্গীত মুক্তাবলীতে প্রকাশিত হুইয়াছল। 


৫০১ 


তাটিয়াল গান 
জলে ঢেউ দিও না গে! সখী - 
আমি কাল রূপ--ও রূপ নিরখি।, 
. ওগো! ঢেউ দিও না, ঢেউ দিও না 
(দিলে ) তোমর। হবে পাতকী। 
এ কদম ডালে ডেইরে কৃষ্ণ 
বাশী বাজার বেইল ভাটি। 
বাণীর স্বরে পরাণ গো হরে, 
ঘরে ফিতরে যাব ক! 
পু :4 ও 
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার নিকট আপনাকে সম্পূর্ণ সমর্পন 
করিয়। তাহার দর্শন মানসে উধাও ভাঁবে বনে বনে ভ্রমণ 
করিতেছেন_-আার মোহন মুরলীর সাহায্যে নাম ধরিয়। 
রাধ!কে ডাকিতেছেন-_তক্তবাঞ্।কল্প তরু তগবান তক্ষের: 
কাছে আত্মসমর্পণ করিয়। বিশ্ববিযোহন সুরে তাহাকে 
আকুল আহ্বান করিতেছেন, ইহাই এই গানটির ভাব | 
আমি বিকাইলাম গে 
রাই কমলিনী, 
রাধে তোমার চরণে । 
ওগে! তোম।র প্রেমের খাতক হরে গে! 
আ।ম বেড়াই বনে বনে। 
আপন হাতে কঙ্জ পঞ্জ 
আ.'ম লেহথে পণেখ.মপের মত. .. 
মহাঞ্জন বানাহল1ম ৮গো রাধে ৬তামাবে; 
তোমার প্রেমে খগ। গে। হয়ে 
0 গে.ও বাহ কামালনা ॥ 
আমি বেড়াই গহন কাননে। 


ওগে। 


ওগে। 


লেখে 1দলাম. দাসখত-__. 

এ দেহ জনমের মত, 

ধরা চূড়া দিলাম গো রাধে তোমারে, 

আ।ম আর কিছু ধন চাহ ন। গোরাধৈ 

(ওগে! ও রাই কখপিনা ) 

আমায় রেহথে। রাঙ্গ। চরণে । 
বেইল ভাট--_-অপরাত্রে। | 
দই দাড়ইয়া।। 


শপ ১. পিপি এ পপ আপ গজ এ 





প্রতিভা ৫০২ 
জরহার ১৩১৯. 
যখন আমি গোচারণে যাই, 
কদম তলায় বাশীটি বাজাই, 
বাশীর শ্বরে ডাকি গো রাধে তোমারে, 

তুমি বাহির হও গে! ওগো বাধে, 
(ওগো ও রাই কমলিনী ) 
তোমায় দেখি ছু'নয়নে। 


১৩ 


এটি প্রেম লঙ্গীত। সংস্কত সাহিত্যে মেঘদূত' হংস- 
দত, প্রভৃতি দেখ! যায় ; কিন্ত আমাদের বাঙ্গলার গ্রাম্য 
কবি তাহার নায়িকাটির দ্বার "বাঁ" অর্থাৎ বাবুই 
পক্ষীকেই দৌত্বে বরণ করাইয়াছেন। কারণ দীতীর পাড়ের 
বাশ বাড়ে ও অন্যান্ত বৃক্ষে উক্ত পক্ষী ঝাঁকে কাকে 
সর্বদ। আনাগোন। করে। 


ও বা রে, ওরে ঝাকে ওড় ঝাকে রে 

পড় তারে বল সাড়া, 
কইও মোর বধুয়ার আগে বাঁ 

পিরীতি আানমার! রে বাঁ- 
কি জঞ্জাল করলি বনের বার রে। 


ও বাঁ রে, ওরে নলের আগে নল ফুল, 
ও ফুল বাঁ, বাশের আগে টিয়া, 
কইও মোর বধুয়ার আগে বা, 
ন। যেন্‌ করে বিয়া রে বা, 
কি জঞ্জাল করলি বনের বার রে। 


ও বাঁ রে ওরে যখনে করিলাম প্রেম, 
বাঁ তুষি আমি জানি, 
ওরে এখন কেন সে সব কথা বা 
লোকের মুখে শুনি রে- 
কি জঞ্জাল করলি বনের বাঁ রে। 


ও বাঁ রে, যখনে করিলাম প্রেম 
বার শানবাধ! খাটে, 


টি টি তারা সত পাশ লীিশাচিনা ক ন্পিনিলী সিসি পাননি পিত ২.০৬ এলসি, রা ইরা ০ বলি, এ, শ পাচ পি পা এ এড ও ৬ বসি এ শ্ডি পো ৩ এপস ওসি পচা তাস সিসি চো এসি০০৬২ এন ওটা জাল পালা হি ও এ ও টি টি ও 
ক 


*সমীত মুক্তাবলাতে প্রকাশিত হইয়াছিল | 


২ বর্ম 
এঁ যে আকাশের চন্দ্র যেমুন 


তুইল। দিল। হাতে রে বাঁ 
কি জঞ্জাল করলি বনের বার রে। 


ও বা রে, হায় রে ওপারে বুনিগাঞ্ছ ধান 
বা, টিয়ার কাইটা খাইগ। 
ঁ যে কইও মোর বধুয়ার মাগে 
যৌবন বইয়! গেল; বে, 
কি জঞ্জাল করলি বনের বাঁ বে। 


ও খা রে, ওপারে কদমের গাছ ব$& 
বায়ে হালে আগা, 
ওরে. শিশুকালে কইর! প্রেম বা 
যৌবন_কালে দাগ, 
কি জঞ্জাল করলি বনের বার রে ।* 


শ্রীযোগেন্্রকিশোন্ব রক্ষিত। 





প্রবাসী 


ঝুমূকো। লতার বেড়া দিয়ে ঘেরা 


কুটারখানি তার 
সুদুর প্রবাসে) 


রাঞ্জি দিন ঘরের কথা ছাড়া 


অন্ক কথ! আর 
মণে না আসে। 


যে গানে তার জাগে তোরের রবি, 
সেই গানেতেই উঠে সাঝের ভারা? 
চোখের পরে ভাসে হাজার ছবি, . 
বুকের তলে একটি মুক্তা জলে 


সকল আলে কর!। 





. ৮মসাথ্ট গ্রন্থ সমালোচন 1 


নং ৫ সি 
ক জ. ও এপ্স অক টি এ পির ০৫৯ শি অনি টি জর অল ইউ্চাচস্রিলা ০০ স্প সত ও পি আট বা জর অনি ৯ রি অপি সি বই নত এ অএটি অক অক জপ জা কি». ওটি ও ও ৬ এড তা টিটি উঠো অপার অপ শা ভেদ তড। ও ৭ ৮ পাত তা রসিদ পা তা হও এসসি এ পল জট আপি ও এটা, সত উপািত ০ তন এসিড তোসড শা ৮ ৬ পস্টি এ ৬ তা পানির তাপসী ৬ এ আছ পিস প্রিন্স (সি এল এস্টি ্সি 


অনি তাকাথা রাড] চরণ দুটি দেশের মুখে ভাসিয়ে দিল তরী ।-_ 
পাতায় পাশা ফেলে _াঁ(ড়িয়ে কে ওই সন্ধ্যা-গ্রদীপ জেলে ? 
এল ফাগুন রাণী; মিলন সাঞ্জে, কাকনে কার বাজে 
হাজীর ধার পঞ্চমেতে উঠি একতারার সেই সুরই ? 
গেল নেমে নেমে 
পিকের গপাখানি : জ্ীষতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত । 


কে অলক্ষ্যে বাকিয়ে চাদের ধনু 
ঝর খরিঘ্নে হান্ল জ্যোৎন্না-শর ! 
জরজরিয়ে দিলযে তার তনু; 
উবুণ্ড তার থাম.লে! নাকো গান, 


কাপল 85 স্বর। গ্রন্থ | চনা 


৩১। প্রশখন্ম শ্পিচ্ষা স্পালীত-জ্িনসা ও 
আ্বাঙ্ছয বাশ, শ্রীজানেন্্র নারায়ণ বাগচি এল, এষ, 
এস প্রণীত, বিখ্যাত. ডাক্তার যুক্ত ইন্দু মাধব মল্লিক 
কর্তৃক লিখিত ভূমিক! সম্ঘপিত--আকার ডবল ক্রাউন 


বর্ষ! এল বাজিয়ে বিজয়-ঢাক 
বলির তরে নিয়ে 
কালে মেঘের দল 


বিঞলী খড়েগ কোপের পর কোপে যোড়শাংশিত, মূল্য আট আনা, কলিকাতা, ২৪ নং 
রক্তে হ'লে৷ গেরী কলেজ হ্রীট হই তে 1৮০)000) ৫010107৮ [১0101181)7)8 00 

জানুবীর জল; কর্তৃক প্রকাশিত, ছাপ। ভাল, কাগজ মন্দ নছে। 
অর্মানিশায়-দিগন্ববী শ্যামা সমাজের মহৎ হিত সাধনের উদ্দেপ্তেই এই পুস্তক 
এলিয়ে খিল বৃষ্টিধারার চুল খানি লিখিত হইয়াছে । শরীর-বিজ্ঞানের ন্যায় এরূপ 
বঞ্চ হৃতোট চাপল ধরার বুকে”_ একটা জটিল ও দুর্বোধ শাস্ত্রের.তত্বগুলি আলোচ্য গ্রন্থের 
তরুও ক্ষার:কাট্গ নাকে তাল, প্রণেতা সহজ ভাবায় এত সুন্দর করিয়া লিখিয়াছেন 
সুর হলোন! ত,ল। যে, আমাদের বালকধলিকাগণ সহজেই বুবিতে 


পারিবে। গ্রশ্থস্থ চিব্রগুলি তাহাদের বুবিবার পক্ষে 
বিশেষ সাহয্য করিবে। 


'এমনি:কোরে সারা প্রবাস-জীবন | 
মনি.কোরে সারা এই পুস্তকথানির. প্রচার যত বেশীহইবে সম'জের 


টিনিয়ে 
চি মঙ্গলও তত বেশী হইবে। এই শ্রেণীর পুস্তক বঙ্গসাহিত্যে 
গাইল একই গান 
৮8788 অতি বিরল । আমর] মুক্তকঠে বলিতে পারি এই 
০098 এ হালি পুস্তকখানি পিখিয়! গ্রস্থকার সর্বসাধারণের ধন্তবাদের 
্‌ পাঞ্জ হইয়াছেন। 
ছুটির চিঠিখান, 


টম ভৈক-একতাবাটি,.ফেলে শ্রীন্তার়শরণ। 


প্রতিভা. 


অগ্রহায়ণ ১৩১৯... 


শপ 


৩২ । নিিউিনন | পির যা 
কাগজ পুরু, ছাপা ও বাধাই 'ভাল। সোইহং- 


প্রণীত । 
স্বামীর বিভিন্ন বয়সের তিন খানি প্রতিকৃতি দ্বার! গ্রন্থানি 
স্বশোভিত হইয়াছে | বর্তমান সার্কাসমঞ্চে ভয়ঙ্কর 
ব্যাম্ের সহিত মন্লযুদ্ধের প্রবর্তক শার্দিলতেজ। শ্রীযুক্ত 
স্টামাকাণ্ড বন্দোপাধ্যায়ের নাম সম্ভবতঃ কোনও শিক্ষিত 
বাঙ্গালীই বিস্বত হন নাই। এই বীরবপই সন্ন্যাসাশ্রম 
অবলম্বন পূর্বক সোহহংস্বামী নামে পরিচিত হইয়াছেন। 
গ্রন্থকার যেমন অকুতোভয়ে বন্য শার্দ,লের পিঞ্জরে ক্রীড়া 
প্রদর্শন করিতেন, সেইরূপ সাহসে নির্ভর করিয়াই সম্প্রতি 
এই গ্রন্থে বন দেশাচার, শান্ত বিচার ও পগ্ডিতের মতকে 
তীব্র :কশাঘাতে প্রপীড়িত, করিয়াছেন। নমুণাস্বরূপ 
কয়েকটি শ্লোক নিয়ে ডর করা হইল। 
যথা, | 
গুরুশিষ্য অধযায়__ 
'ধান্মিক-খ/তি-লোনুপ 


তি 


শিষ্যবিত্ত অপহারী 
বছ গুরু অবনী ভিতরে 
না৷ জানে গন্তব্য স্থান। নাহি চিনে সত্য পন্থা 
 অন্তে পথ উপদেশ করে।” 
অবতার অধ্যায়ে. ্‌ 
- “অবতাররূপে প্রভু নারায়ণ কেবল ভারতে জনম গ্রহণ 
করিলেন কি কারখ 
অপর্ন প্রদেশে ছুষ্টের দমন, সাধু-পরিক্রাথ-ধর্ম-সংস্থাপন 
ছিল না কি প্রয়োজন “ 
আবার, ' 
্‌ “বিশ্বক্ধাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি লয়, ' যাহার কটাক্ষ সঙ্গটিত হয় 
সেই সর্কশক্তিময়। 
জীবসাধ/ কর্ধসাধনের তরে, জঠর যাতন। উপভোগ করে 
কিরূপে সঙ্গত হয়? 


৫০৪ 


-ইয় বর্ধ 


আহার অধ্যায়ে 

“মাংসাশী সিংহাদি হয় পশুয়াজ 
তাদের সাম্রাজ্য বন 

মানব সমাজে করিতে রাজত্ব 
আমিষ আহারীগণ ॥ 

£ন্রামিযাহারী হীনবীর্য্য ভীরু 

মুছুল স্বভাব হয়। 

ভোগ ফিম্বা যোগ হেন পুরুষের 

কদাপি আয়ত্ত নয় ॥ 


পরিশেষে মুযুক্ষু লোকদিগকে সোহহংস্বামী এই উপ- 

দেশ দিয়াছেন-_ 
“অআ!লিয়। হৃদয়ে চারার অনল, করি ভম্ম 
রাগ ঘ্বেষ চিতমল 
কর লয় দুষ্টগণ। 
হ'লে বিমোচিত মন আবরণ, তুমি ভূম।_ 
| আত্ম নিত) নিরঞ্রন 
তুমি ব্রহ্ম সনাতন ॥” 

সোহহ; গীত/য় দেখিলাম_- শাস্ত্র বিভিন্ন ও অবিশ্বাস্য, 
কাম্য ধর্কম্মে কোনও প্রয়োজন নাই ৮ ভক্তিমার্গ 
স্থুপস্থা! নহে, আর “জীব জন্ম পুনর্জন্ম কিছু সত্য নয়। 
বৃথ। তর্কশান্ত্রযুক্তি বৃ! বাক্যব্যয় ॥” 

সোহংগীতায় নির্ধারিত সকল সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে একমত 
না হইতে পারিলেও, ইহাতে উল্লিখিত বহু মন্তব্য যথাযথ 
ও সময়োপযোগী হইয়াছে বলিয়। স্বীকার করিতে দ্বিধ! 
বোধ করি না। বর্তমান হিন্দু সমাজের অনেক ক্ষত স্থলে 
সঙ্গতভাবে অস্ত্র প্রয়োগ কর! হইয়াছে, ইহাই এই গ্রন্থের 
একটি প্রধান বিশেষত্ব । আশা করি, গ্ররন্থথানি বঙ্গীয় 
পাঠকব্বন্দের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবে। 

:. প্রতু_ 


প্রতিভা 


-স্স স্বম্ 
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মোনা বারইর গান * 

(চাকা সাহিত্য পরিষদে পঠিত ভাত্ত। ৯__১৩১৯) 
এইটি শ্রীহট্ট গ্রেলায় পন্বী-পগ্রচলিত একটি গ্রাম্য 
সঙ্গীত, নিয়শ্রেণীর লোকের মধ্যে বহুগগ ভাবে গীত 
হইয়। থাকে । সোনা বারইর ছ্বাদশবর্ষায়া কন্ত1! পিতার 
প্রাণ ও স্বীপ্ন ধর্ম রক্ষার জন্ত কিরূপে নিজের জীবন 
বিসর্জন দিয়াছিল, গ্রামা ভাষায় ইহাই এই লঙ্গীতে 
বণিত হইরাছে। ল্গিঞ্জারণ-দীপ্ত কর্ষধিত ম'ঠে, নিবিড় 
পল্লী-বীধিতে,লক্্ীরানীর এখর্যা শোতিত হরিং ক্ষেত্রেঃএই 
সতীধর্মের করুণ ও পবিভ্র কাহিনী নিরক্ষর গ্রামবাপী- 
গণের মনে সতী ও জাতি-মাহা, স্যর প্রতি একট বিশিষ্ট 
অন্থগাপ ও শ্রদ্ধার ভাব সর্বদা সতেজ ও সবল করিয়৷ 

রাখে । 

আমরা এই গানটিতে কয়েকটি সামাঞ্রিক ও পাররি- 
বারিক নিয়মানুষ্ঠ।নের উল্লেখ পাই, সুতরাং এঁতিহা"সক 
ভাবেও একই গ্রাম্য-গীতি বিশেবত্ববর্জাত নহে। শ্রীহট 
জেলায় আদমপুর থানার হেড়েক্সা পাঠশালা! হইতে প্রায় 
৬1৭ কেদার়ণ দুরে পশ্চিষ 848৫ নোনা বারই ও কাগা বারই 


* এই গানটি সংগ্রহ ও টু প্রবন্ধ রচনায় অন্যান সাহায্যে 
জন্ট অ।ধার শ্রদ্ধাম্পদ বন্ধু জীমুক উপেশ্রচত গুহ য়ের 
নিকট আমি কুচ বন্ধ--লেখক | 

1 এক কেদার-এক বিধার কিকিৎ ৬ | 





০ল্পীন্দ ৯ ৯৩০৯৯৯ 


এপ পাপা... ভি এ 


1" ই অপ পা 


৯ম নং ২ 


নামে দুষ্টটি দীর্ব ঘ অদ্যাপি বর্ধমান র'হয়াছে; এবং সেই 
হেড়েঙগা! পাঠশালা হইতে প্রায় ৪২ মাইল পূর্ব দক্ষিণ দিকে 
একটা প্রকাণ্ড পুরাতন বাড়ী আছে, ইহাকে আর 
মদনহায়দার বাড়ী বলে। এই যদমহায়দারই (খন সা) 
আলোচ্য সঙ্গীতের নায়ক, এবং সোন! বারই নায়িকা 
বারই-কলন্তার পিতা। - মদনহায়দার বাড়ী একটি 
গভীর পরীখা-বেহিত-_ইহা প্রাক কুড়ি হাত চওড়া। 
সুতরাং তৎ্কালে মনন সা যে এক জন সঙ্গতিপঞ্জ, 
প্রতিপত্তিশাঙ্গী ও প্রতাপান্থিত বান ছিলেন, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। আর হেড়েঙ্গা বাজারের কাছে “ফিয়োজ 
এ” দীঘিও বর্তমান বুহিয়াছে? সুতরাং বারই-কন্তার 
পাণিপ্রার্থী ফিরোজ সা দেওয়ানের অস্তিত্বও একেবারে 
অবিশ্বাস কর! চলে না। তবে ইহারাই এই আলোচ্য 
সঙ্গ'তে উন্লথিত ব্যক্তি কি নাএবং এই সঙ্গীতের কোনও 
এঁতিহামিক মেরুদণ্ড আছে কি না, তাহ! চিন্তা করিবার 
বিষয়। আর এই পমী-সঙ্গীত.কত কাল হইতে চলিয়! 
আমিতেছে,এবং ফিরোজ খ। গ্রস্ভৃতি কোন সময়ের লোক 
তাহ! নির্ণয় করিতে হইলে এই সম্বন্ধে স্থানীয় গবেধণার 
প্রয়োজন। 











“সোনা বাণৈ রূপ। বারৈ তার। ছুটি ডাই: 
লোন! বারৈশ গ্সে কন) নাঘেতে কমাই (ভেঙ্াই।" 


৫৪৬ 


২য় বর্ষ 





কন্তার জন্ম-গ্রহণের পুর্বে বারই-পত্বীর বর্ণনা আছে £- 
“চতুর্থ মাসের কালে এই ধেঁশসক্্ীম চীখইল রে 
্ ্ ৮ ক র্‌ 
ক গা ঙ্ 
নয় মাসের বালে বারৈর স্ত্বীয়ে সাদাসরদা(সাধ)খাইল রে” 
তার পর কন্তার জন্ম, জাতক-সংস্কার ও নামকরণ 

ইত্যাদি 

“নাপিত ডাকিয়! এই যে কূসাইদ করাইল (র, 

ছয় দিনের কালে এঁ যে ষষ্ঠী পৃ করাইল রে_ 

খাছ রছি নাষ থইল। কমাই সুন্দরী রে 

ছয় মাসের কালেরে এ যে মদনসার জুড়নী করিল রে” 

জুড়নী * এথ1 আমাদের অঞ্চলে নাই। শ্রীহট অঞ্চলে 
এই প্রথা! বঙম।ন সময়ে আছে কি না জানি না। প্রাচীন 
কালে কন্ভার জন্মের ষষ্ঠ মাসে বর মনোনীত হইয়। থাকিত 
এবং কন্ঠা বিবাহযোগ্য! হইলে তাহার সহিত বিবহু 
হইত | ইহাই ভুড়নী প্রথ।; 'জুড়নী” বোধ হয় জোড়া 
শক হইতে আসিয়ু!ছে? হিন্দুশান্ত্রে “বাগ-২দত্তা'? 
কল্ঠার উল্লেখ পাওয়৷ যায়--ভুড়নী প্রথার সহিত এই 
“বাগ. দত” কন্তার কোন সংশব ছিল কিনাচিস্তা করিয়া 
দেখা উচিত। 





* জুড়নী অর্থে জোড়া বাধা ব৷ জোড়া মিলাম। 
সঙ্গীতের এই অংশটুকু কোন কোন স্থলে বিভিন্নবগে শীত 
হইয়া খাকে-_ 
রঃ রক রঃ গু % গা গা ষ ঙ 
রূপস ভেলাই চলি গেলা নদায়ার ছিনালে 
গখীগণ লইয়া! কইচ্চা কট থেইড় খেলে 
বউল গাছের তল বাসি মধন রাজ দেখে 
খেশ তাল! দেখিল্‌ রাজা আরিয়ার চর 
সাথা ভাল! দেখিল্‌ রাজা ডাব নারিয়ল 
চক্ষি ভাল! দেখিল্‌ রাজা হাগের ছই তারা 
ঠোট ভাল! দেখিল্‌ রাজা হাটিপানের বিরা 
এই সব দেখিয়া রাজ! গুর] গিঠি লইলা 
পাটে হাষাইয়া রাজ! কবাট লাগাইলা 
এ, বি রাজা না ৪৪ উহ 
টি 
৬ ইসা মাইনে হি সর ন মে শে 
আস.পার রাখিমু আহি বাইর খাড়ী গিয়া 


রী 


“সত দিনের কালে রে মদন সা আসিল 


হাফার বাক্ছিয়। মদন সায় কন্ত! তুলি খইল্‌। 
সাত ডিঙ্গ! দাড়ী মাঝি মদন সায় লইল। 


বার বৎসয়ের লাগি মদন স! বানিজ্যে চলিল।। 

ধার বৎসর গেলে মদন সা ঘরে ত অ|নিবা” 

বোধ হয় তক্তপোষের পরিবর্তে “হাকার” বা মাচা 
বন্দোবস্ত হইয়াছিল। কিন্তু সোনা বারইর অরর্থিক 
অবস্থা খারাপ ছিল না, এ অবস্থার মীচার বন্দোবস্ত 
হওয়ার কারণ বুঝ] যায় না। 

কুড়নী হইলে বন্যা অবরোধ-প্রথার সম্পূর্ণ অধীন 
হইত) এমন কি স্নানের জন্যও বাড়ীর বাছির হইত ন|। 

“*ন শুন বাব। তুমি শুন রে বচন 

তুলল, স্মনি বাটিল. খিলায় নী ভুড়ায় জীবন।” 

জুড়নী কন্যা তোল জলে প্গান করিত এবং খিলায় 
চুল ও গা পারিফার করিত-_বল! বাহুল্য তখন দেশে 
জুগক্ধি সাবাতেদের আবির্ভাব হয় নাই। 

তোল! গলে দ্নান করিয়! কমাইর তৃপ্তি হইত মা) ) 
তাই বারইকে বলিল /-_ 

“সাধ মের সানের বান্ধাইল. ঘাটেতে গমন 

এ কথা গ্নিয়। বারৈ জুড়িল কান্দন, 


৬ রঃ টু 
রা গা ৬ 
সোনা! বারই গুনিয়া উত্তর দিল-_ 
“এখন বুঝি বরিতায় ঝি গে! জাতি ধ্বংস মোর” 
পিতার উত্তরে গ্কু॥ হইয়া 


“মাও মাও ডাকেন কন্তায় মাও নি আঙ ঘরে রে? 
ম[৩1 উত্তর করিল. 

“কিসের লাগি ডাক কন্ধ। সুললিত রাও রে? 

মতা পিতা কেহই কল্তাব নদী-ানে সঙ্গতি 
দিল ন!। 
মাত। ধলিল-- 

“হ্দন-সা দেওয়ানে তোমায় জুড়নী করিছে য়ে 

যয়ের বিয্লারী কইল? লঙ্জা নাই তুয় য়ে। 


ঈম সংখ্যা 


খাড়ীর নিকট দাইগে। দত খদাই দিমু রে 

চারি পারে বোপির। দিমু চাম্প। নাগেখর রে। 

কাপিলার চুধ দিয়া যাইগে। দাতি ভরাই দিমু বে 

তাহাতে লামিয়া মাই গে! বাইছালী * খেলাও রে।” 

বারই বেশ সঙ্গতিপন্ন ছিল বোধ হয়, তাই দীঘি 
কামধেনুর ভুধ দিয়! ভরিয়া দিতে সাহসী হইয়াছিল। 

কিন্ত কন্তার সনিবন্ধ অনুরোধ এড়াইতে ন। পাড়িয়। 
বারই পত্ব বলিল-_ 

“যাও যাও আরে মাইগে! আসিও সত্বর রে।” 
কনা অন্থুষতি পাইয়া বড় খুপী হইল। 

“গঙ্গার নামে লইল! কন্ঠায় ধল1 খই ডিম রে 

গঙ্গার নামে লইল! কন্তা য় তৈল পিন্দুর রে। 

লাল খরম পায়ে দয়! চলগ। সুন্দরী রে 

আগে পাছে দশ ধাই মধ্যে বারৈর বিরে। 

নদীতে খই) ডিম ও তৈল-সিক্ছুর দেওয়া! আর্) প্রথা 
নহে । অনাধ্যদিগের নিকট হইতে বঙ্গীষ আর্য সমাজে 
প্রবেশ লাত করিয়াছে। কাছাড়ী জাতি ন্দীকে দেব! 
জ্ঞানে পৃঙ্জ। করিত এবং তাহার] নদীর প্রীতির জন্য 
নদীতে ডিম দিত। তত্র সমাজে রমণীগণ খডম ব্যবহার 
করেন না, পুর্বে করিতেন কি না জানি না। 

তারপর কন্তার জল-কেলির বর্ণনা আছে-- 

“জলেতে নামিয়৷ কন্তা এক শত বুড় দিল রে 

গঙ্গাতে নামিয় ভইন আলা করিল রে।'ঃ 

আমাদের দেশে সয়ালার গ্রথ! অস্ভাপি দেখিতে 
পাওয়! যায়। মাঘষগুল ব্রতের প্রতিষ্ঠার সময় 
ব্রতিনীকে সয়াল। করিতে হয়। কপিকাত। প্রভৃতি 
অঞ্চলে “গঞ্গ। জল" “বকুল ফুল” “দেখন হাস” প্রভৃতি 


*পাতাইবার প্রথ! অ।ছে। রবি বাবুর “চোখের বালিতে” 


ইহার আভাস দেখিতে পাওয়। যায়। 
এ সময়ে ফিরোজ খ। দেওয়ান কম|ইকে দেখিয়। 
তাহায় সৌন্দর্য্য মুক্ধ হইল--_ 
নৌকা মৌড়। 


২ 2 জেলা বা 
[নি 


৫০৭ 


সোন। বারইর স্থান 


“কার বধূ কার বিউ নদী সিনান করে রে 
সিনান করিয়া কেশ বিজ" দিছেরে 
ইহ। দেখি ফিরোজ খ| বাড়ী চলি গেলা বে ।” 
তারপর ফিরোজ খ1 দেওয়ান বালিকার নিকট পান : 
পাঠাইয়। বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। এইরূপে ঈন্দিত! 
প্রণস্িনীর প্রেম-প্রার্থনার অগ্ত তানুগ প্রেরণের প্রর্থ। 
শ্রীহটে আজ কাল আছেকি লাঙানিন।। 
“কৈ ন। গেগার ছাউলিয।মুই বলিতরেরে 
পান লইয়1 যাও নীত্ব বারৈ কন্ঠার আগে রে।” 
ফিরোজ খ।র ছ।ওয়াল পান লইয়া! বালিকার নিকট 
উপস্থিত হইয়। বলিল-_ | 
“ফিরোজ খ। দেওযান তোমারে দিহইন খাইবার 
কাজে ঝে” 
বালিক! ক্রুদ্ধা ফণিনীর স্তার গর্জন করিয়। দেওয়ানকে 
বিস্তর গালি দিল__ | 
“তেচাম। (এমন) তুকক কেনে পান দিছে মোবৈ রে 
বাপের কালীন নফর বৈলে থাটে পৈঠা দিতু বে 
মদন সার নফর রৈলে আছাড়িয়। মারিতু রে।” 
ফিরোঞ-নন্দন অপমানিত হুইয] কাদিতে কাদিতে 
পিতার নিকট ফিরিরা গিয়। সমস্ত ন্বেদন করিল। 
ক্রোধে অগ্রিণর্শা হইয়া ফিরোজ শ্বয়ং কমাই সুন্দরীর সঙ্গুখে 
উপস্থিত হইগলেন। ফিরোগ স্বেচ্ছায় আপন হৃদয়ের 
পবিক্র প্রেম অযাচতভাবণে কধাইকে নিবেন কঙিয়। 
দিয়া তাহাকে গৌরবান্বিত করিতে যাইতেছিলেন। 
কষাই সেই প্রেম প্রত্যাখ্যান করিয়া তাহাকে অপ- 
মানিত করিয়াছে, সুতরাং তাহার ঘদয় এখন প্রতি- 
শোধের আকাঙ্ষায় বিদ্রোহী হুইয়! উঠিগ। ফিরোজ 
কষাইর সম্মুখে উপস্থিত হইয়1-- . 
1%গুয়। খাইয়। চা! দিল কমাই সুন্দরীর আগে রে1৮ 
কমাই নির্ভীকচিত্তে এবারও দেওয়ানকে ধিজ্ঞপ্ন 


গালি দিল। সতী বয়ে দেবত! বণ দেন, কষতাশাপী" 


ফি স্বাদের পর জল ফাড়ার জন্ত কেশদাম মুক্ত ক্রিয়া দেওয়া। 
+ চিখান পান প্রদান অসঙ্গত প্রভাবের পরিতায়ক |... 


পৌষ উট 


০৮ পাপা পপি পাম 


উট বটি উজ উ 


ঘেওয়ানকে । পে তয় করিল না 
ফিরোজ খ। ছুর্বল বালিকার ..নিকট পরাভব স্বীকার 
করিল-্মংনত মস্তকে চলির়৷ গেল। 

কমাইও মলিনমুখে কাদিতে কাদিতে গৃহে ফিরল, 

বদ্ধ] ধাইকে সাবধান করিয়া! দিল যেন ঘটনা প্রকাশ 
মা পাঁয়-” 

“এত খবর না জানাইও মা বাপের আগে গে। 
_তেঢাম। তুরুক মোরকড়ার জাতি খাইল রে।” 

মাতা জিজ্ঞাস; করিল-_ 

“আঙজিকার সিনানে যা গো এতৈক বিলম্ব কেন গে 
আনিকার. সিনানে মা] গে। মূখ মইলান দেখি রে।” 
ফিরোজ খ। কিন্তু কমাষ্টকে ভূণ্লতে পারিল না, 

অন্ত উপায়ে তাহাকে লাভ করিতে চেষ্টা! করিল। 
সোনা বারইকে-প্যাদ। পাঠাই! তলপ করিল। শোন! 
বাবই দেওয়ানের সন্মুথে উপস্থিত হইল-_-জাজ দেওয়ান 
তাহাকে অসভভাবিতরূপে সম্মান করিলেন। দেওয়ান 
আজ প্রথম তাহাকে সেলাম করিলেন-_-পরে নান। প্রকার 
সম্মান দেখাইলেন। ফিরোজ সৃত্যবর্গকে আদেশ করিয়। 
বলিলেন-_ 

“গুন গুন লোক লস্কর শুন রে বচন, 

বারইরে বসিবারে দেও উত্তম আসন 

(দেও নিয়! বারৈরে উত্তম সিংহাসন ) 
“জুমার হকায় ত'মাক দেও বারৈরে খাইতে 
 হ্থনার খালে পান দেও বাটৈরে খাইতে 
 শ্বনার ঝাড়িতে জল দেও পদ পাখা(লতে 
ছল পান আনিয়! দেও বাবৈরে খাইতে 
. দে নিয় বারৈরে-ডালায় মাপি টাকা রে”-- ইত্যাদি 
এই সম্মানের যৌগ। নয় বলিয়া পোন! বারই বিনীত- 
ভাবে ঈব্ত অন্তরকে দেওয়ানকে সেলাম করিয়া 


দাড়াইয়া রছিল। পরে দেওয়ান নিচে প্রস্তাব 


করিলেন. 
টানার খরে হইছে বেটা আমারে ছ দিভায রে. 
শর্ভোমা, দরের বেদি কিনি বি দিবার দোয়ে রে!” 





৫৮. 


 পাগ-কনু তনয় 


যর, 
শুনি যারই শিুরিযা ভন, কিন্ত _বিবয-ম্ শবরে 
উত্তর করিল-_ - ও 

“তুণ্মত পান্মাই বাব আমার কড়ার খরা্তি রে” ৰ 

দেওয়ান এখন দেখিল বারই সহজে বিবাছে সন্্তি 
দিবে ন'। তখন উৎ্পাড়ন করিয়। সম্মত লাভেন্র চেষ্ট। 
করিল। হুকুম হইল-_ ০ 
“হাতে দেও হাত কড় যারে পায়ে লোহার রি নে 

৮* মণ পাখর বারৈর বুকের উপর দিলরে 

মর ওর. ধুষ! দিয়! বার ইরে গরু ঘরে থইবায় রে 

বুক ফাটিয়া রুধের পরে সোন। বারৈর গায়ে রে”? ।. 
কিন্তু সহঝু, অটল, অচগ্প সোন। বারই-_ ্‌ 

“তবে ত ন। কবুল করে (ববাছের কোন বথ। রে” 


এদ্িকে_ ৃঁ 
“খবর উলিঙ্কার। সর] দিল রব সুন্দরীর আগে বে 


কি কর কানা তুমি কি কর বর্সয়। 
সোনা বাঁটৈর কষ্ট দেখি আইলাম দৌড়িয়া।” 
কমাই স্তন! সাহসে বুক বাধিল_-পিতার কষ্ট 
বালক! সহ্য করিতে পারিল না, যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত হইল। 
মাতা ও ধাত্রী্টক সম্বোধন করিয়া বগল 
“শুন শুন আরে মাইগো কইয়। বুঝাই তরে | 
সোনা মুখে ধিদায় দিবায় মাইগো লাড়াই যে করিমু রে 
একই বেঞ্জন ভাত ছালন মাই গে! একই জালে 
বান্মধায় রে। 
কোথায় গেল! দাসী মাই গে! কইয়। বুঝাই তরে -র 
জল্দি করিয়া ছুই মারারে সাজন করিয়া আন রে ”' 
তৎক্ষণাৎ ছই মারা মাওফা লইয়। উপস্থিত হইল । 





র পাক্ষীবাহক-_যাঁহাতে পাক্ষীতে গমনকালে হিচ্ছুগণ পান 
তামার খাইতে পারে সেই উদ্দেন্টেই এই হিপ 
বেছারার সি হইয়াছিল । রঃ 
কোন কোন সঙ্গীতে এই ঘটনার বৈষম্য লক্ষিত হয়, ঘা ২ 3 
$ছেন কালে ফিয়োজ খায় ফি নাকর্প কইলরে | 
লানকাড়ের যার! দিলা মাগক! পাঠাইল রে” 
লাড়কাড়েয় চুলি দিয়! নবৈদ্ত বলাইলা রে. 

ফুসলঘানী চুড়ি মাংড়ী পাটা পুখাইলে ছে রে? 
হিশ়াদী চুড়ি গর পরিধান কর য়ে" . রঃ 


সসখ্যা | 


স্্স্ত্ি ৯৮৮ ৫৯৬ এ জিউস ০ পি সপ ০৯ এ জিউস ও তপন ৮. পা 


কখাই 'অলম্কারাঁদি পরিধাধ সবরিয়া যাইবার জন্য 


্রন্তত হইল। মাতাঃ খুড়ী ও ধাত্রীর নিকট বালিকা 
সাশ্র নয়দে বিদ।য় এ্াথণ করিল। বিদায়ের পূর্বে 
পঞ্চাশ ব্যঞন (পন্মপুরাণে পঞ্চশ ব্যঙ্জনের তান্রিকা 
আছে) রন্ধন করিয়া কমাই সকলকে ভোজন করাইল 
ও পিতার জন্য অন্ন ব্যঞ্জন সযত্বে তুলিয়া রাখিল। পরে 
তাগার হইতে এক বাটা! পান ও একটি ত্বতের হাড়ি 
সঙ্গে ইল ও একখান! হীরার কাটারী খোঁপায় লুকাইয়] 
রাখিল। পরে সকলের নিকট বিদায় লইয়া ী্িগা 
মাওফায় উঠিল-_ 


“সাক্ষী হইও চন্জসুর্যয সাক্ষী হইও তোম:] রে 
সাক্ষী হইও দেবছুর্গ| সাক্ষী হইও €২া1মরা রে 
সাঙ্গী হইও মার] ভাই সাক্ষী হইও তোমর! 
আওল। আকবরে মদন সাহা ম্বামী রে?” 


বালিকার হৃদয়ে স্বামি ভক্তি বদ্ধমূল হইয়াছিল, সে মদন 

সাহাকেই আত্মদান করিয়াছে জীবনে মরণে মদন সা 
তাহার স্বামী; সুতরাং বিদায় কালে স্বামীর হরণ চিন্তা 
করিয়া লইল। 
পরে, 

“পৃঙ্থে মেল! দিয়! গুকুন ফিরোজ খার হাড়ী য় রে 

গুয়] বাট। খাইয়া কমাই রে ছাঝা বাট। কইল রে।" 
ইত্যবসরে এক ভীষণ কাণ্ড হইয়! গেল-__ 

“করের মার] উঠিয়। বলে আগার মারা ভাই রে 

নুয়ারির তলে দেখি রক্ত বহিয়] যায় রে। 

কিন্ত আগার মারা” এই কথা বিশ্বাস কারিল ন', 
উত্তয় করিল-_- 

“জাত বারৈর কন্তা গুয়া খাইছে বিস্তর রে।” 

ফলে ফিরোজ- খার জাঙ্গালে উঠিয়া কন্ত গলায় 
ছড়ি দিয়া স্তী-ধর্পা কষা করিয়া সক »মন্ত।র সমাধান 
করিয়াছিল । | 

“ম্বত খানি দিয়! কন গল! যাঞজন করে 

(কিরন খর ছাদালে পি সে সোগ।র টিসি করে 


৫০৯ 


লোন! বারইর গাম ১. 


পান (য খাইয়া কমাই রে কাটারিযে খাইলরে।” 
পরে ফিরোজ খ।র হাড়ীর সম্মুখে আসিয়া মাওফা 
পৌ ছল--মাওফা বরাধর অন্দর মহলে নেওয়ার অন্ত 
ফিরোজ খা আদেশ করিপ্পেন__ 


“আবের প1খ। লইয়৷ ফিরোজ খার ম! আদিল! সন্ধে 

ঢাকুনী খসাইয়' দেখে কাটারী যেখাইছেরে। . 

1০হ্বাণত কামর দিয়া এ যে ফিরোক্ষ খারম' গেলেন 
্‌ চলিয়া রে-_. 


পট্‌কন খাইয়| পড়ে যে ফিরোজ খ। দেওয়ানরে। 

খাইলু না ছইলু না বধের ভাগী হইনু রে।” 

ইত্যবসরে মদন সা বাণিজ] হইতে ফিরিয়। আ'ধল। 
শেডকে ও দুঃখে একান্ত পীড়িত হইয়া যন আসর. হইয়া 
গের__এই ভীষণ অনর্থের মূলে ফিরোজ খ, এই সংবাদ . 
শুনিয়! তাহার উপযুক্ত শান্তিবধান করিতে, দিদা 
করিল। 


হু ৮ 
রঙ ব্রি, ও ,. তে 
রে ন্‌ 818 511 


“ঢুল কাড়ার বা'র শুনি মদন সায় জিজ্ঞাসে বে 
কিসের ঢুল কাড়ার বার এই নগরেতে রে। 
ঢুন কাড়ার বারি হইছে ফিরেোজখার বাড়ীরে 
ফিরোজ থায় করিত। (বয়! সোণ। বারইর পুড়ি রে। 
অগ্পর মধ্যে ঘ্বত দে যেমন আল উঠে রে-_ 
তেন মত জলে এ যে মদন সারু অস্তরে রে। 

জোড় ঘোড়া দৌড়া ইয়। গেল। এ যে ফিক্রোঙ্গ খার বাড়ীরে 
ফিরোজ খার বাড়ী ঘর পুড়িয়াভপ্মকইলরে 
ফিরোজ খার পুতায় মদন সায় পুফরিণী টিলরে। 
ফিরোজ খার বংশ নাশ কমাই কগ্তার লাগিরে।” 
এইরূপে মদন সা প্রতিহিংসা সাধন করিয়। ১ 


হইল ; 
উপদংহার ভাগটি কোনও কোনও সঙ্গীতে ভিন্ন দ্ধপে 

গীত হইয়া থাকে। ফিরোজ যখন বুঝিলেন তিঁনিহ 

কন্টার মৃত্যুর কারুণ। তখন অনুতপ্ত হৃদয়ে নিজেও গলায় 


| ছড়ি দিয়] আত্মহত্য। করিলেন। 


প্রতিভা .. 
হয 
“ “আমার কারণে কন্তার আপনে কাটা ঠল. খাইছে 
আপন হস্তে ফিরে'জ খার কাটাইল. করে লইছে'। 
আপনার সাধে ফিঝোজ কাটা ₹ল্‌ যে খাইছে! 


ক ক গা ্ঁ 


৯০৮ - ৭৭ সত সস ০ ক জ ০ ০৯ শি লতি ৯ 


রী ঈ জী জী চট 
মদন সার ভুড়া কন্ত! ফিরোজ ন। পাইছে 
লেই কন্তার জন্ত ফিরে!জ আপনি মরিছে-_ 
মরা কিরোজ মদন সায় শুলে দিয় থইছে।” 
আজিও সেই প্রদেশে একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে 
-"সেই প্রবাদের মূলে ফিরোজ থা-_ 
উকীল মাইন্কর হাট! ছুটি 
টের! মাইনকর বিয়1। 
াতন দিন রইলায় রে ফিরোজ 
প;গুড়ী মাথায় দিয়]॥ 
, এই ঘটনার পরে সাত ঘর লোক * আদমপুরে 
আনিয়া ধাল করিতে থাকে, ইহাদের বংশধরগরণ হগ্যাপি 
আদষপুরে বাস করিতেছে। 
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শ্রীগুরুনন্ধু ভট্টাচার্য । 


জান (রা) অজি 


সন্তান পালন 


শিশু জন্ম হইতে ছয় মাস_ শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে, 
তাহার নাড়ী কাটার আবন্টক। নাণ্তিমুপ হতে 
1৬ অন্থুল পরিমিত নাড়ী বান দ্া ছেনন 
করিতত হয়। ছেদন করিধার পূর্ে ছেগ্য স্থানটার 
কিন্চিৎ উর্ধে ও নিরে হুত। তার দুড়ভাবে ছুইটী বদ্ধন 
করিতে হয়। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হইতে শিশুর নিঃশ্বাস 
প্রস্থান বছিতে আরম্ত করে । এখন আর তাহার মাতার 
আহারে তাহায় আহার হয় না। মাতার নিঃশ্বাস প্রশ্থাপে 


পপ পাপ পাশা ীশিশশীশীশীশশীশি শেপ? 
* জজবদি সেখ পর়(ণ, মগল খাদিমনায, সেখ লাখু, বাত 


মাংলধিল, ভুবার- ৰ1 | 
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টিসি পাইপ সন ৯ সপাসিসপিসপি সিসির স্পা সিসি 





তাহার নিঃসাস প্রশ্থাসের কাজ হয় না। নাড়ীচ্ছেদ 
হইলে শিশুকে কাপড়ে জড়াইপ! পিড়িতে করিয়। হুতিকা- 
গারের যে স্থানটী সর্বাপেক্ষা! নিরাপদ সেই স্থানে রাখিয়! 
দিয়] প্রহ্ুতীর নুক্রুধার দিকে মন দিতে হয়। মধ্যে 
মধ্যে অবসর মত শিশুটির দেকেও দৃষ্টিপাত করিতে হয়৷ 


 সদ্ধ শিশু--ঘাটাতে পড়য়াই শিশু কাদিয়া 
উঠে, ইহা খুবই সুলক্ষণ। যে শিশু ভূষিষ্ঠ হইয়া 
কাদে না, অনেক সময় তাহ,র জীবন লইয়া কাড়া- 
কাড়ি পড়িয়া যায়। এরপ স্থলে শিশুর বুকে পিঠে 
চাপড় মারিতে হয় এবং মধ্যে মধ্যে শীতল জলের 
ঝ।পট] দিতে হয়, তাহা হইলে শিশু কীদিয়। উঠে, 
এবং তাহার -সং্গে সঙ্গে, তাহার শ্বাসগ্রশ্থস বহিতে 
আরম্ভ করে। সস্তোজাত শিশুর.ওজন প্রায় সাড়ে তিন 
সের। ইহ! লঙ্কা এক হাতের কিছু উপর। ইহার নখ- 
গুলিকে প্রায়, আঙুলের আগা পর্য্যন্ত পৌছিতে দেখা 
যায়। মাথান চুল যে কিছু না থাকে এমন নয়, কিন্ত 
খুব বেশী ্। শরীরটা বেশ হঃপুষ্ট গোলগাল। 
সমস্ত শরীরে ঞ্ককরকম তৈগমর় লেপ লাগিয়! থাকিতে 
দেখাবায়। শর সময় ইহার ইচ্ছা-শক্তির কোন পরিচয় 
পাওয়! যায় ন!। জীবন রক্ষার জন্য সে সর্বতোভাবেই 
জননী ব! ধার্জীর উপর নির্ভর করিয়া থাকে। ' ভূমিষ্ঠ 
হওয়ার কিছুক্ষণ পরে ধাত্রীর শিশুর সর্ধাঙ্গ পরিষ্কার করা 
উচিত। তাহার কোন অঙ্গের কোনরূপ বিরতি আছে 
কি না, হস্তপ্াদিততে কোনরূপ অস্বাভাবিকত। আছে 
কি না, এ সকল বিঘা পর্যবেক্ষণ করা আবশ্কক। চক্ষুর 
পাত! খুলিয়া! দেখা উচিত যে চোক দিপ্ন) কিছু পড়ে 
কিনা। শিশু মলমূর ত্যাগ করিল কি না জরি সংবাদ 
রাখ। উচিত। | 


সগ্যোজাত শিশুর সান_ ইহার পর শিশুকে জান করান 
আবস্তক | জঙ্ট প্রহুরের 'জ্গ যে স্ত্রীলোকটি থাকিবে, 


যাহাকে চলিত কথায় “আটপউরে" দাই বনেশিকাকে ্‌ 


গান করান তাহারই কাল । জানের সয় বরের ছার 
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জানাপাগুলি বন্ধ কর! আবপ্তক। তাহা ন! করিলে ঠাণ্ডা 


হাওয়া লাগিয়] পিশুর সন্দি হইতে পারে। জানের গামলাটির 
অর্ধেক জলপুর্ণ ফরিবে। জল অল্প গরম হওয়! 
চাই । কানের পর শিশুর জগ্ত যেষে দ্রব্যের আবশ্তক 
হইতে পারে, দান করাইবার পুর্বে সেগুলি হাতের কাছে 
রাখ! আবপ্তক । “আটপউকে” দাই, আপনার ক্রোড়ের 
উপর  একথানি (তোয়ালে বিছাইয্না তাহার উপর 
শিশুকে চিৎ করিয়া! শোয়াইবে। তাহার পর ক্ষিপ্রতা 
সহকারে অথচ খুব সাবধানতার সহিত নান করাইতে 
থাকিবে। সর্বপ্রথমে কোমল টাকি ম্পন্জ. দ্বার', 
অতাবে নরম ন্যাকড়া সাহায্যে, শিশুর মুখমণ্ডল ধৌত 
করিয়া শুষ্ক বস্ত্র হারা মুখ মুছাইয়! দিবে। তাহার পর 
এক খণ্ড লিণ্টে অথবা মোট1 অথচ নরম স্তাকড়াতে 
কাবান মাখাইয়] মুখ বাদে শিশুর সর্বগাজে সাবান 
মাখাইয়া উহাকে গ্রলপূর্ণ গামলাটির মধ্যে বসাইয়া 
দিবে। গলা পর্যাস্ত যেন জঙ্জের মধ্যে নিমজ্জিত হয়। 
শিশুর খাঁড় অতিশয় নরম । মাথাটাকে খাড়া করিয়। 
রাখিতে সে একবারেই অসমর্থ। এই কারণে নান 
করাইবার কালে ধারী তাহার বাম হস্তখানি শিশুর ঘাড় 
ও বগলের নিয়ে স্থাপন করিয়া উহার মস্তকটী যেন 
সোজা করিয়া রাখেন । এই সময় শিশুর মাথায় স।বান 
মাখাইক্স1 পান-কাধ্য শেষ করিবেন। শিশুর মাথায় 
প্রথম দিন সাবান দেওয়ার পর কয়েক দিন আর সাবান 
দিতে নাই । নবজাত শিশুর গাত্রে তৈলময় যে সকল 
পদার্থ সংলগ্ন থাকে; সেগুলিকে আল্গা করিবার উদ্দেস্টে 
এ দেশের দাইস্জের| শিশুর সব্যশরীর তৈল ঘ্বারা ভিজাইয়। 
রাখে।: ইহার কোন আবশ্তকতা নাই। প্রথম দিনের 
মানে না হউক, খিতীয় দিনের গ্লানের সময় এগুলে, 
আপনা হইতে উঠিয়া যায়। জান করাইবার সময় শিশুর 
গায়ে যেধে, স্থানের চাষড়া কুধ্িত হইয়া থাকে (যেমন 
গলছেশ খল 'ঝুচংকি, প্রভৃতি) সেই. সেই স্থলগু-ল 





ছু তীয় অঙ্গুলি, সাহায্যে এ.সফল. 
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পরি ও ধৌত-করা আবশ্তীক। বাম. 


১০-০8-৬4 শতক ০ 
স্তন পালন 
* সি 


রি পিস নিক কক হকি 





স্থানের এক একটি তাজ ফাক করিফা দক্ষিণ দিও রর 
সাহায্যে পরিষ্কার করিবে। শিশুকে কখনও ২৩. 
মিন্টের অধিক জলে রাখিতে নাই। ইহার পর. 
তাহাকে জলের মধ্য হতে উপরে তুলিবে। জল হইতে. 
উঠাইবার সময় বাম:হস্ত শিশুর'ঘাড়ের পিছনে ও উহায় 
বাম বগলে নিরে রাখিবে এবং দক্ষিণ হস্ত উহার : 
জানুতয়ের পশ্চাতে রাখিবে। এইকরূপে শিশুকে জল 
হইতে উঠাইয়া আপনার হাটুর উপর এক খানি শুষ্ক. 
তোফাপিয়। বিছাইয়! তাহার উপর উহ!কে উপুর করিয্ন1' 
স্থাপন করিবে, এবং অন্য 'একথানি শুষ্ক তোয়ালিয়। দ্বার।, 
উহার পৃষ্ঠদেশ হাত পা মাথা গল! প্রস্ততি মুছাইয়া 
দিবে। অতঃপর ইচ্ছা করিলে উহার গলদেশে পৃষ্ঠে 
ও হস্তপদ্রাদিতে পাউডার মাখাইয়া দিবে। ইহার 
পর শিশুকে এমন কৌশল সহকারে চিৎ করিবে যে: 
চিৎ করিবার সঙ্গে সঙ্গে ভিজা তোয়ালিয়াখামি ধন 
মাটিতে পড়িয়া যায়। এখন তোয়ালিয়। ঘারা শিশুর 
সন্মুধট] মৃছাইয়া দ্িবে। ইহার গলা কান বগল 
কুচকি প্রভৃতিতে যেন জল না থাকিতে পায়। মুখ 
বাদ দিয়া শিশুর দেহের অন্য সকল স্থানেই পাউডার 
মাখাইতে পারাযায়। ইহার পর উহাকে ভামা প্রসৃতি 
পরাইতে হয় | 

নবজাত শিশুকে জামা মা পরান_সাতী ছে 
করার পর নাড়ীর যে অংশটুকু নাভির সহিত সংলগ্ন থাকে. 
তাহ; ৫ হইতে ১* দিনের মধো আপন] হইতে খসিয়। 
পড়ে। যে কয়দিন ইহ] নাপড়ে সেকয়দ্িন ইহার, 
প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখার আবন্তক। ইহাকে খুলিয়া 
রাখিতে নাই। দীর্ঘ প্রন্থে ৪ ইঞ্চি করিয়! কয়েক খণ্ড 
স্তাকড়ার কথা পূর্বে বল! হইয়াছে, সেগুলির এখন 
আবশ্তক। উহাদের এক খানি লইয়া কাটি দিয়া 
কাটিয়া মাঝামাঝি ফাক করিয়। নাড়ীর নিচে দেয়া 
উপরে আনিবে। তাহার পর এই বস্ত্র খণ্ডের ছাক্ষণ 
জর্জ তথা নাড়ীর উপরে রাখিবে। সেইকপবাষ 
ইছাতে নাড়ীটী সম্পূর্ণ বস্তাচ্ছাদিত- 


প্রতি! 


শাল পিক পি, পি শত ৯০ ০০ পাস ৯ পা পি স্পাস্িতপ পচা ০ এ সপ শস্বিশি- ভা 


হইবে এইক বন্তাচ্ছাদিত নাড়ীটিকে তুলিয়। পেটের 
উপরে রাখিবে। তাহার পর একটী কাপড়ের ব)গেজ 
করিয়। দিবে। বাগ্ডেজ করিবার সময় নাড়ীর নীচের 
দিকে বেণী কবিবে আর উপর 1দকে টিল। কররয় 
কধিবে। এমন ন। করিলে শিশুর পেটে ও বুকে অধিক 
চাপ পড়িয়া তাহাতে উহার নিঃশ্বাস্‌ প্রশ্থাসের ও পরিপাক 
ক্রিয়ার বিশ্ব জন্মাইতে পারে। নাড়ী বেশে শুদ্ক 
রাখার আবশ্কতক | নাড়ী শুফ করার এক প্রকার চর্ণের 
কথা ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে। নাড়ী বাধা শেষ 
হইলে শিশুকে খতুর উপযোগী বন্ত্র পরাইবে, 
ও একখানি রুমাজের আকারের ন্যাকড়াকে কোণ!'- 
কুণি দুষ্ঠাজ করিয়া শিশুর কোমরে ও সম্মুখে বাধিয়। 
দিবে। নাড়ী যত দিন না খসিয়। পড়ে ততদিন পৃর্বোক্ত 
ভাবে নাড়ীর.যত্র করিবে। নাড়ী খসিয়। গেলে, নাড়ীর 
উপর পুরু কিয়! একট। তুলার গদি দিয়] তাহার উপর 
ব্যাণ্ডেজ করিয়। রাখিবে। 

শিশুর চক্ষু কর্ণ নাসিক প্রভৃতির যত্ব-__ 
শিশুকে জামা পরাণের পর তাহার চোক কাননাক 
মুখ পরিষ্কত করিয়! দিবে। চোক দিয়! কিছু পড়িতেছে 
কিনা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য বাখিবে; সকলের শেষে 
মুখের মধ্যট! পরিষ্কার করয়া দিবে। ডাইন হাতে 
তর্জনীতে নরম ন্যাকড়া জড়াইয় আঙগুলটি অল্পোষ 
জলে ডুবাইয়া তাহার দ্বার] মুখের মধ্য পরিষ্কার করিয়! 
দিবে। ইহার পর গ্নিসিরিন অব. বোর!ক্প নামক 
গুধধ অথবা মধুতে সোহাগার খৈ মাড়িয়া তাহার 
একটু শিশুর মাড়িতে, ঠিহ্বায় ও তালুতে ধীরে ধীরে 
লাগাইয়া দিবে। | 

শিশুর প্রাত্যহিক ্নান_ শিশুকে প্রত্যহই 
একবার করিয়া দ্নান করান আবশ্কক। 
পর্ন প্রতিদিনই নূতন বগ্তাদি পরাইয়া দিবে। পূর্ব 
দিনের ব্যবহৃত' বন্ত্রাদি না কাচিয়্। পুনরায় ব্যবহার 
করতে নাই।. দান করাইবার কালে শিশুর 


৫১২ 


সা ইটা পি ৯ পপ তা পপি পাপ ০৮ ভি 


ন্ানের, 


রঃ রর ক 


সপ িস্কিলত 





আপ 


হাত পা পাছ। মুখ বেশ কডি। ধোয়াণের আবন্তক। 
স্ননের সময় নাড়ীটার প্রতিও লক্গ্য করিতে হয়। বানের 
পর অনকে একবার মাথায় বুরুষ দিয়া থাকেন। বুরুষ 
দিয়া চল আচড়াইবার সময় বিশেষ সাবধান হওয়ার 
আবশ্যক। এ ময় শিশুর মাথার হাড় ভারি মরম 
থাকে । মাধার একটি স্থান এত নরম থাকে ষে, হাত দিলে 
“তুল তুল” করে। দেড় বৎসর বয়স হইলে, তবে এ 
স্কানাট শক্ত হয়। মাথার এই কোমল স্থানটিতে য্দ 
সামান্তমাত্র আঘাত লাগে, তাহা হইলে মস্তিষ্কের 
বিশেষ অনষ্ হওয়ার সম্ভাবন!। 

শিশুকে খাটে শোয়ান-- এদেশে শিশুকে ও 
প্র্নতকে এক বিছানার শয়ন করিয়া থাকিতে দেখা যায়। 
ইহা তাপ নহে, শিশুকে পৃথক ভাবে তাহার নিজের কাছে 
শোয়াইয়। রাখা উচিত | কেবলন্তন্তদান করিবার সময় 
প্রস্থতির নিকট্ট আন।| উচিত । স্নানের পর শিশুকে স্বপ্ক 
পান করাইয়] াহ।র নিজের খাটে শোয়াইয়। রা খিবে, 
ক্ষোনরূপ বিরক্ত করতে নাই। অনেকে শিশুকে 
অযথ। দোলাইয়া থাকেন। ইহাতে শিশুর ঘুমের পক্ষে 
স্ুবিধ! না হইড়া বরঞ্চ অসুবিধা হইতে দেখা যায়। 
স্তন্তদান করার পর শিস আপনা হইতেই ঘুমাইয়। 
পড়ে । শিশুর পক্ষে প্রচুর নিদ্র। ও বিশুদ্ধ বায়ুর একান্ত 
আবশ্যক। তাই বলিয়া! তাহার গাত্রে ঠাণ্ডা হাওয়। 
ন! লাগিতে পারে সে দিকেও লক্ষ রাখার অবহ্ীক 

শিশুর নেউটী ও মলমুত্র ত্যাগ-_শিশু যে 
পময় নিদ্রত থাকে, তাহাকে ন। নাড়ির চাড়িয়া, 
তাহার নিগ্রার কোন বাধাত না করিয়৷ ধাত্রী 
বা] দাই মধ্যে মধো দেখতে থাকিবে যে সব 
ঠিকঠাক আছে কি না, মলমুত্র ম্বার1 কাপড়চোপড় 
নষ্ট হইয়া গিয়াছে কি না। যদ্দি এমন দেখা যাঁয়। শিশু 
ঘুমাইতেছে না, কেবল ক্রন্দন করিতেছে, তাছ। হইলে 
বুঝিতে হইবে, তাহার পার্খ্পরিবর্ত করিবার আব- 
স্ক হইয়াছে, সে যে. পাশে শুইয়াছিল সে পাশে 





আর শুই থাকিতে পারিতেছে না।- পার পরিবর্তন 
করিয়া দেওয়ার পরও. যদি তাহাক্ক ক্রন্দন না গ্রামে তাহ!. 


হইলে বুঝিতে হইবে যে, হয়ত, প্রাক করার তাহার... 
'বিছানাপজ ভিনিয়া "গিয়াছে, সেই পন্য তাহার অন্থবিধা 


হইতেছে । “যদি বাস্তবিক তাহাই হয়, তাহা! হইলে ভিজা 
নেওটি: প্রভৃতি বদলাইয়া দিবে । শিশুর নেঙটি, গুলি যেন 
বেশ পরিফার পরিচ্ছর হয়। 
উচিত নয়।  তসোভাগ্প কাচ! কাপড় পরাইলে, ' শিশুর 
চাম্ড়া লাল হয়, এবং চাকা চাক দাগ বাহির হয়। মল- 
মুত্যুক্ত বস্ত্াদি -অধিক: কাল শিশুর ঘরে রাখিতে নাই 
এবং নে গুল এ ঘরের মধ্যে কাচা উচিত নয়। 


তুমিষ্ঠ হওয়ার পর কয়ে .ঘণ্টার মধ্যে শিশুকে 


এক. বার মলমুত্র তুরাগ করিতে দেখা যায়। প্রথম 
৫৪1৫ দিন শিশু যে মলমুত্র ত্যাগ করে, তাহা কতকটা! 
কালচে গোচ, এবং কতকটা আঠার মত। ইহার 
পর মলের রঙ ফিকে হুল্দে হয়। এই মলই শিশুর 
পক্ষে স্বাভাবিক ।. 
২৩ বার 'মল ত্যাগ করে। শিশুর মলে কোণ রূপ 
দুর্গন্ধ থাকতে দেখা যায় না। টৈশশবধে মল কতকটা 
নরম থাক, এবং উহার বর্ণ ফিকে হল্দে হয়। 
একটু. বড়-হইলে তরে ' ধাধা. মল হর । মলের মধ্যে 
হঞ্ধের কুচি গ্রাকিলে বুঝিতে হইবে যে, শিশুর ভাল 
হজম হইতেছে না।. 
হয় এবং উহার মধো যদ্দি ছুপ্ধের কুচি থাকে, কিন্বা 
মল দি, আমরক্ত মিশ্রিত হয়, তাহা হইলে স্থযোগ্যা 
চিকিৎসক ডাকার আবগ্তক-জানিবে। : 


শিশু যেমন অভ্যাসের দাস.এমন আর কেহ নহে, 


অভ্যাস ক্ুরাইিলে সে নিয়ম মত সমর ভিন্ন অন্ত সমরূ.. 
মলমুত্রে ত্যাগ কনে না।. 


'লাগিয়া ভিজ! যায়, তাহা হৃইলেঃ বিল্ষ না! করিয়া, বাহিহ করিবার নিয়ম নাই |. 


৫৯৩ 


এগুলি যোড। দিয়া কাচা. 


স্ব শিশু সীধাবণতঃ ২৪ ঘণ্টায় 


মলের রউ-যদি, সবক্জে গোছ...ঘাক্ক। 
১১ মের॥ 
শিশুর ষে ওজন থাকে ৫ মাস বরসে তাহার বি, মার 
৯২ মাস বন্সে তিন গুপহ্য়। .. . 


কি এ 
যেখানে যেখানে প্রজার আাগিত মেিবে টা কি সবার; 
মুছিয়া দিয়া পাউডার মাধ্যইর়[. দিকে শিশু হক ত্যাগ 


করিলে উহার পাা্টি বেশ করিয়া পরিদ্লার করিয়। শুষ্ক, 


বস্ত্র ছার! মুছাইয়! পাউডার লাগাইয়া ধিঝে। কেহ কেহ 
পাউডারের পরিবর্তে মণম বাবহার 'কুরিকা থাকেন।' 


সম ভাগ জিদ্ক অয়েপ্টনন্ট, ও নিত. অইল, মিশ্রিত 


করিলে, স্মন্দর মলম হয়: এবং-হুহার দ্বার,উন্তম কায: 
চলিতে পারে। মল লাগিয়', লাগিয়৷ শিশুর 'পাছা'র 
চামড়া যদি লাল -বর্ণ হয়, তাহা হুইগে পাউডার ব্যবহার 
ন] করিয়া মলম ব্যবহার করাই অধিক যুক্তিদ্ক্ত। : 
শিশুর ওজন- শিশুকে প্রতি সপ্তাহে এক রাস 
করিয়া ওক্তন করা মন্দ নহে ইহাতে বেশ, বুর। খস্ক. 
সে ঠিক বাড়িতেছে কি ন1)' সাধারণতঃ জন্মিবার কালে 


শিশুর ওজন সাড়ে তিন সের থাকে । £ প্রথম সপ্তাহে 


তাহার ওঞ্জন বাড়ে না, বরঞ্চ কতকটা কমিতেছে, দেখা 
বায়। ৭ হইতে ১২০ দিনের মধো- জন্ম সময়ে তাহার যে 
ওজন থাকে সই ওজ্নটি ফিরি! আসে। ইহার পর 


-হুইতে' ৬৭ মান পর্যন্ত প্রতি, “সপ্তাহে উহার ওলন ২৪. 
ছট্টাক করিয! বাড়িতে থাকেন 


গড়ে প্রতি সপ্তাহে 
তাহার ওঞ্গন ৩ ছটাক হিন/বে বৃন্ধি পাইতে দেখ 
যায়। . জন্ম সময়ে যাহার, ওজন ও য়ের থ!কে, দেড় 
মাস বয়সে তাহার ওজন প্রায় ৪॥ সের হইতে দেখা 
তিন মাস বয়সে পৌণে আট নর, নয় মাস. 
রয়সে পৌণে দশ.মের, এক বৎসর বয়সে ১০॥ সের কি 
সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে দন্ম কালে 


শিশুকে হাওয়া খাওয়ান__এ. দেশে পির ্ 


১ শিশুর ল্ঙটি যদি প্রীব" ধত দিন ছয় মাস বয়স না হয় তত দিন উহাকে বাড়ীর 


ইহার পুর্বে- বাহির 


তৎক্ষণাৎ তাহা বয়্াইঙ দিবে ভিজা লেঙটি অধ্রিক' করিলে যে কোন ক্ষতি হইতে পারে,আমাদের এমন 
ক্ষণ খাঁকিতে- দিলে শিশ্তয় চর্দো প্রয়া, এস্থব। সঙ্গি মনে হয় না। দেড় মাস ছই. মাসের শিশুকে অবাধেই 
হইতে পায়ে ॥. নেউটি.বধলাইবার সমকক শিশুর গাজে-. বাহির কর! .ঘাইতে পারে। 'বাঁহির করিবার কালে 


গ্রাত্িভা 
(পৌষ ৮৬১, ৯৬১৯ 7. 7 রি 


স্ 


মতো সপ ০ ৮ শিকাস্পীশটাপি শিট 


ইহার দেহটি | বৈশ করিয়া বন্তরাচ্ছা্দিত করা 'আবস্তক। 
হও মাসের শিশুকে ক্রোড়ে করিয়াই” বাছির' করিতে 





হয়। আর একটু. রড় হইলে গাড়ী কন্িয়া হাওয়া, 


থাওয়াইতে পার! যোক্স।. $:.5 ২.0 


প্রথম প্রথম ১৫।২০ মিসিটের ব্ত্ৌ বাহিরে রাখিতে 
দিনটা মি অদ্ভিরিক্ত- ঠ1গ1 থাকে, কি ঝড়ো: 
হাওয়া বছিতে থাকে তাহা; হইলে শিশুক্কে বাহির না... 
আবার যদি এমন দেখা য়ায় বাড়ীর, 


'নাই। 


করাই উচিত। . 
বাহির করায় শিশুর উন্নতি ম1 হইয়া অবনতিই হইতেছে; 
তবে বাহির না করাই ভাল। 


যখন ঘরে 'আনিবে তখন, অতিরিক্ত বস্বাদি খুলিয়া 
দিবে । 


অধিক সময় ..বাছিরে রাখিব! 
নির্বগ্বে কাটিয়া গেলে, শিশুকে সকাল বিকাল বাহিরে 
অর্ধ ঘণ্টা কাল-করিরা রাখা যাইতে পারে। 

শিশুর গাড়ী-শিসশ্তর. গাড়ীকে  ইংরেছীতে 
পেরামবুলেটার্‌ কহে। শিশুর জন্ত গাড়ীর 'যে একাস্ত 
আবগ্তক, ইহ! মেন কেক মনে না কত্িয়া বসেন। 
বে যাহাদের অবস্থা “ভাল তাহার! যে কেন ইহ না 
দিবেন তাহারও কোন”"অথ নাই। গাড়ীখানি কিনি- 
বার সমগ্র বেশ করিয়! দেখিয়া লওয়! আব্ঠক। ইহার 
স্প্রীংগুরি মেন বেশ ভাল হয়। 
ইছ। প্যাকোচ-ম্যাকোচ” না করে। ইহার চাকাগুলিতত 
যেন: রবার দেওয়া থাকে। ইচ্ছামত 'ওঠাতে নামাতে 
পারা যার এমন একটি ছাদ থাকারও একান্ত আবশ্তক 1: 


লিশুর চৃষী- শিশুকে কোন রূপ চূষী চোষান . 
উদিত নহে। .সীধারণতঃ শিশুকে নিজের আঙ্গুল চুষিতে . 
দেখা যায় ইহা মন্দ নহে+ মা-ই হউন, আর ধার্জীই " 


হউন, ইন্থাদের কাহারও শিশুকে আপনার আঙ্গুল চোষান " 
উচিতন হে। | | 


শিশুর. চর এ এক রঙ্গে চির বা 
ধিক খেলনা দিতে নাই। এক. সঙ্গে বেনী খেলন]. 


৫৯৪ 


হাঁওয়! খাওয়াইয়।! শিশুকে : 


প্রথম দিন বাহির ক্রিয়। যদি কোন বিদ্ন ন।. 
ঘটিতে দেখা যায়, তা! হইলো. পর দিন আর একটু 
এই রূপে সাত দিন, 


, চলিবার সমন্ যেন 


কাটি রে না। 





দিলে লেন রে করিয়া সপ পল 
. ছোট শিওর পক্ষে রাঁধারের, পুতুল, উত্তম খের! 1” চরক 


শিশুদের যে দকল্‌ খেলনার বাবস্থা করিয়ীছেন এস্কলে 
তাহার উদ্দেখ করা গেল.।* “বালকের ক্রীড়নার্থ এইকপ 
দ্রব্য প্রদেয় যাহ চিত্রবিচিজ; শব বিশিষ্ট, মনোরম, যাহার 
অগ্রভাগ তীক্ষ কে, যাহা মুখপ্রবেশৃযোগ্য নহে; এবং যাহ! 
প্রাণনীশক বা.তয়োৎপা্নক নহে ,তাকাই বালককে. খেল! 
করিতে দিবে। বালককে ভয় 'দেখান, ভাল নে, 
তাহাতে অনিষ্ট হইতে পারে। ক 


সুস্থ' শিশুকে চিনিধার উপায়-ষে শিশুর 
দেহ সুস্থ এবং চিত্ত. প্রফুল, তাহার প্রতি একবার 
দৃষ্টিপাত করলেই চিনির্তে পারা". .যায়॥ ' ইহার 
গায়ের রং “লিন বা লাল্চে নয়. হাত...পা বেশ 
শক্ত, শরীরটি যেন হাড়ে মাসে 'জড়িত, অন্তায় রূু 
স্থলাকার মক্ধে। প্রতি সপ্তাহে গড়ে ৩ ছটাক- করিয়া 
তাহার ওজন ব্বদ্ধি হইতে দেখা যায়; দিবসে এক বার কি 
ছু'বারের বেশই মল ত্যাগ করে না.। মল সু্পূ্ণ স্বাভাবিক, 
নিঃমিত ভা প্রত্রাব্‌ করে?" মল ত্যাগ কি. প্রন্াৰ 
করিবার সম্থ ক্রন্দন করে, মা) বেশ ক্ষুধার উদ্রেক 


ছয়, এবং খাইতে পাইলে তৃপ্ত প্রফৃল্ল হ্য়। ভ্যন টানিতে 


রিখা দুগ্ধ গিলিবার কালে কোন কষ্ট হয় না, খাওয়ার 
পর স্বচ্ছন্দ স্কাবে .নিদ্র। যাক, শ্বাসপ্রশ্থাসে - কোনক্প 
কষ্টের লক্ষণ পবা বার না], মানের সময় অকারণ অন্তার 
ক্রন্দন করে না, বরঞ্চ শ্ষতির লক্ষণ প্রকাশ পান্ন; 

দিনে দিনে সপ্তাহে সপ্তাহে ধীরে ধীরে একটু একটু করিয়া! 
জ্ঞান -ও বুদ্ধি বিকাশের লক্ষণ টের পাওয়া যার, আবার 
একটু বড় হইলে গুইয়া ইয়া আপন.মনে হাত পা 
ঈড়িয়া। খেলা করিতে “থাকে ।. সুস্থ শিশু-রেশী কাক্গা- 
ক্ষুধার সমর তিক অন্ত সময় 'ইহার্দের 
প্রায় “কাদিতে দেখা যায় নাঁ। সু শ্রিশুর চোক। কান, 
. নাক দিয়া কিছু পড়েনা” ছক মার ব্রসে- উহার মত্তকে 
নিশি বায় সার গাজে কোনে রূপ দগ বাহির 
হয় না”. - *+ শ্রীজানেজনারারণ ক্বাগী & 


৯ম সংখ্যা 





প্রেমের স্থাতি 


কিশ্]ের কালের প্রেমের স্বতি লু হয়েও লু নয়; 
ভেগে উঠে মাঝে মাঝে, হিয়ার মাঝে লুণ্ত রয়। 
ব্বাশ বনটির ছু]ুকে ফীঁকে 
পাররাগুলোর ঝাঁকে ঝাঁকে, 
পল্লী-পথের ঝীকে বাঁকে ফুবু বাগানের মধাখানে 
ফল পাড়া আর জল সেঁছাতে সে প্রেম বুকে সম্ধ আনে। 
কিশোর কানের প্রেমের স্বতি লুপ হয়েও লুপ্ত নয়, 
লতাম্ন পাতায় পাড়ার পথের যথায় তথায় গুপ্ত রয়। 
সাজ পুজুনীর শাখের ডাকে, 
বিকাল বেলার কুলস কাখে, 
পল্লী-বাঁণার উজল আঁখে, দীঘির বাঁধা ঘাটি *পরে 
ছুটাছুটি থেলাধুলায় পাঁড়াৰ মাঠের বাটটি ভবে+। 
শিউলি ছোপ কাপড়ে আর হোলীর দিনে রাসবাড়ীতে 
পাথর পৃঞ্জার পৌরোহিতো, শিশু পাঠের মাষ্টাীবিতে। 
তুলসী তলার দীপ জালাতে 
সাজের ভোরেব জল ঢালাতে, 
কিশোর কালের ফুল ঙুলাতে, যে বীজ বুকে উত্ত হয় 
অঙ্কুর তার জীবন ভরে, লুপ্ত হুগেও লুপ্ত নয়। 
শ্রীকালিদাস রার। 


রে 


সি-ইউ-কি 
(ওয়াটার্সলিখিত-ইউয়ান-চ্যাং বা হিউয়েন 
ংয়ের সি-ইউ-কি“র ভূমিকা) 


টম।স্‌, খয়াটার্স ইংলণের অন্তঃপাতী ইয়েলিং নগরে ১৮৪, 
খৃষ্টান্বের ই ফেব্রুয়ারীতে জগ্গ গ্রহণ করেন। তিনি বাজ্যে.গাহার 
পিতৃদেষ রেত।রেও ওয়াটার্সেয় নিকট শিক্ষালাত ক্রিয়া, প্তদশ 
বখসর বক্কর বালে বেলকষ্টের প্কুইক্ কলেজে (03০01715 
(০158)  অধায়মার্থ প্রবেশ করেন। ছাত্রজীবনে ওয়াটার্স 
সাতিশয় ধর্যাতি অন্দ্রন করিয়/ছিফলোন. ১৯৯) খৃষ্টাব্দে তিমি বি, এ, 
পরীক্ষা উত্তীর্ণ হৃদ এবং পরত সঙ্গে খ্যাতির সহিত এম, এ 
উপাধি লা ঘরেন। 


৫৯৬৪ 


সি-ইউ-কি 











১৮৬৩ খুষ্টাবে র|জকীয় কার্যে নিষুপ্ত 'ছইয়! তিনি চীনে গমন 
ফরেন, এবং জানাহানে মানা কার্ধো ব্যাজ খাকেদ। এইরূপে 
স্ব/বিংশ বৎসর চীনে অঠ্িব|ছিত করিয়! শ্বদেশে প্রত্যাবর্তন 
করেনা বল! ধাহলা, রাজকীয় ক।সেও ভিনি যথেষ্ট প্রশংসা লাত 
করেন। চীনে ব।সকালীন তিনি চীন ভাষায় পারদর্শিত। লাভ 
করেন, এবং চৈনিক দর্শন সম্বন্ধে ১৮৭ সনে এক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়! 


. সাহিত্য সমাজে হুপরিচিত হন। উক্ত দর্শন বিষয়ক পুস্তক ব্যভীত 


তিনি "বর্তমান চীনবাসীর দৈনন্দিন ব্যবহার,” “চৈনিক ভাষ।” 
প্রভৃতি আরও তিন খানি পুস্তক প্রকাশিত করিয়! যশম্বী হম। 

উল্লিখিত অস্থ ব্যতীত, ওয়াটর্ম সুবিখ্যাত চৈমিক পরিব্রাজক 
হিউয়েন-সাং ব। উউযান-চ্য।ংএর পধ্যটন কাহিনী সি-ইউ-কির অনুবাদ 
করেন। কিন্ব, ঢ£খের বিয়ধ উহার জীবিত কালে এই অমূল্য 
প্রস্থ যন্বস্থ করিতে পারেন নাই । উহার সৃত্র্যর পরে সুনমখ্য।ত 
অধ্য।গপক বিস ভ্যা।ভিডন্‌ এবং ড|প্তাৰব বুসেল এত গ্রন্থ সম্প।দন 
করিয। প্রকাশিত করিধাছেন। 


[পবম শ্রদ্ধাপ? যুক্ত হারকন'থ গালিত বা।রিষ্টার 
প্রবর পুজ্যপাদ শ্রীযুক্ত মহামহ।পাধ্।য় ডাগর সতীশচন্র 
বিদ্যাুষণ মহাশয় “ত।বহী” সম্পাদিকা পুজনীয! শ্রীযুক্ত! 
সর্ণকুম।রী দেবী মহ।শয়। প্র হাতিন প্ররেচন।য আমর! গত ছুই বৎসরের 
অধিক কল হহতে [হউন সাযের অনুব।দে বা।পৃত আছি) এই 
অনুবাদ ( যাহ। ধাব।ব।ছিক কপে “ভন হী” প্রকাশিত হইতেছে )। 
হিযেন সামনের অন্যতম অনুধাদক বিল (৩. 3০1) কর্তৃক 
অনুবাদের উপর নত'র করিষ। কর হতচেছে । আমর ওয়াটা- 
মের অনুবাদেরগ অনেক সহ।ধ্য লহয়ছি। সম্প্রতি অধাপক 
শ্রীযুণ্ড মছুনাধ সরকার মহাশয়ও অ।ম।কে এই গ্রন্থ প্রকাশে 
উৎসাহিত করিষাছন। অধ্যাপক প্রবরের মতে ওয়।টার্সের 
অগ্ুব।দই উৎকুষ্ট। আ।মব। সে জন্য আমাদের প্রন্ত।বিত এনে 
ওয়|টাস ও বিলের যে যেস্কু,ল মতভেদ পৃষ্ট হইবে তাহ।র উল্লেখ এবং 
ওষট।রসেদ টীকাগুলিরও অনুবাদ সংযোজিঠ করিয়ছি। 
ওয়।টার্স লিখিত তৃমিকাও গ্রস্থে সংযোলিশ হউবে। ওয়াটার্মেহ 
ইনি এই স্থলে প্রদত্ত হইল। র 

- হিউয়েন-সাংয়ের নামের উচ্চারণ ও বর্ণবিহ্তাস সন্বষধে হথেই 
ধততেদ দৃষ্ট হয়। জুলিয়েন ফণার্শী ভাষার এই অমূল্য গৃস্থ 
অনুষদ করিয়ছেন। ইনি ছিউয়েন-অশ।ং (1119967:179818 ) 
অধ্যাপক জেজ হ্থয়াধ চে।য়।ং, বিল (1114তা) 1512118), এবং জাপানে 
নুবিখ্যাত অধ্যাপক ভূনিয়ে| স্তাঞ্জে! ছিউয়েনখান (11367 127) ) 


'স্বজিয। মিঙ্দে'শ কবিয়াছেন। বঙ্গছেশে প্রচলিত উচারণ হিউয়েন সাং 


প্রতিভা 
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আমগা৪ আপাত 5: হিউগেদ-স|ং লিখিব । 4 সম্বন্ধে সুরধীবৃদোর 
বিশেষতঃ ন।হহা পরিষ্ৃৎ ও সাহিতা সঙার কৃতশ্বিদা আদস্যগণেক্র 
মত।মত জানিতে পরিলে বাধিত হইব । ] 


চীন, কোরিয়া ও জাপানে বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক যে 
সকল অতুযৎকুষ্ট গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে (স-ইউ-কি অন্যতম । 
তত্রস্থ বৃহৎ মঠগুলির অনেক পুস্তকাগারেই এই গ্রন্থ 
দেখিতে পাওয়া যায় এবং সময় সময় ইহ। বিক্রয়ার্থও 
উপস্থিত কব! হয়। বিক্রয়ার্থ যে সকল গ্রন্থ দেখা যায় 
প্রায়ই তাহা এই সকল মঠস্থিত গ্রস্থের নকল এবং সাঁধা- 
বণতঃ কোন বিগ্োৎসাহা ব! ধার্মিক ব্যক্তিব প্ররো- 
চনার নকল করা হৃহয়াছে। এই সকণ গ্রন্থ ভ্রমপুণ 
এবং অসম্পূর্ণ অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। একখানি 
গ্রন্থে সিইউ-কির দ্বাদশ খণ্ডের কেবল মাত্র ছুই খণ্ডের 
নকল রহিয়াছে দেখা যায়। 

এই গ্রন্থে সম্পূর্ণ নাম “ টা-ট্যাং সি-ইউ-কি * (]8- 
72108717১)-8 04010)» অর্থাৎ “ আ্ুবিখাযাত ট্যাাং রাজত্ব- 
কালীন পশ্চিমাঞ্চলের বর্ণনা ৮ (২০০০: 01 ৮ 6306রণা। 
« ্ুবিখাত 
ট্যাং ”» এই পরিমিত কথাটি ব্যবহৃত হওয়াতে, কোন 
সময়ে এই গ্রন্থখানি প্রণাত হইয়াছিল তাহ। নির্দেশ করা 
যাইতে পারে, এবং এই গ্রন্থথানিকে প্র নামীয় অন্ধ গ্রন্থগুলি 
হইতে পৃথক করা যাইতে পারে। চীন দেশীয় কোন 
কোঁন গ্রন্থে উল্লথিত গ্রচ্থখাঁনি কেধল সি-ইউ-চুয়ান 
(17১-৪-005৭0 )  বঙ্গিয়া। উল্লেখ করা হইয়াছে । 
“সি ইউ-চুয়ান” অর্থে "পশ্চিমাঞ্চলের বর্ণন1” ধরা যাইতে 
পারে। কিন্তু শুধু এই নামে যে এই শ্রস্থ কোন দিন 
গ্রকাশিত হুইয়াছিল বাঁ প্রচারিত হইয়াছিল এপ বোধ 
হয় না। গ্রস্থথানি প্রথমাবস্থাক় যে রূপে লাখত 
হইয়াছিল এবং বর্তমানে ইহাকে যে ভাৰে পাওয়া যায়, 
তাহাতে ইহ! হ্বাদশ খণ্ডে বিভক্ত বঞধিয়াই নে হয়; কিন্তু 
চীনের উত্তরাঞ্চলে দশম খণ্ডে বিভক্ত একখানি এক্সপ গ্রস্থ 
'পাঁওয়। গিয়াছে । | 
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হয় বর্ষ 





পুস্তকখানির 'নীমপ্জ্' দৃষ্টে. অন্মিত হয় যে, ইছা 
ইউয়ান-চুয়্াং কণ্তৃক “অনুবাঁদিত” হইয়াছে ॥ এবং ইহা 
পিয়েংচি ছায়া +গ্রথিত” হইযুছে। কিন্তু অুবাদ কথাটি 
সাধারণতঃ প্রচলিত অর্থে গ্রহণ কর! উচিত নহে! এ 
শবাটি হইতে বড় জোর অর্নুমান কর! যাইতে পারে যে, 
গ্রন্থের বণিন্ধ বিধয়গুলি ইউয়াম-চ্যাং বিদেশ হইতে 
সংগ্রহ করিয়াঁছিলেন। জনৈক গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, 
ইউরান-চুগ্াংয়ের সংগৃহীত উপাদান হইতে পিয়েংচি এই 
পুস্তক রচন1 কবিয়াছেন। মর্তীস্তরে, ইউয়ান-চুয়াং সময় 
বিশেষে গ্রন্থে বিত বিষয়গুলি পিয়েংচিকে জ্ঞাত করেন, 
এবং পরে |পয়েংচি এই সকল একজে গ্রথিত করিয়া 
একটি ধারাবাহিক বর্ণন! 'প্রস্তত করিয়াছেন। 


সমাট্‌ তৈসঙ্গ (1.1-15017%) কর্তৃক যে পগকল শিক্ষিত 
ব্যক্তি ইউকীনচ্যাং আনীত ভাবতবর্ষী পু'থিগুলির 
অনুবাদে নিয়োজিত হুইয়াছিলেন, পিয়েংচি ত্াহান্দেরই 
অন্থতম। গ্রন্ুবাদগুলিকে শুদ্ধ ভাষায় রূপান্তরিত করাই 
পিয়েংচির প্রধান কর্তব্য ছিল। [তিনি হুই-চ্যাং মঠেব 
অন্ততম যন্চি ছিলেন এবং সম্রাটের প্প্রিক্পপান্র 
ছিলেন। কিন্তু পৰে, তিনি সম্রাটু ছুহিতার সহিত গ& 
প্রণয়ে লিপ্ত হইয়া পড়েন। ইউন-চ্যাংয়ের ন্যায় ধর্মীত্মার 
সহিত এবম্প্রকারের দুশ্রিত লোকের সখ্য সম্ভবপর 
নহে। নি-ইউ-চি সম্বন্ধে বাস্তবিক তাহার কোন সম্পক 
ছিল কি ন! সে বিষয়ে আমাদের ঘোরতর সন্দেহ আছে। 
যদি কিছু থাকো, তবে, সম্ভবতঃ তিনি ইউয়ান-চযাংয়ের 
বর্ণনাগুলি একত্রীভৃত করিয়াছিলেন এই মাত্র । অন্তত 
আমর! হইউয়ান-চ্যাংয়ের ধে সকল রচন! ছ্বেখিতে পাই, 
আঁহাতে তিনি এ কার্যের জন্ত যে সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত 
ছিলেন, তদ্বিযযে কোন সন্দেহের হেতুই দেখা যায় না। 
অধিকস্ত, একৃখানি পুরাতন পুস্তকের তালিকায় আমর! 
ইউয়ান.চ্যাং লিখিত “ন্ুবিখ্যাত ট্যাং রাজত্বকালীন 
পশ্চিমাঞ্চলের বর্ণনা * ও [পংষংটি লিখিত'“পচ্চিমাঞ্চলের 
বর্ণনা” নামক পুস্তকত্বয়নের উদ্লোখ দেখিতে 'পাই। পিচ 


.. ট্যাং এবং গ্তাং রাজদ্বকালীন বৌদ্ধধর্ম বিষয়ঞ্ক গুস্তক|দিতে 


»গ সংখ্যা 








হিউয়ান চুয়াৎ “সি-ইউ- টি রন জি এন উকি রর 
অনেক সময় দেখিতে পাই সম্ভবতঃ পুস্তকখানির দ্বাদশ 


খণ্ডের অস্ততঃ'নক্ল'খও্ড হিউয়ান-চুয়াং স্বয়ং প্রপরন করিনা 
সম্রাটের নিকট উপস্থিত করিয়াছিলেন। হয়ত পিয়েংচি 
কোন কোন স্থানে পাঁদটাক। সংযোজিত করিয়াছিলেন। 
কতকগুলি পাদ্টাকা যে পরবর্তীকালে দেওয় হইয়াছিল 
সে ধিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পুর্ববর্তয কতকগুলি 
পুস্তকে এইসকল টীকা পুণতক লিখিত হুইবার পরে যোজিত 


হইয়াছে; এবং ইহাও সম্ভবপর যে, কতকগুলি অংশ - 


গ্রন্থকার ব্যতীত অনেকেই সক্সিবেশিত করিয়াছেন এবং 
সেলন্ত সেগুলি সর্ববথা পরিতাত্য। 

'সি-ইউ-চির' কয়েকটি নিভিন্ন সংস্করণ দেখা যায় 
এবং প্রত্যেক সংস্করণের মূল গ্রন্থে ও টীকায় যথেষ্ঠ গ্রভেদ 
দৃষ্ট হয়। বর্তমান অন্থবাদের জন্য চারিটি সংস্করণ ব্যবহৃত 
হইয়াছে । প্রথম বইখানি “হাংস্তাং-সি-ইউ-চি” নামে 
খাত এবং মিং বংশের রাজত্বকালে বৌদ্ধ মঠ সধুকে 
ইহার ব্যবহারের . আদেশ প্রদান করা হইয়াছিল। লগ্ড- 
নের “ভারত আফিসের* (17012 011০০) পুস্তকাগারে 
বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত জাপানী ভাষার লিখিত যে সকল পুস্তক 
আছে তাহার সহিত উল্লিখিত সংস্করণের কোন প্রভেদ 
দেখা যায় না। সম্ভবতঃ “ভারত আফিসের” পুস্তকাগারের 
পুস্তকথানি অথবা মিং বংশের রাজত্বকালে যে পুস্তকখানি 
লিপিবদ্ধ হয়, তাহাই এতদিন পধ্যস্ত ইউরোপবাসী 
পণ্ডিতগণ অবগত ছিলেন। ফুচোর নিকটবর্তী বৃহৎ 
বৌন্ধ মঠের পুস্তকাগারে যে পুস্তকখানি আছে, তাহাই 
দ্বিতীয় । এতৃতীয়খানি জাপানী, কিন্ত লিপিকরপ্রমাদ ও 
অন্তান্ত ভরে পূর্ণ, এবং অন্তান্ত সংস্করণে ও ইহাতে যথেই 
প্রভেদ দেখ। যার। চতুর্থধানিও জাপানী সংস্করণ, বিদ্ধ 

₹শোধিত । *এই সংক্করণ প্রধানতঃ কোরীক়া দেশে 
প্রচলিত মূল পুস্তকের উপর নির্ভর করিয়া মুদ্রিত হইয়াছে, 
এবং ফোরিস্তার পুস্তকে ধে সকল ভ্রম রহিয়াছে তাহার 
অধিকাংশ- এই সংস্করণে সংশোধিত হইয়াছে । 


ঠা 





পর এ 


পপর পি রাগ 


| অন্ুবাদকগণের কথা। . 
১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ফরাঁলী দেশীর সুবিখ্যাত “গ্রন্থকার, 
“টাটাাং-সি-ইউ-চির* অনুবাদ প্রকাশ করেন। . ছুই বৎসর 
পূর্বের তিনি “হিউদ্বেন অপঙ্গের ৬২৯ হইতে ৬৪৫ খৃধাকেয 
ভারত ভ্রমণ কাহিনী" * প্রকাশিত করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে 
পর্যটক যে সকল স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন: তাহাদের টং 


ভৌগোলিক বৃত্াস্তাদিসহ অন্ত আর একখানি প্র 


সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করেন। যদিও মনন ভূলিয়েন 
কর্তৃক অনুবাদ নিভূলি বহে, তত্রাপি এ গ্রন্থগুলি' যে যথেষ্ট 
মূল্যবান্‌ সেবিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। 
পাশ্চাত্য দেশীয় ইংরাজি ভাষায় অন্ত একটি অনুবাদ | 
প্রকাশিত হুইয়াছে__উহ্থী পরলোকগত বিল সাহেবের । 
এই গ্রস্থ ১৮৪৪ সনে “পশ্চিম পৃথিবীর বৌদ্ধধর্দ বিষয়ক 
বিবরণ; হিউয়েন সিয়াংয়ের লিখিত চীন ভাষা হইতে 
অনুবাদিত" বিল সাহেব এরূপ লিখিলেও বস্ততঃ তিনি 
গ্রন্থের কতকাংশ চীন কতকাংশ ফরাসি হইতে ভাষা- 
স্তরিত করিয়াছিলেন। জ্ুলিয়েন কর্তৃক প্রকাশিত 
অন্ুবাদদের অনেকগুলি ভ্রম ইহাতে সংশোধন করা হয় 
এবং যে সকল মূল্যবান পাদটীকা ইহাতে সঙ্সিবেশিত 
হইয়াছে, তাহাতে শিক্ষার্থীর প্রভূত উপকার হুইবে। 
গত কয়েক বসেরর মধ্যে সি-ইউ-চির ভূমিকা কতি-: 
পয় পাশ্চাত্য পণ্ডিতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে । ১৮৯৪ 
সনের 'মিউজিয়ন (1015607). নামক সংবাদ পনের 
নবেশ্বর সংখ্যার ফরাসী দেশী সমালোচক গুলু (1. 
0/1)) জুলিয়েন কর্তৃক অনুবাদিত সি-ইউ-চির তৃমিকার 
সমালোচনা এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেও একটি অনুবাদ প্রান 
করেন। কিন্তু গুলুর সমালোচন1. ও অগ্গবাদের বিশেষ 
ক্ছি মূলা নাই। ॥ এই সমালোচনা পাঠ স্পষ্টই প্রতীয়মান 


নত 
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হয় যে, সমালোচকের বৌদ্ধধর্থ ও চীনভাবা সঙ্গন্ধে 
বিশেষ কিছু অভিজ্ঞতা নাই। চি . 

স্বনামখ্যাভ অধ্যাপক শ্লিগেল সি-ইউ-চির ভূমিকার 
একটি অনুবাদ ও তাহার সমালোচনাও করিয়াছেন। 
অধ্যাপক মহাশয়ের প্রবন্ধ পাঠে তীহায় পাগ্ডিতোর যথেষ্ট 
পরিচয় পায় যায়। তিনি এই প্রবন্ধে গুলুর মন্তব্যের 
অসারতা সপ্রমাণ করেন। যদিও স্থানে স্থানে অধ্যাপক 
শ্লিগেলের অন্থবাদ সুন্দর হুয় নাই, এবং. তিনি গরস্থৃকর্তার 
উদ্দেশা ধরিতে পারেন নাই তথাপি তীহার এই প্রবন্ধ 
অত্যন্ত মূল্যবান। গুলুর মন্তব্যের সমাণোচনা করাতে, 
শেষোক্ত লেখক তাহার সমালোচনা ও অনুবাদের সাপক্ষে 
পুনর্ধার লেখনী ধারণ করেন, কিন্তু গুনুর শেষোক্ত এই 
প্রবন্ধপাঠেও কেহ তাহার মতের সমর্থন করিবেন না। 


মি-ইউ-চির প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণে একটি 
করিয়া! ভূমিকা আছে; কিন্তু চতুর্থ সংস্করণে দুইটি ভূমিকা 
আছে। এই দুইটি তৃমিকার শেষ ভূমিকাটি সঞ্ল 
সংস্করণেই বর্তমান, কিন্ত প্রথমটি কেবল এই চতুর্থ ও 
কোরিয়! দেশীয় সংস্ক*ণে দেখিতে পাওয়! বার়। শেষোক্ত 
ভূমিকাটি এতদেশীয় এবং বৈদেশিক অন্ুবাদকগণের 
নিকট অক্ঞাত ছিল। এই ভূমিক! ট]াং-কাওস্ (1278- 
1:৪০-:98) এবং তৈ-সাং (19145525) ভূপতিদ্বয়ের রাজ 
কর্মচারী ৪ স্ুলেখক চি'পোর লিখিত। চিংপো চীন 
দেশীয় ইতিহাসে অভিজ্ঞ ছিলেন ; এবং ইতিহাস সংক্রাস্ত- 
বিষয়ে তাহার মতামত বিশেষ সম্মানিত হুইত। চিংস্থু 
( ০1010-5179) নামক অন্ততম স্থবিখ্যাত গ্রন্থের ইনিই 
সংগ্রাহক। চিংপোর নাম অন্তান্ত এ্রতিহাসিক গ্রন্থের 
সহিতও সংশ্লিষ্ট। বিশেষতঃ ট]াং বংশের উত্তব এবং 
তৈসঙ্গ নরপতির রাজত্বের প্রারস্তের যে বিবরণ লিখিত 
হইয়াছে, উহ্থার দহিত চিংপোর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। ভূষিকা 
হইতে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, ভূমিকা-লেখক ইউর়ান 
-চুষ়াংকের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। কিন্তু তিনি তৃমিকায় 
. ইউর়ান-ুয়াংয়ের নামোল্পেখ আবশ্তক বিবেচনা! করেন 


,াই। ভূষিকা-লেখক চিংপোয় মতে ইউনি সি 


৫৮ 





বয় বর্ষ 


হতেন 


ইউ-কির একমাজ গ্রন্থকার । চিংপো লিখিয়াছেন যে, 
ইউয়ান-চ্যাং এই বির্নাট গ্রন্থ প্রণরনে কিছুই কেশ বোধ 
করেন নাই। চিংপো! এই ভূমিকা ৬৪৯-খুীবের পূর্বেই 
লিখয়াছিলেন, কারণ এ বতসক্ম তিনি রাজধানী 
হইতে প্রাদেশিক শাসনকর্তারূপে প্রেরিত হন, এবং 
পথিমধ্যে প্রাণত্যাগ করেন। তিনি ইউয়ান-চুয়াং ও 
সম্রাটকে যথেষ্ট প্রশংসা করিক়াছেন। তিনি উতয়কেই 
ভালরূপে জানিতেন। 

দ্বিতীয় ভূমিকাটি কোরিয়া দেশীয় সংস্করণ ব্যতীত 
অন্ত সকল সংস্করণেই রহিয়াছে; এবং ইহা! চ্যাং-ইউ 
(015805-5 9০1) লিখিন্ত। জুলিয়েন ইছার সুন্দর 
অনুবাদ করিয়াছেন এবং ,মুল গ্রন্থ ব্যাখ্যাকল্পে অনেক- 
গুলি পাদটাক। যোগ করিয়াছেন | , জুলিয়েন নিঃসন্দেহে 


গভীর মনোনিবেশ সহকারে ভূমিকা অধ্যয়ন এবং ইহার 
তত্বানুসন্ধানে নেক সময় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। 
তথাপি চ্যাং-ইউ কে এবং তিনি কোন সময়ে দেহত্যাগ 
করেন, সে সন্বক্ধে কোন অনুসন্ধান করেন নাই। 

এই চযাংইউ ৬৬৭ থৃষ্টাবে জন্ম গ্রহণ এবং ৭৩০ খৃষ্টাব্দে 
দেহ ত্যাগ করেন। তিনি কাও-সাং, চ্যাংস্যাং, জুই-স্যাং, 
এবং স্ুপ্নান-স্যাৎ নরপতিগণের রাজত্ব কালে বর্তমান 
ছিলেন। তিনি গ্রন্থকার, পণ্ডিত ও রাজ কর্মচারী বলিয়! 
স্থবিখ্যাত ছিলেন। তীহ্ার কবিতা ও রচনাগুলি শুদ্ধ 
পদ্ধতি অনুসারে লিখিত। ৬৮৯ খুষ্ঠাকে চ্যাং-ইউ রাঁজ- 
কার্যের জন্ত উপযুক্ত বলিয়া পরিগণিত হন, এবং 
কিয়ন্দবস পরেই তিনি সম্রাজ্ঞী উহৌর (৬/৫-৮০৪) 
কর্মে নিযুক্ত হন। ৭০৩ থুষ্টাব্বে তিনি লিংলান-টাওতে 
(15178780080 ) স্থানাস্তরিত হন, পরে ৬০ আরও উচ্চ 
পদে আরোহণ করিয়াছিলেন 

চা-ইউর নম্বস্বীয় সকল বিষয় পর্যযাজোচন! রুরিলে 
স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি এই ভূমিকার 'লেখক 
হইতে পারেন না। তৃমিকাঁ-লেখক তাহার ভূমিক।য় 
বলিয়াছেন যে, বর্তমান ক্লাজা! যখন যুবরাজ ছিলেন, তখন 
তিনি স-সেংছি এুণহন করেন, এই জ-সেংির প্রকার 


৯ম সংখ্যা 


ত. 
ব্। ৮ সত 


৫১৪১ 


সি-ইউ-কি 





কাও-সাং ৬৮৩ খ্্াকে দেহ ভ্যাগ করেন ॥ তখন চ্যাং- 
ইউর বরঃক্রম মাত্র ষোড়শ বংসর। নর্থাৎ জুলিয়েন, 
প্লিগেল প্রভৃতির মতে এই ভূমিকা ষোড়শ বৎসর বয়স্ক 
বালকের লেখা । আমরা ইহা আদৌ বিশ্বাস করিতে 
পারি না। ভূমিকা-লেখক শুধু যে কনফিউ--সিয়াসের 
ধর্ম সংক্রান্ত সকল বিষয় অবগত ছিলেন তাহা নহে, তিনি 
বৌদ্ধ ধর্ম সংক্রান্ত সকল বিষয়েও অভিজ্ঞ ছিলেন। 
বিশেষতঃ গ্রন্থকার শুধু যে ইউয়ান-চুয়াংরে সমসামরিক 
ছিলেন তাহা নহে, তিনি ইউর়ান-চুয়।ংয়ের বন্ধুও ছিলেন। 
তাৰ এ তৃমিকালেখক কে? 

প্রথম 'ও তৃতীয় সংস্করণে চ্যাং-ইউর নাম দৃষ্ট হয় না। 
কথিত হয় যে, মিং রাঙ্গত্বকালে গ্রন্থের সম্পাদ কগণ ইহ! 
যোগ করিয়া! দেন। প্রথমে ভূমিকার পুর্বে কেবল নাম 
ও গ্রস্থকর্তীর পদের বিষয়ই উল্লিখিত ছিল। ন্ুুতরাং 
৬৫০ হইতে ৬৮৩ খৃষ্ঠাবের মধ্যে এই সকল উপাধিধারী 
কেহ জীবিত ছিলেন কি নাতাহাই দেখা যাউক। 
আমর। দেখিতে পাইতে ছ যে, ইউ-চি-নিং (99-0101])- 
108 ) নামক পণ্ডিত ও রানী তিন্ত এই সময়ে প্রাহুভূত 
হন। তৈসাং ইহাকে বিশেষ সম্মনের চক্ষে দেখিতেন, 
এবং অপ্রিয় হইলেও রাজনীতি কাধ্যে তাহার পরামর্শ 
গ্রহণ করিতেন। তৈসঙ্গের মৃত্যুর পরে তাহার পুক্রও তদীয় 
স্থলাভিষিক্ত হইয়া ইউয়ের প্রতি আরও নানার্ধপ সম্মান 
প্রদর্শন করেন। সম্রাট ৬৫৬ খৃষ্টাব্দে ইউ ও অন্তান্ত 
কয়েক জন উচ্চ পদারূঢ রাজকম্মচারীকে ইউয়ান- 
চুর্নাংয়ের সাহায্যে নিষুদ্ত করেন। ভূমিকার যে সকল 
উপাধি দৃষ্ট হয় ইউ সেই সকল উপাধি এই সময়ে ধারণ 
করিতেন। 

ইউ-চি-নিংই প্রন্কত পক্ষে এই ভৃমিকার-লেখক। 
ইউয়ান-চুয়াংয়ের জীবিত কালেই এই ভূমিকা লিখিত 
হইয়াছিল এবং হিউয়ান-চুম্লাংয়ের কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু 
ব্যতীত অন্ত কাহারও অরূপ ভূমিকা লেখ! সম্ভবপর নহে। 
এই ভূমিক! হইতে সকলে জন্গুমান করেন যে, রাজাদেশে 


পর্যটক প্রষর হিউয়ান-চুন্াং ৬৫৭. খানি সংস্কত-পুত্তক 


অনুবাদ করেন; অর্থাৎ যত গুলি পুস্তক আনীত হুইয়।- 
ছিল,'তাহার সবগুলিই অন্বাদিত হয়। কিন্ত এক 
জনের পক্ষে এত গুলি পুস্তকের অনুবাদ কার্ধ্য যে অসম্ভব 
তাহা কেহই মনে করেন না। বস্ততঃ, ইউয়ান-চুয়াং. 
মাত্র ৭৪ খানি পুস্তকের অন্বাদ করেন। সপ্তদশ বৎসরে 
৭৪ খানি পুস্তক অনুবাদ করাও বড় কম কথা নহে। 


ইউয়ান-চুয়াং কর্তৃক অনুবাদ গুলি রাজাদেশেই- 
সম্পাদিত হ্ইয়াছিল, নামপঞ্র হইতে আমরা ইহাই 
জানিতে পারি এবং সি-ইউ-চি ষে রাজার বিশেষ আদেশে 
প্রণীত হইয়াছিল তাহাও দেখিতে পাই। ভূমিকা 
হইতে আমরা জানিতে পারি যে, পর্যটক প্রবর ৬৫৭ 
খানি সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদ ও দ্বাদশ খণ্ডে বিভক্ত ট্যা-ট্যাং- 
সি-ইউ-চি গ্রন্থে তিনি যে সকল অজানিত দেশ, তাহাদের 
উৎপন্ন দ্রব্য ও সামাজিক রীতি নীতি দেখিয়াছিলেন, 
তাহাই লিপিবদ্ধ করিতে সম্রাট কর্তৃক আদিষ্ট 
হইয়াছিলেন। 

যে ৬৫৭ খানি সংস্কৃত গ্রন্থের কথ। দৃবট হয়, সে গ্রন্থ- 
গুলি কি কি বিশয়ে সে সথ্ন্দে কিছু কিছু মতভেদ 
আছে। তৃতীয় সংস্করণে নিয়োক্ত তালিক! দৃ্ হয়। 
যথা-_ 


মহাযান হক ২২৪ 
মহাযান শান্ত ১৯২ 
স্থবির স্থত্র ইত্যার্দি ১৪ 
মহালঙ্গিক সুত্র ১৫ 
মহিম্পশক রি ২২ 
সম্মিতিয়া র্‌ ১৫ 
কাশ্তপিয় টি ১৭ 
ধন্মগুপ্ত রহ ৪২ 
সর্বাস্তিবাদিন * ৬৭ 
আরোপদ্ধতিবিষয়ক ৩৬ 
বাবেদর বুযুংপতিবিষয়ক ১৩ 
মোট ৬৫৭ 


প্রতিভা 


পৌষ ১৩১৯ 


রোজা নত 





: ওয়াটার্সের ভৃমিক। এই স্থানেই শেষ হুইয়াছে। মূল 
ভূমিকার যদিও আমর] সুন্দর ক্ূপে অনুবাদে সক্ষম হুই 
নাই, তন্রাপি আশ! করা যায় যে, ইহ! হইতে ও ওয়াটার্সের 
বিদ্যা, বিচার-শক্তি ও সমালোচনার প্রভাব বোধগম্য 
হইবে। 


শ্রীযোগীন্ত্রনাথ সমাদ্দার । 


পুর্বববঙ্গে পালরাজগণ 


( পূর্বব প্রকাশিতের পর) 


... হুরিশ্চন্দ্র পাল 


ঢাকা নগরীর প্রায় ১৪ মাইল উত্তর পশ্চিমে ধলেশ্বরী 
তীরে সাভার গ্রাম অবস্থিত। এই স্থানে ধলেশ্বরীর 
ভয়ঙ্করী মূর্তি ্বতঃই প্রাণে আতঙ্কের সঞ্চার করিয়া দেয়। 
সাভারের অনতিদুপ্পে বিভিন্ন স্থানে বংশাই নদী এবং 
ঢাক নগরীর নিম্ন বাহিনী বুড়িগঙ্গ। নদী ধলেশ্বরীর 
সহিত মিলিত হইয়াছে । তিনটি বৃহৎ নদীর প্রান 
সঙ্গম স্থলে অবস্থিত হওয়াতে, সাভার স্বভাৰতঃই বাণিজ্য- 
প্রধান স্থানের উপযোগী, এবং অত্যান্ত স্থরক্ষিত। ইহার 
গ্রাক্কৃতিক দৃশ্যও অতি মনোরম। কাশীমপুর পরগণায় 
প্রায় সীমাস্ত ভাগে অতি উচ্চ ভূমির উপর সাভার 
অবস্থিত। 

এই সাভারে এবং ইহার চতুঃপাস্ববর্ভী গ্রাম সমূহে 
হরিশ্ন্ত্র বাঞার বহু কীগ্ডি চিহ্রাদি ঘৃষ্ট হয়। সাভার 
প্লাজা হরিশ্চন্দ্র পালের রাগধানী ছিল। ইহার প্রাচীন 
নাম সম্বন্ধে মতভেদ দূ হয়। 

+আক্গাং ২৩০ ২৫1 ৫৫% উঃ, 
৯৯ পু (২৫) 


১৭? 


দ্রাঘিং ৯০০ 


€২৩ 


১ থর হর ০ সহ স্বর. ০০ ১৫ ও. ০ 0 রা, শপ ৮ 


৫ রর ররর»... সপ (গজ পি 


যাস (স্পা 


২য় বর্ষ 


“বংশাবতী পু তীরে সর্কের নগরী, 
টৈসে রাজা হুরিশ্ন্্র জিনি সরপুী ॥” 


এই পয়াঃটি সাভারে লোক মুখে শুনিয়াছি। 
ইহার উপর আস্থা স্বাপন করিলে সাভারের প্রাচীন নাম 
সর্রেশ্বর এইরূপ অনুমিত হয়। কিন্তু কাহারও মতে 
সাভারের প্রাচীন নাম সম্ভার। (২৬) আপাততঃ যে 
পর্যস্ত জান! গিয়াছে, তাহাতে এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে 
উপনীত হওয়া! সমীচীন নহে। 


কথিত আছে, হুরিশ্চন্দ্র গৌড় হইতে সসৈম্ভে আগমন 
করিয়।৷ সাভারে রাজ্য স্থাপন করেন। বিশ্বকোষকার 
অনুমান করেন যে, রি সময় সেনরাজগণ বিক্রমপুরে 
রাজত্ব করিতেন, সেই সময়ে, অথব। তাহার কিঞ্চিৎ 
পুর্বেব হরিশ্চক্্র প্রভৃতি পালরাজগণ বিক্রমপুর হইতে 
মানিকগঞ্জের অন্তর্গত দাসোড়া। পর্য্স্ত ভূভাগে সুপ্রতিষ্ঠিত 
ছিলেন।” (২৭) এই উক্তির কোনরূপ প্রমাণ উল্লিখিত 
হয় নাই; স্কুতরাং করিশ্ন্ত্র রাজ্যের বিস্তৃতি সম্বন্ধেও 
কোনরূপ সিদ্ধান্ত করা সুকঠিন। 

সাভার এবং তৎচতুঃপাস্ববর্তী গ্রাম সমুহ নিয়া 
হরিশ্ন্দ্রের রাজধানী প্র ত্ঠিত ছিল। এই রাজধানীতে 
ইরিশ্চন্দত্র খনিত এত দীথিক! আদ্যাপি বর্তমান যে, 
অন্তান্ত অঞ্চলে একটা পরগণাতে ইহার অঞ্ধেক 
্যক জলাশয়ও দৃষ্ট হয় না| কথিত আছে রাজ। 
হরিশ্ন্দ্র তদীয় রাজধানীতে “কুড়ি বুড়ি” (৪** শত) 
দীথিক খনন করেন, তম্মধ্যে রাজ বাটার চতুর্দিতে ১২॥ 
গণ্ডা (৫০) এবং রাণী কর্ণাবতীর ভবনে ( আধুনিক 
কর্ণ পাড়ায়) ৭॥ গণ্ড (৩০্টা )দীঘিক। খনিত হুয়। 
প্রকৃত পক্ষে সাভার অঞ্চলে এখনও এত জলাশয় দূ হয় 
যে, তাহাতে পুর্বোক্ত গ্রবাদ বাক্য নিতান্ত অসম্ভব ঝূলিয়া : 
মনে হয় না। ্‌ 


পপ সমল পিস নস তক 





(২৬) শ্রীধুক্ধ বিজয় কুমার রা বি, এ। প্রতিভা 
কত্তিক, ১৩১৯। 


(২৭) বিশ্বকোধ। 


& 
সস রপাসপস্প পপ রি ৪. জপ, ্ 
৪*$ শু ০ লস পি 6৮ শাশাকিশা্ীি 
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স্পা তা 


৯ম সংখ্যা ৫২৯ 


আমর! বহুপংখ্যক দীধিকার নাম সংগ্রহ কািরাছি। 
নিয়ে তাহার তালিক। প্রদত্ত হইল। প্রবাদবাক্যান্ুসারে 
যে চারিশত দীধিক1 খনিত হয়, খননের প্রায় সহস্র বংসর 
পরে, অধুন| তাহার অধিকাংশই ভরাট হইয়া গিয়াছে, 
কতকগুলি “বাইদ্‌” (নিম্ন ভূমি) এবং ধান্তন্ষেত্রে 
পরিণত হইয়াছে । বোধ হয় সাভারে ও তৎপাশ্ববস্তী গ্রাম 
সমূহে, অর্থাৎ প্রাচীন রাজধানীর সীমার মধ্য অদ্যাপি 
প্রার ২** দীঘিঞ1 বর্তমান আছে। কিন্তু ইহাদের 
: অধিকাংশেরই কোন নাম নাই, সুতরাং তাহা! তালিকা- 
ভূক্ত কর গেল না! । যেগুলির নাম আছে, তাহাদের ও 
প্রায় অনেক নামই আধুনিক; হয়ত অবস্থান, প্রচলিত 
প্রবাদ, এবং সঙ্গি হত গ্রামের নামান্ুসারেই পরবস্তী কালে 
তাহাদের নামকরণ কর। হইক্সাছে। নিয়ে দীঘি হা- 
_ সঘৃহের দীর্ঘ ভালিক! প্রদত্ত হইল; এবং অধিকাংশ নামের 
পার্খে, ইহা যে গ্রামে অবস্থিত, তাহার নাম লিখিত 











হইপ। 
১। সাগর দীঘি । দীর্িকা-সমৃহের মধ্যে ইহার 
নামই সর্বপ্রথম উল্লেখযোগা। ইহা অতি বৃহদায়তন 


এবং অন্যাপি ইহাতে বাঁধান ঘাটের চিহ্ন বর্তমন। 
ইহার পশ্চিম তটে রাজবাটার ভগ্রাবশেষ বর্তমান । 
সাগরদীঘি 'আইচের নদ্দা ১ ( মজিদপুর ) গামে অবস্থিত । 

২। কেলি সরোবর । মজিদপুর 'গামে সাগরদীঘির 
পশ্চিমে অবস্থিত । ইহ! অস্তঃপুরস্থিত ছিল, এবং রাজ্ঞীগণ 
ইহাতে জলকেলি করিতেন, এইরূপ প্রবাদ । দীতিকাটি 
প্রায় ভরাট হুইয়! গিয়্াছে। 


৩। নিরামিষ দীঘি। জালেশ্বর গ্রামে সাগর দীঘি 


হইতে প্রায় অর্থ মাইল দূরে অবস্থিত। প্রবাদ এই,. 


ইহা! বিধবা রাজ-মতার জন্ত খনিত হইর়াছিল। মত্স্ত- 
স্পর্শে জল অপবিজ হইবার আশঙ্কায় ইহাতে কান 
মত্ত থাকিতে দেওয়া হই ন।। গ্রামস্থ ব্যক্তিগণ বলেন 
যে, এই জলাশক্সের এন্প কোন গুণ আছে, যন্দার! 
ইহাতে জীবিত মতন্ত ছাড়িয়া দিলেও অচিরেই পঞ্চত্ব 
প্রাপ্ত হয়। 


পূর্বববঙ্গে পালরাজগণ 
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৪ | মঠবাড়ীর- দীঘি । ভাটপাড়ী গ্রামে 
“ বুরুজের ” ( ইহার বিষয় পরে উক্ত হইবে) উত্তর- 
পশ্চিমে 'অবস্থিত। কথিত. আছে, রাগস্থাপত মঠ এই 
জলাপণয়ের তীরেই স্থাপিত ছিল? তাহার ভগ্ন বশেষ এখনও, 
বর্তমান। এই মঠ হইতেই বোধ হয় দীঘিকার নাম- 
করণ হুইয়াছে। 

৫। ছুই সতীনের দীঘি। মঙ্জিদ্পু খামে অব- 
স্কিত। দুইটি দীঘিক। এক প্রানে রাঙ্গা 
হুরিশ্ন্দ্রের দুই মহিষী কর্ণাবভী এবং কুপব ভার ম্মরণার্থই 
বোধ হয় ইহা খনিত হইয়াছিল। চে 

৬। কোদাল দোয়া দাঘি। আডাপাড়া গ্রামে 
অসস্থিত। কথিত অছে, প্রাজা হুরিশ্চন্্র একদ!ছু ভিক্ষ- 
পীড়িত প্রঙ্জার সুবিধা ও জলকষ্ট নিবারণের জন্ত এক 
রাত্রির মধ্যে বহুস,খাক দীধিক। খোদিত করান। 
খননকারিগণ এই দীঘিকার তাহাদের কর্দমাক্ত কোদাল 
( খনিত্র) ধৌত করিন়াছিল; তাই! হইতেই এই লামের 
উতপন্তি। 

৭। দৌয়াত খোয়! দীঘি। এই স্থানে বাজ কম্ম- 
চারিগণ দোয়াত ধৌত করিতেন) তজ্জন্তই এই নামের 
উৎপত্তি। ইহা বাগুইলপুর গ্রামূ অবস্থিত ।' 

৮। ছোবাম।রা পুকরিণী। 'জাপেশ্বর গ্রামে অব- 
স্বিত। রাজার তৈ্সপত্রাপ্দি: “ছোবা” সাধাযে এই জলা- 
শয়ে ধোঁত কর! হইত, এই. রপ প্রবাঁদ। 

৯।| কুমটরা পু্রি্ণী। কথিত আছে, ইহাতে 
পূর্বে কুস্তীর ছিল। সাগর দীধির পুর্ব পি অবস্থিত, 
মধ্যে মাত্র একটি বাইদ বাবধান। 
সাত পুকুর। জামসিন গ্রামে সাতটি 
পুকুর এক স্থানে অবস্থিত আছে । মধ্য স্থানের জলাশর়টি 
বেশ বিস্তৃত ও গভীর, অন্গুলি প্রায় শুষ্ক হইয়। গিয়াছে। 

১৭। ধোপাধোলার পুকুর। সাধাপুর গ্রামে অব- 
স্থিত, রাজ-রজকের জন্ত খনিত। 

১৮। মালী পুকুর। সাধাপুর গ্রামে অনস্থিত। 
মালীর ব্যবহারের জন্ত খনিত। | 


খনিত। 


১৩--১৩। 


পপ পর ৫ সপ. পপ 


প্রতিভা ৫২২ 


উর ররিগে রর রা 
পৌষ ১৩১৯ 
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১৯। কুমার পুর সাধাপুর 
কুস্তকারের সম্পাত্তি। | 

২*। তান্ুল বাড়ীর পুরিণী। কর্ণপাড়া গ্রামে 
অবস্থিত। দৌলমঞ্চ, তানুল বাড়ী এবং রাজ-গুরুর 
আশ্রমের মধ্যবর্তী স্থানে বর্তমান । 

২১। সেনা বাড়ীর দীঘি। কর্ণপাড়াস্থিভ; প্রাচীন 
সেনানিবাসের অন্তড়তি। 

২২। রাজ-গুরুর পুঞ্করিণা। কর্ণপাড়া গ্রামে অব- 
স্থিত। ইহার পশ্চিম দিকে রাজগুরুর আশ্রম বর্তমীন 
ছিল। 

২৩1 শ্মশান পুকুর। 
শ্মশান-সন্সিহিত। 
২৪। বেল গাছি পুকুর। | সেনাপাড়ার দক্ষিণে অব- 
২৫। কলা গাছি পুকুর। স্কিত। বোধ হয় সেনা- 
২৬। বট গাছি পুকুর। 1 গণের ব্যহারের জন্ত খনিত 
২৭1 তাল গাছিপুকুর। | হইয়াছিল। নাম শেষে 
২৮। বড়ই গাছি পুকুর। ) পরিবন্তিত হুইয়াছে। 

২৯। জীয়স পুক্ষরিণী। প্রবাদ এই, ইহাতে হগ্চ 
দিলে গাভী হগ্ধবতী হয়, ইত্যার্দ। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র 
সৈন মহাশয় অঞ্মান কারন, জীয়স পু্করিত্রী নামধেয় 
জলাশয় গুলিতে কোনরূপ বৌ ক্রিয়াদি সম্পন্ন হইত। 

৩০। চৌদাথা পুঁফরণী। ভাটপাড়ার নিকটে 
রাজধানীর চারিটি শ্প্রশত্ত রাজপথের সঙ্গম-স্থলে এই 
জলাশয় খনিত, এইরূপ প্রবাদ । 

৩১। কবিরাজ পুঞ্করিণী। সাভার। 

৩২। ব্রহ্মচারীর পুদ্দরিণী। সাভার । 

৩৩। বড় আখরার দীঘি__সাভার (পুকুর পাড় )। 

৩৪ | শোলার দাঘি_-বলি মেহার। 
দেব পুফরিণা-_ বলি মেহার। 

৩৬-৩৮। তাল বাগের পু্ষরিণী--( পাশাপাশি তিনটি) 
বলিমেছার । 

৩৯। সাত গাছি পুকুর--বলি মেহার। 

৪০। লাল টেকির পুঞ্চরিণী-_বলি মেহার | 


পানে অব স্থত | 


মানুষপোড়। টেকের সংলগ্ন 


৩৫ । 


৮ শেপ শপ ০ 


উৎপত্তি পরে বর্ণিত হুইয়াছে। 


২য় বর 
৪১1 বড় ড় ফুরার পু্ষরিণী__বলি মেহার | 
৪২। ছোট ফুরার পুক্ষরিণী-_আনন্দপুর। 
৪৩। বন পুকুর-_.বাড্ডা। 
৪৪ | জলরি-_বাড্ডা। 
৪৫1 কহইঠার পুফরিণী__বাঁডডা। 
৪৬। ইমাম বাড়ীর পুর্ষরিণী__বাডডা। 
৪৭। ইদ বাড়ীর পুক্ষরিণী-_বাড্ড|। 
৪৮ | লাল পুকুর-__জালেশ্বর। 
৪৯ | চটামারা পুফরিণী-_জালেশ্বর | 
৫০। আইচের পুফরিণী__ভাটপাড়া । 
৫১। “চৌধুরী বাড়ীর পুষ্রিণী-_ভাটপাড়া। 
৫২। ঠাকুর বাড়ীর পুপিণী__ভাটপাড়া । 
৫৩। ভাটপাড়ার দীঘি__ভাটপাঁড়া। 
৫৪। চাইরা পুফরিণী-__-ভাটপাড়া। 
৫৫, ৫৬। জোড় পুকরিণী--( পাশাপাশি ছুইটি ) গাণ্ড। 
৫৭| বিরিগির পুফরিণী_ গাণ্ড।। 
৫৮| র্লাজ। বাড়ীর পুফধরিণী-__গাণ্ডা। 
৫৯ । পিঠালী পুকুর__নয়া বাড়ী। 
৬*। বাঘার পুক্ষরি হী--মদনপুর । 
*১। দীঘি-_রাড়ী রাড়ী। 
৬২। গারাক্ষেত শুখ। পুফরিণী-_রাঁজার নদ্দা। 
৬৩। দেরপুকুর--জামসিন। 


৬৪ ডাকাতমার! পুফরিণী-_জামসিন। 


৬৫। ছইলার পুকরিণী-_ছইলা। 

৬৩। ম্ছুনদার বাড়ীর পুঙ্ষরিণী-_উলাইল। 

৬৭। কানা ইলালের পুঙ্করিণা-_কাৎলাপুর। 

৬৮। বয়র৷ বাড়ীর পু্করিণী---বয়র! বাড়ী । 

৬৯। শুথা পুফপিণী-_মজিদপুর | 

৭*। ইছামতী পুফরিণী__কর্ণপাড়া | : 

৭১। ক্ষিপ্রগতি সরোবর- ফুলবাড়িয়া । 
৭২। খন্দকার পুরুর-_ কোড, ইহার নায়ের 


৭৩। রাজার পুকুর--বাগবাড়ী। 


এ আচ এ এসি শি 


প্রতিতা 





১নং ] সাগর দাঘি এবং ভাঙার পশ্চিম তটপ্ত রাজবাটীর 


শগ্রাবণশেন। 





[৩নং] হুরিশ্চন্ত্রের রাজাসন । 





| নং ] 


সাভারে প্রাপ্ প্রাচীন স্বণমুদ্রা । 





৯ম সংখ্যা ৫২৩ 
৭8 স্থখসগর। 
৭৫। রাজসাগর। 
৭৬| ধন পুকুর। 
৭৭| নির্মুইলা পুকুর 
৭৮। পেট কাটা পুকুর। 
৭৯। হাড়ি বাড়ীর পুক্ষরিণী। 
৮০। আন্ধার ডখা। 


৮১। সলার (ঝাঁটা ধোয়া) পুকুর-_-কথিত আছে 
পুরবাসীগণের সম্মার্জনী ধৌত করিবার জন্ত এই জলাশয় 
খনিত হয়। 
চৌমাচ্চা পুঞ্চরিণী। 


৮২। 
৮৩। নাওগাড়! পুদিণী * 
৮৪। বেকাই পুক্ষরিণী। 
৮৫। কেউচার পুক্ষরিণী। 
৮৬। সাগর ডুগী। 
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দীর্ঘিকার এই ম্ুদীর্ঘ তাঁলিক। হইতে সহজেই 
অন্থমিত হুইবে, রাজা হরিশ্চন্রের রাজধানী কিরূপ 
্বশোভিত, সমৃদ্ধিশালী, এবং বহুবিস্বৃত ছিণ। 
সাভায়ের চতুঃপার্থবর্তী প্রায় ত্রিশ খানি গ্রাম লইয়া 
হরিশ্ন্ত্রের রাজধানী অবস্থিত ছিল, তাহা! তংখনিত 
দীর্ঘিকা সমূহের অবস্থান পর্যালোচনা করিলেই গ্রতীয়- 
মান হয়। 

জলাশয় ব্যতীত হরিশ্চন্ত্রে আরও বহু কীর্তির 
্লাবশেষ অদ্যাপি বর্তমান। তাহার সংক্ষিড বিবরণ 


রঃ পাপী পাপা পপ ৮ সম সপ্ত সপ পপ এ 


পূর্ববঙ্গে পালরাজগণ 


শিস ০ শীট ০ 


শসা ছি শাসন তত সত ৯৮০০ ০০ 


নিয়ে বিরত করিতেছি। 

সাগর দীঘি স্ুবিভতীর্ণ জলাশয়, তাহা পূর্বেই বর্নিত 
হুইয়াছে। এই বৃহৎ দীর্থিকার পশ্চিম তটে রাজবাঁটা 
এবং রাজাগ্তঃপুরের ভগ্রস্তুপাদি বর্তমান। [১নং চিত্র 
্রষ্টব্য]। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পায় ১৫২০ হাত উচ্চ 
কয়েকটি ইষ্টকবনুল মুন্তিক'স্তপ এখন সেই স্থবিশাল 
রাজ প্রাসাদের চিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। স্তপ- 
গুপি এবং তাহার চঠঃপার্শবন্তা স্থান সমূহ এরূপ নিবিড় 
বর্ণাকীর্ণ যে, এমন কি হস্তারও তথায় প্রবেশ লাভ বহু 
আর়াসদাধ্য। হস্তা-পৃষ্টে আমর। বভ পরিশ্রমে এই 
প্রান দর্শন করিতে সঙ্গম হৃইয়াছি। পরিদর্শকগণের 
পক্ষে এই »মস্ত গ্কান দর্শন করিবার জগ শীতকালই 
উপনোগী, কারণ তখন অরণযানী এত নিবিড় থাকে না। 

স্তপগুলির উপরিভাগে খালের স্ার লঙ্কা ৫1১ ফিট. 
প্রশস্ত, এবং স্থগভীর বছ গর্ত দৃ্ট হইপ। অনুসন্ধানে 
লানিলাম, সাভারের অধিকাংশ ধনী বাবসারয়িগণই এই 
স্থান খনন করিয়া ল্ধ ইঠকসমূহ ঘারাই স্ব স্ব বাসভবন' 
নিষ্মাণ করিয়াছেন! এইরূপে অতাত ইতিহাসের 
শেষ চিহনদমূহ লুপ্ত হইতে চলিরাছে। এই সমস্ত স্থান 
বিশেষদ্রগশের তদ্বাবধানে খোদিত হইলে, অতীতের লুখ 
ইতিহাস উদ্ধারের বত ট্টপকরণ'দি অবশ্ঠই প্রাপ্ত হওয়া 
বাইত। 
এ স্থানের নিকব্তী বহু প্রাচীন ব্যক্তি বলিলেন 
যে, স্থানীর় ব্যবসাগ্নিগণ কর্তৃক এ স্তপসমূহ খনন কালে 
বছ প্রশ্তরমূত্তি, ইঈকমুত্ডি, খোদিত ও লিখিত ইষ্টক, 
কয়েকখানা বর্ণ ও রৌপ্য নিশ্মিত থালা এবং বহু গুপ্ত 
ধন অনেকে প্রাপ্ত হয়। এখনও কুষকগণ হলচালনা. 
কালে প্রাচীন মুদ্রাদি, এবং মুষ্তি প্রভৃতি প্রাপ্ত হয়; 
কিন্তু, অন্ কবকগণ ইহার মূলা বুঝিতে ন। পারিয়৷ ইহা 
রক্ষা করা আবহক বিবেচনা করে না। আমরা বহু 
চেষ্টায় কয়েকটি প্রাচীন দ্রব্য সংগ্রহ করিয়াছি ) ক্রমে 
যথাস্থানে তাহা উল্লেখ করিব। 

এই স্থানে আমরা সংবাদ প্রাঙ্থ হই যে, রাজবাটীর 


এ বসল» জপ পাপ ৭ শপ পি শপ শশা 


প্রতিভা 


পৌষ ১৩১৯ 


৫২৪ 


৯ ও. তা ত্র আজ এপ্ান এ এপ শী শিস 


সর্িকটস্থ একটি ক্ষেত্রে হলচালন-কালে কি্দিন পূর্বের 
জনৈক দরিদ্র মুসণম'ন কৃষক ৩1৪টি অতি প্রাচীন স্বর্ণ 
মুদ্রা গ্রা্ ৪য়! উহা! সাভারের ভনৈক ধনী ব্যবসায়ীর 
নিকট বিক্রয় করিয়াছে । তদগুযায়ী অনুসন্ধন আরম্ত 
করিয়া, বহু চেষ্টায় এবং নানা উপায় উদ্ভাবন করি! 
উহার একটি স্বর্ণগুদ্রা আমরা সংগ্রহ করিয়াছি। [২নং 
চিত্র দ্রষ্টবা] সাভার এবং তাহার চত্ুঃপার্শবর্তী বহু 
পল্লী হইতে আমরা বন পরিশ্রমে এবং বহু অর্থ বায়ে 
৫1৬টি মুদ্রা সংগ্রহ করিয়াছি; উহার কোনটিই ৪০৪ 
বৎসরের ন্য,ন চীন নছে, কিন্তু, পুর্বোক্ত স্বর্ণ মু্রাটি 
ভিন্ন অপর কোন মুদ্রার সঠিত বর্তমান প্রবন্ধের কোন 
সম্বন্ধ নাই বলির| বিবরণ প্রদান করা অনাবশ্তক 
মনে করি। 


সাভারে একটি প্রচলিত কিংবদন্তী এই যে, হরিশ্চন্তর 
রাজ! অলঙ্ষমী মুত্তি-অফ্কিত মুদ্রা তাহার রাঁজ্যে প্রচলিত 
করেন, এবং তাহাতেই তিনি নিবংশ হওয়াতে তাহার 
ভাগিনেয় দামোদর তাহার উত্তরাধিকারী হন। সাভ'- 
রের বছ ব্যক্তি আমাদের সংগৃহীত স্বর্ণ মুদ্রাটিকে 
হরিশ্চন্দ্রের সেই মুদ্র। বলিয়। নির্দেশ করিলেন। মুদ্রার 
উভয় দিকেই ছুইটি নগ্ন মৃত্তি অস্কিত, কিন্তু কোনরূপ 
লেখার চিহ্ন নাই। উহার প্রাচীনত্বের চিহ্ন ইহার অঙ্গেই 
বর্তম।ন, এবং অজ্ঞ কৃষক কতক মুন্তিকানিয়ে প্রাপ্ত 
হওয়াতে ইহার অক্ত্রিমতা প্রমাণিত হইতেছে। 
পূর্বোক্ত কিংবদস্তীতে যদি আস্থ। স্থাপন করা যায়, তবে, 
এই মুদ্রাটি রাজ হরিশ্চন্দ্রের মুদ্রা বলিয়া! অনুমান করা 
বোধ হয় অসঙ্গত নহে । এবিষয়ে জমরা কোনরূপ 
সিদ্ধান্ত করিতেছি না। এতৎসন্বন্ধে ভবিষ্যতে মুদ্রা- 
তত্ববিদ্গণ আলোচনা করিবেন, এই আশায় আমরা 
মুদ্রাটির চিত্র প্রকাশিত করিলাম । 


শ্রযুক্ত নিখিল নাথ রায় ততগ্রণীত * মুশিদাবাদের 
ইতিহাস ৮» নামক গ্রন্থে রবিগুপ্টের একটি মুদ্রার চিত্র 
: প্রকাশিত করিয়াছেন। আমাদের প্রাথ মুদ্রাটির সহিত 


খ্য়্্ষ 


৬ পিপল সস 


মুদ্রার কথক্চিৎ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। স্থানীয় মুদ্রাতবব- 
বিদগণের মতেও, ইহ! পরবর্তী কালের গুপ্তরাজগণের 
মুদ্রা। « বিক্রমপুরের ইতিহাসে * আমাদের মুদ্রার অনু- 
রূপ একটি মুদ্রার চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থকার 
তাহাকে সেন-রাঞ্জগণের মুদ্রা বলিয়া নির্দশে করিয়াছেন; 
কিন্ত, তাহার অনুমানের কোনরূপ কারণ লিখিত হয় 
নাই। সুদ্রাটি কোথায় এবং কির্পপে পাওয়া গিয়াছে 
তাহারও কোন উল্লেখ নাই। 

রাজবাটা এবং রাজান্তঃপুরের পূর্বদিকে সাগর দীঘি 


অবস্থিত; তা€ার পুর্ব পারে একটি বাইদ; এবং বাইদের 
পূর্বদিকে রাজ।সনের ভিটা অবস্থিত । এই স্থানে রাজ। 
হরিশ্চন্ত্রের (এবং তাহার 'মৃতার পর তাহার ভাগিনেয় 
এবং উত্তরাধিকারী রাজ দামোদরের ) বহির্বাটা ছিল। 
এইস্থানে রাঙ্জ সিংহাসন স্থাপিত ছিল বহিষ্বা ইহার নাম 
রাঁজাসন হইয়াছে । রাঞ্জাসনের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে কুমইরা 

দীঘি অবস্থিত। ৪। ৫টি স্প মাত্র এখন রাজ1সনের 
চিহ্নন্বরূপ বর্তমান । [ ৩নং চিন্্র দ্রষ্টব্য ] তম্ধ্যে ছইটি স্তুপ 
কষকগণের নির্দয় হল-চালনে ভূমির সহিত প্রায় সমতল 
হইয়া গিয়াছে। কয়েক বৎসর পরে কেবল বিক্ষিপ্ত 
ইঞ্টক রাশি ভিন্ন এই স্বপসমূহের কান চিহ্ন বর্তমান 
থাকিবে না। হল-কর্ষণ-ক!লে বহু প্রস্তর ও ইষ্টক মূর্তি 
এবং নানাবিধ কারুকাধ্য সমন্থিত ইক কৃষকগণ প্রাণ্ধ 
হয়। এই স্থানে প্রাপ্ত তিন খানা খোদ্দিত ইক কর্ণ- 
পাড়া নিবাসী জনৈক ভদ্রলোক প্রাপ্ত হন। উচ্ছার মধ্যে 
একখান! বুদ্ধ মুর্তি মাত্র ঢাকা সাহিত্য পরিষদে সযত্বে 
রক্ষিত আছে। | ৪নং চিত্র দ্রষ্টব্য ] রাজাসনে গ্রাপ্ড অপর 
একখানা ইষ্টক নির্দিত বুদ্ধমুর্তি রোয়াইল জমীদার 
বাড়ীতে রক্ষিত ছিল। ন্দমীদার শ্রীযুক্ত লাবণ্য মোহন 
রায়, বি; এল, এবং শ্রীযুক্ত অমূল্য মোহন রায়, এম, 
এ,বি এল, মহাশয় ত্বয্ন উক্ত ইক খণ্ড লেখঞকে প্রদান 
করিয়। কৃতজ্ঞত। ভাজন হইয়াছেন। [€নং চিঞদ্রষ্টব্য], 
ইক খানার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃত্ত মধ্যে আটখান! বুদ্ধ মুত্তি 


-খোদিত ছিল। পাঁচ. খানা মৃত বেশ "ট ব্াছে। 
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অপর তিনখানা ভগ্ন হইয়া! গিয়াছে। বুদ্ধ মু্তি গুলি 
বিভিন্ন প্রকার আসন-বন্ধ। 


এতস্তিক্ন আরও বহুসংখাক মুর্তি কষকগণের তাচ্ছিলা 
বশতঃ বিনষ্ট হইয়াছে । এততিক্ন রাজাসনে বহু খোঁদিত 
ইক পাঁওয়! যায়। চেষ্টা করিয়া! আমরাও তাহার কয়েক 
খণ্ড সংগ্রহ করিয়াছি। [৬নং চিত্র দ্রষ্টব্য] ॥ ( দক্ষিণ 
দিকের ক্ষুদ্র খোদিত ইষ্টকথান! পূর্ব বর্ণিত গণক- 
পাড়ায় প্রাপ্ত; অপর তিনখান!। সাভার রাজাসনে 
প্রাপ্ত। স্থানাভাবে মাত্র তিনখান! ইইকের চিত্র সঙ্গিবিই 
হইল) এগরপ বহু ই্টক লেখকের নিকট সংগৃহীত 
আছে।) এই সমস্ত কারুকার্যখোদিত ইইকসমূহ 
হইতে রাজা হরিশ্চজ্দরের সময়ের স্বাপতোর উন্নতির 
কিঞ্চিং আভাস পাওয়া যায় । এই রাজাসনে অনুপন্ধান 
করিতে করিতে আমর! ছুইখানা ত্গ্ন ইট্টক-লিপি প্রাপ্ত 
হইয়াছি। আশ] করি, তদ্দারা হরিশ্চন্দের তমসাক্ছিন্ন 
ইতিহাসের কিয়দংশ উদ্ধার হইবে। যথা স্থানে তাহার 
বিবরণ লিখিতে হইবে। 

রাজাসনের পশ্চিমে ও উত্তরে ছুইটি বাইদ্‌ দুষ্ট হয়, 
এবং উহ! রাজাসনের অদুরেই পরস্পর মিশিয়া গিয়াছে। 
বোধ হয়, উহ! পূর্বে কোন জলাশয় ছিল। অথবা উহ! 
রাজ-পুরীর পরিখা চিহ্নও হইতে পারে। 

সাভারের উত্তর দিকে কোট বাড়ী অবস্থিত। হিন্দু 
রাজত্বে সাধারণতঃ ছুর্গকে কোট বলা হইত। এই কোঁট- 
বাড়ী রাজ] হরিশ্চন্ত্রের ছুর্গ ছিল। [৭নং চিত্র দ্রষ্টব্য ।] 
কোট বাড়ী ৫«* বিঘারও অধিক পরিমাণ ভূমি খণ্ডের 
উপর স্থাপিত 7 এই স্ৃবিস্তৃত ভূমিথণ্ডে এখন নান! প্রকার 
বৃক্ষ জন্মিয়াছে, এবং ইষ্টক রাশি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় 
পতিত আছে। কোট বাড়ীর চতুর্দিকে এখনও ১০। ১২ 
হাত প্রশত্ত, এবং প্রায় ১৫ হাত উচ্চ লোহিত যৃত্তিকা- 
নির্মিত হুর্ঈ-প্রাকার দণ্ডায়মান । ছুূর্গ-প্রাকারের অব্য- 
বহ্ত নিয়েই পশ্চিমে বংশাই নদী, দক্ষিণে কাটাগাঙ্গ 
(ইহার বিবরণ নিয়ে বিবৃত হইতেছে )/ এবং উত্তর ও 


পূর্বে পালরাজগণ 


পূর্ব প্রায় ৩* হাত প্রশস্ত পরিথা বর্তমান। হুর্গটি 
চতুক্ষোণ, এবং চতুর্দিকে চারিটি প্রবেশ পথের চিহ্ন অগ্াপি 
বর্তমান। এ স্থানে হুর্গ-প্রাকারে পথ পরিমিত স্থান 
ফাঁক আছে। হূর্গ-প্রাকারের নিয়ে বংশাই নদীতে 
একটি কাধান ঘাট ছিল! এখন তাহার কোন চিহ্ছা্দি 
দৃষ্ট হয় ন।, কিন্ত, প্রাচীনগণ ৪০। ৫* বৎসর পূর্বে উহার 
স্থম্পই চিহ্ন দেখিয়াছেন। . | 

কোট বাড়ীর দক্ষিণ দ্িকশ্থ প্রাকারের নিয় দেশ দিয়া 
বংশাই নদী হুইতে কাটাগাঙ্গ আরম্ভ হইয়া রাজান্তঃপুর 
এবং সাগর দীঘির উত্তর দিক দিয়া ঘুরিস্া, প্রায় চতুক্ষোণ 
একটি ভুমি খণ্ডকে বেষ্টন করতঃ, কোট বাড়ীর প্রায়, 
ছুই মাইল উত্তরে পুনরার বংশ।ই নদীতে যাইয়া মিশি- 
য়াছে। ইহা ছর্গ এবং রাজধানীর কিয়দংশের চতুন্দিকস্থ 
পরিখ!, তদ্িষয়ে কোনরূপ সন্দেহ হইতে পারে না। 
কাটাগাঙ্গ অগ্ভাপি প্রায় ৪০ ফিট গভীর। কাটা- 
গাঙ্গের ধারে ধারে প্রাকার বর্তমান; কাটাগাঙ্গ খনন 
কালে বোধ হয় সেই মৃত্তিক! দ্বারাই এই প্রাকার নির্শিত 
হইয়াছিল! প্রাকারের বহস্থানে ইষ্টক রাশিও দুষ্ট 
হয়) এবং উহা ৭।৮ফিট প্রশস্ত, এবং ৫ ফিট উচ্চ) 
স্থানে স্থানে উহ! কাঁল-বশে অনেকটা ক্ষয় প্রাপ্ত 
হইয়।ছে। 

রাজ! হুরিশ্চন্দ্রের ফুলবতী এবং কর্ণাবতী নায়ী ছই 
মহ্ষী ছিলেন। উভদ্বের পৃথক পৃথক বাস--ভবন ছিল। 
ফুলবতীর ভন্ন এখন ফুলবাড়িয়া এবং কর্ণাবাতীর 
ভবন কর্ণপাড়া নামে খ্যাত হইয়াছে । ফুলবাড়িয়া 
গ্রামে এখনও বহছলোকের বসতি হওয়াতে প্রাচীন 
চিহ্াদ্ি সমস্তই লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু, এখনও তথায় 
হরিশ্ন্দ্র খনিত ২।৩টি দীর্থিক! বর্তমান; এবং ফুল- 
বাড়িয়ার পার্থে যে একটি শুফ খালের ন্যায় দুষ্ট হয়; 
বোধ হয়, উহাই ফুলবরতী-ভবনের পরিখা ছিল। 

সাভার হইতে প্রায় এক মাইল দক্ষিণে কর্ণাবতী- 
ভবন ( আধুনিক কর্ণপাড়া) এখনও অবস্থিত। এস্থানে 
এখনও বহু প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ বর্তমান আছে। 


প্রতিও! 


পৌষ ১৩১৯ 





কর্ণাব্তীর-ভবনে অবস্থান কালে রাজা তাবুলবাড়ীতে 


তান্ুল চর্বণ করিতেন, এবং বিশ্রামা্দি করিতেন। 
একটি ভগ্ম্তুপ এখন তাম্ুলবাড়ীর ভগ্মাবশেষ বক্ষে ধারণ 
করিয়৷ আছে। 

তাবুলবাড়ীর দক্ষিণে নদী-তট হইতে অনতিদুর 
দোলমঞ্চের ভগ্ন স্তুপ বর্তমান। বাসন্তী পূর্ণিমায় এই স্থানে 
দেপোৎসব হইত। মঞ্চের অধিকাংশ সমতঙগ করিয়া 
বসত হইয়াছে। অবশিষ্টাংশ আনুমানিক প্রায় ২০ 
হাত লঙ্কা, ১৫ হাত প্রশস্ত, এবং ১০ হাত উচ্চ। 

দোলমঞ্চের দক্ষিণে নদী-তীরে বাজ-গুরুর আশ্রম 
অবস্থিত ছিল। এখন তথায় বসতি হওয়াতে তাহার 
চিহ্নাদি বর্তমান নাই; নিদর্শন স্বরূপ উহার পূর্ব্ব দিকে 
অগ্ভাপি রাজ-গুরুর দীঘি বর্তমান আছে। 

তাম্ুলবাড়ীর পূর্ব দিকে সেনীপাড়া নামক গ্রাম 
অবস্থিত। বোধ হয়, এই স্থানে সৈম্তগণের বাসস্থান ছিল, 
এবং ইহু। হয়ত রাজধানীর পর্ব রক্ষা করিবার জন্য ছর্গ 
ছিল। সেনাপাড়ার উত্তরে সেনাপাড়ার দীঘি অবস্থিত। 
সেনাপাড়ার চতুর্দিকে পরিথ! ছিল, তাহার সুস্পষ্ট 
চিন্নার্দি অগ্ভাপি বর্তমান আছে। 

রাজান্তঃপুরের উত্তর দ্রিকে মদনপুর নামক স্থান 


বর্তমান। এই স্থানে হাট বাজার ছিল, এইরূপ কথিত 
হ্য়। 

রাঞজাসনের দক্ষিণপুর্ব্বে একটি বিশাল প্রাস্তর 
আছে। প্রবাদ এই, এই স্থানে রাঙ্গা হরিশ্চন্দ্রের 


গোশালা এবং গোচারণ মাঠ ছিল। যেস্থানে গোশাল৷ 
ছিল, তাহা অগ্যাপি গোপের বাড়ী, এবং তৎসন্নিকটস্থ 
গোঁচারণ মাঠ ঘাসমহাল নামে খ্যাত। 

রাঁজাসনের নিকটে একটি স্থান পীলখানা নামে 
খ্যাত। এই স্থানে রাজার হম্তীশাল! ছিল, এইরূপ 
প্রবাদ । 

পীলথানার সন্নিকটে রথথোল! বর্তমান। রথ যাত্রার 
দিন এই স্থানে রথ টান। হইত । 

_স্বাজাসন হইতে এক মাইল দক্ষিণপূর্বে হরিশবাগ 


৫২৬ - 


খয়বর্ষ 





অবস্থিত। কথিত আছে এই স্থানে রাজার উদ্ভান ছিল। 
এখন উহ! নিবিড় অরণ্যে পরিণত হইয়াছে । 

রাজাসন হইতে প্রায় এক ক্রোশ দক্ষিণে, এবং ফুল- 
বাড়িয়। হইতে প্রায় এক ক্রোশ পুর্বে গান্ধারিয় গ্রাম অব 
স্থিত; ইহার প্রাচীন নাম গান্ধার গড়। বোঁধ হয়, এই স্থানে 
পূর্ব হুর্গ ছিল। ইহ! অতিশয় স্থুরক্ষিত; ইহার চতুর্দিকে 
প্রায় ২*০ হাত প্রশস্ত পরিধা বর্তমান। পরিখার কোনও 
কোনও স্থান ন্ুগভীর, কিন্তু, অধিকাংশ স্থানই ধান্ত- 
ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে । পরিখা বেষ্টিত গাঙ্কারিয়। 
গ্রাম প্রণ্ম দেড় মাইল স্ুমি খণ্ডের উপর অবস্থত। 


গাঞ্ধারিয়ার পশ্চিমাংশে রাবণ রাজার বাড়ী প্রদ্দশিত 
হইয়া থাকে । এই রাবণরাজ। হরিশ্চন্ত্রের ভাগিনেয় 
দামোদরের বংশোদ্ত। 


রাবণ রাজার বাড়ীর পশ্চিমে ঢালিপাড়া নামক স্থানে 
বু ঢাল সৈম্ত বাদ করিত, এইরূপ প্রবাদ। ঢাঁলি, 
পাড়ার উত্তর পুর্ধাংশে অবস্থিত বাগ বাড়ীতে রাজ-পত্তিত- 
গণ বাস করিতেন। 

গান্ধারিয়ার উত্তরে সাধাপুর নামক গ্রামে রজক, 
কুম্তকার, স্বর্ণকার, প্রভৃতি শ্রমজীবিগণ বাস করিত। 
তাহার নিদর্শন স্বরূপ অগ্যাপি তথায় ধোপাধোশার পুকুর, 
মালী পুকুর, কুমার পুকুর, প্রভৃতি বর্তমান আছে। 

রাবণ রাজার বাড়ীর উত্তর দ্বিকে মানুষপোড়ার টেক 
( উচ্চ স্থান) ছুইটি অবস্থিত। এই স্থানে পুর্বে শ্মশান 
ছিল। ইহার নিকটেই শ্মশান কাধ্যের 'জন্ত একটি 
পু্রিণী বর্তমান। 

গান্ধারিয়ার দক্ষিণে রাজকোণ্! নামক একটি গ্রাম 
আছে। ইহাঁও পরিখ! বেষ্টিত। হরিশ্চন্দ্রের উত্তরাধি- 
কারিগণ পরবর্তী কালে এইস্থানে রাজধানী স্থাপন করিয়া- 
ছিলেন, এইর প প্রবাদ । 

কোট বাড়ী হইতে ১।* মাইল উত্তর পুর্বে নীরা 
গ্রাম। ইহার প্রাচীন নাম ভট্টগল্লী। রাঞজভট্টগণ এই 
স্থানে বাম করিতেন, এইকপ প্রবাদ। এস্থানেও বহু 
প্রাচীন দীধিকাদি বর্তমান। তাহাদের নাম পূর্বেই, 
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[ ৯নং] ধর্শপালের রাজধানীর অন্থমানিক মানচিত্র । 





৯ম সংখ্যা 





তালিকাতুক কর! হইয়াছে। এই গ্রাম হইতে আমরা 
প্রায় ৫* খান! প্রাচীন গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছি। (২৮). 
সময়ান্তরে তদ্বিযয়ে আলোচনা! করিবার ইচ্ছা রহিল। 

তাটপাড়ার উত্তর পশ্চিমে চাইর! চৌমাঁথা নামক 
স্থানে চাদ্দিটি রাজ পথের সম্মিলন স্থল ছিল। ইহার 
নিকটেই চাইরা পুফরিণী। মেরিখোলা নামক স্থানে 
পুর্ব্বে হাট বাঞ্জার ছিল, এইরপ প্রবাদ । 

ভাটপাঁড়ার সন্নিকটে ছইলাকল্ম! নামক স্থানে 
রাজসৈন্তদিগকে লক্ষ্য স্থির করিতে শিক্ষা দেওয়! হইত 
এইরপু প্রবাদ। এখন যেস্থানে নিবিড় গজারী বন। 
বনৈর মধ্যে স্থানে স্থানে বু ইষ্টক স্তপ দৃষ্ট হয়। 


নিরামিষ দী'ঘ ও কাটাগাঙ্গের 'মধ্যবর্তী স্থানে, প্রায় 
এক বিঘা ভূমি ব্যাপিয়।, এবং সমভু'ম হইতে প্রায় ২৫।৩০ 
হাত উচ্চ একটি প্রকাণ্ড মৃত্কুপ বর্তমান আছে। ইহাকে 
সচরাচর বুরুজ বল! হয়। [ ৮নংভিত্র দ্রষ্টব্য || স্তবপোপরি 
দুইটি ইষ্টকে বাধান কৃপ দৃষ্ট হয়। একটি প্রায় ভয় 
গিয়াছে, অপরটি এখনও ৪৫ হাত গভীর আছে। 
রাজপুরীর প্রহরীগণ বোধ হয় এই বুরুজেয় ( 10৩) 
উপর হইতে শক্রুর আগমন লক্ষ্য করিত। কেহ কেহ 
বলেন, ইহা নহবৎ থানা ছিল। 

সাভার এবং ততচহুঃপার্্ববন্তী গ্রামসমূহে বাজ 
হরিশ্চন্দ্রের রাজধানীস্থিত যে সমস্ত কীন্তিচিহ্ছাদি অদ্যাপি 
বর্তমান আছে, তাহার বিবরণ আমরা উপরে সংক্ষেপতঃ 
বিবৃত করিতে চেষ্। করিয়ছি। নিবিড় অরণা মধো 
নানাস্থানে হয়ত আরও কত অনাবিষ্ক* তগ্নস্তপাদি লোক 
চক্ষুর অন্তরালে লুকাফ্িত আছে। 


_ আধুনিক রঙ্গপুর প্রেলার যে ধন্মপাল রাজার কার্ডি 
চিহাদি দৃষ্ট হয়, তাহার সহিত সাভার-রাজ হরিশ্চনত 


পিএ» ৮ , সার “রটে ও দা. রে” পল এ স্। ৬” খর 


€২৮) ভাটপাড়। নিবানী শ্রাযুক্ষ রাধিকা মোহন 


অধিকারী, এবং শ্রামান শামাচরণ সরকারের চেষ্টাতেই 


এই গ্রন্থ সমূহ সংগৃহীত ধইঙ্জাছে ॥ তঞ্জন্ত তাঁহারা লেখ- 
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৯ পা পিপাসা ৩৯4 ০০১১১ 


পালের বৈবাতিক সম্পর্কাদি বর্তমান ছিল, এইন্বপ প্রবাদ । । 


এইস্থানে বলা আবশ্তক যে, গৌড়ের পাল রাজবংশের 
দ্বিতীয় নৃপতি ধর্মপাল, এবং নিম্ন বর্ণিত ধর্শপাল বিভিন্ন 
বঞ্ি। প্রথম ধর্মপালের প্রায় ছুই শত বৎসর পরে 
দ্বিতীয় ধর্ঘমপালসের অভ্যুদয় হয়। বারেজ কুলগ্রন্থ, চতুতূর্জ 
রচিত হরিচরিত কাবা, এবং দাক্ষিণাত্য-পতি রাজেজ্ু- 
চোলের তিরুমলর গিরি লিপিতে দ্বিতীয় ধর্মপালের উল্লেখ 
৭ নিম্নে যথাস্থানে বিশদভাবে তাহা, বিকৃত হইবে। 

রাঞজেন্্র চোল ৃষ্ঠাে দগ্ুতৃক্তি-পতি 
( সম্ভবতঃ গৌর মণ্ডল ) ধর্মপালকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। 
স্গতরাং, ইহ। প্রমাণিত হইতেছে, যে, ছিতীয় ধর্মপাল 
একাদশ শতান্দার প্রথম পাদে রাঙ্ত্ব করিতেন। 
কিন্ত লামা তারান/%থর গ্রন্থ, এবং খালিমপুরে প্রাপ্ত 
প্রথম ধর্শপালের তাম্রশাসন হইতে প্রমাণিত হয় যে, 
প্রথন ধর্মপ।ল খুষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগে রাজত্ব 
করিতেন । স্থতরা', এই উ্তয় ধশ্মশপালের মধে। ছুই 
শতাব্বীর অ্ধক ব্যবধান বর্তমান। গৌড়ের পাল রাজ- 
বংশের বংশাবলিতে দ্বিতীয় ধর্শপালের নাম দৃষ্ট হয় না। 
সম্ভবতঃ হরিশ্চন্ পাল প্রন্ৃতির স্তায় তিনিও পালরাপ- 
বংশের আদিশাখ। হইতে বিচ্ছিন্ন হইন্ন পৃথক একটি খণ্ড" 
রাজ। স্থাপন করেন। . ব্রদ্মপুত্রনদ_ পধ্যন্ত দ্বিতীয় ধর্ম 
পালের রাঙ্জা বিস্তৃত ছল, এইরূপ অন্মিত-হয়। (২৯) 
ধন্মপালের রাঞ্জধানীর ভগ্নাবশেষ, ও বনু কীত্ি চিহ্ন দি 
অগ্ভাপি বর্তমান আছে। এই ধর্মপাল যে পালবংণীয় 
নৃপ ছিলেন, তদ্িষয়ে সন্দেহ নাই, কারণ, তাহার 
র।জধানীর ভগ্রাবশেষের মধ; প্রাপ্ত একটি বনু প্রাচীন 
খাদে মৃত্তিতে পালরাজগণের রালচিহ্ন সিংহারঢ হস্তীর 
মুত্তি খোদিত আছে। (৩০) মুস্তি সন্মিকটন্থ এক 
বৈরাগীর আখড়ার পুত হয়। 


শপ শপ ও আপস পাশা পর আপা স্পা 


১০১২ 
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সস এ চে ছল আন 


পটকানগর-পতি মানিক চজ কাহারও মতে নিভীর 
ধর্শপালের ভ্রাতা, (৩১) এবং কাহারও মতে শ্তাণীপত়ি 
(৩২) ছিলেন। মাণিকচন্ত্র মহিষী ময়নামতী, এবং 
ধশ্খপাল ষহ্ষী বলমাল। (ধর্শ-মঙ্গল প্রণেত।! মানিক 





গ্াঙ্থুলির মতে সফুল্লা ব1 সাফুল॥ সীতারাম ও ঘনরামের : 


মতে সামুলা) ভগ্রী ছিণেন। মাণিকচঞ্জ্রের পুত্র গোপী 
চক্রের ( ছুল্লভ মল্লিকের গোবিন্দ চক্র, এবং টচতন্ত তাগ- 
বতের গোপীল[লের ) সহিত হ'রশ্চন্ত্র রাজার অছুন। এবং 
পছুনা। নামী ছুহিতৃগ্গয়ের বিবাহ হ্য়। (৩০) ই'হাঁর। 
ভারতবিখ্যাত সুন্দরী ছিলেন। শ্রীযুক্ত দীনেশ চর 
দেন মহাশয় লিখিয়াছেন, --“যে অছ্ুনা' পছুনার নম 
এক-.জময়ে ভারত বর্ষের মর্ধত্র ভাট ; যোগী ও চাঁরণগণের 
গাথাক় প্রচারিত হইত, সে দিনও কোথাই হইতে যাহাদের 
চিত্র রবিবশ্শী অঙ্কিত করিয়া কুতার্থ হইগ়াছিলেন, 
দাক্ষিণাত্যে যে বঙ্গীর রাঁজা ও তাহার মথ্ষীদের করুণ 
প্রসঙ্গ লইয়। এখনও অনেক নাটক রচিত ও অঠিনীত 
হইয়া থাকে, এবং উত্তর পশ্চমে লক্ষণ দাদ প্রমুখ বহু- 
সংখ্যক কবি যাহ'দের গুণ গাথ| গাহিয়াছেন, এবং যাহা- 
দের স্ন্ধীয় গীতি এক সময়ে বাঙ্গল! দেশ ও উড়িষ]ার 
ঘরে ঘরে শ্রত হইত, সেই গোঁপী চন্ত্র ও তাহার মহিষী- 
হয়ের প্রথম €প্রম-মিলন এই সাভারেই হইর়াছিল।+ (৩৪) 

ছুল্লভ মল্লিক রচিত “গোপীচন্্র রাজার গান” নামক 
দেশ প্রচলিত পু'থিতে মাণিকচন্দ্রের পি পিতামহের নাম 
পাওয়া যায়। অন্ত কোনরূপ এ্রঁতিহামিক প্রমাণ ন! 
পাইলে উহার যাথার্থ্য স্ধন্ধে নিঃসন্দেহ হয়! যায় না। 
যাহ! হউক, আপাততঃ ামর! উহাই সত্য বলিয়। মানিয়া 
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সপ ৬. ৯, প্রা উজ 





লইতেছি। বর্গিক 7 হট ্ এপ পীওয়া 
যায়। এ 


“মুবর্ণ চন্্র মহারাজা ধারিচজ্ পিতা | 
তার পুত্র মানিকচন্ত শুন তার কথা ।» 


এই ছুই ছত্র হইতে মাণিকচন্্রে পিতামহ 
নাম পাওয়। যাইতেছে । 


মাণিকচন্দ্রের মৃত্যুর পর ধর্শপাল তাহার রাজ্য অধি- 
কার করিয়া! বসেন। সুতরাং, মাণিকচন্ের তেগন্থিনী 
পর্ধী ময়নামতীর সহিত ধর্মপালের রাঙ্দ্ঙ্ষটত গোলযোগ 
এবং মনোমালিন্ত উপস্থিত হয়। তাহার -ফলে উত্তয় 
পক্ষে যুদ্ধ হয়। নাত।&ের রাজা হসিশ্চঞ্জ সটসন্তে 
জাঙ্ম(তার সাহাঘাার্থ উপস্থত হন। ত্রিতোেতা. অথবা 
তিন্ত। নদী--তীরে যুদ্ধে হরিশ্চন্তর বোধ হয় নিহত হন। 
করণ, এইস্থ'নে এই যুদ্ধে নিহত না হইলে স্বরাছা 
পরিত্যাগ পূর্বক ভরিশ্ন্রের এইস্থনে প্রাণ তাগ 
সন্তব পর বলিয়। বোধ হয় না। যুন্ধস্থলের অনুরেই 
হঞ়িশ্চন্দরের সমাধিস্থান দৃই হয়। দেওনাই নদী তীরে 
অবস্থিত মরনামতীর ছূর্ণ এবং বাসভবন হইতে বহু 
দক্ষিণে, এবং রামগঞ্জের পুর্বদিকস্থ চড়চড়। গ্রামে 
পহরিশ্চন্্র পাট” নামে খ্যাত একটি প্রায় বৃত্তাকার স্তুপ 
ৃষ্ট হয়। ইহাই হরিশ্চন্দ্রের সমাধিস্থান, এইরূপ প্রবাদ । 
এই স্তপ খনন করাতে মৃণ্ডিক। নিম্নে একটি গৃহাংশ দৃ 
হয়। এখন তাহার নিম্ন ভাগ মাত্র বর্তমান। যে প্রস্তর 
বাধান গর্ত দৃষ্ট হয়, তাহার উপরিভাগ ১৩ ফিট? এবং 
নিয়দেশ ৮ ফিট প্রশস্ত। পার্থের প্রস্তরথগুগুলি 
এন্প ভাবে সজ্জিত যে, উভয় দিকেই ছুইটি সিঁড়ি নিম্- 
দিকে নামিয়! গিয়াছে, এইরূপ বোধ হুয়। ইহ! থে 
কাহারও সমাধি স্থান, তাহা দর্শন মাজেই প্রতীয়মান 
হয়। সুতরাং উহা! হরিশ্চজ্রের সমাধি-মন্দিয় এইযপ 


জন-প্রবাদে অবিশ্বান্ত বর রি | ( ৩৫) 
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এজগ্যা 


22272222528 


ধর্মপালের মুহা অথবা! পরাভবের পর গোপীচন্ত্রআবা ভবিষাৎ মহত্বের .মিষর্শন | 


গোবিনাচজ সিংহাসনারঢ হন। প্রবাদ এই, ইনি মংতার 
উপর রাজ-কার্ধে!র ভার স্কম্ত করিত এক শতস্ত্রীর সহিত 
বিলালতায় মগ্ন হন । কিন্তু, ই'ছার মাতৃ-গুক হু ড়ি- 
পিদ্ধার উপদেশে শীত্ই ইহার মতি পরিবপ্তিত হয়, এবং 
গোপীচন্জ্র উক্ত যোগীর সহিত সন্গযাসী হুইয়! গৃহ ত্যাগ 
ফরেন। সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে, তিনি অগ্থ।পি 
বনে বনে পরিভ্রমণ কৰিতেছেন। গোপীচন্দ্রের এই 
অদ্ভুত জীবন কাহিনী অগ্তাপি রজপুর অঞ্চলে এবং এমন 
কি কামরূপ *প্রস্কৃতি স্বানেও 'শিৰের” গীত অথব' 
“মাণিক চীর্দের” গীত আখ্যায় ইতর সাধারণ কর্তৃক 
সোৎসান্থে গীত হ্ইয়। ৭ঃকে। গ্রীয়ারসন এ 
“মাপিক চাদের গীত** সংগ্রহ করিয়া, [বস্তুত ভাবে 
ইহার আলোচন!। করিয়াছেন, এবং এমন কি ইহাকে 
12010 ০1 1870£81 আখা! প্রদান করিতেও কুন্তিত 
হন নাই। ( ৩৭) 

উক্ত গ্রাম্য গীতির আখ্যায়িকা ভাগ আমর! সংক্ষেপে 
নিয়ে প্রদান করিতেছি। 

মাণিকচন্দ্রের পরী ময়নামতী তান্ত্রিক প্রক্রিয়াদিতে 
অত্যন্ত পারদর্শিনী ছিলেন; তাহার গুরু হাড়াসন্ধা 
প্রভৃত ক্ষমতাসম্পন্ন যোগী পুকষ ছিলেন। মাণিকচন্ত্ 
বহু দিন অক্ষুণ্ন গ্রতাপে রাজ্য শাসন করেন : পবে এক 
জন দক্ষিণদেশী (বাঙ্গালী) দেওয়ান নিযুক্ত করাতে 
তীহার অত্যাচাঞ্জে গ্রজাগণ গ্রপীড়িত হুইয়! বিদ্রোহী হয়; 
এবং এই বিদ্রোহ দমনেই মাশিকচন্ত্র প্রাণ তাগ কণ্নে। 
সতী-প্রথ। অনুসারে ময়ন্নামতী জ্লম্ত চিতায় মৃত স্বামীর 
অঙ্গগমন করিলেন, কিন্তু অগ্নির লেলহান জিহ্বা তাহার 
একগাছি কেশও দগ্ধ করিল না। তাহার মৃত্যু দেবগণের 
বাঞ্চিতি নহে জানিয়।' ময়না চিতা হইতে অবতরণ 
কষ্সিলেন। ইহার ১৮ মাস পরে তীহার পুত্র গোপীর 
জন্ম হয়) এই' অন্বাভাবিক দীর্ঘ কাল গর্ভবাস পুত্রের 
৭ ) স109 ৪০2৫ ০1 1457100 08580005. ] 45 9. 9. 

৬০] ১0৬1] (1878), ৮. 738," 
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ুরঘবঙ্গে পাবরাঙাগণ ” 








৭০০ পর সবি বা আচ 


ময়নামতী; যথা সময়ে. 
সাভারেধ রাদা হরিশন্ত্রের কন্তাদ্বয় অহন! ও পহনন্ 
সহিত শ্বীয় পুভের বিবাধ দেন কন্তদ্বয়ের ঈঙ্গে 
এক শত পারচারক1 আগমন করে। ময়না! আধা আক : 
সমতার সাহাযে জানিতে পারেন যে, অই়াদশ নর্ধ 
নযরংক্রম কালে সন্ন্যাস গ্রহণ না করিলে, পুত গোপীচন্ত্র : 
অচিরেই কালগ্রাসে পতিত হুইবেন॥ মাতার চেয় 
পুত্র নবীন যৌবনে সঙ্গ/াস গ্রহণ করিয়া অরণাবাসী . 
হুইলেন। মাতৃগুর হাড়িসিদ্ধা অরণ্যে তাহার সহগামী 
হইলেন। সঙন্গ॥াস গ্রহণের পুর্বে হন! গহনার বিলাপ 
এব* স্বামীকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জ্ড অগগুন' এবং 
নানাবিধ যুক্তি প্রয়োগ থামা গীতিতে অতি মর্শগ্রাহী 
ভাবে বর্ণিত হইয়া 

'মাণিক চাদের গান হহতে এই অংশ লিক্ে এবংঃ 

গ্রীয়ারসন্‌ কৃত তাহার মর্দগ্রাহী ইংরেজী অনুবাদ পাদ 
টাকায় উদ্ধৃত হইল। [ | 

«“ না যাইও না যাইও রাজ। দুর দেশাস্তর। 

কারে লাগিয়। ব'ন্দিলাম সীতল মন্দীর ঘুর 

বান্দিলাম বঙ্গল। ঘর নাহি পাড় কালী। 

এমন বয়সে ছাড়ি যাও আমান্ন বৃথ। গাবুরালী ॥ 

নিন্দের স্বপনে রাজা হব দক্িদন। 

পালঙ্গে ফেলাইব হস্ত নাই প্রাণের ধন ॥ 

দস গিরিব মা ও বইন রবে স্যাম লইবে কোলে। 

আমি নারী রোদন করিব খালী ঘর মন্দিরে ॥ 

খালী ঘর জোড়া টাটি মারে লাঠির ঘ।। 

বয়দ কালে খুবতী রাড়ী নিতে কলঙ্ক রাও। 

আমাকে সঙ্গে করি লইয়া যাও॥ 

জীয়ব জীবন ধন আমি কন্ত। সঙ্গে গেলে। 

রীধিযা দিষু অন্ন ক্ষুধার কালে। 

পিপাসার কালে দিমু পানী। 

হাঁগিক্স। খেলিয়া পোহামু রজনী ॥ 

ইজ গে) (দুখ ক হঙ্জা আহ হু। 


গিরি লোকের হাড়ী গেলে গুরু ভাম বছজিনু 


পৌষ ১৩১৯ 





সিতল পাটি বিছাইয়। দিমু বালিসে হেলান পাও। . 


কাউস রঙ্গে যাতিমু হস্ত পাও ॥ 

হাত থানি ছঃখ হইলে পাও থানি যাতিসু। 

এরক্সর কৌতুকর বেনা সুতি তূষ্টিমু এ সুতি ভূপ্জা ইমু 
গীস কালে বদনত দিমু দণ্ড পাখার বাও। 

মাধ মাপি দিতে ঘেসিয়। না রমু গাও॥ (৩৮) 
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হয়ত মন্টিক রি *গরোবিদ্চজ রাঝার গানণ, হইত 
এই অংশের বর্ণন। নিয়ে উদ্ধ তত হইল. 

"অভাগী উদ্ননারে রাজ। সঙ্গে করি ল্ছ। .. 

দেশাস্তরে যাৰ আমি কর অন্ুগ্রহ॥ ... 

তুমি যোগী হবে আমি হইব ঘোগিনী। ... 

বাদ্ধিক্না বিদেশে যোগাইব অল্প পানি ॥ 

বসিয়া! থ।কিহু তুমি বনের ভিতরে। 

আনিব মাগিয়। ভিক্ষ। আম ঘরে.ঘরে ॥ 

নগরে নগরে ভ্রমি বসিবে বখন। 

তৃষ্ণা হলে জল আনি কে দিবে তখন ॥ 

বনে রনে কাঁট। ভাঞঙ্গি জালিব আগুনি। 

নুখেতে বঞ্চিব নিশি যোগীয়! যোগিনী ॥ 

সর্ব ছুঃখ পাশরয়ে নারী যার পাশে। 

আমারে করিয়। সঙ্গে চল দেশে দেশে ॥ 

না ছাড়্য না ছাড় মোরে বঙ্গের গোসাঞ্িঃ। 

তোম! বিনে উদন! থাকিবে কোন ঠাঞ্জি ॥ 

নারী পুরুষ ছুই হয় এক অঙ্গ। 

শিব বটে যোগীয়া ভবানী তার সঙ্গ ॥+ 

গো পীচন্দ্রের অরণ্য- যাত্রার পুর্বে পুত্রের মঙ্গলা- 

কাজ্জিণী মন্ননামতী অগ্নিতাপে ফুটস্ত তৈলপুণ কটাছে 
অনায়াসে নিমজ্জিত হইয়া, অন্ষতশরীরে পুনরায় পুত্র 
_মঙ্গলার্থে নানাগ্রকার, প্রক্রিয়াদি করেন। 











5 থক সপ আপ পসপপ০ ৪ ০ উঠা, -০-- 


১০৫ 0০1) 1007285 1০-:06 171) ০1 0৫ 5০916 


৬ ৮০৬. 

4১101091101 21০) ৮10) 0069 19100) 16176 
০. | 

[২০৬/ ৪0] 70976 2100 002)610) 0:00 ০1 
৪. 1117, | 

11] ০040) 21) 962069 ৪5 0150 1067 00 
০০ (1৩৫ 


10920705600 16৮0 ? 11) 087191) 66৩) 6০ 
0১66 1 01108. 
40091019555 


079০7০1--1106 - 111) : 106১. 07) 
1009১170৮1৫. | 
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অরধাবাস-কালে একদা টানি গঞ্ধীক। ক্রয় 
করিবার জন্ত হাড়িসিত্জাকে 
শ্রুত হন। প্রতিশ্রুত অর্থ সংগ্রহে অসমর্থ গোপীচন্তর 
অগতা! হীরা নায়ী জনৈক! বারাঙ্গনার নিকট দ্বাদশ বর্ষের 
জন্ত আত্মধিক্রয় করেন। প্রণয় প্রাধিবী হীরা গোপী- 
চন্ত্র কর্তৃক প্রত্যাখ্যাতা হইয়া, প্রতিশোধ গ্রহণের অভি- 
প্রায়ে তাহার বারা অণ্তি হীন এবং কষ্টদায়ক কার্ধ্যাদি 
করাইত, এবং সর্ধদা তাহাকে প্রহার করিত। অবশেষে 
হাড়িসিদ্ধা তাহার উদ্ধার সাধন করিয়! হীর' এবং 
তাহার পরিচাবিকাকে তাহাদের ছুর্বাবহারের জন্য কঠোর 
শাস্তি প্রদান করেন। হীরাকে দ্বিব বিভক্ত করিয়া 
তাহার উদ্ধাংশ. বাহড়, এবং নিয়াংশ মব্তরূপে পরিণত 
করেন; এবং ছুঃশীল! পরিচারিকাকে তাহার বৃদ্ধ 
বয়সে এক ছবৃত্তের নিকট বিবাহ দেন; 'এবং সে উহাকে 
প্রত্যহ নির্দয় ভাবে প্রহার করিত। 


বহু কাণ পরবে গোপীচন্ত্র পুনরায় রাঙ্গধানীতে, 
প্রত্যাবর্তন করিয়া! তাহার পরিত্যক্ত রাজ্য পুন গ্রহণ করিয়া 
কর হাস করিয়। প্রঞ্াদগকে স্থুধী করেন। “মাণিকচন্দ্রের 
গীতি" পটিকানগরে গোপীচন্দ্রের রাজধানী অবস্থিত 
ছিল, এইরূপ উল্লেধ আছে। ধর্মপালের রাজধানী হইতে 
এক ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত পটকপাড়া 9 উল্লিখিত 
পটিকানগর অভিন্ন বলিয়! অনুমিত হয় ': (৩৯) 
গোপীচন্দ্রের মৃত্যুর পর তহর পুত্র ভবচন্দ্র অথবা 
হবচন্দ্র সিংছাঁসন লাভ করেন। তাহার অপর নাম উদয়- 
চন্দ্র হইতেই তীহার রাজধানীর নাম উদয়পুর হই্লাছিল। 
বাঘ্ার পরগণাস্থিত এই রাজধানীর ভগ্রীবশেষ এখন 
নিবিড় বনাচ্ছাদিত। বছ বর্ষ পৃণ্ব বুকাণন 
এই স্থানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভগ্ন স্থংপ, এবং উদ্যানাভ্যত্তরস্থ 
পথাদির সুল্পষ্ট চিহ্নাদি দর্শন করিয়' তাহার বর্ণনা 


লপিবদ্ধ করিয়া গয়াছেন। ধূন একটি পথের ছ্‌ই 
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শট পার রহ [৮ ও ০০০৯ হন ৩০০০ পাব পপ জপ তা পস 


১২টি কড়ি দিতে প্রতি- 


সপ শপ পর শা শত ৭ আর ১ 


পানি ই শ্রেণী দীর্ষিক' মানত দহ হুয়। 
 ভবচন্ত্র একদ। কোন নিষিদ্ধ সময়ে রী্জ-প্রতিষ্টিত দেবী- 


মন্দিরে গমন করাতে দেবীর অভিপাপে তাহার বুদ্ধি লুপ্ত 


হয়, এইরূপ প্রবাদ । ভবচন্ত্ের নির্কদ্ধিতা দেশবিখ্যাত। 
“ভবচন্দ্র ( হবচন্ত্র) রাজার গবচন্ত্র মন্ত্রী ছিলেন । এত- 
ছুভয়্ের নির্বদ্ধিতাজ্ঞাপক পুকুর চুরি প্রভৃতি বহু 
কৌতুকাবহ প্রচপিত গল্প প্রত্যেক বঙ্গবাসীর নিকট 
স্ুপরিচিত। এই নির্বোধ রাজার রানত্ব-কালেই বোধ 
হয় রঙ্গপুরের পাল-বাজন্ের অবনতির হুঞ্রপাত হয়। 
ভবচ'ন্্রর পরে অপর এক জন তদ্বংশীয় রাজার রাজত্বের 
বিষয় আমরা অবগত নাছ, কিন্ধ তাহার নাম অজ্ানত। 
ক্ষেণবংশীয় নীলধ্বঙ্গ এই নৃপতিকেই পরাজিত করিয়। 
নৃতন রাজা স্থাপন ব্ডর্দন। এবং ধরল! নদীর পূর্ববর্ভীরে 
কোচবেহর-রাজ্যান্তর্গত কমাতপুব নানক স্থানে রাজধানী 
নিম্মাণ করেন। 

অন্থসন্ধানে রঙ্গপুরে আমরা পূর্বোক্ত চারি জন পাল- 
ংশীয় নৃপতির সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছি। নিয়ে ইহাদের 
রাজধানী, ছুর্গ, এবং '্রতিষঠিত নগর প্রভৃতির কিঞ্চিৎ 
পরিচয় দিতে ছ। 

রঙগপুরের অন্তর্গত ডিমপার কিক্ষিৎ নিয়ে তিস্ত। নদীর 
যে প্রকাণ্ড বাক দৃঈট হয়, তাহার প্রায় ছুই মাইল দক্ষিণে 
ধন্দূপাল রাক্জার রাজধানীর ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয় [৯নংচিত্র] 
নগটি চতুক্ষোণ, উত্তর-দক্ষিণে প্রায় এক মাইল, এবং পূর্ব- 
পশ্চিমে অদ্দ মাইল বিস্তৃত । নগরের বহির্ভাগে চতুর্দিকে 
স্থবৃহৎ প্রাকার দগ্ায্মান। প্রাঞ্কাবের দক্ষিণ-পূর্ব 
কোণে দেওয়ান খালার ভগ্রাবশেষ দই হর। উত্তর, দক্ষেণ 
এবং পশ্চিম দিকস্থ নগর-গ্রাকারের অব্যবহিত নিয়েই 
প্রায় ৪* ফিট প্রশস্ত একটি পরিখা, কিন্ত নগরের পূর্ব 
দিঞ্চে এই পরিখ। কিংব। প্রাকারের মধো কোন প্রবেশ- 
পথ দৃঈি হয় না। পূর্বোক্ত তিন দিকের 'প্রাকার এবং 
পরিখার ঠিক মধাস্থলে প্রতিদিকে এক একটি গ্রষেশ 
পথ। প্র সকল প্রবেশ-স্বারের নিকট বহুল পরিমাণে 
ইষ্টক দৃষ্ট হয়, এবং উহা যে সুরক্ষিত ছিল তাহার 


প্রতিভা 


রহমান রা তেজতাম 
পৌব ১৩১৯ 


চিহ্ছাদি সুম্পইট। প্রাকারের প্রত্যেক কোণে, এবং মধ্যে 
গু বহু স্থানে চতুফোণ মিনার (0956107) ) ছিল, তাহার 
ভগ্নাবশেষ বর্তম।ন ; এবং বোধ হয় এ মিনার-সমূহ হইতে 
গ্রহরীগৃণ দূর হইতেই শক্রর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করিতে 
পারিত। উত্তর, পূর্ব্ব এবং দক্ষিণ দিকের পরিখ। হুইতে 
প্রান ভিন শত হাত দুরে নগর-প্রাকারের সমান্তরাল ভাবে 
আর একটি প্রাকার এবং পরিখা দৃষ্ট হয়। নগরের বহি- 
ভাগে নিয় শ্রেণীস্থ বাক্তিগণ বান করত; এবং এই বহি- 
ভাগস্থ নগরের চতুর্দিকেই এই প্রাকার এবং পরিখা নির্মিত 


হইন্াছিল। নগরের দক্ষিণদিকস্থ বহিঃ প্রাকারেরও 
বহির্দেশে রাজার মশ্বশালা ছিল; তাহারও চিহ্নাদি 
ব্তনান। নগরের পশ্চিম দিকস্থ প্রাকারের প্রায় ৩০০ 
» হাতত ব্যবধানে উহার সমান্তরাল তাবে একটি উচ্চ এবং 
স্সতশত্ত পথ উত্তর-দক্ষিণে বছ দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। বোধ 
হয়, উহ1 নগরের পশ্চিমদিকস্থ বহির্ভগের বহিঃপ্রাকার 
ছিল। নগরের প্রার ১ মাইল উত্তরপশ্চিমে ধর্মপাল- 
খনিত চন্দনপাট নামক একটি সুবুহৎ দীর্ঘিক। বর্তমান 
আছে। সন্িকটবর্তী আরও নান স্থানে বহু দীঘ্বিকা 
দুই হর। 


পুর্ব বধিত নগরের স্থরক্ষিত অবস্থিতি দর্শনে মনে হয় 
এ&ঁ স্থানে ধর্মপালের তুর্গ ছিল। রাক্জ' হূর্গ মধোনা 
থাকিয়া, এ স্থান হইতে প্রায় 8 মাইল দূরে, এবং হঙ্গীঘোষ 
নামক একট ক্ষুত্র নদার কিঞিং পুর্বে অবস্থিত রাজ- 
পুবীতে থাকিতেন) এখন সেখানে পুণীর ভগ্নাবশেষ 
ক:রছ্ট ক্ষ ইক ্প,দা্থিচ। এবং চতুকোণ একটি 
ই *গবহল বৃহৎ মুংগপমারবর্তমণন। শেষাক স্তপটর 
নন বর মনল তেরকাজি'। মুবলমন রাজত্বে ২৫ জন 
ফরেন নুন উহ উংশ্থ; হঈরান্ছিল বললনন। উহার 
এরূপ নম হইয়াছে এইরূপ প্রবাদ। স্থানের মুপলমান 
আখা। সত্ব কোন যুসণন'ন রাক্গপুবী অখব। ছু 
 শীষামধো বাদ করিতে সাহদ করে নাঃ তৰতা সমস্ত 
ূ নর সিধ্বাসীই টা | 


৫৩২ « 


ৃ মধ্যে র্মপালের পর গোপীচন্রের রাজধানী টা 


খগ্নর্্য 





নদীর পশ্চিম তটে, এবং ধর্দপালের ছর্গের প্রায় ছুই 
মাইল পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। ময়নামতীও এই স্থানে 
বাস করিতেন। এই হুর, প্রাসাদ প্রভৃতি ঠিক ধর্মমপালের 
হর্গাদির অনুরূপ । গোপীচন্দ্রের নগর আনুমানিক ৪০০ 
গজ লম্বা, এবং ২*, গঞ্জ প্রশস্ত; এবং উহ। হইতে প্রায় 
১০* গজ দূরে নগরের বহিঃগ্রাকার দণ্ডায়মান । ধর্ণাপাল, 
অথ"। গোপীচন্দ্র কাহারও রাজধানীতেই ইষ্টক নির্দিত 
গৃহের চিহ্নাদি পাওয়। যায় না। রঙ্গপুর জেলার মধ্যে এই- 
রূপ বহু স্থানে ধর্মপাল এবং তাঁহার বংশধরগণের বহু কীত্তি- 
চিন্কাদি বর্তম/ন। কিন্তু এই প্রবন্ধে তাহার বিশদ বিবরণ 
প্রদ্ধান করিলে প্রবদ্ধেরকলেবর অনেক বৃদ্ধি পাইবে, এই 
আশঙ্কায় তাহার অবতারণ। করলাম ন।। 

রাজ। হরিশন্দ্রের প্রসঙ্গে আমর! ধর্্পাল এবং তদ্বংশীয়- 
গণের বিবরণও প্রদ্দান করিয়াছি। কথঞ্চিৎ অপ্রাসঙ্গিক 
হইলেও আশ। করি, ইহ। পাঠকগণের নিকট বিরক্তিকর 
হইবে না। যাহ। হউক আমর। পুনরায় আমাদের পুর্ব 
প্রসঙ্গে উপস্থত হইতেছি। 

রাজা হরিশ্চন্দ্রের লিখিত বংশাবলী সম্বপ্ধে আমরা 
পূর্বেই উল্লেখ করিক্লাছি। উহার উপর বিশেষ কোন 
আস্থ। স্থাপন করা যায় না, তাহ! আমরা পরে দেখাইব। 
গান্ধারিয়। নিবাসী শ্রীযুক্ত কৈলাসচণ্র রায় মহাশয়ের 
সাহায্যে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত পীযূষ কিরণ চক্রবর্তী হরিশ্চন্দ্রের 
ংশধর গণের যে বিবরণ আমাকে সংগ্রহ করিয়! দিয়াছেন 
নিয়ে আমি তাহু। যথাযথ বিবৃত করিলাম । 

হরিশ্চন্দ্ের মৃছার পর, তাছার কোন পুরসন্তন ন৷ 
থাকাতে, তাহার ভাগিনের দা-মাদর (দামু রাগ) রাঙ্গা 
প্রাপ্ত হন। হনি হ্রিশন্দ্রের ভম্দী রাঙজেখণী দেবীর 
(রার্ি দেবীর) পুত্র। কেহ কেহ বংলন, পুর্ব বর্ণিত 
রাঞ্জাসন তাহারই গ্র'সাদের তগ্ম।বশেষ। 

হরিণ্চ ঘর হইতে অধস্তন দশম পয শিব?ম্ নান। তীর্থ 
দর্শন করিয়৷ ভারত জ্রধণ করেন। ইনি অতি বিদেযোৎ- 
সাহী ও পরম তক্ত ছিলেন) (শবচজের পরে রাজন্যংশের 
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পূরবববঙ্গে পালরাহগণ 





অবস্থা শোচনীয় হইয়া! পড়ে। বিশাল রাজধানীর অধি- 
কাংশ পতিত ও বনাকীর্ণ হইয়। যাওয়াতে, রাজ-বংশীয়েরা 
সর্ধেশ্বর নগর পরিত্যাগ করিয়া নিকটবন্তা কোণ্ডা, গান্ধা- 
রিয়া, চান্দুলিয়! প্রভৃতি স্থানে বসতি করিতে থাকেন। 
শিবচজ্জের একাদশ অধস্তন পুরুষ তরুরাজ খা মুসল- 
মান রাজত্বে হুগলীর ফৌজদারের সহাযাগী পদে নিযুক্ত 
হইয়া! থা উপাধি প্রাপ্ত হন। শুভরাজ, যুবরাজ বুদ্ধিমন্ত 
ও ভাগ্যবস্ত, তরুরাঞ্জের এই চারি পুব্র। শুভরাক্জ ও 
যুবরাজ পিতার সহিত হুগলীতে বাস করিতেন। পিতার 
মৃত্যুর পর তাহারা (সই দেশেই থাকেন। তাহাদের 
ংশধরের! সোণাবাডীর চৌধুরী উপাধি ধাবণ করিয়া 
সোগাবাড়ীয়। গ্রামে বাস করিতেন। বুদ্ধিমন্ত রায় ও 
ভাগাবস্ত রায় নবাবঞ্পরকাবে কার্ধটা করিতেন। যবন 
ংআব-দে।ষে জাতিপাত হওয়াতে ভাগ্যবস্ত রায় দেশ- 
তাগ করেন। তিনি “খন্দকার নামে পরিচিত হন, 
এবং তাহার সমাধিস্থান অগ্যাপি ' খন্দকারের দবগ। 
বলিয়। প্রসিষষ। কোণ গ্রামে তীহার নামানুসারে 
একটি পল্লীব নাম ভাগাবস্তপাড়া হইয়াছে এই বংশের 
যশোবস্তরায় ঢাকার দেওয়ানী কার্য করিয়াছিলেন। 
তিনি ইতিহাসে স্থপরিচিত। পুর্বে লখিত বংশাবলা 
অনুসারে শ্রীযুক্ত ভারতচন্দ্র রায় এখন হরিশ্চান্দ্রর 
বংশধর । 


আমরা গণ সেপ্টেম্বর মাসে (১৯১২) প্রতিহাসিক 
তত্ব সংগ্রহের চেষ্টায় যখন সাভারে ও তংপার্খববন্তী বহু 
স্কানে ভ্রমণ করিতেছিলাম, তখন এক দিন সাভ'রের 
রাঞ্জাসন দর্শন কালে তন্ত্রত্য জটনক কুষকেব নিকট 
হইতে একখানি থোর্দত ইঁক-ন্পি সগগ্রহ করি। 
[১*নং চিত্র দরষ্টবা] ইহার কয়েক দিন পরেই আমার ভনৈক 
শ্রদ্ধেয় বন্ধু উত্ত রাজানন হইতেই সংগৃহীত অপর এক খান! 
ইষ্টক লিপি আমাকে প্রেরণ ফরেন । [১১ নং চিজদ্রইব্য ]। 
উভয় ইষ্টক-লিপিই বাংলার আঅভানযুক্ত দেবনাগরী 
অক্ষরে লিখিত । এই ইইক-লিপিঘয়ের সাছায্যে আশা 
করি, সাভারের লুপ্ত ইতিহাস কিঞিৎ পরিমাগে উদ্ধার 


হইতে পারে। 

প্রথমোক্ত ইষ্টকলিগিখানা অতি বৃহৎ একখানি 
ইষ্টকের উপর থোদিত ছিল, তাহ! দশন মাত্রই প্রতীয়- 
মান হয়। বোধ হয় ইহাতে ৪ পংক্তি লিপি খোদিত 
ছিল। কিন্তু ইহাব প্রায় অর্ধাংশ ভগ্ন হইয়া যাওয়াতে, 
প্রথম ও দ্বিতীয় পংকি লুপ্ত হইয়। গ্য্লাছে। দ্বিতীয় 
পংক্তিব শেষ অক্ষব 'প'টি বেশ নুম্পঃই আছে। 
প্রথম উষ্টক-লিপিখানার নিয়লিখিত রূপ পাঠোদ্ধার 
হুইয়াছে। 


পা পপ 
শ্রীশীমদ্রাজ 
রিশ্ন্দ্র পালদ * * 


দ্বিতীস্ন পংাক্তর প+টি বোধ হয় “অধিপ* শবের 
শেষ অক্ষব। রি ছুই পংক্তিতে বোধ হয় হরিশ্চন্জ্রের 
বাজা এবং বাঞধানীর পরিচয় ছিল। 

দ্বিভীর ইষ্টুক-লিপিখানার অধিকা'শই ভগ্ন হইয়! 
গিয়াছে । একটি ক্ষুদ্র অংশমাত্র আমাদের হ্ন্তগত 
হইয়াছে । এই লিপিখানার প্রত্যেকটি পংস্কির উপরে 
ও নীচ সুন্দর থোদিত কারুকার্ধ্য বর্তমান । 

এই লিপখানাতে কয় পংক্তি ছিল, তাহ1 অন্রমান 
করা! কঠিন,-তবে উহাতে ছুইটি পংকির সুস্পই চিফ 
বর্তঘান। বোধ হয় উহার উপরে ও নীচে আরও 
কয়েকটি পংক্তি ছিল। দ্বিতীয় ইইক-লপিখানার নিয়. 
নিখিত রূপ পাঠে দ্ধার হইয়াছে। 

পগ * * বত ১২৫৪ 
১ পুরী” 

এই “বত” শংন্দব পুর্বে নিশ্চই “সং শব ছিল, এবং. 
'পুরী” শৰের পূর্বে হবিশ্চন্ত্রের রাদ্ধানীর নাম ছিল। 

এই ইই্ক-লিপিছ্বয়ের সাহাষ্ঠে নিম্বলিখিত বিষয় 
গুলি প্রমাণিত হইতেছে। 


ব্রাজা হরিশ্ন্দ্র পালবংশীগ নৃপধিি ছিফেন। 
(তৃতীয্ব পংস্কির ভগ্ন শে, অক্ষরটি নিঃসনেহে “হ' ছি) 
পাল' শবের পর বে স্তর “টি. দুই হর উহা ব্যর 








প্রতিভা ইত খর 
পৌষ ১৩১৯ টিার্রার্র্রারার্ার্রারারাররারাররার 

হয় 'দে', এবং তাহার পর একটি “ব' ছিল। এই “দেব ইহা হুইতে জানা যায় যে, রাজেন্রচোল দেব ওডড- 
শবা জাঁতিবাঁচক নহে; প্রতোক নৃপতির নামের পরেই বিষয়, এবং কোশলনাড়ু দেশ ধুদ্ধে অধিকার করিয়া- 


এই সন্মানস্চক উপাধি সংযুক্ত থাকে । হরিশ্চন্দ্র পাল- 
বংশীয় নৃপতি, এবং কোন পালবংশীয় নৃপতিই মাহিষ/- 
জাতীয় ছিলেন বলিয়! দানা যায় না, স্থতরাং রাজা 
হরিশ্চন্র পালকেও মাহ্য্জাতীপন অনুমান করিবার 
কোনই গারণ নাই। 

স্বিতীয় ইই্টকলিপিখানা হরিশ্চন্ররের নামযুক্ত ন! 
হইলেও, তীহার বাসভবনের ভগ্মাবশেষের মধ্যে পাওয়া 
যাওয়াতে, উহা তাহার কোন বংশধরের, এইরূপ 
অনুমানের যথেষ্ট কারণ বর্তমান আছে। এই ইষ্টক- 
খণ্ডে খোদিত তারিখে (১২৫৪ সংবতে ) সাভারে কোন 
নৃপতি রান্বত্ব করিতেন, তাহ! মিঝ্সিতিরূপে নির্দেশ করা 
ক্বকঠিন। এবিষয় মীমাংসার গন্ত, এবং হরিশ্চন্দ্রের 
রাত্ব-কপ স্থির করিবার জন্ত আমর! হরিশ্চন্ত্রের সম- 
সামগ্রিক অন্তান্ত ঘটনার আলে।চন! করিতেছি । 

_ প্রথমতঃ, পুর্বেই উক্ত হইয়াছে অধ্ধুনিক রঙ্গপুর 
জেলার অন্ত পটফানগবের 'রান। মঃণিকছতো গুহ 
গোপীচন্দ্র অথবা! গোবিন্দচন্ের সহিত রাজা ছরিশ্চন্ত্রে 
অছুনা-পছুন৷ নাম্মী কন্ত! দ্বয়ের বিবাহ হয়। স্ৃতরাং 

ইহ! প্রতীয়মান হইতেছে যে, জামাতা গোবিনচন্ত্র যে 
সময়ে .পটিকানগরে রাঙ্ত্ব করিতেন, তাহার অবাবহিত 
পূর্বেই হরিশ্চন্ত্র সাভারে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। 
ক্লামাতার সিংহানন লাভের ভ্ন্ভই ধর্্পালের সহিত যুক্ধে 
হুরিশচন্জ্র নিহত হন, তাহা! পুর্ব বর্ণিত হইয়াছে । 
মান্দরা্জ প্রেসিডেন্দির উত্তর আর্কট জেলার অন্তরূক্ত 
তিরুষলয় গিরিলিপিতে তাষিল ভাষায় মহারা রাজেন্্র- 
চোল দেষের যে দিখিজন্ন কাহিনী বর্ণিত আছে। 


গাদটাকায় তাহার ইংরেজী অন্ব'দ উদ্ধত হ হুইল। | (৪০) 





6. ৪০:11) 1025 130) 7621 (০£ 05 16181) ০6117622127 
55307) ৬81) 9128 (75 11910 98-িজজাণোজ।  005015 
19882, 120... ..591254 8) (713) 816৪০ ৬2710165 0770 (075 
সস +0345-51512)8 সত 95৩ 018001৮ 09 





আজ । ঝা পাত ৫১৬3 চি) নও ও 1016. 


ছিলেন, এবং তস্তবুত্তি অথবা তন্তভৃক্তিপতি ধর্মপাল, 
তঞ্কণলাড়ম্পতি রণশৃর, বঙ্গাল্দেশপতি গোবিন্দচন্দ্র, 
এবং উত্তরিলাড়ম্পতি মহীপালকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া- 


ছিলেন। ৪১) 
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(৪১) ওওভবিষক়্ স্উড়িষ্যা ( গৌড় রাজমালা, ৪* পৃঃ) 
কোশলনাড়ু_কোশল দেশ (?) 
তস্তবুপ্তিতন্ততুক্তি ব! বিহার, সপ্তবতঃ গৌড়মণ্ডল 
( শ্রীনগেন্দ্রনাথ বস্থ--শৃন্তপুরাণ ) 
বঙ্গাল দেশ_বঙ্গদেশ (শ্রীনগেন্দ্রনাথ বস্তু, এবং গোৌঁড় 
রাজমাল! ) 
তন্কন লাড়ম্‌-উত্তর রাঢ় (শ্রীনগেন্্র নাথ বন্থ এবং 
গৌড় রাঞ্জমালা )।" রাক্ন বাহাছ্র বেস্কয় এবং ডাক্তার 
হুল্জ. “ তককণ লাড়ম্‌” দক্ষিণ বিরাট বা দক্ষিণ যেরার 
থে এবং -উত্তরিলাঁড়ম্‌ উত্তর বেরার অর্থে গ্রহণ 
করিয়াছেন 1” টে 
“কিন্ত, উজাবিধন ( উড়্িষা) বঙ্গাল দেশ বি 





গঙ্গার সহিত উল্লিখিত, দেখিয়া প্লান . কে স্বাযজথে 
গ্রহণই স মীন স্‌ রী শোধ হয়।” গড় প্লাজ মাল! 8৫. 
'পৃঃ) পাদ কী! 


ঈম সংখ্যা 





| প্রথম রাজেজ্চোল দেব ১*১২ খৃষ্টাবে সিংহাসনা- 


রোহণ করিয়াছিলেন, এবং বোধ হ্য় তাহার অনতি- 
পরেই পুর্ব ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন । তিরুমলয়- 
গিরিলিপি তীহার রাত্রত্বের অয়োদশ বর্ষে, অর্থাৎ ১*২৪ 
খৃষ্ঠাবকে উৎকীর্ণ হইক্াছিল। রাজেন্দ্রচোল দেবের রাজ- 
ত্বের নবম বর্ষে উৎকীর্ণ মেলপাড়ির চোলেশ্বর মন্দির- 
লিপিতে পুর্ব ভারতের দ্িগ্িজয় কাহিনীর কোন উল্লেখ 
নাই, অথব পুর্বোক্ত নূপতি এবং দেশসমুহের ও কোন- 
রূপ উল্লেখ দুষ্ট হয় না। (৪২) স্থৃুতরাং ইহা হইতে 
সহজেই অনুমিত হয় যে, রাজেন্দ্রচোল দেবের রাজত্বের 
নবম হইতে আয়োদশ বৎসরের মধ্যে, অর্থাৎ ১০২০ 
হুইতে ১০২৪ থ্ৃষ্টাব্বের মধো” তিনি পুর্ব ভারত আক্রমণ 
করিয়াছিলেন; এবং শ্রী সময়ে বিহারপূতি ধর্মপাল, উত্তর 
রাড়পতি মহীপাল, দক্ষিণ রাঢপতি রণশুর, এবং বঙ্গদেশ- 
পতি গোবিন্দ চন্্র দিখিজয়ী রাজেন্দ্র চোলের নিকট পরা- 
জিত হইয়াছিলেন। 


তিরুমলয়গিরি লিপিতে উল্লিখিত বৎসরের যাথার্থ; 
পরীক্ষা করিবার প্পন্ত নিয়ে আমর! আরও প্রমাণ উল্লেখ 
করিলাম। ১৭৯৪ থুষ্টাবে সারনাথে তৃগর্ড হইতে একটি 
বুদ্ধ মুত্তির ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হয়। তাহার পাদপীঠে 
প্রথম মহীপালদেবের একটি প্রস্তরলিপি খোদিত 
আছে।  তাহাঁতে “সংবৎ ১০৮৩ পৌষ দিনে ১১* অতি 
স্পষ্টাক্ষরে খোদিত। . ( ৪৩.) ইহা হইতে প্রমাণিত 
হইতেছে যে, ১০৮৩ সংবতে অর্থাৎ ১০২৬ খুষ্টান্বে মহী- 
পালদেখ জীবিত ছিলেন। স্থুতরাং তিরুমলয়গিরি লিপি 
অনুসারে ১০২* হইতে ১২৪ খ্ষ্টাব্বের মধ্যে রাজেন্জ্র- 
চোল দেব কর্তৃক মহীপালদেবের পরাজয় বার্তায় অবিশবান্ত 
ক্ছিং নাই। 

 গুর্েই উক্ত ক্ইয়াছে, রাজা যাণিকচজ্ের মৃত্যুর পর 

(5২) 5016190105 [70708 
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(৪৩) গৌড় লেখমালা। প্রথম ভাগ। 


৫৩৫ 


০, ড৬17--779- 


বঙ্গে পালা এ 


ধর্মপাল তীহার রাজ্য আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করেন। 
মাণিকচন্ত্র মহিষী ময়না মতী পুত্র গোবিন্দ চঙ্জের সিংহ 
সন লাভের জন্ত ধন্মপালের সহিত যুদ্ধ করেন। জামাতা 
গোবিন্দচন্ত্রকে সাহায্য করিবার জন্ত সাভার-বৃপতি 
হরিশ্চন্ত্র পাল দেব সেই ষুদ্ধে যোগদান করেন এবং 
সম্ভবত; যুদ্ধেই নিহত সন। ৮. 

সুতরাং, হরিশ্চন্দত্র গোবিন্দচন্দ্রের সিংহাসন লাভের 
অব্যবহিত পূর্বো প্রাণ ত্যাগ করেন। তিরুমলয় লিপি 
অনুসারে গোবিন্দচন্দ্র: ১০২* হইতে ১০২৪ থুৃষ্টাকের' 
মধোই সিংহাসনরূঢ় ছিলেন, এবং যুদ্ধে রাজেগ্রচোল 
দেবের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। ইহার অব।বছিত : 
পৃর্বেই (একাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে ) করিষ্চন্- | 
পাল দেব সাভার্রপর্হাসনে আর ছিলেন, ইহাই 
এমাণিত হইতেছে। | 

দ্বিতীয়তঃ) রামাই পণ্ডিত রচিত *শুন্ত পুরাণে 
বু স্থানে হুরিশ্চন্্র অথবা হরিচন্ত্র রাজার উল্লেখ দুষ্ট 





হয় । যথা--- 
“হুরিশ্চন্জ্র রাজা করে ধর্ম পৃ] 
ভর এ নবাছতি ঘর !* 
্ 3 ঁ ১ জা 


ইরিশ্ন্দ্রের ধর্ম পুজাঃ বর্ণনায় কবি পুনরায় গাহিক্লা-: 
ছেন,_- 
“চন্দ্র সুজ্য আইলাক গ্রহ-তারাগণ । 
ধন্ত হছরিশ্চন্দ্র ধন্ত আমরা ভূবন ॥' 
পু রঙ ৯ ঞ ৬ . 
“হরিশ্চন্্র মহারাজ! রাজা গাণী করে গৃণ। 
উরিলেন ধর্ম জগ পতি।” 
ঁ ্ % % ক. 
“শৃক্েপু্এ হরিচন্দ্র বিসাদ ভাবিআ ম্তি।" 
ইত্যাদি, ইত্যাদি। 
“শৃন্ত পুরাণের! মুখবন্ধে গ্রাচ্য বিদ্ধ! মহার্ণব যুক্ত 


_ নগেজ্ছনাথ বস্থ মহাশয় নানাবিধ যুক্তিতর্ক ছ্থাক্ক1, রামাই 


পণ্ডিতের বর্পনান্যারী সামা্িক, রাজনৈতিক এবং 


প্রতিভা 


০০৯১৩২৯১২১১ 
পৌষ ১৩১৯ 





এস তর. ০৮ ওনার ৮ - স্্ঞসপস্ঞ ৯ 


তৎসামগ্িক ধর্মের ইতিহাস অতি বিশদ ভাঃৰ আলোচনা 
করিয়া নিঃসন্দেহ ভাবে প্রমাণিত করিয়াছেন যে, 
র'মাই পণ্ডিত ধর্দপাল এবং হরিশ্চন্দ্রের সমসামগ্সিক 
ব/ক্তি। বাহুল্য জ্ঞানে সেই সমস্ত আলোচনার 
পুনরবতারণ1 কর] হইল না। বনু মহাশয় বাশ 
প্রমাণাদি প্রদর্শন করিয়া স্থির ক+রয়াছন যে, রামাই 
পণ্ডিত দশম শতাবীর শেষ পাদে, অথবা একাদশ 
শতাব্দীর প্রথম পাদে আবিভূতি হইয়্াছিলেন। সুতা 
রামাই পণ্ডিতের সমসামক্ষিক হরিশ্তন্দ্রও এ সময়ে রাজত্ব 
করিতেন, ইহ! প্রমাণিত হইতেছে । পূর্বোক্ত প্রমাণ- 
বলে আমর! যে সিদ্ধান্তে উপশীঠ হ্ইয়াছি, রামাই 
পণ্ডিতের আবির্ভাব বিচারেও উক্ত সিদ্ধান্তই সমথিত 
হুইতেছে। ইং 


বস্থ মহাশয় মুখবন্ধের এক স্থানে লিখিয়াছেন, 
“রাজ। হরিশ্চন্দ্র বা হরিচন্ত্রকেও আমরা রামাই পগ্জিতের 
সমসাময়িক লোক বলিয়! মনে করি । * * কিন্তু, তিনি 
কোন স্থানের রাজ! ছিলেন তাহ! জান! যায় না।” 
সাভারের রাজা হরিশ্চন্দ্রের সম্বন্ধে অতি অল্প দিন হইল 
আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে, সুতরাং “*শৃন্তপুরাণের' 
মুখবন্ধ লিখিবার সময় হয়ত বস্থ মহাশর তৎসম্বন্ধে বিশেষ 
কোন সংবাদ অবগত ছিলেন না, এব' ওজ্জন্তই এইরূপ 
লিখিয়াছেন। “শুন্তপুরাণ' বর্ণিত হরিশ্চন্দ্রই যে 
সাভারের হরিশ্চন্ত্র তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । কারণ, 
প্র সময়ে আবিভূতি অন্ত কোন হরিশ্চন্দ্রের অস্তিত্ব সম্বন্ধে 
কিছুই জান! যায় না। মছর্ষল সহরে প্রাপ্ত তাত্রশাসনে 
দুষ্ট হুয়, গাহড়বাল-রাঁজ হরিশ্চন্দ্র দেখ ১২৫* সংবতে। 
অর্থাৎ ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিতেন। (৪8৪) কিন্তু 
সাভারের হরিশ্ন্দ্রের আবির্ভাব কাল একাদশ শতাব্বীর 
প্রথম পাদ। সুতর+ং প্রায় ছুই শত বতসরের বাবধান 
থাকাতে এতছুভয় হরিশ্চন্জ্রের মধ্যে গোলযোগের কোন- 


তত ১ বাজার ০১ লা পারা পার্থর টিপ্স - 


(88) [:0161912,100805, 9০1, 3 চ216 %, 


পে 


তয় বধ 


রূপ সম্ভাবণ1 নাই। এতত্তিক্স। খানাই প্ডিতের 
বর্ণনান্ুযার়ী হাঁরশ্চন্দ্র যে বৌদ্ধ ধর্শীবলম্বী এবং শূন্তবাদী 
ছিলেন) তংহারও যথেষ্ট নদর্শন ভগ্যাপি সাভারে পাওয়! 
যায়। সাভারে রাজখাটার ধ্বংশাবশেষ হইতে আবিষ্কৃত 
কতপর় বুদ্ধ মুূ্তর বিস্রণ ও চিত্র পূর্বেই প্রদত্ত 
হইক্াছে। সাভারে অনুসন্ধান কালে আনর1 কয়েকখান! 
বহু পুরাতন হণ্ডলিখিত ““ধর্মমঙগল” গ্রন্থ, এবং বোধ 
হয় “শুন্তপুরাণের” অতি জীর্ণ ৩।৪ থান! মাত্র গ্ষ্ঠা 
সংগ্রহ করিয়াছি। ইহা! হুইতে স্পঈই প্রতীয়মান হয় 
য, বৌদ্ধ ধন্মাবলম্বী হরিশ্ন্দ্রের সময় সাতার অঞ্চলে ধন্ম 
পুজার এবং শূন্তবাদের যথেই প্রচলন ছিল। “শুন 
পুরাণের'” মুখবন্ধে প্রাচ্য বিদ্ধা মহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্জরনাথ 
বসু মহাশয় সহদেব চক্রবর্তী রচিত" “ধম্ম মঙ্গলের” উল্লেখ 
করিক্। লিখিয়াছেন যে, তাহাতে “হুরিচন্দ্র” বা হরিশ্ন্দ্র 
রাজার ধর্ম-নিন্দা, অপুত্রক হেতু মহিষী সহ রাজার বন- 
গমন, তাহার নান! দেবদেবীর উপাসনা, বন-মধ্যে রাজার 
পিপাঙায় প্রাণত্যাগ, রাণীর ধর্মস্ততিতে ধর্মের অগ্ুগ্রহ, 
রাজার প্রাণলাভ এবং পুত্রলাভ, ধর্মের ছলনায় পুত্র- 
বলিদা+, এবং পুনরায় তাহার কৃপায় পুত্রের প্রাপ লাভ, 
প্রভৃতি ব্যাপার বর্ণিত আছে। বিত্ত, আমাদের সংগৃহীত 
“ধর্মমঙ্গলে" ইহার কোনরূপ উল্লেখ নাই। অপর এক 
প্রবন্ধে এতদ্বিষয়ে আলোচন। করিবার ইচ্ছ! রহিল। 


বসু মহাণয়ঈ 'অপর এক স্থানে লিখিয়াছেন, পর. 
বর্তী ধর্শমঙ্গলকারগণ ধর্মের জন্ত হরিশ্ন্দ্রের পুত্র বলি- 
দানের কথা লিখিয়াছেন, কিন্তু শৃন্তপুরাণে এ প্রসঙ্গ 
নাই। পরবর্তী কবিগণ ধর্মের মাহাম্া ঘোষণা করি- 
বার উদ্দেশ্তেই সম্ভবতঃ পুত্র বলিদানের প্রসঙ্গ যোগ 
করিয়! থাকিবেন। 
ভৃতীয়তঃ, চতুভূজ রচিত “হরি চরিত কাব রর 
লিখিত আছে-- ৰ র 
" গ্রামোত্তমো ত্তাষলম্ টিক গু 
উ্ীমান করঞজ ইতি ংদ্দ)তমে! বর়েজ]াম্‌॥ 


*ন সংখ্যা ৫৩৭ পূর্ববঙ্গে পালয়াজগণ, 





হি এ, এ নিন মহা এডি : আদিশুরের সময় নির্দেশ সম্বন্ধে বহু মতামত, 
কীর্ণঃ গ্রজাপতিগুণৈঃ পরিপূর্ণকাঁমঃ। লক্ষিত হয়। কুলার্ণবের মতে ৮৫৪ শকে ( “বেদবাণা- 
জীম্বর্দরেখ ইতি বিগ্রবরে। হবতীর্ণঃ ॥ হিম শাকে” )) "বারেক্জ্রকুলপত্জীর* মতে €ণশাকে বেদ 
তং গ্রামমগ্রগণনীয়গুণং সম গ্রং। কলগষট্‌্ক বিমিতে” ), এবং বাচম্পত মিশ্র মতে 
অগ্রাহ শাসনবরং নৃপ ধর্মপালাৎ ॥” (8৫) (ণ্বেদ বাণ'ঙ্গ পাকে” ) ৬৫৪ শকে; ভট্গ্স্থমতে ৯৯৪ 


অর্ধাং বরেন্দূমে করঞ্জনামে এক শ্রেঠ্ঠ গ্রাম আছে, শকে “শক বাধধান কর অবপ'ন ক্রঙ্ধন পশ্চাৎ 
এই গ্রামে বিপ্রপ্রবর স্বর্ররেখ জন্গ্রহণ করেন, যদা। অঙ্কে মক্ষে ধামাগত বেদনুতক্ত তনা॥ কন্া- 
রাজ] ধর্দমপালের নিকট হইতে তিন উক্ত দমগ্র গ্রাম- গত তুনাস্ক আন্ষ গুরুপূ্ দিন । 9 শাক্ষতাশ বংশাব গর” 
থানি লাভ করিয়াছিলেন। ইহা হইতে আমরা প্রাপ্ত মতে ৯৯৯ শকে (“্নবনবতা ধক নখশতী 
হইতেছি যে, স্বর্ণরেখ আমাদের বঠ্তি ধর্মপালের শকান্দে”); পকারছ্থ কৌন্তগ" বচয়িতর মতে ৩৮* 
সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন। সুতরাং স্বর্ণরেখের তারিখ বাংল] সনে, অর্থাৎ ৮১৪ শক) "দ্র ৫বংশমালা ৭” মতে 
স্বির করিতে পারিলে তৎসঙ্গে ধু্বপালের এবং তত ৮৪ শে €(ণশাকে সব্দা্ট শঠান্দকেশ 7) 4100০. 
সঙ্গে তাহার সমপাময্ক্ষ (তিরুমলয় লিপি অনুসারে ) ৮5709 গ্রন্থে রাজেশ রাজেন্দ্র লাল মিত্রের মতে 
গোবিন্চন্রের, এবং ততপঞক্ষে গোরিশ্চন্দ্রের শ্বশুর ৯১৪ খুহানে, অর্থাৎ ৮৮৪ শাকে; “সধন্ধ নির্ণয়ের” 
গসাভারপতি হরিশ্চন্দ্রের রাক্সত্ব-কালও শ্বিরীকুত হইবে । মতে ৯৯৯ স:বতি, অথাৎ ৮৩3 শে “গোড়ে ব্রাঙ্জনঠ। 
এতছুপায়ে প্রাপ্ত তারিখ এবং পূর্বধগিত উপায়ে রঢগ্িত'র মতে ৯৫৪ শক্ত (৪৭7 “বঙ্গের জাতীয় 
প্রাপ্ত তারিখের এক্য হইলে, আমাদের সিদ্ধান্ত বল- ইতিহাস”, প্রণেতা গ্রাচাবগ্তামহাণব আধুক্ত নগেন্ত 
বতর হুইবে। নাথ বসুর মতে ৬৭৫ হত পণ শের মধ্াঃ 

বারেন্্র কুলগ্রন্থমতে, বারেন্ত্র গ্লাখপ গোত্রের বীজ- “গীড়বাজমাঙগার মে অনুমা নক ৯৮৮ শকে 
পুরুষ স্থষেণ আদিশৃরের সভায় উপস্থিত ছিলেন; (১০৬৯ খৃঠাবে ) আনশুর গোড় মণ্ডলে পঞ্চ ব্রাহ্মণ 
স্থতরাংং তিনি আদিশুরের স:কালবন্তী। হর্চরিত আনয়ন করেন। এহ 1খভন্ম দতাবলীব মধো কোনটি 
কাব্যোল্লিধিত হ্র্ণরেখ বীঙ্গ-পুরুষ সুষেণ হইতে অধ- প্রকৃত পক্ষ গ্রহণায়। তাহ স্থির করিতে গেলে মন্তক 
স্তন দশম পুক্রয। (৪৬ ) সুতরাং, আদিশুরের সমন্ব বিঘুতিত হয়। যাহ: হউক, নিয় আঅমগা এতদ্বিষয়ে 
নিণ্ণত হইলে তৎসঙ্গে হ্বণরেখের সময়ও নির্ণীত আঃলোচনা করিতেছি । রাজ। রাগেশ্র লাল মিত্রের 


হইবে। «][1010-4৬1৮215” এনে সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা বীর- 
(54) হরি চরিত কাবা। ১৩শ স্বর্গ সেন ও আদিশৃরকে অভিন্ন ব্যক্ত বলিয়া মনে কারয়।- 


(৪৬) বারেন্্র কাশ্তপ গোত্রের বীক্জ-পুরুষ স্থষেণ, ছেন। 

তৎপুত্ রক্ষা ও ততপুর দক্ষ, তৎপুত্্ পীতাখর, তৎ- ৬৫৪ একে অর্থাৎ ৭৩২ খুষ্টান্দ আদিশুব পঞ্চ 

গুম শাস্তসু মহধামুনি, তৎপুত্র জীগনি (জীকন), ব্রাহ্মণ আনমন কয়া'ছলেন, এইরূপ অনুমান করাই 

তৎপুআ পীতান্বর, ৩তপুত্র হিরণ্যগর্ভ, তৎপুত্র বেদ+র্, আমরা সমাচীন বোধ করি। কারণ, (১) প্রসিদ্ধ 

এই বেদগর্ডের পুত্র শররেখ। স্থতরাৎ। স্বর্পরেথ কুলাচাধ্য ব চম্পাত মিশ্র তাথার কুলগ্রন্থে “ব্রেবাথাজ 

সুষেপের ১* ম পুরুষ অধস্তন হুইয়াছেন। ”-- শাকে” [৬৫৪ শকাবে ) আদিশুর পঞ্চ ত্রাহ্মণ আন- 
প্রীনগেশ্রনাথ বন, শুন্ত পুরাণ, মুখবদ্ধ। (৪৭) বঙ্গের জাতীর ইতিহাস। প্রথম ম ভাগ, ৯৭পৃঃ। 


প্রতিভা 


পৌষ ১৩১৪ 





জী - সপীশাশী শত শি শপ 


য়ন করিয়াছিলেন, এইরূপ নির্দেশ  করিয়াছেন। 
“বারেন্দ্র কুলপপ্রিকা''র মতও ইহার অনুকূপ। 
তাহাতেও “শাকে বদকলম্ববটক বিমিতে' [৬৫৪ 
শকাকে ] আদিশুরের পঞ্চ ব্রাঙ্গণ আনয়ন নিন্দি্ট 
হইয়াছে। 

( ২) প্রাচীন কুলাচাধ্য হরিমিশ্র লিখিয়াছেন, 
“পালবংশীয় রাজা দেবপালের অত্যুদয়ের পূর্ব্বে আদি- 
শুর আবিভূর্তি হইগ়াছিলেন'”। (৪৮) দেবখপাল 
৮৪৪. থুষ্টাবে অর্থাৎ ৭৬৩ শকান্দে পসি:হাসনাবোহণ 
,কফরেন। (৪৯) সুতরাং হরিমিশ্রের উক্তিও আমা- 
দের মতের অনুকূল । 

(৩) বারেন্দ্রগণের লাহেড়ী বংশাবলীতে লিখিত 
আছে যে, পালবংশীয় দ্বিতীয়-ুপতি ধর্শপাল ন্- 
প্রসিদ্ধ ভট্টনারায়ণের পুত্র আদিগাঞ্জি ওঝাকে ধামসার 
গাম দান করিয়াছিলেন । 


রাঙ্গা শ্রীধন্মপালঃ সুখমমরধুনী তীরদেশে বিধাতুং 
নায়াদিগাঞ্জি বিপ্রং গুণযুততনয়ঃ ভট্রনারায়ণস্ত | 
যক্ঞান্তে দক্ষিণার্থৎ সকনক-রজতৈধাম সারাভিধানং 
গ্রামং তশ্মৈ বিচিত্র৫ সুরপুরসদৃশং পপ্রাদদৎ 
পুণ্যকামঃ' ॥ (৫০) 
এই আদিগাঞ্জি ওঝ। আদিশুরানীত পঞ্চব্রাক্গণের 
একতম শাগ্ডল্য গোত্রজ ক্ষিতীশের পৌত্র। ক্ষিতী 
শের পুত্র ভট্টনারায়ণ। ভট্ুনারায়ণের পুত্র আদি- 
গাঞ্ে ওঝা । 
তৎন্ৃতশ্চ ক্ষিতীশ: স আগতো৷ গৌড়মণগ্ডলে । 
ভট্টনারায়ণন্ত্মাৎ সর্বশাস্ত্রবিখারদঃ | 
তৎপুত্তাঃ ভূবিবিখ্যাতাঃ সর্বশাস্ত্রেযু পণ্ডিতাঃ ॥ 
আসছে৷  বগাহ বাটুস্ রামে লালো 'নিপোদধা। ।(৫*) 





€ ৪৮) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস। প্রথম খণ্ড ন্পপৃঃ | 
(-৪৯ ) - ৮. 47 01072 জা 008215? 
০1. ১৮], 


08) লাছেড়ী বংশাবলী | 


৫৩৮, 


করিতেন । ( ৫৪ ) 


২্যবর্ষ 





এরূপ স্থলে ছা স্পট প্রতীয়মান চইতেছে ৫ যে, 
ধর্মপালের অন্ততঃ ৫০৭ বৎসর পুর্বে আদিগাঞ্ি 
ওঝার পিতামহ ক্ষিতীশ কান্তকুজ হইতে আদিশূর 
কর্তৃক গৌড়ে আনীত হইস্াছিলেন। ধর্দ্পাল ৭৮* 
খৃষ্টাবো, ৭৯২ শকাব্দ সিংহাসন'রোকণ করেন। (৫২) 
সতর1ং ইহা কইতে ও অথাৎ ৭০২--৫০-৬৫২ শকাব 


পাইতেছি, এবং এতদ্বারা আমাদের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ সমধিত 
হইতেছে। 
(৪) কাশ্ীররা ললিতাদিতা ৬৯৫ হইতে ৭৩২ 


খুঃ [৬১৭ হইতে ৬৫৪ শকান্দ] পধাস্ত কাশ্মীরে রাজত্ব 
কারণছেন। তভীহার দিগ্রিঙ্জন্ন কালে তিনি যাইতেছে; 
কাঞ্তকৃজ পতি যশোধর্শীকেশ্‌ ভব্ভৃতি প্রভৃতি মহাকবিগণ 
বশাকশ্টার সভা ' শোভিত করিয়। 
ছিলেন ] পরাজিত করিয়াছিলেন, এবং শ্ৌড় রাঞ্জা 
অধ্ধিকার করিয়াছিলেন । (৫৩) গৌড় রাজ্যের তৎ- 
কানঝীন নৃপতির নাম “রাজতরঙ্গিণী'তে উল্লিখিত 
নাই। ললিতাদিতোর পৌঝ জযাদিতা ( জয়াপীড় ) 
১৬৬ হইতে ৬৯৩ শকান্দ পর্ণস্ত কাশ্ীর সিংহাসনে 
অধিষ্ঠিত থাকেন। সিংহানারোহণের অব্যবহিত পরেই 
পিতামহের ভ্ভায় তিনি৪ দিপ্থিঞ্নয়ে বহির্গত হন। 
নানাদেশ জর করার পরে রণক্লাস্ত সৈম্ত এবং সামস্ত 
নৃপতিগণকে ম্বদেশ গমনে অন্গমতি প্রদান করিয়। 
তিনি একাকী গৌড় রাজো এবং ক্রমে সঙ্ৃদ্ধিশালী 
গৌড় রাজধানী পৌগু,বদ্ধন নগরে প্রবেশ করেন। 
গৌড়ে তখন জয়ন্ত নামক জনৈক নৃপতি রাজত্ব 
নানারপ ঘটনার পর.  অয়াপীড় 
(৫১) হরিমিশ্র । ১৯ 
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(৫২) ৬. 4৯, লা] 11790181) 470108919 
৬01. ১৮১৮1]11. 
(৫০) “রাজ তরঙ্িণী+। চতুর্থ তরঙ্গ । 


(৫৪) গৌড় সাজাশ্রর' গুপ্তং জয়স্তাখ্যেন তৃতুজ! ॥ 
প্র বৰেশ ক্রমেণাথ নগরং পৌপ্ুবর্ধনম্‌। 
রাজ তরদিণী।- চতুর ভয় 


৯ম সংখ্যা ৫৩৯ 


স্জপশি ০ পাপী 
পে পসপীপপপিতত ৮৮ শশী ২ 


ুর্বববঙ্গে গা | 


এ শি শী 7 তাপ ২০৯ শি 


জয়স্তের একমাজ, কনা কল্যাণদেবীয় পাণিগ্রহণ করবেন, 


এবং দিখ্বিজয়ী জামাতা অচিরে পঞ্চগৌড়ের রাজগণকে : 


পরাজিত করিয়া শ্বশুড়কে তীহাদের অধীশ্বর করি- 
লেন (৫৫) &ংরিমিশ্ররচিত প্রাচীন কুলাচার্যাকারি- 
কায় এবং অন্তান্ত বছ কুলগ্রস্থে আর্দশুর “পঞ্চগৌড়া- 
ধিগ” বলিয়৷ বণিত হইয়াছেন । রাঁজতরঙ্গিণীব বন- 
নায়" এবং প্রাচীন কুলগ্রস্থাদ্দির বর্ণনায় কা দর্শনে, 
এবং প্রায় সমকালবর্তী হওয়াতে, শ্রীযুক্ত নগেন্্র নাথ 
বন্থু মহাশয় জরস্ত এবং আদিশুরকে অভিন্ন বাঁচি 
বলিয়া অনুমান করিয়াছেন | জামাতার সাহাযে/ “পঞ্চ- 
গৌড়াধিপ' হইয়া, খোধ হয় জয়ন্ত আদিশুর উপাধি 
ধারণ করিয়াছিলেন। তংসাম্য়কু অন্ত কোন শৃপতি 
“পঞ্চগৌড়াধিপ” ছিলেন বলিয়া! জানা যায় না। সুতরাং 
রাজতরঙ্গিণীর এবং প্রাচীন কুলগ্রন্থা্দির বর্ণনার পর- 
শর সামগ্রন্ত করিবার জন্য জয়ন্ত এবং আদিশৃরকে 
অভিন্ন ব্যক্তি মনে করা অধযৌন্তক নহে। ৭৫৪ শুকে 
পঞ্চব্রাঙ্গণ আনয়ন করিয়া, তাহার ১3১৫ বৎসর পরে. 
জয়ন্ত আদিশুর বৃদ্ধকালে ঈয়াপীড়কে কন্তা্দান করিয়া- 
ছিলেন, এইরূপ অন্গমান করাই স্বাভাবিক | এই 
অনুমান সতা বলিয়া ধরিয়া লইলে, 
শকাক গ্রাপ্ত হইতেছি। এই তারিখের সহিত রাজ- 
তরঙ্গিণী বর্পত স্য়াপীড়ের দিপ্রিগয়ের তারিখের সম্পূর্ণ 
একা হওয়াতে আমাদের সিদ্ধান্ত সমথিত হইতেছে । 
(৫) আদিশুর যে পঞ্চত্রাঙ্গণ আনয়ন কিয়! 
ছিলেন, তাঁহাদের অধস্তন প্রায় পঞ্চদশ পুরুষগণকে 
'আদিশুরের দৌহিত্র বংশে জাত বল্লাকসেন (৫৬) 
কৌলিস্ত প্রদান করেন। (৫৭) ম্ৃতগাং, আদিশুর 
বল্লাল সেন হইতে আদুমানিক ১৫ ৯২৫-৩৭৫ বৎসর 
ূ ৪১৮ হন দ্তে পরবর্তী ক্লোকাবলী দর্ঈবা। 
রাজ তরঙ্গিণী। চতুর্থ তরঙ্গ। 
(৫৬) ণ্জাতো বল্ল।লসেনো গুণিগণিতস্তম্ত দৌছিতর- 
ংশে। বারেজ্র কুলপাঞ্জকা | 
(€৭) বঙ্গের জাতীয় ইতিছাস।” প্রথম খণ্ড, ৯৮ পৃঃ 


৬৫৪ +১৫- ৬৬৭৯ 


শি ০ অলি 





পপ পাপা পপ পপ 





পুর্বে বর্তমান নিজ বল্লাল সেন ১০৯১ শকে “্দাঁন- 


সাগং” গ্রন্থ, (৫৮) এবং ১*৯* শকে “অদ্ভুত সাগর'* 
গস্থ (৫৯) রচনা করেন। “'অন্ুত সাগরে” এক স্থানে 
লিখিত আছে, -_"ভূজ-বন্থ দশ মিতে শকে শ্রীমদ্‌ বল্লাল- 
স্নে রাজ্যাদৌ" ইত্যাদি। ইহাতে ১*৮১ শকাষ 
বল্লাল সনের রাঞ্জত্ের প্রথম বৎসর রূপে নির্দিষ্ট 
হইয়াছে । (৬০) ১০৬০ শকের আনুমানিক ৩৭৫. 
বৎসর পৃন্ধে যদ্দি আদিশুর বর্তমান থাকিয়া থাকেন, 
তবে এতদ্বারা ৭০৬ শকাব্ধ তাহার আবির্ভাবকালরণপে 
নিল্লি্ট হইতেছে । সম্পূণণ এক্য না থাকিলেও, ইহ! 
আমাদের সিদ্ধান্তের বিরোধী নহে। আহুমানিক গণনায় 
বথার্থ সময় নিরূপণ করা সুঠিন, এবং তাহাতে এইরূপ 
সামান্ত বাবধান হুওয়। বকক্জাবিক। 

পূর্ব্বোন্ত এই “সকল যুক্তির বলে, ৬৫৪ শকাবেই 
আপদিশুর কর্তৃক পঞ্চ ব্রন্ধণ মানয়নের সময় নির্দিষ্ট কর! 
অমরা সমাচান বোধ করি। যাহা হউক, পুর্বে উক্ত 
হইয়াছে, “য়, দ্বিতীয় ধন্মপাল স্বর্ণরেথ নামক জনৈক 
ব্রাহ্মণকে করঞ্জ গ্রাম নান করেন? স্থৃতরাং স্ণরেখ ধর্ম- 
পালের সমসাম'়্ক ব্যক্তি। ন্বর্ণদেখ আদিশুরানীত 
বারেন্দ কাশ্তপ *গান্রের বাঁজ পুরুষ স্থষেণ হইতে অধস্তন 
দখম পুরুষ, তাহা ও পুর্বেন উক্ত হইয়াছে। ২৫ বৎসর 
এ পুরুষের আনুমানিক কাল ধরিয়া লইলে, স্বর্ণরেখ 
'আপিশুসের সনলাময়িক ম্ুষেণ হইতে ২৫০ বৎসর পরে 
বন্তমান ছিপেন। হতিপুর্বে ৬৫৪ শকে আদিশুর 


্রা্গণাণন, করিয়াছিলেন বলিয়। নির্দিষ্ট ছইয়াছে।, 





_নিখিণ চক্রতিলক ভ্রীমদল্লাল সেনেন পূর্ণে 
শশি-নব-দশমিতে শকবর্ষে দানসাগরে রচিততঃ ॥ 
বল্লালসেন রচিত “দানসাগর”। ]. ৯. ১.3. 1896. 

(৫৯) *শাকে খ-নব-খেন্দন্দে | 131051097/875 
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স্থতরাং, স্বর্ণরেখ, এবং তৎসঙ্গে খিতীয্প ধর্মপাল, এবং 
তৎসঙ্গে (তিরুমলর পিপি অনুসারে ) গোবিনাচজ্ ৬৫৪ 
+২৫*ম্ম৯০৪ শকাবে। অথাৎ, ৯৮২ খ্রই্টাব্ধে বর্তমান 
ছিলেন। গোবিন্দচন্ত্রের শ্বশুর সাভারপতি হুরিশ্চন্্র 
পালদেব ইচার কেক বৎসর পুর্বে, অথাৎ, খৃষ্টিঃ দশম 
শতাবীর শেষপাদে বর্তমান ছি'েন, বর্তমান যুক্তিতে 
এইরূপই প্রতীম্মান হ£তেছে। হতিপুর্ধেও, নানা- 
প্রকার যুক্তি ছা প্রমণ করা হইয়াছে যে, হরিশ্চন্ত্র 
থুট্টার দশম শতান্দার £শষ পদে, অণবা এক'দশ শতাব্দীর 
প্রথম পাদে বর্তমান ছিলেন। সুতরাং, এই যুক্তি তাহার 
পোষকতাই কাঁবতেছে। 

চতুর্থতঃ, গ্রীন্ারপন্‌ মাণিকচন্দ্র (গোবিন্দ চক্রে 
পিতা” এবং হ রশ্চন্দ্ের টরনার্ত্ক ) খুষ্গীর চতুর্দশ 
শত ন্লীতে বর্ধম ন ছি লন, ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা 
করযাছন (+৯) এস্ত,। অ'মরা ইতিপূর্বে যে সমস্ত 
প্রমাণ উপ গ্ৃত + রাচছ, তাহাতেই গ্রীয়ারসনের অন্থমান 
অমূ ক বলিয়া পাতিপন্ন £ইবে। মাণিকচন্ত্র যে সুসলমান 
রাঙত্তেন পূর্বের, অথ'ৎ, খুষ্টীঃ দ্বাদশ স্তান্দীর পুর্বে 
বর্তমান পেন, তাহার প্রনাণ স্বরূপ ইহা উক্ত 
হইতে পাবে, যে, 'মাণিকচন্দ্রের গীঙে” কড়ি দ্বার! 
রাজকর আদায়ের কথা লিখত আছে। 

“মাণিক চাদ রাঙ্গ। বঙ্গে বড় সতি। 

হাল খানায় মাসড়া সাধে দেড় বুড়ি কড়ি॥ 

দেড় বু কড়ি লোকে খাক্সান। যোগায় । 

তার বদলী ছয় মাসপাল খায় ॥' 

এইরূপ কড়ি দ্রারা রাজকর আদায়ের প্রথ! হিচ্দু- 

শাসন কালে প্রচলিত হিল। মুতর1ং না নিশ্চয় যে 
ম!ণিকচন্দ্র এবং তৎসংঙ্গ হরিশ্ন্দ্র সুদলমান অভুাদয়ের 
পূর্বেই বর্তমান ছিগেন। 
শ্রযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় এই প্রসঙ্গে পরে 
_লিখিদ্লাছেন, “এই পুস্তক, ( “বঙ্গভাষা ও সাহিতা” ) 


পাঠ. করিয়া মান্তবর গ্রীারসন সাহেব জামাকে লিখিয়া 
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পাঠাইয়াছেন যে, এখন তিনি মাণিকচন্ত্ রাজার গান 
মুসলমান বিজয়ের পুর্ব্বে বিরচিত বলিয়া মনে করেন। 


যাহাহউক, বহু আলোচনার পরে আমর! সিদ্ধান্ত 
করিয়াছি যে, সাভারপতি হরিশ্নন্দ্রপালদেব খৃ্ীয় 
নশম শতান্দীর শেব পাদ, অথব', খুব সম্ভবতঃ, একা. 
দশ শতান্দীর প্রথম পাদে সাভারে আগমন করিয়! 
রাজ্য স্থাপন করেন। কোন স্থান হইতে তিনি সাভার 
আগমন করেন” তগ্থিষয়ে আলোচনা করিলে, ই্াই 
অনুণগ্মত হয় যে, গৌ.ড়র পালবংশীয় দ্বিতীয় বিগ্রহ 
পালদেবের হস্ত হইতে ম্থবিত হইয়া ৯৬৬ খৃষ্টাবে 
বারেন্্র ভূমি যখন +কাস্বোজানুক্ঙ্গ গৌড়পতির* 
করগলগত (৬৩) ননধিকারী” কান্থোজ (নেপাল) 
বাসীগণ কর্তৃক বিজিত দ্বিতীয় বিগ্রহপাল যখন গৌড় 


রাষ্ট্রের কোনও নিভৃত কোণে, মগধে অথবা মিথিপায় 


লুক্বায়ত; গৌডের এই মছা'বপদের সময়ে চন্দেল্ল- 
রাজ যশোবশ্দধার উওরাধিকারী ধগদেব 
খুষ্টান্দে অঙ্গ ও রাঢ় আক্রমণ করিয়া সমগ্র দেশ 
বিধ্ন্ত ক'রয়াছিলেন; (৬৪ ) গোঁড়ের পালরাজব*শের 
ভবিষৎ অস্তিত্ব সম্বন্ধে যখন সকলেই নিরাশ হইয়া 
পড়িয়াছিলেন, খুব সম্ভবতঃ তখনই হুরিশ্চন্ত্র গো 
তাগ করিয়া সাভারে আগমন করিয়া একটি খণ্ডরাজায 
গ্বাপন করেন। 


৯১৩৬২ 


পালরাজবংশ যখন ধ্বংসেনুখ, তখন রাজবংশধর- 
গণ পূর্ববঙ্গের জলবেষ্টিত সুরক্ষিত স্থানসমূছে প্রস্থান 
(৬৯) দীনা পুর জেলার অন্থর্গত বাণগড় অধবা 
বাণনগধের বিশাল তগ্রস্তপ হইতে সংগৃহীত, এবং 
দীনাজপুরের রাঞ্বাটার উদ্যানে পণিরক্ষিত একটী গ্রন্তর। 
(৬৪) খাজুরাছাতে প্রাপ্ত ১০*২ খৃঠাবের একখান 
শিলালিপিতে বঙ্গের এই বিপয়-কাছনী বর্ণিত আছে। 
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করেন, (৬৫) তাহা! পুর্ববেই উক হইরাছে। হরিশ্চন্জু 


গৌড় হইতে আগমন করিয়া সাভারে রাজ্য স্থাপন 


করেন, দেশপ্রচলিত এই প্রবল কিংবদন্তী আমাদের 
উল্তির সমন করিতেছে। 

হরিশ্ন্দ্র প্রতিষিত এই রাকা বোধ হয় ১৩৩ 
থৃষ্টাবধে সম্রাট মহ্গদ টোগ্লক, কতৃক পরর্ববধঙ্গ বিয় 
কালে মুনলমানের করতলগত হয়। 
সতের পাদদেশে “কান্থোজান্বয্নক্ত গৌড়পতির” শিবমন্দির 
উৎসর্গমূলক কয়েক পংক্তি লিপি উতকীর্ণ আছে ।__ 
গৌড়রাজ বালা । ৩৫ পৃ । 


পরিশিষ 


বর্তমান প্রবন্ধ লিংখত এবং আংশিক প্রঞ্কাশিক 
হইবার পর বিদ্যাণয় প রদর্শক শ্রীযুক্ত এচ্‌, ই, ্টেপ্ল্টন্‌ 
মহোদর গত ডিসেখর মাসে (১৯১২ শ্রীঃ অঃ) অ'মাকে 
সংবাদ দেন যে ভায়ালের অন্তর্গত শাকাগর গ্রামে একটি 
প্রস্তর স্তস্ত পতিত আছে, এবং লোকে তাহাকে মাধব 
আখ প্রনান করিয়। মধো মধেো পুক্জা করিয়। থাকে । 
শাকাগরের এই মাধবেন বিষয় পুর্ববেও শুনিয়াছিপাম, 
কিন্ত, আমাব সংবাদ দাতৃগণ তাহাকে বিষু। মুত্তি বণিয়্াই 
বর্ণনা করিয়াছিলেন । সচরাচর যে রূপ বকুঃমূত্তি দূ হয়, 
ইহাও তর্জরপই একটি, এই বিবে5নায় আমি ইতি পূর্বে 
উহ দেখিতে যাই নাই। 


শীযুক্ত ট্েপজ্টন্‌ মহোদয়ের সংব'দ দানের অব্যবহিত 
পরেই আম প্র গ্রামে গমন করি। স্তভ্তটী এখন যেস্থানে 
পতত আছ, তাহার সকক্মকটে বহু পুরাতন হুইটী দীঘেক! 
দৃঃ হয়। শীতকাল বলিয়। উভয় দীঘিকাতেই ভুলে মনতি 
গভীর। দীবিকাগর্ডে বছ পুবাতন বৃক্ষা্দি জন্মি়। উহাদের 


প্রাচীনস্বের সম্যক পরিচর প্রদান করিতেছে । চতুঙ্গিকস্থ 
০০০১ 
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সমুচ্চ তীর ভূমিও উহাদের বৃহদার়তনেব পরিচায়ক। 
দীরধিকাছয় এবং স্তন্তটি সম্বন্ধে কোনরাপ গ্রচলিত ঝনক্রুতিয 





সন্ধান পাইলাম না। স্মব্রপাতীচ কাল হইতে স্স্তটিকফে 
মাধব জ্ঞানে গ্রমবাসীগণ্ পার্বশাদিতে টতল সিনা প্রস্কৃতি, 
প্রদান করিয়া থাকে। ঠা 
শুনিপাম কতিপন্ন বর্ষ পুর্বেবে কোনও মুসলমান ফকির 

হিন্দু পুজত এই প্রস্তর খগ্ডকে নিকবর্তী নদীতে নিক্ষেপ 

করে। হিন্দুগণও ইহাতে উত্তেজিত হইয়া! ভাওর়ালের 

স্বগাঁয় রা] রাজেন্দ্র নারায়ণের সাহায্যে ফকীরের বিরুঞ্ধে 

মোকদ্দমা উপস্থত করে। কাধ্যটি নিতাস্ত অসঙ্গত 

হইয়:ছে বিবেচন! ক!রয়। ঢাঞ্চার নবাব বাহাছুর স্বীয়. 
বায়ে হিন্দু দ্বার! প্রস্তরটিকে পুনরায় নদীগর্ত হইতে 

উত্তোলন করিয়া স্থাকুঃদি করাইয়া দেন। তদবধি 

প্রস্তরের মহুমা হিন্টুর নিকট আরও বর্দিত হইস্বাছে। 


প্রস্তরটি স্তম্ভের উপরিভাগ মাত্র, নিয়ভাগ হয়ত 
নিকটেই কোথাও ভূগর্ডে প্রোথত আছে। অন্ত কোনও 
স্থান হইতে উহ্‌। শ্রস্থানে আনীও হইয়াছে এর অনুমিত 
হয় না, কারণ, উহ এত ভাগ, যে উহ। স্থানান্তরিত করা 
নিতান্ত কইদাধ্য বাাপার। স্তস্তটী 5810507 নির্মিত, 
এবং অইকোণ, স্তস্তগানে নানারূপ মুর্তি বর্তমান, কিন্তু 
কোনও লিপি দৃষ্ট হইল না। হয়ত উহার অনাবিফ্ত, 
নিরভাগে কোনরূপ জিপি থাকিতে পারে। শীধদেশে 
আট [দকে আটটা মূর্ত খোদত আছে; সুর্তিগুলিয় 
ধ্যানাসন, মস্তকে কিরিট, পদকে পদ্ম । সুর্তিগুণ্বির 
নিয়ে কিঞ্চৎ স্থান বাপিয়া কাকুকাধ্য খোদত আছে, 
কিন্ত, তাহার প্রতেকটী অংশই এক একটী নৌকার ভ্ভার। 
উহা! কোন রাজ্চিহ্র কিনা, স্থর করিতে পারিলাষ না|. 
স্তগগাত্রে আরও নানা স্থানে বোধ হয় নানারপ যৃর্্ 
প্রভৃত অস্কত ছিল, কিন্ত, তাহা এতই অন্প্ হইম্কা 
গিগাছে যে, প্রা কিছুই দৃট হয়না। বে মূর্তিগুলি 
এখবও বর্তমান আছ, তাহা ও 21861710116 £1855 ছার 
দেখিলে কিঞিৎ পরিসশ্কট হয়। অন্তান্ত প্রাচীন না 
হইলে খোদিত বুর্থিগুলি এক়পভাবে বিনষ্ট হইয়া ঘাইতে 


লা মি 


সর ০৯০ ৯৯ ১ জর 


পারে না। ঢাকা জেলার অধিকাংশ শ প্রাচীন স্থান দর্শন 
করিয়াছি, কিন্ত, অন্ত কুত্রাপি গ্রস্তরস্তস্ত আছে কি না 
জানি না। যদ্দিও এইন্তস্তের সময় নির্ধারণ করা স্মুকঠিন, 
তথাপি প্রতিহাসিক হিসাবে ইহা উল্লেখষোগা । স্তত্তটি 
বৌদ্ধযুগের তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই,_খোদিত বৌদ্ধ, 
মূর্তিসমূহ হইতেই তাহা! প্রমাণিত হইতেছে। পুর্বে যে 
পালরাজগণের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, হয় ত ইহা] 
তাহাদেরই কাহারও কীর্তিস্তস্ত। 


ধামরাই গ্রামের সহিত অশোকের ধর্মরাজিকার 
কোনও সম্বন্ধ আছে কিন! তদ্দিযয়ে পূর্বেই আলোচন। 
"করা হইয়াছে । ধামরাই গ্রাম শাকাগর হইতে অধিক 
দূরবর্তী নহে । অশোকন্তম্তের সহিত এই স্তম্ভের কিঞ্চিৎ 
সাদৃশ্তাও লক্ষিত হয়। আন্দি-এব্রিযয়ে কোনরূপ দিদ্ধাস্ত 
করিতেছিনা। আশা! করি, ভবিধাতৈ উহার নিয়ভাগ 
আবিষ্কৃত হইলে স্তস্তটীর কাল নির্ধারণে* সুবিধা হইবে । 
_স্তস্তটী ভাওয়ালের শ্রদ্ধাম্পদ কুমার বাহাছুরের জমী- 
দারীর মধ্যে পতিত আছে; সুতরাং, উহা তাহার 
সম্পত্তি। তিনি ক্কপাপূর্ধবক লেখককে উহা দান করিয়। 
উহ। স্থানাস্তরিত করিবার অধিকার প্রদ্দান করিয়াছিলেন 
এবং তাহার কর্দাচারীর নিকট তদন্ুঘায়ী আদেশ পত্র ও 
প্রেরণ" করিয়াছিলেন। তজ্জন্ত আমি তাহাকে আমার 
আত্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। স্তস্ভটী স্থানা- 
স্তরিত করিবার বন্দোবস্ত করিলে বহু গ্রামবাসী এক" 
ভ্রিত হুইয়। তাহাণ্দর আপত্তি জানার়। এগুলি ধর্- 
বাক্তির প্রাণে আঘাত দেওয়। অনুচিত বিবেচন। করিয়া 
স্তন্তটি স্থানান্তরিত কর! হুর নাই। 
যাহাতে সুরক্ষিত হয়, তাহার বন্দোবস্ত শীপ্রই করিবার 
ই আছে। 














চা াযাকা বন্ছু। 


পড়া, গুনার টা 


৫৪হ. 


পরস্ত, উহ! স্থানেই 


উস পর পাপন ই 


হাসিকান্না 


(১) 

একটি নাতিবৃদ্ধ কীচ! পাকা মাথ। ভদ্রলোক একরাশ 
লম্বা দাড়ি লইয়। মেসের দোতালায় আমার নিকট 
আসিয়৷ বলিলেন, “আপনার নামই বুঝি ললিত বাবু” 
আঙি “আজ্ঞা হা” বলিয়া, শশব্যন্তে, উঠিষ্কা পড়িয়া 
বসিবার আসন নির্দেশ ফরিলাম এবং একটু থামিয়। 
গিজ্ঞাসা করিলাম, “কেন. বলুন দেঁখি ৷” 

ভদ্রলোক “ত। বাবা, তুমি ত প্রাইভেট টিউটারী 
খুঁজিতেছিলে, আমার বাসায় এস না, খাবে থাকবে, 
আগ্কার ছেলেটিকে পড়াবে।* 

নূতন রেগুলেশনে ইউনিভাপিটি সেবার বিস্তর 
গরযাডূয়েট্‌ প্রসব করিয়াছিল, ফলে প্রাইভেট টিউটারের 
দাষ্ট বিশ টাক] হইতে দশ টাকায় দীড়াইয়াছিল। “একটি 
গর্যাড়ুয়েট দশ টাকায় ছেলে পড়াইতে রাঙ্গি আছে”, 


. ৰলিয়া নীচে নান ঠিকান। লিখিয়া কলিকাতার রাস্তার 


থামে থামে নোটাশ লাগাইয়। দিয়াছিলাম।: জ্ভাবিলাম 
ভদ্রলোকটি তাহা হইতেই আমার নাম সংওছ করি 
য়াছেন। খাবার থাক্বার সুবিধা ছইল, তারপর যদি 
উপরি কয়েকটা টাক। দেয়, তবে ত কথাই নাই; আমি 
স্বীকৃত হুইলাম। ভদ্রলোকটি আমার পিঠ চাপড়াইয়। 
বলিলেন--“চল বাবা, আমাদের বাড়ীটা দেখে এস, 

এই ভ মীর্জাপুরের মোড়ে 1” ৃ 
তাহার সঙ্গে চলিলাম, তিনি বকিয়!, যাইতে লাগি- 
লেন--“আমার বাড়ী ছিল পূর্ববঙ্গ এখন কল.কাতাতেই 
থাকি, টাকাপরসা হাঞ্টে কিচু আছে। একট] ছেলে 
একট! €ময়ে; দেয়ে ধম সকলের ফিক, রা কাসে পড়ে। 
ডা বুদ্ধি বেশ বিবাহ: -যোগা 








১- রী. ০৯৯ 
ওম সংখ্যা 


০০ ও ররর সপ জর» নট জপ ৩. ০০... সত স্পট সস ৯৫ সা” ০৯ পাস আ পাস 


বয়স কিন্ত গিঙ্নির দৌঁষে ক্্ছু হবার যে! ॥ নেই, এমন 


গোবেচারী আর দেখ নেই--ওর পিতার দেশের কত 
জানাপোনা, ছেপে আষ্জছ, ওর এ সম্বন্ধে কিছুমাত্র তাগিদ 
নেই, আমিই যেন সব, সে মেয়ে যেন একটা! 
আমারই, ওর যেন নয় । ছেলেটার কিছুই আকেল নেই 
বাব, একেবারে 'গাধ।, কত্ত মারপিট করে দেখলাম, 
কিছুতেই কিছু হর না। তুমি একটু চেষ্টা বেষ্টা করে 
দেখ, কিছু হয় কি না। তোমার কিছু কষ্ট হবে নাবাবা, 
খাবার শোবার কিছুর জন্তই তোমার ভাবতে হবে না 
€ছামাকে একটি পৃথক ঘর করে দেব। আর তোমাকে 
কিছু টাক! ন! দিলে চলবে কেন? আচ্ছা দশ টাকা? 
ন। হয় গনের টাক করেই দেওয়া যাঁবে।” 

আমি ত উৎফুল্ল হইয়া বাড়ী -ও দোতালায় আমার 
জন্ত নির্দিষ্ট থাকিবার ঘর দেখিলাম। ভদ্রলোকটি 
বলিলেন “তা এসে গড়, বাব! 2” আনন্দের আতিশয্যে 
আমার তখনই আসিয়া, পড়িচত ইচ্ছ! হইতেছিল, মুখে 
বলিলাম, “তা ছ এক দিনের মধ্যেই সব. গুছিয়ে গাছিয়ে 
আস! ধাঁবে | ূ 

'ভদ্রলোক--“তা আজকেই নয় কেন? এখনি :নয় 
কেন? তুমি জিনিষপত্র সব নিয়ে এস, আমি বেহারাকে 
দিয়ে সব পরিফার করিয়ে রাখি 1” 

আমি--তবে আজকে ই,” 

ভদ্র--“ত1! তোমার যদি আজকে কোন অন্থবিধা 
থাকে, তাহলে নাই এলে। হাঁ, অন্থৃবিধা ত হওয়ার 
কথাই, সৰ ঠিকঠাক করে আফা 1” 

আমি--না, তেমন কোনো অন্থবিধা নেই, ইচ্ছা 
করলে আরকে ই--* 

ভত্র-“ন! বাবা, তোমার অন্ুবিধা, জন্মিয়ে এত 
শীগঞ্জীর আসার কোনে! দরকার নেই--আমাদের ত 
আর তেমন কিছুই ঠেকা নেই, পাঁচ সাত দিন পরে 
এলেও চল.বে।” 

আমিক-আচ্ছা, আজ.কে বার আস.ছে বুধবারে 
এখানে আস 1” 


৫৪৩ 


শর এস পাপ পপ স্পা ত ভা ক শপ সপ 





পা ৮ পপ এ পাতা পপ পপ আস এ 


ভদ্রতা, এত সকালে ৫ কেন ন?শতোষার রাদিবে মত 


সাপ শা 


আরো পরে এলেও পার।” 


আহ, মহা মুক্িল! আমি ভেবেছিলাম জফাতাডি 
আসিয়। পড়িয়া মেসের ধোরাকির পরসাগুলি বাচাব! 
আমি বলিলাম-_“ন।, বুধবারেই আস.তে পারব ।”॥ . 

ভদ্__ “আচ্ছা তাই এসো, কিন্ত দেখো তোমার ' 
নিজের কোনে মনুবিধা করে এাসা নাকিত্ত। আমি. পু 
এখনি তোমার ঘরট! পরিক্দার করে বাখছি.--বেহায়। 
বেহাবা+ আমি “তবে এখন আসি” বলিয়া চলিয়া 
আমিলাম। 

প্রত্যাশিত বুধবারে ছুপুরের খোরাঁকিটা বচাইয়াও - 
খুব সকালেই আমার জিনিষপঞ্র লইয়া সেখানে একে- 
বারে আমার দোতাপা রুকু গিয়। উপস্থিত হুইলাম। 
দেখিলাম, সেখানে ফেছ নাই এবং কক্ষটিও পূর্বের মতই 
ধুলাবালি এবং জগ্জালে পিপূর্ণ। অগ্ত কক্ষ হইতে, 
অনুচ্চ কে বেহারাঁকে ডাকিয়া আমার নাম জিজ্ঞামা 
করিতে বলিলেন । মামি স্তম্ভিত হইয়। দাঁড়াইয়া নাম এবং 
আজকেই আসবার কথা ছিল এই কণা বলিলাম।. 
গৃহিনী শশব্যদ্ত বলিয়! উঠিলেন, “সব ঠিকঠাক.করে একে 
আসতে বলে 'দিয়েছে, অথুচ তার কিছু বলা কহ! নেই. 
সৰ বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে আছে । বেহার! এখানে, ত্বিনিষ 


" পক্জরগুলা নাবা, আর বাবুকে নীচে বৈঠকথান। ঘরে বসতে. 


বল।"' নীচে বসিয়া মিনিট পনের পর্য্যস্ত উপরে বুপঝাপ- 
ধুপধাপ শব! শু'নলাম, তারপর উপরে ভাক পড়িল। 
গিয়া দেখি সব পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন একধারে আমার 
বিছান। পাতা, অন্য ধারে একটি টেবিল ও ছ+টি চেয়ার ৷ 
আমার সব জিনিষপত্ত্র নিপুণভাবে গোছান। 


র্‌ . 

রীতিমত অধাপনা কার্ধয আরম্ভ করিয়া দেওয়! 
গিয়াছে । ছেলেটি সম্বন্ধে আমার প্রথম সিদ্ধান্ত পিত! 
ভবতারণ বাবুর সিঙ্গান্তের.সঙ্গে মিলিয়া গেল) মনে হুইল, 
এমন হাবা ছেলে ত্রিসংসারে আর নাই। ছেলেটির 
নাম প্রবোধ, বয়স দশ এগার, পড়াইবার সময় ভ্যাবা- 


চ্যাকা, খাইয়া! একবার আমায় দিকে একবার পুস্তকের 


পলা 


+ দে না ১০৬০ 
সরব 





দিকে চাহির। খাকে_য নিজস্ব পড়ে, কিন্ত বাংলা 


ইংরাজী  সপ্বন্ধে বর্ণজ্ঞানটাও তাহার তাল করিয়া 


হইয়াছে বণিলে অহু)ক্ি কর! হয়। তাহাকে . পড়াউবার . 
ঢেইটা কিয়! আট দশ দিনেই আমি বীতশ্রদ্ধ হইয়া 
গেলাম, মায়ারী করিতে মোটেই ইচ্ছা হইতেনছিল ন1। 
কিন্ত ইতিমধ্যে পরি]ারে বেশ একটু জড়াইয়। 
গিয়াছি, গৃহিণীক্ঈ সঙ্গেহ আত্মীঃত 'ভাব এড়াইয়া চলিয়! 
যাইবার করনা ও মনে উ দর হইণ না । ৃ 
'প্রবোধের দিপি সুধার বয়স তের চৌন্ধ হইবে; এদিকে 
ইন্কলে যাওয়। ছাড়িয়।, দিয়াছে, লজ্জ। তাহার লেশমা্ 


মাই, একট প্যানপ)ানে আবদারে মেয়; একেবারে. 


ফুংশিতা ন। হউক, সবন্দরীন্ত্্হাকে মোটেই বলা যার 
না) তাহার মুখে শোভন অশোভন এট! ওটা সম্বন্ধে 
মানা অবান্তর কখা লগিক্নাউ আছে, আর তাহার অঠি- 
 সারল্য আমার নিকট বুদ্ধিহীনভার নামান্তরের মতই 
ঠেকিল। এই জীবটি মাঝে মাঝে আমর নিকট পড়া 
শিখিয়া লইতে আলিত, এৰং মাঝে মাঝে আসিয়া এ-তা? 
করিয়া সুখ, ছটাইয়। দিত, আমার অত্যপ্ত কৌতুক বোধ 
রঃ হইত) ও 2. ভা 

আমীর দিনসুনি যাইতে লাগিপ মন্দ নয়। সকালে 
সন্ধার ছেঝোট বই খুলি কিছুক্ষণ আপনামাপনি বিড়- 
বিড় করিয়া) জানাধ্ার ফাক, দিয় হা করিয়া চাতিয়া 
 নিঃলকে হপি্সা পাকে, এমন সময় মেয়েটি হাতে বই 
অথবা মুখে বাক্যের ভাণ্ডার জইপ্। আসির উপস্থিত হয়? 
দুই বেল। গণি পুর্ন ড় আহার, বিকালে লুচি মোহুন- 
ভোগে অলখাবার ; আর মাঝে মাদঝ তোগ্জনের সমর, 
আমার পিতাধাতা আছেন কিনা, আমার বিয়ে 
_হুইগ্লাছে কি না, আদার বিধব! পিসীমার স্বামী কত গগিন 


হুইল কেমনে সারা গিয়াছে) ইত/াদি সন্বক্চে গরকিণীর খু? না অঃলে অর ক্ছ্িই লেখ। পড়। অই৭ ন! 1৯ 


সন্গেহ রশ্নগুলির উতর দেওয়।, এমনি, ভারে দিন বইতে 


..একরিগ, গৃহিণী বলিলেন প্র বা মক” 


আমরা তেমন আদর বত্্ব করতে পার.ছি নী, আমাদের 
অবশ্থাও কলিকাত! থাকার পক্ষে খুবি খারাপ, তবু এখানে 
ক্ছি দিন আরে! থাকতে হচ্ছে। তু ত পরের” ছেলে 
বাথা ; পরের 'ছলেকেও যে এমন ভাবে নিক্ষের ছেলের 
মত. ভালবাস! যায় ত এই ক্লোমায় দিয়েই প্রথম বঝলাম-_ 
নুধার বড় আমার 'আর 'একটি ছেলে ছিল, সে থাকলে 
হয় ত তোমারই মত বড় হোত।* 

গৃহিনীর চক্ষু ছল ছল করিয়া আদিল। সী 
ক্স আমি মুগ্ধ হইয়া গেলাম, আমার মাতৃহীন হৃদয়ের 
অপপিতৃপ্ত আকাঙ্ষা এই স্নেহ ও সেবা পরারণা রমণীটিকে 
ফিরিয়! নান! দিকে তৃথ্ধ হইবার অবসর খুঁভিতে লাগিল। 

এমনি করিয়া পরিবারে ঘনিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে ছেলে- 
টান পড়ান ধীরে ধীরে ছাড়য়। দিতে লাগহাম। 
ছেলে পড়ানো সম্বন্ধে আমার হর্তব্যের শিখিলতা 
লইঙ্জা কেহ কোনে! শব্দই করিল না। কিন্ত মেয়ে 
পড়ানে! আরম্ত হইয়া গেল; সেও আবার কিরূপ? 

হয়ত মেয়েটি দিধ্য সরল ভাবে একটি চেয়ার টানিয়া 
আগার, কছে খেঁষয়া বসি পড়িয়া আমার খোলা 


 পুর্ীক বন্ধ করিরা দিল, এবং : আবারের স্বরে বলিল, 


“নাইার মশয়। আমার এই পরাট! কইয়। স্ভান্‌ ন! 1” . 

আমি--'কেন, কাঁণকেই ত বলে দিয়েছি, ক'বার 
বশে দিত হয়?” 

স্থধা-_“হ; একবার কইছেন এইগ্লাতেই অইল আর 
কি। আমি চাই পাচ বার কইলেই 'শিক্ষ্যা ফালাই) 
ভোলাট। ।প্রবোধ। একশত বার.কইলেও পারে না) আর 
মায়ার মশর়, ( উৎফুল্ল শইয়। ) তোলাটা:র বাঝ কেমন 
মা'ত আপনে দেখেন নাই, তব৭ এইটা কেমন বোকা 
কিচ্ছুই শিখ্তে পারে নাই আপনে ভোলারে টি 


জামি-__" হ'] 1 মাগ্ব) কিন্ধ- তো়ারও ত- মার, 
খাওয়া সরকার, নহে পড়ান ত। সোমার, ঙ্ছি মনে 
হছে.ন! দেখছি। 





শিষখা ? 


চর 
এ এসিড চা ৮ উট ৬ ৯৯ ৪ 





হুষ্ট-নহ; আমি বুঝি; আপনে আমার লগে ঠা 


করতে লাগছেন। আপনে নামাযে মারতে লক! পাই- 
বেন। ধুর! দাদা! ( ইস্কুলের বৃদ্ধ মাইর ) এক দিন মামার 
উপুর খুব রাগ অইছিল? কইছিল, বিয়াব উপযুক্ত মাইয়| 
অইলি, অখন এই পর! পারছ. না, এত বর অইছছ, আব- 
মারুমঅই ব কেমতে । আইচ্ছ। মাষ্টার মশয়, আপনের 
বৌরে পরান না পরানের সময় মারেন নাকি * 
আহি -“হা1, মারি বৈক। মাব না খেলে তার 
' আব্গকের ক! কাপকেই মনে থাকে না; আঙঞ্জকে বাতে 
যদি তাকে বলে দিলাম, “দেখ কালকে বাতে তোমা? 
ফটোথান। নিয়ে এহস।” সে পর দিন ট্রাঙ্ক খুলে সাতপবত 
ভঙ্গ খুলে আমার নিকট এক্ষট! চুলের দড়ি এনে হাঁঞ্তিব 
কর্লে। ফরমসের সঙ্গে শক্ত রকমের একটা কিল না 
দির। দিলে তার কিছু মনে থাকে না ।'” 


স্থধা_( আশ্চর্য হইয়া) ওম! ট্াঙ্কেব মধ্যে সাত 
পল্লা ভাঙষের ভিতরে চু'লব দড়ি থাকে নাকি। আপনের 
বৌট। ত কম কিপ্সিন, ন! ! 


আমি--প্কুপণ বলতে কৃপণ! তারপব পেটুক। ভাত 
দেবার সময় বড় মাছখানা নিঞ্জেব জন্ত রেখে ছোউটি 
আমাকে দেয়, কখনে! ব1 মাছ বেখে শুধু কাটাই দ্র 
বসে)? 

স্থধা_-”ও, এইট। ঠাট্টা করে, মাপনে তা! বুঝতে 
পারেন নাই--আমাগে। ফুলপুরে দেখ.ছি, ক জামাইবে 
ছববার বর! দিছিণ, জামাইটা! কেমন আহন্মকঃ কচ, কচ, 
কইরা খাইয়া ফালাইল। আর তার একটুও লঙ্! না*, 
আমাগো কুহ্মকেই তার বৌন্নের গে কথা কয়। 
বৌটাও বেলাহাঞ্জ। সুখচণ্ডিকাঁর সময় দেখছি, কতচাও 
চাও, জামাইর দিগে চাইল না। আচ্ছা, মাষ্টার মশয়, 
আপনার বৌ কেমন? 

আমি--প্তার কথ! আর বলে! না? সে বিয়ে সময়ই 
শুভৃষ্টি কর্‌তৈ বলবার আগেই তিরের শলার মত দুটে| 
চোক দিয়ে আমাংফে তাকিয়ে দেখছিল, আর এখন ত 


৫৪৫ 


হাপি কক্স 





এসি এরি তি পি তি 


কথাই নেই, তার বীপগ্রায়ের সামনেই আমার সঙ্গে 
আলাপ করে, একদিন একট! কানমল! পর্ধাস্ত দিয়ে 
বস্ল।” . . 
সধা_সত্য নাকি, এমন বেলাহাঞ্জ--ওমা আমিত 
এমন করতে পাকম না। মাপনেব বিহা কতদিন অইছের” 

আমি-__“এইশ ঠিক এক বদর হলে! ।” 

স্ধ(--“আপনার পোলাপান কয়জন” 

মম_-*এই সবে, ছ/টি মাত্র । ম্থধা, তুমি এখন 
যাও ত, আগাব একটু কা মাছে।” 


ভেস্ট টি ০৪ 


স্ুধু-_-“আপননেব কা আপনে করেন, আমি আপনের 
কি ববছি।” 

আমি__( একটু রাগিয়া ) “না, সুধা, যাও, তুমি থাকলে 
কাজের বাধা হয়|”, ১১৩০ 

»1__(ক্রন্দনোনুবী হইযা) "আইচ্ছা! বাই, আর্মি 
মাঘের কাছে কই গিথা, আপনে আমারে দেখে 
পারেন না, পবা কইয়া দেন্‌ না।” এই বলিয়া হয় ত 
সে গৃহিণীব কাছ গিঞ্ প্যানপ্যানানি আরম্ভ করিয়! 
দিল। » 

আনার মেঘে পডানো অধিকাংশ সম্নই প্রায় এম্‌নি 
শীবে চলিতে নাগিল। 


তত 


প্রবৌৰ ছেণেট এক হিসাণে ভাৰ দিদির ঠিক উল্টা। 
পড়াব সময় তাহার অনতিস্ষ,ট উচ্চারণ গুলিকে রবন্বতীর 
(বিশেষ প্রেবণা বলি বাৰ দিলে, পাচ সাত দিন তাহার 
সপ্গে থাকিয়া তাহাকে বোব। মনে করাট। খুব আশ্চর্যের 
বধ নহে। গৃহিণী এক ধিন বলিলেন, “ভোলাট। দিন দিন 
এমন হরে বাস্ধে কেন, আমি ত কিছুই বুঝ তে পাচ্চি না) 
ছু'তিন বছর আগে ত ওর বুদ্ধিতুদ্ধি বেশ ছিল, শবীরও ভাল 
ছিল। পড়াব সময় ছাড়াও একে সঙ্গে সঙ্গে রেখো, 
বেড়ীবার মময় সঙ্গে নিয়ে দেখ ত বাধা, একে কিছু শুধরে 
দিতে পার কি না।” নেই দিনই বিকালে বেড়্াইতে 


লী ১৩১৯... 
"বাহির হইবার সময় ॥ তাহার মায়ের নির্দেশে এই বোবা 
ছেলেটি সিদ্ধুবাদের ভূতের মত আমার কাধে, চাপিরা ব'সণ। 
ছই এক দিন সঙ্গে নির! বেড়াইবার “এর দেখিতে পাইলাম 
ষে; এট! ওট! সম্বন্ধে ছুই. একট! সকোতুকক প্রশ্ন সে আমাকে 
স্রিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিয়!ছে। প্রভুভক্ত কুকুরের 
মত বাক্যহীন পশ্চাদহথদরণের পল্জিবর্তে লে. ধাঁরে বীর 
মানবপ্সথার মত আমর অনল ধারণ করিয়! আমার পার্শব- 
দেশটি অধিকার করিয়া লইল। -আমি তাহার নান! প্রশ্নের 
উত্তর দিয়া অল্পে অল্পে সযত্বে কলিকাতার রান্তার চারি 
দিকের ঘরবাড়ী, গাড়ীঘোড়া, গাছ, পাখী, আকাশ ইত্যাদি 
অবলম্বন করিয়া তাহাকে গল্পের মত করিয়া! নান! কথা 
বলিতে লাগিলাম। সে যেন বহুদিনের উপশাস গ্ষুধিত কর্ণে 
অতান্ত আগ্রছের সহিত স্ব শু€্রতি লাগল। ধীরে ধীরে 
দেখিলাম, তাহার বুদ্ধির দ্বার অনেক দিকে খুলিয়া গিয়াছে । 
আমার কৃতকার্ধাতাঁয় উৎফুল্ল হুইয়! তাহাকে আমি আরও 
গভীরতর কথা মুখে মুখে শিক্ষ! দিতে লাগিলাম | 
আশ্চুর্ধোর বিপ্নয়, ছু'তিন মাসেই দেখিকাম সে বেশ 
' একটি বুদ্ধমান ছেলে হইয়া দাড়াইয়'ছে। এরি মধ্যে 
.ভাহার শরীরও পুর্বব হইতে অনেকটা ভাল হইয়। উঠিয়াছে। 
কিন্ত কথাবার্তা চালচলনে বেশ বুদ্ধিমান -হইঞ্ে ও, বই 





খুলিলেই তাহার পূর্ব সৃত্তি আত্ম গ্রকাশ করিয়া বসে, তখন ... 


সে যেই মৃষিক ছিল সেই মুধিরুই হইয়া যায়। 
_ বহিক্রগৎ সম্বন্ধে সহজ জ্ঞান ও পাঠাভ্যাস তাহার ভিতর 
এই ছটা জিনিষের সঙ্থাব স্থাপনের চেষ্টাই তখন আমার 
একমাত্র কান্জ হইয়া উঠিল। আমার মনে হইল, আমি 
ধেন ধীরে ধীরে একটি জীবন-কাব্য গড়িয়া তুলিতেছি। 
কিন্ত আমার এই শুভ অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হুইবার পূর্বেই 
তাহাতে বাধ! আলিয়৷ উপস্থিত হইল । 

. একদিন গৃহিণী, স্থধা ও প্রঝোধকে নিয় মিতদের 
বাড়ী বেড়াইতে গিষ়াছেন। বড় এক! এক! বোধ হইতে 
লাগিল, বিয়া বেছারার সঙ্গে আলাপ হ্থুড়িয়া দিলাম। 
রি বহার! এই পরিবারের সম্বন্ধে নান! কথা বশিতে লাগিল 





টুক্ীনে ভবতারণ বাবু দেশের কাজ ছাড়ি! কলিকাতায়. বুবিয়া ফেলিলাম?.. 
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হব 
কাজ মি উদ্দেক্টযে এখানে আঙ্িা হই বকা সিম 
বসিয়া খাইয়াছেন, ও কাছের অভাবে বুঝিমান ছেলেকে 
মারিক! পিটিয়া গাধ! করিয়া তুলিয়াছেন ; কর্তা কেমম সাবা, 
আর গৃহিণী কেমন স্থুনিপুণ; কর্তার মুখে তাদের টাকা পর়গা 
সগ্ধন্ধে কেমন বড় বড় ফীকা কথা, আর গৃছিণীর হাতের 
তহবিল কেমন শৃল্ঠ; গৃহিনীর অনুরোধে কাজের চেষ্টার 
কর্তার ফেমন ক্ষণিকাঁতার রান্ত/য় রান্তিত্ু উদ্দেস্টাহীন 
বার্থ ভ্রমণ, আর গৃহিনী কেমন মিত্রদেয়ে বলিয়া কহিয়া, 
একটি কাজের প্রায় যোগাড় ক্রিস্ন 'আনিয়াছেন; 
বেহাক্সা কেমন রীতিমত তার বেতন পরাস্ত পাইতেছে 
না এবং এমন কি অর্ধ বেতনে কাজ করিতেছে, কিন্ত 
অনেক দিনের চাকুরী বলিয়া এবং এই পরিবারের মায়ার 
জন্তজও সে কিছুতেই এই চাকুরী ছাড়িয়া! দিতে পারিতেছে 


নও স্থুধার বিবাহ লইয়া কেমন মুক্ষিল হইয়াছে, কিছুত্তেই 


ধে উপদুক্ত পাত্র খাঁজিয়। পাওয়া যাইতেছে না, 


- প্রকং নেষে ষে আমাকেই পাত্ররূপে মনোনীত করিবার 


কিছু কিছু ইচ্ছ! ওদের হইয়াছে; এই সব সমন্ধে বেহার 
অনেক কথ! বলিল। ুি . 
মামি ত প্রথমট। বিশ্মিত নিক ই আমিই 
নুর পার মনোনীত হইয়াছি ! ॥ 
সেদিন দুপুরে খাইয়। বিছানায় চোক বু'জিয়! পড়িয়! 


এ .. আর, হেব আসিতেছিল নাঁ। কর্তা সারা কলিকাত। ঘুরিয়া 


খাইতে আসিয়াছেন। র্তাগৃহিখীতে আলাপ চলিতেদ্ধিল, 
সব কথ! গুন! ঘাইতেছিল না,-তবে বুঝ! গেল, মহিন 


...অনুচ্চকঠে কি বলিলেন, “বিবাহ 'মাষ্টার, 'পছন্দ' এই ছই 


একটি কথ আমার কানে পৌছিল; ) হঠাৎ স্থধা উচ্চ সরে 
বলিয়া উঠিল-_“বাবা, মাষ্টার মশয়র বিয়া অইয়া গেছে, 
ছইট।”-_গৃহিনী ধমক রি বলিলেন, “য| এখান থেকে /* 

আমার শরীর রানে ঝঁপিযর়া উঠিতে লাগিল। 
সেবাবতে জড়াইয়। ফেলিয়া এই অদ্ভূত জীবঝটির সহিত 
আমাকে ভুড়িয়া দিবার জনতা বেকটা প্লয়তানী ফন্দি 
চলিতেছে, তাহা আমি নি ূ 





৯ম সংখ্যা. চন 


তিশা এ এসি ০ ববির রপ্ত এসি শপ একি শি বাসি তাস শি তে, 


রক্ত সঙ্গে বিবাহ! 
ও কপার পাত্র বলিগ্গাই মনে করিতাম, এখন তাহাকে 
সর্বান্তঃকরণে ত্বণা না করিয়া পারিলাম না। কিন্ত 
গৃছিমীর যে আনবে মুগ্ধ হুইর! তাহাকে ভণ্তি করিতে 
ও"ভাপবাসিতে আরম্ভ করিরাছিলাম, সেই আদরকেই 
খন স্বার্থপ্রণোদিত এবং কৃত্রিম বলিয়া মনে হইল, 
তখন সমস্ত বাড়ীটা মামার নিকট কষ্টকর হুইয়। উঠিল। 
সন্ধণার সময় সুধা! পড়িতে আগপিল। রাত্রি তখন 
আটটা? 
'»সুধ[-ণকি মাষ্টার মশর়। আপনে ন। বোলে বিয়। 
করছেন? আমার কাছে মিথ) কথ। কইছেন কেন্‌ ৪ 
স্ব ও রাগ আমার মুখে * ফুটিগ। বাহির ইইঠে 
চাহিতেছিল। যণাসস্ভব সংযত হই! আমি বলিলাম-__ 
“ন। হয় “বিয়ে করি নাই, তাতে কি হলো?» তোমার 
সঙ্গে আমার বিয়ে হবে ন। কি ?” 
» স্ুধাপ-«আপনের, কাছে কেট! কইল ?% 
আমি-_“যেই বলে থাক্‌, তোমার কি ইচ্ছ! ৯, 
স্থধা অতি সহজে পরিফ্কার ক: বলিয়া ফেলিল-_ 
"আমার ইচ্ছ! আছেঃ. আপনের ইচ্ছা! নাই 7, এমন 
বুদ্ধ ও লঙ্জাহীনতার পরিচয় সচরাচর মেলে না! 


পি কী শী শা এ ০ জং. পর সপ্ন পর এস ও ৮ ক 


আমি বিহ্বানান্ শুইয়া পড়িক়! গভীরভাবে বলিলাম. 


1, তুমি এখন মাও ত, আমার ঘুম পাচ্ছে।” 
পরশ 4)-এখনই কি ঘুম ! 
ধক আমি ভাবিলাম_একে বেশীক্ষণ আমার নিকট 
রাখিখার এ আর একটা ফন্দি! বলপাম--নাঃ যাও 
বলছি, আধি ঘুমোই |” 
সুধা -ণনা অয়, আপনে ঘুমান, আমি ৫ গল্প 
কই, ---+, 


£এক রাজার পোল! -৮1 

আমি লাফ দিয়! ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। 
নীচে আদিতেই” বারণ, 'ৰারুকে ঢুকিতে দেখিলাম । 
আমি. একটু চাপিস্ব! গিরা; সর জবাবে বলিলাম _“আপ-লার 
কাছেই আস্প্ছলাষ): ।আপমাই- কাছে ছঁতোরপাড়ার 





৫৪৭ 


নুধাকে আমি পূর্বে সত 


আমার যে 


বলেছেন, আমাকে তার বাসার যেতে হবে 1” 
ভব-_-'ও, সেই আম্মীরটির কগ।, 
করেন 2? 
মামি-__পতিনি উত্তীল 1”, 


কর্তার সঙ্গে উপবে উঠিলাম। গিন 


চু কথা বলেছিলাম (পুর্বে রসি 
আর কখনো বলি নাই) তিনি খুব ধরে বসেছেন, 


চিন রদ ঁ 


টি 


তিনি না কি কাছ 


আসিয়া সব 


শুনিয়া প্রথমট। যেন কিছু স্মিত হই কিছু বলিতে 


পারিলেন ন।, 
আমাদের কিছু অন্যায় হয়েছে ৯” 
মামি--“ওুকে মামার এই আম্মীয়ের কথ! পূর্বেই 


শেষে বলিলেন-ণচিলে যাচ্ছ কেন বাবা," 


বলেছিলাম, তিনি উকীল, মামার কলিকাতার অ: ভিভাবক-.. 


শুর কথা না শুনিয়া ত পারি-্পা |,” 


ি 


গিনি--“আমরা তি 


তেমন ব্যবহারও করি নি। হঠাৎ এমন চলে ষেতে চাচ্ছ, 


এর কারণ ত কিছুবুঝি না। কোনো কারণে আমাদের 


এর 


ধীরে ধীরে আমার 


'পরে রাগ করেছ কি ?+ 
গামি কোনো উত্তর না দিয় 
কক্ষে প্রবেশ করিলাম । 


তোমাকে পরের মত দেখি নি, 


পর দিন ঘুম হইতে উঠিয়াই কুলি ডাকিয়া জিনিষপঞ্জ 


সব বীধিষ্বা যাইবার অন্য গ্রস্ত হইলাম। 


নীচে নামিক্সা. 


, আবার সময় দেখিলাম, গৃহিণী দাড়াইয়! আছেন, তীহার. 


মা সকালে শুইতে গেলে 


তই চক্ষু বহিয়া! জল পড়িতেছে। স্তুধা পথে একা! 


দাড়াইয়। ছিল--সে ধীরে ধীরে ঝবলিল-- 


“মাষ্টার মশয়, . 


চষ্জ' যায়েন কেন, আমি গার কখখনে! বিয়ার কথা কইমু 


ন1, আপনে থাকেন) 


মামি কি একটা রূঢ় কথা 


ব'লতৈ যাইতোছলাম, কিন্তু রসনাকে অতি কষ্টে সংহত, 


করিয়া রাখিলাম। বাহির হইয়া আসিরা 
সে আমার সঙ্গে যে জম্মীয়তাটুকু পাতিয়! বসিয়াছিল, সে 
যেন হঠাৎ আজ এক মুহূর্তে তাহা ভুলিয়া গিয়াছে,__ 
সে ক্দামার সঙ্গে একটি কথ! বলিতে পধ্যন্ত সাহস পাইল 


নাঃ সে পুত্তকের ভোল! হুইয়! নীরবে বলিয়া! রহিল। 


দেখিলাম, 
একতালার ভিন্তিতে ভোল! চুপট করিয়! বসিয়া রহিয়াছে । . 
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| আমি তাহাকে দেখিয়াই আজ তাহার গুতি একটা প্রাণের 
, টান অনুভব করিপাম,_-তাহার নীরব্তায় আমি তাহার 
অন্তর-মস্থন পাঠ করিলাঁম, তাহাকে ছাড়িয়া আদিতে 
আমার অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল।, 
সে বৎসর ছিলাম বেনেটোলার মেসেই। ক্ছি দিন 
পর্যাস্ত ভো্গীকে দেখিতে ইচ্ছ! হইত, কিন্তু গৃহিনী ও হুধাকে 
দেখ দিবার ভয়ে আমি সে পথ আর মাড়াই নাই। 
তারপর বৎসর ছিলাম রাজাবাগান লেনের এক বোর্ডিংএ। 
“ধীরে বীরে এই সব কয়টি গ্রাণীই আমার মনে একই বর্ণহীন 
স্বতিভে পর্যবসিত হইল। তারপর বিবাহ করিলাম-__ 
বিবাের সময় একট! কুংসিং মুখের ক্ষীণ প্রতিছেবি মনে 
আসায় রাণীর ম্বখটিকে আরোস্ইন্জর দেখাইল। 
বিবাহের পর গ্রায় এক বৎসর কিয় গিয়াছে । কয়েক 
দিন হইল, অতি সাদা কথায় তাহাকে একখান। চিঠি 
লিখিয়াছিলাম। সেই চিঠির উত্তর, রাণীর প্রথষ চিঠি, 
আজ 'অসিয়াছে। আমি ত চিঠি পড়িয়া অবাক্‌»_এত 
স্থগভীর প্রেমের কথা! হৃদয়ের রঙ. মাথাইয়। এমন সুন্দর 
তাধায় সে প্রকাশ করিতে পারিল কি করিয়া! পাঁচ 
সাত বার চিঠিখানা পড়িলাম। ছুই তিন জন অন্তরঙ্গ 
বন্ধুকে ভাকিয়! আনিয়া চিঠি পড়িয়! শুনাইলাম--সকলই 


বিদূষী স্ত্রী বলিয়া মামার পিঠ চাপড়াইয়! দিল। আমি: 


বিকালে চিঠিখান৷ বুকের পকেটে লইয়! বেড়াইতে বাহির 
হইলাম। 

 আঅন্তমনস্ক ভাবে শীর্াপুরের মোড় দিয়! যাইতেছিলাম, 
»স্সেই বাড়ী! নিমেষে ভিতরকার চিত্রখানা! আমার 
মনে উদিত হইল, বেহারা নীচে বসিয়া! আছে, একটু বেশী 
বুড়া হইয়াছে--পাশ কাটিয়া চলিয়। গেলাম, সে আমাকে 
চিনিল না । কি ভাবিয়া--আবার ফিরিয়া অ:সিচা তাহার 
সাস্নে দীড়াইলাম। সে “মাষ্টারবাবু” বলিয় আননে 
চীৎকার করিয়া! আমাকে উপরে আহ্বান করিল, আমি 
ব্চালিতের মত উপরে গেলাম | তিন বৎসর তিন মাস 
পাছার সেই বোকা ভোলা কক্ষে বপিয়া আছে, তবে 





কতকটা বেশী বা | বটে, মার গর বেশী কাহিল, চোখের 
চারি দিকে কালিমা! পড়িয়াছে,_-একটা বাকাহীন নিশ্চল 


 পাথয্ জানালার কাছে বৃসিয়। ! আমাকে দেখিয়াই পাথরের 


নির্বাপোন্মুথ "ছুটা চেধ যেন হঠা অলিক উঠিল, সার 
অঙ্জে জীবন-লক্ষণ ফুটিয়। বাহির হইল, পাথর নড়িগ্না উঠিগ? 
চীৎকার করিল-_““মাষ্টার মশয় ! দিদি, দিদি, মাষ্টার মশয়-_” 

এই বলিতে বলিতে আমাকে “টানিয়া তার দিদির কাছে 
উপস্থিত করিল। দে আমাদের দিকে” পশ্চাৎ করিয়া 
চেয়ারে নিশ্চল হইয়৷ বসিয়৷ টেবিলে বই রাধিক্স! পড়িতে- 


ছিল,_বই-রবিবাবুর “প্রেম” _-খোল| পাতার" তাঁর ছটি 


লাইন লাল পেন্সিলে দাগান-_ 
“তবে পরাণে ভালবাসা কেন বা দিলে রর 
রূপ না! দিলে যি বিধি হে।” "' ₹ 

একটু আশ্চর্য্য হইগাম,_ক্ধা গম্ভীর হইয়। বসিয়া 
“প্রেম” পড়িতেছে ! | 

সুধা শব্দ গশুনিয়! ফিরিয়া! আমাকে দেখিয়া! বিশ্বয়- 
চমকে দাড়াইয়া উঠিল, ক্ষণকালের জন্ত তার সকৌতুক 
অর্খৰি ছুটি কি একটি নীরব প্রশ্ন আমার মুখের দিকে 
তুলিয়া! ধরিল, আবার মেঝেতে নামিয়া পড়িল। ন্ুধা 
একটু সরিয়! গিয়। ধীরে বলিল__“বন্7”। আমি 
চেয়ারে বপিলাম, তার মুখের দিকে চাহিয়৷ আরো একটু 
বেশ্বী'আশ্চর্যয হইলাম-__পাঞ্ডঁরবর্ণ মুখ ! একটা! শিপ্ধ সলঙ্জ 
দীপ্তিতে তাহ! এখন বেশ হুন্দরই দেখাইতেছে ! মেঝেতে 
চাহিয়! নখ পু'টিতে খুঁটিতে ধা বলিল-__-“আপনি এতদিন 
বেশ ভাল ছিলেন ?” আমি বলিলাম-_-“ই£1, তোমর! 
সব ভাল ছিলে ?” ন্ুধা নীরব। 

আরমি--প্তুমি কি বই পড়ছিলে ?” চিলের মত ছো৷ 
মারিয়া হধা খোল! বইটি বন্ধ করিয়! দিয়া অণচলের তির 
লুকাইয় ফেলিল, বলিল--”ও কিছু নয়।” 

আমি--“তুমি রবি বাবুর কবিতা! বুঝ তে পার ৪ 

হধ! কোনে! উত্তর না দিয়া: গ্রিস! করিল-_. 
“আপনি কলিকাতা ছিলেন না. যার 

আমি--“হা ছিলাম? | 


৯ম -সংখ্য। | 
৬৪৬ ০ম্টাা ভাপা পিসসিসিিএ ১ সতাপাসপিউ পাতিল 


ছুই জনই অনেকক্ষণ নীরব বলাম, তারপর স্ৃধ$ 


বলিল__"আপ.নি মার সম্বন্ধে হয় ত কোনে! ভুল ধারপ! . 
কিন্তু মা 


ক'রে হঠাৎ আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন; 
বাস্তবিক আপবাকে ..মনে মনে খুব ভালবাসেন, মুখ 
শটে আপনাকে কিছু বলতে পারেন নি। এ তিন ঝছর 
এমন দিন যায় নি, যে দিন তিনি আপনার কথা ম্মরণ করে 
চোখের জল না! ফেলেছেন |” 

আমার চোখ ছল ছল করিয়া জাসিল! হধ| বলিতে 
লাগিল__“আর, একে আপ.নি কত আদর করতেন, এই 
ভোলাটার কথাও কি আপনার এক মুহূর্তের জন্ত মনে 
হয়নি? আপনাকে পেয়ে আপনার সঙ্গে সঙ্গে থেকে 
ও ছু”দিনে ফেমন ভাল হয়ে উ£ঠছিল) আপনি চলে গেলে 
আবার যেই সেই হয়েছে 4৮ - রর 
ৃ ভোলা এত ক্ষণ একবার আমার দিকে, এক বার তার 
দিদির দিকে হ। করিয়। ভাকাইয়! দেখিতেছিল,আমি 
তাহাকে সঙ্গেহে আমার দ্দিকে টানিয়! আনিলাম, সে 
আমার কোলে মুখ গুজিয়৷ কাদিয়! ফেলিল। কিছু ক্ষণ 
সকলই নীরব। 


ধা একটু হাসিয়! বলিল--“আপ নার শরীর বেশ ভাল 
হয়েছে দেখছি। বিয়ে করেছেন বোধ হয়।” ন্ুধার নত 
চোখ ছ"ট আরো! নত হইয়া গেল। 
আমি--“হ! হয়ে গেছে | 
হুধা--“বিয়ে হয়েছে কত দিন হলে! 2", 
 আমি--*এই ত ঠিক এক বংপর হলো |” ছু'জনেই 
কি মনে করিয়া কিছু হাসিলাম। 
আমি চেষ্টা করিয়। সহজে বলিলাম--"তোমার বিয়ে 
হাঞছে কোথায় হুধ! ৯৮ সুধা মাথা নত করিয়া রাখিল 
কোনে! উত্তর করিল না। ততক্ষণে ভোল! হঠাৎ 
হাসেয় বলিয়! উঠিল--প্দিদি যে বিয়ে করবে না বলেছে ।” 
আমি হুঠাৎ চম্কিযা উঠিলাম। বধা একটু ত্র কুঞ্চিত 
করিনা বলিল _”্বাঠ, মাষ্টার মশায়কে পেরেই যে মুখে কথ 
ফুটে বেরুপ।, ললিত বাবু, ম! আর .কে বাসায় নেই; তার 


৫৪৯ 
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নে 


আর এই ভোলাটার জন্ভ আপনি আমাদের এখানে শাবে 





মাঝে আম্বেন ত ?” 


আমি _“ত| নিশ্চয়ই আস্ব।” 

গৃহিণী ফিরিয়া বেহারার নিকট পূর্বেই গুনিয়! করছে 
প্রবেশ করিলেন, এবং নিরভিমান ন্নেহক্ে ডাফিলেন। 
“ললিত।”” আমি স্বদয়ের ন্তঃস্থল হতে বলিলাম, “মা” | 
এই বলিয়া তাহাকে এমন আস্তরিকতার - সহিত প্রগাস 
করিলাম যেমন ভাবে পুর্বে আমি আর কাহাকে ও করি 
নাই। গৃহিণীর হৃদয়ে বহু দিনের রুদ্ধ ভাবমেঘ গুলি অশ্রু 
ভারে গলিয়া৷ আসিবার উপক্রম করিল, কিন্ত তিনি সংযধের 
সহিত সেগুলিকে চক্ষে বহিয়া আসিতে দিলেন না। 
আমার ঘদয় ফুলিয়া৷ উঠিতেছিল--এ'রি সঙ্গে আমি এমন 
খারাপ ব্যবহার করিয়া "চলিয়া গিয়াছিলাম ! আমার 
গ্রাপোর চেয়েও বেণী টাক এরি মুখের গ্রাম হইতে 
আমি কাড়িয়া.নিয়াছিলাম ! গৃহিণীর দিকে চাহিয়াই আমি 
আর আমার হৃদপ্ভাবকে রুদ্ধ করিয়া-রাখিতে পারিপাম 
না, আমার চোখে তাহা! বরিয়। আসিল। গৃণ্থিণী তাহা! 
দেখিয়৷ চোখে কাপড় দিয়! কীদিয়া ফেলিলেন, তিন বলিয়৷ 
উঠিলেন, “তৃমি চলে গেছ বাবা, আর আমার স্ধা 
দিন দিন তোমার কথ! ভেবে ভেবে মরছে।” আমি 


. চমকিয়! হধার দিকে চাহিলাম, দেখিঠান সে যেন হ্ঠাৎ 


একটা| ভয়ঙ্কর বেদনাঘাতে, এবং মায়ের প্রতি যেন একটু 
কুদ্ধ হইনা, মুখ ফিরাইয়া অন্ত কক্ষে চলিয়া! গেল। 
গৃহিণী বলিলেন, “মেয়েট! হাব! ছিল সতা; কিন্ত জামিকি 
আর.-জান্তাম না ষে, বিয়ে হলে তার একটা মস্ত পরিবর্ধন 
হবে? তা ন! জানলে তোমার মত ছেলের সঙ্গে তার বিষের 
ইচ্ছা করতাম!” অপর কক্ষ হইতে হুধার চাপ ক্রন্দন 
শুনিতে পাইলাম। অগুতাপে ও বেদনার আমার বুক 
ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল, আমি বলিয়া! ফেলিলাম, “ম', 
আমি হুধাকে বিয়ে করব ।” 
গৃহিণী গিয়। বলিলেন, 
আছে__* 0. 
"আমি বলি নি মা, আমি কাউকে বিয়ে-করব না?” 


“ললিত বিয়ে করতে স্বীকৃত 





রি. ১৩১৯ 
- বণিয়া জুধা বাহিরে আসিয়া বল » প্ললিত বাবু, আর 
আপার সঙ্গে আমার দেখা না হওয়াই ভাল।* 

সে দিন রাতে মেসে খুমাইর! অনেক স্বপ্ন দেখিলাম । 
প্রভাতে উঠিয়াই রানীকে দীর্ঘ এক চিঠি লিবিলাম, চিঠ্ঠির 
শেষ দিয়া আমার এই করুণ প্রাইভেট টিউটরীর কাহিনীটিও 
লিখি দিলাম। শ্টালী ও শালা-মহলে জনরব গুনিয়াছি, 
চিঠি পড়িয়া বাদী অন্তরের আনন্দে হাসিতে হাসিতে না কি 
 ফীদিয়া ফেলিয়াছে,তাগর ঠোটে হাসির রেখা মিলাইতে ন। 
মিলাইতেই না.কি তাহার চোখে মশ্রুরেখা দেখা দিয়াছে ! 
ঠেঁধটের হাটি আমি ও রানী বাটয়া লইয়াছি, চোখের 
অশ্রটুকু আর একজনের নামে পবিত্র হইয়। সেখানে চিরদিন 
বিরাজ করুক। 


পা কসর তত. 


গ্রীহথরগ্রন রায়। 


অমর প্রেমিক 
“দেওয়ান হাফেজ” হইতে 


পাত্র১ মোর কর সমুজ্ঘল 
হরা-দাতাস্গৎ রারও প্রভার; 
গান গাঁও হর্ষে ষ্েঃ গায়ক, 
সংসারের কাজ শেষ, হায়! 


তুমি মোর হুরারসাস্বাদে 
কেন নিত্য বিধুখ এমন, 
পান-পাত্রে ছেরিয়াছি আমি 
সথার সে কমল-আনন ! 


প্রেমষেতে জী'বত যার মন 
কোন দিন মুঢ়া নাই তার; 
গতের কর্ধ্যান্য়ে সেই 
অমরত্ব অঙ্কিত আহার। 
9) পা হদুর | 
1(খহহ।- খেন বা যত । 
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স্পস্ট লি অসি | ভরত” টিং ঠী-0১85-56 % রতি গত ০িঠান্তিছড 


(২ ), হুর।'দ(তা-- প্রেমোদ্দীপক গুরু | 


হক বর্ষ 


লি জিত ঠীছ তি্ি হত 2১০৯ চিত লোড পিত্ত সত ৬ শিস ৬ 


'ধবে তুমি সার উত্তানে 
উপনীত হবে সমীরণ, 
সথারে সে আমার সংবাদ 
উপহার দিও হে তখন। 


কহিও আমার নাম কেন 
ভুূলিবারে চাহে অকারণ, 
সে সময় আসিছে আপনি 
যবে আর হবে ন! শ্রণ | 


অহম্-বিন্দু-শস্ত-কণ! শুধু 

হে হাফেভ ! কু গো বর্ষণ £-- 
হয়ত স মিলন£বিহগ 

তব জলে মানিবে বন্ধন? 


প্ী জীবেন্দ্র কুমার দত্ত। 


মধ্যযুগে যুরোপীয় বিশ্ববিভ্ভালয় 
ও যুরোপীয় ছাত্রজীবন 


যুরোপের মধ্যবুগের বিখবিষ্ালয় ও ছাত্রজীবনের 
ইতিহাস বঙ্গবাসীদের নিকটে কিরূপ স্থান লাভ করিবে জান 
না। কিস্ত আজকাল বছদুরব বিভিন্ন দেশ সমুহের মধ্যেও 
যেরূপ ঘনি্তার আভাষ দেখা যাইতেছে এরূপ অবস্থায় 
উক্ত বিষয় আলোচনা কর! একেবারে অপ্রাসঙ্গিক ৪ 
ঝলিয়! মনে হয় ন!। 

আমাদের দেশে অতি প্রাচীন কাল হইতেই শিক্ষার 
একটা শ্বতন্ত্র আন্দোলন চলিয়া আপিতেছিল বলিয়! মনে হয়। 
ধানতঃ ব্রাঙ্গণগণের উপরই শিক্ষার তার সতশ্ত ছিল। 
যাহাতে তাহার! নানানপ..মাংসারিক চিন্তা হইতে দৃক 


ঈম সংখ্যা 
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নিয়োজিত করিতে পায়েন,  শ্রাচীন ভারতীয় রাজন্বর্গ 
তাহার ম্থবাবস্থা করিতে পশ্চাদ্‌পদ হইতেন না। আধুনিক 


বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট ভাব যদ্দিও তৎকালীন মনীধিগণের 


স্বপ্রেরও অগোচর ছিল, তথাপি সেই সময়কার অবস্থা 
বিনেচন! কবিয়া দেখিতে গেলে তাহাদের ক্ষমতার প্রশংসা 
ন। করিয়া থাকিতে পারা যার ন1। রাজ! গ্রীহর্ষের রাজত্ব" 
কালে (৬০৭-_-৬৪৭ ) ভারতবর্ষ দমগ্র পৃথিবীর না হইলেও 
এসন্লাখগ্ডের উচ্চ শিক্ষার কেন্ত্রস্থান বলিয। পরিগণিত 
হইয়াছিল। নালন্া বিশ্ববিষ্ঠালয় ও উহার বিরাট পুস্তকা- 
গারের খ্যাতি (১) দেশবিদেশে ছড়াইয় পড়ির/ছিপ। পাল- 
রাঙগণের রাজত্বকালে বিক্লবণীল'ও 'ওদস্তপুত্বী প্রভৃতি জারও 
কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় নালন্দের মতই প্রতিপত্তি লাভ 
করিতে সমর্থ হইয়াছিনু। ইছার পরেই মুদলমানগণের 
আবির্ভাব। বিক্রমণীন! ও ওনন্তপুরী বক্তিয়ারের জনৈক 
"সেনাপতি কর্তৃক বিন হয় ও চারি দিকে নান! পরবর্তন 
ংঘটিত হইতে থাকে । 

যুরোপখণ্েও গ্রীন ও রোমের সভ তাকালে তদ্দেশবাসী 
রাজগ্মবর্গ শিক্ষাবিস্তারে যত্বপ্রায়ণ ছিলেন: কিন্ত উহাদের 
অধঃপতনের স.গ সঙ্গেই শিক্ষার আন্দোলন মন্দীভূত হইতে 
থাকে। ভারতবর্ষ যেমন সুসনমানগশের আগমনের সঙ্গে 
সঙ্গেই কিছুক্কালের জন্ত শিক্ষার আন্দোলন চাপা পড়িয়া 
রহিয়াছিল, মুরোপখণ্ডেও হুন্‌, গথ, প্রভৃতি অসভ্যজাতির 
উৎপীড়নে তজ্প অবস্থা দৃষ্ট হয়। দ্বানশ শতাব্দীর শেষ ভাগ 
পর্যন্ত তথায় বিক্রমণীলা বা! ওদন্তপুরীর স্তায় কোন বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়! যায় না। ১২০০ খুঃ 
অন্দে স্থাপিত প্যারি বিশ্ববিদ্যালয়ই যুরোপখণ্ডের মধ্যযুগের 
সর্ব প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় । | 

প্যান বিশ্ব বদ্যালয় স্থাপিত হইবার পূর্বে আমাদের 
দেশের মত রুরোপেও কেবলমান্র ধর্থযাজকদের হস্তেই 


হর তন সপ ও টি টি জজ 


(১. খতিহাসিকগণের গভীর গবেবণার ফলে জানিতে পার! 
গিঙগাছে হে, নাললে বিষ্ববিভাল:রের পুণুকালয়ের অটটালিকাটি ৯ তালা 
ছিল) এব! ভাহীয় নাম “রক দি ছিল। | 


পপি ৪ ৫৯ ৮ ৩% পাই ঠা% তা 


'হুন্তে ১০1১২টি ছেলের ভার অর্পত হইত। 


৫৫১ চিনি টে বিশ্ববিগ্ঠালয় ও ছাত্রী 


৯৮ চপ ডাচ িউিড ৬ ০5 ৬ ভিত 


কটি ৯, বন পপ রিলিস ৯. রস্-এটি ও সি ওটি অভ বা 


শিক্ষার ভার চলিত সত ছিল । এক একট বানরের 
উচ্চ শিক্ষার্তি- 
লাধী যুবকদিগের বড় বড় সহরে প্রধান ধর্শযাজকের নিকট 
যাইয়! শিক্ষালাভ করার ব্যবস্থা! ছিল। কিন্তু যাতায়াতের 
নানার্ূপ অস্থবিধ। থাকার দরুণ অতি কম লোকই টক 
শিক্ষ/ লাত করিতে সমর্থ হইত। * 

শিক্ষার ভার কেবলমাত্র ধর্মযাঞ্গকর্দের উপরেই উঠ. 
থাকায় অতি সন্কীর্ণভাবে শিক্ষা প্রদান করা হইত। ধর্মযাজক-. 
গণ তাহাদের অভিলাধান্গদারে ও যাহাতে ছাত্রগণ গরে, 
তাহাদেরই উদ্দেস্ত সাধনের উত্ধম সহায় উঁইতে পারে, ঠিক. 
সেইভাবে শিক্ষা দিতেন । (২) শিক্ষণীয় বিষয় গুলি ৮ ভাগে... 
বিভক্ত ছিল-__৭ট সাধারণ বিষয় (৪০৬০০ 1179979] 87%৪ ).7 
ও থিওলজি বা ধর্মতত্ব। এটি সাধারণ বিষয় আবার ছুই- 
ভাগে বিভক্ত ছিল -৫- 





১। প্রেয়িক (1051005 ) 
(1) ব্যাকরণ 
(11) অলঙ্কর ( 10,০1০) 
' (111) তর্কশাস্ত্র (10219) | 
২। চাতুর্থক (09907115101) ) 
() গণিত 
(11) জ্যামিতি 
(11) সঙ্গীত 
(1৬) জ্যোতিষ 
সাহিতা ব্যাকরণের অঙ্গীন্তত ছিল। থিওলজিকে 
সর্বাপেক্ষ! উচ্চ স্থান দেওয়া হইত ও সমাজে উক্ত বিষয়ে 
উপাধি প্রাপ্ত ছাত্রের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ও সন্মান ছিল। 
গুর্কেই বল! হইয়াছে, দ্বাদশ শতাব্ধীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত 
যুরোপে-. কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তিত্ব দেখা যায় ন!। 
প্রক্কৃত জ্ঞানী লোকের সংখ্যা অতি অল্প থাকার তাহারা 


(২) 1204080017) ৯25 1176917060 %77011) 001 086 ০1/0701) 27৫. 
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প্রতিভা 
| পৌৰ [ধ ১৩১৯... ৩, টির্মিক্রারাার্তা 
নানা স্থানে ব্তুতু! দিয়া বেক্াইতেন। মাঝে মাঝে 
দেখা যাইত লে সকল মনী(বগণের জ্ঞানে মুগ্ধ হইয়। অনেক 
জ্ঞানপিপান্থ ছাত্র তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘৃরিয়া বেড়াইত। 
মনীধি আবেঙার্ড (0915:0 ) যখন এরূপ ভাবে ঘুরিয়া 
. পুনরায় নিজ মামি প্যারিতে পদার্পন করিলেন, তখন 
দেঁধিলেন প্রায় শতাধিক ছাত্র তাহার অনুবর্তী। জ্ঞানবয়ো- 
বৃদ্ধ আবেলার্ড ছাত্রদদগকে ডাকিরা বলিলেন--“ঘদদি তোমরা 
প্রকৃতই জ্ঞানপিপান্থ হইয়! থাক, মামি তোমাদের জ্ঞান- 
পিপাদা! দুর করিতে যথাদাধ্য চেষ্টা করিব। তোমাদের মার 
ঘুরিয়! বেড়!ইতে হইবে না।+” সেই শতাধিক ছাত্র লইয়! 
. আবেলার্ড প্যারি সহরে তঁ।হার শিক্ষা-কেন্ত্র স্থাপন করিলেন । 
:. এই ক্ষুত্ব বিদ্ভালয়টিই যে পরে বিখ্যাত প্যারি বিশ্ববিদ্ভালয়ে 
পরিণত হুইবে, এবং ইহারইঅধ্যাপকগণ যে এক সময়ে 
রোমের পোপদিগের বিবাদ মিটাইন়* দিবার জন্ত অস্ত 
হইবেন, বৃদ্ধ আবেলার্ড তাহা বোধ হয় এক মুহূর্তের জন্যও 
ভাবিতে পারেন নাই। 
আবেগার্ডের মৃত্যুর পর তাহার শিষ্যবর্গ তাহাদের গুরুর 
পদান্ুমরণ করিয়! শিক্ষাদানে নিযুক্ত রহলেন। ক্রমশঃই 
ছা্সংখা। বৃদ্ধ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্যারি সহরের খ্যাতি 
চতুর্দিকে ছড়াইর৷ পড়িতে লাগিল। রাক্জ! ফিলিপ এই 
বিশ্ববিস্ভালয়ের উপকারিতা শীপ্বই উপলব্ধি করিতে পারিলেন। 
ছাত্র ও শিক্ষকগণের মধো অধিকাঞশই বিদেশী ছিল। 
তিনি দেখিলেন, এক দিকে যেমন তাহার রাজো ধনাগমের 
এক নুতন পঞ্থ। আবিষ্কৃত হইতেছে, অসর দিকে তেমনই 
তাহার রাজ্যের যশঃ ও খ্যাতি চহুর্দিকে বিখেষিত 
হইতেছে (2)। তিনি বুঝিলেন, বিদেনী শিক্ষকও ছাত্রবৃন্দকে 
সন্ত রাখাই তাগার এক প্রধান কর্তব্য। দ্বাদশ শতাব্দীর 
শেধতাগে বখন এরুদিন সহরস্থ শাম্তিরক্ষকদের সহিত দাগ! 
করিতে বাইয়া! ৫টি ছেলে মৃছামুখে পতিত হয়, ও তাহার 
ফলে বখন সমগ্র শিক্ষক ও ছাত্রমগ্ুণী দলবদ্ধ হুইরা প্যারি 


সা অর. 





১৪৯ ০১ পপর তিতা 
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৫৫২ 





পরিত্যাগ করিচে বদ্ধপরিকর হয়, রাজ! ফিলিপ ছাত্রদিগের 
সম্পূর্ণ দোষ জানিতে পারিয়াও তাহাদের পক্ষাবলন্বন 
করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ১২০* থুষ্টাববে তিনি 
ছাত্রদিগকে যে সনন্দ দিয়াছিলেন, তাহার কয়েকটি প্রধান 
প্রধান সর্ত নিয়ে উদ্ধত হইল (৪)-- 

১। ছাত্রগণ এবং তাহাদের পর, অর্থ, ও অন্তান্ত 
জিনিমবাহকর্দিগকে কেহ অত্যাচার বা স্পর্শ করিতে 
পারবে না । 


২। প্রতোক ছারকেই ধর্মযাজকের স্তায় দেখিতে 
হইবে। 


৩। ছাত্রগণের 
অধ্যাপকগণ করিপেন? 

৪। শিক্ষক ও ছাব্রগণ তাহাদের ইচ্ছানুসারে তাহ'দের 
শিক্ষা-স্থান পরিবর্ধন করিতে পারিবেন । (7816 ০£ 
10710720100) ), 

শেষোক্ত সর্তটিই ছাত্র ও শিক্ষকগণের নিকট অধিকতর 
মূজ্যবান্‌ ছিল। বিষ্ভালয়ের নি্সম্ব কোন স্পন্তি ছিল ন!। 
স্থবিধানুসারে ঘর ভাড়া করিয়া বক্তা দেওয়া হুইত। 
এন্ধণ অবস্থায় রাঙ্গা-মথবা সহরস্থ অন্ত কাহারও সঙ্গে একটু 
মতদ্বৈধ হইলেই তাহারা স্কান পরিবর্তনের ভয় দেখাইয়া 
নানারূপ স্থবিধাজজনক সর্ত মঞ্জুর করাইয়! লইতে পারিতেন। 

উপযুক্ত উপকরণাভাবে শিক্ষ গণ কিরূপে ছাত্রদিগকে 
শিক্ষা! প্রদান করিতেন, তাহ! বিপদ ভাবে জান! বায় ন!। 
তরে যত দূর জান! যায় তাহাতে অনুমান্ন কর. যায় যে, 
শিক্ষকগণ প্রধানতঃ পুস্তকের নির্দিষ্ট কিয়দংশ পড়িয়! সহজ 
ভাষার ছা'ত্রদিগের নিকট তাহার ব্যাধ্য করিতেন। ছাব্রগণ 
অধ্যাপকের বক্তার 'নোট' লইতে চেষ্ট। করিত। মুদ্রা- 
যন্ত্রের আবিষর্ত! তখগসও পৃথিবীতে দেখ! দেন নাই, সুতরাং 
পুস্তকের অভাব বথে্টই ছিল। পুস্তকগুলে সাধারণতঃ 


বিচার হয় ধর্মযাজকগণ না হয় 
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পার্চমেন্ট কাগজে লেখা হইত। এই কাগঙ্গও উপযুক্ত 


পরিমাণে পাওয়া বাইত না। বংসরে ছুই বার করিয়া 
পারতে বিশ্বমেলা! বসি এবং সেখানে পার্চষেন্ট কাগজের 
বেচাকেন। হইত। রাজার মাদেশান্ুসারে অধাপক ও 
ছারগণের পুর্বে কেহই শর কাগজ কিনিতে পারিত না । 
.. ধেসকল গরিৰ ছাত্র 'মাভাবে পুস্তক অথবা নোট 
_লিখিবার কাগঞ্জ কিনিতে পারিত না, তাহারা স্বভাবতঃই 
ধনী ছাত্রগণের শরণাপন্ন হইত । যাহাতে ছুর্দশা গ্রস্ত ছাত্রগণ 
সুই পয়সা বাচাইয়া চল্লতে পারে, তৎ প্রতি তাহাদের যণেষ্ট 
দৃষ্টি ছিল। এমনও দেখা গিয়াছে ১৬/১৭ট ছেলে একটি 
ক্ষুদ্র সেঁংসেোঁতে ঘরে একখানি মাত্র বই কিনিয়। একটি 
আলোর সাহায্যে দুরূহ ছারভীবন্‌ যাপন করিয়াছে। 
শীত কালে ঘরে আগুন জ্লিয়া ঘরটিকে একটু উষ্ণ করিবার 
থরচও তাহাদের কুলাইয়া উঠিত না। সেই বরফ-পড়া 
'ভীষণ শীতে কোন প্রকারে জড়সড় অবস্থায় পড়িয়। থাকিয়া 
তাহার! রাত্রিটা কাটাইয়া দিত। 

যে দিন হইতে বিধাত। এই পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই 
দিন হইতেই বোধ হয় তিনি মানব জাতির মধ্যে দুইটি প্রধান 
সম্প্রদায়ও স্ষ্টি করিক্নাছিলেন--এক সম্প্রদায় র্য্যদম্পর, 
অপেক্ষাকৃত অভাবহীন, আর এক সম্প্রবায় অভাবপরিপুর্ণ, 
অর্থহীন। যাবতীয় স্ পদার্থের নিরত কতই ন। আশ্চর্য্য 
পরিবর্তন সংঘটিত হইতেছে, কিন্ত এই ছুই বৃহৎ সম্প্রনায়ের 
ক্ষয় নাই। যত দিন এ পৃথিবীর আমু নির্ধারিত হইয়াছে, 
এই তীষণ ধৈষমাও বোধ হয় তত দিনই পৃথিবীতে রাদত্ব 
করিয়! আনন ও নিরাণন্দধকে মিশ্রিত করির! রাখেবে। 
বৈচিত্র্য রক্ষাই যেন বিধাতার সার খেলা । 

নির্দি্ পাঠ সমাপন করিতে ন! পারিলে ছাত্রগণকে 
যথোপযুক্ত দণ্ড ভোগ করিতে হইত। দগ্ধ বেতের 
মোটেই অভাব ছিল ন|। 

সৌচাগ্যক্রমে কি হূর্ভাগ্যক্রমে বকিতে পারি না-_ 
তাহাদের বড় বিশেষ কিছুই পড়িতে হইত ন|। 

৯) গণিত-_সাধারণ জমাখরচ রাখা শিক্ষা করিতে 


পারিলেই হইত । 


সি ০৯ এটি ০.6 ৮ পট এ ৯৯ এসি 


৫৫৬ যুগে মুরোগীয িশববিপ্তীলয় ও ছা 
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২। সঙ্গীত__করেকটি ধরশসঙ্গীত। তে গারিলেই 
. হইত। | 
৩। জ্যামিতি--করেকটি মানত নিন করিতে 
হইত। 
৪। জ্োতিষ-ইষ্টারের দিন গণিতে পারিলেই ধা 
ইত্যাদি । রে 
ত্রয়োদশ শতাক্ীর পর হইতেই উপরোক্ত বিষয়গুলি 
উচ্চ ভাবে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়| ৭টি সাধারণ: 
বিষয়ের যে কোনটিতে উপাধি লইতে হইলেই ৬ বংসর 
পড়িতে হইত; কিন্তু থিওলক্লিতে উপাধি লইতে হইলে 
৮ হইতে ১৪ বদর পড়িতে হইত । প্রতোক ছাত্রেরই- 
জ্ঞানার্জনের একট! প্রবল ইচ্ছা! থাকায় সকলেই সকল 
বিষন্ন পড়িতে চেষ্টা করিত সপ্তৃতি বর্ষ বৃদ্ধও উপাধি 
পাইবার লোভ দন্বরণ”করিতে ন! পারিয়া অল্পবয়স্ক ছাত্রদের 
সঙ্গে পড়তে আসিত; কারণ তাহার! হৃদয়ঙগ্গম করিতে 
পারিয়াছিল যে, বিস্তাশিক্ষার সঙ্গে বয়সের কোনই সন্বন্ধ 
নাই। মানুষ যত দিনই জীবন ধারণ করুক ন। কেন, 
জীবনের শেষ স্পন্দন পর্যন্তও সে ছার। তাহার! 
বুঝিয়াছিল, বিগ্তার সীমা নাই। আমেরিকাতে ও আঙকাল 
এ ভাব দেখতে পাওয়। যার--৮০ বংসরের কল্পিত কলেবরা 
বৃদ্ধা জলন্ত উংসাহ হৃদক্নে পোষণ করিয়! যুবক ছাত্রগণের 
সহিত দর্শনশান্ত্র অধায়ন করিতেছে ! 

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যখন খা আরিগটলের মহাশুপ্য 
গ্রন্থ সকল টীকাটিপ্লনী সহ স্পেন দেশ হইতে প্যারিতে 
নীত হইল, তখন প্যারি বিশ্ববিগ্াপয়ে এক বুগান্তর 
উপস্থিত হইয়াছিল। বৈজ্ঞানিক বিষয় শিক্ষ! দূরে চলিয়! 
গেল। বিশ্বব্রঙ্গাণ্ডের সৃষ্টি-তত্ব প্রভৃতি দুরূহ তথ্য আবিষ্কারে 
সকলে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন রথিল। যেন এক প্রবল বস্তা 
আসিয়৷ দার্শনিক গবেষণায় সকলকে ভুবাইক়! রাখিপ। : 
সৌভাগ্যের বিষয়, ত্রয়োদশ শতাবীর শেষ ভাগে ছাত্রগণ 
বৈজ্ঞানিক বিষয়সমুহের আলোচনায় পুনরায় মনোনিচশ | 
করিতে আরম্ভ করে। 

শিক্ষার ভার যখন কেবল ধর্মযাজকদের উপরই সপ্ত 





রাফ ১৩১৯. 

ছিল তখন কাহাকেও শিক্ষাণানের প্রতিদান স্বরূপ 
কোনরূপ বেহন দিতে হইত না। শিক্ষকতা ব্যাপারটি 
নানা লোকের হস্তে ছড়াইয়! পড়িববার সঙ্গে সঙ্গেই বেতন 
 লওয়া পদ্ধতি প্রচলিত ছইতে থাকে । বিশ্ববিদ্যালয়ের 
'ছারদিগকেও নিয়মিতরূপে বেতন দিতে হইত । ১৪শ শতা- 
বীতে আল্লস পর্বতের উত্তরাংশে প্যারি সহরই” সর্বাপেক্ষা 
প্রধান শিক্ষা-কেন্্র ছিল। ইংলণ্ডে কেব্বিংজ ও অকাফোর্ড 
ধীরে ধীরে মাথা তুলিতেছিল । জাশ্্বীণীতে -৫শ শতান্গীর 
পুর্ব্বে কোনও বিশ্ববিস্তালয় স্বাপনের চেষ্টা হয় নাই। দক্ষিণে 
ইটালিতে বলোগ.না বিশ্ববিদ্যালয় আইন শিক্ষার জন্ বিখ্যাত 
ছিল। ত্রয়োদশ শতাবীতে প্যারি ও বলোগন! বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে ৬*০* হইতে ৭*** ছাত্র অধ্যয়ন করিত। 
- জক্সফোর্ড ও কেন্বিঙ্ষে ২*০* করিয়া ছার ছিল(৫)। 
বর্তমান সময়ের ন্যায় মধাযুগেও “সমপাঠী ছাত্রগণের 
মধ্যে চিঠির আনানপ্রদান হইত। সময় সময় অপরাপর 
নিরিনাড সম্বন্ধে নান! প্রকার সংবাদ জানিবার জন্ত 
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সেই স সব  বিস্তালয়ের ছাযবর্গের নিকটেও চিঠি লেখা 
₹ইত(৬)। এতথ্যতীত ছাব্রগণ পুস্তক ও খাওয়াখরচ 
প্রভৃতির ব্যয়সঙ্কুলনের জন্ত তাহাদের অভিভাবকদের 
নিকট প্রারই চিঠি লিখিত(৭)। এই সকল চিঠি হইতেই 
আমর! মধাযুগের ছারজীবনের বিবরণ কতক পরিমাণে 
জানিতে পারি। ছাত্রগণ অ'ভভাবকদিগের নিকটেই 
অণধক চিঠি লিখিত। অভিভাবকগণ কৃপণ হইলে 
নানাপ্রকার ওজুছাত দেখাইয়া তাহাদের নিকট হইতে 
টাক আদায় করা হইত,-এ সহার সব জিনিষেরই 
দাম. বেশী, বিশেষতঃ এবার অত্যধিক শীতে অধিকাংশ 
শন্ত নষ্ট হইয়া গিয়াছে; সহরের লোকসংখ্যা হঠাৎ 
বৃদ্ধি পাওয়াতে সব জিনিষই র্মূল্য হইছে? বিদ্তালয়ের 
বেতন্গ বাড়িয়াছে ইতার্দি। সন্ভতান-বৎসল পিতামাত। 
একটু নত্রভাবে খরচ কম করিতে উপদেশ দিয়া 
তৎক্ষণাৎ প্রার্থিত অর্থ পাঠাইয়! দিতেন। | 

শিক্ষকগণ মাঝে মাঝে ছাত্রের চরিত্র ও পড়াশুনা 
সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়! গোপনে অভিভাবকের নিকট 
চিঠি লিখিতেন। কোনও ছাত্রের বিরুদ্ধে কোনও শিক্ষক 
তাহার পিতার নিকট পত্র লিখিলে পিতা পুজরকে এইব্নপ 
উত্তপ্ঝ দিয়াছিলেন--”আমি বিশ্বন্তস্থত্রে অবগত হইলাম 
যে, ভূমি নিযরমিতরূপে পড়া চালাইতেছ না, এবং বিদ্যালয়ে 
নানাপ্রকার অসধ্যবহারের পরিচয় দিতেছ। যখন তখন 
নান! স্থানে খু'রয়! সময় নষ্ট করিতেছ। ইহা ছাড়। 
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করাও আমি উচিত মনে ক্রি ন!, ইত্যাদি।” তাহার পর 
শিক্ষক্দিগকে গোপনে শান্তির ব্যবস্থা লিখিয়া পাঠান 
হইত। 

. পথের নানাগ্রকার অস্বিধা থাক! সন্বেও ছাত্রগণ 
বহুদূর দেশ হইত বিখ্যাত বিশ্ববিস্তালয়গুলিতে পড়িতে 
আমিত। জার্দেনী হইতে বহু ছাত্র ছল'জ্ব। তুষারাচ্ছর 
আল্লস্‌ পর্বত পার হইয়া বলোগ না! বিশ্ববিগ্ভালয়ে আইন 
অধ্যয়ন করিতে আসিত। জ্ঞানার্জনের প্রবল উদ্দী- 
পনার় তাড়ত ছাত্ররন্দের নিকটে পথের কষ্টও চোর 
ডাকাতের ভয় গ্রভৃতি ক্ষণিক ভীতিপমূহ কোথায় উড়িয়! 
যাইত। ত্রয়োদশ শতাব্দীর , র:জনৈতিক ইতিহাসের 
রক্তরঞ্জিত অধ্যারস্হইতে বিদায় লইয়! যখন বিশ্ববিগ্ভা। লয় গুলির 
হন্দর ইতিহাসে মনোনিবেশ কর! যায়, তখন মনে কিই না 
'এক বিমল আনন্দের উদয় হয়! এক দিকে স্বাথান্ধ রাজ্জ- 
লিগ্দ, রাজন্তবর্গ খডগাহন্তে স্বীয় অভিশাধ চরিতার্থ করিবার 
জন্ত সহান্ত বদনে রক্ত পাত করিতে প্রস্তত; অপর দিকে 
কোমলমতি শিশুসস্তানগুলি পিতামাতার নেত্রজলে সিক্ত 
হইয়া সরশ্বতী দেবীর আরাধনার জন্ত বিদেশ-যাত্রাক় বদ্ধ- 
পরিকর; এক দন রক্কের নদী দ্বারা পৃথিবীকে ভাসাইতে 
চলিল, আর এক দল জগতে জ্ঞান-বিস্তারে প্রয়াসী হইয়া 
জ্ঞানার্জন করিতে চলিল। 

ছাব্রগণ এক বার বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত হইতে পারিলে 
সহজে আর সে স্থান পরিত্যাগ করিতে চাহিত না । অনেক 
চিঠিতে দেখিতে পাই, মাত মৃত্যু শব্যার শারিত, পিত! 
জননীকে এক বার শেষ দর্শন দিবার জন্থু পুত্রকে আহ্বান 
করিলেন, কিন্তু জ্ঞানপিপান্ পুত্র গে দিকে দৃক্পাতও 
করিতেছে না। আর একখানি চিঠিতে দেখিতে পাই-__ 
পিত। সিএনা বিশ্ববিদ্যাধয়ে তাহার পুভ্রের নিকট 
চিঠি লিখিলেন--”বৎস, তোমার বিশাহের বয়স হইয়,ছে। 
তোদার পরিঞ্ছনবর্গ এক রপৃগুশুবিভূধিতা ধনশালিশী 
পাত্রী ঠিক করিয়াছেন । বিলম্ব না করিয়া এক সপ্তাহের 
মধেই. যাহাতে শিক্ষকগণের নিকট হইতে বিদায় লইয়া 





৫৫৫ মধ্যযুগে রোগী িশ্ববিষ্ধালয় ও ছাত্র পবন: 


আরও জনেক গুরুতর অন্তায় কার্ধ করিত উজ, যাহ! উল্লেখ 


৯ ৪ ৯৩ "২০০ ছি উপ পি আউশ সি ওটি সপ ৯. পাপা লালা ০ 


বাড়ী পৌঁছিতে পার, তাহার চেষ্টা করিও 1 পুন উর 


.দিল-_“পিতা, সামান্ত বিবাহের জন্ত লেখাপড়া পরিত্যাগ - 


করিতে যাওয়া আমি অতি নির্বোধের কাজ বলিয়! ধনে 
করি। কারণ, মানুষ যখন ইচ্ছা তখনই বিবাহ করিতে 
পারে, কিও জ্ঞানার্জনের হবিধা এক বার হারাইলে পুনরার 
পাওয়া বড়ই ছু্ষর-_-ইত্যা্দি” | 

শিক্ষকগণ পুঙান্থপুঙ্ঘরূপে ছাত্রগণের সমস্ত অভাখ' 
অভিযোগ জানিয়া লইয়া তাহা পুরণ করিতে বত্বপর . 
হইতেন। কতিপয় চিঠিতে দেখ! ঘায়, শিক্ষকগণ ছাত্রবৃন্দের 
অভিভাবকগণ কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া তাহাদের বাড়ীতে 
উপস্থিত হইয়াছেন; অভিভাবকগণ তাহাদের সহ্তি - 
ছেলের ভবিধ্য জীবনালোচনাতেই অধিকাংশ সময় 
কাটাইতেছেম। টস 

মধ্যঘুগে বহু গুণসঞ্ঈপন্ন না হইলে কেহই উৎকুষ্ট ছাত্র 
বলিয়! পরিগণিত হইতে পারিত ন| (৮) | প্যারি বিশ্ব- 
বি্ালয়ের তৎকালীন প্রথিতনামা অধ্যাপক রবার্ট ডি 
সরবর্ণ (£২০1১০৮৮49 8০:১0717) তাহার ছাত্রবৃন্দকে 
নিয়লিখিত ৬টি নিয়মের এ্াতি বিশেষ দৃষ্টি করিতে 


বলিতেন £-_ 

১। বিভিন্ন বিষয় অধ্যয়নের জন্ত বিভিন্ন নময় নির্ধারণ 
কর।। 

২। পাঠকালে একাগ্রচিত্ত হ ওরা । 


৩। পুস্তকের উৎকৃষ্ট অংশ গুলি মুখস্থ কর! । 
৪। অধ্যাপকের বস্ত.তাকালে নোট লওয়]। 


৫1 অধ্যাপক ও সমপাঠিগণের সহ্তি আলোচন। 


কর । 

৬। উপাপন! বা সাধনা করা। : 
প্যা'র বিশ্ববিগ্ঠালয়ের ছাত্রবৃন্দ অনেকগুণের অধিকারী 
হইলেও বালম্থল 5চচপলত| পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। 
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হয় বর্ষ 


প্রতিভা ৫%৬ 
পৌষ ১৩১৯: 
সময় সবয় তাহাদের নানা প্রকার  উপজ্রবে সহরগুদ্ধ লোক বিশ্ববিষ্তালয় গুলির মধ্যে প্র তিষোরিভার: রর গ্রবেশ করিল 


ব্যতিব্যস্ত হুইয়! পড়িত। রাঅপথের উপরে ছাত্রদের 
মধ্যে প্রাই ঝগড়াঝা।টী ও মারামাণর হইগ। অনেক সময় 
. সামান্ত মতদ্বৈধ হেতু ছাত্রগণ অগ্রশ-স্্র হুসজ্জিত হইয়া 
সহরবাসীদিগের আবাসসমুহের দরজ। জানাল! ইত্যা্দ 
ভাঙ্গয়া স্ত্রীলোক ও শিশুসন্তানের প্রতি নানাপ্রকার মত্যা- 
চার করিয়া রাজপথে ঘুরিয়! বেড়াইত। সশন্ব শান্তিরক্ষ ক- 
গণও তাহাদের. কার্ধোর উপর হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী 
হইত না। নিজেদের মধ্যে বিবাদের সময় ও ছারগণ ছোর৷ 
গুভৃতি তীক্ষ অস্ত্রশন্ত্র প্রয়োগ করিতে কুষ্ঠিত হইত ন!১। 
ছাঁত্রগণের এবাম্বধ উদ্ধত স্বভাব কেবল প্যারি বিশ্ববিদ্যালয়েই 
দৃষ্ট হয় নাই, বলো'গন!, সিয়েনা, ওরলিয়। প্রভৃতি স্থানের 
. আধ্িবাসীরাও সমভাবে ছাব্রগথ কর্তৃক উংপীড়িত হুইত। 
নি্ললিখিত দোষগুলিও বহুপরিমাণে* ছাব্রদিগের মধ্যে 
প্রচলিত ছিল। 

১। জুয়াথেল! (এমন কি গির্জ। ঘরে পর্য্যন্ত) 

২। নানাপ্রকার মাদক দ্রবা পান। 
মাতাল হইয়া ব্বাজপণে বাহির হওয়!। 

৪। কুস্থানে ভ্রমণ । ইতা।দি। 

বর্ধমান সময়ের ছাব্রগণের মার্জিত আমোদ-প্রমে!দ 
তৎকালীন ছাত্রদিগের স্বপ্পেরও অগোচর ছিল। সময় ও 
ভাবের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের আমোদ-প্রমোদ 
সকল এখন অসভ্য বলিয়! বিবেচিত হুইবে। ক্রিকেট, 
টেনিস্‌, অথবা ফুটবল খেলিক্া তাহার! আমোদ করিতে 
জানিত না। মগ্যপানই তাহাদের প্রধান আমোদ ছিল। 
বিশ্ববিষ্তালয়ের কর্তৃপক্ষগণ ও এবিষয়ে ছাত্রদিগের সাহাধ্য- 
কাদী ছিলেন । মধ্যবুগের *শষ ভাগে যখন প্রধান প্রধান 
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তখন দেখিতে পাই বিষ্ালয়ের কর্তৃপক্ষগণ ছার্দগকে 
ভূপাইয়া আনিবার জন্ বিজ্ঞাপন বিলাইয়! বেড়াইতেন। * 
মদ্যপান ব্যতীত আরও নানাপ্রকার আমোদ-প্রযোদে 
তাহারা সময় কাটাইত। সময় সমগ্ন দ্বিতল হুইতে গোবর 
মিশ্রিত জল অথবা আলক1তর! রাজপথের লোকদের উপর 
নিক্ষেপ করতঃ তাহাদের অদ্ভুত ভাবভঙ্গী দর্শনে অত্যন্ত 
আনন্দ উপভোগ করিত। পশুক্রীড়াও তাহাদের এক 
গ্রধান মামোদের মধ্যে গণ্য হইত। 

এইরূপে অসভ্য আমোদ-গ্রমোদের ভিতর দিয়া মধ্য- 
যুগের ছাত্রজীবনের ইতিহাসে এক দিকে যেমন জধঙ্ত 
রীতিনীতির প্রচলন দই হু অন্ত দিকে তেষনই আবার তীব্র 
জ্ঞানপিপ:সার পরিচয় পাওয়! যায়! অর্থ, বিবাহ, এমন কি 
জননীর মৃত্যুসংবাদও ছাব্রদিগকে জ্ঞানের গভীর সাধন। 
হইতে টলাইতে পরে নাই | বিংশ শতান্দীর সভ্যতালোকে 
সমুজ্জল বিশ্ববিদ্যালয়গুপিতে এমন দৃশ্ত কয়টি মিলিবে 
জানি না। 


শ্রীহেমেন্্রকিশোর রক্ষিত। 
উইস্কন্সিন্‌ বিশ্ববিদ্যালয়, 
মেডিসন্‌। 


প্রাচীন জাপান 


হইয়ান্‌ বংশের রাজত্বকাল 
(খুঃ ৭৮২--১১৫৫.) 


এই যুগে রাজদরবারে ফুজিওয়ার! বংশের প্রাধান্ত ও 
অক্ষপ্র প্রতাপ ছিল। মিচিনাগ! যুজিওয়ারার চার কন্ঠ 
সম্াজ্জী ও এক কন্ঠা রাজবধূ হইয়াছিলেন বলিয়। রাজ্যে 
তাহার দোর্দগড প্রতাপ ছিল, তিনি যা” খুসি তাহাই করিত 
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৯ম সংখ্যা 
পারিতেন। চার ০ এই হার্ট নিদ মহবের 
ব্যাখা! করিয়! নিয্নলিখিত কবিতাটি রচনা করিয়াছিণেন। 
“নিধিল ভুবন মম করতলে 
( কোনে! ) ভাবের কথ! জান ন!. 
যেন গগন মাঝারে পূর্ণচন্্র ; 
€ কৃ) কা'রো! কথ, আমি মানি না ।” 

-দেশের কোথা ও যুদ্ধবিগ্রহ গণ্ডগোল ন1 থাকায় পুরুষ- 
গুলে! আমোদপ্রিক ও ভ্রঃচরিত্র হুইয়। উঠিয়াছিল। ৭৯৪ 
খৃষ্টাব্দে সম্রাট কাম্মু হেইয়ান্‌ বা! কিত্ততে! সহরে রান্দধানী 
স্থানান্তর করেন। “রেষ্টোরেসন্‌, পর্য্য্ত পরবর্তী ১০৭৫ 
বৎসর এখানেই সম্রাটের বাপ করিয়াছিলেন। নূতন 
রাজধানীটি মতি হুচারুরূপে নির্মিত হইয়াছিল। রাস্তাগুলি 
পরম্পর সমকোণ করিয়া গ্রস্তত হইয়! ছিল। সহরের 
উত্তর!ংশে রাজ প্রাসাদ । প্রাসা+টি দক্ষিণমুখে | উহার 
' চারি দিকে গভর্ণমেণ্ট আপিস ও কন্মগারীদের থ|কিবার 
স্থান। সহরে সর্বসশুদ্ধ গান» ১২১৬টি রাস্তা ও ৩৮৯১২টি 
বাঁটী ছিল। পূর্ব্ব ও পশ্চিম এই ছুই অংশে সহরটি বিভক্ত, 
পোকানপশার উভয় অংশেই ছিল। মাসের প্রথমার্ধে 
পূর্ব অংশে ও শেষার্ধে পশ্চিমাংশে হাট বসিত | পথের 
ধারে “চে'র' ও দেবদারু গাছ রোপিত হইয়াছিল। বেড়া- 
ইবার জন্ত সহরে অনেক নয়নাভিরাম হন্দর স্থান ছিল। 
নানা স্থানে হন্দর হুন্দর মন্দির, দূর দেশ হইতে পুক্গার্থীর! 
এই সব মন্দিরে পুজা! করিতে আদিতেন। রাস্তার লোকের 
ভিড়, কচিৎ কখনো একখান! গো-শকট মুছুমন্দ গতিতে 
অগ্রসর হইতেছ্ছ, কোথাও ফেরি ওয়ালীর! সারি দিয়! ঝুড়ি 
মাথার চলিমাছে। ক্রমশঃ পশ্চিমের সংরটির অবনতি এবং 
পূর্বের সহর)টির উন্নতি হইতে লাগিল। শাসন স্কার্ধ চারি- 
দিকে বিশ্বখল হুইয়া পড়িয়ছিল। দেশে অরাপ্ককতা 
দেখা দিল? সীমান্ত গদেশগুলো হাত-ছাড়। হইয়া যাইতে 
লাগিল) বড় বড় ব্যারণদের সামুরাই অনুচরের! পদস্থ 
নাগরিকদ্দিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে 
ম্্য ও শন্তাদির কর আদার করতে লাগিল । দিখেল 
চোরের প্রীছুর্ঠাবে নাগরিকের! অস্থির হইয়! উঠিণ। রান্তা- 
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ঘাটেও চলাফেরা দায় হইল। ৮৩০ খু নগর রক্ষার 


'গন্ত পুণীশের স্থষ্টি হইয়াছিল কিন্তু তাহার! যে কার্য 


করিতে অপারগ এক্ষণ তাহা সপ্রমাণ হইয়। গেল। দূর 
গ্রদেশ হইতে রাজকোষে রাজস্ব আসা বন্ধ হইল। অর্থাভাবে, 
সরকারি বাদীগুপির সংস্কার হয় না। অনুক্ষ4 গৃহ্দাছ' 
ঘটিতে লাগিল, রাক্জপ্রাসাদেই একাধিক বার মন্নি সংযুক্ত 
হইল। ৭৮৯ থুষ্টার্ে কয়েকটি স্থান হইতে কারাগার 
ভুলিয়া দেওয়! হইয়াছিল। ৮৬* খাবে ফুজি পর্বতের 


. অগ্মাৎপাতে আধিগার! পর্বত-পথ নষ্ট হইয়া গেলে পুর্ব ও 


পশ্চিমের মধ্যে যাতায়াতের হুবিধার জন্ত হাকোনে পার্বতা- 
পথ উন্ুক্ত হইল। একেই ত ভ্রমণে নান1 অঙ্থবিধ! তাহাতে 
আব।র জলে স্থলে দহ্াব ভয়। দেশে একমানহ সমুদ্ধ বন্দর 
ছিল নানি ওয়! ঝ ওসাক1।, সেখানে মবিরাম লোকজনের 
আনাগো*1 হইত |, 

এ যুগে বৌদ্ধ ও যিস্তে! ধর্ম উভয়ই নোকপিয রা 
উঠিয়াছিল। বৌদ্ধ পুরোহিতের" সমর-বিদ্যা শিখিতেন 
ও বুদ্ধকে তাহার শক্রগণ হইতে রক্ষা করিবার অছেলার় 
অস্ত্রশস্ত্র বহন করিতেন। ক্রমশঃ এই পুখোছিতেরা 
পৌরোহিতা বিসর্জন দিয়া অত্যাচারী হইয়া ধাড়াইল, 
তাহাদিগকে বশে রাখ| সত্াটেরও অসাধ্য হইল। | 


বিবাহ ও উত্তরাধিকারের নিয়মগুলি ক্রমে শিখিল 
হইয়! গেল। পিতা অন্ত পুক্রগণকে বাদ দিয়া প্রিন্ন 
পুএকেই সমস্ত সম্পন্তির মালিক করিতে লাগিলেন, 
কথনো৷ বা পুত্রের পরিবর্তে ভ্রাতা বা! রক্ষিতার গর্ভজাত. 
পুলুকে স্বীর সম্প্থির উত্তরাধিকারী ক'রতে লাগিলেন। 
মৃহ্যর পর আম্মার শাস্তির জন্তক কেহ কেহ সমস্ত সম্পত্তি 
বৌদ্ধ মন্দিরে অর্পণ করিতেন। পিতামাতার অনুমতি 
ব্যতিরেকেই বিবাহ হইতে লাগিল। | 

কৃষিকার্ষো বিশেষ উন্নতি হয় নাই। ৭৯৯ খৃাবে 
একখানি তুল! বোঝাই ভারতীপ পোত ঝটঙাবেগে 
তাড়িত হুইয়! মিকাওয়ার তারে আ-সয়া সংলগ্র হয়। 
ইহা! হুইতেই জাপানী কার্পাস চাষের উৎপর্রি। ৮১৫, 
খুষ্টাবঝে চা'র চাষের আরম্ভ । ৮২২ খ্ৃ্টাবে য়্যাহ্থও 


প্রতিভা 
€পৌৰ ১৬১৯ 


 প্যোবিমিনে আোতশ্চালিত যন্ত্র আবিষ্কার করিলেন ও. 


ক্ষেত্রে জলসেচনের জন্ত উহা বাবহার করিতে লাগিলেন। 
৮৩৯ খরষ্টাকে সম্রাট নিন্মেই গ্রজাবর্গকে গোধুম, শিম্‌, 
জনার প্রভৃতির চাষ করিতে অগন্নরোধ করিয়! এক 


ইন্তাহার জারি করিলেন। 
বিভিন্ন শিল্পের গ্রভৃত উন্নতি হইয়াছিল। ওমরাহদের 


অবস্থা স্বচ্ছল, অর্থও অনেক, সেই হেতু নানা প্রকার 
 পোষাক-পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারের প্রচুর কাঁটতি হইত। তাহা- 
দের বদতবাটীগুপি হুসক্ষিত করিবার জন্তও নানা প্রকার 
সৌখীন দ্রব্যের ওয়োজন এবং সেই সব সৌখীন দ্রব্য 
নিশ্শীণ করিবার জণ্ত দক্ষ শিল্পীর উদ্ভব হইয়াছিল। 
 *পরসীলেন ঝ| চীনামাটির ভ্রব্যাদির উপর “এনামেল”- 
কৌশল উৎকর্ষ লাত করিয়াছণ্। সর্বশ্রেষ্ঠ কারধানাগুলি 
ইস্কুমি, ওয়ারি, মিকাওয়া৷ ও বিজেন: প্রদেশে গ্রতিষ্িত 
ছিল। হ্বর্ণ ও রৌপ্য ল্যাকার, ঝিনুক প্রভৃতি প্রসাধন- 
শিল্পে যথেষ্ট ব্যবহৃত হইত; তাহাদের দীপ্তি বাটার 
অভাস্তরভাগ সমুজ্ছল করিয়া রাখিত। এমন কি গাড়ী, 
টুপি এবং ভদ্রলোকদের কোর্ডার হাতার উপরও কখন 
কখন ল্যাকারের কাজ কর! থাকিত। 

এই সয়ে যে সকল চির্রকরের অভ্যুদয় হইয়াছিল 
তন্মধ্যে কুদারা কাওয়ানারি ও কোসেকানা ওক! সর্বশ্রেষ্ঠ । 

লম্রাটু কাম্মুর পরবর্বী সম্রাটগণের উৎসাহে বাণিজ্যের 
প্রসার হুইয়াছিল--ষ্ঠাহার৷ বাণিত্ব্যের হবিধার জন্ নৃতন 
নূতন পণ, পোত ও গাড়ী নির্মাণ করাইয়াছিলেন। 
উাকশালে ট্রাক প্রস্তুত হইত এবং জনসমূছের মধ্যে 
উ$ প্রচলিত করিবার চেষ্টাও হইত, কিন্ত তাহার! টাকা 
বাহারে অনভ্যন্ত থাক'য় উৎপর শন্তাদির অংশ কররূপে 
প্রদান করিত। 
. কর্তৃপক্ষের দৌর্বল্য নান! দুঃখের উৎপত্তি হইয়াছিল। 
পথিকের! প্রায়ই দস্থাহত্তে সর্বস্ব হারাইত। ইসে প্রদেশে 
্ুক1! পাহাড়ে প্রার ৭-৮* জন বিখ্যাত ডাকাত 
বাস করিত। সমুজ্রেও জঙদন্থর অভাব ছি না, সেই 


হছে দেশে বিদেশে বাবসায়ের অবনতি ঘটিতে লাগিল। 
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কথ! ছিলন!। 


র ঠা 
১১708 রর ) 
চক বকে কে কেকের চে 


কয়েক জন মাত্র ছুঃসাহসক বাবসায়ী কোরিয়! ও চীনে 
বাণিজাবাত্। করিগা সেখান হইতে নানাপ্রকার বহমূল্য 





পদার্থ লইয়া মআসিত ও অমিতব্যয়ী অভিঙ্জাতদিগের 


নিকট বিক্রয় করিত। পশ্চিমে হাকাতা ও রাজধানীর 
অপেক্ষাক্কৃত সগ্রিকটে নানিওয়া, কান্জাকি, এঙ,চি, 
কাওয়াকিত ও ওৎস্থ এইগুলিই তখনক!র দিনে সমৃদ্ধ 


বন্দর ছিল। 
বৌদ্ধ ধর্ম উত্তরোত্তর জনসমূহের মধো বাঞ্ত হট 


নিম স্তরের লোকদের মধ্যে গিয়া! পৌছিন। তেন্পাই ও 
ধিঙ্গোন্‌, এই ছুঈ ধর্মসশ্প্রনায়ের প্রতিষ্ঠাতা সাইচো ও 
কুকাই উভয়েই বিশেষ গণ্যমান্ঠ বাকি ছিপেন। প্রথম 
বক এন্র্যাক্র্জি নামক বুহং মঠ ও শেষোক্ত ব্যক্তি 
কোক্কাস,ন,. পাহাড়ের উপরকার স্বখ্যাহ মন্দির নির্মাণ 
করাইয়াছিলেন। পুরোহিতের! শাস্ত্র পাঠ, শাস্ত্র নকল, 
নূতন যন্দির নির্মাণ ও পবির মস্তি পু্/ করা ব্যতীত 
অন্ত কোন কান করিত না। তাহাদের মধ্যে কেন 
কেন সহ দিবসব্যাপী সংষমের ব্রত গ্রহণ করিত, কেহ 
ৰা দ্বাদশ বৎসরের জন্ত গুহ্থাবাপী হইত। কোনে! ধর্ম 
মত্ত ব্যক্তি অগ্নি মধ্যে প্রবেশ করিয়! প্রাণ বিসর্জন দিত ! 
আঅভিজাতগণ, বিশেষতঃ ফুজিওয়ার। বংশ বৌদ্ধ ধর্থের 

বিশেষ অনুরাগী ছিলেন ও অর্থ ও ভূৃসম্পত্তি দানে 
ইস্থাঝে সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন। সম ঘিরাকাওয়ার 
বৌদ্ধ ধর্মে প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। তিনি তাহার প্রজাবর্গকে 
জীব-ছিংস| হইতে একেবারে বিরত হইতে মাদেশ দিয়া” 
ছিলেন। তিনি ৮৮০ জাল নষ্ট করিয়াছিলেন, সমস্ত 
শিকারী বাঙ্গপাখী ও মন্তান্ত খাচাযর় পোর। পাখী মুক্ত 
করিয়া দিয়াছলেন। সম্রাট তভোঝ মার এক জন 
মছাবিশ্বাসী ছিলেন। তিনি হ্ুপ্রপিদ্ধ ছয়-মন্দির নির্মাণ 
করান । «কুযো' বা পিতৃলোকের উদ্দেশে আহাধ্য প্রদানের 
বঙ্গে বু অথ বাগিত হুইত। যে যজে বত পুরোহিত 
নিযুক্ত থাকিত তাহা ততই ফলোৎপাদক ৭লিয়৷ বিবেচিত 
হইত। এক শত পুরোহিতের নিয়োগ কিছুই অসাধারণ 
সত্রাট হরর এক সহজ ও. .. সযাট 


১ সংখ্যা 


অসি ৬ হা ৮৯ ০৯ (৯৫ 22৯ রি লতা লী উতর ৯ ০৯৯৮ ল৯-৮৯৮৪৮ ততি পা লি 


মুরাফামির. দশ সংশ্্র পুরোহিত ছিল! পুরোহিতের হ যে 
কেবল অস্তো্টি-ক্রিয়ায় যোগ দান করিত এমন নগ্প,পী'ড়তের . 


শষ্যা-পার্খেও শাস্ত্র পাঠ ও প্রার্থনা করিবার অন্ত তাহাদের 
তলব পড়িত। অভিনন্দন ও আনন্দ-সতাতেও তাহাদের 
গতিণ্ধি ছিল। কোনে! উচ্চবংশীয় ব্যক্তির বয়স চল্লিশ 
হইলে চল্লিশটি মন্দরে পৃজ! দেওয়! হইত, ষাট বদর হইলে 
ফাটি মন্দিরে পুক্জ! দেওয়া হইত! শ্বর্কৃত পাপ কর্ষের 
পরিণাম হইতে মুক্ত হইবার প্রন্ত, কখনো বা পরিবার- 
বর্গের মঙ্গলের জন্ত লোকে সংসার ত্যাগ করিয় 
পৌরোহিত্য গ্রহণ করিত। কয়ে জন সম্রাট, এইপ্ণপে 


সন্ন্যাসী হইয়াপছিলেন। ভূ-কম্প, ধূমকেতুর আবির্ভাব, 
অতিবৃষ্টি, 'অনারৃষ্টি, 'এ রূপ কোন কিছু অদাধারণ ঘটন! 


ঘটিলেই পুরোহিতকে গ্রার্থনার জন্জ মন্থুরোধ করা হইত। 
যুদ্ধে জয়লাভ বা! বিদ্রোহ প্রশমিত হইলে স্বার্থে পুরোহিত- 
'দিগকে তাহাদের প্রার্থনার জন্থ ধন্তবাদ জ্ঞাপন কর হইত; 
পরে ধন্তবাদ দেওয়। হইত সৈশম্ভগণকে,_-তাহারা! ত কেবল 
যুদ্ধ করিয়াছে মাত্র! 
ভবিষান্বচন, কুসংস্কার, সম্মোহন বিদা! প্রভৃততর অভাব 
ছিল না; তদুপরি ছিল স্বপ্ন দর্শন পূর্বক অন্রমান করা। 
অনেক স্ত্রীলোক এই ব্যবপায় অবলম্বনে জীবিকা নির্বাহ 
করিত। লোকের বিশ্বান ছিল, অন্টের নিকট হষ্টতে স্ুস্বপ্র 
ক্রয় করিয়া! লইলে ক্রয়কারীই স্বপ্রদর্শিত উপকার লাভ করে! 
পূর্ববর্তী যুগে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দেখিয়াছি। 
এ ষুগে সন্তরান্ত বাক্তির৷ তাহাদের পুর, ভ্রাতা, ও আত্মীয়দের 
শিক্ষার জন্ত অনেকগুলি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। 
রাজধানীর ধ্বংসের সহিত এগুলি লোপ পাইয়াছিল। 
স্রীলোকেরা নিভৃতে বাস করিত। দ্ব স্ব পরিবারের 
বাহিরে নিজদের ক-স্বরও অন্তের কর্ণগোচর হওয়। তাহার! 
লজ্জার বিষয় মনে করিত ! বাণহছরে যাইবার সময় তাহার! 
রুদ্ধার শকটে আরোহণ করিয়া বাঁ অবগুঠণে মুখ ঢাকিয়! 
যাইত । “কোন পুরুষের সহিত কথা কহিতে হইলে 
উদ্চবংশীয়া স্্রীলে/কের! পরিচারিকাকে দিয়! কথা কওয়াই- 
তেন) পু্টি পরিচিত হইলে পর্দার অন্তরালে দীড়াইয় 


৫৫৯ 


প্রাচান জাপান 
[নিজেরাই কথা কহিতেন। একাই পুরুষটর সগুখে আর সে 
হইলে মুখখানি পাখায় টাকিয়া মৃদু স্বরে কথা কহিতেন | 
স্রেশচন্তর বন্দোপাধ্যায় । .. 


৯ ৮৮৬ ৫১-৬ /৯, সিস্ট. পেট পরি লি, শা 


গ্রন্থ সমালোচনা । 
হেরন্ব রাজ্যের দণ্ডবিধি-_ শ্রী রঃ 
পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিগ্ভাবিনোদ এম, এ মহোদয় কর্তৃক | 
লিখিত সচির ভূমিকা সমেত | গৌহাটী বঙ্গসাহিতাযাগ্রনীগনী 
সভা কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ছয় আনা মাত্র ' ভিষাই ৮.. 
পেজী, ছাপা এবং পুস্তকের বহিরাকৃতি মন্দ নয়। ভূমিক!| 
ও পরিশিষ্ট সমেত ৭৪ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত । দণওবিধি পু'খিখানির 
অধিকারী হেরবরামন্ত্িং শপ শ্রীযুক্ত বিপিন চন্দ দেব লহ্কর 
মহাশয় ' ভূমিকাটি ১৩ খানি চিত্র সম্থলিত তিন ভাগে. 
বিভক্ত। 
প্রথম ভাগে প্রাপ্ত পু'খিখানির সংক্ষিপ্ত পরিচয়, দ্বিতীয় : 

ংশে হ্রে্ব রাজোোর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে. 
পাঠক সাধারণের বুঝিবার জন্ত এই ধ্রতিহাসিক অংশটি 
নিতান্ত গ্রয়োগ্তনীয়। কাছাড় প্রদ্দেশের নাম, তাত্রধবঞ্জ 
রাঞ্জার রাজত্বের সময়, কাছাড়ী রাজগণের হিন্দুধর্ম গ্রহণের. 
কাল, প্রভৃতি কয়েকট! ক্ষুদ্র ২ বিষয়ে গেইট সাছেব হইতে. 
বিভিন্ন মতের পোধকঠায় পদ্মনথ বাধুর গবেষণার 
পরিচয় পাওয়া যার। ভৃত্মকার ভৃতীক অংশে 
শ্রীযুক্ত বিপিনচন্ত্র দেব লঙ্কর মহাশয়ের পরিবারের 
পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। মুল পুস্তকের সঙ্গে. 
ভূমিকার এই অংশটির কোনও বিশেষ সম্পর্ক আছে বলিয়ী৷ 
মনে হয় না। যাহা হইক মোটের উপর ভূমিকাটি. বেশ.. 
স্থখপাঠ্য ও শিক্ষা প্রদ। | 

মূল দণ্ডবিধি পুস্তক ৩* পৃষ্ঠায় সমাপ্ত।. 
ইহা স্থিতি ও সংহিতা গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত। 
ব্রাহ্মণের প্রতি সামান্ত ক্রট প্রদর্শনের জন্তও শুস্রের. 
প্রাণথদণ্ড বা অঙচ্ছেদের ব্যবস্থা, অথচ ত্রাক্গণের একেবারে. 
সাত খুন মাপ! মস্তক মুগ্ডন পূর্বক নির্ববানই ব্রাহ্মণের 


৩৩ । 
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৫০৬ ৩৬ ৩টি চ্ডি লে -৪% ষ্ঠ পাক্চি তক 


চরম দণ্ড। ব্রাহ্মণের সম্পত্তিও বিশেষ বিধি বার সং রক্ষিত; ৃ 
-গোবিনচন্্রের দণ্ডবিধিতে সংস্থান প্রণাণী থাকিলেও 
 (যখ! প্রতি প্রকরণের পূর্বে একটি ভূমিকা এবং সংস্কতের 
[ও পাশেই বঙ্গানুবাদ) সংহিভার দোধগুণ সমস্তই ইহাতে 
বর্তমান । সংহিত'র ন্যার ইগাতে ও সাবান্ত বিষয় বিশদ ভবে 
আলোচিত হইয়াছে «বং অনাবস্ক শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছে 
যমন গবাদি পশ্ুদ্বার। পন্ড নাশ বিষয়, অসাধু দেকান- 
বারের বিষ ইত্যাদি; এবং বর্ণ সম্পর্গীয় অপরাধ ব্যতীত 
ও অনেক সামান্ত অপরাধে গুরুদণ্ডের ব্যবস্থা করা হইয়'ছে 
যাহা আক্রমণ কারী কুকুরের মপ্রতিষেধ কারী গ্রাভুর প্রতি । 
যদিও এই বিধি সকল প্রান়্শঃ প্রাচীন স্্বতি গ্রন্থ 
হইতে সংগৃহীত হইয়া-ছ,, তথাপি এই দৃণ্ডরিধিতে 
_ উল্লেখিত-অপরাধের দগ্ুবিধান আলোচনা করিলে তখনকার 
সামাজিক অবহ্থার সম্বন্ধে মনেকটা ধারণ! জন্মে। উত্তম 
পুরুষকে হরণ করিলে প্রাণদগ্ড এবং অধম পুরুষ*ক হরণ 
করিলে সহশ্র পণ( আধুনিক প্রায় ১৬২ টাক1) দণ্ডের 
ব্যবস্থা - হইত। উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে মগ্ভপান “দুষণীয়” 
বলিয়া গণা হুইত। শ্বামী স্ত্রীকে, পিতা পুত্রকে, 
রঃ জোষ্ঠ ভ্রাতা | কনষ&কে, প্রভু ভূত্যকে, শারীরিক 
দণ্ড বিধান করিতে পারিলেও, শাস্তি গুরুতর হইলে 
-দবগুনীয় হইত । 
স্বামীর, এবং স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তবা অবহেলা করিলে দড 
| হুইত। গর্ভবতী স্ত্রীলোকের উপর কোনও শারীরিক 
দণ্ডের ব্যবস্থ। ছিল না, ইহ! হইতে বুঝ! যায় যে, সমাজে 
'-স্ত্রীজাতি বিশ্ষে. অসন্নানের ভাঙন ছিল না। প্রাণদণ্ডের 
সপরিবর্তে ১** এক শত স্বর্ণ দণ্ডের ব্যবস্থা হইত 
“হাবগারীগণ সর্বদ। সাধু ছিল না। খান্ত দ্রব্যের 
মধ্যে: একমাত্র মাংস দেখ যায়। ধম ধাতুকে 
স্বর্ণের ভার আকৃতি করিয়। প্রতারণ। করার 
. উল্লেখ দেখা যায় 1.. সমাজে কুসংস্কারও থে 
-.ছিল।- স্তস্তন স্তন, বঈবরণ ইত্যাদিতে বিশ্বাস ছিল 
রর এ এই সকলের জন্য দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। 


৫৬৪ 


০৯৬ ৬৮ ৭২ পপি টি সী দিবি শি স্তন 


পিতামাতার গ্রতি পুত্রের, স্ত্রীর প্রাতি_ 


৮. চা ০ তি? উনি উঠ ৬ঠ ৬৪১৯৬, ৫৬৬ িত ৬৫ পি লা ত৬১াি-পোউঠীত 2 কোড ডি ব্রি িচ খরিদ 


বাঙ্গাপা ভীঁধারই মত। ্রতিহাঁদিক হিগাবে পরিশিষে প্রদত্ত 
পু'ধিখানির মুলাও কম নছে। ইহাতে ক পুঁথি হইতে অতি- 
রিক্ত যে সকল মংশ ম'ছে, তাহার ছাপায় একটু বিশেষ 
থাকিলে পাঠকগণের পক্ষে হুবিধ! হ্টত। দণ্ডের নধ্যে 
অর্থ দণ্ড, 'সঙ্গক্চ্দ, ও গ্রাণনও ছিল, কারাদণ্ডের কোনও 
উল্লেধ পাওয়! যায় না। 
৩৪ | মন বুলবুল - শ্বীধুজ: হু মীলমাপ হী লরকাৰ প্রধীত। 
ইহা! একখানি গীতিকাধ্য। গ্রন্থের উংসর্গ কবিতাটিতেই 
লেখিকার মাতৃম্বদয়ের করুণা-উংস উৎসারিত দেখিতে পাই, 
এবং বহু কবিতার ভিতর দিয়! ভগবন্তক্তর একটি পবিত্র স্বর 
ধ্বনিত হইতেছে । 

কাব্যখানি সমগ্র পাঠ বেনী কবেত্ব জপেক্ষা ইহাই 
বিশেষ ভাবে লক্ষ্য হন যে, কেমন করি! একটি রমণী-হৃদয় 

সারের অপহা হুঃখকষ্টের ভিতর দিরা. কেবল মাত্র ঈশ্বর" 

নিষ্ঠার বলে ক্রমপ রগতিলাভ করিরাছে। 

গ্রন্থের বনু স্থলেই লেখিকার বিষাদমাখ। আত্মকাহিনী 
ফুটিক্স! উঠিয়াছে। 

ক্রমে এখন তিন তাহার শোকসন্তপ্তরথদয়ে শাস্তির 
আই্বাদ পাইয়াছেন, এবং সদগ্‌রুর কৃপায় বুঝিতে পারিয়াছেন 

“অব্যক্ত অচিন্থ্য, বাক্ত আপন আত্মায় 

কোথায় খুজিব বৃথ! ?  রাজিত হিয়ায় $. 

আবরণ উন্মোচনে জীবাত্মার ক্ষয়, 

পরমাত্ম। নিত]ীনন্দে মোক্ষ লাভ হয়|” 

গ্রন্থকর্রীর এই প্রথম রচন!। তাহার পরিপক হস্তের 
সথনারতর কবিতা পাঠ করিবার জন্ত ওঁংন্কা রহিল। 


প্রীযোঃ--. 


_*গোবিনচগ্রের দণডবিধি পু'খির ভাষা প্রার আধুনিক -. 








শস্স মরন 





ভারতীয় সাহিত্যের অধোগতি 
(১) 


জাপানের শিল্প-্রতিহাসিক ওকাকুর! তাহার *প্রাচ্য- 
শিল্পের আদশ' নম গ্রন্থের সুকতেই এই বলিয়। আরস্ত 
করিয়াছেন যে, 4,318 13 0179. শিল্প দার্শনিক যদিও 
কথাটাকে স্ল দিক হইতে বিচারপূর্বক গমাণ করিতে 
চাছেন নাই, তথাপি, শোনামারই প্রতোক এসিয়া-বাসীর 
হৃদয়ে এই বাক্যের সঠাতা উপলব্ধি হইতে থাকে । এসপ্লার 
সবাজসাহিতা এবং শিল্পের মধ্যে এমন একটা “একতা' আছে 
যে, বর্তমান ইয়োরোপের সঙ্গে উহার নিদ।ন-পার্থকাটাও 
দৃষ্টিমাত্রেই উপলব্ধি হুইবে। এপিয়ার তিনটি জনপদে 


প্রকৃত সাহিত্যের বিকাশ বিশিষ্টত! লাভ করিয়াছে-- ভারতবর্ষ, 


চীন ও পারস্ত। প্রাচীন এসিয়ার ককেশীর এবং মঙ্গোলীয় 
সত্যতা যেন হাতে-হাতে ধরিয়!, পরস্পরের সামঞ্জন্ত রক্ষা 
করিয়াই, চলিতেছিল। উভয় সম্যতার মধ্যে যে একট! 
ভাবের আদনান প্রদান ছিল; প্রাচীন পৃথিবীর আব 
| হাওয়ার ঙ্গে, উভয়েই যে সমন্থতে জীবন সাধন! করিয়া 





€ পিছ রগ বালী পন্থর' “সাহিতা-আত্মার অভিব্যক্তি? 
কে হি জর অন্ত € লেখক-_ 





প্রতিভা 


্বাম্ঘ ৯৩৯৯ 


০ 








০ নৎস্য। 


অগ্রসর হইয়াছিল, তাহাতেও বিন্দুমাত্র সন্দেহ জন্মে না। 
ভারতবর্ষে একান্নবর্তী পরিধীর, গোষী, গ্রাম-সম'জ এবং 
এবং সাশ্্রদাপ্নিকতাঁর আদর্শ কেমন প্রবল, তাহা! আমরা 
দেখিয়াছি। চীনবাণী মনৃষ্য-সমাজেও পরিবারের অথগ্ড 
স্বরূপটাই মুখ্যত| লাভ করিয়াছে । পারস্য কিংবা আরবও 
এই পরিবার-ধর্শ ছাড়াইয়৷ উঠিতে পারে নাই। উহার 
গতিকে এই তিন দেখের সাহিত্য সভ্যতার মধ্যেই নযনাধিক 
সবর্ণ সম্বন্ধ পরিলক্ষিত। চীনে অতি প্রাচীন কাল হইতেই 
ঝাজাধীন রাষ্ট্রশাসন বিষয়ে নির্বাচন-প্রথ! এবং গ্রতিযোগী 
সিবিল সার্বিশ পরীক্ষার পদ্ধতি প্রবল থাকার, তাহার 
সমাজ-মধ্যে ভারতবর্ষের স্তায় জাতিভেদ পরিস্ফুট হইতে 
কিংব। প্রবল প্রতিষ্ঠ। লাভ করিতে পারে নাই; কিন্ত 
ভারতীয় আর্ধ্য-সমুহের পিতৃ-তর্পণ এবং শ্রাদ্ধ প্রথা বরং 
আরও অগ্রদর হুইয়। পিতৃ-পৃজার় পরিণত হইয়াছে। 
ভারতবর্ষের সার জাতিভেদ কিংবা! পরিবারের স্বাথ বক্ষা- 
কালে, স্ত্রীজাতির মুখে অবগুঠন দেওয়া হয় নাই লত্য, কিন্ত 
পায়ে বেড়ী জড়াইয়া তাহাদিগকে গ্রকারাস্তরে অকর্মণ্য 
কর! হইয়াছে । আরব-পারন্তে এমন কি হীক্র জাতির মধ্যেও 
(প'রবার-তগ্রকে অটুট রাখিবার জন্তই ) স্ত্রীশক্তকে 
সঙ্কুচিত করিব:র নানা চেষ্টা চ লযাছিল। মন্ুষোর প্রাচীন 
সভ্যুত৷ পরিবারকেই সামাজিক “ব্যক্তি' রূপে স্থির রাখিতে 
চাহিয়াছিল ; তাই সর্বত্র স্ত্রীজাতির নিয়ন্ত্রণ-ক্রমেই দাম্য 





২.০ শখ, লী ৯০৮ পি, ০, সন এস পন তথ লন পা তত পস্টি পেস তে এস পোস্ট 


রক্ষার চেষ্টা করিয়াছে; বাক্তি " স্বতকেও ( 1001710901- 
1810) কুত্রাপি প্রক্কাশা আমল দিতে চাছে নাই। এই 
স্থান হইতেই প্রাচীন ও আধুনিক সভ্যতার বিভিরন পন্থ'র 
আরম্ভ। বাক্তি-ন্বত্ব ঝ সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনত| নামক 
কথাগুদল আধুনক সমাজ-মাদর্শের হদয়-মন্ত্র। বর্ধমনের 
ইয়োরোপ এই মন্ত্রের পরিপৌধণ উদ্দেশ্য করিয়াই সর্বত্র 
প্রাচীন পরিবার, গোত্র, বা গ্রামসমাজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান ভগ্ন 
করিতেছে, জাতিভেদ_ অপ্রতিষ্ঠ করিতেছে; বাক্তিগত 
স্বাধীনতার পোষণ করিয়া স্ত্রীঞ্জাতির অবগ্ুঠন কিংবা 
পারের শৃঙ্খণও উড়াইন। দিতেছে। প্রাচীন এবং আধুনিক 
(সমাজ-আদর্শের মুল মন্ এবং ক্রির়া-প্রণালীর পাথগ্য 
হত্ধোধ ন! হইলে, প্রসীন ব! মাধুনিক সাহিত্য কোনটারই 
মূল বর্ণটুকু হদয়ঙম হইবে ন! 1 ৃ্‌ 
চীনে এই পরিবার-নীতি অবলম্বন করিয়াই বিপুল 
সাহিত্যের উদ্তব। পরিবার-নীতি এবং পররবারের স্থিতি- 
রক্ষাই চীনের প্রধান ধশ্মঃ। সুতরাং, চীনে ধর্ম এবং 
সমাজ-নীতি একরূপ অভিন্ন হইয়া, একই ক্ষেত্রে দাড়াইয়া, 
ধর্দসাহিত্য পৌরাণিক সাহিত্য বা লোক সাহিত্যের সৃষ্টি 
করিতে পারিয়াছল। সর্বত্র পরিবারকেই সমাজের ব্যক্তি 
বলিয়। আদর্শ রাখার দরুণ, চৈন সাছিত্যে যেমন প্রকৃত 
ব্ক্তি-চরিব্রও কোন বিশেষ জটিলতা ব! প্রগাঢ়তা লাভে 
অনিবাক্ত হইতে পারে নাই, তেমন এ সাহিত্য এসিয়ার 
বিপুল নিসর্গ-প্রক্কতির সহান্থভবী হই! নিসর্গ-সৌনদধ্য এবং 
নিসর্গগত শান্তি সাধনার আদর্শেই সমপিক বিলপিত 
হইয়াছে ; এই ক্ষেত্রে, সংস্কৃত সাহিত্যের সমধর্ধা হইয়াছে । 
অন্তণকে চীন সাহিত্যে গাচীন ভারতের “ইতিহাস? কাবোর 
ব! মহাকাব্যের একটা দৃষ্টাস্তও নাই। আশ্চর্যের বিষয় 
এই যে, এইরূপ একটা যুগ-যুগান্তরজীবী মহাজাতির 
' সাহিতা-মধো, ভারতীয় প্রাচীন আধ্য সমাজের “মহাকাব্য ব| 
 ম্ভাপুরুষনিষ্ঠ বিবরণ গাথার একটি দৃষ্টান্তও মিলিতেছে না ! 
এ কি নাটকের সংখ্যা! অগণ্য ! অতিরিক্ত পরিবার-নিষ্ঠতার 
এলে এই অভাব ঘট থাকিবে। এদিকে পারভেও 


৫৬২ 


এ ই স্টপ পরও ও এরা ওটি চি নে রঙ &. 


বর্ষ 
মহাকাবোর দাত (তাহাও, বম ভাবীর পরবর্তী ত) 
ভূরি তরি; কিন্তু প্ররুত. নাটক- একটিও নাই। বৃদ্ধ- 
পূর্ববর্তী আধ্যধুগে যেমন মহাপুরুষনিষ্ঠা গ্রবল থাকিয়া 
মহাকাবা-গঠন সম্ভব করিয়াছিল, তেমনি, বুদ্ধ-পরবর্তী 
স্কৃত সাহিত্যেও কিয়ৎকাল, বাক্তি-চরিপ্রের বিশিষ্টতা 
এবং সমাজ-চিরণের উদ্দেশ্য রাখিয়! কয়েকখানি . নাটক. 
রচিত হইতে পারিয়াছিল। উভয়ই নানা দিকে ভারতবর্ষের 
পরিবার-নিষ্ঠ কিংব! গ্রাম-সমাঞ্জনিষ্ঠ ধর্মব-মাদর্শের বিপরীত 
লক্ষণাক্রান্ত বলিয়াই ধারব| হইবে। অন্ততঃ এ সময়ে 
ভারতীর আর্ধ্য হৃদয়ের সহঞ্জ মনুষ্যত্বগতি কোন প্রবল বুদ্ধি 
অধরকৃত আদর্শের দ্বারা তখনও নির্জিত হয় নাই, বলিয়াই 
ধারণ! হইবে। ভারতের ন্বাটকগুলি চীন-নাটকের সংখ্যার 
তুলনায় স্ব হইলেও, শিল্প-সামণ্ছের গরিষ্ঠ তা এবং গ্রগাঢ়- 
আয় উহার! বিশ্ব-পিশ্রতি লাভ করিয়াছে । তথাপি, স্বীকার 
করিতে হইবে যে, কোন কারণে ভারতীয় সমাজে ও' নাট্য 
সাহিতা পরিব্যাপ্ত প্র তষ্ঠ। লাভ করিতে পারে নাই। 
ষাহা হউক, আমরা দেখিতেছি যে, এসিয়ার. প্রাচীন 
সাহিত্য-মধো, ভারতীয় সাহিতাই মহাকাবো, নাটকে এবং 
খণ্ডকাব্যেও সমধিক সর্বাঙগীনতা এবং পরিপুণত| লাভ 
করিয়াছিল। এই দেশের প্রাচীন সমাজ-বক্ষে সহজ “হবদয়,- 
জাদর্শের, বিশেষতঃ বৌদ্ধ আদর্শের প্রভাব গতিকেই সাহিত্য 
বিকাশের এই সর্বতো-ভদ্র ভাব-গতি সম্ভব হইয়াছিল-_ 
'খ্যার স্বল্প হইলেও সাহিতোর এই অন্ুলনীয় মাহাস্তয 
তখনও ভারতের পক্ষে সম্ভব ছিল। প্রাচীন সাহিত্য; 
প্রাচীন স্মাজ-গতির সহিত অপরিভার্ধ্যভাবে সন্বদ্ধ। এসিয়ার 
সাহিত্য-মধো ভারতীয় সাহিত্যের এই বিশেষত্বটুকু সকল 
সাহিত্য-চিন্তকের পক্ষে ই বিস্তারিত ভাবে গ্রণিধানের যোগ্য। 
অপিচ, এপিয়ার সমাজ সভ্যতা এবং সাহিতোর হৃদক্নগত 
এই একত্ব লক্ষ্য ঝরিয়াই বলিতে পারা যায়, “এপি! এক' ! 
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ক দশম শতাঙ্ধীর ফেরদৌমীই' প: পার মাহির পি 1 বলি! 
উলিখিত। পারন্তে ইসলাম প্রভাবের পুর্ব সা 1জর্লাচীহার 
অবস্থা-গ্রস্থ ; উ! বেদের, তায় নুক্ত বৰ! পাখার স্‌; 








১ পি সংখ্য। 


পালা টি উপ 


এস ০ হি এটি ও: প্র উস ৬১ পিজি “১ - - "এ সি লি এত সি পি সপ শশী 'শিশটি শবড ও উন ৯ শন জল ৯ পাশা শশা ও পি পপ পা পাস মি উরি পিক 


হইবার বা উহার বিশেষ প্রণতষ্ঠ' না ঘটিবার কারণ কি? 
সংগ্কত সাহিতো নব জীবনের ধঁ মহাথুভ-তা দীর্ঘকাল, 
এবং ব্যাপকভাবে স্থির ছিল কি? পংস্কৃত সাহিতো স্বাধীনতা 
ব| বাক্তি-5রিক'চি্ণ প্রভৃতি আধুনিক সাহিত্যের 
. গুশস্ত লক্ষণ-সমূহ ক্রমিক সমুজ্জর্লতা লাভ করে নাই 
কেন? সংস্কহ্ সাহিভা এবং ভাঁষ। কমে “মুত? হইয়া 
গেল কেন? বলা বানুলা, «ই জাতীয় গশ্ন চিন্তা করিতে 
গেলেই আমাদিগকে ভারতীয় সমাজের মূল প্রকৃতি 
এবং উহার ক্রম-বিকাশের দিকেই দৃষ্টিপাত করিতে হয়| 
ইতিপুর্ববে যাহ বল হইয়াছে তাহার সমহ্রে, সমাজগতির 
সমনথলে, ভারতীয় সাহিত্য-গতির অন্ুদরণ করিলেই এই 
সকল প্রশ্রের মীমাংসায় উপনীত হওয়া যাইবে । স্থৃতরাং 
বলিতে হইবে না যে, উঠা ভারতীয় সমাজ এবং সাহিত্যের 
অধোগতির ইতিবুত্ত। আমর! বর্তমানের হিঠকলেই এ 
চিন্তায় অবহিত হইব। 


সাহিত্য মনুষা-মনকে মুক্তি দান করে। মতকিত 
জানভাবের মানসরাজো মনুষ্যের হৃদয়কে প্রসারিত করিয়।, 
তাহার টচ্ছাবাপারকে অজ্ঞাত ক্ষেত্রে বিচরণ করিবার জন্ 
গ্ররোচন! করিতে থাকে | এই কারণে মামরা দেখিয়াছি 
যে, মন্ুষোর সভ্যতাগতির অগ্রদূতগণ, 'অগ্রদ্রঈ গণ সক- 
লেষট নুনাধক কবিতব-পক্তি লইয়াই জন্মধারণ পূর্বক, এই 
সভ্যতাকে চিরকাল মগ্রিমপথে পরগালিত কররয়া যান। 
এইরূপে, অজ্ঞাত ক্ষেত্রে সারম্বত পতাকা বহন করিয়া 
অগ্রবস্তাঁ হওয়ার নামই সাহিত্যে কবিত্ব-শক্কি! বল। 
বাহুলা, মন্থুষ[ এই অজ্ঞাত ভূমির কোন মীমাঠিকান৷ 
আবিষ্কার করিতে পারে নাই, কদদাচিং পারিবে ন.। মন্ত দিকে 
মন্থযোর ইচ্ছাশক্তি ও নবনব জ্ঞান এবং ভাব কল্পনার 
সাহাযোই. চিরকাল সাহিতাকে অগ্রসর করিতে থকে । 
নবনব জানবিজ্ঞানের রাজা আবিষ্কৃত হওয়া মাত্র মনুষা 
সাহিত্যের সাঙ্গোপাঞ্গসহ তথায় অগ্রসর হুইয়! পড়িতেছে। 
ইহারই. নাম. সাহিতা, এবং মনুষ্য-মনের পরস্পর সন্ন্ধ__ 
বিধি বিধ সষ্ক। 


এখন জিজ্ঞান্ত যে, ভারতীয় সাহিতো নাটক * স্বল্প 


ডিল 


ভারতীয় সাহিত্যের অধোগতি এ. 


৬ ৯: তত সিাত লী তত ৮৯ ৯ স্মিত ৭ পান্াস্মিসি সি জিদ রর 


সংস্কৃত _নাহিতো নব্জাগ্রত ভারতীয় রাজ 
নবীন উৎসাহ-প্রবাহ আমরা ক্ষ করিয়া! আসিয়াছি। 
এই উৎসাহ অভিনব স্বাতন্বা-নিষ্ঠায় প্রবাহিত হইয়। কিছু- 
কাপ সংস্কৃত সাহিত্যকে অতুলনীয় শ্রেষ্ঠত। দান করিয়াছিল; 
কিন্ধ, এই শবশ্থ। দীর্ঘজীবী হইতে কিংবা ভারতের মনুষা- 
আত্মাকে স্থির সংকল্পে প্রসারিত করিতে পারে নাই । 
উঠার উত্তর-ফল সকল দিকে প্রারস্ত্ের অনুরূপ হয় নাই ॥ 
ভারতের মনুষ'নন ও তাহার সাহিতা বিশ্ব-প্রতিবিশ্বভ!বে 
অভয় সিদ্ধ পূর্বক ভারতের মন্থয্য-সভ্যতাকে নিজের 
পরমা উপনীত করিতে পারে নাই। কিয়ৎকালের জঁত 
উ্ধা্গাল' বিস্তারত করিয়া, হিগহন নিষ্জাঁবতার অন্ধ" 
কারেই বিলীন হইয়াছে । কেন পারে নাই? আমর! 
ভারতের বিশেষ "সাদর্শনিষ্ঠ ধর্ম এবং সমাজ- 
সভাতার প্রবল প্রান্ষ্টাবই উহার প্রধান হেতু! ভারণীর 
নবসাহিত্য সভাতা বলীয়ান হইয়া তাহার সীমানিবন্ধ 
ধর্ম কিংবা সমাজ-মাদর্শের গণ্ভীপীমা! অতিক্রম করিতে, 
স্বয়ং প্রসারিত হইতে, কিংবা এই সমন্তকেও প্রসা রত 
করিতে পাঁরে নাই । তাহার সমাজ ধর্ম সাহিত্য কিংবা! 
ভাষ' সমন্তই কালে নিজের চলৎ-শক্কি বং জীবৎ-শক্তিটাও 
মপরিহার্ধ্য ভাবে হারাইয়! স্বয়ং মুভামুখে পতিত হইয়াছে। 


এই বিচারে অগ্রসর হইতে হইলে, পূর্বব পূর্ব প্রসঙ্গের 

বস্তবিষয়গুল আমাদিগের ম্মরণ করা আবন্কক। 

প্রথমতঃ, প্রাচীন আর্য জাতির ধণ্মাধিকৃত সমাজ এবং. 
সমাজাদিকুত ধর্ধের আদর্শ এবং উহাদের গৌপমুখ্য ক 
গুলির বিষয়ে দৃষ্টি পরিচালিত করা আবন্তক। আদিম 
আর্যজাতির ধর্মীধিকূত সমাজ-মদর্শ গতিকেই, তাহার 
একান্নসব্তী পরিবার এবং কুগ-গোত্র পদ্ধতি হইতে ক্রমে | 
ভারতবর্ষে পরম্পর হইতে স্বতন্ত্র অনন্ত জাতিভেদ এবং. 7 
সাম্প্রদায়িকতা উপজাত হইক়াছে। সারম্বত চর্চাও কতকা- 

গুলি বিশেষু সম্প্রদার়মধ্যে জন্মগতভাবে আবদ্ধ খাবা. 
দরুণ, উহ] সমগ্র জাতির মনোজীবন. হইতে নিজের আহীরধা 
সংগ্রহ করিতে পারে নাই। দেশের সাধারণ-সমু বা 
কুলগোত্র-সমৃছ হুইতে বিচিত্রভার খাস্ক লাভ করে নাই। 


প্রতিভা 


দফার 
মাঘ ঠা 


শি আচ ৬৪ ৬ ঠ টি উর ৬৮ 


প্রবল ধর আদর্শের গতিকেই চিরকাল ভিতরে ভিতরে 
সাঁহিতা-আাচারের মধ্যেও পৌরাণিকতার ঝৌকটুকু 
গ্রবল রাখিতে চাহিয়াছে, জন্মগত ক্ষত্রিয় বৈশ্ত বা শুদ্রযোনির 
মধো স্বতন্ত্রভাবে ঝা পরিবার-সাদর্শের বহিভূর্তি ভাবে 
কোনরূপ স্বাতস্ত্রের পরিপোষণ করিতে চাথে নাই। 
বাক্তিগত মাহাম্থ্য বা স্বাতন্বাকে চিরকাল চাঁপিয়া৷ রাখিয়াছে, 
কোনরূপ কর্তৃত্ব-বুদ্ধি ঝা ইতিহাস-বুদ্ধিণ প্রবল হইতে দেয় 
নাই। মন্ুষাজীবনকে পৌরাণিক ভাবুকতার আদর্শে ই 
বেশীকম স্থিতিশীল রাখিতে সক্ষম হইয়াছে ; সাধারণোর 
মধ্যে উন্নত বা প্রসারিত সারম্বতশিক্ষা চিরকাল ব্যাহত 
রাখিয়াছে ; “সাধারণ নামক কোন কথাকে কোন দিকে 
বিশেষ আমল দিতে চাহে নাই। ধর্্মকেই মনুষ্যজীবনের 
মুখ্য প্রান্থি এবং পরামার্থ ঘোষণ! করিয়!, জন্মগত এবং 
সম্প্রদায়-নির্দিষ্ট কর্ণ-ব্যবসায়কে, অপিচ এইরূপ ব্যবসায়নিষ্ 
কর্মশিক্ষাকেই প্রতে)কের “ধন বলিয়া খাপন করিয়াছে; 
এবং এইরূপ '্বধর্মই' প্রত্যেকের অপরিহার্য্য আধাত্মিক 
পন্থা বলিয়া প্রমাণ করিতে চাহ্য়াছে । এই নির্দেশ পদে 
পদে সাম্প্রনারিকগণ কর্তৃক অবহেলিত হইলেও উনার 
সত্যতা বা সারৰন্তা কোন কালে প্রকাশ্ভাবে সংশয়ারূঢ হয় 
লাই । সমাজতন্ত্রের ব্যক্তিগত আদর্শের পোষণ করিতে 
গেলে, তাহার মধ্যে আপাততঃ যে বিরোধ, স্বা্থ-সংঘর্ষ 
এবং স্বেচ্ছাচারের উদ্ভব হয়, উহাতে স্থিতি-মাত্রই নিত্য 
নব লব ভাৰে চঞ্চল হইতে থাকে, শাসক বা পরিচালক- 
গণের হৃদয় নিত্য নব নব সমস্তায় আন্দোলিত হইতে থাকে । 
প্রাচীন সমাঞ্জ এই আন্দোলনটুকু সহ করিতে চিরকাল 
কুষ্টিত ছিল। তৎকালে সমাজ শাসক, রাষ্ট্রশাসক বা ধর্শ- 
পরিচালকের বিভিন্ন কর্তব্য এবং স্বরূপটুকু শ্বতন্ত্রভাবে 
অভিব্যক্ত হইতে পারে নাই বলিয়াই এই কুঠা। মন্ুষা- 
সভ্যততী| ক্রমে বছতর বিপদ-মাপদ এবং কায়ক্রেশের মধ্য 
দিয়াই বিজ্ঞত! লাভ করিয়াছে। পৃথিবীর ভিন্ন চিন্ন জাতি 
:এথন একে-অন্তের হৃদয়-রক্তে অর্জিত অভিজত্ব! হইতেই 
রি “গ্লাপ্তবান হুইয়াছে। প্রাচীন ভারতের সমক্ষে এইরূপ অভি- 
পার সনতাবনা ঘটে নাই। কালে; ভারত-বক্ষে এই জাতিগত 
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স্৪ পা রনি এসি রিকি পি এ ও স্৯স্ট্বিটিল এত | সিটি জী ভি 


স্থিতি আদর্শের অবছেগাগতিকে অপরিহার্ধাভাবে অন্ত 
ংকর বর্ণের উৎপত্তি হইলেও," প্রাচীন ব্রাহ্ষণ সমস্তকেই 
কোন-না-কোন প্রকারে চাহ্বর্পোর আমলে আনিয়া, 
নানামতে জোড়াভাড়া দিয়াই «সনাতন স্থিতর* আদর্শ 
রক্ষা! করিতে চাহিগ়াছেন। 
বিতীয়তঃ, ভারতে সমাজাধিকৃত ধর্মের বিশেষ আদর্শ- 
গতিকে, স্ত্রীজাতিকে চিরকাল পরিবার গোত্র এবং কুলের 
স্বার্থেই নিম্পি করা হইয়াছে । স্ত্রীজাতির মধ্যেও কোনরূপ 


সাধারণ শিক্ষাকে, কিংবা পরিবার-ম্বার্থ এবং সেবাধর্খের 


বহিভূতি অন্ত কোন রূপ শিক্ষাকে কোন কালে প্রকাশ্তঃ 
আমল দেওয়! হয় নাই। পরিবারের এবং সম্প্রদায়ের স্বার্থেই 
বাল্যবিবাহ এবং বহুবিবাহ প্রচরসিত করিয়', বিধব'"বিবাহ 
নিষিদ্ধ কররয়া, বৈধব্য 'ধর্', এমন কি সহমরণ পধ্যস্ত সমর্থন 
করা হইয্াছে। স্ত্রীজাতির স্বাতন্্টকে খাটো! করিবার 
উদ্দেগ্ঠে, পিতৃধনে এমন কি স্বামীর ধনেও তাহাকে কোন- . 
রূপ প্রকৃত স্বামিত্ব দেওয়া হয় নাই। বিধঝা-বিবাহ 
নিষিদ্ধ করিস! দিয়াও পিতার বা স্বামীর সম্পর্তিতে প্রকৃত 
প্রপ্তাবে কেবল জীবন-্বত্বমাত্র দেওয়া হইয়াছে। শ্রীজাতির 
স্বাধীনতা ব| সাধারণ শিক্ষা কোন মতে প্রবল হইলে, কেবল 
উষ্লার ফলেই যে পরিবার, গোত্র, কুলধর্্ম এবং সাম্প্রদারিকত। 
এক কালে অপ্রতিষ্ঠ হুইয়া! চূর্ণবিচূর্ণ হইয়! পড়িবে, (নানা- 
দিকে যথার্থ) এই আশঙ্কার বশবর্তী হইয়াই উহ্থার শ্বাত- 
সত্রকে এমন কি উহ্থার “মনুষ্যত্ব দাবীটাকেও নানামতে 
নিশ্পেষিত করার চেষ্টা! হইয়াছে, | স্ত্রীজাতির পক্ষে সতীত্ব 
এবং পাতি ব্রতা ধর্ম, তাহার পতিসেবা এবং পরিবার-সেধারূ প 
ধর্টুকু যাহাতে সর্বাপেক্ষা! বৃহৎ বলিয়া গ্রতীত জন্মিতে 
পারে, স্ত্ীক্গাতির পক্ষে কোনক্ধপ ব্যভিচার ব৷ স্বাতস্ত্রা- 
কামনার বিরুদ্ধে যাহাতে সমাজমধ্যে বিজাতীয় ঘ্বণা পরিপুষ্ঠ 
হইতে পারে, তাহার উদ্দেস্তেই অনংখ্য আদর্শ-প্রতিমা এবং 
অনন্ত পুরাণ গাথার স্যইি করিয়াছে। 

স্থতর!ং ভারতীয় সমাজ এবং ধর্শের প্রধান লক্ষণ 
এক দিকে যেমন এই জাতিতেন বা সম্প্রদায়িকতণ, অন্ত দিকে 
তেমনই স্ত্ীঙ্গাতির অধীনতা | উভয়েই জগতের অন্থ তাবং 





ঠা সং ংখ্যা ৫৬৫ 


পরিবার এবং গো প্রবীর অপরসার্য্য ফল। এই ফল 
হইতেই হিন্দু সাজের অনা সকল বিশেষত্ব গ্রক্ত বলিয়া 
এক বাক্যে নির্দেশ করা যায়। মনে রাখিতে হইবে, 
উভগ্নের কোনটাই প্রকৃত গুক্যাবে ধর্মশ-আদর্শের ফল নহে; 
উছ্ছার! ধর্ম আদর্শের সম্পর্কহীন, বরঞ্চ তদপেক্ষাও 
' প্রাচীনত্তর প্রতিষ্ঠান হইতে উদ্ভূত হইয়া আসিগাছে। 
সব, র্্ম-করন্দের'যাবতীয় বিধিনিধেধ বেদ--হইতে বর্তমান 
কাল পর্থাস্ত _তাহার পরিবার" তন্ন অপেক্ষা অর্ববাচীন; বরং 
উার প্রভাবেই কালে কালে পরিবর্তিত হইয়া! মাসরাছে। 
সনাতন ধর্ম বলিতে ভারতবর্ধীয় আর্ধ্যঙ্জাতির পরিবারতন্বীর 
মমাঞ্জ আদর্শ বুঝাইলে ভূল হয় না। সমাজ-বিধিকে ই ধর্ধব 
নামের ঈীল-সুভ্রাঙ্কিত করিয়! পবিত্রতা এবং অচলতা দে ওয়ার 
চেষ্টা হইরাছে। গ্রাম-সমাজ তাহার সর্বাপেক্ষা বড় 
, পাহারাদার । উহ! জন্মমৃত্যু-ববাহের সম্পকিত কতকগুলি 
বিশেক-নবশেষ বিধিনিষেধ অধিকার করিয়াই সকলকে 
“ুঠির ভিতরে' রাখিয়াছে। গ্রামবালী গৃহস্থের পক্ষে 
অসামাজিক বা «এছ ঘরে' হওয়া! ঘটনাটিকে ছ্বীপাস্তর 
| চা ভগ্নাবহ করিয়! তুললয়াই এই পাচার সমাধ! 
করিতেছে; সুতরাং, বলিতে পার! ঘায়, উভয় প্রতিষ্ঠানের 
উদ্দেশ্রীই যেমন পুরুষজাতির। তেমন স্ত্রীজাতির অধীনত ! 
উভয় দিক হইতেই মনুযাজাতি-মধ্যে এই জান্তির পার্থকা | 
সভাতাক্ষেত্রে তাহার সমস্ত দৌষগুণ, স্থিতি-রীতি এবং মৃত্া- 
জরাব্যাধির নিদান! এই “পরিবার,স্থান হইতে দৃষ্টি 
করিলেই ভারতবর্ষীয় সমাজ এবং ধর্মের সমস্ত বিশেষ তন্্ীর 
প্রতিষ্ঠানের নিদান-বিষয়ে আলোকপাত হইবে! ছুই 
দিকের কোন একটা ইট খলাইতে গেলেই হিন্দু আদর্শের 
সমঘ্ত এমারর ধূলিসাৎ হইতে পারে ! 'াবার যেই পর্দান্ত 
এই ছুই প্রতিষ্ঠান বর্ধমান আছে সেই পর্যাস্থই এহন্দু্ 
অবিচল আছে, অল্গ কোন দিক হইতে এই প্রাচানছূর্গের 
ভিদ্রলাতভি করিবার সম্ভাবনা! নাই। বুগযুগাস্তর ধরিয়া, 
হিন্দু সমাজ এইযপে শ্্ী-পুরুষ উভয় জাতির অধীনতা 
মংঘটন করিয়া এই যে ভারভঘর্ষের মাটা কামড়াইরা কোন 


স্০া স্শ টিপ আক পানি জাস্ট পোনা ৬ ৬ অপি শি এক উউ পা জা সি সা পাপ 


জাতি মধ্য হিন্দুদের বিশেষ । উভয়েই তাহার সনাতন . 


ভারতীয় সাহিত্যের অধো গতি... হু 


মতে বাচিয়। আছে, জগতের গতি প্রবাহে 'অচল” এবং টা 
'সনাতন' হওয়াই আদর্শ করিয়াছে ; তাহার সমস্ত পাপতাপ . 


'অবনতি এবং অধোগতির মুল কারণটুকুও যে এই স্থানেই. 


নিহিত তাহ! ধারণ! করিতে ন! পারলে, এই দেশের মহষ) | 
অদৃষ্টের প্রধান তব্বগাই অবজ্ঞাত থাঁকিবে। র্‌ 

এই স্থান হইতে দৃষ্টিপাত করিলেই দেখিব, সমাজততস্্-.. 
বিষয়ে বুদ্ধদেবের স্বাধীনতা এবং নির্বাচন আদশের ফলে. 
এই সমাজের সাহিত্য-মাম্ায় নব প্রাণের আবেগ ছুটিয়াছিল : 
সতা, কিন্তু উহা দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে কিংর! 
সমগ্র জ.তিটাকে সাহিষ্া-স্বাধীনত।র আনর্শেও পরিব্যাপ্ত . 
ভাবে সচেতন করিতে পারে নাই। ভারতের, ক্ষেত্র 
সাধারণ, সাধারণ শিক্ষা, সাধারণের স্বার্থ, বা সাধারণ তন্ত্র 
বলিয়া কথাগুণি কোন কালে গ্রচলচ ছিল না। দেশমাতা ' 
দেশের স্বার্থ প্রহতি কথাও ছিল না--থাকিতেই পারিত না। 
জন্মগত জাতি,গোত্র,কুন,সপ্রাদার, গ্রাম-সমাজ এবং উহ্থাদের.. 
রক্ষা-উদ্দিই ক্রিযা-কর্মই প্রকৃত প্রস্তাবে হিন্দুবর্থ। শ্রী- 
জাতিকে বাহ্যিক ভাবে ঘোমটা পরিতে হইলেও, পুরুষ . 
মাত্রকেও অধ্যাম্মভাবে পরম্পর-সম্পর্কে ঘোমটাই পরিতে 
হইয়াছে। স্ত্রীজাতিকে স্বাধীনত! দেয় নাই বলিয়। উপরি 
উপরি দৃষ্টিতে দেখিলেই চলিবে না) তাগার পুরুষজাতির 
অন্তরাম্মাও যেমন পরিবারে তেমন গ্রামে এবং গ্রামের 
বাহিরেও অনন্ত দিক হইতেই সীমাবন্ধ অশেষ অবপ্ত$নেই 
পরিবৃত; এবং এই সীমা মানিয়৷ চলাটাই তাহার ধা 
আদর্শের প্রধান নিষেধ লক্ষণ। | 

এই-বিচারে আর একটু অগ্রসর হইয়া প্রশ্ন, তুলিতে 
পার! যায়, তবে উহার ধর্মের বিধিলক্ষণ কি? গ্রস্াত্ধরে 
এইমাত্র বলিলেই পর্যযাপ্ত হইবে যে, প্রাচীন কাণে ধর্শ- 
আদর্শের “দশকম্ন'ই ছিল তাহার অপরিহার্য বিধি। 
এখন উহার! নানাদিকে সংক্ষিপ্ত হইয়। কেবগ ত্রি-কর্শে 
(জন্মমৃত্যুও বিবাহ কালীন ইঁ এবং পৈত্র কর্শে) পর্যবসিত | 
নুতরাং দেখা যাইবে, এই জাতির ধন্ম-আদর্শ বিধিবিষঞ্ে 


মন্যাকে নানা দিকে আপাততঃ স্বাধীনত। প্রদান কহিয়াও 


সমাজের দিক হইতে উহাকে অনপ্ত নিগড়-পাশেই আবব্ধ 


৮ কা ০৯৬ এটি উট উরি হা ৮৫ 


প্রতিভ৷ ৫৬৬ 
টি সি 
রাখিয়াছে ? | হুগব্খান কান | তাহাই প্রবল | রাপিতে 


চাহিয়াছে। এই ক্ষেত্রে একট! পরম রহস্ত-তবই “পরিরৃষ 
হইবে! ভারতের র্শ-সংস্কারক বা সবাজদংস্কারকগণ 
চিরকাল বিধিবিষয়েই সংস্কার লক্ষা করিয়াছেন। নিষেধের 
দিকটা আপাতদৃষ্টিতে এত অতফ্িত এবং অরক্ষিত যে, 
উবার দিকে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করাটাও যেন দরকারী মনে 
করেন নাই। অথচত্র দিক হইতেই যুগেযুগে সকল 
মহাপু?যের সান্ত সংস্কারকার্য পণ্ড হুইয়। গিয়াছে ! 
ভা্তভেদ ব| সান্প্রদায়িকত। ঝ! স্ত্রীজাতির অধীনতাকে 
কেহই দৃ্ইতঃ বিবেচনাযোগ্য সংস্কার কার্ধা বলিয়া মনে 
করেন নাই। উহার দিকে দৃষ্টি আৰ হওয়াটাই যেন 
অসম্ভব ছিল! আমর! দেখিব, মন্ুষ্য-সভাতার প্রধান প্রাণ 
-উিঙাব প্রধান রক্ষক নিয়াষক এবং পণরচালক-_. এই 
সাধারণ শিক্ষা । প্রাচীন কালে সাধারণ তত্বের মাহাম্সা ব্ষিম্নে 
মন্ুযোর দৃষ্টি সম্যক পরিচালিত হওয়,ই মেন অসম্ভব ছিল। 
অথচ, এই অরক্ষিত দিক হইতেই সন'তন গ্রাম-সমাঙ্গ 
এক অনৃস্ত এবং অভেগ্ভ পাষণ-প্রাকার নির্দাণ করিয়াই 
সকল মহাপুরুষের সমস্ত সংস্কার-চেষ্টাই নুনাধিক পণ্ড করিয়া 
আসির়াছে। হিন্দু সমাঞ্জ সকল নুন্ধন বিধিব্বস্থাকে ই 
 স্থবিধামতে ব্যাহত করিয়া, অথব! 'ওফ। করিয়!, অনন্ত সাম্প্র- 
” দ্বারিকতার মধ্যে না হয় মার একট! সম্প্রদায়ের সমর্থন 
করিয়উ নিশ্চিন্ত হইয়া গিগ্াছে। এই বাপার এখনও 
চলিতেছে। : 

এখন দ্েখিব, ভারতীয় সমান্ধের এই লক্ষণ এবং উহার 
বিশেষত্বের ব্ণ-প্রভাব হইতে ভারতীয় সহিতা কোন 
কালেই সম্পূর্ণ মুক হইতে পারে নাই। বুদ্ধদেবের পর 
হইতে শ্রীষ্টোত্তর দশম শহঠাব্দী পর্যন্তই সংস্কৃত সাহিত্যের 
 প্রক্কত যাহাস্মা-বুগ । এই সাহিত্য নাগরিকতার সম্পত্তি। 
ভারভবর্ধে গ্রামসমাজ হইতে কিরূপে নগর অভিবাক্ক 
হইয়াছিল তাহ! মর! দেখিয়াছি । এই নগর অনেক দিকে 
কবল ঘনবিস্থৃত গ্রাম-সমাজ বই নহে। উক্জগ্জিনী, কনোজ্জ, 
কাশী (কৌশান্বী 1) ও গৌড় ভারতের চারি দিক হইতে 


খই রিট নগরই এই কালের সংস্কত লাহিতোর 


হয় বর্ষ 


০৯৪৬ ভরা লো শত 


প্রধান ধারী; হতরাং এই সাহিত্য আধুনিক আদর্শের কোন 


রূপ জাতীয়ত| বা রাষ্্ীয় ভাব হইতে পরিপুষ্ট হয় নাই। 
নৃপ-বিশেষের বা রাজশক্তির অনুগ্রহেই প্রাণ ধারণ 
করিয়াছে । তংকালের উচ্চাভিলাষী মহুষ্যগণ বা বাণীপুগণ 
সকলেই . এই জাতীয় কোন-ন-বেন নগর-চক্রবর্তীর 
ন্গ্রন্গ স্বীকার করিয়াই সরম্বতীর সেব! করিয়াছেন । 
সংস্কত ভাষা স্বয়ং দেশের প্রচলিত ভাষা ব! পালী, মাগবী, 
অদ্দযাঁগধী প্রতি প্রাকৃত ভাষা! হইতে নানাদকে. পৃথক 
হইনা এবং শুচত| লাভ করিয়া সমস্ত ভারতের পণ্ডিত-ভাষা 
রূপ পরিণত হইয়া যায়। এই কারণে, কবিগণও সাধারণের 
মর্খব-সচানুভূতি হইতে জীবি₹1 সংগ্রহ করিতে পারিতেন ন। 
বলিক়্াই রাজার বগ্তত[| শ্বী্কারে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
কালিদাসের কাহিনী সর্জনবিদিত।দাক্ষণাত্যের ভবভূতিও 
প্রথমতঃ কনোজরাজ যশোবন্মীর মাশ্রন্ব গ্রহণ করেন ; পরে 
কৰোজ-বিজয়ী ললিহাদিত্যের আশ্রয়ে কালাতিপাত 
করেন। এইরূপে সংঙ্কত ভা নানাদিকে' কথিত ভাষ! 
হইতে দুরবর্তী হইয়াও সমস্ত ভারতের শিক্ষিত ন্যক্তিগণের 
মস্তিষ্ষত্বব্ূপে ভাবতীর্থে পরিণত হইয়াছল। কোন 
এতিহাপিক বণিয়াছেন নাগরিঙ্কতার নামই সভত! বা 
সংস্কত ভাষ। এইরূপে রাজ-দরবারকে 
কেন্্র করিয়! ভ'রতের সা'হতা এবং সভ তাঁর মধ্যে একট 
একত্ব বিধান পুর্র্বক সনাজের প্রাকৃত মান্স। হইতে ননাধিক 
দূরত! রক্ষা করিয়াই চঞ্সিতেছি৪; প্রাকৃতকে ব! দেশের 
সাধার'কে চিরক'ল অগ্রাহ্া করিতেছিশ। 
স্থতরাং উহ! ভারতের উন্নত বর্ণের বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের 
মস্তিফ এবং হনয় প্রহ্থুত সাহিতা ! নগরে পরিপু্ট বলিয়! 
উহ্বার মধো নাগরিকত'র লক্ষণই সবিশেষ পরিস্ফু্ট। এই 
ক্ষেত্রেই বেদ-উপনিষর ব' রামায়ণ মচ্াভারত কিংবা 
্লরাণাদি হইতে বুদ্ধপরবন্ধী সংস্কৃত সাহিতোর পাকা ! 
বৌদ্ধধণ্ম সর্ববসাধ রণের কিংবা ব্যক্তিত্বের মাহাস্া সংকেত 
করিলেও উহ! কোথাও স্পই বাণ? তাহাকে ঘোষণ। করিতে 
চাহে নাই। রাষ্্রবিপ্লবের, বিজাতীয় আক্রমণের, কিংবা 
বিপরীত 'আদর্শসংঘ:তে কোন তরঙ্গও এই মাহিতোর 


(1৮111501101). 
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মধ্যে আপতিত হইয়! নিজের প্রভাব মুদ্রিত করিতে পারে 


নাই। দেশের হৃদ উহ! হইতে এক দিকে মার খাগ্ঠ লাভ 
করিতে পারিত; উহা বিশেষ ভাবে কেবল ভাবগত 
এবং প্রাকৃত জীবন দুর্বান্তরিত রস-সাধনার দিক | ভারতীয় 
জাতি সমম্যা,,ধর্শরাষ্র বা সমাজ সমস তাহার সাহিতা- 
মর্ম হইতে কোন বিশেষ আঘাত-প্রতিঘাত, সাহান্য 
কিস্বা অন্তরায় প্রতাশ! করিতে পারে নাই। স্থতরাং মনে 
রাখিতে হইবে, ইয়োরোপের আধুনিক সা্ছিতা বে 
দেশের সাধারণ ধর্ম রাষ্ত্ী বা সমাজের প্রতাক্ষ সম্বন্ধে 
বর্ধমান হইর়', জাতীয় হদয়ের সমগ্রতার প্রতিনিধিরূসে 
বিচারিত হইতে পারিতেছে;ঃ ইউরোপের স:হিত্য 
যেইরূপ বিশ্ব-প্রতিবিদ্বভানে তাহার সভাতারও পরিপুষ্টি 
বিধান করিতেছে, সংস্কৃত সাহিতো তার্দশ ঘটনার সম্ভব 
হনব নাই। ইয়োরোপীযরর় জ।তির প্রধান সদন্ত। তাহার 
ধর্ম সমাজ এবং রাষ্্ী আদ-শর মধো, তাহার প্রাচীনতা এবং 
আধুনিকতার সামঞ্জন্ত-চেষ্টার মধ্যেই নিহিত। প্রাচীনকালের 
সাছিতা এ পথে কোন বিশেষ প্রেরণা বা আকুলতা লা 
করিতেপারে নাই। সাহিত্যের পক্ষে নিজের শ্বাতন্ত্রা এবং নিষ্ঠা 
টুকু পরথ করিয়া, পরিণিহ্ন করিয়া লওয়ার পক্ষেই শত শত 
বৎসরের দরকার হইয়াছে । প্রারুত জীবনের, অধিকন্ধ সধা- 
রণের হৃদয় হইতে, দূরবর্তী থাকিয়াই রসেঞ্সাধনাত করিতে- 
ছিল বলিয়াই সংস্কৃত সাহিত্যের এই দুরত্ব পরিপ্ফুট । অন্যদিকে 
হয় ত এই দূরত্বের গতিকেই সংস্কত সাহিতা সাধারণের 
চলচ্চিত্তঠা এবং রুচিগত বিপ্রববিপর্ধযাস হইতে দূর-ক্ষেত্র 
স্থিত থাঁকিয়!, নিজের অসঙ্গ মাহাস্মোর অক্ষপ্ন প্রতিষ্ঠা 
অঞ্জন করিবার স্থবিধা পাইয়াছে। 

সাছিতা-সেবকের পক্ষে সামাজিকগণের সাময়িক দাবি- 
দাওয়া উতরাইয়া উঠা অতান্ত কঠিন, এই কারণে সাহিত্যে 
চিরকাল ছুই রকমের আদর্শ কার্ধ্য করিতে দেখা যায়। প্রথমতঃ, 
সাহিতো জাতির হৃদয়ের জ্ঞানকর্ম-ভাবের বর্তমান অবস্থ। 
অন্ুধায়ী ননাধিক উন্নতিশীল গ্রতিকতিই ফুটিয়! উঠে। এই 
অবস্থায়, সমাজ যাহা! জানে, যাহ! তাহার হৃদয়ঙ্গম আদর্শের 
ছন্সঃ-জনুবর্তন করিয়াই আননদদান করে, কবিগণ তাহার 


. সাহিত্যের এই লক্ষণ । 


ভারতীয় সাহিত্যের অধোগতি 


০৯52 
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আিবলনেই রস- স-গিদ্ধিপথে অগ্রসর ই্ন। 


» তন লন রিতা ছ রস্উি তা 


সকল র প্রাচীন 
দ্বিতীয় স্থলে, সাহিত্য দুর-দর্পশন 
অন্ত-দর্শন অথবা অপ্রাপ্ত মাদর্শ-দর্শনের প্রণালী অবলগ্ছন 
করিয়াই “অঘটনঘটনপটু” কল্পনার সাহাযো মনুব্যতদয়কে . 
অপূর্ব ক্ষেত্রে, অজ্ঞাত কর্্ম-ভাবের ভবষাক্ষেত্রে পরিচালিত 
করিতে চাঠে। এই আদর্ণ আপাততঃ যশস্কর হয় না; 
ব্মানের প্রকোষ্ঠ হইতে যেমন সহানুভূতি বা সাধুবাদ ঘটে 
না, তেমন উহার ভবিষ্যংফলও সংশয়াচ্ছন্ন থাকে; স্থতরাং 
এই পথ সাহদিকত। বলিয়া পরিগণিত। এই কারণে সাহিত্যের 
ভাব কিংবা বস্তর ক্ষেত্রে, অপুর্ববপণযাত্রীর সংখ্যা চিরকাল 
বিরল। এঁকাস্তিক ব্যক্কি-তন্ত্রতা কিংবা স্বাধীনতার অন্থু-ৎ 
সরণেই এইরূপ দৃঠ্াস্তের সপ্ত হইতে পারে। যাহ! হউক, 

»ংস্কত সাহিতো এইরপ দৃষ্টান্ত বিরল। সমকালীর় সমাজ 
অবস্থ'র প্রতিবিষ্ব, বিশেষতঃ অতীত যুগের স্বপ্নই উহ্থার মধো 
প্রকটিত। সংস্কৃত সাহিত্যে এইরূপে, শ্রীষপূর্ব তৃতীয় 
শতান্দী হইতে গ্রীষ্টোত্তর চতুর্দশ শতাবী পর্যন্ত ভারত- 
সমাজের উপরি-স্তরের প্রতিচ্ছায় মুদ্রিত হইয়াছে, বিশেষতঃ 
উহার নাটাসাহিত্যে। মৃচ্ছকটিকের কথ! পূর্বেই উল্লেখ 
করিঘ্াছি। এই নাটক এঞ্ত্যেক ভারতবাসীর পাঠ করা 
উচিত; ম্ত্বতরাং তথ্বষয়ে বেশী বাক্যবায় করিব না। 
মুচ্ছকটিকে সাধারণ সমাজ-চ্ছবি বাতীত রাষ্ত্রীয় অবস্থার যে 
একটা আভাষ কছে, তাহাও পরম কৌতুহলগ্দ। উহার, 
মধ্যে ভারতে শক আক্রমণের বিশেষতঃ কণিক্ষ গ্রভাবের যেন 
একটা ঈশার! পাইতেছি ! (১) এ্ররূপ মুদ্রারাক্ষদ নাটকে 
অষ্টম শতা্দীর রাজতন্ত্র এবং রাষ্ট্র অবস্থার যেন স্পষ্ট প্রতি-: 
ভা আছে। হর্ষচরিত, দশকুমারচরিত, মালতীমাধব 
টন রী আদর্শে পরম নি উদ্দীপন। করিবে | মাল- 


শি স৮ ৭ পার খল ০ 


১। শকারের রর (শ. শকরাজার র সাহাত্যকারী ) সাহাধ্য পরিপুষ্ট এবং 
প্রাণীন আর্য) আদর্শের অবজ্ঞড়ী (ব্রাঙ্ছণ চারুগঞ্ডের বধাজাদ।ত1 ) 
'প।কক' রাজা:ক হত্যা করিয়া গোয়ালার পুত্রের রাজসিংহাসন লাতের 
মধো কি কোন পোলিটিকেল উদ্দেন্ঠ ছিল না। ঘুচ্ছকটিকের প্রতোফ 
অংস্কই প্রাচীন ভারতের সমাজ ধর্দ এবং রাষ্ট্রবষগ়ে নান। প্র্থ উত্বা- 
পনেরখ্বক।শ আছ। লেখক । 





প্রতিভ। ৫৬৮ বধ 
মাঘ ১৩১৯ 
সস শনি ০৮০৯ ৯ পা লি তলা পপ লা নানা (১45 ০১০০০:০2578884-:5532/:525255 সাহু কি কক ২০৬৭ হি বর ৭852 
বিক! বত্বাবলী কপূরমরী রসথুতির, মধ্যে ষ্ঠ হইতে একদখ- হইবে ন!। সৃথিবীর অ অগ্ঠ ) কোন জাতির নাটাকারগণের 


শতাবীর রাজ ভবনের বিলাপ-চ্ছবিটাই অপরূপভাবে মুদ্রিত! 
এই সাহিত্য-দর্পণে সমকালীযর় ভারতনমাঞ্জের ষেই দিক 
গ্রাতিকৃত, তাহার আনন্দের স্থখসৌখ্যের এবং বিলাসের যে 
গ্রভাব আভাসিত, তাঁহ। চিত্ত! করিলে হৃদয় যেন অতর্কিতে 
দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্য.গ করিতে থাকে ! তৎকালের ভারতবর্ষ কত 
সহজ স্ুখবিলাসে দিন কাটাইতেছিল। স্ুখসম্তোগের 
ক্ষমতাও জাতীয় মাহায্মোর প্রধান দিকটাই প্রদরশন করে। 
কারণ এই, বর্ম সুখী ভোগী এবং রাগী বাক্তিরাই জাতি- 
দেহের প্রধান শক্তি! পাপী পতিত বা হতভাগ্য ব্যক্তির 
গ্রধান হুর্ভাগা এই যে,তাহ্থার চরিত্রে কোনরূপ “বীর” নাই) 
তাঙার যেমন কোনরূপ সপ্ভে]গের বা গ্রহণের ক্ষমত। নাই, 
তেমন দানের ক্ষমতাও নাই। সুখ গ্রহ! করিবার দৌভাগাই 
অধিকাংশ লোকের ঘটে না। এই কারণে য্মেন ক্ষুদে-পরি- 
তৃপ্ত ক্ষুদ্রতা, তেমনি বীর্যাহীন বিরাগ বিভৃষ্ণা, উভয়টাই 


জাতীয় হতভাগ্য-লক্ষণের প্রমাণ । ভারতের প্রাচীন রাষ্র? 


বা সমাজ তন্ত্রের নান। সন্কীর্ণতাসত্বেও এই-একটি পরম 
বীরহ্নিষ্ঠ এবং স্ুখসৌখ্য নিষ্ঠ মামানব-সত্বের হৃদয়-তরঙ্গিণীই 
সংস্কৃতি ভাষার উদাত্তচ্ছন্দে প্রবাহিত হইতেছে ! এই 
অপরূপ স্ুখবিলাস এবং রস-গালসার প্রমোনউগ্ভান গত 
হইয়াও ভ'রতবর্ষের হৃদয় কোন দিকে লক্ষ্য রাখিয়াছিল £ 
কালিদাস হইতে আরস্ত করিয়া কোন কবিই তাহ। বিস্বৃত 
হন নাই ! এবং নান! মতে তাহ! আোতবর্গের নিকট প্রমাণ 
করিতে চাহিয়াছেন । প্রণয়বিলাসের আনন্দ-উষ্তান মধো 
আকশ্মিক মৃহ্যর আবির্ভ।ব, পুষ্পকাননের স্ুখবিলাসের 
মর্দদেশে অকম্মাৎ পিংহ ব্যাস গজ বানর বৃত্তির মাবিরভাব, 
এবং £চগ্ড হঠ-কারিতার সহিত সমস্ত স্থখ-তস্ত ছিন্ন-বিচ্ছিন্ 
করিয়। মানুষ গুলাকে সমস্ত স্বপ্র-সন্বেশ হইতে জাগাইয়। দিধ। 


অন্তধণন, এইরূপ চক্র সংস্কত নাটকমত্রের নিত্য ঘটনা 


বলিলে অতুক্তি হয় না। ইহা ভারতীয় নাট্যকারগণের 
+ তে একট! সাধারণ “নিয়তি-বন্ত্র বা 70201)007 ঝলিলে 


বুষ্টীল হয়না । ভারতীয় সাহিত্য-মতির সাধারণ উদ্দে্টুকু 
টবুধিতে না পারিলে, এই ব্যাপারের গ্রক্কত মর্দ হাদয়ঙগম 





মধ্যে এইরূপ একটা সাধ:রণ বস্ত্র লক্ষা করি নাই; গ্রীক 
নাটকের “অবৃষ্ীগ জখব! চৈনিক নাটকের 'পরিবার নীতি 
কতকটা ইহার নিকটবর্তী! ভারতীয় আর্য) আদর্শের ভোগি 
গণ রাগি-গণ প্রতি-মুহ্র্থে ত্যানী.. হইবার ভন্ত ওত 
তাহারা “শির্ড়ে তরঙ্গ এবং কটিবন্ধে অসি, লইয়াই পুষ্প 
শষ্যার় আরাম ভোগ করিতেছে ! যেই মুহূর্তে কর্তবে) 
হাকডাক পড়িবে, অথব| বমপুরীর দক্ষিণদ্বার খুলিয়! গির় 
মহাকালের প্রলয়-বিষাণ বাঁজিতে থাকিবে, তখন ত উহার 
এক নিমেবে পুষ্প-শৃঙ্খল বিচ্ছিন্ন করিয়! ছুটিয়! যাইবে ! সম 
'চপ্ত-কৌখিক” নাটক অন্ত এই আদর্শের প্রতিমূর্ধি 
ভায়তের বিশেষ তন্্রীয় 'ব্রাঙ্গণক্ষত্রিয়ের আদর্শ ! অনাদক্ত 
থাকিয়াই সুখী হইবার আদর্শ! 

এই কালের রমণীজাতির, মনোরমাজাতির নাম গুলিই 
চিন্তা! করুন। জাতীয় রমগীগণের, বিশেষতঃ সাহিত্য-লোকের 
অধিবাসিনীগণের নামকরণ হইতেই অনেক সময় সমগ্ণ 
জাতিটার সভ্যতা পরিমাণ কর! যায়। প্রাচীন কাব্য আদশের 
সীন্া সাবিত্রী দময়ন্তী অনথয়! সত্যভামা বা শৈব্া! হইতে, 
যেন সাগরিক] মদয়ন্তীক1 বাদবদত্ত। তরলিক। মবলোকিতা 
উদ্নীনরী নিপুণিকা কপুরমঞ্ত্ুরী বসম্থসেনা জয়দেনা 
জোতঙ্সিক বিচক্ষণ প্রভৃতি সহজ স্হস্র বৎসর 
দুরবর্তী, তেমন এ কালের বহু প্রচলিত কামিনী নিহম্বিনী 
স্থহাপিনী দোহাগনী প্রতি হইতে ও কম দূরবর্তী নহেন। 
এ কাপের কামিনীকুমার রমণীরঞ্জন সুন্দরী মোহন কুমুদিনী 
কান্ত হইতেও মলয়কেতু কলহুংস জীমুতকেতু তৃরিবন্ু 
দেবরাত গ্রস্ৃতি কম দূরবর্তী কি? এই সমস্ত গুণবাচক 
নাম-সংজ্ঞার ভিতর দিয়! অনেক সময় জাতীয় হৃদয়ের 
অন্তঃপুর পর্য্যন্ত দেখিতে পার! য।য়। 

সেকালের উজ্জিনী কৌশাী কাশ্মীর গ্রভৃতি নগর 
হৃদয়মধ্যে উদাত্বমধু অধিকার বিস্তার করে! তকে দেখ! 
যাইবে, এই অবস্থ। দীর্থকালস্থাদী বিশ্বা সমাজের সর্ব 
পরিব্যাপ্ত ছিল না। মাহাম্মা ন্যুনাধিক কেন্রাগত ছিল 
এবং সর্ব মাধারপের কোন অংশে ব্যাপক ছিল ন! বলিক়।ই 


১০ম সংখ্যা 


2৯ চটি লি রস চি ০৯ ০ ভিত এ ৬০ ৪ষ্জি স্টিতএস ৩ 


নির়াশ্রয় কাবে ছরভঙ্গ হইয়। গিয়াছিল! এই স্থানেই 


প্রািন মন্ুম্যজীবন এবং সভাতার মহারোগ ! যেই 
অবস্থা হইতে গ্রধল কেন্ত্রপ্রতাপান্থিত গ্রীক বা রোমক 


সভ্যতা! বর্ধর-্তম জাতিসমূতের পদাপাতেই বিধ্বস্ত হষ্টরা 
গিয়াছে, রাজকেন্দ্জীবী ভারতীয় সভ্যতাঁও সেইরূপ অবস্থা 
হইতেই রাজন্তজাতির বিনাশ বা অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গেই 
অধঃপতিত হইয়াছে; উন্নত স্তরের সমুন্চ মাধ্যাত্মিকত। 
কিন্বা. সভা জীবন সন্ত্বেও, অসভ্যগণের সমক্ষে রাষ্ট্র 
স্বাধীনতা রক্ষ। করিতে পারে নাই; লৌকিক তথ। আধ্যাত্মিক 
মাছায্মোর নুফলটুকুও ছারাইয়! বসিয়াছে। মনুষ্য-সমাজের 
অতীত ইতিহালকে বর্তমান এবং ভবিষ্যতের শিক্ষক রূপে 


গ্রহণ করিয়াই মনুষা-সভ্যতা| ক্রবিকাশের উদ্নতি-ঙ্াদর্শে 


লাভবান হইতেছে । 
শীশশাঙ্ষমোহন সেন । 


রত 


শিশুর খান 


নব প্রসূতির দুপ্ধ-__সকণ গ্রস্থতিরই যে সমান হ্ধ হয় 
তাহ! নহে। আবার লকলেরই যে প্রদ্ধ সমান গুণবিশিষ 
তাহাও বলা যাইতে পারে না। প্রসবের পর ১২ ঘণ্টার মধ্যে 
প্রার প্রন্থতির একটু আধটু চৃধ, হয় এবং সেই ছুধ দ্বারাই 
তখনকার মত শিশুর কাজ চলিতে পারে । অনেকের আবার 
২৩ দিন না গেলে ছধ দেখ! যার না। প্রসবের পর 
১২ ঘণ্টা অতিবাহিত হইলে তবে শিশুকে জ্বন্ত পান 
করাইবে। প্রথম কয়েক দিনের দুধের কতকটা বিরেচক 
শক্তি থাকিতে দেখ! যায়। ইহা খাইয়! শিশুর বাহা হয়, 
তাহাতে উচ্বার বেশ উপকার হুয়। শিশুকে স্তন্ত ন৷ দিলে 
শুনে অধিক ছুগ্ধ হইতে পারে মা। ধদি এমন দেখা যায় 
৩1৪ দিনের পরও ..মাতার স্তনে ছুধ দেখ! দিল না তাহা 
হইলে গরুর ছধ খাওয়ানের আবন্তক হর। এক ত্বাগ 
টাটকা হখের, সহিত 'ভিন ভাগ পরিষ্কত জল মিশাইয! 


পাখি ৩৯ ৫৯৮৮ তি ৫৯ 2৩ ৮ স্৬্ছি ভাটি রি রসি ০৯১০ 


পরকালে ্বরপরিমিত বৈবেশিকের আকুমণ গ সন্মুথে ভারতবর্ষ 


শিশুর ' খাসি. 


তপ্ব করিতে খানিবে। কেই ফুটিতে ও আর্ত করিবে, ০ 


. নামাইয়া ফেগিবে। এই ছুধ একটু গরম থাকিতে শিশুকে, 


খাওরাইয়! দিবে। শিক খাওয়াইবার আবশ্তক নাই? 
৩1৪ ঘণ্টা! অস্তর এক বা দুই ঝিনুচ করিয়া খাওয়াইতে', 
থাকিলেই যথই কাক্গ চলিতে পারিবে । রা 

কেমন করিয়। স্তন্য পাঁন করাইতে হর-স 
শিশুকে কেমন করিয়া! সন্ত দিতে হা? তাহাও জানার আব* 
গ্টক। প্রদবের পর এক সপ্তাহকাল গ্রস্থতির পক্ষে ইচ্ভা- 
মত উঠিগ্লা বসিতে নাই । এই সনয় তীহাকে সর্বদাই গুইয়! : 
থাকিতে হয়। এ সময় শিশুকে শয়নাবস্থাতেই স্তন্ত পান: 
করাঈবার মাগ্তক । আমাদের দেশের প্রচ্থুতিরা এ সকল 
নিয়ম বড় একটা মানিতে চাহেন না । উহার! প্রসবের পর 
হইতেই আপনার ইচ্ছা মস্ত উঠিয়। বসেন কিনব! চলাফের1 
করিতে থাকেন । উহার কলে বিবিধ “স্ত্রীরোগ” দেখা দেয় |. 
তাহাদের পূর্ব স্বাস্তা মার ফিরিয। পান না। স্কৃতিকাবস্থীক্স 
্রস্থতির যে সকল নিয়ম পাঁপন করা কর্তবা, এস্থলে তার: 
বিস্তারিত উল্লেগ করিতে গেলে নিতান্তই অগ্রাসঙ্গিক 
হইয়। গড়িবে, তণাপি সংক্ষেপে কিঞ%িৎ উল্লেখ করিতেছি । 
এসময় প্রন্থতির পক্ষে বিশামের একান্ত শাবগ্তক। এই 
কারণে প্রসবের পর অন্তত ১ মাপকাল প্রস্থতিকে কোনরাপ 
গৃহের কাজে যোগদান করিতে দ্রিতে নাই। এসমর্‌ 
তিনি একেবারেই কাগজের বাহির এইরূপ মনে করিবেন । 
শৃতিকাবস্থায় তাহাকে কিরূপ ভাবে বিশ্বাম করা উচিত 
নিম্নে তাহার উল্লেগ করা গেল। 

প্রথম সপ্পাহ _এ সনয় খাওয়ার সময় ও মল-মৃত্র ত্যাগের ৰ 
সমগ্ন মার উপবেশন করতে পারেন, অন্ত সমর শয়ন করিয়া 
থাকিবেন । | 

দ্বিতীয় সপ্তাহ-_-এসমক় খাওয়ার ও মল-মুত্র ত্যাগের 
সময় পুরাপুরি দোজা হুইয়া বসিতে পারেন? অন্ত সমর 
গুইয়া থাকিবেন। 

তৃতীয় সপ্তাহ_-দিনের 
পারেন। 
চতুর্থ সপ্তাহ -ঘয়ের মথো, চাট পছিভ্র়ণ করিতে 


বেলাটা বসিয়া কাটাতে 





স্রঘিউ 
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সারেন। এক-মাস পর্ণ হইয়া গেলে তবে ঘরের বাহির: 


হইতে পারেন। অবনত এপময়ের মো তীহার শরীর যদি 
পর্ণ, প্রক্কতিদ্থ না হ তাহা হইলে আরও কিছু দিন 
বিশ্রাম কষা আবক 1 ্ 
শিশুকে ভ্তন্থ দার্ন-_. প্রসবের পর কিছু দিন 
ধরি শিশুকে শরনা বন্থাতেই স্তপ্ত পান করাইধার আন্ত ₹। 
শঙ্গনীবন্ার কি-করিা স্তন্ত পান করাইতে হয় তাহ! জানিয়া 
স্বাধিতে হয়। মনে কর বাম স্তন খাওয়াইবে। শিশ্তকে 
রিনি শোরাইরা বাম হস্ত দ্বারা তাহার মাথাটি ও 
 ধহটা খারপ করিবে, আর দক্ষিণ হস্তের মধামা ও তর্জনী 
শি সাহাব্যে কনের উপর চাপ প্রয়োগ করিবে। 
“প্রন না করিলে স্তনটি শিশুর নাসিকার উপর পড়িয়া 
তাঙছরি-নিংঙগাস অবরোধ করিবার উপক্রম করিতে পারে | 
দক্ষিণ তন খাওয়াইবার সময় ইহার বিপরীত করিষে, 
 অর্থীৎ শিশুদক ঈঙ্ষিণ. বাহর উপর শোয়াই়! বাম হস্তে 
. শধামা ও তর্থথানী অঙ্গুলের সাহায্যে শিশুর নাকের 
নিকট হইতে স্তিনর্ট দূরে রাখিবে। এখন কথ! এই 
ধে, এক এক বারে শিশুকে কতক্ষণ স্তপ্ত দেওয়া যাইতে 
পারে? আমাদের মনে হয় এক এক বারে ১০১৫ 
মিনিট কালের বেশী স্তন্ত দিতে নাই। অনেক সময় 
আবার এমন ঘটিতে দেখা যায় শিশু স্তন মুখে দিয়া রাখে 
কিন্তু ভুধ টামে না। এরূপ সন্দেহ হইলে স্তপ্ত দিবার 
পূর্বে ও পরে শিশুকে ওক্ন করিবে তাহা! হইলেই সে 
_ হুধ টানিতেছে কি না বুঝ ধাইবে। প্রায় সকল শিশুই 
কমতি সহজে বিনা চেষ্টার স্তন ধরিতে শিখে ; কতক গুলি 
শিশুর বেলায় কিছু বেগ পাইতে হয়। ইহারা সঙ্গে 
হ্বন ধরিতে চাহে না) ইহাদিগকে স্তন মুখে দেওয়। 
অত্যাস করাইতে :ছুয়। শুঁনের বৌটাতে একটু মধু 
'লাগাইগ! দিলে, শিশু অতি সহজেই স্তন টানিতে শিখে। 
এক একটি প্রস্থতির হ্যানের বৌটা এত ছোট ধে, 
.শিল্ত ঠিক বাগাইয়। ধরিতে পারে না, এরূপ স্থলে ত্যন্ত 


শান ক্ষরাইবার পূর্বে বৌটাটি টানিয়! বড় করিয়া তবে 


৫৭৬ 
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| বর 
স্বিজভাবে আপনার কাছে রাখিবে, সাহার পর ক 
নিজের খাটে পোর়াইয়। দিবে। স্তপ্তদান ব্যাপার শেষ 
হইয়! গেলে গ্রন্থতির স্তবের বৌটাটি বেশ করিয়া ধুইর! 
গুফ বন্বদ্থার মুছির। ফেল। উচিত।, স্তপ্ত দ্ানেয় পর 
বৌটাটি না বুই় ফেলিলে, শুনটির প্রদাহ হওয়া খুবই 
সম্ভব।, শিশুকে এক এক বারে.একটির অধিক স্তন 
দিক্ডে শাই। মনে কর প্রথমে দক্ষিণ শুনটি দেওয় 


হইন্নাছে, ইহার পর দক্ষিণটি না দিয়। বাম স্তনটি দিবে 
এইরূপে পালা কমে দিতে থাকিবে । 


২৪ খণ্টায় কত বার স্তন্য দেওয়। উচিত-- 

গ্রসবের দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয় দিন হইতে শিশুকে নিয়হিত 
তাবে স্তষ্ত দান করার আবু ক | তৃন্ত দিবার সময় হইলে 
ষ্ি এমন দেখা যায় যে, শি নিদ্রিত আছে, তাহ! হইতে 
'অতি ধীরে ধীরে নিদ্র। ভঙ্গ করিয়! তবে সপ্ত দিতে হয় 
ঘুসৈর অবস্থায় কদাচ স্তন্ত পান করাইতে নাই। করেক দি. 
কেষ্ট করিলেই শিশুর এমন অন্যাসটি হইয়! দাড়ায় যে, ঠিব 
থাঁবার সময়টি হইলেই বুম ভাঙ্গিয়া যায়; অন্ত সময় নিদ্রা? 
মগ্প থাকে । এ অভ্যাসট যেনকল শিশুর হয, তাছাদে 
সর্বদাই প্রফুল্ল ও সুস্থ থাকিতে দেখ! যায়। কিন্ত ছুঃখে 
বিষয় এই যে, আমাদের জননীগণ শিশুদের এই অভ্যাস! 
জল্মাইয়। দিবার জন্য তেমন চেষ্টা করেন না। এবিষ. 
ইহাদের রিশেষ শৈথিলা থাকিতে দেখা যায় । তীাছাবে। 
কেমন ভ্যান শিশু কাদিলেই অমনি উহ্থার মুখের মধে 
্স্ত গুজিয়! দিয়! তাহাকে চুপ করাইতে চেষ্টা! করেন 
ইছ! যে কত অন্তায কাজ তাহা আর কি বলিব। ইছাে 
শিশুর পরিপাক শক্তিটির বিশেষ অনিষ্ঠ কর! হয়।. ক 
সুস্থ হইপুই শিশুকে এইরূপ অনিয়মিত ভাবে বখন তখন 
স্তহ দেওয়ায় ্গীণ ও রুগ্ন হইতে দেখা! গিক্সাছে। শি যে 
কেবলই ক্ষুধার জন্ত কাদে মন্ত কোন কারণে কাদিতে 
পারে না ইহ! যেন কে মনে ন। করেন। অনেক সময 
সে বিনা কারণেই ঝাদিয়। থাকে 4. এসৈস্থলে ফোলে করিয় 
একটু আর ফরিলেই চুপ করিয়া! থাকে |! আবান় এছ 


রর শিউর সুখে দিবে। তন দেওয়ার পর শিশুকে কিছুদ্ষ ”: ধদি বুঝ! রা হে, কোনরাপ তার রছবিধার জন ভচদদ 


১*ম সংখ্যা 


সি এস এস্িও সিইসি ০৯ 


করিতেছে, তাহা হইলে যন্থণ! ব| অস্থবিধার ঘেটি কারণ 


তাহা দুর করিতে চেষ্টা করিবে।” ধাঁহাদের সন্তান পালন 
বিদয়ে কিঞিং অভিজ্ঞতা আছে তাহার! শিশুর ক্রন্দন 
গুনিলেই। সে কেন কীঙ্দিতেছে তাহা বেশ বুঝতে পারেন। 
তৃতীয় দিবস হইতে শিশুকে ২ ঘণ্টা অন্তর স্তন্ত দিতে হয়। 
২ আর রাব্রিকালে ছই বার দিতে হয়। দিনের বেলায় €ট! 

৭টা। ৯টা, ১১1, কটা, ৫ট1 ও ৭টা, রাত্রে ১*টা ও ১1০ট। 
তাহার পর ২ ঘণ্টা অন্তর:ন| দিয়। আড়াই ঘণ্টা! শন্তর দিতে 
£ম। এরূপ না! করিলে আবহ্ীকের মপেক্ষ। অধিক থাওয়ান 
হয়। তাহার ফলে শিশুর “ছুধতোলা” রোগ দেখ! দেয়। 
গ্রসবের পর প্রস্থতির স্তনে প্রথম ৭1৮ মান প্রতি মাসেই 
ছধের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি, হইতে থাকে । পূর্বের 
হিসাবে শিশুকে স্থন্ত দ্বিতে থাকিলে উহ্াব যে 'অধিক 
ভোজন হইল তাহার আর আশ্চর্য কি? দেড় মাস বয়স 
'হইলে শিশুকে নিয়ের হিসাবে স্তন্ত দিতে থাকিবে -৭টা, 
৯/০টা, ১২টা, ২০টা, ৫ট|, 4।*টা, ১*টা, ১টা ও ৫টা অর্থাং 
২৪ ঘণ্টায় সর্বগ্তদ্ধ ৯ বার স্যম্ত দিবে। অধিকাংশ শিশুই 
১*টার সময় যে নিদ! যায় ভোর ৪টা কি ৫ট! না বাজিলে 
আর বড় একট! উঠে না, এ অভ্যাস মন্দ নভে । বিশেষ 
কোন কারণ ন! থাকিলে এবস্ায় ঘুম ভাঙলাইয়া স্তন্ত দিতে 
নাই । তবে যদি এমন বুঝ| যায় যে, ইহাতে শিশুর দেহের 
তেমন বুদ্ধি হইতেছে না,তবেই রাত্রে ঘুম ভাঙ্গাইয়। এক বাব 
স্তন্ত পান করাইবার আবশ্তক, নতুবা নহে । যদি এমন 
দেখা যার যে, শিশু দিন দিন বেশ বঝাড়িতেছে, আর রাত্রি 
১ টার পর যে নিদ্র| যায় ভোর না হইলে শার উঠে না, 
তাছ। হইলে ২৪ ঘণ্টায় ৯ বার ত্তন্ভ ন! দিযা ৮ বার দিলেই 
যথেষ্ট কাজ চলিতে পারে-_ষথা ৫টা, ৭।০টা, ১০ট, ১২॥০ট।, 
৩টা, ৫॥০টা, ৮টা, ১০।০ট1। তিন মাস বয়স হইলে 
সাধারণতঃ শিশুকে ৮ বারত্যন্ত দেওয়া! আবহ্ক হয় বটে 
কিন্ত অনেক শিশু আবার ৭ বার খাইগ্লাই বেশ তৃপ্ত থাকে । 
একথা অবশ্তাই শ্বীকার করিতে হইবে যে, নকলের বেপার 
ঠিক একরপ নিক্নন খাটে না। আবার সকঞ্জ প্রন্থতির 
ভুধ থে সঙগান ধলফারফ ও পরিপোধক এবং সক প্রস্থতির 
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শিশুর: খানা, 
হধের পরিমাণ যে সমান এসনও নহে । ২৪ ঘণ্টার দা 
স্তন্ত দিতে হইলে নিগ্নের হিসাবে দিতে হয়, ৫টা!, ৭1৯81 
১০টা, ১টা, বৈকালে ৪ট1, ৬।০টা, ও ১০টা। শিশুর বয়ষ 
যখন ছয় মাস হয় তখন দিনে রাত্রে ছয় বারের বেলী 
খাওয়াইবার আবশ্তাক নাই-__যথা! ৭টা, ১৯ট1, ১ট, ৪টা, ৭টা, 
১*টা। এদেশে ছয় মাস ন। হইলে শিশুকে বড় একটা 
বাড়ীর বাহির কর! হয না । শিশুর পক্ষে মুক্ত বাষু কম 
আব কীক্ষ নহে। সকালে বিকালে কিছুক্ষণের জন্ত উহীকে 
ঘরের বাহির কব! একান্ত আবশ্কুক? এরূপ স্থলে, সকালে 
বিকালের খাওয়ার সময়ট| একটু মাধটু নড়া চড়া হুটলে, 
ফোন ক্ষত নাই । 
বোতলে করিয়। ছুধ খাওয়ান---শিগুকে ছখ 
খাওযাইবার জন্য বাঞ্জারে একরকম বোতল কিনিতে পাও! 
যায়। ইহাকে ইংরেজঈতে ফিডিং বটল কহছে। স্থল বিশেষে 
শিস্তকে ইহাতে কবিয়া ছুধ খাওয়ান হইগ্পা থাকে । গগনে 
রাখা মাবগ্তক শিশুব পক্ষে সর্বাপেক্ষ। উত্তম খাগ্ধ তাহার 
মাতৃস্ন্ত । বিশেষ কোন বিশ্ব ন! থাকিলে সকল মাতারই 
আপনাব শিশুকে স্তন্ত দান কর। কর্তব্য । 
কিন্ত এমন যদি ঘটিতে দেখ! যায় বে, মাতার স্তনে থে 
পরিমাণ দ্রপ্ধ £ঈতেছে তাহাতে শিশুর পেট ভরিতেছে না, 
কিন্ব। তাহার হছুধ ভাল নহে, খাইয়। শিশুর উপকার ন! 
হইম্া 'অপঙ্কার হইতেছে, কিনব তাহার স্তনে ফোড়া! কি 
প্রনাহ হঈযাছে, অথবা তাহার এমন কোন রোগ আছে 
যাহাতে শিশুকে সন্ত দেওয়া উচিত নহে, তাহা হইলে মাতার 
পক্ষে স্তগ্ত দান করাইবান চেষ্ট! না করাই উচিত। এমন 
ঘটন! নিতান্ত বিরল নহে যে, বন! রোগগ্রস্তার ছুগ্ধ পান 
কবর সুস্থ শিশুকে উক্ত রোগগ্রস্ত হইতে দেখ গিক্লাছে। 
কিন্তু বিন। কারণে যে মাতা শিশুকে তৃপ্ত দান হইতে বিরত 
হন আমাদের মতে তিনি মাত নাম ধারণের উপযুক্তই নহে । 
দুঃখের বিষয় ইংরাজ সহিলারদেগের দেখাদেখি আমাদের 
সমাজ্জে অনেকেই শিশুকে গোড়া হইন্বেই বোতলে কগিক়া 
হু্ধ খাওয়ান অভ্যাস করাইয়! থাকেন।, : ইছা! জত্তিশয় 
অন্তায় বলিতে হইবে। সে বাছাই হউক এখন ফোন 


ভিন ওিইিনতাতাতি 
| সা ১৩১৪ 





বি উর 





কোন অবস্থায় শিশুকে বোতলে করিছ ছধ খাওয়াইতে 
পারা যাপন তাহারই আলো$ন! করা যাউক। দি 
এমন দেখা বাক যে, শিশু রীতিমত মাতার স্তপ্ত 
খাইতেছে অথচ তাহাকে আশীহুন্ধপ বাড়িতে দেখ। 
যাইতেছে মা, তাছা হইলে মাতার সন হইতে একটুখানি 
ছু লইয়। 'ডাক্তার ঘার। পরীক্ষ/ করাইবার আবহ্ঠক। 
ডাক্তার বলয় দিবেন সম্থানের পরিপৌধণোপযোগী 
পদার্থ উহাতে যথেষ্ট পরিমাণ আছে কিনা। যেসকল 


ছেলের স্তপ্ত খায়! পেট ভরে না তাহারা প্রায়ই খিই.খিটে, 


ও বদমেজাজী হয়, এবং সর্বনাই কাদিতে থাকে । শিশু- 
টরিয়ে যাহীদের কিঞিং জ্ঞান আছে তাহারা এ ক্রন্দনের 
প্রকৃত অর্থ কি ভাহ! শুনিব! মাত্রই বুঝিতে পারেন। 

 শস্ভন্দায়িনী ধাত্রী-*অনেকেই: জিজ্ঞাসা করেন 
মাতৃ-স্তন্ পানে শিশ্তর যেন্লে পেট ভাঁরে না কিন্থ।া কোন 


বিশেষ কারণ বশতঃ শিশুর নিজের মাত! যেখানে স্তর দিতে 


একেবারেই অদমর্থ সেরূপ ক্ষেত্রে আর কাহারও স্তন্ত দিলে 
কি কোন ক্ষতির সম্ভব? ইহার উত্তরে আগর। এই কথা বলি 
মাত! যেখানে স্তগ্ভ দানে মপমর্থা সেখানে এক জন স্তন্ত- 
দীরিনী ধাত্রী নিধুক্ত করিতে পারিলে সব চেয়ে ভাল হয়। 
কিন্তু ধাত্রীটিকে নিষুক্ঞ করিবার পূর্বে তাহাকে বেশ করিয়! 
দেখিয়া লওর়া আবশ্বক। ভাক্তার দ্বার! উহাকে এবং উহার 
ক্রোড়স্থ শিশুকে পরীহ! কর! উচিত।' ডাকজারের অভিমত 
হইলে তবেই তাহাকে নিধুক্ক করিবে। শিশুর যে বয়স 
ধাতীর শিশুটির ও সেই বল হইলে ভাল হয়। ধাত্রীর ছেলে- 
টিরও বেশ দর যন্ধ *র! উচিত। আপনার সন্তানটিকে 
অনাহারী ও অগৃথী থাকতে দেখিপে কোন মাতার চিত্ত 
স্থির থাকিতে পারে? এ অবস্থায় তাহার স্তনে যে ছুগ্ধ হয় 
তাহাতে দোষ বর্কার় এবং সেই দুধ খাইয়া পিপুর অনিষ্ 
হওয়া! একেবারেই অসষ্চব! নছে। ধাত্রীটির বয়ক্রম যেন 
একুশের নিয়ে ও পরত্রিশের উর্ধে না হয়। ইহার মন 
যাহাতে সর্বদা গ্রফুর থাকে সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে 
.এছেয়। ইহার স্বাস্থ্যের যাহাতে কোনকধপ হানি না হয় 
১. সেদ্িকেও সমান দৃইি রাখা আবক। 
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তি 
এপাশ টি কস পতন স» শট সত এআ | লা 


এক কথার 


ইস বর্ষ 


গর্ভধাগিলী জননী শিশুকে তন ৪ দিতে হইবে ষে গল 
নিরাপদ পালন করিতেন এবং যেকপ ভাবে জীবন যাপন 
করিতেন, ধাত্রীরও ঠিক সেই সকল নিম পালন এবং 
ঠিক সেই ভরে জীবন যাপন কর! কর্তব্য। ছুশ্চরিত্রা, 
বদমেঙ্গাজী, উদ্পতস্বভাব। স্্রীলোককে কখনও ধাত্রী নিগনোগ 
করিতে নাই। ধাত্রী নিয়োগ বিষয়ে মামাদের দেশের প্রাচীন 
চিকিংসকগণও কম সাবধান ছিলেন না । টরক 'নিয়- 
বর্ণিত গুগবিশিষ্ট স্ত্রীলোককে ধারী নিধুক্ত করিতে বলেন--. 
“সনানজাতীয়। যুখতী, অনুন্ধত') রোগরহিতা, সর্ব ম্পূর্ণাঙগী, 
(হীনাঙ্গী নহে), অব্যসন। (কামক্রৌধণদি দৌষরছিত। ) 
বিকট রূপা, অভুগুপ্িত। (অনিন্দিত।), স্বদেশজা, অক্গদ্র- 
স্বর্জাবা, ক্ষুদ্র কর্ম্বকারিগী,'সংকুল জাতা। বংসলা, অরোগ- 
জীবদ্বৎসা (যাদের সন্তান অরোগ ও জীবিত মাছে ), 
পোদ (যাহার “ছৃগ্ধ স্বয়ং প্রবৃত্ত হয়) অপ্রমদা, অশলান। 
(অকালে শয়ননীগা নহে), অনুচারশয়ান। ( অপরিমিত 
স্থানে শরননীল! নহে ) ভর্বোপচরিত।, গুচি, অস্চিদ্বেষিনী, 
স্তষ্ত ও স্তনসমুংসম্পন্ন1” | এইরূপ এক জন ধারী নিধুক্ধ 
করিবে। 


গরুর ছুধ--শিশত যেখানে মাতার স্যন্ত পায় না 


সেন্ধপ স্থলে দাধারণতঃ গরুর ছুধ খাওয়াইয়াই উহাকে মাগ্ষ 
করিতে হয়। কেহ কেহ গাধার ছুধ খাওয়াইয়া থাকেন, 
কেহ ঝ গরুর দুধ না দিয়। ছাগলের ছুধ খাওয়াইয়! থাকেন। 
এক একটি শিশু গরুর ছুধ সহা করিতে পারে না অথচ 
ছাগলর ভুধ বেশ সহ করিতে পারে। অবশ্ত এরূপ দৃষ্টান্ত 
যে খুব বেশী তাহ! নহে। হৃগ্ধের মধ্যে যে সকল পরিপোধক 
পদার্থ আছে, মোটামুটি বলিতে গেলে তাহীরা এই তিন 
শ্রেণীর অন্তর্গত--১ম, গ্রোটিড। ছুধে ইহ! আবার ২ প্রকার 
আছে--( অ) কেসিন্‌ বা হগ্ধসার (আ) দুগ্ধ-এল্বুমেন। 
২য়, ত্বক. ওয়, হুগ্ধ শর্করা বা মিষ্ধ সুগার। নিয়ের 
তানিকাটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, মাতৃত্তততে, গে-ছুে 
গাধার ছুখে, ও ছাগ-ছঞ্চে ফোন উপাদান কি.. পরিমাণ 
খছে তাহ! স্পষ্ট বুঝ যাইবে । : 


০ পাস বরার ওটি হরারিপরপর্ " এ+ সত ন্ত 


১ম সংখ্য। 






.. মাতৃ-ছদ্ধ 
টিটিরিতির রজার কারার! রা িনিররির হার! হারালো জান 
র্‌ ূ 
(অ) কেসিন্‌ ূ ঁ | 
প্রোটিড, ূ 
(আ) দুগ্ধ- এল-বুমেন্‌: ১ 
ঘ্বৃত- ৩২ 
রি চ্-শর্করা ৃ রণ 





শপ ও আপ সপ আও পপ পপ পা সপ পা 


উক্ত তালিকার এই দেখা ডি যে, , মারৃছৃগধে ও ও 
গো-ছুগ্ধে তের পরিমাণ ঠিক সথান বটে, কিন্তু গো-ছগ্ধে 
শর্করার পরিমাণ মাতৃহগ্ধ মপেক্ষ। ঢের কম; সুতরাং গে- 
ছুগ্ধকে শিশ্ঠর উপযোগী করিতে হইলে উহার কিছু পরিবর্তন 


আবস্ঠক। আর একটি,কথা এই যে, মাতৃ-ছৃগ্ধে যে কেসিন্‌ 


আছে, তাহা! যত সহজে জীণ হয়, গো-দ্বপ্ধের কেসিন তাহ! 
' হয় না) এই কারণে এক একটি শিশু কোন মতেই গরুর 
ছুধ সহ করিতে পারে না। 

শিশুর জন্য হুগ্ধ- শিশুর জন্ত দুগ্ধ খুব টাটুকা 
ও বিশুদ্ধ হওয়। উচিত। যে গরুটির ছুধ থাওয়াইবে সেটি 
যেন বেশ নীরোগ ও সুস্থ হয়; তাগার থাকিবার 
স্ছানটি যেন বেশ পরিষ্কার পারচ্ছর হয়, তাহাকে যেন 
পর্যযাপ্ত পরিমাণে উম খাগ্ক খাইতে দেওয়! হয্ক। এবং 
গ্রতিদিন একবার করিয়া! মাঠ হইতে চরাইয়া আন! 
হয়। যে ব্যক্তি দুগ্ধ দোহন করিবে তাহার হাতে 
ঘেন কোনরূপ ময়লা! না থাকিতে পায়। দোহন 
পাত্রটি বথাসম্ভব পরিষ্কার পরিচ্ছন্প হওয়া আনন্ঠক। 
অনেক সময় এমন ঘটিতে দেখ! যায় যে, শিণু হয় ত কোন 
একটি বিশেষ গাভীর দুগ্ধ সহ করিতে পারে না, কিন্তু ৩৪ 
গাভীর ছঞ্ধ মিশ্রিত করিয়া দিলে অবাধে সহ্য করিতে 
পারে। এই কারণে শিশুকে একটি গরুর ছধ না দিয়! ৩৪টি 
গরুর দুধ মিশ্রিত করিয়া খাওয়ান ভাল । এখন কথ। এই 
যে, শিগুর জন্ত ২৪ ঘণ্টার উপযোগী ছুধ এক বারেই প্রস্তুত 
করিয়! রাখ! ভাল ন! ধখন যখন আবস্টক হইবে তখন তখন 
প্রস্তুত করিয়া লওয়! ভাল। আমাদের দেশ গ্রীন্গ-প্রধান 
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শিশুর খাদ্য 
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দেশ; এগানে সকালের দুধ বিকাল গর্য্স্ত ভাল থাকে না, 
প্রায়ই ন্ট ইয়। যায় । এদেশে অন্ততঃ ২ বার ছুধ গ্রন্তঙ 
কর! আবখক। সকালে যেছুণ তৈয়ার কর! হুয়, বেলা 
১ টা পর্যন্ত তাহার দ্বার! কাজ চলিবার সম্তব। আর ইহার 
পর যে দুধ ঠ৯য়ার হয়, তাছ! রাতি ১০ টা পযন্ত দেওয়া 
যাইতে পারে। গক্ষর ছুধকে শিশ্বর উপযোগী করিতে 
হইলে তাহাতে জুল, হগ্ধ-শর্কর! ও মান বা ক্লীম মিশ্রিত 
করিতে হয়; কিকি পরিমাণে মিশ্রিত করিতে হয় তাঞ! 
পরে কথিত হইবে। হুদ্ধের সহিত ত্র সকল ড্রব্য নিশ্রিত্ত 
করিয়া গরম করিতে থাকিবে ; যেই ছুটিতে আর্ত করিবে 
মনি নামাইয়া ফেলিবে। ছুধ প্রস্তত হইলে তাহা যেখানে 
সেখানে রাখিতে নাই । বাড়ীর মধো যে ঘরটি সর্বাপেক্ষা 
তাল সেই ঘরে ঠাণ্ডা যায়গায় ঢাক! দিয়! রাখিতে হয়, ধেম | 
উহাতে মাছি না বসিতে পায় । উহা হইতে জাবহ্ক মত্ত 
ঢালিয়া লইয়! তপ্ত করিয়া “ফিডিং বোতলে” পুরিয়া শিশুকে 
খাওয়াইতে হয়। অনেকে মনে করিতে পারেন, সব চৈয়ে 
'ভাল ঘরটিতে আবার দুধ রাখার আব্বাক কি।' মাবস্তক 
থুবই অ!ছে, ছুধে ধেমন খারাপ গন্ধ টানিয়া লয়, এমন 
আর কিছুতেই নহে। যে ঘরে নর্দীমা, পায়খান প্রভৃতির 
গন্ধ গ্রবেশ করে, সেখানে ছগ্ধ রাখিলে এ সব গন্ধ ছুধের 
মধো গিয়! ছুধকে দুষিত করিয়া তুলে, এবং “সই উুধিত হুথ 
খাইতে দিলে শিশুর নানা গ্রকার রোগ দেখ। দিতে পায়ে। 
শিশুকে ঠ191 ভুধ থা ওয়াইতে নাই, উছা! যেন একটু গরম 
হয়। এখানে এই কথ! উঠিতে পারে যে, ষে ছুধ একবার 


-ছুটান হইয়াছে, তাহা বার বার ফুটাইতে খ।ফিলে তাহা 


প্রতিভা . 
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পান করিয়া! শিশুর অনিষ্ট হওয়। সম্ভব নয় কি? অবশ্যই 
সম্ভব । বার বার ফুটাইলে ছুগ্ধ খুবই গুরুপাক হয শিশুর 
: গক্ষে দেরুপ ছুধ জীর্ণ কর! কঠিন হুইয়! পড়ে। কিন্তুনা 
ফুটাইয়!ও যে ছুধ গরম ন| কর! যায় এমন নহে। দুগধপূর্ণ 
বোতলটি বদি কিছুক্ষণের জন্ত গরম জলে বসান যায়, াহা 
হইলে বোতলঙ্িত ছুদ্ধ গরম হয়, অথচ তাহার গুণের ক্কোন 
পরিবর্তন ঘটে না। শিশুর হুধ এ উপায়েই গরম করিতে 
হয়। এক বারের অধিক ফুটাইতে নাই। ছধ খাওয়ান 
শেধ হইলে ফিডিং বোগুলটি ঠা! জলে কয়েকবার বেশ 
ধৌত কর। উচিত। . তাহার পর গরম জগ ও বুরুষ সার! 
বোতলের ভিতরটি বেশ করিয়! পরিষ্কার কর! কর্তব্য । 
সর্বশেষে পুনরায় ২১ বার ঠাণ্ড। জলে ধুইয়। বোতলের 
মুখটা-নীচু করিয়া রাখিয়া দিকে। 
দুধ কেন ফুটাইতে হয়-_£ছধের মধ্যে অনেক 
সময় বিবিধ রোগ-বীজ প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিতি করে। 
ফুটাইয়া. লইলে & সকল রোগ-বীজ বিনষ্ট হয়, সুতরাং সেই 
দুধ খাইয়া! রোগ হওয়ার কোন ভয় থাকে ন!। তাই বলিয়া 
খুব বেণী ক্ষণ ধরিয়! কুটাইতে নাই, তাহাতে হথ অতিশয় 
গুরুপাক হইয়া! পড়ে । ২৩ মিনিট ফুটাইলেই বথেষ্ট 
হইয়াছে ম.ন করিতে হইবে। 
'- স্তনছুপ্ধবঞ্চিত শিশুকে মানুষ কর. 
রোগেক্ জন্তই হউক কিবা জন্ত কোন কারণ বশতঃই 
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সয় বর্ষ 
2502257455557275124 চা 
হউক, মাত! যেখানে শিশুকে স্তগ্ত দিতে অসমর্থ এবং 
যেখানে স্তগ্তদারিনী ধাত্রী নিয়োগের ও কোন সুবিধা নাই, 
সেরূপ স্থলে গরুর ছুধ ভিন্ন শিগুকে মাগুধ.করার অন্ত উপায় 
নাই বলিলেই হয়। শিগুর পক্ষে হুঙ্জ ভির অন্ত কোন খাদ্য 


'ব[ভাবিক নয়। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হইতে যতদিন তাহার 





'দাত না উঠে, তত দিন একমাব ছুগ্ধের, উপরই তাহাকে 


নির্ভর করিতে হয়। গরুর ছুধে ছিসাঝ মঠ জল, চুগ্ধ- 
শর্কর!, ক্রীম ঝ| মাখন মিশাইলে উহ! অনেকটা! হস্ত 
দুধেরই অনুযারী হয়। কিন্তু এই হুধ ২৪ ঘণ্টায় শিশুকে 
কত বার এবং কি পরিমাণ খাওয়ান উচত, তাহাই 
ভাবিবার ব্যিয়। ইহা ছ্থির করিতে হইলে, শিশু এক 
এক বারে মাঠার স্তন হই কতখানি করিয়া ছুধ টানিয়! 
লয় তাহ! জান! আবশ্যক | এ সন্বন্কে প্যারি নগরে এক বার 
পরীক্ষ/ হইয়াছিল4 সেই পরীক্ষায় স্থির হয় যে, একটি 
ওবাসের সুস্থ শিশু তাহার মাতার স্তন হুইত্তে ফি 
বায়ে অন্ততঃ পাচ ছটাক ছুধ টানিগ লর়। তাহাকে 
ঘার্দ ২৪ ঘণ্টায় অন্ততঃ পাঁচ বার স্ত দেওয়| হয়, তাহ! 
হর্ইলে, দিন রাতে সে সর্বন্দ্ধ অন্ততঃ পাচ পোয়!। কি দেড় 
সের ছুধ খাইয়া থাকে । শিশুকে গরুর হুধ খাওয়াইয়| 
মান্য করিতে হুইলে, নিয়ের তালিকার মতে চলিলে নৰ 
দিকেই সুবিধা হওয়ার সম্ভব। 


১০৯ পংখ্যা ৫৭৫ 
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2: নিন ৮ ৪৮ বা ৪ নি, ৪ ৮ - ৩ 
১ আউন্গ অর্ধ ছটাক ; এক টিম্পুন৬* হইতে ৯ হয়স হিসাবে ছগ্ধের মাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিতে হয়। 
ফোটা। সেই সঙ্গে জল, ছুদ্ধ-শর্কর! মাখন বা ব্রীমের পরিমাণ হাস- 


উপরের তালিকাটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখ! বুদ্ধি কর! আবহ্ীক হয়। 
যায় যে, গরুর ছুধকে মাতৃ-ছুঞ্ধের তুলা গুগশালী করিতে 
হইলে উহার সহিত জল হৃদ্ধ-শর্কযা ও মাখন বা জৌষ 


জ্ঞানে নারায়ণ বাগচি। 
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এরি পি রড শি পি রি এ শি, লিল ০ ও পি এস পি জি এ ৯ পচ এ তই রশ লি সি 


প্রবাসে 


হে স্বামী তব লিপি বিনেও 
| দিন ত কাটে মোর 
শরৎ কালের শুভ্র আঙোয় 
ঘনায় না ত ঘোর, 
আকাশের এই আলোর পাতে 
আক পড়ে না কালীর ভাতে ; 
রবি-করের অঞ্জনেতে 
পরাণ আঙজ্গো ভোর। 


তোমারি এই বিশ্ব-ঘরে 
গোকের আনাগোনা ৃ্‌ 

হাজার কাজের হাট বসেছে 
বিকার রূপা-সো1, 

লক্ষ বেচা-কেনায় মিছে 

চিত্ত আমার চঞ্চলিছে, 

কতই টানে নিতা টানে 
যার নাকো তায় গোপ। | 


ত্ডোমা বিনেও পুলকে মোর 
কাট্ছে সার! বেলা ; 
চিত্ত-গগন জুড়ে আকজ্ত দে 
রৌপ্য মেখের খেলা ? 
ঠ্ামল ঘাসের যে মখ.মলে 
শিউলি ফুলের চুমকি জলে 
সেই শোভন শয়ন সে ষে 
পরাণে মোর মেলা 1. 


ভালো লাগে এ বাভাল আর 
এই আকাশের আলো, 


নদীয় বেলায় চামর দোলে 
লাগে ত। মোর ভালো; 
নিমেয় শাখে কপোত ছ+টি 
পরাণ আমার লইছে লুটি, 
তাদের ৫প্রম-্লীলায় জাহার 
এ চিন্ত ঘলালে | 


: ৫৭৬ 


রি খন ব্য 


সত পিই এ, পি পি সর সি সত ক ও প জ এ স০  স ৯এ৯পই উউ ০ শ ১৪: টিরিহে রহ ্ হন ্ ্ 
& শাহি শি পপি এপ পিসি এব এটি পটাসিঅ 


সভীর বড়াই করি নাকো 
নাইকে! সতীর মান, 

শতেক টানে ফিরছি, নাইকো 
তোমায় দিকে টান। 

তোমার ঘরের আলো-ছায়। 

হিয়ায় মামার ঘনায় মায়া, 

তোমার আপন জনার প্রাণে. 
বহার পুগক বান। 


জগৎ-ফুট! বর্ণ-রাগে 
রঙের জোয়ার থেলে, 
সেই খানেতে হাদয় আমার 
দিছি ওগো মেলে; 
সেই গোপন জ্যোতির মান্ছে 
৫তোমার চির মামন রাজে 
ছড়িয়ে-পড়া মন আমার ত।+ 
ছেড়েছে অবহেলে । 


আঞঙ তোমারি আঞগে-ছাক্া 
তোমায় আছে ঘিরে, 
কোথায় রবি, ইঞজজধনু 
শুধু চূর্ণ নীরে 2 
তবুও জানি গভীর পরেছে 
লিপি তোমার 'আপবে নেছে 
হরণ কাদন ফুট্বে সার! 
বক্ষ আমার চিরে! 


সে দিন আধার পদ্দাথানি 
নাম্বে ধরণীতে, 
হাজার-ফাট। ভিয়ায় টেনে 
উঠবে তরণীতে ! 
আকাশ-বায়ের তরঙ্জিমা 
কুটাক্‌ না জাজ এ ভঙ্গিমা, 
ফাটুক্‌ না পরাগ হাজার রঙের 
কল কজগীতে |. 3 
. ভীখ্রগন যায। 


১য় সংখ্যা 





ওর বাসি 


পরিত্রাণ & 


সুবিশাল নদ-বক্ষে তরণীর তরঙ্গ-বিক্ষেপে 
ছল-ছল, সমুজ্ৰঙ্গ, জলরাশি ওঠে কল-হাসি; 
পরিচিত সে কল্লোপ পশিল শ্রবণে যবে আসি: 
আনন্দ-আগ্রহ-তরে চেতনায় উঠিলাষ কেপে! 
এই যে জননী মোর-_নীলাম্বরে আখি ছু'টি তুলি, 
কাঞ্চন-কুস্তলরাশি হিরণ কিরণে মুক্ত করি, 
বিশ্রাম-দালসে আজি আছেন বলিয়া আহ! মরি,__ 
কতই যে ক্নেহ-ভরে ! 
মা আমার, কারা-ছ্বার খুলি?। 
অভাগ! এসেছে তোর-_শান্তি'সুধু! করিবারে পান! 
ওর মে!রে ধরে? রাখেবন্ধ করি? নিরন্ধ, কারার, 
আমিতে দেয়না) তাই, আইলাম আন্জিমা” পালায়! 
' মা জননি, তোর কোলে আজি হ'ল পুণ্য পরিভ্রাণ! 
উধুই এখন ওই সোণা-গাল! স্নেহের প্রবাহে 
ভেসে যাবে, দয়ামগ়িঃ__ আর্ত-হিয়। এই শুধু চাহে! 
শ্ীদেবকুমার রান্ধচৌধুরী। 


বৌদ্ধ ধর্মে পবিত্রাবশেষাদি 


মহারাজ অশোকের রাজত্বের পুর্বেই বুদ্ধ ভগবান 
রূপে পৃজ্িত হইতেন। কিন্তু কোন সময়ে তাহার 
মু্তি-পৃঞজ। প্রচলিত হয় তাহার স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়। 
যায় না। সীচী প্রভৃতি স্থানের প্রাচীন প্রস্তর শিল্পাদিতে 
বুদ্ধদেখের মৃত্তি উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়! যায় না। যে 
যে স্কুলে বুদ্ধদেবের বুত্তির কল্পনার আবশ্ুকতা; সে 
স্থলেও বুদ্ধদেবের পদাক্ষ, ধর্ণচক্র প্রস্থতি তাছার মৃত্তি 
স্থান অধিকার করিক্জাছে। যাহ! হউক অর্থতের প্রস্তর 


িল্পচিজ্রে বুদ্ধদেবের পদান্কের সন্ুখে জান্তুর উপর উপ- 
হাহাহাহা 
, * বিহখালি নঙী-বক্ষে। 
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বৌদ্ধ ধন পবিক্রীবশেষাদি। 


বিট মহারাজ অন্গাতশত্রর উৎকীর্ণ মূর্তি অঞ্ধিত আছে। 
ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পাবে যে, অশোকের 
পূর্বে বুদ্ধদেব ভগবান রূপে পৃজ্িত হইলেও তাহার, 
মু্তিপূজ গ্রচলিত হয় নাই। 

মথুরায় ভগবান বুদ্ধ 'ও মহাবীরের মৃত্তির অভাব 
নাই। সেই সকল মুগ্তি সংশ্লিষ্ট উৎকীর্ণ লিপিগুলিতে 
যে তারিখের উল্লেখ মাছে তাহাদিগকে শকাব অস্থসারে 
গণন। করিলে (এবং এইরূপ গণন। করার যথেষ্ট কারণ 
আছে) প্রতিপন্ন হইবে যে, যুটি পৃজ্জার পদ্ধতি খু 
প্রথম শতাদীতেই প্রচলিত ছিল। 

তগবান বুদ্ধের মুন্তি কোন আদর্শে নির্মিত হইয়াছে 
তাহা ঠিক বলা যায় না। তথাগত পদ্মাসপনে উপবিষ্ট). 
এবং একটি বনু প্রাচীন মূর্তির নিয়ে “ভগবতো৷ পিত'- 
মৃহস্য” এই কয়েকটি কহী! উতৎলীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। 
ইহ] দেখিয়া কেহ কেহ মনে করেন যে, ব্রদ্গার আদর্শে ই 
ুদ্ধমুর্তি গঠিত হইয়াছে । কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত 
হওয়ার পূর্বে স্মরণ কর] উচিত যে, বৌদ্ধ শিল্পে গ্রীক 
প্রভাব বিলক্ষণ বিগ্যমান আছে । গান্ধাবের প্রস্তর শিল্পে 
গ্রীক আদর্শের স্পঃ প্রমাণ রহিয়াছে, এবং এরূপ অনেক 
কারণ আছে যাহাতে নিঃসন্দেহে মনে করা যাইতে 
পারে যে. খুষ্ঠীয় প্রথম শতাব্দী হইতে চতুর্থ শতাবী 
পর্য্স্ত গান্ধারের প্রস্তর শিল্পে গ্রীক প্রভাব বিষ্ভমান 
ছিল। কিন্তু তারতীয় আদর্শে খোদিত বুদ্ধ মুর্তিতে 
শাস্ত্রোক্ত মহাপুরুষের লক্ষণপকল দৃ্ হয়, এবং এই 
আদর্শে যথেষ্ট শিল্প কৌশলের পরিচয় পাওয় যায়। 

নানা কারণে সিদ্ধান্ত হইতে পারে যে, বুদ্ধ বুর্তির 
পূজ। খুঃ পৃঃ প্রথম শতাবীতেই চলিত হইয়াছিল। 
ফাহিয়ান ও হুয়েন সাং উভয্বেই সাংকাশ্ঠে ১* হস্ত উচ্চ 
একটি বুদ্ধমুর্তি দেখিয়াছিলেন। আবার হুপ্পেন-সাং 
পেশোয়ারে কনিষ্কত্ত,পের সন্নিধানে ১৮ ফিট উচ্চ শ্বেত- 
গ্রস্তরের একটি বুদ্ধযুত্তি দেখিয়াছিলেন। এই মূর্তি, 
দেবভাবাপয্ন ছিল বলিয়া লোকে বিশ্বাস করিত। ইহ! 
যাত্রিকালে কণিষ্ঠ স্ত.পের চতুর্দিকে পরিপ্রমণ করিত। 


প্রতি! 


মাঘ, ১৩১৯ . 


মা ৯ এটি 


কষুত্র জুত অপর ধন্দির শুলিতেও অনিমানিক্যখচিত এবং 
সুগঠিত বহু যুর্তি ছিল। এগুলি হইতে সুমধুর শক ও গন্ধ 
নির্গত হইত। বারাণসীর নিকটবর্ভী সারনাথ বিহারে 
ধর্মচক্র প্রবর্তন করিতেছে তথাগতের এরূপ একটি পিতৃগ- 
মুর্তি ছিল। বামিয়ানে প্রায় সহত্র ফিট উন্নত একটি বুদ্ধ 
মৃত্তিছিল। ৃঙডিটি হেলিয়! দীড়াইয়াছিল। এইরূপ 
ভাবের মুত্তিতে বুদ্ধদেবের মহানির্বাণ লাভের অবস্থা 
স্থচিত হয়। কুশি নগরের সন্নিকটে শালবনে এক 
পবিত্র স্থানে হুয়েন-সাং বুদ্ধদেবের এই রূপ নির্বাণের 
অবস্থাহ্চক মৃতি দেখিয়৷ ছিলেন। 

মধা যুগে তথাগতের চিত্রও ছুগণনতভ ছিল না। 

পেশোয়ারে কণিষ্ক-স্তপের নিকটে 
'তখাগতের চিত্র হুয়েন-সাং এইরূপ একটি চিত্র দেখিয়। 
মুগ্ধ হইফ্াছিলেম। এই স্ত,পের পার্শ্ব 

দেশে বোধি বৃক্ষের নিয়ে পদ্মাসনে উপবিষ্ট ৪ ফিট 
ও ৬ ফিট উচ্চ ছুটি বুদ্ধ মুণ্তিও তাহার নয়ন-গোচবু 
হইয়াছিল। 

 বুদ্ধ-শিষ্যগণ শাক্য মুনির পূর্ববর্তী তথাগতগণের 
প্রতি সম্মান প্রদর্শনে ওদাপীগ্ত করেন নাই। অনেক 
স্থলে শাক্যমুনির মুর্তির পার্খে তাহার পুর্ববন্তী তিন বা 
ছয় জন তথাগতের মুহঠিও দৃষ্ই হইয়াথাকে। ভবিষ্যতে 
মানবের উদ্ধারকর্তা বোধিসত্ব মৈত্রের এই সকল 
তথাগত অপেক্ষা সমধিক সম্মানের 
পাজ্জ বলিয়া বিবেচিত হষ্টতেন। 
উদ্ভানের সমীপবস্তী একটি উপত্যকায় 
এই বোবিসত্ব মৈত্রেয়ের ৯* হাত উচ্চ এক মৃহ্ি ছিল। 
মূর্তিটি স্বর্ণবর্ণ কাষ্ঠে নির্ষিত। তোধিদত্ এখনও স্ুতলে 
অবতীধ হন নাই, সুতরাং তাহার মুর্তি-নির্মাতা অর্থৎ 
মধ্যান্তিকের খছ্ি-বলে স্বর্গে গিয়া তাহার শারীরিক 
গঠনাদি পর্যবেক্ষণ করিয়া পৃথিবীতে কিরিয়া আসেন, 
এবং পরে তাহার মৃষ্তি নির্মাণ করেন। 

যহাধান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণও অবলোকিতেশ্বর এবং 
এমক্শ্রীনামক বোধি সবের প্রতি বৈজ্েক্ের অপেক্ষা কম 


বোধিসত্ব 


৫৭৮ 


০ ২7৭ সক সস সস সপ এ শা রি পস্ত বি আজ 


হয বর্ধ। 


সন্মান প্রদর্শন করে ন। ফা-হিয়ানের লিখিত বিবরণ 
পাঠে অবগত হওয়1 যায় যে, মহাধান 
পথাবলম্বী বৌদ্ধগণ মথুরাতে গজ 
পারমিতা, মঞ্জুশী ও অবলোকিতেশ্বরের পৃ করিতেন। 
ছুই শতাব্দী পরে অবলোকিতেশ্বরের অসংখ্য মূর্তি কপিশ, 
উদ্যান, কাশ্মীর, কাণ্যকুজ, গয়া এবং. 
মহারাষ্ দেশের কপোত মঠ প্রভৃতি স্থ!নে 
দ্বই হইয়াছিগ। অবলোকিতেশ্বর সাধা- 
রণতঃ সমস্তমুখ নাষে পরিণিত, এবং বোধ হয় সেই 
নাম।নুদারেই তাহার মূর্তিকে বহুমুখী কর] হইয়াছে; 
কিন্ত ফা-হিয়ানের বিবরণীতে সিনাগোতিগরর বু 
মুখের উল্লেখ নাই। 

মঞ্জুত্রী মথুরাতেই সন্মানিত হইয়াছিলেন। কোন 
এক মঠে তাহংর পবিত্র দেহাবশেষ রক্ষিত ইহার 
কিন্ত মূর্তির কোনও উল্লেখ নাই। 

বর্তমান সময়ে যঞ্জুশ্রীর চতুর্ড,জ মৃত্তি নির্টিত হইয়া 
থাকে, কিন্ত আদিত্যবন্দণ নির্মিত যব স্বীপের মঞ্জুত্রী 
মুত চতুর্ত জ নহে। 

মহাযান পথাবলম্বী বৌদ্ধগণের মন্দিরাপ্দিতে ধ্যানী 
বুদ্গণের মৃত্তি প্রবর্তিত হইলে পর তাহার! সম্মানের 
সহিত পুগ্গ! পাইয়া আসিতেছেন। ইঙাদের এবং 
ইহাদের তারাগণ ও পুক্রগণের চিত্র এবং মুত্তি নেপাল, 
তির্বভ ও মঙ্গোলিয়া দেশে ক্হুগ পরিমাণে দৃষ্ট হয়। 
ধ্যানী বুদ্ধগণের মুখাবয়ব ও দৈহিক গঠন বুদ্ধ হুষ্তির 
অনুরূপ, এবং তাহাদের সকলেরই পদ্ম(সন, কিন্তু বাহন 
বিভিম্ন। বৈরোচনের বাহন সিংহ, অক্ষোতোর বাহন 
হত্তী, রত্বসম্ভবের বাহন অশ্ব, অমতাতের বাহন হুংস এবং 
অমোঘসিত্ধির বাহন গরুড়। আবার এই পাঁচ জনের 
মুদ্রাও তিন্র ভিন্ন । ইহাদিগকে চিত্রে অক্ষিত করিতে 
হইলে প্রত্যেকের জন্ত বিভিন্ন বর্ণের ব্যবহার হুইয়৷ 
ধাকে। প্রতোক বুদ্ধের যে বর্ণ তাহার তারা, বোধিসত্ব' 
এবং পুত্রগণও সেই সেই বর্ণে চিত্রিত হইয়! থাকে। 
এই সকল বৃত্তি দণ্ডায়মান অবস্থায়ই অস্ধিত হইয়া থাকে । 


অনলোকিতেশ্বর 


যঞ্ডুশ্রী 


১ম সংখ্যা 





বৌদ্ধশান্রে বদ্ধ, ধর্ম এবং সঙ্ঘকে সি বলে। 
এই আ্রিরত্ব বা রত্বত্রয় অতি পবির। অ্রিরত্বের পরে 
ধাতু। ধাতু (ত্রিরত্ব) তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ; যথা, 
শারীরিক, উদ্দেশিক, এবং পারিভোগিক। সাধারণতঃ 
ধর্মাক্বাদিগের দেহাবশেষ শারীরিক এবং তাহাদের 
ৃতিরজার জন্ঞ সমধধি-স্তস্ত বা স্ত,পকেই উদ্দেশিক, 
এবং যে সকল পদার্থ ভগবান বুদ্ধ স্বয়ং ব্যবহার 
করিস্নাছেন সে সকল পদার্থ, পবিত্র স্থান বা তীর্থ এবং 
পবিত্র রক্ষাদিকে পারিভোগিক ধাতু বলে। কথিত 
অছে ভল্লিক ও ব্রপুশ নাক দুইজন বণিক বৌদ্ধ- 
ধর্ম গ্রহণ করিলে পর ভগবান বুন্ধ তাহাদিগকে 
কয়েকটি কেশ প্রদান করেন। সেই গুল প্রাচীনতম 
শারীরিক ধাতু । কিন্তু সপ্তম শতাব্দীতে গোকে বলিতে 
লাগিল যে, সেই ছুই জন বণিকই বুদ্ধদেখের নিকট হইতে 
তাহার নখ, ভিক্ষাপাত্র, যষ্টি, এবং পরিচ্ছদত্ররও 
প্রাপ্ত হইয়ছিল। 
দেবশেষ্ঠ সুমনাকে বুদ্ধ এক মুদি কেশ প্রদান 
করেন। সুমনা সেই কেশগুচ্ছ একটি স্বর্ণ-কোৌটায় 
রাখিয়া মণির স্তপে প্রোথিত করিয়া রাখেন। এই 
পরবিস্রাবশেষ অগ্যাপি পিংহলে রহিয়!ছে, এবং ইহ! 
ভগবান বুদ্ধ প্রদত্ত কেশাবশেষের গায় প্রাচান বলিয়। 
সিংহলবাসী .বৌদ্ধগণ বলিয়া থাকেন । অধযোধ্য।। 
কাণ্যকুজ, মধুরা, কৌশান্বী প্রভৃতি নগরে ভ,প-মধ্যে 
তথ।গতের কেশ ও নখার্দি প্রোথিত আছে, তন্মধ্যে 
কান্তকুজের অবশেবগুপির অলৌকিক দৈব ক্ষমত। 
অ|ছে বলিয়। জন সাধারণ বিশ্ব(স করিত। 
বৌদ্ধগণের মতে বুদ্ধদেবের একটি দন্ত স্বর্গে, 
একটি. গান্ধ।রে, একটি কলিঙ্গে এবং একটি নাগলোকে 
পৃজিত হইয়। থাকে । দপণ্তপুরে ( কলি 
বুদ্ধদেবের পবিজ পতন) রক্ষিত দস্তাবশেষের এঁতি- 
দেহাবশেষ হাপিক বিবরণ দাঠাবংশ নামক গ্রন্থে 
... লিখিত আছে। তীর চতুর্থ শতাব্দীতে 
এই দস্তাবশেষটি লিংহলের অন্ুরাধাপুরে আনীত হর়। 


৫৭৯ 


৬০৯৮০ বা ও ও ০ ০ এ নিব চক এ ০০ এ ০০৯, আজ এ ৯০৮ এ সভা বড জিউস ৯ পি পিল আত জি ৯ ৭ তি শত আস এপ সি তি পতি, পস্ি 


টি ধন্মে পবিভ্রাবশেষাদি। 


শপ সপ শপ শং » ৩ - ৯ সি পল্লি 


তি ৯ 


পঞ্চম রা ফা- হিককান চি পানে: দেখিয়া" 


ছিলেন। তিনি গান্ধার প্রদেশস্ব নগরের স্ত,পে 
রক্ষিত একটি দস্তেরও উল্লেখ করিয়াছেন। হুয়েন-সাং 
এর বিবরণ হইতে অবগত হওয়া য।য় যে, তীহার 
সময়ে উহা অন্তছিত হষ্টয়াছিল। তিনি কান্কুজেও 
ভগবান বুদ্ধের দস্তাবশেষ দেখিয়াছেন। বামিয়াম, 
বল্খের সমীপবর্তী নববিহার এবং কপিশ প্রভৃতি 
স্কানেও বুদ্ধদেবের দন্তাবশেষ ছিল। কাবুল নদীর দক্ষিণ 
পার্খববন্তী নগর নামক স্থানে ভগবান বুদ্ধের বন 
পবিক্রাবশেষ ছিল। হিদ্দ নগরে একটি স্তপে তথা- 
গতের করস্কাবশেষের কিয়দংশ রক্ষিত ছিঙ্গ। ঠঙ্গার 
বাকী অংশ ও চক্ষুতার] ছুটি সেই নগরেই আরও ছুটি 
মন্দিরে বিদ্যমান ছিল। ৪ 

র্বজিখিত দস্ত।কশেষ বাতীত সিংহলে বুদ্ধদেবের 
একটি স্ষন্ধান্তি তীহার চিত। হইতে 
আনীত হইয়াছিল। গৌতম বুদ্ধের 
বছু অস্থাবশেষ রুয়ানওয়েলি স্ত,পে 
সংরক্ষিত ছিল । মহারাজ অশোকের সময় দক্ষিণ 
ক্ষ্কান্চিটি শ্রামণের সুমন সিংহলে আনয়ন করেন, কিন্তু 
কথিত আছে যে, এই অস্থিটি তিনি স্বর্গে ইন্দ্রদেবের 
নিকট প্রাপ্ত হন। 

গৌতম বৃদ্ধের পূর্ববস্তা তথাগতগণের অস্থ্যবশেষ 
একান্ত ছুর্লত। বৌদ্ধশান্ত্র পাঠ করিলে দেখ! যার যে, 
একমাব্র কাশ্ঠপ বুদ্ধের অস্থি খণ্ডগুলি 
শ্রাবস্তি নগরীর একটি স্তপে রুক্ষ 
করা হইয়াছিল। কিন্তু বুদ্ধদেবের 
শিষ্যুবর্গ এবং অন্ঠান্ত বৌদ্ধ মহাপুরুষ- 
গণের শরীরাবশেষ বছল পরিমাণে দৃষ্ট হয়। বৈশালী 
নগরীর নিকটে আনন্দের দেহার্ধের উপর একটি স্তূপ 
নির্মিত হইয়াছিল। অপরার্ধ পবিত্রাবশেবরূপে মগধে 
রহিয়াছে। সারিপুত্র, মৌদ্গল্যারন, পূর্ণ মৈআ্রায়নীপুজ, 
উপালি, আনন্দ এবং রাহুলের সম্মানার্থে তাহাদের 
পবিত্র দেহাবশেষের উপর মধুর৷ নগরীতে স্ত,প নির্শিত 


জিনের হ্যন্ধাস্থি 


তথাগতগণের 
দেহাবশেষ 


- প্রতিভা 
মহ ১৩১৯. ...... 


হইয়াছিল। দাবার বৌন্ধপ্রেষ্ঠ উপগুগ্ের চির ও 


শ্শারাজি এই নগরেই সম্মানের সহিত সংরক্ষিত 


হইয়াছিল। কক্বণ প্রদেশের ধনভাগে শ্রুতবিংশতি- 
কোটির (শ্রেণকোটি বিংশ?) অবশেষসমূহ একটি 
ভগ মধ্যে নিহিত ছিল। কুকুটপা্নাঘক পর্বত- 
বিবরে ভগবান কাশপের সমগ্র দেহ রক্ষিত আছে। 

অদ্থাবশেষের তার পরিভোগ ধাডুও সম্মানিত ও 
পৃজিত হইত) তবে কোন সময়ে ইহাদের প্রতি এই 
রূপ ভক্তি প্রদর্শন আরব হয় নিশ্চয় বল] যায় না। 
সম্ভবতঃ মধ্য ধুগের প্রারস্েই ইহাদের পুঙ্গা প্রচলিত 
হইয়াছিল। 

ভারত ভ্রমণ কালে ফা-হিয়ান নগর নামক স্থানের 


নিকটে ১৬ কি ১৭ হত লম্বা বুদ্ধদেবের চন্দন 
কাষ্ঠের যি দেখিয়াছিলেন। যিনি 
ুদ্ধ্েষের যষ্ট  ১৬হাত লন্ব। যষ্টি ব্যবহার করিতেন 


তিনি কিরূপ দীর্ঘাকার ছিলেন তাহ! 
রর অনুমান করা যাইতে পারে । আবার নগরের 
অনতিদুরবর্তা একটি মন্দিরে হুয়েনসাং বুদ্ধদেবের সঙ্ঘাঠী 
ও কাবায় ছইই দেখিয়াছিলেন। ফাহিয়ানের ভারত- 
গ্রবাস কালে তথাগতের ভিক্ষাপাত্ পেশোয়ারে ছিল। 
জন সাধারণ ভক্তি করিয়! এই ঠিক্ষাপাত্রের নিকট নানা 
উপহার প্রদান করিত। ছুই শতাব্দী পরে এই ভিক্ষাপাত্র 
বৈশালী হইতে পেশোর়ারে আনীত হয়। ফা-হিয়ান 
এই তিক্ষাপাত্র সম্বন্ধে তৎকালে প্রচলিত ভবিষ্যদ্বাণীর 
উল্লেখ করিয়াছেন। এই ভবিব্যদ্বাণী অনুসারে এই 
_. ভিক্ষাপাঞ্র যথাক্রমে তুর্কিস্থান, খোটান, 
করচর, চীন, সিংহল ও ভারতবর্ষ হুইয়। 
শেষে স্বর্গে ফিরিয়া ঘাইবে। দীপ- 
বংশে আরও অনেক পরিভোগধাতুর 
উল্লেখ আছে খা, ককুসদ্ধবুদ্ধের পানপাত্র, কোণাগষনের 
কটিবন্ধ, এবং কাশ্তপ ও গৌতমের লনবস্ত্। গৌতমের 
_ ফটিবন্ধ কাক্গবন্ধন চৈত্যে রক্ষিত হইয়াছিল। 
. সন্বক্ষিণ ভারতে কষ্ষণপুরের একটি বিছারে পিল্ধার্থের 


তখাগতের 
ভিক্ষাপাত্র 


৮৪ 
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হয বর্ধ। 

 ইশবকালের একটি উদ্কীধ সপ্তম 
শতাবীতে ছিল বলির জানা যায়। 
পর্বদিনে এই উফীবটি বাহিয় কর! 
হইত এবং জনসাধারণ পুশ্পোপছারে ইহার পুজা 
করিত। বৌদ্ধ শ্রেষ্ঠ সাণবাসিকের পরিচ্ছদ হয়েন-সাং 
বামিয়ানে দেখিতে পান। পরিচ্ছদটি ঈীবৎ রক্তা্ত ও 
শাণনির্শিত ছিল। সাণবাসিক ১৫** বার জগ্গ, গ্রহণ 
করিয়াছেন এবং প্রতিবারেই এই পরিচ্ছদটি তিনি 
পরিধান করিয়াছেন, এবং যত দিন বৌদ্ধ ধর্ম বর্তমান 
থাকিবে তত দ্রিন এই পরিচ্ছদের লয় হইবে ন]। 

বৌদ্ধগণ বলিয়া থাকেন যে, কোন কোন স্থানে 
ভগবান বুদ্ধ ও বোধিসবগণের ছান্নামূর্তি অস্থাপি 
দুষ্নিগোচর হইয়া থাঁকে। তাহাদের মতে কৌশান্ী, 
গঞ্কা, ও নগর নামক স্থানে বুদ্ধ ও বোধিসব্বগণের 
এই রূপ ছায়া মস্তি দেখা যাইত। 

কৌশান্বীর নিকটে যে গুহায় এই ছায়ানৃষ্তি রঃ 
হইত বলিয়। কথিত হইত, হয়েন-সাং 
সেই গুহাটি দেখিয়াছিলেন। কিন্ত 
ছায়ামত্তি দেখিতে পান নাই। তিনি 
গয়ার গুহাতে এইরূপ মৃত্ঠি দেখিযাছিলেন। পরিব্রাজক 
ফাহিয়ানও তাহার পূর্বে এই ছায়ামৃত্ঠি দেখিয়। 
মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ইহ! টর্ধেয ৩ ফিট, ও দেখিতে 
বেশ উজ্দ্ল বলিয়া তিনি বলিয়া গিয়াছেন। নগর 
নামক স্থানের ছায়ামুত্তিই সমধিক বিখ্যাত। এই গুহার 
নাগগোপাল বাস নির্মাণের অব্যবহিত পূর্বে তথায় 
বুদ্ধদেব তাহার এই ছায়ামৃত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। 
এই গুহায় প্রবেশ-পথে ধর্চক্র চিন্তিত তথাগতের 
পদচিহ্ুযুক্ত ছুইটি বর্গাকার প্রন্তরখণ্ডও তৃষ্ট হইত 


শ্রীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য । 
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সিখণর্থের উবীহ 


ছাক্ীবশেষ 





রিঅডেভিড স্‌, কাখ, বার্গের প্রভৃতির গ্রন্থ এবং হয়েদ লাং ও 
ফা- শিহাদির অনপ-ৃতা হইতে ৪ লেখক ইন 
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নামি-কো। 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
জ্শি 
হবদয়ে ছিংস! লইরা, হতষান চিজিওয়া গৃহ-প্রত্যাবর্ত- 
নেঝ় পাঁচ দিন পরেই হঠাৎ সদরের আপিস হইতে 
একট! সৈনুদলে বদলি হইয়া গেল। 
জীবনে অন্ততঃ এক বার এমন সময় আসে, যখন 
শামরা ষে কাজে হাত দিই তাহাই নষ্ট হইয়। যায়, 
অবস্থা ক্রমেই মন্দ হইতে মন্দতর হইয়া! পড়ে,_-যেন 
তগবানের শান্তির আর বিরাম নাই ॥ গত বৎসর 
চিশিওয়ার অবস্থ! ঠিক এই রূপই হইয়াছিল, এখনে! 
সে সামলাইয়। উঠিতে পারে নাই। ন[মিকে তাকেও 
চছ। যাব্রিয়। লইয়। গেল? ব্যবপায়ে লোকসান হইল; 
টাকা ধার করিতে গিয়া লাভ হইল অপমান; শেষে 
কিনাযাহাকে সেসামান্ত ছোকরা বলিয়া অবহেল। 
করিয়। আসিয়াছে সেই তাকেও তাহাকে অপদস্থ 
করিল! তাহার একমাত্র আত্মীয় কাওয়াশিম! পরিবারের 
সহিত সমস্ত সম্বন্ধ ঘুচিয়াছে। তারপর কথা নাই 
বার্ত। নাই, তাহার জ্রুত উন্নতির সোজা রাস্তা, সদরের 
চাকুিটি কাড়িয়! লইর। তাহাকে দেওয়! হইল দৈন্ত-দলে 
একটা সামান্ত কাজ--য! সে এত দিন দাস-বৃত্তি বলিয়। 
স্বণ। করিয়। আসিয়াছে! 
চিজিওয়! কিন্তু স্বীপ্ধ অপরাধের কথ] ভালে! রকমই 
বুঝিত, তাই কোনে! প্রতিবাদ করিতে সাহন করিল 
না। ছুর্ডাগাংকে বরণ করিয়া লইয়া সে নুতন কাজে 
মনঃসংযোগ করিল। এত দিন সে খুব ধীর-স্থির গোছের 
লোক ছিল, তাহার উপস্থিত বুদ্ধি কখনো লোপ পাত 
না; কিন্ত শেধোক্ত ঘটনাটি তাহাকে এমন একট! 
ঘা! দিলনা গেল যে, অপমানের কথ! মনে হুইলেসে 
কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিত না, তাঙার রক্ত যেন 
কুটিতে থাকিত। 
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:. সোপান শ্রেণীর ছ' এক ধাপ উঠিগাছে এমন সঙ্গ ... 


সহস! সেখান হইতে ধাক। দিনা ফেলিয়। দিলে যেখন 
হয়, চিজিওয়ার জীবনের বর্তমান অণস্থা অনেকটা 


সেই রূপ। কিন্তু তাহাকে ফেলিয়া দিল কে? তাকেওয় 


কথার ভঙ্গী হইতে, এবং সদরের ধিনি প্রধান তাহার 
সহিত লেফটেন্তাণ্ট, জেনার্ল্‌ কাতাওকার খনিষ্ঠ . 
বন্ধুত্বের কথা স্বরণ করিয়। চিঙ্গিওয়ার সঙ্গেহ হইত থে, 
এবিষয়ে কাত।ওকার কিছু হাত ছিল। গে জানিত 
তাকেও অর্থ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাশীন। তবে তাছার 
তিন হাজার টাকার জন্ত এত রাগ কেন? সে নয় 
তাহার নামের মোহরটি জাগ করিয়াছে! ইহার মধ্যে 
অর্থের চেয়েও গভীরঙর আরও কিছু নাইত? সেই 
পুঝানে| প্রেম প্রার্থনার কথাঞণ্নামি তাকেওকে বলিয়। 
দেয় নাই ত?; যন্ধই সে তাবিতে লাগিগ ততই 
তাহার সন্দেহ দৃঢ় হুইয়। উঠিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধও 
বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। প্রেম-পরাগয়, কার্য হইতে 
বিতাড়ন প্রভৃতি তাহার মনে যে দারুণ হিংসা, ত্বণা ও 
হতাশার সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা এখন জেনারল্‌, তাকে 
ও নামির চারি দ্দিকে আগুণের হকার মত লাফাইয়া 
উঠিল। মাথা ঠা রাখিতে পারে বলিয়া সে গৌরব 
করিত এবং উত্তেঞ্জনার বশে যাহার! জ্ঞানশুন্ হয় 
তাহাদের মূর্খত৷ দেখিয়! বিজ করিত। কিন্ত এখন-__ 
বার বার ব্যর্থকাম হইয়া মেঙজাজ তাহার এমনি 
বিগড়াইয়। গিয়াছে যে, সে ক্রোধ রাখিবার আর স্থান 
পাইতেছে না। 

প্রতিছিংসা! যাহাদের ত্বশা করি তাহাদের 
রক্তপানে যে আনন্দ তাহার তুলনা নাই। প্রতিহিংস। ! 
কিন্তু কেমন করিয়া? বিক্ষেরক সংযোগে কেমন 
করিয়! কাতাওক] ও কাওয়াশিম! এই ছুষ্টট। দ্বণ্য 
পরিবারকে উড়াইয়া দেওয়। যায়। এই শ্বণ্য স্ত্রী- 
পুরুষগুলোর গায়ের মাং বখন টুকরা টুকর] হইয়া 
যাইতেছে, ছাড়ধগো গুড়া হইতৈছে, আধমরা 
অবস্থায় তাহার যখন মরণের পথে চলিয়াছে, তখন 


পরি 
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নিযাপদে দুরে ধাডাই়। ৫ কেষন করিয়া এই ও চমৎকার 


দৃপ্ত উপভোগ কর] যায়! এই কথাই গত জাঙ্ুয়ারি, 


যাগ হইতে দিন রাত 
আনাগোন! করিতেছে। 

মার্চ ঘাসের মাঝামাকি প্লামের ফুগগুলি যখন তুষার 
কণার মতন বরিয়া পড়িতেছিগ তখন চিজিওয়ার 
এক বন্ধু তোকিওতে বদলি হইয়াছিগ। তাহার 
সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত চিজিওয়| শিন্বাশি 
্রেশনে গিপ্লাছিল। ওহেটিং রুম হইতে বাহিরে 
আসিয়াই মহিলাদের ঘরের সন্মুথে একটি দীর্ঘকার। 
স্্ীলে।ক ও একটি তরুণীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। 

“কেমন আছ?” 

কাতাওকা-গৃহিণী ও কোম। তাহার সামনে দড়াইয়।। 
মুহুর্তের জন্চ চিজিওয়! বিবর্ণ হইয়| ঠোল, কিন্তু তাহাদের 
মুখ দেখিগা বুবিল, তাহার। তাহার কার্ধ্যাবলীর কথা 
অবগত নহে; তাই তৎক্ষণাৎ সামলাইয়া লইল। 
জেনারল্‌ ও নামির উপর তাহার রাগ। কতাওকা- 
গৃহিনীর সহিত শত্রুতা করিরা কোনে! লাত নাই! 
তাই গে সবিনয় নমস্কার করিয়া! সহাস্মুখে জিজ্ঞাসা 
করিল, ''আপনার] কেমন আছেন ?” 

“তোমার ত আর দেখাই পাও! যায় না।” 

“দেখ! কর্ণ কর্ব মনে করছিলুম, কিন্তু ভারি ব্যস্ত 
ছিলুষ তাই পারি নি। কোথার চলেচেন ?+ 

“জুশি। তুমি কোথায় যাবে?” 

“এই একজন বন্ধুর সহ্গে দেখ! করতে। 
স্বাচ্চেন না কি 1” 

“কেন তুমি শোন নি নাকি? রোগী দেখতে যাচ্চি।” 

চিজিওয়! আন্চ্ধ্য হইয়! গিজ্ঞাসা করিল, “রোগী ? 
কে?” 

 ভাঙ্নকাউন্টেস্‌ বলিলেন, “নামি ।৮ 

ঘণ্ট। বাঙগিল। আরোহীর দল বন্জার মত প্ল)ট- 
. কর্মের ফটকের দিকে ছটা চলিল। কোম। কছিল, 
টে (নর হয়েছে, শীগ্গির চল।” : 


চিজিওয়ার যনের মধ্যে 


বেড়াতে 
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হয় বর্ষ। 


ভারকাউনটেসের হাত হইতে খলিটি লইয়া চিন্িওয়! 


তাহার পাশে পাশে হলিল। 


“জন্ুখ বেশী নাকি?” 

“ছ্যা, বুকের জস্ুখ ।” 
“্যঙ্া ৮ 

"মুখ দিখে ভয়ানক রক্ত পড়েছিল তাই পে. নি 
জুশি গেছে। আমি তাকে দেখতে যাচ্ছি।” ফুটকের 
নিকট গিয়। চিজিওয়ার হস্ত হইতে থলিটি নিন তাহাকে 
ধন্সবাদ প্রদান করিলেন ও কহিলেন চন্ুম। শীগ্গির 
ফিরব । এসো এক পিন দেখ। করতে ।” 

চিজিওয়। দড়াইয়। দাঁড়াইয়া দেখিল, সুন্দর কাশ্মীরি 
শান ও লালফিতা বাধ! খোপ। একখানি প্রথম শ্রেণীর 
গাড়ীর মধো অন্তহিত হইল। তার পর সে ফিরিল, 
মুখে তাহার প্রতিহিংপার হাসি ফুটিয় উঠিয়াছে। 

নামির রোগের লক্ষণ ক্রমে স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। 
চিকফিৎসচ আশক্ক। না জাগাইয়া বথাপাধ্য করিতে 
লাগিলেন। কিন্তু ততৎদত্বেও অবস্থা! ক্রমশঃই খারাপ 
হইতে লাগিন। মার্ট মাসের প্রারস্তে বেশ বুঝ! গে 
যে, তাহার বঙ্গ! রোগ হইয়াছে। এমন কিনামির 
স্বশ্র ঠাকুরাণীর, ধিনি এতাবৎকাল স্বীয় স্বাস্থ্যের গৌবব 
করিয়া আলিয়াছেন ও জগহাওয়। বদলের দ্বারা রোগের 
প্রতিকার ছেলেমান্ুষের আঞঙ্গগবি কল্পনা বলিক। বিদ্রুপ 
করিয়াছেন, তিনিও নামির ব্রক্ত-বমন দেখিয়া! চিন্তিত 
হয়া! উঠিলেন। এই ভয়ানক রোগট। ছৌয়াচে রোগ 
তাহাও তিন শুনিন্বাছিলেন, তাই পরিণাষ-তরে ভীত 
হইয়। চিকিৎসকের উপদেশ মত নামিকে উপযুক্ত সেবি- 
কার সঙ্গে জুশিতে কাতাওকার বাড়ী পাঠাইর। দিয়াছেন। 

রোগের প্রথম আক্রমণটা দেখিয় নামি ব্রস্ত ও চকিত 
হইয়। উঠিগ্লাছিল। তাহার মনে হুইতেছিল পে ফেন 
এক বর্ণোন্ুখ ঘনকৃষ্ণ মেঘাস্তরণে ঢাক! জনহীম অসীম 
প্রাস্তরের মধ্য দিয়া একাকিনী চলিয়াছে। কিন্তু এক্ষণে 
তয়ানক শুব্ধত! তঙ্গ হইয়াছে, নামি বজ্জবিষ্্যৎ। উদ্দাম 
বাতাস ও রহিত মধ্যে দাড়াইযা) এখন সেভ্কাবিড়েছে 


১৪ম সংখ্যা 
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যেন করিয়! হউক বঝাড়-বঞার ছাবরণ ভেদ করিয়া . 
ব/ছির হইবেই হইবে । কিন্ত তবুও রোগের সেই প্রথম. 


আক্রমণের কথ! মনে হইলে গা শিহিয়া উঠে! 

সে দিন মার্চ মাসের দেসর। নামি খুব সুস্থ বোধ 
করেতেছিল। সেফুল সাঞ্জাইতেছিল। বহু দিন এ কাজ 
সে করে নাই। তাকেও বাড়ী ছিল, তাহাকে প্রয়ো- 
জনীয়, জিনিসগুলি আনিতে বলিয়া! বারান্দায় বসিয়া 
সে' একটি সুন্দর স্ছুটনোনুধ লাল প্রাম গাছ হইতে 
ডাল বাছিয়। লইতেছিল। হঠাৎ তার বুকে একট৷ 
ব্যথ। অনুভূত হইল, মাথা ঘুরিয়! গেল, চীৎকার করিয়। 
সেঢলিয়৷ পড়িল। দারুণ শঙ্কার সহত সেযে সময়ের 
প্রতীক্ষা করিতেছিল অবশেষে তাহা আনসয়। উপস্থিত 
হইয়াছে । এই বার তাহার মনে হইল, সে যেন দুরে 
অন্পষ্ট তাবে মৃত্যুর দ্বার দেখিতে পাইয়াছে। 

হায়, মৃতু! ! নাম যখন অসহায় শিশু তখন জীবনে 
তাহার সুখ ছিল না, যরণেও দুঃখ ছিঙগন!। কিন্তু 
এখন সে জীবনে আনন্দের সন্ধান পাইয়াছেঃ এখন 
জীবনের অবসান কল্পনা করা কি ভয়ানক! তাই 
মৃতার কথ! মনে হইলেই দে ভাবিত, ইহার বিরুদ্ধে 
সে প্রাণপণ যুদ্ধ করিবে। ছূর্ধগ চিত্ত দৃঢ় করিয়া, 
চিকিত্সকের বিস্ময় উৎপাদন করিয়।, সে বিশেষ আগ্রহ 
সহকারে শরীনের বত্ব করিতে লাগিল। 

তাকেও সে সময়ে জুশির নিকটবস্তী রোকোন্ুকা 
নামক নৌনিবাসে থাকিত। একটু সময় পাইলেই 
ছুটিয়। নাষিকে দেখিতে আপিত। পিভার নিকট হইতে 
পত্র অসিত, মালিমা! ও চিন্কু প্রায়ই তাহাকে দেখিতে 
আসিতেন। তার পর তাহার বৃদ্ধ! ধাত্রী ইকু এমন 
স্নেহের সহিত তাহার পরিচর্যা করিতেছিল যে, নামি 
পীড়ার ছুঃখের মধ্যেও আনন্দ অনুভব করিত। গত 
গ্রীষ্মকালে কাওয়াশিমা পরিবার হইতে বিতাড়িত হইয়। 
অবধি ইকুর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়নাই; পীঢ। 
না হইলে ত তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইত না, এই কথ। 
ভাবিয়া নামির আনন্দ হইত । আর এক জন পুরাতন 


৫৮৩ 


নামি-কো। 
অন্থুরুক্ত ভৃত্য তাহার সুখন্বাচ্ছন্দোর জন্য সদাই ব্যাপৃত 
থ|কিত। শীতের সময় সহর ছাড়িয়া! নামি রৌদ্রাঁ 
লোক্লিত তটভূমির সুখোধ আশ্রয়ে আলিয়াছিল। 
উদার প্রকৃতির উষ্ণ আলোক ও মানুষের প্রীতির 
বেষ্টনীর মধ্যে আলিয়! নামি সুস্থ বোধ করিল। ছুই 
সপ্তাহ পরে রক্ত-বমন বন্ধ হইল, কাশিও কমিয়! গেল। 
সপ্তাহে দুই বার তোকিও হইতে চিকিৎসক আগিতেন। 
রোগ না সাধিলেও বৃদ্ধি পাইতেছে না দেখিয়া! তিনি 
সুখী হইলেন, এবং নামিকে কহিলেন, সহিষুতার 
সহিত চিকিৎসকের শুশ্ধাধীনে থা(কলে ও. উদ্ষেগণুন্য 
হইলে তাহার সারিয়া উঠা অসম্ভব নয়। ৃ 

এপ্রিল মাসের প্রথম শনিবার । রাজধানীতে চেরি 
ফুল ফুটবার (বলব থাকিলেও এখানে পাহাড়ের উপর 
বন্ত চেরি গাছগুঞ্িতি ফুগ ফুটিতে আরম্ত হইয়াছে; 
পাহাড়ের সবুজ গাজ্জে মাঝে মাঝে সাদ! ছাপ পড়ি- 
যাছে। আজ কিন্তু প্রকৃতির মৃত্তি বিষ । প্রত্যুষ হইতে 
গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়িতেছিল, পাংশুবর্ণ কুয়াশায় 
পাহাড় ও সমুদ্র এক হইয়া গিয়াছিল, কিছুই দেখা 
যাইতেছিল না। বসন্তের দীর্ঘ দিনের আর যেন অবসান 
হয় না। সন্ধ্যার দ্িকে বৃষ্টি ক্রমে বাড়িয়া উঠিপ, 
বাতাস বহিতে লাগিগ, দরজ। জালানার মধ্য (দয়া 
ঝটিকা হাহা রবে ঘুরিয়া ফিরিতে লাগিল। জুদ্ধ 
সাগরের গল্জন শুনিয়া মনে হইতেছিল, যেন লক্ষ লক্ষ 
বন্ত তরঙ্গ ছুটির? চলিয়াছে। 

কাতাওকার বাড়ীতে কিন্তু সম্পূর্ণ তির দৃষ্ট।, 
সেখানে তাকেওর অভ্যর্থনা চলিতেছিল। তাহার 
সকাল নকাল আমিবার কথ! ছিল কিন্তু কার্য্যগতিকে 
বিলম্ব ঘটায় ঝটিকাসছুপ রাত্রের অন্ধকারের মধ্য 
দিয় সে আনিয়াছে। পোবাক পরিবর্তন করিয়া 
সন্ধার আহার সারিয়া সে এখন একটি টেবিলের উপর 
ঝুঁকিয়া পত্রপাঠে নিম্ন । টেবিলের অপর দ্দিকে 
নামি বন্সিয়া একটি সুন্দর খলি সেলাই করিতেছিল; 
ক্ষণে ক্ষণে সেলাই থামাইয়! পতির দিকে চাহিয়া 


গ্রতিত। 
রি বাঘ ১৩১৯ রা 
সহ হান করিতেছিল,. কখনে। ব বা 1 নীরবে বাহিরের শব 
গুনিতেছিল। এক গুচ্ছ চেরি ফুণ ও পাতা তাহার 
কেশে জাবন্ধ। টেবিলের উপর উভয়ের মধ্যে একটি 
আলোক, আবরণের মধ্য হইতে গোলাপী আতা 
ছড়াইতেছিল। নিকটে একটি ফুগগদানিতে এক গুচ্ছ 
চেরি পুশপ। তুষারের মত ফুলগুলি অবদনন ভাবে 
ধীয়ে ধীরে নুইরা পড়িতেছিল। সে দিন প্রভাতে 
পাহাড়ের মাথায় থে বসন্ত ছাড়িয়। আসিয়াছে ফুগ- 
গুলি বোধ হয় তাহারই স্বপ্ন দেখিতেছিল! 
বৃষ্টির ঝাপট ও বাতাসের শন্‌ শন্‌ শব্দ বাড়ীর 
চতুদ্দিকে গুন! বাইতেছিল। 
তাকেও চিঠিখ!নি মুড়িয়। কহিল, “বাব। তোম।র 
অন্ত ভারি চিন্তিত হয়েছেনু। কাল আমার তোকিও 
€ধতে হবে, আকাশাকাতেও ফ্তি চেষ্টা করব।” 
“কাল যাবে? এই বঙিবাদলায়? ও! মাতোম।র 
জন্তে অপেক্ষা করে আছেন। তোমার সঙ্গে আমার 
যেতে ইচ্ছে করচে।” 
. প্নামি-সান্! এখানে তুমি কেন এসেচ সে কথা 
ভুলো না। মনে কর; কিছু দিনের জন্ত তুমি বনবাসে 
এসেছ।” 
“এ বদ্দি বনবাস হয় ত সারা জীবন এখানেই 
কাটাতে ইচ্ছে করে। তুমি চুরুট খেতে পার। শুন্ছ।” 
“জ।মাকে দেখে বোধ হচ্ছেকি আমি চুরুট থেতে 
চাইচি? না? এখানে চুরুট না খাওয়াই ভালো।। কিন্ত 
এখানে আসবার এক দিন মাগে আর পরে সাধারণতঃ 
যা! খাই তার ডবল খাবে, কেষন ?" রি 
নামি হাসিয়া বলিল, “তুমি বখন এমন ভালে! 
ছেলে তোমাকে খান কতক ভালো কেক খাওয়াই। 
ইকু আনবে এখন।” “ধঞ্জবাদ। কেকও চিজ্ধু-সান্‌ 
এনেছিল ন।কি? ওকি? বেশমুন্দর ত!” 
“গময় কাটাবার জন্সে মার জন্তে এটি তৈরি 
রা কূরচি। না,না এতে আমার কষ্ট হবে না। আস্তে 


নর ০ কচ্ছি বই ত নহ। আজ আমার খুব ভালো 
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স্পা ০ শা সিশা পী আপন্পউল পি পপস্প প্রি হসিনসা খপ সস পিজা ৩০ 


জেগে ধাকতে দাও ন।। 


তা 
ভি শি ওিস্টি সি পনপ সর পাটি অপ সর সত আট জা উস বর জপ এ শিপ আট ৭ পা সি ৩ এসব আরব প্্শ্তি 


ওগো! আন আমায় একটু বেণীক্ষণ 
অমাকে আর বারামীর 


ক ০৯ পশিনপিত ভে শত অজ অত "পা শা 


বোধ হচ্ছে 1 


মত দেখায় না, দেখার কি?” ূ 

তাকেও হাসিয়। বলিল, “ডাক্তার কাওয়াশিমা! যখন 
উপস্থিত তখন তোমার ভালো বোধ ছওয়! খুবই উচিত। 
না, না, বাস্তবিক আজকাল তোমায় অনেকট] ভালো 
দেখচ্ছে। আর কোনো তয় নেই।” চা ও.কেক 
ইন বৃদ্ধা ইকু প্রবেশ করিল। সে কছিল, “কি 
ঝড়টাই বইচে। কর্ত। না এলে আজ রাতিরে ঘুযুনো 
দায়হ'ত। চিজু দিদি চলে গেছেন দাইও তোকিও 
ফিরে গেছে। বুড়ো মোহেই থাকলেও, ওরা ন! থাকলে 
এমন একল। বোধ হয় 1” 

*এমন দিনে সমুদ্রে নাবিকের অবস্থা কি রকম! 
কিন্ত মামার মনে হয় নাবিকের জন্তে বাড়ীতে বসে 
যে স্তকাবে তার অবস্থাই আরো! শোচনীয়” 

এক পেয়ালা চা পান কিয়! ও টপ. টপ. করিয়। 
খন তিনেককেক খাইয় ফেপিয়। তাকেও কছিল, 
“হঞ& এ আর এমন কি ঝড়! দক্ষিণ চীন সমুজ্রে 
যদ্দিদ্রিনপ্ছই তিন একটা বড় ঝড়ের মধ্যে পড়তে ত 
ঝড় কা'কে বলে তা বুঝতে । চার হাজার টনের 
বড় জাহাঞ্জ যোচার খোগার মত টল্মল্‌ কর্ত, পাহাড়ের 
মত ঢেউগুলে। ডেক ধুয়ে দিয়ে যেত, জাহাজের খোলটা 
কাঠের বাড়ীর মত ক্যাচ ক্যাচ শব্দ কর্ত। নিশ্চয় 
বলতে পারি সেটা বিশেষ আরাষের হক্ন ন।” 

ঝড়ের বেগ বাড়িয়া উঠিপণ। একটা দম্ক] বাতাস 
বাড়ীর গারে বৃষ্টির ঝাপট যারিগ, পাথরের ছুপ়্র বর্ষণ 
হইলে যেমন শব হয় তেমনি শব হইল। নামি চক্ষু 
মুদ্রিত করিল, ইকু ঘাড় কাপাইল। তাহার! কখোপ- 
কথন থামাইল, কিছুক্ষণ কেবল ঝড়ের তীধণ ধ্বন 
শুনা যাঃতে লাগিল। 

*নিরানন্দ বিষয়ের আলোচন! আর ক'রে কা 
নেই। এমন হর্ষ্যোগে বাতির জলে! উজ্জল করে দিয়ে 


আনন কথাবার্তী কওয়াই ভালো । এ জান্রগাটা 


রঃ ১৯ সংখা | 


কাজ ধ্শপল কচ বিকশিত পি পদ ২০৮ সি আসিনি দলা বটি আজ সস সপ 


পরার চেক্েও গরষ। | । এরি ষ মধো বুনো চেরি গাছ . 
গুলোতে এই রকষ ফুল ফুটেচে।” ফুগগুলি ফুগদানিতে. 


রাখির নামি খলিল, “সাজ সকালে মোহেই বুড়ে। পাহাড় 
থেকে এগুলি এনেচে। কেমন, সুন্দর নম? ঝঢ়বৃষ্টিতে 
পাহাড়ের উপরকার গাছগুলোর তারি ক্ষতি হবে। 
কিন্ত ফুগগুলি কেঘন নিভর্শক ! হ্যা, হ্যা আঙ্গই বিকেলে 
রেঙ্গেতস্ুর এই সুন্দর কবিতাটি পড়ছিলুষ _ 

“কুটির সে মনের হরবে 

কুম্মুম ঝারিয়া পড়ে যায় 

তয় তবু নাই তা'র প্রাণে 

ঝ'রে যায় কনক-উধায়! 

“কি? বীরের মত পড়ে যাচ্চে? আমরা ফুস 
আর অগ্তাপ্ত িনিসের ক'রে পড়াটা খুব তারিফ করি। 
তারিফ করাট। মন্দ নয়, কিন্তু এ বিষঃয় বাড়াবাড়ি 
কণাট। আবার কিছু নয়। যুদ্ধে বা আর কোনে 
কাঙ্গে শীগগির ম'রে যাওয়া মানে হেরে যাওয়]। 
আমাদের লোকেদের চরিত্রের ছুদমশীয়। একগুয়ে। 
সহিষুঃ দ্িকটার আমি তাগ্িফ কর্তে চাই। শোন। 
আয়।র গানট। হবে এই রকম। শুনতে একটু অদ্ভুত 
হবে, এই আমার প্রথম চেষ্। কি না__ 

“বসন্থ ফুরায় 
ফুল তবু নাহিঝ'রে যায়। 
ঝঃরে গিপ্ে কোন ফগ নাই, 
ফুটে থাকা চাই! 
মরে গিয়ে কিবা ফল বল? 
বেচে থেকে কাজ করা ভাল!” 

কেমন 1 রেঙ্গেৎসুকে হারিয়েচি কি না বল? 
ইকু বলিল “বাঃ! কর্ত। দেখচি বীতিমত কবি। 
কেধন নর পর্ দিদি?” 
তাকেও আনন্দিত হুইয়। বলিগ; “ইকু যখন মঞ্জুর করেছে 
তখন গার কি!কে বলে জামি কবি নর!” ক্ষণেকের 
জন্$ কথোপকথনের বিরাম হইল। ঝড়ের ও তেউয়ের 
মিলিত শব তরণীতে শোনা গেল। তাহাদের মনে 
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নামি-কো। রর রং 


নি সি শি পি ভনাসখিস্রালি শা টি শু 


হইতেছিল, তাহারা ষেন ব উদ্দাম সাগরবক্ষে তালা 


চলিয়াছে ! ইকু কেতলিতে জল আনণিতে বাহির হুইপ! 


'গেল। নাহি বুকের মধ্য হইতে থার্মষিটারটি ধাহির 


করিয়া লইর৷ আলোকে দেখিয়। শ্বামীকে সানন্দে বলিল, 
শরীরের তাপ সাধারণতঃ ধা থাকে তার চেয়েও কৰ+ 
তারপর কিছুক্ষণ টেবিলের উপরে ফুলগুলির দিকে 
চাহিতে চাহিতে হঠাৎ অধরে একটুখানি হাসি দেখা 
দ্িল। সে বলিল, “ঠিক এক বছর হ'ল--দিনটা 
আমার বেশ মনে পড়ে, আমি গাড়ী গড়ে তখন বেরুচ্চি, 
বাড়ীর লোকেরা তুলে দিতে এসেচে। বিদায় সম্ভাষণ 
করতে গেলুম, মুখে একটা কথ। জোগাল ন1। 
তাষেইকের পোল যখন পার হনুম তখন সন্ধা হয়ে 
এসেচে, চাদ উঠেছে-। অদুরে পাহাড়ের উপর চেরি 
ফুল খুব ফুটেছিল, গ্লাড়ীথানা৷ যখন সেখান দিয়ে গেল 
তখন ফুলের পাপড়িগুলো৷ বরফের মত বির ঝির্‌ করে 
ঝ'রে পড়চে, নাচতে নাচতে সেগুলে। গাড়ীর জানালার 
তেতর দিয়ে এসে পড়তে লাগলেো। একটা পাপক্তি 
আমার চুলে আটকে গিয়েছিল আমি কিছুই জানতে 
পরি নি। নামবার সমর মাসিমা! যখন তুলে নিলেন . 
তখন দেখতে পেলুম ।” 

তাকেও হাতের উপর মুখ রাখিনা বলিল “বছর 
খানেক সময় কা শীগ্গিরই কেটে যায়? বের সময় 
তুমি কীস্থির হয়ে ছিলে ভাবলে আমার হানি পান্ন। 
আমার ভারি আশ্চর্য বোধ হ'ত কেমন করে তুমি অত. 
গস্তার হ'তে পেরেছিলে।” 

“তুমি যে অবাক হয়ে গিয়েছিলে তা আমিঞ্ানি। 
সত্য বলব? আমার এমন ভয় হয়েছিল হে 
পেয়াগাটাও ধরে র/খতে পারছনুষ না।” 

ইকু হাস্তমুখে কেত্শি লইন়। প্রবেশ কৰিল। বিল, 
“তোমাদের আমোদ দেখে এত সুখ কখনে! হয় নি। 
গেপ বছর 'ইকাও'এ থাকার কথ মনে হুচ্ছে।” 

নাম কহিল, “ইকাও! আহা, কেমন আমোদ 
হয়েছিগ 1” তাকেও জিজ।স। করিল, "গার ফার্ণ 


প্রতিভা 
বিহিত 


ক 


তোল! 1? একটি যেয়ের কখ! মনে আছে-সে এত 
দেরি কচ্ছিল!” 

"আর তুমি আমার এন তাড়া দিচ্ছিলে!” 

ফার্ণের সময় এল ঝ'লে। তাড়াতাড়ি সেরে ওঠো, 
আবার আমর! ফার্ণ তুলতে যাব ।” 

প্ঠ্যা, নিশ্চয়ই আমি সেরে উঠব।” 

রাত্রের ঝড়ের পর, পরদিন আকাশ নির্শপ হুইয়। 
দেখা দিল। 

টবকালে তাকেওকে তোকিও যাইতে হইবে। সেই 
উষ্ণ শাস্তিষয় প্রাতে একটু বেড়াইবার ইচ্ছ! হওয়াতে 
সেনামিকে সঙ্গে লইয়৷ বাড়ীর পিছন হইতে একটি 
দেবদার গাছে ঢাক বালুকাময় পাহাড় অতক্রম 
রুরিয়] সমুদ্র-তীরে চলিয়। €গল। 

নামি কছিল, “কি সুন্দর দিন& কালরাত্তিরে মনে 
হয় নি যে আজ এত পরিষ্কার হুবে।” 

তাকেও উত্তর দিল, “না । দেখ ওপারের তীর কত 
কাছে বলে বোধ হচ্ছে। যনে হয যেন এখান থেকে 
ডাকলে গপার থেকে শোনা বায়!” 

বালুকাষর় তীর-ভূমি ইারি মধো শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। 
কয়েকটি শিশু বিন্ুক কুড়াইতেছিল, জেলেরা জাল 
ফেলিবার উচ্যে।গে ব্যস্ত । উভয়ে অপ্ধ চন্দ্রাকার তীর- 
ছুমির উপর দিয়! একটা নিজ্জন স্থানে আপিয়া পৌছিল। 

হঠাৎ যেন কি একট। মনে পড়িক্াছে এমনি তাবে 
শামি জিজ্ঞাসা করিল, “ওগো, চিজিওয়! আজকাল কি 
করচে জান কি?” 

$চিজিওয়]? সেই নির্লজ্জট। ! সেই অবধি আর তার 
সঙ্গে দেখা হয় নি। কেন? তার কথ! জিজ্ঞেস করচ কেন ?” 

নাষি একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, পগুনলে তুমি 
হাসবে । কাল রাভিরে তাকে ম্বপ্রে দেখেচি।” 

“গাকে স্প্রে দেখেচ ? 

“হ্যা, সে যার সঙ্গে কথ! কচ্ছিগ।” 

তাকেও হাসির বলিল, “তুমি এই সব বিধয় নিয়ে বড় 
নখ! ঘাবাও । গে বন্ছিল কি?” 


৫৮৬ 


খ্য় বর্ষ। 


“তা আধি বলতে পারি না। কিন্তুযা অনেক বান 
মাথ! মাড়লেন। ও-চিজুলান্‌ সে দিন বম্ছিল যে সে, 
তাকে র]ামাকির সঙ্গে বেড়াতে দেখেচে। বোধ হয় 
সেই জন্যই স্বপ্রট। দেখেচি। হ্যাগ!, চিজিওয়াসান্‌ 
আম!দের বাড়ী আসবে নাত? 

“সে কখনো আসবে ন1। মাও তার ওপর রেগেচেন।” 

নামি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। 

“আমি সদাই ভাবি আমার অন্ুখ হওয়াতে মা বড় 
ব্যাঞার হয়েচেন।” 

বেদনায় তাকেওর অন্তর টন্‌ টন্‌ করিয়া! উঠিগ। 
সে চলিয়া আসার পর হইতে তাহার শ্বশ্র ঠাকুরানী যে 
তাহার উপর উত্তরোত্তর বীতশ্রদ্ধ হইক্জাছেনঃ তিনি 
যে পুত্রকে ছোঁয়াচে রোগের ভয়ে ভুশি হইতে দুরে 
থাফিতে বলিয়াছেন, নামির পীড়। হওয়াতে যে সব 
অসুবিধা ঘটিম্নাছে তজ্জন্ত অতিযোগ করিয়া থাকেন। 
এমন কি কাতাওক1 পরিবারের নিন্দা করেন- এ সব 
কঞ্চা সে তাহার পীড়িত] পত্বীকে বলে নাই। মাতাকে 
বুঝাইতে চেষ্টা করিলে তিনি তাকেওকে নির্বোধ বল- 
তেল, স্ত্রীর জন্ত সে মাতার অবাধ্য হইতেছে, এমন কথও 
ধলিতেন। একাধিক বার এরূপ খটিয়াছে। 

“তুমি কেবলই ভাবো! মনের জোর করো, ভালে 
হয়ে ওঠে! । আলচে বসঞ্ের জন্ড প্রস্তত হও। মাকে 
নিয়ে আমরা য়োশিনোতে চেরি ফুল দেখতে বাবে।। 
তাইত; আমর1 যে অনেকট। এসে পড়েচি ! ক্লান্তি বোধ 
করচকি? ফেবরাযাবে না কি?” 

বালুকাময় তীরভূমি বেখানে পাথরের পাহাড় হইয়। 
উঠিগ্নাছে সেই খানে তখন উভবে দাঁড়াইয়া । 

'ফুদোর যাওয়া] যাক চল। আমি একেবারেই হাখাই 
নি। মনে হচ্চে যেন আমেরিক1 পধ্যন্ত হাটতে পান্ধি।” 

“ঠিক ত1?. তবে এই শালখানা গায়ে দাও। 
পাথর গুলে। পিছল, আমার হাত ধরয়ে চল।” 

তাকেও নামিকে ধরিয়া পাহাড়ের উপর একট] সক 
পথ দিয়! চলিতে লাগিল, রাগ্ডায় অ:নক বার ধাছিল, 
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অবশেষে উপর হইতে যেখানে একটি ক্ষীণ জলধারা! 
প়িতেছল সেই খানে উপস্থিত হইল প্রপাতটির 
ধারে ফুদোর এক মন্দির, যেন সমুদ্রের উপর ঝুঁকিয়। 
পড়িয়াছে। 

একখানি পাথরের উপর হইতে ধূল! ঝাড়ির৷ নামির 
বসিবার জন্ত তাকেও শালখানি পাতিয়! দিল। তাহার 
পাশে বসি হাটু উপর হাত হুখানি রাখিঘ্। কহিল, 
“অঃ চারি দিকেকি শান্তি!” 

বান্তবিকই সমুদ্ধ বড়ই শান্ত। মধ্যের আকাশে 
মেখের কণ। মাত্র ছিল ন!, আগ্াণের অন্তগ্ল পর্য্যন্ত 
নীল। ব্রিরাট পমুদ্ব স্থানে স্থানে শ্বেত রেশমী চাদরের 
মত ঝিকৃমিক্‌ করিতেছিল। মতদ্র পর্যী্ত দেখ! যায় 
ফোথাও একট ঢেউও নাই--জগগল স্বগ্নাবিষ্টেব মত 
স্থিব হইর। আছে। 

নামি ডাকিল, ''প্রিয়তম 1” 

তাকেও প্রিজ্ঞসা করিল, ''কেন ?” 

“একি ভালে! হবে 2১? 

“কি ?” 

“আমার অন্ুখ।” 

“কী বল? ভাগো হবে না কেন? পিশ্যযই ভালে 
হবে। আমি ভালে করব তোমায়!” 

স্বামীর ক্ষন্ধে মাথা রাখিত্া নামি কহিল, “মামি 
কিন্তু অনেক সমণ্ন তাবি যে, আম কখনো ভালো 
হব না। মা অমার এই ব্যরাষে যরেছিলেন ; আব? 

“নাষি-সান্‌ তুমি আদ এসব কথ! কেন বলচ? 
নিশগ্নই ছুমি সেরে উঠবে। ডাক্তার এই কথাই 
বলছিলেন, শুনেচ ত1? তোমার মা সেই অস্ুুখেই 
হয়ত-_কিস্ত তোমার বয়স কুণ্ড় বছরের নীচে, ব্যারা- 
যের এই প্রথম অবস্থা, নিশ্চয়ই তুমি তালে হয়ে যাবে। 
, অ।মাদের ভ্বাত্বীর ওকাহারাকে জান ত? তার ডান- 
দিগের ফুস্ফুস্‌ সমণ্তই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, ডাক্তারের 
তার আশ! ছেড়ে দিগ্েছিল?; কিন্ত তবুও সে পনের 


কি ও ভি সি পা চি ৬ ৯৬ 


বছর বেচেছিল। তোমার মনের যদি গোর থাকে ত. 
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তুষি তালে। হবে। ত1 বদি না হয় ত বুঝব তুমি 
আমায় ভালোবাপ ন!। আমায় ভালোবাসলে তৃষি 
সারবেই সারবে । কেমন ভালে হবে ত1?” 

নামির দক্ষিণ হস্ত লয়! তাকেও আবেগের সন্ধিত 
ওষ্ঠে চাপিয়! ধরিল। তাহার আঙ.লে তাকেও প্রন 
হীরকাঙ্ুরী দীপ্তি পাতেছিল। 

উভয়ে ক্ষণকাল নীরবে রছিল। রেনোশিষার দিক 
হইতে একখানি সাদা পাপ বাহির হইয়া অচঞ্চল 
সমুদ্রের উপব দিয়! ভাঙিয়। যাইতে লাগিল। জেলেদের 
হর্ষ-সঙ্গীত স্থির বাতাসে তাসির়! আসিতেছিল। 

নামির সজল চক্ষু দীপ্ত হই] উঠিল। সে বলিল, 
“যা আমি সেবে যাব। নিশ্চয়ই সারখ। জাচ্ছ। 
মনপ আসেকেন? আমাব হাঙার নছব বাচতে ইচ্ছে 
তয় । মরতেই ষণ্দিগুচয় আমর! হুঙ্গনে এক সঙ্গে মরব।” 
“তুমি গেলে আমিও যাব।” 

“সত্যি? আহ এক সঙ্গে মরতে কত সুখ। কেনস্ত 
তোমার মা আছেন, কর্তব্য কাজ আছে, তুমি ত তোমার 
ইচ্ছা! মত করতে পারবে না। আমিই প্রথমে গিয়ে 
তোমার জন্যে অপেক্ষা করব। আমি চলে গেলে তুমি 
আমার কথ ভাববে ত?হ্যাগা! ভাববে না?” 

তাকেওর চক্ষু লে ভরিয়া আনিল। নামির মস্তকে 
হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল, “এসব ছুঃখের কথা জার 
করে কাঙ্জগনেই। নামি-সান্‌, তুমি ভালে হয়ে ওঠো, 
আমর। কত বছর বেচে থাকবে৷ ৷” 

তাকেওর হাত ছুইখানি নিজের হাতের নধ্যে 
চাপিয়া ধরিয়া তাহার হাটুর উপর মাথা রাখির। নানি 
কাদিয়! বলিল, “জমি মলেও তোমারই ! কেউ আষাদের 
পৃথক করতে পারবে না--শক্র নগ্ন রোগ নয়, মরণ নগ্ন! 
চিরকাল আমি তোমার--তোমারই 1,” 


শ্রীহেমমলিনী রায়। 


গতিতে 


শি তত ততস্তি তিত ি ৩ তি শীত শীত শত সত প্টিত 


মৎস্যতক্ষক বাঙ্গালীকে হিন্দুম্বান ভস্কিতি দেশের 
অমহস্তভুক্‌ অধিবাসীগণ নিরতিশয় দ্বণা করিয়! থাকেন, 
এবং বাঙ্গালী “যছলী খাখায়” এই চিরাত্যন্ত দ্বণা- 
ব্যঞ্জক ভাব! দ্বারা বাঙ্গালীকে আপ্যাক্িত করিতেও 
ক্রুটি করেন না। এক দেশের অধিবাসী অপর দেশের 
অধিবাশীর আচার ব্যবহারের সমালোচন। করিয়া] থাকে 
ইহা এক প্রকার নৈদগিক রীতির মধ্যেই গণা, সুতরাং 
বাঙ্গালীগণ অমৎস্যচোজী দিগের এই এক থেকে সুরের 
সমালোচন। অক্ষুন্ধ ভাবে সহ্য করিয়া আসিতেছেন। 
. বর্থমান সময়ে শিক্ষিত এবং ধার্মিক অনেক 
বাঙ্গালীও আত্মসমাজের সংস্কার কামনায় বাঙ্গালীর 
সছথরপনের কলম্বহরূপ মত্স্ত-তক্ষণ , অভ্যাসকে বাঙ্গাল! 
হইতে নির্বাসিত করিবার অভিপ্রায়ে স্বয়ং পথপ্রদর্শক 
হইয়! মত্ম্ত-তক্ষণ পরিত্যাগ পূর্বক পূর্বপুরুষ দিগের 
আচরিত এই প্রথার দোষেদ্ঘাটনে প্রয়াসী হইতেছেন। 
শাস্ত্রীয় আর কোন প্রধাণ ন! জানিলেও “মৎস্য ংস্ত 
কামতে। জঞ্চ সোপবাস স্ত্যহং বসে” এই যাজ্জংক্ক্য- 
বচনের সাঙায্যে ষৎস্য তক্ষণের অশাস্বীর়ত। সর্বতোতাবে 
প্রকাশ করিয়। আত্মপক্ষের সমর্থনে বদ্ধপরিকর 
হইতেছেন। ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। অনেকে 
যনে করেন, মাছ খাওয়ার ফলে বাঙ্গালার সমগ্র ব্রাহ্মণ 
সমাজই পতিত হুইয়াছে। সুতরাং তাহাদিগের দ্বার। 
দেব-প্রতিষ্ঠ! প্রভৃতি কাজগুলি করান আর সঙ্গত নহে। 
এই রূপ মতের উপদেশ এবং তদনুযায়ী আচরণও ছুই 
এক স্থলে প্রত্যক্ষ হইয়াছে । সুতরাং যে প্রথ! 
চির গ্রসিদ্ধ, এমন কি যাহার উপর বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব 
নির্ভর করে, আমাদিগের পুর্ববসুরুষকূষ্ট সেউ প্রথম 
শাস্ত্রীয় কি পাতিত্যজনক, তাহু। এক বার বিচ।র করিয়। 
দেখা কর্তব্য। 

প্রথমতঃ দেখিতে হইবে মৎস্য মাই অভক্ষ্য কিন? 
দ্বিতীয়তঃ মতস্ক অতক্ষ্য হইলেও, তাহাতে বা্গলীর 


৫৮৮ 
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ূ ২ বর্ষ:। . 


পপ পিপি তত তন শর বি আই ক পা সা পি বউ পপ পিএ উপ শাসিত এ 


পাতিত্য আরা কি না? য্থ রিও “যে যাহা 
মাংস ভক্ষণ করে, তাহাকে তাহার মাংসতূক্‌ রূপে নির্দেশ 
কর! হয়ঃ যেমন বিড়াল মৃবিকভূকৃ) সুতরাং বৎস্ব- 
ভোজীকে সর্বম!ংসভুক্‌ বলা যার; অতএব মংন্য-তক্ষণ 
করিবে না।” ১ 

যাজ্জবন্কোর মতে ইচ্ছা পূর্বক বন্য খাইলে তিন 
দিবস উপবাসরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। ২ 

এই ছুইটি মাত্র বচনের প্রতি দৃষ্টি করিলে আপাততঃ 
মৎম্ত মাত্রই অতক্ষ্য বলিব মনে হয়। কিন্ত এই 
বচনের পরেই পুনরায় মনু বলিয়াছেন, “পাঠীন 
(বোয়াল), রোহিত, বাঙ্গীব (যাহার শরীরে রেখ! আছে, 
মেধা তিথি ), 'সংহতুও (যাহার মুখ সিংহের মত) এবং 
যাহা দিগের শরীরে আইসু আছে, সেই সকল মং 
ভক্ষ্য ৩7 সুতরাং দেবতার নৈবেগ্ধে এবং পিতৃ লোকের 
রানীর অশ্নে প্রদের়। এই সকল মতন্য যে তক্ষ্য কুল্পক-. 
ভট্ট স্পষ্ট ভাষায় তাহার উল্লেখ করিয়াছেন ।--যথা, 
“ইদানীং তক্ষ্য মত্ন্তান্‌ হি পাঠীন রোছিতাবিতি”। 
তট মহাশয় মতগ্তের ভক্ষ্যত! প্রতিপাদনের জন্ত অন্টান্ত 
মহ্র্ষিপিগের যে সকল বচন উদ্ধত করিয়াছেন, তাঙ্বারা 
সকলেই সমস্বরে সশক মত্ন্তের তক্ষ্যতা বিঘোবিত 

করিতেছে __-যথা, শঙ্খঃ 

“রাজিবাঃ সিংহতুও্ডশ্চ, সশক্ক।শচ তখৈব5। 

পহীন রোহিতো চাপি ভক্ষ্যা মতন্তেযু কীর্তিতা$' 
যাজাবন্ধ্যঃ -_ 

“তক্ষ্যাঃ পঞ্চনখাঃ খাবি গোধ।ঃ কচ্ছপশন্বকাঃ। 

শশশ্চ মতস্তেঘপিতু (সিংহতুগুক রোহিতাঃ। 

তথ! পাঠীন রাজীব সশক্াশ্চ দ্বিাতিভিঃ। 





যোষস্ত মাংসমগ্সাতি সতশ্মাংসাদ উচাতে | 
যতন্াদঃ সর্ধমাংসাদ ঝ্বন্মামতন্তান্‌ বিসজ য়েৎ। 
২। মতস্তাংস্ত কামতে। জঙ্ক! সোপবাস স্্াইং বসেখ। 
ও। পাঠীন রোহিঙাধান্ডোৌ নিযুক্ো! হব্যকথ্যয়োঃ1.. 
. কাজীবান্‌ পিংহতৃগ্াংস্চ সশকাংশ্চৈব সর্কাশঃ 8. 8৬. . 
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৫1১৫ 


৯ম সং খা! 


থা ও জারি (রি ৬ (এস এ-ও এ এ-ও. এপ পপ পাস (পক 





হারিতঃ-্সশক।ন্‌ মত্ন্য।ন্‌ জ্ঞায়োপ পেতান্‌ তক্ষয়েৎ”। 
বিষু সংহিতায় উক্ত হইয়াছে যে, শ্রান্ধে মৎম্যের মাংস 
প্রদান করিলে, তাহাতে পিতৃ লোকের ছুই মাস তৃপ্তি 
হয়” 
“প্রিয়ন্তে দে] মাসৌ মত্ম্যমাংসেন। ৮*অ। ২স্থ 
ইন্থার সমানার্থ বচন বাজবন্ধ্য সংহিতারও দেখিতে 
পাওয়া যায়- যথা! 
“ছবিস্তাক্েন বৈ মাসং পায়সেন তু বৎসরম্‌। 
মাতন্য হারিণ কৌরত্রশাকুনচ্ছাগ পার্যতৈঃ। 
এনবৌরব বারাহু শাশৈর্মাংনৈর্যধ। ক্রমম্‌ 
মাস বন্ধ্যাহি তৃপ্যন্তি দতৈরিহ পিতামহাঃ ॥” 
১ম অ৫৮-৫৯ 
এই স্থ স্থলে সামানতঃ মৎস্য মীংপের বিধান হুইলেও, 
বিজ্ঞনেশ্বর “মিতাক্ষরায়” -তাহ। স্পট ভাষার বিশেষ 
কৃরিষ্। বলিয়াছেন যে, 
“্যতন্তো ভক্ষঃ পাঠীনাদিঃ তাস্থোদং" 
অর্থাৎ মাৎম্য পদে দ্বিজাতির ভক্ষায পাঠীন প্রভৃতি 
মৎস্য বুঝিতে হইবে। 
মহর্ষি উশনাও এই মতের সমর্থন করিয়। গিয়াছেন, 
থে। মাসে মাৎস্য মাংসেন 
জিমাসান্‌ হরিণেনচ”। ৪ অ 
যে বর্ণের পক্ষে যাহা খান রূপে নির্দ& হইয়াছে, 
ভাঙার দ্বারাই দেবতার এবং পিতৃলোকের অর্চনা করা 
বিধেয়, এই বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণের অতাব নাই। রাম- 
চজ্জ ইজুদী বৃক্ষের পিক্কাক এবং বদর ফল দ্বারা পিও 
দিয়৷ পিতৃ দেবকে বলিয়াছিলেন; “মহার।জ ! আপনি 
প্রীত হুইর। ইহাই ভক্ষণ করুন, কারণ পুরুষের যাহা 
খাস্ত, তাহার পিতৃুগপণ এবং দেবগণও সেই অন্ন 
পাইবারই যোগ্য। 
“ছ্দং ভ্ঙ্ষ মহার/জ! প্রীতো বণনা বয়ম্‌। 
বদননঃ পুরুষে। রাজন্‌ তদ্নাস্তম্ত দেবতাঃ” 
তগবান্‌ বিধু। বলিয়াছেন, “অতক্ষ)” অর্থাৎ যে জাতির 
যাহা অধান্, তাহ! নৈবেছ্ে দেয় নহে? ভক্ষা জব্যের 


-৫৮৯ 
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মহ তক্ষণ। পন 


মধ্যেও বিফুর নৈবেছে ছাগীর ছু, মন্ধীর পঞ্চ- ূ 


নখের, মতস্তের এবং বরাহ্র মাংস দানের অযোগ্য। 


শন তচ্গাং নৈবেস্ার্থে |" ৬৫ অ১২স্ু 

ভক্ষে)তপাজ। মহিষী ক্ষীরে ॥ ১৩ 

পঞ্চনথ-মৎস্য-বরাহ-মাংসানিচ ॥ ১৪। 

বিষণ নৈবেগ্ে মৎস্য গ্রভৃতি অদের় হইলেও নিজের 
খান মত্য্য প্রভৃতি বিষ্ণকে নিবেদন করিয়। খাইতে 
হইবে, কারণ অনিবেদিত অন্ন বিষ্ঠার তুল্য এবং জল 
মুত্র তুল্য, তাহ] মৎস্য হুক্ষে উক্ত হইঘ্াছে। 

“অনিবেদ্য ন ভোক্তব্যং মতস্য-ম1ংসঞ্চ যদ্‌ ভবে । 


অনং বিষ্ঠা পয়ে। মৃত্রং যদ্বিষ্ণোওশিবেদিতম্‌?? ॥ 
অতএব যাহা কেবল নিজের খাইবার উদ্দেশে প্রস্তত 


হয় নাই, দেবতার উদ্দেশেই প্রদেয়, সেইরূপ মৎম্য- 
মাংসই বিষুর নৈবেদ্ে অদেয়। ন্যার্ডপ্রবর রঘুনন্দন 
তট্টাচার্ধ্য এই পিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন। «* 

বিষ বচনে অতক্ষ্য শবে কি বুঝিতে হইবে, 
তিনি স্প্ই ভাষায় বলিয়া গিয়াছেন_-বথা। “ষে 
বর্ণের পক্ষে স্বতাবতঃ যাহা অভক্ষ্য (যেমন কগুন 


প্রভৃতি ) তাহাই অদেয়। রাত্রিতে দধি প্রভৃতি গানে 
নিষেধ নাই । 1 


তাষ্যকার মেধাতিধির মতে পানটীন এবং রোহিত 
মংস্য শ্রাদ্ধা্দি কার্ষেই থা, সশক্ক প্রভৃতি মৎস্য 
শাদ্ধাদি ব্যতিরিক্ত স্থলেও খাগ্ত--বথা, .. 
“পাঠীন রোহিত মত্ম্ত জাতি বিশেষো তয়ে। 
হব্য কব্য নিয়োগেন শ্রান্ধাদৌ ভক্ষ্যত! ত্যনুজ্ঞাকতে 
নত্বান্িকে তোজনে রাজীব সিংহ তৃণ্ড সশন্কানাং সর্বশঃ 
হব্য কব্য। ভ্যামন্আআপ্য নিবতি ভোজনে। - 
শ্রান্ধাদি ব্যতিরিক্ স্থলে পাঠীন রোহিত খান্ত নে, 
এই মত কুল্প,ক খণ্ডন করিয়াছেন, বধ", 


তাছাও 


* আনেন প্বয়ং ভোজ্যময়াদি দেয়মিতুযক্ত ষ্‌ 
বিষু বচনেতু অনেবংবিধং নিষিদ্ধম। হু ৮ 
৫ আক্কিকতত্ব। 
+ ন! ভক্ষ) মিতি ব্রণ হদভক্ষ্যং স্বরূপতো। লগুন।দিতন্বেন 
ন দেয়ং নতু রাত্রী দধাদ্তপি। একাদশীতদ্ব। 


প্রতিভা 
মাছি ১৩ 88 রা ্ল্রা 


“এব তো ধাভৌ ন ন কত পিতা শ্রান্ধে ্েপাটীন কোহিতৌ 
রাজীবাস্ত। স্তথ! নেতি ব্যাখ্যান মুন সন্মতা ॥” 
গোবিন্দ রাঞঙ্জের মত মেধাতিথির মতের অন্ুরূপ। 
তবেই দেখ! যায়, মন্থু, যাজ্ঞবন্ধা, বিষুট, শঙ্খ, হারীত 
প্রভৃতির মতে অধিকাংশ মংম্যই খাস বলিয়৷ গণ্য 
হইয়াছে, এবং যেধ!তিথি, কুল্পংক তষ্ গোবিন্দ রা, 
বিজ্ঞানেশ্বর, রঘুনন্দন গ্রভৃতি ধর্মাশাস্ত্রব্যাখ্যাতৃুগণও বিশদ 
ভাবে খবি-যতের ব্যাখ্য। করিয়া মতন্তের তক্ষ্যত1 প্রতি- 
পান করিয়াছেন ; বিজ্ঞানেশ্বর মেধাতিথি ও গোবিন্দরাজ 
ইছার। কি বাঙ্গালী ছিপেন? শঙ প্রভৃতির সংহত! কি 
বাঙ্গালার় লিখিত হইয়াছিল? আরও দেখুন, যাজ্জবন্ধ্য 
প্রতিগ্রহসমর্থ ব্রাঙ্ছণের পক্ষেও প্রতিগ্রঙহহ পরিত্যাগে 
বিশেষ ফঙগগ কীর্তন করিব! মত্ন্ত প্রভৃতি নিতান্ত আবশ্ট 
বন্তর প্রতিগ্রহ করিনে এইরূপ উপদেশ দ্িয়াছেন__ 
যথা, 
“প্রতিগ্রহ সমর্থোপি ন! দত্তে যঃ প্রতিগ্রহম্‌। 
যেলোক। দানশীগানাং সতানাপ্পোতি পুফলান্‌ ॥ 
কুশাঃ শাকং পয়োমৎস্য। গন্ধ! পুম্পং দধিক্ষিতিঃ 
মাংস শয্যাসনং ধান?ঃ প্রত্যাখ্যেয়ং নবারিব।” 
১ ২১৩১৪ 
ষত্ন্ত গুলি কি তামাপ। দেখিবার জন্য গ্রহণ 
করিতে উপদেশ দিয়াছেন? 
টার সমানার্থ আরও অনেক খণব-বচন দেখিতে 
পাওয়। যায়, অন।বশ্থক বোধে তাহা উপেক্ষিত হইল। 
এই সকল প্রষাণের বলে সাহস করিয়! বল। বাইতে 
পারে যে, মত্ন্ত মাত্রই অভক্ষ্য নহে, প্রতুযুত দেব- 
পিতৃ-কার্ষ্য প্রদেয় বিধার মাধ মহ্থর প্রভৃতি ভ্রব্য 
হইতে উৎকৃষ্ট খান্। যদি মতন্ত খাস হয়। তবে 
নিষেধ এবং প্ররায়শ্চিত বিধান দাড়া কোথান? তাহ। 
এক বার বিচার করিয়া দেখা যাউক। 
আমাদের শাস্ত্রে সামান্ত বিশেষ ভাব বলি একট! 
কথ। আছে; অর্থাৎ সাধান্ততঃ নিষেধ হইলে, বিশেষের 
পক্ষে বিধান হইয়া থাকে। সুতরাং মধ্য সামান্চতঃ 


| ৫৯ 


বর 


১ তি কত তাত হী রতন তত ৯ ৯িতছ পাত ৩৯ ৮৭৮ সভা ঠ দি 


তক্ষণে গে নিবি্ধ হইরাছে এবং বিশেষ মৎস্য তক্ষ্য য হলিয়া 


পরিগণিত হইয়াছে; অতএব প্রায়শ্চিতত বিধানও 
নিধিদ্ধ মৎন্তের সন্বন্ধেই বুঝিতে ছইবে। এই বিষয়ে 
বালবলতিভূঙ্গঙ্গ ভবদেবভট্র প্রায়শ্চিত্ত কাণ্ডের অতক্ষ্য 
তক্ষণ প্রকরণে বিশেষরূপে মীমাংস! করিয়া গিয়াছেন। 
তাহ! ক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে। তিনি ব্যাস সংহিত। 
হইতে যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহীতে “নকুল- 
মুষিক-সর্প-মওুক” এ৭ং বিকৃত যতন্ত তক্ষণে প্রার়শ্চিতের 
উপদেশ আছে--বথা, 
“ব্যাদ: নকুলং মুবিকঞ্চেব সর্প মণ্ড.ক ঘেবচ 
বিরুতাংশ্চৈব মৎস্য।ংস্চ জগ্ধ। কৃচ্ছ ং সমাচরেৎ।” 
উদ্ধত হ্ারীত বচনে তক্ষা জন্বর আম মাংস 
তক্ষণেও ভিরাক্রোপ্ণবাসের বিধান দেখ। যায়-_ 
“ভক্ষ্যানামপ্যাম মাংসরুধির প্রাশনে জিরাজম্‌।” 
দেবলের ব্রতেও বিরুত মত্ত তক্ষণেই প্রায়শ্চিত্ত । . 
“মৎস্যাশ্চ বিকতানক্রাঃ সর্পশীর্ষা বিলেশয্াঃ” 
এইই রূপ আরও অনেক মুনি-বচনে নিষিদ্ধ মৎস্য-তক্ষণে 
নানাবিধ প্রারশ্চিণত্তর যে বিধান আছে, তাহা কাষতঃ, 
অকামতঃ এবং অভ্যাস অর্থাৎ অনেক বার তোঙ্জন 
এইরূপ বিষপ্ধ তেদে ব্যবস্থা করিনা উপসংহারে 
বন্গিয়াছেন যে, অনিবিদ্ধ মত্স্-মাংস ভক্ষণে দোধ নাই, 
অতএব প্রায়শ্চনও করিতে হয় না-- যথা, 
“অনিষিদ্ধ মত্স্ত মাংল তক্ষণেতু দোযাভাবখাৎ 
প্রায়শ্চিতা হাব এব”। 


যর্দি তাহাই হয়, তবে বৃথ! মাংস-তক্ষণে ছাগলের 


খবি “ষ প্রাঙ্জাপত্য প্রায়শ্চিন্তের বিধান করিয়াছেন, এবং 
যাজ্বক। ঝ্রিরাক্রোপবাসের বিধান করিয়াছেন, তাহার 
বিষ কোথার হইবে, ইহার উত্তরে তিনি বলিয়াছেন, 
এই সকণ প্রারশ্চিন্ত চতুর্দশী গ্রস্থৃতি নিষিদ্ধ. দিনে মাংস 
তক্ষণে বুবিতে হইবে; কারণ যদি সাধারণতঃই অথা 
হয়, তবে তিথি বিশেষে নিষেধ অনর্থক হইন্গা পড়ে। 
“যত্ত বধ। বাংসং ন তোক্ বাং অঙত্র শ্রাদ্ধ কর্ণাি 
অন! তক্ষরন্‌ বিপ্র/ প্রাজাপত্যং সমাচকেছিতি ? 


পল 


: মদ সংখ্য 


(ও হানাহানি রিন ৬০০০ “চেসন্দ আস অসি ওল সত সি ০০ আর সস এল »-টি ৮০ * ০. চি শি শা? এপি আর” কি আপি সার উরি 


ছাগলেয়েনোজত বদপি মন্তাংসচ কামতোগ্। 
সোপবাস স্ত্র্যহং বসেদিতি বাজবক্যেনোক্তং 
তৎসর্বাং নিষিদ্ধ চতুর্দস্যাদি বিষয়ম্‌ 1৮ 
আর একটি প্রশ্ন উপস্থিত হয় যেষণ্দ মতস্যাদিব মাংস 
তক্ষণ নিধিদ্ধ না হয়ঃ তবে মনু বাংসকে অস্ুুরান্ন 
রূপে নির্দেশ করিয়া ব্রাঙ্থণের অতঙ্ষ্য বগিলেন কন? 
ইহার উত্তরে তদের বশিয়াছেন, মন্থর এই বচনে 
আম মাংস নিবিষ্ধ হইয়াছে, কারণ অন্যন্ত শাস্থেও 
আম মাংসই “অন্থুতান্” রূপে নিদিষ্ট হইয়াছে__যধা। 
“'বচ্চ মন্ুনো ক্তং-- 
“বক্ষ রক্ষঃ পিশাচারং মগ্য ষাংসং স্থরাসবং 
তদ্ব্রঃঙ্ষণৈন” ভোক্তব্াং দবখানামঞতা 
হুবিরিতি তদপ্যাম মাংসাতি প্রায়েণৈব 
আমমাংসন্তৈব রাক্ষসান্নত্েন নানা-_ 
গমেষু প্রসিদ্ধত্ব(২”। 
পূর্বোক্ত হারীত-বচনেও আষ মাংস ভক্ষণে ত্রিরাত্র 
গ্রায়শ্চিন্ত উক্ত হইয়াছে, এবং তাহারই বচনাস্তরে যুক্তি- 
যুক্ত অর্থাৎ পন্ধ, লশন্ক মৎস্য খাইবার উপদেশ আছে। 
স্থতগ্নাং শকরছিত, রেখারছিত, বিকৃত, এবং আম মৎ্শ্য 
তক্ষণেই নিষেধ এবং প্রারশ্চিত্ত বুঝিতে হইবে। এতত্িন্ন 
মত্য্য দ্বিজাতির সর্ধতোভাবে তক্ষয। বিকৃত শবে বোধ 
হয় কম্িষ উপায়ের দ্বারা রক্ষিত 'গোণ! ইলিশ প্রন্থতি 
মত্স্ত বুঝাইতেছে। এখন দেখা! যাউক, মত্ত যদ্দি 
সকল দেশের দ্বিকাতির পঞ্ষেই খান্ভ হর, তবে বৃহম্পতি 
পূর্বদেখধাপী অর্থাৎ বাঙ্গালীকে মংন্ঠাণী বলিয়। 
নিদ্দেণ - করিয়া, তাহাদের এই হৃষ্ষার্য্যের জন্য 
প্রান্নশ্চিত্ির এবং রাগদগ্ডের প্রলক্তি নাই এই কথা 
বলিতে গেলেন কেন? ইহার উত্তরে বগা! যাইতে 
পারে যেও “মধ্য ।শিনো নাঃ পুর্বে বিচার রতা স্তিরঃ 
অনেন কর্ণনৈতে প্রায়শ্চিত দমাবহাঃ ” এই বচনটি 
বৃহস্পতির নাম দিয় “ব/বগার মযুখে” সমিবেশিত হই- 
রাছে, ইহ ছিতাক্ষর। প্রভৃতি প্রামার্ণিক গ্রন্থে দেখিতে 
পাওয়া বায়না । দুতয়াং এই বচন গ্রদ্থারের [বিদ্বেষ 


শশা শি শি পি পনি পপ আপ ওল” আর শী 


৫৯১ 


সি ভা" টি 


মহন্ত ভক্ষণ, রঃ 


শি শা বা ৮ সানি এ সি পলি ও? বা কিন 


মূণক, ও উত্তাবিত বলিয়াই খোধ হয়। কারণ, বাঙ্গাল! ্ 
দেশে স্ত্রীলোকের ব্যতিচার দোব।বহ রূপেই পরিগণিত 
হইয়া আসিতেছে, পক্ষান্তরে ভারতের কোন কোন 
স্থানে এই প্রথা দোবষাবহ নছে। ব্যবছার মমুখধত 
বহম্পতি-বচনের পরবর্তী অংশে বলা হইয়াছে, “তক্তা- 
চ্ছাদং প্রদায়ৈষাং শেষং গৃহীত পার্থিবঃ1” এই সকল: 
ুষ্ার্য)কারীদিগের গ্র/স:চ্ছাদন মাত্র প্রদান করিরা 
রাজা ইহাদিগের বিশ্বের অবশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিবেন। 
বচনের পূর্বাংশের স্বার! প্রায়শ্চিত্ের এবং রাজগণ্ডের 
অভাব কীর্তন কররয়৷ শেষ ভাগের তার সর্বস্ব বাগেরাণ্ড 
করিবার উপদেশ দেওয়াতে বচনটি পৃর্বাপর বিরুদ্ধ, 
বিদ্বেবমূলক বলিগ্পা বুঝিতে আগ বাকী থাকে না।, | 

বচনের পূর্বভাগ মাত্র " শুক্রনীতিসারে গৃহীত . 
হইগ্লাছে। তাহাতে ছবাধ হয় দেশান্তরপ্রপিত্ধ লোক- 
পরম্পরাপ্রাপ্ত অনার্ধয এই বচন শুক্রণীতিলারে 
অবিচারিত ভাবেই গৃহীঠ হইয়াছে। বচনটি বদি. 
প্রাণ বলিয়াও ধরিয়। লওয়! যায় তাহাতেও তাঙা। 
বাঙ্গাগীর মত্স্ত তক্ষণের অন্থকৃণ তিন্ন প্রতিকূগ হয় ন।। 
কিন্তু ব্যতিচাররতা স্ত্রীর এই অংশটি বাঙ্গাপার পক্ষে 
বুঝতে হুইথে না। কারণ, বিশেষরূপে বাঙ্গাপীকে 
মতশ্যাণী বলিয়। নির্দেশ করিয়। তাছাদিগের এই প্রথা 
দোষাবহ নহে এই রূশ কীন্তন করাতে বুঝাযায় যে; 
শক্করহিত এবং রেখারহিত যে সকল মত্ত খ্বিজাতির 
পক্ষে নিধদ্ধ, তাহাও বাঙ্গালীর পক্ষে নিষিদ্ধ নহে, 
স্থতরাং মৎস্য তক্ষণে বাঙ্গালীর পাতিত্য দূরের কথ! 
ইহাতে কোন রূস দোষই হইতে পারে ন|। প্ৰতি শাস্ত্রে 
বিবি-নিবেধ ছাড়ি, ইতিহাল গ্রন্থের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিণেও, দেশান্তরবাসী খটি ৰিঞাতির মত্শ্ক তঙ্গণের 
পরিচয় পাওয়। যায়। 

কবন্ধ, রামচন্দ্রকে বলিয়াছিগ; “হে রাঘণ! তুমি 
পম্প। সরোবরের রোহিত, চক্রতুণ্ড, নলমীন নামক 
উৎকৃষ্ট মতস্তগুলিকে বাণের দ্বারা হত্যা করিয়া লৌহ- 


. শলাকার বল্র।ইয়। ভক্ষণ করিবে। এই সকল মস 





প্রতিভা ৫৯২ ২য় বর্ধ। 
মাহ 2... বিলিন বিরাট রা রাড 
,. আরশ অর্থাৎ হু এ. এবং ৷ ইাদের একট যান কন্টক শন মাং তক্ষণে মোষ! ন ঘন্তে নচ বৈধুনে, 

বৃহৎ। *« প্রবৃতিবেষ। ভূতানাং নিবৃতিত্ত মগাফগ।”। 


মৎস্য অধান্ত হইগে রামের প্রতি চির” এইরূপ. 


প্রলোভন প্রদশিত হইত না; এবং অকুশ ..প্রতৃতি 
শ্রেষ্ঠতা ব্যঞ্জক বিশেষণ সম্নিবেশেও বাল্মীকির লেখনী 
হইতে লাগা নিঃসরণ হইত না। মৃচ্ছকটিকের 
নায্িক। বসম্তসেন।, মৎস্ত/সিকা বিশেণে ভূবিত হইলেন 
কেন? (১) 

শকাকের ভূতা আপন মনিবের প্রতি বসম্তসেনাকে 
ফুস্লাইতে যাইয়া (২) অন্তান্ত ধন দৌপতের উল্লেখ 
মা'করিয়া মনিব বাড়ীর মস্ত মাংসের বাহুল্যে কুকুরে 
"আর যর! খায় ন। গৌরব সক এই কথাই বা বলিতে 
গেল কেন? এক্ষেত্রে তাহ! কি ভাবিয়া দেখিবার বিষয় 
নহে? এই ঘটনার সহিত বাঙ্গাসার অথব। বাঙ্গালীর 
কোনই সংশ্রব নাই। নারকনারিক। গ্রস্থৃতি সকলই 
খাটি অবস্থী দেশের অধিবাসী । লেখক এক জন বেদ- 
... বিদৃদিগের অগ্রগণ্য তপোধন প্রধাদশন্ত অস্বমেধকর্তা 
' সার্বভৌম হুনতি। 
তবে ইহ! অবগ্য স্বীকার্যয যে মত্ন্ত থাইতেই হইবে 
মত বিধান হইতে পারে না, কারণ প্রবৃত্ত মানুষের 


শ্বতাবশিদ্ধ, তাখাতে বিধি খাটে না, এবং মত্ন্ত খাইতে- 


স্ৃইলেই মতস্তের হত্যার অনুষঁদন করা হয়, তাহাতে 
হিংসা জন্চ কতক পাপ স্বীকার করিতে হয়; এইট জন্যই 
মন্গ বলিরাছেন-_ 





€ রোহিতাংশ্চক্র তুগাংস্চ নলম'নাংশ্চরাঘব | 
পন্পায়া বযুতিয তস্যন্‌ স্তত্ররাধ ! বরান্‌ হতান্‌। 
 শিত্বক্‌ পঞ্ষানয়ন্তপ্তান, অকুশানেক কণ্টকান্‌ ॥ 
রামায়ণ অরণ্য কাও ৭০ সর্গ ১২১৩ 
১। এব। নানক মুশি কীসকশিক।, মচ্ছাশিক1 লাশিকা | 
মু১অ 
রি লাভেহছি জল! অধরহং তো কথাহুশি হচ্ছষংশকম্‌। 
এগেছিং বচ্ছবংশকেহিং গুন আ৷ যলজং ৭ শেবস্তি। 
ন্‌ রি এ স্ব ২৬ 


মতন যা্জই অঙক্ষ্য নছে, তাহা দেখান হইল। যাহা 
পবিভ্র খাস্ভ বলয় অনেকেই তক্ষণ করিতেছেন, তাহাতে 
কোন দোষ আছে কি না) তাহ! এক বার দেখা যাউক। 
যাজবক্কের মতে “দেবতান্ন, সিশ্রু (সাঙ্জিনা ) রুদর, 
পায়স, অপৃপ ( পিষ্টক), লুচী প্রভৃতি তক্ষণে এরং মৎস্য 
তক্ষণে ত্রিরাত্র উপবাস বিহিত হইয়াছে। * ইহার 
সমানার্থ বচন প্রাক্সশ্চিন্ত বিবেকে উদ্ধৃত হইয়াছে) এবং 
শুরপনি স্পষ্ট ভাষায় বণিয়াছেন যে দ্েবত। পিতৃলোক 
অথণা অতিথির উদ্চে্তে প্রস্তুত হয়নাই এমন পিষ্টক 
্রস্থতি তক্ষণ করিলে ক্রিরাত্র উপবাস করিতে হইবে। 
“তেন দেব পিক্রতি বঙ্গং কামতঃ সরদূ মীবাং 
 ভক্ষণে ত্রিরাত্রম” 

অতএব রুটি চর্বণে যাহারা অন্তান্ত শান্ত্রানলারে 
আহারাই প্রান্নশ্চিত করিতে বাধা। বাঙ্গাঙপীর প্রতি 
মস্ত তক্ষণের দরুণ পাপের আরোপ অজতানিবন্ধন। 
কআর্যযযুগে আমিব তক্ষণের বাহুগ্য ছিল, সর্বদেশবসী 
আর্য গণ মত্ন্ত প্রত্তি 'আমিবের ধার] দেব-পগোকের 
এবং পিতৃ-লোকের অর্চনা করিতেন এবং যজ্জ-শেষ 
তক্ষণ করিতেন। জেন ধর্মের অভ্যুত্থানে অনেক দেশ 
হইতে আর্ধ্য প্রভাব বিলুপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমিব 
সে।জনও নির্বাসিত হইয়াছে। খবিজুষ্ট সরনির অন্ান্ত 
পথিক বাঙ্গালীগণই কেবল অগ্যাপি এতদ্বিবয়ে আর্য 


শান্ত্রান্যার়ী আচার কতক পরিমাণে রক্ষা করিতেছেন। 


শ্রীগিত্রিশচন্দ্র বেদাব্কতীর্ঘ। 





শাপাীত্স্পীপীশীিশিশিীশি টিটি তি 


: ২৯: গেবতান্নং হবিঃসিজং প্লোহিতাণ্‌ ব্র-শ্চনাং স্তখা, 
| অন্ভপাকৃত মাংসানি বিজ্জানি কবকাবিচ। 
তখা-বৃখা কৃষগন সংযা? পারসা পৃপ-শঙ্কুলীঃ 
কল বিভ্বীাবং ফোপব/কুরবং হজ্জ,বালকং- 
 এঅখভাংস্চ কাদতো জন্থা পোপবান_আ্্ইং বসেখ.।.. 





পা শশী "৮ শা» ক পক ৩ 


"১ স্মিত পিজি এ, পানি লি *. স্মিত পিএসজি তত 44 পরসিত পা শা সাসিতপস্সাস্ডিলাস ০৯ ৩০ এক 


 পরমদ নথ দাস গোঙ্ধামী 


তাহার  ্্ীপাট 
" (চুঁচুড়া সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত ) 


্ীচৈতন্তচরিতা মৃত-রচর্রিত| শীল কবিরাজ গোস্বামী 
মছোদয় তাহার ভূবন-মঙ্গল গ্রন্থে “বিদ্রনাশ”' ও "অভীষ্ট 
পূরণ এর” জন্য. 


“জয় রূপ সনাতন ভষ্ট রঘুনাথ।* 
শ্রীজীব গোপাল ভর দাঁদ'রঘুনাথ ॥% 
বলিয় যে ছয় জন গৌরগতগ্রাণ তক্তশ্রেঠ গোস্বামী পাদের 
 প্রীচরণ বদনা করিয়াছেন, শ্রীমদ্‌ রধুনাথ দাস গোস্বামী 
তাহাদের মধো অন্ততম। যাহার নিয়ম-নিষ্ঠ ও ভজন- 
সাধনরীতির কথা স্মরণ করিলে অপূর্বব বিস্ময়ে অভিভূত 
হইতে হয়, ষাহার কঠে'র বৈরাগ্য ও অলৌকিক প্রেমভক্কি 
দর্শনে কলিধুগপাবনাধতার স্বয়ং শ্রীমন্মহা গ্রাভু পর্ধান্তও 
চমৎকৃত হইয়াছিলেন, হুগলী জেলার অন্তঃপাতী সপ্তগ্রাম- 
মধ্যবস্তী কৃষ্ণপুর নামক গ্রাম তাহার জন্মভূমি । পুণ্যতোয়া 
সরম্বতী নদীতীরস্থক এই কৃষ্ণপুর গ্রামেই তাহার শ্রীপাট 
বর্তমান । কিন্তু শ্রীচৈতন্তচরিতামূতকারের মতে “চান্দপুর” 
বা! “াদপুর তাহার জন্মস্থান । যথ! £-_ 
_. হরিদাস ঠাকুর চলি আইলা চান্দপুরে। 
-*. আসিয় রহিল! বলরাম আচার্ধে;র ঘরে ॥ 
হিরণ্য গোবর্ধন মুলুকে র মঞ্জুমদার | 
তার পুরোহিত বলরাম নাম তার ॥ . 


রা টা ক ক. 
১] গু গৃঠ | ধ্ 
রদ্দুনাথ দাস বালক করে অধ্যহ্ন। * 


, “হরিদাস ঠাকুরে নিত যাই করেন দন ॥ 
৩য় পরিচ্ছেদ, অন্ত্যলীলা। 


লজ শাল ৯ পাত এ ও উপসচিব 


প্রীমদ্‌ রঘুনাথ দান গোস্বামী ও 
১৪০০ শকের ও পূর্বে কষগুরে রান তত. 
গোবর্ধন দাস নামে দুইজন ধনবান জমীদার বাস করিতেন 1 .. 





রঘুনাথ দাস কনিষ্ঠ গোবর্ধনের একমাত্র পুত্র। তাহার! 


কায়স্থ পরিবার। শ্রীচৈতক্তচরিতামৃতকার তাহাদিগকে 
“সৎকুনীন” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । ধাল্যকাল হইসে 
রঘুনাথ তক্তি-প্রবণ ছিলেন। ভক্তচূড়ামণি হরিদাস 
ঠাকুরের সহিত তীহার প্রথম মিলনে, তিনি বৈষক ধর্টোযর় 
নিগৃঢ় বার্থা গ্লেম-ভক্তি-বৈরাগ্যের অপূর্ব কাছিনী শুনিয়া: 
পুলক-বিহ্বল-হৃদয়ে নবন্বীপচন্ত্রের শ্রীমূখ দেখিবার জন্ত | 
ব্যাকুল হইয়! পড়িলেন। “'প্রভাতী তারা” দেখির। মানব 
প্রাণ যেমন হৃর্যাদেবের আগমন-গ্রতীক্ষায় ব্যাকুল হইয়া 
পড়ে, «প্রভাতী-তারা”-প্রতিষ্ণ হরিদাস ঠাকুরের আবি+. 
ভাবেও রথুনাথ ব্মাকুলতাবে নবদ্বীপ-সথধ্য7র আগমন : 
প্রতীক্ষা! করিতে লাগিলেন। ভক্তের বাঞ্ছাকলত্তর 
প্রেমময় দয়াল ঠাকুরের সহিত রঘুনাথের মিলন হুইল। : 
সঙ্গে গ্গে রঘুনাথের ভ্বদয়-নিহিত তক্তি-নদী উ্াডা 
উঠিল। রঃ ্ 
ংসারে তাহার অনাসক্তি ও বৈরাগাঙ্তাৰ দশন করা 
গোবর্ধন দাস চিস্তাৰিত হুইয়াছিণ্নে। বলদৃত্ত জনীদাঁয় 
গ্রথমে পুত্রের গৃহৃত্যাগের পণ রুদ্ধ করিবার জন্ত বহুলোক ক 
নিযুক্ত করিলেন । কিন্তু ভাবিলেন, এ বাধন সামান্ত,: তাই গর 
তিনি পুত্রের বিবাহ দিতে, ্কৃত-সংকল্প হইলেন । ..ঞবং এক . 
অনিন্দা-স্ন্দরী বালিকার সহিত তীহার বিবাহ পর্াস্ত 
দিলেন। মনে ভাবিলেন, মানার এই অপূর্ধ নিগড়ে 
পুত্রের বৈরাগ্য ছুটি যাইবে । কিন্তু হা! যাহার প্রেম- 
প্রবণ হৃদয় সেই অনস্ত প্রেমময়ের প্রেমান্ুতে ঝাঁপ দিবার. 
জন্ উন্মাদভাবে ছুটিয়। চলিয়াছে, কোন পাখিব বন্ধনে কি 
তাহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পার1ষার? | 
এক রাত্রিতে সুযোগ পাইয়া রঘুনাথ পলাগন করিলেন। 
কিন্তু সন্ধান করিয়! তাহাকে ধরিয়া আন! হইল। রবুনাথের 
মাতা স্বামীকে বলিলেন,-__“রদু বাতুল হইয়াছে। পায়ে 


দড়ি দিয়া রধুকে বাধিয়া যা 1 রঘুনাথের পিতা উত্তর 


করিলেন-- 


১১১ 


সা ১৩১৯ 


ঝি এসসি | পি পিউ ৯৮ 


ইন্্র সম অষ্ধ্ধা, তরী অপ.সর সম । 
এঁ সব বাধিতে নারিলেক যার মন ॥ 
দড়ির বন্ধনে তারে রাখিবে কেমতে ? 
বান্তবিকই বাধিয়! রাখা গেল ন|!। কোন বিশেষ স্থুযোগ 
পাই! রঘুনাথ এক রজনীশেষে সতা সতাই পলায়ন 
করিলেন। ল্লেছমর পিত1-মাত।-পিতৃব্য, অহুল ধন-জন- 
পরিপূর্ণ গৃহ, বিস্তুত তৃসম্পত্বি--সর্বোপরি অপসরো- 
বিনিন্দিত রূপলাবণ্যনয়ী তরুণী ভার্ধা--এক কথায় 
সংদারের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রীতির বন্ধন ছিন্ল করিয়! রঘুনাথ 
গৃছত্যাগ করিলেন । এমনই ভাবে কপিলাবন্তর রাজকুমার 
দিদ্ধার্থ এক গভীর নিশঈীথে সমস্ত জগতের মঙ্গলের জন্ত 
সর্ববিধ প্রলোভন পদদলিত, করিয়া গৃহত্যাগ করিয়া- 
ছিলেন. আর একজন এমনই টিধাম যাষিনীশেষে 
সাজান সংসার পরিত্যাগ করিয়া, পতিতের দুঃখ দূর 
করিবার জন্ত সঙ্গাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। তীাছাদেরই 
পদাস্ুসয়ণে রঘুনাথ দাস সংসারের মাকাপাশ ছিন্ন 
করিলেন। 
ছাগ্রতু নীলাচলে গিয়াছেন শুনিয়া তিনি গৃহ হইতে 
পলায়ন পূর্বক দিকৃবিদিকি জ্ঞানশুন্ঠ হইয়া উর্ধশ্বাসে 
ছুটিলেন। শেষরান্থে তিনি পলাগ়নন করেন। প্রাতে 
গোবর্ধন দাদ তীর সন্ধানের জন্ত লোক পাঠাইলেন। 
কিন্তু তাহার! তাহাকে ধরিতে পারিল ন!।॥ কষ্পুর হইতে 
নীলাচল পর্য্যস্ত সমস্ত পথট! ভিনি ছুটিয়াই গিয়াছিলেন। 
নীলাচলে গিক্ক! রতুনাথ শ্রী প্রভুর চরণো প্রান্তে নিপতিত 
হইলেন। তিনি ভাহাকে নিজের দ্বিতীয় শ্বক্ূপ দামোদরের 
হন্যে অর্পণ করিয়া! বলিলেন-- 
এই রঘুনাথে আমি সপিন্ তোমারে। 
পুপ্ত ভ্বচ্যরূপে ইহ! কর অঙ্গীকারে ॥ 
তিন রথুনাথ নামে হয় আমা স্থানে । 
স্বরূপের রথুনাথ হুইল ইহার নামে ॥ 
রঘুনথের কঠোর বৈরাঁগ্যাচরণ ও অপুর্ব প্রেমতক্তি 
মন্দর্শনে পরিতৃপ্ত হুইয়। মহাগ্রতু তাহাকে প্রক্গোবদ্ধন 
. শিলা ও গুঞমাল। গ্রাম করিলেন এবং শিলার সাস্ধিক 
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পু! করিবার জয় তাথাকে আদেশ দিলেন। | অহ্িশ 
তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভূর চন্্ণ-চিন্তায় বিভোর থ।/কিতেন, 
আহার-নিঞ্জীর কথাও তীঞ্াঁর মনে পড়িত না। তিক্ষাবৃত্তি 
একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন, বলিলেই হয় । শ্রচরিতা- 
মৃতকার লিখিয়াছেন--_ 
অনন্ত গুণ রঘুন।থের কে করিবে লেখ । 
রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষাপের রেখা ॥ 
সাড়ে সাত গুহর যায় যাহার স্মরণে । 
আহার নিপ্র! চারিদণ্ড সেও নছে কোন দিনে ॥ 
বৈরাগোর কথা তার অদ্ভত কথন। 
আজন্ম ন। দিল জিহ্বায় রসের ম্পর্শন ॥ 
শ্ব্ূপ দামোদর ও 'রঘুনাথ দাস গোস্বামীর কৃপা ও 
সাহাধ্ে কবিরাজ গোস্বামী মহাপ্রভুর ভাব-গম্ভীর বিরছে।- 
স্মাদ শ্রটৈতন্তলীলার অন্তাখণ্ড বর্ন করিতে সমর্থ, 
হইয়াছিলেন। 
প্রভুর গুপ্ত সেব৷ কৈল স্বরূপের সাথে ॥ 
ঘোড়শ বৎসর কৈল অন্তরঙ্গ সেবন। 
শ্বরূপের অন্তর্ধানে আইল বুন্দাবন ॥ 
এই ম্বন্দীবনে রাধাকুণ্ডের তীরে বসিয়া তিনি “নিম-সেব1” 
বা “নিয়ম দেবা” বলিয়। একটা সেবা-বিধি চালা ইয়াছিলেন। 
আজিও তাহ বাঙ্গালার বহু পল্লীতে অনুঠিত হইয়! থাকে । 
বিজক্না-একাদণী হইতে / উখান একাদশী পর্যান্ত একমাস 
কাল ইহ! অনুঠিত হয়। বৈষ্বেরা প্রথমে কোন একটি 
মহাজনপদ গান করেন, পরে নিম্নলিখিত অংশটুকু গাহিয়। 
এই নিয়মের প্রতিষ্ঠাতা রঘুনাথ দান গোহমীর স্মতি 
ৰাঙ্গালার ঘরে ঘরে জাগাইয়! দেন-_ 
দাস গৌসাই রঘুনাথ 
গেঁণসাই নিয়ম করে দাস গোসাই 
রখুনাথ দাস গেসাই নিক্দ করে 
রাধাকুণ্ডের তীরে বসে” নিক্গম করে 
শ্রীবন্দাঝনে রাধাকুণ্ডের তীরে বসে' নিগ্নদ করে। প্রতি 
গ্রাতে গৃঙে গুছে একমাস কাল এইয়পে নামগান করিয়। 
বৈষ্বেরা একইনিরম সেবার ওঠা করিয়া থাকেন।, মাস 


১০ম সংখ্যা 
রব হইলে জাত পতি গৃহ ্ঞ বাসীর অবস্থাযত. 
“চালদাল পরিপূর্ণ সিধা, বস্ত্র গামছা! ও পর়সাদি পাইয়া 
থাকেন। নন্দোংসবের দিন শ্গৃহন্থের] যেমন গৃষ্থাগত 
কীর্তনীয়৷ বৈষুবের বস্থ, খোল ও অক্কে হলুদ জঞ্জের ছিটা 
প্রদান করিয়। থাকেন, এ দিনও সেইরূপ করেন। 
এই শ্রীবৃন্দাবনে তাহার কঠোর বৈরাগা ও অপূর্ব 
তঞ্জন-সাধনের যে মহিমাময় পরিচয় আমরা পাই, তাহার 
কিঞিং-- 
অরজল ত্যাগ কৈগ অন্ত কথন । 
গল ছুই তিন মাঠা করেন ভক্ষণ ॥ 
সুত্র দণ্ডবং করে লয়ে লক্ষ নামণ। 
ছুই সহত্্র বৈষবের নিত পরণাম ॥ 
রাত্রিদিন রাধাকষ্চের মানসে সেবন। 
, প্রহরেক মহা প্রভুর চরত্র-কথন ॥ 
তিন সন্ধ্যা রাধাকুণ্খে আপতিত ন্বান। 
ব্রজবাসী বৈষবে কয়ে আলিজন দান ॥ 
সার্ধ সপ্ত গ্লহর করে ভক্তির সাধনে । 
চারিদও নিদ্রা, সেহ নছে কোন দিনে ॥ 
তাহার পর একজন প্রাচীন পদ্কর্তার পদ হইতে কঠোর 
বৈরাগ্যের নিদশন স্বরূপ তাগার-আছার পরিত্যাগের একটী 
ক্রমিক তালিক1 পাই... 
রাধাকৃষ বিয়োগে ছাড়িল সকল ভোগে 
.স্থখ রুখ অল্প মাত্র সার। 
গৌরাঙ্গের বিয়োগে, অন্ন ছাড়ি দিল আগে 
ফল গব্য করিল আহার॥ 
মনাতনের অদর্শনে তাহা ছাড়ি সেই দিনে 
কেবল করয়ে জলপান । 
'দ্পের বিচ্ছেদ যবে, জল ছাড়ি দিল তবে 
রাধার বলি রাখে গ্রাপ ॥ 


শ্রীসাডেল্স কথা । 


গ্রামে এ হরীর অতী ৪-গৌরবের প্রাচীন নগরীর 
পাদবিখেতকারিনী সরস্বতী - নঙ্দীর তীরে জীমন্দাস 
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গোস্বামীর পাট বিরাজিত। দাস গোস্বামী কৈশোরে ক 
খানে *কিছুদিন সাধন ভঞ্গন করেন। আজিও. ক 


প্রীপাটে তাহার পিতাপিতৃব্য-প্রতিষ্ঠিত রাধামোহন ঠাকুর: 


বিরাজিত। সপ্তগ্রামের গৌরবমহিমার সকলই একে 
একে লোপ পাইয়াছে, কেবল কাযস্থকূল-তাগ্কর রখুনাথ 
দাস গোস্বামী ও ন্ুবর্ণধণিককুলগৌরব উদ্ধারণ দত্ত 
ঠাকুরের শ্রীপাট ঢুইটী অতীতের চিন্ধ স্বরূপ বর্তমান 
রহিয়াছে । এ রি 
ক্রিশবিঘ! হইতে ১॥ মাইল দূরে সরস্বতী নদীর তীরে 
এই পাট অবস্থিত। শ্রীপাটে যাইবার কোন গ্রাশত্ত রাস্তা 
নাই, আন্রকানন বা বনমধান্থ সরু পথ দিয়া পাঠে; 
যাইতে হয়। 
দেধালয়টি পর্ব্ধারী। সন্ুখেই বিস্তুত গান ।. | 
প্রাঙ্গনের দক্ষিণদিকে সেবায়েৎ মহন্ত মহাশক্বের ছিতিল 
গৃহ। পশ্চিম দিকে অতিথধিশালা, পূর্বে গোশালা।' | 
দক্ষণ দিকে মনির-গৃহ, তৎসংলগ্ন দালান এবং 
ছুই পার্খে অন্ত ছুইটি গৃহ। ইহার একটিতে পাক কার্য 
নির্বাহিত হুয় এবং অপরটিতে শ্রীমং দাল-গো্বামীর ব্যবধ্ধত, 
দেড়ফুট চতুক্ষোণ এক গ্রস্তরথও ও তীয় ছয় অঙ্গুলি পরি+ 
মিত কাণ্ঠ-পাহকা আছে। কণিত আছে, এই গুস্তয়-আসমে 
বসিয়! দাস গোস্বামী ভজন সাধন করিতেন। আজিও এই 
প্রস্তর-মাসন ও কাষ্ঠ-পাৃক1 সত্বে রক্ষিত হইয়া অনেক 
ভক্তের নয়ন মন পরিতৃপ্ত করিতেছে। 
পায় থানার এলেকাধীন ভঙ্টাচার্ধ্য-দমদম! নিবাসী 
শীদুক্ত বিনোদবিহারী দান মহাশয় প্রীপাটের বর্তর্মীন 
সেবাইত। রর 
মন্দির-গৃহটির তিনটি দ্বার । মধ্য দ্বারের সন্মুখেই চতু- 
দোলায় দারুনির্মিত রাধাকঞ্চ বিগ্রহ বিরাজিত। ইছাদের 
নাম রাধামোহন। এই বিগ্রহ হুইটি দাস গোত্ামীর 
পিতার আমলের । মধা স্থলে একটি শালগ্রাম শিল! আছে। 
রাধামোহন বিগ্রহের বামদিকে অপর একটি চতুর্দোলাক় 
 শ্রীগৌরনিতাই মুস্তি স্থাপিত। কধিত আছে, এই পাটের 
প্রথম মহান্ত ক্চফিশোর গোস্বামী কর্তৃক এই গৌরনিতাই 


গ্রাতভ। 


মাথ ১৪১৪ 


কি ওর এন্টি পি ৬৪ 


মু হইটি স্থাপিত হয়। এই ৃর্তি ছুইটির আশেপাশে ও 
কোলের কাছে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাধার, গোপাল ও শালগ্রীম 
শিলা শো পাইতেছে। 

রঘুনাথের পিতা ও পিতৃবোর মৃহ্া এবং তাছার তিরো- 
ধানের পর এট স্থানাট নবাব সরকারে বাজেয়াপ্ত হইয়! যায়। 
প্রথম মহান্ত কৃঞ্চকিশোর গোথামী স্বপ্নাদি্ই হন যে, 
দাস গোশ্বামী আলিয়া! তাহাকে বলিতেছেন, “তুমি আমা- 
দিগের গৃহ-দেবতার স্থান নবাবের কাছ হইতে উদ্ধারপুর্্কক 
আমার গুরু-পরিবার হুইঙে বিগ্রহ লইয়! গিয়া সেই 
স্থানে প্রতিষ্ঠ। কর। 
দেখাইব।' 


বসতি সি আজি ও সই কি সপ শিপ জি পাতি সা সি সস্তা শী সত এপি জর এত পি এ পিপিপি 


্বপ্রান্থযার়ী মোইীস্ত ঠাকুর নবাব-দরবারে শ্রীপাটের, 


স্থান ফিরিক়। পাইবার প্রার্থনা জানাইলেন। নবাব কোন 
প্রকার নিদর্শন ও স্থানট দেখাইয়। দিবীর জন্ত সঙ্গে লোক 
দিলেন ॥ নবাবের অনুচর সছিত ক্কষ্চকিশোর সরস্বতীর 
তীরে আদিয়! উপস্থিত হইলেন। নবাব-মন্চর তাহাকে 
স্থান”নির্দেশ করিতে এবং কোন নিদর্শন দেখাইতে বলিলে 
সৃত্তিকার অভস্তর় হুইন্ে একখানি কর বহির্গত হইল। 
অন্চর ফিরিয়া! গিয়া নথাবকে সমঘ্ত কথ| নিবেদন করিল। 
কষ্চকিশোর ঠাকুরের স্থান এবং কিছু স্থাবর সম্পত্তি প্রাপ্ত 
হইলেন । বলরাম আচার্যের গৃহ হইতে বিগ্রহ লইয়! 
জাপিয়। “একখানি কুটার, বাধিলেন এবং তাঞাতে সেই 
বিগ্রহকে সংস্থাপিত করিলেন। সেই সঙ্গে ৩ৎকর্তৃক 
গৌর-নিতাই এর বিগ্রহও স্বা্সিত হইল। 

১১০২ নাল (১৬৯৬ থুষ্ঠীব ) এ ১ল| মাধ উত্তরার়ণের 
দিন ক্কিশোর এক মেলার প্রবর্ঘন করেন। তিনি 
তিন নৌকা! চাল-ডাল ভিগ্ষা! করিয়া আনিয়া! এই মেলার 
গ্রথম মহোৎসব সুুসম্পন্ন করেন। তাই আজিও উৎসবের 
পূর্বরান্ধে অর্থাৎ অধিবাসের নিশিতে উৎসব-কার্ধ্য জুসম্পর় 
কছিবার জন্ত 

, ধ্রধুনাথ দাস গোস্বামী মহারাজা, 
'গোসাই কঞ্চকিন্কর হে চাল ভাল তেজো। 


. ধলিয়া রতুনাথ দাস গোস্বামী ও কৃষ্ণকিশোর মহাস্তকে 


৫৯৬ 





স্থান পরিচয়ের জগ্ভ আমি নিদর্শন: 


' ২য় বর্ষ 


শপ বসতি স্ব ও স্রাব, ৯৬6 জনও ৯০০৩ এ ছা ও এও রী জও্িরলি ক জা চর 


১০ 
আহ্বান করিতে হয়। এ দিন পরার কাত হানার লোক 
যেলান্থলে সমবেত হয়। সরন্বতী নদীর তীরে ও আত্র 
কাননের মধো উন্ন পাতিগ! সকলে রন্ধন করে। কারণ, 
আট দশ হাজার লোককে প্রসাদ বিতরণ করা সংজ সাধ্য 
ব্যাপার নছে। আমর! সম্প্রত সেই প্রীপাট দর্শন,করিতে 
গিয়াছিলাম। আত্রকানন মধ্যে ও সরম্থতী নদীর তীরে 
এখনও উনের বহু চিহ্ন রহিয়াছে, দেখিলাম। শ্রপাটে 
অনেকগুলি প্রাচীন দলিল, শ্রীপাট সংক্রান্ত উইল এবং বহু 
প্রাচীন হস্থলিথিত পুথি আছে। উইলগুপি পাঠ করিয়া 
তাহান। ধা হইতে মহাস্তগণের নিয়লিখিত ধারাবাঞিক 


তামিষদি পাইফ্াছি। 


শ্রীরুঞ্চকিশোরু ৫গান্বামী। 

শ্ীবিনোদচন্দ্র গোস্বামী । 

ভ্ীকমললোচন গোস্বামী । 

শ্রস্বরপদাস গোস্বামী । 

শ্রীরুষ্ণদাস গোস্বামী । 

শ্রীনবীনচন্ত্র গোম্বামী। 

শ্ীবিনোদবিহ্থারী গোস্বামী ( বর্তমান মহান্ত )। 

তৃতীয় মহাস্ত কমললোচনের আমলের এক খানি উইল 

ও এখুস্তি' ব্যবহারের অন্থণতিপত্র দেখিলাম। পূর্বে পাদ 
নিত্যানন্দের বংশসন্তৃত গোস্বামীগণের অন্মতি ব্যতীত 
কেহ সংকীর্তনের সহিত *খুস্তি” ব্যবহার করিতে পারিত ন|। 
বাবার করিলে গোস্বামীপাদের! দণ্ড বিধান করিতেন। 
খুন্ত ব্যবহারের ব৷ স্বীয় দেবালয়ে খুস্তি রক্ষা করিবার অন্গ- 
মতি পাইতে হইলে তাহাদিগকে কিছু নজরআন দিতে 
হইত। মহাস্ত কমললোচন ১২২৩ সালের ৭ই ফাল্তন 


"(১৮১৭ সালের) খড়দহ নিবাসী নবটৈতন্ত গোস্বামীর 


নিকট হুইতে খুস্তি রাপিবার অন্থমতিপত্র প্রাপ্ত হইলেন। 
১২০৯ সালে ( ১৮*৩ খু.) তিনি পূর্বতন মহাত্ত বিনোদচন্ 
গোস্বামীর নিকট হইতে তদীয় উইল-হুত্রে এই প্্ীপাটের 
মহাত্ত-পদ গ্রাপ্ত হন। কলিফাতান্থ কলুটোলার বিখ্যাত 
ধনী পরিব:র গীল মহাশয়দিগের কোন বর্ম প্রাণ মহিলা কর্তৃক 
এই বর্তমান “পাকা মিটি নির্দিত হুয়। ১২২৫ লালে 


১ম সংখ্য। 


বত 
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২৪শে ভাদ্র (১৮১৯ খং) কফমললোচন স্বরূপ দাসের নামে 
এই ভু্পাট উইল করিয়া ধান। 

বর্ধমান মহাস্তের পূর্ব মহাস্ত নবীনচন্দ্র গোস্বামী বহু দিন 
এই শ্রীপাটের সেবাইত ছিলেন। তাহার সময়ে ১২৮৩ 
সালে (১৮৭৭ তৃঃ ) শ্ীপঞ্চমীর রাত্রিতে শ্রীপাটে ডাকাতি 
হয়। ভুবতেরা তাহাকে আহত করিয়া বিগ্রহের সমন্ত 
অলঙ্কার, টাকাকড়ি ও তৈঞ্সসপত্র হরণ করিয়া! লইয়1 যায়। 
সেই সময় হইতে পাটের অবস্থা শোচনীয় হুইর়| পড়িয়াছে। 
ইনি ১২৯০ সালে * (১৮৭৯১ থৃষ্টাব্ধের ১৬ই ভূলাই ) ৭৫ 
বংযর বয়সে এক উইল করেন। 
বর্তমান মহাত্ত এই গদি প্রা হইয়াছেন। , 


শ্লীপাটে বহু হস্ত লিপিত গ্চীন, পুথি আছে। পুধি-: 


গুলির অবস্থা শোচনীয় । অধিকাংশ পু'থির পাতাগুলি 
বিশৃঙ্খল ভাবে রহিয়াছে শ্রীরূপ গোস্বামী প্রণীত এক- 


খানি চাটু পুষ্পাঞ্জলি এবং রাধাকৃষ্ডের তক্ষনামামৃত গ্রন্থ 


এতংসঙ্গে রহিয়াছে, দেখলাম । 

মনিরের পশ্চিমদিকে ক্ষীণকার! সরম্বতী প্রবাহিত । 
ইষ্টকনির্শিত একটি ঘাট আছে। অবস্থা দেখিক্ন মনে 
হইল, ঘাটট খুব প্রাচীন। শুনিলাম, মধো একবার সংস্কার 
হইয়াছিল। কিন্তু বর্তমান অবশ্থ। বড় আশাপ্রদ নছে। 
ঘাটের পার্থে একটি গ্রকাণ্ড বনু প্রাচীন, বকুল বৃক্ষ বর্তমান 
রহিয়াছে । 

গত ১৩১৩ সালে অধ্যাপক রী হেমচন্ত্র সরকার 
মহাশয়ের চেষ্টা ও উদ্তমে বঙ্গদেশীর় কারস্থ সভার কতিপয় 
ধর প্রাণ সভ্য ভ্রীমন্দিরের সংস্কারের জন্য গ্রায় ২৫০২ টাকা! 
সাহাধ্য প্রদান করেন। কিন্তু তদ্বার! বিশেষ কিছু ফল হয় 
নাই। অতিথিশাল! ও ঘাটটির সংস্কার বর্তমানে বিশেষ 
প্রয়োজন হইয়! পড়িয়াছে। 

কারস্থ-সস্তান হইয়া কার়ন্থ-কুলগৌরব শ্রীমদ রঘুনাথ 
দাস গোস্বামী প্রেমভক্তির যে অপূর্ব পরাকাষ্ঠ! প্রদর্শনে 
্রাঙ্মণ গোম্বামীপাদগণের মধ্যেও এক আসন প্রাপ্ত হুইয়া- 
ছিলেন, বাহার সাধন ভজন ও নিশ্বদনিষ্ঠার কথা যহ্‌ বৈষ্ণব, 
২৯১ সাল ১২৯৮ রাগ হইবে নাকি? প্র,ল।। 
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্রস্থে বিশেষতাবে পরিকীর্তিত, হইয়াছে, হান, জন্মে: 


বাঙ্গালা দেশ ও বাঙ্গাণী সমাজ বে পুত.পবিতর ও ধন্ত 
হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সর্বোপরি বাঙ্গালার 
কারছ-সমাজ দাস গোস্বামীর আবির্ভাবে যে অপূর্ব গৌক্নব 
ও সম্মান লাভে সমর্থ হইয়াছেন, তাহা অন্ুলনীয়। কিন্ত: 
হায়, বাঙ্গালার আধুনিক শিক্ষিত কারন্থ-সমাজ গ্রীমন্দান : 
গোস্বামীর এই শ্ররীপাট ও তাহার মেলার বিশেধভাষে 
উন্নতিবিধান ও স্থাযনিত্ববিধানে উদ্দাসীন থাকিয়া এই মহা 
পুরুষের কীর্তিটকে ধ্বংসের মুখে তুলিয়া! দিতেছেন | ধর্ম 


-প্রাণ হিন্দুর পক্ষে ইহা অপেক্ষ। কলঙ্ক ও লজ্জার কথ কি. 


আছে, জানি না। . 

হুগলী জেলার প্রতোক অধিবানীর নিকট মামাদিগের রি 
সাজুনয় নিবেদন, এই প্রাচীন কীত্তি-সংরক্ষণে আপনারা. 
বত্ববান হইয়া প্রীপা্টের সংস্কার কার্যে এবং ই মেলাটার | 
উন্নতিবিধানে 'গ্রসর হউন। | নে 


ীনলিনীরঞন , পতিত । | 


শাক, 


'স্কৃতে শাক শব তুই অর্থে বাবন্ৃত হয়। আমরা! যে 
শাক ( নটে, পৃই ইত.াদি) খায়! থাকি, শাক &তাছা 
বুঝ।য়,এবং আমরা আনাজ বলিগে যাহ! বুঝি,তাহাও বুঝার়। | 
“শাকপার্থিবাদিবং ব্যাকরণের এই সুত্র অনেকেই 
জানেন--এখানে শাকপ্রিয় পার্থিব (রাজ!) কেবল নটে শাক, 
পুঁই শাকই খাইতে ভালবাসিতেন, তাহা ন€হ ; তৎকালের 
রীতানুদারে ক্ষতিয়ের! অত্যন্ত মাংসপ্রিয় ছিলেন, কিন্তু এই 
রাঙ্জ। মাংসট! তত ভালবানিতেন না, (৮829181)198 ) 
নিরামিষ আনাজ খাইতে ভালবাদিতেন--ইছাই অর্থ। 
মহর্ষি চরক *শাকবর্গ' অধ্যায়ে শাক এবং আনাজ উভবের 
গুণ ব্যাখ্য। করিয়াছেন; শ্থার্ত রঘুরন্দন আস্বৃকতন্বে 
শাকগুণাঃঃ বলিয়া শাক আনাজ উভকই বিচার 
করিয়াছেন । 


প্রতিভা 


মাষ ২ ১৩১৯ 


করা কঠিন। কলিষুগের আরম্ভ মাত্র তাহা রচিত 
হইয়াছিল, এরূপ আভাষ গ্রন্থমধ্যেই আছে। চরকে 
তৎকালীন হিন্দুঞজাতির খাস্ভাথান্ভ ও বাবহার-প্রণাপীর যে 
সকল ইঙ্গিত আছে, তাহাতে চরকসংহিত! অতি প্রাচীন 
বলিয়াই বোধ হয়। চরক শাকরুন্ধ'নর যে প্রণালী বর্ণন! 
করিয়াছেন, এই গ্রপালীতে আজও আমাদের দেশে আমরা 
শাক রাধিতেছি। চরক বলেন-__ 

স্বিশ্নং নিপীড়িতরসং স্নেহাঢাঞ্চ বিপিষাতে অর্থাৎ এ 
করিয়া! জল ও রস নিংড়াইয়া ফেলিয়া নিয়। তৈল কিছ! 
ত্বতে ভাজিয়া লওয়াই, বিশিষ্ট উপায়। আজকালও তাহাই 
কর! হয়। “বিশিষাতে' এই কথ! *বঙ্গার় নিকুপ্টপ্রণালীও 
তৎকালে প্রচলিত ছিল, এরূপ অন্রমান কর! যাইতে পারে। 
দরিজ্রলোকের! হয়তঃ তৈল কিছ! ত্বত সংগ্রহ করিত পারিত 
না, অমনিই ভাজিয়! খাইত। চরকে বহু প্রকার শাক বর্ণিত 
হইয়াছে, তন্মধ্যে অনেক গুলিই বর্তমানকালে অপ্রচলিত 
অখব! অপরিচিত । পাঠা অর্থাৎ আকণাদি, গুষ! অর্থাৎ 
কালকাঙ্ন্দা, শঠী, মণ্ুকপরণী (থানকুনী), বেত্রাগ্র, 
কর্কোটক অর্থাৎ কাঁকরোল, অবস্তুজ ( সোমরাজী ), পটোল 
পত্র, শকুলাদনী (কটকী), বাসকপুষ্প, গোজিহ্বা (গোজিয়া) 
বার্ভাকুফণ, কুলক ( উচ্ছে ?), কর্কশ ( কাকুড় ), নিশ্বপতর, 
ক্ষেৎপাগড়া, বামনহাঢী, শন, শিমুলফুল, কাঞ্চনফুল, ন্ুবর্চলা 
শিম, কুমারজীব, 
স্পাদ ইহারা এক্ষণে আর শাকরূপে ব্যবহৃত হর না। 
 কোনকোনটা অন্তরূপে বাবহত হয়, কোনটির কোনও 
ব্যবহারই নাই ।.. রাজক্ষবক, কালশাক, কুচেলা, বনতিক্তক, 
শর্দিষ্ঠা, কেবুক, তিলপর্ণিক, চিল্লিক, কুচিঞ্জক, পার, আখু- 
পর্ণী, লোটরাক, বুকধুমক, লক্ষণ, কুবেবক, ধাহুক, শাল- 
কাস্ভানী, পীলুপণিক1 এইসকল শাক বর্ঘমানে অপরিচিত । 
পরিচিতের মধ বাস্তক ( বেখো) সুনিষন্নক ( শুধণি ) 
কাকমাচি, আমরুল, পুইখাক; কাট! নটে, নাড়ী (ডাট! 
শাক?) মটর, শুপ্যুশাক ( কলার ), তুস্বক (লাউশাক ) 
এশার পালং) কলম্ব (কলমী) নালিক। (নালিত!) 


মহ্ধি চরক গ্রহীত চিকিংসাগ্রস্থ ক কত রদ ক ভাহ। নিরধর 


কুজ্মফল  চাকুন্দে, পঞ্সমূণাল, হংস- 


হয় বর্ষ 


ঃ 
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লোপিকা ( ছুনিয়া৷ শাক ?) কুদ্াগডখাক,সর্যপশাক, ইহাদের 


নাম চরকে পাওয়! বায়। চন্নকের মতে--বাস্তক-হিদোষস 
ও বিষ্ঠাভেদক ; স্নিষস্বক-_জিদোষনাশক ও সক্ষোচক ; 
ডাটাশাক ও হটর-_-কফপিত্তনাশক, তিক্ত, শীতল, পাকে 
কটু ; লাউশাক, পালং, কলমী, ন।লিতা, সুনিয়াপশাক ও 
কুষ্সাণ্ড শাক-_মধুর, শীতবীর্ষা ও বিষ্ঠাভেদক। (কেবল 
সর্ষপশাক ঝবিষ্ঠামুছের রোধক ও ত্রিদোষকারক )। 'চরক 
কাকমাচী, আমরুল, পুই ও কাটানটের বড়ই প্রশংসা 
করিয়াছেন। কাকমাচী--বধ্য (বলকারক ), ভ্রিদোষ 


নাশক, রসায়ন (জরাব্যাধিনাশক ) ভেদক, কুষ্ঠনাশক, 


বেশী গরমও নহে, খেশী ঠাওাও নহে; আমরুল-_অগ্নি- 
দীপন, উফবী্ঘঃসং কোচুকঃ ক্ুফরোগ, বাহুরোগ, গ্রহণী ও 
অর্শরোগে ছিতকর ; পৃই--রসে ও পাকে মধুর, ভেদক, বৃষ্য, 
শ্নিগ্চ, শীতল, মত্ততানাশক ও কফবদ্ধক এবং কাটানটে 
রুক্ষ, মত্ততানাশক, বিষনাশক, ও রক্তপিত্ব-নাশক, রসে ও 
পাকে মধুর ও শীতঙল। ছুই একট! শাকের একটু প্রশংস 
করিলেও মোটের উপর শাক সম্বন্ধে বলিয়াছেন--শাকংগুরুচ 
রুক্ষঞ্চ প্রায়ো-বিষ্ভাজীব্যতি--শাক গুরুপাক, রুক্ষ এবং 
প্রায়ই জীর্ণ হইতে পেটে স্তন্ধত1 ও ভার২ বোধ জন্মায় । 
দেখা যাইতেছে, চরকের সময়ে বন্ৃপ্রকার শাক 
লোককে খাইত এবং মহর্ষি চরকের মতে শাক অতি নিন্দনীয় 
নহে (তাহা হইলে হয়তঃ ছুই এক কথা নিন্দাগান করিয়াই 
ছাড়িয়া দিতেন, অত বিস্তারিত লিখিতে যাইতেন ন! )। 
বস্ততঃ ছুই চারিট! প্রশংসনীয়ই বটে। 
: পরবস্তীকালে শাক অতি ছেয় পদাথের মধ্যে পাড়র 

যায়। পগুতের প্রচার করিলেন__ ূ 

শাকেষু সর্বে নিবসস্তি রোগা, 

রোগ হি দেহস্ত বিনাশহেতুঃ 

তন্মাৎ বুধৈঃ শাকবিবর্জনঞ কারধ্যং ; 

তথায়েতু ত এব দোষাঃ ॥ 

শাকই সকল রোগের মুল এবং রে'গই দেহনাশের 

কারণ, সুতরাং পিত বাক্তি শাক পরিত্যাগ করিবেন; 
অগ্নেও এই দোষ। . কবিরাজের _সর্ঝারোগ্ের নাধারণ 


এ এ ও ভা বন ও এর আট চপ রকি ভাস পা এটি ও 


১*মঈ- সংখ্যা 


এ বি পি এটি পি পস0৫ ৯১ প তা ৩৯১ তি ৯ ছি ওটি লক তি - 


এ "পাস পি নিন পি্িএিিস রস তা 


বর্জানীয় করিলেন--শাক, অন্ন ও ও দখি। । আর এক পণ্ডিত 
কথফিৎ সম্ধদয়ত। দেখাইয়! পটোল, বেখো, কাকমাচী ও 
পু পুনর্ণবা এই চারি শাকের মান রক্ষা করিয়া বাদ বাকী 
সবগুপিকে অধঃংপাতে দিলেন--শাকং দর্ববে অচাক্ষুষ্যং 
অনৈথুন-হৃ্াম্েরং। খাতে পটোলবাস্তক কাকমাটীপুনর্ণবাঃ__ 
অর্থাৎ পটোল বাস্তক কাকমাচী ও পুনর্ণবা ব্যতীত সমস্ত 
শাক চক্ষুর অনিষ্টকারী, রতিশক্তিনাশক ও চলংশক্তির 
অহিতকারী । 

বাঞ্ালাভাষারও শাকের নিন্দা গাহিয়া ছুই একটা 
কবিতা রচিত হুইয়া গেল, বা-_ 

* তে আফু বৃদ্ধি, ছুগ্ধে বৃদ্ধি ব্, 
মাংসে মাংস বৃদ্ধি, শীকে বৃদ্ধি মল। 

যদিও বাঙ্গালীরা শাঁকে মল বর্ধন ব্যতীত অন্ত গুণ 
দেখিতে পাইলেন না, শাক ভক্ষণ কিন্তু ছাড়িলেন না। 
আজও শাক বাঙ্গালীর প্রিয়, প্রাচীনকালেও তাই ছিল। 
কবিকন্কণ কাশীনাস, কৃম্ভিবাসের গ্রন্থ খুলিয়া দেখুন, কিনব! 
টচৈতন্ঠ মহা প্রভূর লীলাগ্রন্থ দেখুন, যেখানেই আহারের 
বর্ণনা, সেখানেই “শাকনহুপ আদি করি পঞ্চাশ বাগ্রন' | 
পঞ্চাশ বাঞ্জনে ত্সহারের এত উপকরণ বর্তমানেও শাক 
পরিত্যক্ত হয় নাই। এখনই বাকি? সামাজিক ভোৌজনে 
শত বাঞ্জন হইলেও শাক (ও হুক্তা ) উপস্থিত আছেনই 
আছেন । 

এত নিন্দ। সত্ব শাকের এত বাবার কেন? 

প্রচলিত শাকগুলিকে উৎপত্তিভেদে তিন শ্রেণীতে 
বিভক্ত করা যাইতে পারে, ধথ| পত্রশীকঃ কাওশীক ও 
ক্ষুপশাক। | 

১) পত্রশাক--যান্থার কেবল পত্র শাঁকরূপে বাবহত 
হয়। অধিকাংশ শাকেক্ই কোমল পত্রসহ কোমল 
কাণ্ডও ব্যবগ্ধত হয়, তাহাদিগকে পত্রশাক না বলিয়৷ 
কাণুশাক বলা উচিত। বাণাকই বোধহয় পত্রশাকের 
একমাআ উদাহরণ । 

২। :কাওশাক-_পাট্য়া, ভাটা, কচু, মেথি, হুপশীক, 
কৃমড়া। কলমী। সয়া, ঢেকি। বেথা, কাকমাচী, গুধনী, 


৫৯৯ 


পুর, পুই, নানাঞ্জাতীয় নটে ইত্যাদি । ঢেকী ও কচু--.. 
এই ছুইটার কাণডই প্রশস্ত ও বিশেষরূপে বাবস্ৃত ; স্থৃতরাং : 
এই ছুইটীই বথার্থ কাগশাক। ্‌ 
৩। ক্ষুপশাক--ষে শাকের গাছের পত্র কা, ষ্ 
মূল__সর্বাঙ্গ গৃহীত হয়, যথ। নটে ও মুল1। | 
আমর! যাহ! থাই, তাহার সার ভাগ জীর্ণ হুইয়া রক্তের .. 
সহিত মিশিয়া যার, অপার 'ভাগ মলরূসে দেহ হইতে বাহির. 
হইয়া যায়। যে খাদ্যে অনার ভাগ বেশী তাহাতিই মলের ্ 
পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, যাহাতে অসার তাগ কম তাহাতে মল 
কম হয়। মাংসে অনার ভাগ কম, এই হেতু মাংসভোজী 


জাতি ও মাংসাণী কুকুর ব্যাস প্রভৃতিয় মল ভাগ অতি কম। 


ংসযূষে অসার ভাগ মোটেই নাই, এইজন্য কেবল ঘাংসযূব 
পান করিলে মলের অভাবে কোষ্ঠকাঠিন্য জন্মে। আনাজে 
শ।কে অসারভাগ বেশী তাই শাকান্নভোজী বাঙ্গালী ও 
ভূণভোজী গে! মহিষারদির মল পরিমাণে বনুল। বৃক্ষের 
কাণ্ডে ও পত্রে সৌন্রিক উপাদানই বেশী; সৌত্রিক উপাদান 
জীর্ণ করিবার শক্তি মানুষের নাই, এই জন্যই শাক খাইলে 
মল বৃদ্ধি হয়। পত্রাদির ও বৃক্ষকাণ্ডের সৌন্রিক উপাদান 
বুক্ষ যত বড় হয় ততই বাড়িতে থাকে । তরুণাবস্থায় কম 
থাকে বপিয়। তরুণ পত্র 'ও তরুণ কাণ্ড শাকে বাবহার্বা। 
“শাকের ছ! ও মাছের মা» কথাটা বহদরশিতারই ফপ। 

শাকে মলনুদ্ধি হয় বলয়! শাক একেবারেই অসার নছে। 
আগাদের মল মুন ঘন্মাদির সহিত রক্তের লবণভাগ অনবরত 
বাহির হইয়। যাইতেছে, তাহাতে উপাদান হীনত জন্দিয়া 
রক্তের ষে বিকৃতি জন্মে, তাহাতে নানাবিধ রোগ জন্সে। 
তাজ! আনাঙ খাইতে না পাওয়ায় পূর্বকালে দীর্ঘজল- 
প্রবাসে নাবিকদিগের স্কর্ভি নামক সাংঘাতিক রোগ জন্মিত ; 
তাহাতে প্রতিবংদর এক ইংলগ্ডেই বহুসহত্রলোক মৃত্ামুখে 
পতিত হইত। শুধু তাহ নচে, লবণের ভাগ কিয়! গেলে 
রক্তের অস্ত জন্মে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় ইহা স্থির 


হইয়াছে যে, রক্ত বিশেষরূপে ক্ষারধন্খ্রী থাকিলে সংক্রামক 


রোগে আক্রমণ করিতে পারে না, আক্রমণ করিলেও লীগ্র ও 
সহঙ্জে রোগ বিনষ্ট হয়, কিন্তু রক্ত অল্লধন্দী ৭াঁকিলে সংক্রামক 


প্রতিভা ৬৫৪. ২ বধ 
ডি ১৩ ১৯ এ 
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যোগে সহজেই আফমণ : করে ূ প্রত্যহ মলমুজাদিয় স সহিত 
রক্তন্থ লবণের যে ক্ষয় হইতেছে, শাক আনাঙ্জ ভক্ষণ দ্বার! 
সেই ক্ষতি পরিপুরিত হয়। শাক ও আনাজ, বিশেষতঃ 
আনাজের থোসাগুপি-বেগুলি আমরা অবেল! করিয়া 
পরিত্যাগ করি, তাহা লবণে পরিপূর্ণ ; বিবেচনাপূর্বক পাক 
করিয়া খাইলে এঁ সমস্ত লবণটুকু আমাদের উদরস্থ হইয়া 
রক্তের সহিত মিলিত হয় ও রক্তের উপাদানের সমত। রণ 
করে এবং গৌণভাবে আমাদিগঞ্চে সংক্রামক রোগের হস্ত 
হইতে রক্ষা রুরে। গবর্ণমেণ্টের আদেশাগ্ুযারে গেলখানায় 
কয়েদীদিগকে এই নিমিও মধো২ শাক খাওয়াইতে হয়। শুধু 
লবণ নছে, শাকে পু কর পদার্ধের৪ অভাব নাই। বিবেচনা 
পূর্বক পাক করিয়া খাইলে দেহের পোষণোপযোগী পদার্থ 
শাকে প্রচুর পাওরা যার। সত্য বটে, শকে বছল পরিমাণে 
জল আছে, কিন্ত জল শুকাইয়া পরে শুফপাকের পরীক্ষা 
মেবময়, প্রোটাড, (মাংসপাক ) রি ক্াপৃ্নক ) 
কোনও শাকে বাদুকাও, পাওয়। যায়। ডেঙ্গে! ঝ ডাটাশাকে 
প্রায় ৮৯৯০ ভাগ জল। জলঘীন শাকে শতকর! প্রায় ৫ 
ভাগ মেদময়, ২৫ ভাগ প্রোটাড,, ৩৫ ভাগ তাপজনক পদাথ 
ও প্রার ২৫ ভাগ লবণ। নটে শাকে প্প্রার় অদ্ধেক জল। 
জলহীন শাকে ৩ ভাগ মেদময়, ২* ভাগ প্রোটাড ৩৮ ভাগ 
তাপজনক পদার্থ ও প্রায় ২৫.ভাগ লবণ ইতাদি । মোটের 
উপর, নিঞ্জল। শাকের পরীক্ষায় দেখ! গিয়ছে যে, পুইশাক, 
বিটপালং ও পালক্কী শাকে মেপ্দোমর পদার্থ খুব বেশী 
( শতে ৫ এর উপর )। পালক্কী ও ডেঙ্গো শাকে প্রোটীড খুব 
বেশী ( শতে ২৫এরস্উপর )। চাপানটে, কাটানটে, বিট- 
পালং ও বেধো শাকে তাপজনকপদার্থ সর্বপেক্ষা' বেশী। 
লবণ কোনচীতেই ১৬ ভাগের কম নহে, ২৮ ভাগ পর্যন্তও 
আছে (পুইশাক )। মেদোময় পদ্াথ 'বেণী আছে বলিয়া 
পুই ও পালক্কী খাইতে এত স্ুন্ধ ও রীীধিতে এত কম 
" তৈল ত্বৃতলাগে। নট্েশাক, বেখে। ও পালংশাঁক তাপোৎ- 
পাদক। প্রাকৃতিক নিয়মে উদ্ধার! শীতকালেই ভাল জনে 
এবং শীতকালেই খাইতে ভাল লাগে। পু্র্ণবাশাকে 


আছে। 


লবণের ভাগ অত্যন্ত বেশী, এইজ ইহা: মৃত্রকারক: এবং 
প্রচুর মুয় উৎপাদনের অন্ত শোথয়োগীর পথ্য। টার 
অপর নাম শোথন্গী। কুমড়। শাকে চুণের ভাগ বেশী থাকা 
রক্তপিত্ত, রক্তত্রাব ও কফরোগে হিতকর | লবণের মধ্যেও 
একটু বিশেষত্ব আছে। ফক্ষরি এলিড ঘটিত লবণ খাইলে 
মস্তিষ্কের পুষ্টিসাধন হয়, এরূপ ধারণ! অনেক চিকিৎসকের ও 
ফল্ফরিক এদিভ ঘটিত লবণ লাল ডাটাশাকে 
সর্বপেক্ষ! বেশী, চাপানটে ও বেখোশাকে ভরিয়ে, বিটপাগঙ্গে 
অ'তকম। পুর্বে বলিয়াছি যে, কোন ২ শাকে বালু পাওয়: 
ধায়। চাঁপানটে ও পুইশাকে বালু খুব বেশী; এই জন্তই 
জমি একটু বেল্েনা হইলে এই ছুইশীক ভাল জন্মে না। 
এতম্্যতীত শাকের আরও বহুগুণ আছে। কচু শাক 
রক্ত পরিষারক বলিয়! পূর্বববঙ্গে বিখ্যাত; কান্তিক মাপে যে 
যত কচু শাক খায়, তার গায় নাকি তত বেশী রক্ত জগ্মে। 
কাষ্তিক মাস গ্রীষ্ম ও শীতের সন্ধিস্থল। খাঢ-সন্ধিকাল 
দুব্বঙধ লোকের পক্ষে বিপদসন্কুল কাল। হঠাৎ পরিবর্তন 
সহা করিতে না পারায় এইকাপে যক্া রোগীর মুখ দিয়া রক 
উঠে, সাধারণ লোকের আমাশয়ের পীড়! জন্মে, ছুূর্ববল 
রোগী ও বৃদ্ধের! প্রাথত]াগ করে । এই মান্গটা কোনরূপে 
কাটাইয়। দিবার জন্ত চাতুষান্তের স্যষ্টি, বিষুটকে তুলসী 
দেওয়ার স্থট্টি। কাঠঙ্িক মাসে কচুশাক খাওয়ার বিধির 
মুপেও এরূপ কিছু থাকিবে । কলমী শাক তিক্ত, বলকারক, 
হস্ত পদের দাহু-নিবারক। গুন্সী শাক থাইলে মন্তিফ লিগ্ধ 
থাকে । ইহ! থাইলে ভাল ঘুম হয় বলিয়া! পূর্বববঙ্গে ইহার 
একনাম নিদ্রালু ; ইহ! খাইতে অতি উত্তম। মুলা, সরিষ', 
কপি প্রস্থৃতি 0::00109:? বর্গীয় আনাজে গন্ধকের অংশ 
থাকায় মূল। শাক ও সরিষ। শাক কোষ্ঠপরিফারক, চম্ময়োগ- 
নাশক ও কফনাশক &. আমানের দেশে কিন্তু সরিষা শাক 
গ্রাম্য লোকেরই খান্ত বলিয়া বিবেচিত হইত। ঢরক লিগিয়া- 
ছেন, "সর্যপশাকং শাকানাং নি্কতম ভৰতি ইতর" 
শাকের মধো সর্যপ শাক নিট তম 14 
তরুণং সর্ধপশাকং নবোদনং পিচ্ছলাপি ীনি 


এ. অল্পবযরেন সুন্দরি পরামযজনে!.[নইমকর্তিন ." 


১০ সংখ্যা 


উনি পপ শি ক - শি 


ইহ একটি গরসিধ প্লোক__পনৃতন সরিযা-শাক, নূতন চাউলের 
ত।ত ও পিচ্ছল দধি এই সব দ্বার! অল্প পয়সায়, হে সুন্দরি, 
গ্রাম্য লোকেরা একটু ভাল খওয়! খাইয়া থাকে। গ্রামা- 
লোকের উপভোগ্য বলিয়। সর্ষপ-শাককে বিদ্রুপ করা হুই- 
যাছে। পক্ষাঞ্তরে চরক & আমরুল শাকের অতিশয় প্রশংসা 
করিয়াছেন কেন, তাহা! আমাদের বোধাতীত। আমরুপ 
শাকে প্রচুর পরিমাণে 08110 9910 থাকে ; সেবনে 
মন্দাপ্লি লোকের 0881901% রোগ জন্মে এবং নিয়ত 
সেবিত হুইলে পাথুরী রোগও জন্মিতে পারে। ভাগ্যক্রমে 
শাকরূপে আমরুলের ব্যবহার প্রায় নাই। ছোলা! ব্যতীত 
অন্তান্ত সুপ্যশ্বক অর্থাৎ ডাইলের ডগা্পাক মি ও 
মুখরোচক কিন্তু মস্থর শাকের প্প্রতান বা আকুশীগুলি 
কিছুতেই জীর্ণ, ঝ। পাকে' কোমল হয় না। ছোলার 
ডগায় 09110 9910 থাকে হ্ুতরাং ইহার পোষণ 
আমরুলের স্তায়। 


শাক হইতে সার গ্রণ করিতে বিবেচন। পুর্ব্বক রন্ধন 
আবশ্তীক। চএক লিখিয়াছেন “স্থক্পং নিপীড়িতরসং 
ন্নেহাচাংঞ্ বিশিষাতে” আমরাও তননুসারে শাক জলে 
সিদ্ধ করিয়া নিংড়াইয়। জল ফেলিয় দেই; সঙ্গে 
সঙ্গে অত্যাবস্াকীয় লবণটুকু এবং যে অত্যল্পসারটুকু 
আছে ভাঙারও অধিকাংশ ফেলিয়! দেই। অবশিষ্ট নীরস 
অসার সুগ্রময় যে ছিবড়াটুকু থাকে তাছাই গলাধঃকরণ 
জন্য তৈলে অথব! ত্বৃতে ভাজিয়! লই ( নতুবা এ শুক 
'খানবৎ পদার্থ কেহ খাইতে পারিত ন1)। রন্ধনের 
দোষে সারভাগ ফেলিয়া! অসার ভাগটুকু খাইতেন বলিয়াই 
প্রাচীনের! শাকের এত নিন্দা! করিয়। গিয়াছেন। এক বার 
জেলখানার শাক রাদ্ধিয় শাকের জলটুকু জাল দেওয় 
সা তাহাতে আধ সের পরিমিত শাক হইতে, মনে হয় 


০ 





৯২ পন বা 


* প্রবন্ধকারের মতে ঢন্বক কফলিবুগের প্রারস্তে জন্মগ্রহণ করেন, 
কিন্ত আধুমিক এঁভিহ!'সিকগণের তে রর মহারাজ কনিক্ষের 


সমকালবর্তী ছিলেন। চীনদেলীয় গ্রন্থে উক্ত হইপ্লাছে ঘে চরক 
কনিষ্ষের একজন সনাসগ ছিলেন। ইথ্িয়ান এট্টিকোয়ারি ১৯৭৯ 


* (সিলতান লেঞির প্রবন্ধ), প্রঃ স। 








৬০১ 


চন্দ্রসিংহ ত্রিপুর বা চন্দ্র্েন... 
2 94528585 ৮528548558 ৪৪2৭ 
যেন ২৮ গ্রেণ 25 রতি) ) ২ লবণ পাওয়া গিযাছিল। 
এজন জেলখানায় শাক পিদ্ধ জল ফেলিয়া দিবার রীতি 
নাই, শাক সিদ্ধ লবণময় জলটুকু ডাইলে দিবার নিয়ম | 
শাকে গ্রচুর জল আছে; নিজের জলেই লাউ কুমড়ার 
মতন শাক (সদ্ধ হইতে পারে। কদাচিৎ একটু জল 
প্রয়োজন হইতে পারে। শাকের গায়ের জলই হউক কিংবা 
বাহিরের জলই হউক, শাকের গায়ে শুষাইয় লইলেই হয়| 
তারপরে তৈলে ঘ্বতে ভাজিয়া লওয়া যাইতে পারে। 
হাড়িভর! জল দিয়! সার অংশটুকু বাহির করিয়! সেই জল 
সারাংশদহ ফেলিয়! দেওয়া অন্চিত। এই নুতন বৈজ্ঞানিক 
প্রণালীতে শাক রাধিয়া খাইলে আর অস্ত হইয়া শাকের 


নিন্দাবাদ করিতে হইবে না । 
প্রীতারকনাথ দেব। 


রত লোজদেরর হই) 


যথাস্থানে সংস্কার 


স্বর্গ হতে ঘুরে এসে বলে বুষ্টি-জল 

ধর] নহে বাসযোগা, ধৃললাই কেবল। 

যাই হোক্‌ এ যখন জননী আমার 

আমারই লইতে হয় সংস্ক'রের তার । 

পাস্থ বলে সাধু কিন্তু মাঠে যাও দাদা । 

পথে ধূলো৷ ঘেটে আর করোনাকো কাদা 
শ্ীষতীন্ত্রনাথ সেন গুপ্ত। 


চন্দ্রসিংহ ত্রিপুর বা চন্দূসেন 
(ঢাক। সাহিত্যপরিষদে পাইত-_ফাল্তুন, ১৩১৯) 


দক্ষিণ শ্রীহট্র মহকুমার অন্তর্গত ভাগ্গাছ পরগণায় 
রাজ চন্দ্রদিংহ মতান্তরে চন্দ্রসেনের গড়, দীঘি, বজগ্থলী 
এবং ভান্গাছের পূর্বদিকন্থ পাহাড়ে চক্্রীসংহের বাড়ীর 
বংশাবশেষ অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে । নানান্দগদেশ 
হইতে চন্ত্রুসিংহ কর্তৃক আনীত ও গ্বরাঙ্জ্যে স্থাপিত 
ব্াঙ্গণ, কারস্থ ও নবশাখ প্রহৃতি বিডির সম্প্রদায়ের 


। প্রতিভা প্র ৬০২ :. *. 5 ইয়্ষ 


মাধ ১৩১৯ 


৬ ০৯১টি ৬ ব্এিি টি কর রানিটি শ্রী লি 4 হত চিত ৯ ৯ ৩৯ চিত বীততা 2 হাতা যে কে 


্‌ শেষোক্ত গ্রন্থ বৈদিক সংবাদিনীর বিরুদ্ধ মতাবলী। 


বংশধরগণ মধ্যে অনেকে অদ্যাপি তানুগাছ, অঞ্চলে 
বসবাস করি তেছেন। 

এই শ্বনাম-ধন্ত নৃপতি কোন্‌ বংশ সম্ভৃত এবং 
তাহার রাজত্বকালে শ্রীহট্রের দক্ষিণাঞ্চলের অবস্তা কিরূপ 
ছিল এ সকল প্রশ্ন অনুসন্ধিৎস্থ বাক্কিবর্গের মনে সতঃই 
উদ্দিত হইবার কথা ; কিন্তু ুঃখের বিষয়, উপরোক্ত প্রশ্ন 
সমুছের সমাধান কনে এখনও যথোপযুক্ত আলোচন। 
হয় নাই। 

চন্্রসিংহ সম্বন্ধে লিখিত বিবরণ বিশেষ কিছুই ন!ই 
কিন্তু আশার কথ! এই যে, তৎসংশ্লষ্ট জনশ্রুতিগুলি 
ভান্ুগাছ অঞ্চলে এখনও বিলীন হয় নাই। কাল-ত্তরোতে 
বধু ঘটনাবলীর স্তি বিপুপ্ত হুইলেত্ত নান! আকারে 
রূপান্তরিত চন্দ্রসংহ-সংগ্লিঃই কিংবদস্তীগুলি অদ্যাপি 
তান্থগাছ অঞ্চলের পল্লীরদ্ধগণের মানসপটে উজ্জল । 
| নুন জনক্রতি' রূপ অবলম্বন যষ্টি এ্রতিহাসিক দিগের 
নিকট সর্বদ| নির্ভরযোগ্য নহে। আনুসঙ্গিক এঁতিহাসিক 
গ্রমাণে সমর্থিত হয় না এই রূপ শত শত জনপ্রবাদও 
প্রতোক দেশেই প্রচলিত আছে। উহাদ্িগকে সত্যের 
আলদনে স্থান 'ধরঙদান করিলে সতোর মর্যাদার লাঘব হয় । 
ক্তরাং চন্দ্রসিংহবিষয়ক অসংলগ্প জনপ্রবাদ হইতে 
 এঁতিষ্থাদিক সত্য উদঘাটনে বিশেষ সতর্কতার সহিত 
অগ্রসর হওয়! একান্ত বাঞ্চনীয়। 

ভাগ্গাছের ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত চক্দ্রসিংহ ও তৎনম- 
সামরিক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের স্মৃতিবিজড়িত কীর্তিসমুহের 
ধ্বংশাবশেষ বর্তমান আলোচনায় প্রধান অবলগ্বন স্বরূপ 
সন্দেহ নাই। 

এস্থলে লিখিত গ্রমাণ বিশেষ কার্যকরী হইত কিন্ত 
চন্্রসিংহ সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য লিখিত প্রমাণ বিশেষ কিছুই 
পাওয়! যার না। “বৈদিক সংবাদিনী” গ্রন্থে “চন্ত্রসিংহ 
বিপুরের” যংসামান্ত বিবরণ স্থান পাইয়াছে। এতদ্‌ব্যতি- 
ঝিক লোক পরম্পরীয় এই রূপ অবগত হওয়া বায়র্ষে 
: কিছু কাল পূর্বেও দক্ষিণ শ্রীহটরেয স্থান বিশেষে “চঞ্জলেন'- 
-দাদক একখানা (অধুনা! লু ) পুথি প্রচারিত ছ্িল। 


জনি ও শিখ ভোজ ৮টি পাটি পাত ভীতি শপ জীসিএটিছি শা সপন উ আন জাস্ট জজ লাস পুজি ও পর 


কিন্ত এই ছইখান! গ্রন্থেই চন্্রসিংহ সম্বন্ধে লিখিত 
বিবরণ পরিসমাপ্ত হইযাছে। লুপ্ত গ্রন্থখানার ্রতিহাসিক 
মূল্য নির্দেশ কর! সম্ভবপর নহে? স্থতরাং বর্ণিত গ্রন্থোক্ত 
বিবরণ জনঞ্্তিমূলকরূপে নির্দেশ করা ভিন্ন গত্ান্তর 
নাই। উপরোক্ত গ্রন্থদ্ধয়ের বিবরণগুলিও অতি সস্তর্পণে 
গ্রহণ করিতে হইবে, যেছেহ বাক্তি, স্থান অথবা! সম্প্র- 
দায় বিশেষের কীর্তি-ঘোষণা-উদ্দেশ্মুগক এই শ্রেণীর 
বহু গ্রন্থের কপার অত্যুক্তিপুর্ণ অথবা! কষ্ট কল্পিত অনংখা 
কাহিনী ইতিহাসের গষ্ঠ| পুর্ন করিয়াছে ও করিতেছে । 
বাহ। হউক চন্দ্রদিংহ ও তংসমপামগ্নিক দেশের অবস্থ। 
সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎহ্ব ঝাক্তিগণের দৃষ্টি আকর্ষণার্থ তাহার 
বিষয়ে নিয়ে যংকিঞ্চিং আলোচিত হইল । 
 চন্দ্রসিংহ সন্ধে পলস্পল্প ন্রিলভদ্জবাদীী 
দুইটি "মত প্রচলিত আছে__ 
 ম্ধে১ এক মত অনুসারে তিনি বল্লাঙল সেনের পুন 

শ্ীহট্রের রাজ! গৌরগোবিন্দের জামাত | তিনি ব্রিপুরা- 
রাজের এক কন্যাকে অজ্ঞানিতভাবে বিবাহ করিয়াছিলেন ; 
কিন্ত উক্ত রাণীর প্রকৃত বংশ পরিচয় জ্ঞাত হুওয়! মাত্র 
তাহাকে পরিত্যাগ করেন। 

খে) অপর মতে, চন্দ্রসংহ ত্রিপুর রাজপরিখার- 
সংগ্লি্ এক রাজ-কুমার । তিনি ভ্রিপুর-রাজের কণ্ঠা 
বিবাহ করিয়া যৌতুক স্বরূপ এক খণ্ড ভূমি লাভ করিয়৷ 
ভাগ্রগাছ-রাজ্য স্থাপন করেন। অতঃপর রাজ! গৌর- 
গোবিন্দের এক কন্ঠাকেও তিনি বিবাহ করেন, এবং 
কনিষ্ঠ। রাণীর মন্ত্রনা জ্যেটা! রাণীকে নির্বাদিত। 
করেন। 

প্রত্যেক মত সমর্থন করিবার নিমিৰ জনগ্রবাদের অভাব 
নাই। উহাদিগকে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া যথাক্রমে 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। 

গ্রথমোক্ক মতের পরিপোষক জনশ্রুতি ্ মধ 
নিম্নোক্ত কয়েকটি উল্লেখযোগা-_ 

কে) কজসেন। বল্লাগ লেনের গুজ। 


১০ম সংখ্য। 

(খ) পিতার 
তিনি কতিপয় অন্চর সমতিব্যহারে পূর্বদেশে আগমন 
করেন। 

(গ) বল্লাল সেনের ভয়ে ত.হার সময়ে শ্রীহটে বহু 
্রাঙ্গপ-ভদ্রেরও সমাগম হয়। 

(ঘ) তি'ন তৎকালীন শ্রীহট্র নৃপতি গৌরগোবিন্দের 
কন্ত। ভানুমতীকে বিবাহ করেন। 

(উ) গৌরগোবিন্দ-প্রদত্ত যৌতুক এক তূথণ্ড গ্রাপু 
হইয়! তিনি নিজ রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। 

(চ) নিজ পত্ী ভানুমভীর নামানুসারে তাগার রাজোর 
নাম ভান্গাছ নির্ধারিত হয়। পু 

(ছ) সুদীর্ঘ প্রবাসের পর বল্লাল সেন কর্তৃক তিনি 
বিক্মপুরে নীত হন।  * 

() তিনি প্রত বংশ পারচয় অব্াত না হৃইয়াই 
এক পদ্মিনী কন্ত। বিবাহ করেন। কালক্রমে এই রাণী 
ত্রিপুর-রাজবংশীয়! বলিয়! প্রতিপন্ন হওয়ার পরিতাক্ত! হন। 

(ঝ) ব্রহ্ষপুত্র-্তয়ে তাহার শ্রীহটরে আগমন সন্বন্ধেও 
জনশ্রুতি রহিষ্নাছে। 

নিয়ে উপরোক্ত জনশ্রতি মগ কয়েকটির বিস্তারিত 
বর্ণন! প্রদস্ত হইল__ 

১। বল্লাল সেনের ভয়ে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির বঙ্গদেশ 
পরিত্যাগ পূর্বক পূর্বাঞ্চলে আশ্রর গ্রহণ সম্বন্ধে জনশ্রু'ত 
এই যে, বল্লাল সেনের এক পত্রী স্বহস্তে ত্রাঙ্গণদ্দিগকে 

, মিষ্টান্ন পরিবেশনান্তে প্রসাদ গ্রহণ করার নিমিত্ত স্বপ্রানিষট 
হন। বল্লাণ সেন পত্বীর এই মনোভিলাষ পুরণার্থে 
বাঙ্গগদিগকে আহারের নিমিত্ত অনুরোধ করেন। ইহার 
ফলে জাতিধ্বংশ হওয়ার আশঙ্কায় বহু সন্ত্রান্ত ব্যক্তি 
বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করেন এবং তন্মধ্যে কেহ কেহ প্রীহটে 
আগমন করেন। ইহাদের আগমন ফলে শ্রীহটে এক 
নব যুগের হথব্রপাত হর। . শ্রাহট্ের অভিজাতবর্গ শক্ত 
ধর্মাবলম্বী, অণচ ইহাদিগের মধ্যে বল্লালের কৌলিন্ত প্রথা 
প্রচলিত নাই। -বল্লাল নেনের প্রতি ইছাদের মনোভাব 

 নিয়োদ্ধত ভ্রীংটে সুপরিচিত প্লোকে ব্যক্ত হইবে__ 


৯৯ 


৬০৩ 


কোন গঞিত আচরণে বাধিত হইয়া 


চন্্রসিংহ ত্রিপুর বা চক্দ্রসেম ». 
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“মহা প্রভূশ্চৈতন্ত বল্লাল রখুননদন 
লোকানাং ধর্মনাশার় কলেঃপুত্রাঃ চতুষট়ঃ |৮ 


'২। দ্রীর্ঘ প্রবাসের পর পিতাপুজ্রে পুনমিলন সন্থন্ধে 
জনপ্রবাদ এই যে, পিতৃগৃহ পরিত্যাগকালে চঙ্্রসেন 
স্রী পরিতাগ করিয়। আপিয়াছিলেন। একদা এই বিরহব- 
ক্লান্ত রাজবধূ নিজ অবৃষ্টকে ধিক্কার পুর্ব্বক একটি ধান্ত 
সাহাযো গৃহ-প্রীঙ্গনে “চৌরঃংগতেন” ইতাদি প্লোকটি 
অস্কত করিয়! ভূমি মঞ্কসিক্ত করিতে ছিলেন । দৈব ক্রমে 
রাজা পুল্রধধুর মানসক অবস্থ। উপলব্ধি করেন। পুত্র- 
বংসল পিতার আগ্রছে এবং দাস জাতির সহায়তার দীর্খ 
প্রবাসের পর চন্দ্রেন ভাম্থগাছ হইতে বঙ্গদেশে নীত হন। 

৩। বিপুর-রাজ-কন্ত! বিবাহ সম্বন্ধে জনগ্রবাদ 
এই মে, একদা মাণিকভাগ্ডার অঞ্চলে ৭ দিন ৭ রখজ্ি 
মুষলধারে বৃষ্টি হয়। 'ফলে দেশ এক রূপ জলগ্লাবিত: 
হয়। এই সময়ে চন্দ্রসিংহ ধলেশ্বরীর (প্রকাশিত ধলাই ) 
শোতে কেংনও প্রবমান কাঠঠপেটিকাভাত্তরে একটি 
পদ্মিনী কন্ঠ! প্রাপ্ত হন। চন্ত্রসংহ ই'হাকে পত্বীক্ষপে 
গ্রহণ করেন। কাপ ক্রমে এই রাণী সন্তান সস্তাবিত| 
হইয়া অনার্ধযগণের মুখরোচক দগ্ধ মত্ন্ত, লাখাই ধান্ডের 
অন্ন, দগ্ধ মৃত্তিক। ভক্ষণ এবং শৈশবে মণচানে প্রতিপালিত 
হওয়ায় “টাকর” বা উচ্চ স্থান হইতে পা দোলাইবার 
বাসনা জ্ঞাপন করেন। অনুসন্ধানে প্রকাশ হইয়া পড়ে 
যে, রাণী ত্রিপুর। রাজবংশোপ্তবা, স্থৃতরাং লোকলজ্জাভয়ে 
চন্্রদিংহ কর্তৃক এই বানী পরিহ্যক্ত। হইয়ছিলেন। 

৪। চন্ত্রসিংহ সম্বন্ধে গ্রচলিত অপর একটি জনশ্রুতি 
এই যে, পুর্বকালে বন্গপুত্র-তীরে কোনও এক রাজ! র!জত্ব 
করিতেন। তীহার ছুই পৰ্ধী ছিলেন তন্মধ্যে ছোট রাণী 
স্বামীর ভালবাসায় বঞ্চিত। ছিলেন। তিনি কোনও সঙ্গাসী 
হইতে স্বামীর মন পরিবর্তনের নিমিত্ত মন্ত্রপূতঃ বশী করণৌযধ 
সংগ্রহ করেন, কিন্তু ওধধ প্রপনোগ করিবার পূর্বেই এই 
লিন্ধাস্তে উপনীত! হন যে মন্তিফ বিকৃতি না ঘটলে পুরুষের 
মনোভাব হঠাৎ এরূপ পরিবর্তিত হয় ন।। স্থুতরাং বশীকরণে 
স্বামীর অমঙ্গল আশঙ্ক! করিয়! তিনি উক্ত বধ ব্রক্মপূত্র- 


রি প্রতি 
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গর্ডে নিক্ষেপ করেন। ব্রহ্গপুত্রের কপার যথাসময়ে এই 
রাণীর 'একটী পুত্র সস্তান জন্মগ্রহণ করে, কিন্ত অনৃষ্ 
দোমে তিনি পুত্র সহ নির্বাসিত হন। 
কাল ক্রমে এই কুমার চন্দ্রসেনের ভগ্গীকে ( মতান্তরে 
পিতৃন্বশীকে ) বিবাহ করিবার নিমিত্ত এক প্রস্তাব 
উত্থাপিত করেন । চন্দ্রসেনের পিত৷ এই প্রস্তাবে উপেক্ষা 
প্রদর্শন করার ব্রন্গপুত্র নদের ক্রোধে তাহার রাজ্য ধ্বংশ 
প্রাপ্ত হয় এবং এই ঘটনায় চন্দ্রসেন দেশত্যাগী হইতে বাধ্য 
হুইয়াছিলেন। 

ধ্রতিহাদিক যুগেও ব্রঙ্গপুত্র নদের আ্োত 
বনু বার পরিবর্তিত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যাক । কিছু কাল 
পূর্বেও ব্রহ্গপুত্রশ্রোত গোয়ালপাড়ার দক্ষিণ প্রান্ত হইতে 
প্রবাহিত হইয়। ময়মনসিংহ জিলার বক্ষোভেদ পুর্ব্বক ভৈরব- 
বাজারের নিকটে ম্ঘেনাদে পতিত" হইত। বর্তমানে 
এই পুরাতন প্রবাহের গৌরব অন্তমিত। সম্ভবতঃ 


উপরোক্ত জনশ্রুতি ব্রহ্মপুত্র প্রবাহের কোনও পরিবর্তন- 
স্মৃতি জীবিত রাখিয়াছে। 


উপরোক্ত জনগ্রাবাদ সমূহের এতিহাসিক মৃল্য নির্ধারণ” 
করে বিরুদ্ধ মতাবলম্বী জনশ্রুতি সমূহ এবং তাৎকালিক 
এঁতিহাসিক ঘটনাবলীর প্রতি দুটি রাখা বাঞ্ছনীয়। এই 
উপায়ে সতা নির্ভারণের পথ অপেক্ষাকৃত ম্থগম হইবে 
সন্দেহ নাই। 
জনশ্রুতি লম্মুহেল আলোচনা 
বৈদিক সংবার্দিনী গ্রন্থে বণিত হইয়াছে যে ৬০৪ 
জিপুরাৰে (?) অর্থাৎ ১১৯৪ খৃষ্টাবে ত্রিপুরা রাজ স্তধর্ফা (?) 
কনোজ হইতে আগত নিধিপতি নামক জনৈক শান্ত্রজ্ 
বাহ্মণকে অরণো পরিণত “চন্ত্রসিংহ ত্রিপুরের” রাজা সংযুক্ত 
এক খণ্ড তূমি দান করিয়াছিলেন । উক্ত গ্রন্থে ইহার 
নিদর্শন ত্বপ্ঈপ একখান! ( অধুনা লুপ্ত) তাম্রক্ষলকের 
নিম্বো্ধত প্রতিলিপি স্থান পাইয়াছে-- 
ত্রিপুরা পর্বভাধীশঃ গ্ শব স্বধর্খ্পাঃ 
সমান্তং দত্ত পত্রঞ্চ সৈথিলার তপস্থিনে 
_ শ্রীনিধিপৃতি বিগ্রায় বাগ গোত্রায় ধর্শিণে 


৬০৪ 


॥ ঈইয় বর্ষ 
চঞ্জসিংহ বিপুরন্ত দক্দিণনামরণাবং 
ক্রোশির! নছাতরসাং প্রাগ দত্ত স্থান মেবছি 
এতন্মধ্যা সশশ্ঠ। ব! মন্ুকুল প্রদেশিনী 
সোহপি প্রদত্ত! তশ্মৈ তৎ বৈদিকায় তপন্থিনে 
শুরু পক্ষে তৃতীয়ায়াং দিনে মেধগতে রৰো 
চত্ুঃষঠী শতাকেডু ব্রেপুরে দত্ত পত্রিকা ॥ 
বণিত তাত্রলিপি আলোচনার দূ হইবে যে-_. : 
১। চন্দ্রসিংহ নামধেয় একটি রাজ! পূর্ববকালে দক্ষিণ 
শ্রীহট্রের ভাম্থগাছ অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন । 
২। কাল ক্রমে তাহার রাজ্য অরণ্যে পরিণত হয়। 
৩। তিনি ব্রিপুরবংশীয় ছিলেন । 
৪। স্ুধর্সফ! নামে এক রাজা ত্রিপুরায় রাজত্ব 
করিতেন। ৃ 
€| তৎকলে নিধি-পতিনামক এক জন ন্মণ 
ত্রিপুরায় আগমণ করেন । 
৬। তিনি বাংস্ত গোত্রীয় ছিলেন। 
৭। তীহার নিবাস কনোজ ছিল। 
৮। তাহার সময়ে চন্দ্রসিংহ ত্রিপুরের রাক্গ্য অরণো 
পরিণত ছিল। 
৯। ব্রিপুরা-রাজ নিধিপতকে এই ভূখণ্ড 
করেন। 
১৯। এই ঘটনা ৬০৪ ত্রিপুরান্দ বা ১১৯৪ খৃষ্টান 
অনুষ্ঠিত হয়। 
১১। ত্রিপুরার কোনও রাজা কর্তৃক উক্ত ভূখণ্ড 
পূর্বেও এক বার প্রদত্ত হইয়াছিল। 
বৈদিক সংবাদিনী প্রদত্ত তার ফলকের গতিলিপি সম্পূর্ণ 
নির্ভরযোগ্য কি না! যথাস্থানে তাহার আলোচন! কর! 
যাইবে। যাহ! হউক শ্রীহটের ব্রাহ্মণ সমাজের এই প্রধান 
মুখপত্র যে চন্রসিংহকে ত্রিপুর মাধ্যায় ভূবিত করিয়াছেন 
তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। প্রকৃত পক্ষে দেবঞ্ধিজে 
তক্তিপরার়ণ চন্রসিংহ বল্লাল-তনয় হইলে তাহাকে শ্রীহ্টের 
্রাঙ্মণ-সমাজ অকারণে এ রূপ ভাবে জিপুর টির অভি- 


এদান 


২.০. প্রাচ্যাং। ধলাই কুকি-্থানং গ্রতিচ্যাং গোপলানদী হিত করিতেন ন|। 


বিশি গ্রমাণ অভাবে কেৰল হার (ৎসংলিষ সেন 
উপাধির বাবহার দেখিয়া! তীহাকে বল্লাল-তনয় অথবা 


বৈস্ত-বংশ-সম্ভৃত এ ব্ূপ স্থির করিবার কোনও কারণ নাই |: 


এভীমণেন কুলোষ্কব এই কিংবদন্তীর ফলে ত্রিপুরগণের 
অপর শাখা, কাছাড়ীগণের রাজমালায়ও সেন উপাধির 
আধিক্য দৃ্ই হয় । একাথিক কাছাড়ী রাজকুমারের 
তরিপুর-রাজ-বংশে বিবাহ ক্রমে ত্রিপুরা! ভূমে রাজা স্থাপনের 
কিংবদভ্তী ও প্রচারিত আছে। 

এমত অবস্থায় চন্দ্রসিংহ ত্রিপুরের নাম সংগ্লি্ সেন 
উপাধি, ত্রিপুরার অধিকার মধো তাহার রাজ্য লাভ, 
ত্রিপুরার রাঞ্কন্ত! বিবাহ এবং রাজধানী, স্থাপনের উপযুক্ত 
সংতল স্থান থাকিতে ও ভানুগন্মছের পর্বের পাহাড়ে তাহার 
রাজধানী স্থাপন করাপ্প তাহাকে ব্রিপুর অথব! তদনুপ 
রাজবংশীয় কুমার রূপে নির্দেশ কর? সম্পূর্ণ অযৌক্তিক 
হইবে না। 

পক্ষান্তরে ত্রিপুরা রাণী-সংগ্রি্ই জল-প্লাবন ও লাঞ্ুন'- 
কাহিনী, ভান্গগাছ রাজ্যের উৎপত্তি ও নামকরণ এবং 
চন্ত্রসিংহ্র সহিত বল্লাল সেন ও গৌর-গোবিন্দের উল্লেখ 
বড়ই সন্দেহ জনক। এই সকল জনশ্রুতির মুলে চন্ত্রসিংহ 
ও গৌর-গোবিন্দ এতছ্ভয়কে সন্্রাস্ত বংশীয় হিন্দু রূপে 


প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত বাক্তি বিশেষের চেষ্টা প্রচ্ছন্ন 


রহিয়াছে কি না! অনুধাবন যোগা । 

অনার্ধযা রাজগণ ব্রাঙ্গণ ও ভদ্র-পরিবেষ্টিত হইলে 
আশ্রিতবর্গের কুপায় তান্াদ্দের প্রকূত বংশ পরিচয়ের 
বিগোপসাধন এবং সংশোধিত ও পরিবদ্ধিত বংশাবলী প্রণয়ন 
ইতিছাসে বিরল নহে। 

চন্্রসিংহ সর্বদাই ব্রাহ্মণ-ভদ্র-পরিবেষ্টিত থাকিতেন 
এবং সবত্বে বিশিষ্ট বাক্িদিগকে নিপ্দ রাজ্যে স্থাপিত 
করিতেন। ইহাদের বংশধরগণ চন্্রমিংহকে অনার্ধ্য রাজ। 
বলিয়া প্রচার করিতে গৌরব অনুভব করিবেন কিনা 
সন্দেহ সল। 

চস্ত্রসেনের রাজ্যের অন্তর্গত ভূমি বর্তধানে ব্রিটাশ গভর্ণ 
মেন্টের বধিকৃত। ১৮৪৬ খৃষ্টান ব্রিপুর্র। রাজ তদ্বংশীয় 


৬০৫ 


সততা জি বি শা সস পাস উপ পপি উিউইপসি ক পসাসসি 


চন্দ্রসিংহ ত্রিপুর বা রন 


নারাজ ভা 2টি ছিলে 2৬ রত তালা চিত লি 2 পু 


চন্দ্রসংহ বিপুরের অধিকৃত মি উত্তরাধিকারী টি প্রান্ত. 


হইবার নিষিব ত্রিশ আদালতে এক মোকদম! উপস্থিত . 


করিয়ছিলেন। সামান্ত একখণ্ড তৃমি লাভের দিষিত্ত 
ত্রিপুরা-রাজ চন্দ্রসিংহকে নিজ বংশীয় রূপে পরিচন্ন প্রধান. 
পূর্বক সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এক অভিধোগ উপস্থাপিত করিবেন 
এরূপ ভাবিবার কোনও কারণ নাই। যাহা হউক দ্িপুর- 
রাঙ্গ চন্দ্রসিংহকে ত্রিপুর বংশীয় রূপেই গ্লাচার করিতেছেন । 
বৈদিক সংবাদিনী হইতে নিধিপতি ও ন্বধন্্ফ। বিষয়ক 
বিবরণ উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থ অনুসারে 
নিধিপতির ৫৫৩ বংসর পূর্বে আদিধর্শফা এবং পঞ্চ বৈদিক 
ক্রান্ত ৫১ ব্রিপুরাবে (৬৪১ খৃঃ) প্রদত্ত, অপর একখানা 
তাত্র ফলকের নিয়োদ্ধত পাঠও স্থান পাইয়াছে-_ 
ত্রপুর। পর্ব তাধীশ; শ্রী ইীযুকা দিধশ্শবপাঃ 
সমাক্তং খত্ত পত্রঞ্চ লৈথিলেযু তপস্থিষু ॥ 
বহশ্ ব্যাস্ত ভরঘ্বাজ কৃষ্ণাত্রেয় পরাশরাঃ 
শ্রীনন্দানন্দ গোবিন্দ শ্রপতি পুরুবত্তমাঃ ॥ 
প্রতিচামুত্তরস্তাঞ্চ বক্রগ! ক্রোশির1 নদী 
দক্ষিণস্যাঞ্চ পূর্ববস্তাং হাঙ্কল! কৌকিকা পুরী ॥ 
এতন্মধ্যাং সশস্ত। য! টেস্করী কুকি কবিতা. 
প্রালভ্য দা তত্তুমি স্েযু পঞ্চ তপস্থিু ॥ 
মকরস্থে রবৌ গুররে পক্ষে পঞ্চদশী দিনে 
তরিপুর! চন্ত্র বাণাৰে প্রদত্ত দত পত্রিক1” ॥ 

বৈদিক সংবাদিনী প্রদত্ত উদ্ধত পাঠ হইতে অবগত 
হওয়া যায় যে, 

১। ৫১ রিিপুরান্দে ঝ ৬৪১ খৃষ্টাকে কেবল মাত্র 
ভান্ুগাছ নহে বরাক ও কুশীয়ার। নদী পর্যান্ত শ্রীহট্রের 
দক্ষিণাঞ্চল ব্রিপুররাজের অধিকৃত ছিল। | 

২। তাংকালিক ত্রিপুরারাজ আদিধশফা (?) নন্দ, 
আনন্দ প্রভৃতি পঞ্চ ত্রাঙ্গণকে মিথিলা হইতে বজ্ঞ-. 
সম্পাদনার্থ নিজ রাক্ষো আনয়ন করেন। বৈদিক 
পুরাবৃত্ত নামক বৈদিক সধাঞ্জে প্রচলিত অপর এক গ্রন্থে 
বণিত আছে যে, আদিধ্বক! প্রয়াগ তীর্থে বৌদ্ধ ধশ্ম পরিহার 
পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ দিগের কৃপায় হিন্ুধর্শ গ্রহণ ও ক্ষত্রিয়ত্ব লা 








১ ইনি উপ উট ধরা পি * সাত এ উপ সত অপি আট জী ছর্ট ওর রানি ৯. পি জি 


করেন? অতঃপর িপুর-রাজধানীর অদূরে, জয় পর্বতের 
পাদদেশে ম্ নদীয় তীরে তিনি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন। 

৩। বজ্ঞানসানে ত্রিপুর-রাজ উক্ত ব্রাহ্মণদিগকে ভানু- 
গাছ সহ এক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড প্রদান করেন। 

৪1 ততৎকালে শ্রীহট্রের দক্ষিণাঞ্চলে ভদ লোকের 
বাসস্থান ছিল ন!, তথায় এক অনার্ধ। জাতির বসবাস ছিগ। 
ইহারা 'কচীক' এই জাখায় অভিহিত হইত মন্যর এই রূপ 
অবগত হওয়! যায়। 

1:81 ৬৪১ খু্াৰে মৈথিল আনন্দ এবং ৯১৯৪ খুই।বে 
কনৌজ হইতে আগত নিধিপতি ব্রিপুরা-রান্মগণ কর্তৃক 
প্রদত ভূমি লাভ করেন। 

৬। তঙহ্ৃভয়ের মধ্যে ৫৫৩ বংসর ব্যবধান রহ্য়াছে। 
 বর্িত তামফলকের অগ্লিপি জন শ্রুতি মূলক এনং আংশিক 
ভাবে কৃত্রিম বলিয়া প্রমাণিত হইবে সনে নাই । কিন্ত 
ইছাতে ত্রিপুরা রাজ্যের বিস্বৃতি সম্বন্ধে একটি দেশব্যাপী 
বিশ্বাসের সবর্থন করিতেছে । 

উপরোক্ত ব্রিপুরাধিকৃত স্থানে বৈদি হগংণর আগমণের 


পরে এবং নিধিপতির শ্রাহটু মাগমনের পূর্বে বর্তমান রাজবাড়ী 


(পিগেট-কুঙ্লাউরা লাইনে) ছ্েঁণনের সন্গিকটে এক অজ্ঞাতকুল- 
শীল রাজবংশের শতাধিক বর্ষব্যাপী রাজত্ব সম্বন্ধে তদঞ্চলে 
কয়েকটি জনশ্রুতি প্রচলিত দেখা! যায়। তদন্ুসারে উপ- 
রোক্ত রাজগণ ত্রিপুরার সামন্ত নৃপ'ত ছিগেন। কাল ক্রমে 
ইছার! ত্রিপুরার অধীনতা পাশ হিক্প করিতে সমর্থ হন। 
ঘটন৷ ক্রমে ত্রিপুরা-রাপ্জগণের সহিত ইহাদের বিরোধ ঘনীভূত 
হইল। বহু যুদ্ধের পর ব্রিপুরা-রাজ অতকিত ভাবে রাজ পুরী 
অবরোধ করেন। ত্রিপুর! টৈগ্ঠ কর্তৃক ধন-জন সহ রাজপুরী 
লুষ্টিত৪ তশ্মীভূত হইগ। এইরূপ কুমীরার! নদী পর্যান্ত জনপদ 
পুনরায় ত্রিপুর রাজের অন্তর্গত হুয়। রাজবাড়ী প্টেশনের 
নিকটস্থ ভাটের! 'টীলার প্রাপ্ত তাত্রকলক বয়ে * গগনম্পণাঁ 


০ রস ও খপ কচ ক * পা এন শপ ৮৩০ পপ ০১ সহ ০০ চর এ এ ০ সা ও 


(0১) ডাকার মিত্র টারজ তীত্র ফ্সকের সময় ১৩শ শত।বী, প্রীযুক 
িরজদাগ বু লিপিগঠন দৃষ্টে ১*ষ শতাবী, এব* ঈীংটের ইতিবৃত্ত 
লেখক ৭ পুরববার্্ বলির নির্দেশ করেন! | 


৬৩৬ 


ছি তাসি স্সিলিউদ সি স্ব ৩ নী সিজি ৬৩ ৯- এটি 2৯ ৬. 


এ ২িও কিন আজ ৬৩৫ ৯৪ ৬ * ০৯ ওলা পি ভা ৫ সপ ৬০ পি পিসি ০ 


শিব এ এবং বং বিজু, মন্দির, বিশাল রণপো্ের বহর” এবং 


 পূর্বভারতে একচ্ছর সাম্রাজোর বিবরণ ও ঈশান দেব 


এবং কেশব দেবের কীর্তি কাহিনী অতুযক্তি পূর্ন ও অতিরঞ্জিত 
না হইলে ইহার! সমহ্নট রাজবংশীয় রূপে অশ্থমিত হন 
যাহা হউক এই রাজবংশী গণের ও ত্রিপুরা! রাজা হইতে 
ভাস্থগাছ অঞ্চল অধিকারের কোনও প্রমাণ বা কিংবদস্তী 
পাওয়া যায় না। | 

গৌরগোবিন্দের রাজা ও কুশীয়ার নদীর দক্ষিণে 
বিস্তৃত হওয়ার কোনও প্রমাণ নাই। কুশীয়ার! নী ও 
ভাটেরার বছ উত্তর পশ্চিমে ভাঙ্গগাছ অবন্থিত। স্থতরঃং 
গৌর গোবিন্দের কনা বিবাহ বাশার সন্রবপর হইগেও এই 
স্থন্ে চক্রসিংহের রাঙ্গা স্থাপন ৰ্ষনক জনশ্তিগুপা কোন 
ক্রমেই সম্ভবপর নহে। ৃ 

চন্ত্রসিংছবিষয়ক জনপ্রুত বিচারে বঙ্গ ইন্তিহানসেেল 
সম্পর্কিন্ত ঘটনাবলীর যংসামান/ আ।লোক্ন্ন। কার্যকরী 
হইবে সন্দেহ নাই। খুল্লাল দেন বঙ্গাধিপ বিজয় দেনের 
কনিষ্ঠ পুত্র । সমতট বঙ্গে সেন বংশের অভ্াদয়ের পুর্বে 
পরাক্রাস্ত বন্ধ বংশ রাজত্ব করিতেন। বল্লাপমাত। 
বিলান দেবী উক্ত বর্শ-রাজবংশের ছুহিত। কেছ কেহ 
বলেন বল্লাল সেন বিঙ্গয় সেনের ক্ষেত্রজ পুব এবং ব্রহ্গপুর 
নদের ক্ৃপায়ই তাছার জন্ম হইয়াছিপ। এইরূপ উক্তি 
ব্যক্তি বিশেধের বল্লালবিদ্বেষের পরিচায়কও হইতে পারে 
যাহ। হউক চক্জ্রসিংহ সংক্রান্ত জন গ্রবাদের গঠি অন্যরূপ। 
অর্র্ন-নিপুণ বিজয় মেন নবার্জিজিত সমতট রাজ্যের রাজ- 

ধানী রামপ'ল নগরে গক বৈদিক যঞ্জের অনুষ্ঠান করেন। 
তিনি সেন বংশের রাজগণ-মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বালয়া বিবেচিত 
হওয়ার আদ্িশুর এই গৌরব জনক উপাধি লা করিয়াছিলেন 
বিক্রমপুরে এইরূপ কিংবদন্তী প্রচারিত আছে। 

প্রথমতঃ বল্লাপ সেন মাতামহ রাঙ্জয এবং কাপর্রমে 
সমস্ত বঙগদেশে নিজ অধিকার বিস্তার করেন। রাজ্যে- 

স্থসংস্থাপিত হইয়! তিনি সমাঞ্গ সংস্কারে মনোনিবেশ করেন। 
এই সমগ্রে তিনি তান্ত্রিক হিন্দু ভাবে প্রণোদিত হইগ্লাছিলেন। 
বৌদ্ধতানত্রিকতা এবং.  হীনজাতীর স্ত্রীসাধন! : ও 


- কী 
১০ সংখ্য। 
চে 17” বিন ৬৮৮54 85 » দিত হিল লি ৪555-০5-55 5৯০2 তত 
এক.-সময়ে সাহার জীবনে গ্রভাব বিস্তার 
করিয়াছিল এই রূপ অবগত হওয়া যায়। প্রাচীন আভি- 


জাতবর্গ এবং শৈধ প্রজাবৃন্দ বল্লাপের তাখ্ত্রিকত| ও সমাঞ্জ 


স্কার ব্যাপারে অতীৰ অসস্থষ্ট হইয়াছিলেন। তন্মধো 
কেহ রাজসংসর্গ অধর্কর ভাবিয়া দেশত্যাগী ছন। এই 
উপলক্ষে ১১৩৯ থুষ্টাবে দত্ত বংশীয় জনৈক সন্ত্রান্ত ব্যক্কি 
ময়মনসিংহে বাপ নির্বাচন করেন। শ্রীহট্রেও এট কারণে 
তত্র সমাগম হুওয়! অসম্ভব বলিয়া মনে হয় ন1। 
ৃ্টাঝে প্রায় ৮* বৎসর ব্যক্রম কালে বল্লাল সেনের মৃত্যু 
হয় । ১০২৯ খৃঃ তাহার পুর লক্ষণ সেন জন্মগ্রহণ করেন। 
চন্জ্রসিংহ নামক তাহার কোন পুজের বিঝরণ পাওয়া যায় না 
এবং চন্দ্র সিংহের পক্ষে দীর্ঘ গ্রববদের পর বল্লাল সেনের 
সহিত মিলন কাহিনী সম্পূর্ণ ভিভহীন। 
১৩৮৭ খৃষ্টাব্দ * শ্রীহট্রের রাজ! গৌর গোবিন্দ মুসল- 
মানদিগ কর্তৃক পরাজিত হন। ইহাদের মধ্যে মে ৩০০ 
বৎসর কাপ বাবধান রহিয়াছে, তৎ প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই 
বল্লাল পুত্রের পক্ষে গৌর গোবিন্দ ছুৃহিতার পাণিগ্রহণ সম্পূর্ণ 
অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে । পক্ষান্তরে চন্দ্রসিংহ 
বল্লালের বু পরবস্তী ভিন্ন বংশী রাজকুম!র রূপে প্রতিপন্ন 
হইলে এই সুপরিচিত বিবাহ কাহিনী অপরূত ন! 'ও হইতে 
পারে। 
বৈদিক সংবাদিনী, বৈদিক পুরারুন্ত ও ব্রাহ্মণ সমাজে 
প্রচলিত জনশ্রতি সমূহ গৌর গোবিন্দকে ব্রাহ্মণ নৃপতিরূপে 


১১৪০ 


রি গোবিন্দ এবং সাহঙ্গ।লাল এতদুভয়ের সময় নিরাপণ সম্বন্ধে বহ 
মততেদ দ্ৃষ্ঠ হয়। 'তোয়ারিখে আ।লালী, অনুসারে সাহঞ্জাল!লের 
গুহট বিজয় ৫৬১ হিজর! বা ১১৬৫ থ্ষ্টাবে সঙ্ঘটিত হয়। দত 
বংশ।বলী গ্রন্থে ১১শ শতান্মীর চক্রপাশি দত্ত গৌরগোবিন্দের চিকিৎস| 
করিয়াছি.লন এরূপ উক্ত হইয়াছে। ইহাও আশ্চয্যের বিষক্ষ যে 
টের সাহজালাল ও গৌরগে।বিন্দ কাহিণী, পূর্ববঙ্গে ছপারচিত। 
বাধ! আদম ও দ্বিতীয় বলাল কাহিনীর প্রতিবিশ স্বরূপ । ড।কার হু।ণ্টার 
ও আধুমিক উতিহ।সিকগণ বিশিষ্ট প্রমাণ বলে সাহজালালের সময় 
১৩৮৭ খৃষ্টান্ধরূপে মিপ্ধারিত করিতেছেন । প্রবন্ধ লেখকের দতে 
ইহাই সাহজাগ।লের প্রকৃত সময়। | 


৬০৭ 


তত ৮৯ তা 2৯৫৪ 5৬০০৩ ত্৯িত তত 


চজ্্সিংহ রর টা রা 


পরিচিত ডি |  চ্জালিংহের বং বংশ স নে মতভেদ সা | 


হইলে কোনও জনশ্রুতি কিনব! লিখিত প্রমাণও তাহাকে 


ব্রাহ্মণ নৃপতি রূপ পরিচিত করে না। এমতাবস্থায় হন: 
তংকালে বৌদ্ধ প্রভাবে শ্রীহট্রে মদবর্ণ বিবাহ প্রচলিত ছিল. 
অথবা গৌরগোবিন্দ ব্রাহ্মণ নৃপতি ছিলেন না এইরাপ. 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। শেষোক্ত সিন্ধান্ত সতা. 
হইলে গৌর গোবিন্দ ও চন্্র সিংহকে কাছাড় রাজ গোবিদ্ষ 
নারায়ণের ভ্তার দেব দ্বিজে ভক্তিসরায়ণ ত্রিপুর বা তাদরপ 
ংশীয় কোনও রাজারূপে নিদ্দেশ কর! অদগগত হঃবে না|. 
চত্্রসিংহেল বিবাহ -ত্রিপুর রাজ ফন্তাঁ 
বিবাহ সম্বন্ধে দ্বিতী্ন মতাবলম্বী জনশ্রুতি এই যে-. 
চন্্রসিংহ, রিপুর রাজপরিবার সংশ্লিষ্ট একটী বীরপুরুম 
ছিলেন। তিনি ত্রিপুরার এক রাক্গকন্তা বিবাহক্রমে 
ত্রিপুরার সীমান্তবান্তী বর্ধমান ভান্তগাছ অঞ্চলে এক. 
ভূখণ্ড প্রাপ্ত হন। ন্িরপুর রাজজন্তার গর্ভে ভত্্রসেন : 
নামে তাহার এক পুর ও এক্টী কন্ত। জন্মগ্রহণ করে 
অহুঃপর গৌরগোবিন্দের এক কন্তাকেও তিনি বিশু 
করিয়াছিলেন । কালক্রমে শেষোক্ত রাণীর গর্ভে একটী 
পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। পাছে ভদ্রসেন সিংহানন 
লাভ করিবে 'এই ভয়ে কনিষ্ঠা রাণী অধীর হন। তাহার 
কুপরামর্শে ত্রিপুরারানী পুর কন্ত! সহ পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন। 
চন্দ্রসংহ সমসেরনগর রেল স্টেশনের সরিছিত “ভাদাইর - 
দেউল” ও “সতিন ঝিউর গাঁও" নামে বর্তমানে পরিচিত 
দুইটা গ্রাম কনিষ্ঠা রাণীর সম্মতি অনুনারে জোষ্ঠা স্ত্রী ও 
পুত্র কন্তার বসবাসের জগ্ঠ নিষ্জীরণ করেন । এই গানেই 
তাজ্যপুত্র ভদ্রসেন ঝ| ভাদাই বিবিধ মল্লক্রীড়ার বালাকাল 
অতিবাহিত করিয়াছিলেন। | 
এস্কলে বাক্তি বিশেষের সামাজিক প্রতিপত্তি স্থাপন 
প্রয়াসেই ত্রিপুরা! রাণীর লাঞ্ছনা কাহিনী রচিত হইয়াছে: 
কিন! অনুধাবন যোগ্য । | 
ভান্যুপান্ছ নান্েল্স উশুপভ্তভি- 
«ভাহমতি যৌতুক্ক হেতু ভানুগাছ নাম” এই প্রবাদ 
বচনেয় এরতিহাসীক মূল্য সম্বন্ধে পূর্বেই হং কিঞ্চিং 


প্রাতভা 


মাধ ১৩১ 








আলোচিত হইয়াছে । ত্রিপুরা রাজ্য উন গ্বোবিনা ২। চস্জরসিংহ জনগ্রুতি মধ্যে খুললগানদিগের 


কর্তৃক- ভাঙিগাছ পুর্বে অধিকৃত না হ্টদৈ সাহার পক্ষে 


তানুগাছ রাজোর ঈন্তরগত ভূমি যৌতুক দেওয়া অসম্ভব । 
গৌর গোবিনের তাছুগাছ বিজয় সম্মন্ধে জনশ্রুতি পরত 
নীরব ? বস্তুত; হার রাজ্য কুশিয়ারা নদীর দক্ষিণে বিস্তৃত 
হওয়ারও কোন 'প্রমাণ নাই । পক্ষান্তরে ত্রিপুরার 
'ক্কন্তর্থতি গৌরগোবিনদ কর্তৃক বিজীত এক ভূখণ্ডে, চন্দ্রসিংহকে 
ভ্রিপুরারাজ দীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত নিরূপদ্রোবে রাজত্ব করিতে 
নিগ়্াছিলেন এরূপ মনে করাও যুক্তি যুক্ত নহে। 

ইপণানিক কেহ কেহ প্রকাশ করিতে -ছন* যে নিধিপতি 
বংশীর শুভ্তরাজ খাঁর পু ভানুনারার়ণের নামানুসারে 
ভাস্গাছ নামের উৎপত্তি হইয়াছে । এই উক্তি ভাস্গাছের 
অভীজ্ঞ বাঁক্তিবর্গের অজ্ঞাত। ভানু নারায়নের রাজা 
ইট! পরগণায়ই নিবদ্ধ ছিল ইহা দক্ষিণ শ্রীহটে একরূপ 
সর্ববাদী সম্মত। 

ভাঙ্গা প্রাচীন কাল হইতে “মৈনকুল' অর্থাৎ 
মন্ুনদ্দীর তীরবন্তী জনপদ এবং ভানু কচ্চঃ এই উভয় নামেই 
পরিচিত হ্ইয়। আসিতেছে । ভান্কচ্চঃ হইতে ইহার 
নাম ভানুগাছ হইয়াছে । পুরাতন কাগজ পত্রে এবং 
প্রাচীন লোক মুখে এখনও ভান্থকচ্চ: নামের ব্যবহার দৃষ্ট 
হয়। এম্বলে তদ্দেশীয় বড়কাচ, সিঙ্গরকাচ, উন্তরকাচ, 
দক্ষেগকাচ প্রভৃতি স্থানের নামের সহিত জড়িত '“কাচ” 
গুতায় শ্রীহ্রে কুকি কচাক প্রস্ততি জাতির পুর্ব বসবাস 
সুচনা! করিতেছে কি না অনুধাবন যোগা । 

একমাত্র দক্ষিণ শ্রহট্েই হাক্কলা, লংপাই, দলই, কানী 
ভানাই গ্রসতি বিভিন্ন কুকী বা কচাক দলপতিগণের 
অধিকৃত ছিল এবং ইহাদের নামান্ুসারেই হাকালুকি, শংলা, 
ডলা, কানীহাট, ভাঙ্গা প্রভৃতি জনপদের নামাকরণ 
হইয়াছে এই ন্বন্ধে পূর্বেই মাভাষ প্রদত্ত হুইয়াছে। 

চজ্দ্রম্িৎহেল সন্স্স নিজিপ শ- 

১। চন্দ্রসিংহের নাম গৌর গোবিন্দের নামের সহিত 


জড়িত। 
ক জহটের ইঠিপূর্বেধ ৭ম এধ্য র ১৩৫ পৃষ্ঠা । 


৬০৮ 


চি 


২য় বধ 


৪৯/ চি 


উল্লেখও নাই কিন্তু তাহার অবাবহিত পরেই ভান্কগাছ 
অঞ্চলে মুসলমানদিগের প্রাহ্‌র্ভাব দেখ! যায়। ইহাতে তিনি 
গৌর গোবিন্দের সমসামগ্িক ব্যক্তি বলিয়! অনুমিত হুন। 
বল্লঃল সেনের সহিত তাগার সম্বন্ধ স্থাপনের অধযৌক্তি কত 
সম্বন্ধে পুর্বে আলোচিত হইয়াছে । 

৩। চন্দ্রসিংহের অব্যবহিত পরে ত'নুগাছ বাঞ্যে 
বানীপণ্ডিত ও রঘুপগ্ডিত নামে হুইটী ভ্রাতা জন্ম গ্রহণ 
করেন। বানী গাউ ও বানীর দীঘি এখনও ভাগ্গাছের 
অন্তর্গত মঙ্গলপুরের নিকট বর্তমান রহিয়'ছে। উক্ত 
বানী ঠাকুর বরিপুবা রাজ ধন্মমাণিকোর (রাজত্বকাল ১৪০৭ 
_-১৪:৯ থুষ্টাব ) নির্দেশে বঙঈগ ভাষায় রচিত ত্রিপুর রাজ 
মালার অন্ভতম রচঙ্কিতা এইরূপ অবগত হওয়। যায়। 
উপশ্ররাক্ত কারণে টন্জ্রসিংহ চতুর্দশ শতাব্দীর মধাভাগে 
গ্রাঞ্ছভত হুইয়াছিলেন এইরূপ মনে করা অসঙ্গত হইবে না। 

চন্্রসিংহ সংশ্লিষ্ট বৈদিক সংবাদিনী বিবরণ ও তট্‌ন্ন- 
শ্রর্মতি সম্মহেল্ শ্রতিহাট্িক আল £- 

১। বৈদিক সংবাদিনী অন্ুসাবে ভ্রীনন্দ আনন্দ প্রভৃতি 
হইতে নিধিপতির সময়ে ৫৫৩ বংসর বাবধান রহিয়াছে । 

২। নিধিপতি কনোজ হইতে কিন্তু আনন্দ মিধিলা 
হতে ত্রিপুস্রায় আগমন করেন উক্ত গ্রণ্থে এইরূপও বণিত 
হইয়াছে । গ্রাম্য গীতি ও নিধিপতিকে কনৌজী ব্রাহ্মণ 
রূপে নির্দেশ করিতেছে । যথা-- 

“কনুজ হইতে আইল দ্বিজ নাম নিধিপতি 

মুখ হইতে অগ্নি আনি দিলেক আছুতি ॥ 

নিধিপতি মহাশয়ের বংশে নাহি অন্ত 

যার বংশে বেরিয়াছে পৃথিবী পর্যন্ত ॥ 

কতেক সন্নাসী আর কতেক কাশীখাসী 

কতেক গৃহস্থ আর কতেক উদাসী |” গ্রাম্য গীতি। 

৩) উপরোক্ত গ্রন্থের রুপার মিথিলা হইতে আন- 
নের ত্রিপুরায় আগষনের ৫৫৩ বংসর পরে কনৌজাগত 
নিধিপতি আনন্দের বংশোৎপন্ন বলিয়া কীর্তিত হইতেছেন। 


« বৈদিক পুরাবৃন্ত নিধিপতিকে আনবোর গধঃততন ৭ম 


১০ সংখ্য। 
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পুরুষের মধো নির্দেশ করিতে ধাম কু্টিত হন 
নাই! 

আনন্দ ও নিধিপতি এততছ্ুভয়ের মধে/ ব্যবধান কাল 
বিশ্বৃত হুইয়াই সম্ভবতঃ নিধিপতি বংশীয়গণের উত্থান কাঠ 
এইরূপ অগ্রক্কত বিবরণ রচিত হইয়া! থাকিবে। 

৪। বৈদিক সংবার্দিনী ধৃত তাম্রফপক পাঠে ১১৯৪ 
খ্্টাবের বহু পূর্ব্বেই চন্দ্রসিংহ ত্রিপুরের রাজ্য অরণ্যে পরিণত 
হওয়ার বিবরণ স্থান পাইর়াছে। চন্দ্রসিংহ চতুর্দণ শতাব্দীতে 
ভান্কগাছে রাজত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন ইতি পূর্বেই বণিত 
হইয়াছে। ম্থতর:ং কথিত তাম্রলিপি প্রচারিত বিবরণ 
অগ্ততঃ আংশিক ভাবে কৃত্রিম। এবং তর্কচ্ছলে মুল 
তাম্রফলকের অস্তিত্ব স্বীক্কৃত হইটৈশু চন্দ্রসিংহের পুর ভদ্র 
সেনের সময়ে ভাম্থগাছ' রাষ্্য বিধ্বস্ত ও জন মানবহীন 
, হইবার পর বৈদিক-গ্রস্থে উহার পরিবন্তিত ও পরিবদ্ধিত 
নক্কল স্থান লাভ করিয়াছে। 

৫। ত্রিপুরা ইতিহাদ হইতে অবগত হওয! ষাঁয় যে, 
পিতার মৃত্যুকালে ত্রিপুররাজ ধর্শমাণিক্য (১৪০৭১ ৪৩৯ 
থুঃ) বারাণসীধামে অবস্থান করিতেছিলেন। নিজ রাজ্য 
গুত্যাবর্তন কালে কৌতুক নামে কনৌজবাসী এক জন 
শান্ত্রঞ্ঞ ব্রাঙ্গগ ও অপর কয়েটি ব্রাহ্ণ তৎসহ ত্রিপুরায় 


আগমন করেন। ধর্মাণিক্য উক্ত ব্রাঙ্গণদিগকে ভূমি 
দান করিয়াছিপেন। ইহাদের মধ্যে নিধিপতির নাম 
প্রাপ্ত হওয়া যায় ন। | বৈদিক গ্রন্থে নিধিপতি ব্রিপুবা-রাজ 


স্বধন্মীফা হইতে এক থণ্ড ভূমি লাঁভ করিয়।ছিলেন এই রূপ 
উক্ত হুইয়ছে। ব্রিপুর রাজসালায় ন্বধন্মফ] নামীয় কোন 
রাজার নামে লেখ নাই। নিধিপতি বংশাবলী আলোচনায় 
স্বধর্দফ। ধন্বমাণিকা কি ন। দেখ। আবশ্যক | এই আলোচনায় 
দৃষ্ট হইবে যে, পাঠান বীর খাজে ওসমান কর্তৃক বিজিত 
রাজ সব্দিনারায়ণ, নিধিপতির পর নবম পুরুষের লোক 
এবং গ্থুবিদনারায়ণের পর বর্তমানে ১০1১১ পুরুষ চলিতেছে । 
প্রতি পুরুষে ২৮ বৎসর অর্থাৎ ৩২ পুরুষে শতাবী গণনয় 
(১৯১৩-৮১৮ ৮ ২৮০০১৪০৯ ) নিধিপতি, ধর্শমাণিকোর 
সমসাময়িক রূপে, এবং সুবিদনারারণ ও খাজে ওসমান 





চন্দ্রসিংহ ত্রিপুর বা উক্রধোম, 
নগদ শতা্ীর পরথমারের লোক রূপে প্রতিপন্ন 
হইতেছেন। «একবাল নামা জাহানীরই” গ্রন্থে বর্ণিত 
১৬১২ খুঃ লাঘাটা তীরে, ওসমানের পরাঙব কাহিনী, & " 
বর্তমান আলোচনায় উল্লেখ ধোগ্য । ইহাতে নিধিপন্ছধি... 
ও স্ুবিদনারায়ণের সময় নির্দেশে সাহাবা করিঝে 
সন্দেহ নাই। 

১) ১৪০৭ খৃষ্টার্থ নিধিপতির প্রকৃত সময়। এই 
আলোচন! হইতে প্রতীয়মান হয় যে, বৈদিক গ্রন্থে বর্ণিত 
১১৯৪ খৃষ্টান্ধ নির্ভর যোগ্য নহে। যাহার একাংশ নির্ভর 
যোগ্য নহে তাহার 'অপরাংশ সম্বন্ধেও সন্দেহ উপস্থিত 
হইতে পারে। সুতরাং বৈদিকদিগের আগমন কাল যে 
৬৪১ থ্ষ্টার্থ এবং আদি ধর্মশক নামক কোনও ত্রিপুরার 
রাঙ্জা যজ্ঞ সম্পাধনাধু যে ৬৪১ খ্টর্দে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন 
করিয়াছিলেন তাহা প্রমাণ সাপেক্ষ । 

চত্্রতিংহেল আাজ/ ন্িস্তুতি- 
সিংহের রাজ্য বিস্তৃতি সম্বন্ধে এইরূপ অবগত হওয়া যার 
যে, ত্রিপুরা রাঙ্গের সীমানা হইতে উত্তরে মুন্সীবাপ্জারের 
নিকটস্থ ফরক! নদী এবং কানিহাটা হইতে পশ্চিমে 
চাউতলী বালিশির! পাহাড় পর্যাস্ত তাহার রাজা বিস্তৃত 
ছিপ। ভাম্থগাছস্থিত আদম পুরের পূর্বদিকন্থ পাহাড়ে 
বর্তমান কাঠাল কান্দি নামক স্থানে চন্দ্রসেনের রাজধানী 
ছিল। কথিত আছে চন্ত্রিংহের পূর্বে তাহার রাজে; 
ভদ্রলোকের বসতি অতি অল্পই ছিল, এবং তাহার সময় 
ভদ্রপল্লী স্থাপিত হইতে থাকে । তাহার রাজ্যের বিশিষ্ট 
বক্তিগণের রায় উপাধি ছিল। ত্রিপুরা রাজ্যে এই 
উপাধির বিশেষ প্রচলন ছিল বলিয়াই এরূপ হইয়া 
থাকিবার কথ! । 

চত্দ্রতিহ হেল্প ম্মতত্ত- প্রাচীন রাজগণ সুযোগ 
পাইলেই বিভিন্ন যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও তংসাহাযো আত্ম প্রীধান্ 
ঘেষণ| করিতেন । এই প্রকার যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ববকালে 
সর্বদাই হইত। একদা রাজো অক্প-কলেশ উপস্থিত হইলে 


ভা স জজ সম বড এস চি সপ পসরা ৩০ শট রা সপ 


* প্দক্ষিণ গহটে পাঠান বীর খাজে ওসমান” নামক অপর প্রবন্ধে 
এই যুদ্ধ কাহিনী বিস্তত ভাবে আলোচিত হইবে । লিখক। 


শপ ছিঠ চান্স তিল ২৫ সা তাান্গাডিডী আন্ত 


সাঘ ১৩১৯ - 





ভাঙ্গাছ পরগণার মঙ্গলুর গ্রামে চত্্রসিংহ ও অপূর্ণ! নামে 
এক যজ্জের অনুষ্ঠান করেন। যজ্ঞাবশেষে যজ্ঞ সম্পাদনকারী 
ত্রাঙ্গণদিগের অধিকাংশই ন্বস্ব গৃছে প্রত্যাগমন করেন। 
. হজ্জ সংগ্লিই অব্রপূর্ণা বা মহামায়া দীঘি এখনও বর্তমান 
আছে। এই দীতির তীর হইতে যজ্ঞের ঘ্বৃত প্রবাহিত 
হইবার নিমিত্ত যে নাল! খনিত হয় তাহা! অগ্ঞাপি হোমের 
জান” নামে পরিচিত । যজ্ঞাবসানে চন্ত্রসংহ এই বর 
প্রার্থন! করিয়াছিলেন যে, তাহার রাজ্যে যেন অন্নপূর্ণা সদ। 
বিরাঙ্জ করেন। তদবধি শ্রীহট্রের দক্ষিণাঞ্চলে “ভাম্ুগাছ 
অন্পপূর্ণার দেশ” রূপে পরিচিত এবং নিম্নোক্ত প্রবাদের 
গ্রচলন-_ 

“চন্ত্রসেন প্রাসাদাৎ পুণ্যলক্মী দেশে । 

ধন ধান্তে পুত্র পৌত্রে সুখে প্রজা বৈসে |”, 
চতুর্দশ শতাবীতে চন্দ্রসংহ্ানঠিত মঙগলপুরের এই 
যস্ত কাহিনী ভানুগাছের কষকগণ পর্যাস্ত অবগত আছে। 
কিন্ত হঃখের বিষয় উপযুক্ত অনুসন্ধান না করিয়াই বর্তমানে 
কেহ কেহ * উপরোক্ত যজ্ঞের সহিত ব্রিপুর। রাজধানীর 
নিকটে, মনুতীরে অনুষ্ঠিত ষজ্ঞ কাহিনী জড়িত করিয়া 
ফেলিয়াছেন। 
: শ্ুজদ্রঙিনহহেজ সজ্ী হল্িনাল্াস্প-_ 
চক্্রসিংহের মন্ত্রী হরিনারায়ণ কর মঙ্গলপুয়ে একটি দীঘি 
ধনন করাইয়াছিলেন। তাহ! অগ্তাপি বিগ্কমান রহিয়াছে । 
এই দীবি খননের সহিত এই অঞ্চলের অন্তান্য বড় দীঘির 
স্তায় ইহাতেও একটি কালসর্প ও ওঝার কাহিনী জড়িত 
রহিয়াছে । হরিমারায়ণের ভগিনীপতি দাম বংশোপ্তব 
জনৈক ব্যক্তি নিজ পুত্র সহ ভান্থগাছে আগমন করেন। 
ক্রমে রাজ সভায় তাহার প্রতিপন্তি বৃদ্ধি হওয়ায় হরি- 
নারায়ণ তাহার বধ সাধনার্থ এক বড়যন্ত্র করেন। অশ্বপৃষ্ঠে 
_দবাষ ও ততপুত্র পলায়নপর হইলে পলাপ়নকালে দামের অঙ্থ 
যে স্থানে পতিত হয় তাহা বর্তমানে ঘোড়ামারা ও দামপুত্রের 
'অন্থ যে স্থানে পতিত হয় তাহ! ছাও ঘোড়ামারা নামে খ্যাতি 
লাভ করিয়াছে । 
.% ভ্রীহটেদ ইতিবৃত ৪ অধ্যায় ৫৪ পৃষ্ঠা । 


১৬৯০ 


৫1০০ নিত ৯ টিপ্স পা উপ পাপ রিও ৬২০ পিচ ইউ এসি ই ০০৬ পাপ পা ৬ ০ পপ পর ও উট অপ পাস আপ আটা জপ ০৫ সম আশ অতি “৭ ৩ পি ১ শট ইনি পালাল এপি 


 স্পস্মশি ৯ 8798 সিন মনসা ২০ রি এলা” ৬ ৬ কি জাতি বি জি 


উদনারারণ ও তাহ্‌নারায়ণ নামে নন্ত্ী হরিনারারপের 
ছুই পুর জন্মে। ইহারা বর্তধান চিৎলী (রামর জাঙজাল ) 
নামক স্থানে বাদ করিতেন । উপরোক্ত ভাগ্গনারায়ণ 
ধঙ্গলপুরের গণকদদদিগকে এক খণ্ড ভূমি দান করিয়াছিলেন। 
চ্ুত্রঞ্নিংহেল্স গড়-_এই গড় রাণীর বাজার হইতে 
হরিন।রায়ণের দীঘির পর্বের পাড় হুইক্জ উত্তর দিকে রামেস্বর- 
পুর “শিবপুর” শ্রীনাথপুর ও প্রীচন্ত্রপুর হইয়! ক্রমে পশ্চিম দিকে 
বানীপুর 'শ্রীচন্ত্রপুর তিলকপুর এবং নরেঞ্জপুর গ্রাম সমূহের 
সীম! অতিক্রম করার পর দক্ষিণ কে পুনঃ রাণীর বাজার 
আসিয়! মিলিত হইয়াছে । গড়ের দর্ধ্য ও প্রস্থ প্রত্যেকে 
১৪ সোয়া মাইলএবং উচ্চত ১৪১৫ হাত। কেহ কেহ 
বলেন যে, ত্রিপুরার আক্রমণ আশঙ্কার এই গড় প্রস্তত 
হইয়াছিল। অপর জনশ্রুতি এই যে, রাজ! দৈবজ্ঞ মুখে ১৪ 
হস্ত পরিমিত এবং ৭ দিন ব্যাপী একটি জল প্লাবনের সংবাদ. 
আবগত হইয়! গ্রজাবর্গের রক্ষণার্থ এই গড় প্রস্তুত করান । 
বন্জমানে এই গড়ের নান। স্থান কৃষি-ক্ষে্রে পরিণত হইয়াছে। 
কিন্তু গঙের অধিকাংশ এখন ও যথসম্ত সুরক্ষিত রহিয়ছে। 


শিবপুর শ্রচন্দত্রপুর 


ধলাই]পঃ 






পুমঙগলপুর 
১ম» ১৪মা 


দঃ 


ঘোড়। মারা 


চজ্দ্রতিনহ হেলস ক্তিভ্র-রাজ! চত্্রলিংহ হিন্দ 
ধর্মাবলম্বী, উদারচেত। নরপতি ছিপেন। তাহার চেষ্টায় বিভিন্ন 
স্থান হইতে ব্রাহ্মণ, কারস গ্রভৃতি লোক তাহার রাজ্যে বাসবাস 
করিতে আরম্ভ করেন । তিনি স্বধন্মান্যায়ী যাগ-যজাদি 
সম্পীদন করিতে সদাই ব্যস্ত থাকিতেন । যাহাতে তাহার 
রাজ্যে প্রজাগণ সুখে বাম করিতে পারে তজ্ন্ত তিনি 
দৈবান্ুগ্রহ লাভের জন্ত সতত যত্ববান থাকিত্বেন। তিনি 
বিস্তার যখোচিত সমাদর করিতেন ।-. প্রাচীন হস্তলিখিত 
গ্রন্থ সম্পদে তান্গাছ এখনও ভাগ্যবান 1. বাঙ্গালা, গয়ারে 


টি, সংখ্যা 


এস পিসি, ৫ ছি পিল, লা পি লী পাতি ও সস্টিী সতত 


রচিত বং বঙ্গে ভুণি বিভিন্ন পুরাণ * ও $ শান্্ীয় টি অল্লাধিক 


পরিমাণে তথায় এখনও বিস্তর পাওয়া যায়। 


গক্পচন্মজ্ষল হ্চাহি্পী- নিক্ললিখিত জনক্রুতি 


হইতে তাহার নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে অবগত 
হওয়া যায়। একদা পরুমঙ্গল নামক নিজ রাজ্যস্থিত কোন 
বণিকের অশেষ লাবণ্যবতী পত্বীর সৌন্দর্য/-কাহিনী শ্রবণে 
তাহার মন বিচলিত হয়। তখন দিবাবসানে অতিথি-বেশে 
তিনি বর্ণিক-গৃহে উপস্থিত হন। বণিক-গৃহে চিত্রাঙ্গী নায়ী 
একটি কুকধুরী ছিল। এ কুকুরীটি চীৎকার পূর্বক অতিথিকে 
দংশন করিতে উদ্ভত হইলে বণিক-পত্ী কুর্ুরীকে সান্ত্বনা 
করিবার জন্ত নিম্নোক্ত শ্লোকটি আবৃত্তি করিলেন-_ 

“ম! দংশ দংশ চিত্রাঙ্গী চন্ত্ষ্বেনো! ন তঙ্করঃ 

অমুতে বিষমুৎপন্নংযে! রক্ষকঃ সঃ ভক্ষকঃ।” 

ঃপর বণিক-পত্বী কুকুরীকে নিরস্ত করিয়া পরম সমাদরে 
পাগ্ অর্থ্য প্রদান পূর্বক অভিথিকে আগন গ্রহণ করিতে 
অনুরোধ করিলেন, এবং একটি রৌপ্য পাত্রে তাম্বুল সজ্জিত 
করিয়া অতিথির সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। এ পাত্রের 
এক ধারে উৎংস্্ তান্ুল ছিল। অশিথি কারণ জিজ্ঞাসা 
করিলে বণিক-পত্বী একটি গ্লোক দ্বার! প্রকাশ করিলেন 
যে, "লোক উৎক্ষ্প্রার্থী হইণে সামান্ত উৎসষ্ট তাণ্বলে 
দ্বিধা বোধ করেনা । বণিক-পত্বীর বুদ্ধি ও সৌজ্ন্তে গ্রীত 
হইয়া রাজ! তাহাকে কন্।| সম্বোধন করতঃ চলিয়! আসিলেন। 
বণিক গৃছে আসিয়। সন্দেহ বশত: নিজ পত্বীকে পিতৃ গৃহে 
প্রেরণ করিলেন। অতঃপর বণিকের শ্বশুর রাজ-সভায় 
উপস্থিত হইয়৷ নিয়োক্ত গ্লোক দ্বার! চন্ত্রসিংহের নিকটেই 
অভিযোগ উপস্থিত করিলেন-__ 

“ক্ষে্রমেকং ময়! দত্বং বহনার্থং নরাধিপ 

অমুত মণ্ডভং মত্ব। বর্জয়েৎ কেন হেতুন! ৮ 

€( দোষগুণং ন জানামি মহত্বং পরিবর্জয়েং) 

কেহ কেহ এরূপও বলিয়! থাকেন। 
রাজার আদেশে তৎক্ষণ্মৎ বণিক রাজ-সমীপে আনীত 

হইলেন। শ্ত্রী-পরিত্যাগের কারণ জিজ্ঞাস! করায় বণিক 
রাজাকে লক্ষা করিয়! নিমোক্ত শ্লোক উচ্চারণ করিলেন__ 


৬১১ 


চন্দ্রসিংহ ত্রিপুর বাঁ চন্দ্রসেন ৃ 


আগতোহং সরিভীরে তৃষ্ণাতুরো! নরাধিপ 
তত্র সিংহ-পদং দৃই1 ন পীতং বারি শীতলং। 
রাজ! ইহার উত্তর স্বরূপ নিয়বোক্ত প্লোক আবৃত্তি করিলেন--. 
সত্য দিংহ-পদং দৃষ্|1 ন পীতং বারি শীতলং 
অমৃত-বচস! সিংহঃ কন্তেতি সাচ ভাধিত৷ 
( মধুরামূত বাকোন সিংহঃ কন্তেতি ভাষিতা৷ ) 
রাজার এবংবিধ বাক্য শ্রবণে বণিক হষ্ট মনে স্ত্রীকে 
স্বগৃহে লইয়া গেলেন। পরুমঙ্গল জাতিতে বণিক ছিলেন 1 
ষদদিও তাহার বংশ লোপ পাইয়াছে তথাপি তাহার খনিত 
একটি দীঘি ভান্গাছে বিদ্যমান রহিয়! চন্ত্রসিংহের অতীত 
স্মৃতি জাগাইয়! রাখিয়াছে। | 
চক্দ্রসিংহের মৃত্যু-_ভান্ুগাছ রাজোই যক্সারোগে 
চন্দ্রসিংহের মৃত্যু হইয়াছিল এই রূপ বিবরণ লোক- 
পরম্পরায় অবগত *হওয়! যায়। তাহার মৃত্যুর পর 
কনিষ্ঠ রাজকুমার রাজ্যে প্রতিষিত হওয়ায় নির্বাসিত 
ভদ্রসেন পিতৃরাজ্য অধিকারের নিমিত্ত যুদ্ধ ঘোষণ! 
করিলেন। রাজ্য মধো অশান্তি উপদ্রব চলিতে লাগিল। 
অতঃপর তদ্রসেন সিংহাসন লাভ করিয়াই প্রজা-পীড়নে 
প্রবৃত্ত হইলেন। দীর্ঘ কাল নিরুপদ্রবে রাজভোগ কর! 
তাহার অদৃষ্টে ছিল না। তিনি অচিরেই ব্রিপুক্লার আশ্রয় 
গ্রহণ করিতে বাধা হইলেন। 
অরাঞ্জকতায় তদ্রসেনের সময়ে রাজ্য এক প্রকার 
জনশুন্) হইয়! পড়ে। তাহার প্রস্থানের পর বন্ত জন্তর 
উপদ্রবে রাজ্য একপ্রকার অরণ্যে পরিণত হর়। কাল 
ক্রমে চন্্রসিংহের ধনজনপুর্ণ রাষ্জা “চন্রসিংহ জরিপুরের 
অরণ্য” এই আখ্যায় অভিহিত হয়। ততকালিক বন্ত জন্তর 
উপদ্রব ও যাতুবিদ্যায় লোকের অসাধারণ বিশ্বাস সম্গদ্ধে 
নিয়োক্ত জনশ্রুতি প্রচলিত আছে-_ | 
চন্দ্রসিংহের পরবর্তী সময়ে ভানুগাছে, ভোঙ্গাই রব 
ও করমোজ খা নামক ছুইটি ব্যক্তি গভীর প্রণয়ে আব. 
ছিল। উক্ত কুকী মন্ত্র প্রভাবে বিভিষ্ন প্রাণীর আকার 
ধারণ করিতে পারিত। মুললমানটি বন্ধুর ক্ষমতা! সম্বন্ধে 
সন্দিফ হওয়ায় উভয়েই পণ্ত-শরীর ধারণ করিতে মনগ্থ 


প্রতিভা 
মা ১৩১৯ 


করে। পুনঃ ম্য ভারে পরিপত। হইবার, নিমিত 


তৃতীয় এক ব্যক্তির নিকট মন্ত্রপৃত জল রক্ষিত হইল। 
ভোঙ্গাই এক ভীষণ ব্যান্তরে ও করমোজ খ। এক মত্ত 
মাতন্দে পরিণত হওয়ার মধ্যবর্তী ব্যক্তি ভয়ে মন্ত্রপৃত 
জল ভূমিতে নিক্ষেপ পূর্বক পলায়ন করে। ইহাদের 
অত্যাচারে চারি দিকে এক ভীষণ আতঙ্কের আবির্ভাব 
হুয়*. এবং ভানুগাছ অঞ্চল এক প্রকার পরিতাক্ত হয়। 
ভদ্রপেনের সময়ে প্রীহট্রে মুসলমানদিগের বিস্তৃতি হইয়াছিল 
এই জনশ্রুতি হইতে, ইহার " একটুকু আঠা পাওয়া 
যাইতেছে । তৎকালে সাধারণ লোক মন্ত্র তন্ত্র যাছুবিদ্য 
গ্রস্ৃতি "নানাবিধ অলৌকিক ঘটনায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে 
দ্বিধ। বোধ করিত ন! ইহারও আভাস পাওয়। যাইতেছে । 


চন্দ্রনিংছের সমপাময়িক ধর্মনগর 'ও 
প্ীহটের ছেক্ষিণাপগুল। 


চজ্জসিংহের ভানুগাছ রাজ্য স্থাপিত হুইবার পূর্বেই 
অিপুর-রাজ যাজরফা ধর্দনগর হইতে রাঙ্গামাটী নামক স্থানে 
ত্রিপুর রাঞধানী পরিবর্তিত করেন। এই পরিবর্ণনের 
সহিত ধর্মনগর অঞ্চল অনেক্ষট। শ্রীহীন হুইয়। পড়ে। 
যাহা হউক চন্দ্রসিংহের সময়েও ধর্মনগর একটি সুসভ্য 
জনপদরূশে পরিগণিত হুইত। ধর্্নগর অঞ্চলে ত্রিপুরা 
রাজধানী থাকা কালে বহু বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ 
ত্রিপুর্ব রাজগণের আশ্রয়ে রাজধানীর চঠ্ংপার্থে স্থাপিত 
হইয়াছিলেন। তাহারাই সর্ব প্রথমে শ্রীহটের দক্ষিণ অঞ্চলে 
আর্ধ্য সভাতার আলোক বিকীর্ণ করিয়াছিলেন। চন্দ্রসংহের 
সৃতার অব্যবহিত পরে বিদ্রোহের ফলে ধর্খ্নগর ধ্বংশ 
হওয়ায় তত্রত্য অধিবাসীবর্গ কাছাড় ও শ্রীহট্রের বিভিন্ন 
স্থানে আশ্রন গ্রহণ করে। কাছাড় ও শ্রীহটে ধর্মনগর 
পরিত্যক্ত হওয়ার বহু জনশ্রুতি প্রচলিত দেখ! যায়। 
অয়োদশ শতাবীতে এক দিকে ধর্্নগর হইতে পলায়নপর 
শান্ত ধর্মীনুরাগী ব্যক্তিগণ, অপর দিকে মুসলমানদিগের 
,বঙ্গবিজয়ের পর, বঙ্গদেশ হুইতে আগত ব্যক্তিগণ প্রীহট্টের 
দক্ষিণাঞ্চলে সমাজ গঠন করিতে বিশেষ সহায়তা করে। 


৬১২ 
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যদিও : ব্ছ পুর্ব হইতে বীর ্বীরে এই ২ সমাজ গঠনের 
সুত্রপাত হইয়াছিল তথাপি চশ্রসিংহের সময়েই এই পমাজ- 
গঠন ব্যাপার অনি ভ্রুতভাবে চলিতেছিল। ত্রিপুররাজ- 
গণ কর্তৃক ধর্মনগরে বিশিষ্ট ত্রাঙ্গণ-ভদ্র স্থাপিত হওয়ার 
পুর্বে, হাওর ও অরণ্যময় শ্রীহট্ের দক্ষিণাঞ্চলে ত্রিপুরার 
আশ্রয় ব্যতিরেকে আর্গণের বসবাস একপ্রকার অনস্ভব 
ছিলগ। উচ্চ ভূমিতে কচাক তপরাগণের বসবাস ছিল, 
নিম্ন ভূমিতে কৃষি ও মতস্তঞ্জীনী বিভিন্ন অনার্ধয ও নিয়নশ্রেনীর 


লোকের বসবাস ছিল'। লংল! দৌগতপুর নিবাসী মৌপান। 
সার্দেক আলী ঝ| গৌরসেন কৃত “রদ্ধে কাফুর গ্রন্থে গ্রীহটে 
মুসলমানদিগের গ্রথম আগমনের সময়__ 


“এক হাতৈ পুড়া গুস্থ আর হাতে ভাত” 

এবং “ইচরেতে পায়খান। না লইতা পানী,” এইরূপ 
রীতিনীতিবিশিষ্ট এক শ্রেণীর লোকের কিংবদস্তীও বর্ণিত 
আছে। ইহীতে ও কুকি, কচাকদিগের পুর্ব বসবাসের 
আভাদ পাওয়! যায়। সম্ভবতঃ চন্দ্রসিংহের সময়ে উক্ত 
লোৌকদিগের মধ্যে হিন্দুধন্দের তত্বসমূহ দৃড়ীভূত হয় নাই 
এবং কৌলিক ধর্্ম-ভাবের প্রভাবও অপেক্ষাকৃত শিণিল 
হইয়! পড়িয়াছিল। আজ সমাজের কোন স্তরে কিভাবে 
ই্াদের বংশধরগণ বিরাজ করিতেছে কে তাহা নিরূপণ 
করিবে? আর নিম্ন শ্রেণীর বৈষ্ুবদিগের মধো, স্থান 
বিশেষে মীননাথ, গুল্ষনাথ ও গোরক্ষনাথের সেব! 
এবং “কলির পূজা! পদ্ধতি” অতীত ধর্মুজীবনের যে 
প্রবর্তন সুচনা! করিতেছে তাহা চন্দ্রসিংছের সমসাময়িক 
নিম্ন শ্রেণীর সামাজিক অবস্থ! আলোচনার উল্লেখ যোগা । 
উপঙসংহালে শজ্ভষ্ব/- আমি এই প্রবন্ধে 
দেখাইতে চাহিয়াছি--( ১) চন্্রসিংহ ত্রিপুর, দক্ষিণ গ্রীহট 
মহকুমার অন্তর্গত তানুগাছ অঞ্চলে চতুর্দশ খুষ্টাবে একটি 
ক্ষুদ্র রাজা স্থাপন করেন এবং তাহার মৃক্্যুর অব্যবহিত পরেই 


“তীহার রাজ্য ধ্বংশ প্রাপ্ত ও অরণ্যে পরিণত হয়। 


(২) প্রজাবংসল ব্রিপুর, জাতীয় চক্াসংহ, হিন্দু 
প্রজাবৃনের হৃদয় এরূপ ভাবে আকর্ষণ করিয়াছিলেন যে, 
বহু জনশ্রুতি তাহাকে বন্ধীয় হি: সমাজে সা বার 


জন্ত চেষ্টা পাইয়াছে। 


এম সংখ্যা 
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(৩), কিংবান্তী সাহায্যে প্রাচীন বুগের ছে দেশের অর্থ 
সন্ধে অভিজ্ঞতা জন্মে সন্দেহ নাই কিন্তু প্রীতিহাঁসিক. 


ঘটনাবলী দ্বার! কিংবদস্তী সমর্থিত হওয়া! বাঞ্ছনীয়। 

(৪) গ্রতিহাপিক সম্পদে ভানুগাছ হহট্রের অপরাপর 
স্থান হইতে নান নহে । দেশের ইতিহাসে ভাম্গাছ 
বৃত্বান্তের একান্ত অভাব, ইহ! পূর্ণতার পরিচায়ক নছে। 
বর্তমান আলোচনায় সেই অভাবের কিয় পরিমাণে 
পুরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এই উপলক্ষে শ্রীহট্টের 
ইতিহাসের কয়েকটি প্রসিদ্ধ ঘটনা ও ব্যক্তির নৃতন 
কল্পে সময় নির্ধারণের প্রয়াস পাইয়াছি। 

প্রীউপেন্দ্রচন্দ্র গুহ, বি, টি। 





শক্ত, ব্রতশ্*, 
জোষ্ঠের সংক্রান্তিতে শক্ত,রত হইয়। থাকে। 
পরিবারের প্রধানা মহিলা এই ব্রত করেন। ব্রতিনী 


চিড়! খায়, এবং পরিবারের সকল লোকেই সেই দিন 
চিড়া খাইয়া থাকে। শক্ত, সংক্রান্থির দিন উনোন 
আলা নিষিদ্ধ। এই ব্রতে কর্পপুরুষের পুঁজ! হইয়া 
থাকে । পুজান্তে পরিবারগ্থ প্রত্যেক পুরুষ তেমাথায় 
শাতু উড়াইয়া থাকে । একজন পাশে থাকিয। জিজ্ঞাসা 
করে, “কি উড়াও ?” যে শাতু উড়ায় সেউভ্তরে বলে 
“শুক্র উড়াই |” এইরূপে বা হতে ছই পায়ের মধা 
দিয়! তিন বার শাু উড়াইয়া থাকে । 


ব্রতের কথা 
প্রথম অংশ 


এক সওদাগরের সাত পুশ; 
বৌ। জো মাসের 


সাত পুত্রের সাত 
ংক্রান্তি দিন এই সাত বউ ঘর 


জিন তত পক ০ম, সা 


** চলিত ভ।যার় এই ব্রতকে 'সাটত্তাই, বা 'হাউত্বাই, ব্রত 


বলে। এই ব্রত ত্রিপুরা জেলায় প্রচলিভ। 
1 ধেরঃ সদ। সবিত্রীমগ্লষধ্যবন্তী নারারণঃ, সরসিজ।সনস স্লিবিষ্ট:, 
বেমূরধীদ্‌, ফনককুগলব।ন, কিরিটা, সথারী, হিরগায়বপু$, ধতশঙচ্রঃ | 
৪ টি বা | 


৬৯৩ 


শক জড়: 


বাড়ী লেপিক। : স্বান করিতে গেল। | ছোট বট প্টালে? | 
গোবর ছট্ক! (ছড়া) দিয়া ও “ফুরিয়া”১ এক হাতে... 
একটি ঘটি ও অপর হাতে একটি «“বৌখন।%৮, রঃ | 
তাহাদের পেছনে পেছনে চলিল। 


পুকুরের পথে চষ! জমি দিয়া যাইতে যাইতে বৌ . 
দেখিল লাঙগলের খাতে ছুটি সাপের “বাচ্ছা” | দেখিয়া ও 
ছুটকেই একটু অলের সঙ্গে কোষ করিয় ঘটিতে তুলিয়া. 
লইল। ঘাটে যাইয়! প্রথমে 'বৌখনাটি' বেশ করিয়া : 
মাজিয়! বাচ্ছা ছটি জল দিয় “বৌথনায় রাখিল, পৰে... 
ঘটিট মাবিয়া স্নান করিয়! বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল। . 

কর্মপুরুদের পূজা হইল। সাত 'জালে' তেল-সিন্দ্‌র 
পরিয়া "বোন বোনারির” ব্রত করিল ও শাতু বদলাইল। 
ছে'ট বৌ বাচ্ছ। ছুটি একটা “মুছিতে” রাখিয়াদিল। 
ছয় “জাল? দেখিয়া! তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “ওগো, 
তুমি সাপের “পোন। কোন খানে পাইল! ?” সে সব ঘটন। 
বপিল $ তাহার! উত্তরে বলিল, “এই গুলি তোমারে খাইব 
_কে কবে হুন্ছে মানুষে হাপ, পালে 1”, বৌ কিন্তুসে 
গুলিকে পুধষিবে স্থির করিল । পুজায় দেওয়! নাগর হছৃধ 
হইতে একটু ছুধ লইয়! সাপগুলকে খাইতে নিল।: সাপ 
গুলি ছুধ খাইয়া দিন দিন বড় হইতে .লাগিল। প্রথম বৌ 
এগুলিকে ছোট হাঁড়িতে রাখিল, তার পরে একট। বড় 
হণাড়িতে রাখিল, সর্বশেষে ফরমাস দিয়! একট! বড় গাম্লা 
তৈয়ার করাইয়৷ ইহাতে রাখিল। 


এক বৎসরে সাপওুলি বেশ বড় হইল। এগুলি রোজ 
চলিয়! চাইত, আবার ছুধ খাওয়ার সময় ফিরিয়! আসিত। 

আবার পর বংদর শক্ত, ব্রতের দিন আল। ব্রত্থের 
আগের দিন আতপ ছুধ রাখিতে বৌ এর মনে ছিল ন| ; সয় 
মত সাপগুলি ফেণাস ফেস, কধিয়! ছুধ খাইতে আ'সল। 
বৌ কড়া হইতে গরম দুধ একট! পাথরের বাটাতে নামা- 
ইয়া সাপগুলিকে খাইতে দিল। গরম হুধ্থাইয়। সাপগুলি 
অস্থির হুইয়! পড়িল, এবং বৌকে কামড়াইতে আসিল। 
বৌ বলিল, “আমারে কইল, খাইবি। কাইল, হাউত্তাই বর্ত 


সি উই ছি 


মাধ ১৩১৯ : 


০০০ 





চে রা ৬০ স৬ শাশিশা ঝি তিল পক্ষ শী ০ 


আছে, হাতু বদল আছে, ৰইন্‌ বইনারির বর আছে-. বর্তের 


পরে আমারে খাইছ.।” 
পর দিন ব্রতের কাজ কর্ম করি, স্নানের পর সাত 
জা” একটা লীতল পাটার উপর বসিল, তেল-সিন্টুর পরিল, 
শাহ বদল করিল এবং বোন বোনারির ব্রত করিল। পরে 
ছোট বউ ছয় জ! কে প্রশ্ন করিল-__ 

“বইনারিরা গে! উকুইরার*নি আকার আছে ৯৮ 

“আছে না?” 

“যদি ন! স্থয়রেত ৯, 

“তবে নূনে চণে ভম্ম 'অয়।” 

“তবে ভন্ম অউক ।” 

সাপগুলি পাটার মোড়াতে ছিল--শুনিয়া বুঝিল .এই 
সকল কথা ইহার্দিগকে লক্ষ্য করিয়াই বল হইতেছে। 
তখন ইহাদের মনে অনুতাপ হইল, যে এক বৎসর এভ যত্ব 
করিয়া ইছার্দিগকে পুষিয়াছে তাহাকে কেমন করিম 
থাইবে ৪ এই রূপ চিন্তা করিয়া ইহার মনসা! দেবীর 
খাটের নীচে চলিয়৷ গেল। যাওয়ার “সময় ছুটি সোনার 
কাঠি রাখিয়া! গেল। 

সাগগুলি আর আ:স ন|। এক দিন ইহার৷ মনস! 
দেবীকে ইহাদের অতীত জীব:নর সমস্ত ঘটন! বলিল 
এবং যে মনুষা-কন' ইহাদ্দিগকে পুধষিয়াছিল তাহাকে 
দেব-পুরীতে আনিবার জন্য দেবীর অঙ্মতি প্রার্থন! করিল। 
অনেক অনুনয় বিনয়ের পর মনসা সম্মত হইলেন এবং 
ছুই জন লোক সঙ্গে দিয়! সওদাগরের বাড়ীতে “সোয়ারি” 
পাঠাইয়! দিলেন। সাপ দুটিও সঙ্গে গেল। 

ছোট বউ বড় খুসী হইল। অন্ত ছয় ্গ/! বলাবলি 
করিতে লাগল, এইবার হাপ. পালনের রং বারইব। দেব 
পুরীত, লইর! গিয়া ইডারে ভাপে খাইয়া! ফালাইব।” ছ্রোট 
বৌ বলিল, “আমার ছুই ভাই আড়াই, বড়াই, আমি দেব- 
পুরীত, যায়াম্‌।” 

এক দিন মনস! পুজা খাইতে গেলেন। যাওয়ার সময় 
কন্ঠাকে বলিয়! গেলেন, “মাগো, তোমার ছই ভাই আইলে 


তারারে হছুধ ঢালা! দিয়।” মানুষের কন্ত। দেব-পুরীতে 
আঁমোদ-অ,হলাদে মগ্ন থাকিয়া ছধ জুড়াইতে ভূলিয়৷ গেল। 
বখন সাপগুলি আগিল তথন তাড়াতাড়ি সে গরম ছুধ 
ঢালিয়া দিল। অনেক সাপ আসিরা ছধ খাইতে লাগিল। 
গরম ছুধ খাইয়া সাপগুপি ছট্ফটু করিতে লাগিল, বিষের 
আলায় মন্ুযোর কন্তা সুচ্ছিত হইর| পড়িল। মর্ত্যে যনসার 
: কাগম নড়িতে জাগিল। মনস! ভাড়াতাড়ি- ফিরিয়া আলির! 
কন্ঠাকে পুনর্জীবিত করিলেন, এবং হাড়াই, বড়াইকে 


8 নও? রে, পরস্পর. 


- ১ষ্ঠপকারী । ২ উপকার । ৩। উপকার শ্বীক্ণার। 


ডাকিয়া ম মন্থব্য-কন্তাকে মর্ত্য-লোকে লইয়া! যাইতে আদেশ 


৬১৪: 
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দিলেন। | বি এক পায়ে লিন ধার ( বানা ) এক রি 
একটি শাখা, ও একটি বাজ পরিয়া সওদাগরের বাড়ীতে 
ফিরিয়। আসিল। মনসাদেবী একটি 'ঝাইল”ও * সঙ্গে 
দিয় দিলেন। সাপ ছুটি কন্ত।কে রাখিয়া! গেল। 

ছোট বউ চুল খুলিয়! ধান ঘাটিতে ছিল। ছয়জ! 
তাহাকে বিদ্ধুপ করিয়! বলিল, “আধ মঙ্গের অলঙ্কার পই- 
রাই এত, হব-অঙ্গে অলঙ্ক'র পিঁধলে নাজানি আর রী 
কত 1” 

“আড়াই, বড়াই ছুই ভাই বাইচা। থাকুলে, মনসার মত 
মা বাইচা! থাকলে, ছধরাজের মত বাপ, বাইচ্যা থাকলে 
এক বার পিঁধছি আধ অঙ্গে আবার পিধ্যাম্‌ হব. অঙ্গে” 

সাপ ছুটা এই কথা শুনিয়া আসিয়! মনসাকে জানাইল, 
আবার মন্ুয্যের কন্তাকে দেব-পুর্ীতে লইয়। আসিতে মনসার 
নিকট প্রার্থনা! “করিল | মনসা! আবার কন্তাকে লয়! 

আঙসিলেন। 

মনসা আর এক নিন পুজা খাইতে গেগেন। যাওয়ার 
সময় বলিয়! গেলেন, “মাগো, তুমি পুরীর হগল. দিগে 
যাইয় কিন্ত দক্ষিণ দিগে যাইয় না ।+ 

মনস! চলিয়। গেলেন । এই নিষেধ শুনিয়া দক্ষিণ- 
দিকটা দেখিবার জগ্ত কন্তার মনে বড কৌতুহল হুইল । 
সে ঞধক্ষিণ দিকে গেল, দেখে অসংখা সাপ। সেখানে বান্ুকণ 
সহস্র ফণা বিস্তার করিয়া নিধাস ফেপিতেছিপ। এই 
নিশ্বাস-বিষে মন্থুষ্য-কন্! আবার মুচ্ছিত হইয়া পড়িল। মর্তে 
মনসার থ!ট আবার নড়িতে লাগিল। মনল! তাঙাতাড়ি 
ফির্িয়! মআসিয়। দেখেন মন্ুুমা-কন্তা অক্ঞান হুইয়া পড়িয়া 
আছে । তংক্ষণাত হাড়াই, বড়াইকে ডাকিয়! কন্ঠাকে 
পুনধায় মর্ত্য-লোকে পাঠাইয়া দিলেন | এবার আর একটি 
“খারূ” আর একটি শাখা ও আর একটা বাজু দিয়! 
কন্তাকে বিদায় করিলেন। আর একটা ঝাপিও সঙ্গে 
দিলেন। হান্ডাই বড়াই কন্তাকে লইয়। আদিল। 

পরে সাত জা! মিলিয়া বংসর বৎসর আমোরন-মাহলাদে 
রে ব্রত করতে লাগিল, তাহাদের সংসার ধন ধান্তে পূর্ণ 
হইল । 


দ্বিতীয় অংশ । ী 
এক অতি দরির ব্রাহ্ধন ছিগ। ব্রাঙ্গণের টি ছোট 


মেয়ে । এক দিন মেয়ের! বেড়াইতে গির। দেখিল সকলেই 
শা, চিড়া ও পৈ ঠতয়ার করিতেছে। জিজ্ঞান! করির়! 


_জানিল কর্ধপুরুষের ব্রতের জণ্ত এগুলি তৈরার. হইন্েছে, 


এবং গুনিল কণ্ধপুকুবের . ব্রত করিলে নির্ধনের -খন..₹়, 
পুরহীনের পুত্র হয়,যে বাহ! চার তাহাই পায় ।- ব্রাক্মণ 


রোজ তিক! ব করে যাহা পা হাতে! ভিন ই সুরার কো | 


্‌ জ্বর 


রি. ্‌ 


কহ 
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. রাখিয়! ঘুমাইয়। পড়িল, ব্রাহ্মণ রমুনা, 


রূপে দিন পাত হ হয়। এক দিন“কন্তাদের অগ্রোধে ব্রাঙ্ষগ 
ধান ভিক্ষ/ করিতে গেল। মেয়ে ছুটি ভিক্ষার ধানে বর্ধ 
পুরুষের পূজার জন্য কিছু খৈ, চিড়! করিল । 

আজ কর্মপুরুষের পুজার দিন। মেয়েরা ভক্তির সহিত 
কর্ম্বপুরুষের পুজা দিল। ছুই বোনে শাহ্‌ বদলাইল, তেল- 
সিন্দুর পরিল ও “বোন বোনা রর” ব্রত করিল। ব্রাহ্মণ 
আজ প্রচুর ভিক্ষা! পাইল এবং এক ছাল! চাউল লইয়া 
সন্ধ্যাবেলাপন বাড়ীর দ্িক্কে আদমিতে লাগিল। এদিকে 
কন্মপুকষের বরে ব্রাহ্মণের কুড়ে ঘরধানি অট্টালিক! হইয়! 


গেল, বিস্তর পরথর্য্য হইল এবং দাস দাসীতে বাড়ী গম্‌ গম্‌ 


করিতে লাগিল। 

ব্রাহ্মন বাড়ীর কাছে আসিয়া দেখে তাহার কুটার নাই, 
গ্লকাণ্ড অট্টালিকা! । মনে করিল তাহার মেয়ে দুটিকে 
মারিয়া বুঝি কেছ বাড়ী করিয়াছে, স্থতরাং দুঃখিত মনে 
বাড়ীর দরজায় একটা গাছের তলে বসিয়া! সে কীাদিতে 
লাগিল । মেয়ে ছুটি এখনও খার নাই পিতার প্রতীক্ষায় 
বসিয়া আছে । তাহার বিলম্ব দেয়! মেয়ের! ঝাড়ীর বাহিরে 
আসিয়! দেখে ব্রাঙ্গণ গাছতলাস্ম বসিয়া কানদতেছে। তখন 
তাঙ্াকে বত্বের সহিত বাড়ীতে আনিল, স্নান করাইয়া 
থাওয়াইল এবং বলিল, ““কর্্পপুরুষের বরে আমরার র্ধ্য 
অইছে ডেরাখান অট্টালিক! অইয়। গেছে ।” 

এ রূপে তাহারা স্থখে দিন কাটাইতে লাগিল । কিছু 
দিন পরে মেয়ে ছুটির ইচ্ছা! হইল ব্রাহ্মণ আবার বিবাহ করে, 
কারণ মেয়েদের বিবাহ হইলে কে তাহার যত্ব করিবে! 
কিছু দিন পরে ব্রাঙ্গণের সহিত রাজার মেয়ের বিবাহ 
হইল। 

আবার শক্ত,বত ফিরিয়া আসিল। মেয়ে দুটি কর্ম- 
পুরুষের পুজার আঞ্চোঞ্জন করিতে লাগিল। তাহাদের 
নূতন মা ধৈ চিড়া দেখিয়া! বলিল, 
কেন্‌ গরীব ছুঃখীর কারখান। ?” এবং পদ্দাঘাতে সমস্ত 
ছড়াইয়া ফেলিয়! দিল। মেয়েরা পরে তাহাদের নুতন 
মা'র অসাক্ষাতে আবার খৈ, চিড়া করিতে লাগিল। ইহাতে 
ইহাতে তাহাদের মাতা অস্ট হইয়! শুইয়া পড়িল। ব্রাহ্মণ 
আসিয়! ব্রাঙ্মনীর কি হইয়।ছে জিজ্ঞাস! করিল। ব্রাঙ্গণী 
ত্রাঙ্মণকে বলিল, “সতা কর আমিযাচাই তাতুমি করবা 
তা অইলে আমার ছুঃখের কথ! কয়াম্‌।” 
করিল, এবং ত্রাহ্গণী মেয়েদের বনবান প্রার্থনা করিল। 

এক ছিন রকালে ব্রাহ্মণ মেয়ে ছটিকে ডাকিয়া বলিল, 
“আজ. “তোনক্সারে তোমরার মালীর বাক়ীত্‌ লইয়। 
যাইমু শী, খাইয়া লও।* বড় মেপ্সেটি একটু নির্বোধ 
ছিল কিন্ত..ছোট মেয়েট ব্যাপারখান! বুঝিযা লইল। 
সমস্ত:ছিন, চলিয়।: সন্ধা বেলা. তাহার1/,2২৪ক বনে প্রবেশ 


3৬১৫ 


“রাজ রাঞ্জরার বাড়ীত, 


ত্রাঙ্ছণ সত্য 


শক্তি, সির, 
ঝমুন! ছুই বোনকে 
বনে রাখিয়া ক'রে আঙ্গুল হইতে ছই ফোটা রক্ত তাহাদের 
কাপড়ে ফেলিয়৷ অতি ছুঃখিত চিত্তে গৃহে ফিরিয়া, আসিল। 
ছুই বোন জাগিক্স। দেখে রাত্রি হইয়াছে, চাদের আলো 
বনভূমিকে উজ্জল করিয়! দিয়াছে । ছুটি মাটীর ডেগার 
উপর মাথ। রাখিয়া! তাহার! শুইয়া আছে। বড় মেয়ে রক্ত 
দেখিয়া মনে করিল ত্রাঙ্গণকে বাথে খাইয়াছে এবং কাদিক়্। 
আকুল হইল। ছোট মেয়ে তাহাকে বুঝাইয়া বলিল বাথে 
খাইলে মকপকেই খাইত ; মায়ের পরামর্শে ব্রাঙ্গন তাহা-. 
দিগকে বনবাস দিয়াছে । বিপন্ন হইয়। বালিকাছুটি হিংশ্র 
জন্ত হইতে প্রাণ বাচাইবার উপায় দেখিতে লাগ্গিল। সন্বুথে 
একট! প্রকাণ্ড গাছ ছিল। গাছটার কাছে গিয়া তাহারা 
বলিল, “ম1, আইঙ্জ তুমি আমরার আশ্রপ্ন অভাগিনীরার 
প্রাণ রইক্ষ। কর।” ব্যথিত হইয়! গাছটা মুইয়া! পড়িল; 
মেয়ের তখনই গাছে উঠিল এবং গাছট। আবার আগের 


মত ঠিক সোজ| হইয়।ঞাড়াইয়! উঠিল । 


এক রাজপুর ও এক সওদাগরের পুত্র মুগয়। করিতে 
সেই বনে আপিয়াছিল। দুর্যোগে পথ হারাইয়৷ তাহারা 
দেই গাছটার নীচে আশ্রয় লয়। রাব্রি প্রভাতে ছই বন্ধু 
গৃহে ফিরিতে উদ্যোগ করিতেছে এমন সময়, একটা চুল 
সওদাগরের পুত্রের গায়ের উপর পড়িল। সওদাগর পুত্র 
মাপিয়া দেখিল চুলট। ঢুই হাত লম্বা । তাহার! এত বড় 
লম্বা চুল দেখিয়া বিশ্রিত হইল, এবং চারি দিকে দেখিতে 
লাগিল। পরে গাছের দিকে তাকাইয়! দেখিল ছুটি স্থন্দরী 
কন্তা আগডালে বিয়া আছে । প্রথমতঃ ভরে ও বিন্ময়ে 
তাহারা স্তম্তিত হৃহয়া রহিল পরে মেয়ে ছুটিকে ডাকিয়া 
জিজ্ঞাসা করিল “তোমরা কে?” ছোট মেয়েটি ব্লগ, 
“আমরা মন্ুষা, ব্রাঙ্গণেরকন্তা । পিতা বিমাতার ঞ্জপাক় 
আমরারে বনবাস দিয়া গেছে । এখনও আমরার বিয়া 
অইছে না ; যদি দয়! কৈরা আপনের! আমরারে বিক্না করেন 
ত: অইলে আমরা আপনেরার লগে যাইতে পারি |” ব্$ 
মেয়েটি একটু ভীত হইয়া পড়িয়াছিল ছোট বোন তাহাকে 
সাব্বনা করিয়া আশ্বাস প্রদান করিল। বড় মেয়েটিকে 
রাজপুর লইয়া! গেল, এবং ছোট মেঙকেটি সওদাগরের পুতের 
সঙ্গে গেল। | 

এক বংসর অত'ত হইয়াছে, কর্মগুরুষের ব্রতের দ্বিন 
আবার ফিরিয়া আসিয়াছে । বড় মেয়ে বাঁজ-বধু হুইয়! 
কর্মপুরুষের কথ! ভুলিয়া গিয়াছে, কিন্তু ছোট মেক্েটি কর্ম 
পুরুষকে ভুলে নাই। সে পূর্বের মত বর্ধপুক্রষের ব্রত 
করিল। সওদাগরের প্রশ্বর্ধ্য বাড়িতে লাগিল রাজার পর্থ্ধয 
কমিতে লাগিল । রাছ। সওদাগরকে ডাকাইয়! বলিলেন,“ঝনে 


কইন্তা ঘর (ম) আইন্ত। আমার হুর্দশ1! আইছে) ভুমি আবার 


৩৩1 
মাধ ১৩১৯. 


পসপিি৯৪ উপ সা জিত ৬৫ 5 লাখ হলি ঠা 


বাড়ী ফিরিয়া সকল 1 কথা ত্র নিকট খুলিয়া ব বলিল। শুনিয়া 
' তাহার স্ত্রী বলিল, “বেশ কথা, তারে তুমি লইয়া! আইয় ; 

কিন্ত. রাজারে কইয় যে, তিনি এই কইন্ভা আর ফিরতি 
পাইবেন না” রাঞা স্বীকৃত হইলেন । 

ছোট বোন বড় বোনকে ভতসনা করিল। পর বংসর 
আবার ছুই বোন কর্মপুরুষের ব্রত করিল। এবার রাজার 
এশ্বর্ধ্য বাড়িতে লাগিল। রান! আবার সওদাগরকে ডাকিয়া 
বলিলেন, “বন্ধু বনের কইন্তা আইন্তা দেও ।” সওদাগর স্ত্রীর 
কাছে আবার রাজার অভিপ্রায় জানাইল । সওদাগরের স্ত্রী 
বলিল, “আইচ্ছা ভালা কথা, কিন্তু বনের কইন্ত। ফিরতি 
পাইতে অইলে রাজাকে সওদাগরের বাড়ী থাকা! রাজবাড়ী 
পর্ধাস্ত একট! কৈরা জাঙ্গাল বাধাইয়া দিতে অইব, এবং 
একটা দুধের পুক্ষন্নি কাটাইতে অইব 1৮ 

রাজ।. কড়ির রান্ত। গ্রস্তত বরাইলেন; এবং ঢেচা 
দেওয়াইলেন যে, যাহার দুই ঝুড়ি মাটী কাটিবে 
তাহারা এক ঝুঁড়ি কড়ি পাইবে; এবং সওদাগরের স্ত্রী সেই 
সকল লোককে কড়ি দিয়! বিদায় করিবেন । 

এদিকে কম্মপুররুষের কোপে ব্রাহ্মণের আবার ছরবস্থা 
হইয়াছে। আর সেই অট্রালিক! নাই। ভিক্ষা করিয়! 
কোন প্রকারে দিন পাত হয়। 
 ব্রহ্মণের স্ত্রী পুকুর কাটার সংবাদ পাইয়। ব্রাহ্গণকে বলিল, 

“তুমি যাও, ছুই ওরা মাটা কাটলে এক ওরা করি পাইব1; 
তা অইলে কিছু দিন সুখে কাটাইতে পাইরাম।” ত্রাঙ্গণ 
ব্রাহ্মণীর যন্ত্রণার যাইতে স্বীকার করিল। 

সমস্ত দিন হাটিয়। ব্রাহ্মণ রাজ বাড়ীতে উপস্থিত হইল-_ 


পা আর চলে না; অতি কণ্ঠে ছুই ঝুড়ি মাটা কাটিয়া কড়ির মুসললান, “বাঙ্গালাসাহিত্য তথ! হিন্দুস। হত্য+,মামাদের কর্তব 


কল্ত ব্রাহ্মণ সওদাগরের স্ত্রীর নিকট গেল। সওদাগরের স্ত্রী 
স্রাঙ্গণকে চিনিতে পারিল। বদিতে একখানা চৌকি দ্বিল, 
পাখা দিয়া বাতাস করিতে লাগিল। ব্রাঙ্গণ আশ্চর্যযান্বত 
হইয়! ভাবিল, “ইড। আবার কি 1” কেহ ব্রাহ্মণের গায়ে 
ঠেল মাজিতে লাগিল, কেহ পা! ধুইয্। দিল এবং কেহ স্নানের 
জল লইয়া আলিল। ব্রাঙ্গণ নন করিল ও সোনার থালায় 
ভাত খাইল। পরে তাকে স্থবামিত পান ও স্থগন্ধ তামাক 
দেওয়া হইল। ব্রাহ্মণ সুস্থ হইলে ছুই লোন তাহার ছুই 
দিকে বলিয়! বলিল, “বাবা আপনে আপনের রমুন! ষমুনাকে 
চিন্তে পাল্লেন না ?” ব্রাহ্মণের সমস্ত কথা মমে হইল, চক্ষু 
হইতে দর দর করিগ্রা জল পড়িতে লাগিল। ব্রাহ্মণ বলিল, 
মা, আমি আর তোমরারে ছাইরা যাইতাম্‌ন1।” সওদা-. 
গরের স্ত্রী নওদাগরকে বলিল, প্তরকখান পান্ধী আইন্তা দেও; 
৯ এক বার দেইখ্যা আই ।” 
+ ব্রাহ্মণের বাড়ীতে ছুইটি পানী আসি! উপস্থিত 


সুই »সঙ্গে বক লোক । ত্রাঙ্গনী ভন পাইয়া একখানা! . 





৬১৬৭ | 


সাহিত্যের গৌর 


ৃ ২ বধ. 


পিসিবি তািলীকছি ক ভিসি 2 শিস ১ রািস্সিতলা এসিসিএ সা ৬ % এ জাভা তাউিলা 5 ই হক চি উ০৬ লব 


ধানিতে ঢুকিয়! কিছুই শাইল না__এক কোণে একটা 


শামুকে একটু নূন ছিল; সেখান হইভে একটু ও মুখে 
দিয়া আবার বাড়ীতে ফিরিয়! আসিল। নি 
সওদাগর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, “বাপের বাড়ীতে কি 
থাইয়া আইল! ৪ আ্ত্রীউত্তর করিল, “পিধিমীর মেওয়া 
থাইয়া আইছি। রাইত. তোমারেও খা ওয়ায়াম।» 
সওদাগর পত্রী রাত্রে ছুটি ব্যঞ্জন রাধিল। একটায় নুন দিল 
আর একটায় দিলনা । সওদাগর যখন খাইতে বলিল 
তখন প্রথম তাহাকে নূন ছাড়া ব্ঞ্জনটা খাইতে দিল। 
সওদাগর অসন্তোষ. প্রকাশ করিল। পরে নুন দেওয়া 
বাঞ্জন খাইয়। বলিল, “বাঃ ? ইডা ত ভালা অইছে 1, 
“আমর! এই মেওয়াঅই খাইয়৷ আইছি।” 
ব্রাহ্মণ ছোট মেয়ের বাড়ীতে রহিয়া গেল। রাজা 
আবার নিঞ্ধের স্ত্রীকে রাজ বাড়ীতে লইয়া গেলেন। এখন 
হইতে ছুই বোন বৎসর বংসর কর্মপুরুষের ব্রত করিতে 
লাগিল এবং তাহাদের এ্রর্ধ্য ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিল। 
এই রূপে পৃথিবীর্তে কন্মপুরুষের ব্রতের প্রচার হইল। 
শ্রীগুরুবন্ধু ভট্টাচাধ্য। 


গ্রন্থ সমালোচনা । 

আমশ্বন্না__্রীবিনয় ঝুূমার সরকার এম্‌ এ প্রণীত, 
১১৭ পৃষ্ঠাঃ মূল্য ১২ এক টাকা--ছাপ! ও কাগজ উত্তম। 

এই গ্রন্থে প্রধানতঃ বর্তমান সময়ের কয়েকটি সমস্ত! 
আলোচিত হইয়াছে। “বঙ্গে নবধুগের নুতন শিক্ষা”, “হিন্দু ও 
গ্রন্থৃতি গুরুতর বিঘয়ের স্বাধীন ও সংঘত আলোচন! দ্বারা 
গ্রন্থকার হিন্দুজাতির উন্নতির প্রকট উপায় কি তাহাই নির্ণয় 
করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাহার মতে, হিন্দুর জাতীর 
স্বাতস্ত্রা ও বিশেষত্বের দিকে লক্ষ্য ন! রাখিয়া! কাঙ্জ করিলে 
অমর কথনও প্ররুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিব 
না। গ্রস্থোক্ত সকল মতগুলিই সর্বসাধারণে গৃহীত না 
হইতে পারে, কিন্তু গ্রপ্থের সর্বত্রই যে চিষ্তাশীলত! ও 
ভাবুকতার পরিচয় পাওয়া যায় তাহা সর্ব প্রশংসার । 
গ্রন্থের আর একটি গুণ, গ্রন্থকারের ব্যক্তিত্বের (0০:৪০ 
49110) অশ্চধ্য অভিব্যক্তি । গ্রস্থ পড়িতে পড়িতে এইকথাই 
বিশেষ করিয়! মনে হয় যে, গ্রন্থকার ঢকবল তর্কের খাতিরে, 
অথবা পাঙিত্য বিকাশের জন্ত ফিছুই লেখেন নাই তিনি যাহ! 


” কিছু লিখিাছেন তাহার বাথার্থা তিনি-বিশেষ ভাবে স্বীয় 


 ন্বনয়েই উপলবি করিয়াছেন গ্রন্থোক্ত সভা? গুলি ভাহার 
এঁকাস্তিকী সাধনার ফল। আলোচ্য পুত্রকখানি বগ 
ব্‌ বুদ্ধি করিছাছে, ॥. 





প্রতিভা 





ঈক্ ্ হ্কাজ্্ন ১৩০৯৯ 


ময়নামতির গাগ * 


প্রার ৩৫ বৎসর, পুর্বে ডাক্তার প্রীয়ারসন্‌ সাহেব 
ময়নামতি মাণিকচন্ত্র ও গোবিন্দচন্দ্রবিষয়ক একটি 
প্রাচীন গাথা এসিয়াটিক সোসাইটির পঞ্রিকায় প্রকাশিত 
করেন। ময়নামতির কথা লইয়] সাধারণ্যে আলোচনার 
তাহাই প্রথম হত্রপাত। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় 
তাহার বঙ্গভাষা ও সাহিতো এই গাথাকে বৌদ্ধযুগের 
বলিয়া সপ্রমাণ করিতে চেঞ্টা করেন এবং তছৃপলঙ্গে 
ইহার সর্বাঙ্গীন আলোচনাও করেন। শ্রীযুক্ত শিবচন্টর 
শীল মহাশয় যষ্ঠ বর্ষের সাহিত্য পরিষৎ পতিিকার চুল্লি 
মল্লিক কৃত গোবিন্দচন্দ্রের গীত প্রকাশিত করেন এবং 
প্রায় চারি বৎসর হয় সাহিত্য পরিবৎ পঠিকার পৃঞ্চদুশ 
ভাগু দ্বিতীয় সংখ্যায় শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর শটাচাধ্য মহাশর 
ময়নামতির গান সন্বন্ধে বিস্ৃত প্রবন্ধ প্রকাশিত 
করিয়াছেন। [তনি রঙ্গপুর জেলার দুইটি ব্বদ্ধ যোগীর 
আবৃত্তি অন্থুসারে এ ৪ পাঠ সংগ্রহ করিয়া তাহাই 


শশা ৮ পা শক টিপ "পপ ও 





এ জিপুরা' পলাহিত্য সভায় পঠিত।। প্রবীণ পরতিহাশিক আয় 


কৈলাসচন্র সিংহ ও সু্ৃন্ধর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ৬টরশালী এম, এ 
মহাশয় প্রবন্ধটি দেখিয়া দিয়াছেন। এগন্য তাহাদের নিকট 
কতজতা প্রকাশ করিতেছি। এজীযুক্ত জ্যোতিরিজ্ীনাথ মি নহাশয় 


এবং আহার সুধী জীযুক্ত শোভনগাজি আমাকে এই বিষয়ে, 


অনেক লাঁহান্ব:কনিয়াছেন। সাঙ্কাদের খণ অপরিশোধ্য।-_-লেখক 





৯৯স্ণ ভ্নৎ হস 


অবলম্বন করিয়। প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি নিহেই 
স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি বয়নামতিধ গানের কোন. 


প্রাচীন পুথি পান নাই । 


তিনি আরও লিখিয়াছেন-- . 


“সুনিয়াছি, ত্রিপুরা জেলায় ও পূর্বাবঙ্গে রাজা গোপীটাদের : 


গ[থা প্রচলিত ছিল। 
যায় না।” 


এখন আর তাহা শুনিতে পাওয়া. 


শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্রসংহ মহাশয়ও তাহার রাজমালার টু 


প্রারস্তে লিখিয়াছেন যে,গোপী্টাদের গাথা তাহারা ছেজে-. 
বেলায় বৃদ্ধদের মুখে শুনিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর বাবু : 
তাহার প্রবন্ধে ময়নামতির গানে উল্লিখিত স্থান সকলের: 


নির্দেশ র্ঙ্গপুর 


জেলায় করিতে চচষ্ঠা করিয়াছেন 1... 


দিকে প্রিপুরা জলা ময়নামতির টিল--যাহার নাষ 


হইতে বিখাত ছিটের নাম হইয়াছে,_-এবং 


তাহার - 


অদূরে রাজা মাণিকচজ্দের বাড়ীর তগ্লাবশেষ, ময়নাঘতি 


পাহাড়েরই শাখা লালমাই পাহাড়ে অছুন! 


মুড়া.. ও. 


পদুন! মুড়া নামে ছুই শূঙ্গ বর্তমান আছে; ময়নামতি... 


পাহাড়ের - সংলগ্ন ঘোষনগর গ্রামে যে প্রার তিন শতাধিক 
ঘর যোগী (?) আছে তাহাদের এবং নিকটস্থ জনসাধারণের রি 
যে, ময়নামতি, মাণিকচন্দ ও গোবিন্দ : 


বিশ্বাস 


কীত্তিকলাপের স্থূল ময়নামতির পাহাড় -এবং তাহার 
চতুদ্দিকস্থ মেহেরকুল রাজ্য। বিশ্বেশ্বর বাবু না কি ময়না-. 


মৃতির গানের এক সংস্করণ বাহির করিতেছেন। 


তাহার 
' পৃর্ধে এই বিষয়ে বিশেষ আলোচন। হওয়1 উচিত্ত। 


প্রতিভা 
কাক্তিন 55 ১৩৯৯... 
 স্িপুরা জেলার অপ্রকাশিত হস্তবিখিত প্রাচীন 
পুথির অনুসন্ধানে ময়নামতির ইতিবৃত্তমূলক একখান। 
প্রাচীন পুধি আমাদের হস্তগত হইয়াছে । ময়নামতির 
নিকটস্থ -হরিদ্ধর! গ্রামে শোভনগাজি নামক জনৈক 
শিক্ষকের নিকট পুস্তকখান! পাওয়। গিয়াছে। 

ত্রিপুরার অধিব।সী ও প্রবাসীদের নিকট ময়নামতি 
সুপরিচিত হইলেও অন্য স্থানের অনেক লোকেই ইহার 
বিষয় বিশেষ কিছু জানেন না । কুমিল্লা সহর হইতে প্রায় 
পাচ মাইল পশ্চিমে একটি অন্ুচ্চ পাহাড় আছে; ইহারই 
দক্ষিণ অংশকে লালমাইর পাহাড় এবং উত্তর অংশকে 
ময়নাঁমতির পাহাড় বলিয়! থাকে । আসাম-বঙ্গ রেলওয়ে 
যাত্রীগণ লালমাই ষ্টেশন হইতে উত্তর দিকে চাহিলেই 
লালমাইর পাহাড় এবং তাহার চণ্ভীমুড়া নামক শৃঙ্গের 
উপরিস্থিত চণ্তীর মন্দির দেখিতে পাঁন। ময়নামতির 
টিল। লালমাই ষ্টেশন হইতে প্রায় বার মাইল উত্তরে । 
প্রাচীন কমলাঙ্কের নরপতি মাণিকচদ্ট্রের সী ময়নার 
নাম অনুসারে স্থানটি ময়নামতি নামে পরিচিত 
হইতেছে। ময়নামতির পুর্ব প্রান্ত দরিয়া গোমতী নদী 
প্রবাহিত হইতেছে । অতি প্রাচীন সময়ে ময়নামতির 
দক্ষিণ প্রান্ত দিয়া “ক্ষির' বা ক্ষিরদ নামে আরও একটি নদী 
প্রবাহিত ছিল। কোন সময় এই নদী ভরট হইয়াছে 
তাহ! কেহই বলিতে পারে ন।। মাত্র স্থলে স্থলে এই নদীর 
কুর (গভীর জলপূর্ণ খাত) বর্তমান থাকিয়া নদীর অস্তিত্বের 
পরিচয় দিতেছে । মর়নামতির পৃর্বাংশে সাগরদীঘি নামে 
€ অপর নাম দেরদীঘি ) কুমিল্লাস্থিত ধর্সাগরের প্রায় 
পঞ্চ গুণ বৃহৎ একটি সরোবর দৃষ্ট হইয়৷ থাকে । ময়না- 
মতিকে পাহান্ড় ন। বলির! এ দিথীর পাড় বলিলেই চলে। 
স্থানটি. ভালরূপ পর্যবেক্ষণ করিলে এইবূপই প্রতীতি 
জন্মিরা থাকে । ময়নামতি বর্তমান সময়ে মেহারকুল 
পরগনার অন্তর্গত এবং ত্রিপুরা মহারাজের স্বাধীন রাজ্যের 
অন্তভূক্ত। 
ই 5 প্রা অদ্ধ মাইল রী লালমতি 


৬১৯৮ 


অবস্থিত । মাণিকচপ্ড্রের কন্তা 


ইয়বর্ষ 


৭ পিচ ৯০০ শিস উরি এ এ রশ এ ০৫৯, ও ০. পা সত 


লালমতির নাশাহুসারে এই পাহাড়ের নাম, লালমতি 
হইয়াছে। ইহা! জনশ্রুতি মাত্র । মাণিকচন্দ্রের পুঞ্ত- 
বধূ অদ্ুনা ও পছুনার নামানুসারে এই পাহাড়ের “অছুনা 
মুড়া ও পছুন মুড়ার নামকরণ হইয়াছে বলিয়া প্রবাদ 
আছে। ময়নামতির ইতিবৃত্ত পাঠ করিয়াও ইহা ঠিক 
বলিয়াই মনে হইতেছে । এই পাহাড়ের অপর এক 
মুড়ায় চণ্ডী দেবীর মন্দির অবস্থিত আছে. বলিয়া লোকে 
ইহাকে চণ্ভীমুড়া বলিয়া! থাকে । ময়নামতি ও লালমতি 
দৈর্ঘ্যে প্রায় ১০ মাইল এবং প্রস্থে প্রায় ১ মাইল। 
পরিমাণ ফল ৯ কি ১০ ধর্ণমাইল । উচ্চতা কোন স্থলেই, 
৫০। ৬০ ফিটের অধিক হইবে না। এই পাহাড়ের প্রায় 
প্রত্যেক মুড়ায়' ইষ্টকালয়ের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হইয়। 
থাকে । পব্ধতের অভ্যন্তরে নান! স্থানে বু ছোটবড় 
সরোবরাদি বর্তমান রহিয়াছে। ইহার ২।১ টির সঙ্গে 
ও কোন কোন মুড়ার সঙ্গে ছই একটি রাজার নাম 
জড়িত আছে। পাহাড়ের প্রান্ত ভাগে অব্যবহার্ষ্য বহুল 
নুকবহৎ দীঘিক1 দৃষ্ট হইয়া থাকে । যশপুর বা! কালীর 
বাজার রীস্তার ধারে একটি গিরিছুর্ণ অল্প দিন হইল 
আবিষ্কত হইয়াছে । লোকে ইহাকে “কোটঘর'” বলিয়া 
থাকে । প্রবাদ আছে এই পাহাড়ে ক্রমান্বয়ে উনশত 
রাজ। রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। পাহাড়ের স্থানে স্থানে 
বন্ত ইঞ্ঠকালয়ের ধ্বংসাবশেষ দর্শন করিয়া এই প্রবাদ 
নিতান্ত অমূলক যনে হয় না। ময়নামতি টিলার পূর্ব 
প্রাস্তে একটি সুরঙ্গ ছিল, কিছু দিন হইল তাহা বন্ধ 
করা হইয়াছে । এই সুরঙ্গ ও সাগরদীঘি সম্বন্ধে অনেক 
উপকথা প্রচলিত আছে। প্রধাদ আছে যে, মগ্গন] 
এই সুরঙ্গ মধ্যেই মহা প্রস্থথন করিয়াছিল। সাধারণ 
লোকের বিশ্বাস ষে, ময়ন। এখনও জীবিত আছে। 
মাণিকচন্ত্র ও তাহার স্ত্রী ময়না, পুঞর গোপীচাদ খা 
গোবিন্দচন্দ্র এবং পুত্র-বধূ অছনা-পুদুনার কথ! ময়নামতি 
অঞ্চলে অনেকের, মুখেই গুন.বায়।.. এই পুস্তকখানাও 
মাণিক চন্দ্রের ৃঠ্য ঘটনা ও স্থিপীচান্গের? লন্ন্যাস অব- 
লম্বনেই লিখিত হইয়্াছে। মূল পুস্তক, ধৌধ হয় 
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“গুপীচান্দের? সন্নযাসের পরই লিখিত হইয়াছিল। তাঁর 
পর সুদীর্ঘ বাল পর্য্যস্ত ইহার নকল চলিয়! আসিতেছে । 


পরবস্তী লেখকদের হস্তে পতিত হইয়া! ইহাতে কয়েকটি: 


বৈষ্ণবিক -ঘোষা ও বহু মুসলমানী শব্দ প্রবেশ লাভ 
করিয়াছে ; কিন্ত প্রাচীন কবির লেখার সহিত অনেক 
স্থলেই মিশিয়! যাইতে পারে নাই। মনোযোগের সহিত 
পাঠ করিলে প্রক্ষিগ্ত অংশগুলি অনায়াসেই ধরিতে পার! 
যাক । . এই পুস্তকখানার তারিখ ন। থাকায় কোন সময়ে 
লিখিত হইয়াছে তাহা জান] যাইতেছে না। অক্ষরাদি 
দ্ষ্টে প্রাচীন বলিয়াই মনে হইতেছে। ইহাতে স্থানে 
স্থানে ভবুনী দাস নামক জনৈক কবির ভণিত1 পাওয়া 
যাইতেছে। ৃ | 


পুস্তকের মূল বিবর্ণ । 


মহারাজ মাণিকচন্ত্র (মাণিক চান্দ) প্রজা রঞ্জন পূর্বক 
রাজত্ব করিয়। লোকান্তরিত হইয়াছেন। তৎ্পুত্র গোবিন্দ 
চন্দ্র ( বা গোপীচান্দ ) মৃত মহারাজের বিশাল রাজ্যের 
উত্তরাধিকারী । মাণিকচন্দ্রের বিধব! মহিবী ময়ন? 
(পিতৃদত্ত নাম শিশুমতি, গুরুদত্ত নাম ময়নামতি বা 
মএনামতি ) নব নরপতি গোবিন্দচন্দ্রকে সর্বদা সঙ্গে সঙ্গে 
রাখিয়। রাঞজ-কার্্যযে তাহার পৃষ্ঠপোষণ করিতেছেন। 
রাজ। “গোবিন্দবাই”কে নানা ধর্মোপদেশ দিয়া এবং 
নারী জাতির অসারতা বুঝাইয়া ময়নামতি যোগী হইতে 
উপদেশ দ্রিতেছেন | কিন্তু _রাজা গোবিন্দচন্দ্র তাহাতে 
নারাজ । তিনি তাহার চার মহিষী ও সমৃদ্ধিপৃর্ণ রাজ্য 
লইয়। পার্থিব স্থথে মত্ত। তিনি প্রজার কর বৃদ্ধি 
করিয়াছেন। মহারাজ মাণিকচন্দ্রের রাজত্বকালে 
প্রতিকাদী ভূমিতে বাধিক কর ॥* দেড় বুড়ি বা দেড় 
পয়সা ছিল। রাজ। গোবিন্দচন্দ্র সেস্থলে/০ এক আন! 
কর ধার্য করিয়াছেন। এই উপলক্ষে বিধবা রাণী 
পুত্রের অটবধ কার্ধ্যের নিন্দাবাদ করিয়। স্বামীর রাজ- 
ত্বের প্রশংসাবাদ পূর্বক বলিতেছেন__ ৮ 


ময়নামতির গাঁন.। 


বড় পুণ্যের লাগ দিল! দীঘি আর জাঙ্গাল। ২ 


সোণ! রূপার গড়া গড়ি না ছিল কাঙ্গাল ॥ 
হিরামন মাণিক্য লোকে তুলিতে শুকাইত। 
কাহার পুষ্কনীর জল কেহ না খাইত ॥ 
সোণার ঢেপুয়া লৈয়। বাল্লকে খেলাইত। 


হাড়াইলে ঢেপুয়। পুনি না চাহিত আর । 
এমত গোআইল লোক হরিশ অপার ॥ 
মেহারকুল বেড়ি ছিশ মূলি বাশের বেড়া। 
মি পরদান সোণার পাছা ॥ 


গরী!বে চড়িয়। ফিরে খাস। তাজী ঘোড়া। 
ফকিরের গাএ দিত খাসা কাপড় জোরা ॥ 
তোমার বাপের কালের। সব ছিল ধনি। 
সোনার কলসী তরি লোকে খাইত পানী ॥ 
রূপার কলসী ভরি বিধবাএ জল খাইত। . 
কিবা রাজ! কিব] প্রজ। চিনন না যাইত ॥ 


দুই পহর মন্তুরি করে গৃহস্তের ঘর। 

এক পহর দৌড়ায় ঘোড়া ময়দান পাত্যর ॥ 
যার যেই নিত্য কর্ম এড়ান না যাএ। 

অশ্ব আরোহির। সে মজুরির কৌড়ী হএ॥ . 
দেড় বুরি কৌরি ছিল কানী ভূগ্চির কর। 
চৌদ্দ বুরি কৌন্তী ছিল তঙ্কার মোকর॥ 
দশ তন্কার বাড়ী খাইত দেড় বুরি দিত। 
বার মাস তরিষা বছরের খাজন। নিত ॥ 
তোমার বাপের সৈশ্য তুমি লৈল! লাড়ি। 
ভূঞ্চি পিছে ধার্ধ লৈলা এক পণ কৌড়ী ॥ 
এহার কারণে রাজ বহু দুঃখ পাইবা। 
এনসুখ সম্পদ তোঙ্গা সব হাড়াইবা ॥ 

কলির প্রবেশ হেব জানিয়া নিশ্চএ। 

এ কারণে স্বর্গে গেলা রাজা মহাশএ ॥ 


উদ্ধত কতিপয্ন চরণ পাঠে বুঝা যায় মহারাজ মাণিক- 
চন্দ্রের রাজত্ব-কালে, প্রজার অবস্থা উন্নত ছিল। লোকে +* 


- দ্বেশে সোনা-রূপার অভাণ ছিল না। 


প্রতিভা. 

প্কানত.. 
পুণের নিমিত্ত সরোবর ও রাজ-পথ নির্াণ করিত। 
সাধারণ লোকে 
_ পোনার কলপীন্ে পানীয় জল সঞ্চিত রাখিত। 

. তৎকালিক নরপতিগণও বিলাসপ্রিয় ছিলেন না। 
এন্ুতরাং বসন ভূষণে বাজ। ও প্রজার বিভিপ্নতা লক্ষিত হইত 
না| মঞ্জুরেরা এক বেল! ম্ুরি করিত। নৈকালে অঙ্ব- 
পৃষ্ঠে ময়দানে ভ্রমণ করিত । প্রতিকাণী ভূমির বার্মিক কর 
_ এ॥দেড় পয়সাছিধ। তাহাও কিস্তি অগ্নুসারে আদায় হই ত। 
: কড়ি দ্বারা কর আদায়ের প্র ছিল। মহারাজ মাণিক- 
চঞ্জের নামে মুদ্রিত টাকার মুল্যত/১০ চৌদ্দ পয়সা ছিল। 

“কলির প্রবেশ হৈব জানিরা নিশ্চএ? | 
“একারণে হ্বর্গে গেলা রাজ। মহাশ এ” ॥ 
ইহা কবির অতুযুক্তি। অপেক্ষারত খারাপ সময়; এই 
অর্থে বোধ হয় কলি শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। অতঃপর 
আসন্ন কলির বিভীষিক1 দেখাইয়া ময়নামতি পুত্রকে 
পুনব্ব্ণার যোগী হইতে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। 
রাজা এ রকম «ন ছোড়বন্দ' জননীর পাল্লায় পড়িয়া 
তাহারই নিকট কাতর হইয়া! “আপিঙ্স” করিতে লাগি- 
লেন-_-“আমার এত সব ধন-সম্পত্তি আমি কাহাকে 
দিয়া যাইব ?”-- 
অদুনা পদৃন! এড়ি যাইমু কার ঘর ? 
রঃ প 
এছি সণ এড়ি যাইমু আপনে জানিয়া। 
সন এস্সান্ম গাড় এড়ি যামু উনশত বাণিয়। ॥ 
বাপের মিরাশ এড়ি যাইমু গৌর সহর। 
দাদার মিরাশ যাবেক কমলাক নগর ॥ 
তুষ্দি মায়ের যত বাড়ি কলিক নগর । 
আঙ্গি বাড়ি বান্ধিয়াছি মেহারকুল সহর ॥ 
চল্লিশ রাজাএ কর দেএ আগ্গার গোচর। 
আম] হইতে কোন জন আছএ ডাঙ্গর ॥ 
ময়নামতি কোথায় কি ভাবে কি ''এড়িয়া" যাইতে 
. হইবে সেই বিয়ে পুত্রকে নিশ্চিন্ত করিয়৷ বলিলেন যে, 
অঙার সংসারের জন্ত এত মায়া ভাল লহে। তিনি 


রী 


. হয়বর্ষ 


গম্ভীর ভাবে পুত্রকে এই রোমহর্যণকারী সংবাদ 
জানাইলেন যে, রাজা যখন মহিষীদের সঙ্কে 'বঙ্গরসে' 
মন্ত থাকেন তখন প্রত্যেক দিন ধম তাহার “খোঁজে 
আসে! এই পর্য্যন্ত ময়নামতি তাহাকে : ঠেকাইয়! 
রাপিয়াহেন কিন্তু আর বেশী দিন তাহাকে ঠেকাইয়। 
রাখা যাইবে না ! 
রাজ। 'শগুবিচক্রর এই কথা শুনিয়া 
পাইলেন-_ 
রাজাএ বলে শুন মা গো মৈনামতি আই । 
এক নিবেদন করি তুঙ্গি মায়ের ঠাঞ্ি ॥ 
বাপের কালের আছে চৌদ্দ রাজার ধন। 
তুমি মাএর জোলা, আছে হিরামন রতন ॥ 
আঙ্গার কামাই আছে রজত কাঞ্চন। 
চারি বধূর ভোলা আছে চারি গোলা ধন ॥ 
সর্বধন দিব ভেট যমের গোচরে। 
ধন পাইলে যমরাজ এড়ি যাবে মোরে ॥ 
ময়নামতি বলিলেন যে, ধন দিয়াই যদি যমকে ফিরান 
যায় তবে যহাধনী তাহার পিতা মরিলেন কেন? 
গোবিন্দচন্্র বলিলেন যে, তবে যমকে সৈন্য লইয়। 
তাড়াইয়। দেওয়। যাইবে। 
ময়নামতি বপিলেন যে, প্রথিবীতে গোবিন্দচন্রের 
পূর্বে অনেক রাজার সৈন্যসামস্ত ছিল [কন্ত তাহার1ৎ 
যমের হাতে রক্ষা পায় নাই। যম যখন “য়ন দেখা 
হইয়। আমিবে তখন সৈন্টে কি করিবে ?-- 
তোমারে নিবারে ধম নিত্য আলাপ করে। 
এ কারণে আঙ্গি মাত্র বুঝাই তোমারে । 
গোবিন্দচন্ত্র কাদিয়। পড়িলেন-- 
নুপে বোলে শুন ম৷ গ মৈনামতি আই। 
এক নিবেদন করি তুঙ্গি মাএর ঠাই ॥ 
তবে কেন বাল্য কালে বিভ1 করাইল। ॥ 
কিন্ত ময়নামতি তাহাকে বুঝাইতে লাগিলেন-_ 
ইষ্ট মিত্র বাপ ভাই কেছ নহেকার। 
পুর কৈগ্া সঙ্গে রাজা না ধাবে তোদ্গার ॥ 


বিষম তয় 


১১শ'সংখ্যা 


ধম জন দেখিয়া আপন! বোল তারে । 
এ-কম্থ আপনা নছে লৈয়। ফির যারে ॥ 
কো্জ কর্ণ হেতু রাজ! দেহ কৈল! পাত । 
কি বুলি জোওাব দিবা শ্বামীর সাক্ষাৎ | 
আিতে লেংটা রাজ! যাইতে যাইব! শৈশ্য। 
সঙ্গে করি লৈয়া যাইব! পাপ আর পুণ্য ॥ 


রাজকুমার মার মূপে এ সকল বৈরাগোর কথা যে 
কেবল নীরবে শ্রবণ করিয়াছেন তাহা নয় বরং যথেষ্ট 
গ্রতিবাদ করিয়াছেন। কিন্তু তাহার সকল যুক্তি, সকল 
প্রতিবাদ শ্রোতের মুখে তৃণের ম্যায় ভাসিয়া গিয়াছে । 
মার কথায় রাজ! সন্ন্যাসী হইতে মনস্থ, করিয়াছেন, 
আবার পরক্ষণেই, বাজবধদের কথ্া-্মরণ কর্ধরয়। নিতান্ত 
আকুল হইয়া পড়িয়াছেন।* তাই মার নিকট বিদায় গ্রহণ 
করিয়] অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। রাজরধূগণ সন্নযাসের 
কথ! পূর্বেই শুনিয়াছেন। রাজার অন্তঃপুরে প্রবেশ 
মাপ, কাহারা রাজার চরণ ধরিয়া বিলাপ করিতে আবন্য 
করিলেন । এস্থানের রচনা বড়ই ভাল লাগিয়াছে। 
তাই কতক অংশ উদ্ধত করিলাম। 


কান্দএ অহন! নারী কান্দএ পছুন। | 
কান্দএ বৃতনমাল। আর কাঞ্চা-সোন। ॥ 
অদুনার কান্দনে গাবীর গাব ছারে। 
পছুন।র কান্দনে সমুদ্র উজান ধরে ॥ 
বতনমালার কান্দনে প্রাণ নহে স্থির । 
পঞ্মম।লার কান্দনে মেদ্িনী যাএ চির ॥ 
কাঞ্চাসোনা কান্দে রাজার চরণে ধরিয়া । 
মৈনামতি বোলে তুন্দি যাইবা যোগী হেয়! ॥ 
যে দেশে যাইব। প্রিয় সে দেশে যাইব । 
ধরিয়। যুগীর বেশ সঙ্গতি থাকিব ॥ 

তুদ্গি সে যুগীয়। রাজ! আদ্গিত যুগিনী। 
ঘরে ঘরে মাগিমু ভিক্ষা! দিবস বঞ্জনি ॥ 
ভিক্ষা মাগিয়া প্রিয়! রাদ্ধি দিব ভাত। 
ছাড়িয়া ন৷ দিমু তোন্ষ। শোন প্রাণনাথ ॥ 


৬২১ 


ময়নামতির গান. 
এক সৈন্দা বাস্ধি ভাত ছুই সৈন্দা খাণাইমু। 
হাটিতে নারিলে রাজ। কোলে করি লইমু ॥ 
প্লাজা বনের বাঘের ভয় দেখাইয়। বলিতেছেন--.. 


'"রাজ। বোলে কি প্রকারে হাটিয়] যাইব। | 
সে পন্তে বাঘের তএ দেখি ডরাইবা ॥” 


রাজবধূগণ জীবনের মায়া ত্যাগ করিয্লাছেন। বাখের 
ভয় সামান্য কথা । হাই বলিতেছেন--- ৮ 


ধাউক বনের বাঘে ভারে নাহি ডর। 
তোঙ্গা আগে মৈলে হৈব সাফল্য মোহর ॥ 
যেদিন আছিন শিশু বাপ মাএর ঘরে । 
সে দিন না৷ গেল। প্রিয় দুর দেশ-স্বরে ॥ 
অখন মৌনন হৈল তোঙ্গ। বিগ্াযান। 
তুদ্ধি যুণী হেলে প্রভু তাজিব জীবন ॥ 

৪ 


এ হেন দএ্লার বদ্দু কি দোসে ছারিল। ! 
হেন প্রিয়। ছার কেন বিদেশে চলিল1॥ 
তোঙ্গার আঙ্গার নষ্ট কৈল যেই জন। 
ন্ট কউরুক ভার প্রভু নিরঞন ॥ 
আহে প্রভু গুননিধি কি বলিলা বাণী। 
শুনিতে বিদরে বুক না রহে পরাণী ॥ 
বনে থাকে হরিণী ঝনে ঘর বাড়ী । : 
প্রেন্মের কারণে কাকে কেহ না যাএ ছারি ॥ 
সব্ব দিন চর করে বনের ভিতর। | 
সন্ধ্যাকালে চলি যাএ আপনা বাসর ॥ 
হরিন। যাএ আগে আগে হরিণী যাএ পাছে। 
সর্ব দুঃখ পাশরএ শামী থাকে কাছে॥ 
সেই পশুর বুদ্ধি নাই তুঙ্গি রাজার ঠাই 
এত করে আমি নারী জাক্া তোক্ষারে বুঝাই 
ইত্যাদি 
এস্কলে অছুদা-পদুন। ( পদ্মমাল। ) প্রভৃতির নয়ন- 
জলে সিক্ত হইয়া কবির কবিতা বিনা অলঙ্কারেও 
মনোহারিণী হইয়াছে । বাজ-বধৃগণের করুণ ক্রন্দনে 


_প্ীতিভা' ই বর্ষ 
কিন... ৪5776582227752752855275-4552+ 
রাজার অন্তরও দ্রব নব হইয়াছে | রাজ-বধৃগণ যে কেবল করুণ অন্য খাইতে তুদ্ষি যোকে মান! কৈল। শুন। 
রোদন ও অশ্র ত্যাগ কারয়াছেন, তাহ। নহে, অহনার পান খাইতে তুদ্ষি মোকে মানা কৈল। পুন ॥ 
পেটে সাত কাইতের বুদ্ধি। শধ্যাতে শুইতে তুদ্দি যে হেন মান! 'কফৈলা । 


“সাত কাইতের বুদ্ধি আমার ধড়ের ভিতর" 
অছুন! “রাগ লগিয়তে” রাজাকে মিঠাকড়া 
বেশ দুই কথ শুনাইয়াছেন। 
অদুন! অভিযানের সহিত বলিতেছেন _ 
“তোমার মাএর কথা নির্ণয় না৷ জানি । 
হেটে গাছ কাটীয়। উপরে ঢালে পাণী ॥ 
তোক্ষার আঙ্গার নষ্ট করে যেই জন। 
নষ্ট কউরুক তারে প্রতু নিরঞ্রন ॥ 
বে বুদ্ধিয়। রাজার কুমার সুদ্ধি নাহি তোর ॥ 
বৃদ্ধ মাএর কথ। রাখ ধরের ভিতর ॥ 
এহি মাএর বাকো রাজ রাজ্য হাড়াইবা । 
হাতে থাল করি তিক্ষ1 মাগি খাইবা॥ 
এহি বাক্য শুনি রাজ। বোলে হাএরে হাএ 
বহিতে না দিল মোরে মএনামতি মাএ ॥ 
ন। যাইব না যাইব প্রিয় দেশ দেশান্তর । 
স্থথে রাজা কৰিব ধাকিয়। নিজ খর ॥' 


লি. ১৭ ৩৪৮০ 


অছুন। পছ্ন! প্রভৃতির করুণ বিলাপে রাজার মন 
কিবিয়। গেল। রাজকুমার নিকুঞ্জ মন্দিরেই সেই রাত্রি 
অতিবাহিত করিলেন। প্রভাতে মার নিকট উপস্থিত 
হইয়া প্রণাম পূর্র্বক নিবেদন করিলেন-__ 


'নাজাএ বোলে শুন ম।গ মেনামতী আই 
পুণি নিবেদন করি তুঙ্দি মাএর ঠাঞ্ি ॥ 
আরের মাএ বেট? চাহে রাখিবারে ঘরে ! 
তুঙ্গি মাএ কহ মোরে যুগী হইবারে ॥ 
আর মাত্র পুত্র দেখি দুগ্ধ ভাত খাওাএ। 
নাতি পতি লৈয়। ঘরে আনন্দে গৌয়াএ ॥ 
তুঙ্গি মাএর হিয়া খানী পাত)রে বান্দিয়]। 

, নিত্য প্রতি কহু মোরে যাইতে যুগী হৈয় ॥ 


মাও মোর প্রাণের বৈরী কি হেতু হৈল! ৮ 


এই সময় ময়নামতি নিজের “জ্ঞান-প্রাপ্তির বিবরণ 
বলিয়। গোবিন্দচন্দ্রকে যোগী হইতে উৎসাহিত করিতে 
লাগিলেন। রাজার সুযোগ হইল। তিনি মাতাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাহার যদি ব্রঙ্গজ্ঞানই লাভ 
হইয়াছিল তবে রাজ মাণিকচন্ত্র মরিলেন কেন? 
ময়নামতি বলিলেন যে, রাজাকে নিজের বন্গজ্ঞান দিয়! 
অমর করিতে তিনি চেষ্টার ক্রটি করেন নাই কিন্ত 
মাণিকচন্্র ফিছুতেই 'স্লীর নিকট জ্ঞান লইতে স্বীরুত 
হন নাই। 

রাজকুমারের“মত পরিবর্ভন দর্শনে ময়নার রাগ চতুগ্ড৭ 
হইল। ময়না পুত্রের উপর অজজ্র গালি বর্ষণ করিয়া 
শান্তি লাভ করিলেন। রাজকুমারের উভয় সঙ্কট। 
এক দিকে মায়ের তাড়না, অপর দিকে বধূদের গঞ্জনা। 
এখন কোন পথ অবলম্বন করিবেন কিছুই স্থির করিতে 
পারিতেছেন না। 


তাহার পরে ময়নামতি রাজা মাণিকচন্দ্রের মৃত্যুর 
বিবরণ বলিতে লাগিল। মহারাজ মাণিকচন্ত্র মৃত্যু- 
মুখে পতিত হইলে গোমতী নদীর তীরে তাহার শবদেহ 
ভন্মীভৃত করা হয়। তৎকালে গোমতী নদীকেই এই 
অঞ্চলে গঙ্গা বলা হইত। আধাড় মাসে মহারাজ 
লোকান্তরিত হন। বর্ধার জলে চতুর্দিক জলময় ছিল। 
মৃত দেহের সৎকার হইতে পারে এমত স্থান ছিল না। 
গোমতী নদীতে চর পরায় অবশেষে এ চরেই চিত 
প্রস্তত হইয়াছিল । মহারাঞ্জেয় জ্ঞাতিগোত্র॥ ভাট 
দামোদর ও দ্বিজ শন্দিহর এবং সাউদ (সাধু ব| সদাগর) 
লক্গমীধর অক্তোষ্টি-ক্রিয়ায় যোগ দান করিয়াছিল এস্থলে 
এরূপ বর্ণনাত্মক আর কয়েকটি চরণ উদ্ধত করা 


যাইতেছে-_ 


১১ সংখ্যা 
| . আধা মাসেতে মৈল মামিকচান্দ গোশাই 
পৃধিবীতে জলমএ পুরিতে স্থল নাই। 
বৈত্য যুগে গঙ্গাদেবী গুমুতে আছিল। 
গোষতীর কুলে বসি কান্দিতে লাগিল ॥ 
আমার কান্দনে গঞঙ্গার.ন্নেহ উপঞ্জিল ॥ 
সমুদ্রের গঙ্জাদেবী ভাসিয়! উঠিল ॥ 
 শঙ্গা বোলে মএনামতি কান্দ কি কারণ। 
যোর হস্তে নিবেদিল গঙ্গার সদন ॥ 
মেহেরকুলের রাঙ্জা ছিঙ্স মানিকঠাদ গোশাই 
পৃথিবীতে জলমএ পুরিতে স্থল নাই ॥ 
এত শুনি গঙ্গাদেবী হাসিতে লাগিল। 
তিন পহরের পন্ত লই বালু চর দ্রিলা। 
আছিল চন্দন কাষ্ট আনিল কাটিয়া। 
তোর বাপেরে এড়িলাম দীগল করিয়া ॥ 
. আমি মৈনা স্ৃতিলাম বা য়ঙ্গ চাপিয়া। .. 
ভারে ভারে লাকরি সব দিলেন তুলিয়া! ॥ 
কাচা হৈয়া পরে তনু করে থর খর। 
উনাইয়৷ পরে রাজ অগ্নির তিতর ॥ 
সেই সকল গাছ পুরি গ ন্বর্গে উঠে ধুয়া। 
সেই অগ্নিতে বহিল মুই যেন কাঞ্চা সোন। ॥ 
ক্রাঙ্সাশেছ* কোলে থাকি ঢালি দিলাম ঘিই। 
সেই অগ্নিতে পোরা না গেল তিঙকচান্দের ঝি ॥ 
এই বিবরণ শুনিয়া উপযুক্ত পুত্র “রাজা গোবিন্দাই” 
মাকে জের! করিতে আবুস্ত করিলেন 
রাঞজ। বোলে শুন মাও মৈনামতি আই। 
বাপ সঙ্গে গেছিল! নি সাক্ষী জানাও চাই ॥ 
সাক্ষী চাওয়াতে ময়নামতি কিছু বিপদে পড়িলেন-_- 
₹মত্ডা যুগে মরি গেছে মানিকচান্দ গোশাই। 
এত দিনের সাক্ষী আঙ্গি কথ! গেলে পাই ॥ 


শিস গস পচ ও 


দ্র থলে ই ০. শপ» সি শা এ এ গত» জজ উন ৬৩ 





সপ শপ খপ্সপাতত পর ০ পে এ পপ ৯:০৭ ০ পপ শা শপ পপি ০ 


* বিশ্বেশ্বর বাবুর সংগৃহীত গাথার মধ্যে আছে এ'ব্রদ্ার” । ত্রহ্ধা 
শবই ঠিক পাঠ, কারণ ব্রহ্ম! অগ্নি অর্থে সচরাতর ব্যবহৃত হয়া 
থাকে । | 


৬২৩ 


২৮৭৮০ ০ শপে ই সিডি ৩০ শাসিত ৪ এটি তি. 


ময়নামতির- টি 


হেন ্‌ন সাক্ষী দিব হেন ন নাহি মেহারকুল। | 
হাসিতে হাসিতে মৈনাএ কহিতে লাগিল ॥ 
সেই দিনের তিন সাঙ্গী আছে হেন জানি। 
তাহারে আনিয়া শুন সে সব কাহিনী ॥ 
এক সাক্ষী আছে মোর ভাট দামোদর । 
আর আছে যেব্রাহ্ধন শন্দিহর ॥ 
আর সাক্ষী আছে রাজ! সাউদ লগ্মীধর।  , 
সাঙ্গী আনিবারে শীঘ্র পাঠাএ অন্ুচর | 
সাক্ষ্য প্রমাণে স্থির হইল যে, প্রকৃতই ময়নামতি 
সহমরণ যাইতে চেষ্টী করিয়াছিলেন কিন্ত আগুন 
তাহাকে পোড়াইতে পারে নাই। বিশ্বেশ্বর বাবুর 
সংগৃহীত গাথাতে এ স্থলে ময়নামতির অনেক গুলি পরীক্ষা 
প্রদানের কথা আছে কিন্ত এই পুস্তকে তাহা নাই। 
অতঃপর আর তআপত্তি টিকে ন!। 
এক দিকে মাতৃতক্তি অপর দিকে পত্বী-প্রেম, 
যাহা হউক অবশেষে মাতৃ-তক্তিরই জয় হইল। মাতৃ- 
আদেশ প্রতিপালন করিতেই সংকল্প করিলেন। 
গৃহ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবেন, ইহাই স্থির হইল। 
রাজ-বধুগণ এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া বিপদ 
গণিলেন। কিন্তু আশ! ছাড়িলেন না। বিপদে পড়িয়া 
তাহাদেরও সাহস বাড়িয়া! গেল। অসাধ্য সাধন করিতে 
প্রস্তুত হইলেন। দ্বিবিধ পন্থা অবলম্বন করা হইল। 
সন্ন্যাসে বিপত্তির কথা, আপনাদের সব্ধনাশের কথা 
বলিতে লাগিলেন ও রাজকুমার গৃহ ত্যাগ করিলে, 
তাহারাও জলে বা অনলে দেহ ত্যাগ করিবেন বলিয়া 
নারী-বধের পাপের ভয় দেখাইতে লাগিলেন ; অপর 
দিকে বিষ-প্রয়োগে বৃদ্ধ মগ্নার প্রাণ নাশের 
জন্য গুপ্ত ষড়ঘন্ধ আরম্ত করিলেন। ময়ন।- 
মতিকে মারিবার জন্য বধূগণ নানা উপার অবলম্বন 
করিল, কিন্তু এক বারও ময়নামতি মরিল না। রাজ। 
গোবিন্বচন্দ্র বধৃূদের ষড়যন্ত্র অবগত হইয়া তরবারি লইয়! 
তাহাদিগকে কাটিতে গেলেন, কিন্তু ময়নামতি বারণ 
করিয়া রাখিলেন। ধধূদের এই রকম হীন .ব্যবার 


কান মহা 
, দেখিয়া গোবিদ্দের মনে বৈরাগ্যের উদয় হইল এবং 
মাতাকে জানাইলেন যে, তিনি যোগী হইতে রাজি আছেন 
কিন্তু তাহার পূর্বে মায়ের জ্ঞান পরীক্ষা করিতে চাহেন। 
নানারূপ পরীক্ষায় সন্তষ্ট হইলে গোবিন্দচন্দ্র মাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাহাকে কাহার নিকট জ্ঞান 
লইতে হইবে । ময়নামতি বলিলেন যে, হাড়িফার নিকট 
তাহাকে জ্ঞান লইতে হইবে ।- হাড়িফার নাম শুনিয়া 
রাজার শ্রদ্ধ! হইল না, তাই আবার এক দফা! হাড়িফার 
পরীক্ষ। হইয়। গেল। পরীক্ষা! শেষ হইলে রাজা যোগী 
হইতে প্রস্তত হইলেন এবং দিন দেখা হইয়া! গেল। 
অছুনা-পছুনা রাজাকে ঘরে রাখিতে রন ক্রুটি করিল ন। 
“এবং কাদিয়! দেশ ভাসাইল, কিন্তু “বাজা যোগী হুইয়। 
হাঁডফার পিহনে চলিলেন। ভাঙ্গের কড়ি কম পড়াতে 
হাঁড়িফ! রাজাকে হীরা নটার নিকটু বিক্রয় করিয়া গেল। 
হরি] মী রাজার ছুর্ঘশার একশেষ করিল । হীরা নটীকে 
অভিশপ্ত করিয়! হাড়িফা শিব্যকে কিছুদিন পরে মু 


করিয়া আনিলেন এবং অবশেষে জ্ঞান লাভ করিয়া « 
করিয়াছেন এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র কুশী নগরের মল্লগণ 


গোবিন্দচন্দ্র সংসারে ফিরিয়া! আসিলেন। 
- পুস্তকের গল্লাংশ সংক্ষেপতঃ এই । বিস্তৃত বিবরণ 
দিতে গেশে প্রবন্ধ অতিশয় দীর্ঘ হইয়া যাইবে। 
পুস্তকে কবিত্বের অভাব নাই, কিন্তু ইহার প্রধান মৃণ্য 
, ্তিহাসিক তন্বোদঘাটনে। যে সমাজের চিত্র পুস্তকে 
পাই, তাহ! বৌদ্ধ তান্ত্রিক সমাজের চিত্র। রাজা 
মাণিকচন্দ্র বৌদ্ধ ছিলেন বলিয়াই বোধ হয়। 
মহারাজ মাণিকচন্দ্র মৃত্যু-মুখে পতিত হইলে, মৃত 
মহারাজের জ্ঞাতিগোত্র একত্র হইয়া মৃত্যুর সপ্তম 
দিবসে তাহার অন্তর ক্রিয়। সম্পন্ন করেন। 
“মানিকচন্দ্রের জ্ঞাতি গোত্র একত্র হইয়া 
সপ্ত দিন কাষ্ট কৈল লাড়িয়৷ চাড়িয়া ॥” 
এই রূপ দুইটি চরণ পুস্তকের ছুই অংশেই 
যাইতেছে । এন্লে “ সপ্ত" শ “সগ্ডম” 
ব্যবহৃত হইয়াছে। 
মি নি একটি মাত্র মৃত ফ্েহ বত ও াষ্ঠের তে 


পাওয়। 


অর্থেই 


হইতেছে। 


কারল। 


কথা পাওয়] বায় ন। 


71. ইয়বর্ 


সি হইতে কখনই : রমাতয়ে সাত দিন অতিবাহিত 
হইতে পারে না। 

দ্বিতীয়তঃ, দশ বা দশমের রি বঙ্গভাষায় পৃরণ- 
বাচক ও সংখ্যাবাচক শবে কোন পার্থক্য নাই । এবং 
প্রাচীন "পুথির আলোচনা করিলে দেখা যায় পুরণ- 
বাচক স্থলে সংখ্যাবাচক এবং সংখ্যাবাচক শব্দ স্থলে 
পুরণবাচক শব্দ প্রয়োগের অভাব নাই। , অনেক 
স্থলে সপ্তম অর্থেই সপ্ত শব্দের প্রয়োগ দেখ! যায় 
স্সতরাং এস্থলে “ সপ্ত” শব্দ সপ্তম অর্থেই ব্যবহৃত 
হইয়াছে। 

মৃত্যুর সপ্তম দিবসে আন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়৷ সম্পয় হইয়াছিল, 
হহ1 বৈদ্িকক্হিন্দুর কথা 'নহে। বাসী মরা হিন্দু-শান্গে 
দোধাবহ। সপ্তম দিবসে আন্ত্োে্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার 
কোন কারণও বর্তমান দেখ। যায় না। এই ঘটনা 
গৌতম বুদ্ধের পরিনির্বাপের দিনই স্থৃতি পথে উদ্দি' 

“বুদ্ধদেব কুগ্তা নগরের পথে শীবনীল। সংবরণ 
দলে দলে আসিয়া নৃত্য, গীত, বাগ্ঠ, পুষ্প-মাল্য ও গন্ধ 
প্রস্ততি দ্রব্যে ক্রমাগত সাত দিন তাহার দেহ পুজা 
অনন্তর তাহা শুদ্ধ বন্ত্রে আচ্ছাদিত ও বিবিধ 
গন্ধ দ্রব্যে আবৃত হইয়৷ চন্দন কাষ্ঠের চিতায় দগ্ধ হইল ।” 

বন্ধমান কালেও চট্টগ্রাম এবং বর্গ দেশের বৌদ্ধগণ 
এ রূপে মুত দেহ রক্ষা করিয়া কোনও স্থঙো ৩:৪ দিন, 
উন্নত অবস্থা! হইলে ৭৮ দিন বা ততোধিক কাল পর 
চিতা রচনা কারয়া, তদৃপরি শবদ্েহ স্থাপন পৃব্বক;, 
বাঞ্ছির অগ্রিতে দেহ নই করিয়। থাকেন। মাণিক- 
চন্দ্রের মৃত দেহও এরপে মৃত্যুর সপ্তম দিবসে দগ্ধ কর] 
হইয়াছিল। ইহাতেও তাহার নৌদ্বত্বই সপ্রমাণ হয়। 

আবার প্রাচীন পুস্তকে যেমন. দেব-দেবীর : অর্চনা 
বন্দনা! ও ভজনার কথা থাকে এ পুস্তকে তেষ্ন কোন 
বরং অনাদি ও গা য্যতীত 
যে স্থলেই হিল্পু দেব দেবীর উল্লেখ দেখিতে পাও! 


১১শ সংখ্যা 
ধান, সে সকলেই তাহার! লাহিত ও অপমানিত । ইহাও 
বৌদ্ধের একেশ্বরবাদ বলিয়। ধর! যায়। 

মাণিকচন্ত্রের স্ত্রী ময়না গোরক্ষনাথের শিষ্া। 
গুরু গোরক্ষনাধ বৌদ্ধ তান্ত্রিক বলিয়াই পরিনিত। 
সুতরাং ময়নাকে বৌদ্ধ ন। বলিয়া আর কি বলিব? 
মৃত্যুর সপ্তম দিবসে অস্তোষ্টি-ক্রিঘ! সম্পাদন, একেশ্বর- 
বাদ ও হিন্দু দেব-দেবীর নিন্দা এবং গোরক্ষনাথের 
শিল্কুত্ব গ্রহণ, এই তিনটি ঘটনা হইতে এই ধারণাই 
বলবতী হইতেছে যে, ময়ন| ও তাহার স্বামী মাণিকচন্দ্র 
বৌদ্ধ ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারেন ন|। 

পূর্বেই বলিয়াছি। গোবিন্দচন্দ্র গৃহ ত্যাগ করিব 
সন্ন্যাসী হইতেই সংকল্প করিয়াছিলেন। বধ্গণের সকল 
চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া গিযাঁছে। " 

গুছ ত্যাগ করিতে হইলে পাজকুমারবে, কিকি 
বৈভব ত্যাগ করিতে হইবে, কেই ব। তাহা রক্ষা করিবে, 
মাতা-পুত্রের মধ্যে তাহার আলোচন। হহতেছে। এস্কলে 
আলোচনার শেষ অংশ উদ্ধত কবিতেছি _ 

“এহি সব এড়ি যাবে আপনে জানিয়।। 
নএয়ান গড় এড়ি যাবে উনশত বানিয়।॥ 
বাপের মিরাশ এড়ি বাহমু গোৌড়র সহর। 
দাদার মিরাশ এড় যাবেক কমলাক নগর ॥ 
তুঙ্গি যাএর যত বাড়ী কনিকা নগর । 
আদ্দি খাড়ী বান্দিয়াছি মেহারকুল সহর॥ 
চল্লিশ রাজাএ কর দেএ আদ্ধার গোচর। 

« আদঙ্গা হোতে কোন জন আছএ ডাঙ্গর ॥' 

“চল্লিশ রাঙ্জাএ কর দেএ আদন্গার গোচর” এই 
চরণ পাঠে বুঝ যায়ঃ মহারাজ গোবিন্দচন্দ্রের অধীনে 
৪০ চল্লিশ জন্দ সামন্ত নরপতি ছিলেন। তাহা41 
মহারাজ গোবিন্দচন্দ্রকে কর প্রদ্দান করিতেন। তৎ- 
কালীন এক জন রাজার পক্ষে ইহা কম গৌরবের কথা 
নহে । তেঘল এই কথাটি হইতেই মহারাজ গোবিন্দ- 
চন্রোর রাজ-পৈভবের একটা আভাষ পাওয়। যাইতেছে । 

“আদ্ছি বাড়ী বান্দিয়াছি মেহ্ধুরকুল সহর? 


৬২৫ 


ময়নামতির গাম, 
সপা্পাখপা্পাত পা অন নপলপাজ্ই্রনীায 


এই চরণ পাঠে বুঝ! যাইতেছে যে, মহারাজ গোবিশ্বা- 
চন্দ্র মেহারকুল সহরে নৃতন বাড়ী নির্মাণ করিয়াছেন। 
তাহার পিতা মাণিকচন্দ্রও মেহারকুল সহরেই রাঞ্ধ।নী 
নির্শমীণ করাঈযাঁছিলেন | 
৬/৭মএ[বহুণণর রাজ। মৈল মানিকচান্দ গোসাই” 
এবং এ বপ আরও ২১টি পদের দ্বারাই বুধা- 
যাইতেছে যে, মহারাজ যাণিকচন্দ্রের রাজধানী মেহার- 
কূল সহরেই অবস্থিত ছিল। কুমিল্ল] হইতে যে রাস্তা 
দাউদকান্দি গিষাছে, সেই রান্তার অনুমান ১০* গঞ্জ 
উত্তরে লালমাই পাহাড়ের মধ্যে যে স্থলে লোকে মহারাজ 
ম(পিকচপ্রেব বাস-তবনেব ধ্বংসাবশেষ দেখাইয়া থাকে, 
তাহ। অগ্ঠাপি মেহারকু্প পরগণারই অন্তর্গত? এখন 
সে স্থানে একটি সরোবর ও উহার চতুঃপার্থে ভূপ্রোধিত 
সংখ্যা ভীত ইষ্টকঞ্জাশি তিব্র আর কিছুই নাই। 

“দাদার মিবাশ এডি যাবেক কমলাক নগর”-- 
গোবিন্দ১গ্ের এই উক্তিতে বুঝা যায় “কমলাক নগর! 
তাহাধ দাদ। অর্থাৎ মহারাজ মাণিকচন্দ্রেপ পিতার রাজ- 
ধানী ছিল, এবং গোবিন্দন্জের সন্যাপের কালে সে 
স্কটনে আর বাজধাশী বর্তমান না! গাকায় মিরাশ বক! 
হইয়াছে । সুতবাং মহারাজ মাণিকচন্দ্রের পিতাকে 
“কমলাক? নগরের নরপতি বলিয়া গ্রহণ কর. সইতে 
পারে। এস্কণে একটি অতি পুবাতন কথা শ্মরণ হইতেছে । 

এই “কমল।ক” নগব মহারাজ মাণিকচন্জের পিতার 
রাজধানী ; এই কথা প্রাচীন কমণাক্কের স্থৃতি জাগাইয়া 
তুলিতেছে। ৃ্‌ 

“কমলাক” শবটিকে কমলাঙ্গেব সহজ শব বলিয়। 
গ্রহণ কর্ধতে কি ভাধাতন্ববিদ, কি প্রত্তববি কি 
এঁতিহাসিক, কাহারও আপত্তি হইতে পারে না। 

সুপ্রসিদ্ধ এতিহাসিক শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় 
তৎকৃত 'রাজমালারণ এক স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন “ষে 
সময় মিং ইলিয়ট কুমিল্লাতে জজ-ম্যাজিট্রেট ছিলেন, 
সেই সময় এই পর্বত-মধ্যে, “রণবঞ্ধ মল্ল” রাজার 
নামীয় একটি তাঞ্জলিপি পাওয়] গিয়াছিল। এ তামরলিপি- 


৭ হয়ৰর্ষ, 


প্রতিভা ৬২৬ 

স্কাততন ১৩১৯ ১৩১৯ 25725425751575555425214-2578-822222285572752727-847554520571222-285555552 
খানি ১১৪১ শকে লিখিত। ইহা, পাঠে অবগত “বার বছর হএ মৈল মানিকচান্দ গোশাই”-ইহ। 
হওয়া যায় “রপবন্ধ মল্প” নামক জনৈক নরপতি হিজশন্দিহরের উক্তি। ইহারও প্রায় এক বৎসন রালপরে 


কমলাম্ব ও পাটীকার প্রভৃতি স্থানে রা স্ব-দণ্ড গরিচাদগ। 
ূ করিয়াছিলেন।” ” 


এই তাস্রলিপির উপর নির্ভর করিলে এবং “দাদার 


 মিরাশ এড়ি যাবেক “কমলাক” নগর” এই চরণের 
এ“কমলাক” শব্দটি কমলাঙ্কের সহজ সংস্করণ বলিয়। গ্রহণ 
করিলে, মহারাঞ্জ যাপিকচন্দ্রের পিতাকে নিঃসন্দেহে 
* প্রাচীন কমলাক্ষের শেষ নরপতি বলিয়া গ্রহণ করা যায়। 
: “বাপের মিরাশ এড়ি যাইমু গৌড়র সহর'__গোবিন্দ- 
চন্দ্রের এই উক্তিতে ইহাই বুঝ! যাইতেছে যে, মাণিক- 
চন্দ্রের সহিত প্রাচীন গৌড়ের সন্বন্ধ ছিল, এবং গোবিন্দ- 
চন্দ্রের সময়ও সেই সন্বদ্ধ বিচ্ছিন্ন হয় নাই। 
... পন্ুদ্ধ রাজ। পরি মৈল গৌঁড়র গোসাই”__রাজকুমার 
গোবিন্দটন্ত্রের সন্ন্যাসের পূর্বে “তিলকচান্দের” কন্তা 
ময়নামতির এই শোকোক্তি পাঠ করিয়াও এই ধারণাই 
.জক্মিতেছে।. এবং ময়নামতির সংলগ্প “রামপাল” 
নামে বর্তমান সময়ে একটি গ্রাম আছে দেখিয়া এই ধাষণ। 
আত্রও ঘলবতী হইতেছে । তবে কি সুত্রে প্রাচীন 


কমলাঞ্ষের সহিত গৌড়ের সন্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল, 


| তৎসন্বন্ধে এ পুস্তকে কোনও কথা নাই। ভবিষ্যতে 
আরও তাল প্রমাণ না পাইলে এ রহন্ত উদ্ধার করাও 
»সহজ হইবে না। 

. মহারাজ মাশিকচন্্রকে পূর্বে বৌদ্ধ বলিয়]. উল্লেখ 
“ফর হইয়াছে। কিন্ত তিনি কোন সময় রাজত্ব করিতে- 
| ছিলেন তাহা উল্লেখ কর! হয় নাই । অতীতের অন্ধকার 
ভেদ করিয়া প্রকৃত সময় নিরূপণ করিতে যাওয়। সহজ 
নয়। এই পুস্তকের এবং ২১ খানা প্রস্তর-লিপির সাহাধ্যে 
তাহার কতক আভাষ যাত্র দেওয়। যাইতে পারে । 
ঘি্ধ শন্দিহর মহারাজ মাণিকচন্দজের অস্ত্যোি- 


কিনার সময় উপস্থিত ছিলেন। মহারাজ মাণিকচজের 
সুর বার বৎসর পরে মমনার- সহমরণ সম্বন্ধে হি | 


'. শঙ্দিহর পাক্ষ্য দিয়াছেন:। 


“ব্লাজঃগোবিন্দচন্দ্রকে পরাজিত করেন। 


গোবিন্দচন্দ্র সন্যাস ধর্ম অবলম্বন করেন। সুতরাং 
মহারাজ মাণিকচন্দ্রের মৃত্যুর পর সম্পূর্ণ বার বৎসর ও 
কতিপয় মান অন্তীত হইগে পর গোবিন্দচন্ত্র গৃহ ত্যাগ 
করেন। গোবিন্দচন্দ্র গৃহ ত্যাগ করিয্ন। সরিপু নগরে 
ছাগল চরাইতেন। ছাগলরক্ষকের “কার্ষেয তিনি ১২ 
বৎসর অতিবাহিত করেন। 

“ছাগগ রাখএ তেঞ্ি এ বার বছর”-_-ইহ! গোবিন্দ- 
চন্দ্রের উক্তি। এস্কলে এগার বছর অতীত হইয়। 
কতিপয় মাস গত এরূপ অনুমান করিলে বার বৎসর 
কথাট! অর্থ-শুন্ত হয় না। 

এই ছুইটি সময় দ্বারা মাশিকচন্দ্রের মৃত্যুর তারিখ 
হইজে গোবিন্দচন্দ্রের গৃহে প্রত্যাবর্তনের মোট সময় 
মোটাঃমাটী অবগত হওয়া যায়। এই ভাবে সম্পূর্ণ 
বার বৎসর ও কতিপয় মাস যোগ করিলে মোটামোটী 
২৪ ক্ংসর পাওয়া যায়। | 

আবার “তীরুমলয়ের” উত্কীর্ণ শিলা-লিপি পাঠে 
জান! যায়, রাজেপ্্র চোল ১০২১ খৃঃ অন্ধে ময়নামতির 
১০২১ খৃঃ অব 
হইতে তৎপূর্ব সম্পুর্ণ ২৪ বৎসর গণনা] করিয়া ৯৯৭ 
খুঃ অব পাওয়। যায়। ূ | 

আবার--“আযার মাসেতে মৈল মানিক চান্দ 
গোসাই”-_-এই চরণের অনুসরণ করিয়। ৯৯৭ খুঃ অন্বের 
আষাড় মাসে মহারাজ মাপিকচন্ত্রের পরলোক গমন, 
+ও তৎ্পুত্র গোবিন্দচন্ত্রের রাজ্য-প্রাণ্তি হইয়াছিল 
বলিয়। ধর! যায়। 

ইহার সহিত বার বৎসর ক্ষতিগর যাস যোগ 


করিয়া ১০০৯ খৃঃ অব্ের শরৎ কিহ্মস্ত কাল গোবিদ্ধ- 


চত্তরের সন্টযাসের সময় ধর! যায়। তৎপর আরও সম্পূর্ণ 
১১ বৎসর ও কতিপয় মাস যোগ রূরিয়া ১৯২১ খরচ অনের 
শেষ ভাগ গোবিন্দ গৃহাগ্দের সময় 'লি্কগিত 
হয়। 


১১শ লখ্যা 





এই হিদাে দেখা যার গোনিনবজর সু গৃহে প্রত্যাবর্তন 
করিয়া 'বশ্রাম লাত-রুত্বিতে পারেন নাই। 


এরূপ অবস্থায় রাজেন্দ্র চোলের সহিত যুদ্ধে জয় 


লাতের সম্ভাবন! থাকিতেই পারে না। | 
শ্রীবৈকৃ নাথ দত্ত । 


ওজন মস্ত যেনে 


আলোক ও বায়ু এবং স্বাস্থ্য 
প্রথমাংশ 


( দেবাঙয়ে পঠিত ) 


আলোক ও বায়ুকে আমাদের প্রাণন্বরপ বলিলে 
কিছুই অতুযুক্তি করা হয় না। বায়র অভাবে আমর! 
অতি স্বল্প সময়ও জীবন-ধারণ করিতে পারি না। 
প্রত্যেক বার নিশ্বাসের সহিত বাঘু হইতে অগ্লজান 
বাম্প বা অক্সিজেন গ্যাপ গ্রহণ করিয়াই আমরা জীবনের 
ইন্ধন যোগাই। আলোক জগতৈর তেজন্বরপ; মালোকের 
সাহায্যেই সৃষ্টি চলিতেছে । 


বায়ু ব্যতীত যখন .আমাদের প্রাণ-ধারণ অসম্ভব 

রী তখন বায়ু সন্বন্ধে আমাদের 

কিছু জানা প্রয়োজন। সকল 

বাড়ুই কি জীবনরক্ষক? না, তাহা নহে। কেবল 

বিশুদ্ধ বাছুই জীবন . রক্ষা করে। 

প্রাণরক্ষ। দুরে থাকুক প্রাণ নাশ হয়, বা নানাবিধ ব্যাধির 
হষ্টি হয়। . “৮ 


.. বায় বিশ্লেধণে দেখা যায় যে, ১** তাগ বিশ্তদ্ধ 
বামুর মধ্যে ৭৯৯০২ ভাগ 
৭৯০৬২ 
২০৯৪ নাইট্রোজেন, ২০৯৪ ভাগ 
শা 
"২ অক্লিজেন ও প্রায় '*৪. ভাগ 


না ১০৬ গু 


কার্বানিক সিড, গাস আছে। 


তাহা তির সামা জলীয় বাম্প ও আর্গন বট নিওন। 


৬২৭ 


২০১ 
৩৩ শামি সিসি ও সস, শপ ৯৯ ০ ৯ পতিত বিপাশা এপাশ পাস ল ৩ 


বায়ু দুষিত হইলে, 


আলোক ও বায় এবং « বা থয রি: 
 মেটার্শন ্রন্থৃতি কয়েকটি পদার্থও আছে? ৃ সুতরাং ধতাগ 
বাতাসের ৪ ভাগই মাত: 
জেন। যদিও এই নাইচ্ট্রো-.. 
জেনই সর্বাধিক তথাপি হা 
আমাদের বিশেব(কান উপকারে 
আপে না; তবে গুণের মধ্যে এই যে, উহা! কোন 
অপকারও করে না। উহা বায়ূমধ্যস্থিত অক্সিজেনকে . 
তরল ( 10119 ) করিয়া আমাদের নিশান গ্রহণের * 
উপযোগী করে এবং উহার দাহিক] শক্তির মৃহৃত্ব সম্পাদন -. 
করে। কেবল নাইট্রোজেন আমাদের প্রাণ রক্ষণে অসমর্থ। . 
বায়ুতে যদি কেবল নাইট্রোজেনই থাকিত তবে আমাদের 
শ্বাসরোধ হইয়! মৃত্যু ঘটিত। বক্রী ১ ভাগের প্রায় পৌঁণে 
যোল আনাই অক্সিজেন গ্যাস। 
বায়ুর মধ্যে যত জিনিস আছে... 
তাহার মধ্যে ইহাই সর্বাপেক্ষা 
সূল্যবান। সংসারে যত প্রানী 
আছে ইহ] ভিন্ন কেহই বাচিতে পারে না। জগতে 
যত জিনিস পোড়ে,যত আলে! জলে,এক বৈদ্যুতিক আলো 
তিন্ন ইহার অবর্তমানে কিছুই ঘটে না। এই অক্সিজেনের 
সাহায্যে শুধু যে কাঠ,কয়লা প্রস্ৃতি নান|বিধ দাহ্য পদার্থ. 
পোড়ে তাহা নহে; আমাদের দেহও উহা দ্বার নিয়ত-দর্ধ . 
হইতেছে (9:102001)), আমাদের শারীরিক উত্তাপ এই 
দহন-ক্রিয়ার ফলম্বরূপ। বাঘুতে যদি অক্সিজেন তিন :. 
অপর কোন উপাদান না থাকিতঃ তবে আমাদের দেহে. 
দহন-ক্রিয়া এত শীঘ্ঘ সম্পন্ন হইত যে, উহা। অকালে ক্ষয়: 
প্রাপ্ত হইত ও আমাদের জীবন-দীপ আলিয়া উঠিতে.না 
উঠিতেই পুড়িরা শেষ হইত। 

এই অক্সিঞ্জেন কখনও কখনও ওঞোন আকারে, 
বাছতে থাকে। ওজোনকে... . 
_ অক্সিজেনের রূপান্তর বলা যাইতে 
পারে; তিন ভাগ অক্সিজেন মিলিয়৷ ছুই ভাগ ওজোনে 
পরিণত হয়। ইহার গন্ধ অতিশয় তীব্র ও ইহার দাহিক! 
শক্তি অক্সিঞ্েন . হইতে অনেক অধিক। ওজোন 





যবক্ষারজান 
বা 
নাইট্রোজেন 


গয়জান* 
বাম্পব। 
অন্সিঞেন গ্যাস 


ওক্ফোন 


তন এ ১... 
প্রধানতঃ বাছুতে বঙ্-পাতে সষ্টহ হয়। যেসব ব স্থানে কাছ 
খুব বিশুদ্ধ ইহা সেই সব স্থানে থাকে । ইহা ঘনীতৃত 
আকারে (০017106110050 (010) মিশ্বাসের সহিত 
গৃহীত হইলে ব1 চক্ষে লাগিলে এসব স্থানের শ্নৈশ্মিক 
'বিল্লীর প্রদাহ উৎপাদন করে, কখনও বা সন্দি 
হয়। অত্যন্ত ঘনীভূত আকারে ইহা গ্রহণের অনুপ- 
যোগী ও ও অবস্থায় গ্রহণ করিলে সৃতুযুও.. থটিতে 
পারে। | 
শুধু অজিঞ্জেন গ্রহণ করিয়। মানুষ কিছু দিন বাচিতে 
পারে, তবে ক্রমে উহার তাপ হরণ করিয়া শীতল করিতে 
থাকিলে প্রায় ৪৫ ডিগ্রী ফারণছেটে পৌছিবার সময়ই 
মাদকতা (18810061511)) ও অন্যান্য উপসর্গ দেখ! দেয় এবং 
ক্রমে মৃত্যু ঘটে । 

..সর্কথাণের বায়ুতেই কার্ষনিক ডে গ্যাস পাওয়। 
খায় । ১০০ ভাগ বায়ুর মধে। 
ইহ! ৪ ভাগমাত্র থাকে। অঙ্গান 
মাত্রই অক্সিজেনের সাহাষে 
 নপ্ধ হইয়! কার্ধনিক এসিড গ্যাস সৃষ্টি করে। গাছপালা 
ও জীব জন্তর পচনেও ইহার স্থষ্টিহয়। 

আমাদের প্রশ্বাসের সহিত ইহ নিযতিই বায়তে 
আসিতেছে । রোগে, শমাস্তে। নিদ্রা়। উপবাসে ও 
_আহারান্তে গ্রশ্বাসে কার্বনিক এসিড গ্যাসের পরিমাণের 
তারতম্য দেখা যায়। এক জন পুর্ণবয়স্ক লোক প্রতি- 
-্ব্টায় প্রায় ২* লিটার আয়তনের কার্ধনিক এপিড 
গ্যাস প্রশ্বাসের সহিত ত্যাগ করে। ইহা হইতে প্রায় 
১৬৩ গ্রেণ কয়ল। পাওয়। যায়। সুতরাং প্রতিদিন এক 
জনের শরীর হইতে প্রশ্বাসের সহিত প্রায় এক পোয়! 
(59) কয়ল। বাহির হয়। এতটা করল! রোজ. আমাদের 
দেহ-চুদ্লীতে অক্সিজেন-সংযোগে দগ্ধ হইতেছে, এবং উহা 
হইতেই শরীরের যত উত্তাপ, যত তেজ, ধত কার্ধ্যকরী 
. শত্ধি-এবং উহা দ্বারাই জীবন চলিতেছে । অধিক 
মাত্রায় ইহা বায়ূতে থাকিলে বা দুষিত বলিয়া গণ্য 
- ছয় . 


পি ০০৯ পি ০ পপি ০ 


রি ্ায়া্গারক বা! কার্ব্বনিক 
এসিড গ্যাস ূ 


৬২৮ 


২ ৯ ০ পর পপি ০ 


নানাবিধ ভাসমান দ্রব্যাদি থাকে 


জ্্ 


৯ ান কি শশী 


বার মধ্যে ৷ সর্ধদাই কিছু জলীয় বাশ থাকে। 
সমুদ্র) হদং নদ-নদী, পুষ্করিণী, 
খাল-বিল, ভোব। প্রভৃতি সমস্ত 
জঙ্গাশয় হইতেই অলক্ষিত ভাবে জলীয় বান্প অনবরত 
বাযুতে সঞ্চারিত হইতেছে । ইহ বাঘুতে ১** ভাগের 
মধ্যে ১ কি ১ ভাগ থাকে । এই জলীয় বাষ্প ন! থাকিলে 
বায়ু গ্রহণের উপযোগী, হুইত না । ইহার অভাবে বাহু 
অতান্ত শুঙ্ক হব; এমনকি শ্্ৈষ্মি্ক বিল্লী-সমূহের প্রদাহ 
উৎপাদন করে। ইহার অভাবে জীব-জন্ত, বৃক্ষ প্রভৃতি 
কিছুই বাচে ন।। 


জলীয় বাম্প 


যদ ইহ1বায়ুতে বেশী পরিমাণে থাকে তবে বামু 
অত্যন্ত ঠাণ্ডা বোধ ছয়। এবং তাহা/প্হইতে সদি, হানি 
প্রভৃতি নানানিধ রোগের সৃষ্টি হয় |). | 


এই তগেগ বিশ্তদ্ধ বায়ুর কথা। আমরা সর্বদা ঘে 
বায়ু গ্রহণ করি তাহা কি বিশুদ্ধ? প্রায়শঃই না। 
বাজীসের মধ্যে অধিকাংশ সময়েই নানাপ্রকার দুষিত 
পদার্থ গাকে। তাহাদের মধ্যে 
এমোনিয়া,নাই্রাস্‌ ও নাইটি,ক্‌ 
এসিড, দবায়ঙগারক বা কার্ধনিক এসিড গ্যাস, অশ্্মঙ্গারক 
বা কার্বণ মনোকসাইড গ্যাস, অঙ্গার-উদজান বা 
কার্ধরেটেড, হাইড্রোজেন গ্যাস, সাল্ফিউরাস এসিড, 
শোধক উদজান বা সাল্ফুরেটেড, হাইড়োপেন গ্যাস, 
সিউয়েজ গ্যাস (১9৬০29 05৭5), মাস গ্যাস বা 
জলাভভূমির গ্যাস ( 18151) 1517101770015) এবং 
( 30916110৩0 


দুষিত পদার্ঁ 


111100615 ), 


বামুর মধ্যে যে এই সব জিনিল থাকে তাহা 
প্রায় সকলেই অবগত আছেন, কিন্তু স্বাস্থ্য সম্বন্ধে 
কাহার কি প্রতাৰ তাহা 
জানিতে হইলে ইহাদের জালো- 
চন] আবশ্তক। সেই অস্তই এই সব কথার পক 
অধিক নাড়াচাড়া করিলাম | 


: দুষিত বায়ু ও স্থাস্থা 


১১শ সংখ্যা. | 


পু পি ৮ বট ০০০ পপি শসা 


এই সকল, অতি সামান্ত ভাগে বায়তে বর্তমান 


এযোনিষ়া প্রায় 
ভাগের মধ্যে ৩ 
ভাগ মাত্র বর্তমান থাকে। 
যে সব স্থানে নাইট্রোজেন যুক্ত উদ্ভিজ্জ বা জান্তব পদার্থ 
পচে, সাধারণতঃ সেই সব স্থানে এই সকলের উৎপত্তি 


থাকে । 


৩০৬৩৩৪৩০৩৩৩ 


এষোমিয়া, নাষ্ট্রাস গু 
নাইটিক এনিড 


হয়। খায়ু হইতে বৃষ্টির জলের সহিত মিশিয়া ইহার।, 


ভূ-গর্ভে প্রবেশ করে এবং তথায় গাছপালার থাগ্ভরূপে 
তাহাদের পুষ্টি বর্ধন করে। এই সকলের, বিশেষতঃ 
এমোনিয়ার গন্ধ অতিশয় তীব্র। অধিক পরিমাণে 
নিশ্বাসের সহিত গৃহীত হইলে শ্বাস-রোধ হইয়া মৃত্যু ঘটে। 
অন্প পরিমাণে গৃহীত হইল্লেস্বাস-নালী ও ফুস্রুমূসর শনৈশ্মিক 
বিল্লীর প্র্ধাহ উৎপাদন করে। সাঁধীরণতঃ বায়ুতে ইহা 
এত কম যে,ইহাতে কোন ক্ঈতিই হয়না। কর্মকার প্রভৃতি 
ঘ[হারা। পেন, রূপা, টিন প্রভৃতি ধাতুথটিত জ্জনিসের 
কাঞ্জ করে, তাহার। এ সব গলাইবার বা পরিষ্কার করিবার 
দরুণ নাইটি,ক এসিড প্রস্ৃতি ব্যবহার করিয়। থাকে। 
নানারপ রাসায়নিক প্ররক্রিয়ায়ও নাইটি,ক এসিড বুল 
পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়। গকে। অনেক সময় অসাবধান'ত। 
খশতঃ ইহার উগ্র তেঙ্জে শ্বাসরোধ হইয়৷ কাহারও বা 
মৃত্যু ঘটে । ইহা! হইতে নির্গত ধূমে শ্বাস-নালী ও কুস- 
ফুসের প্রদাহ হইয়া! এ সকলের ব্যাধিও উৎপন্ন হয়। 
শিরোবেদনা, সর্দি প্রভৃতি হইলে আমরা শিশির মধ্যে 
একরূপ সুগন্ধ উঠ্ল ওধধের শরণ গ্রহণ করি ( ১1016111111 
4718), উহার প্রধান উপাদানই এমোনিয়া। নানারূপ 
সুগন্ধ দ্রব্যের সহিত মিশাইর়া শ্মেলিং সণ্ট নামে উহ: 
বাজারে বিক্রীত হর। নাসিকাগ্রভাগে ধরিলে 
এমোনিয়ার উগ্র গন্ধে সংজ্ঞাহীন ব্যক্তির চৈতন্য 
সম্পাদিত হয়। 

পূর্বেই বলিয়াছি যে, দ্বায়নাঙ্গারক গ্যাস ১০*০* ভাগের 
মধ্যে ৪ ভাগেরও কম থাকে। 
উহ! যদ্দি বায়ুতে হাজার কর! 
৭৫ ভাগ থাকে তবে তাহাতে প্রাণীর ফব মৃত্যু হয়? 


কার্বনিক এসিড গস 


৬২৯. 


দৈহিক অবসাদ. আনয়ন করে। 


রা বহির্গত হয় তাহার দরুণ। 


আলোক ও রি এবং স্বাস্থ্য: 
হাজার করা যদি ১৫ ভাগ থাকে তবে মাথ। ধা সৃতি 
নানারপ শিরঃ-পীড়1 হয়, শ্বাস-প্রশ্বীসের কষ্ট হয়, এবং 
খুব বেশীর ভাগ 
থাকিলে সংজ্ঞা লুপ্ত হয় ও শ্বাসরোধ হইয়! মৃত্যু ঘটে। 

ইহা যদ্দি হাজার করা ১০ ভাগের নীচে থাকে তবে 
খুব ভাড়াতাড়ি কোন অনিষ্ট হয় না। |কন্ত হাজার কর! 
৬ ভাগের উপরে থাকিলেই উহা স্বাস্থোর পক্ষে হানিকর। 
কোন জনাকীর্ণ স্থানে গেলে কিরূপ হূর্ন্ধ বাছির হয়, 
শ্বাস-প্রশ্বাস লইতে যেন কষ্ট বোধ হয়, অধিক ক্ষণ 
থাকিলে মাগা ধরে এবং অন্টান্ত উপসর্গ, দেখা দেয়। 
এস্থানের বায়ু পরীক্ষ। করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে 
যে, কার্বনিক এপিড গ্যাস হাজার করা ৬ ভাগের বেশী 
দাড়াইয়ছে। এই মে কষ্ট ইহ। সম্ভবতঃ কার্বনিক 
এসিড গ্যাসের পরিমাণ অধিক বলিয়] নহে, ইহা ্বন্সি-' 
জেনের অভাব-জনিত' ও আমাদের শরীরের চা, 

হইতে ধন্ম ক্রেদ প্রভৃতি যে সব প্গব (9845) 
এই '-জৈব 
পদার্থ সম্বন্ধে এখনও কোনরূপ স্থির সিদ্ধান্তে পৌছা যায় 
নাই, তনে উহা অতিশষ বিষাক্ত। ইহাতে শরীর হূর্বল, 
অলপ এবং শর ্তিহীন..করে ও মাথাধর। প্রস্থতি নানার্সপ 
উপসর্গের সৃষ্টি হয়। 

কলিকাতার অন্ধকুপ হত্যার বাস্তব ঘটন। যাহাই 
হউক, উহ অল্প স্থানে বহু লোক একব্রিত হওয়ায় প্রশ্বাস 
জনিত কার্বনিক এপিড গ্যাস্‌ ও শরীর হইতে নির্গত 
জৈব পদার্থ-সমূহ দ্বারা বাম দুষিত হইয়া সংঘটিত 
হইবার কথা । লগুনডারী নামক একখান! জাহাঙ্গে 
এক বার অত্যন্ত ঝড়ের সময় প্রায় ২০০ ব্যক্তি ভয়সঙ্ছুল 
হইয়া ১৮ ফিট লম্বা, ১১ ফিট প্রস্থ ও ৭ ফিট উচ্চ একটি 
কামড়ায় এক রাত্রি যাপন করে। তাহার ফলে পরদিন 
পরাতে দেখ! গেল যে, ইহার মধ্যে ৮: জন লোক মারা 
গিয়াছে । সুতরাং এ বিষয়ে বিশেষ সাবধানতার 
প্রয়োজন। কার্ধনিক এসিড গ্যাস অল্প যাত্রার অর্থাৎ 
হাজারকর] ৬ ভাগের অল্প অধিক উপরে থাকিলেইন যে 


হাতি ১:::22525455565582 
কোন ক্ষতি হইবে না তাহা নছে। উহা! আন্তে আস্তে 
জীধনী শক্তি ধ্বংস করিবে । দেহ বলহীন ও মন 
শ্কত্তিহীন করিয়া কর্শে অক্ষম করিবে. এবং সঙ্গে সঙ্গে 
মানসিক ও নৈতিক অবনতিও ঘটিবে। যদ্দিও কার্বনিক 
এসিড গ্যাস বাস্ধুতে অধিক পরিমাণে থাকিলে 
স্বাসরুদ্ধ হইয়া আমাদের প্রাণ বিয়োগ হয়, তথাপি, 
ইহাকে প্রকৃত পক্ষে বিষাক্ত বলা যাইতে পারে না। উহা! 
অক্িজেনের স্থান অধিকার করে বলিয়াই মৃত্যু ঘটে। 
যদ্দি অধিক কার্কনিক এসিড গ্যাসের সহিত অধিক 
পরিমাণে অক্সিজেন দেওয়1 যায় তবে বিশেষ কোন কুফল 
ঘটে না। এ কথাট। বোঝ! একান্ত আবশ্বক ; কারণ 
বায়ু দুষিত কি না শ্বাস-গ্রহণের যোগ্য কি না তাহ 
জানিতে হইলে বামুতে কি পরিমাণ কার্বনিক এসিড 
গ্যাস আছে আমরা সচরাচর তাহাই দেখিয়া থাকি । 
ইহা হইতে মনে হইতে পারে যে, উহাই যত অনিষ্টের 
যুল। কিন্ত তাহা! নহে। উহার পরিষাপ সহজে লওয়। যায় 
বলিয়াই উহার পরীক্ষা করা হয়। উহা স্বাভাবিক 
হইতে বেশী হুইগেই বুঝিতে হইবে যে, বায়ুতে অক্বি- 
জেনের ভাগ অত্যন্ত কম হইয়াছে। | 

- কার্বনিক এসিড গ্যাস বায়ু অপেক্ষা অনেক ভারী। 
এই জন্ ইহা নিন স্থানসমূহে আবদ্ধ থাকে- পর্বতের গুহায়, 
খনিতে, পুরাতন কুপ প্রভৃতিতে থাকে, সুতরাং এ সকল 
স্থানে নামিবার পূর্বে সাবধানতার আবশ্যক | কার্বনিক 
এসিড গ্যাস নিজে দাহ নহে বা দহন-ক্রিরারও সহায়তা 
করে না। একটি জলন্ত বাতিকে যদ্দি এই এমিড 
পরিপূর্ণ স্থানে নামাইয়া দেওয়া! যায় তবে উহা তখনই 
নির্ধাপিত হইবে । সুতরাং এরূপ স্থান সমূহে যাওয়ার 
পূর্ববে তথায় জলন্ত বাতি নামাইয়৷ দেখ! কর্তব্য উহা 
আলিতে থাকে কি না। ঘদি নিবিয়া যায়, তবে বুঝিতে হইবে 
ধে, তথা গেলে প্রাণ-বিয়োগ ঘটিবে ; আর যদি জলিতে 
থাকে, তবে জীবননাশের আশঙ্কা অনেকটা কম। 
.. “কফ্ার্বনিক এপিড গ্যাস নিশ্বাস গ্রহণের অন্ুপধুক্ত 
হইলেও অন্ত প্রকারে আবাদের কাজে লাগে। অত্যধিক 





২য় বর্ষ 
চাপ-সংযোগে ইহা! সোডা ওয়াটার, লিমনেভ প্রস্তুতি 
নানাবিধ নিত্য ব্যবহার্য্য অশেষগুণসম্পন্ন মুখরোচক 
পানীয় দ্রব্য প্রস্ততে সহাপ্নতা করে। 

কয়ল। গ্রভৃতি অল্প বাযু-সংযোগে পুড়িলে ইহার স্থ 
হয়। ইহা অত্যন্ত বিষাক্ত। 
হাজারকরা ..£ ভাগ যাত্র 
থাকিলেই ইহা প্রাণনাশের 
কারণ হয়। মাথাধরা, মাথাঘোরা, যস্তকের চতুদ্দিকে 
শক্ত একটা বাধনের মত, চিন্তার বিপর্য্যয় ও অন্যবিধ নানা 
উপসর্গ হয়; বেশীর ভাগ থাকিলে শ্বাসরোধ হইয়। 
মৃত্যু ঘটে। 

শীতকাষ্ঠো অনেক লোকে গৃহে+ কয়লার আগুন 
ব্বালাইয়া দরজ| জানাল! বন্ধ করিয়া নিডর। যায়। রুদ্ধ 
গ্ুহে গ্রচুর পরিমাণে কার্বণ মনোক্সাইভ গ্যাস সৃষ্ট হইয়া 
নিদ্রিত ব্যক্তির শ্বাসের সহিত গৃহীত হয়, এবং এই রূপে 
বার বার শ্বাস গ্রহণ করিতে করিতে অবশেষে মৃত্যু ঘটে। 
জুতরাং গৃছের সমস্ত দরজ! জানাল! বন্ধ করিয়া, বিশেষতঃ 
ঘরে কল! প্রস্তুতি আলিয়া, কিছুতেই শয়ন কর্তব্য নহে। 
আমাদের দেশ অপেক্ষা ইউরোপেই এ সব ঘটন! বেশী 
হয়, কারণ তদেশে শীতাতিশয্যের দরুণ প্রায় প্রত্যেক 
গুহেই অগ্নি আ্বালাইয়। রাখা হয়। অবশ্ ইহার অধিকাংশ 
স্থানেই চিমনী প্রসৃতি নানাবিধ উপায়ে আগ্নেয় দৃষিত 
পদার্থের ব্হিরগমনের ব্যবস্থা আছে__কিন্তু তথাপি অনেক 
সময়েই. কার্ক। মনোক্স। ইডে মৃত্যুর হূর্ঘটন! খবরের কাগজে 


কি আট 





অয-অঙ্গারক বা কার্ধবণ 
মনোক্মাইড গ্যাস, 


পড়া যা়। কিছুদিন পূর্বে প্রপিদ্ধ ফরাসী ওপন্াসিক 


জোলার এই রূপে মৃত্যু ঘটে । এ সকলই অসাবধানতার 
দরুণ ঘটিয়। থাকে । 

আমাদের দেশেও যে এরূপ ঘটন। না ঘটে তাহা 
নহে। অধিকাংশ সময়ে সৃতিকা-গৃছেই এক্প ঘটিয়া 
থাকে । হথতিকাগারে রাত্রে সাধারণতঃ শীতকালে প্রায়ই 
কাঠ কিংব! কয়ল! জালান হয়, এবং প্রস্থৃতি.ও নবজাত - 
সঙ্ডানের শরীরে ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে সমস্ত দরজ| জানালা বন্ধ 
করিয়া রাখা হয়। ইহার ফলে যদিও সব সময়ে মৃত্যু ন। 


১১৭ সংখ্যা 


এ লি শীশপি্প্পি ত্র পি শশ। ক. পাশ শন ০৩, পি ও আপ পপ 


ঘটুক প্রায়শঃই জননী ও সন্তান উতয়ের স্বাস্থ্য চিরকালের 
মত নষ্ট হয়-মুতরাং এবিষয়ে সকলেরই বিশেষ 
সাবধানতার আবশ্তক। আমাদের দেশে শিশুর ও 
প্রশ্থতির উভয়েরই মৃতার হার অত্যধিক, সুতরাং 
যাহাতে শুতিকাগারে ভাল রূপে বাম যাতায়াতের 
বন্দোবস্ত ধাকে সে বিষয়ে সকলেরই বত্ববান হওয়! 

আবশ্বক। | 
ইহাকে মিথেন ব1 মার্শ গ্যাসও বল৷ হইয়। থাকে। 
বায়ুতে ইহা অতি সামান্ত 


অঙ্গার-উদজান বা পরিমাণে থাকে। ইহা সাধারণতঃ 
কার্ব রেটেড হাইডোজন 
সা কয়লা, কেরোসিন প্রভৃতির 


খনিতে থাকে-শ্ীলা স্থানে 
উত্তিজ্জ পচিয়াও ইহার সৃষ্টি হয়। * অক্প-্বল্প থাকিলে 
ইহাতে কোন অনিষ্ট করে না, তবে যদ্দি হাজার কর! 
৩* ভাগের উপরে থাঁকে তবে প্রাণ নাশের আশঙ্কা হয়। 
ইহা বামুতে অতি সামান্ত পরিমাণে থাকে, যে সব 
স্বানে অত্যন্ত কয়ল। পোড়ান 
হয় বা আলোর জন্ক গ্যাস 
(0০৪1 £৪5) তৈয়ারি হয় সেই সব স্থানেও পাওয়। যায়। 
ইহা! মানুষের বিশেষ কোন ক্ষতি করে না, কিন্তু গাছ- 
পালার অনিষ্ট করে। 
ইহা অতি ছূর্গন্ধ যুক্ত। ডিম পচিলে এই গ্যাসের 
হিরা বা বুনে সৃষ্টি হয়। গ্যাসের কারখানা, 
সালফুরেটেড হাইড্রোজেন রাসায়নিক কারখানা? ও জলা- 
ভূমি প্রভৃতির নিকটেও ইহা 
থাকে। সাধারণতঃ মানুষের কোন অপকার করেনা। 
তবে বেশীর ভাগ থাকিলে নানারূপ পীড়া জন্মে 
বিলাতের অধিকাংশ স্থানেই জলনিঃসরণের জন্য পয়ঃ- 
প্রণালী আছে ও পায়খানার 
মলমৃত্রাি দুরে নিক্ষেপ করিবার 
জন্য নর্দামা আছে। আমাদের 
দেশে এ সকলের প্রায়ই সুবন্দোবস্ত নাই। পাকের ঘরের 


সালফিউরাস এসিড. 


সিউয়েজ গ্যাস 


9৫৮/8£0 [517191180101)5, 


নিকটে ফেন, তাত, ডাল, তরকারী, ছাই-ভপ্ম, গৃহধৌত 


. ৬৩১ 


শা তি পপ নি জিপি লা পপি পপ পাশ এসি লি ০ 


আলোক ও বায়ু এবং স্বাস্থ্য 





লী শা" ০ পতি এলপি ০৯৩ অ+ পি উপ লি ই স্পা সি উজ. 


জল প্রভৃতি কোন বিনিসই বা নিক্ষেপ করা না হয়! 
এঁ সব পচিয়৷ যে ভীষণ হূর্গন্ধ হয় তাহা মনে হইলেও গা 
বমি বমি করে। 

আমাদের দেশে, বিশেষতঃ যে ঈব স্থানে ড্রেইনের 
পাইখান৷ নাই সেই সব স্থানে, মল, যুত্র ও জল প্রভৃতি 
নিক্ষেপের জন্ত ভিন্ন ব্যবস্থা নাই। সমস্তই এক 
এক স্থানে জম] হয় ও তাহ। অতি সত্বরে পচিয়৷ নানারূপ 
ুর্গন্ধময় দূষিত গ্যাস সৃষ্টি করে। অধিকাংশ মত্রত্যাগের 
স্থানগুলি কি দুর্গন্ধময়! আমাদের দেশের অধিকাংশ 
পাইথানায়ই নাকে কাপড় দিয়] যাইতে হয়। কিন্তু এ সব 
বিষয়ের প্রতিবিধান বিষয়ে অধিকাংশ লোকই 
নিশ্চেষ্ট । শুধু মিউনিসিপালিটি ও গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে 
সম্পূর্ণ বিধান করিতে পারেন না) আমাদের ব্যক্তিগত 
ও জাতিগত চেষ্টাও একুযোগে প্রয়োজন। | 

এই সব নর্দাম] প্রভৃতি হইতে যে সব গ্যাস উঠে, 
তাহাদের মধ্যে অক্সিজেনের ভাগ কম ও কার্বনিক 
এসিডের ভাগ বেশী থাকে । নানারূপ অজৈব ও 
জৈব পদার্থও থাকে। এই দুধিত বায়ু হইতে প্রায়ই 
শারীরিক ও মানসিক দৌর্বলা, অজীর্প,ক্কুধামান্দ্য উদ রামক়, 
শিরঃপাঁড়া, গলার তিতরে ঘ। প্রভৃতি হয়। অনেক সময়ই 
এই রূপস্থানে ডিপধোরিয়া বা গলফাস, বিহ্চিকা বা 
কলেরা এবং টাইফয়ড জর প্রভৃতির জীবাণু অতি সহজে 
জন্মে এবং বাসগৃহের অতি নিকটবর্তী বলিয়া এই সব 
স্থান হইতে সহজে মানুষকে আক্রমণ করে-_স্থুতরাং 
এই সব ছুর্গন্ধময় পয়খানালাগুলি যে কিরূপ ভয়াবহ তাহ। 
বলবার নহে এবং প্রত্যেক কর্তব্যজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিরই 
ইহার শোধন, উপযুক্তরূপে নির্মাণ ও যথারীতি পরিফ্কার 
রাখা সম্বন্ধে মনোযোগী হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয় । 

মাসগ্যাস সম্বন্ধে ইতি পুর্বেই বলা হইয়াছে। 
জলাভূমিতে গাছপাল। প্রসৃতি 
উও্তিজ্জ পদার্থ ও নানারপ জান্তব 
পদার্থ পচিয়া মাসগ্যাস ছি, 
কার্বনিক এসিডগ্যাস, সালফুরেটেড, হাইড্রো বেগ, | 


ম'সগ্যাস বা জলাভূমির 
 শ্যাখ। 


স্প্রতিভা 
'কাত্ন ১৯১৯ 
প্রভৃতি আরও মানাবিধ গাস জন্মে। । পূর্বে লোকের 
বিশ্বাস ছিল যে, এই জলাভূমির গ্যাস হইতে লোকের 
ম্যালেরিয়া হয় কিন্ত বাস্তবিক তাহা নছে। এসব 
স্থান মশ' প্রভৃতি জন্মিবার অতি প্রশস্ত ক্ষেত্রে (মশক 
বংশের মধ্যে এলোকেলিস জ।তীযর় মশ! দ্বারাই ম্যালে- 
রিয়। বিস্তৃত হয়) বলিয়াই লোকের এরূপ ত্রান্ত 
ধারণ ছিল। তবে একথা অবশ্য স্ীকার্য্য যে, এ সব 
দ্বষিত গ্যাস হইতে মানুষের স্বাস্থ্যহানি হয় ও ম্যালেরিয়া 
ভিম্নও নানারূপ জরাদি হয় যাহার তত্ব আজিও সম্পূর্ণরূপে 
হ্থিরীকৃত হয় নাই। সুতরাং বাসগৃহ এবং নগর নির্মাণ 
করিতে হইলে এই সব জঙ্গান্থান হইতে দূরে কর৷ কর্তব্য। 
দরজার ফাকের ভিতর দিনা যদি একটি কৃর্যযবশ্মি 
ঘরে আসিয়। পড়ে তবে তাহার 
ভিতর * অনেক ছোট ছোট 
কণিক। তালিতে দেখা যায়। 


বাছুতে ভাসমান দ্রব্যাদ | 


(১0১])1)00811051101৯) 


প্রায় সর্বস্থানের বায়ুতৈই ইহ] বর্তমান ; তবে পর্বতের 
হয় তাহাকে লেড কলিক (1,801 ০9110) বলে। 


শিখরদেশে বা সমুদ্রের দ্বরতম প্রদেশের বায়ুতে উহা 
দেখা যায় না। এই তাসমান পদার্থের কতক অংশ 
জৈব এবং কতক অংশ অজৈব, 
(11101681710) অজৈব পদার্থের মধ্যে ছোট ছোট 
বালুকণা, ধুলি, কয়লার গুঁড়ি, চুণ, লবণ, তার 
সীসা, কাসা, লৌহ, পিস্তল প্রভৃতি ধাতব রেণু, প্রস্তর 
জাতীয় জিনিসের গুড়া এবং আরও বিবিধ পদার্থ 
_ চর্ণাবস্থা বায়ুসাগরে সন্তরণ 
কৰরে। এই সব জিনিস অধিক 
. পরিমাণে বাুতে থাকিলে চক্ষু, 
_নাসিকা, ক্নালী, চরঘ, কুসুম, ও অস্ত্র প্রভৃতির ব্যাধি 
হয়। স্টহা প্র সকল কণিকার ঘর্ষণ হইতে হয় 
:(6012110থ1 1111261011). সাধারণতঃ চক্ষু লাল হহয়! 
জল পড়ে সদ্দি হয় গলার তিতরে কাট। কাটা বোধ হয় 
থা ফুসফুসে কাশী হয়__নালারূপ চর্মরোগ জন্মে ও 
হাথ, ব্রঙ্কাইটিল, নিউমোনিয়া, যঙ্গা। প্রস্তুতি ফুসফুসের 
ব্যাধি এবং অস্নিমান্দ্য, অনীর্ণ, উদরাময় প্রস্ৃতি পেটের 


(016091)13) 


ভাসমান দ্রব্যের ব্যাধি 
উৎপাদনে সহায়ত] । 


৬৩২ 


শ দিতি স্টপ তলা নথি পা ৬০ সত 


হয় বর্ধ 
ব্যারাম হ হয়। যাহারা সর্বদ! টিন, পিতল, কানা এ প্রভৃতির 
কাজ করে--চুণ বা বানুর কাজ করে, হুচ নির্বাণ করে, 
করাত দ্বার। কাঠ চিড়ে, ছুড়ি, কাচি শান দেয়, গ্লাস, 
সিমেন্ট প্রভৃতি তৈয়ার করে তাহাদের প্রায়ই সদ্দি, 
কাশী, ব্রষ্কাইটিস, হাপানী বা যক্ষা হয়। অন্ঠান্ট সুস্ষ 
চুর্ণিত পদার্থও এই সব ব্যাধি স্থষ্টি, করিতে পারে। 
যাহারা কয়লার খানতে কাজ করে তাহাদের,যে ক্ষর- 
কাশ জন্মে তাহাকে কলিয়ার্ঁপ থাইসিস (0011165 
[১101)155 ) বল! হইয়। থাকে । উহা তিন্ন এই সকল 
কণিক। কণ্ঠনালীর ব্যাধিও হ্যষ্টি করে। অনেক সমযনে 
ইহ[ই গলার ভিতরে ক্যান্সার (0%11001) নামক ভয়ানক 
ব্যাধির প্রর্ধীন কারণ । 
সীসা, তামা, গিতল, কালা প্রস্ৃতির চুর্ণ পেটের 


এভিতবে গেলে পেটবেদনা, জীর্ণ ও উদয়াময় প্রত্ৃতি 


হয়। 

সীস| হইতে পেটে যে গুরুতর বেদনা! রোগের ্ট 
চ্ণ 
কয়ল। প্রভৃতির গুড় চক্ষুতে লাগিলে চক্ষুর প্রদাহ 
উত্পাদন করে। 

জ্েব ভাসমান পদার্থ দ্বারাও বহু ব্যাধির স্থষ্টি হম 
এবং উহা অধিকতর অস্বাস্থ্যকর । পাট, শণ, কার্পাস। 
বেশয প্রস্ততি দ্বার। সর্দি, কাশা, বক্ষ প্রভৃতি হয়। 

ইংলগ্ডে একজাতীয় গছের ফুপের রেণু দ্বার হে 
ফিবার (118১ 1৬৮০1) হয়। আমাদের দেশেও নূতন 
ধান্যের ও আগ্ন মুকুলের গন্ধ দ্বারা অনেকের হাপানি হয়। 
শাল বৃক্ষের ও গজারী বৃক্ষ সমুদায়ের যখন ফুল হয় তখন 
সেই সব স্থান অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে। একপ 
স্থলে রোগের মধ্যে বরই প্রধান । 

আমাদের দেহ হইতে ক্লেদ, ঘর্ম, চুল, খুখু, মল, মূ, 
বীজাণু প্রভৃতি কত জিনিসই প্রতিনিয়ত বাতাসে 
যাইতেছে। খা প্রস্ৃতি হইতে পৃর্জ বা অপর দুষিত, 
পদার্থ যাইয়া অপরের চক্ষু উঠা, ইরিসিপেলাস (151)- 
911)9185 ) গ্যাংগ্রিন ( 021819)6) প্রস্ততি হইতে 


১১ সংখ্যা - 


০০৬ ২০০ পপশ্তাশসি ৬ ৮৯৩৩ তি আইজ টব পি - পা পপ» তক রস জিত? ৯ শত ৮ 


পারে | শরীর হইতে খোসা যাইয়! অ পরের বসন্ত, জল-. 
বসন্ত, হাম, পাঁচড়া, দাদ প্রভৃতি হইতে পারে--থুখু 


শুকাইয়! বা অপরিবর্তিত অবস্থায় যক্| উৎপাদন করিতে 
পারে। মলাদি হইতে টাইফয়েড, কলেরা, উদরাময় 
প্রভৃতি হইতে পারে। বাঘ্ুতে নানাবিধ বীঞ্জাণুও থাকে 
এবং ইহা! হইতৈ নানাবিধ ব্যাধির সৃষ্টি হয়। 

এক লিটার (140০ ১ বাঘুতে ২০টির বেশী জীবাণু 
থাকিলেই বায়ুকে দূষত বলিতে হইবে এবং ব্যাবহারের 
অযোগ্য মনে করিতে হইবে । বায়ু দ্বারা কত সংক্রামক 
ব্যাধিই না স্থানে স্কানে নীত হইতেছে ! 

যে সব স্থানে তামা, ক্ষার এবং অন্যান্য রাসায়নিক 
দ্রব্য প্রস্তত হয় সেই সব স্থান্তে সালফিউরাস, সাল- 
ফিউরিক ও হাইড্রোক্লোরিক এসড। সালকুরেটেড, হাই- 
ড্রোঙ্গেন। এমেনিয়। প্রভৃতি নানাবিধ গ্যাস স্থষ্ট হইয় 
'সেই সব স্থানের বাধু দূষিত করে। কল কি কারখানার 
রাসায়নিক ও অন্ত বহুবিধ প্রক্রিয়ায় লোকের নানারূপে 
স্বাস্থ্য হানি হয়। যে সব স্থানে শব গোড় দেওয়। হয়, 
শব দাহ করা হয়, ননারূপ আবঞ্জনা নিক্ষেপ করা হয়, 
মল-মূত্র নিক্ষিপ্ত হয় কল-কারখানার দুবিত জিনিস 
পরিত্যন্ত, হয় সেই সব স্থানের বায়ু দূষিত ও স্বাস্থ্য সন্ুদ্ধে 
হানিকর। 

শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী । 


আমন্ত্রণ 


আলোয় ভর] আকাশখানি 
ছাপিয়ে, শুধু সুধার বাণী 
উদ্ছলে পড়ে সারা ভূবন মাঝ ; 
€ছল্‌ ছলিয়ে' ভাবের নদী 
এমনি করেই বইছে যদি, 
ওরে ও মন, আয় বে ধেয়ে আঞঙ্। 


৬৩৩ 


আয় ? রে তবে বু 'হাত ভুলে”: 
সব চুকিয়ে, আপন ভূলে” রি 
বাঁধন খুলে, ঝাপ দিবি তো আয়! .. 
ঢেউগুলি ওই অমন করে, | 
ডকৃ্ছে কারে পাগল ওরে,_- 
উদ্ধাস স্বরে আখির ইসারায়? 
কেমন করে আপন মনে 
পুমিরে র'বে ঘরের কোণে ? 


শ্রবণ তরি' শোন্‌ রে এখন শোন্‌- 


গগন ছেয়ে, ক্ষণে ক্ষণেই 
কাহার লাগি এই বিজনেই 
আস্ছে অধীর, আকুল আমন্ত্রণ ! 
শ্রীদেবকুমার বায় চৌধুরী । 


হী 


বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে যংকিঞিৎ * 


বৌদ্ধগণের নিকট চৈত্য পরম পবিভ্র। চৈত্য বলিলে 
শুধু মন্দিরকে বুঝায় না, বৃক্ষাদি? শ্বতি- 
প্রপ্তর, মুর্তি, প্রস্তরোৎকীর্ণ ধর্্ম-লিপি 
প্রভৃতিক্ও বুঝাইয়৷ থাকে; সুতরাং 
যে সকল মন্দিরাদির ধর্ম-সংস্রব আছে সে গুলিই চৈত্য। 
কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত যে, চৈত্য মাত্রই 
মন্দির নহে। 

পবিভ্রতায় ধর্ম-মন্দিরাদির মধ্যে বিহার ও স্ত,পই 
শ্রেষ্ঠ। মঠকেই সাধারণতঃ বিহার 
বলে । বুদ্ধদেব যে মঠে বাস 
করিতেন, এবং যে মন্দিরে অনেক 
মূর্তি থাকিত এই উভয়কেই বিহার বল! হইয়। থাকে । 
নেপালে ধান্ত-স্তপের আকুৃতিবিশিষ্ট আদিবুদ্ধ বা! 


চৈঠ্য 


মঠ 





স্পা ০ পপ শপ আস পা কস্ট পাস 


* রিজ ডেতিভ স. কার্ণ, ার্গেস প্রভৃতির গ্রন্থ এবং হয়েদ-সাং 





: গু ফা-হিয়ানের ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে সংগৃহীত--লেখক। 


প্রতিভা 


ফান্তন 555... .. 
ধ্যানী বদ্ধগণের উপাসনা- মন্দিরকে চিত্য , বলে। কিন্ত 
শাক্য-মন্দির ও অপর সপ্ত মানবী বুদ্ধগণের উপাসনা- 
মন্দিরকে বিহার বলে। 

নেপালী চৈত্যের বর্ণনা হইতে স্পষ্ট অনুমিত হয় 
যে, নেপালে যে গুলিকে চৈত্য বলে 
সে গুলি প্ররুতপক্ষে স্ত,প। স্ত,পের 
যে ক্মংশে পবিভ্রাবশেষ রক্ষিত হয় 
সেই অংশের নাম “ডগোব”। অনেকে বলিয়া থাকেন 
যে, পূর্বকালে সমাধি-স্থানের উপর যে মৃত্তিকা- 
স্তপ নির্মিত হইত ইহা! হইতেই স্তপের সৃষ্টি 
হইয়াছে। মহাভারতেও এইরূপ স্তপের উল্লেখ 
পাওয়। যায়। ভারতের অনেক স্থানেই স্তপ আছে। 
স্তপগুলির যুলদেশ বৃত্তাকীর, এবং কোন কোন স্তপের 
চতুদ্দিকে হুচ্যগ্র শিকের বেড়া আছে। মুলদেশ বা 
ভিত্তির উপর একটি বর্তল বা “ডোম্‌” এবং উর্ধাতল 
ও অধংশির একটি “পিরামিড” এই বর্তলের সহিত 
সংলগ্ন । সংযোগ-স্থানটি মন্ুষ্ের গ্রীবার ভ্াায়। 
“পিড়ামিভ্‌টি” ও বর্তলটি একটি কিংবা উপর্ধ্য,পরি 
অবস্থিত দুইটি ছাতা দ্বার আবৃত। ছাতাগুলি মালা 
ও পত্তাক। দ্বারা ভূষিত। ডগোবগুলিও প্রায় এইরূপ 
আকৃতিবিশিষ্ট। সিংহল ও নেপালের স্তপগুলিও 
এইরূপ, তবে কোন কেন সিংহলী ডগোবের “ডোম”- 
গুলি গ্রল-বুদ্বদের আকুতিবিশিষ্ট হওয়া উচিত এবং 
উপর্য্য,পরি তিনটি ছাতা দ্বারা ঢাকা থাকা উচিত। 
এই সকল «“ডোমের” উপর ছুই, তিন, পাঁচ. সাত, নয় 
এবং কখন কখন বা! তেরটি ছাতা থাকে । এই সকল 
ছব্রচিন্িত পিরামিডের বিভিন্ন অংশ বরঙ্গাণ্ডের বিভাগ 
স্থচিত করে। বৌদ্ধগণ কোন কোন স্তুপ মেরু পর্বতের 
অঙ্থকৃতি বলিয়। অগ্ুমান করিয়। থাকে। 

সিংহলের মহল প্রাসাদের উপরিভাগে সোপানাবলীর 
সায় বিভাগ দেখিয়া মনে হয় যে, ব্রঙ্ম দেশের জটিল- 
গঠন স্ত,পগুলি ডগোব এবং প্রাসাদের নির্মাণ প্রণালী 
-অবলন্বন করিয়া প্রস্তুত হইয়াছে। 


নেপালী চৈত্য 


টা 


৯৫০ সপ ১৯ ০ তি সত ও সি 


২য় বর্ষ 
হ়েন-সাংএর ভারতবর্ষে আগমনের পৃর্কে পেশো- 
য়ারের ২০* গজ উচ্চ প্রকাও ভ্ত.প তিন বার ভাঙ্গিয়া 


যায়। এই স্ত,পটিই সর্বাপেক্ষা জটিল-গঠন বলিয়া 
মনে হয়। মহারাজ কণিষ্কের সময় এই স্তপ নির্মিত 
হইয়াছিল। হুয়েন-সাং যখন ভারতে আসেন তখন 


এদেশে বছুসংখ্যক স্তুপ ও ডগোব বিদ্যমান ছিল। 
বর্তমান সময়ে ইহাদের ধ্বংসাবশেষ মাত্র দেখিতে 
পাওয়া যায়। র্‌ 

পুষ্ধলাবতীর নিকটে মহারাজ অশোক ছুইটি স্তপ 
নির্মাণ করেন। কথিত আছে সেখানে প্রজাপতি 
ব্রহ্মা এবং দেবরাজ ইন্দ্র মহামূল্য প্রস্তর দ্বারা আরও 
ছুইটি স্তূপ নির্মাণ করিয়াছিলেন। হুয়েন-সাং এই 
অলৌকিক স্ত,প-দ্বয়ের ধ্বংসাবশেষ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ 
করিয়াছেন। মহারাজ অশোক ভারতের নান! স্বানে 
৮৪০০০ স্ত,প বা বিহার নির্মাণ করিয়াছিলেন। 
টনিক পরিব্রাজকগণ বলিয়। থাকেন অশোক 
স্তগবান বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর প্রথমতঃ যে আটটি 
স্তূপ নির্মিত হয় তাহার সাতটি ভাঙ্গিয়া ফেলেন ও 
পরে উক্ত ৮৪০০* স্তপ নির্মাণ করেন। তিনি এক- 
মাত্র রামগ্রামের স্ত,পটিই ভাঙ্গেন নাই। পরে ইহার 


সন্নিকটে ধার্মিক ব্যক্তিগণ বনু স্তপ ও মঠ নির্মাণ 
করেন। 


স্তপ সকল যে কেবল ধর্মাত্বার নামে উৎসর্গাঁ্কত 
হইত এরূপ নহে ? ধর্ম গ্রন্থের নামেও হইত। সারিপুতর, 
মৌদৃগল্যায়মন ও আনন্দের 
নামে এবং অভিধর্ম, বিনয় 
ও ্ত্রের নামে অনেক স্তপ মথুরাতে উৎসর্গীরূত 
হইয়াছে। 

কপিলবস্কতে অনেক স্ত,প ছিল বলিয়া অনেকের 
ধারণ। ; কিন্তু ফা-হিয়ান বা হুয়েন-সাং কেহই সেই 
প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ ছাড়া আর কিছুই দেখেন 
নাই। মধ্যযুগে মগধেও বহু স্তুপ বর্তমান ছিল। 
মহান্তপই সিংহলে সর্বাপেক্ষ। প্রাচীন। ইহা ১৫ 


ত.প 


১১শ লংঘ্যা 
গজ উচ্চ এবং অহথরাধাপুরের উত্তরাংশে ভগবান বৃদ্ধের 
চরণ-চিছ্বের উপর নির্্মিত। 
মঠ এই স্ত,পের পার্থ ই নির্মিত হইয়াছিল। থ,পারাম, 
শিলাতুপ প্রভৃতিও সিংহলে অতি বিধ্যাত। সিংহলে 
বহু প্রাসাদ ও বিহার নির্মিত হইয়াছে সতা কিন্ত 
ভারতে ও অন্যান্য যে সকল স্থানে মহাযান পন্থ। বলম্ি গণ 
কর্তৃক বৌদ্ধ ধর্ম প্রবর্তিত হইয়াছে সেই সকল স্থানে 
স্থপতি বিগ্ভার যেরপ উন্নতি সের হইয়াছে সিংহলে 
সেরূপ হয় নাই। 

ঝারাণসীর সমীপবর্তী সারনাঁপের টির মন্দি- 
রাদ্দি খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত অবিকৃত ছিল; 
কিন্ত বর্তমান সময়ে সে গুলি ধবংসমুখে পতিত 
হইয়াছে । * 


মুদ্রি-পূজার পৃর্কেই বোধি-বৃক্ষের পৃঙ্জ1 প্রচলিত ছিল। 
এই প্রথা সম্ভবতঃ প্রাচীনকালে প্রচলিত কোন 
অনার্ধ্য প্রথার অনুকরণে প্রব- 
ভিত হইয়! থাকিবে । প্রাচীন- 
কালে বোধিবৃক্ষগুলিকে উদ্দেশক বলিয়া গণ্য করা হইত, 
কিন্ত বর্তমানে এগুলিকে পরিতভোগ চৈত্যশ্রেণীর অন্তভুক্ত 
বলিয়। ধরা হয়। 

বর্ছাটের প্রস্তরশিল্পে বিপশূশি, কশ্শপ, কোম্বগমন, 
ককুসন্ধ, বেশ্বভূ এবং শাক্যমুনি প্রভৃতি বুদ্ধগণ যে যে 
বোধিবৃক্ষের নিয়ে সিদ্ধি লাত করিয়াছিলেন সেগুলি 
অঙ্কিত আছে। শাক্যমুনি যে বটবৃক্ষের নিয়ে সিদ্ধ লাভ 
করেন সেই বৃক্ষটি এবং ইহার নিয়গ্থ বুদ্ধাসন বা বোঁধি- 
মণ্ড শিলা-গাত্রে উৎকীর্ণ রহিয়াছে । এই বৃক্ষের উপরে 
দুইটি ছাতা! এবং শাখার অন্তরালে পতাকা দৃষ্ঠ হয়। বোধি- 
মণ্ডটি বর্গাকার প্রস্তর-বেদিকার ন্তায়। মাল! হস্তে দুটি 
সপক্ষ নৃদ্তি বেদিকার উপরে ছুই কোণে দণ্ডায়মান রহিয়!ছে ; 
নিয়দেশে আরও ছুইটি পুরুষ-মুহ্ি দাড়া ইয়। আছে-_কিন্তু এ 
দুইটি মৃত্তি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘাকার। এই ছুইটি মৃত্তির মুখেই 
বিস্ময়ের ভাব ফুটিয়! বাহির হইতেছে, এবং একটির পা-ও 


বোধি-বৃক্ষ 


৬৩৫ 


শপ ২ লীগ তশিস্টি জল 7 শি 


সুবিখাত অভয়শিরি' 


বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে যৎ কিঞ্চিৎ 


ডিক পর্ণ করিতেছে না। বৃক্ষটর কাশুদেশ সতস্ত- 
বেষ্টিত, মূলদেশে আসন এবং আসনের সম্মুখে নাতিদীর্থ, 


 মাতিহবন্ব ছইটি মনুষমৃষ্ঠি করযোড়ে জানু পাতিয়া বসিয়া 


আছে। ইহাদের একটির পশ্চাতে একটি স্ত্রীমূর্তি ও 
অপরটির পশ্চাতে নাগরাঙ্গ-মূত্তি-নাগরাজের বাহ্যুগল 
আড়ামাড়ি ভাবে রক্ষিত। একটি বোধিবৃক্ষের নিয়ে 
চারিটি আসনও দেখিতে পাওয়! যায়--বোধ হয় এই 
চাবিটি আসনই পূর্ববর্তী চারি জন বুদ্ধের । 
শাক্যযুনির মূল আসন গয়ায় পিপুল বৃক্ষের নিয়ে! 
সেখানেই পূর্ববস্তী বুদ্ধগণ দিব্যজ্ঞান লাত করিয়াছিলেন, 
এবং বৌদ্ধগণের বিশ্বাস ভবিষ্যতে আর যে সকল বুদ্ধ 
জন্ম গ্রহণ করিবেন তীহারাও এখানেই সিদ্ধিলাভ 
করিবেন। এই আসনকে বজপন বলে। হুয়েন-সাংএর 
সময়ে এই আসনষ্টি ইটের গাথ্নি করিয়া রক্ষা করা 
হইয়াছিল। বর্তমান সময়ে পিপুল গাছটি ভূপৃষ্ঠের ৩০ 
ফিট উপরে একটি বেদির উপর দগায়যান বুহিয়াছে। 
এই বেদিটির চতুদ্দিকেই পাড়। বোধিমণ্ড বা নর- 
সিংহাসনকে পুথিবীর কেন্দ্রবূপে গণ্য কর! হয়। কথিত 
আছে মহাবাক্গ অশোকের কন্ঠা সংঘমিত্রা! মুল বোধিবৃক্ষের 
দক্ষিণ শাখ।টি পিংহলে লইয়া গিষ়্া মহামেব বনে রোপন 
করেন। [ 
পূর্বেই ভগবান বুদ্ধের পদচিহ্ছের উল্লেখ করা হইয়াছে, 
কিন্তু স্থুমন বা আদম-শূস্থ শ্রীপদের স্যার বিখ্যাত 
পদ্র-চিহন আর নাই। জন+'তি আছে যে, যখন বুদ্ধ সিংহলে 
আমেন তখন তিনি এক পা 
অনুরাধাপুরে ও আর এক পা 
একটি পর্বত-শৃঙ্গে স্থাপন করেন । এই উতয়ের অগ্তর 
১৫ যোপ্ধন। ফা-হিয।ন সিংহলে আসিয়া এই জনশ্রুতি 
অবগত হন। এই পদচিহ্ছকে স্টেরগণ আদিদের 
মহেশ্বরের পদচিহ্ন বলিয়া বিশ্বাস করে, মুপলমানগণ 
আদমের পদচিহ্ু বলিয়া! প্রকাশ করে, এবং বৌদ্ধগণ 
ইহাকেই ভগবান বুদ্ধের পর্চিহ্ু বলিয়া কীর্তন করিয়া! 
থাকে। পব্চিহুটি দৈর্ধযে ৫ ফিট ও প্রস্থে ২২ "ফিটু! 


পরিত্র পদচিহ 


প্রতিভা 

কানুন ১৩১, ৯৩১৪ মিরার াররাির্জ্যারার্যারনরার 
অলেক পরস্ততাত্বিকের : মতে এটি একটি অনতিগত্ভীর 
পর্বত গহ্বর। সারনাধে পূর্ববর্তী বুদ্ধচতুষ্টয়ের পদচিহুই 
বহত্তম। হুয়েন*সাং .ম্বচক্ষে এই পদচিহ্ন প্রত্যক্ষ 
করিয়াছিলেন। ইহা ৫০০ ফিট দীর্ঘ ও ৭ ফিট গভীর । 
তিনি পাটলিপুত্রের সপ্নিধানে ভগবান বুদ্ধের যে পদচিহ্ন 
দেখেন সেটি ইহার তুলনায় অতি ক্ষুত্র। এই পদচিহ্ের 
দৈর্ঘ্য মাত্র ১ ফুট ৮ ইঞ্চি ও বিস্তার ৬ ইঞ্চি। সোয়াত 
নদ্দীর উত্তর কূলে উদ্যান নগরে একটি পদচিহ্ন ছিল। 
ইহার একটা বিশেষত্ব এই ছিল যে, দর্শকগণের মনো- 
ভাবান্ুসারে ইহ1 তাহাদ্দিগের নিকট ক্ষুদ্র ব৷ বৃহৎ 
বলিয়। প্রতীয়মান হইত। ভগবান বুদ্ধ ও মঞ্জুত্রীর পদ- 
চিহ্নকে নেপালীগণ পাছুক। বলিয়া থাকে । বুদ্ধদেবের 
পৃদ্চিহ বৃক্ষের ন্যায় আকৃতিবিশ্রিষ্ট ও মঞ্জুত্রীর পদচিহ্ন 
অর্ধমুদিত চক্ষুর আকৃতিযুক্ত। এইটি বোধ হয় চন্দ্রের 
আকৃতি সুচনা করে। বৌদ্ধগুণের মতে পৃথিবীতে অবস্থান 
কালে তথাগত যে যেস্থানে বান করিয়াছিলেন সেগুলিই 
পবিভ্র। ভগবান বুদ্ধ আনন্দের নিকট এইরূপ চারিটি 
পবিত্র ক্ষেত্রের নামোল্লেখ 
করিয়াছিলেন। গয়ার নিকট- 
নর্তী বৌদ্ধ তীর্থগুলিয় নুন্দর বিবরণ ফা-হিয়ান দিয়া 
গিয়াছেম -এবং পরে হুয়েন-সাং এই বিবরণ গুলির 
পূর্ণতা প্রদান করিয়াছেন। বারাণসীও গয়ার ন্যায় 
একটি বৌদ্ধ তীর্থ । বারাশসীতেই বোধিদত্ব ভবিষ্যতে 
শাক্যমুনিরপে জন্মগ্রহণ করার দৈববাণী শ্রবণ করেন। 
আর একট! জনঞ্রতি আছে যে, মৈত্রেয়ও বারাণসীতে 
এই দৈববানী শ্রবণ করেন। কিন্তু পূর্বে বল! হুইয়াছে 
মৈত্রেয় এখনও ধরাতলে অবতীর্ণ হন নাই, সুতরাং 
এই জনশ্রুতির মূলে কোনও সত্য নিহিত নাই। 
নাবার কেহুগবলেন গুধকৃট পর্ধতে শাকামুনি 
ভিচ্ষুগণকে বলিয়াছিলেন যে, ভবিষ্ততে মৈত্রেয় স্বর্ণকাস্তি 
শরীর ধারণ করিয়। ধরাতলে বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইবেন। 
পরম্পর বিরুদ্ধতাবাপন্ন এই দুইটি জনশ্রুতির বিষয় পড়িয়া 
মনে হয় যে, চৈনিকক পরিব্রাজকগণই ইহাদের সম্বন্ধে 


সপ রি রিড শি পা 


পবিত্র ক্ষেত্র 


৬৩৬ 


সপ সরস পাস পি ০, বল ্প্ স 


ব্য বর্ষ 
ভুল করিয়াছেন। ইহাতে যে পাশ গুড় রহস্য মিহিত 
রহিয়াছে তাহা! অজিও অবগত হওয়া যায় নাই ।- 
বৌদ্ধগণের মতে কপিলবস্ত, গয়া, সারনাথ ও কুশী- 
নগর এই চারিটি প্রসিদ্ধ তীর্থ ক্ষেত্র) ইহা ছাড়। স্তগবান 
বুদ্ধ যেযেস্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন সেই সেই স্থানও 
বুদ্ধতক্তগণ তীর্থরূপে গণ্য করিয়া থাকেন। প্রাচীন 
কালে যে রাজায়তন বৃক্ষের নীচে বুদ্ধ আসন গ্রহণ করির়।- 
ছিলেন সেই বৃক্ষ ও সেই আসন পরিভোগ চৈত্যরূপে 
পৃজিত হইয়া থাকে । 
ধর্মক্র পবিত্রাবশেষের অন্তভুক্তি নহে--এটি একটি 
পবিত্র চিন্বু। বৌদ্ধগণ ইহাকে 
পূজা করিয়। থাকেন। পতাকা 
শোভিত ভগবান বুদ্ধের ধর্মচক্র বর্হাটের প্রস্তর-শিল্পে 
প্রদর্শিত হইয়াছে । চক্রটি একটি মন্দিরে রক্ষিত এবং 
চক্রের উপরে একটি ছাতা । উভয় পার্খে ছুইটি পুরুষ মুস্ঠ, . 
ইহাঙ্গের বাহু আড়াআড়িতাবে রক্ষিত। নিয়দেশে 
রথারূচ জনৈক রাজার মুর্তি; রথের চারিটি ঘোড়া । 
এই গ্রতিমৃত্তির লিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, 
ইনি কোশলেশ্বর প্রসেনজিৎ । অন্যান্ত স্থানের শিলা- 
শিল্পে চক্রটি একটি উচ্চ স্তপস্ভের উপর স্থিত দেখা যায়। 
সাচি, গয়া, ও শ্রবস্তীতে এইরূপ চক্র দৃ্ট হইয়া থাকে। 
এই চক্র পূর্বে চক্রবস্তীগণের চিহ্ন ছিল, পরে ধর্ম প্রচার 
কল্পে ইহা বৌদ্ধ ধর্মের সহিত সংশ্লিষ্ধ হইগাছে। 
উপসথ প্রথা বৌদ্ধগণ অন্ত সম্প্রদায় হইতে অনুকরণ 
করিয়াছে। প্রতেক পক্ষের 
অষ্টমী এবং চতুর্দশী ব। অমাবন্থা 
তিবিতে উপপথ পলনের ব্যবস্থা । সাধারণের মনন্তষ্টির 
জন্যই বোধ হয় বৌদ্ধ রাজগণ এই প্রথ! প্রবর্তিত করিয়া- 
ছিলেন। সাগ্াহিক উপসথ তিক্ষুগণ ও সাধারণ লোক 
সকলেই পালন করে। প্রতিমাসের চারিটি পর্বদিনের 
মধ্যে ভিক্ষগণ ছুই দিন প্রতিমোক্ষ অবৃত্তি করেন। মাঝে 
মাঝে ভিক্ষু সম্প্রদায়ের কোনও. বিবাদের মীমাংসা হইলে 
ভিচ্ষুগণের একটি অতিরিক্ত উৎসব হইয়া থাকে। প্রতি- 


পরিত্র চিহু 


পর্বব 


১১শ সংখ্যা 


্ু 
৪ 





পর অষ্টমী এবং চতুর্দন বা অমাবস্য। সিংহল, ব্রহ্মদেশ 
এবং নেপালে বৌদ্ধ পর্ব । বোধ হয় ধর্মগ্রন্থের ব্যাখ্যার 
তারতম্য বশতঃই এই পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন 
ভিশ্ন। অশোকের পঞ্চম স্তস্তান্ুশাসনান্থপারে প্রত্যেক 
পক্ষের চতুর্দশী এবং অমাবস্যা! বা পুর্ণিমাই পর্বদিন। 
সিংহলে প্রচলিত বৌদ্ধ পর্বদিনগুণল ও মনুসংহিতায় 
উল্লিখিত পর্বদিনগুলি অভিন্ন। 

উপসথ উপবাস ও বিশ্রামের দিন। সে দিন বিগ্যা- 
লয়, বিচারালয় প্রভৃতি বদ্ধ থাকিত। উপসপের দিন 
পণ্ড ও মৎস্য-শিকার নিষিদ্ধ । পরিষ্কত পরিচ্ছদ পরিধান 
করিয়! পবিত্র মনে উপপথ পালন করাই সাবারণ লোকের 
কর্তব্য। শাস্ত্রোক্ত আটটি বিধি পাপন করিলে পুণ্য সঞ্চয় 
হইয়া থাকে। ধরশ্গ্রচার ও ধঙ্োপদেশ শ্রবণ উপসথের 
প্রধান অঙ্গ। প্রাচীন কালে ভিক্ষুগণ উপদথের দ্বিন 
.প্রতিযোক্ষ হইতে কোন কোন অধ্যায় আবৃত্ব করিতেন, 
কিন্ত বর্তমান সময়ে সিংহলে সাধারণ লোকেরাও গুহে 
গৃহে ধাইয়! মাতৃভাষায় প্রতিমোক্ষের কোন কোন 'অংশ 
আবৃত্তি করিয়া থাকে। নেপাঙ্গে ভিক্ষুসম্প্রদায়ের লোপ 
হইয়াছে । সেখানে ধর্মশযাজকদিগের নাম বজ্রাচার্য্য। 
বস্তাচার্ষ্যের! বিবাহিত এবং গৃহস্থধন্্মাবলন্বী ৷ 

প্রাচীন কালে ধর্ম কার্ষ্যর জন্য বংসরকে তিন তাগে 
বিভক্ত করা হইত। প্রতি 
ভাগে ৪ মাস করিয়া পড়িত। 
প্রথম ভাগের আষাঢ়, দ্বিতীয় ভাগের কার্তিক ও তৃতীয় 
তাগের ফাল্তনের পৃর্ণিমা তিথিতে পর্বান্ুষ্ঠান হইত। 
এক মাস পরে পরে অর্থাৎ শ্রাবণ, মার্গশীর্ম এবং চৈত্রের 
পূর্ণিমাও পর্বনূপে গণ্য হইত। বৎসরের এই তিন পর্ব বর্ষা, 
শত ও গ্রীঘ্ম খতুর সুচনা! করিত। বৌদ্ধগণ ধর্ম কার্ষেরর 
জন্য অদ্তাপি এন্ধপ বর্ষ-বিতাগ করিয়া থাকেন, কন্ত প্রাচীন 
কালের মত পর্বানুষ্ঠানাদি আর আজ কাল দেখাযায় না। 
সিংহলে প্রচর্লত পঞ্জিকার মতে ফাল্গুনের পুর্ণিমায় 
্রীষ্মখ€্‌ আরব হয়, আধাষ্ের পূর্ণিমায় বধার সুচনা! হয় 
এবং কার্তিকী পূর্ণিমায় শীতখতুর আবির্ভাব হইয়া থাকে । 


বার্ষিক পর্বব 
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বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে যৎকিঞিৎ, | 


ক 
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শাধাচের রণিমায় কি শ্রাবণের পূর্ণিমা বর্ষবাস 
(বাঁধিক) বা বর্ষোপনায়িকা আরন্ধ হয়। সিংহলে 
“বর্ষ” তিন মাস মাত্র । 

শুক্ুপক্ষের চতুর্দশী কি পুর্ণিমা তিথিতে “প্রবারণা” 
পর্বের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে । এই দুইদিন উপসথও 
পালত হয়। প্রবারণার দ্বিনে ভিক্ষুগণকে দন 
দেওয়া হয, ভোজন করান হয় 
এবং শোতাধাত্রা বাহির করা 
হয়। মথুরাতে ফাহিয়ান লিখিত প্রবারণ। পর্বানুষ্ঠানের 
বিবরণ পাওয়া যায় । প্রবারণ। “বর্ষ বা বর্ষোপনাগ্িকার 
সমাপ্তি হুচন। করে। প্রবারণান্তে ভিক্ষুগণকে পরিচ্ছ? 
বিতরণ কর হয়। অন্ততঃ পাঁচ জন সমবেত হইয়া! কোন 
কোন তিক্ষুর পরিচ্ছদের প্রয়োপ্গন তাহা স্থির করে; 
পরে অন্যান্য ভিঙ্ষু!ণু সাধারণ লোকের সাহায্যে তুলার 
কাপড়ে পোষাক প্রস্তত করিয়া পীতবর্ণে রঞ্জিত করিগা 
থাকে। এই সকল পোষাক ২৪ ঘণ্টার মধ্যে" প্রস্তুত 
করিতে না পারিলে শান্্বিধি লঙ্ঘন করা হয়। 

বর্ষোপনায়িক1 ও প্রবারণ! ছাঁড়। বৌদ্ধগণের আরও 
কয়েকটি পর্বা আছে। সিংহগী বৌদ্বগণের “অওয়[রুপ' 

নামে একট] পর্ব আছে। বস- 
স্তের প্রারন্তে মারের স্বতি রক্ষার 

জন্য এই পর্বের অনুষ্ঠান হয়। শ্যামদেশে এই পর্বের 
নম “সংক্রন” ( সংক্রান্তি)। এই পর্ধ হিন্দগণের 
বসস্তোৎ্সব, কামদহন, বা! হোলির নামান্তর মাত্র। 

বৈশাধী পূর্ণিমায় ভগবান বুদ্ধের জন্ম হইয়াছিল। 
এই তারিখে শ্তামদেশে বৈশাখী পুজা! হইয়! থাকে। 
পুর্বে সিংহলেও হইত। যখন হ্য়েন-সাং ভারতে ছিলেন 
তখন গয়!তে ভগবান বুদ্ধের নির্বাণ তিথি উপঙ্ক্ষেও এক 
বিশেষ পর্বের অনুষ্ঠান হইত 

আধাঢ় মাসের মধ্যভাগে সিংহলে এক বিশেষ পর্যদ 
হইত বলিয়া ফা-হিয়ান উল্লেখ করিয়াছেন। এই সময়ে 
তগ্রবান বুদ্ধের দন্তাবশেষ প্রাদর্শিত হইত: বোধ হয় 
বৈশাখী পূর্ণিমার পর্বই সেই সময়ে অনুষ্ঠিত হইত । এই 


প্রবারণা পর্ব 


অওয়ার'দ 


প্রতিভা 
কতিন ১১১... 
বৈশাখী পুর্ণিমাতেই তগবান বুের জগ্ম হয়। দিব্যজ্ঞান 
লাভ হয় ও পরিনির্বাণ প্রাপ্তি হয়। 
বৌদ্ধ যুগের গৌরবের দিনে মহাসমারোহে পঞ্চ 
বার্ধিক বা পঞ্চ বর্ধ-পরিষদের অনুষ্ঠান হইত। ইহার 
আর এক নাম মহামোক্ষ পরি- 
যদ। দিব্যাবদান প্রভৃতি গ্রন্থে 
এই উৎসবের বর্ণন। পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, ইহ] 
অনেকট। প্রবারণ! পর্ষের ন্যায়। পঞ্চবার্ষিক উৎসবে দান- 
কার্যোর বড় বাহুল্য ছিল। কাণ্যকুজ।ধিপতি হর্ষবর্ধান বা 
শিলাদিত্য পঞ্চবার্ষিক উত্সব নিয়ম মত মহাসমারোহে 
সম্পন্ন করিতেন। ভিনি ভিক্ষু ও ব্রাহ্ণগণকে বাঞ্জ- 
ভাগারের ধনরত্বা্দি সমস্ত দান করিয়। পয়ং ভিক্ষু-বেশে 
রাঞঙ্গধানীতে প্রত্যাবর্তন করিতেন । ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি 
মাত্রেই এই কথ! অবগত আছেন। 
শ্রীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য । 


পঞ্চবর্ষয পরিষদ 


নামিকো 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
প্রতিহিংস! 


শিন্বাশি ষ্টেসনে নামির পীড়ার কথ। শুনিয়া! চিজ- 
ওয়ার অধরে যে হান্ত ফুটিয়। উঠিয়াছিল, তাহা অমী- 
মাংশিত সমস্যা সমাধানের একটা অভাবিত পথ খু্জিয়া 
পাওয়ার যে আনন্দ, তাহাই স্থচিত করিতেছিল। 
কাওয়াশিমা ও কাতাওকা, এই ছুইটা' দ্বণ্য পরিবারকে 
সংযুক্ত করিয়াছে নামি! সেই নামির পীঁড়া__প্রতিশোধ 
লইবার এমন স্থুযোগ আর আসিবে না! পীড়াট। 
ছোঁয়াচে ও মারাত্মক, হাকেও উপস্থিত নাই-_-সবই 
তাহার মতলবের অনুকূলে! বিধবা ও তাহার পুত্রবধূর 
মধ্যে কেবল দুই একটা কথা বলা__ব্যস্‌! বোম! যদ 
তৎক্ষণাৎ ফাটে ত সে কেবল লম্ফ দিয় পার্খে সরিয়। 
ষাইবে ও একটা নিরাপদ স্থান হইতে সমস্ত দুর্ঘটনাটা 


৬৩৮ 


সদ বি ৩ ববি লজ এ ০৪ ভত পই ওি 


য় বর্ষ 

দেখিয়া লইবে, রুক্তান্ত কলেবরে কেখন তাহার! ছটফট 
করে! প্রতিহিংসার চিন্তা চিজিওয়াঁর অবসন্ন চিত্ত উৎ- 
সাহিত করিয়। তুলিল। 

সে তাহার মাসীর স্বভাব ভালরূপেই জানিত। 
তাকেও তাহার উপর যতট] বিরক্ত তিনি যে ততটা নন, 
এবং তাকেওকে সামান্ধ বালক জ্ঞানে তিনি যে অবজ্ঞা 
করেন ও তাহার উপদেশ সংসারাভিজ্ঞ লোকের উপ- 
দেশ বলিয়াই গ্রহণ করেন, ইহাও তাহার জানা ছিল। 
সে আরও বুঝিত মাসীর আত্মীয় কেহ নাই, তরুণ 
দম্পতির সহিত তাহার মত মিলে না, এবং সেই হেতু 
তাহার যতই তেজ থাকুক না, কেহ তাহার পক্ষালম্বন 
করে ইহাই হিনি চাহেন। সেই জন্খ মতলবটিকে 
পাঁকাইবার জন্য এক পর্দ অগ্রসর হইবার পূর্বেই, সে যে 
সফলকাম হইবে সে বিষয়ে তাহার সন্দেহমাত্র রহিল ন|। 

সর্ধপ্রথমে চিজিওয়। কাওয়াশিমা পরিবারের অবস্থা, 
গ্লেখিবার জন্য ও সে-যে কতটা অনুতপ্ত সেই মিথ্যা সংবাদ 
রষ্টাইবার জন্য য্যামাকিকে মধো মধ্যে প্রেরণ করিত। 
এপ্রিল মাসের শেষ ভাগে এক দিন রাত্রে সে শুনিল যে, 
ছুই মাসের চিকিৎসার পরও নামি অবস্থা কিছুমাত্র 
তাল নয় ও তাহার উপর মাসীর অসস্তোষ উত্তরোত্তর 
বর্ধিত হইতেছে । তাকেও অনুপস্থিত, কার্ধ্যগতিকে 
ভাগারি তাজাকিও কোথায় গিয়াছিল, এই সুযোগে 
চিজিওয়] এক দিন কাওয়াশিমার বাড়ীতে গিয়। উপস্থিত। 
বহুদিন সে এবাড়ীতে আসে নাই। দেখিল মাসী 
তাকেওর একখানি পত্র হাতে লইয়া! চিগ্তামগ্নভাবে 
একাকনী বপিয়৷ আছেন। 

বিধবা কহিলেন, “কোনো ফল হয় নি, ডাক্তার 
থরচাও ত কম হল না। ছুমাসের ওপর হয়ে গেগ 
কিন্ত সারবার নামটি নেই। কি যে করবকিছুই ত 
ভেবে পাই না। এক জনের সঙ্গে পরামর্শ করতে পেলেও 
হত, কিপ্ত তাকেও এখনও যেন ছেলেমান্ুষ-_” 

“মাসী-ম। আমি তোমার, দুঃখে হুঃখী। আমার 
এখ(নে আসা উচিত নয় কিন্তু কাওয়াশিম! পরিবারের 
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পতি সি 5 নি 


এই মহ! 1 বিপদের সময় ত আর চুপ ব করে থাকা যায় না ] 


তুমি, তাকেও-সান্‌ আর মেশোমশাই আমাকে কত+. 


আদর যত্ব করেচ দে সব কথা কি আমি ভুলতে পারি! 
সেই জন্টেই সাহস করে এসেচি। কি আর বলব মাসী, 
যঙ্মার মত এমন ভয়ানক ব্যারাম ত আর নেই। এমন 
অনেক শোন[গেছে যে, স্ত্রীর কাছে থেকে স্বামীর ব্যারাম 
হয়েছে সমস্ত পরিবার লোপ পেয়েছে । ভাকে-সানের 
জন্যে ভারি ভাঁবন! হয়েছে, তুমি যদি সাবধান না হও ত 
এ থেকে একট! বিষম কাণ্ড হবে বলে রাখচি।” 

“ঠিক কথ। বলেচ। 'শামারও ত তাই ভয়, তাকেওকে 
জুশি যেতে বারণ করে দিয়েচি। কিন্তু সেত আমার 
কথ! শুনবে না। এই দেখ না,” (হস্তস্কিত পররখানির 
দিকে দেখাইয়।) “ন্ত্রীর কথ! ছাড়। আর কিছু নেহ। 
ডাক্তার কি বল্‌লে, ধাই'কি কর্‌লে-_থা।ল এই।” 

ঈষৎ হাস্য করিয়া চিজিওয়া কহিল, “তা আর কি 
করবে.বল মাসী। স্বামী স্ত্রীতে ভালবাসার কি কোনে 
সীমা আছে। পীড়িত স্ত্রীর প্রতি ঠাকেও-সানের এই 
যে যত্বর-_-এ তো খুব ভালো কথা।” 

“ত। নয় হ'ল। কিন্তুত্রীর অস্থখের জন্যে মার অবাধ্য 
হওয়। এ কোন্‌ দেশী কগ!?” 

চিজিওয়। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। 

“কত রকমই দেখলুম! এই সে দিন মনে করলুম 
তাকেওর বিয়ে বেশ ভালোই হল, তুমিও খুসি হয়েছিলে। 
কিন্তু কাওষা!শিমা পরিবারে এখন এমন একটা সময় 
এসেচে যে, ভালো হবে কি মন্দ হবে কিছুই বলা যায় ন|। 
ওনামিসানের ম। বাপ নিশ্চয়ই তোমার ছুংখে সহান্ুৃতৃতি 
প্রকাশ কর্চেন।” 

“হ্যাতা আর করচেন না! দেমাকে গিষ্লি একটা 
সামান্ধ উপহার নিয়ে দেখা করতে এসেছিলেন ! কাতো৷ 
ছু' তিন বার এসেছিল, কিন্তু--” 

চিজিওয়। আবার দীর্ঘনিশ্বাস ফোলল! 

€এ সময়ে আমাদের বঞ্চাটটা তার মা বাপের বোঝ! 
উচিত। এই রকম ব্যারামি মেয়েকে আমাদের ঘাড়ে 


৬৩৯ 


শশী ২ সাও পতি পাগলি শিব তথ পা ০৯০ লি পা সঙ পি পা ০ পাক ই 


শী 

ফেলে দ্বিয়ে চুপ: করে থাকেই: বা | কি ৭ করে? ছুনিযার 

স্বার্থ ছাড়! আর কিছু নেই!” 
: «নিশ্চয়ই |” 

“কিন্ত সব চেয়ে বেশী ভাণন। হচ্ছে তাকেও-সানের 
জন্যে । আমরা যা বেশী ভন্ন করচি তা যদি হয় তাহলে 
কাওয়াশিম! পরিবারের দফ্ষা রফ।! আর তার ত 
এ অসুখ হলেই হল। কিন্তু তাপের যখন বিষে হয়েচে 
তখন ৬ আর তাদ্দের আলাদ। রাখতে পার না।” 

“ঠিক, ঠিক 1” 

“ম। বাপের ক।ঞজ হচ্ছে সন সময়ে ছেলেদের ইচ্ছ।মত 
কাজ করতে না দেওয়া । তাদের ভালোর জন্যেই মাঝে 
মাঝে তাদের চাবকানো দরকার । গোড়ায় গোড়ায় 
হয়ত ছেলে ছোকরার! ভারি বেকে বসবে, কিন্তু কিছু- 
দিনের পর মন তানের আপনিই নরম হয়ে ধাবে।” 

“ত] বটে।” 

“সামাগ্ত একটু ভালোবাসা বা দয়ার জন্যে তুমি ত 
আর কাওয়াশিমা পরিবারের সর্ধনাশ কত্তে পার না।* 

“নিশ্চয়ই নয় |” 

“আর ভার পর বদি সে গভবতী হর তা হলে__-” 

“ঠিক কথ।।” 

তাহার যুক্তিগুল মাশীমাতার অন্তরে প্রবেশলাত 
করিয়াছে বুঝিয়। চিজিওরার অন্তর আনন্দে নৃত্য করিয়া 
উঠিল। সে তৎক্ষণাৎ আলোচ্য বিষয়টি বদলা ইয় 
ফেলিল। সে তাহার মনে যে বিষ ঢালিয়া দিয়াছে তাহা ত 
আঁচরাৎ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে, অধিকন্ত সে দেখিতে 
পাহয়াছে যে বীঞ্জ রো'পত হইয়াছে তাহ! তখন আচ্ছা- 
দিত থাকিলেও সময়ে তাহ] হইতে বৃক্ষ জন্মাইয়। ফুল ও 
ফল ধরিবে। সে সময় আসিতে অধিক বিলম্ব নাই। 

তাকেওর মাত] নিজে এমন মন্দ লোক ছিলেন না 
যে কোনে কারণে নামিকে ঘ্বণা করিতে পারেন। তিনি 
বরং শিক্ষা ও মেজাজের এত পার্থক্য সবেও শ্বশ্জর সহিত 
একমত হইবার চেষ্টার জন্য নামিকে এত পছন্দ 
করিতেন; রুচি সন্বন্ধে কোনো বিষয়ে কখনে। তাহাদের 


প্রতিভ৷ 
কান ১৩১৯. 
মতের মিল হইলে আনন্দিত হইতেন, এমন কি কখনো 
প্রকাশ না করিলেও হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে এই 
চিন্তাটি উদ্দিত হইত, তিনি বাল্যকালে কোন প্রকারে 
নামির লমকক্ষ ছিলেন ন)। কিন্তু এক মাসের পীড়ার 
পর বখন তিনি স্বচক্ষে অপাধ্য রোগাক্রান্তা নামিকে 
দেখিলেন ও যথেষ্ট অর্থব্যয়ের পরও যখন তাহার সত্বর 
আরোগ্য লাভের সম্ভারন। দেখা গেল না, তখন তাহার 
মনে এক আশ্চর্য ভাবের উদয় হইল,_-তাহ। নৈরাশ্য 
বা বিরক্তি ঠিক বোঝ! গেল না। চিন্তা আসিয়া ভাব- 
_ টিকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিল ও অবশেষে ঘ্বণার প্রবল 
বন্যায় তাহার সমস্ত সংযম ভাসিয়। গেল ! 

এদিকে চিজিওয়। দক্ষতার সহিত মাপীমাতাব মনের 
অলিগলির মধ্যে প্রবেশ করিল। মধ্যে মধো সেখানে 
গিয়। তাহাকে স্বমতে আনিবার জ্জন্ত চেষ্টা করিতে 
লাগিল। তাঁকেওর অন্পস্থিতির সময় মাসীমাতার 
নিকট চিজিওয়ার ঘন ঘন যাতায়াত যখন কানাণুষ! 
হইতে আরস্ত হইল তখন তাহার প্রধান মতলবটি সিদ্ধ 
হইয়াছে ওয়্যামীকির সহিত সে ভাবী নাটক রচনার 
. সাফল্যের ওন্য এক আনন্দ-উৎ্সব সম্পন্ন করিয়াছে । 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 

মতা পুত্র 
তাঁকেও যে যুদ্ধ-জাহাঁজে কার্য করিতেছিল তাহা 
মে মাসের প্রারস্তে দক্ষিণে সাসেবো নামক নৌ-বন্দরে 
যাইবে এবং তথা হইতে উত্তরে হাকোদাতের নিকটে 
সংযুক্ত রণপোতবাহিনীর প্রদর্শ নীতে যোগদান করিবে 
এইরূপ স্থির ছিল। মাসাধিক কাল সেখানে থাকিতে 
হইবে সেই হেতু এক দ্বিন সন্ধ্যার সে মাতার নিকট 

বিদায় গ্রহণ করিতে আসিল। 
সম্প্রতি তাকেওর সহিত বিধবার একেবারেই 
বনিবনাও হইতেছিল না, কানের মধ্যে মক্ষিক! প্রবেশ 
করিলে লোকের অবস্থা যেমন হয় তাহারও তেমনি। 
কিন্তু: আজ সন্ধ্যায় সে অসাধারণ সন্তোষের সহিত 
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রঙ 
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বর্ষ 





৯ শপ, 


স্বহন্তে তাকেওর পরিচর্যা করিতে লাগিল। ছোট- 
থাট বিষয লক্ষ্য না করিলেও মাতার এই অস্বাভাবিক 
প্রীতি দেখিয়।-তাকেও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। কিন্ত 
যত বয়ঃপ্রাপ্ত হউক না কেন, মাতার ভাগবাসা পাইলে 
যে-কোনো বালক সুধী হয়। মাতার সম্প্রতিকার 
রুগ্ম মেঙ্াজের”পর এরূপ ব্যবহারে তাকেও বিশেষ 
করিয়া সুখী হইল। পরিতোধপূর্ধক আহার করিয়া 
শান করিতে করিতে যখন সে বৃষ্টির টুপট্াপ, শব্দ 
শুনিতেছিল তখন তাহার চিন্তা, গৃহে আসিবার পথে 
জুশিতে যাহ। দেখিয়াছে তাহ] হইতে আরম্ভ কিয় 
যখন নাষি পীড়া হইতে আরোগ্য লাত করিয়া তাহার 
প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিবে, সেই সুখের 
সময় পর্য্যন্ত ঘুরিয়া ফিরিতে লাগিল। ক্নান শেষে 
তৃগুচিত্তে একটি টিলে পোশাক পরিয়া দক্ষিণ হস্তের 
তালু দিরা কপাল ঘধিতে ঘধিতে তাকেও মাতার. 
কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহার অস্থুলী মধ্যে একটি 
জ্বলন্ত চুরট। 

বিধবা তখন দীর্ঘনলে ধৃম-পান করিতে ছলেন, 
পরিচারিক। তাহার স্বন্ধদেশ টিপিয়া দিতেছিল। মুখ 
তুলিয়া তিনি কহিলেন, “এরি মধ্যে শেষ হ'ল? তোমায় 
দেখলে তোমার বাবা যখন স্নান করে বেরুতেন সেই 
কথা মনে পড়ে । এ খেনে বস। হয়েছে মাতস্থ ; এখন 
গিয়ে চা নিয়ে এস।” 

বিধবা! উঠিয়। কুলঙ্গ হইতে পিষ্টকের রেকাবি- 
থানি পাড়িলেন। “আমাকে যে অতিথের মত অভ্যর্থনা 
কর্চ ম11” চুরুট টানিতে টানিতে তাকেও ঈষৎ 
হাস্য করিল। 

“ঠিক সময়েই ফিরেচ, তাকে । তোষার সঙ্গে 
কথা আছে, দেখ! হওয়াটা দরকার হয়েছিল । আসবার 
সময় তুমি জুশিতে থেমেছিলে ?” 

সে সদাসর্বদা জুশিতে যায় মাত। ইহা পছন্দ 
করিতেন না জানিলেও তাকেও তাহাকে প্রতারণ। 
করিতে পারেনা। 
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“যা খানিক ক্ষণের জন্তে। সে তালে! হয়ে উঠচে * শীগ্গির সেরে উঠবে। 
মাও বক্ষায় মার! গেসলেন।” 


বোধ হ'ল । তোমাকে বঞ্চাটে ফেলেচে সেই জন্তে কত 
ছঃখু কর্ছিল।” ৃ 

“তাই নাকি ?, 

তিনি খুব মনোযোগের সহিত তাকেওর মুখ 
নিরীক্ষণ করিলেন। 

চিক সেই সময়ে চা'র সরপ্রাম আসিয়৷ পোৌছিল, 
বদ্ধা সে গুলি গ্রহণ করিয়া কহিলেন, “আপাতত 
তোমাকে দরকার নেই মাৎসু। দরজাট! ভালো করে 
বন্ধ করে দাও।” 

নিজের ও তাকেওর জন্ত চা ঢ[লিলেন। এক পেয়ালা 
শেষ করিয়৷ দীর্ঘ নলটি তুলিয়। ভন্তি করিতে কািতে 
বলিলেন__ & 

“আমার শরীরের অবস্থা ভারি খারাপ। এই গত 
বছরের বাতে ত এক রকম মারা যেতে বসেছিলুম। 
কাল তোমার বাবার সমাধি দেখতে গিয়েছিলুম, 
এখনে। হাড়গুলে। ব্যথা কর্চে। মনে হয় যেন এক 
পা কবরে দিয়েচি। খুব সাবধান বাবা তাকে, 
অসুথ বিস্ুথ যেন ন| হয়। 

আগুনের বাকের মধ্যে চুরুটের ছাই ঝাড়িয়া ফেলিয়া 
তাকেও মাতার দিকে দৃষ্টিপাত করিল। শরীর খুব 
মাংসল হইলেও তাঁহার কপালে অনেকগুলি রেখা 
ফুটিয়াছে। 

“আমি প্র/য় সব সময়েই বাইরে থাকি আর তু'ম 
ছাড়! সংসার দেখবারও কেউ নেই। নামি যদি ভালো 
থেকে তোমায় সাহায্য করতে পারতো! সেও সব 
সময়ে তাই বলে। 

«“সে.তা ভাবলে কি হবে? আমি বাপু যক্মাকে 
বড় ভয় করি।” | 

«কিন্তু এখন ত সে অনেকটা ভালো! হয়ে উঠেছে। 
বেশ একটু গরমও পড়ে আসচে, তার বয়সও অল্প, 
সেরে উঠতে পারে।” 

“তা হ'লে কি হয়, আমার কিন্তু মনে হয় না পে 
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নামি-কো 





ডাক্তার বলছিলেন বে, তার 


' গহ্যা সে আমাকে তাও বলেছে কিন্তু--” 

“যক্ষা তো মা বাপের হলে ছেলে পুলেরও হয় 
ময় কিছ 

“হ্যা তাই শোন] যায় বটে। কিন্ত মামির ঠাণ্ডা 
লেগে হয়েচে। সবই সাধধানতার উপর নির্ভর করে। 
লোকে বলে হোয়াচে রোগ--মা বাপের হলে ছেলে 
পুলের হয় ইত্যাদি; কিন্তু বাস্তবিক অন্ত কারণ আছে। 
তুমি ত জান নামির বাবা কেমন জোয়ান, তারপর 
নামির বোন ও-কোমাসান্--সেও ত যক্মার কোনো 
লক্ষণই দেখায় নি।” ডাক্তারের। আমাদের যতাই। ছুর্বল 
ভাবে আমর! ততটা নই।” তাকেও হাসিল। 

“হা? কিন্তু এটা) হেসে উড়িয়ে দেবার ধ্যাপার নয় |” 
হাতের উপর ধূমপানের নল্টি ঠুকিয়া পরিষ্কার করিয়া 
তিনি বলিতে লাগিলেন, “আমার মনে হয় এষন 
ভয়ানক রোগ আর নেই। ভোগো পরিবারের কথা 
জান ততুমি। যে ছেলেটির সঙ্গে তুমি ঝগড়া করতে 
ভার মাছ বছর হল যক্ার মার! গেছে । আর তোগো- 
সান নিগ্জে সেই বোগে ছ' মাস হল মারা গেছে। 
গান ত? তারপর তার ছেলে-_এী যে কোথাকার 
ইঞ্জিনীয়ার ছিল-শুনলুম সেও নাকি সম্প্রতি ঠিক এ রোগে 
মারা গেছে । এক জনের থেকে ত তাদের সবাইয়ের 
হ'ল । এবুকম ঘটনা আমি তোমায় আরে! অনেক 
বলতে পারি। আমাদের খুব সাবধান হতে হবে, নইলে 
তয়ানক কাণ্ড হবে বলে রাখচি।” নঙ্গটি রাখিয়া দিয়া 
বিধব! সম্বুখে বাঁফিলেন। তাকেও নীরবে শুনিতেছিল, 
আড়চোখে তাহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়! কহিতে 
লাগিলেন-*তোমায় কিছু বলতে চাই--,একটু ইতস্তত 
করিয়া তাঁকেওর উপর দৃষ্টি স্থাপন করিলেন। “আমি, 
বুঝেচ-? 

“কি ?” তাকেও মুখ তুলিল। 

“নামিকে যদি ডাকিয়ে পাঠান যায় ত কেমন হয £” 


“ডাকিয়ে পাঠান সে আবার কি?” 

বিধবা তাকে ওর মুখ হইতে দৃষ্টি ন সরাইয়া কহিলেন 
«এই তার বাপের বাড়ীতে যদি পাঠিয়ে দেওয়া! যায়।” 

“বাপের বাড়ী? সেখানে তার শুশ্ধবা হোক এই 
তুমি চাও ?” 

“হ্যা, শুঞ্ব: হতে পারে ; সে যাই হোক তুমি তাকে 
পাঠিয়ে দাও ।” “কিন্ত তার পক্ষে জুশিই সব চেয়ে 
তালো জায়গ।। কাতাওকাদের বাড়ীতে ছেলেপুলে 
রয়েছে- আর তার তোকিওতে ফেরাই যদি তোমার ইচ্ছে 
হয় ত তার এখানে থাকাই সব চেয়ে ভালো ।» 

চা শীতল হইয়া গিয়াছিল। তাহ] পান করির! 
বিধবা কহিলেন--তীহার স্বর কাপিতেছিল--“তাকে 
তুমি মাতাল হওনি বোধ হয়। আমার কথা না বোঝবার 
ছল কর্চ কেন?” তাকেওর মুখের দিকে তীক্ষ দৃষ্টি 

-হানিয়। কহিলেন, “আমি বলছিলুম-নামিকে তার 
ধাপের বাড়ীতে ফেরত পাঠাও 1 

“ফেরত? ফেরত পাঠাব ? 

ত্যাগ করতে ?, 

“আস্তে! তুমি বড় চেচিয়ে কথ। কইচ তাকে!” 
কম্পিত পুত্রের দিকে ফিরিয়া তিনি কহিলেন-__“ত্যাগ--_ 
স্থ্যা তাই বটে।" 

ত্যাগ! ত্যাগ! কেন £” 

“কেন জিজ্ঞেস করচ? আগেই ত ববুম, তার এ 
ভন়্ানক রোগের জন্য ।” 

মঙ্গা। হয়েছে বলে তুমি নামিকে ত্যাগ করতে বলছ?” 

“হ্যা, ঠিক তাই-কি করব বল।” 

“ত্যাগ!” 

তাকেওর হস্ত হইতে চুরুটটি আগুনের মধ্যে খসিয়া 
পড়িয়া প্রচুর ধূষোদগীরণ করিতে লাগিল, হিস্‌ হিস্‌ শবে 
দীপ জুলিয়া উঠিল ও নিরাশ বৃষ্টি বাতায়নে ঝাপট 
মারিতে লাগিল। 

ধূমায়মান চুরুটটি ছাইএর মধ্যে প্রোথিত করিয়া 
বিধবা বলিতে লাগিলেন-_ 





তুমি বলছে! তাকে 
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7. ইয় বর্ধ 


%এ কথা শুনে তুমি যে 'অবাক-হয়ে.গেছ তাতে 
তোমার দোষ দিই না। কথাটা তোমার কাছে খুবই 
আকম্ষিক, আমি কিন্তু অনেক দন ধরে ভেবেছি--এই 
কথা যনে রেখে শুনতে হবে। আমি যতদূর জানি তাতে 
নামির এমন কোনে! দোষ নেই যাতে আমি বিশেধ করে 
অসন্ত হতে পারি, আর তুমিও তাকে পছন্দ কর। সেই 
জন্যে এমন কথা৷ বল্‌্তে আমি মোটেই পছন্দ করি, না। 
কিন্তযাই বলি আর যাই কই রোগট! যে ভয়ানক 
তাতে” | 

তাকেও বাধ দিয়া কহিল, “আরে সেরে ত উঠছে 
সে।” মাতার দিকে স্পদ্ধিত ভাবে চাহিল। 

“আমি যা বলছে শোন । এখন তার অবস্থা তত খারাপ 
না হতেপারে কিন্ত ডাক্তার বলেছে এখন ভালো দেখালেও 
ব্যারাম শীগ্গিরই খারাপ হয়ে দীড়াবে, বায়ুর অবস্থার 
একটু বদল হলেই এরূপ ঘটবে । ক্ষার ব্যারাম কারুরই 
একেবারে সারে না--ডাক্তার তাই বলে। নাষি 
এখন খুব পীড়ত না হলেও এর পরে নিশ্চয়ই 
জবস্থা থারাপ হবে আর তোমাকেও এ রোগে ধরবে । 
তোমার ছেলেপুলে হতে পারে তাদেরও এ রোগ হবে। 
মনে কর সেই ব্যারামে কেবল নামি নর বাড়ীর মালিক 
তুমি ও তোমার উত্তরাধিকারী সকলেই মারা গেলে। 
কাওয়াশিম। পরিবার একেবারে লোপ পেলে! তোমার 
বাপ মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মিকাদোর বিশেধ অনুগ্রহে যে 
উন্নতি করেছিলেন-_যে পরিবারের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 
এক পুরুষ যেতে ন। যেতেই তার সব শেষ হয়ে যাবে! 
নামির সঙ্গে খুব সহানুভূতি করা উচিত, তুমি তার জঙ্ঠ 
খুব দুঃখিত, আমি শ্বাশুড়ী হয়ে এমন কথা বলতে একে- 
বারেই অনিচ্ছক-_-এ সবই সঠ্য, কিন্ত ভেবে দেখ তার 
ব্যামোটা কী। . যতই কেন ছুখুযু কর না সে ত আর 
বাড়ীর মালিক তুমি বা কাওয়াশিমা পরিবারের সমান 
নয়। তোমার বুদ্ধিস্ত্ধি আছে, কথাট। বুঝে কর্তব্য 
একেবারে ঠিক করে ফেল।” 


তাকেও নীরবে গুনিতেছিল। প্রাতঃকালে যাহার 


১১শলখ্যা 


“পান্টি ০ 


নিকট গিগনাছিন সেই শীড়িতা পর্থীর মুখ তাহার মনের 
মাষে দিনের মত সুম্পঞ্ট হইয়। উঠিয়াছিল। 

সে কহিল, “আমার দ্বার! এ কাজ হবেনা, মা 1” 

«কেন ?” তাহার স্বর কিঞ্ত উর্ধে উঠিয়াছিল। 

“এখন এ রকম করলে নামি মার! যাবে ।" 

“তা যদি যায় তযাক্‌। তোমার জন্যে, কাওয়াশিমা 
পরিবারের জন্কে আমার ভাবনা বেনী ।” | 

“আমার জন্তে যদি ভাবো তাহলে আমি যেমন ভাবি 
তেমনি ভাবো । তোমার হয়ত আশ্চর্য্য বোধ হবে কিন্তু 
আমি কোনোমতে এ কাজ করতে পাৰি না । সে ছেলে-_ 
মানুষ, সেই জন্তে তোমার সাহায্য করতে পারে না, কিন্তু 
সে তোমায় আর আমায় দুজনকেই ভালোবাসে, এমন 
নিরীহ স্ত্রীকে কেবল তার অসুখের জন্টে কেমন করে 
ত্যাগ করি? বন্া সারানো যায় না এমুন কোনো! কথ৷ 
থাকতে পারে না । আর সে ত সেরে উঠচে। আর সে 
যপ্িই মরে তাহঃলে, মা, তাকে আমার স্ত্রী থেকে মরতে 
দাও। এ রোগে যদি বিপদ থাকে ত আমি তার 
কাছে যাব না, খুব সাবধান হবো, তুমি যাই বলবে 
তাই করবে৷ কিন্তু তাকে ত্যাগ করা-_ প্রাণ থাকতে তা 
পারবে। না ।” 

“হ্যাং! তুমি কেবল নামির কথা বল ছ কিন্তু নিজের 
কথা ব! কাওয়াশিম। পরিবারের কথা ভাবছে! না। ” 

“তুমি আমার জীবনের কথাই কেবল বলছ কিন্তু 
নিষ্ঠুর অন্তায় উপায়ে বেচে থেকে কি লাভ? নিষ্ঠুর 
অন্তায় কাজ করলে কোনে। বংশের মঙ্গল হয় না_-এতে 
কাওয়াশিমা বংশের মান বাড়বে না। আমি তাকে ত্যাগ 
করতে পারি না--কিছুতেই না।” 

কোনো না কোনে। প্রকার বাধার জন্য প্রস্তুত 
থাকিলেও তাকেওর একগু য়েমি দেখিয়া! বিধবা আশ্চর্য 
হইয়া গেলেন ও উত্তেঞজনক্ষম তাহার মেজাঞ্ত সহজেই 
ভয়ানক রুক্ষ হইয়! উঠিল। কপালের শির! স্ফীত হইয়া 
উঠিল, লগ দপ. দপ. করিতে লাগিল, যে হস্তে ধৃমপানের 
নল ধরিধাছিলেন সে হাতটিও কাপিতেছিল। ক্রোধ 
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নামি-কো 
সংবরণ করিবার জ জন্য তিনি যথাসাধ্য চ্্ট ভিত লাগি- 
লেন, এমন কি হাসিবার চেষ্টা করিলেন । 

"আনহা! রেগো না। স্থির হয়ে ভেবে দেখ। 
তুমি এখনে! ছেলেযান্থুষ, সংসারের বিষয় কিছুই জান না। 
জান ত কথায় শাছে-ছোট জন্তকে মেরেও বড় জন্তকে 
বাচাও। নাম হচ্ছে ছোট জন্তু, আর তুমি--কাওয়া- 
শিম পরিবার-হলে বড় জন্ত। নামির জন্যে, তার মা 
বাপের জন্তে আমার কষ্টু হচ্ছে কিন্তু রোগে পড়াট! কি 
ভাল? তার] আমাদের বিষয় যাই ভাবুক, কাওয়াশিম! 
বংশ লোপ হতে দেওয়া নয়। তুমি অন্যায় কাজের কথা৷ 
বল, নিষ্ঠুৰতার কথ! বল কিন্তু এরকম ব্যাপার সথ 
জায়গাতেই ঘটচে। নদী যখন পরিবারের সম্মান বাড়ার 
নম! তখন তাকে ত্যাগ করাই উচিত; তার গর্ভে সস্তা 
ন| জন্মিলেও তাকে স্্যাগ করা উচিত এবং তার কোন 
সংক্রামক ব্যাধি হইলে তাকে ত্যাগ করা উচিত' এইত 
হ'ল নিয়ম, ত। কি তুর্ম জান না? বিচার বা দয়ার কথা 
তোলবার দরকার নেই । এরকম সময়ে তাকে ফিরিয়ে 
নেখাবার জন্তে তার মা বাপেরই আস। উচিত ছিল কিন্তু 
ত। বখন তারা করবে না, তথন কি করা উচিত তাদের, 
তা বলতে দোষ কি 2? 

“তুমি কেবল 'উচি” উচিত, বলছ কিন্তু অন্টে অন্ঠায় 
করে বলে আমাদেরও অন্যায় করবার কোনো! অধিকার 
নেই। রোগের জন্যে ত্যাগ করা--সে পুরাকালের কথা, 
এখনে! যদি সে নিয়ম থাকে ত তা ভাঙ্গা দরকার, দরকার 
কেন, আমর। সে নিয়ম তেলে দেব। তুমি ভাবছে। 
আমাদের পরিবারের কথ।, কিন্ত নামির পরিবার কি 
ভাববে যখন, যে মেয়ের সে দিন বে হয়েছে তাকে কেবল 
রোগের জন্যে ত্যাগ করা হবে? আব নামি-সেও কি 
ফিরে যেতে অপমান বোধ করবে ন।? মনে কর আমারই 
যদি যঙ্া হ'ত, আর ব্যারামট। সংক্রামক বলে তারা 
নামিকে ফেরত নিতে আস্ত! তুমি ক তা পছন্দ 
করতে? কিন্তু কথা একই” | 

“না)।সে কথা হা! (ময়ে মানুষ পুরুষের সমীন ময়।” 


প্রতিভা 
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ই্যা, সমান । অন্তত অনুভব করবার শক্তি চু'জনেরই 
'সমান। কাজের কথা ধরলেও নামি সম্প্রতি ভালো 

আছ্ে-_উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এখন যদি তুমি 
এমন কর আবার ব্যারাম বেড়ে যাবে । সে মারা যাবে__ 
নিশ্চয়ই মারা পড়বে । যাকে জানি না তার প্রতিও 
এমন ব্যাতাঁর কর্তে পারি না। নামিকে কি মারতে 
বল আমাকে ?? 
তাকেও কাদিতে লাগিল। 
হঠাৎ দাড়াইয়। উঠিয়া! বাড়ীর পবিত্র কুলঙ্গি হইতে 
একখানি “ইহাই” * পাড়িয়া তাকেওর সম্মুখে স্থাপন 
করিলেন। 

+“শে|ন তাকেও । আমার কথ! তুমি তাচ্ছিঙ্য করচ, 
কিন্ত তোমার বাবার দাষনে বল ত যা বলছিলে। 
ঘল--তোমার পূর্বপুরুষদের আত্ম।ণ“তোমার দিকে চেয়ে 
রয়েছে । বল আবার। অবাধ্য ছেলে? তাকেওর 
প্রতি এক দৃষ্টে চাহিরনা তিনি আগুনের বাক্সের কানায় 
ধূমপানের নলটি বার বার আঘাত করিতে লাগিলেন। 
ত্বতাবতঃ মাতার প্রতি বিনয়ী হইলেও তাকেওর মুখ 
ক্রোধে রক্তিম হইয়! উঠিল । 

“অবাধ্য হ'লুম কেমন করে? 

“কেমন করে ? কেনতুমি জিজ্ঞেস করচ ? স্ত্রীর 
জন্যে মার কথ! অমান্য কর! এবাধ্যতা নয়? যে শরীর 
আমি লালন পালন করলুম তার কথা একটু না ভেবে 
আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পুর্ববপুরুষের বংশ উচ্ছন্ন দেওয়া 
অবাধ্যতা নয়! তুমি অবাধ্য ছেলে, পুজ্রের কর্তব্য তুমি 
কর ন।! 

“কিন্ত মনুষ্যত্ব”. 

“র।খে! তোমার ও কথা । তুমি কিতোমার স্ত্রীকে 
মা বাপের চেয়ে বেশী মনে কর? মুখুযু কোথাকার ! 
কেবল ভ্রী-ত্ত্রী মা বাপের কথা কি কখনো! ভাবো ন1? 


ক বৌদ্ধ নাষাফিত -কাঠফলক। 
স্থলাভিবিভা। 


মুত ব্যকির আত্মার 
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কুলাঙ্গারের মুখে নামি ছাড়া আর কথা মেই! আমরা 
তোমাকে ত্যাগ করব ।” _তআকেও অধর ঘংশন করিল, 
চক্ষু তাহার জল ভারাক্রান্ত হইয়] উঠিয্াছিল। 

“তুমি ত বড় নিষ্ঠুর, মা!” | 

“নিষ্ঠুর কেন?” 

«তোমার প্রতি এমন মনের ভাব আমার কখনে। 
হয় নি। কিন্ত তুমি আমার মন বোঝ কই?” 

“তাহ'লে কেন আমার কথ! মত নামিকে ত্যাগ কর 
না?” 

“কিন্বু--+ 

“না, “কিন্তু নেই। দেখ তাকেও তুমি হয় তোমার 
স্ত্রীকে না হয় তোমার মাকে ভালোবাস। কি? নাগি 
তোমার কাছে বেশী হ'ল? মুখ্য!” 

_ রাগত ভাবে তিনি ধূমপানের নগ দিয়া আগুনের 
বান্সের উপর সঞ্জোরে আঘাত করিলেন, নলটি টুকরা, 
টুকর। হইয়। গেল ও নলের মাথাটি ঠিকরাইয়। পর্দার 
উপর গিয়! পড়িল। 

এই সময় পর্দার অপর দিকে কে যেন এক অর্দধোচ্চারিত 
ধিম্ময়-ধ্বনি চাপ দিতেছে শুনা গেল। তারপর কম্পিত 
কণ্ঠে কে বলিল, “শু-_-শুন্চেন।” 

“কে? কিচাও ?” 

“এই একথানা টেলিগ্রাম” | 

পর্দা টানিয়। তাকেওর টেলিগ্রাম দর্শন ও বিধবার 
ভাবণ দৃষ্টি “দখিয়াত্রস্ত পরিচারিকার অন্তর্ধান এই ছুই 
ঘটনার মধ্যে মাত্র ছুই মিনিটের ব্যবধান; কিন্তু এই 
অত্যল্প কালের মধ্যে তাহাদের ক্রোধের কতকট! উপশম 
হইয়াছিল। মাতাপুক্র নির্বাক হইয়া বসিয়া! রহিল। 

বাহিরে বৃষ্টি নামিল, ঝম্‌ ঝম্‌ বম্‌! 

অবশেষে বিধবার মুখ ফুটিল। চক্ষু দিগা তখনে। 
ক্রোধের স্মুলিঙ্গ নির্গত হইতেছিল, কিন্তু কথা কথ্চিৎ 
কোমল ভাব ধারণ করিয়াছে । 

“তাকে, আমি তোমার মন্দ করবার জন্কে এমন কথ। 
বলছি না। তুমি আমার এক ছেলে। সংসারে তুমি 
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উন্নতি কর আর একটি মোটা সো নাতির মুখ দেখি 
এই আমার একমাত্র ইচ্ছে ।” 

তাকেও 'গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিল। অবসন্ন ভাবে 
মাথ! তুলিয়! টেলিগ্রাম খানি দেখাইয়! কহিল, “আমাকে 
এখনি যেতে হবে, হুকুম এসেচে। খুব দেরি করলেও 
কালকে যাত্রা করতেই হবে। ফিরতে প্রায় মাস খানেক 
হবে। ফের পর্যান্ত যেন কখনো এ কথার উল্লেখ 
কোরে না।; 

পরদিন আর একবার মাতার আখাস-বাণী শুনিয়। 
ও গৃহ চিকিৎসকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নামির 
উপযুক্ত গ্ুএধার জন্ঠ তাহাকে অনুরোধ করিয়া বিকালের 
গাড়িতে তাকেও জুশি যারা করিল | 

যখন সে অবতরণ করিল কূর্য্য তখন অস্তাচলে 
ডুবিয়াছে। ঈধর্লীল পাুরবর্ণ আকাশে কান্তের মত 
. চাদ ঝুলিয়াছিল। ক্ষুদ্র নদীর উপরকার পুল পার হইয়! 
সে একটি রাস্তার উপর আসিয়! ধ্াড়াইল। ব্রাস্তাটি 
অন্ধকারময়, দেবদারু কুধের মধ্য দিয়! শঁ(কিয়া বাকিয়। 
গেছে। কুপ্ধের বাহিরে আসিয়। যখন দেখিল কূপ হইছে 
জল তুলিবার দগুটি সন্ধ্যাকাশের গায়ে কৃষ্ণবা্ণ অঙ্কিত 
রহিয়াছে তখন সহস! তাহার কর্ণে অপ্রত্যাশিত 
বীণাম্ধবনি ভামিয়৷ আঙদিল। 

সে ভাঁবিল, সে-ই বাজাইতেছে ! বোধ হইল যেন 
তাহার বুক ভাঙ্গিয়। যাইবে, তাঁই সে ক্ষণকাল ফটকের 
নিকটে দাড়াইয়া অশ্রু মুছিয়া ফেলিল। নামি সেদিন 
বিশেষ সুস্থ ছিল, পতির জন্য হৃদয়ে যে আকাঙ্া। 
জাগিয়াছিল তাহাই সে বীণার তারে ধ্বনিত কবির! 
তৃলিয়াছিল ! রর 

মামি- মুহুর্তে বুঝিতে পারল যে, তাকেওর মনের 
মধ্যে কিছু একটা রহিয়াছে । তাহ।র প্রশ্নের নিষ্দিষ্ট 
কোনে! উত্তর না দরিয়া সে কেবল কহিল গত রাক্রে 
অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত জাগিয়াছিল। সে আসিবে বলিয়া 
বিশেধ ভাবে আহার্ধয প্রস্তুত হইয়াছিল । উভয়ে আহার 
করিতে বসিল, কিন্ত কেহই কিছু খাইতে পারিল ন। 


৬৪৫ 


শপ লি ৬ ও রিকি পি উপ জজ পা ৯০ ২০ ০ আবাস ০ 


নামিকো 


্্ধ অন্তঃকরণ পাচ্ছে প্রকাশ পায় সেই ও ভয়ে? াি | 


' অধরের কোণে একটু নিরানন্দ হাশ্য জাগাইয়৷ পতি, 


কোটে শোতাম আটিতে ও ভ্রীহার পোষাকগুলি সযরে 
বাড়িতে ব্যাপৃত হইল। ক্রমে শেষ ট্রেনের সময় 
নিকটবন্তণ হইল। যখন আর থাক! সম্তব নয় তখন 
তাকেও যাইবার জগ্য উঠিল। তাহার বাহু ধরিয়! 
ঝুলিয়! নামি কহিল, “সত্যিই তুমি চল্লে?" 

“শীগগিরই ফিরব । সাবধানে থেকে সেরে ওঠ ৮ 

উভয়ের হস্ত দু়বদ্ধ। দ্বারের নিকট বৃদ্ধা ইকু ভূত] 
আগাইয়। দিল, ভৃত্য মোহেই প্রক্টর সহিত স্টেসনে 
যাইবার শরগ্ঠ বাম হস্তে একটি শ্ষুদ থলি ও দক্ষিণ হস্তে 
লন লইর। অপেক্ষা করিতেছিল। 

“তা হইলে ইনু তোমার জিন্মেয নামিকে রেখে 
যাচ্ছি। নামি-সান্ত চন্তুম |” | 
“শাগ গির ফিরে! 1” 

মাথ। নাড়িরা তাকেও সন্পতি জাপন করিল। : 
লঠনের আলোকে দশ বার পদ অগ্রপর হহয়া ফিরিয়! 
দেখিল। শাঁদ। শাল গাষে দিশা ফটকের নিকট দড়াইয়। 
নামি রুমাল নাঁড়িভেছিল। 

“শীগ গির ফিরে এসো 1” 

“হ)! আস্বো। বাইরে ঠাণ্ডা লাগবে। ভেতরে 
যাও নামি-সান্।” কিন্তু যখন সে দ্বিষীয় ও তৃতীয় বার 
ফিরিয়া চাহিল তখনো দেখিল এসটি অস্পষ্ট শ্বেত মৃত্তি 
ঈাড়াইয়া আছে । ছার পর পট বেঁকিল, আর সে 
মৃন্থি দেখ গেল না। কেবল আর একবার শুনা গেল 
সেহঅক্রসিক্ত প্রার্থন। -“শীগ গন্র ফিরে এস!” 

নিয়ে, ব্হুনিয়ে চক্রবালের নিকটে ভ্রত-নিমজ্জমান 
ক্ষীণ চন্দ্র তখন দ্বদার কুপ্জের মধ্য দিয়] দেখা 
যাইতোছল। 


জীহেমমলিনী রায়। 


প্রতিভা 


টিসি উন 


কত্তিম ১০১৯... 


রর দি 
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কবি ও খষি 


৯ 

খুঁজিয়াছি মধু শত ছন্দের খেলে 

তাবে বীশায় গীতি-নিকূণ মাঝে ! 
খুঁজিয়াছি মধু চিত্র চরিত তলে! 

ছায়। ছায়। যাহ। মনের নয়নে বাজে! 
খু'ঁজিয়াছি মধু উদ্দাম রস জলে, 

আ্োত উল্লাসে দ্রতি-দীপ্তির তলে, 
আচে কটাক্ষে বিজলী-রভসে গলে, 

তরঙ্গে ছুটি) তবুলিয়। ছলছলে ! 


২ 
তাবের হত্রে এসেছি ভূবন ভ্রমি, 

জনে জনে কত সাধিয়াছিৎপায়ে ধরে, 
পীঠ-আস্তান। সর্ব এসেছি নমি+_ 

করমী মরমী স্থপতি কি ভাঙ্করে ! 
নাটকে নবেলে দর্শনে ভারতীরে 
ফিরিয় বৃরিয়া পরশে এসেছি ঘিরে 
জন-অরণ্যে আকুলি-বিকুলি কত ! 
নিঝর সম ঝরিয়াছি অবিরত! 

৩ 

খু'ঁজিয়াছি মধু শানাই নাকাড়া খোলে 

তৈরবী বেশে বাহারে সে দেশে দেশে! 
টগ্পায় মজি; কাশরে, বাশরে, ঢোলে 

সকল তারেতে কোমল-কড়ির রেশে ! 
সগগরী ভুলি, অস্থায়ী বিকি-কিনি' ; 
কুলেছি আভোগে অন্তর] নাহি চিনি; 


জন মমতায় নানামতি-মন্তরে-_ 


প্রণবে ভুলিয়। বুর্ণী সে ভব ঘুরে ! 

৪ 
শাস্তি কোথায়, নির্বতি কোথা অহে। ! 
কিসে হই তাহা, এখনে। লভিনি যাহ! ! 


২ ব্য 


না জানি সে কিসে সকল শেষের শেষে 
কল্যাণে হিয়া থাষে যূলতানে এসে ! 
বুধিয়াছি মধু স্তব্ধ হিয়ারি মাঝে বিজমে 

গুপ্ত বিজনে বহন্য হয়ে রাজে ! . 
নাচনী গাহিনী হাসনী ভাবিণী হিয়া 
মৌনের মধু ধরিয়াছে সাপটিয়া ! 


শ্ীশশান্ক মোহন সেন। 





ভতস্র৬৬টি 





শিশুর খাদ্যে বিশেষ ব্যবস্থা 


বালি ওস্্াটীল্প ডরশেক জল প্রস্ডতিল্র 
ক্যবহাজ-শিশুর ছুধের সহিত সময় বিশেষে বালি ওয়া- 
টাবু মিশ্রিত করিবাধ আবশ্যক হইতে পারে। এমন অনেক . 
সয় ঘটিতে দেখা যায় যে, ছুধ যেই শিশুর পেটে পড়ে অমনি 
বড় বড় চাপে পরিণত হয়। এই সব ছানার চাপ শিশুর 
পক্ষে জীর্ণ কর। অসম্ভব হইয়! পড়ে ; এগুলি অপরিবন্তিত 
আকারে মলের সহিত বাহির হইয়া যায়। এরপস্থলে 
ছুধের সহিত বালি ওয়াটার মিশাইয়া দিলে পূর্বোক্তরূপ 
চাপ ধরিতে পারে না, সুতরাং শিশুর কোন কষ্ট হয় না 
কিন্তু এই কথাটি মনে রাখা! আবশ্তক যে, বাপিতে 
শ্বেতসার আছে। দুগ্ধপায়ী শিশুর পক্ষে শ্বেতসার উপযুক্ত 
খাদ্য হইতে পারে না। এই কারণে অনেক শিশুই 
একবারে বালি ওয়াটার সহ করিতে পারে না। ইহাতে 
উহাদের পেট ফাপে পাঙ্লা. বাহে হয়, গুহ্র 
নিকটবস্তণ স্থল লালবর্ণ হয়। হুধের সহিত বালি- 
ওয়াটার মিশ্রিত করিলে জল মিশাইবার আর আবশ্কক 
নাই। ছুধে যতখানি জল মিশাইবার কথা ততখানি 
বালি ওয়াটার মিশাইলেই কাজ চলিতে পারে । বাণি- 
ওয়াটার কেমন করিয়া প্রস্তত করিতে হয় অনেকেই তাহ 
জানেন ন|। বাঁজারে ছুই প্রকার বাগি পাওয়। বায়--এক 
চূর্ণ বালি আর এক মুক্তার দানার সাপ বালি, ইহাকে 


১১শ সংখ্যা 
গার্ন বাপি কছে। এই শেষাক্ত বালিই ভাল এবং 
ইহাই ব্যবহার কর] উচিত। ইহা নিম্বলিখিত ভাবে প্রস্তুত 
করিতে হন্ব। চ1 পান রুপ্লিবার জগ্ত যে চাম্চা ব্যবহার 
হয় তাহার ছুই চামচ পরিমাণ পার্শ বালি লইয়৷ বেশ 
করিয়! কয়েক বার ঠাণ্ডা জলে ধৌত করিয়া লইবে। 
অতঃপর আড়াই পেয়াল! ঠাণ্া। জলে বাণিগুলি দিয়! 
এক খণ্টাকাল ধরিয়! মৃছ জালে সিদ্ধ করিবে, তাহার পর 
পরিষ্কার শ্টাকড়ায করির়। ছাকিয়1! উহার সহিত এতট! 
পরিমাণ ঠাণ্ডা! জল মিশাইবে যাহাতে ২॥ পোয়া হইতে 
পারে। পার্প বাপি ব্যতীত রবিন সনের পেটেন্ট বাপি- 
মামক এক প্রকার চুর্ণ বালি পাওয়া যায়, ইহা অতি 
শী প্রস্থত করা যাইতে পারে। ইহার্কে ২০ মিন্নটের 
অধিক সিদ্ধ করিবার আবশ্তক করে না। 

চুণেল্স জতল-ছধের সঙ্গে চণের জল মিশ্রিত 
করিয়। খাওয়াইলেও পেটের মধ্যে দশের বড় বড় চাপ 
হইতে পারে না, কিন্ত চুণের জলের দোষ এই যে. ইহাতে 
শিশুর পেট কবিয়। যায়, কোষ্ট বদ্ধ হয়। দুধের সঙ্গে 
চুণের জল মিশ।ইতে হইলে যতটা জল মিশাইবার 
আবশ্তক তাহার সিকি বা অর্ধেক পরিমাণ চুণের জল 
বাকিটি এই জল মিশাইবে । যে সকল শিশু হাড় মোট। 
হয় না তাহার পক্ষে চণের জল উপকাবী। 

সাইট্রেউ অন্বং ০সাডা-যে সব শিশুর 
কিছুতেই ছুধ সহা হয় না তাহাদের দুধের সঙ্গে 
সাইট্রেটে অব. সোডা নামক ওধধ মিশাইলে 
অনেক সময় ফল পাইতে দেখাবায়। সাইট্রেটু অব. 
সোডা মিশ্রিত দুধ পেটে গিয়া মোটেই চাপ 
বাধে না, যাঁদও বাধে তাহা এত সামান্য বে, শিশুর 
তাঙ্াতে কোনই অনিষ্ট হইতে পারে না। আধ 
ছটাক ছুধে এক গ্রেণ কি ছুই গ্রেণ সাইটেট অব সোডা 
দিতে হয়। ইছার অধিক দিলে অপকার হওয়ার সম্ভাবনা। 
সাইট্রেট অব সোড। প্রাক্গ প্রত্যক ডাক্তার খানায় পাওয়। 
বায এবং ইহার দাষও বেশী নয়। যেসকল শিশুর গরুর 


হধ সন্থ হয়না তাহাদের মলে বড় বড় ছানার ডেলা 


৬৪৭ 





শিশুর খানে বিশেষ ব্যবস্থা 


থাকিতে দেখা যায়; কিংবা তাহার! যে ছুধ তুলে তাহার 


'ষধ্যে বড় বড় দুধের চাপ থাকে । এরপ স্থলে সাইট্রেট 


অব সোডা মিশিত দুধ দিলে বিশেষ ফল পাওয়! যায়। 
শুক ছু শ--01)76৫ 10716) গাড় ছুগ্গ 
( ০0110017590 17111 )-- শুক দুগ্ধের ব্যবহার 
আমাদের দেশে এখনও প্রবন্তিত হয় নাই, কিন্ত 
কন্ডেন্সড, মিক্ক ব। গাঢ় দুগ্ধ অনেকেই ব্যবহার করিয়া] 
থাকেন। শুষ্ক দুর্ধঘই বল, আর গাঢ় ছুপ্ধই বল, কোনটাই 
টাটকা গরুর দ্ধের সমকক্ষ নহে। যেখানে টাটকা 
তাল ছৃধ পাওয়া যার সেখানে ইহাদের ব্যবহার না! 
করাই উচিত। তবে যেখানে তাল ছুধ মিলে ন! 
সেখানে ইহাদের অনায়া;স ব্যবহার করা ঘাইতে পারে। 
শিশুর জন্য কি করিয়| ধন্ডেন্সড মিন্ক প্রস্তত করিতে 
হয় আমর। এস্থলে, তাখারহই কথ! বলিব।, বাজারে 
ছুই প্রকার কনডেন্সড মিক্ক কিনিতে পাও়া যায়। এক 
প্রকার ছুধে খুব বেশী পরিমাণ চিনি দেওয়া থাকে, আর 
দ্বিতীয় প্রকার কনঙেন্সড মিদ্কে তত বেণী চিনি দেওয়। 
থাকে না। বল। বান্ল্য শিশুর পক্ষে এই শেবোক্ত 
প্রকার ছুধই ভাল । যতটা কনডেন্সড মিন্ক লইবে 
তাহার চাঁরিগুণ জল লইয়। উহার সহিত উক্ত রূপে 
মিশ্রিত করিবে । তাহার পর উহাতে ছুদ্ধ, শর্করা, 
ও ক্রীম বা মাখন মিশ্রিত করিবে । মনে কর 
আধ ছটাক কনডেন্সড. মিষ্ক লইয়াছ; তাহ। হলে 
উহাতে ছুই ছটাক জল মিশ্রিত করিতে এবং 
চা থাইবার চামচের এক চামচ চুগ্ধ শর্করা ও 
এক চামচ. ক্রীম বা মাখন মিশ্রিত করিবে। এক 
একটি শিশু এমন থাকে যে, হয়ত তাহার টাট্কা ছুধ 
সহা করিতে পারে না; কিন্তু কনডেন্সড মিক্ষ অবাধে 
সহ করিতে পারে। তথাপি এই কথাটি মনে রাখা 
আবগ্ঠক যে, টাট্ক। ছুধ না! দিয়া কোন শিশুকে যদি 
আগ! গোড়া কনডেন্সড় মিক্ক খাওয়াইয়া মানুষ কর! 
যায় তাহ হইলে কিন্তু শিশুটির অনেক রকম রোগ 
জন্মাইবার সম্ভাবনা । 


প্রতিভা 


জাতির রর 
কান্ত ১৩১৯, 


৮ তিস্রর শিন সি স্্িপপীশিছী আস 


স্টেপ মুভ. __পেটেন্ট ফু ফুড যে কত রকমের 


আছে তাহা সংপ্যা করা যায় না। বিজ্ঞাপনের চটকে ভুলিয়া! 


অনেকেই পেটেন্ট ফুড ক্রয় করিয়। শিশুদের খাওয়াইয়া 
থাকেন বটে, কিন্তু স্তন্যপানী শিশুদের পেটেণ্ট ফুড. কোন 
তেই উপযুক্ত খাগ্য হইতে পারে ন।। পেটেন্ট. ফুড দ্বার! 
 লোকেরযে কি ক্ষতি হইতেছে তাহ! আর কি বলিব। 
ভাল টাটকা গরুর দুধের ফলস খুল তাঁল, পেটেন্ট, ফুডে 
ভাহ। কোন মতেই সম্ভব হইতে পারে না। ইহাদের 
বারা অ.ধকাংশ স্থলেই উপকার দূরে থাকুক বিলক্ষণ 
অপকারই হইতে দেখ। বার। ইহাদের দ্বারা শিশুর 
অজীর্ণ ও উদরাময় রোগ হব। কোন কোন স্থলে 
পেটেন্ট ফুড খাওয়াইয়। শিশুকে বেশ গোল গাল্প মোট। 
সোটা হইতে দেখা যায় বটে কিন্তু সে মোটা কোন 
' কাজেরই নুয়। শরীরের কতক মেদ বৃদ্ধি হয় মাএ, 
মাংস কি হাড়ের কিছুই হয় না; তাই বলিয়' পেটেপ্ট, 
ফুডের যে কোন আবশ্যক নাই আমরা এমন কথ 
বলিতেছি না । ৮1৯ মাসের শিহকে ছুধের সঙ্গে কোন 
একটি পেটেন্ট ফুও খাইতে দিলে অনেক স্থলেই বেশ 
ফল পাইতে দেখ। যার, কিন্তু শিশুর ৭ মাস বয়সের 
পূর্বে কদাচ পেটেন্ট. ফুড খাওয়াইতে নাই। সে সময় 
স্ত টাক! দুধই তাহার একমাত্র থাগ্ভ। 
. আজন্ম হইত ছ্ি াস-_ভুমিষ্ঠকাল হইতে 
ছয় মাস বয়স পর্যন্ত শিশুকে কিরূপ ভাবে খাওয়ান 
উচিত, সে বিষ ইতিপূর্ধে কাখত হইয়ছে । কখন কথন 
_ এমন হয় যে, শিশু তাহার মাতার ছুগ্ধ ঠিক সহ করিতে 
পারে না। সাধারণতঃ এব্প অবস্থা ২৪ দিনের অধিক 
স্থায়ী হয় না। এসময়ে শিশুকে কতকট। রুগ্ন দেখায় 
এবং তাহার শ্বাতাধিক বাড় বন্ধ থাকে। মাতা যদি 
এমন বুঝিতে পারেন ঘে, শিশুর তেমন পরিপুষ্টি ও 
_স্বদ্ধি হইতেছে না, তাহ। হইলে তাহার সর্ধপ্রথম কাজ 
শিশুর দেহের অবস্থাটি কিরূপ তাহা নিরূপণ করা। 
তাহার বম হয় কিনা, সে কিরূপ মল ত্যাগকরে--পাতলা 
মা কঠিন সবজে লা স্বাভাবিক বর্ণ বিশিষ্ট; ইহার 


৬৪৮ 


৭ ২ ৩ সিট ও ও নিক ৩ সন ৮ পা শি বিসিসি সিসি ০ সিসি নিপল? ম্তশ্৯ি *% 


২য় বর্ষ 
গন্ধ কিরূপ- রা ঢধের কুচি আছে কি নামলে 
সঙ্গে আয অথবা রক্ত অথব1 আম রুস্ত উভয়ই মিশ্রিত 
আছে কিনা। এসকল বিষয়ই বিশেষ তাবে পরীক্ষা 
করা আবগ্বঁক।” অনেক সময় পেট ফাপিয়। শিশু 
যারপর নাই কষ্টপায়। সেসময় তাহার পেটটি ফুলিয়া 
উচু হয়, থাকিয়! ধাঁকিয়। তাহার আনল মুখ ও 
চোক ছুটি কুঁচকাইতে থাফে। এরপ হইতে 
থাকিলে শিশুর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হুইবে। 
অনেক সময়, এ সকগ্ধ উপসর্গ ঈতমন কিছুই নয়_- 
আপন হইতেই দূর হইতে দেখ! যায় বটে কিন্ত স্থল 
বিশেষে এগুলিকে কোন একট! ভারী কঠিন রোগের 
র্ব লক্ষণ বলিয়। মনে করিতে হইবে। যদ্দি এমন 
যার যে, শিশু ঠিক মত বাড়িভেছে না, তাহা হইলে 
সর্ঘ প্রথমে দেখিতে হইবে শিশু শুধু স্তনে মুখ দিয়া থাকে, 
না, রীতি মত টানিয়া খায়। যদি এমন বুঝা যায় যে. 
শিশুর দুধ গিলিতে কোনরূপ কণ্ট হইতেছে তাহা হইলে 
উপযুক্ত চিকিৎসক ডাকাইয়া, উহার মুখের মধ্যটা 
পদ্ধাক্ষা করা মাবশ্যক। 
আবার এমন হওর1ও অসগ্তব নয় যে, মাতার স্তনে 
যতট] ছুগ্ধ জন্মায় শিশুর পক্ষে হয়ত তাহা যথেষ্ট নয়, 
কিংবা তাহার গুণ তেমন ভাল নয় সেই কারণে শিশুর 
দ্বেহ তেমন বার্ধত হয় না। এরূপ স্থলে ডাক্তার 
ডাকাইয়1 ছুধট। পরীক্ষা কর! আবশ্বুক। ডাক্তার বদি 
এমন বুঝেন যে প্রহুতির দুদ তেমন ভাল নয়-_তাহ। 
হইলে তিনি প্রস্থতকে এমন খাগ্ছের ব্যবস্থা করিবেন 
ষাহ। খাইলে ছুদ্ধ নিঃসরণ বৃদ্ধি হয় এবং তাহার গুণেরও 
উন্নতি সাধিত হয়। প্রস্থৃতিরা যদ্দি অতিরিক্ত জল 
পান করে তাহা হইলে তাহাদের ছুধ খুব বেণী সেঙ্জল 
হয়। সেই দুধ খাইল, শিশুর দেহের তেমন 
পরিপোধণ হইতে পারে না; এই কারণে প্রন্থতিকে 
অনেক সময় জল খাওয়া একেবারেই বন্ধ. করা আবশ্ঠক 
হয়। জলের পরিবর্তে তিনি ছুধ খাইয়া পিপাদা 


০৬০০৭৯১০০৯১ 


মিটাইতে পারেন। সুধু “ঘুখপ্যদি-সহ্য নাহয়, তীহা 


১১শ সংখ্যা 





৯২৬ ৯ আপস 





পাস সস পাত 


হলে, তাহার রর ভাত, কি বা এইরূপ কোন 
দ্রবা খাইতে পারেন। : কয়েক দিন এই রূপ 
ভাবে থাকিতে পারিঙ্লেই সমস্ত দো সংশোধন হইতে 
দেখ! যায়।: কোন প্রন্থতি যদ্দি এরূপ তাবে থাকিতে 
নিতান্তই অসমর্থ হন অথচ যার্দী তথন বুবা যায় যে, 
তাহার স্তনহুদ্ধ খাইয়। শিশুর দেহের ভালরূপ পরিপোধণ 
হইতে পারিতেছে না, তাহা হইলে, সুবিধা হইলে, 
এক জন স্তন্তদায়িনী ধাত্রী নিযুক্ত করা মন্দ নহে। 
তাহার খভাবে শিশুকে মাই ছাঁড়াইয়া গাইয়ের দুধ 
ধরাইলেও চলিতে পারে। রর 
শিশ্তর মলে যদি ছানার কুঁচি থাকেঃ কিংবা ইহার 


বর্ণ যদি সবুঙ্গ হয় তাহ। 'ইইলে বিশেষ সাবধাঁদ. 


হওয়া আবশ্তক। ধে সকল শিশু কেবল মাইয়ের দুধ 
খায়, গরুর দুধ মোটেই খায় না, তাহাদের মল যদ্দি 
সামান্ত একটু সবজে গাঢ় হয় কিংবা উহার মধ্যে ঘি 
২১ টা ছানার ডেল থাকিতে দেখা বায়, তাহা হইলে 
তত ব্যস্ত হইবার আবশ্তক নাই বটে, কিন্তু যে সকল 
শিশু মাতৃ-স্তন্টে একেবারে বঞ্চিত তাহাদের বেলায় ইহ 
করদাচ উপেক্ষা করিতে নাই । এরপ স্থলে ইহার কারণ 
অবিলন্বে দূর করিবার চেষ্টা কর। উচিত। 

শিশুর মল যদি খুব কঠিন হন, তাহ! হইলে মলদ্বার 
দিয়া ২১ ফোটা রক্ত না পড়তে পারে এমন নয়। 
এরূপ স্থলে উহাকে ৩০ ফোটা ক্যাষ্ঠর অয়েল্‌ ও ৩০ 
ফোট। অলিভ. অয়েল একত্র মিশ্রিত করিয়া, একটু ছুধের 
সহিত থাওয়াইয়! দ্রিবে। মলের সহিত যদি অধিক 
পরিমাণ আম মিশ্রিত থাকিতে দেখ! যায়, তাহ! হইলে, 
চিকিৎসক ডাঁক। উচিত । 

দুধ তোলা শিশুদের একট] খুবই সাধারণ রোগ বলিতে 
হইরে। আহারের দোষই ইহার প্রধান কারণ বলিয়া 
জানিবে। অনেকে শিশুকে এত ঘন ঘন খাওয়ান, 
অথব! এত বেশী খাওয়ান যে, বমি করিয্ব] কতকটা তুলিয়া 
ফেলিয়া! তবে তাহার প্রাণ বাচে। 

শিশুকে যে দুধ খাওয়ান হয়, তাহা যদি, তাহার পক্ষে 


৬৪৯ 


পাস পাশ পপ সস পাস ৯২০০৯, সা পভ শসা পাপ 


তন শান্তি রি এ আত লা পরার আতা শা বা 


* সরস "০৮০০ ৮- সী 


তাহারা শিশ্কাকে ছধ খাওর়াইয়া, 
করেন; 
ইহাতে আর আশ্চর্যের বিষয় কি আছে ? 

মাতা ঘদি বিরেচক ওষধ সেলন করেন, কিংবা এমন 


পে আক রন, ৮০১০০ 


ৃ গুরুপাক হঃ__তাহা হইলেও, তাহার বাহ হইতে পারে। ৫ 
এ.সকল ছাড় ছুধ তোলার আরও একটি কারণ থাকিতে 
পারে। আমাদের দেশের জ্ত্ীলোকদিগের কেমন স্বভাব. 
দেলাইতে আরম্ত : 

ভ৫। পেটে ঝাকাইতে থাকিলে, বমি হইবে, ৫ 


শিশুর খান্ছে বিশেষ ব্যবস্থা 


সব খান খান, যাহা সহজে জীর্ণ হয় ন1-তাহা হইলে 


তাহার স্তনের দুগ্ধ খাইয়া, শিশুরুও তরল তেদ হইতে 
পারে। এই কারণে. মাতার পক্ষে, অধিক পারমাঁণে 
ফলফলারী প্রভৃতি খাওয়া যুক্তিযুক্ত নহে 

কোষ্ঠ বদ্ধ হইয়া, অনেক শিশু 
অনেক সময় শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা দূর করা রুঠিন 
হইয়া পড়ে। শিশুর যর্দি কোষ্ঠ বর্ধ থাকে, 
তাহা হইলে মাতাকে, বেল, পেঁপে, ডুমুর, কলা 
প্রভৃতি ফলের ব্যবস্থা করিবে । উহাতেগ যদি ফল 
ন। পাওয়। বার, তাহা 
একটুখানি করিয়। অগিভ, অয়েল সেবন করাইবে। 
১০1১৫ দিনের শিশ্কে ৩০৪ ফোটা অলিত, অয়েল্‌ 
অবাধে ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। ২৪ দিন এরূপ 


বড় কু পায়; 


হইলে শিশুকে প্রতিদিন 


করার পর, বাদ তাহার কোষ্ঠবদ্ধ দোষ ন। যার) তাহা 


হইলে, ২১ দিবস ধরিয়া, শিশুকে দিনে একবার কি 
ছুই বার করিয়া, এক বিস্ুক পরিমাণ ঞ্রুইড ম্যাগনেসিয়া 
(1711010 ১1710116510) নামক 
দেখিতে পারাবখায়। 
মল ত্যাগের অভাল ন। করানতেই, তাহার কোষ্ঠবদ্ধ রোগ 
দেখা দেয়। ৭ দ্রিবস বয়স হইতেই, শিশুকে নিয়ম মত 
মল ত্যাগ অভ্যাস করাইতে হয়। .শিশুর মল যদি 
অত্যন্ত দুর্গন্বযুক্ত হর, তাহ] হইলে, বুঝিতে হইবে, 


তাহার পেটের মধ্যে, অনিষ্ককর কোন পদার্থ প্রবেশ 
করিয়াছে । হয় তে তাহার চুষীতে ময়লা! ছিল, নয় তো, 


তাহার মাতার স্তনের বোটাটি যথোচিত পরিস্কার ছিল না। 
এত করিয়াও যদি শিশুকে তেমন বড় হইতে না দেখা 


ইউুধধ সেবন করাইয়া, .. 
অনেক সময়, শিশুকে নিয়ম মত ... 


প্রতিভা 
ফাস্তন ১৩১৯ 


শপ" সপাসিআন 


- যার, তাহা হইলে, বুঝিতে হইবে, মাতৃ-ভত তাহার 


০ঠিক উপযোগী নয়, এক্সপ স্থলে, তাহাকে মাই ছাঁড়াইয়! 
্ গাইয়ের, দুধ ধরাইতে চেষ্ট! করিবে । ৰ 

“উপরে যে সকল উপসর্গের কথা বল1 হুইল, সেগুলি 
গোছদ্ধে পালিত শিশুর পক্ষে যতটা ভয়াবহ মাতৃস্তন্টে 
পালিত শিশুর পক্ষে ততটা! নহে। মাতৃ-দুপ্ধই শিশুর 
যথার্থ খাগ্য। শিশু ধেষন বড় হইতে থাকে--মাতার 


স্তনের হুধেরও তাহার সঙ্গে ঈ্গে গুণের পরিবর্তন হইতে, 
হয় 
্‌ এই সকল কারণে 
গোস্ছুগ্ধ খাওয়াইয়। শিশুকে মানুষ করিয়। তোল! অনেক. 


গাকে। 
মাতৃ-ছুগ্ধে তাহা হইতে পায় ন।। 


গে-ছদ্ধে যত বড় খড় ছানার ডেলা 


সময় শক্ত ব্যাপার হুইর। দীড়ায়। কিন্তু সুখের বিষয় 
এই ধে, আজকাল শিশু-পালন বিদ্যার এতদূর উন্নতি 


সাধিত-- হইয়াছে যে, মাতৃ-স্তন্ত ন। খীওয়াইয়াও শিল্তুকে . 


উত্তম রূপে মানুষ করিয়া, তুলিতে পারা ষায়। এ ন্বিবরে, 
এ স্থানে বিশেষ ভাবে আলোচনা কর] যাইবে । মনে 
কর, ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময্ব হইতে শিশুটি দেড় মাস ধরস 
পর্য্যন্ত ভালই ছিল- কোন রূপ গোলযোগ বা উপসর্গ 
এক দিনের জন্যও উপস্থিত হয় নাই। পরে এক দিন 
দেখা গেল, শিশুটির আহারে যেন তেমন রুচি 
নাই। সে যাহ! খায় বমি করিয়া তুলিয়। ফেলে। 
তার বাহেটাও হয়তো তেমন সুবিধাজনক নয়; 
তাহাকে হয় তো কতকটা রুপ্রও দেখাইতেছে। এরূপ 
' স্থলে কি করা কর্তব্য। একটি কথ। সকলেরই মনে 
রাখা উচিত যে, দেড় মাস বয়সে প্রায় সকল শিশুরই 
একটু আধটু পেটের গোলযোগ ঘটিতে দেখা যান্ন। 
যে সকল শিশু মাতৃ-ছগ্ধে বঞ্িত, তাহাদের বেলায় তো 
কথাই নাই। মাতৃত্তন্ঠপারী কোন শিশুর যদি প্ররূপ 
পেটের গোলযোগ ঘটে, তাহ। হইলে তাহাকে মাই চাটিতে 
না দিয়, মাই হইতে ছুধ গালিয়৷ লইয়া, সেই দুধের 
সহিত জল মিশাইয়া থাইতে দিবে; অথখা অপর কোন 
প্রস্থতির দুধ খাওয়াইয়। দেখিবে। সময় বিশেষে মাতৃ- 
- ছুগ্ধ বন্ধ রাখিয়া, গোছুদ্ধের সহিত ৫ গুণ জল মিশাইয়! 


৬৫০: 


* . ২য় বর্ষ 


তি শ 
শ্মিকিি ্প্ জ ১ পপ শত প্লিস পনি ০ ০০ শরিক পনের ৯ নি ৯7558 


খাইতে দিলে বিশেষ ফল পাওয়। যায় । ছুগ্ধ নিয্লিখিত 


তাবে প্রস্তত করিবে। দুধের সহিত ৫ গুণ পরিষ্কার জল 
মিশাইয়! উহাতে ১ গ্রেণ সাইড্রেট অব সোড'.( 01086 
০ 3018) দিবে । ইহাতে 'অনেক স্থলেই সুন্দর ফল 
পাওয়৷ যায়। স্থল বিশেষে সাইট্রেট অব সোডা দ্বারা 
কোনই ফল হইতে দেখা যায় না। শিশুর যদি অনবরত 
বষি হইতে থাকে, তাহ। হইলে কালু বিলম্ব না করিয়া, 
চিকিৎসক ডাকা উচিত+ এ অবস্থায় অনেকেই শিশুকে) 


বালি-ওয়াটার (32716) ৮৪৩7) ব্যবস্থা করিয়া, থাকেন। 
কিন্তু আমর! দেখিয়াছি? বাপি-ওয়াটারে বমি বন্ধন! 


করিয়া বরঞ্চ বৃক্রিই করিরা থাকে । সাইট্রেট অব সোডা 
ওযজল [মিশ্রিত দুগ্ধ যে সকল শিশু সহ করিতে পারে ন! 
তাস দ্িগকে পেপটোনা ইজ ড. (৫১91)0011158৫) দুগ্ধ খাও- 
য়াইলে বিশেষ ফল হইতে দেখা যায়। ফেছ়ার্‌ চাইল্ড্সু 
পেঁধি টোজেনিক্‌ প[উডরি (1:17 01110১5 [১91১০01010 | 
নামক  ওষধ দার! ছুপ্ধকে পেপ.টো- 
নাইজড (1031):91)156 ) করিতে হয়। এ ওষধটি 
প্রায় সকল ডাক্তারখানাতেই কিনিতে পাওয়। যায়। 
দুর্ধকে কি করিরা পেপটোনাইজড্‌ করিতে *হয় তাহ। 
পধ়্ে বিবৃত হইবে। এইরপে প্রস্তত ছুপ্ধ প্রায় সকল 
শ্ঞিই সহা করিতে পারে। দুর্ভাগ্যক্রমে যদি কাহারও 
এ রূপ ছুদ্ধও সহা ন। হয়, তাহা হইলে তাহাকে “রূপা- 
স্তরিত ছুদ্দ” (17091011160 10110), কিংবা ছানার জল, 
কি এল্বুমেন্‌ ওয়াটার (911)111001) ৮2661) ব্যবস্থা 
করিতে হয়| এল্বুমেন্‌ ওয়াটার নিয় বণিত ভাবে প্রস্তত 
করিতে হয়। একটি ডিম্বের শ্বেতাংশটুকু লইয়! এক পোয়া 


[১9৭৩1 ) 


জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া, একটি বোলে রাখিয়৷ 


বোতলটি ছিপিবদ্ধ করিবে; অতঃপর কয়েক মিনিট 
ধরিয়া উত্তম রূমে বাঁকাইয়া লইবে। ইহার সহিত একটু 
চিনি ও দারুচিনির জল মিশাইতে না গ্রার। যায় এমন 
নয়। পরিবন্তিত হুদ্ধ (112001960 1171]) সরেই প্রস্তুত 
করিয়া লইতে পারা যায়। এক মাস অখবা গেড় মামের 
শিশুর উপযোগী করিতে হইলে, উহাতে শতবুর $ অংশ 


৮ সিস্সিক্ডি ০৩ আসমপপ্িিসপ পাপা 





লি এটি পা তাত ৮৮ এ ০ ০ মানসী ০2 


কেসিন্‌ (08511) তং ছানার ভাগ, গাররাও $ অংশ 
ল্যাক্‌ট্‌ এল্বুমেম্‌ (170 01)0010)01)) ও শতকরা ১২ ভাগ 
মাখন, ( নি) এবং শতকরা ৬ ভাগ শর্কর] (9 91 
1111) থাকা আবহ্তক। বলা বাহুল্য স্বাভাবিক দুঙ্গে 
& সকল গুষ্ধ উপরি উক্ত পরিমাণে থাকে ন!।.স্মাতাবিক 
দুগ্ধে কোন উপাদানটি কি পরিমাণে আছে, শাহ! ইতি- 
পূর্বে কথিত হইয়াছে। এক ছটাক পরিবন্থিত (10901860) 
দুগ্ধের লহিত সামন্ত একটু ঢুণের জল মিশাইয়া অগ্নি- 
তাপে ছুটাইয়া লইলে এক মাস, দ্রেড় মাস বয়সের শিশুর 
একবারেকার মত থাগ্ প্রস্তুত হয়। ইহ] শিশু অতি 
সহজেই জীর্ণ করিতে সমর্থ হয়। 


উহাতে মাখন (90) ও কেসিন্ম 05011) ) এর মারা 
বাড়াইতে থাকিবে। শিশুকে দিন কয়েক এই দুধ 
খাওয়াইয়া রাখিলে, তাহার সর্বপ্রকার পেটের দোষ 
সর্ঘশোধিত হইয়! যায়। ইহার পরু গাইয়ের দুধ দিলে 
সে অবাধে তাহা সহ করিতে সমর্থ হয়। মনে কর 
কোন শিশুর পরিবর্তিত দুগ্ধও ( 110611690 177111ং ) স্া 
হইতেছে না, সেম্থলে কি করা কর্তব্য। সেরূপ স্থলে 
দেড় ঘণ্ট। অন্তর তাঁহাকে আধ ছটাক করিয় ছানার জল 
(৮17৩9) দিয়! রাখিবে। এ কথা অবশ্য খুবই ঠিক যে, 
সুধু ছানার জলে শিশুর দেহের ঠিক পুষ্টি-সাঁধন হয় ন]। 
নুবধু ছানার জল খাওয়া'ইয়! রাখিলে শিশুর দেহের ওজন 
কতকট] কমিয়] যায়। তা বলিয়। আর উপায় কি আছে? 
সে যে অন্ত কোন খাগ্ঘ মোটেই জীর্ণ করিতে পারে না! 
তাহার জীবন লইয়া যে টানাটানি পড়িবার মত 
হইয়াছে। 


দুই চার দিন ছানার জল দিয়া রাখিলে তাহার পেট, 


ঠিক হইয়] যায়। তাহার পর একটু একটু করিয় খাটি দুগ্ধ 
দিলে সহজেই সহ্য হইতে দেখা যায়। ছানার জল 
ধাওয়াইয়! শিশুর পেট ঠিক হইলে, একবারেই খাটি দুধ 
দিতে নাই। ৮1১০ দিন ধরিয়া উহাকে পেপটোনা ইজড. 
(9৩:070960) ছুধের উপর রাখিতে হয়। ছুধকে কি 


গা 





ইহা খাইয়। শিশুর, 
পেট যদি বেশ ভাল থাকে, তাহ হইলে ক্রমে ক্রমে 


পি পপ শর শী পপ কা বরা ০৪০টি এ জা পি্পিট্িস্ম এ ওসি” আকবার বাটা একি আসত টি লট এট» এ সা রন, পিপি পিসি 


করিয় পেপটোনাইঞ্জড. করিতে হয়, সে নস ধা 


বণিত হইতেছে ।. 


প্রথম কয় দিন দুধকে অর্দ ঘণ্টা ধরিয়া টি রে 
নাইজড. করিবে ;পরে দিন দিন কমাইতে কমাইপে 
উহা ৫ মিনিটে দাড় করাইবে। তাহার পর খাটি দুধ 
ধরাইবে। দুধকে পে পটোনা ইজ ড. (2০20০/13৩) করিতে 


হইলে ফেয়ার চাইল স্‌ পেপটোজেনিক মিলক্‌ পাউডার 
(10110101105, 10617942110 101] 0০৬91) নামক 
ওষধটি সংগ্রহ করা -আবশ্ঠক। 
কিনিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ 
নাইজ কর]. আবশ্যক তাহার সহিত সমপরিমাণ জল 
মিশাইবার আবশ্যক হয়। কিন্তু যেস্থলে শিশুর পেটের 
অবস্তা খুবই খারাপ, সেখ।নে এক ভাগ ছুধের সহিত 


৩৪ ভাগ জল মিশাইতে হন । মনেকর ৩ছটাক 


দুধকে পেপ টোনাইক্ড. করিবে, তাহা হইলে দুধের 


সহিত . অন্ততঃ পক্ষে ৭ ছটাক জল মিশাইবে এবং 
পেপটোজেনিক পাউন্ডার (1১51১:0£0110 1১0৬৫5% ) 
মাপ করিবার গন্য ঘে একটি করিব] ক্কুপ্রাকার বাটি 
থাকে, (সহ বাটিটি পূর্ণ করিয়া এক বাটি ওধধ চুর্ণ 
লইবে। এই কয়টি জিনিস একটি পরিষ্কার পাতে 
উত্তম করিয়া! মিশাইতে থাকিবে। ইহার পর অগ্রিব 
তাপে ফুটাইতে থাকিবে এবং বেশ করিয়া নাড়িয় 
চাড়িয় দিবে। 


শশুর পেটের অবস্থা বুঝিয়া অর্ধ ঘণ্ট! হইতে ৫. 


মিনিট কাল ধরিয়া এই ওধষধটি মুদু তাপে কুটাইবার 
আবগ্যক হয়। পেপ.টোনাইজ ভ. মিল্ক বেশী দিন ধরিফা 
থাওয়াইতে নাই তাহাতে শিশুর স্কার্ভি (5০৬ ) 
নামক রোগ দেখা দিতে পারে। 


ছানার জল ( ৬1)6% ) নান উপায়ে প্রস্তত হইতে 


পারে। ফুটন্ত ছুধে লেবুর রস দিলে ছান| বাঁধিয়! যায় । 


পিছ 


ইহা .ডাক্তারখানায় 
যেছুধকে পেপটো- 


ছুই পুরু ন্যাকড়ায় কিয়া লইলে, দিব্য ছানার জল 


প্রস্তুত হয় । এ ছাড় রেনেট হোয়ে (1518556৯059 ) 
ও হোয়াইট ওয়াইন হোয়ে ( %10166 110 1055) 


ক্ষান্তুন ১৩১ টি ও যু নিবি হার পা রঃ 
-. নামক আরও ছুই এপ্রকার ছানার, জগ ডাক্তার হাশর 
. গণ কর্তৃক ব্যবস্থিত হইয়া থাকে । তাহাদের । প্রস্বত 


প্রণালী এন্থলে প্রদত্ত, হইল . 


৯ লি এ ৯৯ সি 52 ০ সপন 


০৬৫২ 


টি ৬৯, 


১ ৯ রেনেটু হোয়ে (7501736 ৩১ ) নিয়লিখিত ভাবে, 


 প্রস্তত করিতে হয়। দশ ছটাক খাটি হুধ অশ্নি-তাঁপে 
ফুটাইয়৷ লইয়। একখানি এনামিল্লের ডিসে, অথবা মাটি 
কি পাথরের থালায় রাখিয়া, উহাতে এক চামচ রেনেট্‌ 

(75101০0) নামক পদার্থ মিশ্রিত করিয়। উত্তম রূপে 
নাড়া চাড়া করিবে। .কয়েক মিনিটের মধ্যে সমস্ত 
দুধ চাপ বাধিয়। জমিয়। বাইবে। চাপ বাধার পর দশ 
মিনিট কল রাধিয়া দিবে ; তাহার পর .রূপার ছুড়ী 


অভাবে বীশের চট! তুলিয়॥ তাহার ঘ্বারা বরফির- 


আকারে কাটিতে থাকিবে । এই সব বরফির গা হইতে 


এক রকম পাত.ল!, হুল্দে রঙের রস নির্গত হইতে 


থাকিবে। এই বরসই রেঝেটু হোয়ে নামক 
ছানার জল। পরিষ্কার নয়ানস্থক কাপড়ে -করিয়। 
থাকিয়া লইয়া শিশুকে খাইতে দ্বিবে। ১০ ছটাক 
দুধ হইতে প্রায় ছয় ছটাক ছানার জল 
প্রাণ্ত হওয়া যাইতে পারে। 
পেটের দোষ সংশোধিত হইলে, উহার সহিত কিঞ্চিৎ 
পরিমাণে খাটি ছুপ্ধ মিশাইয়া দেখিতে পার! যায়। 
ছানার জলের সহিত ছুধ মিশাইতে হয় ) ইহা! না করিলে 
দুধটা জমাট ধরিয়! ছান। হইয়া যায়। সর্বপ্রকার রেনেট 
(02190) এর মধ্যে বেন্জার্ম্‌ রেনেট (13972615 
79120) নামক রেনেটই সর্বশ্রেষ্ঠ ॥ ইহ! ভাক্তারখানায় 
' কিনিতে পাওয়! যায় । ছানার জল অবশ্য ছুধের মত 
পরিপোষক নহে। ইহাতে ল্যাক্টে। এল্বুমেন 
(78009 21000851) ) হুগ্ধশর্করা 5৪৪৭ 011010) এবং 
অতি সামান্ত পরিমাণে কেসিন, (09361) ও মাখন (9) 
. বিস্তমাম, থাকে। ছুধের অধিকাংশ মাখন ও কেসিন 
ছাদার মধ্যে থাকিয়া যায়। 
 হুইকাচ্চা হইতে ২ ছটাঁক পরিমাণে অর্দথণ্টা অন্তর 
খাওয়াইতে পারা যায়। 


ইহা! খাইয়া শিশুর 


অবস্থাবিশেষে শিশুকে 


হ্ 


4৯৯২ পিপিপি 





সখ পি পিপিপি, ৮ পি সি সি ক আপ ৯৯ বাস এল 


হোয়াইট সি হেজে (আট 47136. /1)6% ) 
নিয়লিখিতরূপে প্রস্তুত করিতেহয়। & ছটাক পরিমাণ 
দুধ একটি এনামেল-পাক্রে করিয়া আগুনে চড়াইয়। 
দিবে-_-ফুটিতে আরম্ভ করিলেই নামই! লইয়!॥ উহাতে 
এক ছটারু- দেড় ছটাক কুকিং শেরী, .(00০08117 
5182779) নামক-মস্ধ মিশ্রিত করিয়া, পুনরায়: ফুটাইয়। 
লইবে। তিন মিনিট রাখিয়! দিলে সমস্ত ছুধট। ছানায় 
পরিণত হইবে ।- অতঃপর নম়্ানন্ক: ক্কাপড়ে ছাকিয়া 
লইলেই ছানার জঙ্গ পাওয়া যাইবে। নয়ানম্থবক কাপড়- 
খানি জলে সিদ্ধ করিয়া, শুকাইয়। লওয়$.. আবশ্যক । 


'এই ছানার জলটিতে কিঞ্চিৎ মদ্য থাকায়; উত্তেজক 


উধধেরও ক্রিয়া! উৎপর করিয়া থাকে । ইহা বমি হইয়া 
উঠিয়া যায় না। দেড় মুসের শিশুকে অবাধে ছুই কাচ্চা 
শ্রিমাথে আধ ঘণ্টা অন্তর দিবসে ৭৮ বারু দিতে পারা 
ষায়। ৃঁ ৫ 

অনেকের মনে এই প্রশ্ন উঠিতে পারে, ছুধের মে) 
কেসিন্‌ (05617) ও মাখন (6) কমাইবার 
জন্য আমাদের এত কষ্ট কেন-_ আর .ছুপ্ধ-শর্করা ও 
জ্যাকৃটে। এল্বুমেন্‌ (19060 21198017151) ) কমাইবার জন্য 
কোনই চেষ্টা নাই কেন? তাহার এক.মাত্র কাধ্ণণ এই 
যে, দুধের মধে) কেপিন্‌ ও মাধনই শিশুর সহ 
হয় না। ল্যাক্টে। এল্বুমেন্‌ ও ছুপ্ধ-শর্কর। সকল অব- 
্থাতেই সহ হয়। ..ইহাদের দ্বার! কর্দাপি শিশুর পেটের 


গোলযোগ উপস্থিত হয় না। দুধকে পেপটোনাইজ.ড.. 
€ 729£0715০0 ) করিগে, উহার মধ্যে ছানার পরিমাণ 


কমে ন| বটে, কিন্তু উহার অবস্থার এমন পরিবর্তন 

সংঘটিত হয় যে, শিশুর ছূর্বগ পাকাশয়েও উহা অনায়াসে 

সহ্য হয়.) | 0. 
্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগ্চি। 





্ হু 1০ ৮ না 
7 সর 


১১ ফংখ্যা 


এমি 





শি পা ব্রা উপ এটি রপহরর 


_ পোনাকান্দার রগ 


এখিগ্িরপুরের বিখ্যাত: ভূঞা ঈশা খী মসনদ আলি 
ষোড়শ শতাব্দীর; শ্রেষ ভাগে পূর্ববঙ্গে যগ ও আরাকান- 
বাসিদের. দৌরাত্ম্য মিবারপার্থ শী তললক্ষ্যা, ও ধলেশ্বরী 
স*যোগ. স্থলে -স্নাকান্দার -দুর্গ; (ব্রিবেণী) নির্মাণ 
করেন। তখন এই হর্সের পাদদেশ ধৌত করিয়। শীতল- 
লক্ষা] নদী প্রবাহিত, হইত / কিন্তু এখন উহ! বহু দুরে 
সরিয়া গিয়াছে 1% ্‌ 

রগ এখন আর বিগ্ভম।ন নাই, শুধু কতকগুলি ভগ্না- 
বশেষ ঈশ! খার কীর্তি_্তস্তের সাঙ্ষীন্বরূণ বিদ্যমান 
আছে। যে সব ইতিহাসে এই ছুর্গের উল্লেখ আছে 
তাহাতে ইহার সবিশেষ বিবরণ পাওয়। যাঁয় না; সুতরাং 
ইহার সীম! ও পরিধি নির্ণয় কর] সহজসাধ্য নয় 1 

এই ছুর্গ বন্ধে প্রচলিত জনপ্রবাদ হইতে জানা যায় 
শষ, ১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দে 1 ঈশা! খার মৃত্যুর পর তাহার স্ত্রী 
পোনাবিবি (টা রায়-কেদার রায়ের বিধবা ভগ্মী। 
ডাক্তার জেমস ওয়াইজ বলেন 'ঈশা খ1 বল প্রয়োগে 


টাদ পায়ের একযাত্র কন্ঠ। স্বর্ণময়ীকে লইয়া গিয়। বিবাহ | 


করেন।”) রাজনৈতিক ব্যাপারে সবিশেষ দক্ষতার 
পরিচয় প্রদান, করেন। হীশা খাঁর বিক্রমপুরাধিপতি 
কেদার বায়ের সহিত খুব সম্ভতাব ছিল। এক সময়ে 
ঈশা খ| কেদার ায়ের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। 


ক... পাজি তাত 
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নিরাকরণে সমর্থ হইতে পারেন নাই | 





দীন 


অশুভ হে ঈশা খা মিত্ররাষ্ের, বিধবা.. ত্ী ৫ সোনা- রি 
মনিকে দেখিতে পাইয়া তাহার রূপলাবণ্যে আও্মহারা 











হইয়াছিবেন। রূপমুগ্ধ ঈশ! খ খিপিরপুরে" প্রত্যাগমন ০ 
, কৃরিয়। স্বর্ণমীকে' পত্রীরূপে লা করিবার জন্য হিক্র* . 
রাগের নিকট দূত প্রেরণ করেন।: এই অন্তায় প্রত্ধীব:.. 


হিন্দু রাজার নিকট কি ভাবে গৃহীত হইয়াছিল তাহা বল! : 
নিশ্রয়োঞন । এই অপমানের প্রতিশোধ লওয়ার জন্য বু: 
সৈন্ত সামন্ত লইয়। কেদার বায় ঈশা খার কলাগাছার 
ছুর্গ আক্রমণ করেন। সম্মুখ যুদ্ধে সুবিধা না পাইয়! 
ঈশা খ| গুপ্ত উপায়ে সোনামনিকে পাইবার জন্য অগ্রীসর 
হন। কেদার রায়ের অমাত্য বিশ্বীসঘাতক শ্রীমস্ত খায়ের 
সহায়তায় তিনি সোনামনিকে অপহরণ করেন। অনেক 
দেশের ইতিহাসই বিশ্বাঘাতকের কলক্ককাহিনীতে 
পরিপূর্ণ, ভারতবর্ষেও ইহার অন্যথা দৃষ্ট হয় না। | 

সোনামনির সহ্িত ঈশা খার বিবাহ ব্যাপার জন- 
তি মাত্র। এ সম্বন্ধে এরতিহাসিক কোনই প্রমাণ পাওয়া. 
যায়না। * ঈশ| খার বংশধরের1! এখনও বিস্তখান 
আছেন। ময়মনসিংহের অন্তর্গত জঙ্গলবাড়ী ও হয়বৎ 
নগরের প্রসিদ্ধ দেওয়ান সাহেবেরাই ঈশ] ধার বংশধর 
বলিয়। পরিচিত । যাহ! হউক ওয়াইজ সাহেবও সোনা- 
মনির সহিত ঈশা খার বিবাহ ব্যাপাবের সত্যতা সম্বন্ধে 
জনক্তি ব্যতীত অধিক কিছুই বলিতে পাবেন নাই। 
স্ব্ণময়ী টা রায়ের কন্ত! ইহাও ভাল করিয়া বুঝ] যায় 
না। পূর্ববাংললার সকলেই স্বর্ণমন্ীকে প্রপিদ্ধ টাদ বায় 
ও কেদার রায়ের তশ্মী বলিয়! জানে। এই সমস্ত সমস্যা পূর্ণ 
ঘটনার সত্য নির্ধারণ বিষয়ে ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে. নীরব, 
উপাদানের মাবে আজিও কেহ এই সকল সন্দেহ 
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কান্দি, 


ঈশা ধার তা সংবাদ শুনিয়া বৈরনির্ধযাতন মানসে 
কেদার, বায় ভ্রিপুরারাঞ্জের সহিত সংমিলিত হইয়। 
ত্রিবেধীর ছুর্গ অবরোধ করেন। এই ইতিহাসপ্রসিত্ব 
 ছুর্গে ভ্রাতা-তগ্দীতে ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত হয়। সোনাবিবি, 
মৃত স্বামীর গৌরব রক্ষার জন্য প্রাণপণ যত্ন ও চেষ্টা 
করিয়াছিলেন। অনেক দিন পর্য্যন্ত তিনি দূর্গ রক্ষা 
করেন, অবশেষে যখন দেখিলেন সমস্ত চেষ্টাই পণ্ড হইল, 
তখন তিনি ঘর্গে অগ্ প্রদান করিয়। ছুর্গ ধ্বংস করেন, 
এবং নিজে সেই প্রজ্বলিত অগ্সিতে আত্মবিসঙ্জন করেন। 
_সোনাবিবির উচ্চ হৃদয় রাজপুত রমণীর বীরত্ব ও আত্মা- 
ভিমানে পরিপূর্ণ হইল। আজিও লক্ষ্যার তীরবর্তা 
লোকেরা সোনাবিবির পবিত্র নাম ম্মরণ করিম আত্ম- 
গৌরব বোধ করেন। সম্ভবতঃ সোনাবিবির পুণ্য নাম 
চিরম্মরণীয় করিবার জন্তই সেই স্থানের নাম 'সোনাকান্দ।' 
' রাখা হইয়াছে । এখানে প্রতি বৃহস্পতিবার হাট বসে। 
চাউল আমদানির ভন্ত এই হাট প্রসিদ্ধ। 
জিবেণী দুর্গের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গেই সুবর্ণগ্রামের পতন 
আরম্ভ হয়। | 


পি শী এসি ৯ লাস্ট সি সি পিস উপ পাস স্সপস্িএসডাস্িএছি ছি 


শীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । 





সনাতনী 
:- জ্ীঅক্ষয় চন্দ্র সরকার প্রণীত। হিন্দুধর্মের “যেগুলি 
সার কথা, মজ্জার কথা, অপরিবর্তনীয়া, সেইগুলিকেই; 
'সমাতনী” (4) নাম দেওয়া হইয়াছে। প্রচলিত 
হিন্দুধর্মের কোন কোন অংশ উহার প্রাণ, আর কোন 
কোন অংশ উহার বহিরবন্পব মাত্র, তাহ! নির্ণয় করিবার 
 চেষ্টী করা হিন্দুর একটি প্রধান কর্তব্য। ইহা নির্ণয় না 
করিতে পারিলে, হিন্দুধর্মের সকল অংশকেই সনাতন ধর্ম 
ওষনে করিয়া হয় আমরা! দন্ত বা সরকারের 


্‌ ৬৫৪ 





ধর্দব্যাখ্যাকে 
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ও ০১. আইও 





অনধিকারচর্চ। ও পাপ, বনি মনে পেশ নয়ত হিন্দু 
ধর্মের বহিরবরনবে- পপ পর্শ করিয়াছে বলিয়া, উহাকে 
একেবারে পরিহার করিবার চেষ্টা পাই। পৃথিবীর সকল 
ধর্মই একটা না একটা বহিরাবরণ অবলম্বন করিয়া 
আস্মাকে প্রকাশিত করিয়াছে এবং সর্বত্রই. কালক্রমে এ 


. বহিরাধরণ ধর্শের প্রাণের স্থানে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত 


করিতে চেষ্টা করিয়াছে। এই চেষ্টার ফলে, যধন ধর্মের 
প্রাথ ধর্মের বহিরবয়বকে ছাড়ছাড় হইয়াছে, তখনই 
কোন না কোনও মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে। 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বে ধর্মের এইরূপ দূর্নীতি হইয়াছিল । 
তখন লোকে বাহা ক্রিয়া ব৷ আচার পদ্ধতিকেই ধর্ম বলেয়া 
মনে করিত। বীর, সত্যবাদী, জিতেক্জিয়,। পরমধার্মিক 
কুরুতদ্ধ পিতামহ দেবব্রত ভীঘ্মদেবও ধর্শের বহিরবয়বকে 
উহার প্রাণ বাঁলয়া কখন কখন, ভ্রমে পড়িয়াছিলেন। 
তাহা না হইলে, তিনি দ্রৌপদীর বন্ত্রহরণে বাঁধা দিতেন, 
তিনি কুরুপক্ষে যুদ্ধ করিতেন না। “অর্থন্ত পুরুষে দাসঃ””" 
_ ানুষ অর্থের দাস, অর্থাৎ “বাহার হুন খাইয়াছ, 
তাঙ্ছার পাপেরও সাহায্য করিতে হইবে।” এইরূপ 
সাক্ঈমাতিক ত্রম আজন্স্তচি দেবব্রতেরও হইয়াছিল। 
ইচ্ছার কারণ “কালধর্ম”। এই কালধর্শ্রকেই বিদেণীয়েরা 
ম্পিরিট অব. দি টাইম্‌ বা ট্সাইট্গাইষ্ট - (900 ০ 
016 0103, 2৩18516) আখ্যা! দিয়াছেন। এই কাল- 
প্রভাবে লৌকে ধর্মের “অপরিবর্তনীয়া” “সারকথা, 
মজ্জার কথা” ভুলিয়া! গিয়াছিল, তাই তখন ভগবান্‌ 
শ্রীরুষ্ণের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। . আবার এই রূপেই 
নবন্ধীপে প্রেমাবতার চৈতন্যের জন্ম | এই-রূুপযে কেবল 
ভারতবর্ষেই হইয়াছে, তাহা! নহে। পৃথিবীর সকল 
দেশেই মধ্যে মধ্যে এইরূপে ধর্মের সংস্থাপন, বা সংস্কার 
হইয়াছে :. অবশ্ঠ সরকার মহ।শয় এ কথা মা: 'নবেন ন1। 
কেননা, তাঁহার মতে, “অন্তান্য, দেশ তোগভূমি, কেবল 
তারতবর্ধই কর্ভৃমি” (৮-)1. এং কথার অর্থ কি? 
কর্ম শব্দের একটি, "অর্থ মজুরি কর'- . ভারতের, লোক 
কি কেবল মাত্র মন্তুরি সিসি জরইণ প্ষয়েন ? | 


্‌ সনাতনী - 
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কম্মভূমি হইবে কেন? চীন, জাপান, ইংলগ, আমেরিকা, 
জার্মাপি ফরাসি প্রভৃতি দেশের লোকের কি ধর্মকর্ম 
নাই? তাহাদের ইতিহাসে কি পরার্থে সর্বস্ব ত্যাগের 
তুরি ভূরি' উদাহরণ দেখ! যায় না? ইংলগ্ডের পিউরি- 
টানের! যদি ধার্মিক না! হন, তবে ধার্মিক কাহারা? 
এইরূপ পরাবজ্ঞাস্থচিকা৷ লিখনপ্রণা্লী সর্বথা হেয়। 
মান্থুষ পরকে অজ্ঞা করিয়া বড় হয় না। ভেদ-বুদ্ধিও 
মহব্বের সোপান নহে। প্রেম দ্বার] বড় হয়-__আত্ম-ত্যাগ 
দ্বারা বড় হয় । সনাতনীর ' মুখবন্ধে এই রূপ সনাতন 
ধর্মাবিরুদ্ধ সর্বভূতানুকম্প|বিরুদ্ধ কথার সন্নিবেশ আমা- 
দ্িগকে ব্যথিত করিয়াছে । মহামতি বক্ষিমচন্দ্র চট্ো- 
পাধ্যায়, দেবচব্রিত্র ভূদেব মুখোপীপ্যায়, স্থলেখক চন্দ্রনাথ 
বন প্রভৃতি বঙ্গের অনেক কৃতী সন্তান হিন্দুধর্মের 
“সুনাতনী” বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন 
কিন্তু বিশ্লেষণে ধর্মসংস্থাপন হয় 511 ধর্দসংস্থাপনের 
পদ্ধতি স্বতন্তর। এই যুগে রামক্ষ্ পরমহংস ধর্খের 
একছন প্রকৃত সংস্থাপক বা সংস্কারক। পৃর্বোল্লিখিত 
্র্কারগণ তাহার ও তৎ্সদৃশ অন্যান্য মহাপুরুমের 
কর্মের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া, দিয়াছেন ও দিতেছেন 
এবং এই 'জগ্তাই তাহারা সমাজের কৃত উপক।রক ও 
বরেণ্য। * 
অক্ষয়চন্দ্রের সনাতনী বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব এবং চন্দ্র- 
নাথের অনুকরণে লিখিত । তিনিও হিন্দুধর্মের সনাতন 
অংশ পৃথব্‌ কারু: চেষ্টা করিয়াছেন। 'তজ্জন্ত তিনি 
সাধুবাদাহ্‌।... বি আমাদের মনে হইতেছে যে, তিনি 
তাহার বিশাল মুটে এত বহুত জিনিস ধরিয়াছেন যে, 
তাহারি হস্ত 'ষে ধর্্মাারকুদ্ের সরু মুখ অতিক্রম করিরা 
বাহিরে আসিবে, এইরূপ সম্ভাবনা নাই। 

গ্রন্থকার বিনয় করিস বলিয়াছেন_ ৰ 

পানি হূ্ঘপ। এইকপ কত্িম বিন্য়-পরদর্পন ধর্মগস্ে 
শোভা পার না।. উচ্থাআবকাল একটা রোগের মধ্যে 
দড়াইযাটুছ বিন এর গিধিতে ধান; তাহার ইহ! তুলা 
উচিত নহে হে, প্রকাশিত রচ্থের প্রত্যেক ছত্র-ক্ঠাহার 





আর অন্যান দেখের লোক কেবল মাত্র ভোগের অন্ই | 
জন্মেন ? কর্ম অর্থ যদি ধর্ম হয়, তবে কেবল ভারত বর্ষই 
দুই চারি ছত্রব্যান্তী বিনয়প্রকাশের প্রতিকূলে সাক্ষ্য, 
দেয়। আমেরিকার তাপস থোরেো ষথার্থই বলিয়াছেন 
১৫ 00101110111), 00 1100 76170210ত 0786 1 19, 
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সনাতনীতে ব্ভছ ভাল কথা এবং বভতর মন্দ কথ! 
আছে। সনাশনীর ভিত্তিস্থ তন্বগুলি প্রায়ই ভ্রান্ত । 
সনাতনীর ভাষা তত মন্দ নহে। এতিহাসিক তুল, 
অন্থবাদের ভুল গ্রন্থকে ছুষ্পাঠ্য করিয়া -তুলিয়াছে। 
শ্রীমুত সরকার মহাশয়ের খুব নাম আছে। তাহার, 
কাছে এমন গ্রন্থ আমুরা প্রত্যাশা করি নাই 1 

গ্রগ্ককার বলিতেছেন-__ 

“মুদী কোন্‌ কালে বাস্বদেশ হইতে বিতাড়িত 
হইয়াছে, তাহার উপর কন উতপীড়ন উপদ্রব মাথায় 
বহিয়াছে, তবু মরে নাই? কেবল মরে ন'ই নহে, জগতের 
মধ্যে সুন্দর, সুশ্রী, উন্নতদেহ,- দীর্ঘজীবী, বলিষ্ঠ, প্রফুল্প, 
ধনশালী, কল নিপুণ জাতি হইয়া দীড়াইয়া রহিয়াছে । 
কেন? তাহার। স্বধশ্মপরায়ণ এবং সদাচারনিষ্ঠ বলিম্ব]1” 

গ্রন্নকারের মত এই যে যদি আমরা “ম্বধন্ত্পরায়ণ 
এবং সদাচারনিষ্ঠ” হই তবে আমরা ফুদীদের মতন: 
হইব। গ্রগ্থকারের মতে বাচিয়৷ থাকাই পরম পুরুষার্থ। 
ধর্ম যুর্দাদিগকে রক্ষা. করিয়াছে; কিন্তু মুদীদের মত 
স্বদেশ হইতে নিষ্কাসিত হইয়া পরদেশে পরাধীন 
জীবন কাহারও ন্পৃহণীয় হইবে কি? এই উপযার 
মধ্যে ধাহার! সত্য দেখিতে পাইবেন, তাহারা তো 


অচিরাৎ সনাতন ধর্ম ত্যাগ করিতে -চাহিবেন বলিয়। 


বোধ হয়। সনাতন ধর্মের এমন দিব্য লোহনীয় 
তবিষ্ুৎ আর কোন কবির কল্পনাপটে চিত্রিত সী 


নাই! 


্রস্থকারের মতে ফুদদী বড় না ইংরাজাদছি বড়? 
তোগভূমি () বাসী 'ইংরাজাদি কি “নুন্দর; উন্নতদেহ, 


প্রতিভা” 
ফান্তন, ১৩১৯... 
দীর্ঘগ্ীবী, গস ্ররুর, ধনশাগী, কলানিপুণ' নছেন? 
 খুষ্টানেরা বলেন, য্ু্দীরা যীতুখৃষ্টের গ্রচারিত সত্য 
ধর্ম গ্রহণ করেন নাই বলিয়াই তাহাদের এই ছুদিশ]। 
গ্রন্থকার বলেন, তাহারা স্বধর্মপরারণ বলিয়াই তাহাদের 
এই ছুদ্দশা॥ পাঠক বিচার করিবেন । 


৯ 


.. » গ্রন্বকার বলেন যে, যবন (101718175) এবং রোমকের $ 


একেবারে. বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে (৩ পৃ ।১৭৫ পু)। 
ভারতবাসী আজিও দাড়াইয়া আছে, কেন না উহাদের 
ধর্ম ছিল না, আমাদের আছে (১৭৫ পু)। প্রথমতঃ 
তারতবাসী *ধাড়াইয়া আছে” না বলিয়া “শুইয়। 
আছে”.বলিলে ভাল হইত। দ্বিতীয়তঃ যবন ও রোমকের! 
থে বিলুগ্ড হুইয়া গিয়াছেন এ তত্ব ইতিহাদে লিখে 
না। উহাদের বংশ এখনও আছে ।» গ্রন্থকার বিজ্ঞানকে 
সুধু সুধু বড় কটুক্তি করিয়াছেন (৯৩১৪ পৃ)। 
অপর পক্ষের উকিলকে গাল দিয় মকেলের মন 
পাওয়ার চেঞ্&। ব্যবহারক্ষেত্রে দেখা যায়, এইরূপ 
শুনিয়াছি। কিন্তু নিঃসম্পকার তৃতীয় পক্ষের গালি যে 
ধর্শগ্রন্থে আছিও চলে, তাহা পুর্বে ভাবি নাই। 
গ্রন্থকার বলিতেছেন- 


*এক ভন লোক নদীতে পড়িয়াছে, হাবুডুবু খাইতেছে। . 


তুমি একজন পণ্ডিত লোক, নিকটে তীরে দীড়াইয়া 
আঁছ ; কথাটা মনে উঠিল, উহাকে উদ্ধারের চেষ্টা 
করিবে কি না? বিজ্ঞান কি পরামর্শ দেন, দেখ। বিজ্ঞান 
প্রথমেই বলিলেন, অগ্রে দেখ, উহাকে উদ্ধার করিবার 
সম্ভাবনা! কতটা আছে; আ্োতের বেগের সহিত তোমার 
শরীরের তুলনা কর; তুমি বলিলে তা'ত এখন হয়ে 
উঠে না। বিজ্ঞান বলিতেছে, তাহার পর দেখ, উহাকে 
উদ্ধার করিতে গ্লেলে যে অতিরিক্ত বলের প্রয়োজন, 
তোষার দেহের:বল হইতে নর্দীর শ্োতের বেগ বাদ 
দরিয়া, ততটা বল তোমার আছে কি না; তাহার পর 
দেখ, উহাকে রক্ষা করিতে গিয়া তোমার প্রাণ হারাইবার 
সপ্ভাকলা কতটুকু আছে। বদি পিকি' সম্ভাবনাও থাকে, 


আহা হইলে, তোমাকে আমি এ কার্ধ্যের জন্য অগ্রসর 


৬৫৬ 


৮, টিসি পন ছিপ শপ ৯৯ সস রি শি 
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হইতে রদ না,কেন ন। তুমি এ আসন্ন মৃত্যু লোক 
অপেক্ষা চৌগুণের অধিক কৃতী | 

ইহার [কি প্রতিবাদ করিব? পূর্বযুগের ইংরাজি 
ধ্থগ্রন্থে এমন কথা সকল থাকিত। তারই প্রতিধ্বনি 
বাঙগলায়, পছ্ছিয়াভে। নব্য ইংরাজী ধর্মগ্রন্থে এ সব 





মিধ্যা কথা লেখার ' রীতি নাই; কিন্তু নব্য, গ্র্ 


পড়েন কে? সেকেলে পুরাণ ইংরাজি গ্রন্থের অনুবাদ 
দিয়া স্বধর্ম রক্ষার চেষ্টা আজকাল খুব প্রবল। নদীতে 
লোক পড়িলে, সেখানে বিজ্ঞানে কিছুই বক্তব্য 
নাই। বিজ্ঞান তোমাকে নদীতে ঝাপ দিতেও বলিবে 
ন।, এবং দীড়াইয়! অন্ক কসিতেও বলিবে না। বিজ্ঞান 
বিধি-নিষেধের শাস্ত্র নহেঁ। বিজ্ঞান বস্তর স্বরূপ প্রতি- 
পান করিয়! চরিতার্থ হয়। “ওচিত্যানৌচিত্য বিচার 
-»কর' বা “কারও না' বলা বিজ্ঞানের বিষয় নহে।, 
উদ্ধার জন্য স্বতগ্র বিদ্যা আছে। আমাদের দেশে উহার 
নাম ধর্মশান্ত্রবিদেশে উহার নাম এথিকৃস্‌ এবং রিলিজিয়ন। 
হস্ত কোন কোন এধিক্‌সের গ্রন্থকার এরূপ বলিতে 
পারেন (বস্তুত কেহ এরূপ বলেন ন1), কিন্তু তঙ্ঞন/ 
বিজ্ঞান দায়ী নহে। 

:গ্রস্থকারের মতে “বিবেক কষ্টপাথর নহে' ও ৯-৩০ পৃঃ)। 
শান্তর ও শিষ্টাচারই 'কষ্টি পাথর-_উহার ত্বারাই ধর্ম 
নিরূপিত হয়। তবে হিন্দুর হদিস্থিত হৃধীকেশ কি? 
তিনি “নিয়োগকর্ডা। তক্ত সেই নিয়োগমতে কার্য 
করেন; কিন্তু এই হৃদিস্থিত উপগুরু (901)501010০) 
নিয়োগ করিতেও যেমন, নিষেধ করিতেও তেমন” 
(২২পৃ), অর্থাৎ আমাদের যে হদিস্িত হাধীকেশ 
তিনি একটা মস্ত কিছু । কিন্ত তিনি কি তাহা! গ্রন্থকার 
বুঝাইয়া দেন নাই। আমরাও বুঝি নাই। 

২৩ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার ধর্শের মূল, প্রমাণ ও পরিণাম 
বলিয়া তিনটি বিচারের - উল্লেখ করিরাছেন। কিন্ত 
কার্যযত£ ক বিচার ঘই তিনটির কোনও, নামগন্ধ 
পাইলাষ-া। 'বস্ততঃ মনুর ২য় অধ্যায়ের ধর্মনূল ও ধর্ 
লক্ষণ এবং র্থের প্রমাণ পক কথা। রে রঃ 


১১শ সংখ্যা 


বেদোইখিলে! - ধর্মু্ং ম্বতিণীলে চ তদ্বিদাম্‌ 

_ আচারশ্চৈব সাধূনাং আত্মনস্তরটিরেব চ ॥ মনু ২৬। 
এই শ্লোকের অর্থ করিতে গিয়! গ্রন্থকার বড় গোলে 
পড়িয়াছেন। এখানে প্র্ন ছিল যে, কি উপায়ে আমর। 
ধর্ম জানিতে পারি । তাহার উত্তরে মনু বলিতেছেন 
যে, “সমস্ত বেদ, বেদবেত্তাদিগের স্বৃতি ও শীল এবং 
সাধুদের আচার আর আত্মার তুষ্টি ধর্মের মূল অর্থাৎ 
ধর্ম জানিবার উপার |” “তদ্বিদাং স্বৃতিণালে”_-বেদ- 
বেত্তাদিগের স্মৃতি ও নাল; ইহার অর্থ কি? এখানে 
পেদবেত্তা অর্থ মন্ধু, অত্রি বিষ হারীত প্রহতি ধর্ম 
শান্্কার এবং ব্যাস বান্মীকি তাহাদের স্বতি অর্থাৎ 
তাহারা .ষে সকল তন্ব বেদে দেখিয়1, তাহ] স্মরণ 
রাখিয়া, পশ্চাৎ্ গ্রন্থাকাহর লিপিবদ্ধ করিয়। গিয়াছেন, 
তাহারাই বেদবিদ্‌দিগের স্বৃতি। মোটের উপর বেদ- 
বিাং স্বতিঃ-_মানব ধর্শশান্স। পরাশর ধশ্মশাস্্। আপস্তন্ব 
ত্র, বোধায়ন স্তর প্রন্ৃতি, ও রামান্গ) মহাভারত 
পুরাণাদি | এখন “বেদবিদাং শ্বীলম্‌” কি দেখিতে হইবে। 
অবশ্য বেদবিদ্‌ অর্থ এখানেও মনু, বাল্সীকি, ব্যাস প্রস্ৃতি 
প্রাচীন খবিগণ কেন না, এক শঞ্চের যুগপত্ দুই অর্থ হয় 
ন|। তাহাদের শীল অর্থাৎ আচার ও ধর্ম নিরপণের 
উপায়। তাহারা আদর্শ পুরুষ ছিলেন, তাহারা যাহা 
করিন।ছেন, আমাদেরও তাহাই 'কর। কণ্তব্য। তাহার! 
ক করিয়াছিলেন তাহা জানিবার উপায় পুরাণেতিহাস। 
তবেউ দাড়াইল এই যে “বেদাবিদাং থালম্‌ মগ্বাদীনাং 
আচারঃ পুরাণেতিহাসপ্রতিপাদিতঃ”। অতএব বেদ- 
বিদের শীল ও সাধুর আচার এক হইল না; বেদবিদ্‌ 
প্রাচীন. খধিরা এবং সাধু বর্তমান সাধুরা। ইহানা 
বুঝিকবা।৫বেদবিদ্‌” ও “লাধু" একার্থবাচক মনে করিয়া 
কৃল্ক ভট্ট লিখিয়াছেন__শীলং ব্রক্গণ্যতাদিরূপমূ। তদাহ 
হারীতঃ ব্রঙ্গপ্যত' দেবপিতৃতক্ততা সৌম্যতা অপরোপ- 
তাপিত অনহ্য়তা মৃছতা অপারুষ্যং মৈত্র প্রিয়বা দিত্বং 
কতজ্রতা -শরণ্যতা কারুণ্যং প্রশান্তিশ্েতি অয়োদশ 
বিধংশীলম্। এইরূপ ব্যাথায় বড় দোষ হয়। মন 


৬৫৭ 


সনাতনী 


ধন্মনিরূপণের উপায় বলিতে গিয়া! বলিলেন--বেদ পড়, 
স্থৃতি পড়, পুরাণেতিহাস পড়, ধর্ম কি জানিতে পারিবে। 
বর্তমান সাধুদের আচার কি পর্যবেক্ষণ কর ধর্ম কি 
জানিতে পাবিবে। তাহা ছাড়া, বেদবিদদিগেদ শ্রীন কি 
তাহ! অঞদঙ্ধান ক) ধমক জানিতে পারিবে। কু্নক ও 
অঞ্ণয়চন্দ্র বেদবিদাংশীলম্-ইহার অর্থ লিখিতে গিয়া 


বেদবিধ কথাটি একেবারে ছাড়ির়। দিতে বাধা হইয়াছেন। 


তাঁর পর কারুণ্য, অনশ্থরতা প্রত ভেরটি বেদে স্বৃতিতে : 
ভূয়ঃ ডপদিষ্ট হইয়াছে। বর্মান সাধুদের আচাগনেও 
উহাদের উপলদ্ধ হর। কাজেই পৌনরুক্ত বুহিযাই 
গেল। অভএব কুল্পঃকের খযাথ্যা অগহা। 

গ্রন্কার খাঙ্গালীকে প্রবাসে ঘাইতে নিষেধ করিয়া- 
ছেন, কেন না “প্রধাপে বংশের অবনতিহ হইয়া] থাকে” 
(১৬৩ পুঃ)। কেন্ত এহরূপ হর? হাজেরা ভো 
আমেরিকা গিরা অধঃপতিত হয় নাই। ১৬২পৃষ্ঠায় ষে 
উদাহরণ ও মুক্তি দেওয়া হইয়াছে তাহা অকিঞ্িৎকর। 
দেশেও বাঙ্গালীরা অনেকেই তিন পুরুষের মধ্যে নু হইয়। 
যায়। মাননীয় দেবপ্রপাদ সন্ধাধিকারী মহাশয় ঠিকই 
বলিয়াছেন ৩, দুই প্ররুষের মধ্যে জ্ঞানে এবং তিন 
পুরুষের মধ্যে সম্পর্তিঠে দাউলিয়া হওয়াটা এখন বঙ্গের 
নিয়ম । তার পর গ্রন্থাকারের মতে প্রবাসী বাঙ্গালীদের 
পরস্পরের মধো “এক প্রকার সৌগন্ত আছে, কিন্ত 
সৌহার্দ একেবারেই অসম্তব। তুমি হয়ত দুইটি 
রোগা ও রোগা ছেলে, বৃদ্ধ মাতা ও যুবভী ভার্য্যা লইয়! 
চাকর, বামণ সম্বল ক'রক্ব। প্রবাসে পড়িয়া আছ। 
দেখিবে প্রবাসে বাঙ্গালীর মধ্যে সৌজন্যের অতাব নাই। 
প্রতাতে পৰিক্রমের সময় দেখিবে দলে দলে বাঙ্গাপী 
বাবুর আমিয়। কেবণ (511) ০))0811) সৌজন্য সহ- 
কারে তত্ব লইতেছেন, জ্বর কত ডিগ্রী উঠিয়াছিল সকলেই 
জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কিন্তু এই যে আপনার আগন্তক 
দম্পতী, রোগের সেবায় ক্রমাগত রাত্র জাগিয়া মার! 
যাইতে বসিরাছেন, কোনরূপ সাহাধা করিয়। আপনাদের 
একটুক “আশান” দিবার প্রস্তাবও কেহ কখন কন্পিবেন 


প্রতিভ! 


ছার রচিত হ রজত) 
ফাস্তন, ১৩১৯. 


শি পাত প্সিশ* দশ সি” সপ সিশাতি পিপি 


কি? তাহা করিবেন না। | ৮৮ *% পরম্পরের সাহায্যে 
মন্ুত্যত্ব | * * * প্রবাসে * * * মনুষ্যত্ব ফুটে না, বরং 
শুকাইয়া যায়।” (১৬৫ পৃঃ)। প্রবাসে বাঙ্গালীর 
রোগের সময়, রাত্রি জাগিয়।, রোগীর পরিচর্য্যা করিয়া, 
পরম্পরের সাহাযা করেন না--এটা মিথ্যা অভিষোগ। 
তবে বাঙ্গালীরা পর্দাতিপ্রিয় বলিয়া অনেক সময় 
একের অন্তঃপুরে গিয়া অন্ঠের পরিচর্য্যার্দি করিতে একটু 
সন্কুচিত হয় সত্য। ইহার প্রতিকার চাই-__-এই জন্য 
প্রবাস বন্ধ করিগে বাঙ্গালীর অন্নাতাব বাড়িয়! যাইবে । 

. ইন্ুরোপের দান প্রণালীর নিন্দাছলে গ্রন্থকার 
বলিতেছেন--“তথাকার নিয়ম এই রূপ--আমি মাসে 
এক টাকাই দিই, আর সহশ্র টাকাই দ্িই,_-আমি সেই 
টাকা; পাঠাইয়। দিব, কোন আম্হাউসে, কোন পুয়র 
কণ্তে, কোন চ্যারিটি সোসাইটীতে--সেখানে গরীব দুঃখী 
অন্ন পায়, আচ্ছাদন পায়, আশ্রয় পায়। তা বলির। কি 
তাহারা 'আমার বাড়ী আসিরা আমাকে “হা অন্ন! হা 
বস্ত্র!” বালয়৷ বিরক্ত করিবে? তাহ! হইলে ত আমার 
ভোগে ব্যাথাত হইল, আমি ভোগজীবন জীব আমার 
সর্বনাশ হইল! না, তাহ! হইবে না; আমি দান 
করিব সত্য, তাহাতে দরিদ্রের ছুঃখ দর হইবে তাহাও 
ঠিক, কিন্ত আমার ভোগে যেন ঘণাক্ষরেও ব্যাঘাত 
নাহয়) (৫৩ পৃঃ)। 
গ্রন্থকার কি সতাই মনে করেন ধে, দাতার ভোগে 
প্রতিবন্ধক না হয় এই উদ্দেগ্েই সংস্থানবন্ধ দানের 
(012917%450 ০1)41105) স্ষ্টি ? আমরা ত মনে করি যে, 
উহাতে সমাজের অনেক উপকার আছে--যেমন সমর্থ 
লোকের ভিক্ষা নিবৃত্তি ইত্যাদি । আবার আধ্যাত্মিক 
ব্যাখ্যার বলে বিলাতি দানকে দানের শ্রেষ্ঠ বলিয়া 
প্রতিপাদন করাও অসম্ভব নহে। বিলাতের লোকে 
এই রূপ লিখিতে পারে-_-“ভারতীয়েরা ছ্ুঃখীর ছুঃখ 
নিধারণের জন্ত দান করেন ন1। তাহাদের প্রধান 
_ উদ্দেশ্থ দান করিয়া! উপক্কৃতের নিকট কৃতজ্ঞতা লাভ কর! 
৬ তজ্ঞন্ত আনন্দ উপতোগ করা। কাজেই তাহারা 


২, ০৫০ ৬৯ পি প্র 


 খয় বর্ষ 
হাতে হাতে গরীবকে ভিক্ষা দিতে তাল বাসেন | ইহাতে 
যে ভিক্ষুকের ঘুরিয়! ঘুবিয়া কত সময় অনর্থক নষ্ট হয়, 
তাহ। ভারতীয়েরা ভাবেন না। ইত্যাদি” বস্ততঃ 
হিন্দুরা ইয়োরোপীয় দ্রিগকে নিন্দা করেন। কেহই 
পরের মধ্যে যে সত্য মঙ্গল নুকাইয়৷ থাকিয়া ঈশ্বরের 


শতক করা পিপাসা সরি সি তত এ পশলিনিস্সলিত পা 


উদ্দেশ্ত সাধন করিতেছে, তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করেন 


না। কেয়াউ পাড্রি ধর্ম গ্রন্থ লিখিয়াছেন। 
হিন্দু ধর্মের অবথ। শত, শত নিন্দাবাদ আছে। 

পরলোক গত দার্শনিক ডাক্তানন প্রিয়নাথ সেন উহার 
তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তথাপি এখনও এঁ পুস্তক 
হিন্দু সন্তানের পাঠ্য । বিশ্ববিদ্ভালয়ে হিন্দুর তরফ 
হইতে লিখিত কোনও ধর্ম পুস্তক এখন পাঠ্য হয় না। 
৬বক্ষিমচন্দ্রের ধর্সতত্ব বি, এ*পরীক্ষায় দর্শনের পাঠ্য 
পুস্তকের তালিকায় স্থান পাইবে কি? সনাতনী নাম 
দেখিয়া বড় আশাম্বিত হইয়া পুস্তক কিনিয়া পড়িরা 
ছিলাম_কিন্তু সনাতনী ধর্ণাতত্, হিন্দৃত্ব, বা আচার 
প্রবন্ধের মত সুচিস্তিত নহে। সনাতনী পড়িয়া লজ্জা 


তাহাতে 


হইয়াছে__আমাদের ধর্মের এইরূপ কদর্য মুক্তি সাধা- 


রণের নিকট উপস্থিত করিয়া গ্রন্থকার হিন্দুধর্মের অনিষ্ট 
বই ইষ্ট করেন নাই। 

৫৪ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার থৃষ্টানদিগের প্রভুর প্রার্থনারও 
দোষ ধরিয়াছেন। “ভগবান আমার নিত্য প্রয়োজনীয় 
অন্ন আমাকে দাও অর্থাৎ আমার নিতাযভোগের যেন 
ব্যাথাত ন| হয়” । ছি!! প্রথমতঃ প্রার্থনাটির অনুবাদে 
ডল আছে--£৮০ ৪ 0015 084৮ ০ 08119 10107 
হে ভগবন্, আমাদিগকে আমাদের প্রাত্যহিক খাছ 
দাও। প্রার্থনা হইতেছে আমাদের জন্ত কেবল আমার 
জন্য নহে। বহু বচন_-এক বচন নছে। যখন ধনী খাইতে 
বসিয়া! বলে, হে তগবন্‌। আমাদিগকে অন্ন দাও, অর্থাৎ 
আমিতে! তোমার প্রসার্দে অন্ন পাইলাম--আমার 
যেসকল ভ্রাতা (হে. আমাদের, আমার নহে, শর্গায় 
পিতঃ-_এই সম্বোধনেই মানুষকে তাই তাই করিয়া 
দেয় নাই কি? ) অন্নহীন, তাহাদিগকেও অল্প দাও। 


আগ্রা 


১১শ সংখ্যা 





স্পা ০ শষ তি পেট টি এলি পি ১০ 


তখন কি ভগবানের সিংহাসন টলে ন! ? বিশ্ুধষ্ট ধনী 


হইতে নিষেধ করিয়াছেন। পাপীকে শান্তি দিতে 
বারণ করিয়াছেন (95156 1100 9৮1)), এমন তর যিশুর 
প্রদশিত প্রার্থনা পদ্ধতিকেও অবজ্ঞাত কর] কি সনাতন 
ধর্মের অনুমোদিত? দ্বিতীয়তঃ এইরূপ অগ্নের জন্য 
্রার্থন। হিন্দুরাও করেন। সরকার মহাশয় শ্রাঙ্ধের মে 
মন্ত্রটি .তুলিয়! ব্যাখ্যা করিয়াছেন ঠিক উহার পরবর্তী 
মন্ত্রটিতেই আছে অব্ঞ্চ না বহু তবেৎ_ অর্থাৎ আমাদের 
ঘরে ধেন অন্ন ব। ভাত বাড়িয় যায়। 

“শিক্ষ] বিভ্রাটে স্বভাবের স্রধের ভাগুার আমর! 
দেখিতে পাই না......৮” (১৩৮ পৃঃ) এ শিক্ষা বিভ্রাট 
অনেক দিনের- গ্রন্থকার অবশ্ত পে বিষয়ে নির্বাক্‌। 
মহাভারতে আছে ““নুখাদপ)ধিকং ছুঃখম. জীবতে নাত্র 
সংশয়ঃ | 

* “জগতে 'কষ্ট-ছুঃখ থাকাতে আমাদের কত লাত 
হইয়াছে। দুঃখ ন! থাকিলে সেবার প্রয়োজন হইত না 
আমর। পরম ধর্ম হইতে বঞ্চিত হইতাম” । (১৪১ পু) 
আমার এক বন্ধু প্রথমে ছিলেন হিন্দু বৈরাগী, পরে হন 
ব্রাহ্ম, পরে এখন খুক্টান। তিনি এক খৃষ্টান পাদরীর 
জুয়াচুরিতে ঠকিয়। বলিয়াছিলেন “দেখুন, সব পুরোহিতই 
সফান_-সব জুয়াচোর ”। বস্ততঃ তাই ঠিক্‌, সব 
গৌড়ারাই সরকার মহাশয়ের মত। খৃষ্টান পাদরিরাও 
বলিতেন জগতে দরিদ্র থাকিয়। ধনীর পুণ্য লাতের উপায় 
করিয় দিতেছে! বা! এতএব, হে সরকার বাহাদুর, 
ম্যালেরিয়। নাশের চেষ্টা করিও না_-আমরা রোগীর সেবা 
করিষ] পুণ্য করিব। হে মতিলাল ঘোধ মহাশয়, আপনি 
দেশের লোকের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্ত চেষ্টা করিবেন না__ 
করিলে সরকার মহাশয়ের সেব! ধর্মের অনবকাশ হইতে 
পারে! 

১৬৯ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার বলিয়াছেন “আমরা বলি সন্তোষ 
সুখের যূল। বিদেশীয়ের] বলেন, সন্তোষ সকল দুঃখের 
আকর। অতএব আমরা মন্ত ইত্যাদি ।' কিন্তু ইহাও 
বড় মিথ্যা কখা। সন্কোষের প্রশংসা সকল-বর্ধেই আছে । 


৬৫৯ 


জি ৯ সি এ এ জি পা আস ৯০ পপ পি ৬ (০১ এ উর এ বা 


এক বার টার পর্বত উপদেশ? (59110077 01 019 
11901): ) দেখুন। আবার সকল অর্থশান্ত্রে সম্তোষের 
নিন্দা অছে। মহাভারতে আছে-_অপস্তোধঃ প্রিয়ো 
মূলম্‌। | 
আর লিখি গ্রন্থ বাড়াইতে চাই ম|। বহু বত্তবা 
এগ্রত্বে আছে। এই মাত্র বলিয়। উপসংহার করিব ঘে, 
শত দোষ সন্ধেও এরপ গ্রন্থ আমাদিগের শিক্ষিত সমাজের 
পড়া উচিত। কেননা, একঘেয়ে ইংরাঞ্জি পড়িয়া, 
বিশেষ হঃ দর্শনেতিহাসাদিতে বিদ্বেণীয় কৃত হিন্দুর কুৎসা 
পড়িয়া, আমরা আমাদের সনাতন ধন্মকে কুৎসনীয় মনে 
করিতে শিখি । কেয়ার্ডের 11000006101) 191২5112101 
১০|)এব 1201108) 179591এর 1১17119501018৬ 01 [215- 
(01, সব স্থানেই এক কথা-_ কাহার বড়, আমরা ছোট । 
আবার এত কষ্ট কর্ণরয় এদের গ্রন্থ বুঝিতে হয় যে, 
এক বার বুঝিলে উহাদিগকে ল্রান্ত বলিয়৷ উপেক্ষা! করা 
সহদ্গ হয় না| কিন্তু উহার ভ্রান্ত । ভারতের হিচ্দুকে 
দর্শনেতিহাস পড়াইবার জন্ঠ ভারতের উপযোগী গ্রন্থ কে 
লিখিবে? না লিখিলে আমাদের মঙ্গল নাই। সনাতনা 
পড়িয়া শিক্ষিত সমাজের এই দিকে দৃষ্টি আকুষ্ট হইলে, 
সনাতনী সার্থক হইবে । আবাদের বুঝিতে হইবে 
“ক্ন্মিল যেখানে গর্গ পতগ্জলি ৪৪582: 55817555 28558155258 
সেজাতি কখনও শ্বণিত নহে।” 
গ্রন্থের ভাবারও ছুই একটি নমুন। দিতেছি । 

“এই ধর্দের যাজন৷ কর] সকলেরই নাধ্যমত কর্তব্য” 
(%*)। যাজন। অর্থকি? বহুস্থলে এইরূপ “ঘাঞ্জনা 
শব আছে। *রক্তমাংস, অস্ধিমজ্জা, শুক্রশোণিতের 
অপূর্ব তেরিজ” (১৯ )-_এট] ইংরাজির উচ্ছিষ্ট। তার 
পর এই বাক্যে রক্ত ও শোণিত দুইটি জিনিস ঘলিয়। 
ধরা হইয়াছে । শুক্রশোণিতের আর এক অর্থ আছে 
তাহা এখানে খাটে ন|। “অনন্ত উৎসে উৎসারিত” 
(১২) “ভবঘোর চক্রের নীল রঙ্গের বিষম উত্থান 
পতনের ভীষণ নাগরদোলা” €(১২)-অর্থকি? “ক্ষুদ্র 
শক্তি কেন্ত্রন্থিত করিয়। আমব।......প্রতিবাদ করি”--না 





প্রতিভ! 


5১72 রারারা যারা যাযাবর রানার 
ইংরাজি ন। সংস্কৃত।” একি খাটি স্বদেনী বাঙ্গাল নাকি ? 
«এইর্রপে 00180101109 বা সহঙ্জ জঞানবাদ ইউরোপে 


জাহির হয়”-_-এট৷ অভদ্র ভাষা হইল। “ভৃগুপ্রথিত 
মানবধন্্ শান্তর প্রথিত অর্থ কি? ছাপার ভুল! 
“সদাচার পর্ম্ের জান্‌”"অর্থ কি? ধর্থের প্রাণ? 


তাহা হইলে এমন “ঘোরতর সয়তানি মত আর হয় না” 
(১৬পৃ)। কোন্‌ কোন্‌ মহধির স্ৃতি প্রামাণ্য"_ 
প্র/মাণ্য অর্থাৎ গরামাণিক। “ইহার মধ্যে আবার মন্ত্র 
সর্বাপেক্ষ। অধিক প্রমাণ” (২৬) এখানে প্রমাণ-- 
প্রামাণ্য । “সকল প্রকার স্তরের অন্তরে অন্তরে একটি 
সাধারণ স্তর আছে” (৩১৯) কি রূপে? প্রথম ত্রিশ 
পৃষ্ঠার নমুন। দ্িলাম। এইরূপ বছু অপপ্রয়োগ গ্রন্থাকে 
কলুষিত করিয়াছে। * 

| আবনমালি বেদান্ততীর্থ, 
কাশ্ীর শ্রীপ্রতাপ কালেজের অধ্যক্ষ । 


মেঘরাজ্যের মংবাদ 


০ ৭৬ উঠ 


সাত হাজার ফিট উ চায় “চড়ে' ঘাডটা কলাম খাড়া, 
নীচের দিকে হেলায় চেয়ে গোকে দিলাম চাড়া, 
ঠেকুল নীচ্ট1 যতই নীচু। যতই নাকি দুর, 

মনে হ'তে লাগল নিজকে ততই বাহাদুর । 

বদ্ধুর পথে শেষে যখন চুটিয়ে দিলাম ঘোড়া, 
মনে হ'ল সংসারটার পরোরা রাখি থোড়া, 
“ছ'দিনের বৈরাগী যেন পের্সাদ বলেন ভাতকে, 
নূতন পৈতাওয়ল৷ যেন ভেঙ্গান নিজের জাত্‌্কে” 
এম্‌নি যা'হয় বল” কিন্বা হাস্তে হয় হস” 

তা'র আগে ভাই, এক বার তুম এই পাহাড়ে এস। 


সপ পা «৯ বস শপ ০৮ আর ০ ৯৪০৫ ০7 পপ সপ পা ৭ 7 শা পাপী শি সক জজ এসপি শত 


ক বল! বাছল্য, এরূপ ব্যক্তিগতমতপ্রকাশক সমালোচন।- 


প্রবন্ধের প্রতিবাদ ছা(পিতে আমরা প্রস্তত | তবে প্রতিবাদ? সন্র 


. হত্তগত হওয়া মাবস্ঠটক। প্র, স। 


৬৬৩ 


- ৮.১ শিপ পক দি পেস তা 


্‌ 


হয় বর্ধ 


বুঝলে এইটি শিশুর স্বর্গ, রোগীর সন্ভ আরাম, 
যুবার যেন কল্প-কুপ্ত, বৃদ্ধের সান্ধ্য বিরাম। 

কথা শুণে' হাস্ছ ? বলছ “সেইত দাঞ্জিলিং, 
নুতন রূপ ত বেরোয় নি তা'র, গজায় নি তসিং।” 
আমিও ঠিক তোমার মতই গেলাম এবার হেসে, 
খেল! করৃতে গিয়ে প্রধম, কেঁদে এলাম শেষে । 
পথের শোভাও কি এক চোখে দেখ.লাম যেন এবার, 
পুরাণ ছবি নূতন হু'য়ে দেখ! দিল আবার । 

উঠুছে ওকি বোঝাই “ট্রেণ” ঘুরে ফিরে ধেয়ে, 

মা বাস্থকীর বংশধর চড় ছে পাহাড় বেয়ে ? 

পুরাণ বন্ধু “পাগলা ঝোঁরা”র সঙ্গে পথে দেখা, 

হো হে হান্তে বিজন স্থানটি মাত কচ্ছিলেম একা! | 
ছেলে পিঠে “নেপালিনী” নামে যেমন সোজা, 
ইনিও পড়েন পাহাড় থেকে লয়ে জলের বোঝা । 
আবার বলছি, সাত হাঞ্জার ফিটু পাহাড়টিতে চড়ে 


_ মনট] গেল চুরি_গেলাম বড়র প্রেমে পড়ে”। 


উ'চুর দিকে চেয়ে চেয়ে নজরটাও ঠিক কেমন 
উচুহচ্ছে! নিজকে যেন ঠেকছে তাছ। নৃতন ! 
মেঘের রাজ্যে কল্পনাও ঠিক ঘোড় দৌড়ের ঘোড়া, 
রা+শট! শুধু ছাড়, _বস্‌-লাগবে না! আর কোড়া ! 
হঠাৎ দেখবে সোণার তাব সব ছাড়া মেঘের প্রায়, 
আতের রাজ্যে হাওয়ায় হাওয়ায়, উড়ে উড়ে বেড়ায়। 
বলব কি আর প্রথম দিনেই মায়া-রাজ্যে ঢুকি 
আমার দু'টি খোক] আর একটি মাত্র খুকি। 

কি একরকম হ*য়ে গেল, ভাবে আর কি দেখে, 
বুঝি তাদের প্রাণটা কেমন নূতনতর ঠেকে । 

নীল পাহাড়ের ফেমে আটা আতের কাচে ঢাক! 
ভাবে-__দেশটা ছবি একটি সোণার পটে আঁকা | 


একরতি সেই মান্ুষটিও, যিনি সবার ছোট, 
সুধু দুটি বসন্তের সে চারা ফোট-ফোট। 


:. মায়ার রাজ্যে পা দিয়েই তার আর এক রকম মৃষ্ঠি; 


কচি বুকে ধরে না আর যেন নৃতন ফি ।- 


১১শ সংখ্যা 
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যেন খুসির বান ডেকেছে, তার সে স্সকচি গাঞ্গে | 
ফুটফুটে মুখ লাল, তবু বলবে না সে “থাক্‌,” 
ছোটুটুকুর বিক্রম দেখে" সবার লাগে তাক্‌। 
বড়ুধোকাও কম নয়, সে ঘোড়ায় চাপে যখন, 
দিদির দিকে গর্ধে চেয়ে, মুচকে হাসে তখন | 


'ভাবটা-দিদ্বি, দেখ, আমি কেমন মস্ত সোয়ার, 


তোমার মত মানুষ খোড়ার ধারি না আর ধার। 


দিদি বলেন,--রেখে দ[ও না, ঘোড়া, না ও “টন্ন,। 
বড় নড় ঘেড়া'চেপেও করি নাই ত তয়। 


"নেচে নেচে উঠা নামা, সে “ডাণ্ডি' যে মা'র, 


রিকৃশ তবু কতক ভাল, ঘ্রোড়াই প্রি আমার | 
বোন ভাইদের এক্লটি জায়গার ভারি কিন্তু মিল, 
পাহাড়ের রূপ দেখতে সবার দিক্লেমিলে দিল । 
পাহাড়ের পায় লুটিয়ে পড়ছে মেঘ সাদ! সাদা, 
পাহাড় উচায়, মেঘ নীচে; মেঘগুলে। কি গাণা ! 
শুনলে ভাব্বে-লোকট। থালি বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলে, 
সত্যি বল.ছি, ছোট্রটুক যে টলে” টলে' চলে, 
সেও যখন আকাশ-সরে কিরব-কমল ফোটে 

নীল শিখরের সাদ মেঘ মাথায় করে ওঠে 
কাঞ্চনের এক শুঙ্গ। তাহারই ঠিক উপর 

শুক মেঘের থাক্টি গিয়ে ধরে নীলান্বর | 


 অম্‌নি সোণা মুখে ফোটে, কত ছড়া গান, 
" শিশুর কাছে আগে পৌছে প্রকৃতির আহ্বান ; 


নিসর্গের যে নিখুত 'ফটো শচ্ছ বুকে ই উঠে, 
বৃহৎ যা' তা' কচি প্রাণেই স্পষ্ট হয়ে ফুটে | 
আমরা দেখি পৌন্দর্ষে্যরে বিচারকের চোখে, 
ভাবের হাটে সওদা কর্তে বিজ্ঞের৷ যাই ঠকে'। 
মেকি নিয়ে মাঁতি ) সার হয় খুঁটিনাটি ঘাটাই, 
আলোচনার চোটে শেষে কলম, গলা, ফাটাই | 
শিশুর সঙ্গে শিগু হয়ে কাটুত আমার বেলা, 
তা'র! তিনটি, আমি একটি, চার পাগলের মেল । 


৬৬১ 


 মেঘরাজ্যের সংবাদ 
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এর মধ্যে কত ত কাণ্ড নালিশ, ফরেদ, বিচার, 
এই সাজি অপরাধী, এই সালিশ আবার । 

“ও আমারে চিম্টি-কাটুল, 'ও দিল কাণমলা! 
“ও আমারে কালে বল লে, নিজে ভারি ধলা ! 


একরক্িটি জাদরেল, সে ধারে ন! এর ধার, 0. 
তা'র কাছে সব কোর্ট মার্শাল'। এক কথাতে বিচার। 
ক্ষমা] কর পাঠক, কথা বেড়েই শুধু যায়, নু 
পিতা আমি--পিতা যা'র। বুঝবে তা'রা আমায়। 


সাতটি নয়, পাচটি নয়, আমার তিনটি ধন, 
এদের কথা বলতে বলতে হয়ে যাউ যে কেমন | 
বুঝি এট। ভুর্বা্লতা, পরের এত কথা 

শুনতে কা'র বা দায় পড়েছে, এতই মাথা ব্যথ1।, 
তনু এট৷ অতি সত্য, আমার গোলাপ গাছে, 
তিনটি কুঁড়ি আলো করে', শোভা করে' আছে। 
এদের নিয়ে গর্ব ভরে কাটে আমার দিন, 
সাতটি নয, পাঁচটি নম, শুধুই তা'রা তিন। 

এদের সাথে বিভোল হ'য়ে খেলছি সারা বেলা, . 
প্রকৃতির এই লীলা-কুপ্ধে সাধের হোরি খেলা । 
পাহাড় থাকে অবাক হয়ে, মোদের পানে চেয়ে, 
মেঘের। সব কাছে আসে পাহাড়ের গ] বেয়ে। 


. শৃঙ্গে শৃঙ্গে ঘুরে বেড়ায় নেপালীদের গান, 


ব'য়ে আনে অনেক কালের অনেক অভিজ্ঞান। 
ভুটিয়াদের ন[চের চোটে পাহাড়টি 'গুন্জার, 
হিমালয়ের ছেলে মেয়ের ন্নেহের অত্যাচার । 

বড় খোকা 'ফিলজফার” চুপটি করে আছে, 
হঠাঙ ব'লে উঠ ল--'“দিদি, ওই মেঘের পাছে-_ | 
আকাশ গিয়ে যেখানটিতে হ'য়ে গেছে শেষ, 

হয়ত সেট। এর চেয়েও ঢের ভাল দেশ ।” 


দিদি একটু টবজ্ঞানিক, বলে-_-“বাবা, থোকা, 

শুনলে, বল ছে কি? ও আস্ত একটি বোকা! 
আরে গাধা, এও জান না, আকাশ যে নয় কিছু, 
নাই যাহা, কি আর থাক্‌বে সেই শৃন্যের পিষ্ 1” 
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. ছোট্টটুক চেঁচিয়ে উঠল জঃ , পখোকা। বোকা” বলে, 
“ফিলছফি' ভেসে গেগ হাসির মহারোলে। 
ননের মাঠে মেখ-দৌঁড়, ছুটছে সে দিন মেঘ 
উপর নীচ মুছে ফেলে' ঝর্লে যেন এক । 


বেমালুম লুকিয়ে ফেন্লে, ঘর বাড়ী গাছ পালা, 
ঢাক্ল উ'চু পাহাড়ের সেই মস্ত বড় মালা । 
আভের আধার মনে হল যেন একটি সাগর, 
নাই গর্জন, নাই নর্ভন, পাটীর মত নিথর । 


ক্ষুদ্র গৃহ কোনটি যেন ছোট্ট একটি তরী, 

আমর! চারটি চড়নদার যাচ্ছি পাড়ি ধরি। 

নাই বে নাই, কূল ত নাই, নিরুদ্দেশে কোথায়, 
আোতের মুখে ভেসে যাচ্ছি ভাসানের এক নেশায় । 
একরত্ডিটির হাতে যেন আছে তরীর হাল, 

কারণ, তারই বেশী জান। ওপারেরুসব চাল । 
উ“চায় আধার, নীচে পাথার, হয় ত ভেসে ভেসে, 
হঠাৎ গিয়ে উঠব আমর! মেখমালার দেশে । 


সাথে সাথে মনে এল মেঘমালার গান, 

“এক কন্তেয় রাধেন বাড়েন, তিন কন্তেয় খান। 
: কবে হল, কেন হল, মেঘমালার দেশ ? 
ছেলেবেলার এ দ্রিজ্ঞাসার হয় নি আজও শেষ। 


তে সস পিসি ১০১ ৯২ পতি 
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, কেমন সে দেশ? নাইকি সেগ! রাত্রি আর দিন? 


' টা নাই, পৃণিমা নাই, আকাশ উদাসীন ? 
আর মানুষ কি পাষাণ হ'য়ে আছে অভিশাপে ! 
তদের কি শ্বাস উঠছে জলে? নীরব পরিতাপে ! 


আঙের বাণ্লশ শিখান দিয়ে শুয়ে প্রবাল খাটে, 
কি স্বপনে তিন কন্যার গ্রহরগুলি কাটে ! 

কখন দেয় স্ুধার ছড়া আঙ্গিনার চার ধারে, 
পান্নার প্রদীপ জালে কখন মোতির দীপাধারে ! 


_ছধের সরোবরে এসে কখন নেয়ে রাক্ষঃ 
মণি-বেদীর উপর বসে কেশের রাশি শুকার় ! 
মুক্তার রেণু দিয়ে কখন্‌ অঙ্গখানি মাজে, 
হীরার মুক্র কাছে রেখে, কমন বেশে সাঞ্জে! 


৮ সিপস্টি শালা এসি ০ ০৯ত৭ন সত 
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ইঞ্ধনগু রঙের খাস! হাওয়ার শাড়ী পরে' 
মেথের রথে চড়ে? তার। আকাশময় ঘোরে ! 
বিদ্যুতের চক্মকী ঠুকে জালায় নিত, লে বাতি 
কি রূপকথ। কয়ে তার। কাটায় দীর্ঘ রাতি! 


কখন্‌ তাদের রাত পোহায় পাখী করে গান, 
কেমন করে? সুর্য ডোবে, বেলার অবসান! 
কিস্বা মেঘমালার দেশে নাই সন্ধ্য। প্রভাত, 
আকাশ জোড়া আধার শুধু ফেরে সাথ সাথ! 


বর্ণ নাই, গন্ধ নাই, নাই কি কোন সুর ? 

স্বপ্নে হাওয়া, মায়ার নাওয়।, নিম্তন্ধতার পুর ! 
ম। সে ঝঞ্চা-ব্জ আর করকার ঘোর গহ্বর, 
কালে! বরণ প্রলয় আছে বেধে সেথায় ঘর! 
আলেয়ারই আলোর মত বিছুৎ-বাতি তার 
অন্ধকারে ঢাক] যেন আরও অন্ধকার ! 

জোয়ার যখন নেবে মোদের তিন কন্তের দেশে, 
ধরার মানুষ দেখে' তারা মিলিয়ে যাবে হেসে! 


বাবুইয়ের বাঁক উড়ে গেল ছি হি ক'রে তখন, 
ছু'ভাগ করে “য়ে গেল আমার জমাট স্বপন । 
অনেক দিনে পাখী দেখে খোক। বল্পে- “খাস! !' 
আমি বল্লাম, __.ওদের চেয়েও খাস। ওদের বাসা।, 
থুকী বল লে,_-ওদের বাস! দেখ.ব গিয়ে কাল ” 
ছোট্টটুক “পাখী নেব ধরলে এই তাল। 
কোথায় গেল তিন কন্তে, বেখমালার গান, 

এ যে আমায় পেয়ে বস্ল ধরার তিনটি প্রাণ ! 


পাহাড়ের সার উঠল ভেসে; আলে! করি আকাশ 
জল লে রবি স্বপ্ন ভেঙ্গে সত্য যেন প্রকাশ । 


 হু্য দেখে পড়ে গেল তারি কোলাহল, - 


রোদে বুঝি শিশু-প্রাণের ফোটে শতদল। 
সারাটা দিন বাইরে বাইরে হৈ হৈ আর খেলা, 


_পদ্মের মত প্রাণগুলি, তাই লুটায় সন্ধে বেল! 


বাড়ীর গাছে ফুটে থাকে রং বেরংএর ফুল। 
পাড়া নিয়ে তিন ভাই বোন বাধার হুলস্কুল। 


১১শ সংখ্য। 
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পাহাড়ের ফুল কাঁণে পরে, গৌঁজে পকেটটুকে, 
গর্ধের হাসি থেলিয়ে যায় তাদের চোখে মুখে। 
ফুলের মত প্রাণের কাছে ফুলের যত আদর, 
লক্ষ টাকার হীরারও নাই বুঝবি তত কদর। 


ছোট্রটুকও নিঞ্ষেই ছি'ড়ে ফুল দিয়ে যায় আমার, 
স্বর্গের নির্শাল্টি যেন পড়ে আমার মাথায় 
'এমৃনি স্বপ্নে কাটছে দিন হিমালয়ের কোলে, 
প্রকৃতি মা'র শিষ্য হ'য়ে বিশ্ব কে না ভোলে? 


হিমালয়ের সাজান বাগ, মানুষ বলে আমার, 

. ঘুরুলাম এক দিন অনেকক্ষণ ছায়ায়, মায়ায় তার। 

এমন রূপের পাতাবাহার, রুচির ফুল দল, 
হিম দেশের এতই রকম লতা পাতা ফল। 
“পাঁইন” একটি দেখলাম যেন হাজার ডেলে ঝাড়, 
আলে! করে' দীড়িয়ে আছে অন্ধকশর পাহাড় । 
কত জীবের তগ্নাবশেষ দেখ লাম কত সাজে, 

_ হিমালয়ের বার্তী যেন পেলাম তাদের যাঝে। 


প্রতিদিনই কাঞ্চন শৃঙ্গ উঠত প্রভাত-টিতে, 
যেন তিনটি কচি তক্তের ভোরের প্রণাম নিতে । 
কথনও বা বরফ দেখতে আসত তোরে উঠি, 
রবি শশী একই সঙ্গে, আলোর যম্জ ছু'টি। 
ধবল শোতা অচল হ'য়ে থাকৃত সারা বেলা, 
_ দেখত যেন তিনটি প্রাণের সারা দিনের খেলা। 
. সোণা-রবির সোণার করে সাঝে করি সান, 
জানিয়ে যেত তিনটি প্রাণে বেলার অবসান। 


মেঘ সুমুক্রে সোণার পাহাড় লুকিয়ে যেত হঠাৎ, 
তিনটি কোমল প্রাণে লাগত যেন একটি আঘাত । 
দেখে দেখে জাগত. বক্ষে উদার বিশ্ব প্রীতি, 
মনে হ'ত প্রাণট। যেন কবিতা! বা গীতি । 
শৃঙ্গে শূজে উঠত বেজে বিশ্ববীণার তান, 
মেঘে আলোয় আরোবিপ্না উর্ধে ছুটত গান । 
মেখ দিয়ে পাহাড় বেয়ে স্বর্গ আস্ত নেমে, 
উচ্চ নীচ একাকার যেন পুণ্যে প্রেমে । 


মেঘরাজ্যের সংবাদ : 


সা জা "পা পর সপ শিপ " পরত এজ বা শশা জা টিপা পপ পপি শি পিস ৩ নি সস. 


প্রাণের প্রাণে ঈঠত ফুটে নিরাকারের রূপ, 
পদে পড়ে' কোটী জগৎ আছে যেন চুপ। 


আঙ্গিনায় গুনে' এক দিন কলরব আর হাসি, 


বাহির হ'তেই থোকা ধর্লে,__-“বাবা” দেখই আসি'.. 
হাত ধরে সে টেনে এনে দেখায় অসীমে, নু 
আঙ্গুল দিয়ে কি এক নিধি! পাহাড়ের সেই হিষে 
দেখলাম প্রথম চঞ্ডে।দয়। দিদির হাতটি ধরে? 

কি স্বপম্‌ দেখ ছে'খোকা প্রাণের আ'খি ভরে ! 
ভোলা-াব তা'র বাড়ছে। দেখলাম একি শুধু ঠা, 
কোলে মায়া-মুগ, এযে রূপের একটি ফাদ। 

দেখে লেই মনে হয় এরে হিয়ার মাঝে বাঁধি 

নিরজনে পরাণ তরে গভীর সুখে কাদি। 

খুকীও আজ গলে' গেছে খোকার মতই প্রায়, নে 
বিতেল হ'য়ে চেয়ে আছে, আকাশের সেই গোড়ার 
পাহাড়ের সা” অবাক হ'য় দাড়িয়ে আছে নীচে, 
মেঘের বহর নেমে গেছে গাহাড়ের ঠিক পিছে। 
ছোট ছোট মঠগুলি কি দেখছি গিরি চুড়ায়? 

না, “পাইনের সারি মাখছে চাদের কিরণ গায়! 
খুকী বল্লে_“এমন চাদটি উঠে না ত নীচে, 

খোক। বল্‌লে-_-"এই খাটি চাদ, আর যা'দেখ মিছে” ” 
হিমের ভয়ে এক রত্তিটি দেখলে না ত চাদ, 

অমন ভক্ত পেলি নে রে, টাদ তুই আঙ্জ কাদ। 
সাশি দিয়ে জেযোছ না দেখে আনন্দ কি ভা", 
বকছে মেলাই আবোল, ভাবোল,ফুরার কি তা আর! 
বোবা যেমন আবেগ ভরে-বুবায় মনের কথা, 


 ভাবে-_“সবই বল্লাম'__-ফোটে শুধুই ব্যাকুলতা। 


এ আবার কি! নীল সাগরে রূপার পাহাড় নাকি ? 
দেখে প্রাণ যে জুড়িয়ে গেল, ফেরে না আর আখি। 
শত্রু হও, মিত্র হও, এক বার দেখে যাঁও। 

এমন দিনে ভেদাভেদ সবই ভুলে' যাও । 

কাঞ্চন শৃঙ্গে আজ যে উদয় মধুর পৌর্ণমাসী। 

শুভ্রতায় কি করছে স্নান পবিব্রত। রাশি? 


প্রতিভা 
কিন ১১... 

শোভার় আতা কোলাকুলি, পুণ্য মিশছে ৫ প্রেম 
তুষার কোলে জ্যোছ.না যেন ক্ষমার বুকে ক্ষেয ! 
ও কি মৌন স্বর্গ আহ্বান ধরার প্রান্তে গ্রকাশ ? 
না ও একটি স্তব্ধ ক্ষান্তি, ব্যাপ্ত করে' আকাশ! 
কাঞ্চনজত্ধা, জ্যোছ'না, আকাশ, মাঝে তিনটি প্রাণ, 

এমন সময় হ'ত যদি প্রাণের অবপান ! 


রী প্রমধনাথ রায় ০০ | 


১১৬৮৮ 
জনে খা চা 


গ্রন্থ সমালোচনা 


ভাক্গান্ল ইন্তিহাঁত5 প্রথম খও- 
শ্রীতীন্দ্রমোহন রায় প্রণীত; আকার ডবল ক্রাউন 
 ফোড়শাংশিত, ৫৬০ পৃষ্ঠা; ৩. কাশ্মিরের ঘাট ই্রীট, 
কমলাপ্রিন্টিং ওয়ার্কম্‌ এ মুদ্রিত, এণ্টিক কাগজে পবিষ্কার 
ছাপা, অতি মনোরম বাধাই, সোনার জলে নাম শলেখ।। 
্রন্থধানি “ঢাক] সাহিতা পরিষদের" গ্রন্থাবলী ভুক্ত । মুল্য 
সাধারণের পক্ষে ৩০ টাকা, ঢাকা সাহিত্য পরিষদের 
সভ্যের পক্ষে ৩২ টাকা। পুস্তকখানির নাম ঢাকার 
ইতিহাস। এই খণ্ডে প্রকৃত পক্ষে ইতিহাস নহে, ঢাকার 
আুবিস্কৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে । সুমিকার ছাড়া 
এই খণ্ডের কোথায়ও ঢাকার প্রাচীন বা বর্তমান 
- ইতিহাস সম্বন্ধে কোন আলোচনা নাই। কিন্তু সমালোচ্য 
গ্রন্থখানি ইতিহাস না হইলেও তথা পূর্ণ এবং এই হিপাবে 
ইহার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা! আছে। ঢাক জেলার খাল, 
খিল, ঝিল, প্রসিদ্ধ বস্ম, বন, ও লৌহখনির বিবরণ, 
ঢাকার প্র/টীন কীন্তি, ধতিহাসিক স্থান প্রসিদ্ধ দেবতা, 
দেবালয় ও তীর্থস্থান এবং প্রাচীন ও আধুনিক শিল্প 
সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান ও জ্ঞাতব্য বিষয় ইহাতে 
সরিবেশিত হইয়াছে। বস্ততঃ গ্রন্থখানি ঢাঁকার ইতিহাসের 
ভূমিকাংশ। কিন্ত গ্রন্থকার ইহাতেই যেরূপ অধ্যবসায় 
ও অন্ুসন্ধানশক্তির পরিচয় দিয়াছেন তাহা সর্বথা 
-প্রশংস্নীয়। পুস্তকখানিতে ঢাকা জেলার নূতন ও 
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হয বর্ষ 


শি সিটি পপ "৮. শাসক 


| পুরাতন বিখ্যাত ৪০টি ৃস্তের ছবি এবং  পাছখানি 


মানচিত্র সিবেশিত হইয়াছে। এইরূপ পুস্তক বাঙ্গালার 
প্রতিগৃহে রক্ষিত হইতে দেখিলে আমরা সুধী -হইব। 
ভবিষ্যতে আমর] ইহার বিস্তৃত আলোচনা করিব। 
| শ্রীর-- 
ফোোম্তাহা- শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্য।য় 
এম, এ, প্রণীত, কলিকাত। ৬৫, কলেজ ছ্রাট, ভট্টাচার্যা এগ 
সন্প কর্তৃক প্রকাশিত--মৃগ্য বার আনা, ডবল ক্রাউন 
যোড়শা'শিত, উত্তম ছাপা, সুন্দর পুরু কাগজের প্রচ্ছদ 
পটে রিলিফে নাম লেখা । ৃ 

ফোয়ারা খাস্তবিকই হাশ্য-রসের ফোম়ার।। অনে 
স্থলে 'পরিহ!স: বিঙ্প্লিত বচনের মধ্োও পিরমার্থের' 
একটা পরোক্ষ সভা উঁকি দেয় এবং হাশ্য-রসটাকে 
অপক্ষে জমাইয়া তুলে; এটাই ফোয়ারার বিশেষস্ব। 
ঘিমি এই ফোয়ারার রসতভোগ কফবিবেন তিনি মেইল 
গার্ড়ী চড়ার সুখ পাইবেন এবং গরুর" গাড়ী চড়ার 
আয়ানও ধুঝিবেন । আবার তীর্থ দর্শনের আনন্দ ভোগ 
কণ্রিম্বা 'শীতলা বিহীন? প্রবাস-বাসের সুখ ছুঃখের অবস্থাটা 
উপলব্ধি করিতে পারিবেন। সাহিত্য-চাটনী চুটকীর 
রসে তাহার রপগন1 টস টস্‌ করিতে থাকিবে এবং ইংরেজ 
সাহিত্যিকগণের নাম-মাহাত্মোর রসান্বাদে তিনি অতিশয় 
প্রীত হইবেন। বোধোদয়ের বাখ্যা পড়িলে আড় 
বোধশক্তি চঞ্চল ও স্জাগ হইর! উঠিবে এবং ধীরে 
ধীরে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের দ্বার মুক্ত হইয়া আসিবে। 
পাঠক শেষ কালে তাষাতন্বে অভিজ্ঞ হইয়া গবৈষণার 
নিমপ্রণ রক্ষা করিতে পারিবেন এবং গৃহে কিরিয়। - পত্রী- 
তদ্ধে জ্ঞান লাভ করিবেন-_বু।ঝবেন রঙ্ধন-পটুতা ন৷ 
থাকিলে গৃহিণী গৃহ-লন্ত্মী হইতে পরে না) এবং প্রি" 
তমার স্বহস্ত-রচিত পাণ না পাইলে আহারে কদাচ 
তৃপ্তি লাত হয় না। এই শ্রেণীর গ্রন্থ বাংল! ভাষায় এইই 
প্রথম। ' 
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শ্রীন্তায়শরণ। 


১১শ সংখ্যা 


বত ০ তলিপীক্পচিপ পি তত এটি আশ্রিত পাশ 


খোকা হক * 


থোকা হ'ক পাখী যখন প্রতিবেশীর গৃহপ্রান্তস্থিত 
বৃক্ষোপরি বসিয়। প্রথমে হুলুধবনি জুঁড়িয়া দেয়, তখন 
সত্য সত্যই ভ্রম জন্মে, বুি কোন প্রতিবেশিনী টাদপান। 
সম্তান প্রসব করিয়াছেন, তাই এই আনন্দের হুলু- 
ধ্বনির আবির্ভাব !. থোক। হ'ক পাখীর প্রারন্ত সঙ্গীতে 
আমর] বহু বার প্রতারিত হইয়াথাকি। কোন্‌ দিকে 
কোন্‌ বাড়ীতে 'উলু' দেয়__কাণ পাতিয়া পাতি! তাহ! 
লক্ষ্য করি। কিন্তু তাহার উলুধ্বন শেষ হওয়ার পূর্বেই 
এই ভ্রান্তির নিবারণ হয়! যায়। কারণ এই ধ্বনির 
শেষাংশ শ্রবণ করিলেই উহ1 মানব কণ্জা'ত নহে খলিয়া 
সহঙ্জেই প্রশ্তীত হয়। প্রথম ধ্বনির পরে এ পাখী 
ক্রমাগত “খোকা হ'ক' “থোকা হ'ক' বলিয়া! আবীর্বাদ বর্ষণ 
করিতে থাকে। গৃহস্থ বধূর নিকট এর চেরে কল্যাণ প্রদ 
ও আনন্দের কামনা আর কি হইতে পারে? খোক। 
হ'ক পাখী যখন নিরালায় বসিয়া এক মনে তাহার কল্যাণ 
কামনা] প্রেরণ করে, তখন নাজানি কত পুণরনুখ-দর্শন- 
বঞ্চিতা-রমণীর হৃদয়ে মঙ্ঞাতসারে এক আশার কিরণ 
মাখিয়। দিয় যায়। 

খোক। হক পাধী বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন নামে 
পরিচিত। ময়মনসিংহ, ঢাকা প্রভৃতি জিলার কোনও 
কোনও 'অংশে ইহা ভগদত্ত বা ভগ্দৎ নামে পরিচিত। 
“খেক হ'ক' ধ্বনিকে এ অঞ্চলের লোকেরা “ভগ 
বলেন। আবার কেহ কেহ ইহাকে “বোক। তোতা'ও 
বলিয়া থাকে । চেহারা] দৃষ্টে 'বোক। তোতা” বলায় মান- 
হানিকর কোনও প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইবার সম্ভাবন। নাই। 
ভগদত্তের সঙ্গে ইহার আদে। কোনও সামঞ্জস্ত দেখা থায় 
না। কোন ভতগদত্ত কবে কি অপরাধে পক্ষীরূণে 
জন্মগ্রহণ করিলেন প্ল্লী-রমণীগণও সে ইতিহাস অবগত 
নহেন। 
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০০ সত শে সি পতিত শীত ৮৩৩. সি পিস্টজাি 1 -- 


খোকা হক 


থোকা হ'ক পাপিয়ার মতই বড় পাখী । তবে ইহার 


শরীর আর একটু বেশী মোট! এবং কিঞ্চিৎ নাছুস্‌ নহুস 


গোছের | লেজ বেটে-_-এ জন্তও ইহার সৌন্দর্যের হানি 
খটিরাছে। পালখের বর্ণ শেওলার মত নীপ। এই” 
শেওল। রঙ্গের অন্গরাণ হইতে মেটে সাদা যেন স্থানে, 
হনে প্রকাশিত হইতে চাহে । পেটের নীচের রঙ্গ মেটে 
নীল। ডান] ছুটি পুরু এবং কম মজবুত। ডানার 
নীচেকার বংও মেটে নীল। গলা মোটা। মাথার উপর 
হইতে গলার চারি দিক দিয়া সিংহের কেশরের মত 
শ্বেভাভ পদ্ম রঙ্গের হোমাধলী বক্ষ পর্যান্ত বিস্তৃত। 
চক্ষু ছুটি ডাগর এবং ইহাদের চতুদ্দিকে রুষাত ঝেষ্টনী 
আগে | ঠোট খোটা পুর এব প্রায় ১৪ ইঞ্চি লম্বা! । 
ঠোটের বংও গলার রঙ্গের মত । ঠোট এত নরম যে, 
টিপ দিলেই চাপিশ্বা,য/র। ঠোটের উতয় পার্থে নাসা- 
বদ্ধ আছে, ইহারা এক বারে ছুইটি ডিম প্রসব করে। 
ডিমগুলি নীলাভ সাদ] এব প্রায় জলপাইর মত বড়। 
খোকা হ'ক নাশ-ঝোপে বা বেতস-কুঞ্জে কিংবা হুর্গম 
জঙ্গলে আপন বাস! পিশ্মণ করে । কেহ কেহ বলেন 
হহার। কায়দ। পাইলে “ছাঁঠারিয়া' বা “সাতভাই' পাখীর 
বাসার ডিম পাড়ে। 

খোকা হ'ক পাখীর পা ছুটি ৩ ইঞ্চি লঙ্মা। হাটু 
পর্যন্ত পালকে আরুত। নখ মোটা এবং নরম | পায়ের 
রঙ্গও গলার বঙ্গেরছ মত বলা যাইতে পারে। ইহার! 
অধিকাংশ সমর জোড়া বাধিয়। বিটরণ করে না 
একাকী থাকে । 

শীত কালের মাঝামাঝি খোক। হ'ক পাখী ডাকিতে 
মারস্ত করে। মাদী পাথী থো--কা,খো--কা বলিয়। সাড়া 
দেয়)" এই সাড়াধ সহিত আসঙ্গ লিগ্সার সম্বন্ধ প্রচুর 
বিগ্মান। বসন্তের আগমনের পূর্বেই ইহারা গর্ভ ধারণ 
করে। তবে কখন কখন চৈত্র মাস পর্য্স্তও ইহার! 
ডিম পাড়িয়া থাকে। 

এই পাধীরও স্ত্রী-জাতি কোকিলের মত পুরুবগুলিকে 
একটু হয়রান করিয়া থাকে। পক্ষিণীর ডাক শুনিয়া 


প্রতিভা রা ৬৬৬  ২য়বধ 


ফাস্তন ১৩১৯ 


সা? পিপিপি সতত তত তত ১১০১০০০৯০৯৪ ৯ 


খোক। হক তাহার নিকটে যায়, পক্ষিণী বৃক্ষান্তরে গমন 
করিয়া আবার তাহাকে ইঙ্গিত করে। কবি-কাহিনী 

বর্ষ। কাল পর্যন্ত থোক। হ'ক পাখীর ডাক শোন। যায় । ১. | 
অতঃপর কদাচৎ ইহাদের আবীর্ষাণী শ্রুত হইয়া শ্রীযুক্ত নকড়ি বাবুকে যদি কেহ জিজ্ঞাস করে,__ 
থাকে, যেন সে সময় দেশে খোক।র আবিরাব হইতে “মহাশয় কি করেন?” তিনি সোপার বাঁধানো, সরু ছড়ি 
নাই। খান! হঠাৎ ঘবরাইয়।, হাসিয়। বলেন, “আমি সাহিত্যিক। 


আমাদের দেশে আপামর সকলেরই একট। সংস্কার মহাশয়, অনুগ্রহ ক'রে আর আমায় কিছু ভিজ্ঞাস। 
আছে “তুলাপা ইজ, “নিহালিয়া” 'আটিয়া' 'ভুতিয়া” কর্বেন না 1” অর্থাৎ নকড়ি "বাবুর বিশ্বাস এই যে, 
প্রভৃতি জাতীয় কল খোক] হক পাখী না খাইলে দেশের যে সমুদয় ভদ্র ইতর লোকগুলির আজও 
পাড়িতে নাই। পাড়িলেও তাহ। কদাচ পার্কে না।” এটিকে জান হইল না, যে সকল অপদার্থগুলা এই 
এ সকল কল! পাক্কিবার উপযুক্ত হইলেই খোক। হ'ক বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার দিনেও, অপরের “প্রাইবেট 
আসিঙা খাইতে আরম্ভ করে এবং কেহ সন্ধান ন। অকুপেশান” হাত্বড়াইয়া বেড়ায়, তাহাদের প্রতি এইরূপ 


করিলে কাদির সমুদয় কলারই সদ্গতি বিধান করিয়া সহঙগ মুগ্রিযোগই ব্)বস্থেযণ। 
"থাকে । মোট কথাটা এই_নকড়ি 'বাবু অবস্থাপন্ন জমি- 

ধোকা হ'ক ফলাহারী হইলেও সম্পূর্ণরূপে যতি দাবের ঘরে একঘাত্র উত্তরাধিকারী, সম্প্রতি আইনতঃ 
নহে; ইহাদদিগকে কীট পতঙ্গ ভক্ষণ করিতেও দেখা নাষালক। মা হষঠীর করায় জীবনের বিংশ বসস্তে 
যায়। পর্দার্পণ করিয়াছেন। বাধাহীন আন্দার এবং তাড়না- 

ধোকা হ,ক লোকালয়ের আশেপাশে বিচরণ করিতে মুক্ত ন্নেহেগ মাঝে, এ পর্যযস্ত বিচি-ছাড়ানো। সুমধুর 
ভীত হয় না, তবে কখনও লোকের আশেপাশে পদার্পণ বেঙ্গানার রস পানেই বদ্ধিত হইফাছেন। সম্প্রতি 
করে না।* ছিপছিপে দেহখানি লইয়া! সোণার চসমা চোখে, সবে 
সংসারের পানে হাসিয়। চাহিয়াছেন,- সবুজ সংসারও 
সবে তার পানে হাসিয়। চাহিয়াছে। একথা অবণ্ত 
বলা বাহুল্য যে কমলার এশবর্ধয-কল্পতরুর ছায়াতলে 
বসিয়। বীণাপাণির পুস্তক-রঞ্জিত মঙ্গল-ম্পর্শ-লাতট। ভাল 
করিয়! তার ঘটিয়া। উঠে নাই। 

সে যাহ হউক, কলিকাত। বিশ্ববিষ্ভ'লয়ের প্রবেশিক। 
মন্দিরে মা সরস্বতী যখন তাহাকে গণিত শাস্ত্রে একটি 
শ্রীফল হাতে দিয়াই বিদায় করিলেন, তখন এই ভাবিলেন 
যে, বিমাতার নিকট ইহার অধিক আর কি প্রত্যাশ। 


শীপুর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য । 


পাপ 
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্ এই প্রবন্ধ প্রেরণ সময়ে জনৈক মহিলা বলিলেন আমাদের 
দেশে সন্তান হওয়ার পর মাস-জশোৌটান্তে বন-দেবী বন দুর্গার পৃ 
করা হয়। খোক। হ'ক পাখী ০সেই বন দেবীর আদেশ 'বাণী 
আশীর্ধবাদের মত দেশময় বর্ষণ করিয়! থাকে । বন-দেবীর এই 

আশীর্ববাণী শুনিয়। নাকি নিঃসন্তান রমণী গললগীকুতবাদা হইয়া করা যায়! 
একান্ত চিত্তে বন ছুর্গাকে প্রণাম করিয়া! সন্তান কামনা করিয়া গীতার বারংবার ভগবান বলিয়াছেন যে নখে 
খাকেন। অনুষ্ধিগ্রমনা, এবং হুঃখে বিগতম্পৃহ সে-ই হিতৈষী; 
লেখক সুতরাং যে বঙ্গ সাহিত্যের জ্ঞান-মন্দিরে, কলিকাতা 


১১শ সংখ্যা 
বিশ্ববি্তালয়ের টিকিট না৷ লইয়া! গেলেও প্রবেশাধিকার 
পণ্ড হইয়। যায় না, সেই স্থানে, নকড়ি বাবু আপনার 
তরুণ জীবন সমর্পণ করিলেন! এই প্রকার নিষ্কাষ 
সাধনা-যজ্ঞ কলিতেও সম্ভবপর জানিয়া ত্রিদিব হইতে 
সুরাঙ্গনাগণ পুষ্প বৃষ্টি করিয়া! ছিলেন কি না, ঠিক জান। 
যায় নাই--তবে নকড়ি বাবুর প্রদারদাকাজ্জী উপগ্রহগুলি 
একেবারে ধন্য ধন্য করিয়! উঠিল। 

ঠিক কোন খষ্টান্দে নকড়ি বাবু একটিমাত্র প্লীফল 
পাথেয় করিয়া সাহিতোর মহারণ্যে জ্ঞান-বৃক্ষের অনুসন্ধানে 
বাহির হইয়া পড়িলেন, সাহিত্য-পরিষদদ এখনও সে 
বিষয়ে কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন 
নাই। তবে এ ঘটনা যে তাহার পিতার সর্গপ্রাপ্তির 
অব্যবহিত পরেই ঘটিয়াছিল, এ পর্য্স্ত জানা গিয়াছে। 
পিতৃ-বিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে বিগ্ভালয়ের নাগ পাশ হইতে 
মুক্ত হইয়া! নকড়ি বাবুকে কিছু দ্রিন পৈত্রিক বাস-ভবনে 
অবস্থান করিতে হইয়াছিল। কিন্তু এ সংসার বড়ই 
বিচিত্র স্থান! ছুঃসময়ে বিপদ কখনও একাকী আসে 
না। এ ক্ষেত্রেও তাই হইল-_ নকড়ি বাবু বলিলেন 
গ্রাম্য ম্যালেরিয়ায় তাহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙগিয়। 
দিয়াছে। বাবুর সভাসদগুলির মধ্যে একটা শোকের 
রোল পড়িয়। গেল,_নকড়ি বাবুর সঙ্গে সঙ্গে কুমলপুরের 
বনিয়াদদী মন্তুমদার পরিবারের বংশপ্রদীপ বুঝি বা 
একেবারেই নিবিয়। যায়! জেলার পাপ্ডাহিক পত্র বিশেষ 
সংবাদ দাতার স্তত্তে এক আশঙ্কা কুচক সংবাদ প্রকাশ 
করিয়া, “লিভারে” সে জন্ঠ প্রকাশ্ঠ ভাবে ছুঃখ প্রকাশ 
করিলেন। গ্রামের ফেমিলি ডাক্তারের ডাক পড়িয়! 
গেল। তিনি অবস্থ। শুনিয়া এবং ষ্টেথোক্কোপ দ্বারা 
বারংবার আত্যন্তরীণ যন্ত্র সমুদয় পরীক্ষা করিয়া বলিলেন 
এখনও বাহ্তঃ কোনও স্পষ্ট লক্ষণ না৷ দেখা গেলেও, 
অন্তরে অন্তরে বাবুর বিষম ম্যালেবিয়। বিষ প্রবেশ 
করিয়াছে । রোগ ত দূরের কথা, চতুর ডাক্তার 
রোগের “ব্যাসিলি” শুদ্ধ বাহির করিয়া দিয়া বলিলেন, 
এ. সকল ব্যারামে মনকে প্রফুল্ল রাখাই হচ্ছে যথার্থ 


৬৬৭ 
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কবি-কাছিনী 


শি পি আস 


ওষধ, সঙ্গে একটা টনিকও চলিবে । নায়েব, দেওয়ান, 


ডাক্তার, দ্বার পঙ্ডিত, এবং চুকু খানসামার সঙ্গে বু: 


বাদান্ববাদ ও পরামর্শ করিয়া অবশেষে স্থির হুইল, 
বায়ু পরিবর্তন ও নষ্টন্বাস্থ্যের পঙ্কোদ্ধার উপলক্ষে বাবু 
কিছু কাল গাজীপুরে গিয়৷ বাস করিবেন । 
গাজীপুর! গাজীপুর ! নাম করিতেও যে চিন্তার 
ভিতরে গোলাপের খোসবাই আসিয়া লাগে ! গাজীপুরের 
নামে নকড়ি বাবুর কাব্য শক্তি একেবারে শাণিত হইয়া 
উঠিল। চারি দিকে শ্তামল প্রতি একেবারে লালে- 
লাল-_যেন সুখের শাখায় শাখায় স্বপ্ন ফুটিয়! উঠিগ়াছে। 
সেদেশের গোলাপী আনন্দের মধ্যে ভালবাস যেন পাগল 
হইয়া ফিরিতেছে। এ কল্পনার উৎসবের শুধু একটি 
জিনিষ নকড়ি বাবু দেখিতে পাইলেন না, সেটি কণ্টক ! 
যাহ! হউক ভা উৎসাহ ও আনন্দের মধ্যে যখন 
গাজীপুরের উদ্দেশে নকড়ি বাবুর গাঠুরী, টাচ, ব্যাগ, 
বিছান! সমুদয় প্যাক, কর! হইয়! গেল, তখন জল্মভূমিক-. 
মুখের পানে চাহিয়া নকড়ি বাবুর চক্ষে জল আসিল! 
মাইকেন মধুক্দনও বিলাত যাইবার কালে, জন্থভূমির 
পানে তাকাইয়া এমনি কীদিয়া ছিলেন,_তাই নকড়ি 
বাবুর বিদেশে যাওয়ার সময়ও তেমনি কানা আসিল! 
নকড়ি বাবুর দুঃখ যে কবিতায় লিপিবদ্ধ করেন নিয়ে 
তাহার একটু নমুন! প্রকাশ করা গেল 
“দিও গে! চরণে স্থান, 
এ মিনতি, হে জন্মদে ! 
করিতে কবিত্ব যোগ, 
ঘটে যদ গোল যোগ, 
(তোমারে ডাকিব আমি; দিও স্থান পদ-নদে ! 
(বিদেশে গোলাপ-গন্ধে। 
প্রাণে যদি নামে সদ্য, 
খেদ নাই, হায়। গেলে প্রাণ দেহ হ?তৈ,-- 


( কারণ ) জন্ম-মৃত্যু অবিকল 
এক বৃক্ষে (ই) ছুই ফল 
এক থেলে খাবে আর-- অতি স্ুুনিশ্চিতে 1” " 


প্রতিভা 


চরের 
ফাস্তঠীন ১৩১৯ রাত 


এ ২০. পি শিক শি শি শা শট শি 


যাহা হউক নকড়ি বাবু যথা! সময়ে গাজীপুরের 


গোলাপারণ্যে প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পেয়াদা- 
পাইক, আমলা-মুন্ুরী গোমস্তা-খানসামা এক দল পঙ্গ- 
পালের মত গাজীপুরে আসিয়া পঁছছিল। নকড়ি 
বাবুর জন্য একটি দ্বিতল বাড়ী ভাড়া করা হইয়াছিল। 
কমলপুর পরিত্যাগ করিলেও, কমপপুরের উপসর্গগুলা 
নকড়ি বাবুর স্বল্প গাজীপুরের চারি ধারে মোমের মত 
লাগিয়া রহিল। তাই গাজীপুর বাহিরে, ভিতরে সেই 
কমলপুর! নকড়ি বাবুর সঙ্গে তাহার মাত। রাজেশ্বরী 
দেব্যাও গাজীপুরে আসিয়। ছিলেন । 

তিনি টের পাইয়াছিলেন ব্যারামটা যেরূপ তাড়াতাড়ি 
বাড়িয়। চলিতেছে, তাহাতে ছেলেকে একটু বিশেষ 
চক্ষে চষে রাখার প্রয়োজন। সুতরাং বাজেশ্বরী 
দেব্যার গাজীপুরে আসাটা নকড়ি ঝবুর নিকট একটা! 
বিশ্বের মতই ঠেকিল। যাহা হউক, নকড়ি বাবু ভাবিলেন, 
আর ছুটি বৎসর বই ত নয়! তারপর সাবালক হইলে 
তাহার ইচ্ছার মুখে কে লাগাম দ্দিতে আসে, এক বার 
দেখিয়া লইবেন । 

গাজীপুরে আসিয়াও. নকড়ি বাবুর কবিস্বের চাষ 
অতি নিপুণভাবে চলিতে লাগিল। পাবিষদ-মগ্ডলী 
জন্ত বিশেষের ন্যায় তারস্বরে বলিয়। উঠিল, এতই কবিত্গের 
অভিব্যক্তির চরম কলি! এদিকে কিন্তু ছ্টেট খণ-ভারে 
টল্মল্‌ করিয়া উঠিল। নায়েব-গোমস্ত। “সামাল, সামাল” 
হাক ছাড়িলেন কিছুতেই আর লাটের তারিখে সদর 
খাজান। গুজরান হয় ন।; সুদের টাক। না পাইলে মহাজন 
আর এক পয়সাও পার দিবে না! তখনও পারিষদ- 
মগ্ুলী বাবুকে অতি -সহজে বুঝাইয় দিলেন “বরং বনং 
ব্যাপ্র গজজেন্দ্র সেবিতং” তবুও এমন উন্দুধী প্রতিভাকে 
অকালে ক্রোধ করা যায় না! কারণ নকড়ি বাবুর 
কল] চচ্চার সহিত এ পরিষদের সভ্যগণের উদ্রাগির 
একটি অতি নিকট সম্পর্ক ছিল; বস্থতঃ নকড়ি বাবুর 
কবিত্ব ক্ষেত্রে চাষট। এমন স্তুনিপুণ এনং গভীরভাবে 
চলিতে*ল!গিল যে, অবশেষে বাধ্য হইয়া গভর্ণমেণ্ট ছ্েট 


৬৬৮ 


২য় বর্ষ 


কোর্ট অব..ওয়ার্ডসের তন্বাবধানে লইয়া! শাসন সংরক্ষণ 


করার প্রস্তাব নকড়ি বাবুকে জ্ঞাপন করিলেন। 
২ 

নকড়ি বাবু চারি দিকের কাচের সাসি দরজাগুলি 
খুলিয়া দিয়া তাহার দ্বিতল ভবনের দক্ষিণঘ্বারি 
কামরাটিতে বসিয়া আছেন। পূর্ববদিকস্থ সবুজ গাছ 
পালার শিরে শিরে সোণার যুকুট পরাইয। দিয় প্রভাতের 
রৌদ্র মুক্ত বাতায়ন পে নকড়ি বাবুর কক্ষে প্রবেশ 
করিয়ছে-কামরাখানি যেন একবারে “তরল স্বর্ণ- 
পরিল্নাত'? ! নকড়ি বাবু একখানি ইজি চেয়ারে নিদ্রা- 
জড়িত চক্ষে শুইয়! আছেন। টেবিলের উপরে বেকাবের 
উপর অবস্থিত “চ! পেয়ালাটি-তাহার গায়ে সোণার 
ডালে, রঙ্গ বেরঙ্গের ফুল-পাতা লেখ! বুহিয়াছে। 
প্রভাতের রোদ লাগিয়া পরিকল্পনাটি একেবারে জরির 
মত বিক. মিক. করিয়] উঠিয়াছে। ছোট ছোট মাউন্টের 
মাঁঞে হুচারখানি ফটো! কল! চণ্চার উপকরণ স্বরূপ 
টেবিলের উপর সাজানো-_ইতস্ততঃ কয়েকটি জাপানী 
শঙ্খ হাল্ক1 শোন] বিস্তার করিয়া টেবিলের উপর 
পড্ভিয়। আছে। দেয়ালের উপরে দুইটি রাণাকে কতক- 
গুলি বক ঝকে বাঙ্গালা বই; এক পাশে গ্রামোফোণ- 
বাস্য যন্্। তাহার শুগড উত্তোলন ককিয়া গান গাহিয়। 
উঠিধার জন্য অপেক্ষ। করিতেছে; অপর পার্খে পিয়ানোটি 
সার! রাত্রির আর্তনাদের পর প্রভাতের শীতল স্পর্শে 
ঘেন একটু ঘুমাইতেছে। নকড়ি বাবুর হাতে “দর্পণ” 
নামক একখানি মাসিক পত্র। অলস ভাবে দর্পণের 
পাতায় চক্ষু বুলাইতে ছিলেন। এমন সময় মা 
রাজেশ্বরী সে ঘরে প্রবেশ করিলেন। নকড়ি বাবু 
বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিরাছেন, সংসার রপাতলে যায় ! 
এ সম্বন্ধে কথাটা! ছেলের কাছে আজ নিশ্চয়ই পাড়িবেন, 
এই তার মতলব। মা-কে দ্েখিয়াই নকড়ি বাবু একটু 
বিরক্তির স্বরেই বলি উঠিলেন-_ | 

“এখন সরে যাও মা; মাথায় একটা প্লট ঢুকেছে!” 

রাজেশ্বরী দেব্যা সেকেলে মানুষ হইলেও বুদ্ধিমতী। 


১১শ সংখ্যা 
নকড়ি বাবুর. কথাটার মধ্যে যেটুকু ফাইন আর্ট ছিল, 
সেটুকু বাদ দিয়া, নিরেট গগ্ঠময় অর্থট। চুয়াইয়া লইয়া 
মনে মনে বলিলেন, “ইংরেজী করে বল্লে কি হবে, বাপু, 
মাথায় যে ভূত ঢুকেছে তাত আমি জানি!” প্রকাশ্যে 
বলিলেন-_ 

ও বুলিটা তে! মান্ধাতার সময় থেকে শুনে 
আঁস্চি ; তবু যদি হাতে কলমে কিছু বেরুতো, তবে বুঝি 
বা কাশীতে ভূমিকম্পই হতো!” মা আরো কি বলিতে 
যাইতে ছিলেন কিন্তু সেটা চাপিয়া গেলেন, কারণ 


হিত বচন তো তত মনোহারি হয়না! এবার কিন্কু 
নকড়ি বাবুর হাসি সবখানি মুখ ভরিম্না দিয়! 
ছদ্দিকে আকর্ণ বিস্মত হইয়! উঠিল। আনন্দে 


মুক্লিত চোখ ছটিতে মায়ের পানে তাকাইয়া তর্কের 
স্ুবট! অনেক নীচে নামাইয়! বলিলেন; “এবার পথে 
এসো মাঃ দেখ, সব ঠিক. ঠাক. করেছি এবার 
কলিকাত। গিয়েই আমার “নব কঙ্কণ"” প্রেসে দোবো 1” 
মা একটু উপহাসের ছলে বলিলেন, “ও রকম তো ঢের 
দিন পেকে শুনে আসচি, ও বাড়ীর মালভীর মতও যদি 
তোর ক্ষমতা থাকতে । এচেছ্িল সে দিন আমার কাছে 
সে; আমায় তার ছাপ।নে। কবিতার বই দিয়ে গেছে ।” 
মালতী ! কবি চণ্ডীদাসের প্রেমের ফুল! মায়ের কথাটার 
মধ্যে, বিলাতের সাফ্রিগিষ্ট নারীদিগের ওদ্ধত্যের ন্যান্ম 
একট। শল্য নিহিত ছিল বটে কিন্ত তবু কবি চণ্ডীদাসের 
ফুলের মাদক গন্ধে নকড়ি বাবুর লুণ্ড বিদ্রোহ-ভাব ফণ। 
মেলিতে পারিল না। পাশের বাড়ীর নামের মন্ত্রগুণে, 
নকড়ি বাবুর কল্পনার উপর ভাবের আর একটা বত্ব 
শলাকা ঝিলিক দিয়! উঠিল। 

কথ।ট! এখানে একটু খোলসা করিয়া বলা দরকার। 
নকড়ি বাণু গাঙ্গীপুরে যে দ্বিতল বাড়ীটি ভাড়া লইয়াছেন, 
তাহার লাগ দক্ষিণ ধারেই ছোট একখানি একভাল। 
দালান। নকড়ি বাবুবু.কবিত্ব চচ্চার জন্ঠ যে কামরাখানি 
বিবিধ উপকরণে সজ্জিত হইয়াছে, তাহার দক্ষিণের 
জ্ানালাটি খুলিলে, অথবা খালি কাচের সাসি নঙ্গ 


৬৬৪৯ 


উস সত" 


কবি-কাহিনী 
থাকিলেও-_পাশের বাড়ীর ভিতরট! সব দেখা যাইত । 
সেই ছোট একতাল' দালানে, রাস্তার দিকে বড় সাইন- 
বোর্ড খাটাইয়। শ্রীমতী মালতীবালা বনু বাস 
করেন। ইনি কলিকাতার ক্যাম্পবেল বিদ্যালয়ের 
পরীক্ষো্তীর্ণ! লেডি-ডাক্তার ; “ধাত্রী' বলিলে চটেন 
বলিয়া সাইন-বোর্ডেই পদবীট। বড় বড় অক্ষরে লেখা 
ছিল। চরিত্র-গুণে এবং চিকিৎসা-নৈপুণ্যে গাজীপুরে 
ইহ।র যশ এখন শুক্লবর্ণ ধারণ করিয়াছে, একথা বলা 
যাইতে পাবে।” বয়স বিংশের সেতু পার হয় নাই। 
লাল রেশমী ফিতায় বাধা, কালো! চুলের তরঙ্গের মাঝে 
কচি ঠাদপান। একখান মুখ এ বাড়ী হইতে, কত দিন 
হইল, নকড়ি বাবুর বিহ্বল কবি প্রতিভার উপর দিয়া 
গোপনে দ্রুত যাওয়া আসা করিতেছিল। সে মুখ 
মাহার, তাহার লদম্তরে কবিত্বের অযুত রহিয়াছে, এ নব 
আবিষ্কারের আনন্দ নকড়ি বাবুর পক্ষে সামলানে। দায় 
হইল। হঠাৎ একি আনন্দ! নকড়ি বাবুর মর্শের 
গোপন কক্ষে, আজ কিসের এ নিবিড় উৎ্সব। অশরীরী 
দেবতার ষড়যন্ত্রে আজ অকাল বসন্ত সহসা তার সমুদয় 
ফুলোৎসব লইয়া! নকড়ি বাবুর নিকট যেন ম্যাজিষ্রেট 
সাহেবের চাপরাশীর হায় নরম গরম তাবে বকশিশ, 
চাঁহিতেছে। ঠাকুর জদয়ের কোঠ! অত তাড়াতাড়ি পার 
হইয়া অচিরে নকড়ি বাবুর মস্তিষ্কের উপর তাহার তাবু 
ফেলিয়।) তাহার মীনধবজাঙ্কিত বিজয় নিশান উড়াইয়। 
দিলেন। স্ততরাং ততক্ষণে মালতীর আরক্তপ্রাস্ত কর্ণ- 
মূলের হীরকাদ্কুরজড়িত ক্ষুদ্র উয়ারিং ছুটি উড্ডীয়মান 
কবির গেপন হর্ষযের উপর একেবারে ঝল্মল্‌ করিয়া 
উঠিগ্কাছে ! মনের তাব চাপা দিবার জন্য একট। অতি 
নিষ্ঠুর চেষ্টার পর, কতকটা সামলাইয়া বলিলেন _ 
“মালতী ! বেশ নামটি তে, কে সে, ম।?” ৃ 

মা! বলিলেন-_-“ও পাশের বাড়ীর মেয়েচী; 
এখ/নক!র হাসপাতালেন মেয়ে-ডাক্তার ; যেমন, নরম 
সরম স্সভাব তার, তেয়ি লঙ্গীমন্ত তার চেহার11” 
বক্ষে ভিতর দিক হইতে যে একট। ভাব উঠিতছিল, 
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কণ্ঠনালীর মাংসপেশীর সাহায্যে ব বহু হক তাহাকে বস্তা 
চাপ! দিয় নকড়ি বাবু বলিলেন-_“বইখানার নাম কি 
মা, বল্‌্তে পার ?” নামটার মধ্যে একট] বিশ্রী কিড়ি- 
মিড়ি ছিল। তাই রাজেশ্বরী পুস্তকের নাম বলিতে 
পারিলেন না। . তাহাদের কর্তাদের সময়. মেয়েদের 
লেখাপড়া জানাট। বেহায়াপণার মধ্যে গণ্য হইত। 
বাজেশ্বরী তাহার কামর। হইতে বইখানি আনিয়া নকড়ি 
বাবুর হাতে দিয় এযাত্র। নিষ্কৃতি পাইলেন । 
ধানির মলাটের উপরে সোণার ক্গলে লেখা ছিল, “কজ্জল 
রেখা” শ্রীমতী মালতীবাল বনু রচয়িত্রী। হঠাৎ নকড়ি 
বাবুর মনে পড়িয়া! গেল, এইমাত্র না তিনি “দর্পণে” 
কজ্জল রেখার সমালোচনা পড়িঙেছিলেন ? তাড়াভাড়ি 
“দর্পণ” খুলিয়। নব কৌতূহলের সহিত দর্পণে কজ্জল 
রেখার সমালোচন। পুনরায় পড়িতে ঝ্লাগিলেন_ 

“কজ্জল রেখা”__শ্রীমততী মালভীবালা বন্থু রচয্রিত্রী। 
মূল্য সাড়ে ঘশ আনা, ১৪নং রেইনবে। লেন হইতে অরেঞ্ 
রসম্‌ প্রেশে জাপান হইতে আনীত নৃতন টাইপে মুদ্রিত। 

কয়েকটি উজ্জল খণ্ড কবিতার মধুর সমাবেশ। 
ভাবের কম্পনে কম্পনে বিরহের অশ্রু হীরার ফুলের মত 
ফুটিয়। উঠিয়াছে । লেখিকার রুচি মার্জিত তবে বিরহট। 
একেবারে সদ্য বলিয়া, দই এক স্থলে ভাবের চাপা পড়ি! 
তাষ! একটু বেস্ুরা বাজিয়াছে। হাত পাঁকিয়া আসি- 
লেই এটুকু ফলের মুখে শুর্ক কুলটির মত, আপনিই 
খসিয়া যাইবে । মোটের উপর একথা নিঃশক্কচিত্তে বলা 
চলে যে; যে কালে নারীর জাতিগত শ্রদ্ধীবশতঃ তাহাদের 
য1-ত1 লেখ। যেমন তেমন করিয়া! কাগজে ছাপা হইলেই 
সমালোচকগণ আনন্দে হেষা্বনি করিয়া উঠিতেন--এটি 
সে শ্রেণীর রচনা নহে । শ্রীথাতির নদারত। 

রাজেশ্বর৷ গৃহকর্্টে চলিয়া! গেলে পর, নকড়ি বাবু 
মন থু্গিয়া অন্ঠমনঙ্ক হইতে পারিলেন। আজ আর ত 
মন ভালে বসিতে চায় না! মনের আশে পাশে, 
শিশেষতঃ দক্ষিণের জানালার পাশে, মালতী ফুলের 
হ[লক্‌ ধোসবাই হাল্ক' হাওয়ায় বেজায় মাতামাতি 
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আস্ত করিয়াছে। অবশেষে নকড়ি বাবু যখন দীর্ঘ- 
নিশ্বাস ফেলিয়া, তাহার কচি দ্াড়িতে হাত বুলাইতে 
বুলাইতে অন্য মনে বলিয়। উঠিলেন-__“এই তো! কবির 
যোগ্য বটে ! তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা, শাস্ত সুদূর-_”তখন 
শ্রীমতী মালতীবালা বসু, নকড়ি বাবুর চিন্তা-সাআাজ্যে 
নায়িকার বেশে একেবারে খাস দখল লইয়। বন্গিয়াছেন। 

বিনা রক্তপাতে একট! ফরাসী বিপ্লব গাজীপুরে 
সংঘটিত হইয়া গেল। ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন অন্ু- 
সারে এখন কাহার নামে অনধিকার প্রবেশের যামল! 
চলিবে । কে বাদী, কে প্রতিবাদী! আইনের হঙ্গ 
বিচারে যাহাই হউক নম! কেন, সুন্দরকে অন্তরের ভাবের 
মধ্যে গ্রহণ করিয়া কথার ছন্দে প্রকাশ করার নামই ত 
কাব্য! তাই যদি হয়” তবে যে কন্তরী মুগী আপনি 
আসিয়৷ জালে পড়িল, তাহাকে “মরালিটী”র হিসাবে না 
হউক, অন্ততঃ সুপ ফাইন আর্টের খাতিরে, ভাব ১৪ 
জীবনের মধ্যে গ্রহণ করিতে নকাঁড় বাবু স্তায় ও 
“ইকুইটী” মধো বাধ্য। বল। বাহুল্য, নকড়ি বাবুকে 
ক্চনও “লজিক” পড়িতে হয় নাই। 

শু 

বেল। ৯ট৷ বাজিয়৷ গিয়াছে । মালতীবালা তাহার 
ছোট্ট টেবিলখানার দিকে ঝুঁকিয়৷ 'নৌকাড়ুবি পড়িতে- 
ছিলেন। গ্রীষ্মের তপ্ত নিশ্বাসে তখন প্রভাতের স্নিগ্ধ 
শীতলতা দূর হইয়া গিয়াছে । ঘরের ভিতরে, কাচের 
রাঙ্গন দরঞজ] দিবা রৌদ্র আপিগা মালতীর মুক্ত, ঘন 
তব্রঞ্গিত কেশ রাশির উপর একটি বিচিত্র রঙ্গের কিরণ- 
মুকুট পরাইয়! দিয়াছে । নির্মল কপোলখানি সুন্দর 
করতলে শিথিলতাবে ন্যন্ত। রৌদ্রের ছটা] হাতের লাল 
বেলোয়ারি চুড়ির তিতরে প্রধেণ করিয়া সে কপোগের 
উপর একথানি রাঙ্গ। গোলাপী স্বপ্নের আভ। ছড়াইয়া 
দিয়াছে । মধুর প্রভাতে নির্মল রৌদ্র করে বিহঙ্গের 
কাকলী ভাসিতেছে' আসবাব হীন ছোট্ট ঘরধানিতে রূপের 
লগ্মীটির মত যখন মালতী বসিয়াছিল, তখন সৌন্দ্যে,র 
সোণার কাঠীর স্পর্শে সে বুঝি ছবি হইয়। গেছে--এমনি 


১১শ সংখ্য। 


মনে হইতেছিল । এমন সময় ঝি আসিয়া টেবিলের 


উপর একথান। চিঠি রাখিয়। গেল! নীল বড় লেপাকা, 
পাঠে সোগার জলে লেখ! মনোগ্রাম। ভিতরে পরে 
এইরূপ লেখ! ছিল-_ 
“পরম গ্রীতিনিলয়ান্তু, 

ভাবের মি হইতে ভালবাসার উদ্ভব কেবল সারহ- 
ত্যিকদিগেরই সম্ভব। আপনি মা-কে উপলক্ষ করিয়া 
যে “কজ্জলরেখা” অধমকে প্রদান করিয়াছেন, তাহ। 
বুঝিতে আমার বাকী নাই। কঙ্জলরেখার নিবিড় 
প্রান্তে যে গোপন অঞ্চকণা প্রচ্ছব্র, আমি যদি কবি হহয়। 
থাকি, তবে তাহ! আমি এক দিন প্রেম-রুমালে মুছা ইব। 
আপনি শুনির। আশ্চযা হইবেন, কক্জলবেখার কয়েকটি 
কবিতার সঙ্গে আমার রচিত কয়েকটি কবিতার অপানাবণ 
সৌসাদৃশ্ত আছে। এমন কি, হঠাৎ পড়িয়া এগুলিকে 
ছুই ব্যক্তির লেখ! বলিয়! ঠাওরান কঠিন? 

প্রেমের রাজ্যে সাহিত্যিকদিগের প্রবেশ সাহিত্যের 
ভিতর হইলে বড়ই শোতন হয়। 

আমি আপনার ধর্শীধর্শ, জাতি কুল কিছুই জানি না। 
প্রেমের আবার জাতিকুল কি? আমার এ প্রস্তাবে 
একটা কঠিন স্বার্থ ত্যাগ করিতে হইবে। বিশুদ্ধ প্রেমের 
জন্য আমি তাহা অনায়াসে করিতে পা।রব। কথাটা 
কিছু নয়-_-হয়তঃ ম। ইহাতে রাজি হইবেনা। কাব্যে 
তার কোনও অধিকার নাই--স্বাভা,বক প্রেমে? তার 
কোনও জ্ঞান নাই। ম্ুতরাং তাহার বাধাকে আমি 
বাধ] বলিগ্নাই মনে করি না। আঙ্জ শুভ দিনে এই পত্রে 
আমার মর্মের গুড় তালবাসা আপনার শ্রীচবণে উৎসর্গ 
কররিলাম। গ্রহণ করিবেন কি? আপনার নিকট 
হইতে প্রশ্রপ্ধ পাইলে বিবাহে আমার অত নাই। তবে 
আমাদের কাব্য শান্ছে এরূপ স্থলে গান্ধব্ব মতই প্রশস্ত। 
পত্রের উত্তরের আশায় চাহিয়। রহিলাম। 
আপনার সেই অনুরক্ত--- 

কবি নকড়ি।” 

পত্র পড়িয়। মালতী বালার কপোল হইতে আরম্ত 
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কবি-কাহিনী 


সন্ধ্যাবেলা জবাব মিলিবধে ঝিকে দির] পত্র বাহকের নিকট 
এই সংবাদ পাগইয়! মাল্লতীবাল! কলে বাহির হইয়া! গেল। 
ৃ ৃ 
শুত গোধ্লি-লগ্নে একটা আশা প্রদ জবাব মিলিবার 
মধুর সম্ভাবন।য় নকড়ি বাবুর কাব্য প্রতিত। আজ একে- 
বারে শাখায় পত্রে বিকশিত! শেলার ভাগ্যে যে 
সফলত। শুধু, স্বপ্ের মাঝে পর্যবসিত, কাঁটুস্‌ যাহার 
পানে চাহিয়া! কাদিতে কাদিতে ধক্মারোগে দেহ ত্যাগ 
করিয়াছেন, কালিদাসের অনবৃষ্ট-মেঘকে স্বপ্নরঞ্জিত করিয়া 
যে সফলত। অলকার পানে ভাপিয় গিপ্নাছে সে যেন আঙ্গ 
মটোর গ[ড়ীতে চাপিয়। নিতান্ত অবাচিত ভাবে উদীয়মান 
তরুণ কাবর নিকট আমির উপস্থিত হইল, নকাড় বাবুর 
কতকট এমনি শুনে হইল। তরুণ নক্ষত্রালোকে 
অনুকূল অদৃষ্টের একটি ধাকার মাত্র অপেক্ষা । মধ্যান্থের 
আহারের পর টানক-ভোজ টানিয়! ঘখন নকড়ি বাবু 
তাহার নিঙ্জন কামরাটিতে আসিয়া বসিলেন, তখন 
“গালাপে গোলাপময় অস্তর বাহির!” তিনি যেন সত্য 
সত্যই দেখিতে পাইলেন, নীণ আকাশের উপর দিয়। 
সাতপ মেঘ গোলাপেন পাপডিতে লালে ল।ল হইয়। সন্ধার 
অশ্সারে ছুটিয়াছে; শিহঙ্গের কল-বপ্কারের সহিত 
গোলাপের সৌরভের মাদক ধাক! লাগয়। জলম্থল যেন 
ঠান্পেনের শোণিত বুদ্ধদে- ভরিয়া গিব্রাছে। যেন কার 
চরণ-পদ্মের অলক্ত-বাগের চু্ঘন-আকাজ্ষার মাঞ্জ পাথরের 
রাস্তাময় বহুমূল্য পাখীর পালখ বিগ্ানো! এ যে পোষ্টা- 
ফিসের খোট্ট।. পিপ্নট1 চিঠির ব্যাগ লইয়া! ঘামিতে 
খামিতে দ্বারে দ্বারে ছুটাছুটি করিতেছে আঙ্গ তার মুখ 
খানিও যেন কমনীয় হইয়। শিয়াছে। নকড়ি বাবুর চক্ষে 
আজ রাস্তার লেম্প পোঞ্ঠগুণ। শুদ্ধ সহস! ফুলে পাতায় 
সজীব হইয়া উঠিল! কি সুর মিলিল! কিন্তু! 
হায়! এ সুখপূর্ণ কবিত্ব জগতে বদি “কিল্তু” না থাকিত 
অন্ততঃ আজকার ব্যাপারে নকড়ি বাবুর জন্য যর্দি আজ 
এই কিন্তুর গোলষোগট একেবারে না থাকিত! নকড়ি 


প্রাতিভ। 
কাস্তন ১০১৯ .. . লু 
বাবু দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়। তাবিলেন, এ জগতে নির- 
বচ্ছিন্ন স্বুখ কোথায় ? 
ভাবিতে তাবিতে নকড়ি বাবু তাহার শোণার ঘড়ি 
খুলিয়া দেখিলেন যে দুরন্ত “কিন্তুর” লাগাল পাইয়া সন্ধ্যা 
আমিতে আসিতে আঙ্জ বড় “লেট' হইয়া গেছে! ঝ্র্ধা 
ঠাকুর যেন নকড়ি বাবুর বিরুদ্ধে একট! বড়যন্ত্র পকাইয়। 
কিছুতেই যেন আজ ঠাহার সঞ্গযাকালের জবাকুসুম ধারণ 
করিতে নারাজ ! “পিরীতি কণ্টক” আজ নকড়ি বাবুর 
“হিয়ায়” অতি নিদ্দয় ভাবে গিয়া বিধিয়] গিয়াছে । আজ 
প্রেমের টানে তিনি একেবারে ছটফট করিয়া উঠিলেন। 
সিদ্ধির মুৰের কাছে এতক্ষণ ধরিয়া প্রতীক্ষা করা! ইহার 
মধ্যে প্রেমের একটা আত নিষ্ঠুর দৌরাত্ময আছে। 
গোলাপের রজ্জু দিয় ফাপি দ্দিলে কি মরণের যাতন। 
ফুজের গন্ধের মধ্যে লোপ পার 2-কুখনো না! ফুলের 
অন্তরে যে দুঃখের বসতি, তার সন্ধান শুধু প্রেমিকই 
জানে। 
সকালে হউক, আব দ্রেগতে হউক, ইচ্ছার হউক 
অনিচ্ছায় হউক, অবশেষে সন্ধ্যাকে আসিতে হইল! 
পশ্চিম আকাশে রঙ্গের খেল। তাঙ্গির। (দিয়া ধূলর সন্ধ্যা 
ধীরে ধীরে ছুই নক্ষত্র নন তুলিয়া শরণাগত কবি 
নকড়ি বাবুর পানে চাহিলেন। নকড়ি বাবু তখন দি 
বাবুর কাব্যগ্রন্থাবলীর প্রথম তাগের ৩৯ পৃষ্ঠার সন্ধ্যা 
কবিতাটির তাবে নিঞ্কে প্রণোদত করিয়া, ভাবে 
মাতোঘার৷ হইয়। বলিম্ন। উঠিলেন-_ 
“ক্ষান্ত হও) ধীরে কও কথা, ওরে মন, 
নত কর শির, দিবা হল সঘাপন, 
সন্ধ্যা আসে শান্তিময়ী ; তিমিরের তীরে, 
অসংখ্য প্রদীপ জ্বাল এ বিশ্ব-ম-ন্দবে 
এল আরতির বেলা !” 
অভ্যাস মত সায়াহ্ের ভোজটি পেটে পড়া মাত্র নকাড় 
বাবুর কবিত্বের আবেশটি বেশ ভালো করিয়া জমিয়া 
উঠিল। কাঙ্জল ঢালা আকাশখানিকে তারায় তারায় 
খচিড় করয়। দিয়া, নকড়ি বাবুর অলক্ষিতে, গোধুল-লগ্ন 


৬৭২ * 


লি ০ 


২য় বর্ষ 
যে কখন পার হইয়৷ গেছে, তখন আর তার খবর কে 
রাখে! যখন এক দুই করিয়া ৮টা বাজিরা গেল, তখন 
নকড়ি বাবুর হৃদয়ের তরল কাব্য-আোতে একটা নীরস 
গগ্ধ আশঙ্কার দান। দুই একটা করিয়া বাধির। উঠিল। 
তবু বক্ষোলগ্র ভরসাকে একেবারে ফেলিয়। দেওয়। যার ন|। 
কারণ বিরহের ০0: কালিদাপের বিরহী ধক্ষ নিজেই 
বলিয়াছেন আশাই “'সগ্ঃ পাতি প্রণয়িহদরং বিপ্রয়োগে 
রুণদ্ধি।” কিন্তু কিছুতেই ত আর কিন্তুর গোলযোগ 
থামাহইয়? রাখ! যায় ন11 এইভাবে চিন্তার গোলযোগের 
মধ্যে ঢং ঢং করিয়। গীজ্জর ঘড়িতে ৯টার বজধবনি বাঙ্জিয়া 
গেল তখন আশার শেষ রেখাটি অন্ধকারে বিলীন হইয়া 
গিয়াছে । &* 
নকড়ি বাবু তখন জলন্ত কৈরাপিনের লেম্পটীকে তাহার 
মনন বেদন। কবি চণ্ডীদাসের ভাষায় বলিতে লাগিলেন 
“স্কুলের এ ডালাফুলের এ মালা, শেজ বিছাইন্ু ফুলে! 
সব হইল বাসি--আর কেন সই-_ভাপা। গো খযুনা-জলে!” 
এমন সময় কালিন্দীবরণ তু সিং নীচের তল৷ 
হইতে হাঁকিল, “কোন হায় বাবুক। চিট্রি লে যাও 
উপর 1” তখন সহপা নক্ডি বাবুর দুঃখের রাঁগিণীর 
মাঝে খড় মধুর একটা মীর বাজিয়া৷ গেল! নারী! 
তোমরা কি প্রেম-চক্ষে হদয়ের অন্তস্তল পর্যযস্ত দেখিতে 
পাও 2 কম্পিত-হস্তে, ভাড়াতাড়ি চিঠি খানি লেপাফা 
হইতে বাহির করিবার সময় পত্রের একাংশ ছিড়য়। গেল। 

যাহ! হউক জোড়াতালি দিয়া পরথানি নকড়ি বাবু 
পড়িলেন। পত্রে এইরূপ লেখা ছিল-_ | 
“যথাবিহিত নিবেদনষে তৎ-- 

শ্রীমতী মালতীবালার পক্ষে আমি বিশেষ অনুরুদ্ধ 
হইয়। আপনাকে জানাইতেছি যে, আপনার পত্র যথা 
সময়ে তাহার হস্তগত হইয়াছে। আপনার প্রেরিত 
“অন্তরের গুঢ় ভালবাসা” নামক কোন পদার্থ লেপাফা 
খুলিয়া পাওয়। যায় নাই, অতি ছুঃখের সহিত এ কথ 
আপনাকে জানাইতে বাধ্য হইলাম। ভবিষ্যতে এ প্রকার 
মূল্যবান জিনিষ কোথাও প্রেরণ করিতে হইলে; সাধারণ 


১১শ সংখ্য। 


স্পিসি ১৬ ভাপীতিএিজত উতোশ শি ৩ পপি জরি পলিপ শা এ আসা 


লোকের হাতে লা পাঠাইরা পোষ্টাফিন যোগে ইনসিওর 
করিয়া পাঠাইবেন। 

আপনি শেলী, প্লেটে। প্রভৃতি মনস্থিগণের পদাঙ্ক 
অনুসরণ করিয়া আপনার হৃদয়ের স্বাভাবিক “গার; 
প্রেমের কথা উল্লেখ করিয়াছ্েন। মালতীবালার স্থায় 
সামান্া মান্তধী তাহার যোগ্যা নয়। বাড়াবাড়ি করিলে 
ভারতীয় দগডবিধি আইনের পা্টাচে পড়াও অসম্ভব নর়। 

আমি শ্রীশান্তিরঞ্ন বস্থ আজ পাঁচ বৎসর হইল তাহাকে 
বিবাহ করিয়াছি; আমি গভর্ণমেন্ট স্কুলের শিক্ষক | 
বদলি উপলক্ষে ইহাকে “বিশেষ ভাবে বহন” করিব 
বিবাহের বুযুৎপত্তিগত উদ্দেশ্য মৃখ্য তাবে পালন করি! 
আসিতেছি। ূ 

অন্ন বেতনতোগী শিঞ্কের পক্ষে বিবাহের শাপ্রগত 
অর্থ সব সময় মানিয়] চলা ব্যয়নসাপেক্ষ মনে করিয়া! আমি 
ইহীকে গাজীপুরে স্থাপন করিয়াছি। স্থানীয় হাসপাতালে 
ইনি লেডি-ডাক্তারের কার্ষ্ নিযুক্ত আছেন। 

আমি গাজীপুরের নিকটবন্তী বেডৌলি ষ্টেসনের 
সরকারী স্কুলে শিক্ষকতার কাজ করি। মাসে২।১ বার 
গাজীপুরে যাইয়া! থাকি । 

আর একট। কথ। বলিয়াহই আমার পত্র শেষ করিতে 
হচ্ছ। করি। প্রেম বাক্যে সাধারণ অপেক্ষা কবিদের 
স্বাধীনও। কিছু বেণা সন্দেহ নাই। কিন্তু কবিরাও সম!জের 
গণ্তী উল্লঙ্ঘন করিয়! প্রেমের রাজ্যে অনধিকার প্রবেশ 
করিলে, ভবিষ্যতে নিতান্ত নিরদ্ুশ হইবেন না। তারপর; 
শ্রীমতী মালতীবালার নিকট এ প্রস্তাব করিবার পূর্ব্বে 
তাহার বিবাহ হইয়াছে কি না, এবিময়ে একটু অনুসন্ধান 
করাটা কি স্ুরূচি সঙ্গত হইত না? কাধ্য চচ্চায় আধ 
প্রয়োগের দোহাই দিয়! মস্তিষ্ক নামক পদার্থ টাকে 
একেবারে বাদ দিয়! লইলে বাণী-পম্থা সব সময় একেবারে 
নিরদ্কুশ হইবে না, আশা করি, ভবিষ্যতে এ কথাটা 
একেবারে ভুলিবেন ন।। 

ভবদীয় শুবুদ্ধিকমী, 
' শ্রীশান্তিরঞ্জন বনু ।” 


৬৭৩ 


কবি-কাহিনী 


যখন “কাঞ্চন কমল পবনে উলটায়ল।” তখন নকড়ি 
বাবুর প্রেমের ব্যারে!মেটার বছ দূরে নামিয়া পড়িয়াছে! 
স্বর্গ হইতে একদম নরকে পতিত হইবার সময় মিলটনের 
সয়তানও বুনন £ত ভঠ হইতে এত নীচে পণিত 
হর হাহ! 

প্রথমতঃ নকি বাবু মনে করিলেন, “ভাল বাসিলাম 
ঘদি তবে মরিলাম না কেন! মরিলাম না যদি) তবে 
খালি কাদিলাঘ কেন!" শেষে অনেক চিন্তার পর স্থির 
করিলেন বাতা রাতি এ প্রয়োঞন-হীন প্রাণ ত্যাগ . 
করিবেন। কিন্তু ছুঃখের :৬৬র হইতে পালাইয়। যাওয়ার 
চেষ্ট। ভঙ্ষর কাপুরুষ তাই ভীত প্রেমিক সম্প্রদায়ের 
মত অহিফেন বা আর্সেনিকের কথা তাহার মনে পড়িল না | 
এই ক্ষেতে বানপ্রস্থের খন্দোবস্তই উত্তম । কিন্তু 
তাহাতেও ছুইটি খিক! গাহস্থা ধন্ম গ্রহণ না করিয়া 
বানপ্রপ্ঠ গ্রহণ অশান্ত্রীর এবং সংসারের ছুঃখ দেখিয়। 
বানপ্রস্থ অবলম্বন করাও শারুতারই লক্ষণ। কাজে 
কাজেই দুঃখের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইবে স্থির করিয়া 
সন্যাসাও হইতে পারিনেন না। এমন বিপাকের মধ্যে 
নকড়ি বাবুর মনে হইল আহত প্রেমের গোপন-অশ্র-. 
কণার মধ্যেই কবির স্বর্গ নিহিত-_-সেই স্বর্গের নিস্কৃত 


কোণে নকড়ি বাৰ নিজ বাসস্থান স্থির করিয়া লইলেন-- 


এ গঃখের কাহিনী আমি বারের মত সহ করিব, 
কাহাকেও আর একথা বল। হইবে না। আর্টকে 
গোপন করাই আসল আট। রাত্রিতে আহার করার 
সমর নকড়ি বাবু মাকে কতকটা অগ্ঠমনস্ক ভাবে 
বলিলেন-_ 

“কাঁলহ দেশে যাবে মা) এই বেল। সব গোছা ও 1” 

গাজীপুরের ব্যয় বাহুল্য, দেনার বৃদ্ধি, এবং গভত*- 
মেণ্টের চিঠির কথা যগ। সময়ে রাজেশ্বরী দেব্যাকে নায়েব 
বলিয়। ছিলেন৷ এই সমুদয় দুর্ঘটনায় রাজেশ্বরীর মন যখন 
ভয়ানক উদ্বেগের মাঝে হাবুডুবু খাইতেছিল এখন 
পুজরের মুখে এমন অপ্রত্যাশিত শুভ সংবাদ শুনিয়া ম] 
আর মুহূর্তকীল বিলম্ব করিলেন না। পরের “দিন 


হা ছি পরী পিউ সপ এপ রে 


প্রাতিভা 


ফান্তুন ১৩১৯ ১৩১৯ 


৯ পপ পি পরী ২৩০ 


দেখ! গেল, কৰি: সদলবলে | ফদলপুরের টিকিট করিয়া 
অআ।টটার প্যাসেঞ্জার গাড়ীতে চাপিয়াছেন। 

নকড়ি বাবুর স্বাস্থ্য গাজীপুরী চিকিৎসায় আঁশ্চর্যয- 
রকমে শোধরাইয়! গিয়াছে । এবার তিনি কমলপুরে 
আসিয়! অনেকট! প্ররুতিস্থ! এখন নিজের জমিদারী 
তিনি নিজেই দোখতেছেন। 

মায়ের অনুরোধে নিতান্ত গগ্ঠ প্রথায় একটি বিবাহ 
করিয়াছেন। এ বিবাহ প্রেমের স্বাভাবিক নিয়মে 
সংঘটিত হয় নাই। নিতান্ত কর্তব্যের দায়ে ঠেকিয়া 
করিতে হইয়াঙ্ছে। তবে কিন্তু সম্প্রতি একটি কন্তা বস্তু 
লাত হওয়াতে কর্তব্যটা এখন অনেকটা মধুর ভাব ধারণ 
করিয়াছে! সাহিত্যের সঙ্গে পুরাতন খাতিরটা এখন 


একেবারে লোপ না পাইলেও তাহাতে মঙ্চে ধরিয়াছে। 


ক 


ক পপ 


কারণ সত্য কথ! বলিতে কি কাব্য-বঙ্কার অপেক্ষা 
আমদানীর কিস্তিতে রও ত-টক্কারটাই এখন যেন মধুরতর 
বোধ হয়। 

শীম্বরেশচন্দ্র সিংহ শর্মা । 





পূর্বববঙ্গে পালরাজগণ 
প্রতিবাদ * 


বিগত অগ্রহায়ণ মাসের “প্রতিত।” পঞ্রিকাস্ন শ্রীযুক্ত 
ধীরেন্দ্রনাথ বনু মহাশয় লিখিত এই প্রবন্ধের আংশিক 
প্রতিবাদ করিতে আমর। বাধ্য হইলাম । 

সাভারের কতিপয় মাহিষ্য জাতীয় বক্তি রাজা 


হরিশন্দ্রকে আপনাদের পূর্বপুরুষ বলিয়া কুপিনামা 


রঙ্গ! করিয়া আসিতেছেন। এই কুশিনাম! শত বৎসর 
পূর্বে লিখিত বলিয়! অবিশ্বাসের কোন কারণ দেখা 
যায় না। শত বৎসর পূর্ে লিখিত হইলেও কুশিনামার 





ক পর, শী পপ সপ ০০. ৫৯. ০, পপ | পপ - পপ 


* প্রতিবাদের গোড়ায় ও শেষে কতকাংশ বাদ দেওয়] হইল, 
কারণ তাহাতে প্রতিবাদ সম্পকীয় কোন তথ্য নাই। এ সঙ্বষ্ধে 
আরণকোন প্রতিবাদ পত্রগ্থ করিতে আনরা অসমর্থ--প্র, স। 


৬৭৪ 


২য় বধ 
উপাদান বহু পুর্ব হইতে সংগৃহীত ভিল। শত বৎসর 
পূর্দ্বে কেবল সুশৃঙ্খল ভাবে বংশাবলী পুনপ্লিখিত হয় 
মাত্র । যাবৎ ইহার বিরুদ্ধে কোন বিশ্বস্ত প্রম্ণণ উপস্থিত 
করা না যাইতেছে তাবৎ এই কুশিনামার সত্যতা 
স্বীকার করিতে হইবে। দীনেশ বাবু উচ্চ অঙ্গের 
প্রত্ুতববিৎ সাহিত্যিক । তিনি বিনা প্রাণে যে সে 
কথা শ্রেষ্ঠ মাসিক পক্রিকার এঁতিহাসিক প্রবন্ধে 
প্রকাশ করিবার লোক নহেন। তাহার গবেষণার 
পরিচয় “বঙ্গতাষ। ও সাহিত্য পুস্তকে দেধীপ্যমান আছে! 
বংশাবলীর প্রথমে রাঙ্জ। হরিশ্চন্দ্রের নাম আছে। 
[উনি অপুভ্রক পরলোক গমন করেন। তাহ'?র ভাগিনেয় 
দামোদর রাধ ডাক লাম দামুরায় রাজ্যের উত্তরাধিকারী 
হইয়। সিংহাসন লাভ করেন। সেই হইতে ধারাবাহিক 
বংশাবলী চলিয়া আসিতেছে । 'এ অবস্থায় রাঙ্গ। হরি- 
শ্ন্দ্রের পাল উপাধি থাকিয়া তাহার অগিনেয়ের বংশের 
এশ্বর্ধ্য বাঁচক বায় উপাধি থাকা অসম্ভব ও আশ্চর্যয-জনক 
ফি? বিশেষতঃ আধুনিক কালে কুগ্তকার জাতির 
সাধারণ উপাধি পাল। এই উপাধি নীচতা-সচক 
কলিয়। অনেকে ইহা! পছন্দ করেন না। এ কারণেও এ 
উপাধি দৌহিত্র বংশে অনাদ্বত ও পরিত্যক্ত হইতে 
পারে। 

“পাল রাঞজগণ নিশ্চয়ই মাহিষ্য ছিশগেন না” কোন্‌ 
ইতিহাস পাঠক তাহা দঢতার সহিত বলিতে পারেন? 
বরং পাল রাজগণ যে মাহিষ্য ছিলেন তাহার প্রমাণ 
সঘত্ব রষ্ষিত বংশাবলী, জনভ্রতি ও লৌকিক ব্যবহারে 
প্রকাশ পাইতেছে। পালরাজগণ জাতিতে মাহিষ্য, 
ধর্মে বৌদ্ধ ও হিন্দু পর্খ উভয়েই বিশ্বাসবান। মধ্যযুগে 
হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের এইরূপ মাখামাথি ছিল। বর্তমান 
সময়ে যেমন একই বংশে শান্ত ও. বৈষব দেখিতে পাওয়া 
যায় এবং শান্ত বৈষধবে যৌন-সন্বন্ধ সংস্থাপনে বাধা 
নাই পূর্বকালে হিন্দু -ও বৌদ্ধধন্্াবলম্বী হিন্দু-গণের 
সেই ভাব ছিল। ইহার ব্হুল প্রমাগ বিদ্কমান আছে। 
আবাস্তর ভাবে সেই সকল প্রমাণ উপস্থিত নিশ্্রয়োজন। 


১১শ সংখ্যা 


সীল পি শি পি অজ সস পি চি 


বৌদ্ধ ্ হিন্দু ধ্ ধর্মের রর আনতর্ত করিষ্া লওয়াতেই বৌদ্ধ 


ধর্ম ও হিন্দু ধর্মের সম্মিলনে সুবিধ! হইয়াছিল। সুতরাং 
গৌড়ের পালরাজগণ ধরে বৌদ্ধ হইলেও জাতিতে 
মাহুষ্য থাকার বাধ। হয় নাই। সাভারের ঝাজগণ যে 
মাহিষ্য তাহ মাহিষ্য জাতির চিরন্তন বংশ মর্ম্যাদাতেও 
জানিতে পার! যার । 
ভাকুর্ভার রায়গণের সর্বশ্রেষ্ঠ আসন। ভাকর্তার রায়গণ 
হরিশ্তন্ের শেন বংশধর। উহাদের কেহ কেহ 
কোগ্ড। গ্রামে অবস্থিতি করিতেছেন। হইঁহাদিগকে 
সমাজের লোক রাঞ্জবংশীয় বলিয়। চিরকাল উচ্চ আসন 
দিয়া আসিতেছেন এবং কুলীন বলয়! মহাসম্ম(ন করিয়া 
আসিতেছ্কেন। এ অবস্থায় ই'হাদিগকে 'সামরা পৈত্রিক 
সম্মান হইতে বঞ্চিত করিতে পারি না! 

বামচরিত কাব্য অনুশীলন করিলেও গৌড়ের পাল- 
রাজগণ যে মাহিষ্য তাহা প্রতিপন্ন হইবে । রামচরিত 
কাব্যে লিখিত আছে পালগণ “শ্রীপতি নাঁভি-সম্ভৃতঃ” ; 
গ্রন্থকারই টীকাকার; তিনি লিখিয়াছেন---“শ্রীপতিঃ 
পাধিবঃ নাতিঃ ক্ষলিরঃ তম্মাৎ সন্ভৃতঃ উতৎপন্নঃ” অর্থাৎ 
ক্ষজিয়ের বীর্যযজাত, ক্ষত্রিয় নহে ক্ষত্রিয়-সম্ভৃত। ঠিক 
ব্র্ষবৈবর্ত পুরাণের ক্ষল্র বীর্ষ্যেণ বৈশ্যায়াং কৈবর্তঃ 
পরিকীর্তিতঃ শোক ন্মরণ করায়। 

সঃ ্ রঃ রঃ 

আইন আকববী রচয়িতা! পাল রাজগণকে 10501) 
জাতি বলিয়াছেন। অগ্ঠাপি দ্রিনাজ প্ররের উত্তরে 
আটোয়ারী থানায় এবং পুর্ণিয়া জেলায় কৈবর্ত জাতিকে 
“কোবৎ" বলে। অন্তস্থ ব-কাবের উচ্চারণ “ওয়।”ব্ষ। 
সুতরাং 10০১1] শব্দ ঠিক কোবৎ শব্দের প্রতিরপ। 
পক্ষান্তরে কৈবর্ত শব্দের পালী অপত্রংশে কেবট্‌ঠ, 
হয়। কেবট্রঠ হইতে কেবট বা কেওটু হয়। কেওত, 
বা কেওটু হইতে 7০০)। শব্ধ নিকটবর্তী, কায়স্থ শব্দ 
হইতে অধিকতর দুরবর্তী। একারণ কায়স্থ শব হইতে 
10090) হওয়া সম্ভব বলিয়া বিবেচনা! হয় ন1। 
বিশেষতঃ আবুল ফঙ্গেল আকবরের সভাসদ ছিলেন। 


৬৭৫ 


মাহিষা জাতির চাদ প্রতাপ-সমাঞ্জ 


পূর্বববঙ্গে পালরাজগণ 


পি সপ পি লস অসি বাসি সি সি সিএ ওক 


তিনি মোন শতান্দীতে টব আভিররী লিখিয়াছেন। 
তাহার বছ পুর্বে পাশ-বাজগণের রাঙ্গ্য নষ্ট হওচার 


' বাজ-বংশধরগণ এঁতিহাসিকের অপরিচিত হইয়। উঠি! 


ছিলেন, সেই সময়ে তিনি যাহ! লিখিয়াছেন তাহাতে 
তত আস্থা স্থাপন কর] যাইতে পারে না। 

বীকেজদ বাবুর তৃতীয় যুক্তি হরিশ্চন্দ্রের বংশধরগণ 
হিন্দু হইবার সময় সমাজের নিম স্তরে ( মাহিয়য-স্তরে ) 
যাইতে পারে ন।। সমাঙ্গ বিন। দোষে রাজ-বংশধর- 
দিগকে এই রূপ নিক্সস্তরে নিক্ষেপ করিতে সাহসী হইতে 
পারেন না। মাহিষ্য জাতি সমাজের নিয়স্তর কিরূপে 
হইল? ক্ষত্রিয় পিতার গরসে বিবাহিতা বৈশ্বা। কন্তার 
গভে যাহার উৎপত্তি সেকি নিয় জাতি? ব্রাঙ্গণ 
মূর্ধাতিবিক্ত, ক্ষত্রিয়, অন্বষ্ঠ, মাহি্য, বৈশ্য এই ছয় জাতি 
দ্বিজধন্ী। দ্বিজধনঠ মাহিষ্য সমাজের নিয় স্তর নহে। 
মেদিনীপুর অঞ্চলে এই জাতিই সমাজের উচ্চতম স্তরের 
লোক । নদীয়] অঞ্চলে কায়স্থের তুল্য । ঢাক। অঞ্চলে 
ইহাদের সম্মানের কতকটা হানি সংখ্যার অল্পত। ও 
কায়স্থ জাতির প্রাবল্য বশতঃ হইয়াছে। এই জাতি 
সমাঙ্জে কিরূপ আসন গ্রহণ করেন, আমর! নিঙ্জে তাহ! 
বলিতে চাহি না। নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, নবদ্বীপ 
বিবুধজননী সভার সভাপতি শ্বর্গীয় ঘোগেন্ত্র নাথ 
স্ার্তশিরোমণি মহাশয়ের “হিন্দু কাস এগ সেকৃটস্‌” 
পুস্তক হইতে কিম়াদংশ উদ্ধ'ত হইল-_ 

“চাষি-দাসগণ বিশুদ্ধ জলাচার জাতি । ইহারা কাঁ- 
জীবী, গ্রামবাসী লোক মধ্যে একটি গরিষ্ঠ সন্প্রদাপ্ন। 
মেদিনীপুর জেলায় ইহার! স্থানীয় “এরিট্টক্রেসী,” 
উচ্চতম স্তরের সমাজনেতা সন্বান্ত বুনিয়াদি বড়লোক 
সম্প্রদায় বটে। তত্তি্ন অপরাপর গলায় যেযেস্থানে 
ইহাদিগকে দেখা যায়, তত্তৎ স্থানে ইহাদের পর্দ ও 
মর্যযাদা কেবল কায়স্থ জাতিরই অব্যবহিত নিয়ে 
অবস্থিত (অন্য কোন শুড্র জাতির নিয়ে নহে)। 
তম্লুক এবং কাণ্টাই অঞ্চলের সমাজে ইহার! উচ্চতম 
স্তরের সম্প্রদায় বলিয়া গণা। সেস্থানে ইহাদের মধ্যে 


প্রতিভা 


ক্াস্বন 55... .. . .. 7. 
বহুতর লোকই জাঁমদার ও আয়বান্‌ ভূম্যধিকারী | 
অল্পকাল পূর্বেই ইহাদের অবস্থা অতি সুখের ছিল ।” (১) 

ৃ শ্রীমুদর্শন চন্দ্র বিশ্বাস । 


পূর্বববঙ্গে পালরাজগণ 


প্রতিবাদের উত্তর 


শ্রীযুক্ত সুদর্শন চন্দ্র বিশ্বীপ ধর্তমান বর্ষের অগ্রহায়ণ 
£প্রতিভাতে” প্রকাশিত মান্লখত “পুবধঙ্গে পালধাজগণ 
শীর্ধক প্রবন্ধের একটি প্রতিবাদ পত্র “প্রতিভ।" সম্পাদক 
মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করিয়্াছেন। সম্পাদক মহাশয় 
এবিষয়ে আমার মত জিজ্ঞাসা করার, নিয়ে শ্রীযুক্ত 
বিশ্বাস মহাশয়ের এবং পাঠকগণের 'অবগতির জন্য অতি 
সংক্ষেপে কয়েকটি মাত্র কথা নিবেদন করিতেছি । 
মদীয় প্রবন্ধে আমি লিখিয়াছিলাম-_'“নৌদ্ধ ধন্ধব 
ত্যাগ কবিয়। হিন্দু পর্্ম অবলম্বন করিবার সময় ভরিশ্চন্দের 
ংশধরগণ সমাজের নিয় স্তরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন, এই রূপ 
অনুমান করাও বোধ হয় যুক্তিপঙগত নহে, এবং তাহা 
নিশ্চয়ই প্রমাণ-সাপেক্ষ! এই এনিয় পুরে” শব্দটি 
পাঠ করিয়াই বোধ হয় প্রতিবাদকারী মহাশয় প্রতি- 
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খয বর্ধ 


সি নত শা ৩০৩ 


করিয়াছেন। যাহা হউক, আমি যুক্তকঠে বলিতেছি যে, 
প্রবন্ধ পিখিবার সময় কোনও জাতির উপর কটাক্ষ পাত 
কর। আমার অভিপ্রায় ছিল ন।। ত্রাঙ্মণ, ক্ষজ্রিয় প্রভৃতির 
তুলনাতেই আমি এ “নিয় স্তরে” শন্দ বাবহার করিয়া- 
ছিলাম। তাহাতে যদি কেহ দোষ গ্রহণ করিয়। থাকেন 
তবে পানন্দচিন্তে আমি উ শন্দটি প্রত্যাহার করিতে 
প্রস্তুত আছি। জাভিতন্ব আলোচন। কর। আমাদের উদ্দেগ্য 
নহে; তবে, ইণ্ভহাসিক আলোচনায় আলোচিত নৃপতির 
জাতি সন্বন্ধেও উল্লেখ খাক। আবশ্তক জ্ঞানে প্রবন্ধে অতি 
সংক্ষেপে তাহ! বিরত করিরাছি। মাহিস্ত কিংবা অপর 
কোন জাতির প্রতি নীচ জ্ঞানে অশ্রদ্ধ! কিংব| বিদ্বেষের 
ভাব কোন দিনই আমর! খদয়ে পোষণ করি নাই। 
স্রভবাং, আমাদের প্রতি বিশ্বাস মহাশয়ের অযগা 
পেধারোপে আমর মর্মাহত হইয়াছি। 

প্রতিবাদকারী সাভারের হরিশ্ন্দ্র পালকে মাহিষ্য 
বংশীয় প্রমাণিত করিবার জগ্ত দে সমস্ত যুক্তির অবতারণ। 
করিয়াছেন, তাহার একটিও আমাদের নির্ট সারবান্‌ 
বলিয়! বোধ হইল না' 

খদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় “প্রবাসীতে” 
প্রকাশিত তাহার একটি প্রবন্ধে সাভারের মাহিম্ব জাতীয় 
জনক ব্যক্তিকে হবিশ্তন্দের বংশধর বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন সত্য, কিন্তু, তাহার সপক্ষে কোন রূপ যুক্তি, 
এমন কি দ্বিতীর খাক্য পর্যান্ত প্রয়োগ করেন নাই। 
তিনি এ বিষয়ে বিশেষ রূপ অন্ুন্ধান করিয়াছেন কি না 
জানি না। শ্রীমুক্ত সেন মহাশয়ের প্রতি মামরা প্রগাঢ় 
শ্রদ্ধাবান্‌ হইলেও তাহার উক্তি মাত্রই অদ্বান্ত বলিয়া 
গ্রহণ করিতে অক্ষম | 

আধুনক কালে কুন্তকার এবং তৈলব্যবসায়িগণও 
পাল উপাধি ধারণ করেন, হয়ত মাহিয়্াগণও পৃর্ধে পাল 
ছিলেন, কিন্ব, এখন তাহা “পছন্দ” না করান বায় 
উপাধি ধারণ করিয়াহছেন। সুতরাং কুম্তকার পাল, 
তৈল ব্যবসায়ী পাল, মাহিষ পাল প্রসূতি যে কেহ পাল 


১১শ সংখ্যা 


সি সস শি আস পি শি আস শি সত স্পি 


রাজবংশের উত্তর পুরুষ, প্রতিবাদক।রীর এই রূপ যুক্তি 
ঈহার প্রতিবাদ 


নিতান্তই হাস্টোদ্দীপক সন্দেহ নাই। 
করার আবশ্তকতা বোধ করি না। পাঠক মহাশয়গণ 
ইহার সারবস্তা অনুভব করুন । 

মল্লিখিত প্রবন্ধে গামি লিখিরাছিলাম,-“গোৌড়ের 
পাঁলবাঙ্গগণ নিশ্চয়ই মাহিষ্ব ছিলেন ন1।1” বিশ্বাস 
মহাশয় নানাবিধ ক্লেষোক্তির মহিত তাহার অর্থশৃন্য 
প্রতিবাদ করিয়াছেন। প্রবন্ধে আমি আমার উক্তির 
বিশেষ কোন প্রমাণ উল্লেখ করি নাই, কারণ, আম।|র 
ধারণ] ছিল যে, উহা! সর্দবাদী সম্মত। কমৌলিতে 
প্রাপ্ত বৈদ্যদেবের তামশাসনে পালরাঙ্জগগণকে স্গঞ্টাক্ষনে 
“ক্র্যাবংশ সম্ভৃত” বলিয়াই পরিচয় প্রদ্বান*কর! হইয়াছে । 

“এতস্য দক্ষিণদশে। বংশে মিহিরস্ত জাতবান্‌ পুর্রং।” 
সন্ধাকর নন্দি-বিরচিত “রাগ চরিত” কাব্যে পাল- 
রাঁজগণ “সিদ্ধকুলোছুত” বলিয়া বণিত হইয়াছেন। 
সিংহগিরি রচিত “ব্যাস পুরাণে" পালনুপতিগণ ক্ষত্রিঘ 
বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। গন্থকার ক্টাহাদিগকে 
নিয় স্তরের ক্ষতিয় নপিয়াছেন সতা, কিন্ত, তিনি 
পেন-রাজগণের আশ্রিত ছিলেন, স্বতরাং, তাহার প্রভ়- 
বংশের প্রতিযোগী রাজবংশের বিরুদ্ধে ধর্ূপ উল্তি করা 
ঠাহার পক্ষে স্গাভাবিক। এছতিনন পালরাঞ্জগণ সর্বদাই 
ক্ষত্রিয় কন্ঠাগণের পাণিগ্রহণ করিতেন, তাহ] বভ তাম- 
লিপি প্রভৃতি হইতে প্রতিপর হইয়াছে । ধর্মপাল 
রাষ্্কুটপতি পরবলের কন্যা! বধ! দেবীর পাণিগ্রহণ 
করেন । মুঙ্গেরে প্রাপ্ত দ্রেবপাল (দবের তাম শাসনে 
পিখিত শাছে,- 

“ভ্রীপরবলন্য ছুছিতুঃ ক্ষিতিপতিন] রাুকটতিলকম্য | 

প্রা দেব্যাঃ পাণিজগৃহে গৃহমেপিনা তেন ॥” 

বিগ্রহ পাল হৈহয় রাজবংশ সত্তা লজ্জ্বা দেবীর 
সহিত পরিণীত হন। ভাগলপুরে প্রাপ্ত নারায়ণ পাপ- 
দেবের তাম শাদনে এ সম্বন্ধে লিখিত আছে_- 

“লজ্জেতি তস্য জলধেরিন গুরু, কন্ঠ 

পদ্ধী বন়্ব কুত-হৈহয়-ব'শভূম1।” 


৬৭৭ 


পুর্বববঙ্গে পালরাজগণ 


রাজাপাল রাষ্রকুটপতি তুঙ্গদেবের হুহিতা ভাগা- 
দেবীকে বিবাহ করেন । য।- 
 পখ্বাষ্টকটাদয়েন্দোঅঙ্গস্যোজ,্গ মৌলে ছৃহিতরি তনয়ো 
ভাগা দেব্যাং প্রস্ভঃ।”- প্রথম মহীপালদেবের বাণগডড় 
লিপি। 
তৃতীয় বিগ্রহপাল দাহলা-ধপতি কর্ণের কন্যা ষৌবনগ্রী, 


চেদীর রাজক1) এবং রাগ্ুকুট রাজকন্যার পাণিগ্রহণ 


করেন' ইতিহাস আলোচনা করিলে এই রূপ বহু দৃষ্টান্ত 
আমরা দেখিতে পাই । সুরা, ইহ হইতে সুস্পষ্ট রূপেই 
প্রমাণিত হইতেছে যে, পাঁলনুপতিগণ ক্ষত্রয় ছিশেন- 
মাহিষ্য ছিলেন না। 

অতঃপর থ্রতিবাদকারী যে যুক্তির অবতারণ! 
করিয়াছেন, তাহাও লমাস্মক্ক। “রামচরিত” কাব্য হইতে 


যে পক্িটি উদ্ধত কুরিয়! তিনি পালরাজগণকে মাহিযু- * 


খায় প্রমাণিত করিতে ইচ্ছক, দুর্ভাগ্যবশতঃ ঠিক সেই 
পংক্তিটিই ভাহার মতের বিরোধী । রামপালকে কবি 
“ভ্রীপতিনা শিমন্তু ১৪” বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কবির 
স্বলিখিত টীকা হইতে মাত একটি পংক্তি উদ্ধত করিয়া 
এবং তাহার বিরত ও কষ্টকল্পঠ ব্যাখ্যা করিয়া! প্রতি- 
বাদকারী হার ম্বমতের পোধকত। করিতে চেষ্টা 
বিয়াছেন। তিনি মে পংক্তিটি উদ্ধত করিয়াছেন, 
ঠিক তাহার পর প*ক্তিটিও তৎসঙ্গে উদ্ধত করিলে বাকোর 
অর্থ সুস্পষ্ট হইত, এন* তখ্রুত বিকৃত বাখ্যা করিবার 
চেষ্টাও বার্থ হইত। ইচ্ছাপুর্বক অসমাপ্ত বাক্য উদ্ধৃত 
কিয়া বাকোর প্রকৃত অর্থ বিরুত করিবার চে করা 
সতভোর অপলাপ মার। “শ্রীপতিনাভিসন্ভৃতঃ” শব্দের 
টাকায় লিখিত আছে _ষ্ীপতিঃ পাগিবো যো নাজ 
ক্ষল্িণন্তম্মৎ সশ্গুতঃ বিপধারবেতি শ্রেষোপমা। অত্র 
শীপভেবাসুদেবস্থ নাভিতোহ্বয়বাদুছুতঃ | শৈষং স্ুগমং? 
টিকা হইতে উদ্ধৃত প্রথম বাকাটিন এই রূপ অর্থকরা 
হস্টয়াঞ্ে বে শ্রীপতির নাতি হইতে উদ্দৃত ক্ষল্রিয়, এবং 
সেই ক্রিম হইতে উদ্ভৃত (মাহিয্য)। প্রকৃতপক্ষে 
বাঁকাটির যে সেরপ অর্থ নহে, তাহ! সংস্কৃতজ্ঞ,মারেই 


করিয়াছেন 


সা 


প্রতিভা 


হিজলা? 
কাস 


বুঝিতে পারিবেন। যগ্ধপি প্রথম বাক্যটিন্যে &ঁ রূপ 


সন্দেহ মনে উঠিতে পারে, তথাপি, তৎপরবর্তা বাকাটি 
দ্বারা অতি সহজেই তাহা নিরারৃত হইয়াছে । টীকাকার 
স্বয়ংও বলিয়াছেন--“শেষং স্থগমং।” ইহা সত্বেও 
প্রতিবাদকারী শেষোক্ত বাকাটি লোপ করিয়৷ প্রথমটি 
মাত্র উদ্ধত করিয়াছেন, এবং তাহ। হইতে পূর্বোক্ত রূপ 
বিকৃত ব্যাখ্য। বাহির করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । 
আইন্‌--ই--নাক্বরী গ্রন্থে পালরাজগণকে “কায়েখ” 
বল৷ হইয়াছে। পারস্ত গ্রশ্থে ঠিক “কায়েখই” লিখিত 
আছে। সাধারণতঃ কায়স্থগণকে কায়েখ বল! হর. 
সুতরাং ইহাঁব অন্য রূপ অর্থ কর। সমীচীন নহে । হয়তঃ 
আইন-ই-আকবরীর কোনও ইংরেজী অনুবাদে 


“কায়েখকে বিকৃত করিয়া 70০৬৮) লেখ! হইয়াছে। 


প্রতির!দকারী তদবলম্বনে নান] অদ্ভুত তর্কজাল বিস্তার 
তিন কৈবর্তের সহিত যে কোন প্রকারে 
হউক এই 10৮) শব্দের সাদৃপ্ত দেখাইতে সচেষ্ 
হইয়াছেন! তাহার মতে কৈবর্ হইতে “কোবৎ+) এবং 
£কোবৎ' হইতে[২০১০1উতপন্ন হইয়াছে! পক্ষান্তরে, কৈবর্ত 
শব্দের পালী অপন্রংশ 'কেবটুঠ”, “কেবটুঠ' হইতে 'কেবট্‌' 
বা “কেও”, “কেওটু' হইতে “কেও২”, এবং “কেও হইতে 
£[0501)) শব্ষের উৎপত্তি । কারস্থকে সচরাচর কায়েথ 
বল! হয়, এই শাদা কথাটি ভুলিয়া গিয়া নানা অদ্ভুত আব- 
ভন বিবর্তনের মধ্য দিয়। ঠকবর্তকে 1০৮) অথব। কারেখ 
করিবার তাৎপর্য কি বুঝিতে পারিলাম না। কৈবর্ত শন্দ- 
টির এই দেহান্তর প্রাপ্ত বড়ই আমোদ্জনক সন্দেহ নাই। 
ঘাহা হউক, হরিশ্ন্্র পাল কোন জাতীর ছিলেন, 
তাহ! স্থির করিতে নান] রূপ যুক্ত-তর্কের আতারণা করা 
হইল। এঁতিহাসিক আলোচনায় তাহ করিতে আমর! 
বাধ্য। কিন্ত তিনিযেজাতীয়ই হউন, কোন জাতির 
উপরই সম্মানলাঘবার্থ বিদ্বেষমূলক কটাক্ষপাত কর! 
আমাদের উদ্দেশ্য নহে, পরিশেষে পুনরায় ইহা বলিয়া 

আমাদের লক্তব্য শেষ করিতেছি । 
- শ্রীবীরেন্জনাগ বন্থু। 


৬৭৮ 


২য় বর্ষ 


পল্লীগ্রামে উত্তরায়ণ সংক্রান্তি 


পৌধ মাসের ৯ই ১০ই তারিখ হইতে ০ দিন- 
মানের বৃদ্ধি আরম্ভ । সেই সময় হইতে উত্তরায়ণ 
ধরা যায়। হিন্দু শাম্বকারগণের মতে এই সময় 
হইতে দেব-নিদ্রার 'অবসান। কাজেই ইহ! যাগ 
যজ্ঞ।দির প্রকৃষ্ট সময় । অতএব ইহ! অতি পবিত্র সময়। 
এই সময় প্রাণ পরিত্যাগ করিলে অক্ষয় ম্বর্গ-লাভ। 
গঙ্গান্নানে একবিংশ কুল উদ্দার। এই উত্তরায়ণে প্রাণ 
পরিত্যাগ করিবার জন্ত কুরুকুগতিলক সত্যবরত মহামতি 
ইচ্ছামরণ ভীম্মদেব শরশধায় শয়ন করিয়। প্রাণাস্তকর 
যন্ত্রণ! সহা করিয়াও উত্তরায়ণের অপেক্ষার নিজ মূমূর্ধ 
জীবনকে রক্ষা করিয়াছিলেন। 

আমাদের দেশে অনেক স্থানে উত্তরায়ণ বা পৌষ 
সংঙ্গান্তিকে তিলাসংক্রান্তিও বলিয়া থাকে । জানি না. কেন 
যে এই নাম হইল। তবে তিলার সঙ্গে এই সংক্রান্তির 
বিশেষ সম্বন্ধ এই যে, এই সময় দেশে প্রচুর পরিমাণ ভিলার 
আমদানী হইয়া! থাকে । সাধারণ গৃহস্থগণ এই সংক্রান্তিকে 
কিশেষ একটা! পর্ব মনে করিয়া থাকে একং এই সংক্রান্তি 
উপলক্ষেই তাহার! প্রথম তিল! খাইয়া থাকে । ধোধ 
করি এই জন্ভই এই বিচিত্র নাম হইয়। থাকিবে। 

রাত্রি প্রভাত না হইতেই পৌধের দারুণ শীঠকে 
উপেক্ষা! করিয়। পল্লী বাপি গৃহস্থ বালকগণ দলে দলে খালে, 
বিলে, পুকুরে, নদীতে স্নান করে । এই স্থলে বল৷ আবশ্ঠক 
বে, কষকবালকগণের মধোই এই প্রথাটা ষোল আন! 
রকম এখনও |বগ্যমান। গৃর্ষ্যোদয়ের পূর্বে স্নানাদি 
শেষ করিতে হইবে । কারণ শ্র্যোদয়ের পূর্বে সূর্যকে 
পিঠ] দিতে হইবে । তৎপর গরুকে পিঠা দিতে হইবে। 
গরুকে পিঠ! দেওয়ার কথ। শুনিয়া হয় ত অনেকে হাসিতে 
পারেন। কিন্ত যে দেশে গে। দেবতাজ্ঞানে পুর্জিত, 
যে দেশে গাভী সপ্ত মাতার মধ্যে এক মাতা; সে 
দেশের পক্ষে গরুকে পিঠা দেওয়া হাস্তজনক নহে। 
পল্লীগ্রামে আজও এমন অনেক হিন্দু বর্তমান আছেন যে 


১১শ সংখ্য। 


শি ০পিজপসিসপিজপ (৭ সিটি ও ও তলত শান টি শত শী রে 


তাহার। মানান্তে গোপদে জল দান ও গোকে ঘাস প্রদান, 


ন। করিয়। জল গ্রহণ করেন দা। 
সরল প্রাণ পল্লী-বালকগণ ন্নানাস্তে ঢে কিতে কিন্বা 
লোটে আতপ চাউলের 


মুষল দ্বারা €( উদ্ছথলে ) 


গুড়া প্রস্তত করে। সেই শুড়া জলে মিশ্রিত 
করিয়া, তাহাতে নুতন কল্‌কির মুখ তিগাইয়া প্রথমতঃ 
হূ্ধ্যদেখের উদ্লেশে উঠানের মধ্যস্থল লেপিপ্না। সেই স্থানে 
৫টিকিংবাণটিছাপদেয়। তৎপর ঘরের দেওয়ালে 

গঠবতী গাভীগুলিকে 
হহার 


কারণ যতদূর অনুমান করিতে পরা খায়, ইহাতে এই 


ছপ দ্রিরা গরুকেও ছাপ দেন। 
কল্‌কি ঘর: ছাপ ন]। দিয়। হতে ছিটাইফ। দের । 


উপলব্ধি হয় যে, কলৃকির আঘাতে গর্ভন্থ প্রাণীর কোনও 
অনিষ্ট সংসাধিত হইতে পারে এই আশঙ্কায় প্রথমতঃ এই 
প্রকার বিধান প্রচলিত হয়। 

কর্তব্যের মধ্যে হইব! দাড়াইয়াঞ্ে। 


কালে ইহা অবশ্য 

কাহার গরু কেমন সুন্দর দেখা যার ইহ। নিয় গাথাল 
মহালে মহাহুগস্ুল বাধিয়। যায়। 

পল্লীগ্রামের আর একটি আমেদও সে দিন বিশেষ 
উত্সবের মধ্যে ধরা যায়। সেইটি বাসর পুঙ্জা। যাহার 
উপর আমর] প্রতিনিধত নুধে অবস্থান করিতেছি হিন্দুর 
মতে তিনিও মহতী দেবতা । কাজেই বাস্তহুমিও 
হিন্দুর অবস্ত পৃজনীয়া। ভেড়া! এই পূজার একট। বিশেষ 
উপকরণ। অনেক স্থলে কচ্ছপ বলি হইতেও দোঁখয়াছি। 
আমাদের দেশে এক জনকে অন্ঠ গ্রন্ত গালি দিবার সময় 
“দুর হ বান্ত পূজার ভেড়া” বলিয়া থাকে । অনেকে এই 
পৃ! বাড়ীতে করেন। কেহ কেহ নিজ এলাকাধীন মাঠে 
করিয়। থাকেন। পঙ্লীবাসী বানকগণ পুজার চর 


প্রসার্থাকাজ্ষী হই! দলে দলে মাঠে ভ্রমণ করিতে থাকে। 


৬৭৯ 


পললীগ্রামে উত্তরায়ণ সংক্রান্তি 


.. মেয়ে মহলে আর একটি পুজা প্রচলিত আছে। 
তাহাও এই ।দনই হইয়া থাকে। ইহার নাম বুড়া-বুড়ীর 


পূজা | নামটা নেহাত গ্রাযা, কিন্তু ইহার বিষয় 
আলোচনা করিলে আমরা এই বুঝিতে পারি যে, এই 
পূজাট| অশিক্ষিত লোকের মধ্যেই বিশেষ ভাবে প্রচলিত। 
দেবাদিদেখ মহাদেব অতি প্রাচীন। তাহার বামাঙ্গ- 
"শাভিনী পরম? প্রকৃতি ভগবতী অতি প্রাচীন! । 
প্রাচীন-প্রাচীনাই গ্রাম্য ভাষার বুড়াবুড়ী বলির আখ্যাত। 
এই পুজার উপকরণ হাসের ডিম 'ও শুকর । নীচ শ্রেণীর 
হিন্দুর মধ্যেই এই পুজার প্রচগন বেশী! কাজেই 
তাহাদের থাগ্ঠ দ্রব্য দ্বারা অভীষ্ট দেবকে পুজা করিয়া 


সন্তুষ্ট হইয়া থাকে । 


এই ত গেশ পৃঙ্জার কথা । তারপর থাগ্ভাদিরও সেদিন . 


বিশেষ সমারোহ । ধাহার] গ্রাম ছাড়িয়া নগরে বাদ 
করেন তাহারা চক্ব্য, চোষ, লেহ), পেয় চতুব্বিধ থাগ্যন্বার। 
রসনার পরিতৃপ্তি করেন। তাহাদের অনেকেই গ্রাম্য 
পিঠা পুলি পর্রত্যাগ করিয়াছেন। সে দিন পন্লীগ্রাষে 
পিঠা পুপ্লির বড়ধৃম। যে যেমন পারে তাহ। ছারাই 
নিঙ্জ ও নিজের আতম্মীয়ন্বজনের মনন্তষ্টি সাধন করে। 
পল্লীগ্রামে যতটুকু ধর্প্রাণতা আজও রহিষ্াছে, ফতটুকু 
সরগত। আজও দেখিতে পাওয়া যার আর কোথাও সেই 
প্রকার পরিদৃষ্ট হয় না। বগের অমর কবি ঈশ্বরচন্ত গু 
যথার্থ ই বলিরাছেন - 

“থোর জাক বাঞ্জে শাক যত সব বানা । 

কুটিছে তুল স্ুথে কত ধাম! ধাম। ॥ 

উননে ছাউনি করি বাউনি বাধিয়!। 

চাউনি কর্তার পানে কতই হাসিয়া ॥৮ 


শ্রীমহিমচন্দ্র নক্দী 


1 বত 1 


সেই 


প্রতিভা ১৬৮০) 


ফকান্তন ১৯১৭ .... ... ... ূ 
প্রাণ্তিম্বীকার 
সমালোচনার্ধ প্রেরিত নিম্নলিখিত করেকখানি গ্রন্থ 
আমাদের হস্তগত হইয়াছে--- রর 


সল্প ও সন ( প্রেমগাথ। ) শ্রীশশাঙ্কমোহন 


সেন প্রণীত, কলিকাতা ২১৯৫ কর্ণওয়ালিশ ই্টাট, 
নব্যভারত প্রেসে মুদ্রিত, চট্টগ্রাম সদরধাট হইতে 
জ্রীমহেন্দ্রমোহন সেন কর্তৃক প্রকাশিত । মূলা ১২ টাকা । 
কাগজের মলাট সহ ১২ টা17 বাবীই ১1%৭ 
এমন্মুতলহ হি15 শ্রীরামলাল বেদান্ত তীর্থ বিদ্যার, 
এম, এ প্রণীত, কলিকাতা ৩৫ কলেজ গ্বাট ভট্টাচার্য্য এও 
সন্স কর্তৃক প্রকাশিত সুন্দর বাধাই, মুখ্য ৯৭ 
অঙ্দীপতত15 ডাক্তার অীঙ্ানেজ্কুমার মৈএ 
: প্রণীও-আুন্দর বাধাই-মুল্য ১” --৮৯* বলরাম দে স্রাট? 
কলিকাতা মৈত্র এও্ড সন্দ, কর্তৃক প্রকাশিত। ্‌ 
এক্ম্নলনভিহ হেল লাকি আনা শা" 
জ্ন্সিভ্াল-_কুমার শ্রীসৌরেন্্র কিশোর রায় চৌধুরী 
(প্রণীত, চমৎকার বাধাই-_যুপ্যের উল্লেখ নাই। 
'গসানজিজ্গাতি-গীতিকাব্য_ সেখ হবিবর রহমান 
প্রণীত যশোহর, খুলন।, দিদ্ধিকিরা সাহিত্য সমিতি 
হইতে প্রকাশিত _মুলয ॥%০ 
প্*্নজাাগান্মম্নঞ (সামাজিক উপন্ঠাস)--আক্।রোদ 
প্রসাদ বিগ্যাবিনোদ, এম, এ, প্রণীত, ২০১ কর্ণওয়ালিস 
স্বীট ভ্রীগুরুদাপ চট্টোপাধ্যায় কক প্রকাশিত--অতি 
সুন্দর বাধাই সোণার জলে নাম লেখা _ মৃণ্য ১ 
আনদ্যেল গক্ভাজা (বাঙ্গালার ধন্ম ও সামাজিক 
ইতিহাসের এক অধ্যার )--ভাহরিদাপ পালিত প্রণীত, 
১৫ কলেজ স্কোয়ার চক্রবস্ত' চাটাঞ্জি এণ্ড কোং--এজেণ্টস্‌ ; 
চমৎকার বাধাই, সোণার জলে নাম পেখা- মূল্য ২২ 
ই টাকা। 


 কাট। যদি রহে ফুলে 


পেয়ে অঙ্গরীর চুম 


আজি সথি আমাদের কুস্থম শয়ন । 
মধুগন্ধে ভরপুর বায়ু বহে ফুরকুর, 
হিয়া ছুটি দুরদুর অলস নয়ন; 
আর্জি সখি আমদের কুসুম শরন ॥ 
আজি সর্ব বিশ্ব ছড়া, সব্ব বাধা;বন্ধ হারা, 
আবেশে মাতাল পারা, এলারিত তনু, 
সংসারের ঝালাপালা। ভুলে সর্ধহৃখজাল।, 
স্থুখরসে পরিপুর কর প্রতি অণু। 
তার ব্যথা যাও ভুলে, 
কাননে কাঙাল কার কর রে চয়ন। 
আজি সখি আমাদের কুন্ুম শয়ন ॥ 
কোটী প্রজাপতি পরে রঙ্গীন পাখার ভরে, 
এল হয়।'দা৫ তনু জে)াছনার ফেলে, 
স্বপনপুরীর দেশে চল সখি চল তেসে, 
প্লাবণ্য লহরীগুণল নিয়ে যাও টেনে। 
আসুক মায়ার ঘুম, 
পরীর পাখার বায়ু উড়াবে অলক, 
নন্দনের গঞ্চতারে তিতায়ে চন্দনাসারে 
পলকে দোলন। সম 2পাবে গ্ালোক। 
বকুল মখলিক। টুটি', ঢুলে রবে শির ছুটি 
কদম্বের উপাধান কারবে বহন । 
আঙ্জি পধি আমাদের কুনুমশয়ন ॥ 
মরুকত তট ছাড়ি, পিরে মৃগমদবারি, 
আক ডুবিয়া রবে অমিয় সায়রে। 
কলরবে মাতামাতি করিয়। কাটিবে রাতি 
মুখর পাপীর! পিক উতলা বাসরে । 
হেসে হেসে কুটিকুটি ” পুলকেতে লুটোপুটি 
ইন্দ্ধন্থু গায়ে মোরা পড়িব গড়ায়ে 
কাদস্বরী ফেনমর হবে পাত্রবিনিময়, 
নিঙাড়ি নিগাড়ি দিব মহুয়। ছড়ায়ে। 
ত্যজি পৃথবীর সাজ এস সথি এস আজ 
আলোর বসন দিব করিয়া বরন। 
নানি সখি আমাদের কুমুমশয়ন ॥ 


প্রীকালিদাস রায় । 


য় বর্ষ 


প্রতিভ৷ 














হস্ল ল্বস্ন চৈভ্জ ১৩০৯৯ ৯১স্পহ্নৎস্য। 
| পৃথিবী .ও সৌর রাস টি অনন্ত প্রেমে হইয়া মগন 


সম বেগে অনিবার করিছ ন্রমণ । 
কাহার হাসিতে হাস, 
কেব! সেই স্বগ্রকাশ 

অনম্য হাসিতে ভরা মোহন শ্যামল ! 


' [বিগ ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে আমার পরম পুজনীর পিতৃদ্দেব সত্তর 
বৎসর বয়সে ধ্যানোপরিষ্ট অবস্থায় দেহ ত্যাগ করিয়াছেন) পরিচিত 
মহলে কবি, দাশনিক, এবং পরম ভক্ত বহিয়। তাহার প্রতিপত্তি ছিল। 
ঠাঙ্থার অনেক গুলি অপ্রকাশিত কবিতা আছে। কয়েকটি প্রতিভা 
প্রকাশিত হইতেছে, পরে সমস্তই 'শ্মৃতি গ্রশ্ব' আকারে মুজ্রিত হইবে । উদ্জ্বল আলোকে যার 
কৰিঠা*লি অন্ততঃ ৩৭ বৎসর পুর্বে বিরণিত | ভয়ে ধায় অগ্ধকার 
| গগনের দূরবন্তী গভরে মতল। 
জগতের এক চক্ষু কেবা সেই জন, 
যাহারে অনস্ট প্রেমে করিছ বেইন 2 
টে ৩ 
'এই কি সে রাদেশর ব্রজের শ্রীহরি ? 
প্রেমেতে বিভোর তোর! গোপিক। সুন্দরী ? 

অক্ষরূপ মঞ্চে চড়ি? 

নভোবন্দাবন” পরি 
অনস্ত রাসেতে সবে হয়েছ হগন ॥ 

প্রেমের আলোক-রাশি 

(কেবলই ধাওয়া ধাই, পান করি হাসি হাসি 
সঙ্গে সঙ্গে ধায় তোর অসংখ্য ভগিনী ! রাসেশ্বরে প্রেমানন্দে করিছ বেষ্টন ! 
কারো! এক, কারো দুই, অষ্ই সহচরী-_. বন্গাবন রাললীল! আজি শ্বসান-- , 
তোদের এ সৌর রাস নন সমাধান ? 


শীশশাঙ্কমোহন সেন । ] 


দেখ, মহাদেশ, মরু, পব্ষত, পাহাড়, 

দ্বীপ, উপদ্ীপ, হৃদ, নদী, পারাবার 
পৃষ্ঠদেশে নিয়! তোর 
কেন পাড়িয়াছ দৌড় 

শূন্যে শৃন্যে-_মহাশৃন্টে, ওরে পাগলিনি ! 
ক্ষণমাত্র স্থির নাই, 


' অগ্থরে অন্বরে কেন মর ঘুরি ঘুর ! 


গ্রতিভ 


চৈত্র ১৩১৯ 





কেন্ত্র-বিপরীত গতি ছইলে বারণ 
কেন্্র-অভিমুখ শক্তি হইলে চালন, 
পুনঃ অক্ষ-মঞ্চ ছেড়ে 
সবে ছুটাছুটি করে 
প্রেমেশ্বর রাসেশ্বরে করিবে রমণ্‌ ! 
পূরণ হইবে আশ - 
অর্ধ হাস-_পূর্ণ হাস! 
গ্রেমরাস সাঙ্গে হবে শান্তি সম্মিলন ! 
এ বিচিত্র এ বন্ধুত্ব হইবৈ বারণ, 
একন্ের পারাবারে হইবে মগন ! 


৫ ঙ 
মামার সে রাসেখর পূর্ণজ্যোতি হি 
কোথায় রহিল বল শ্যামাঙ্গী শুন্দরী ? 
মায়া মোরে ঘুরাইল 
বিপর্যয় গতি দিল, 
জীবনের কক্ষে মোরে করিল চলন - 
জঠরে জঠরে ঘুরি, 
হামাগুড়ি--হামাগুড়ি ! 
চৌরাশী লক্ষে ও তার হলে৷ না বারণ ! 
ঠায়, কবে অভিমুখ গতিটি পাইব? 
কঙ্চ ছেড়ে জীবনের জীবনে পশিব ! 


৬ব্রজ্কুম।'র সেন। 


৬৮২ য বর্ণ 


দার্াযুস্তত * 


ধু 
হন 
২২ 


স্স্রস্পৃস্তে্পু 
চি এ এ 


খর ছি ছা 
ম্যাট [উ 


দীর্ঘায়ু মনুষ্যের প্রতিকৃতি । 
পঞ্জিকার মতে কলির মরুক্ষাণ ১২০ বৎসর । বৈদিক 
সাহিত্যে “শতাবুর্নৈ পুরুষ” ইতযাদ কথা আছে । আধু- 
বেপীয় নান! গ্রন্থে শতায়ুর প্রশংসাশ্চক শ্লোকের সহিত 


* চু'চুড়! বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের পঞ্চমাধিবেশনে পঠিত। 


১২এ সংখ্যা 


কতকগুলি 'উযধের ফলঞ্তিতে অধুতারু , অমিতামু প্রভৃতির 
প্রশংসা দেপিতে পাওয়। যায়। অধুনা এ সকল কথ! 
গল্পের মধো স্থান পাইয়ান্ধে । মানুষ রেল গাড়ী, মটর গাঙা 
গ্রুড়ৃতি চড়িয়া কার্ধাকালকে যত সংক্ষিপ্ত করিতেছে, সঙ্গে 
সঙ্গে তাহাদের আযুফকালও তেমনই সংক্ষিপ্প হইয়! 
আসিতেছে । “দশমীং গতঃ৮ মানুষের অভাব নাই। উহ! 
তাহাদের বয়সের পরিণতিতে নহে, রোগের পরিশতি 
তাহাদিগকে এই অবস্থায় আনিতেছে। 

যত বিজ্ঞানের উন্নতি হইতেছে মানুষের রোগ তত 
অধিক ও নূতন আকারে দেখ! দিতেছে । দেশে এ অবস্থা 
নুতন নছে। চরক আরুকোদোতৎপত্তির ইতিহাসে এই রূপ 
ত্ররবস্থার কথ! বপিয় গিয়াছেন.। তখন হিমালয়ের পার্ে 
ধাষি-সজ্বে (১) এই বিষয় আলোচিত হুইয়াছিল। "মান 
সর্বপাপবিনাশিনী, সর্বরোগন্কন্বী ৪, সব্বহু:খনিবারিণী 
শগবতী গঙ্গার পৰি তীরে মনীষি-সজ্বে এ বিষয় আালোচিত 
হইতেছে ।. এই আলোচনা-__- এই একাগ্রতাও যে সেই 
খষি-সজ্বের ধানের ফল প্রসব করিবে তাহা আশ! করিতে 
পারি। 

এই দেহকে কেহ গেহ, কেহ পিঞজর, কেছ বা বসনের 
সহিত ভ্ুলন! করিয়াছেন । সুশ্ুতে ইহার একটি নান 
্রিস্বণ। শ্রীমদ্ভাগবতে “ভবাটবীর+, “পুরপ্রনপূর” এই 
দেহ। ইহা ভাবুকের ভাব হইলেও ইহার উন্নতি ও সংস্কার- 
সাধনের পরামর্শে অনভিমত রচিত দৃষ্ট হয়। 

দেহ কি রূপ হইলে ভোগবিলাসের অধিকারী হয়, 
দেহের গঠনোন্নতি দ্বারা কি প্রপে মনঃ-শক্রির উৎকষ 
সাধিত হইতে পারে, কি রূপ দেহ সুদীর্ঘ স্থথাযুঃ ও হিতাষুর 
আধার হইতে পারে, তাহার বর্ণনা আয়ুর্েদের বনু গ্রপ্থে 
দুষ্ট হইয়া থাকে । আমি আজ চরক হইতে একটি অংশ 
মাত্র দেখাইব।* 


(১) চরক প্রথম অধ্যায় সুত্রস্ান। 
* প্রবন্ধের আলোচ্য ৰিষয়টি অতি বিস্তত। 'মাযুর্বেদে ইহার 

বিস্তৃত জ।লোৌচন! আছে। বাহার এই বিষয়ে গবেষণ! করিতেছেন 

তাহাদের দৃষ্টি আকষণের জগ্য প্রবন্ধ লেখকের এহ প্রয়াস। লেখক । 


৫ রর স্পা শপাসপাপিপ্পোপসপপপ ৮ শপ প শশী শি শশী 


৬৮৩ 


চরকের মতে দেহের আয়াম অথাৎ উচ্চতা স্বীয় 


 অগ্গুলিমানে চতুরশীতি অঙ্গুল, অথাৎ সাড়ে তিন হাত। (১) 


এই সাদ্ধ হস্ত-ত্রয় প্রমিত দেভের অঙ্গ-প্রতাঙগ সমূহ স্ব স্ব 
প্রমাণ অনুসারে ম্থগঠিত হইলে, মানব দ্রীর্থাযুং, বলবান্‌ ও 
সখী হইয়া থাকে । (২) 

দেহ ছয় ভাগে বিভক্ত, যখা_উত্তমাঙ্গ, অন্তরাধি, 
বাহুদ্বধ় ও সকৃিদ্বয় ; এইগুলির নাম অঙ্গ এই জন্ত দেকের 
নামান্তর ষড়ঙ্গ। 


চরকের মতে অঙ্গাবয়ব-সমূঠ্ের স্বাভাবিক প্রমাণ 





এইবপ, যগ1-_ 

অঙ্গ উপাঙ্গ  উৎসেধ আমাম বিস্তার পগ্গিণাহ 

সকৃণি পাদ 8 ১৪ ডু 
জভ্ঘ। ১৮ সস সস ১৬ 
জানু ' 8 - - ১৪ 
উরু ১৬ 5 ৩৯ 

অন্তরাধি 
বণ ৮ সস ৮ 
শেফ? - ৩... -- 
ভগ -- ১২ -_ -- 
কটী -- -২ ১৬ সা 
বন্তিশিরঃ ১৯ 7 -- 
উদর ১২ পপ ১৩ সস 
পাশ -- ১২ ১০ সত 
শ্তনান্তর  -- - ১২ রি 
স্তনপর্যান্ত -- স্ ২ সপ 
উরঃ ১২ _- ২৪ ০ 

(১) (ক) কেবলং পুন: পরীরমঙ্গুলি পর্বাণি চতুরশীতিঃ। 
চরক বিমান ৮ 
(খ) দ্বং গং হস্ত হয়ং সাদ্ধং বপুও। বাভউ শারীর ৩ 


(২) তত্রামুবলমোজঃ নুখৈহম্যং বিশ্বমিষ্টাশ্চ পরে ত।ব। বস্তি 


আযত্ত। প্রমাণবতি শরীরে । চক বিমান ৮ 
(৩) ওত্রারং শবীরন্তাঙ্গবিভাগঃ | তদ বধ দ্বৌ রাহ, ছে 
চরক শরীর 


সক্প্রিনী, শিরোস্রী বমস্থরাধিরিচি বড়ঙ্গমঙ্গম্‌। 


প্রতিভা 
স্তর 
অঙ্গ. উপাঙ্গ উৎসেধ আয়াম বিস্তার পরিণাহ 
দন. _- - ২ -- 
্ন্ধ রি ৮. -- 7 
_ অংস - ৪ উর 
ক্ষ ৮ শা - 
পদ ৮: _ 
পৃষ্ঠ ১৮ 2 নি 
বাছ 
1 প্রবাহ: ১৬-- 
প্রপানি -- ১৫ 77 
নি ক: উঠ আদ ও 
উত্তমাজ__ 
গ্রীবা ৪ - ৩২ 
আনন ১২ রি - ২৪ 
আস্ত  _- ৫. 5) 
চিবুক ৪ টি. এ টি 
'ওষ্ঠ স ১ ভি টু 
কর্ণ - ৪. -- নী 
অক্ষিমধা -__ - ৪ 
_লাসিকা ৪ 7 শা 
_ ললাট ৪ ২7 
শির ১৬ - নি ৩২ 
| (১) 
মানবদেহের যে প্রমাণ নি্দি্ই হইল (২) তাহাতেই 


দীর্ঘায়ুর পরিচয় পাগুয়া গেলেও কখন কখন ইহার গুরু- 
লাঘব দৃষ্ট হয় এবং এই প্রমাণ গৌরবাম্থুসারে আযুফ্ধালের 
পরিমাণেও তারতম্য টিয়া থাকে । মস্তক, হন্ু, পৃষ্ঠ, 
স্তনাগ্র, দশন, বদন, স্বন্ধ ও ললাট প্রমাণাতিরিক্ত বড় ; 
অঙগুলিপর্ব, সক্ধি, জিহ্বা, বাহু ও ঃ চু শরিক দীর্ঘ; 


(১) চরক বিমান, ৮ম অধ্যার। 
(২) হ্ুশ্রুতের সহিত এস্বলে বিরোধ দৃষ্ট হয়। বিরোধের 
মীমাংসী আছে। তি বিস্তুত বলিয়া ভাহ। পরিহার কর। হইল। 
| লেখক । 


৬৮৪ 


২য় বধ 
ললাট, কণপীঠ, জর, স্তনাস্তর ও বক্ষঃস্থল গ প্রমাণাতিরিক্ত 
বিস্তীর্ণ ; জজ্বা, মে ও গ্রীবা তৃন্ব; নাভি গম্ভীর; 
শুনদ্বয় কিঞ্চিত ও নিবিড় ; কর্ণ মাংসপ, বিস্তীর্ণ ও 
রোমশ ; মস্তক পশ্চাদ্ভাগে বিস্তীর্ণ ; উর্বর, শ্ফিক্‌, কটা, 


বক্ষ গ্রীবা ও তালু উপচয়সম্পন্ন, এবং পাণি, পাদ, ললাট, 


কর্ণ ও চুচুক প্রমাণাতিরিক্ত বড় ও ৮৮৮০৪ হইলে 
তাহা দীর্ধাযুর লক্ষণ। 

শরীরে অস্থি-সমুহ .সম-ন্ুবিভক্ত, সন্ধি-সমূহ গুচ ও 
স্থনিবন্ধ, পেশী-সমূহ স্ুনিবিষ্ট, রক্ত স্ুসংস্থিত, শিরা-ল্লায়- 
সমুহ গুঢ় সংস্থিত, এবং ইন্্িয়-সমূহ স্বকার্যাকুশল হইলে 
তাহাও দীর্ঘায়ুৰু লক্ষণ। : 

পদ হইতে মস্তক পর্যন্ত শরীর-ক্ষেত্র উত্তরাত্বর গঠিত 
হউলে তাহা দীর্ঘায়ুর লক্ষণ। (১), 

দীর্থায়ুন্তত্ব ত্বতি বিস্তুত। যাহার! 'এ বিষয় লইয়া 
আলোচনা! করিতেছেন, আমি তাহাদিগকে আমুর্েেদ 
আালোচনার জগ্গ 'মামন্বণ করিয়া অবসর গ্রহণ করিতেছি । 

শ্রীত্গানারায়ণ সেন । 


ভারতীয় সাহিত্যের অধোগতি (২) 


যেই কারণে ভারতীয় সাহিতা জনসাধারণের শক্কি- 
পরিচর্যা লাভ করে নাই,ইতিপূর্বে তাহার আভাষ দিয়াছি। 
বাহ্গণাচার ঝা রড রি সভাতাও সমাজে বাপক হইতে 


সা শ্প সাশ্ীীশিটী শশা 


(১) সুশ্রুত স্থান । নুশ্াতের এই ক্লোকচির ব্যাখা কেহ 
কেহ অন্যরূপ করেন। যে খ্যক্তির ক্ষেত্র (কুল) উত্তরোত্তর দীরধাযু 


পুরুষ স্বারা অলঙ্কুত তিনি দীর্ধাযু হইয়া পাকেন। এইটি এইরূপ 
হইতে পারে 2. 
৮৪ সি পিতামহী ৮৯ মা রি ৮০ 
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২ 
হরিদাসের আয়ু ফি রূপ হইতে পারে 
এই কূপ বিচারে পূর্বোক্ত মতে ছরিদ।নের আয়ুষ্ফাল ৯* রাহা অধিক 
হওয়। উচিত। 


১২শ' সংখ্ঠ। 


পারেনাই । এই জাতির ধর্ম-আদর্শ তার সমাজ-আদশকে 


সর্ধতোভাবে কবলিত করিয়াই দ'ড়াইম্নাছিল 'এবং এই 
গ্লণালী অবলম্বনে বৌদ্ধ ধন্মকে নির্িত করিয়ার্ছিল। 
ইতিহাস ভারতীয় সািতা ব! সমাঞ্জের যাহ! কিছু স্মরণযোগা 
বস্ত্র লিপি করিতেছে তাহার মধিকাংশই বৌদ্ধ প্রভাব এবং 
বৌদ্ধ-সঙ্বর্ষের সম্পত্তি । বৌদ্ধ নিরাসের অবাবহিত 
পরকালেই ভারতে মুসলমানের আবির্ভাব : এই জাতি 
নিশ্বাস ফিরাইতে ও প!রে নাই । বৌদ্ধ মাদশে নিরস্ত বা 
কবলিত করিতে যাইয়।, তাহার সমাজ-ধন্ম যে সমস্ত 
প্রতিষ্ঠানের উপর জোর দিয়াছিল, উহার অনুধাবন করিলেই 
দেখিব, তাহার সাহিত্য বা সমাজ উভয়ের অধোগতিটাই 
অপররহার্য্য হয়! পড়ে । এইঞ্ুইট প্রতিষ্ঠানই জাতি-ভেদ 
এবং স্ত্রীজাতির অধীনত! ; এবং উহাদের হইতেই হিন্দর 
অপর সমস্ত বিশেষ প্রতিষ্ঠানের সুত্রপাত্ত ! তাহার সমাজ- 
ধন্মের যাবতীয় বিশেষ প্রতিষ্ঠানগুলি চিন্তা করিলেই দেখিব, 
তাহার পক্ষে আটথাট বন্ধ করিয়া বা স্কিতিবান হয় 
আম্মরক্ষা! কর! যেমন অনায়াসসাধা, তেমন তাহার সাহি- 
তোর অধোগতি বা রাষ্ট্রশক্ির অধঃপতনও অপরিহ্ার্ধ্য 
ছিল। পুরাণাদির স্থানে স্থানে তবিষাদ্বাণী. আছে। 
সহন্্র সহস্র বংসর পূর্বেই এই সনাজের গ্রতোক সচেতন 
ব্ক্তি তাহার ভবিষ্য ইতিহাসের একটা পৃষ্ঠ! নিঃসংশয়ে পাঠ 
করিতে পারিতেন । এই সমাজ যে ক্রমে সংকর বর্ণে পরিপূণ 
হুইয়! যাইবে, জাতি-ভেদের মঞ্-প্রোক্জ আধ্যাত্মিক মাদশ 
এবং নির্দিষ্ট জাতি-ধশ্ম সমস্তই যে (দৃষ্টত; এবং অধ্যাগ্রতঃ ) 
উৎসন্ন হয়া যাইবে, তাহ! লক্ষ্য করিবার জন্ত বিশেষ 
কারিগরীর দরকার ছিল না। গতিশীল জগং-তব্ব,মনস্তশ্তি- 
মান্‌ এবং স্বাতদ্বা বিলাসী মনুষ্য-মাত্মা ! এই ছুই পদাথের 
সমক্ষে স্থিতিবান্‌ সমাজ-আদর্শ মাত্রকেই পদে পর্দে লঘু 
অনুভব করিতে হয়! মন্থসংহিতা, অপিচ সমস্ত সংহিতা- 
গ্রস্থগুলিই একটা বিশেধ স্থিতি-আদর্শে: বিরচিত। এই 
বিশেষ তন্্ের বাভিচার নিরস্ত করিবার জন্য বাহ্গণ জাতির 
প্রাণপণ চেষ্টাটাই উহাদের গ্রতিপত্রে আত্ম প্রকাশ করি- 


৬৮৩ 


গারতীয় সাহিত্যের অধোগতি 


তেছে ! মনুসংহিতা রচনার সময়েই ভারতীয় সমাজের 
স্থিতি-সমস্তা দুশ্চিকিৎসা আকার ধারণ করিয়াই দ'শড়াইয়া- 


ছিল, দেখা যায়। 


ভারতীয় সমান্জের বিশেষ অবস্থার ফলেই তাহার 
সাহিত্য-ভাষ। ক্রমে জনসাধারণের কথিত ভাষা হইতে দূর- 
দূরবন্তী হুইয়।, “পণ্ডিত ভাষায়'পরিণাত লাভ করে “সংস্কৃত, 
াখা। লাভ করে। এই “সংস্কাত” আদর্শ ক্রমে তাহার 
সাহিতোও যে কি অপরূপ ফল €ুসব করিয়াছে, নাট্য- 
সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত কারলেই উহ! প্রতীয়মান হইবে। 


সাধারণ বাক্তগণ, এমন কি সর্বববর্ণের স্ত্রীগণ এক ভাষায় 


কথ! কহিতেছে, আর উন্নহ বর্ণের পুরুষগণ সংস্কৃত ভাষাতেই 
তাহার উত্বর প্রত্রান্তর করিতেছেন, এই অপরূপ প্রণালী 
সমাজের কোন আদশে এবং কোন অবস্থায় অভিননিত, 
(কিংবা সমর্ণিত হইচ্ডে পারে 2 কেবল এই স্থানেই শেষ 
নহে । উপরিস্থপণ ক্রমে এমন একটা পাতি উপস্থিত 
করিয়াছিলেন যে, তাহ! চিন্ত। করিলে বিস্মত হইতে হয়। 
নাটকের পাত্রগণ কে কোন জাতীয় হহবে, কাহার চরিত্রে 
কোন লক্ষণ প্রবল করিতে হইবে, প্রকারান্তরে কে কেমন 
করিয়। চলিবে, বসিবে, খাইবে, ইত্যাদি সমন্তকেই শাক্- 
সংহিতার অষ্টপাশবদ্ধ করিবার জগ্ঠ অক্লান্ত চেষ্টা চলিয়াছিল ! 
সমাজ-সমস্তা সাহিতা-লোকে ও প্রসারিত হইয়! মনুযোর 
মনটাকে ও ক্রমে সবল স্থিতিআাদশাপন্ন করিয়াছিল। সাহিত্য 
শান্রকারগণের 'অন্ুজ্ঞা মানিয়া চলিলে, প্রত্যেক সংস্কৃত 
নাটকে অন্ততঃ 'মাটটি ভাষার কোলাহল স্জন করা ভিন্ন 
গত্যান্তর নাই । পাত্রগণের কেহ মাগধী, কেহ অর্ধমাগধী, 
কেহ শৌরসেনী ব্যবহার না করিলে রচনাটাকেই জাতিত্রষট 
এবং ধন্দুত্র্ট বলয়! ধারণা করিতে হইবে । এই রূপে জাতি- 
ভেদবন্ধনের আদশে দাহিত্যরা্য ও শাসিত হইতে লাগিল। 
স্বর্গ হইতে মন্ত্যলোক পর্যন্ত সমপ্ত বন্থৃবিষয়কে, দর্শন, 
কর্মশাস্ত্র, শারীর শান্তর, সঙ্গীত-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, নিসর্গ- 
বিজ্ঞান সমস্তকেই এই ভেদ-বাদের আমলে আনিক়াই চিন্তা] 
করা হইয়াছে । আশ্চর্ষে;র বিষয় এই যে, ভারতে মুললমান 


প্রতিভ। 


চেত্র ১৩১৯ 





পরিচয়ের পূর্ববর্তী বুগে, ইহার প্রতিকূলে কোনরূপ বিশেষ 
বিরুদ্ধবাদ ঝা সংশগ্ন-তর্ক পর্য্যন্ত উপ্ধাপিত হওয়া দৃষ্ট হয় 
না' সকলে যেন বিনা তর্কেই এই ভেদবাদ গ্রহণ 
করিয়াছে ; অন্ততঃ, সাহিত্যতটে উহার বিরুদ্ধে মন্ুষমা-মনের 
কোন তরঙ্গ মাঘাত-রেখ। অস্কত করিতে পারে নাই। 
সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ এই রূপে গীষ্টের জন্মের বহুপূর্বে 
পাণিনীর় সুত্রে নিবন্ধ হয়। পড়ে ; দশম শতান্দীর পর হইতে 
অলংকার শাস্ত্রের নাগপাশ পূর্ণ প্রকট হইয়া মনুষা-মনের দেষ 
স্বাতন্বা-রেখ! পর্যান্ত মুছিয়া ফেলে । এই শান্ত-দৃগীন্ত এবং 
তাার ফল সাহিতা-সংসারে সকল দিকেই ভুলনাহীন। 
ইহার পর কাব্যসাহিতোর) বিশেষতঃ নাটকের কোন গতি 
ভইতে পারে 2 ভাষার কি দশ। হইতে পারে ১ ফলে 
, নাট্যকলা পঞ্চত্ব লাভ করে। 'নাছোড় বান্দা” কবিগুলা 
তবু9 কলম ছাড়েন নাই । তাহার! রামায়ণ, মহাভারতের 
'আদর্শকে সন্দুথে রাখিরা মহাকাবা রচনা করিতেছিলেন। 
ভবে, এই ক্ষেত্রেও সংহিতাকারের ভস্তে পরিত্রাণ পান 
নাই । মহাকাবা কিরূপ হইবে, তাহার মধ্যে কয়টা সর্গ- 
সন্ধির 'আবশ্তক, তাহার নায়ক-নায়িকার কোন জাতি, 
ব্যবসায়, ব! গুণ থাক! শান্ুসঙ্গত ১ বল! বানুলা, এই সমস্ত 
শান্ত্রকে তুচ্ছ করা কাহারও ইচ্ছ! কিংব| ক্ষমতায় ছিল না। 
কালিদাস ভবডৃতিকে পর্যান্ত অলংকার শাস্ত্রের ফাফড়ে 
পড়িয়। নানাদিকে সন্কাচত ভাবে চলিতে হইয়াছে । 
অশ্বঘোষ হইতে আরস্ত করিয়৷ কালিদাস, ভারবি,মাঘ, শ্রীহর্ষ, 
ভর্তৃহরি গভ়ৃতি মহাকাব্য রচয়িতার শির প্রকৃতি চিন্তা 
করিলেই দেখিবেন, এই শান্্বন্ধনের সুত্র কিরূপ ক্রম- 
পরিণতি লাভ করিয়া অবশেষে কবিগণের গলা টিপিয়! 
দিয়াছে! কাবা এবং কবিত্ব কিরূপ বৈচিত্রহীন হইয়! 
মৌলিকতা এবং প্রাণ-শক্কি চারাইয়া, একঘেয়ে এবং 
অচল হইয়। গিয়াছে ? ক্রমে কেবল ভাষার দিকে, ছন্দের 
দিকে এবং অলংকারের কূটকাউবোর দিকেই নিরুপায় 
সরম্বতীপুত্রের হৃদয় আবদ্ধ হইয়া পাষাণে পরিণত 
হটয়া হিয়াছে। 

ভারতীয় ধুণ্স, সমাজ, সাহিতা,সমস্তের মধ্যেই ক্রমে যেন 


৬৮৬ 


২য় বর্ষ 


একটা অভিশাপ-পরিণতি এবং “অহলা। পাষাণী” জাতীয় 


অচল স্থিতি লক্ষ্য করিবেন। দেশের গ্রকূত জীবনাবস্থ 
ব| সময়-গতির দিকে ক্রমে সঞ্লের দৃষ্টিই অবষ্টন্ধ হইয়! 
যার; পূর্বধ-পুব্গণের নেমিবুৰ্িতাই মাহাস্মের একমাত্র 
লক্ষণ বলিয়৷ পরিগণিত হইতে থাকে । প্রপ্ৃতের প্রতি 
দৃষ্টি কিংবা সহানুভতি রহিত হইয়া! গিয়। কেবল দুরগত 
অতীতের বিশেষ বিশেষ আদশই একাস্ত ভাবে পুজ। পাত 
করিতে থাকে ! প্রাচীন নর-সমাক্জ কিংবা সাহিত্যমাত্রের 
ইহ! একট! সাধারণ দোষ বলিয়! নির্দেশ করিলে ভুল হয় 
ন| ষে, কেহই প্রকৃতের প্রতি সঙ্ঞানে আস্থা প্রকাশ করিতে 
চার্চে নাই: 'প্রাক্কত' শব্দাট যেন দ্বণাবাচক ॥। প্রাকৃতের 
মনো যে অপরূপ রসালতা বু! মাধা'ম্মকত! আছে, সাধাপণ- 
তার অভাস্তরেই যে মসাধারণ মাহীম্্র-বীজ ন্প্ত রহিয়াছে 
তান্ার হুষ্পই বুদ্ধি এবং এই বুদ্ধির সতর্ক অন্গসরণটুকু 
আধুনিক মনুষা-সভাতাৰ একটা৷ প্রধান প্রাপ্সি। 


মনুষ্য-সমাজের পক্ষে সর্বাপেক্ষা! নড় কথা, তাহার 
বিরাট পুরুষ_-তাহার সহশ্রশীষা পুরুষ --তাহার সাধারণ। 
মনরসের সব্বত্র এই “সহুশ্রশীর্ষ।, সহজআ্রাক্ষ এবং সহশ্র- 
পাদ পুরুষের অচিস্তা শক্কি-লীলাই উপলব্ধি করিতেছি ! 
উষ্ভকাকে 'শ্ব-মানব, সর্ববপুরুষ, পুরুষোত্তম বা নারায়ণ, 
ধান বলিতে হয় বলুন। ভারতীয় আর্ধগণ সব্বাগ্রে 
এই বিরাট পুরুষের শক্তিতত্ব উপলব্ধি করিয়া, এবং 
উক্ত মহাপ্রাণত। সিদ্ধি করিয়াই,। জগতে 
মভাজাতিরূপে পারগণিত হইন্নাছিলেন । ক্রমে এই বিরাট 
পুরুষ হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈগ্ৃ, শৃদ্রের চতুব্বর্ণ আদশের 
উৎপত্তি হইলেও, ভারতবর্ষ এত কাল উহ্থার বিরুদ্ধ-নীতি- 
সমক্ষেও অন্তর্জাতিক জীণন রক্ষা! করিয়া আসিতেছিল। 
সাধারণের ধমনী-মধ্যে আধ্য-রক্ের উত্তাপ ছিল বলিয়!, 
সাধারণের হ্ৃদয়-মধো প্ররুত বুদ্ধি চিরকাল প্রবঙ্গ*বলিয়া-_ 
উহ! চিরকাল “গ্রাকৃটিকেল বলিয়াই রক্ষা ছিল ! উপরিস্থ্‌- 
গণের কিংবা বিশেষ আদ্শবাদী পরিচালকগণের শত শত 
বিদ্ধ মত কিংবা বক্তা শুনিয়াও এই সাধায়ণ সহস। “গ।* 
নাড়।' দেয় ন! বলিয়াই রঞ্গ।! আমরা দেখিব, এই রক্ষা 


হইতে 


১২শ সংখ্য। 


গতিকেই ভারতবর্ষ প্রচুর জীবন-বিরোধী মতবাদ-সমক্ষে ও 


জীবন রক্ষা করিগ্নাছে ; শন্তঞ্জাতিক ক্ষেত্রে নানা ছন্দ- 
বেরোধ 'এবং পরীক্ষার স্থলে9ও জয়ী হইয়া আসিয়াছে । 
মারও দেখিব যে, এই রক্ষা-গতিকেই ভারতব্স তাঙ্ছার 
ধম্মাধিকৃত সমাঞ্জ-গাদরশ, উহার প্রবল ভেরবাদ, বহুব্যাপক 
ঃখবাদ বা বৈরাগাবাদ সমক্ষেও গরুত সগাজ-শক্তির 
কিংবা সাহিতে'র মাঙ্াগ্সযও অন্তত; দশম শতাব্দী পর্যা 
সজীব রাখিতে পারিয়াছিল। বের্দ কিংবা উনি যুগের, 
পৌরাণিক প্লিংবা বৌদ্ধ-সংঘর্ষের ভারতবর্ষ এই কারণেই 
। তাঞার বিরাট সাধারণের সজীব সবন্ত| গতিকেই) জগতে 
নিজের মাগাম্মা-মুদ্র। রাখিয়া যাইতে পর্শিরয়াছে ; সমস্থ 
আাসিয়! খণ্ডে এবং ভারত সমুদ্রের' দ্বীপপুঞ্জে পর্যন্ত নিজের 
সভাতা-মধিকার বিস্তার করিয়াছে । সমাজ বা ধ্খা বিষয়ে 
কোনরূপ একরোধা মতবাদ, “থিওরী' কিংব1! বিমানচারা 
দাশনিকত! এই মাহাম্ম্যের মূলে না৷ ইহার প্রধান করা 
বিরাট সাধারণের জীনন-শক্তি ; তাহার সবল নলিষ্ঠ এবং 
জগৎগন্তি বিষয়ে আত্রান্ত বিখালী দঃ! দশম শতার্খী 
পর্য্যন্ত ভারতীন্ন বির'ট ছগদয়ের এই মাগাম্মম শটুট ছিল 
উহার পর হইতেই যেন তাহার হদয়-শক্তির সদায়, 
এবং প্রবলতর সমাজ-মআদশ-সনক্ষে তাহার নিস্তেক্স ভাব 
এবঞ্চ পরাজয় ধারনা করত হয়| এী সময হইতে তাহার 
সাহিত্যেও নিজ্জাতার হুরপাত ! 

এই 'সপোগতির কারণ বুঝিতে হইলে মামাদিগকে স্ির 
জানিতে হইবে _সেই বিরাট পুরুষের একক সন্তা বা শভগ্র 
এবং অবিভক্ত মুর্িই চিরাল মগ্রষা-সভাতার উপান্ত-- 
তাহার ধর্ম সমাজ ব| সাহিতা আদরশশের প্রধান সাধনীয় ! 
এই উপালন। মধোই নর-সমাজ্জের প্রত জীবন-এটুকু 
নিহছিত। নগ্ুষের শধাম্মলোকে শরতান মআছে-জীবিত 
এবং জাগ্রত মন্ুধামা রক গাতিণাত্রকে এই শয়তান 
মাড়াঈয়। চলি5 হয় এই শরতান চিরকাল “এক? 
বুদ্ধিক থণ্ড করিতে --বিচ্ছি্ন করিতে চয় ; নন্থষ্যের অহ্ং- 
তত্ব, অহঙ্কার এবং স্বার্থকে উক্ধাইয়া দিয়! জীবনের সকল 
দিকেই চিরকাল ভেপবাদ প্রবল করিতে চায়। 'এই 


৬৮৭ 


ভারতীয় সাহিত্যের অধোগত্তি 


শয়তানের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া! অগ্নসর হওয়াটাই জীবন-_ 
যেমনই বাক্তির, তেমনই জাতির। জগতের নকল সমাজ 
পাচীন কালে এই ভেদ-পরিণতি এবং উহার ফল হইতেই 
নিজের পাপ এবং আম-যাতনা ভোগ করিয়! আসিরাছে। 
মন্রুন্যের অন্থসাত এই তেপ-্বকফারের নিরাস বা উচ্ভার 
বথাত্ণ বাধচারই মন্ুসা-সমা7জর চিরকালীয় সমস উচ্থার 
নিরাসেই একাগ ন' ভইয়া) বরঞ্চ মাঞ্গ স্কাপন করিতে » 
উহার পরপোধণে তৎপর হওহাতেই ভারতীয় সমাজ কালে 
সমস্ত খোয়াইয়াছে | সম'জ-দাশনি % গণ বলবেন, মন্ুষয- 
মাত্রই সাধারণ পাপতদ ই ভেন-বাদ' মানুষ অঠং-মুখ 
বা অহং-ভাবুক বলিয়াই এই ভের্দগতি স্বাভাবিক | সমাজকে 
নিরত সচেতন থাকিয়া উহার বিরুদ্ধ ক্রিয়। আবলম্গন করতে 
হয় ;সাম'মগ্রকেই স্বীক্কার করিয়! চলিতে হয় । ডেদকে কদাচ 
পীকার” করিতে নাই-উহ মন্তুষা-সভাতার শয়হান। 

ক্রিয়-মূলে এই স্বীকার বা মঙ্বীকারের মধোই সমস্থ সমাজের 
পধান পাপ-পুণা নিদান নিহভত। এাচীনগণের সমক্ষে 

এই তবু পবল ভাবে প্রকট হইতে পারে নাই। ইঈসপাম- 
পরিচয়ের পুব্বে ভারত-ন্জাতর পক্ষে এই দিকে দৃষ্টি করার 

ছাবঠ্য £ ব! অবকাশ ঘটে নাহ । তাহার সমাজ এই 
বিরাউকে গঞ্জ গণ্ড কররয়! দেখল, রোগটাক্ষে্ সনাতন 
বব বলিয়া মানিয়া বলিল, কেবল মুখটাকেই যুদ্যতাবে লক্ষা 
বাখিল! 'পুরুষ তন্বের' সব্বাপেক্ষ! প্রধান লঙগণ, সর্বাপেক্ষা 
মন্তরতম পদার্থ--ঠাহার দিকে_সাপারণন্ের 
দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে চানে নাই । মুখ, বা, উদর, 
ভক্ব। প্রঠতি সমন্সট দেহ পদাথের বাঠাক মবয়ঝছেদ । 
মধাজ্স ভাবে উহাদের ক্রিয়া কিংব! প্ররূতি ভেদ থাকিলে ও, 
উহার্দিগকে কদাপি “একত' হইতে স্বতন্ব সত্তা বলিয়া স্বীকার 
করিতে নাই । এই তেদ7ক বাহ আকারে নিদ্দিঈ করিতে 
কিংবা জন্মঞ্জাতিগত আদণে শির পরিচিত ত করিতে চাঠিলে 
বে ভুল হয়, সমানজর গেত্রে তদপেক্ষ! ভয়াবহ আর কিছু 
ভইতে পারে না। উঠা প্রবল আতের অমকুলে হাল 
ছাছিক। দেওয়া । একট্রকুবিমনস্ক হইলে উহ্ঠীতেই সমস্থ 
জাতির রক্কাধার-অধো -__প্রাণাধার-মধ্যে ক্ষয় রোগ উৎপন্ন 


'এক।ত্বর? 


প্রতিভা 


চৈত্র ১৩১৯ 


করিয়' অনিবার্ধাভাবে মৃত্া উপস্থিত করিতে পারে। ভারতবর্ষ 
দীর্ঘকাল সমনস্ক থাকিতে পারে নাই--মন্থসংহিতার দময়েই 
তাহার বিশেষ তন্ীয় সমাজ-বক্ষে যঙ্্।-লক্ষণ দেখ! দিয়াছিল। 
অবগ্(চূে পড়ির। তাহাকে চিরকাল তভেৰ এবং বিচ্ছিন্ন- 
তাকেই উত্তরোত্তর নুদ্ধি করিয়া, উহাকেই জীবন-তনত্ব রূপে 
গ্রহণ পূর্বি* চলিন। গাপিতে হইয়াছে । ঘযেখমি আদি- 
কালে বিরাট পুরুষের তন ম্বরয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, জাতীয় 
শক্তি-আনশের “অর্থবাৰ' স্বরূপেই পুরুষ হুক্কের বিখ্যাত খক্‌ 
রচন। করিয়াছি'গন, সমাপ্সতন্ব মুধ। ভেনকে পরিপোবণের 
অথবা! প্রবর্তনের উদ্দেশ্তে করিয়াছিলেন বলিয়! কোন মতেই 
মনে হয় ন!,_ বাট পুরুষ' শন্দই তাহার বিপরীত সঙ্কেত 
করিতেছে । যাহা হউক আমর! দেখিতেছি, ভারতের জাতীয় 
' জীবন যেমন তাহার সমাজ-তন্বের তেদবাদফলেই ক্রমে 
অচল এবৃং নিজ্জীব হইয়া! গিয়াছে, তাহার সাহিত্যে ও 
বিশেষভাবে এই “এক্তার* তন্বকে ঝ সাধারণের মাহাম্মাকে 
লক্ষাচ্যুত করিয়াই মৃত হইয়াছে । এই ভেদকে প্রাচীন কাল 
হইছে অধাম্ম আদশে ঝ 'পারলৌকিক কষে আদশের 
উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, “ইহ/-পক্ষীয় যাবতীয় সংশয় 
জিজ্ঞাসা ব! তর্কবিতর্কের কগরোধ করিবার জন্য, অপর 
সমস্ত বিলেচন! বিগারে পে বন্বা কেলিবার জন্থ অক্রাস্ত 
চেষ্টা চলিয়াছিল ! ইতিহাস সাক্ষী, এই চেষ্টাই ছয়ী হইয়াছে। 
এখন এই দেশে এই শেদ-বাদের বিপক্ষে কোন রূপ সংশয়- 
প্রশ্ন উত্থাপন করাটাই মহাপাপের ন্যায় নিন্দিত! 'ইহলোক' 
পক্ষের যাবতীয় অন্বস্তি, অন্ুবিধ! কিংবা ছুঃঝ, সমাজ-পক্ষের 
মাবতীয় প্রশ্নতর্ক, সমস্তট এই অব্যায্-ঘাবশ এবং পরচলাক 
আদর্শের বোলচাপেই নিশ্পিই হঈতেছে। প্রাকৃত দৃষ্টিটু$ 
এতদূর বিপরিণত তইক গিগাছে, সাধারণের সঙজ্জ বুদ্ধিটাও 
উক্ত বিশেষ আদর্শে এতদূর নিজ্জিত হইয়া গিগলাছে যে, 
এই ভেদযস্ত্রে পতিত হইয়া যার! সমাজ-মধ্যে . সর্বাপেক্ষা 
অধিক নিশ্পেষিত, তাহারাট প্রশ্নকপ্তার বিরুদ্ধে সর্বাণ্রে 
লাঠি $লিবে। সামাবাদীর মুখে তাহারাই অগ্রগামী হইয়া 
ধুথু প্রদান করিবে! এখন দেখুন, কোন একট! বিশেষ 
আদর্শের কি পরিমাণ অনুসরণ সমর্থনা এবং প্রবর্তন! হতে 
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সাধারণ নামক প্রকাণ্ড পনার্থটি তাহার সহজ সাম্য বুদ্ধি বা 


প্রাকৃত বুদ্ধি বিশ্মিত হইয়া অগ্কমতি হইয়া পড়িতে পারে। 
ফলেও, বৌদ্ধ আদশের বিপক্ষে পৌরাণিক কিংৰ! নব- 
অভ্যুদিত হিন্দু আদশের বিরুদ্ধ চেষ্টা দীর্ঘকাল ধরিয়া অক্রান্ত- 
ভাবে এবং পরিব্যাপ্ণ ভাবেই চলিয়াছিল ! নগর হইতে 
আরম্ভ করির! গ্র“ম গোত্র পরিব:রে এবং প্রতোক জনে জনে 
প্রভাব বিস্তার করিয়াই এই প্রকার কার্যাকে জয়ী হইতে 
হঈয়াছে। সমাঞ্জের উপরহ্ৃগণের প্রতোকের সামাজিক 
স্বার্থে নানাধিক ইন্ধন যোগাইপাই তাহাদের সমর্থন। লাভ 
করিতে হইপাছিল। উহার ফলে হিন্দু ভারতবর্ষের নগরাদি 
হইতে প্রতোক গ্রামে গ্রামেই এক শ্রেবীর বা উচ্চ উচ্চতর 
শ্রেণীর পোকগন নিম্ন নিপ্পতর শ্রেনীর উপরে সমাজ এবং 
ধর্ম আচার বিষয়ে স্বতো[নবুক্ত শাল'ক এবং পাহাড়াদার হুইয়। 
যান। এইরূপেই 'জাতিভেদ সমাজের উপরিস্থগণ হইতে, 
হয় ত মুষ্টিমেয় বাক্তি হই .তই প্রবণ শক্তি-সমর্থন! পাভ করিয়! 
ক্রমে ভারতের ইতর সাধরণের অন্তর্জগং পর্যন্ত অধিকার 
করিয়া বসয়াছে। রাজাধিচিত না হইয়াও অথব! সম্পূর্ণ 
রূপে অরাজকতার মধোও উহা আম্মরক্ষ। করিয়া বরং 
আম্ম প্রপার করিয়াই চলিয়া আসিয়াছে । ক্ষত্রিয় রাজত্বের 
বা হিন্দু রাজত্বের অবসান হইলেও সেই ভেদবাদহ বরং 
উত্নরোত্বর বলী হইয়া সাম্প্রনায়িকতা 'এবং সাম্প্রদায়িক 
স্বার্থকেই মুখা জানিয়! চলিয়। আসিয়া:ছ, উহার গতিকেই, 
দোঁখবেন, অন্ততঃ নর শত বৎসর পুর্বে হিন্দ ভারতবর্ষে বৌদ্ধ 
আদশ নিব্বাপিত, ধন্মে সনাকে রাষ্ট্রে লাহিতো “সাধারণ' 
নামক মাধর্শতব প্ররুত প্রস্তাবে নিব্বাদিত! সমন্তই 
একটা ভেদ আদশে কেবল “বিশেব” আদশেই নিয়ন্থিত ! 
প্রাচীন তন্বের আর্য আদর্শের সহিত বৌদ্ধ আদশের 
পার্থকা স্থানে স্থানে চিন্ত' করিয়া আসির়াছি, এই স্থলে 
ভারতীয় সমাজ ও ধন্মবিষয়ে বৌদ্ধ মাদশের ঘনফল মোট।- 
মুটি ধারণ! করিব। ধন্মতন্থ বিষয়ে বৌদ্ধ আদর্শের ঘন 
ফল, ইষ্ট অথবা পৈত্রা মনুষ্ঠান সম্পর্কে দেব-পুরঞ্জা কিংব! 
যাগজ্ঞাদির তাবৎ ফলবন্তার অধীকার ; নীতি কেই 
ধর্ধের একমাত্র উদ্দেস্তা এবং উপায়-সাধন বলিগ বরণ। 


১২শ সংখ্যা ১ 


টা 


* ৯ ৩টি নিউ ১ একা এটি এ ৩০ সপ টা 


সমাঞ্গ  তন্্র..রিষয়ে: বৌদ্ধ আদর্শের ঘনফল, উপাদকগণের 


মধ্যে স্বত্ব স্বার্থ বিষয়ে অভেদবাদ; পৌরোহিত্য সম্পর্কেও 
জন্মজাতিগত ভেদ আদর্শের সম্পূর্ন পরিহার ; ফলত: 
নির্বাচন প্রথার প্রবর্তন । এই সমন্তই মুল বৈদিক আদ- 
শের--উছ্ছার সম্প্রদায় তন্ত্রের কিংবা ভেদনীতির পরম- 
বিপরীতপন্থী বলিয়াই ধারণা হইবে ; ফগলতঃ, এই ছুই 
আদর্শ ঈ' প্রবল থাকিয়া হাজার বংদর পূর্ব পর্য্যন্ত আর্ধ্য 
সমাজের মধ্য উহার স্বাস্থা এবং সমত। রক্ষ। কযিম্নাছিল। 
মুদলমান আক্রমণের পূর্ববর্তী ভারত-জাতির প্রধান 
মাহাত্মাটাই এই খানে। এই আদর্শর্বয়ের সজীব সংঘর্ষ এবং 
গ্রতিন্দন্দিত্বার গতিকেই সে কালের ভারতবর্ষ কোন দিকে 
মতিরিক্ততার বশবর্তী হইতে অথবা'চরষপন্থী হইতে পারে 
নাই। সমগ্রঙ্কাতর শাস্মিক শক্তি-সামর্ধ্য কিংবা সানারণের 
অনিগতি কোন দিকে একরোখা 'হুইতে' কিংবা কলুষিত 
হইতে পারে নাই । 

সাহিতা ক্ষেত্রেও বৌদ্ধ আদর্শের ঘনফল যে সর্বত্র 
মতিনৈতিক ব| পৌরাণিক আদর্শের পরিহার পুর্বক যথ!- 
সম্ভব “মনুষ্যত্ব* আদর্শের অনুদরণেই পরিশিষ্ট হইয়াছিল, 
ভারতীর সাহিতো অতু্ননীয় ভাবে নবজীবন সঞ্চারিত 
করিয়াছিল, ভাষার বিষয়েও 'সংস্কত' আদরের পারহারে 
সম্পূর্ণ প্রাকৃতের অনুসরশই দেশের হৃদয় দখল করিস্জা বসিমা- 
ছিল পূর্ব পূর্ব প্রসঙ্গে তাহ! মোটামুটি চিন্তি 5 হইগ়াছে। 

এখন, খৌগ্ধ আদর্শ বলিতে, ফেবল শ্রী পূর্ব পঞ্চম 
মঠ শতাব্বীর শাকাকেশরী কর্তৃক প্রজ্ৰ্ণীত প্রবল বেদ- 
দ্রোহ বলিয়। ধরিলে ভূল হইবে। 
ভারতের মৃত্তিকা বৈদিক আদর্শের মতনহঠ 'অনাদি। 
বেদেও ষেন্থলে বৌদ্ধের উল্লেখ আছে, যাছার! বেদের 
আপৌরুবেয় মহাত্মা মানিতেন না, প্রাচীন আর্ধসমাজের 
দেব-পিতৃ-পুজা কিংবা বেদাচার পদ্ধতির প্রতি আগ্া 
প্রকাশ. করিতেন ন1. বরঞ্চ বুদ্ধি, যুক্কি, তর্ক এবং সংশয়ের 
আশ্রয় করিগাই চলিতেন, তাহার! তৎকালে বুদ্ধি-বাঁদী বা 
বৌদ্ধ বলিক্না নিঙ্দিত। সুতরাং বৌদ্ধ আদর্শ এক দিকে যেমন 
প্রান্কতঃহাদ ধা সাধারণবাদ বই নহে, তেমনি অন্তদিকে 
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ভারতীয় মাহিত্যের অধোঁগঞ্তি 


উচ্চ মহুমা-মনে প্রথম বিজ্ঞান? আদর্শের হুব্রপাত।.. 
ভাত্বতবর্ষেণ বেদ মনুধাগণের এবং তাহার ধর্ভাবে প্রথম 
জাগরণ হইতে বরণ উপলব্ধির ইতিবৃত্ত পর্য্যস্তই ধারণ 
করিতেছে । আদিম ভয়বিন্ময়ের উচ্ছাস হইতে পুজা- 
প্রার্থনা, উপাসন।, ধ্যান, ধারণ1, সমাধি, কর্মকা জ্ঞান- : 
কাণ্ডের সকল ক্রম-পদবী উহা মধো পরম সতর্কভাবে 
রক্ষিত। মন্ুষ্য-দদয়ের আদিম বিজ্ঞান জাগরণ হইতেই 
ভারতে জ্ঞানকাণ্ডের, উপনিষদের তথা বৌদ্দধর্ধের হুত্রপাত | 
শাক্যসিংহ শ্বয়ং এই প্রাচীন বিজ্ঞান-গতির ঘনফল বই 
নছেন । প্রাচীন বৈদিক আদর্শ এই বৌদ্ধকে নিন্দা না 
করিয়া পারিত না, ছেমন বৌদ্ধেরা ও বৈদিক দেব-রুত কর্মের 
বিপক্ষবাদী ন। হইয়া পারেন নাই। সতাজিজ্গান্ প্রারুত- 
পিপান্থ ননুষ্য-হৃদয় ক্রুমবিকাশে জাগরিত হইয়ই পূর্ব. 
পরম্পর » প্রাচীনতম সেই ইঠ্ট তন্বের বিরুদ্ধে বৌদ্ধ, 
আদর্শের বিরোধ উত্থাপিত করিয়াছিল। বৌদ্ধ আদর্শের 
মুভভিন্তি নিতান্ত 
তয়ত কিছুমাত্র ভাবুকতা নাউ ; উহা? হয়ত নিতান্ত 
জড়বাদী, স্থলমতি, উহা! অতান্ত সাধারণ; অগ্তদিকে উহা 
হইতেই ভারতীয় মুত্তিকায় যাব হীয় বিজ্ঞান দর্শনের উন্নতি। 
আবার, উহার বিকাশ হইতেই যে ভাগতে মুর্তিপৃজ।। . 
মন্তারবাদ, দঃখবাৰ, জন্মান্তরবাদ প্রতি গ্রাবল সমর্থনা 
লাভ করিয়াছে, প্র চীন চত্তুরাশ্রম আদর্শকে অবসর করিয়া 
একান্ত সন্বান আরণাকজীধনী এবং জ্ঞান-মার্গের আদর্শ ই 
সাধারণের চক্ষে পুজাত৷ অঞ্জন করিয়াছে তাহাতে ও সন্দেহ 
হয় ন1। এই বৌদ্ধ আদশের বিলয় বানিররন হইতে 
ব| উহার সহিত বেমালুম রফারফি হইতেই ভারতের ধর্মে, 
সমাঞ্জে যাবতীয় বিশেষতন্ত। জাঠিভেদ এবং সাঞ্প্রীদাকি- 
কত! এবং নান। ণবিরুদ্ধ' সেবা অতাহিত হইয়া! পরকালে 
সাধারণ? শক্তির বা জাতীর শক্তির মম্মান্তিক অধঃপাত 
সাধনে মুনলমান বিক্রয়ট! পর্য্যন্ত অপরিহার্ধা করিয়! গিয়াছে ; 
এই সিদ্ধান্ত জোরের সহিত নিদ্দেশ করিলে ও ভূল হইবে ন|। 

যাহা হউক, এই বৌদ্ধ-নামক আদরের প্রবল আকৃত 
ভাব এবং মংশয় পরিচালিত বৈজ্ঞানিক বৃদ্ধি হইতেই 


প্রাকৃত, নিতান্ত লোকায়ত, উচ্বার মধো 





্োতিত। 


চৈত্র ১ ই 


১ সিকাহ শিপ 


তারভীর: সাহিত্যের, সমাজের ২ এবং বং বিজ্ঞান সিএ হাবতীয় 
উন্নতি! শ্মরণাতীত কাপের কুঙ্গি-গহবর হতেই এই 
উন্নতির অনুসরণ করিতে পাঁরি। বলা থাহুলা, “বৌদ্ধ? 
বলিতে প্রাচীন খধি উপাধির অনেকানেক বান্তিও আসিয়া 
- পড়েন; উপনিষদ বা আরপ্যকতন্ত্রের অনেক নামনি্দেশহীন 
ধাধি বেদের কর্শাকাও বিরোধী খবি (১) এবং স্বয়ং কপিল, 
কণাদ এবং গৌতম গ্রভৃতি নানাদিক হইতে এই শ্রেণী- 
ভুক্ত হইতে পারেন । নৃহস্পতি বা চার্বাকের ত কথাই 
নাই (২)। মহাভারতে চার্বাক রাক্ষস বলিয়া নিন্দিত ; এবং 
চার্বাক মভাবলম্বী কোন দাহসী পুরুষ যুধিষ্টিরের সভায় 
ব্রাঙ্গণগণের নেত্রানলে দগ্ধ হইয়াছেন । প্রকৃত চার্বাক- 
দশন লুপ্ত) ব্রাহ্মণা আদশ বঙ্গীয় পক্ষ &ইতে চার্বাক দর্শনের 
যে সংক্ষিপ্ত মন্দ আমাদের হাতে আপ্রিয়াছে, উহ্নার সাহাষো 
'চার্ধাককে কেবল প্রত্ক্ষ যুক্তিবাদী বলিয্লাই বুঝিতে পা:র। 
চাব্বাককে একরূপ ছুর্নীতিপরায়ণ করিয়াই উপস্থিত করা 
. হইয়াছে; অধিকন্ত, এই চার্বাক-মতই সবিশেষে লোকায়ত 
মত বলির! নিন্দিত। “লোকায়ত” কথার দ্বারাই বুঝিতে 
পারি, এক কালে ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোকের মধ্যে, 
তাহার সাধারণের মধো এই মত পরিব্যাপ্ত ভাবেই প্রচলিত 
ছিল। হওয়ারই কথা ; উহ্থা প্রান্কৃত মত কেবল “'প্রাকৃটি- 
ফেল।” উষ্কার মধ্যে কোন বিশেষতন্ত্ীয় অধ্যাত্ম আদর্শ 
নাই ; উহা খৈদ্িক আদর্শের খধিত্ব, পৌরোহিতা, দেব-পিতৃ- 
পুঞ্জা কিংব! আচার অনুষ্ঠানের প্রবল বিরোধী পক্ষ ! এই 
সাধারণকে পথে আনিতে গিয়া চিরকাল বেদ-বাদদীগণকে 
বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছে! শিক্ষা, দীক্ষা, প্রচার যুক্তি- 
প্রয়োগ এবং বল-প্রয়োগ, কোনটাই উপেক্ষিত হয় নাই! 
বজ্ঞ'হিংসক গণের প্রতি বিজাতীয় ত্বণা বেদের নর্বত্র লক্ষিত 
. হইবে! এই শ্রেণীর মধ্যে যেমন আদিম 'আবুর”, অনার্ধ্য বা 
_ স্াবিড় জাতি, তেমন বৌদ্ধগণও আছেন ! এমন কি শান্ত 
কিংব| বৈষ্ণব পুরাণের ক্ষনেক “দেবনুদ্ধ' পরিচ্ছকরতাবে 


(১ বাহার কর্পুকাগ্ডকে 'অপরা। বিদ্যা বালির খ্যাপন করিতে 
ইতভুতঃ করেন নাই । 


(২) অনেকের মত হরর বৃহুদ্পতিই চাব্য।ক দর্শনের প্রণে&1। 


রনি 


২ ইত বধ 


১৪, ৫ পা কা শ্রি্িঠাি ০৪ ০ পাকি -পাপসপপী ০ ০৯ হত, চা 


বৌদ্ধগণকেট.ল লক্ষা করিতেছে বলিয়া ধারণা হইতে হাক? । 
বেদের এই পৌরোহিতা-নিষ্ঠ 'কর্শ*ধর্ম পক্ষতি আদিম আর্ধা 
জাতির বিশেষ আদর্শায় পৈত্রাতন্ত্র গোত্র- প্রথা এৰং গ্রাম- 
সমাজের প্রকৃতি হইতেই সমুড়ূত হইয়াছিণ। ভারতবর্ষের 
ক্ষেত্রে উহা! একদিকে যেমন অনার্ধয-সংঘ হইতে অন্তদিকে 
তেমনই “ঘরের টেকি হইতে ও চিরকাপ উদ্বেগ ভোগ করনা 
আপিয়াছে। উচছ্ছার প্রতি আন্থাবান হইতে গেলে ' একটা 
বিশেষ শিক্ষা-সভা ত1, 'ভাবুকত। এবং নির্ভরের আবশ্তক 
ছিল। / 

এই প্রাচীন বৌদ্ধ-সন্ততি হুত্রেই ক্ষার খাব গৌতঙ 
বুদ্ধের আবির্ভা্থ; এবং এই মাবির্ভাবের প্রকট ফলঙ্ 
জামর। ইতিপূর্বে নির্দেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি । আদিম 
বৌদ্ধ আদর্শের এই প্রাকৃত বুদ্ধিকে দেশ, কাল, পরিবেধের 
ক্লিচার পৃৰক হুর্নীতি হইতে সংঘঠ করিয়া উন্নত অধ্যাম্ম 
জাদ্শে পরিচালিত ব'রাই দেশে দেশে মনুষ্যভ্যতার তি্তি। 
বলিতে গেলে, মন্ুষোর পক্ষে কোন দিকে দীর্ঘকাল সমুচিত 
ভাবে রাণ টানাই সর্বাপেক্ষা কঠিন; উহাঈ আম্মকাওারা 
ফচুয্যের সর্ব প্রধান সমন্তা । কারণ অধাত্ম আদর্শ অতিরিক্ত 
স্বইয়াও গঠিত হইতে পারে; মানুষ উহার ফেরে পড়িয়া 
চরমপস্থিতার বশে মানব-জীবনের সাচ্চ৷ জড়'ভিত্িটুকুই 
বিশ্বত হুইয়৷ “মত।চারী” হইতে পারে; পদে পদে আত্ম- 
বঞ্চক এবং মিথ্যাচার হুইয়',ভপ্তত! বকধন্সিত! এবং “লেফাপা 
ছুরস্ত” রাখার আদর্শে ই অতর্কিতে মজজিতে পারে । অন্ত্দিকে 
প্রাকৃত আদর্শও অতিরিক্ত হুইয়! মনুষাযুকে পঞ্ু'ত্ব বিপরিণত 
করিতে পারে ; জান্স, বর্ধর কিংবা ফিলষ্টাইন করিয়াও 
তুলিতে পারে। “সর্ব মত্যন্ত গহিতং” ইহ! দার্শ নকের 
উক্তি । অতিপ্রারত এবং অপ্রারূতের মধাপথে গ্রক্কত 
নামক পদার্থটাকে আগলাইয়া ধরাটাই শক্ত । বৌদ্ধ মত 
যেমন ভারতের স্থাস্থা রক্ষ। করিতেছিল ; তেমন এই বৌদ্ধ 
ধর্মই ক্রমে বৌকসংঘের শত সতর্কত! সন্তেও _পৌরাণিকতা 
এ৭ং তাস্ত্রিকতার বশবর্তী হইয়া ব্রাহ্মণের মধ্যে আখাছার। 
হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। গ্রপ্তধর্থা। গুপ্ত আদর্শধাদী 


এবং গুপ্ত আচারী হইয়া অসামাজিক এবং জীবারা্ণ/ হইয়া 


১২শ সংখ্য। 


পড়িয়াছিল ; মায়াবাদ এবং শুন্তবাদ প্রভৃতির বাধা হইয়! 


ক্রমে মুক্তির উদ্দেশ্তে নানারূপ কৌশলের জাশ্রয় করিতে- 
ছিল। বলা বাহুল্য বেদের কর্মকাণ্ড কিংবা আরণাকাদির 


জ্ঞানকাণ্ড, উভয় পক্ষই অধিকাংশ স্থলে একট! বিশেষ- 


তস্ত্রীয় অধাত্ম আদর্শে পরিচালিত ; উভয়ের মূলেই ছুঃখ-বাদ 
ব| জাগতিক অস্তভবাদ এবং বিস্তার ফ্রবপদই প্রবল। বৌদ্ধ- 
ধর্ম সহজ জ্ঞানবাদী হইলেও বোধ হয় ভারতীয় দার্শনিক 
হাওয়ার বশবর্তী হইয়া__উহ্থার মূলেও এই ছুঃখবাদ। গ্রন্কৃত 
ভাগবত আদ, নারদ-_শাঙিল্যাদিব ঈশ্বর-নির্ভর ভক্তিনিষ্ঠ।, 
গীতার ভগবছুন্দিষ্ট স্ুদুঢ় কর্তবাবাদ, প্রজাপতি খষি হতে 
আরস্ত কারয়। অঙ্গির।, বিশ্বামির, নাচিকেতাস কৃষ্ণদ্বৈপায়ন 
এবং বাদরায়ণ প্রততির মহান্‌ ব্রহ্থীবাদ, এই সমস্ত প্রাচীন 
ই্টপৈভাতনীয় এবং যুক্তি-কৌশলপ্রিয্ আর্য সমাজে 
সবিশেষ প্রসার লাভ করিতে পারে'লাই ।' বরঞ্চ পরবর্ী 
কালের বুদ্ধপুজার দৃষ্টান্ত হইতে, টা কি বৌদ্ধত্স্্ীয 
মায়াবাদ শুন্তবাদ এবং নিরবচ্ছিন্ন নিরীশ্বর মুক্তি-আদশের 
সহিত সংগ্রাম হইতেই ভারতে বাক্কিগত ঈশ্বর উপাসনার 
প্রতিষ্ঠ। বর্ধিত হুইয়াছে ; শৈব, বৈষ্ণব এবং শান্ত পুজা- 
পদ্ধতি ও 'মহাধান' বৌদ্ধ তগ্গ হগ্তে পরিপূর্ণ সহায়ত! লাভ 
করিয়াছে । বলিতে কি বৌদ্ধ দার্শনিকগণের চরমপন্থী 
'আহিংস।, আদর্শের পরম প্রতিবাদ স্বরূপেই ভারতের মৃত্তিকায় 
মগ্ক-মাংসের অহিংসক শাক্ত সম্প্রদার বিশেষের স্ষ্টি বলিয়া 
ধারণা হইবে। ভারতীয় আধ্য সমাঞ্জের আদিম পরিবার 
'এৰং সম্প্রদার আদর গতিকে এই দেশে ধন্ম ত মাত্রই ক্রমে 
একগুঝে হইয়া! পড়া নিতান্ত স্বাভাবিক ছিল। হীনষান 
মার্থই গ্রকৃত 'এবং অদিম বৌদ্ধ পন্থা । এই বৌদ্ধ আদর্শও 
রুমে পৌরাণিকতার বশবর্তী হইয! উদার দহিত একাকার 
এবং একাচার হউয়! গিগ়াছে; স্বয়ং উন্মুখ হইয়া নিজের 
মন্তকট'হিন্দু আদর্শ কর্তৃক কবলিত হইবার জন্ত অগ্রগ:মী 
করিয়া দিয়াছে । বল! বাহুল্য প্রারুত বাক্তি অপেছ! 
বরং অধ্যাত্মবাদীগণের পক্ষেই এক গু'য়ে হইবার মস্তাবনাট! 
বেশী । এট মধযাত্মবাদীগণই ক্রমে আলোচনা-ভীত এবং 
আলোক-তীক হইয়া, তর্ব-যুক্তি এবং সংশর-প্রশ্ন বিষয়ে 


৬৯৪ 


ভারতীয় লাহিত্যের অধোগতি 
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অসহিষু। হইয়।, একেবারে আলোক-দ্রোহী হইয়। দড়াইতে 


পারেন; সমগ্র সমাঞ্জকে অপরিহার্য অধঃপাতের দিকেই 
বেগৰান্‌ কারতে পারেন । সাধারণের তুলবত্রান্তি, পাপ 
বিধবা বিদ্রোহ সহজেই ধর! পড়ে, এবং চিরকাল স্বর! 
লাভ করিতে থাকে; কিন্তু অধ্যাম্ম-বাদীর স্থুপরিচ্ছন্জ : 
পাপমতি লোক-লোচন সঞক্ষে পরম পুজা আকারে উপস্থিত 
থাকিয়। সমগ্র সমাজের মনোবুত্তিকে। স্থৃতরাং তাহার 
মানস-পুত্র সাহিত্যকে ও অপ্রতিবিধের মূঠার দিকে 
অগ্রসর করিতে থাকে । [ও | 

এই বৌদ্ধ মত ভারতে প্রাচীনতম কাল হইঠেই ছিল 
বলিয়াই তাঞ্ার অর্থ এই যে, আর্ধাসমাঘ মধো তখনও 
অনেকে সম্প্রবায়গত বেদাচার মাত্রকেই মঞ্চভাবে গ্রহণ 
করেন নাই। বেদ এত প্রাচীন যে, উহ! রামায়ণ, 
মহাভারতের সময়েই ধ্ুতিত্বে পর্যবসিত হইয়াছিল । 
অধিকন্তু উপনয়নাি বেবাচার সন্নন্ধেও প্রাচীন মার্না 
সমাজের অনেকেই “রাত্য' ছিলেন । মহাভারতে বুষিঃ 
এবং অন্ধক গ্রড়ঠির কুল-ব্রাতা থাকার উল্লেখ 'আছে। 
মহাভারতের দময়েই ভারতের প্রার সর্বত্র আধ্য প্রতিষ্ঠা 
হইয়াছে । অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রকৃতি অনেক ব্রাহ্গণও যে 
বেদাচার সকল দিকে মানির! চলেন নাই, তাহা 
প্রতীয়মান। মন্রসংহিতায় উল্লেৰ মাছে সরম্বতী ও দৃশদ্বতীর 
মধাবন্তী স্বপ্প পরিমাণ স্থানই প্রকৃত ব্রঙ্গাবর্ত 
বা মার্ধান্তান | এই দেশীয় বান্ধণের গাচার ধর্ম 
অন্ট তাবং দেশের আধ্যগণ অনুসরণ করিবেন ! 
এট নির্দেশ যে সে কালেও সবিশেষ 'অনুষ্থত হইতে পারে 
নাট, অধিকাংশ লোকে যে বৌদ্ধ আদর্শে প্রাচীন কার্ধা কর্ণ 
এবং অংচার মাদশ পরিষ্াার পূর্বক স্বাধীনতাবে চলিতেছিল 
তাহাতে সন্দেহ হয় না। এই বৌদ্ধ আদরের ফলেই দেশে. 
বেদের বহুদেৰ পুজা, ভিন্ন ভিন্ন ই সংধনের উদ্দেখ্থো ভিন্ন 
সতিষ্ট উপায় এবং কৌশল মুলক যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান অগতি 
হইয়। যায়। বরং নানাসম্্রদার স্বাধীনভাবে শ্বতন্র ঈশ্বর 
উপাননার বশবর্তী। হইয়। চলিতে থাকেন ; সকল কাধ্য3শে 
একের পুজাই বরং প্রচলিত হুইগনা পড়ে। .এখন এই 


প্রতিভ! 
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একের প্রতি ভক্তি: বা পুজা, ইহা বৈদিক কর্মকাণ্ডের 
এবং পৌরোহিতাতস্ত্রের সম্পূর্ণ বিরোধী; নিরীশ্বর “সুক্তি'- 
আদর্শ, অবিদা-বাদ কিংবা সোহংবাদেরও বিরোধী । 
এই একেখর পুজাই ভাগবত আদর্শ, উহার ফলে যেমন 
পৈশ্রাতন্্, তেমন ইন্জাদি দেবতার পুজা ও ক্রমে সাধারণের 
ক্মাস্তরিক শ্রদ্ধা! হইতে দূরবন্থী হইয়া পড়ে । উহ্থার গ্রভাবে, 
বৌদ্ধ ব্যতিরিক্ত 'আর্ধা সমান্জের মধ্যেও বেদের মুল গতিষ্ঠা 
নষ্ট হুইয়। শৈব, শাক্ত বৈষ্ণব প্রভৃতি ঈশ্বর-পূজক সম্প্রদায়ের 
প্রাুর্ডাব ঘটিয়া যায়। বৌদ্ধঘুগের হিন্দু-সমাজ-ইতিহাস 
আলোচনা করিলে এই সত্য সর্বাগ্রে হদয় অধিকার করে। 
“শঙ্ক র-বিজয়' গ্রন্থ-প্রণেত! সে কালের আর্া-সমাজের যে 
প্রতিক্কৃতি ধরিয়াছেন উহ! অত্যান্ত কুতৃহলজনক। উহার 
মধ্যে কাব্য-অধিকারের অতিশয়োক্তি «অনেক আছে, সন্দে্ 
নাই! কিন্ত তখন যে ব্যাপকভাবে বৈদিক স্থাহা-স্বধ। 
(ৰা ইই-পৈত্রাতন্ত্ ) অপ্রতিষ্ঠ হইয়া! গিয়াছিল তাহাতেও 
সন্দেহ হয় ন।। সমান্জের লোক তখন আর দেব-পিভ্‌ 
উদ্দেশে স্বাহা-স্বধ! অর্পণ করিত ন1, কাম উদ্দেন্টে বাজ- 
পেয়াদি যাগধজ্ঞ করিত না । কেহ বলিত “মামি বিষু-দাস” 
€কেছ বপলিত আমি ঈশানোপাসক ইত্যাদি । সমাজের এই 
আদর্শ যে শ্রীমৎ কুমারিল ভট্ট এবং শঞ্করাচার্য্য প্রমুখের চক্ষে 
নিতান্ত ভয়াবহ বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল, সন্দেহ কি ? 
উদ লৌকিক ভাবেও কত ভয়াবহ ! সমন্ত সমাজ অগণা 
শ্বেচ্ছানুসারী সম্প্রদায় মধ্যে বিশ্লিষ্ট এবং ব্যবচ্ছিন্ন হইয়া 
থাকিবে, উদ্ধার মধ্যে কোনরূপ সাধারণত ব৷ জাতীয়তা 
- খ্রতিষ্িত হইতে পাবিবে না! সুতরাং, কেবল তাহারা 
. কেন, অন্ততঃ চতুর্দশ শতাবী পর্য্স্ত ভারতের সকল ব্রাহ্মণ 
 খাদর্শবাদী ধর্মবন্ত1 শ্মার্ভ এবং টাকাটিগ্লনীকারের চক্ষেও 
.. ছুইটি শক্ত সমস্ত! উপস্থিত ছিল। প্রথম, বৌদ্ধ আদর্শের 
বা বেদবিদ্রোহী আপর্শের নিরাস বা সমন্বয় ; বৌদ্ধ মায়া- 
বাদ, শুন্যবাদ, একান্ত বৈরাগা বা সন্ন্যাস আদর্শকে অধ্বৈত- 
, "বদের কুক্ষিগত করা; প্রাচীন কর্মকাণ্ড এবং দার্শনিক 
আদর্ণীর় জানকাণ্ডের মধ্যে গ্রক্কত সমন্বয় অসম্ভব হইলেও, 


- অন্ততঃ একটা জোড়া-তাড়া গোছের এবং চোখ বুঝিয়া 
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| চলা গোছের সম্মিলন ঘটনা! । দ্বিতীয়, সম সমস্ত টাও এবং 


সান্প্রদায়কত। 'নক্ষু্ন রাখিয়াও, সমগ্র হিনলমান্জের মধো 
একটা সাধারণ আচার আদর্শের বা প্ধর্শ-কর্মের” প্রবর্তন । 
এখন, বর্তমান অবস্থাই তাহার প্রমাণ যে, উক্ত উভভগ্ন- 
দিকেই নব্য উত্বানকারীগণের চেষ্টা সিদ্ধি লাভ করিয়াছে । 
বৌদ্ধ আদর্শ স্বয়ং কবলিত হইবার জন প্রস্থত হইয়াছিল 
বলিয়াই হউক, হিন্দু রাজত্বের গ্রাধান্য লাভেই হউক, কিংবা 
ব্রাঙ্মণ্োর প্রভাব প্রজ্বলিত করিয়াই হউক, একট সমুখান জয়ী 
হইগাছে। এ ক্ষেবে সকল কথার শেষ কথা এই যে, এই 
বিঞ্জয়-বাপারে প্রধান অন্তর ছিল সাহিত্য--সারন্বত-যন্ত্! 
ভারতের ব্রাঙ্গগা অনন্ত পুরাণ, তন্ত্র, সংহিতার স্যষ্টি করিয়া 
অথবা প্রাচীন আর্ধ-গ্রশ্থীদির সংশোধন এবং পরিবর্ধন 
করিয়া উহাদের মথ-মন্ন সমন্ত“সমাজের মধো পরিচালিত 
করিয়াই এই ব্যাপার সম্পাধ৷ করিয়াছে । উহ্থার ফলে, দুশ- 
নামী নন্গ্যাদীর মধ /বৌদ্ধ সঙ্ল্যাস কবলিত; শুদ্ধ অধ্বৈত-: 
বাঁদের মধ্যে বৌদ্ধ দর্শন আচ্ছাদিত! “নিরঞ্নী' এবং 
নির্ব্বাণীগণও “হিন্দু' গণ্তীর ভিতরে আসিয়! গিয়াছে; বুদ্ধদে ব 
স্ব্ঈং অবতারত্ব লাভ করিয়! নিজের উপাসকগণকে শৈব 
বৈষ্ণব এবং শান্ত সম্প্রদায় মধ্যে 'হারাইয় ফেলিয়াছে। 
সঞ্চল খধি-বাকাই শান্ত, সকগ মুনি-মতই পুজ্য, সকল 
সাম্প্রদার়িকত৷ এবং ভেদ মাত্রেই রঞ্জনীয়, সকল দেব-দেবতাই 
পৃজনীয় ! যে যত দেবদেবতা, পৃঁজাবিধি এবং মুনির রচনা 
আবিষ্কার করিতে পারেন আমর! সমস্তই বিনা তকে গ্রহণ 
করিতে প্রস্তত ! বেদের তেত্রিশ দেবতার স্থলে তেত্রিশ 
কোটী দেবতা হইলেও ক্ষতি নাই, পুরোছিতগণ যঈমানের 
হিতাথে সমন্তের পুক্জ! নির্বাহ করিতে প্রস্তুত! এইক্সপ 
একটা আগ্রহ এবং গ্রাসের ভাবই এ কালের সারস্বত. চেষ্টার 
প্রধান লক্ষণ বলিয়া প্রীত হইবে! এইরূপে সকল পৃথক 
পৃথক সম্প্রগায়, শ্বয়ং-পুঞ্কগণ, বিষুদাস এবং ঈশানো- 
পাসকগপ কারে প্রকারে প্রাচীন মধ্যবর্ধীঃতন্ত্র এবং 
পৌরোছিতোর অধিকার-তৃক্ত হুইল! বল! বাহুলা, এই 
নব-অক্যুখান প্রচীন ধর্শতগ্ত্ের (7৭16০0290 ) মৃল গ্রক্কতি 
পরিহার করে দাই। প্রাচীন সমাজে বহ-পুা, হোত, 


১২ সংখ্যা 


০০৬০ ৬৬ ৯০৯০, ইল উরি উল শক ও ৩৮ জপ কক ৯ ৩ বাসদ 


এবং মন্ত্র মুর ভু পূর্ণ ম মানায় ছিল; _নানাদিকে উহার | 


সংখ্যা মাত্র বৃদ্ধি পাইল বই নছে। নবঙ্জাবিষ্কিত দেব পুজার 
মধোও বজ্ঞ-তন্ত্র গ্রবেশ লাভ করিয়! পৌরোহিত্যকে অপরি- 
হার্ধা করিয়া তুলিল। এইরূপে সমাজের সকল দেব পূজার 
মধ্যেই বিশেষ বিশেষ মন্ত্র মান্ঠাত্মা ্বীকারিত হইয়! সমস্তের 
বাঙ্গণা অধীনতা প্রবর্তিত করিল, এই আদিম বৈদিক 
প্রকৃতিটুকুই--পৌরোহিতাই একদিকে সমন্জের অন্তর্গত 
সাধারণতত্ব। অনাদিকে, প্রাচীন স্বাহা-স্বধার পুনঃ গ্রবর্ণন 
পৃর্বক সকল বিভিগ্ন জাতি সম্প্রদায়কে শ্রুতিগত আদশের 
আমলে আনিয়! “হিন্দ'-সংজ্ঞার অন্তভূক্ত কর! হইল, স্বাহা- 
স্বধার মাহাম্মা দেশের অন্তর্শন্মে ক্ষীণতা* প্রাপু হইলেও, 
উহাই প্রাীন পৌরোহিতা তম্বের স্তত্তত্বূপ হইয়া! সমগ্র 
হিন্দু মাজের অন্ত ভেদবাদ এবং সাম্প্রদায়িকতার মধো ও 
যংকিঞ্চিং উপাধি-সামা আনয়নস্থকরিয়াছে।  ঈশরবাদী 
হউক ঝ না হউক, যাহ! কিছু ১ করুক বানা করুক, 
স্বাহা-স্বথপা এবং ব্রাঙ্গণের পৌরোহিতা মানিয়৷ চলিলে 
সকলেই হিন্দু! 

ই্ভাই বৌদ্ধবিজয়া এবং নব- প্রতিষ্ঠাপিত হিন্দু-আদর্শের 
প্রধান লক্ষণ; এবং এই আদর্শ এখন যাবৎ চলিতেছে। 

এখন, গৃহৃহ্থব্রার্দি হইতে আরম্ভ করিয়া মনুসংহিত! এবং 
যাবতীয় সংহিতা গ্রন্থগুলি “হিন্দু-আচারমূলক সভাতার 
বিরোধ নির্দেশ করিতেছে । সমস্তই একটা বিশেষ তন্ীয় 
ধর্ম এবং সমাজের তুতপ্রোত আদর্শই বিজ্ঞাপিত করে। 
বেদের দেব-পিতু পুজার পদ্ধতি সসম্তের মূলে রহিয়াছে ; 
বেদের সাম্প্রদারিকত! অনস্ত ভেদ-বাদের জনক হইয়। দাশ- 
নিক তর্ক যুক্তির উপন্থাপনে নিজের সমর্থন করিয়াছে, ছুঃখ- 
বাদ মুলক দার্শনিক আদর্পে পার্থিব জীবনটাকে মহা হুঃখাবহ 
মোহ এবং অধঃপাত নিত মনে করিয়াছে; উহার মধ্যে 
প্রতিমিরত নিজকে লন্কুচিত করিয়! তিতিক্ষামাত্র সার 
করিক্া উলাটাই আদর্শ স্থির করিয়াছে । এই লক্ষণ এত 
ব্যাপক যে, উতাকে প্রাচীন কালের অত্রি-গ্রবেশ, রামায়ণ 


মগথান্তারতের সরযুনিমজ্জন এবং মহাপ্রস্থান হইতে আরম 


করিয়া মস্ত ভারতীয় আর্ক সভ্যতার এ এবং লমাজ-তসতে 


৬৯৩ 


প্রধান বর্ণ বলিয়া অনুসরণ করিতে পার! ধার়। 


(১) ধৃতিঃ ক্ষম। দমে! হস্তেয়ং শৌচমিজ্িয় নিগ্রঃ 


ভারতীয় সাহিত্যের অধোগতি 


ন1 হওয়াটাই যেন অসম্ভব ছিল! শঙ্গদিকে, ছেদ-বাদের 


চক্ষে প্রসার বলিয়া! কথাটা কখনও আমল পাইতে পারে 


না। আমর! দেখিয়াছি প্রসার-আদর্শের অর্থ ই অন্থুমীলন; 
এবং উহাঠ প্রকারাস্তরে “প্রবৃত্ি'আদর্শ বলিয়া গাচীন 
কাপ হইতেই নিন্দিত হুইয়াছে। মন্ছসংহিতা গ্রণেতার 
'ধণ্ম,(১) আদর্শ পরম-গরিষ্ঠ এবং মহীগান্‌ বলিয়! মনে করি। 
উহা! সকল ধর্খের মন্থস্্ন্বের খ্যাপন করিাতেছে--উঞ 
মনগষ্যাস্মার নিরোধের-উন্ধ-প্রয়াণের পন্থা! ধর্মের উহা! 
নীতিমূলক আদর্শ! শুতরাং উহার মধো প্রাচীন বৌদ্ধ 
আদর্শের প্রচ্ছন্ন প্রভাব আছে। এই নীতিমূলক আদর্শ ই 
মানব-ধর্মের মুলতত্বকে সকল সাম্প্রদায়িক মতবাদ 


(70070 3 0001১109) হইতে স্বাধীন করিয়া দিয়াছে। 


উহা জন্মুথে রাখিয়া যে-কোন জাতির যে-কোন ধর্শের 
এবং যে-কোন সমাজসীমার লোকেই স্বাধীন অধ্যাত্ম-পন্থীয় 
নিজের পরমা গতি' লাভ করিতে পারেন! কিন্তু, এই 
মূলসুত্র সত্বেও মন্গকে কার্ধযতঃ ধর্মের নীতি-আদর্শ 
পরিহার করিতে হইয়াছে | সমাজাধিকৃত ধর্ম-আাদর্শের 
বাধা হইয়া, প্রাচীন বর্শ-ধর্থ এবং আচার-শাদশের বাধা 
হইয়াই, সংহিতাকারকে কেবল নির্দি্ট-“আচারের+ মধোই 
ধী মহান আদর্শকে নিবপিত এবং সীমাবদ্ধ করিতে 
হইয়াছিল। ভেদকে সনাতন তত্ব বলিয়! মানিয়! লইয়। 
উহ্থার স্ছিত নির্বিচারে আপোষ করিয়া, প্রতোক বিভিন্নের 
জন্ত দেশকালের প্রতোক বিভিন্নত! এবং সাম্প্রদায়িকতার 
জন্যই যেন পন্থা! নির্দেশ করিতে হইয়াছিল! উহার 
গতিকে সমাজের সংহিতা ব! ধর্মশান্ন গুলি' কেবল কতক- 


' গ্ুঙ্গ। আচার কার্যয-বিধর বিস্তারিত সংগ্রহ-পুস্তক ব্যতীত 
“আর কিছুই নহে! ধর্মের মূলহুত্র দুই কথায় সারা হইয়া 


আচার নিরূপণের জন্ত স্থান ছাড়ির। দিয়াছে ) এইরূপে 
হিন্দুর ধশ্ম এবং সমাজ মার্শ লহত্র সহস্র বৎসর পূর্ববকার 
আচার-পন্ধতি এবং সমাজনীতির দ্বার! সীমাবদ্ধ হুটয়! 





০ ওর সারা এ 





ধৰি সত্যমক্োথে। হর্শকং ঘর্লক্ষণম্‌। " 





প্রতিভ। ৬৯৪ ২য় বর্ম 
রর রি ৃ রঃ 
গিগছে; মন্যাজাতিহ অন্ভ তাবৎ ধর্াপদ্ধতি ছইতে মধ্যে ছিন্দজাতিকে কোথায় লইয়। গিষ্ঝছে, উঞ আলোচনায় 


নানাদিকে বিভিম্নাকার ধারণ করিয়াছে; অতীত 
দেশ-কালের সীমা-নিয়ত নিরপণগুণট 'সনাতন, সংজ্ঞা 
লাভ করিয়!, জবিচল এবং জনুষ্গজ্য। হইর, ব্রাহ্গণ-মুখ্য 
ব৷ পুরোহিতের অধিনাপনকতায় এই সমাজকে নিয়ন্ত্রিত 
করিতেছে । ফগতঃ, এই সমাঞ্জের মনোগতি এবং বিশ্বাস 
বুদ্ধি পর্ধান্ত এই মাদর্শে আকা?্রত ন। হইয়া পারে নাই। 
আমর! অনা ভগবান মন্্রকে ভারতীয় সমাজতন্ত্রে এক জন 
সংস্কারেচ্ছু বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছি । তিনি প্রাচীন 
আর্ধা-সমাঞ্জের শ্বভাবগত অনন্ত সাম্প্রদায়িকতা 
ভেদ গ্রবণতাকে চাতুর্বণ্যে বিভক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। 
কিন্তু তাহার 'আদর্শও নাসমাত্রে পর্যবসিত। হিন্দু সমাজের 
লৌকসকল পরস্পর স্পশে বিদ্বেষী থাকিয়! অনন্ত সম্প্রাদায়ে 
বিভক্ত রহিয়া গিয়াছে । রাক্ষণ, ক্ষত্রি্, বৈশ্ঠ গুঁভৃতি 
সংজাশবের অভান্তরে যেটুকু সাধারণ লক্ষণ »1 সামাভাব 
নিছিত আছে, উষ্কা' কদাপি গোষ্ঠী-গোর এবং সম্প্রদায়গত 
বিভিন্নতার অনার স্পর্শ করিতে পারে নাই; গ্রকুত একত্ব- 
ঘটন। কিংবা! জাতীয়তার ক্রিয়াশক্তি হইতে বিচাত থাকিয়া 
ব্হিভাগ্গে কেবল ভাবমারে পর্যাবসিত হইয়া, জ্যামিতি 
শাস্ত্রের দেছবিস্তারবিহীন বৃত্ত-রেখার মতনই অবস্থান 
করিভেছে। ইহার ফল কিরূপে ভারবর্মের সাহিতে' সমাজে 
ধর্মে সকল দিকে কার্ধা করিয়া চিরকাগ উহার ভাগানেমি 
আবর্তিত করিয়াছে, এক কথার, ভারতী: মন্রধ্য সমাজকে 
জাগতিক মনুষ্য সমাজের সাধারণ নিয়তি হইতে কত দিকে 
বিচ্ছিন্ন করিয়! দিয়াছে, এই চিন্ত। হইতে এদেশের কোন. 
(বিভাগের .আলোচনাই ' স্বাধীন ৬ইতে পা'রতেভে না। 
'সাহিতা-চিন্তকের পক্ষে ত গত্যান্তরই নাই! কেন. না 
সাহিত্য, সমাজবন্ধ মন্তয্োর মানস পুর বঈট নহে। 

বিপ্রের পৌর়োঞিতা এবং দশ-কর্থাদি অনুষ্ঠানই ভারতীয় 
সমাজে যংকিঞ্চিং সাধারণগার ভিত্ত--অনন্ত ভেদবাদের 
মধ্যে উহ্বাই ফংকিঞ্চিৎ একত। | এই বিশেষত্বের সমস্ত 
(শুণ-নোষট, এই মূল লক্ষণের সমস্ত উত্বর-ফণ, বর্তমান মনুষ্য 


এবং 


প্জাড়।. এবং লমাঙ্ের গতিমধো উহার সাহিঘতার অতিবাক্ধি- 


প্রতিপদে অন্ভব করিতে থাকিব! 

সমাজের সমস্ত স্বত্ব বা বড় বড় স্বার্থগুল সকলের 
চেষ্টা-অধিকারের মধ্যে থাকাটাই সমাজের সর্বপ্রধান শক্তি__ 
উহাই প্রকৃত প্রস্তাবে সাধারণতন্ত্। যে সমাজের 
প্রত্যেক স্বত্বে সাধারণ যতই সমতা অনুভব করিতে 
পারে, তাহার শক্তিও ততই বর্ধিত হয়) সমাজ-বিষয়ে 
তাহা গোড়ার কথ! ;) উহা হইতেই আধুনিক 'ভাতীয়তা, 
কিংবা! 'রাষ্থীয়তার, প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইয়াছে । এই 
সাধারণ পাকে জন্মজাতিগত আাদশে খণ্ড খণ্ড করয়া 
সীমাবদ্ধ করাই লাম্প্রদাঞ্নিকতার প্রধান লঙ্ষণ। আমর! 
দেখিতেছি, “হিন্টুঁ আদশ যমন চিরকাল সাম্প্রদায়িকতার 
দিকে টানিতেছিল, বৌদ্ধ মার্দশ তেমন চিরকাল 
সাধাক্ুগতার দিকেই ট]ুনিয়াছে। দেশমধো উভয়ের, 
প্রাবঙ্গ থাকার গতিপেই বৌদ্ধ গ্রভাবের ভারতবর্ষ 
মাহাঞ্জী রক্ষা করিতে গারিয়াছিল। বৌদ্ধধন্মকে নিজ্জিত 
করারু অথই হই তেছে সাশ্প্রদায়িকতার জন্মগত পৌরোহিত্য 
ভেদপ্রবণতার প্রসার, এবং 'সাধারণবাদের' 
জবনতি! নির্বাচন প্রথা, যাহার মধ্যে মন্য্যসভাতার 
সকল উন্নতির মুল, তাহার নামগুন্ধও ক্রমে অন্তর্থিত। 
উহার ফলে, এই সমাজ সাহিতাশিল্প প্রভূতিকে সাধারণের 
চেষ্টা-লক্ষা হইতে দুরবর্তী করিয়া! বিশেষ বিশেষ জন-সংখে 
আবদ্ধ করিয়াছিল; শন্ত দিকে সমাজস্থ মন্তুষ্যের শিক্ষা- 
দীক্ষা চেষ্টা-চরিত্র 'এবং চিন্তা পর্য্যন্ত সীমাবদ্ধ করয়া 
প্রকারান্তরে মন্য্যের প্রধান স্বত্ব--তাহার মনের 
স্বাধীনতাটুকু *াস্ত হরণ করিয়া লষয়া্িল। এট 
"ছিনু” আদর্শে (কেবল (পু কেন সকল প্রাচীন 


এত 


- আদর্শে ) স্বাধীনতা, গতি, উন্নতি বা বৈচিন্া প্রভৃতি 
কথা মিদাক্রণ দ্বপাবহ ন! 


হইয়া পারে না! উহার 
আধিপত্য গ্রাবল হইলে, মনুষ্যের মানসংপুক্র সাহিত্য 
কিংবা! শিল্পের ক দশ! হইতে পারে? উদ্ধার . প্রভাবে 
মনুযোর সমর জীন, ক্রমে: সকল, বিভাগেই স্বাওস্্াহীন 
হইয়া, একখেরে এবং বং $বিউল ব্যাক হইয়া, বক্র ] 


১২শ সংখ্যা 


৮ 
০৮ 


দিকে - অগ্রসর হইতে পারে। উহার গতিকে ভারতের - 


মঞ্গযা-জীবনটা£ এক কাপে জরাগ্রস্থ হইয়া, মধা এসিয়া 
হইতে ক্ষুদ্র গিরিরন্ধ,পথে প্রবাহিত হিম বায়ু সমক্ষে 
জীর্ণ বটপত্রের স্তায় কাপিয়াছিল। নিজের অধ্যাস্ম-নিয়তি 
বশেই. ধূ'ল বিলুষ্টিত হইয়াছিল! আমর জানি এইরূপ 
অবস্থ! সত্বেও ভারতের মন্ুষাগণ ন:নাদিকে গ্রভৃত 
উন্নতি করিয়াছিল। কিন্ত, কেবল বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিগত 
এৰং প্রতিভানিষ্ঠ উন্নতি; একক মন্্ুযোর কোন প্রাপ্থিই 
সমাজে ব্যাপক হইতে পারে নাই । সমস্ত সমাজ কেবল 
একট। বিশেষ আচার আদশেই নু'নাধিক স্থির থাকিতে 
পারিয়াছে; এক একটা আচার কালব্যশ নিজের উদ্দেত্য 
' এবং সার্থকতা হারাইয়! ফেপিলেও হাজার-হাজার বংদর 
প্রথল আছে! এই স্সমাজের শান্তাগণ এই জাতিডেদ 
এবং আচার বিশিষ্টতা রক্ষার উদ্বেগে ষুষ্যের জদয়-রক্ 
এবং প্রত্যেক অন্ত-তস্ত মধোই জন্মান্তরীয় অদৃষ্টবাদ 
ক্রামিত করিতে বাধা হইয়াছেন; উহার গতিকে 
হিতোপদেশ প্রভৃতির পপুরুষকারঁ এবং এই গাতীয় 
অর্ধাচীন কথা-প্রবন্ধ এই সমাঞ্জের মন্র্দেশে চিরকাল 
নিদারুণভাবে নি্ষিপ হইয়! আাসিয়াছে। উহার গতিকে 
এই সমাঞ্জ জগতের গতি-প্রবান্থে বিশেষভাবে স্থিতিশীল 
শাস্তিপ্িযর় এবং 'সোয়ান্তিপ্রিয়' হইয়। অবস্থান করিতেছে 
সতা) আচার-মূলক আদশগতিকে একটা শাস্তিশীল 
সভাতার আদর্শ ও সিদ্ধি করিতে পারিয়াছে। কিন্তু অন্য 
কোন বিষয়ে, শিল্প, সাহিতা, বিজ্ঞান, দর্শন, ধন্ম প্রভৃতি 
কোন বিষয়েই বাষ্টিৎ ত উপার্জনের প্ররুত অমৃতটুকু 
সমষ্টিদেহে পরিচালিত করিবার জন্ত ছাহার কিছুমাত্র 
শক্তি নাই। এই সমস্ত. ক্ষেত্রে উজ্জ্রণ পরিশ্ছুট হূর্যালোক 
এবং অমা-রঙ্থনীর ঘন অন্ধকার পাশাপাশি থাকিয়া 


আসিয়াছে; সমপ্ত প্রাপ্তিই নিদেন-পক্ষে বিশেষ বিশেষ 
সম্প্রদায় মধ্যে, শিলীভৃত হইয়। অবস্থান করিয়াছে; 


এবং স্বটনাগতিকে, বিশিষ্টের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গেই 
সমস্তের অধ্চপাত অনিবার্য হইয়াছে। . এই বিশিষ্টের 
স্বতি পর্যন্ত বিলুপ্ত করিয়া গিরাছে। ক্রমে এখন এমন 


৬৯৫ 


' পাহাড়ি! ; 


অবস্থ। £&াড়াইয়াছে যে, ভারতবর্ষ বিশেষ বিশেষ বিভাগে 


এত উন্নতি কি করিয়া সম্পন্ন করিল, প্রকৃত অবস্থা- 
নভিজ্ঞ বিচারকের চক্ষে তাহাই সর্ধ-প্রধান সমন্থা- 
আকারে উপগ্িত হয়' কিন্তু উহার সমন দোষগুণ . 
বিশেষ-তন্রের নধে।, ভেদতগ্্ের মধো প্রবগ সাম্প্রদায়িকতার 
মধ্যে এবং সাধাণণতার অভাবের মধ্যেই লুক্কায়িত ! 
দেশ-বিদেশের সকল প্রাচীন সগাক্গ-মধোই এই লক্ষণ 
নানাধিক পক্ষা জরিব। এই “সাধারণবাদ' আধুনিক 
মগ্রধা মভাতার এবং ইতিহাস'বিজ্ঞঞনের অভিজ্ঞতার 
সম্পত্তি। উঠা বছতর কগরৃচ্চ, ছ্দৈব দু্দশ। এবং 
বিপণ্ডি-নম্পাতের শেষ-উপার্জনরূপে মনুধা সমাঞ্জের নেত্র 
সমক্ষে গ্রকটিত ইয়া ক্রমে মৃহ্তিমান হইতেছে ! 
শীণণাঙ্ধমোহন লেন 1*. 


পাহাড়িয়া 


ওগে। পাহাড়ি! প্রিষ়্া, 

হেথা গৃহের কুঞ্জে, তোমার 
কি দিয়ে তুষিব হিয়া? 

কোথায় তমাল পিফাল, সর্ব 
অশোক বকুল নীপ? 

মহুল গাছে« | ললাটের পরে 
কোথা সে চ:দের টিপ? 

শীষ কুলের কেশর শিহরি 
পবন হেথা না কুরে, 

মহুয়ার বনে মাতাল হয়া 
মৌমাছি নাহি ঘুরে। 

বনদেবী হেথা শৈল সোপানে 
এলায় না তার বেণী। 


কোথ। দিগন্তে কাজল বরণ 
গিরি'পর গিরি-শেনী। 
বিদারি হেখার 


গাষাপ বক্ষ 


প্রতিভ৷ 


চৈগ্র ১৩১৯ 





বহে চা জি ৰারি। 
সিকতা হাদয় চিরিয়া চেখায় 
ভরে নাকে! কেহ ঝারি। 
কোথায় উদার মুক্ত জীবন 
শৈলের পাদ-মূলে ? 
চপল চরণে কোথ৷ ছুটাছুটি 
গিরি নর্দী-কুলে কূলে? 
ওগো পাহাড়িয়া প্রিয়া? 
হেগায় গৃহের কুঙ্জে, তোমার 
কি দিয়ে তুষিব হিয়। 2 
-ওগে। পাঙ্থাড়িয়া বালা, 
লয়ে এস করে লঙার বলয় 
গলে বন-ফুল-মালা | ৪ ্ 
প্রকৃতি হেথায় কল্যাণীরূপে ৬ 
বেধেছে কুটারখানি, 
আলিপনা ভরা ১০ আিনার তলে, 
এস এস বন বাণি। 
হেথায় জড়ায়ে শতেক বন্ধ 
গৃহ-কাজ হেগা শত। 
মানবের পুত জি ছায়াতলে 
ত্াপ্তি লভিবে কত? 
ফুল-পল্লব ভূষণ তেয়াগি 
গুহের ভূষণ পর । 
লহ সীমন্তে সিঁদুর বিন্দু 
.. শঙজ্খা-বলয় ধর | 
টানো শির *পরে লাজ গুন 
বাধ কুন্তল রাশি, 
হোক আঅ5পল চরণ বুগল, 
যত হোক হাসি। 
পিঞ্জরে আজি পড়িয়াছে বাধা, 
মুক্ত স্বাধীন পাখী । 
হীরিগ নয়নে ঘেরিয়া দাড়ান 


'শতেক মানব আথি। 


৬৯৬ রি ৃ ২ বর্ষ, 


ভাসি ওত তে ক তি ও পিস পর "০ ওটি উপ ভাপা 


ওগো পাছাড়িয়া বধূ, 
তার মাঝে আলে। প্রকৃতি কুল 
অস্তর-ফুল-মধু ॥ 
শ্রীকালিদাস রায়। 


দ্বিজ রামপ্রপাদ 
(ঢাকা সাহিত্য পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পন্িত ) 


রাম প্রসাদ বাঙ্গালীর গৌরব । কাবা ও সাহিত্য যেমন 
ভাষার পরিপুষ্টি ও সৌঠব সংসাধনের উপাদান, ল্গীতও 
প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ভাষার মঙ্গরাগে সহায়তা করিয়া 
পাকে। কাব্য 'ও সাহিতোর প্রভাব সুুশিক্ষিতের উপরই 
বিস্ৃষ্ঠি লাভ করে।* সঙ্গীত রাজাধিরাজজের বিলাস-ভবনে, 
বাণীক্ক কুপ্ত কাননে, নে গোচারণের মাঠে, কুষকের 
শেজে। মাঝিমাল্লার নৌকায় এবং অবঠনবর্তী রমণীর 
অবন্নোধে পর্যাস্ত অবাধে আপন অধিকারের মীম! নির্দেশ 
করিক্কাছে) সু শুরাং সাহিত্যের উপর রর প্রভাব শন্বীকার 
করিলে চলিবে না। 

রামপ্রসাদের প্রেম-বিগলিত হৃদয়ের মন্যাকিনী ধারারূপে 
মে সঙ্গীত-তরঙ্গিনী বঙ্গদেশে প্রবাহিতা হইয়াছিল, তাহাতে 
কত হৃদ মআল্লুত হুইয়৷ পড়িয়াছে, কে তাগার সংখ। 
করিবে? রামপ্রসাদের পদাবলী শিক্ষিত অশিক্ষিত, স্ত্রী, 
পুরুষ, বালক রূন্ধ নির্বিশেষে সর্বত্র একাধিপতা বিস্তার 
করিয়া রহিয়াছে ' বঙ্গের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত 
পর্যন্ত এই সঙ্ীত-ম্বধার ধারা ররর সা 
সর্ববন্ত্র সম্প্রসারিত । 

কলিকাতায় ইংরেজ রাজের রাজধানী স্থাপিত হওয়ার 
তৎপার্শবন্থ স্থান সমূহে জ্ঞান বিস্তারের যেই চ্থ্বিধা হুইয়া- 
ছিল। তাহার ফলে, তত্রতা বনু নুগ্তপরায় রত্ব আবিষ্কৃত 
হইয়! লোকচক্ষুর গোচরীভূত হইয়াছে। সাক কবি রাম- 
প্রসাদের গান, কৰিত! ও'জীবনী নংগ্রহও .লেই জ্ঞানের 
একতম অমৃত ফল। রাম প্রসাদের পিব-লগীত, বিষগক | 


ূ চু সংখ্য। 


গত ৰ! সপন প্রন্ৃতি বাঙ্গালীর সমাজে 8 অপরিচিত ূ 


বলিলেও অন্তায় হয় না। তিনি স্বয়ং লিখিয়া গিরাছেন-- 
প্রস্থ ধাবে গড়াগড়ি গানে হব ব্যস্ত |” 

তাহার গান আশীর্বাদের মত সমুদয় বঙ্গদেশে ছড়াইয়। 
রহিয়াছে । 

স্বর্গীয় দয়ালচন্দ্র ঘোষ, শ্রীবুক্ত কৈলাপচন্ত্র সিংহ এক 
বঙ্গবাসী আফিস রাম গসাদের সঙ্গীত সংগ্রহ করিয়া প্রচার 
করিয়াছেন। এ কার্ষ্যে দয়াল বাবুই অগ্রণী। তিনি প্রদৃত 
পরিশ্রম, অতুল অধ্যবসায় ও যত্রে প্রসাদের সঙ্গীত, জীবনী, 
ঈন্স্থান গ্রন্ৃতির বিবরণী আমাদের সমক্ষে উপস্থিত 
করিয়াছেন । ৮ 

রামগ্ীসাদের পদাবলী আলোচ্ন! করিলে স্পষ্ট প্রতীতি 
জন্মে যেঈহাতে একাধিক ব্যক্তির রচন। স্তান প্রাপ্ত হই- 


যাছে। গ্রস্থকারের লিখিত পাগলি হইতে যাহা সংগৃহীত 


' হয়, তাহার স্বত্ব সাব্ন্ত করিবার জন্য ্ কোনও গ্রমণের 
অপেক্ষা থাকে-না, কিন্তু লোকমুখে শ্ুত অতীত কাহিনীর 

মধ্যে একই ব্যক্তির রচনা নিভূলরূপে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে 
পারে না। গ্রসাদ-পদাবলী৪ এই সত্োর সীমা-রেখা অতিক্রম 
করিতে পারে নাই। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনকে স্শষ্ট- 
রূপে পরিচয় করিয়া লওয়ার এক উপায় 'আছে। তীহার 
পরিচয়ে দেখা যায় 

“ধরাতলে ধন্ত সে কুষারহউ গ্রাম 

তত্র মধ্যে সিদ্ধ পিঠ রামকৃষ্খ-ধাম।” 
এই কুমারহট্টই হালিসহরের “কুমারহাটী গ্রাম, দয়াল 
বাবু এরূপ স্থির করিয়াছেন। অপর রামপ্রসাদ সম্বন্ধে কেহ 
এ পর্য্স্ত কোনও উচ্চ বাঁড্য করে নাই। আমর! এ সম্বন্ধে 
বিস্তুত আলোচনা দ্বার! দ্বিতীয় রামগ্রসাদ্দের সমর্থন করিতে 
চেষ্টা করিব। 

“প্রমাদ-লেখক” দয়াল বাবু লিখিয়াছেন-__ 
“যন্দিগ কবিরঞ্জন রামপ্রপাদ.ভির বিজ রাম প্রসাদ সম্বন্ধে 
স্থিক মীমাংসায় উপনীত হইতে পারি নাই, ৬পাপি পশ্চিম 
বাঙ্গালার সেন রাম প্রসাদ ভির পূর্ববাজালায় এক জন নবি 
রাম প্রলাদ” ছিলেন, আমার, এই সংস্কার দূর হইল ন11” 


৬৯৭ 


দ্বিজ রামপ্রসাদ রব্বানী এই ২ সং [স্কার দয়াল বাবর 


হৃদয়ে বদ্ধমূল হইবার প্রধান কারণ, প্রসাদী সঙ্গীতের মধ্যে 
কোনও কোনও পদে পূর্ববঙ্গের ভাষা অত্যন্ত পরিস্ফুট 


দৃ্ হয়,এবং রাম প্রসাদ সম্বন্ধে অনুসন্ধান কালেও তিনি পুর্ব 
বঙ্গে এক রামপ্রসাদের প্রণাঁপ পাইয়াছিলেন। প্রসাদী 
সঙ্গীত পূর্ববঙ্গের গৃহে গৃহে বহুকাল হইতেই গ্রচলিত। 
যে নকল গ্রাম শিক্ষিত সমাজ হইতে পুর্ববাবধিই দূরে 
রহিয়াছে, সেই সফল গ্রামেও প্রসাদী সঙ্গীত ম্মরণাতীত 
কাল হইতে চলগনা আদিতেছে। পূর্ববঙ্গে জনৈক রাম- 
প্রসাদের শান্তত্ব  গ্রমাণের পক্ষে এই যুক্তিও নিতান্তই 
উপেক্নীয় নহে । দয়াল বাবু কুমারছট্রের সন্ধান করিতে 
স্থান পর্যান্ত গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি পুর্বব- 
বঙ্গের রাম প্রপাদের জন্ত একটুও শ্রম করিয়াছেন, এমন বোধ 
হয় না|, ১৮৮২ সনের ২৫শে বৈশাখ তাহার "প্রসাদ 
প্রসঙ্গ” গ্রচারিত হয়। ইহারও তিন বৎসর পূর্বে তিনি 
এই কার্ধ্য ব্রতী হইয়াছিলেন। এই চল্লিশ বৎসর পূর্বে 


যদি দয়াল বাবু পূর্ববঙ্গের রাম প্রসাদের অন্নসন্ধান করিতেন, 


তবে তাহার সফলত। আজ আমাদিগকে গৌরবান্বিত করিত । 


দ্বিজ রান রর 


দুর্ভাগা বশতঃ দয়াল বাবুর হৃদয় সে দিকে আরুষ্ট হয় নাই।' 


তিনি কুমারহট্রের সন্ধানে গমন করিয়াছেন, কিন্ত বদ্ধমূল 
সংস্কার লইয়াও তিনি .পূর্ববন্ধের প্রসাদের দিকে 
নেত্রপাত করেন নাই। রামপ্রসাদ 
শকান্দার মধ জন্মগ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি বৃদ্ধ 
হইয়াছিলেন। সুতরাং অনুমান ১৩০--৪* বৎসর পুর্বে 


১৬৪৩-৪৩ 


রাম গ্রসাদের মৃতু হয়। নুতরাং প্রমাণিত হইতেছে, রাম- 


প্রসাদের মৃত্যুর এক শতান্দীর পরে দয়াল বাবু অনুসন্ধানে 
ব্রতী হইয়াছিলেন। | 

তাৎংকালিক ইংরেজী শিক্ষিত নী রী বঙ্গ সে অঞ্চলের 
লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্ত যে প্রয়াস পাইয়াছেন, পুর্বব- 
বঙ্গে সে চেষ্টার যে ক্ষীণালোক আমর! বর্ধমানে দেখিভেছি, 
ইহা! আরও কিছুকাল পূর্বে দেখিতে পাইলে পূর্ববঙ্গের বহু 
গৌরব-মগ্ডিত রত্ব এত কালে আপন প্রভাব বিস্তার করিত । 


প্রতিভা 


ট্চ্জ ১৩১৯ 


৬৯ ৭ উপাসিিশ লা শিশাশিন তি শা ০ 


দয়াল বাবুর দৃঢ ধারণা ছিল, পূর্বাবে এক রামপ্রসাদ 
ছিলেন । আমর! দীনেশ বাবুর “বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে” এই 
রাম প্রসাদের' কোন ও সন্ধান প্রাপ্ত হই নাই। কোনও 
কোনও পৃর্ক্বঙ্গবাসী অনুসন্ধানের কষ্ট স্বীকার না! করিয়। 
গোলে হরিঝোল দিয়! কবিরঞ্জন রাম প্রসাদকেই দ্বিজত প্রদান 
করিয়াছেন। দয়াল বাবু নিজ বদ্ধমূল সংস্কারের উপরেও 
একট! সন্দেহের ছায়া পাত করিয়াছিলেন। তিনি লিখি- 
য়াছেন --“পূর্ববাঙ্গালার অনেকেরই এরূপ অবগতি, 
স্তরাং সর্বপ্রথমে আমারও এরূপ সংস্কার জন্মিয়াছিল 
যে, রাম প্রসাদ দ্বিজ ছিলেন। কিন্তু কবিরঞ্জন রাম প্রসাদ 
যে ব্রাহ্মণ ছিলেন না, ইহ! আর বলিবার আবশ্কত। নাই। 
দ্বিজ শের রূঢ়ার্থ পরিত্যাগ করিয়' মুল অর্থে কবিরঞ্জনকে ও 
' অবশ্য দ্বিজ বলা যাইতে পারে। প্রত্যেক মানবাত্মাকে 
মুক্তির পূর্বে ত্বিজ হইতে হইবে। মানবাত্ম! সেই (পর্য্যন্ত 
মৃত, যে পর্যাস্ত না ঈশ্বরেতে প্রনর্জীবিত হইয়া “দ্বিজ' হয়। 
এই মূল অর্থে কবিরঞ্রন রাম প্রদাদই কোন কোন সঙ্গীতে 
ঘিজ শবেের ব্যবহার করিয়াছেন কি ন|, ইহ! একটি গুরুতর 
প্রশ্ন। কারণ যে সকল সঙ্গীতে 'দ্বিজ' ভণিতা আছে, 
সে সকল অপেক্ষকাক্রতত লম্যুক্ডাবাকআন্ক। 
কিন্তু কবি রামপ্রপাদের সঙ্গীত সকল অতীব গভীর 
ভাবাম্মক । &% রা * বৈস্ভেরও 
টপনয়ন ও গায়ত্রীতে অধিকার আছে। কবিরঞ্জন তাহ! 
হইতেই আপনাকে “ছ্বিজ' বলিয়াছেন। তরুণ যৌবনের 
ওগ্ধত্য বশে হয়ত প্রসাদ এইরূপ শব্ধ ব্যবহার করিয়া থাকিতে 
পারেন।” 

দয়াল বাবুর এই সকল যুক্তি খণ্ডন কর! শক্ত নহে। 
যদি দয়াল বাবুর মতে “মানবাম্মাকে মুক্তির পূর্বে দ্বিজ” 
হইতে হয়, তবে স্পষ্টই প্রমাণিত হয়, গন্ধজ' ভণিত| যুক্ত 
সঙ্গীতগুলি প্রসাদের দিদ্ধ অবস্থায়-_স্থতরাং জীবনের শেষ 
ভাগে রচিত। মানবাস্ম। মুক্তির পূর্বে দ্বিজ হয়, দয়াল বাবু 
কোন্‌ শাস্ত্রীয় প্রমাণের ভিত্তির উপর এই কথ! লিখিয়াছেন ? 
তিনি স্থাবার লিখিয়াছেন, “ঘ্বি্তণিতাধুক্ত সঙ্গীত গুলি 
অপেক্ষাকৃত লবুভাবাম্মর্ক”, এ গুলেও তাহার পুর্বাপর 








». ০স্বটে বাগ হটে হক থর ওর হ্যা” 


৬৯৮ 


সে স্টিভ সত সত উস বাস ০ ক হই 


২য় বর্ষ 
সাম রক্ষিত হয় নাই। প্রথম রচিত: সঙ্গীত অপেক্ষা 
পরবস্তী সঙ্গীত লবুভাবাত্মক হওয়ার সম্ভাবনা! কোথায়? 
অবশেষে "থ্বিজ* ভণিতাকে “তরুণ যৌবনের ওধত্য* বলিয়! 
তাহার প্রথম সিদ্ধান্তের মূলোচ্ছেদ করতঃ এই ভাবে দয়াল 
বাবু তাহার নিজের প্রতিবাদ নিঞজ্জেই করিয়াছেন । এই 
সব পশু যুক্তির অত্যন্ত স্পট অদামঞ্রন্ত দুই রা প্রসাদের 
ব্যবধান সযত্বে রক্ষা করিতেছে। 

১৩০২ সনের শ্রাবণ, সংখ্যা নবাভারতের ১৭২ পৃষ্ঠায় 
শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বনু মহাশয় রামগ্রপাদের কায়স্থত্ প্রমাণ 
করিতে ফাইয়! লিখিয়াছেন--“কোন কোন গানের ভণিতা় 
দ্বিজ রাম প্রসাদ ..থাকাতে রামপ্রসাদকে ব্রাঙ্গণ মনে করা 
যাইন্তে পারে। তংসম্বন্ধে থা এই যে, রাম প্রসাঙগ দ্বিজ 
শব্দ প্রয়োগ না করিলেও শ্রী, কবি, তারা, মা গো, 
ও মা, এ যে, এইকপ অসংখ্য শবের পরিবর্তে পরবর্তী 
গায়কগণ ছ্বিজ শব্দের; প্রয়োগ করিয়। লইতে পারেন। . 
অনেক গানে তাহাই হইয়াছে । আর কতক- 
গুলচ্ভে বোধ হুয় রামপ্রসাদই দ্বিজ শব্দ প্রয়োগ 
করিয়াছেন। যখন তিনি সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছেন, 
জগজ্ছননীর সহিত তাহার মাশা-পুজর সম্বন্ধ একেবারে পাকা 
হইয়া গিয়াছে,......... তখন যে রামপ্রসাদ আপনাকে 
দ্বিজ বলিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য কি? ...স্তরাং 
সিদ্ধ পুরুষ বলিয়৷ পরিচয়াকাঙক্ী অভিমানী রাম- 
প্রসাদ যে সে সময়ে আপনাকে দ্বিজ বলিয়াছেন, সন্দেহ 
নাই 1--***-****পুর্ববাঙ্গলায় দ্বিজ রামপ্রসাদ 
কথার যে কোনও মুল্য আছে, মনে করি না।” 
রসিক বাবু রামপগ্রসাদকে কায়স্থ প্রতিপন্ন করিতে ভাবাবিষ্ট 
হইয়াছেন। ভাবের মুখে কায়স্থকে ই দ্বিজক্ব প্রদান করিতে 
ও তাহার আটকায়. নাই। রদিক বাবুর করনা অতি- 
সহজেই শ্রী, কবি, তার!, মা গে প্রত্ৃতির পরিবর্তে পরবর্তী 
গায়কগণকে “থ্িজ” শব সঙ্গিবেশ-কারক বলিয়া কটাক্ষ 
করিয়াছেন, এবং “অনেক গানে তাহাই হইয়াছে" বলিয়া 
স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়াছেন। রলিক বাবু “বোধ হয়” 
বলিয়া যাহার আরম্ভ এবং “সনেছ নাই” বলিয়া বাছায় 


১২শ সংখ্যা 


আরজ ৯ সস্তা রশি টি জা আজ (শি হরণ খ্রি সস 


মীমাংসা করিয়াছেন, তাহার ম্‌ল্য আতি অকিকিৎকর, তাহা 


কেবগ স্বকীয় মতের সমর্থন মাত্র। রসিক বাবুর উদ্ধত 


কয়েকটি কথাতে তাহার দৌর্বল্যের পরিচয় অত্যন্ত নিষ্ুর' 


ভাবে তাগাকে উপহাস করিতেছে । তিনি রাম প্রসাদকে 
“সিদ্ধ পুরুষ” বঙলগিয়া“পরিচয়াকাজ্ষী অভিমানী” বলাতে অপ- 
রাধী হইয়াছেন। কেবল কল্পনার লীলাতরঙ্গে ভাসিয় 
রসিক বাবু কবিরঞ্রন রাম প্রসাদ ও দ্বিজ রাম গ্রসাদকে অভিন্ন 
বক্তি মনে করিয়াছেন এবং প্রসাদকে কায়স্থ বলিয়া আপন 
সম্প্রদায়ের গৌরব বুদ্ধি করিবার জন্য বার্থ প্রয়াস করিয়া- 
ছেন। এর সনের পৌধ সংখ্যায় নবাভারতে শ্রীধুক্ত কালী- 
প্রনন্ন সেনগুপ্ত রধিক বাবুর এ কথার প্রতিবাদ করিপ্বা- 
ছিলেন। এ 

“প্রসাদপদাধলী”-লেখক আর এক ডিগ্রি প্রমোশন 
দরিয়। দ্বিপ্গ রামপ্রসাদকে একেঝ্খরে নীলুর পাঁচালীর দলে 
নামাইয়! ছ।ড়িয়াছেন। তিনি তাহাকে 

“তেমনি আজ নীলুর দলে রাম প্রসাদ একুটিন্‌” বলিয়া 
সাফ ইংরেজ রাজত্বের মাঝামাঝি লইয়া আ'সম়্াছেন। 
উধাও কল্পনার তাঁড়নে লেখকগণ সুধু রামগ্রপাদ কেন 
অনেক মহাগ্রাকেই টি ভাঁবে নাস্তনাবুদ করিয়। বাহাছুরা 
লইতে চেষ্টা করেন 177 ৮4: ,৫ 7. 

রাম প্রসাদ বাঞগ্গালায় আবার বুদ্ধ বনিতার পরিচিত এবং 
গ্রিয়। সর্ধজ্জ রামপ্রসাদের অপ্রতিহত প্রভাব । এই 
কীর্ভিমান্‌ পুরুষদ্ধয়কে পৃথক করিলে সম্ভবতঃ কবিরঞ্নের 
গৌরব বিন্দুমাত্র ও ক্ষু্ হইবে না। যদি দ্বিজ রামপ্রসাদের 
গৌরবের যোগা কিছু পাওয়া! বায়, তাহাই লাভ। কবি- 


রঞ্জন আপন অধ্ধকারে চিরস্থায়ী বন্দোবন্ত করিয়াছেন-_- 


তাহার সীমানার বাছিরে আর এক জনের অন্ততঃ একট। 
পর্ণ-কুটার নির্মিত হওয়ায় দোষের বিষয় কি আছে? 
শৈশবে পিতামহী ঠাকুরাণীর নিকট প্রায়ই একটি 
রাম প্রসাদী গান শুনিতে শুনিতে দৃমাইয়! পড়িতাম। দূবাগত 
বংশীধবনি যেমন সমীর-তরগ্গে রছির়! রহিয়া কর্ণকুহরে 
গরবিই হয়, সেই মধুর সঙ্গীতের ছুই একটি পদ তেমন ভাবে 
আমার স্বৃতির কুছেলী-অন্ধকারে মধ্যে মধো উকি মারিয়। 


৬৯৯ 


দ্বিজ রামপ্রসাদ 


আত্মপ্রকাশ করে। এই সঙ্গীতটির জন্ত এখন দ্বারে 


দ্বারে ঘুরিয়া দেখিয়াছি--কোথাও তাহার উদ্ধার সাধনের 


স্তর পাওয়া গেল না। সে কালের নারীগণ ভাবাবেশে 
তন্ময় হইয়া প্রসাদ পদাবলী গাইতেন; কিন্তু প্রসাদের 
সেই মধুর সঙ্গীতটি বর্তমান সময়ে 'থনির তিমির-গর্ভ' হইতে 
উদ্ধার কর! আমার ভাগে ঘটিয়! উঠে নাই। প্র গানটার 
মধ্যে আছে, 

“জংলার মধ্যে ভাঙ্গ। ঘরে, একল৷ গে! মা থাকি পড়ে”, 
অন্ত্র-_“চম্কে উঠি বাঘের ডাকে ।৮ | 
অনাত্র--“তুমি ব কর ম৷ তার! ।” 

ঠিক একটি গানের মধ্যেই এই পদগুলি ছিল কি না, 
তাহা বলিতে পারি ন।। কতকাংশে এ্ররুপ আর একটি 
সঙ্গীত প্রাপ্ত হইরাছি, তাহার সম্বন্ধে পরে আলোচন।' 
করিব)। | 

এই পদ্দ হইতে আমর! অন্ততঃ এইটুকু প্রাপ্ত হই যে, 
রাম প্রসাদ কোনও অরণো বা অরণ্য প্রান্তে ভগ্ন কুটারে, 
একাকী বাস করিতেন। সেখানে বাধের ভয় ছিল। 
তথাপি ময়ের উপর নির্ভর করিয়া প্রসাদ সেই ভাঙ্গা ঘরে 
পড়িয়া থাকিতেন। 

, তীহার নিবাস বে পুর্বধঙ্গে ছিল, তাহার প্রমাণস্থরূপ 
ছুই একটি গান উদ্ধত করা যাইতে পারে” 

কে বা বুকের কে রা পিঠের, বদ্‌নিয়তিয়া কাণীর কাণী। 

কেহ সার! দিনে পায় ন! খাইতে হে দেখে! করুণাময়ী ॥ 

কেহ ছুধে খায় সাচি চিনি- | ৃ 
কেহ শুতে হেতালাতে, পালঙ্গেতে মশৈর টানি, 

আমর! মরি 'পুড়পুড়ায়ে' (হে দে গো করুণামযী ) 

ভাঙ্গা! ঘরে নাই কে। ছানি ॥ 

কেহ পরে শাল ছুশালা, কেহ পার ন। স্তাঙ্গা ছাল। 

অনুভাবে বুঝি তার! ( হে দে গে! করণাময়ী ) 

তেল! মাথায় তেল ঢাপানী ॥ 

বিভিন্ন স্থানের অধিবাসীদিগের উচ্চারণের বৈষম্য অনেক 
শব্দের উপর অবাধ অত্যাচার হয় বটে, কিন্ত উদ্ত সঙ্গীতে 
সে আশঙ্ক! নাই বলিলেও চলে। ব্দ নিয়তিয়া অর্থাৎ যাহার 


প্রতিভ। 


চৈত্র ১৩১৯ 


হি্াসিতি ৬ পাতি লালিত উঠা, এ ৪০ তি তা পার্টি তদ্ি িত ঠী তি নী স্মরন চে 





উদ্দেশ্ত খারাপ, কাণী অর্থে এক চোখা, যে পক্ষপাত 


দৃষ্টিতে দেখে ; অনুভাবে (অনুমান করিয়! ); গুতে ( শোয়, 
শয়ন করে ) ; মশৈর ( মশারী ); পুড়পুড়ায়ে (জলে পুড়ে' বা 
ছটফটায়ে); মশারীর পরে 'পুড়পুড়ায়ে' ব্যবহার কর! 
হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয় রামপ্রসাদ মশকদংশন-যন্ত্রণাও 
ভোগ করিয়াছেন। ভাঙ্গা! ছাল! (ছে'ড়। ছালা, ছেড়। 
ছালাকে ভাঙ্গ। ছাল! বগিতে অনেক সময় শোনা যায়), 
এই গানের ভাষা পূর্ববঙ্গের নিজন্ব 

আর একটি সঙ্গীতে আছে - 


“থাকি একখান ভাঙ্গা ঘরে, 
ভয় “পাইয়! ম। ডাকি তোরে, 
ইয়লে হালিয়! পড়ে, মাছে কালীর নামের জে'রে। 
রাত্রে আইস! ছয়ট। চোরে, ভাঙ্গা “বেড়া ডেইর়। পড়ে। 
চম্কি উঠি বাথের ডাকে, পাকি (মায়ের) নামর্টি ভরস। 
করে ।” 


এই সঙ্গীতের ইয়ল শব্দের অর্থ শিশির-পাত। সগবতঃ 
হিম হইতে ইম্‌ এবং শেষ ইয়ল হইয়াছে । ইয়ল বাবহ।র 
এখনও শোন! যায়। এই গানটির “ইয়লে, স্থলে দয়াল 
বাবুর সংগ্রহে আছে 'হিল্লোলে' । ডেইয়। অর্থাৎ ডিঙ্গাইয়া | 
সাধক রামগ্রসাদ জঙ্গলের বাথকে ভয় করুন আর না 
করুন তিনি ভাঙ্গা ঘরে থাকিয়া ষড় রিপুর ভয় করিতেন 
এবং মায়ের নামে তাহার্দিগকে দমন করিতেন । 


আর একটি গান-_ 


“দেখি মা কেমন ক'রে আমারে ছাড়ায়ে যাবা। 
ছেলের হাতের কল! নয় মা! ফাকি দিয়া কেড়ে খাব! ॥ 
এমন “ছাপান ছাপাইব ( মাগে! ) খুজে খুঁজে নাহি 
পাবা। 
বৎস পাছে গাভী যেমন তেন্নি পাছে পাছে ধাব। ॥ 
প্রমাদ বলে “ফাকি ঝুকি” (মাগে!) দিতে পার পেলে 
| হাব । 
আগায় যদি না তরাও ম শিব হবে তোমার বাব! ॥৮ 
যাবা, খাবা, "পাবা প্রতি পূর্ববঙ্গে ব্যবঙ্গত হয়। “এমন 
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২য় বর 


ছাপান ছাপাইব” ছাপান অর্থ লুকাইয়া থাক! । পলাইয়৷ 
আত্ম গোপন কর!। 

আর অধিকসংখ্যক দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়! পাঠকবর্গের 
ধৈর্য্য আক্লান্ত কর! সঙ্গত মান করি ন।। কয়েকটি গানের 
ছুই একটি পদ মাত্র উপস্থিত করিব। তাহাতেও পূর্ববঙ্গের 
পরিচয় প্রকাশিত। 

“প্রসাদ বলে ব্রহ্মদয়ী, বোঝ! নামাও খানিক জিরাই। 
জিরাই-_ব্শ্রাম করি। ' 

“চুরিদারী করলে পরে উচিত মত সাজ। পাৰ ।” 
'চুরিদারী', “ফণা কিবঝুঁকি” পূর্ববঙ্গেরই কথা। 

“যাই পড়াই ৩ পড় মন, পড়লে শুনলে হধিভাতি, 

জান নাকি ডাকের কথ| ন! পঙ্ডিলে ঠেঙ্গার গতি ॥ 
এই প্রবচনটি আমর! শৈশবাবধি শুনিরা আসিতেছি। 
ঠঠেঙগার গতি” পুর্ববঙ্গের একচেটিয়া কি পশ্চিমবঙ্গেংও 
ব্যবহাকস আছে জানি না | | 

“কেহ গায় দেয় শাল দুল! কেহ পায় না ছিড়! তেন” 
তেন! অর্থ হ্তাকৃড়া । পশ্চিমবঙ্গে তেনা' বলে কি না বলিতে 
পারি না, এ দেশের বু লোক তেন! পরিয়া দিন গুজরান 
করে। পশ্চিম বাঙ্গাপায় গ্তাকড1 বলে। 

“সে যে সময়সির নাড়িতে নারে।” 
“সময়লির' ( সময় মত ) ইহাও সম্ভবতঃ আমাদের সম্পন্তি। 
এই সকল সঙ্গীতের রচয়িতাকে পুৃব্বধঙ্গবাসী ধলিতে দ্বিধ! 
করিবার কোনও কারণ নাই। 

দ্বি্জ রামপ্রসাদের সঙ্গীত ক্রমে উন্নত ভাব ও ভাষায় 
রচিত হইয়াছিল, যথা-_ 

মন কেন রে ভাবিস, এত; যেমন মাতৃহীন বালকের মত। 

ভবে এসে ভাবছ বসে কালের ভয়ে হয়ে ভাত। 

ওরে কালের কাল মহাকাল, সে কাল মায়ের পদানত ॥ 

_ ফণী হয়ে ভেকের ভয়, এবে বড় অদ্ভূত, 

ওরে ভুই করিস, কি কালে: ভয়, হয়ে ব্রহ্মমরীর সুত। 

একি ভ্রান্ত নিতাস্ত তুই, হলি রে পাগলের মত। 

ওরে মা আছেন যার ব্রহ্ধময়ী, কার ভয়ে সে হয় রে ভীত। 

মিছ! কেন ভাব হুঃথ, হূর্গা বল অবিরত | 


১ ৯৬৮৯, 


 করিলেন। 


১২শ সংখ্যা 


এটি তি 


দ্বিজ রামগ্রসাদ বলে, মন কর রে মনের মত। 

ও মন গুরুদত় তত্ব করকি করিবে রবিস্ৃত! 
এই আত্মনির্ভরতাপূর্ণ সঙ্গীত অপেক্ষাকৃত গভীর ভাবাস্মক | 
তাহার পরে-_ 

“মা হওয়া কি মুখের কথা, 
কেবল প্রদৰ কলে” হয় না মাতা ।', 

এই সঙ্গীতটিও দ্বিজ রাম প্রসাদের রচনা । ইনি সরল 
ভাষায় সরল ভাধে প্রাণের কথ! মায়ের নিকট নিবেদন 
করিয়াছেন। 

কবিরঞ্রন রাম প্রসাদ প্রথমেই“দে মা আঙ্মায় তবিলদারী, 
আমি নেমকহারাম নই শঙ্করী” খলিয়া তবিলদারীর মারজী 
পেশ করিয়াছেন। ফর্লে তান নাসিক ৩০২ টাকা বৃণ্তি 
প্রাপ্ত হইয়া! সাংসারিচ চিন্তার *হাত হইতে মুক্তি লা 
দুই শত বংসর পুর্বে মিতবায়ী বাঙ্গালীর পক্ষে 
মামিক ৩৯২ টাক! যথেঞ্ ছিল বলিরা বোধ হয়। অতঃপর 
নহাগাজ কৃষ্ণচন্ত্রের অন্তগ্রহে তিনি ১০০ বিঘা নিষ্ষর জমি 
প্রাপ্ত হন। “গর আবাপি জঙ্গল ভুমি আবাদ করিয়া পুন্র্র 
পৌন্রাদি ক্রমে ভোগ দখল করিতে থাক” বলিয়া কষ 
তাহাকেএক সনন্দ প্রদান করেন। রাজকিশোর নামক ধনাঢ্য 
বাক্তি তীহার পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন । "শ্রীনাথ” নামক 
কোনও ব্যক্তি প্রসাদের চিকিংসক ও অন্তরঙ্গ ছিণেন 
এ রূপ সন্দেহ হয়। এই রূপে রামপ্রপার্দ পরম নিশ্চিন্ত মনে 
সংসারে থাকিয়া! মায়ের নামে বিভোর থাকিতেন। “ঘরে 
বসে মায়ের নাম গাইব” বলিয়! তিনি আপন গৃহের অস্তিত 
গাপন করিয়াছেন। স্ত্রী-পুক্র গ্রসৃতি তাহার সংসারবাসের 
নিদর্শন । 

“যত ধন উপার্জন করেছিলাম দেশ বিদেশে* ইহাতে 
বোধু হর তিনি অর্থোপার্জন জগ্ঠ দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিয়া- 
ছেন, এবং আজু গৌঁসাই “তুমি ইচ্ছা হুখে ফেলে পাশ! 
কাচায়েছ পাক গুটি” বলিয়া প্রসাদের বুদ্ধ বয়সে সম্তান 
লাভের সংবাদ প্রচার করিয়াছেন । “এ্সাদ প্রসঙ্গ*-কার 
বলিয়াছেন, “রাম প্রসাদ বাঙ্গালা, সংস্কৃত, পারস্ত ও ছিন্দি 
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যেন 'জাগরণে ভয়ং নাস্তি হবে রে তোর তেম়ি মত। 


দ্বিজ রামপ্রসাদ 


চে 


ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন; তিনি বন্ত্রিশ বৎসর বয়সে বিবাহ 


'করেন। যৌবনের প্রাস্তে তাহার উপর সংসারের ভার 
স্তন্ত হয়।” 


“রামএসাদ রিপুরূপ কুস্তীরাদির ভগ়ে' বিবেক হল্দী 
গায় মাধিয়া' রাজর্ষি জনকের অন্গকরণে সংসারে বান 
করিতেন। রামপ্রসাদ দানশীল ও দয়াবস্তের বংশধর । 
কিন্তু রাম প্রসাদের পিতা বড় সম্পন্তিশালী ছিলেন এমন 
বোধ হয় না, ( প্রসাদ-প্রসঙ্গ ) | 

আবার একটি সঙ্গীতে আছে-- 

“শিশু-কালে পিত! মৈল, রাজা নিল চোরে।? 
এই রামগ্রসাদ তবে কে % এই ব্যক্তি কি ৩তবেদ্বিজ রাম 
প্রসাদ । তিনি গৃহী ছিলেন, পরে মায়ের নামে পাগল হইয়া 
গুহতাগী হয়েন। তীহার জমিদারী ছিল কি নাখকে, 
বলিবে) তিনি সুধু আপন গৃহের সংবাদ দিয়াছেন-_ 

ম! মা বলে মার ডাকৃব না। 
ওম।, দিয়াছ দিতেছ কত যন্ত্রণ! ॥ 
ছিলেম গৃহবাপী, বানাইলে সন্লগাসী 
আর কি ক্ষমতা! রাখ এলোকেনী 
ন! হয় দ্বারে বারে যাৰ ভিক্ষা মেগে খাৰ 
মা মলে কি তার ছেলে বাচে না। 
অগ্ঠ এ | 
“আমি ছিলেম গৃহরাসা, কেলে সর্ববনাশী জামায় 
সন্মাসী করেছে ।” 

কবিরঞ্কনকে কখনও গৃহত্যাগী হইতে হয় নাই? দ্বিজ 

রাম প্রসাদ কালীর নামে গুহত্যাগী হইয়াছিলেন ; কে জানে 

তিনি ধনীর সন্তান কি না! ? তিনি মায়ের নিকট বলিতেছেন 

“কারে! হদ্ধেতে বাতাস।, 

আমার শাকে অন্ন মিলে টৈ 7 

কবিরপ্রনের এ অভাব ছিল না। কাবরঞ্রন “কাজ 

কি মন যেয়ে কাশী” বলিয়া ঘরে বসিয়! মায়ের নাম গান 

করিলেও অবশেষে তিনি কাশীধামে গিয়! অন্নপূর্ণ। দর্শন 
করতঃ বুন্দাবনে গেলেন । 
সেখানে গিয়া গায়িলেন-_ 


প্রতিভা! 


চৈত্র ১৩১৯ 





“নটবর বেশে বৃন্দাবনে এসে 
কালী হলি রাসবিহারী ।” 
আর দ্বিজ রাম প্রসাদ 
''তীর্থে গমন মিথ্য। ভ্রমণ, মন উচাটন করে৷ না রে ।” 
অন্যত্র -- 
“এ ভব সংসারে আমি ন। করিলাম গয়া-কাশী, 
যখন শমন ধর্বে আসি, ডাকৃব কালী কালী বলে”। 
কবিরঞ্জন রাম প্রসাদ প্প্যাদার রাজা কুষ্ণচন্ত্রের 
ডিক্রীজারী” হইতে আপনার পক্ষ সমর্থন করিতে “লাখ 
উকিল থাড়।” করিয়াছেন; তিনি হিসাব নিকাশ, দরবার 
প্রভৃতির কায়দ! কানুন জানেন; তিনি “সংসারী” বলিম! 
মায়ের নিকট “অভিমান”-বশে “অর্থ” প্রার্থন। করিতেছেন ; 
অর্থে তাহার গুয়োজন আছে, কারণ তিনি “জননী, তনয়া, 
জাম, মহোদরা লইয়! ঘর গৃহস্থ পত্তন করিয়াছেন 1] আর 
দছিজ রাম গ্রসাদ, 
মায়ের নাম ভরম! করিয়া একখান। ভাগ ঘরে পড়মা 
খাকেন। তিনি উচ্চ গ্রামে হৃদয়য়ের তার বাধিয়! গাইয়! 
উঠিলেন-- 
“আনি কি হুঃখেরে ডরাই £ 
ভবে দেও তুঃখ মা আর কত তাই ॥ 
আগে পাছে ছুখ চলে মা, ধদি কোন খানেতে যাই, 
তখন হুখের বোঝা মাথায় নিয়ে ছুথ্‌ দিয়ে ম! বাজাণ 
মিলা ॥ 
বিষের কৃমি বিষে থাকি মা, বিষধোর প্রাণ রাখি সদাই 
আমি এমন বিষের কৃমি মাগো, বিষের বোঝ! নিয়ে 
বেড়াই ।» 
বরণ করিয়৷ 


এ ভাবের মূণ্য কে কত বলিবে 2 হঃখকে 
লঙয়াও দ্বিজ রামপ্রসাদ সুখী । 
কবিরঞ্জন বলতেছেন, 
“দেখরে সব মাগীর মেল! 1” 
অন্তর 
পছুমণী-বচনে স্থধা, সুধা নয় সে বিষের বাট়ী-_- 
আগে ইচ্ছা দুখে পান করিয়ে, বিষের জালায় ছট্ফটি।” 
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তথাপি তিনি সংসারে মায়ের নামে বিভোর । 


7. ইয়বর্ধ 


তর ঠদিততী বট 2:7৯ 2 


পুত্র-কন্ঠার 
মায়! এড়াইতে না পাড়িয়। তিনি “ধোকার টা্টী সংসারে” 
রহিলেন। ন্বিজ রামপ্রসাদের উপদেশ এই-- 
“মিছে কেন দারা-ম্থুতের বেগার থেটে মর” 
তাহার হৃদয়ের বল আছে, তিনি 
“ভক্তিতে কিনিতে পারি ব্রহ্ষময়ীর জমিদ|রী” 
বলিয়া সংসারের ধন এশ্বর্ধ্য তুচ্ছ করিয়াছেন । তিনি' 
“ভুঃখের নীরে আোতের +শেওলার মত” 
ভাদিতেছেন, কিন্তু তাহাতে তিনি অন্তরে ছুঃখী নখ্েন। 
এই ংথ দুর করিবার কোনও প্রয়াস তাহার দেখ! যায় না, 
তিন সগবেধ ঝঁলতেছেন-- | 
“আমি কি ছঃখকে ডরাই 8 ৫5701 
ন্ুখ পেয়ে লোক গর্ব করে, আম করি ছঃখের বড়াই” । 
এমন কথা কয় জন্দ বলিতে পারে» তীহার হরে 
“রক্ষমরীর জমিদারী কিনিবার মত” ভরসা রহিয়াছে ।' 
দুঃখস্তাহাকে কি করিবে? তিনি চিদানন্দময়ীকে আত্ম- 
নিঝেন করিয়। নিব্বেদ অবলম্বন কারিয়াছেন। “ম1! একবার 
দ্বিজ-ঙন্দিরে দাড়াও--তোমায় দেখে লই”-_এই পর্যন্ত । 
উভয় রাম প্রসাদের মধো এই প্রভেদ পাক! সন্বেও 
দ্রিজ রামপ্রসাদের কোন খে খবর নাই কেন ৪৯ কবি 
রঞ্জন্রে এত নাম ডাক কেন? তাহার কারণ আছে। 
কবিরঞ্জনের আংশিক পরিচয় তাহার কব্তাবলিতে আছে। 
রাজ! কৃষ্ণচন্ত্র, রাজকিশোর প্রভৃতির সহিত তাহার নাম- 
যুক্ত। তাহার বাসস্থান কুমারহট। সুতরাং খুঁজিয়! 
বাহির কর! দুঃসাধ্য নছে। তিনি রাজার অনুগ্রহ লাভ 
করিয়াছিলেন । রাজ। রাজরার অনুগৃহীত বাক্তি জন-ঞমাজে 


অপরিচিত থাকেন না; বিশেষতঃ প্রসাদ মহাসাধক-_ 


তাহার পঞ্চমুণ্ডী আসন ছিল--সর্বোপরি তাহার ভক্ত- 
প্রেম-ধারায় অভিসিক্ত মধুর পদাবলী সকলকেই সুগ্ধ ,করিয়। 
ফেলিত। তিনি দেশ বিদেশে কিছু কিছু ভ্রমণও 
করিয়াছেন; এই সমুধয় কারণে তীছার সঙ্গীত বেশী 
গ্রচারিত ,হুইয়াছিল। আর দ্বি রামপ্রসাদ গৃহত্যাগী 
সনন্যাসী। এক অপরিচিত দূর বনগ্রামের প্রান্তে, ব্যাস্ত 


১২শ সংখ্য 
শ্বাপদ-সম্কুল অরণ্যের সমীপে “ছেড়! তেন!” সম্বল করিয়! 
গছানি'-বিহীন - 'ভাঙ্গ। ঘরে, পড়িয়! মায়ের নাম গান 
করিয়াছেন ; এবং “অনায়াসে রণ-জয় জীবনে মরণে রণে” 
বলিয়৷ মাম্মানন্দ উপভোগ করিতেছেন। পরের জন্য 
ঠাহার বিশেষ কর্তবা আছে, এমন বুঝা যায় না। 
তিনি "কাশী, গয়া' পর্ধান্ত যাইতে চাছেন না, তাহার 
ভাঙ্গ! কুটারই সর্বস্ব । 

প্রসাদ- প্রসঙ্গ'কার লিখিয়াছেন, “যে সকল সঙ্গীত 
রাম প্রসাদের বলিয়া মুদিত হইয়াছে, তাহারও কেন 
কোনটি দ্বিজ রামপ্রসাদের ঝলিয়। অনেকে স্বীকার করেন । 
এমন কি কবিরঞ্জনের জীবন সম্বন্ধে ষে কয়েকটি অলৌকিক 
ঘটনার উল্লেখ আছে, মেই 'কয়েকটিই দ্বিপ্ধ রাম- 
গ্রসাদের জীঝনের ঘটনা বলিয়! অনেকের বিশ্বাস |” 
ধিনি তিন বৎসরের চেষ্টার কবিরঞ্জনের সঙ্গীত এবং জীবনী 
'সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার সংগৃগিত মন্তব্যে আমর! অনাগ্থ 
প্রদর্শন করিতে পারি না। আমর! দ্বিজ রামপ্রসাদের 
ঢই একটি অলৌকিক কাহিনী শ্রবণ করিয়াছি; সময়ান্তরে 
অন্ত স্্বিধায় সে সকলের পরিচয় দিবার ইচ্ছা রহিল। 

এই পূর্ববঙন্গবানী দ্বিজ রাম প্রসান ঢাক! জেলার অন্তর্গত 
মহেশ্বরদী পরগণায় “চিনিষপুর” গ্রামে বাস করিতেন। 
উনি এতনদেশে ব্রদ্ষচাদদী রামপ্রসাদ ঝ রাম প্রসাদ ব্রহ্মচারী 
নামে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের নিকট পর্যন্ত পরিচিত । “চিনিষ- 
পুর' ঢাকা সহর হইতে অনধিক ২২ মাইল পূর্বদিকে অব- 
স্থিত। 'ডাঙ্গা+ ঝ! 'নরসিংহদী” ট্টামার ষ্টেশনে অবতরণ ক'রয়া 
চিনিষপুর যাওয়া! যায় । 'ী সকল ষ্টেশন হইতে চি'নষপুর 
৪1৫ মাইল বাবধান। রাস্তা! পদকব্রজে যাইতে হয়। 
ঢাকা অপেক্ষ! বহুদূরবর্থী না৷ হইলেও চিনিষপুরে যাতায়াত 
তত সহজসাধা নছে। দ্বিতীয়তঃ, চিনিষপুর শিক্ষা-দীক্ষায় 
ঝ| ধনাঢোর কীন্তিমালায় স্থশোভিত নহে । সেখানে 
এখন আর উল্লেখ যোগা কি আছে? তবে চিনিষপুবের 
কাশীবাড়ী এখনও মহেশ্বরদী পরগণার এবং পূর্বব-দক্ষিণ 
ময়মনসিংহে অত্যান্ত পরিচিত। ঢাক জেলার অন্ঠান্ত 
স্থানে, কুমিল্লীর় এবং ময়মনপিংহেও চিনিষপুর নিতান্ত 


৭০৩ 


. অপরিচিত নছে। তাহার কারণ কেবলমাত্র ছ্বিজ রাম প্রসাদ 


দ্বিজ রামপ্রসাদ 


রর 


বঙ্ধচারী এই স্থানে সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া ছিলেন। 


' তারপর এ্স্থান যেতিমিরে সে তিমিরে আবৃত হইয়াছে। 


তাহারও পঞ্চমুণ্ডী আসন ছিল। কাল প্রভাবে রাম ধসাদের 
কী্তি মলিন হইয়া পড়িতেছে। আজিও 'রামপ্রসাদের 
মালসী” বলিলে প্রাচীন ৪ প্রাচীনাগণ চিনিষপুরকে 
লক্ষা করেন, এবং এ পরম পবিক্র তীথস্থান লক্ষা করিয়া 
সপন্মে অভিবাদন করিয়া থাকেন। 
দ্বিজ রাম প্রসাদ সাধক নামে পরিচিত হওয়ার আকাঙ্জা 
করিতেন না এবং শিষ্য সংগ্রহ করিয়া সাধন-পীঠের 
নির্জনত। ভঙ্গের প্রয়াণী ছিলেন ন।। কেবল মার মায়ের 
রুপাকণা লাভহ তাহার লক্ষ্য ছিল। 
চিনিষপুরের কালীবাড়ী বৰ! রামপ্রসাদের সিদ্ধপীঠ 
কত কাজের তাহা এ পর্যন্ত নির্ণয় করিতে পারি নাই। 
মেহারের কালীবাড়ী সম্বন্ধে যেমন অনেক অসাধারণ ঘটন! 
শোন! ধায়, চিনিষপুর সগ্বন্ধেও সেইরূপ অনেক কাহিনী 
প্রাচীনদিগের নিকট শুনিয়াছি। ভবিষ্যতে সে সম্বন্ধে 
তন্ত্র ভাবে আলোচনার ইচ্ছা রহিল। চিনিনপুর বঙ্গের 
অন্ততঃ পূর্ববঙ্গের গৌরবময় মহাতীর্থ। ঢাকার সাহিত্য 


পরিষদ এই তীথ সংস্কারে মনোযোগী হইলে যে অক্ষর়কীন্তি 
'ও পুণ্য সঞ্চয় করিবেন, তাহার তুলনা নাই | চিনিষপুরের 
কানীবাড়ী এবং দ্বিঞ্জ রামপ্রপাদ আমাদের গৌরবের বস্তব। 
ইহ! কল্পনার কথাও নহে বা অতিরঞ্জিত ঘটনাও নগে। 
রাম প্রসংদের সঙ্গীত পুথক করিয়! কবিরঞ্জন বা হ্বি্জ 
রামপ্রমাদকে বাটিয়া দেওয়া সহজসাধ্য সাপিসী নহে। 
উপযুক্ত সময়ে যোগ্যতর ব্যক্তি রাম প্রসাদের ধ্বংস প্রায় কীর্তি- 
সৌধের পুনর্গঠন করিবেন, মামি মাশার কুহুকে এই স্বপ্ন 
দেখিয়াছি । 
প্রসাদ প্রঙগকারও রামপ্রসাদের অন্রসন্ধান সময়ে 
কাহারও নিকট রাম পসাদের সিদ্ধি স্থান মংহখরদী পরগণায়, 
কাহারও নিকট পদ্মার পাড়ে ও কাহারও নিকট তিনি 
ব্রাঙ্ষণ, কাহারও নিকট বৈদ্য বলছ! জানিয়! ছিহ্গীন | 
কেছ বলিয়াছে প্রসাদ কর্ম মাত্রই করেন ন|, কেবল মায়ের 


প্রতিভ। | ৭০8. 


চৈত্ত্র ১৩১৯ 


ক তালি ভীক্ি শী পাস ইউপি শি জলসা শপ ৮ এ ০ 


নামে বিভোর, কেহ বলিয়াছেন তিনি মোক্তারী করেন 


ইতাদি। এসকল কথার মধোও আমাদের পরিপোষ- 
কতার স্পষ্ট আভাস রহিয়াছে । 
উপসংহারে 'আমি দ্বিজ্ রাম প্রসাদের একটি মধুর সঙ্গী- 
তের উল্লেখ করিয়া! বিদায় গ্রহণ করিব। 
“গিরি, 'এ বার আমার উম! এলে 
| আর উম! পাঠাব ন1। 
বলে বলবে লৌকে মন্দ 
কারে! কথা শুনব না। 
মি এসে মৃত্তাঞ্জয়। উম! নেবার কথ! কয়, 
এবার মায়ে ঝিয়ে করব ঝগড়া ; 
জাম'ই বলে মান্ব ন! ॥ 
বিজ রাম পসাদে কয়, এ দঃখ ভি প্রাণে সয়, 
শিব শ্বাশানে মশানে ফিরে, * 
ঘরের ভাবন। ভাবে না।” 
শ্রীপর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্মা। রর 


কে তৃমি? 
কে তুমি, 
মোছসম্ব-পনের ঘোরে ছিন্চ ঘুমাইয়! ; 
সহসা পরশ করি 
ঘুমটুকু নিলে হরি 
নবীন আশায় চিন্ত উঠিল জাগিয়!। 
কি অজ্ঞাত ভাবে হৃদি উঠিল শিহরি, 
গ্লাণ ভরা ভালবাসা 
ভকি, শ্রদ্ধ' গ্রীতি, আশা 
জীবনের তবে দিন্থু নিবেদন করি। 
কে ভূমি, 
সকল কাড়িয়! নিয়া তবু কি তোমার 
হাসাবার কদাবার 
| সাধ পুরিল না আর ? 
কে তুমি আরাধা দেব প্রাণে বলিকার ? 


২য় বর্ষ 


বুঝিলে ন! বুঝিবে না বালিকার প্রাণ ; 
কি গভীর ভাপবাস।, 
কি বিশ্বাম কত আশ!, 
তোমার চণ-তলে করিয়াছে দান! 
বুঝিলে ন! তার দুটি পিপাপিত মাণি, 
অতৃপ্ত আকাজ। প্রাণে 
চেয়ে থাকে তোম। পানে 
কিযে করে প্রাণ তার ভুমি বুঝিবে কি? * 
বুবিলে না এই ক্ষুদ্র বালিকার প্রাণ ; 
তোমার মঙ্গল তরে 
এই ক্ষণে অকাতরে 
হাসিতে হামিতে পারে করিবারে দান। 
বুঝিলে না একটুকু ভালবাসা তরে 
ক্ষুদ্র সে হৃদয়খানি 
লালায়িত দিবা যামী 
আাকুল পরাণ হার কি মাকাজ্ষ। ভরে। 
বুঝিবারধ্বুঝাবার ভাবা নাহ তার 
নীরবেতে নিতি নিতি 
ঢালয়! দিতেছে প্রীতি 
নীরব এ ভালবাস! নহে বুঝাবার। 
কি 'আছে শকতি তার বুঝাতে তোমায়, 
কেন এই ব্যাকুগতা 
এ উন্মত্ত অধারতা 
কেন সে বিভোর সদা তোমার চিন্তায় ! 
ক্র ছদি মাঝে একি বিগ্লীব তুলিলে ? 
ছিল না চিন্তার চিন্‌, 
ছিন্ু যুক্ত বাধা হীন 
সুহর্তে কি বাধে তুমি বাধিয়া ফেগিলে ? 
সোনার শিকল এ যে ছিড়িবার নয় 
যত দিন দেহ মন 
রহিবেক সচেতন 
কি সাধ্য ভুলিব তোমা! মুহূর্ত সময় ! 
এ ম্থখ-ন্বপন মোর ভাঙ্গিবে যখন 
রবি কাল-সন্ধি-নীরে 
ডুবে যাবে ধীরে পীরে, . 
শ্ররিয় বাঞ্ছিত মুষ্টি মুদিব নয়ন। 


শীচারুবালা গুপ্ত । 


প্রতিভা ৃ ৩৬ 


দাযোদর নদের কিছু দক্ষিণ দিকে ওঝত নদী প্রবাহিত; 
দ্বামৌদরের উত্তর দ্রিকে সোনারেখ নদী ও এতছুভয়ের 
মধ্যস্থলে ভ্রবেণী নদী প্রবাহিত। সোনারেখ, দামোদর 
ও ত্রিবেণী জুনাগড়ের সন্নিকটে সম্মিলিত হইয়। ত্রিবেণী 
তীর্থ হইয়াছে। এই ঝিবেণী অঙ্গমা নদী কিয়দ্দ,রে 
ওঝত নদীর সন্হত সন্মিলিত হইয়! সমুদ্রে যাইয়া আত্ম 
বিসঙ্জন করিয়াছে । 

শৈলে পরি আম্বাঙ্গী মন্দির। আম্বা্ী এ দেশে 
ব্যাত্রবাহিনী ছর্গার প্রতিযুর্তি বা রণচণ্ী মা। 


এই স্থান হতে সোপানাবলী পরিমণ্ডিত ও সেতু. 


আকারের একটি পথ গোরক্ষনাথ পর্বত পর্যন্ত গিয্াছে | 


ঁ পর্বতে পৌছিলেই প্রথমে গোরক্ষনাথের পদ-. 


চিন অঙ্ষিত একটি প্রস্তর দৃষ্টি গোচর হয়। গ্রোরক্ষ- 
নাথ পর্ধতের শুঙগ-দেশ ও আহঙজী শিখরের ন্যায় স্বল্প 
পণ্র“মত। ৬ 
দতাঞ্রেয়ের স্বল্প পরিমিত শৃঙগগ দেশে দতারেয় 
খষর আশম ছিল বলিয়া প্রপিদ্ধি। 
শ্রীরবীন্্নাগ সেন। 





বর্ষ বিদায় 


কবে এসেছিলে-- 

তরুণী উধার সাথে অরুণ-অলোক রথে 
ওগো পুরাতন! 

সযয় ফুরায়ে এল এসেছে আহ্বান তব 
বিদায় এখন। 

কত কিছু এনেছিলে, কত সাধ কত আশ, 
কত না৷ উৎসাহ, 

প্রসন্ন প্রভাত কত, শ্রাস্তি ভরা কর্মতপ্ত 
মধ্যাহ্ছের দাহ। 

স্তব্ধ, শান্ত, মৌন সন্ধ্যা, কত ন! নির্শাল 
পুণিমার নিশি, 


শন ০৩ ০৯০ পীশি পিপাসা পাশ স্ি ৯-এস ক্লিপ কপ ০ ০ পপ আসক অনপশা সত তি জিত 


২য় বর্ধ 


৯ শপ শি সি ২০৭ পপ স৯পি শসউ পি * ৯৯ ০ পা দশ ৯ শিপন শশা একা সত পিই সত নত 


আজি এ বিদায়-ক্ষণে প্রাণে ওঠে জেগে ' 
এক সাথে মিশি। 

উত্তপ্ত নিদাঘ শেষে ন্লিঞ্চ বারি-ধার। 
শন বরষার, 

শরতের ঘেঘমুক্ত গগনে দিয়েছ খুলে 
আনন্দের হবার? 

শিশির মুকুতাজালে হেমন্তের পুর্ণ শোতা 
দেখায়েছ আনি, 

কুয়াশী-ধৃূপর-বাসে হিমানীর শুল্র মুখে 
আবরণ টানি। 

সব শোভা, সব আলো, সকল সঙ্গীত আজি 

' নিঃশেষিত করে, 

সাজারে দিয়েছ শেষ বসন্তের পরিপূর্ণ 
তন্ুখানি ভরে। 

সকল সৌন্দর্য 'আজি ফুটায়ে তুলেছ 
বিদায়ের ক্ষণে, 

আনন্দ আলোক ওঠে দ্বিকে দিকে অভিনব 
সঙ্গীতের সনে। 

কত তৃপ্তি, কত দ্বঃখ, কত স্বপ্নময় 
বিরুহ মিলন, 

অজান! কত না গ্রীতি এনেছিলে তুমি 
করিয়া বহন। 

অনস্ত কাশের আ্রোতে চির তরে তুমি 
যেতেছ চলিয়, | 

আনপেক্ষ উদাসীন এসেছ যেতেছ 
আদেশ পালিয়।। 

শেষ বিদায়ের ক্ষণে লহ তুমি. ওগে। 
শেষ নমস্কার, 

জীবন জড়ায়ে যেন থাকে তুমি গেলে 
স্বৃতিটি তোমার। 


রচারুহাসিনী দেবী। : 


১২শ সংখ্যা 


_জুনাগড় হইতে পূর্বদিকে কিয়দ,র র অগ্রসর হইলেই 
স্বপ্রসিদ্ধ অশোক শিলালিপি দেখিতে পাওয়] যায়; 


০ পি থিসিস আর সনি পি আব পরি্্যতি-আা আলি ছু 


শিলালিপিটি প্রায় গোলাকার, দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ৩০৯২৯ 


ফিট। ..এই স্ুতবহৎ শিলাখটর চতুঙ্গিকে প্রাচীর তুলিয়া 
একটি কক্ষ জুনাগড়ের বর্তমান নবাব নির্মাণ করাইয়। 
দিয়াছেন। সে স্থান হইতে কিয়্্দর অগ্রসর হইলে 
দামোদর নদের পোল পার হইয়া দামোদর কুণ্ড ও 
তবনাপের মন্দির তীর্ঘযাত্রীদের দর্শনীয় 

গির্নার পর্ধত-পাদমূলস্থ ফটক্‌ হইতে সমস্ত চড়ার 
পথ কয়েক সহজ সোপানাবলী দ্বার পরিবন্ধ। 
নবাবের এক জন কর্মচারী বাস করে ; সে প্রতি যাত্রীর 
নিকট হইতে কিছু শুদ্ধ আদায় করে। 

সোপানাবলী দ্বারা পর্বতে উঠিতেই প্রথমে পথ- 
পাশ্বে “পঞ্চ পাগুবের ডেরী' নামক পাঁচটি ভগ্ন প্রস্তর-গৃহ 
পরিদৃষ্ট হয়। .প্রবাদ যে, পঞ্চ পা্খব তাহাদের বনকাস 
কালে এই স্থানে অবস্থান করিতেন। 

প্রায় এক মাইল উঠিলে ভর্তৃহরি গুহায় পৌঁছান 
যায়; পথের পার্খেই ইহা! অবস্থিত। বিক্রমাদিগ্ধ্যের 
অগ্রজ ভর্তৃহরি রাজ সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া এই স্থানে 
অবস্থান করিতেন বলিয়! প্রসিদ্ধি। গুহাটি বিস্তৃত ও 
ছুই খণ্ডে বিভক্ত, ইহাতে ভর্তৃহরি রাজার ও অক্তা্ঠ 
দেবমুণ্তি আছে। 

জৈনগণের বিশাল মন্দির ্রাঙ্গনের কিছু নিযনভাগে 
পঞ্চেশ্বর মহাদেব ও ঝরনা দর্শনীয় । 

জৈন মন্দির-বনুল স্থানটির নাম দেবকোঠা, ইহার 
দক্ষিণ দিকে তোজরাজের মন্দির ও মান মন্দির । মান 
মন্দিরে পূর্বতন জ্যোতিষ গণনার যন্ত্রাদি কিছুই নাই; 
কেবল মাত্র জ্যোতিষ যন্ত্র পরিস্কাপনের চক্র, বৃত্তঃ 
কক্ষাদির গীট অতগ্ন অবস্থায় রহিয়াছে। 

দেবকোঠায় ১৬টি ক্ৈন মন্দির আছে; সর্ব- 
প্রধানটি নমিনাথের মন্দির, ইহার দুইটি মণগডুপ আছে; 
র্ণালস্কার ভূষিত নমিনাথের কৃষ্চবর্ণ গ্রন্তরের বিগ্াহটি 
মন্োরম। এতত্ব্যতীত জৈনরাজ কুমার পালের মন্দির 


শ৩৫ 


সপ পলি তত ১ পপি 


ফটকে 


, এই দ্বার পথে সিদ্ধরাজ জয়সিংহ 


অবস্থিত। 


ৈবতক পর্বত 
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ও ৷ তেজপাল, বন্থপাল াতৃহ্ঘয়ের , একক্র সংলগ্ন মন্দির 
ব্রয় দেখিতে অতি সুন্দর; মন্দিরের ভির্তিতল শ্বেত- 
কৃষ্ প্রস্তর বিনিশ্মিত। ইহার উত্তরে অশোকের পৌত্র 
সম্পতি রাজার মন্দির । | : 

সম্পতি রাঞ্জার মন্দির, ভোজরান্দ নির্টিতি যন্দির ও 
মান মন্দিরের গঠন নৈপুণ্য অতি চমৎকার । 

এই সকল মন্দিরের উত্তর পূর্বভাগে সৌবাষ্ট্ররাজ 
£রাখেঙ্গারের? প্রাসাদ ; ইহার সম্মুখবস্তা নিয়াতিমুগী বাস্তা 
দিয় নিম্ন প্রকোষ্ঠে গেলে ভীম কুণ্ডে উপনীত হওয়া যায়। 
তীম কুঙের চতুদ্দিকে পুরাতন ছূর্গ প্রাচীরের বেষ্টন। 
ভীমকুণ্ডে যাইবার পথে বাম পার্খে পুরাতন দুর্গ-ফটক। 
দেব বিশ্বাসঘাতক 
দেশলের সহায়তায় দুর্গে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়া-. 
ছিলেন। সিদ্ধরাঁঞ্জ যন রাণীক দেবীকে বন্দী'কবিয়া 
লইয়] যায়, তখন যুদ্ধে আহত ও মৃত স্বামীকে দেখিয়! 
রাণীক দেখী উৎপাহ বাক্যে বলিয়াছিলেন-_ 

স্বামী উঠে সৈম্ত লই, ধরো খড়গ খেঙ্গার 
ছব্র পতিএ ছাইও গড় জুনে গির্নার । 

ভীমকুণ্ডের একপার্থে পুরাতন বাউ ব1 ইন্দিরা । তাহার 
সন্নিকটে ভূতলগামী একটি পুরাতন স্থুরও দুষ্ট হয়। 

এই সকল মন্দির হইতে ২০০ ফিট উর্ধে উঠিলে 
গোমুখীতে পৌছান যায়; এখানে একটি সুনির্দীল ঝরণার 
জল একটি কুণ্ডে সঞ্চিত হয়। 

গোমুখী হইতে উত্তর দিকে কিযুদ,র অগ্রসর হইলে 
“তৈরব ঝন্পে পৌছান যায়। পূর্বে এই স্থান হইতে 
যাত্রীরা বম্প প্রদান করিয়! বিচুর্ণ অস্থি পঞ্জর পর্বত 
শিলাতলে বিপর্জন করিত। 

সেই স্থান হইতে উত্তরদিকে পর্ধত-প্রান্ত-সীমায় 
বিস্তৃত অঙ্গনযুক্ত একটি মন্দির আছে। তথা হইতে 
একটু নিয়দিকে পূর্বাতিমুখে গেলে পর্বত-প্রানস্তে-পাথর 
চটি নামক আশ্রমে উপনীত হওয়] ধায়। | 

পাথরচটি গিরনার পর্বতের শেষ উত্তর প্রান্তে 
পর্বত-পাদমূলে দামোদর নদ প্রবাহিত; 


প্রতিভা 


চৈ ১১১৯ 


তখন স্থানে স্থানে নিনুপ্ত হইয়া গেছে! আর মঞ্জুল। 


মরার যুর্তির মত দাড়াইয়! অরুণের দিকে স্থির অচঞ্চল 
পলকবিহীন চোখে চাহিয়াছিল! অরুণের বহুময় 
দীর্ঘ দৃষ্টি তখন নীরব বেদনার ভাবভর! কথায় তার 
চিত্রের নাক্বিকার নিকট শেষ বিদায় চাঠিতে চাহিতে 
যেন মুহুমুহ শ্রন হইয়। যাইতেছিল। মঞ্জুলা অস্ফুট 
চীৎকার করিয়া চিত্রের পদতলে ছিন্ন লতিকার মত 
লুষ্টিত হইয়। পড়িল! 

চীৎকার শুনিয়া! সতীশ পাশের কামরা হইতে 
ছুটিয়া আসিয়া দেখে-_মগ্তুলা তার ছবির পদতলে 
মুচ্ছিত হইয়া পড়িয়। আছে । 

সতীশ যখন সেখানে আপিয়। দাড়াইল, ছবির 
উপরকার স্থানে স্থানে তুলির কাচ! রং তখনো! ভাল 
করিয়া স্বকায় নাই ! তর 

রঃ শরীস্থবরেশচন্দ্র সিংহণ্শর্খমা | 


পাহারা অর) 


রৈবতক পর্বত 


 রৈবতকের বর্তমান নাম গির্নার পর্বত, সোমনাথ 
পাটনের সমুদ্র উপকৃঙ্গ হইতে ইহ। ৮১ মাইল দুরে অব- 
স্থিত ; বর্তমান জুনাগড় হইতে ইহার ব্যবধান মান্তর ও 
মাইল। রাঞ্জকোট হইতে জুনাগড় রেলে ৪ ঘণ্টার 
পথ। ভুনাগড়ে এক জন নবাব আছেন, তিনিই এই 


সুন্দর সমতল প্রদেশ শাসন করেন। 


রৈবতক্ পর্বত শ্রীকষ্চ বলরাম লীলার একটি প্রধান 
অঙ্গন; মহাতারতের বিরাট এশী শক্তির করাস্লী-সঞ্চা- 
লন এই স্থান হইতেই হইয়াছল। কথিত আছে গগৈ 


তীর্ঘক্কর আদিনাধ দেব এইস্থানে বসিয়া তপস্যা করেন, : 


স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলরাম এই স্থানে তাহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ 


করিয়াছিলেন! গির্নার বহু খধিজন সেবিত স্থ।ন 


হলির। প্রসিদ্ধ; ইহার ছইটি শৃঙ্গে খবি গোরক্ষনাথ ও 


খষিপ্কছথায়ের আশ্রম ও পদচিহ্ছ আছে। 


শি 
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হয় বর্ষ 


জুনাগড় যে খুব পুরাতন ছুর্গ আপারকোটে গেলে, 
তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। আপারকোট 
জুন[গড়.সহরের প্রাপ্তবন্ভী অন্ক্চ শৈপ স্থানের উপর 
একটি অতি পুরাতন হুর্গ। বহু পুর্বে জুনাগড় র্ললিতে 
আপারকোটকেই বুঝাইত, আপারকোট ধ্বংশ হইবার 
পর তন্নিয়েই জ্বনাগড় নামে নূতন সহুর বলিয়াছে, এবং 
পূর্বের জুনাগড়ের আপারকো?ট নামকরণ হইয়াছে ।” 
অনহিলবার পাটনের সিংহ পরাক্রমী সিদ্ধরাজ জয়সিংহ 
দেব আপারকোট ধ্বংল করেন। আপারকোটের 
নরপতি বীর্ধযবান “রাখেঙ্গার' গির্নার গিরি ছুর্গে অবস্থান 
করেন, তথায় বিশ্বাসঘাতক দেশল ও বিশলের সাহায্যে 


'শিদ্ধরাঙ্গ গিরিছুর্গে আরোহণ পূর্বক রাখেঙ্গারকে বিনাশ 


করিয়া রাণীক দেবীকে অপহরণ করেন। 

রাখেঙ্গারের বীরত্ব ও রাপীক দেবীর সভীব মহিমায়, 
করুণ কাহিনী ভাঞ্টর বহু গানে, বৃক্ষতলে বা মন্দির- 
প্রাঙ্গনে, গ্রাম্য লোকের সভামগ্ুপে ঞুত হয়। 

আপারকোটে প্রবেশের ছুর্ভেগ্ভ বাগেশ্বরী ফটক 
নানা কারুকার্ধ্য সমন্বিত। আপারকোটের মধ্যে 
'রাণীক দেবীর মেল' নামক একটি প্রকাণ্ড অট্টালিক। 
আছে, এই স্থানে রাণীক দেবী অবস্থান করিতেন বলিয়া 
প্রসিদ্ধ । 

এই দুর্গের অত)স্তরে একটি প্রকাণ্ড বাউ ( বাপী 
ব৷ ইন্দির1) পরিদৃষ্ট হয়। পাহাড় খুঁদিয়া এই প্রকাণ্ড 
কুপটি বর্গ মধ্যে জল সংস্থানের জণ্ত রাখেঙ্ারের পিতা 
রাজা নবঘন নিশ্মাণ করান। 

গুঙজজরাতি সাহিত্যের আদি কবি নরসিংহ যেছেতার 
বাসস্থান জুনাগড়ে ছিল। গুঞ্গরাতি নরনারী এই 
স্থানের প্রতি অতি ভক্তিমান। 
মন্দিরে নরসিংহ মেহেভার প্রতিষ্িত শ্রীকষ্ণ মু্তি। 
তক্ত কবির শিল্তের1 'নরসিংহ মেহেতারও একটি মৃদ্তি 
শ্রীকষ্ণ যুক্তির পার্থে বাখিয়। দিয়াছে । | 

নরসিংহ মেছেতা আমাদের জয়দেব বিস্ভাপতি ও 


চগ্ডীদাসের মত শ্রীরুঞ্জ রস প্রেমিক ছিলেন । 


১২শ সংখ্যা 





রত পর রী বা তি শিকার এসি এ - পরি সর আসা ৩ কপি এপস সি এ ও অপ পর এরি 


অতৃপ্ত আগ্রছে তার শ্বাবীর মাগার ক্ষীণ সৌরত উথলিত 
ঝাণর দেওয়া বালিশটি বুকে আকড়াইয়। সহকার-ছিন্ন 
মাধবী লতাটির মত নুটাইয়া পড়িয়! কাদিতেছিল। 
কোনও কথ! কিল নং! সতীশ আর দ্বিতীয় বার পে 
কথ! তু লতে ভরসা পাইল না! সেপাশের কামরায় 
গিয়া হাতের উপর মাথ। রাখিয়া! মাটির উপর শুইয়৷ 
খোল। জানাল। দিয়! বাবরের অনস্ত শুন্ঠের পানে চাহিয়। 
থাকিতে থাকিতে ঘুমাইয়।৷ পড়িল! 

মঞ্জুল। মৃচ্ছণ ও চৈতন্ঠের সীমাস্ত দেশে শোকদগ্ধ 
অবশ হার লঈয়। পড়িয়া রহিল! কন্দ্রায়, জাগরণ, 
স্বপ্নে বার বার করিয়া অরুণের বিদায়ের শেষ পালাখানি 


তার চোখের উপর অভিনীত হইতেছিল! কিঙ্গানি. 


কি তাবিয়া মঞ্জুলা গভীর রারে আলুলার্িতকুক্খল। 
বনতপশ্িনীর মত সহসা ভূমি-শখ্যা হইতে উঠিয়া 
দাড়াইল! সেউঠির! দাড়াইয়া। ক'প-পাতিয় শুনিল৮-_ 
কে যেন তাকে ভাকিতেছে। সে ভাকে তার ধনে 
হইল যেন সে সুর তার জন্ম জন্মান্তরের পরিচিন্-_ 
তার ইহকাল পরকালের একান্ত আপনার জিনিব! 
তাই সে. উঠিল_-উঠিয়া দীরে ধীরে মোম বাতিটি 
ধরাইয়। লইল। তার পর কে যেন তাকে ঘরের বাহি- 
বনের দিকে অতি মধুর স্পর্শে পরম স্নেহে আকর্ষণ করিল! 
যে স্নেহের স্পর্শে পুর্ণিমার রাতে নীল জলধি আকাশের 
পানে উন্দ্মসিত হুইয়। উঠে, এস্পর্শ যেন তারই অমিয়, 
শীকর মাখানো! ! কোথায় যাইতে হইবে ত! সে ভাল 


করিয়। বুঝিল না-শুধু বুঝিল তাকে যাইতে হইবে-_. 


তাই যেন সে চলিল! 

তারপর কম্পিত হাতে চঞ্চল দ্ীপটি লইয়। সে 
ধীরে ধীরে অরুণের নীরব চিত্রশালায় আসিয়। উপস্থিত 
হইল সে চিত্রশালা'আজও অরুণের হৃদয়ের সৌন্দর্য্য 
রাশি বুকে লইর়। তেখনি যেন হাপিতেছিল !. 

অরুণের অন্ুর্খের বাড়াবাড়ি হইলে মঞ্চুলাই তাকে 
হাত ধরিয্সা চিত্রশাল। হইতে টানিক্া] লইয়। বিছানায় 
আনিয়! শোয়া ইয়াছিল-_সে -বিছান। হইতে অরুণ আর 
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চিত্রাপিত 

উঠে নাই! তারপর আর মঞ্জুলআা এ ঘরের দিকে আসে 
নাছই। মঞ্জুলার চিত্রপটখানি তেমনি ভাবে, কাষ্ঠ- 
ফলকের উপর রাখা-_রংএর বাটিগুলি, সর মোট] তুলি 
গুলি তেষমি ভাসে ছবির চারি ধারে ছড়ানো! ! ছবির 
উপরকার রেশমী পরদাখানি এই যেন তুলিয়া রাখিয়া 
অরুণ কোথাও গিয়াছে, _-এখনি আবার আসিবে_কে 
বলিবে সে যরিয়াছে ! 

মঞ্জুজ একবার সেই ছবির কাছে আসিয়া নিজের 
ছবিখানির মুখের পানে চাহিল! ছবির হান্যমুখী মঞ্চুলা 
যে তার স্বামীর হাত ধরিয়। পরলোকে চলিয়া! গিয়াছে! 
যে মঞ্জুল৷ এখনও বাচিয়। রহিয়াছে, সে তার দাসী 
হইবারও যোগ্য নয়! মঞ্ুল। বিন্ময়-বিস্ফারিত 
চোখে দেখিল যে একট। উজ্জল কুজ্খটিক। ভাঙ্গিয়! গড়িয়া 
অরুণের অবিকল মৃত্তি আপন। আপনি গঠিত হইয়! 
গেল! সে ছায়ামূর্তি ধীরে ধীরে একটি তুলি আলগোছে 
তুলিয়। লইয়া চিত্রের সম্মুখে বসিয়া, অতি তদগতচিত্তে 
নিপুণভাবে ছবির উপর বুলাইতে লাগিল। মঞ্চুলার 
মনে হইল অরুণ যেন সত্য সত)ই মরে নাই-তাই-সে 
পূর্বের মত তার স্বামীর পাশে আসিয়া দাড়াইল। মনে 
হইল, যেন আসিবার সময় তার সাড়ির আচলখানি 
অরুণকে ছু ইয়। গেল। পু, 

অরুণ তুলির মুখে তার হৃদয়ের বিচিত্র স্বর্ণরাগ, 
মাথাইয়। তুলিকার প্রতি রেখায় বেখায় ধীরে ধীরে 
মঞ্চুলাকে অপরূপ সৌন্দর্যযরাশির মধ্যে বিকশিত করিয়! 
তুলিতে লাগিল। মুখে চিত্র শিল্পীর সরস নিপুণহ, 
চোখে রূপমুক্ধের তরুণ খিন্ময়। আর হৃদয়ে প্রেমমুগ্ধের 
মদ্দির ভাবোক্্াস! ছবি যেন তর তুলির মোহন স্পর্শে 
স্পর্শে প্রাণ পাইয়! সজীব হইয়। উঠিভেছিল-_আর জীবন্ত 
মঞ্জুল! ধেন চিত্রকরের বামে দাড়াইয়া ধীরে ধীরে ছবি 
হইয়। যাইতেছিল। 

অবশেষে যখন প্রদোষের আলো চিত্রশালায় ফুটিয়। 
উঠিল, তখন অরুণের ছবির কাজ শেষ হইয়! গেছে। 
দিনের অন্ফুট আলোর. রেখা পড়িয়া! অরুণের ছায়াদেহ 


প্রতিভা 
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তারপর মঞ্জুলাকে কাদিতে দেখিয়া ধীরে হী ধীরে বলিল_ 
“এখন শুধু কাদলে চলবে না বৌদিদি, এক হাতে 
চোখ মুচবে, আর এক হাতে সেবা করবে। যতক্ষণ শ্বাস 
ততক্ষণ ভরসা । তারপর তারা ছুই জনে অরুণের সেবায় 
লাগিয়! গেল। রাত্রি অনেক হইলে পরে মঞ্জুল! চামচে 
দিয়! অরুণকে বেদানান্র রস খাওয়াইতেছিল। সতীশ 
বার বার তার তপ্ত কপালখানি লেবেগডার জলে 
ভিজানো ন্যাকড়া দরিয়া সিক্ত করিয়৷ দ্িতেছিল! 
তখন অরুণ অতি ক্ষীণ ভাবে সতীশকে বলিল, “বড্ডো 
কাহিল.ঠেকচে সতীশ ! নৈলে এখনি উঠে ছবিটা শেষ 
করে ফেলতুম !” 

সৃতীশ ভালবাসার ম্ুধ! রসে তিরস্কারটি মধুর করিয়া 
রলইয়। বলিল--“ছবি ছবি করেই তো ব্যারাম এন্দ.র 
বাড়িয়ে তুলেছ অরুণ! ছবি তো আর” শরীরের চাইতে 
বেশীনয়! | 
অরুণ একটু শ্লান হাসি হাসিয়া বলিল--“ওট! 
তোমার বৌদির একটা মনের ভূগ মার!” তারপর 
আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া চোখের আর্ত পল্লব ছুটি 
আবার ধীরে ধীরে মুদিত করিয়। শিশুর গুম পাড়ানে। 
. মুগ্ধত্থরে অরুণ বলিল-“সে হচ্চে ন। ভাই, ছবি শেষ না 
করে বসে থাক] হবে না। সে:র উঠেই 'শামার নকল 
কাজের আগের কাঞ্জ ছবিটি শে করা! সতীশ 
মেজার গ্লাসে করিয়] অরুণকে এক দাগ উধপ খাওয়াষ্টতে 
- খাওয়াইতে বলিল-_- 
“আগে সেরে উঠে নাও--তারপরে সে সণ বন্দোবস্ত হবে 
- এখন 1” 
ৃ ছায়াপোকের বুকের উপর দিয়! যে রহস্তের রাজপণ- 
খানি বরাবর সমৃখের দিক দিয়া অনন্তের পানে চলিয়া 
গিয়াছে অরুণ আজ ভোরবেলা সে পথে রিক্ত হস্তে অদৃষ্ 
হইয়া গেছে। সে নির্মম ক্ষণে মঞ্জুল। যে মৃচ্ছিতা হইয়া 
পড়িক্নাছিল, প্টো তার সৌভাগ্যই বলিতে হইবে, নচেৎ 
সে অনস্ত বিচ্ছেদের সস্ভত শোক-বেগ সে সহা করিতে 
পারিত কি না সন্দেহ! 
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দুর্ঘটনার পরে যখন মঞ্জুগা প্রথম সংজ্ঞা লাভ করিল, 
তখন সন্ধ্যা মিলাইয়৷ গিয়াছে । এক পশলা! বৃষ্টির পর, 
পৃথিবীর নীলায়মান ভিজ! বুকের উপর জেণাৎন্না যৈন 
আঞ্ু ছল ছল চোখে নীরবে কাদিতেছিল ! 

সংজ্ঞ। লাভ করিবার পর মঞ্চুল। ভিজা মুখে একবার 
বাহিরের পানে চাহিল। বাহিরে সেই তরুলত] পূর্ণ 
আমাদের স্থখ ছঃখের পুরাতন পুথিবী ; ভিতরে সেই নব 
যৌবনের ফুল ফুটানো প্রেমের জগৎ--ঙবু যেন 
আঙ্জ শুধু একটা অব্যক্ত অভাব একটা নিবিড় কালিমার 
ছায়! মঞ্জুলার চেখে দুই জগতেরই আলো! নিভাইয় 
দিয়াছে । যে ভীষণ ঘটন/ ঘটিয়া গিয়াছে, সে তার 
কথা এলোমেলো মনে ভাবিতে *চে্ঠা করিল কিন্তু, 
না! সগ্চ বিরহের, মুখে যাহ! কিছুতেই বুঝিবার নয়, 
তা বুঝিবার চেষ্টা করিতে' গিয়। ছিন্ন স্মৃতির মধ্যে মঞ্জুলার 
ক্ষীণ চেষ্ট! শিশুর মত বার বার ব্যর্থ হইয়। যাইতেছিল ! 

সতীশ অরুণের অবস্থা দেখিয়াই ষঞ্জুলার পিতাকে 
আসিবার জন্ত টেলিগ্রাফ. করির। দ্িয়াছিল। কিন্তু 
তিনি এলাহাবাদ হইতে তখনে। আসিয়া পঁভছান নাই। 
সুতরাং সে ভরঙ্কর রাত্রে মঞ্জলাকে একগ! ফেলিয়। 
চলিয়া যাওয়াটা সে ভাল মনে করে নাই। ঞ্জুল। 
অরুণের ছোট বড় সমুদয় সখের সরগ্পামগুলি আপনার 
চারিদিকে ছড়াইয়া দিয়া মেঝের ধৃলায় লুটাইয়! 
কাদিতেছিল! সে ছোট খাট খুটি নাটি স্নেহের জিনিষ-. 
গুলির সঙ্গে আঙ্গ কহ মধুর স্বতি, কত সুন্দর কার্য্য 
কাহিনী, মঞ্জলার মনে পড়িতে লাগিল, যা এত দিন তার 
নিদ্ধের নিকটেও কত তুচ্ছ ঠেকিয়াছিল! সতীশ আর 
তার কাছে আসিয়া একটিও সাম্বনার কথা বলে 
নাই। বলিবার মত কথাই সন্তীশের বা কি ছিল! 
এমন: শোকের মুখে যার মান্ুঘক্ষে সান্ত্বনা দিতে 'মাসে। 
তারা শোকের গা্ভীর্্যকে উপহাস করে! সে শুধু 
এক বার মঞ্জুলাকে তাদ্দের বাড়ীতে তার. মার কাছে 
লয় যাইতে অনুরোধ করিয়াছিল, মঞ্চুলা তখনও তেমনি 


শী ৬” 


১২শ সংখ্যা 
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রেখার পানে তাকায় তেমনি ভাবে মঞ্জুলা সতীশের 
মুখের পানে চাহিয়া রহিল। সে দৃষ্টিতে লঙ্জ! ছিল না, 
তার মাথায় এলান চুলের উপরকার কাপড় তখন 
খসিঞ্া গিয়াছিল। সে দিন সতীশকে দেখিয়া যার 
দেহলতাধানি লাজের পক্কোচের মাঝে লক্জবতী লতাটির 
মত জড়াইয়। গিয়াছিল আঞ্চ সেই বালিকা! বাণবিদ্ধ 
বনের হরিমীর মত আকুল ব্যথা পূর্ণ চোখে সতীপের 
পানে চাহিয়া থাকিল। তেমন সকরুণ অথচ স্থির? 
তেমন বিষ অধচ সুন্দর মুখ সভীশ জীবনে আর কখনে। 
দেখে নাই। সে মুখের ছবি দেখিয়া আজ সতীশ 
বুঝিতে পারিল এত দিনে বুঝি অরুণের অপম্পূর্ চিত্র 
সম্পূর্ণ হইয়া গেছে__নাঙজ বুঝি মঞ্জুলার ব্যাথিত মুখে 
চোখে আলো-ছায়ার, কোমল রেখা-পাতের লমদ্বর 
'ঘটিয়াছে_নচেৎ মানুষের লেখ! ছবিতে তার আভা 
দেওয়া! অসম্ভব! সতীশ অনেকক্ষণ মুঢ়ের মন্ত চুপ 
করিয়! থাকিয়া পরে মঞ্চুলাকে ধীরে ধীরে ঞ্িজ্ঞাস। 
করিল--“অবস্থ। এখন কেমন মনে হচ্চে? ডাক্তারের! 
কি বলেছে ?; 

সভীসের স্গেহতর! কথায় আঙ্গ যেন মঞ্চুলার রুধ 
ব্যথ। কুগপ্লাবিনী নদীর মত হৃদয়তটে ভাঙ্গির! চুরিয় 
বাহিরে ছুটিয়া আপিতেছিল! বড় কষ্টে সে তাকে 
আঙ্গ থামাইল। কেবল একখানি জলতরা ব্যথার ছবি স্ধ 
অপর/জিতার মত তার নীল বক্ষু ছুটির উপর ছল ছল 
টল. মল. করিয়া উঠিল! কিপ্ত তবু সে আজ কাদিল 
না! কারণ তখনো তার দুঃখের উপর ধে্ধ্য ছিল, 
বেদনার উপর সংঘম ছিল, প্রেমের অথও্ড ঞরৰ শক্তির 
উপর তখনে। আস্থা ছিল ! 





মঞ্জুল। তার অশ্রবীণারন একটা কোমল ঝঙ্কার তুলির 


বলিল-_ “ও! ডাক্তারদের কথা! তারা কত কি 
বলে! তাদের কথা একটুকুও বিশ্বাস করি না আমি! 


আপনি এক বার দেখুন--সতীশ বাবু একবার ভাল' 


করে দেখে বলুন। 
সতীশ ধীরে ধীরে অরুণের কাছে আসিয়৷ বসিল, 
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চিন্রাপিত 
তার সারা অঙ্গের উপর তার ন্নেহের পরশ খানি বূলাইয়। 
দিলা অরুণের দেহ হইতে রোগের সমুদয় জ্বাল! জুড়াইয়! 
দিতে চাহিল। টাইফয়েড, জরের সমুদয় লক্ষণ! 
ডাক্তারের বেশী রোগের সে কি বুঝিবে ! তবু সে বার বার 
অরুণের যুখ চোখ ভাল করিয়া দেখিল। শেষকালে 
অরুণের মাথায় গোলাপ জল দিতে দিতে যঞ্জুলাকে 
শুষ্ককঠে জিজ্ঞাসা করিল, “অসুখ আঙ্জ কন্দিন থেকে 
বৌদিদি ?" | 

“আজ তেরে! দিন।” 

“আজ তেরে। দিন !” 

“তেরো দিন হলো বাড়াবাড়ি হয়েছে । তারে! 
আগে ঘুষঘুষি জর হচ্ছিলই, তবু এ পোড়া ছবিট! নিয়ে 
দিন রাত খাটছিল !” 

“তবে আমায়»্এতদিন খবর দাওনি কেন, বৌদিদি |” 
আমি"আগে জানলে ওকে কখনে! অমন পাগলামি কতে 
দিতাম না!” 

মঞ্জুলা কতকটা অপরাধিনীর' মত বলিল-_ “আমি 
কত বারণ করেছি সে সব কথ! হেসেই উড়িখে-দিত ! 
আপনাকে ডেকে পাঠাই বল্লে হেসে বলতো ওকে এখন 
ডেকে পাঠিও না, ও এলে আমার মন আর ক।ঙ্জে থাকে 
না। তবু আমার ডাকা উচত ছিল। কপাল মন্দ 
তাই আমারে ভূল হয়েগেছে; এত বাড়াবাড়ি যে হবে 
তা আগে বুঝতে তপারি নিআমি!" 

এমন সময় অরুণ একবার সতীের মুখপানে চোখ 
তুলিয়া চাহিল! সে চোখে যেন অশ্র-হা সির মায়া এক 
সঙ্গে মাখানে। ! সতীশ গাঢ় ন্নেহের কে বলিল-_ 

“শরীরটা আগের চাইতে এখন একটু ভাল লাগচে 
অরুণ !” 

অরুণ খালি তার মুখের দিকে চাহিয়া নীরবে 
প্লান ভাবে একটু হাসিতে চেষ্টা করিল বরং কাদ। সহ 
হয় তবু সে হাপি সহ্য করা যায় না, এমনি মর্খান্তিক 
সেছাসি! সে হাসি দেখিয়া অরুণ আর পুনরায় প্রশ্ন 
করিতে সাহস পাইল না, চুপ করির়। বসিন্বা থ্বকিল! 


প্রতিভা 
চৈত্র ১৯১৯... হারার 
ঘন ছুই বধু বহুদিন পরে হাত ধরাধরি করিয়া 
আবার হাসিতে হাসিতে তাদের মিলন স্মৃতি জড়ানো 
ছবিতের| চিত্রশালায় প্রবেশ করিল তখন ধূসর সন্ধ্যা 
মিলাইয় গিয়াছে । সাটিনের ঢাকনি পরানো ঝুলানো 
ল্যাম্পের আলো-ছায়! পড়িয়া ঘরের চারি ধারটা যেন 
বিচিন্ত স্বপ্রময় হইয়। উঠিয়াছে। মন্দ হাওয়ায় আলোটি 
জ্বলিতেছিল আর তার স্বর্ণোজ্জল কিরণগুলি যেন ঘুরিয়] 
ফিরিয়। বার বার দেয়ালে ঝুলানে৷ সুন্দর ছবিগুলিকে 
স্বন্নেহে চুম্বন করিয়া ফিরিতেছিল”! 
অরুণ যেখানে সতীশকে ঝড়ের মত টানিয়া লইয়। 
আসিল সেখানে ঘরের মেঝেতে কয়েকটি টবের উপর 
এক টুকরা ফুল পাতার বাগান সাঙজানো! নিকটে 
একটি চিত্রাঙ্কনের কাষ্ঠফঙ্গকের উপর একখানি ক্যানভাস, 
তার উপর একখানি আসমান রঙ্গেক্চ মিহি রেশমের 
পরদা। সেই কাষ্ঠফপ্পকের কাছে আসিয়। জ্বরুণ 
স্বপ্নাবিষ্টের মত ধীরে ধীরে সতীশের হাতখানি ছাড়িয়া 
দিল। চোথে মুখে তার রূপমুগ্ধের তরুণ বিস্ময়। তার- 
পর ধীরে ধীরে--অতি ধীরে যেষন করিয়া পুত্রের জননী 
মববধূদের মুখের অবগুষঠন মুক্ত করিয়। দেন-_যেমন করিয়। 
বসন্তের হাওয়া বাকা চাদের উপর হইতে লঘু মেঘের 
শ্যামল ছায়াখানি সরাইয়] দেয়, তেমনি ধীরে, বিস্ময়ে, 
ভাবমুগ্ধ অরুণ সতীশের কৌতুহলোজ্জল চোখের সম্মুখে, 
তার অসম্পুর্ণ চিত্র হইতে রহস্তের ঘবনিকা তুলিয়। ধরিল। 
সতীশ দেখিল ছবির ভিতরে মঞ্জুশার রূপ চিত্রকরের 
হ্বদয়ের নান রঙের আলে। লাগিয়া! আরো অপরূপ হইয় 
উঠিয়াছে। সতীশ কবির চক্ষু লইয়া এমন ভাবের 
পন্মাপনে বসাইয়। মঞ্চুলাকে আগে কখনো দেখে নাই। 
আজ ছবির জগতে আনন্দ রাজ্যের যুস্তাবনে তাকে 
লাগল পাইয়। মঞ্জুলাকে আর সতীশের চোখে নারী 
বলিক়া মনে হইল না। তার মনে হইল এ যেন বিশ্ব 
কবিতার মন্থন করা ভাবখানি, যেন আনন্দ-শ্তামল 
সৌন্দর্য-জগতের প্রাণটুকু। আজ চিত্রকরের হৃদয় 
রাজোর ডিতরকার মঞ্জুলাকে নূতন করিয়। দেখিয়। তার 
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২য় বর্ধ 
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সম্বন্ধে সভীশের নিজের মতামত অনেকটা শোধরাইয়া 
লইল। 

সতীশ যখন তম্ময়ভাবে ছবিখান! দেখিতেছিল তখন 
অরুণ তার মুখের দিকে তাকা ইয়া একটু হাসিয়। বলিল্_ 

“চুপ করে রইলেযে! বড় পছন্দ হলো না বুঝি?” 
সতীশ একটু অপ্রস্তত হইয়া! বলিল__“চমৎকার ! বলকি 
অরুণ! খালি ছবির হিসাবে নয় ভাবের হিসাবেও 
এমন ছবি অনেক দিন আমার চোখে পরে নি।” 

অরুণ সতীশকে একটা ঠেলা দ্বিঃা বলিল-_ 
বকো না যাও।” সতীশ উত্তেজিত হইয়া বলিল-_ 
“খোনসামুদী নয় অরুণ। এতে ছবি নয়, যেন ছবির 
ভিতরে বৌদি মীন্ুষ হয়ে উঠচে, নয় তো! বৌদি আস্তে 
আস্তে ছবি হয়ে যাচ্চে।” 

(৩). 

হঠাৎ হুপুরবেল! মঞ্জুলা'র নিজের হাতে লেখা! জরুরী- 
চিঠি পাইয়! সতীশ বাইসাইকেলে চড়িয়া নক্ষত্রবেগে 
অরুণের বাড়ীতে উপস্থিত হইল। ঘরে ঢুকিয়৷ দেখিল 
তার স্নেহের অরুণ বৃশ্তছিন্ন পুষ্পগুচ্ছের ন্তায় মুভুমুহ্ 
শুকাইয়। উঠিয়া যেন খিছানার সঙ্গে মিশাইয়া যাইতেছে। 
মুখখানি কাগঞ্জের মত শাদা ও রক্তহীন। সেমঞ্জুলার 
কোলে জ্বরতপগ্ত মাথাথানি রাখিয়া দিয়া নিরুপায় শিশুর 
মত চোখছুটি মুদিয়। নীরবে রোগের যাতনা সহিতেছিল। 
আর মঞ্তুল।? সে একাকিনী তার সমুদয় প্বেহ, মমতা) 
আগ্রহ, ব্যাকুলত| তার ক্রিষ্ট স্বামীর রোগ পার মুখ- 
খানির উপর কল্যাণের সহত্র ধার! প্রঅ্রবনের মত উৎ- 
সারিত করিয়। দিয়! র্যাফেলের চিত্রার্পিত মাতৃ-মুস্তির মত 
বসিয়া ছিল। সে বার বার যেন ব্যাকুল হইয়। স্বামীর মুখে, 
জনশূন্য গৃহে সুবিশাল পৃথিবীতে একটু অভয় খজিয়। 
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সারা হইতেছিল কিন্তু কোথাও একটি আশায় ক্ষীণতম 


আলোর রেখাও দেখা যাইতে ছিলনা । এমন সময় 
সতীশ যখন হাপাইতে হাপাইতে ঘরে ঢুকিল, তখন 
মঞ্জুলা যেন একটু ভরসা! পাইল। তরঙ্গ-ক্ষু্ধ সাগরের 
জলে নিমজ্জনশীল মানব যে চোখে দুরের শ্তামল তট- 


১২শ সংখ্য। 
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তাকে  ছটো কুইনিনের পিল ধার (জিলাও তো৷ গাহাধা 
করিতে পারিবে না। তারপর অরুণের মত গরীবের 
বিবাহ করাটাই একটা! মস্ত গ্রহ; তার উপর ছেলে মেয়ের 
বেশে অনেকগুলি ছোট বড় উপগ্রহ জুটিয়া অতি শীঘ্রই 
যে অরুণের অনাটন সংসার আরে অসচ্ছল করিয়া 
তুলিবে তাতে কি আর সন্দেহ আছে ! . তারপর মঞ্জুল৷ ! 
সে তে হাল ফ্যাশনের কাপড় পরাণে। একখানি ছবি! 
অরুণের চিত্রশালায় তো! কাচ ঢাক! ছবির অপ্রতুল 
ছিল না-বিবাহ করিয়া এমন একখানি ছবি ঘরে 
আনিবার কি প্রয়োজন ছিল! খালি নীলোৎ্পলের মত 
চক্ষু, পদ্মের নলের মত ক্ষীণ তঙ্গুর দেহ-লতা, কাজল- 
কালে! ঘন কেশরাশি,_এ সব নিয় কাব্য লেখা যায়, 
ছবি আঁক] যায়, কিন্ত ঘর কর! সহজ নয়। যঙ্গি তাই 
সম্ভব হইত তবে এত দিন বাঙ্গাশী কুলবাবুরধ মানুষ 
ছাড়িয়! দিপা ররিবর্মার ছবি বিবাহ 'করিয়া উজার করিয়! 
দিত! বিশেষতঃ এমন একটা গুরুতব কাঁজ করিয়া 
ফেলিল, অরুন একবার সতীশকে ছিজ্ঞাসাও করিল না, 
ভালবাসা এমনি অন্ধ! তাই সতীশ এই না-বুঝ দগ্পতীকে 
বিবাহের পর আনীর্বাদ করিয়াই একদম পালাইয়াছিল, 
আর এদিকে ভিড়ে না। তার পর দেড় মাস কাঁটিয়। 
গিয়াছে । ভাঙবাসার নিকট দান করা চলে, মান 
কর! চলে, হাসি কান্নার অভিনয় কর চলে, কিন্তু তার 
সঙ্গে জোর কর। চলে ন1। তাই কে যেন সতীশকে আজ 
চাবুক মারিয়া এমন অসময়ে অরুণের কাছে পঙল্লাতক 
আসামার মত ধরিয়া হাজির করিয়া দিয়াছে । সতীশ 
একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া! অরুণের কথার ক্গবাব 
দিয়া বলিল-_“যাত্রার ফলাফপ পাঁজি দেখে ঠিক করে 
নেবো এখন ! সে চুলোয় যাক, তোমার কাজ চলচে 
কেমন আগে তাই বল শুনি।” 

অরুণ হাঁপিয়া বলিল-“ ন। তাই কাঙ্জ আর তেমন 
এগুচ্ছে কই। বিয়ে করে ভারি ছেলে মান্ধুষ হয়ে গেচি 
সতীশ ।. কথাটা বলিয়। নিতান্ত ছেলে মানুষের মত 
অরুণ হাসিয়। উঠিল] মঞ্জুলা কিছুতে হাসিটা চাপিয়। 
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চিত্রাপিতা 


রাখিতে পারিল না। তাদের ছোঁয়াচে হাসির ঢেউ 
লাগাতে সতীণকেও হাসিয়। উঠিতে হইল। চারিদিক 
হইতে হাসির রূপালি আলো! লাগিয়া সভীশের মনের 
মেঘটাও অনেকট! কাটিয়া গেল। সে মনে মনে খুশী 
হইংা ভাবঙ্স -আামি এমনি ছুটি ছেলে মানুষের 
উপর রাগ করেছিলাষ! অতি ছেলে মানুষ এরা যে! 
ভবিষৎ্টাকে শুধু হাসির জোরে পেছনে ঠেলে রাখতে 
চায় 1? সতীশ যখন এমনি ভাবে ক্ষমা, স্নেহ ও অন্তি- 
মানের মধ্যে নিতান্তই নাকাল হইয়। ঘুরপাক খাইয়। 
মরিতেছিল তখন অরুণ হঠাৎ চেয়ার হইতে এক লাফে 
উঠিয়া পড়িয়া সতীশের হাত চাপিয়! ধরিয়া বলিয়! .. 
উঠিল_ “ভাল কথ! সতীশ আপল ছবিখানাই তোমায় 
দেখাতে ভূলে গেছি দেখবে-এসে11' এই বলিয়। 


 অরুপসতীশের আর কোনও মতামতের অপেক্ষা না ধরিয়া 


তারে এক রকম জবরদস্তি করিয়াই চিত্র শালার দিকে 
টানিয়। লইয়া! চলিল। চলিতে চলিতে সতীশকে অরুণ 
বলিল--এখনে! ছবিটি শেষ কত্তে পারি নি কিন্ত! আলো- 
ছায়াট। ভাল করে মুখে ফুটিয়ে তুলতে যদি পারি তবে: 
ছবিটি যেকি চমৎ্কারই হবে, সেআর তোমায় কি 
বলবেো1।” সতীশ দেখিল অরুণ ফেনিল ভাবোদ্ছ্াসের 
মধ্যে বিষয়টাকে একেবারে হারাই ফেলিয়াছে। তাই. 
সভীশ জিজ্ঞাস! করিল-- “কার ছবি তাই ?” 

“তোমার বৌদির!” সতীশ বুঝিয়াও ন। বুঝার ভাণ 
করিয়৷ বলিল-- “আমার বৌদির ?" 

আহা মঞ্জুলার আর কি! বৌদি বনুম আগেবিয়ে 
করার সম্পর্কে। সেটাও তুমি মানতে চাও না নাকি? 

সন্বন্ধটা অগত্যা মানিয়া লইয়া সতীশ বলিল-_ 
ছবি দেখে বৌদির অভিসম্পাতের ভাগী হবো! না! তো ?" 

অরুণ মধুর উত্তেজনার সহিত বলিল--“আসলটার 
উপর ন! হয়, তার সাড়ে ষোল আন! দাবী থাকতে পারে 
সে সম্বন্কেও শান্তর মতে সত্বের তর্ক যণেষ্ট । কিন্তু নকল 
ছবিটা সম্পূর্ণ আমারই! তার কপিরাইটের ভাগ 
কাউকে দেই নি আমি।” 


 প্রতিভ! 
চৈত্র ২৪১৯... 88 ইরা 
তাকে খানিকট। শক্ত সমর্থ না হইলে চ্লবে কেন? 
দৃষ্টি তার উজ্জল প্রভাময়, যেন সে চোখ হতে ছনির;র 
ছোট বড় কিছুরহ সহঞ্জে এঠাহয়া যাইবার যে। ছিল না। 
| (২) 

সেদিন বিকাল বেলা অরুণ তাদের বাড়ীর তিতর 
দিককার বারান্দার একখানি ইঞ্ছি চেয়।র টানিয়া 
লইয়। শুইয়াছিল। আর তার কাধের উপর হাত দুখানি 
রাশির দীাড়াইয়াছিল তার নবপরিণীঠা দ্রী মঞ্ুল]। 
. লতার ফাকে কাকে রাঙ্গা কুঁড়র অক্ষুট মাধুরী জড়ানো 
গোলাপের শাখ। লতার মত তার হাত ছুথ।নি। আন 
সেই হাত ছুখানির উপর আসিয়! ঘুক্ত উচ্ভৃসিত হয়া 
পড়িয়াছে তার যৌবন-প্রশ্বুটত দেহলার সমুদর লাপণা- 
রাশি! তখন দিনের শেষ আলে খরের সাসিতে 
গ্লাসিতে ধূসর শুল পাওর শোতার্ধটকে উদ্দল করির! 
দিয়। বিদায়ের শেষ মুত্ুর্তটিকে অতি সকরুণ* করিয়। 
 তুলিয়াছিল। সন্ধার ফিকে গোলাপী আকাশে এক 
বাক পাখা উড়ির। যাইতেছিল, সেগুলিকে এক সারি কষ 
বিশ্ুুর মত দেখাইতেছিল। ঘেছু চারিটি তারা তখন 
উকিঝুকি দিতেছিল তাদের মধো যেন ভাবি একটা 
চোখাচোখির ধূম পর়িরা গিয়াছিল। সন্তুশ! মুগ্ধ তাবে 
একৃষ্টে তাই যেন দেখিতেছিল! কখন যে তার মাথার 
উপর হইতে সাড়ির আচল খানি খ'সয়া পিয়া শয়াছিল 


গে খবর সে নিঙ্গেই ব5 একটা বাখে নাই । এমন সময় 


সে মুক্ধ দল্পতীর স্বগ্র ভাঙগিয়া দিয়া মটোবর গাড়ীর মত 
হাপাষ্ইতে হাপাইতে আসিয়া উপস্থিত হইল সতীশ ! 
তখন সহসা মঞ্জুলার ভাবের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। তার 
হাতের সোণার চুড়িগুলি ও ভচলে বাধা চাবির. গোছাট। 


একতালে বাজিয়া উঠিরা কাব্যের দেশ হইতে তার. 


লাজের দেশে ফিরিয়া আসার হুচনাটিকে মধুর করিয়া 
তুলিল। সে মাথার উপর সাড়ির প্রাস্তখান টানিয়া 
দিতে দিতে দুরে গিয়। সরিয়া দাড়াইল। অরুণ যেন 
 ধরাপড়ার লক্জট৷ তাড়াতাড়ি সামলাইবার চেষ্টা করিয়া 
 খলিয়। উঠিল--“বাঃ সতীশ যে! হঠাৎ কোথেকে 1? পথ 


৭২৮ 


২য় বর্ষ 


২ শি পাজি পরা "টি জপ জল ও এ" পলি ৬ - 


ভুলে নয় তো?" সতীশ হাসিয়! বলিল _“ন! হে ভায়।, 


তা মনে করো না। এদিন যে আস্তে পাখি নি তার কারণ 
হচ্চে, নিজের বিয়ের মতলবে একটা কন্টিনেনট্যাল্‌ টুর 
দিয়ে আমতে হলে! কি না!” অরুণের মুখ আরে। লাল 
হইয়া উঠিল, রাঙ্গ৷ গে'লাপের উপর যেন আবির' জলের 
পিচকারী! তার সে সলজ্জ মুখের হাসির ভিতর দিয় 
তার প্রেম জগতের জয়পরাজয় লঙ্জ। ও সুখ ছুইই রোদ- 
বৃষ্টির মত পাশাপাশি হইয়। একসঙ্গে অতি মধুর ছন্দে 
ফুটিয়া উঠিতেছিল! তারপর বার কয়েক কাশিয়। 
গপাটা৷ একটু পরিষ্কার করিয়া লইয়া অরুণ বলিল-__ 
১০179 1001 010 10৮০ 016৯61৮6১00 1911” এক 
যারায় সব সমস সমান ফল ফলে ন1, তা জান সত্তীশ !” 
ছুই বন্ধুর মধ্যে এই বহন্ত প্রিহাপটুকু মঞ্জুলা বেচা- 
রীকে লইয়া। এ কথাট। এখানে একটু পরিষ্কার করিয়া 
বল| দরকার। অরুণ মাস দেড়েক হয় এক বার এক । 
সপ্তাহের জন্ত এলাহাবাদ গিপ্লাছিল। এলাহাবাদে গঙ্গ-' 
যমুন! সঙ্গমে সব পোষ্ট মা শর সদাণন্দ বাবুর ন্াানার্থিনী 
কন্যা মঞ্জুলাকে প্রথম দর্শন করিয়াই কবিকুলেন, 
চিরগ্তন প্রথা! যতে সে প্রেম-বিদ্ধ হয়। তারপর মঞ্জুলাে- 
একেবারে বিবাহ করিয়া তবে সন্ত্রীক ঘরে ফিরিয়। 
আসে । সতীশ অরুণের এই নভেশী ধরথের বিবাহ 
ব্যাপার লইয়াই পরিহাস করিঠেছিল। সভীশের বিশ্বাস 
অরুণ এ বিবাহ ব্যাপারে ভারি একটা ছেলে'ষ কা 
করিয়া বসিয়াছে। বিবাহ জিনিবট। এমন একট! ছেলে 
খেলা নয় যে, এমন চট্ট করিয়া রাতারাতি সারিয়া ফেলিতে 
হয়। একটু দোঁখতে শুনিতে হয়, একটু তাবিতে চিন্ত্িতে 
হয়, তা নর, প্রথম মদের মুখেই “উঠ ছুঁড়ি তোর বে!” 
. চিত্রশালার কলা-লক্ী অরুণকে কপার চক্ষে 
দেখিতেন সেই জন্থই বোধ হয় ধন দৌলতের লক্ী 


তাকে অতিরিক্ত স্নেহ দেখানটা কখনই আবগ্তক 


বোধ করেন নাই। 'এযন অবস্থায় তার পক্ষে: 
গরীব পোষ্টমাষ্টারের মেয়েকে বিবাহ করা6। নিতান্তই 
অসঙ্গত হুইয়াছে। কারণ বিপদের সময় তার শ্বশুর, 


৮ 


১২» সংখ্যা 

চন্দ্রে রেখেছ চরণ-নথে ছন্দে রেখেছ পায়, 
কটাক্ষে তব বিজলী জলে নিশ্বাসে মলয় ধার। 
উধারে দিলে সী'খির তৃষা! শিশিরে আখিয় জল, 
নিশীধে শিখালে নীরব ভাষা কোকিলে কাকলী কল। 

তব. অন্তরতলে উছলে ফ্ত শাস্তি খাতল বার! 

অব ও%ন মাঝে শ্রীমুখ বাজে রু।ন্তিকনুষ হর]! 

, আুবীরে কুটীবে ফুটিছ নিত্য শুন্র রজনীগদ্ধ।, 

আর্ত-শিয়রে অমিয় ভাগ মর্ডভে অলকনন্দ। ! 
স্বর্ণ -তনিম। শীর্ণ মা তোর অদ্ধ আতুরে সেবি 
তুমি যে রমণী জগত ধাত্রী মাতৃরূপিণী দেবী। 


শ্রীকুলচন্জ্র দে। 
ত্ 


আশ রাজ 
ঙ 


চিত্রাপিড়া . 
(১৯) 

অরুণ সতীশের অন্তরঙ্গ বন্ধু। আজকালকার খাঁহ- 
মুখী সভ্যতার দিনে “বন্ধু বলিতে আমাদের যে আবরব- 
হীন শিষ্ঠাচারের লৌকিক সম্পর্কটা মনে পড়ে” অরুণ 
সতীশের তেমনতর বন্ধু নয়। সে তার সত্য সত্যই 
অতযাগ-সহনে বন্ধু, সমপ্রাণ সথা! যে বন্ধুত্ব তরুলত। 
ঘের! পল্লীর শ্রিশিরশিক্ত প্রান্তরের মুক্ত আনন্দরাশির 
মাঝে অদ্কুত্িত। কৈশোরের অকপট গ্রীতি-রমে পল্লপবিত 
হইয়া] এত দিনে নব যৌবনের বসন্ত পবনে লীলায়িত 
হইয়া উঠিয়াছে। তেমন বন্ধু, কাকে! কারে! জীবনে 
ক্ষচিৎ এক আধটি মিলে অনেকের ভাগ্যে একেবারেই 
মিলে না। 

প্রবেশিক। পরীক্ষা পাশ করিয়৷ অরুণ গেল ডাক্তারী 
পড়িতে । আর সতীশ ঢুকিল কলেজে । কিন্তু মনুত্য- 
কঙ্কালদের নীরব সতাগৃছে কিছুতেই ব্সরুণের মন টিকিতে 
চাহিল না, এবং শবব্যবচ্ছেদ গৃহের বিকট ছুর্গন্ধে তার 
সমুপবয় উৎসাহ দুর হইয়া! যাইতেও বড় বেশী লময় লাগিল 
না। সার বিশ্ববিষ্তালয়ে প্রমান সতীশচন্ত অন্বশান্ত্ররূপ 
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চিত্রাপিত৷ 


“ছুস্তর বারিরাশি' দর্শন করিয়] মনে করিল তার চেয়ে 


বাকি জীবনট। নেহাৎ অজ্ঞাত বনবাসে ঘাপন করাও 
অনেক পরিষাণে সুখকর । | 

তারপর তাদের পন্লীগ্রামের বনম।লতীর ফুল ছড়ানে। 
ছায়াতলে, পাহাড়তলীর উপল-গড়া ঝড়ন। তলায় পল্লী- 
গ্রামের মন ভুলানে। রাঙ্গা মাটীর সরু পথে বেড়াইতে 
বেড়াইতে তার। ছুঙ্জনে ভবিষ্যতের দিক নির্ণয় করিবার 
জন্য অনেক আলোচনা আন্দোলন, অনেক তর্কবিতর্ক 
কিয়] কাটা্টরাছে। অনেক তাবন। চিস্তার পর শেষে 
তার ঠিক ক'রয়াছে বাকী জীবনট1 সৌন্দর্য্যের ধ্যানে 
কাটাইয়৷ দিতে পারিলেই হইল। আনন্দের গতীর 
নীল জলেধার পন্মাপন, রসের মাধুরী লাগিয়। ষার স্বর্ণ 
পগ্গের রাঙ্গা পাপড়িগুলি আপন আপনি খুলিয়। যায় 
তারা সেই সৌন্দ্য্যক্লাক্দীর, সেই আনন্দ-দেবত্ার জন্ম 
জন্মাস্তরের পৃজারী। অরুণ বলিল, আমার হৃদয়ের 
আলে! লাগিয়া আকাশের তার। উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, 
আমার ভাবের স্বগ্র লাগিয়। প্রাস্তরের বনফুল নীহার- 
শিক্ত হইয়া উঠিবে। আমার তুলিকায় সত্য স্বপ্ন হইবে, 
স্বপ্ন সত্য হইবে, ফুল ফুঁটিয়া ঝরিতে, ঝরিয়। ফুটিবে। 
আর সতীশ বলিল, আমাকে পাষাণের মুচ্ছা। তাঙ্গিরা 
দিয়া ভাবময়ী কল্যাণ স্বরূপাকে শাপমুক্ত করিয়া! দিতে 
হইবে। কঠিনের ভিতরে যে কৃচ্ছ-সাধন তাপস-ুত্বি 
বিরাজমান তার তপ ভঙ্গ করিয়! দিয় কোমলের ভরল 
ছন্দধানি তার চারি দিকে মর্্মরিত করিয়] দিতে হইবে। 
তবে তো আমার সাধন! সফল হইবে। তাই অরুণ হইল 
চিত্রকর, আর সতীশ হইল তাক্কর শিল্পী । 

অরুণের চেহারাটা যেমন ছুর্বল মনট] ততোধিক 
ভঙ্গপ্রবণ; লম্বা ছিপ.ছিপে দেহখানি। ডাগর ডাগর 
চোখছুটি ন্ুন্দর--অতি নিরুপমভাবে সুন্দর । তবু 
ঘেন কেন সেহাসি হাসি মুখ দেখিয়া চোখের জলের 
কথাই মনে পড়ে। সতীশ কিন্ত অন্য ধরণের মানুষ । 
সে অনেকট! চটুপটে কাজের লোক। শাণিত যস্ে 
পাথর কাটিয়া তবে তাতে তার তা'ব ফুটাইতে,*হয়, 


প্রতিভা 


০ 
চৈত্র. ১৩১৯ 


যায়। পেট ঘদ্দি অত্যন্ত ফাপিয়! উঠে তাহ! হইলে 


পিচ.কারী করিয়া কতকটা অল্প গরম জল, ইহার গুহোর 
মধ্যে প্রঘেশ করাইয়।৷ দিবে। ইহাতে কতকটপ্বাসু 
নির্গত হইয়! যায়, তাহার জন্য শিশুর কষ্টের অনেকটা 
লাঘব হয়। শিশুর যদি প্রতিদিন পেট ফাপিতে থাকে, 
তাহা! হইলে বুঝতে হইবে উহার খাওয়। দাওয়ার 
গোলমাল হইতেছে; এরূপ স্থলে ৩ গ্রেণ বাই কার্কানেট 
অব. সোড! (1)1-07777189. (91 ৪০902) একটু ডিল 
ওয়াটার (0111 যতো ) এর সঙ্গে দিবসে৩।৪বার 
খাওয়াইলে বিশেষ ফ” পাওয়। যায়। ইকার সহিত 
৩ ফৌটা ব্রাণ্ডি! 7077705 )ও আবশ্যক বুঝিয়! যোগ 
কর! যাইতে পারে। যদি এমন দেখ! যায় যে, শিশু 
চোখ ঘুরাইতেছে আর তাহার চোখ মুখের চামর! কুচ 
কাইতেছে তাহ! হইলে বুঝিতে হইবে ইহার পাকস্থলীতে 
বানু উৎপন্ন হইপ্লাছে এরূপ হইলে এক ঝিনুক ডিল, 
ওয়াটার (0111 ৮) কি মহুরী ভিজার জল 
থাওয়াইয়। দিলে ফল পাওয়া যায়। 


বমি-_নানা কারণে শিশুর বমি হইতে পায়ে। 


বমি আবের একট! বিশেষ উপসর্গ । অধিক ভোজন 
হইলেও বমি হইতে পারে। দধিত খাদ্য দ্রব্য ঘ্বাহাও 
বমি হয়। দুধ খাওয়াইয়। শিশুকে বাঁক দিলে, কিংবা 
ছুলাইতে থাকিলেও বমি হইতে দেখা যামন। খাওয়ার 
দোষে হইলে, সেদিকে দৃষ্টি রাণিতে হইবে । ছুধের সঙ্গে 
জলের ভাগ বাড়াইয়া দ্িবে। খুন খন খন, ন। 
খাওয়াইয়া দেরী করিয়] খাওয়াইতে থাকিবে। ছুধ 
খাওয়ার বোতলটি অপরিষ্কার থাকিলে, তাহাকে উত্তম 
দ্ূপে পরিষ্কার করিয়। লইবে। 
বন্ধ হয়, তাহ হইলে ডাক্তার ডাক! উচিত। 


হিক্কা-__প্রায় সব শিশুই অনেক সময় হি তুলিয়া . 


থাকে।. সাধারণতঃ ইহাতে ভয়ের কোন কারণ নাই। 
এক ঝিনুক মছুদী ভিজ জল খাওয়াইলে অনেক সময় 
তৎক্ষণাৎ ইহা বন্ধ হুইয়!যায়। 
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বমি যদি সহজে ন। 


হয বর্ষ 
শিশুর ব্যায়াম বা অঙ্গচালনা- কেহ কেহ 
শিশু কিছুতেই কোল ছাড়া করে না, সর্বদ৷ 
দাই ক্রোড়ে করিয়] রাধে। ইহা ভাল নহে। এরূপ 
করিলে, শিশু আপনার হাত পা নাড়িতে পানর না। 
ইহার জন্য তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দৃঢ় ও সুপরিণত হইতে 
পারে না। শিশু যতহাত পা ছুড়িবে, তাহার পক্ষে 
ততই মঙ্গল জানিবে। শিশুর চোখের সম্মথে কোন 
একটা জিনিস ধরিলে, সে হাত বাড়াইয়৷ তাহ! ধরিতে 
চেষ্টা করে, ইহাতে তাহার মাংসপেশীর বিশেব উন্নতি 
সাধিত হয়। শ্গানের পুর্বে যখন তাহাকে তেল মাখান 
হয় সে সময় সে আপন মনে হাত ছুড়িতে থাকে, ইহাতে 
বাধা দিতে নাই। 
শ্ীজ্ঞানেন্দ্র নারায়ণ বাগ.চি। 


€ু ৫১৩০১০সউজলডি 


মাতৃমুত্তি 


নাহিক আমার পুজার অর্থ, এষে শুধু মরুভূমি! 
বিশ্বতাগার উজার করিয়া! সকলি নিয়াছ তুমি! 
দন্তে রেখেছ কুন্দ-কলিক। গণ্ডে গোপাপ গুনু- 
অধরে ধরেছ পঞ্ধ বিদ্ব আঙ,লে চম্পক ফুল) 
শ্ীপদে কত রক্ত কমল আন্তে বিমল বিভা, 
হান্তে ফুটাও কাশ কুনুষে পরশে জাগাও দিব! ! 
থগ্পুনে শিখাও চটুল নৃত্য ভ্রমরে গুপ্ন গীতি, 
কুরঙ্গে দিলে নয়ন-ভঙ্গী মাতঙ্গে মগ্তর গতি । 
পুণ্য বঙ্গে স্তন্তনিঝর কক্ষে কুমায়ে বহু 

সিক্ত লোচনে শোচন। হর বত যাতন। সহ। 
বাহুতে বেধেছ ললিত বল্লী কটিতে কেশরীরাজ 
কিশোর কণ্ঠে কঠিন কম্থু কোমলে কড়ির সাজ! 
চারু ভ্র-তঙ্গে গগন-অঙ্গে রাঙিলে মোছন ধনু 
উজল আখি কাজলে আকি সাঙালে-জলদ-তনু | 


দেবি! 


১২শ সংখ্যা 


শ ৪ ৩৬ পটিটি পাজি ৪ শর ভব» রন রশ এরি শর ০ এস এ সর সর সস ক” জি» স্পা কষ ৩ ০০০৫০, ও 


সাবধানে রাখিতে হয় ।. সেখানে পাহাড়ের জল ভি না 


করে সে দ্দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়। টীকা 
দেওয়ার পর ৫ দিন হইতে ১৫ দিন পর্যন্ত শিশুর 
মেঙ্াজট। বড় খিটখিটে হয়। তিন দ্রিনের় দিন হইতে 
টীকা উঠিতে আরস্তকরে। ৫ দিনে ফোস্কা পরিণত 
হয়। তাহার পর ফোষ্কাটি পাকিতে আরম্ত করে এবং 
ঘা! হয় এবং চট] পড়ে, ১৫ দিন হইতে. ২১ দিনের মধ্যে 
চটা্টা শুকাইয়। উঠিয়া যান্ন। সেখানে একটা লাল দাগ 
থাকে, কালক্রমে দাগট! সাদ! হইয়া যার । টিকা দেওয়ার 
তৃতীয় দিনে শিশুকে একটু ক্যাষ্টর্‌ অইল্‌ (070 001) 
থাওয়ান ভাল। প্রথম সপ্তাহের শেষাশেষি সময়ে, যে 
স্থানটিতে টীকা! দেওয়া হইয়াছে, শাহাব চারি পার্থে 
খানিকটা স্থান ব্যাপিয়! খুবই শাঁল হয়। উহাতে ভর 
পাইবার কিব্যস্ত হইবার কোন কারণ নাই। ইহা 
, আপনা হইতেই সারিয়াধায়। *, * 

মুখের মারি লাল হওয়|-শিশুর পেটের গোল- 
যোগ ঘটিলে, এবং তাহার দাত উঠিবার সময় হইলে, 
তাহার সর্বগাত্রে বিশেষতং মুখের মধ্যে একরূপ লাল 
লাল দাগ নির্গত হয়। ইহাতে ব্যস্ত হইবার কান 
আবগ্ঠক নাই। ৬* ফোটা ক্ল,ইভ. ম্যাগনেসিয় (17011 
19£1651%) সকালে এক ধার সপ্ধ্যায় এক বার 
খাওয়াহঁয়৷ দিলেই সকল ঠিক হইয়া] যায়। 

শিশুর মুখের মধ্যকার ঘা শিশুর. মুখের 
মধ্যে সাদ সাদা এক রকম দাগ বাহির হইতে দেখ! যায়। 
মাতার স্তনের বোটা, কিংবা তাহাকে যে বোতলে করিয়া 
গরুর ছুধ খাওয়ান যার, সেই বোতল অথবা ছুধটা 
অপরিষ্কার হইলে এরূপ হওয়া খুবই সম্ভব। শিশুকে 
দুধ খাওয়াইয়! এক টুকরা পরিষ্কার নরম ন্যাকড়া গরম 
জলে ভিজাইয়] তাহার ত্বাঘা উহার মুখের মধাটা। পরিষ্কার 
করিয়া ছ্েওয় 'উচিত। ইছার পর গ্লাসিরিন অব 
বোরাকৃন্‌ (0০1)90111)9 01 1730183) নামক গঁষধধ অথবা 
সোহাগার খই মধুতে মাড়িয়! মুখের মধ্যে লাগাইয়া 
দিবে ।- এই ভ্ঞাকড়া দ্বিতীয় বার বাবহার করা 
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উচিত নয়। দ্বিতীয় বার দুধ | খাওয়ানের সময় | নুতন 


শিশু চিকি ত্সা 


পান্তা জাস্টিস লে সি, এ শ্পরা সপ শি শিম এ 


াকড়া ব্যবহার কর] উচিত। শিশুর মুখে-ঘাহইলে 
তাহখকে সর্ববিষয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাখিতে চেষ্টা 
করিবে । তাহার পেটটি যাহাতে তাল থাকে, সেদিকে 
বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। শাহাকে প্রশস্ত ঘরে রাখ! উচিত। 
তাহাকে যে দুধ পাওয়াইবে, তাহা থেন টাটকা হর এবং 
তাহার যেন কোন দোষ না গাকে। 

শিশুর মাথার কাউর ঘা (৩0104 01 11)6 
4০21]১) শিশুর মাগার চটা বিশিষ্ট একরূপ ঘা হয় । এই 
ঘা মাণা হইতে কান, কান হইতে সব্ব দেহে ব্যাপ্ত হয়! 
পড়িতে পারে । এঘা অতি সহজেই আরোগা করিতে 
পারা যায়। এরূপ হইলে, শিশুর মাথায় সাবান জল 
দিতে নাই। নারিকেল টতল বিংবা অলি অইল্‌ 
(০11৮9 91) গরুম করিয়! তাহার ঘ্বায়।, মাথাটা 
ভিজাইসন। রাখিবে।' তাহার পর নরম ন্যাকড়। দিয়! 
তৈলগুলি মুছিয়! ফেলিয়া নিয়ের মলমটি লাগাইয়। 
দিবে-_প্রেসিপিটেটেড সালফর্‌ (7760190800 90]- 


[)1801) ১০ গ্রেণ ; অকসাইভ অব. জিনক (০:6100 ০1 


21770) ২৭ গ্রেখ? 

আউন্স, ; 

মিশ্রিত কর। | 
শিশুর পেট ফীপা__শিশুর পেটে হাওয়া জযিয়া 


অলিত, অইল্‌ (০011:5 ০11) অর্ধ 
ভেসেলিন্‌ (৮৪৯০0) অর্ধ আউন্ন 


বিশেষ কঞ্ট দিতে পারে । পেটে হাওয়! জমিলে, শিশুর 


বমি হইতে পারে এবং পেট কামড়াইতে পাবে। শিশুর 
পেট কামড়াইতে থাকিলে, সে কাদিতে থাকে এবং পা 
ছুধানি পেটের দিকে জড় করিয়া রাখে । পেট কামড়ানি 
যদি খুব বেণী হর, তাহ হইলে তাহার চোখ মুখ প্রস্তুতি 
নীলবর্ণ ধারণ করিতে পারে। এক টুক্‌রা ক্লযানেল, গরম 
জলে ডূবাইয়।৷ বেশ করিয়৷ নিঙ্গড়াইয়া লইয়া, তাহার দ্বার 
উহার পেটে স্বেদ দিবে। একটুথানন ক্যাষ্টর্‌ অইল 
(০307 91) খাওয়া ইয়। দিবে । উহার মলে খুব অসম্ভব 
সবুদদ বর্ণের ডেলা সমুহ দৃষ্ট হইবে। গরম জলে শ্লান 
করাইলে অনেক সময় পেট -কামড়ানি কণিতে দেখা 


প্রতিভা 


সিন পর পর পা 2০০ তি আল 


৭৮ মাসে গর্ডে থাকি! ৫ যে সকল ণ শিষ ষ্ঠ হয়! 


থাকে, চেষ্টা করিলে তাহাদের যে না বাচাইছে পারা 
যায় এমন নহে। কিন্ত ইহার পূর্বে হইলে, কিছুতেই 
বাচাইতে পার। যায় ন1। অকালজাত শিশুকে বীচাইতে 
হইলে বিশেষ যত্নের আবশ্ক করে। ইহাদিগকে 
সাধারণ শিশুর মত ব্লাখিলে চলিবে না। জনা গ্রহণের 
পর প্রায় ২।১ মাস ইহাদিগকে ইন্ক্উবেটার্‌ 
(10001)9001) নামক বিশেষ এক প্রকার খাটের 
মধ্যে রাখিতে হর। ইহছ।দের হাত পা তুলা দ্বারা 
আচ্ছাদিত করিয়া রাখা উচিত। ইন্কিউব্টোল 
(110012101) এর মধ্যে রাখার স্রনিধ। ন। ঘটিলে, 
শিশুটিকে চুলা দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া বাখিবে। 
অকালজাত শিশুকে যত অল্প নাঁড়াচাড়! করা যায়, 
ততই তাল" ইহাকে প্রতিদিন শান করাইবার আব্ঠক 
নাই। সপ্তাহে একবার করাষ্টলেই চলিতে পীরে। 
সানট। শীঘ্র শীঘ্র সম্পন্ন করিবে। ইহার গা বেশীক্ষণ 
আর্ড রাখিতে নাই। অঙ্কালজাত শিশুদিগকে শ্তন্য 
দেওয়। মাতার পক্ষে আনক সমন অসন্ভব হয়৷ পড়ে। 


এই কারণে ইহাদিগকে পেপটোনাষ্টজড. দুধ খাওষাইয়। 


মানুষ করিবার আবশ্যক হয়। দ্ধ 'এক ভাগ; 
পরিষ্কার জল ৩ ভাগ; ফেরারচাষ্টল্ডস পেপটোজেনিক 
পাউডার (1711011110১ 10110001016 100101) 
অর্ধেক মাত্র মিনিট ধরিয়া অগ্রি-তাপে 
ফুটাইয়! গালাইয়া ফেলিবে। ইহাদিগকে অন্ত 
শিশুদের তৃলনায় অল্প খাদ্য দিতে হইনে। দীবতা 
অবলম্বন করিয়| প্রতোক বিধরে যত গ্রহণ করিলে, 
তবেই এসব শিশ্তর প্রাণ রক্ষা হইছে পারে, অগ্থা 
মৃত্যু স্থির নিশ্চয় বলিয়। মনে করিবে। এই 


১৫৭৩ 


সকল শিশ সাধারণতঃ এমন অনস্থায় জম্ম গ্রহণ করে 


ঘে, মাতার স্তন হইতে ছুধটুকু চুষিয়া খাওয়ারও তাহাদের 
শত্তি থাকে না। এরপ স্থলে মাতার স্তন হইতে কতকটা 
দুধ গালিয়। ফেলিয়া, পরে স্তন্ত দিলে, কি হয় না হয়, 
ঠিক বলীবায় না|. ইহাদের দাত কিছু বিলন্বে উঠিতে 


৭২৪ 


'দেওয়ার ব্যবস্থা কর] ডচিত। 


হয় বর্ধ 


০ শত পতি পপি পচ ২িশ 


সপ শশী আলি এসসি শে আপ জি পাস পি পি তি 


দেখা যায়। ইহারা হাটিতে « ও কিছু (বিলম্বে শিক্ষা 
করিয়। থাকে । উহাদের যেসাধারণতঃ কম বুদ্ধি হয় 
এমন মনে করার কোন কারণ নাই। সার আইজ্যাক্‌ 
(51114:70 ২২০৮0) )ও ৭ মাসের ছেলে? তার*্মত 
বন্দি ক'জনের হয় 2 | 
যমজ সম্তান- বমজ সন্তানদের মধ্যে সাধারণত? 
ছর্টিকেই ঠিক সমান হইতে দেখা ঘায় না।. একটি কিছু 
বড় ও বলবান দেখায় অপরটিকে কিছু ছোট ও দূর্বল 
দেখায়। ইহাদের বিশেষ যত্র করা আবগ্ক | ছুটি 
শিশুর উপযোগী দুগ্ধ অনেক মাতার স্তনেই জন্মাইতে 
দেখা যায়না । এরূপ শ্লে, অপেক্ষারুত দুর্বল শিশু- 
টিকে মাতৃত্তন্ত ছ্বারা ও অপরটিকে পেপ টোনাইজ ড. 
দুধ (০১৩1৮০%1/০1 811) বারা মানু করাই যুক্তি- 
যুক্ত বলিয়। বিবেচনা হয়। যে সকল শিশু স্তন টানিডে: 
পাবে না, তাহাদিগকে জ্তঘুন হইতে ছুধ লইয়া ঝিনুকে 
করিয়া খাওয়াতে চেষ্টা করিবে। অতটুকু শিশুকে 
ঝিন্নুক কি চাম্চে করিয়] ছুধ- থাওয়।ন খুবই কঠিন 
ব্যাপার, কিন্ত ত। বলিয়া আর উপায় কি আছে? 
টীকা দেওয়ামনেকেই জিজ্ঞাসা করিয়। থাকেম 
সকল শিশুকেই কি টীক1 দেওয়া আবশ্যক? উত্তয়-- 
নিশ্চয় । যদি সকলকেই ৩ মাস বয়সে আর ১২ ও ২৪ 
ব্সর বয়সে এক বার করিয়। টীকা দেওয়। হয়, তাহা 
হইলে বসন্ত রোগ বোধ হয়, ছুদিনেই পৃথিবী হইতে অদৃষ্ঠ 
হইয়] যায়। যাহাদের চীক। দেওয়া হয় নাই, তাহাদের 
মধ্যে যত বসন্ত রোগ হয়, যাহাদের টীকা দেওয়া হইয়াছে, 
তাহাদের মদ্যে এমন নয়। হইলেও তেমম মারাত্মক 
হইয়া দাড়ায় না। শিশুর ৩ মাস বয়স হইলে, টীকা 
টীকা দেওয়ার পূর্বে 
তাহার স্থাস্ত্য কেমন, আহারে কুচি কেমম, পেটের 
কোন গোলযোগ আছে কি না--এ সকল বিষয় জান। 
একান্ত আবশ্তক। রুগ্ন শিশ্চফে অথব! যাহার পেটের 
গোলযোগ আছে, তাহাকে তখন টীকা দিতে নাই। 
হাতের ধেখানে টীকা দেওয়1. হয়, সে স্থামটিকে খুব 


১২শ সংখ্যা 
দিপা আসিল। পুজার পর চুপে চুপে ভূমের চাউলের 
ভাত আলাদ! করিয়া রাণিয়া রাখিগ। সওদাগরের 
খাওয়া হইলে পর বৌকে ডাকিয়া বলিল, “মা, তুমি 
আম্মার পাত. (অ) খাও ।” বৌ থালাটি লইয়! গিয়। বাখিয়! 
দিল, এবং জুমের চাউলের ভাত ও কচুর শাক খাইয়া 
রছিল। | 
* বৈকালে সওদাগরের পুত্র বিবাহের ড্রবণাদি আনিল, 
এবং তোজের আয়োজন করিল। সন্ধা বেল। বৌ খরের 
কোশে ও নানা গুপ্ত স্থানে আলে! দিল, কেহই দেখিতে 
পাইল না। 
ভোজের রা! হইতেছে । বৌ মাছ ভাজিতেছে। 
এদ্দিকে অলঙ্গী কন্তাটা মাছের গন্ধে আর স্েতুল গাছে 
থাকিতে না পারিয়া সওদাগরের বাড়ীতে আসিয়া 
"উপস্থিত হইল, এবং বৌ'র কাছে এক টুকর। ভাজা মাছ 
চাহিল। বৌ ব্যাপারট! বুঝিল, এবং অলঙ্গী কক্সাটাকে 
বলিল, “একটু খাড়ও, তোমারে আগে মাছ দিলে কে 
কি কইব; আমি চুপে চুপে তোমারে দেম্‌।” বলিয়। 
বৌ একট! হাতা খুব লাল করিয়া পোড়াইঞজ এবং 
লগ্ী কন্টাটাকে বলিল, “অখন তুমি আকৃু কর আমি 
মাছট। তোমার নার্‌ (অ) ফালাইয়া দেই।” কন্ঠাট] 
তাহাই করিল। বৌ সেই অগ্নিবর্ণ উত্তপ্ত হাতাটা 
কন্াটার মুখে চাপিয়! ধরিল। অলঙ্গী কন্যাট তৎক্ষণাৎ 
চীৎকার করিয়া বাড়ীর বাহিরে গিয়া হে-যাথায় 
পড়িয়। হাত প1 ছড়াইয়া মরিয়া! গেল। 
রাত্রে লোকজন আসিল, বাগ্ভকর আসিল, পান্ধী 
আসিল। কন্তাকে আমিতে যাইতে হইবে । সওদাগর 
বলিল, “অমি নিজে বায়াম্‌।” তেঁতু্গ গাঞ্ছের নীচে 
গিয়া দেখিল কন্ঠ। সেখানে নাই। ফিরিয়া আপিয়! 
বৌকে বলিল, “মা, মাইর] পাইলাম্‌ না” বো শ্বশুরকে 
তে-মাথার লইয়। গিয়া অঙঙ্দী কন্তাকে দেখাইল, এবং 
সকল কথ! তাহাকে বলিল, বাড়ীর সমগ্ড লোকজন 
রাস্তায় জড় হইল। সওদাগর সকলের সম্মুখে পুত্র- 


৭২৩ 


শিশু চিকিগুসা 


০০. ০ পি শত ৭৮ ০ ৩» আপ ওর সহিত বি আব সি তি পপ স্পা পিপি এসিড বাল-প”০” হট 


আইত(আ) লইছিল.; লক্গমী বৌ আমার সংসার রইক্ষ) 
করছে। আমি আর কোন দিন বিয়ার কথ! মুখ (অ) 
আনতাম না। বে! আমার সংসারের লঙ্গী 1” 

সওদাগরের সংসার আরও সুখের হইল, এবং এই 
রূপে গাড়ে ব্রত সংসারে প্রচারিত হইল। 

গাড়ৈ সংক্রান্তির পরদিন আকাশে প্রথম প্রদীপ 
দেওয়। হয় এবং এক মাস এইরূপ আকাশে দীপ দেওয়। 
হইয়। থাকে । দীপাদ্িতার মত গাড়ে দিন সন্ধ্যা 
বেলায়ও ঘর বাড়ী আঙগোকিত করার নিয়ম আছে। 
তুল! রাশিতে রবি প্রবেশ কর। পর্যান্ত আকাশে দীপ 
দান করিলে পুণ্য সঞ্চয় হয়-_ 

দীপ দানেন বিপ্রেন্দ্র, ন পুনর্জায়তে ভূবি। 

রুবিগ্রহে কুরুক্ষেতে নর্খদায়াং শশিহাহে, 

তৎফলং কোঠিগুণিতং দীপ-দানেন কার্ঠিকে। 

ঘঁতেন দীপকো যস্ট তিল-তৈলেন বা পুনঃ 

জলতে মুনি-শার্দ,ল, অশ্বমেধেন তন্য কিম? 

উচেঃ প্রদীপযাকাশে যে! দগ্যাৎ কাণ্তিকে নরঃ 

সর্বং কুলং সমুদ্ধ.ত্য বিষুলোকমবাপু রাৎ। 

বিষু। কেশবমুদিগ্য দীপং দস্ভান্ত, কার্িকে ; 

আকাশস্থং জলম্থঞ্চ শৃণু তম্যাপি বৎ ফল--_ 

ধনধান্য সমুদ্ধশ্চ পুত্রবানীশ্বরো গৃহে 

লোচনে চ শুভে তন্ত বিছ্বানপি চজায়তে। 
নিয় লিখিত মন্ত্র পঠ করিয়] আকাশে দীপ দিতে হয়--.' 

দামোদরার নভসি তুলায়াং লোলর়। সহ। 

প্রদীপন্তে প্রধচ্ছামি নমোহনস্তার় বেধসে ॥ 

শ্ীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য । 


শিশু চিকিৎস। 
অকালজাত শিশু (21610856015 00000160075 


সাধারণতঃ শিশু পূর্ণ নয় মাস মাতৃ-গর্ভে থাকিয়া 
পরে ভূমিষ্ঠ হয়। যে সকল শিশু সময় হইবার পুর্বে জন্ম 


বধূকে প্রশংসা করিয়া! খলিল, “আমার সংসারে অলঙ্গী গ্রহণ করে, তাহাদিগকে অকালজ্গাত শিশু'কহে। 


প্রতিভ৷ 
চৈত্র উহ ১৩১৯, টির া রী 
হইবে। স্থানে স্থানে উন্ক্ত জায়গা রাখিতে হবে 
(1১21139 )। সমস্ত সহরটিকে একটি বাগানের আকারে 
গড়িয়া তুলিতে হইবে। যখন সেদিন আসিবে তখন 
ব্যাধি আঁধক থাকিবে না। সকলের হাস্য মুখরিত দীপ্ত 
বদনমণ্ল দেখিয়া! হৃদয় উল্লাসে নাচিয়। উঠিবে। জগতে 
আবার গুরর্কৃতির পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাওয়া যাইবে । 


শ্ীউপেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী । 


গাড়ে ব্রত 

যে. সকল স্ত্রীলোকের শ্বাশুড়ী নাহ তাহার] ই 
'আঙিনের সংক্রান্ত দিন এই করত করির। থাকে । 
ব্রশ্িনীগণ প্রতের দিন হালের উৎপন্ন দ্রব্য জালের "মাছ 
ও গরুর ছুধ খাইতে পারে ন।; মাথায় শেল ব্যবহার 
করিতে পারে না, ও ব্যহনাদি রাধিয়। সম্ববা! দেয় না। 
সে দিনের একমাত্র থাস্য কচুর শাক, নারিকেল ও কলা 
বিধবাগণ বীচি কলা; শিমের সাতু ও নারিকেল প্রভৃতি 
_ খাইয়। থাকেন। জাল ছাড়া অস্ত রকমে ধরা মাছ 
 সধবাগণ খাইতে পারে। 
_ ব্রতের দিন সকাল বেল! পুকুরের আকৃতি বিশিষ্ঠ 
সএকটি অগভীর ছোট গর্ত করা হন এবং ইহাপপ পাড়ে 
ফুল গাছ, আম, কাঠাল, আদ, হলুদ, মানকচু ও কল! 
গাছ বুনিয়! দেয়, এবং পুকুরটার একটা “জান বা” জল 
নিকা্শর বন্দোবস্ত রাখে। পাশে মানকচু পাতার 
উপর মাটি দিয়া শোয়। অবস্থায় একট] ত্রী-মুত্তি তৈয়ার 
করে এবং ইহার নিকটে ব্রতের পুজা হইয়া থাকে। 
এই পুজার উপকরণ অন্যান্ত পুজার উপকরণ হইতে 
সম্পূর্ণ বিভিষ্ন। 'ভুমের উৎপন্ন চাউল, বীচি কলা, 
. -সাপ.লা; তেট্‌, কাচ] তেঁতুল, খেসারি ডাল ও নারিকেল 
দিয়) পৃঙার নৈবেদ্ধ প্রস্তুত হইয়! থাকে, অর্থাৎ হালের 
উদ্পঞ্প দুবয(দ পূজায় দেওয়া হয় না। এই ব্রতে যমের 


৭২২ 


হয় বধ 


শা এ স্টপ সস  পীস্পিশিসজজ তি ৩ সি ২০০ ত আশিসত ০৩ শপ 7 পি শিপ রি শি পি কস্সি সি: 


পৃজা হ হয় * এবং  পুকুরটাকে হ যম ম পুকুর ব। বলে। পুজার 
অস্তে ব্রতিনীগণ আপন আপন শ্বাশুড়ীর তৃপ্তির জন্ত 
ঘটিতে করিয়৷ যম পুকুরে জল ঢালিয়া দেয়। সেসময় 
পুকুরটাতে ছুই একট পানা ও ছাডিয়া দিয় থারে। 
জল ঢালা শেষ হইলে কচু পাতার উপর যে মৃৰ্তিটা 
তৈয়ার করা হয় সেইটার দিকে পেছন ফিরিয়া এক জন 
সত্ীলোক বা হাতে ছুই পায়ের মধ্য দিয় দায়ের তিন 
আখাতে মু্ভিটাকে কাটিয়া ফেলে। 


ব্রতের কথা । 


এক সওদাগরের এক পুত্র । অনেক দিন সওদাগরের 
স্ত্রী মারা গিয়াছে। পুভ্র-বধূ গাড়ে ব্রত করে। ব্রতের 
দিন ঘর বাড়ী ধোয়, পরিষ্কার করে, সমস্ত বাড়ীতে 
গোধর ছড়া দেয়, নিয়ম মত ব্রতের পুজা দেয়ঃ হালের . 
কোন জিনিব ও জালের পনর মাছ খায় না। 
এক দিন একট! তেঁতুল গাছের উপর হইতে নানা 
অলঙ্কার পরা একটা সুন্দরী কন্তা সওদাগরকে ডাকিয়৷ 
বলিল, “সওদাগর তুমি আমারে বিয়৷ কর।” 
বাড়ী আমিয় সওঙাগর পুক্র-বধূকে বলিল, “আমি 
কাইল অই বিয়া কইরাম। মাইয়া আমি নিজে দেখছি। 
কাইল আশ্বিন মাসের সংক্তান্ত্য। কিন্তু তোমার একট! 
কাজ করতে অইব। কাইল তুমি ঘর বাড়ী ফোর্তা 
পার্ভা না, গোবর ছিডা দিও] পার্ভা না, আলের জিনিষ 
ও জালের মাছ থাইবা।” পুত্রবধূ বুঝিল অলন্ধী 
কম্তারহ এই কাঞ্জ, কিন্তু প্রকান্তে বলিল, “আইচ্ছ]।” 
পরদিন সওদাগর জালে ধরা একট। প্রকাণ্ড রুই 
মাছ আণিয়া বলিল, “মা, তোমার কিন্ত আমার পাত. (অ) 
বৈয়া খাইতে অইব।” এ্দকে বৌ খুব সকালে 


. উঠিয়া খর বাড়ী পরিষ্কার করিল, গোবর ছড়া দিল, 


খরের এক কোণে ধূপ ও প্রদীপ জালাইল। পরে 
সময় মত অন্ত এক বাড়ীতে গাড়ে ব্রতের পুজার দ্রব্যাদি 


এ ৮০৯ পপ 


০ ০০০০০ 





ভি রর. 





* ঘষং ং কব, ভূ মহিবোপত্ি ডি ছি নিবাহাদ 
অভয়ং তক্তবৎসলং। 


১২শ সংখ্যা 
অধিক সাবধানতার আঁবগ্যক | | 
ঠাণ্ডা লাগাইলে ভাল হয়। হুর্যের আলোক ব্যতীত 
বৈদ্যুতিক আলোও উহ্ারই প্রকার ভেদে রঞ্জন আলো 
প্রস্ততি দ্বার। নানাবিধ ব্যাধিতে নানারপ প্রয়োগে বিবিধ 
চিকিৎসা! হইয়া থাকে । উহার বিসৃত আগোচনার সময় 
আজ হইবে না। 

২ কুর্য্যকিরণ সামুমগ্ডলীকে উত্তেজিত করে? এখং ইহা 
স্নাঘুরর বলকারক। সৌরঙ্গান স্নায়বিক ব্যাধিতে উপকার 
করে। যে সমুদান্ন স্থানে আলোক ও বায়ু প্রবেশ করে? 
সে সব স্থানে মশার উপদ্রব অতিশয় কম, সুতরাং আজ- 
কালকার ধারণা অনুসারে ম্যালেবিয়। হওয়ার সপ্ভ।বন। ও 
কম। 


লোপ সপ শ ত৮শ ৮ সপন ৯ ০ 


উপরোক্ত সমুদায় কারণ হইতে দেখ। যাইতেছে, বানু 


'ও আলোক আমাদের কিরূপ উপকারী ! যাহাতে 
আমরা উহা! অপর্য্যাপ্ত পরিমাএ্রে পাই, সর্বদা তাহার 
চেষ্টা কর! উচিত। রাত্রে কখনও সমন্ত দরজা! জানাল! 


বন্ধ করিয়া শয়ন করা উচিত নহে; অস্ততঃ পক্ষে ৯টও 


খোলা. রাখা সঙ্গত। ৰ 

যে দিন সন্ধ্যার পৃর্ধ্বে খাহির না হওয়। ধার, ৫ সে স দিনটা 
কি বিশ্রী লাগে, সম্ধণা কাঁদে এক বার বায়ু সেবন করিয়া 
আসিলে মনটা কি প্রদুক্প হয়, প্রতাত : 
অতি পবিভ্র। সব স্থানের সব হাওয়। সব সধগ্নে ভাল 
নহে কলিকাতায় বসন্ত কালের দক্ষিণ| হাওয়া অতি মধুর 
ও স্ুধম্পর্শ, কিন্তু শীতকালের উত্তরে হাওয়া কি কনক্কনে 
ও ব্যাধি-উৎপাদক। মধুপুর, গিরিধি, বৈগ্ভনাথ প্রস্ৃতি 
স্থানের পশ্চিমে হাওয়। ফান্ঠন মাসে অতি স্বাস্্যকর | 
অনেক স্থানের প্রবল হাওয়া খারাপ। 
বিশেষে ও খতুতেদে বায়ুর গুণের প্রতেদ হর। খুব 
বেশী জোরে যে হাওয়! দেয়, তাহা ভাল নয়, জোয়ারে 
হাওয়াগুলি অত্যন্ত খারাপ,_উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে গরমের 
সময়ে “লু নামে অতান্ত গরম হাওয়। দেয়, তাহাতে নানা- 
রূপ ব্যাধি উৎপাদিত হয়। এই সব বিষয়ে আমাদের 
দেশে এখনও সম্যক অনুসন্ধান হয় নাই । নান। স্থানের 


৭২১ 


মি সব সময়ে মস্তুকে 


ও সান্ধ্য সমীরণ 


এইরূপ  স্থান-. 


আলোক, বায়ু ও স্বাস্থ্য 


"৬ সপন শা শপ শি শিপ রস আপস উপ ৯ হি শি সানি ৯৬৮৪ আট শি». এ" টি কাস আব ভজন সরি 


বায়র অবস্থা খতুভেদে ও গতিতেদে তাহাদের গুণাগুণ 


প্রভৃতি সমস্ত (বধয় জানা একাস্ত আবশ্বক। কোথায় 


নিকটে গঙ্জারী ফুল ফুটিয়। বায়ু দূষিত ও অদ্বাস্থাকর - 
করে) কোথায় চন্দনের গন্ধে দিক সকল আমোদিত হন) : 


কপার “জাষঈল" গাছের হাওয়ার ক্ষয় রোগীকে নবজীৰন 
দেয়, কোথায় ইউক্যালিপ্টাপ (151108151)115) গাছ সকঙ্প 
মালেরিয়। বারণে সাহায্য করে (3৮ 101010%17৫ 
01511170৩), এ সব বিষ/রর সবিশেষ অনুসন্ধান হওয়া 
আবশ্যক । ক্সাপনারা সকলেই ক্ষয়রোগে স্যনাটোরিয়াম 
(39119160110) বা বায়ু সহযে!গে চিকিৎসাব্ম (01১91) 
7 0৮071 076) কগ! শুনিরাছেন ; বায় কি আসাধ্যই 
সাধন করিতেছে । কত নুমুধ্ ব্যক্তির প্রাণ দান 
করিতেছে । ডাক্তারের] নানাগ্রকার ব্যাধিতেই বায়ু 
পরিবর্তনের উপস্রেশ দিয়] থাকেন। সহরের ঘাহিযের' 
বামুক নিম্মল! যাহার! গ্রামের বিশুদ্ধ বায়ু সেবনে অভান্ত 
তাহ।র। সহরে আসিলে হাপাইয়া পড়েন। এখানকার 
বায় তাহাদের নিকট যেন বিষতুল্য। আমর]! লহরে 
জড় হইয] শুধু সহরের রোগ বৃদ্ধি করিতেছি” বায়ু 
চলাচলের পথ নাই। 
আগমনের পণ নাহ । শ্যাতস্যাতে ঘরের মধ দিন রাত 
বাস; লোকে যে একবার প্রকৃতির উন্মুক্ত বক্ষে দাড়াইয়া 
শাহার মোহন ছবি দেখিয়। সব্বজ্।ল। বাথা। দুর করিবে 
তাহার উপায় নাই। ইহার ফলে কি হইতেছে? 
আমরা বাঁধির হত হইতে মুক্তি পাইতেছি ন।। সমস্ত 
জাতিশুদ্ধ দুর্বল হইতেছি ও দিন দিন কর্মে অক্ষম 
হইতেছি। দরিদ্রতা জাতির মজ্জান্ন মজ্জায় ঢকিতেছে। 
এখনও ' সাবধান হইলে উপায় আছে। সহরকে 
গ্রামের মত করিয়। নিম্নাণ করিতে হইবে। প্রত্যেক 
গৃহে যাহাতে আলোক ও বামু আসিতে পারে তাহার 
চে করিতে হইবে । প্রত্যেক বাড়ীতে খানিকট। খালি 
জায়গ] রাখিতে হইবে । যাহাতে বাড়ীর গায়ে বাড়ী না 
উঠে তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ন্বাস্তা- 


ঘাটগুলিকে সোজ। ও প্রশস্ত করিয়। নির্গাগ, করিতে 


ম 


বাড়ীর গারে বাড়ী, রৌদ্র 


প্রতিভা! 


চৈগ্র ১৩১৯ ররর 
চক্ষুর মধ্যে রেটিনা! নামক একটি স্াধুর মাবরণ আছে। 
উঠার উপর নালোক পতিত হইলে দর্শনশক্তির উদ্ভব হয়। 
স্থতরাং আলোকের সাহাষা ব্যতীত মামর। কিছুই (দখিতে 
পাইতাম *1। 
আলোকের ভিনটি 
দান করে (২) উত্তাপ দেয় ও (৩) ইহার গ্রভাণে নানারূপ 
রাসায়নিক ক্রিয়া সংঘটিত হয়। 
আলোক জগতের আধার দূর করে, চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি দেয় 
এবং গ্লাণের সকল ভয় দূর করিয়। জীবকে ভয় দান করে। 
এই তাপদ্ধার! শ্ষ্টি পালিত হয়) এই তাপের অভা৭ হইলে 
আমর! বাচি ন!, তাপই আমাদের জীবনীশক্তি। গাছ- 
পালা গুলি যেমন গালোক না পাইলে নিজীব হয়, ফ্াযাকাপে 
“হয়, বন্ধিত হয় না, আস্তে আস্তে শুকাইয়। পাণ পর্যন্ত যায় 
মামাদের অবস্থাও তাহাই । আগোক বিনে আমর! খে্তি- 
হীন, হীন?ল ও নিজ্বীব হই, একট! অবসাদের ভাব আসে, 
দেহের পুষ্টি হয় না এবং ক্রমে রক্তশুন/ হইয়া প্রাণ যাইবার 
উপক্রম হ্য়। গাছগুলি রৌদ্রের অভাবে নাচে ন!, কিন্তু 
অতান্ত গ্রথর রৌদ্র হইলে আবার শুকাইয়া যায়। মানুষের 
পক্ষেও প্রণর আলো অহিতকর। হুর্যের আলোক ও 
টৈহ্যতিক আলোক প্রায় একই উপদানে গঠিত । ছ্টা 
রঙ্গ মিলিয়! নুর্য্যের আলো শাদ1 হুইয়াছে। হলুদের কাছা- 
কাছিগুলিতে আলো দেয়, বেগুণীর কাছাকাছি গুপিতে 
রাসায়নিক প্ররক্রিয়৷ ঘটায়, আর লালের কাছাচাছি গুলিতে 
উত্তাপ দেয়। 
হূর্ষে/র তাপ মত্যন্ত প্রথর হইলে ও বেশী সময় রৌদ্র 
থাকিলে মানুষের খরীগে অনেক সময়ে লাল চাকা ধাগ 
উঠে (127511107)711005 15])), কখনও কখনও অনাবৃত 





গ্রধান গুণ-ইহা (১) আলো 


স্থানগুলি পুড়িয়া লাপ হয় (৯1)-1)011)1 ), যদি অতান্ত 


বেশী পোড়ে তবে কালোও হয়। | 

_আধক ক্ষণ হূর্ষের দিকে চাহিয়া! থাকিলে সহসা! চোখে 
দেখ। যায় ন!, চোখে ঘোল! দেখা যায়। চক্ষু রক্তবর্ণ হয় 
ও চক্ষু প্রদাহ হয়। কখনও কখনও নৃর্য্যতেঞ্গের 
আধিক্য লোক অন্ধ ছয়। নন্টান্ত উজ্জল আলোক 


৭২০ 


হয় বর্ষ 


সম্বন্ধে এইরূপ। অধিকক্ষণ রৌদ্রে থাকিলে শিরঃপাড়া 


হয় সর্দি-গর্শি হইয়। কখনও বা কেহ মারাও যায় 
(৪01.-567016), | 

আ.লাক বর্তমানে শরীরের দহন-ক্রিয়া অত্যন্ত করর্ত চলে 
গ্রশ্থাসের সহিত কার্বনিক এসিড. গ্যাম অধিক নির্গত হয়। 
এই মাজোক দ্বারাই জগতের যত রসায়নিক গ্রাক্রয় 
৮ক্তেছে । কাঠ কয়লা গুভূতি জগতের যত কিছু পদার্থ, 
এমন কি আমাদের এই" নবনীতকোমল দেহখানিও এই 
মালোকের দ্বারা পোড়। হইতেছে এবং ইহাই আলোকের 
রাসায়নিক প্রক্রিয়া । 

হুর্চার আলোক দেহের চম্মকে কার্ষো উদ্ধেজিত করে। 
কিছুক্ষণ রৌদে থাকিলে অতান্ত ঘর্শ হয়, লোমকুপের ছিদ্র- 
সমূহ প্রসারিত হয় এবং শরীর হহঁতে বহুবিধ দূষিত পদাথ, 
নিগত হয়। ... * র 

মালোক একটি প্রধান পচননিবারক (21)11501)06 ) 
ইছ। প্লেগ, যক্ষা প্রহ্ৃতি বহুবিধ লোকক্ষয়কারী ভীষণ 
রোগের জীবানু সমুহকে ধ্বংস করে। ইহা! অনেক প্রকার 
দূষিত পদার্থকে দহন করিয়া! (031080100 ) বিশ্তদ্ধ অব- 
স্বায় আনয়ন করে। বায়ুর মধ্যে যে বহুবিধ জান্তব পদার্থ 
থাকে, আলোক এই উপায়েই তাহাদের বিনাশ সাধন 
করিয়! বাযুকে পৰি ও নিন্মল করে। 

সুতরাং যাহাতে বাড়ীর 'প্রতোক স্থানে গুর্যাকিরণ যায়, 
সে বিষয়ে আমাদের যন্রবান হওয়া উচিত । হুর্য্যালোক যে 
আমাদিগকে কত ব্যাধি হইতে নিষ্কৃতি দেয়, তাহার হয়ত 
নাই। 


সৌর স্থান (১01)71)81001) আজকাল অনেক 


' প্রকার বাধিতে সৌরক্নানের বাবস্থা হইয়া থাকে | চঙ্- 


রোগে, দুর্বলতায়, বক্তশুন্ততার, ক্ষয়ে এবং অন্ঠান্ঠ অনেক 
রোগে ইহাতে বেশ উপকার দর্শে। তবে, সাবধানতার 
একান্ত আবগ্তক। কোন রোগেই রোগীকে বেশীক্ষণ 
রৌদ্রে রাখা সঙ্গত নহে। সকাল বেলা ও অস্তগামী হুধ্যের- 
কিরণই ভাল। ছু" গ্রহরের প্রথর কৌদ্রের সময় গাছের ছায়ায় 
থাকিলেই চলে। হৃদরোগের রোগীকে সৌরল্লান দিতে 


১২শ সংখ্য। 
নানারাপে প্রভাত হয় 
গহ্বরে, বাধু নান! স্থানে বন্ধ হইয়া! সহজ ভাবে চলিতে পারে 
না, কিন্ত উপরে কোনও প্রতিবন্ধক নাই, কাজেই সেখানে 
অবাছত গতি | ঠা ও বাতাস লাগিয়া নিউমোনিয়া,ব্রঙ্কাই- 
দিস. প্রভৃতি হইবার মতান্ত ভয়, স্থৃতরাং গরম কাপড় জামা 
প্রতি দ্বার! সর্বাঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া! মতি সাবধানে থাক! 
কর্ণব্য। যে সকল প্রাণী দ্বার! সংক্রামক ব্যাধি বিস্তৃত হয়, 
তাহাদের অধিকাংশই অতি উচ্ছে প্রাণ ধারণে অক্ষমম্থতরাং 
উচ্চ স্থানে ব্যাধি অত্যন্ত কম। 
যেসকল লোক 'অতাধিক বাধুর চাপে থাকে, তাহার! 
হঠাং কম চাপের বাধুতে আসিলে ব্াধিগ্রন্ত হর়। 
সমুদ্রের তলদেশে বা থনি' প্রভৃতিতে কার্য করিবার 
জন্য ধাহার্দিগকে নিয়ে যাইতে হয়, তাহাদিগকে অধিকক্ষণ 
নীচে থাকিতে হইবে বলিয়। তাহার! যাহাতে তথাক় বায়ু 
পাইতে পারে সেই জন্য বাযুকে অধিক চাপে লোখায় চোঙগে 
( ৫11709: ) ভরিয়! তাহাদের সহ্কিত নামাইয়! দেওয়। হয় 
তাহার! উহার ভিতরে থাকিয়া কার্ধয করে। উহার ভিতরে 
চারি দিকে সমান চাপ থাকাতে চাপ আঁধক হওয়ায় ও কোন 
ক্ষতি করে না। কিন্তু যেই উপরে আসিয়৷ বাহিরে মাসে, 
অমনি মত্যান্ত ক অনুভব করে। বার বার এইরূপ অধিক 
চাপ হুইতে অন্ন চাপের বাষুতে যাতায়াত করিতে করিতে 
তাহাদের এক ব্যাধি হয়, যাহার লক্ষণ পেটে বেদনা, বমি, 
খীসরোধ ছপ। অবশ হয়! যাওয়া (107/021)1921% ) মাথা 
ধোর! ও হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া মৃহ্য। ইহাকে ডাইভারস, 
পলনি (11975 7155 ০1" 018195070+3 [0190089) বলে। 
বাযুকে গরম করিয়া অনেক ব্যাধির চিকিৎদ| করা হয় এবং 
সময় সময় ইছাতে বেশ উপকারও দেখাধার়। ব্যাধি বিশেষে 
কখনও সর্বাঙ্গে। কখনও মংশবিশেষে, বায়ু কখনও বেশী 
গরম কখনও অন্ন গরম ভাবেবাব্হত হয়। বায় কে ১৪৮৯ 
সেট্টিগ্রেড পর্য/স্ত গরম করিয়া বাবহধত কর! হইয়াছে এবং 
তাগাতেগ্ড কোন কুফল হয় নাই। এইরূপ চিকিৎসার 
সময়ে মাথায় ঠাণ্ডা! দিতে হয় | গ্নাগ্গবিক ব্যাধিতেই ইাতে 
বিশেষ উপকার পাওয়। যায়। 


৭১৯, 


। গৃহে, বাটাতে, বক্ষে, পর্বতে, 


আলোক ও বায়ু এবং স্বাস্থ্য 


"সপ ১ শাসিত শিপ তা তিল অজি নিশি শশী ৮৭ 


আলে ক 


জার্মনীর নু গ্রসিদ্ধ কবি ও নার্শনিক গেঠে ((30901)9 ) 
মুক্রযর সময়েও বলিয়াছিলেন, “0016112170৮ ইহাই সাহার 
শেষ কথ, বাস্তবিক মাপোক মাক!জ্গার বিষয় | 

আলোক মনকে শতিশয় গঞুল করে। ঘোর অন্ধকার 
রজনী কি ভগ্নানক ; ভয়ে শরীর কপিয়া উঠে, মনে শ্ফু্ডি 
নাই, আর প্রভাত হইলে কি পরিবর্তন, সুর্যা কিরণের সাথে 
সাগে সমস্ত জদয় নাচিয়া! উঠে,সমপ্ত প্রকৃতি নব বসন পরিয়! 
সুর্যের স্ততি মারস্ত করে । অধার রজনীতে একটি ক্ষুদ্র 
মু প্রদীপও কি হ্ুথের, হদয়ে কত নল আানে--প্রিয় জনের 
মুখখানি দেখিয়! কত ন্ত্রখী হইতে দেয়। চক্জ্রকরদীপ্ট রজনী 
কি সুন্দর! আকাখু শত শত তার! ফুটিয়! রহিয়াছে--ষেন 
রাশি ত্রাশি মুকুতার হার, চন্দ্রের কি ্লিগ্ধ হাসি--কি ভুঝন- 
মোহন রূপ,_কে এমন হতভাগা আছে, পূর্ণিমা নিশিগে 
নিশারাজের অপরূপ রূপ দেখিয়া ষে মোহিত হন না-_-তাহার 
নয়ন মন তৃপ্ত হয় ন!, পৌনার্্য পিপাস! মিটে না! দিব! 
হু'প্রাহরে যদি কচিং আকাশ মেখাচ্ছর হয়, সমস্ত হৃদয় কে 
যেন বিষাদ-কালিম! ঢালিয়া দেয়, মনে একটু স্কন্তি নাই-_ 
কোথা হইতে যেন একটা! অবসাদ নামিয়! আসে--আবার 
সেই মেধখানা সরিয়! যায়, আনন্দ ফিরিয়া আসে, প্রাণে 
নবন্ক্তি জাগরিত হয়_-সত্য সতাই আলোক জগতের 
আনন্দ ও তেজম্বরপ, 'আলোক ভিন সৃষ্টি চলে না--লালোক 
হইতেই আমাদের এই জগতের বিকাশ । গামরা আলোক 
সচরাচর ূর্ধ্য ও গ্রহ নক্ষত্রার্দি হইতে পাই । ইহা ভিন্ন 
তড়িৎ সাহাষো ও অলোক উৎপন্ন হয়,রাসায়নিক সন্মিলনে ও 
আলোক উৎপন্ন হয়,_যণ|, কাঠ, কয়লা, বাতি ইত্যাদির 
আলে।। নিন মতান্ত উত্তপ্ত হইলেও আলে। বিকীরণ 
করে, যেমন লোহাকে অধিক উত্তীপ দিলে মালে! দে়। 
ঘর্ষণ দ্বারাও আলোক উৎপন্ন হয়, যথ! হুইথানি' প্রস্তরের 
ঘর্ষণে । ইহা ভিন্ন কতকগুলে জীব ও উদ্টিদ শ্বভাবতঃই 
তাহাদের শরীর হইতে আলো! দের, বণ! খগ্োৎ, সমুদ্রজাত 
কোনও কোনও কীটাণু ও কোন কোন গাছ ইত্যাদি। 


প্রতিভা 


চৈত্র ১৩১৯ 


শালি তি জপ লীন লা 


সঞ্চালিত ভয় উহ্াকে কৃত্রিম উপায় বল! যাইতে পারে। 
এ সম্বন্ধে আজ বিস্তারিত বলার সময় হইবে না। 

বিশুদ্ধ বাযূর লোকের স্বাভাবিক অবস্থাই ঘখন বায়ুর 
প্রয়োজনীয়তা এত গ্রয়োজন, তখন রোগীর পক্ষে যে উহা! একান্ত 
প্রয়োজনীয়, তাহার মধো ভূল নাই । বিশ্ুদ্ধ বাযুতে 
ধুলিকণা থকে না, জীবান্ধ থাকে না ও কোনরূপ 
দূষিত পদার্থ ও থাকে না। পবিত্র বায়ু কি স্থথকর! 
শীতল ও মধুর স্পর্শে অতি যে মুমূর্যু ব্যক্তি, সেও যেন 
প্রাণ পার। ইহা শরীরের সর্ব জাল! দূর করে, 
নাবিক উত্তেজনা! বারণ করে, সমস্ত শরীরে একট! 
শীতল মোহকর শান্তি ঢালিয়া দেয়। এমন বাযুতে 
কাহার না! বাহির হইতে ইচ্ছ!। হয়--এমন বায়ু সেখনে 
কাহার জীবন না দীর্ঘায়ু হয়! কৰি সতাই বলিয়াছেন-_ 


1 1,1১9, (1011) 31001 





62৮10111107 1011 
(01 (001 01701 

109/0011 05. 
পবিত্র বায়ু সভাই ঈগরের একটি শ্রেষ্ঠ দান তাই 
বাইবেলে ও দেখিতে পাই,__ 


21100105817 0107611)0058101 


/51101 11161501601 01901 1)96101)60 07019 1015 10091071]4 
(91068. 11 97. 
আমাদের দেশের মুনি খধিরাও তাঠ বায়কে ঈশ্বররূপে 
পুজা! করিতেন এবং উহাকে প্রাণরূপে সন্ধান করিয়! 
প্রাণায়াম অভ্যাস করিতেন । আজ্ককাল বিশুদ্ধ বায়ুর 
উপকার উপপন্ধি হইঠেছে, এবং কি স্থৃপ্থ অবস্থায় কি 
ধ্যারামে, ইছার বণ পরিমাণ ব্যবস্থ। হুইয়া থাকে । 
ক্ষয় (1)1101)13515) বলিয়! যে সাংঘাতিক বাঁধি আছে-- 
ধাঞার কবলে পড়িলে মাণ্চষ বাচে না বণিয়। এতদিন 
ধারণ! ছিল, আজ এই বিশুদ্ধ বাধুর প্রভাবে অনেকেই 
তাহ! হইতে মুক্তি পাইতেছেন। যে নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস্‌ 
প্রন্থতি বারামে পূর্বে ঠা লাগার ভয়ে কখনও 
দর! খোলা! হইত না, আন্ধ দেই সব রোগী পূর্ণমাত্রায 
বায় ভোগ করিয়া রোগমুক্ত হইতেছে । 


81109 1)79811) 01 1116 
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হয় বর্ষ 


৬ চন এস উন ৮৬ 





বায় আমাদের এই ঘরের ভিতর হইতেই গৃহীত 
বা ১০৯০৯ হাজার ফিট উচ্চ স্থান হইতেই নেওয়া 
হউক বা মহাসমু্রের মধা প্রদেশ হইতেই নেওয়। যাউক, 
সর্বস্থানেই উহার একইরূপ সংমিশ্রণ ও বিশ্লেষণে প্রায় 
একই প্রকার পদার্থ পাওয়া যার। বাধু একটি মিশ্র 
পদার্থ মাত্র । বাধু বর্ণহীন ও গন্ধহীন। বায়ুর ওজন 
আছে । এই ওজনের জন্ত যে চাপ, (11993010 ), 
পৃথিবীর নিয়দেশে ও পর্বতের শিখরদেশে তাহার কিছু 
তারতমা দেখা যায়। উপরের চাপ কম। আমাদের 
এই স্থান হইতে হঠাৎ যঙ্দি কোন লোক ১***০ ফিট 
উপরে যায় তকে তাহার অভান্য শাস কষ্ট হছইবে--. 
ক্ষুধা কম হইবে ও নাক* মুখ হইতে রক্ত বাহির 
হইবে; ক্রমে মাথ। ঘুরিতে ধর্মীকৰে মাংসপেশীসমূহ 
কার্ষে অক্ষম হইবে। *ন্থতরাং্কাহাকেও নিয়ভৃ্ম 
হইতে খুব উচ্চ ভূমিতে পাঠাইতে বিবেচনা পূর্বক 
পাঠান সঙ্গত। যদি অল্প অল্প করির। ক্রমে সহা করিয়া 
উপরে উঠা যার, তবে কোন কই হয় ন।। যাহাদের 
ফুসফুস, ও হাদ পিও অতান্ত হূর্বল, তাহার! হঠাৎ এরূপ 
উপরের ও নিজের বাধুর উচ্চ স্থানে গেলে সমূহ বিপদের 

গ্রভেদ সম্ভাবনা! । বাধুর উচ্চ স্তরে অক্সিজেনের 
ভাগ একটু কম দেখ যায় এবং সেই কারণে নিশ্বাস 
ঘন ঘন টানিতে হয়। নিশ্বাপ ঘন ঘন টানিতে হইলেই 
বলবান ফুসফুসের প্রয়োজন। হৃদ পিওও অত্যন্ত সবল 
পাকা প্রয়োজন। কারণ, নিশ্বাস ঘন ঘন টানার দরুণ 
হাদপিণ্ডেরও ফুসচুসে ঘন খন রক্ত যোগাইতে হয়। 
এই একট কারণ হইতেই ছিসাথ করিয়া ক্রমে ক্রমে 
উচ্চ ভুদ্িতে অধিরোহণ করিলে দুর্বল হৃবপিণড ও 


' ফুসফুদ ক্রমে সবল হইতে পারে। অধিক উচ্চ ভূমিতে 


গেলে নাড়ীর গতি বুদ্ধি হয় -ফুসফুসের ক্রিয়াও বেশা 
হওয়াতে ভাল চলে। বায়ুর উচ্চস্যর” অত্যন্ত 
শীতল, ম্থতরাং রক্তহীন বা অত্স্ত হুর্বল 
বাক্তির হঠাৎ সে স্থানে বযাওয়! যুক্তিসঙ্গত নহে। 
বাধুর গতিও নিয়দেশ হইতে উচ্চে অধিক। নিয়ে বাধু 





প্রতিভা ৭১৬ ২য় বর্ষ 
চৈত্র ১৩১৯ 2828 | ্র্রার্যা ররর রা 
| জানে! ! তুমি হৃদয়তত্বানভিজ্ঞ বলেই আমার সন্দেহ ছিল, মিয়ত অনল লিগু উদ্বেল, অস্থির 


এখন বুঝিলীম ত| ন!! এই ব্যাপার যেন তোমায় আমায় 
বেণী নিকটস্থ করে দ্রিল এমনি আমাধ মনে হচ্চে 
আমি চিনেছি। এখন তোমায় ভ!লবাসা আমার পক্ষে খুব 
সহজ বলে মনে হচ্ছে; আমি তোমীর এখন ভালবাসতে 
পারি এনং আমার সে ভালবাসাকে তুমিও কিছুদিম পরে 
একটু শ্রদ্ধা« চক্ষেও দেখতে পারবে না! আমায় ভাল না 
বাদলেও আমার সে ভালবাসাকে--বলিতে বলিতে অসওর! 
আবার দুই হন্তে মুখ ঢাকিলেন । প্রিন্স লাডউইক কিছুক্ষণ 
নীরবে থাকিয়! গম্ভীর স্বরে বলিলেন, “আমি তোমার 
আজীবন চির বিশ্বস্ততার সঙ্গে সেবা করব এবং পর জগৎ 
ছাড়া এ জগতের যাবতীয় স্ত্রীলোকের মধ্যে তূমিই আমার 
সব্বাপেক্ষ। অন্তরগ্গ এবং প্রিয়তম হয়ে থাকবে 1” 

অনেকক্ষণ পরে অস.র! মু স্বরে বলিলেন; “ঞইই তবে 
আমার যথেষ্ট 1” বলার সঙ্গে সঙ্গে সনিশ্বাসে তিনি উঠিম্া 
দ'ড়াইলেন, প্রিন্সের হাত ধরিয়া মুতার কক্ষে গিয়া দেখি- 
লেন লর্ড বিশপ তাহার মস্তকের নিকটে বসিয়া তখনে। 
প্রার্থম1 করিতেছেন । অসরা ধীরে ধীরে সেই মুত মুখে 
চুম্বন করিয়! বলিলেন, “হা তুমি চিরদিনই আবাদের মধ্যে 
এই রকম ভাবে শুয়ে ধাকবে |, 

লাডউইক আবার সেইথানে হাটু গাড়িয়া বসিয়া মৃতার 
বক্ষের মধ্যে মুখ লুকইলেন | অনা! সেধান হইতে সরি! 
আসিয়া দ্বারের উপর শরীরের ভর রাখিয়া অন্ধকারের পানে 
চাহিয়। রহিলেন। 

শ্রীনরূপম! দেবী। 


'বাড়ব কুণ্ড * 


এ নহে পর্বত গুহ।- হুদয-কন্দর। 
উৎসারিত বারি তা*র অমৃত নিঝ'র ! 
সেই স্থধা--সেই জল আবরিয়া হায়, 
জলিছে প্রবল বহি প্রচণ্ড শিখায় ! 








'* চট্টগ্রা্দর অন্তর্গত প্রসিদ্ধ কৃণড। 


তবু অনুপম, দিব্য, স্নিগ্ধ সেই নীর ! 
- নিভৃত এ মহাতীর্ধে করি” শুভ ন্নান 
সমাহিত কর চিত্ত ওহে প্ুণাবান ! 


প্রীঅনাথবন্ধু সেন। 


আলোক ও বায়ু এবং স্বাস্থ্য 
( পুর্বব প্রকাশিতের পর 


আমাদেরঞ্প্রশ্বাসের দরুণ, প্রতোক বার অগ্নি প্রজলিত 
করার দরুণ, ঘরে আলো জালার দরুণ, শত শত কল কার- 
খানার দ্বারা, গাছ ও নানাবিধ জীব জন্ত পচিয় বায়, বহু 
প্রকারে সর্বদাই দৃষ্র্ত হইতেছে । বায়, যদি জমে 
এবংবিধ 'প্রকারে দূষিত হইতে থাকে তবে প্রশ্ন এই 
যে, আমাদের উপায় কি? বায়র একটি ধন্ম এইযে, 
ঠাণ্ডা 9 গরমে উহার আয়তন হাস এও নৃদ্ধি হয়। 
বাধুর ধপ্ম বায়ুকে উতপ্ত করা যায় তবে উঠা 
ক্রমেই আয়তনে বৃদ্ধি হইয়া লঘূ হয় ও উপরি ভাগে উঠিয়। 
যায় এবং যে স্থানে এ উত্তপ্ বায়ু ছিল তথায় পার্শ্ববর্তী 
স্থান হইতে শ্বাহাবিক বায়ু আসিয়া তাহার স্থান 
অধিকার করে। বাধুকে ঠা করিয়া ও অত্যধিক 
চাপ দিয়া আয়তনে সম্কৃচিত কর! যায়, এমন কি উষ্ভাকে 
তরল অবস্থায় পর্যযগ৭্ আন। যায়। এই যে বাষুর এক 
স্থান হইতে অন্ত স্থানে গমনাগমন, ইহাকে বায়, সঞ্চালন 
( ৮০)৮11010) বলা যাইতে পারে। এই ধরুন ঘরে 

বায়ু. আমর। অনেকটি লোক আছি আমাদের গশ্বাসে 
বায়ু যেমন দৃধিত হইতেছে উহার উষ্ণতার দরুণ 
সেইরূপ আয়তনে বৃদ্ধি হইয়! লঘু হইয়া পড়িতেছে এবং উপ- 
রে উঠিতেছে এবং উপরের ফাক প্রভৃতি দিয়! বাহির হইয়া 
যাইতেছে এবং এ স্থান পূরণের জন্ত নিয়দেশ দিয়! 
পুনরায় বিশুদ্ধ বায়ু আসিতেছে ও আমাদের জীধন রক্ষার 
সহায়তা করিতেছে । বায়ুর এই সংমিশ্রণ 'ও গমনাগধন 


যদি 


নরযালন 


১২শ সংখা 


সী সী 


ঝবেগ যদি ন! থাকিত তবে আমাদের কি ছুদ্দীশাই 


ন। ঘটিত! এই গমনাগমন বন্ধ করিলে অল্পক্ষণের 
মধ্যেই আমাদের প্রশ্থীস জনিত দুষিত পদার্থে ঘর 
পরিপূর্ণ হঈবে। এই বদ্ধ বায়ু হইতে আমরা সকলেই 
গ্রাণরক্ষার নিমিত্ত অকিঙ্জেন, নিতে থাকিব এবং আমাদের 
প্র স্বরূপ যে অকিিঙ্গেন তাহ! ক্রমেই লোপ পাইতে 
থাকিবে । গুর্িকে কার্বনিক এসিড গ্যাস বাধুতে জমিতে 
থাকিবে এবং নিশ্বাসের সহিত ভিতরে প্রবেশ করিয়া 
অকিঞ্জেন গ্রহণে অক্ষমত। জন্মাইবে। অল্লক্ষণের মধ্যেই 
আমাদের শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হুইবে--ঘন ঘন শ্বাস লঈটতে 
হইবে, শিরঃপীড়া হইবে, মাথ! ঘুরিভে থাকিবে এবং 
জীবন-সংগ্রামে ফাহার! ছ্র্বল; তাহারা ক্রমেই নিস্তেজ 
ছষ্টতে থাকিবেন, রাগী সংক্ঞ। লোপ হইবে ও অবশেষে 
শ্বাসরোধ হইয়া মুছযঞ্ঘটিবে ।|* যাহারা বলবান অর্থাং 
যাহাদের ফুলফুসের বল অধিক--যাহাদের বাযুগ্রহণর ক্ষমতা 
আধক--তাহার। আরও কিছুকাল প্রাণ লইয়া! টানাটান 
করিবেন, কিন্ধ উপায় নাট, তাহাদিগকেও তর্ববলদিগের 
অবস্থায়ঈ পড়িতে হইবে, স্থতরাং মৃতু অনিবার্ম্য । 
বারু এই মৃত্য হইতে আমাদের 
দীবন রক! কনে এবং সেই জন্যই গুহে, 
স্কুলে, আ.ফসে, কারখানাসসুছে খনিতে, বর্তত৷ গৃহে,রঙ্গালয়ে 
এবং যে সকণ স্তানে বহুলোক একত্রিত হয়, তথায় 
বায়ু চলাচশের এত আবশ্তকতা | - এই জন্তই দরজ৷ 
জানালা প্রত রাখা হয় ও নানারূপ বৈজ্ঞানিক 
উপায়ে বায়ু গমনাগমনের পপ নিম্মিত হয়। আমাদের 
স্কুল, কলেজগুলিতে, শিল্পশালায়, কারখানাসমূক্ধে, 'মাফিসে, 
রঙ্গালয়ে-_সর্ববিষয়েই এ সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি রাখ! কর্তব্য, 
নড়বা জাতি ক্রমে হ্ীনবল ও নিজ্জীব হইয়। পড়িবে। 
বায়ু ভিন্ন স্থানের দুষিত পদার্থ বন করিয়া আনিয়া 
যে নানর্সিপ বাধি জন্মার, একথা পুর্ব্বেই বল হইয়াছে ; 
স্ত্তরাং যে সব স্থানে সংক্রামূর ব্যাধি হয়! সে সব 
কানে অত্যন্ত সাবধানে থাক! প্রয়োজন। 
বাষু দুর়ি'ত পদার্থ দ্বা যে অপকার করে তাহ 


বাধু সঞ্চাপনের 
আাবগ্যক্ক 5! 


৭১৭ 


আলোক ও বাধু এবং স্থাগ্া 


আস 


হইতে দুধিত পদার্থকে তরল করিয়! (0118608) 


অধিক উপকার করে। এই মনে করুন, ঘরে একটা 
পচা! দুর্গন্ধ পাওয়া যাইতেছে, কিন্ত কিছুক্ষণ পরে তাহা 
আর নাই, সতা সঙাই উহ। উড়িয়। গিয়াছে -বাস 
তাহার সহ বাহু বিস্তার করিয়া ইহাকে তাহার বিপুল বক্ষে 
লইয়াছ এবং এখন কোথায় যে তাঙাকে লুকাইয়াছে 
তাহা আর খু'ঁজিয়। পাওয়া যাইতেছে না। সুতরাং বাদু 
সঞ্চালনের প্রয়োঞজন অতাধিক। আমর! যে প্রতিবার 
শ্বাস লই ও প্রশ্বান ত্যাগ করি (আমর! মিনিটে 
প্রার ১৮1২৭ বার নিশ্বান লইর! থাকি) ইহাতে 
কতথানি বাধু এবং কোন কোন পদার্থ, গ্রহণ করি 
এবং কি কি পদার্থ তাগ করি, সে সমস্ত হিসাব করা 
হইয়াছে । ঘরে যে আপে! জলে তাহাতে যে বায়ু 
দুষিত হয় ( ইলেকুটি ক আলে! ভিন্ন) তাহারও হিসাব 
করা হইয়াছে এবং সমস্ত ধরিয়া দেখা গিয়াছে যে, 
প্রতোক পূর্ণবয়স্ক বাক্তির জন্ত ঘণ্টায় ১*** কিউবিক 
ফিট বায়ুর আবগ্তক, কিন্তু প্রত্যেকের জন্ত এত স্থান 
পাওয়া সহজ কথ! নঠে। ৩৫০ কিউবিক ফিট বায়ু 
ঘণ্টায় তিন বার পরিবর্তিত হইলে চলিতে পারে। 
কিউিক ফিট বাধুর জন্ত একটা ?১৭১১০ ফিট 
স্থানের আবশ্যক । শ্ুতরাং স্থান ষতই সক্কীর্ণ হইবে 
বাযুও ততই বেশীবার পরিবন্তনের আবগ্তক হইবে। 
প্রতি সৈগ্তের জন্ত প্রায় ৬** কিউবিক ফিট বায়ু 
দেওয়া হয়। কারখানা সমূহে জন প্রতি সাধারণতঃ 
২৫০ কিউবিক ফিট করিয়। দেওয়া হয়। হাসপাতালে 
রোগীর প্রশ্াসজনিত দুষিত পদার্থে ও ঘন প্রভৃতি 
চম্মজ ও যান্ত্রিক দুষিত পদার্থে বানু স্বভাবতঃই অধিক দূষিত; 
নুতরাং তথায় প্রত্োকের জন্ত প্রায় ১৫০* কিউবিক 
ফট দেওয়া হয়। ষে সব স্থান সঙ্কীর্ণ তথার স্বাভাবিক 
ব কৃত্রিম উপায়ে বাধু চলাচলের বন্দোবস্ত কর! হয়। 
বাতাসের স্বতঃই একটা বেগ আছে--দরজা! খোল! 
থাকিলে বারু স্বাভাবিক নিকমে পরিবন্তিত +হয় আর 
বৈছাতিক পাখ। প্রভৃতি নানাবিধ উপায়ে যে বাদ 


৩৫৬ 


 প্রতিভ। _ 
জত্ধ১৯১৯ ১৩১৯ 


“কুমারি, এঁর নাম ও পরিচয় জিজান করবেন নি 


জীবনে ষে দিন প্রথম ভালবাস| নাম কানে শুনেছিলাম এবং 
ভালবাগ! কি বুঝতে শিখেছিলাম সেই দিন হতেই আমর! 
পরস্পর পরম্পরকে ভালবাসি । এঁকে পাবার জন্ত আমি 
জীবনের সমস্ত সম্পদ সম্মান সিংহাসন সমস্তই তাগ করতে 
পারতাম, কিন্তু তবুও এঁকে পাবার উপায় ছিলনা! 
যে দিন অমাদের হুজনের গ্রথম পরিচয় প্রথম সাক্ষাৎ হয় 
প্রাণাধিক1.আমার সে কথ! তোমার মনে পড়ে কি এখনো ? 


লাড উইক বালিকার হস্তটি কোমল ভাবে এক বার নাড়িয়! - 


দিলেন--“সেই দিন হতেই আমি জান্লাম সে আমার এবং 


আমার সমস্ত অন্তরাত্মা তার--কিস্ত তার বেশী আর কিছু পাবন! 


আমরা! ।' কুমারি, আপনি আমায় এক দিন প্রশ্ন করেছিলেন 
* ভালবাস। কাকে বলে? 'আঙ্ আমি আপনার সে প্রশ্নের 
উত্তর দিচ্চি--এরই নাম ভালবাস । তবুও আমাক, পিতৃ- 
নিদেশে বন্ধ হয়ে ফ্রেলসয় আসতে হ'য়েছে এবং এ-ও সেই 
হতে ভগবানের কাজে নিজের জীবন উৎসর্গ কর.তে প্রস্থত 
হয়েছে।” 

অসর! কৌচের উপর বাহ রক্ষা করিয়া বালিকার দিকে 
অনেকট! ঝুকিয়! বসিলেন, মৃদু স্বরে আবার প্রশ্ন করিলেন, 
“এখানে এ আজ কি করে এসেছিল তবে ?৮-2 

“সে আজ এখানে”-__কিন্তু সহস! প্রিন্স সবিম্ময়ে নিঞ্জের 
বক্তব্য অধ্ধ সমাপ্ত রাখিয়! বালিকার মুখের উপরে ঝুকিয়। 
পড়িলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রিন্সেস,ও তাহার মস্তকের 
উপরে মুখ লইয়! গেলেন । যাহাকে মৃত্যুর ক্রোড়গত 
বলিয়াই এতক্ষণ সকলের সন্দেহ হইতেছিল সেই ব্যক্তি ধীরে 
খে সেই বিশু নীল অধরোষ্ঠ মৃদু মু কম্পিত করিয়া 
ক্ষীণ কণ্ঠে বলিতে লাগিল-_ 

“উনি রাজকুমার, রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী । 
আমি ওর পদম্পর্শেরও উপধুক্তা নই ; তাই স্তগবান ও'কে 
আমায় দিলেন না! উনি এখানে চলে এলে আমি ভগ- 
বানের কাজে আত্মসমর্পন করবার জন্ত প্রস্তত হতে লাগ- 
লাম? ক্ষিন্ত হার়,তবুও আমি তার অনর্শন সহ্য করতে পার- 
লাম না) পীড়িত হয়ে পড়লাম । আমি বরাবরই রুগ্নও দুর্বল 
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২য় বর্ষ 


ছিলাম । আস্ছে সপ্তাহে জামি কুমারী ব্রত নিয়ে কন্ভেন্টে . 
যাব স্থির ছিল কিন্তু আর একবার কুমারকে ন! দেখে আমি 
পারলাম না; সেই শেষ দেখা দেখবার জন্ত আজ আমি 
এসেছিলাম । আমি আর এক বারও এসে 'দেখে- 
গিয়াছিঃ ভগবান আমার এ অপরাধ মর্জন! করুন। কিন্থ 
জেনে। স্বেচ্ছায় আমি এ পাপ করি নি! এই মৃত্যুর চেয়েও 
বেশী কষ্ট পেয়েছি, কিছুতেই কোন মতেই একে না দেখে 
থাকতে পারি নি, তাই আমি এসেছি । রাজকুমারি, আজ 
আপনাকে ও আপনার এই আশ্চর্য্য সৌনাধ্য দেখলাম । 
আপনি ভালবাস! কাকে বলে জানেন নিশ্চয় ?” 

অসর! মুখ্খ নত করিয়। গাঢ় কণ্ঠে বলিলেন, “না” 

তাহার হস্তথানি তাহার আজ্ঞাতেই বাণিকার হস্তের দিকে 
অগ্রসর হুইতেছিল। বালিক! "আধার মৃদু মুছ্ধ বলিতে 
লাগিল-_ রা এ 

“ইনি আমাকে অনেক সাস্বান! দিয়ে প্রকৃতিশ্থ বরা ॥ 
যদিও আমি অদ্বমৃতই হয়ে এসেছি তবু ফিরে 
যাবার জঙ্ত প্রস্তুত হয়েছিলাহ । আমাদের চিরবিদায়ের ঠিক 
শেষ মুহূর্তেই আপনি এসে পড়লেন! হায়, কেন? কেন 
আমি এসেছিলাম ।” বালিক! আবার চক্জণাস্থচক মু শব্দ 
করিল। নিজের ক্ষীণ অঙ্গুলীর দ্বার] অসরার হস্ত জড়াইয়া 
ধরিয়! বলিল “আম যাচ্ছি! আমার একটি প্রার্থন। তোমার 
কাছে, কুমারকে বিয়ে ক'রো 1” 

“না-না-না” অসর। আর্থ কণ্ঠে প্রায় কাদিয়। উঠিয়া 
বালিকার মুখের উপর মুখ রাখিয়! বলিলেন, “না,তুমি বাচে,। 
তোমার বচতেই হবে। বেঁচে কুমারকে বিয়ে কঃরে সুখী 
হুবে।' 

অপর! সেই মৃত্যু-আনীল ওষ্ে ছু তিনটি চুম্বন করিলেন। 
বালিকার ক্ষীণ বাহুযুগল অতি ধীরে ধীরে কাপিতে কাপিতে 
উঠি অসরার কণ্ঠ ঝেষ্টন করিয়া ধরিল। অসর! তাহার 
শীতল নীল কপোলে কপোল সংলগ্ন করিয়৷ বসিয়! তাহার 
ক্ষীণ কের কষ্টোচ্চারিত অন্পষ্ট মৃছ ভাষা নীরবে শুনিতে 
লাগিলেন । লাডউইক ও বিশপ নীরবে নত মন্তকে বসির! 
রহিলেন। 


১২শ সংখ্য। 


কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল। ধীরে ধীরে বালিকার হস্ত 


দুইটি অসার ক হইতে স্থলিত হইয়া! পড়িল। চক্ষু 
ঢুইটি ঘুরিয়! লাডউইকের পানে নিবদ্ধ হইল? প্রিন্স অরস্তে 
বালিকার নিকটবর্তী হইলেন এবং বিশপ উঠিয়া দাড়াইলেন। 
অর! ধীরে ধীরে আর এক বার তাহার ওষ্ে চুম্বন করিয়! 
উঠিয়া! দাঁড়াইয়া! বিশপের দিকে হাত বাড়াইলেন। বিশপ 
তাহার হস্ত ধরিয় বঙ্গান্তরে লইয়৷ গেলেন এবং একখান! 
চেয়ারে বসাইয়! দিয়! নীরবে প্রস্থান করিলেন । 

গ্রায় অর্ধ ঘণ্টা পরে বিশপ আসিয়া! গম্ভীর মুখে বলিলেন 
“ভগবান সেই ছুঃখী আত্মাকে চিরবিশ্রাম দিতে মৃক্তার 
যাতনাময় দীর্ঘ পথের কষ্ট আর বেশী অনুভব করালেন না । 
তিনি তাকে শান্তি দিয়েছেন । অস! ছুই হাতে মুখ ঢাকিলেন। 
সব'কথ| ষেন তিনি ভাল' রূপে বুবিতেও পারিলেন না। 
কতক্ষণ যে এই রূপে কাটিয়া! গেল শাহাও তিনি জানেন না। 
' সহস। এক সময়ে চাহিয়। দেখিলেন প্রিন্দ লাডউইক তাহার 
পার্খে দড়াইয়৷ আছেন। যদিও তাহার মুখ অত্যন্ত শান্ত 
গম্ভীর কিন্তু তথাপি কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তিনি যেন অদ্ধেক 
বয়স অতিক্রম করিয়াছেন এই রূপ দেখাইতেছিল। অসংর! 
উঠিয়া দ'ড়াইলেন কম্পিত দেহে সহস1 লাডউইকের পায়ের 
ক1ছে বসিয়! পড়িয়! আর্ত কণ্ঠে ক! দিয়! উঠিলেন। ক্ষমা 
কর, আমায় ক্ষম। কর ।” 

“দোষ সম্পূর্ণ আমার। আমি কেন তোমার 
উদ্ধার চরিত্রের উপর আস্থা স্থাপন করতে পারি নি। কেন 
তোমায় আমি নিজের জীবনের নব কথা বিশ্বাস করে বলতে 
পারি নি! দোষ আমারই সব-_লাডউইক অস.রাকে ধরিয়া 
তুলিতে গেলে অসর! নিজেই উঠিষ্না দ'ড়াইলেন ; একটু 
থাকিয়া ভগ্ন গ্বরে বলিলেন, “নে চলে গেছে সত্যই 1” 

“ষাঁ। মে চলে গেছে 1” অস রা ছুই হাতে মুখ ঢাকিয! 
চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। ক্ষণেক পরে প্রিশ্প বলিতে 
লাগিলেন, “তার কাছেও আমি চিরবিদাক্ গ্রহণ করেছি 
এবং কুমারি ! আপনার কাছেও চির বিদার নিতে এসেছি। 
অপনি আমায় চক্ষু হীন, হৃদয় হীন। অন্ধ, মৃড় বলেই 
জানতেন এগ দিন, কেন না আপনার হদয়ের ও সৌন্দর্যো় 
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রাজকুমার ও রাজকুমারী 


মূল্য আমি বুঝি না আপদি এত দিন এই রকমই জেনে 
এসেছেন। আশা! করি আমার আর বেশী কৈফিয়ৎ কিছু 
দিতে হবে ন1। আপনি সৌন্দর্যে তার চেয়ে অনেক গুণে 
শ্রেষ্ঠ তাও আমি বেশ জানি; কিন্তু বধার্থ প্রেম সৌনার্য্ের 
উপর নির্ভর করে ন।, বরং সৌন্দর্য্যই প্রেমের উপর নির্ভর 
রাখে। প্রেমে যে সৌনর্ধা দান করে সে সৌন্দরধ/-শৃঙ্খল 
জগতের লৌহদৃঢ় বাহুরও অচ্ছেদ্য ! স্ুমারি ! বিদায় !'+ 
অস র! নির্ণিমিষ চক্ষে লাড্উইকের মুখের পানে চাহিয়!- 
ছিলেন! আব যেন প্রিন্দকে তিনি সম্পূর্ণ নুতন দেখিতে" 
ছিলেন। তাহার বিশাল চক্ষে বিশাদের সঙ্গে এমন একট! 
উজ্জল্য জলিতেছিল যাহা বেদনার অন্থুশোচনার অতীত বস্তকেই 
প্রকাশ করিতেছিল। বিবর্ণ পাও মুখের উপরেও যেন 
কোন্‌ অজানিত *আনন্দের আভাষ তাহার মুখ- 
রক্কিমার তুণি বুলাইতেছিল ! মুখে চক্ষে দৃঢ়তার বীরত্ব- 
ব্যঞক দীপ্তি! জগতের কোন বগ্ততে ধেন আর তার লক্ষ্য 
নাই। অসরা বিহ্বল ভাবে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিলেন 
“এরই নাম ভালবাসা !” প্রিন্স হাটু গাঁড়িয়। বসিলেন। 
অলরার হস্ত গ্রহণ করিয়া ধীর ভাবে চু্ঘন করিয়া! বলিলেন 

“কুমারি ! আমি তবে বিদায় হই ! আমার প্রিয়তমার দে 
আমি নিজের ধাড়ী নিয়ে যাব এবং সেইথানেই তার সমাধি 
দিয়ে চির জীবন তার জন্য বিলাপ করব! ই্ট্রেলসয় হতেও 
আমি চির বিদান্ন নিচ্চি!” 

অসর। আবার তাহার পানে স্থির দৃষ্টে চাহিয়! চাহিয়া মৃছ 
কঠে বলিলেন,“সে শেষ সময়ে আমায় কি অঙ্গীকার করিয়েছে 
তুমি কি শোন নি? তাঁর শেষ ইচ্ছা! তুমি জান না!” ্‌ 
লাডভূটইক শান্ত স্বরে বলিলেন, “হা! শুনেছি জানি !” 
“তবে, তুমি কি তা পারবে ন। ?” 

. “কুমারি ! আমার বল ধৈর্য তার সঙ্গে সঙ্গে সবই 
গিয়েছে এখন ! বিশেষ আপনি তো জান্লেন আমি 
আপনাকে ভালবাসি ন! !” 

মৃছ হাসিয়। অসরা বলিলেন, “তি আমি অনেক দিনই 
জানি!” আবার তখনি গম্ভীর হইয়া বলিলৈন, তবুও 
দেখ লেম তুমি ভালবাল! কি ত1 জান, এবং তালবাস তেও 





প্রতিভা ৭ 
চৈত্র চো ্‌ 
তে ছি হার থোপার শবে প্রিন্স লচফিত হইর। 


জগতের বিরূপ দৃষ্টি হইতে রক্ষা করিধার জন্যই 
যেন বালিকাকে আরও নিবিড় ভাবে বক্ষের মধো টানিয়। 
লইয়া মাপ! তুলিয়! দ্বারের পানে চাহিলেন। সে দৃষ্টি 
লজ্জা বা আত্ষ্কের চিহ্ৃমাত্র বঞ্জিত। গভীর বেদনা 
এবং অনেকটা বিল্রয়ামিত ভাবে তিনি অসরা ও তাহার 
পার্ববস্তী বিশপের পানে চাহিলেন এবং পর মুহূর্তে 
একটা হস্ত মুক্ত করিয়৷ ঈঙ্গিতে তাহাদের স্থির হইতে 
বলিলেন । 

আসর! আরও ছুই পদ্দ অগ্রসর হইয়া গ্রিন্সের পানে 
তীবোজ্জল চক্ষে চাহিলেন,--বিখপ তাহার হস্ত ধরিয়া 
নিবৃত্ত করিতে গেলে অসর! বিরক্তি-ভরে আহার হত 
ঠেলিয়া দিলেন । 

বালিকার অনিমেষ দৃষ্টি লাউউইফ্কর পানেই নিবদ্ধ 
ছিল, সহস! তাহার ভাবান্তরে সেও মুখ ছিরাইয় 
গৃহ্মধো চাহিয়াই তীব্র ভয়ে আর্তনাদ করিয়া! প্রি-ন্সর 
বঙ্ষে মুখ লুকাইল, এবং তাহার ক্ষীণ দেহ এমনি কম্পিত 
হইতে লাগিল যে লাডউইক ছুই হস্তে অতি যন্তেও 
তাহা ধরিয়। রাখিতে পারিলেন ন।। তিনি তখন ধীরে 
ধীরে বাণিকার 'অবশ সংজ্ঞাহীন দেহ একটা কৌচের উপরে 
শোগ্লাইয়। দিয়া উাঠয়! দাড়াইবা মাত্র অসরা তী'ব্রকণ্ঠ 
বলিলেন, “কে এ স্ত্ীলোকটি রাজকুমার ৪--নাম বলতে 
পারবে কি এর 2--কিংবা ভদ্র সমাজে যাদের নান মুখে 
আনতে পার যায় ন। একি তারের মধ্যেই এক জন 2” 
মুহূর্তে লাডউইকের মুখমণ্ডল ক্রোধে লোহিত হইয়া 
উঠিল। তিনি সবেগে তাহার দক্ষেণ হস্ত প্রসারণ করিয়া 
অমরার ওষ্ঠোচ্চারিত শব্দকে যেন তর্জনীর আঘাতে 
শ্তীহার ওষ্ঠের উপরেই স্তন্ূ করিয়া দিতে চাহিলেন) 
কি অসর! অপতিহ্ত তেজে গ্রীবা বাকাইয়া হস্তে- 
ছিতে প্রিন্সকে লক্ষ্য করিয়! বিখপকে আদেশ করিলেন-- 
“মার এখনি ওকে৮ওকে এখনি হতা] কর *-তীাহার 
তীব্র ক-স্বরের সঙ্গে সঙ্গেই বিশপের তরবারী কোষ 
হইতে জীর্ মুক্ত হইগ। | 


২. ২য় বর্ষ 


“মহাশয়,৮ লাডউইকের স্থির ধীর অথ5 বিষাদপুর্ণ 
কম্বর সেই উত্তেজিত গৃহের বাযু-মগুলের উপরে 
শশানের বাতানের মত ভাসিয় চলিল--“ভগবান করুন 
মেন আপনার হাতেই আমার মৃত্য হয়, এবং সে মৃত্য 
আমি যেন সচ্ছন্দে গ্রহণ করতে পারি। কিন্তু আপনার 
ও আমার দুজনার পক্ষেরই সেই স্তায় বিগহিত মৃত্যু 
দেওয়! এবং নেওয়ার পুর্বে আমার একটু সমর পাশয়ার 
দরকার; কেন না বাজকুমারীকে আমার কিছু বলবার 
আছে । বিশপ তথনে। তরবারী হইতে হস্ত সরাইতে 
পারেন নাই; কেননা প্রিন্সেসের উখত হস্ত তথনে। 
শান্ত হই স্বস্থানে নামে নাই কিন্ধ মহদ! মুমূর্ুর 
অব্যক্ত ঘন্ত্রণা্চক শব্দ তাহার কর্ণে প্রবেশ করিয়া 
তাহাকে সমংদ্র করিয়া তুলিন। সচকিতে চাহিয়া 
দেখিলেন সেই সঃজ্ঞাশৃণ্ঠা বান্িকার মন্তক এবং এক খান! 
হস্ত কৌচের বাহিরে |] আসিব! ঝুলিতেছে। আবার. 
দে সেইরূপ শব্দ করিব! নাক বিশপ লাফাইয়! উঠিলেন, 
“কি সর্বানাণ! এ যে মৃত্যু ধন্ণার আর্তনাদ ! ভগবান 
ক্ষম! কর--মআমার প্র বলিতে বণিতে তিনি তরবারী 
ছুড়িয়! ফেলিয়! দিয়! বালিকার নিকটে গিয়। হাটু 
পাতিয়। বসিলেন। বক্ষে চেন হইতে পবিজ্র ক্রশ চিহৃটি 
ছিড়িয়। লইয়। এক হস্তে তাহার চ-ক্ষর নিকটে ধারলেন 
এবং অগ্ঠ হস্তে ভাহার মন্তক্টি তুলিয়া ধরিয়া পুনঃ 
পুনঃ তাহাকে চক্ষরুন্মিলন করিতে অনুরোধ করিতে 
লাগিলেন। যে ঝ/ক্তিকে মচুষা সমাজের অন্ততু্ত 
জনিয়। ভাহার বিচারের জন্তই তিনি আধিরাছিলেন 
সহস। তাহাকে জগতের অপর পারে সায় অন্ঠায় 
[বচার গ্রাথনার জন্ত গমনোগ্ত দেখিয়। তাহারই আত্মার 
মলের জঙ্ট বিশপকে ভগবানের নিকট প্রাথন। 'আরস্ত 
করিতে হইল । | 

প্রদ্দেম অসবর। পুনর্ধার প্রশ্ন করিলেন, “কে এ 
স্ীজোকটি ১৮-_কেবল প্রিন্স লাউইক বাণির পানে 
চায়! চাহিয়! যেন নিজ মনে বলিলেন-: .. 

“ভগবান !।--এ আঘাত সত্যই ফি তবে সু ফ্রতে 


১২শ সংখ্য। 


৭১৩ 


শপ তাত ২ 


পারলে ন! ?--তাঁকে সত্যই মেরে ফেললে এতে ?৮-- 
প্রিজ্দেন মুখ ফিরাইর়। লইলেন। এ দৃশ্তে তখনো তাহার 
মনে করুণ! সঞ্চার করিতে, পারে নাই নিজের ক্রোধাণ্রি 
তখনো! তাহার মনে জলিতেছিল। রোগিণীর যন্ত্রণাস্থচক 
মু গোঙানি শন্দ এবং বিশপের প্রার্থনা-মন্ত্র কেবল 
মধ্যে মধো গৃহের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতে লাগিল। 
_বালিক1 সহসা! তাহার সেই যৃত্যুছায়াচ্ছন্ন চক্ষু উন্মিলন 
করিয়! প্রিন্সের পানে চাছিয়! নীরবে তাহাকে নিকটে 
আসিতে ঈঙ্গিত কবিলে লাডউইক কৌচের নিকটে 
নতজানু হইয়! বসিলেন। উভয় হস্তে বালিকার গীতল 
ক্গীণ হস্তথানি গ্রহণ করিয়! গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া 
মস্তক অবনত করিলেন । 

'বিশপ কহিলেন, “মহাশর ! কিছুক্ষণের জন্ত একে 
আমার কাছে একল! রেখে যান্। আমার কর্তব্য করতে 
'দেন।” প্রিক্স উঠি গিয়া গবাক্ষের নিকটে দাড়াইলেন। 
মলরা এক ভাবেই গৃছ মধো দাড়াইয়া দ্বারের পানে 
চাহিয়! রছিলেন, সেই অন্ধকার পথ দিয় মৃত্া যেন 
ধীরে ধীরে দে গুছের নিকটম্থ হইতেছে এমনি বোধ 
হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার গৃহ-মধ্যে চাহিয়। 
দেখিলেন লাডউইক পুনর্বার বালিকার নিকটে গিয়া 
জান্ন পাতিয়। বসিপনাছেন এবং বালিকা তাহার ক্ষুদ্র হস্তে 
প্রন্মের হন্ত গ্রহণ করিয়া তাহার পানে চাহিয়! আছে; 
তাহার মুখ এখন সম্পূর্ণ শান্ত এবং বিগতবাথ হইয়! 
কে'মল কুলটির মত ফুটিয়া রহিয়াছে । বিশপ ধীরে 


ধীরে অন্তিম সময়োপযোগী বাবন্থ। করিতেছেন। মস. 
একবার বলিগেন, “এখানে কি ডাক্তার পাওয়া যাবে 
ন।?” “না, লাড উইক উত্তর দিলেন। 

বিশপ ধীরে ধীরে মন্ত্র পাঠ আরস্ত করিলেন । আগত 


জীবনের শাস্তি, আনন্দ, পবিত্রতা ও আশার কথা শুনিতে 
শুনিতে সেই মৃড্াছায়াচ্ছন বিবর্ণ মুখেও ম্থখের হাসি 
ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। সে শান্ত এবং নিশ্চিন্ত ভাবে 
লাডউইকের স্বন্ধে মস্তক রাখিয়া তাহার হস্তে হস্ত 
দিয়া মধ্যে মধ্যে চক্ষু মুদ্রিত করিতেছিল। অসংরা 


রাজকুমার ও রাজকুমারী 


নিনিমেষ চক্ষে তাহাদের চাহিয়! দেখিতেছিলেন। 
নিজেকে এবং নিজের ক্রোধ অপমানের কথা ক্রমশঃ 
যেন তিনি তুলিয়া যাইতেছিলেন। সহসা! বিশপকে 
তাহার নিকটস্থ দেখিয়া ঈষং সদংজ্ঞ হইয়! ক্ষীণ হান্তে 
বলিলেন, "এ হোমার কর্ধব্য! আমার এক্ষেত্রে কোন 
কর্তব্য নেই ত?' বিশপ মৃদু স্বরে বলিলেন বালিকাটি 
বোধ হয় আর এক ঘণ্টার বেশী জীবিত থাকবে ন!। তার 
শ্বীস আরম্ত হয়েছে । বোধ হয় তার বুকের ব্যারাম ছিল, 
এই অতর্কিত আঘাত তাই সহা করতে পারলে না । যদিও 
আমার বিশ্বাস যে নিজের দুঃখেই অন্ধ মুত হ'ষে মৃতার পথে 
গ্রগিয়েই ছিল এবং বেশী দিন বাচত ৪ না” 

“কে সে 2” মুছ স্বরে অসব্রা প্রন করিলেন। 
দেখুন তাঁকে ; শুনুন ।” অনিচ্ছার সহিত সরা কোচের 
নিকটে গঠিয়! দ'ড়াইলে বালিক। তাহার পানে চাহিল। 
সেই আধিক্রিষ্ট চক্ষেও অতিমাক্র বিন্ময় এবং বিমুগ্ধ ভাব 
নুম্পষ্টরূপে ফুটিয় উঠিল । মৃক্ষ্াতুর মুখে সুখের মূ হাসি 
খেলিয়! গেল, লাড উইকের হস্ত যুগল ঈষৎ আবেগের সহিত 
স্পর্শ করিয়া মুছু মু উচ্চাঃণ করিল, “এত সুন্দর! এত সুন্দর 
উনি! তবুও আমায় ভালবাদ ?” পেই পার মুখে প্রগাট 
হৃথের ছায়৷ অমনি নুম্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইল যে,কে বলিতে 
পারে এ বান্তি এখনি মরিবে। ছস্সটি বিশ্রয়বিমুগ্ধ দৃষ্টি সেই 
মুখে সংবদ্ধ হইয়া রহিল। “ভগবান নিশ্চয় এর অপরাধ 
ক্ষম! করেছেন, নিশ্চয় এখন এর 'আার কোন পাপ নেই” 
সহসা! এই কথা উচ্চারণ করিয়া প্রিন্পস. মসর! কোচের 
নিকটে হাটু গাড়িয়! বসিয়া পড়িলেন। 
_ বিশপ দৃঢ় কণ্ঠে বলিলেন, “পাপ একে কোন দিনই 
স্পর্শ করিতে পারে নি। এর যা অপরাধ দে দোষ থেকো 
জগতের অতি পবিব্রতম ব্ক্কিও মুক্ত নয় | ভালবাসাই এর 
জীবনের একমাত্র অপরাধ । নিজের সব কথাই এ আমাকে 
জানিয়েছে”। 

অসরা কোন উত্তর দিলেন ন!, কিন্ত তাহার জিজ্ঞান্ু 
চক্ষু লাডুউইকের পানে নিবন্ধ হইল। লাড্‌উইক প্রশ্ন বুরিয়া 


ধীর নম্র স্বরে বলিতে আরস্ত করিলেন । তাহার হস্ত দুই- 
খানি তখনে বালিকার হত্তের সহিত দু সম্বন্ধ ! 


“এসে 


প্রতিভা 


তের ত সেজে 


চৈশ্র ১৩১৯ 


নত এপ কি এ জলি শি ল ৮ ৮ সপ 


ফেলিয়! নিজ মনেই বলিলেন, “আমিই যাব তবে! গিয়ে 


জান্ব কেন? কি এ? কিস্তুকে আমার সঙ্গে যাবে? 
কাকে নিয়ে যাই? খিষ্ঠান হানজের নাম মনে আঁসিতেই 


অস.রার মুখ ভ্রকুটা-বদ্ধ হুইয়! উঠিল। সেই ধূর্ত পরছিদ্রা- 
স্বেসীকে ! কখনই না! তবে!” সহসা! অসরার মুখের 
অন্ধকার মনেকউ। তরল হইয়। আসিল-_-“হা--সে আমার 
বিশ্বস্ত বন্ধু এবং উদার-হৃদয়ম ৎ লোক! তকেই নিয়ে 
যাব!” তথনি ত্বরিত হস্তে বিশশ অব. মডেন্ট্রিনকে এক- 
খানি পত্র লিখিয়। পাঠাইয়। দিলেন যেন তিনি অগ্থারোহণের 


উপযোগী বেশে তাহার সর্বাপেক্ষা সুদক্ষ অশ্বে আরোহণ 


কিয়! এবং অন্ত্র-সন্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া! যত শীদ্ব পারেন 
প্রিন্সের নিকটে উপস্থিত হন। 

বিশপ অব. মডেনষ্টিন্‌ অতিমাত্রায় বিশ্মিত ভাবে মস.রার 
আদেশ মত বেশে সজ্জিত হইয়া তাহার নিকটে উপস্থিত 
হইলে অসংর! সমস্ত ব্যাপার তাহাকে ভাঙ্গিয়া বলিলেন। 
যুবক বিশপ গন্তীর ভাবে মাথ। নাড়ু! বলিলেন, “রাঙ্জাকে 
জানিয়ে তবে এ কাজ করা উচিত।” অস-রা অধীর কে 
বলিলেন, “আমি আর এক _ ঘণ্টা অপেঙ্গ। করতে 
পারব ন1।” 

“তা হলে আমি একা গিয়ে ব্যাপারট। গ্রেনে আসি; 
আপনি যেতে পাবেন না।” 

“তবে আমি একাই য!ব। 
কাজ নেই।” 

অগত্যা বিশপ খিষ্াঁন হান্জকে রাজকুমারীর ও তাহার 
অন্থ রাজ-প্রাসাদের গোপন দ্বারের নিকট রাখিতে আদেশ 
করিলেন, এবং একটা স্ুুকুষ্ণ অবগুঞনে প্রিন্সেদকে আস্ছা- 
দিত করিস! লইয়! উভয়ে প্রাপাদ হইতে বহির্গত হইলেন। 
তাহারা যখন সহরের গেট '্সতিক্রম করিলেন তখন সন্ধ্যা 
হইয়া! গিয়াছে । রাজকীয় আদেশন্থচক অসরার অস্গুদী 
দেখাইয়। বিশপ সংরের ছার মুক্ত করাইলেন। অথ যুগল 


তোমার আমার সঙ্গী হয়ে 


৭১০৩ 
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২য় বধ 

আলোড়িত হইতেছিল। অশ্বের গতিও কম«ঃ ক্লথ হুইয় 
আপিতেছিল! অদর! এক বার মৃদু রে বলিলেন, প্ঞজানি 
সে আমার ভালবাসে ন! তবু বলেছিল যে, তার সমস্ত 
জীবনই আনার ! কিন্ত এতটুকু বিশ্বাসও ত আমায় দিতে 
পারেনি! তাহলে এ কথাটাও তার মিথ্যা! ভাল ত 
বাসেই না ত৷ ছাড়া অন্য কিছু না, সব মিগ্যা তার!” 
অনরার মুখের আবরণট! সরিয়। যাওয়ায় তাহার উপরে 
চন্দ্রের আলোক পতিত -হইয়! তাহার দীন চক্ষু এবং বাথ|- 
বিবর্ণ মুখকে একটা নূতন শোভায় শোভিত করিয়া 
তুলিতে ছিল। বিশবপ সহান্কৃতিহ5ক দৃষ্টিতে কুমারীর পানে 
চাহিলেন। ৬ 

আশার তাহার আম্মাভিমানে আঘাত পাগিল। মাখার 
মুখের একটি কথ|--একটি দৃষ্টির ষ্ন্য রাজন্বর্গ লালাম্বত 
সেই কুমারী অদপ্লার এত অপমান! তাহার চাত্নরীতে 
আবদ্ধ! হইয়া আজ কি না তাহাকে লোকের চক্ষে এই ভাবে 
লঙ্জ। পাইতে হইতেছে, এই স্বাছের অন্ধকারে পদোচিত 
মর্যাদা! বিসর্জন দিয়! এই ভাবে ছুটিতে হইতেছে । অসরার 
হৃদয় ক্রমশঃ কঠিন হইম্ন! উঠিতে লাগিল। 

“যদি তার ছণনার সত্যতার শ্রমাণ পাই”-- 

"মৃহ্যুই এ অপমনের উপঘুক প্রতিশোধ 1৮ 

বিশপ আবার কুমারীর মুখের পা?ন চাহিলেন। বিশপ 
গম্ভীর মুখে ধালপেন, “রাঙ্গাকে নাঙ্জানিয়ে আমি এ বিষয়ে 
বিডু বলতে পারি না|” অদ.বা তীব্র কণ্ঠে বলিলেন, “রাজা 
যখন এখানে উপস্থিত নেই তখন আমার মাক্ঞাই তার বলে 
জানবে!” হিশপ নীরবে রহিলেন। অসরা মুছুকণ্ে 
বলিলেন, “মি ক আমার বন্ধু নও 2৮ ধিশপ সসম্মানে 
মস্তক নত করিয়া বলিলেন, “কুমারীই তা বিশেষ রূপে 
জানেন।” 

"জানি অ:শি, সেই জনাই বল.ছি মাগার এ অপমানের 
প্রতিশোধ তোগায় নিতেই হবে| বিশপ মু স্বরে বণি, 
লেন, “কুমারি ! সেই জন্যই আমি আরও ভগবানের কাছে 


সবেগে ছুটি চলিল। অদবরা নীরবে অস্বের উপর বসিয়া 
ছিলেন বেদনা, আশঙ্কা, ক্রোধ প্রভৃতি বহুপ্রকার 
বারোধী ভাচব্র উত্তেজনায় তাহার শ্রদয় তখন ক্ষণে ক্ষণে 


প্রার্থনা করছি যেন আমার তিনি আমার পদে প্রকৃতি 
রাখেন। আপনার জন্য বাধিত হচ্ছি এবং আপনার 


১২শ সংখ্য 


এ কা ৩ উ চান, ক উক্ত স্হতজাটি ত টি. উল, ডি উই 8555755৯545 ভিত উকি এ আজ) রিল সী জু জিও এ নিল ইত 


অপমানে আমার ; রক্ত ও ও উদ । হয়ে য় উঠ ছে বলেই আরও 
আমি চাচ্চি যেন সন্দেহট! ভগবান এই মিগা। বলেই 
প্রমণ করে দেন্‌।”” 

ণ্তবে তুমি আমার বন্ধু নও!” 
পুনর্ববার সবেগে চালিত করিলেন। 

অবশেষে তাছার! সেই ক্ষুদ্ধ গৃহের নিকটে আসি 
পৌছিলেন। বৃক্ষান্তরালস্থিত গৃহের গবাক্ষ হইতে কয়েকটি 
আলোক-রশ্মি বহির্গত হইতেছিল। অপর! হস্তের চাবুকের 
অগ্রভাগ দ্ব'র! ঈঙ্গিত করিয়! তাহা বিশপকে দেখাইলেন। 
গেটের নিকটে আম! উভয়ে অশ্ব হইতে অবতরণ করিলে 
বিশপ মশ্বদ্ধরকে গেটের থামে বাধিয়৷ রার্রিলেন। 'অসরা 
ভেলট! আবার মুখের উপরে, টানিযনা দিলেন। বিশপ 
মিনতি পুর্ণ স্বরে বলিশেন, “দয়। করে আমায় আগে এক বার 
দেখে আসতে দেন্‌।” “তোমার অস্তট। আমাও দাও ত, 
আমিই এক! যেতে পারব!” 

বিশপ 'অগত্য! নীগবে তাহার অন্ুনরণ করিতে লাগি- 
লেন। গৃহের দ্বারের নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন 
প্রিন্সের বিশ্বস্ত অনুচর দ্বার রক্ষ/! করিতেছে । তীহধাদের 
দেখিয়। সে সচকিতে তরবারীর কোষে হস্ত স্পর্শ করিবা 
মার প্রিন্সেদ অদর! নিছ্ধের অবগুঠন টানিয়! ফেলিয়! 
দিলেন এবং বিশপ অব. মডেনষ্টিন্ও ক্ষিপ্র বেগে তাহার হস্ত 
চাঁপিয়। ধরিয়। বলিল, “এ ব্যাপারে তোমার মত লোকের 
হস্তক্ষেপ চলে না, এক পাশে সরে দাড়াও অসর! 
মুচূর্ত মাত্র আর সেখানে ন। দাড়াইয়া তড়িৎ বেগে গৃহমধ্যে 
প্রবেশ করিলেন, বিশপ তাহার অনুগরণ করিলেন । 

গ্তিমিত আলোকে একটা সন্কীর্ণ পণ শতিক্রম করিয়া 
উভয়ে একটা দি'ড়ির নিকটে উপস্থিত হইলেন, সেখানে ও 
এক জন পরিচারক নলীড়াইয়াছিল; খিন্টান হান্জের 
উংকোচে বশীভূত সেই ব্যক্তি স্তিমিত আলোকে ও 
অসরাকে দেখিনা মাত্র চনিতে পারিয। নিঃশন্দে ওষ্ঠে 
অঙ্গুলি ম্পশ্‌ ছা! ঈঙ্দিত কারয়! এক দিকে সরি গেল। 
বিশপ ষাহাকে. 'মতিকূম করিয়া অগ্রদর হইবার চেষ্টা 
করিতেছে দেবি ঝলরা লন্ফে লপ্ফে কয়েকটা সোপান 


বলিয়। জসরা অগকে 


অ: তিক্রম ম করিয়াই সহংস। থামি ৫ নে | 


রাজকুম।র ও রাজকুমারী 
খানিক নিস্তব্ধ 
থাকিয়া! মুহ্র্রে বলিলেন “শোন-__ওপরে কারা! কথা! 
কচ্চে।” বিশপ কর্ণ পাতিয়! শুনিলেন এক জন পুরুষ 
একটি স্ত্রীলোকের ক্ষীণ কণ্ঠ-ম্বর মাঝে মাঝে 
শুন] মাইতেছে। প্রিন্সেন মৃদু মুছ বলিলেন, “এ কণ্ঠ 
তারই ! ত| হ'লে তা হঃলে মতা ?” | 

শ্সীণ স্ত্রীকঠ কি বলিল তাহ! বোঝা গেল না ; কিন্তু 
তথাপি পুরু:ষাচিত গম্ভীর কে উচ্চারিত হইল যেখানে 
বে অবস্থায় থাকি আমি তোমারই ! কাছে ঝা দূরে 
একত্র বা বিচ্ছিন্ন মাই হই জীখনে মরণে আমি 
তোমারই 1" স্ত্রীক্ঠের আর কোন বাক্য উচ্চারিত 
হইতে শোনা গেল না, কেবল একট! গভীর ক্রন্ধন-- 
বাণবিদ্ধ জীবের একট! অরন্থৰ যন্ত্রণা্চক শব্মাত্র 
উভগ্নের কর্ণে আমিতে লাগিল। পরা গম্ভীর মুখে 
বিশপের পানে চাহিয়া দেখিলেন তীহার চক্ষে করুণার 
সজল রেখা দেখ! দিতেছে, অনরার মুখ কঠিন হইতে 
কঠিনতর কান্তি ধারণ করিল। তিনি দত্তে দস্ত চাপিয়া 
বলিলেন, “এ ব্যাপারের শেষ করে ফেলাই উচিত ।* 
বাকী সোপান কনট! অতিক্রম করিয়া একট! দ্বারের 
নিকট উপস্থিত হইব! মাত্র আবার গৃহ মধ্য হইতে 
তাহার নিজের নাম উচ্চারিত হইতে শুনিয়া অসবরা 
অধীর হইয়! উঠিলেন। মুছু অথচ তীব্র কণ্ঠে বলিলেন 
“এই যে দ্বার_-খোল শীপ্র খোল।” বিশ্প তাহার দক্ষিণ 
হস্ত তরবারী-পিধানের মুষ্টির উপর রাখিয়া বাম হস্তে 
দ্বারের হাতল ঘুরাইয়া টানিবা মাত্র অলব্র! বিদ্যুৎ লেখার 
মত তাহার ভিতরে প্রবিষ্ট হইলেন, ত্রস্তে বিশপও তাহার 
পশ্চাদ্ধত্তী হইল। 

গুহের মধ্ো প্রিন্দ গ্লোটেনবার্গ দাড়াইয়| আছেন 
এবং একটি অতি ক্ষীণকার! তন্বঙ্গী ঝালিক। তাহার নিবিড় 
বান্থ-বেষ্টনে আবদ্ধ! হইয়া তাহার বক্ষের উপরে মস্তক 
রাখিয়া ফোপাইতেছে। তাহার ক্ষীণ চন্দ্রকর-লেখার 
মত হ্ুন্বর সুকুমার অপচ অনতিদীর্থ শরীর প্রিন্সের 
শরীরের উপরে ভার রাখিয়া ও অবিরত কনদর্নে কম্পিন 


এবং 


প্রতিভ। 
চৈত্র ১৩১৯ 
কি স্থানে স্থানে সেনাকি তাহারও অপেক্ষ। না করি৷ 
শুধু নাম ম্মরণ মাত্রেই প্রেমিকের অগ্তরে মহল! আবিভূতি 
হইয়া থাকে ৯-হায় প্রেম । হায় জগতের জন্মের সন- 
সাময়িক অনাদি কাল হইতে প্রবাহিত প্রেম-কাহ্িনী ! 
তোমরা এত মিথ্যার উপরে তোমাদের রাজ্যের ভিত্তি 
স্থাপন করিয়া রাখিয়া! 

যখন অসর! লাভ্উইকের সম্মুখে দীড়াইলেন তখন 
অতর্কিতে তাহার অর্ধন্কুট বসরা গোলাপ সদৃশ কপোল 
যুগল দ্বিগুণ আরক্ত হইয়া উঠিল এবং সগ্ভস্ফুট নীলাভ 
লিলির স্তায় নয়নদ্বম ঈষং মুকুলিত হইয়। আপিল, কিন্য যখন 
লাডউইক নতঙান্ু হইয়। বসিয়া তাহার গোলাপনিন্দিত 
করতলে সকতজ্ঞ চুদ্বনের সহিত নিডের 'আন্তরিক ধবাদ 
জ্ঞাপন করিণেন এবং তাহার এই দয়ার জন্য প্রিন্স বে 
নিজের চিরজীবনের পুজার দ্বার! তাহার আরাধনা কত্ধিবেন 
সে বিষয়ে প্রতিন্তা বাক্য উচ্চারণ কবিতে লাগিলেন তখন 
' ধীরে ধীরে অনবার মুখের সে অপুর্ব আলোকচ্ছটা যেন 
নিভিয়। আদিতে লাগিল। প্রিন্স যখন উঠি! দাড়াইয়া 
তাহাকে নিকটে টানিয়। লইয়! তাহার গণ্ড চুন্ধন করিবার 
জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিলেন তখন অসার মুখ এবং 
চক্ষু একেবারে মৃতের নার নিশ্রভ হইয়া! গিয়াছে । প্রিন্সের 
শীতল ওষ্ঠম্পর্শে অসরা'র গণ্ডের শীতলত! যেন দ্বিগুণ 
বাড়িয়া গেল। 

প্রিন্স লাডউইক. এই বিবাহে তাহার পিতার আনপ্ৰ 
এবং নিজের সণ্সান সম্বন্ধে কিছুক্ষণ আলোচনা! করিয়া 
নিজের বাপস্থানে চপিয়া গেলেন এবং পরদিন ও এই সময়ে 
আসিয়! তাহার সহিত সাক্ষাতের আনন্দ লাভ করিবেন তাহা 
জানাইয়া গেলেন । অসও। গবাক্ষ-পথে যতক্ষণ মশ্বো পৰিষ্ট 
হঠাম, সুন্দর, সুললিত দীর্ঘদেভ এবং চিন্তাভরে কুঞ্চিত গ্রসন্ত 
ললাট ও নত বিষগ্ন চক্ষু সহ অবনমিত সুগঠিত মস্তক দেখ! 
গেল চাহিয়া! চাহি! দেখিতে লাগিলেন। তাহার 
অনিচ্ছাতেও অনাহত ভাবে কোথ! হইতে একরাশি অশ্রু 
আগিয়া গুহার সুনীল চক্ষু ভরিয়৷ দিল, কিন্ত ত্রস্ত হল্ডে 
তিনি তখন তাহ মুছিয়! ফেলিলেন । 
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হয় বর্ষ 


পরদিন প্রভ।তে প্রিন্স গ্লোটেনবার্গের এক জন অনুচর 
মামির অসরার হস্তে একথানি পত্র দিলে অদ্র| তাহা 
পাঠ করিলেন। প্রিন্স নিছের কৃতদ্ঞতা, শ্রদ্ধা এবং প্রচুর 
সম্মান জ্ঞাপনের পর জানাইয়াছেন যে, অত্যন্ত গুরুতর 
প্রয়োজনে তাহাকে সে দিন গ্রেলন'য় অনুপন্থিত থাকিতে 
হইবে এবং অনরার সঙ্গ-লাভের 'আনন্দও সে দিন তিনি 
লাভ করিতে পারিবেন ন1; এজন্য রাজকুমারী যেন 
তাহাকে ক্ষমা করেন? পরদিন তিনি বথাকালে কুমারীর 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়! সম্মানিত হইবেন । 

প্রিন্সর গুরুতর কার্ধ্য-ব্যপদেশে অন্থপস্থিতি সম্মতি 
জানাইয়। অপর!1* অঙ্চরের হস্তে লাড্উইককে একটি 
পত্র লিখিয়া দিলেন । রাঞ্জ1'ও রাণী তখন জ্জেন্দার অরণ্যে 
হ্বীকারে যাইবার জনা প্রস্তুত হইসে ছিলেন। অস.রাকে 
সমস্ত দিন একাকিনী থষ্মকতে হইবে দেখিয়া উভয়ে, 
তাহাকে তাহাদের সগিভিব্যাহারে অন্ততঃ কিছু দূর যাইতে 
অনুরোধ করিতে লাগিলেন । অসক্লাও ভাবিয়া দেখিলেন 
এরূপ অবনাধ্কর ভাব লইয়! সমস্ত দিন প্রাদাদের কে 
রদ্ধ হইয়! থকা অপেক্ষ। অন্ত কোন উপায়ে দিনট! কাট।ইয় 
ফেপাই ভাল। 

প্রার পনের মাইল তাহাদের সঙ্গে গিয়া অদরা প্রামাদে 
প্রত্যাবর্তন অন্ত অশ্বের মুখ ফিরাইলেন । তীহার বিশ্বস্ত গার্ড 


 খ্রীঠান হানজও তাহার অন্ুনরণ কপিল । 


অসরার ভূবন ললাম সৌন্দর্য্যের অগণ্য নীরব ভক্কের 
মধ্যে বীর থিষ্বান হান্জও এক জন। সেই বিখাত ছুর্দান্ত 
বন্ত দগ্্যও সেই অপরূপ রূপরাশির নিকটে মস্তক নত 
করিয়া শ্বেচ্ছার সানন্দে তাভার অনুচরের পদ গ্রহণ করিয়া 
নিজকে ধন্ট মনে করিত। প্রিন্স লাডউইকের উপরে সে 
প্রথম হইতেই ঈর্ধ্যান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল, পরে অপরার 
প্রতি তাহার ওদাসিন্ত দেখিয়া সে বিদ্বেষ গভীর ক্রোধে 
পরিণত হইয়াছে । 

কিছু দূর নীরবে কুমারীর অনুসরণ করিয়া খিষ্টান 
হান্জ সহসা তাহার অঙ্কে একটু বেগের সহিত চালিত 
করিয়! রাঁজকুমারীর পার্খে আগিয়া উপস্থিত হইল। 


১২শ সংখ্য। 


অমর! শ্লথ হস্তে অথরশ্ি ধরিয়া আপন মনে নীরবে 


পথ অতিবাহুন করিতে ছিলেন। হান্জের চাঞ্চলো একটু 
সসংজ্ঞ হইয়। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া! দেখিলেন 
যে কি একটা নীরব ভাব! তাহার মুপে চক্ষে খেলিয়! 
ধাইতেছে কিন্ত সাহস করিয়| ওঠে আগিতে পারিতেছে না ! 
কুমারী বণিলেন, “থিষ্টান্‌! তুকি কি আমার কিছু বলতে 
ইচ্ছা কর!” *হ্য কুমারী! অনেক দিন থেকেই আপ- 
নাকে একটা কথা বলতে ইচ্ছা করি' কিন্ত মাহদ পাই ন1। 
সবিল্ময়ে মস র| বলিলেন, “কেন! ভুমি ত অনেক সমঘ়ই 
আমার পাশে পাশে থাক |” 

“হ্য।। তা থাকি বটে, কিন্ত গ্ডিন্স গ্লো্েনবার্থও সেই- 
রকম থাকেন । তারই সম্বন্ধে কোন কথ!” বক্তার 
মুখ-ভঙ্গী লক্ষ্য করিয়া অঁসর! বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। 
“গ্রীন! সে কথায় একমাত্র তীরই অধিকার! তুমি ত 
প্রিন্স গ্নেগটনবার্গ নও |” 

“ভগবান করুন যেন আমি এই খিষ্টান্‌ হান্জ নামে 
যেখানে আছি এই খানেই চিরদিন থাকি তবু যেন প্রিন্স 
গ্লোটেনবার্গের নামে আমার লোঁভ ন। থাকে এবং তার মত 
মাঝে মাঝে লুকিয়ে ওখানে বাসও ন! কর্ঠে হয়| 
বলার সঙ্গে সঙ্গে খিষ্টান বুক্ষান্তরাগ স্থিত একটি ক্ষুদ্র আঝা- 
সের দিকে অন্গুলি প্রসারণ করিপ। 

অস-ব্ার সেই ক্রোধ রক্ত চক্ষের পানে চাহিয়া অন্ধ কেহ 
হইলে সে সময়ে একটি শন্দও উচ্চারণ করিতে পারিত না 
কিন্তু থিষ্টান এজন্ গ্রস্ত হইয়াই ছিল, অসরার মুখের দিকে 
ন। চাহিয়! কেবল সঙম্ম(নে সম্মুধে অবনত হইয়৷ বলিতে 
লাগিল, “আপনি প্রশ্ন করতে পারেন যে প্রিন্ম মে ওখানে 
আছেন তুমি কেমন করে জানলে! কুমারি, মাপন!র ত 
অনুচরের অর্থের অভাব নেই, এবং আপন জানেন জগতে 
যার অর্থ আছে সে সব খবরই জানতে পারে। তিনি 
যেআজ এইখানে বাস করছেন এ থবর আমি তার 
একটা চাকরের কাছ থেকে পঞ্চাশ পাউণ্ডের বদলে সংগ্রহ 
করেছি।” 

অস.রার খুখ দ্বিগুণ আরক্ত হইয়া! উঠিল, তিনি সক্রোধে 


৭০৯ 


রাজকুমার ও রাজকুমারা 


শত শন শান্তি শান্বিিপ শী ইউএসএ এ হিসি -। ভাসি আআ অপ 


“তোমার ও শেয়ালের মত ধূর্ততার গল্প আমার শুন্বার 


অবমর নেই এবং প্রিন্স যেখানেই থাকুন নে খবরের ও 
দরকার নেই+ এই থা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সবেগে 
অশ্বের বন্মা আকর্ষণ করিলেন । অশ্ব তীরবেগে প্রাসাদাতি- 
মুখে ছুটিয়া চলিল। খিিষ্টান হান্জ যদিও অনেকট! বিফল 
মনোরথ হইয়! তাহার অনুসরণ করিতে লাগিল কিন্তু তথাপি 
সব ব্যাপারটা বার অপেক্ষ। এই সন্দেহাস্রক আনাই 
মে বেশী কাজ করিবে ভাহা দে বেশ বুঝিতে পারিল। 
কয়েক মাইল এই রূপে অতিবাহিত করিয়া গ্রিন্লেদ, 
অশ্বের গতি শ্লব করিলেন এবং থিষ্ঠানের পানে না চাহিয়াই 
বলিলেন, যে খিষ্টানের এ রূপে প্রিন্সের সন্ধান লওয়া অত্যন্ত 
অন্যার 'এবং অসম্মনজনক কার্ণা হইয়াছে। প্রিন্স যে 
গুরুতর কার্মযের জনং সেখানে গিয়াছেন তাহা তিনি 
জানেন কিন্তু খি্ান ষেন তাহার এ শৃগালোচিত সম্ধানের 
কথ বা প্রিন্সের নাম আর কাহারে! সাক্ষাতে মুখেও না 
আনে । কুমারীর আদেশ শিরোধার্যা করিয়া লইবার ভঙ্গীতে 
থিন মস্তক নত কাঁরল বটে কিন্ত তাার ওষ্টের বিদ্রপ 
ও সন্দেহহুচক তীক্ষ হাশ্তটি অসার দৃষ্টি এড়াইল না । 
প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া অসরা সবেগে নিজ কক্ষের 
দিকে ছুটিলেন এবং নিজের ক্লান্ত দেহ ও ব্যধিত হৃদয়কে 
শন্যায় পাতিত করিলেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়! গেল কিন্ত 
স্বদয় তাহাকে সেই বাথিত প্রশ্ন হইতে নিষ্কৃতি দিল ন!। 
কেন! এ লুকাচুরীর কারণ কি? প্রিন্স যে তাহাকে ভাল- 
বাসেন না তাচ। জানিলেও তাহার বিশ্বস্ত চরিত্রের প্রতি 
অসরার যথেষ্ট শ্রদ্ধ। ছিল, আজ এ ব্যাপারে যে সেখানেও 
আঘাত পড়িতেছে। তঁহার ভ্রা্ঠা এ কথা প্লানিতে 
প।রিলে আজ নিশ্চয়ই এ বিষয়ের সন্ধান ন। লইয়া নিশ্চে্ট 
থাকিতেন না; কিন্তু গাপ্ন! তিনি আজ অনেক দুরে রহিয়া- 
ছেন। অমরার আঙ্গ তাহার কাছে উপস্থিত হওয়াও 'অস- 
স্তব; কিন্তু এভাবে এচিস্তা লইয়া তিনি আর এক ঘণ্টাও 
কাঁটাইতে পারিবেন না বুঝিতে পারিলেন । অনর!1 ধীরে 
ধীরে শয্যার উপরে উঠিয়া বসিলেন। উত্তপ্ত ললাটেবসউপর 
হইতে লুগ্তিত বিশৃঙ্খণ কেশগুল! পশ্চাৎ দিকে সযাইয়া 


প্রতিভা 


চৈত্র পি 
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হাতখানি নিজ হো সত লইয়া চুন করিব! মার অস সর | অদীর 


ভাঁবে নিজের হাত টানিয়া! লইলেন। লাড.উইক নত মুখেই 
রছিলেন। 

যথাসময়ে লাউ উইক নিজ নির্দিষ্ট বাসস্থানে চলি 
গেলে অসর! নিঞ্জ কক্ষে বসিয়া! আবার ভাবিতে লাগিলেন, 
“এই কি ভালবাস! ?” সহস। কুমারীর চক্ষে জল আমিল। 
“ন1-না ! সে ভালবাস! কাকে বলে বোধ হয় জানেই ন! !* 
ভিত্বি-গাত্রস্থ দর্পণে প্রতিবিষ্বিত নিজের অলৌকিক সৌন্দর্ধ্য- 
পূণ মুখের পানে চাহিয়া তিনি নিজের মুখকেই যেন সন্বো- 
ধন করিছ! বলিলেন, “সে যেন জানে না, কিন্তু তুমি কেন 
তাকে শিখাচ্চোনা ? তুমি ও ভালবাসার দ্বার খুলে দিচ্চ ন! 
কেন? তুমি শেখালে সেও নিশ্চন্ন শিখ ত! ক্রট তোমারও 
আছে।” 

আবার কিছু দিন অতিবাহিত হই গেল। লান্ড উইক. 
ষথানি়মে রাজকুমারী অসরার সঙ্গ লাভের জন্য প্রতিদিনই 
আসিতেন। প্রেমের উন্মাদনাহীন এ রূপ বশ্রতা এ রূপ সঙ্গ 
অসরাকে ক্রমশঃ যেন ক্রাস্ত করিয়া ফেলিতে লাগিল। 
প্রিন্সের দিক. হইতে কিন্বা নিজের মধো মে কোন দিক 
হইতেই হোক, প্রেমের সেই সর্বাজন অন্ুভাব্য উত্তাপকে 
অনুভব করিবার জন্য তিন বাগ্র হইয়াই উঠিতেছিলেন! 
কিন্ত তাহ! যদ্দি একান্তই সম্ভব ন! হয় তে! এরূপ ব্যাপারের 
একটা হেস্তনেস্ত হইয়| ধাওয়াই ভাপ । এরূপ শান্থ বিচারের 
সহত, তর্ক বিতর্কের সহিত, ভালবাসিবার চেষ্টা করা, 
এ যেন একট বিড়নম্বন! মাত্র! অস্র! লাড উইকের কায়দা- 
ছুরস্ত চালচলন, নিয়মিত বিধিবদ্ধ কথ|, সর্ববিষয়ে অধিকন্ত 
হীন গান্তীর্য্যের জন্য তীক্ষ ভাবের বিদ্ধপ করিতেও ছাড়িতেন 
ন।। কিন্তু তাহাতেও প্রিন্প অবিচলিত ভাবে তাহার 
কৈফিয়ং দাখিল করিতেন যে, তাহার গ্রকৃতিই তাহাকে 
সর্বসাধারণের সহিত এরূপ অসমত! দান করিয়াছে । তাহার 
নিজের এ ণিষয়ে কোন হ'ত নাই, তাহার শ্বভাবইট এই রূপ 
কিন্ত এই কথাগুলার মধোও অসার প্রতি তাহার অগাধ 
সন্মীঘ এবং শ্রদ্ধ! অতি সুম্প্উভাবে প্রকাশিত হইত! অসরার 
সময়ে সময়ে মনে হইত, “আমি যদি রাজকনা না হতাম! 
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খ্য বর্ষ 

এ সন্মান ও ও ভার সঙ্গে ত। | হ'লে আমার কোন সবই 
থাকত ন1!" 
লাডউইকের দিক্‌ হইতে কোন কিছু মুম্পষ্ট না হইলেও 


'ত্বাার নিজের দিক হইতে একট। যাছোক কিছু স্থির 


করিয়! ফেলার ক্রমে নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িল, 
কেন না, রাজারাণীও এ জন্ত তাহাকে তাগান। .দিতে 
লাগিলেন এবং তাগানের এক্স দীর্ঘ্থরত। দেখিয়! তাহার! 
ষেন বিব্রত এবং কিছু" বিরক্তও হইয়া! পড়িতে ছিলেন। 
প্রিন্স গ্লোটেনবার্গের মধ্যে এমন কোন যৎসামান্ত ক্রটীও 
নাই, যাহার গন মস.র| তাহাকে বিবাহের অনুপবুক্ত বলিতে 
পারেন, বরং পিন্দের দের মহত্ব যে সাধারণের অপেক্ষা ও 
অনেক বেশী, ইহা শর্প রাকেও মানিতে হইত। শুধু 
নিজের মনের একট! খেম্নালের জন্ত ( খেয়াল ভিন্ন এরূপ 
স্থলে সাধারণে কিঁ বলিতে পারে 2) এরূপ সর্বজন-ঈগ্সিত 
বিবাহে সম্মতি দিতে ইত্তস্ততঃ করা চারি দিক হইতে. 
একটু বিদ্রপের বাতাপও ষেন ক্রমে বহিয় উঠ্িতে ছিল। 
অগত্যা! শেষে একদিন অসংরা সঁহার ভ্রাতাকে জানাইলেন 
যে, তিনি প্রিন্স লাডউইককে বিবাহ করিতে সম্মত 
আছেন। 

রাজ! এ সংবাদে এতই সন্ধট হইয়া উঠিলেন যে, তখনি 
তিনি নিঙ্গেই লাডউইককে সংবাদ দিখার জন্ত একাকী. 
শ্বেত প্রাপাদাভিমুখে যাত্র। করিলেন। লাডউইকের সঙ্গে 
সাক্ষাং করিয়া সহর্ষে বলিলেন, “ভাই ! মৌনর্য্েে যে 
পৃথিবীর রাণী, তার ওপরে তোমার স্বত্ব সাব্যস্ত করে, 
দেবার জন্য হুসংবাদ নিয়েই আজ আমি নিজেই তোমার 
কাছে এসেছি”? | | 

প্রিন্স এ সংবাদ শুনিয়া সসন্মানে অবনত হইয়া! রাজার 
হস্ত ধারণ করিলেন এনং এ বিষয়ে রাজার স'ন্মতি ও 
সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ দিয়! তাহার প্রতি এই অপীম 
অনুগ্রহের জন্ত রাজকুমারীকে হৃদয়ের গভীর রুতজ্ঞতা 
জানাইণেন। | 
. ব্লাজা বলিলেন, “তার সঙ্গে দেখা করবার অন্ত তু্ি 
কি এখন আমার সঙ্গে যাবে ন1 ?” প্রিন্স নত'মুখে বলিলেন, 


চক কে 


*২শ সংখ্য। 
“আমার একটা বড্ড দরকারী কাজ রয়েছে । কুমারীর 
কাছে আমার জন্য ক্ষমা! চাইবেন, আমি বৈকালে গিয়া 
তীর দর্শন লাভ ক'রে সম্ম(নত হব এবং তাকে আমার 
হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞত। জানাব ।” 

রাজ! কিয়ৎ ক্ষণ লাড উইকের পানে দৃষ্টি করিয়া! ঈষং 
বিজ্জপের হানি হাসিয়া বলিলেন, “পৃথিবীতে বোধ হয় এমন 
লোক আর ছটি নেই যে, অস.র! তাঁর জন্ত অপেক্ষা! করেছে 
শুনেও--কৃতজ্ঞতা, দরকারী কাঞ্জ, বৈকাল--এই সব কথা 
মুখে আনে !” 

লাডউইক্‌ রাঁজার বাহু ধারণ করিয়! বন্ধুর যোগা 
সান্থুনর নির্ধন্ধের সহিত বলিলেন, “আমায় অকৃতজ্ঞ এবং 
অভদ্র ভাববেন ন1! ভাই, সতাই আমি এ সংবাদে নিজকে 
অত্যন্ত সম্মানিত এবং আনন্দিত বোধ করছি, কিন্ত তবু 
এই দরকারী কাজট! এখন কোন রকমেই ফেলে রাখবার 
উপায় নেই |» 

রাজা একটু বিদ্রূপের হাসি হাঁসিমা ঈষং গম্ভীর মুখে 
নিজের প্রাসাদে ফিরিয়! আদিলেন এবং এ সংবাদে 
লাঁড়উইক যে কিরূপ সুখী এবং কৃতজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছে 
তাহ! সালক্ক।রে অসরার নিকটে বর্ণনা করিতে লগিলেন। 
জানাইলেন, লাঁডউইকের অতান্ত প্রয়োজনীয় কার্াট! 
সারিয়াই বৈকালে সে অসরার সহিত সাক্ষাং করিতে 
আমিবে। অসং্রাও এ সংবাদে বিচলিত হইলেন ন।, কেন না 
তিনি যখন বিবাহের জন্ত মনকে স্প্থির করিয়া ফেলিয়াছেন, 
তখন সে বাক্তির কোন কটি আর ইচ্ছা! সন্ধে গ্রহণ করিতে 
ইচ্ছুক ছিলেন না। এ বিবাহে ভ্রাতার আন্তরিক যত্বের 
জন্ত তাহাকে ধন্বাদ দিয়! নীরব হইলেন । 

রাজা তগ্নীর নিকটে বসিয়া অত্যন্ত স্নেহের সহিত 
তাহার মস্তকে হাত দিয়া বলিলেন, “বোন ! জগতে 
প্রণয়ী অনেকই পাওয়া যায়, কিন্ত স্বামী হবার উপযুক্ত 
গুণ সকলের থাকে না। সে গুণ লাডউইকে যথেষ্ট 
পরিমাণে আছে, সে স্বামীত্বেরই উপযুক্ত লোক নয় কি ?” 

ভ্রাতার এই সন্েহ আদরে মসরার অন্তরের গুধ 
বেদন। সহস! উচ্চসিত হইয়া উঠিল, তিনি ঘেন কতকটা 
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রাজকুমার ও রাজকুমারী 


তত পিসি শত পল শত ০ ৩৭ পিসি 


ফু'পাইয়া কান্প'র স্বরে বলিলেন, “হা, তিনি স্বামীত্বেরই 
উপধুক্ত লৌক ! আর কিছু না।” 

রাজা একটু চিন্তিত ভাবে ক্ষণেক অগ্ঠ দিকে চাহিয়া 
রহিপেন এবং তাহার মুখ হইতে অন্পষ্ট তাবে বাহির 
হইল, “পৃথিবীতে বেণীর ভাগ এই রকম মিলনই ঘটে 
থাকে ।” 

ক্ষণপরে অস্রা একটু গ্রক্ৃতিম্থ হইয়া মৃদু মৃদু যেন 
আপনার মনে বলিলেন, “আমার ভয় করছে । ভয় করছে 
যদি আমি তাকে ভাল ন| বাস্‌তে পারি 2৮ রাজাও সে 
কথার প্রচিধ্বনির মত বলিলেন, “আমারও সেই ভয়! 
কিন্ত না এরকম ভগ কর! ভাল নয, লাডউইক অতান্ত 
ভাগ লোক, তার মত স্বামী স্ত্রীলোক মাঁত্রেরই প্রার্থনীয় । 
সাহস ধর, এ রকম্‌, ভয় হওয়া ঠিক নয়।” রাজ! তার, 
পরে শশুভাগ্ুধ্যারী ভ্রাতার হৃনয়ের আনীর্ধাদের মত ভগ্মীর 
মস্তক চৃন্বন করিলেন এবং গম্ভীর মুখে বলিলেন, “তার 
স্বভাঁবটাই এই রকম ঠাণ্ডা ধরণের । কোন বিষর়েই দে. 
বেশী উত্তেজিত ভয় ন1।” | 

কিন্ত অন্র! এ মন্তব্যে সন্ত হইতে পারিলেন না! 
প্রেমের উত্তীপহীন এ মিলনকে তিনি মনের সহিত গ্রহণ 
করিতে পারিতেছিলেন না। তিনি উতৎকগ্ঠার সহিত 
প্রিন্দের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন কেন ন! 
বুঝিতে পারিতেছিলেন এই সাক্ষৎ তাহাদের উভয়ের পক্ষে 
সমস্ত প্রশ্নের শেষ মীংমাসা করিয়া দিবে ।. অসংরা নিজের 
অনন্তসাধারণ সৌন্দর্যকে বেশ-ভৃষার দ্বারা যত্বের সহিত 
সজ্জিত করিয়া এবং নিজকে ঘেন ভালবাসিবার জন্ত প্রস্তুত 
করিয়! রাখিলেও বুঝিতে পারিতে ছিলেন যে, যদি সে 
তাহাকে ভালবাসে তাহা হইলে তাহার পক্ষেও তাহাকে 
ভালবাস! কিছুমাত্র কঠিন হইবে ন!; কিন্তু হায়, সে ভাল- 
বাসে না, বুঝি ভালবাসার নামও কখনে। সে শোনে নাই-_ 
ভালবাসিতে সে জানেই না,অত.এব এ আয়োজন সবই বৃথা__ 
বৃথা! এত ভাবিয়া চিন্তিয়া এত পাত্রাপাজ বোধের নিক্তি 
হাতে লইর! চেষ্টা করিয়া ভালবাস| ? শোন! হায় প্রেম 
না কি একবার মাত্র সাক্ষাৎ, একটি কথা, একটি স্পর্শ এমন 


১২শ সংখ্যা 


রাজকুমুর ও রাজকুমারী 


[তখন বসস্তের সব ফুলগুলিই একে একে ফুটিয়া 
উঠিরাছে। চেরি, জেঁদ্মিন, ভায়োলেট, লিলি, রোজ প্রভৃতি 
পুষ্পের সন্ভএরশ্ষটিত গন্ধে হ্রেলপর রাজোগ্ন আমোদি ত, 
মন্ত মধুমাছি ও প্রজাপতির আনাগোনার বিরাম নাই। 
প্রম্ফটিত গোল্ডেনকাপ, ফুলগুলায় মাঠট! স্বর্ণময্ন এবং 
তাহার বক্ষস্থিত মন্মর রচিত গেত-প্রাসাদ বসন্ত-সুর্যোর নুব্ণ 
কিরণে হীরক-খণ্ডের সার জলিতেছে। ট্রেলসর আদিম রাজ 
প্রাসাদে বপিয়। রাজকুমারী অপরা দূরস্থিত শ্বেত প্রাসাদের 
পানে চাহিয়া! চাহিয়া! একটি মুত অথচ দীর্ঘকালবাহী নিশান 
ফেলিলেন। তাঙান্ ভ্রাতা! খ্রেগসর নবীন রাজা রুডণঞ্ক 
নিকটে বিয়া যদৃচ্ছাম 5 সিগার টানিতেছিগেন, ভগিনীকে 
নিশ্বান ফেলিতে শুনিয়। তাহার দিকে মুখ ছিরাইয়! সহসা 
বলিলেন, “কই, লাডউইক্‌ এখনে আসেনি 2৮ “না 1” 
রাজ। এক বার আললম্ ত্যাগ করিয়! বলিলেন, “তাই তা! 
অন্ত ধিন ত এতক্ষণ আসে। গেত প্রাদাৰ বেনী দুরে নয় 
বলেই তাকে আরও এখানে বাপ করতে অন্নরোব করেছি। 


ছোকর! এখনো এল না কেন আঙ্গ 1” 'অগরা কোন 
উত্তর দিণেন ন|। 


শাড.উইক গ্রেঃটেনবার্গের রাজকুমার । কুমারী অস- 
রার সৌন্দর্য্য খ্যাতিতে তখন ইউরোপের সমস্ত রাজবংশ 
তাহাকে নিজের গৃহে গ্রতিঠিত করিবার জন্ত ইচ্ছক। 


গ্লোটেনবার্গের রাজ! নিজ পুর্ন লাডউইকৃকে সেই উদ্দেশ্তেই 
ফ্রেলমর অতিথি শ্বরূপে পাঠাইয়াছেন। লাডউইকও যে 
তথনক।র রাজকুমারদের মধ্যে ব্ূপ-গুণ, চরিত্র-মাধুরধ বিগ্তা- 
বন্ত। 'এবং 'অমাগিক শ্বভাবে সর্বাপেকষ। শ্রেষ্ট, সে বিষয়ে 
ট্রেনসর রাঞ্জসভার সভানদদের মধ্যে মতদ্বৈধ ছিল ন। | এই 
বোগ্যের সছিত যোগ্যের মিশনের জন্ত রাজারাণী হইতে 
প্রেগসঃ আপামর সাধারণ পর্যন্ত সমুংস্ক। গ্লোটেনবার্গের 
রাজবংশও প্রাচীন এবং সন্থান্ত বলিয়া! খ্যাত । এ বিবাহ 
কলের একান্ত 'প্রার্থনীর হইলেও যাহার্দের আগ্রহই এ 
[বিষয়ে বেশী দরকারী, তাহাদিগকে অনেকটা উদাপীন 
দেখিয়া! রাঙজারানী পর্যান্ত অধীর হইয়! উঠিতে ছিলেন। 


৭০৫ 


রাজকুমার ও রাজকুমারী 


রুডল.ফ ভগ্মীর মনটি এর্কটু কোমল করিবার জন্য বলিতে 

লাগিলেন, “প্রিন্স গ্লোটেনবার্গের মত শিক্ষিত। সদালাপী, 
সহৃদয়_-এক কণথায়,সকলের মনোরঞ্জন করবার মত ক্ষমতা- 
পন্ন লোক আমি খুব কম দেগেছি। তোমার উপর তার 
অত্যান্ত শ্রদ্ধা, সে তোমার মতান্ত অন্থগত |” “কিন্ত এই কি 
ভালবাসা ? স্বীকার করি, সে, আমায় অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও 
সন্মান করে; কিন্তু জিগ্তাস! করি, এই কি ভালবাস! ? সে 
যখন নতজানু হয়ে বসে, আমার হাত ধরে, আমার হাতথান। 
সে যেন ঠিক পাথরের পুহুলের হাত বলেই মনে করে এবং 
আমিও তার চেয়ে আর বেশী কিছুত গনুভন করি ন1! 
ভাই ভ্রিজ্ঞাস। করি, এরই নাম কি ভালবীস। ?” 

রুডপফ একটু হাপির! বলিলেন, “গালবাঁদার অনেক 
রকম-ভেদ মাছে বোন, এ জাতীর ভালনাম| কেবল রাজ- 
কুমার ও রাজকুমারীদের জন্ঠই নির্দিই !” ভ্রকুঞ্চিত করিয়া 
অসর1 বণিলেন, “তার তবে ভালবাস! নাম দিও ন11” 

প্রতিদিনের নিয়ম মত যখন প্রিন্স লাডউইক আদি! 
বিনীত মুখে রাজকুমারীকে জান।ইল বে, তার কোন সামান্ 
ইচ্ছা! পুরণ করতে পেলেও সে অভুল আনন্দ ভোগ করবে 
তখন অসর! আর আম্মমংবরণ করিতে পারিলেন ন1। 
'অতর্কিতে ঠাহার ওষ্াধর হইতে নির্গত হইল, “আমার 
আজ্ঞ! পালন করে" আনন্দ পাওয়ার চেয়ে আমার কেবল 
দেখে? যদ্দি তুমি সেই আনন্দ পেতে, সে-ই আমি যথেষ্ট জ্ঞান 
করতাম ।” বগার সঙ্গে সঙ্গে লক্জায় কুমারীর মুখ ও গণ্ড 
লোহিত হইয়া উঠিল। ত্রস্তে তিনি অগ্ত দিকে মুখ 
ফিরাহিলেন। অসরার এ কথায় লাডউইক্‌ যেন কিঞ্ি 
আহত হইলেন। একট! গশীর দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত 
বলিলেন, “তোমার ক্ষণেকের আনন্দের জন্য আমার সমস্ত 
জীবনও আমি দিতে প্রস্তুত!” .. 

অসরা তাহার সেই রক্তিম মুখ নাক্গকুমারের দিকে 
ফিরাইয়! কম্পিত কণ্ে বলিলেন, “গিস্ত আমার মনে হয় 
যেন সে আনন্দট! যদি আমার কাছ থেকে তুমি পেতে, 
তা হলেই আমি বেশী স্থথী হতাম।” 
লাভ স্উইক্‌ চক্ষু অবনত করিলেন, ক্ষণপরে কুমারী 


